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" চগজীবম-মৃৱেশ মংৰাদ 


ইদানীং বাবু জপক্রীবম রাম যেন অস্ত ষাচ্ছেন। এরকম একট] সময়ের 
দিয়ে চলেছেন। এখন কমার তিনি ঘলঘম স্বাদ হন ন1। কদাচিৎ 
রে দর্শন মেলে । কিন্ত তাই বলে বাবৃত্তী বামপ্রস্থে যান নি। বরং গুঁৎ 
‘তে আছেন কবে সুযোগ পাবেন । আশ! ছিল ছেলে স্বরেশক্চে রাঞজজ- 
তির আদরে প্রতিষ্ঠা কয়বেন। যদিও সে আশ! পূর্ণ করবার লময় তিনি 


' করে নিতে পারেন নি। এর মধ্যে আবার পৃত্রের কেলেঙ্কাযীতে জড়িয়ে পড়ার 
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. লা ঘটে গেছে। পুত্র স্থরেশ প্রাণপণ চেষ্টা করছেন পাদপ্রনীপের আলোর 
নার । একসময় ইকংগ্রেদ দলের লক্ষে পিতা পুত্রের হাত মেলাবার 
উ। বিফল হয়ে দাবার পর কংগ্রেস (আর্স) দলে ভিড়ে পড়েও কিছু করে 
“তে পারছেন না। তবে দশ্প্রতি আর্স কংধেপের যুব নেতা ছওয়ার জন্তু 
১৩ খাটছেন। সেই দঙ্গে চেষ্টা করছেন রাজীবের মন জয় করতে । এখন 
এ! "পাশে টাকা, মহিলালোভী কিছু বদ রাজনীতিজীবীর ভিড় হয়েছে। 
॥:=ব্ধ্যে তিনিও মহিল! দংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে আর একটি সন্তান নাত 
৪হন। যদিও তিনি দাবী করেন ওই সম্ভালের মা স্থষম! 
দার সত্রী। 


ই.ংগ্রেসীরাই মিশর বিরোধী 


1বছারের মৃথ্যমনত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র তায় দলের লোকেদের কাছ থেকেই 
ত্র বিয়োধিতার সামনে পড়েছেন। কে কে তেওয়ায়ীর নেতৃত্বে দলের 
[1 বড় অংশ তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার জরছেন। প্রশা- 
ক পদের অপব্যবহার ও লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে কামানর অভিষোগ 
রি বিরুদ্ধে কর] হয়েছে । এ সম্পর্কে মদত ধোগাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেদার 
পে । তাই তিনি পাণ্ডেজীর বরুদ্ধে কিছু করতে না পারলেও বেজায় 
চি আছেন । - 


জেয রাজ্যে রাজ্যপাল বদলের পালা 


রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপাল বলের যে পাল চলছে তাতে পনজিফার হয়ে 
ঠছে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাজকে বলাতে চান। এজন্ড উত্তয়- 
দশ রাজ্যপাল দি পি এন দিং আদতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে । কমলাপতি 
পা. যেতে পারেন রাছস্থানে । আর শংকরদয়াল শর্মা, স্বরণ সিং, চাইকি 
দ প্রমুখেরও রাজ্যপাল হবার হযোগও মিলতে পারে । 


ভরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিপাকে 

টি তরপ্রদেশের মৃখ্যমনী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে পরামর্শ দেবার জন্ত 
চিজনকে নিয়ে সুপার ক্যাবিনেট গড়! হয়েছে। 
পি ঘেবেজ্জনাথ দ্বিবেদী, রাজীবের ব্যক্তিগত সহকারী মাখনলাল ফতে- 
[৮ শ্যাসসুন্দর মহাপাজ এবং এম পি রাজেল পাইলট । কিন্তু কমলাপতি- 

চি $পতি-সায়াপতি চক্র বিশ্বনাথকে বিপাকে ফেলেই ঢেখেছেন। আবার 
নাল হেয়ান্ডের ম্যানেজিং ডিয়েকঁর যশপাল কাপুরও গোপনে গোপনে 
ডর বিরুদ্ধে মদত ঘোগাচ্ছেন। তাই এত করেও বিশ্বনাথ কিছুতেই 
টিতে পারছেন না। 


এতে আছেন প্রাক্তন 


বেশ্ত্রীয় মন্ত্রী বরকত গণিখান 
চৌধুরী এবং প্রদেশ কংগ্রেস লতাপতি 
অজিত পাজার পরামর্শ দত্ধেও প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির] গান্ধী পশ্চিম- 
বলের বাসক্রণ্ট সরকার ভাঙার কোন 


ডিভি 


সিন্ধান্ত নিচ্ছেন ন! বলে বিশ্বজ্ত সুত্রে 
জাল! গেছে। 

বেশ কয়েকমান ধরে বেন্দীয় 
স্ত্রী বরকত গুনিধান গৌধুণী দিলীতে 
প্রধানমন্ত্রী সহ অন্তান্ত ই কংগ্রেণ 





হাইকমাপ্ডে নেতাদের বোঝাতে 
চেষ্টা করছেন যে, পশ্চিমবজে বাম- 
ফ্রন্ট নরকারকে আর বেশী দিন রাখ! 
রাজোর প্রশাসনের পক্ষে এবং ই- 
ব্যোংশ হনব পৃষ্ঠায় পর 


পির চেয়ারম্যানের বিরদ্ধে বহ অভিযোগ 


ডি ভি পি-র নতুন চেয়ারম্যান 


জুলি পি লুথারের কার্যপন্ধতি সম্পর্কে 


অনেক অভিযোগ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ 
দপ্তরে পৌছেচছে। কয়েকটি শ্রমিক 
লংগঠন এবং পশ্চিমবঙ্গ লরকারই শুধু 
নয়, কংগ্রেস (ই) নেতা স্থত্রত 
মুধাজাঁও প্রকাশ্যভাবে লুথারের ট্রেড 
ইউনিয়ন বিরোধী মনোভাবের দমা- 
লজোঁচনা করেছেন । 

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎসম্রী অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ 
মহলের কাছে স্বীকার করেছেম থে 
লুধার একটু বাড়াবাড়ি করছেন। 
তার আইনগত ক্ষমতার সঠিক 
প্রয়োগ করছেন না। এজন ভবি- 
য্যতে নান] জটিলতার হাটি হতে 
পারে। 

কিন্তু গণি দাহেব লুথারকে কিছু- 
তেই বাগে আন্তে পারছেন ন!। 
বন্ধং লব জেনেশুনেও বেশ তোয়াজ 
করেই চলছেন। এর রংস্তট! কি? 

আসলে বেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দরের 
ভারপ্রাঞ্ত মন্ত্রী গণি সাহেব বটে, কিন্তু 
প্রকৃত “শক্তিমান” পুরুষ হলেন এ 
বিভাগের লচিব (সেক্রেটারী) ডি পি 
কাপুর । ইনি আবার বেঙ্গীয় সর- 
কারের উদ্যোগে পরিচালিত স্কাশ- 
কাল থারমাল পাওয়া কর্পোরেশ- 
য়েশনের (এন-লি-চি-লি) চেয়ায়- 
ষ্যানও। সারাতারতে যে কয়েকটি 


. 


বড় বড় স্থপার থারমাল পাওয়ার 
ট্রেশন তৈরী হচ্ছে তার প্রধান 
উদ্ভোক্ত। এই নংগঠন। প্রধানত 
বিশ্বব্যাক্কের ধণ নিয়ে কোটি কোটি 
টাকায় প্রকল্প এই কর্পোরেশন 
মায়কৎ হয়ে থাকে। 

কাপুর স্বয়ং লুথায়ের পৃষ্ঠপোষক । 
এমন একজন মুরুব্বী জোর ন! 
থাকলে যা-খুশি করার পাহদ হৃত ন! 
লুখারের। ইস্ছিপূর্বে স্তাশনাল 
মাইনিং এ্যাগ্ড ষেটালান্জি কর্পোরে- 
শনের প্রধান কর্মচায়ী হিসাবে লুখার 
কোন হনাম অর্জন কয়েননি । বরং 
এই বন্ধ সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটিকে 
কুপ্ন-ও পস্থু করে দিয়ে এলেছেম। 
অন্ত্নেশে এই অপরাধে আয় ফোন 
হায়িতপূর্ণ পদে উমি আমীন হতে 
পারতেন । আমাদের এই বিচিত্র 
দেশে অপদার্থ কর্মচারীর পদ্বোস্নতে 
হয় । তারপর যদি মামার জ্ধোর থাকে 
তবে ত কথাই নেই কাপুর ও 
লুখার পারিবারিক সুত্রে আত্মীয়। 
এ দুজনের স্ত্রীরা হুই বোন । আবার 
কাপুর সাহেব ভায়তমাত! ইন্দিরার 
সেহধন্ত ঘশপাল কাপুরের ভাইপো! 

সুতরাং সহজেই অনুমান 
করা যার যে গণিলাছেব 
কেন লুধারকে সমীহ করে চলেন। 
ঘি লুধারকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে 


যান তাহলে গার নিজের গদীই রাখা 
মুস্কিল হককে পড়তে পারে । ঘ কাপুর 
প্রধানমন্ত্রীর অত্যস্ত বিশ্বপ্ত অঙ্তুচর 

সম্প্রতি জ্যোতি বহু ফান করে 
দিয়েছেন যে কাগজে বড় বিজ্ঞাপন 
দিয়ে নিজের ঢাক পেটালেও এট! 
আজ পরিক্ষার ফেলুথার ভি-ভি দিতে 
যোগদান করার পর বিদ্যুৎ উৎপাদন 
মোটেই বাড়েনি । তাছাড়! কল- 
কাতার দেয় ভি তি পির বিদ্যুৎ 
পরিমাণ ক্রমশ হাস পেয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ধদের বিদ্যুৎ গ্যান 
টারবাইনের উৎপাদনও ভি-ভ্তি-গির 
হিনাবে দেখিয়ে বাহাদুয়ী নিতে 
চেয়েছেন লুধান়। 

কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
নিয়োগ সম্পর্কে লুধারের নীতি সম্পূর্ণ 
বেআাইনী। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ তথ) 
কেন্দ্রীয় সরকারের =হমোদন ছাড়া 
এই সব অফিসার নিয়োগ সম্পূর্ণ 
বেমাইনী। তবিষ্ততে আদালতে 
এদের কৃত কাজের অন্ত প্রশ্ন উঠলে 
খুব জটিল পরিস্থিতির কটি হবে দে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

মিয়োগ পদ্ধতি ছাড়াও যে লব 
অফিলারকে লুথার মনোনয়ন করছেন 
তাদের অতীত ভাল নয়। এদের 
কেউ কেউ ইতিপূর্বে স্তাশনাল 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


জিত গাজার কথায় ইন্দিরা কান দনেন না 





চা 


|| দুই le bs ৯ 
সম্পাদকীয় 


বাংলা সংবাদপত্র ও দর্পণ 


দর্পণ তেইশ বছর পার হয়ে চব্বিশে পা দিল। 
১৯৫৮ সালের ২৬ শ জানুয়ারী দর্পণ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। তখন সাঃ! ভারতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য 
আর পশ্চিমবঙ্গে প্রবল প্রতাপান্বিত ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
শাসন-ক্ষমতায় আসীন । ১৯৫৭ সালে ছিভীদ্র দাধারণ 
নির্বাচনে ৪ দেখা গেছে কংগ্রেপের একচেটিয়া বাঁজন্ধে 
চিড় ধরেনি। দর্প1 প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই 
পশ্চিমবজে একটি বড় ঘটন1 ঘটে গেছে । য়াজনীতিতে 
নবাগত কংগ্রেলী মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় খান্মন্ত্ী প্রছুল্প- 
. চক্র সেনের বিরুদ্ধে ছুমর্শতির মারাত্মক অভিযোগ এনে 
মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেণ ত্যাগ করে বিরোধী গোপ্ীতে, অর্থাৎ 
বামপন্থীদের সঙ্গে ঘোগ দিয়েছেন। আঙ্গ হন্ত এই 
ধরণের ৰটনা লোকের মনে কোন প্রতিক্তিয্না সুটি করুবে 
মা, কারণ আজ কোন বড় রকষের দুনশৃত্তিতে কেউ 
অবাক হন না, দু্গতি এখন নকলের এত গাস্হা হয়ে 
গেছে। তা.না হলে সপ্রক্প গান্ধী যে চত্রয ভুনতির 
ওপর তার মারুতির ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন, ঘেভাবে 
তিনি বিধিধহিত্ভত উপাক্ধে টাক! মোজগান করতেন 
এবং যেভাবে ইন্দিরা! গান্ধী নীতিহীন উপাস়্ে মারুতিকে 
কোটি কোটি সরকারী টাক] খয়বাত করলেন তাতে তার 
দলের মধ্যেই এক বিকুদ্ধে প্রতিবাদ উঠত। কিন্তু 
পঞ্চাশের দশকে পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেনি এবং 
মাচুষ চয়ম নৈরাশ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় নি। তাই 
তরুণ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রফুলচন্ত্র সেনের ছুনীতিতে 
অবাক এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সাধারণ যামুযকে ও 
অবাক করে দিত তখন যুগাস্তর পঞ্জিকার প্রতি সপ্থাহে 
“নেপথ্য দর্শন" কলম, যেটা লিখতেন নিরপেক্ষ ছলু- 
নামে অমিতাভ চৌধুরী (ইনি যুগাস্তরের বর্তমান বার্ড 
লম্পাদক অব্রিতাত চৌধুয়ী নন )। কিন্তু সাধারণ ভাবে 
যুগান্তর ও আনন্মরাঞ্জার ছিল শাপক দল ও শ্রেনীর মুখ- 
পত্র। এদের স্বার্থ বিরোধী বহু চাঞ্চল্যকর সংবাদ এই 
ছুটি কাগজের অফিসে প্রতি বাজে জবাই করা হত । 
কলকাতার কোন আন্দোলন ছলে আন্দোলনকারীদের 
সম্পর্কে লেখা হত “গুণ্ডা”, “দুক্কৃতকারী” আর ছবি 
ছাপানো, হত ট্রাম-বাপ পোড়ানোর! আপর 


দিকে পুলিশ লাঠি পেটা করে থব! গুনী চালিয়ে 


আন্দোলনকারী বা সাধারণ মাজুষক্ষে খুন করলেও 
সে ছবি প্রকাশ ছিল নিষহ্ছ। এই ছিল এদের “নীতি” 
বা *পলিপি”। 

বাংল! লাংবাদিকতার এই অবস্থায় দর্পন আত্ম- 
প্রকাশ করে। তার আগে অবশ্য ভ্বেবজ্যোতি বর্মণের 
যুগবাণী বিড়লাবাড়ির রহন্ত উদ্ঘাটিত করে পাঠক যহলে 
চাঞ্চল্য সুষটি করেছে। দর্পপের মেপথ্যে ছিলেন বিভিন্ন 
দৈনিক পত্রিকার কিছু রিপোর্টার ও সাব-ধভিউ্ ধার] 
সৎ সংবাদিকতার তাগিদে গোষ্ীবন্ধ' হয়েছিলেন এবং 
নিজের পকেট থেকে টাক! বিয়ে দর্প। প্রকাশ করে- 
ছিলেন শাদক দল ও শ্রেণীর শ্বার্থবিরোধী -ঘপব মংবার 
তার] সংগ্রহ করেন এবং ঘা ভাদের কাগজে স্থান পায় ন! 


দেই সব সংবাদ পাঠকের গোচরে আনার জন্য ॥- তখনও 


বাংলা সাংবাদিকতায় চলতি ভাষা চালু হয়নি । দর্পন 
গোড়া! থেকেই চলতি ভাষাকে অবলঘ্ধন করে। এবং 
ঘর্পপের লমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনকামী সাংবাদিকত। 


ছিল বেপরোকা, প্রতিবেদনে শব্ধ ব্যবহার করা হত : 


তীক্ষ তীব্র ও জালাময়ী। অর্থাৎ বাংলা সংবাদপত্রের 
ম্যাড়ধ্যাড়ে সাংবাদিকত। ও ভাষার বিণরীত যেক্খতে 
অবস্থান। আকন্দ অবশ্য বাংলা সংবাদ্বপন্জের অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে । শালক দল ও শ্রেণীর অস্তহপ্ৰ) 


বিভিন্ন ছুনতিক খবর এবং তরস্ততলক রিপোর্ট তারা | 
প্রকাশ করছে ১৯৬৭ সালের দাধারণ নির্বাচনে সার! ঢু. 


ভারতে কংগ্রেলের একচেটিয়া ক্ষমতায় তাজন আদার পর 


মাত্র থাকলে জরুরী অবস্থায় প্রেস গেন্দরশিপের গ্রতি- 
বাদ করুত অস্ত: একদিন কাগজের প্রকাশ বন্ধ রেখে। 


অবস্থার পর কিছু লেখেন নি, দিল্লী পলায়ন করেন, 


আর এক সাংবাদিক গৌরফিশোর ঘোষ ষধন “'কল্প- 


কাতা” কাগজে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে লিখে ছেলে যান, | রেলের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিলে। 


তখন আনন্দবাজার ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করে গৌর- [ তা মাননীয় রেলমন্ত্রী কেদার পান্ডে 
| & বিহারের তাগসপুরে রেল লাইন 
এমন নিভীকতায় বহু উর্দাছরণ আনন্দবাজারে ছড়িয়ে | 
আছে। নীতিগত প্রশ্ন বাদ দিলেও বাংল! সংবাদ পত্র | 


দাংবাধিকতাকে ক্রমশই নিয়ন্তরে নামিয়ে আনছে। | উচ্চবাচ্য 


কিশোর ঘোষের লেখার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক মেই। 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দিছি জন্ত মিথ্যা অর্থনত্য ও 
বিকৃত দংবাদ প্রচার এখন অহরহ ঘটছে । 


পরিণত করেছে। 


ঘথাযব প্রর্তিফলনও লচরাচয় চোখে পড়ে না। 
কি ইউরোশ আমেরিকার নংবাদপজের মত এরা 
প্রফেশনালও হতে পারে না, কারণ এর! পুরোপুরি 


দের দালালি ও তোয়া করে বেতন বুদ্ধি ও আজি ক 
স্থবিধ! লাতের চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মধ্যে । 


হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ বাংলা সংবাদপত্র 
আজ অতি বৃহৎ শিল্পে পরিণত । ভার অধিকাংশ স্থান 


জুড়ে থাকে ঢাউন চাউল বিজ্ঞাপম। অন্তদ্দিকে ক্রমাগত | 
| তৈরী হতে ঢলেছে। 


দাম বাড়িয়ে লোকের পঞ্চেট কাটা হচ্ছে। 
এই যধন এদের আর্থিক অবস্থা! তখন দর্পণ পূর্ণ 


ঘৌবনেও সবল পায়ে দাড়াতে পারছে না। 


হয়েছে । বিজ্ঞাপনে বাঁও বা পাওয়| যায় বহক্ষেত্রেই 


টাকা পেতে ভিখানীর অবস্থা, সরকারী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে | অতিধি তবনে বাণ করার একট! 


আরও হুর্গতি | অধচ কাগজের দাম ও প্রেদের খঃচ ক্রমা- 


গত বেড়ে চলেছে । ছোট প্রেম থেকে নিয়মিত কাগজ | 
॥ তার মনপছন্দ ময় । 


| সমন্ত্ীর সঙ্গে তিনি এক পর্যায় থাকতে 
| চান না। গণি সাহেবের দুর্বঙ্গতার 
| সুযোগ লুখার ভালভাবেই কাজে 
| লাগাবেন তাতে আর নাশ্চর্য কি! 


বার কর] ছুঃদাধা ব্যাপার । বড় প্রেদ দর্পণের মত 
কাগঞ্জ ছাপতে চাক না। কারণ এমার্জেলীর দময় দর্পণ 
ছাপার জন্ত কংগ্রেণ দরকার একটি প্রেসে তালা ঝুলিয়ে 
দিয়েছিল । অবশ্য বড় প্রেদ এখন ছাপতে চাইজেও 
দর্ণণের আধিক লংগতিতে কুলোবে না। দর্পণ অর্থ-কষ্টে 
জর্জরিত। দুর্পণের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেন? 


| বিকল্প রেল ব্রভগেজ লাইন স্থাপনের 


কিন্তু তাদের চরিত্রের কোন মৌল পরিবর্তন হয়নি | রাবি ছিল বহু দিনের । 


হবেও না কোনদিন, কেনন! তার1 এই সমাজ ব্যবস্থায় j অনেক গড়িমনি করে বিগত বঙ্রে 
পরিপোষক, তাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এই ধনভাঞ্জিক | ভানকুনি থেকে শিয়াখাল! পর্যন্ত 
কাঠামোর সঙ্গে যেহেতু তায়াও পু'ঞ্জিপতি শ্রেণীভুক্ত । ॥ ব্রেল লাইন সম্প্রদায্ণে ৩৫ কোটি 
এর! সগর্বে সাংবাদিক কর্মচারীকে দিয়ে লেখার £ I টাক! বরাদ্দ করেন। 


আমর! নিভাঁক নিরপেক্ষ, কিন্তু নিতাঁধতার লেশ-] ' 
I হবে বলে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে 
ৃ | শোনা গিয়েছিল । 
আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত সাংবাদিক কর্মচারী জরুঘী | 
| জন্ত টেণ্ডার্ ডাকা হয্। 
সিদ্ধার্থ রায় ব্যক্তিগত ক্রোধের বশে তাকে জেলে | লাইন পাতার কখ] ছিল ডানকুনি 
পাঠান। কিন্তু এচ তজ্লোক এই ঘটনাকে পুঁজি করে ঢু শিয়াথাগ1 রেলের জন্ত । 
নিজেদের নিভাঁকতা জাছির করছেম। আনন্দবাজারেন | 


| পশ্চিমবঙ্গ দরকার প্রস্তাবিত রেলের 
তার ওপর ॥ 


ভাষা হয়েছে চটুজ, ভঙ্গীতে, রম্যরচনান্ন অনুকরণ, | জন্য জমি অধিগ্রহণে সাহাধ্য করেছেন 


শিকোনামে ই্রান্টবাজী, শ্বার্থদিন্ধির ধাদ্ধায় গুরুত্বপূর্ণ | অথচ রাজ্য সয়কারের তরফ থেকে 
নংবাদকে গুরুথহীনভাবে এবং বড় সংবাদকে- গুরুত্ব না | 
দিকে প্রকাশ বাংল! দংবাদপত্রকে পস্তা চুটকী কাগজে | 
কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা : 
অমুপস্থিত৷ সমকালীন রাজনীতি সমাজ অর্থনীতির | 


| সভাপতি, রেল প্যাসেনজার কংগ্রেদ 
এমন | . 


|ডি ভিপি 
বুর্ভোয়া সংবাধপত্র নয় । তাই সাংবাদিকদের কাজের | ১ম পৃষ্ঠার পর 
চেয়ে আস্ফালন বেশি, ধান্ধাবান্জী বেশি সার মালিক- | মাইনিং এযাগড মেটালাপ্রি করণো- 
] যেশনে লুধারের অনেক অকর্মপ)তার 
তাই | 
এই মুহূর্তে দর্পণের চতুবিংশ বর্ষে পদার্পণকালে বাংলা | 


সংবাদপত্ৰ জগতের দিকে তাকিয়ে হতাশায় আচ্ছন্ন | { 
| নাহে বিত্ৰত বোধ করলেও একটি 


প্রধম | 
দিকে কমার্শিয়াল হাউসের থে বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত | 
অর্পণের ভূমিক! পরিক্ষার হয়ে খাওয়ার পর তা বন্ধ | 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮১ 


। মতামত, বরকত অজিত 
ব্রডগেজের টাকা গং ৃ 
| ও কংগ্রেল সংগঠনের পক্ষে খুবই ' 
বিহাৰে যাচ্ছ ক্ষতিকর হবে। য 
ঠ | বরকত দাছেবের যতামতকে 


হাওড়া শিয়াখালা মার্টিন রেলের মমর্থন করতে অজিত পাঁজাও দিজীতে 


গিয়ে কেন্দ্রীর নেতৃত্বকে প্রভাবিত € 
করার চেষ্টা করছেন । তিনি এবা 
দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জে দেখ 
করতে ন! পারলেও প্রধানমন্ত্রীর / 
রাজনৈতিক বিষয়ক সহক্কারী বিজয় 
ঘারেকস লঙ্গে দেখা করেছেন। 

জীপাঞ্জ। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিং 
সহকারী বিশুয় দ্বাহকে নতুন কোল 
কথা শোনাতে পারেন নি, শুধু বরকত € 
সাহেবের বক্তব]কেই নানাভাবে. ! 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন । বিজয় 
দার কোন মন্তব্য না করে পাজার ঈ 
বক্তব্যর মূল কথাগুলো! নোট করে 
নিয়েছেন। বিজয় দার অঙ্জিত- 
পাজার বক্তবোযর পারাংশ প্রধান 
মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন । [ও 

জান! গেছে প্রধানমন্ত্রী অজি: 
পাজ। এবং বরকত সাহেবের অণ্ভ'। 
যোগের ওপর বাদক্রনট সরকার 
ভাঙার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত 
নেবেন না বলে স্পট করে জানিরে 
দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী উণ্টে বন্তকত ) 
সাহেবকে বলেছেন, বামক্ষট পরঝা-- . 
ভাগার ব্যাপারে মাথা না ঘামিখে, ৩ 
তোমরা রাজ্যের লংগঠনক্ষে জোরদার 
করা চেষ্াকর। " 
, প্রধানমন্ত্রী কেন্দীয় সহী বরকত 
সাছেবকে বলেছেন, তোমাদেকুতে. 
গোষ্ঠী বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলে 
ছিলাম) বিদ্ত আজ গর্যন্ত তোমর। এ 
ব্যাপারে কোন কার্ষকণী ভূমি 
মিতে পার নি। পশ্চিমবঙ্গে সংগ 
নের ঘা অবস্থা তাতে দরক্কার থে 
দিলেও তো ভোমর] বামক্রণ্বে 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই কর, 
পারবে না| : 
১ প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট সত্ৰ থে? 
আরও জান! গেছে, রাহা সম্নক. 
ভাঙার ব্যাপারে _ প্রধানমন্ত্রী দত 
কোন মেতা মতামতকেই ও 
দিচ্ছেন না। এ রাজ্যের পর্ব! 
অবস্থা জানার জন্য তিনি ধিছু নি; 
পেক্ছ লোকের ওপর আ.'র 
রাখছেন । 

এ সুত্র থেকে আরও জানা গে 
এখন তিনি বামফ্রন্ট সরকার ভাঙা: 
ব্যাপারে ধোটেই আগ্রহী ন 
কারণ তিনি জানেন, বরং 
অবস্থায় বামফ্রন্ট সন্নকারকে ভে) 
দিলে তার দল মোটেই: দাভব! 
হবে না। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলে, 


ধারণা আগামী মে মানের অ: 
বামফ্রন্ট সরকারের দে কোন সংগ 
, ্ষতে তিনি রাজী হবেন ন11' 


রেলমগ্রক 


এই টাক খরচের ব্যবস্থা! করা 


দশ লক্ষ টাক] 
বায়ে বেশ করেকটি মাঝারী পুলের 
পুল হলে 


যাঝে শোনা যাচ্ছে টেগার 
খোল] বন্ধ । ভানকুনি শিয়াথালার 


সম্প্রসারণের -প্রকরে ব্যয় করবেন। 
পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে 
করছেন না কেন? 


রয়েল কর্তৃপক্ষকে চাপ দেওয়ার 


কোনও তাগিদ নেই। 



















কামরুত্ীন আহমদ 


হে গী ছিলেন । 


লুখারের কার্যকলাপে গণি 
কাজে উনি খুশি মাছেন। দিল্লীতে 
ভিতি দির একটি অতিথি ভবন 
অর্থ দপ্তরের 
আপত্তি সন্বেও এবং ছুই রাজ্য দর- 
কারের অজ্ঞাতে এই অতিথি তবন 
তৈরী হতে চলেছে । অনেকেই 


জানেন গণি সাছেবের সরকারী 


মন্ত্রীর আবাদ 
কারণ অন্ত সব 


দুর্বলতা আছে। 


_ পুৰ্ৰনৈভিক ভাষ্যকার 


রি & ইন্দিরা দরকার কালে টাকার 
এরলিকদের জন্তে নতুন বছয়ের 
॥- 3গাত হিসেবে বছরের প্রথম 
এডিন্তান্দ জারী ঝরেছেন। অতঃপর 
রি “ঢোলে! টাকার জালিকের] তাদের 
রি চুরি ডাকাতি রাহাজানি কর! 
[, (বৈহাইনী অর্থ প্রকাশ্য দিবালোকে 
বক ফুজিয়ে ভোগ করতে পারবেন। 
রথ ছুক্র্ম করে তায়া এ অতৈধ টাকার 
_ মালিক হয়েছেন, সেই হৃঘর্ম গুলি 
৮ -লম্পর্কেকোন জন্থসন্ভান হবে না, 
7 রকারী কর্মকর্তারা কোন প্রশ্ন 
.. 4 দবেন না। কালো টাকার 
০ মালিকেরা কেন্ত্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বা ষ্টেট ব্যাঙ্কে এলে তাদের কালে? 
" টাক! জম! দিয়ে এক নতুন ধরনের 
" হজে হস্তান্তর যোগ্য মোট মিতে 
॥', শারবেম যার নাম দেওয়া হয়েছে 
ve মশ্পেশ্যাল বেয়ারার বঞ*। চিজার্ড 
17 ব্যাঙ্ক কালে! টাক! মিয়ে এই দাদা 
টাকার বগু দেবেন । এই বগ অন্তেয় 
1 ‘কাছে হস্তান্তর কর! চলবে সহজে । 
2, ক্াষট্ায়ত ব্যান্কগুলি এই “বড? বন্ধক 
/ ধরখে খণ দেবে। অর্থাৎ কালে! 
£, পাকার বগু কিনে অতি লহজে সাদ! 
১১, ডাকা বলে মেওয়া াবে। ফোন 
/' ঢাক্স দিতে হবে না, জেল খাটতে 
৮ ' ..বে না, এমন কি এদের বতীত 
স্মপরাধের সুত্র দম্পর্কেও কেউ প্রশ্ন 
পারবে না। 
চোরাকারবারী ও ট্যাক্স ফাঁকির 
রাজাদের এখন মর্যাদা অনেক বেড়ে 
গল । যার] এতদিন আইন মেলে 
'বসাবাণিজ্য, বৃত্তি অনুসরণ কয়ে- 

























জেন তাদের এখন আপশোষ 
য়ায় কথ কেম ট্যাক্স দিলাম 
শকনই বা আইন মেনে চললাম। 
।মাজবিরোধীর। পুরস্কার পেল, আর 
[ইন মেনে চল! মাস্থষকে বৃদ্ধানুষ্ঠ 
4খিয়ে তারাই এখন খোলাবাজারে 
ঠৌকার জোরে আধিপত্য করবে। 

॥ বংগ্রেণী সরকার আসলে কোন 
মের ঙেণী - নীতি নিয়ে চলে, 
দর্থনৈতিক সংকটের আর্বতে পড়ে 


} কি ভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে লুঠন 
ব্রার অধিকার ছেড়ে দেয় তা 
লাই জানে । রাজনৈতিক ক্ষেতে 


গুল তিত্তি দেই দরকায়ের পক্ষে 
ম, মৈতিকতা বা মানবতার 
হি) সেনে কাজ করাই দস্তব, 


“এুজেন, নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে সিয়ে- 


ভারা তাদের আপনজনদের হাতে 


জবিরোধী শক্তিই যে সরকাছের, 


ভিন্তান্দ জারী কয়েছেন ত! - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮১ টু 


কালে nae: সাদা করার কারসাজি 


আবার ইন্দিরা 
সমাজবিরোধী শক্তির প্রভাব প্রত 
শক্তিশালী সেটাই আরেকবার প্রমাণ 
করেছে । এটা নূতন নয়। ১৯৭৫. 
“৬ সালে গোপন আয় প্রকাশের 
দুবার বিশেষ স্থযোগ দেওয়া হয়ে- 
দ্বিল। বল! হয়েছিল কোম শান্তি 
দেওয়া হবে না, জেল জরিমান। নয়, 
তবে ফাঁকি দেওয়া কর দ্িতেহুবে। 
এ সময় প্রায় *৮* কোটি টাকার 
গোপন জায় ধ্ট1 পড়েছিল। এই 
হিসাব বঢিতৃত টাকার জন্তে কিছুট। 
ট্যাক্স দিতে হয়েছিল। এবার 
আরে] চালোযোো কনদেশন | মৃল- 
ধমী ঝর, জাকয়য, ছানকর কোম 
কিছুই দিতে হবে না। শুধুস্থদের 
হার শতকরা ছুটান্ারও বস হবে । 
কিন্ত এই বগ্ড বন্ধক রেখে রাষ্ট্রার়ত 
ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওযাষাবে। এ 
ধারের টাকা দিয়ে চাল ডাল চিনি 
কেরোমিম আবার মজত করা ঘাবে। 
তা কালোবাজারে বিক্রী করে 
বেআইনী মুনাফা করা বাবে। 
আবার কোন ট্যাক্স ন! দিয়েই এ 
টাকা দিয়ে দাদা! বগ্ড কেনা ঘাবে। 
তারপর আবার চক্রবৎ পুনরাবৃতি 
চলতে পারবে। কালে! টাকা 
দেও প্রতাপে সাদা টাকাকে গ্রাস 
করবে । গ্রেশামের বিধির (016৪- 
ham’s law) নবত্তর রূপ অচল টাক! 
লচল টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে 
আপনট্একাধিপত্য, প্রতিষ্ঠা করবে। 
স্বাভাবিক অর্থসীতিই অচল হয়ে 
মুমাফাবাজঘের ইসারায় রিচালি 
হবে। 

এট] মামূলী ঘটনা নয্ন। ১৯৭১ 
লালে ওয়'ধু কমিটির মতে আমাদের 
দেশে প্রায় ১৪০** কোটি হিলাব 
বহিভূ্ত কালে! টাক] ছিল। সর- 
কারী হিদাবে দেখা যায় একমাত্র 
১৯৬৮*৬৯ সালেই ৪৭* কোটি টাকা 
ট্যাক্স ফাকি দেওয়া হয়েছিল। এই 
ফাকির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছে ৷ জাতীয় আয়ের হিলাবে 


এই ফাকিয় পরিমাণ বছরে প্রায় 


১*** কোটি টাক1| আঅঙ্গমান কয়া 
হয়েছে ১৯৮* সালে এদেশে নানপক্ষে 
প্রায় ২৫*** কোটি হিসাব বিত্ত 
কালোটাকা এক পাণ্টা অর্থনীতি সবই 
করেছে। এই কালে! টাকার দাপটে 
স্বাতাৰিক জাতীয় অর্থনীতি ক্রমশঃ 
ক্ষীণ দুর্বল হয়ে এক অলহনীয় পরি- 
স্থিতি - হুটি করেছে। কেন্দ্রীয় 
দরকার এখন এমম এক ব্যবস্থা 
নিলেন যায় ফলে জাতীয় অর্থনীতি 
এখন এই বেআইনী পাণ্টা অর্থনীতির 
কবলে রীতিমত বিপর্যস্ত হবে। 


সয়কারের উপর 


vr 


এই ধরনের পাণ্ট] অর্থনীতি বা 
কালে! টাকার প্রাধান্ত এখন শুধু 
আমাদের দেশেই নয়। সমস্ত পু'জি- 
বাদী দেশেই এই ক্যান্সার বিগ্বার 
লাভ করেছে । আত্তর্জাতিক মুদ্র! 
তহবিলের কর সংক্রান্ত নীতির ভার- 
প্রাপ্ত এযাপিষ্টেন্ট ডিরেক্টর মিঃ তিটু 
তানজি এক রিপোর্টে বলেছেন যে 
ইংলণ্ডে প্রতিবছর জাতীয় আয়ের 
৭৫ শতাংশ হিসাববহিতূ্তি কালো 
টাকার আস্ভতূর্তি হয়। মাকিন যুক্ত - 
রাষ্ট্রে শুধু ১৯৭৬ সালেই ১২৫০০ 
কোটি ভজার, কালে! টাকা অর্থ- 
নীতিতে সঞ্চারিত হয়। এই ছুটি 
দৃষ্বাত্ত থেকেই বোঝা হায় যে কাজো 
টাক] ধন্বাধী অবক্ষয় এবং ক্ষযিযুঃ- 
তার পরিচয় দেয়। ধনবাদী অর্থনীতি 
এখন আর. স্বাভাবিক শোষ পর 
পর্যায়ে নেই । এখম এই ব্যবস্থা এমন 


এক ক্রাহ্ক্টাইজের জন্ম দিয়েছে ঘে, 


দৈত্য তার শ্রষ্টাকেই ধ্বংস করতে 


উদ্ঘত। মুমাফাবাজি অব্যাহত. 


থাকলে এমনটিই ছ.ট। 

কেন্দ্রীয় দরকার এই অপস্থষ্টির 
সঙ্গে আপোষ করতে চাইছেন। 
দীর্ঘকাল ধরে .কংগ্রেন সরকার বড় 
বড় একচেটিয়া 'লু'জিমালিকদের 
লালন করে এলেছেন। তারাই 
দেশের উৎপাদন উপকরণপুনির 
সিংহভাগ দ্ধল করে আছে। 


বাজারী কৌশলে তারা ঘত্মদাৎ 
করে বছিত্তি কালো টাকা জদি- 
য়েছে। জিনিলপত্রের দাম আগমন 
হয়ে উঠেছে। বাজারে এই সব 
পণ্যের জাম দয়কায়ী দাম বা উৎ- 
পান খরচের চাইতে অনেক বেশী। 


₹ সমপ্রতি বাজারতিত্তিক একটা লমী- 


ক্ষায় দেখা গেছে যে একযাত্র চলতি 
আর্ধিক বছরেই লিমেন্ট, ইম্পাত, 
চিনি, বনম্পতি ও শিল্পের কাঁচামাল 
সোডা, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি 
কয়েকটি শিল্পজাত পণ্যের ”কালো- 
বাজারী অতিরিক্ত দাম বাবদ ৪৪৯৬ 
কোটি কালে! টাকার স্ষ্টি হয়েছে। 

এই টাক্ষা গোপন সিন্বুকে মজুত 
হয়ে বসে নেই। আজ এমন এক 


পরিস্থিতি সুটটি হয়েছে যে আমাদের, 


দেশে সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানত 
২৫**০ কোটি টাকার চাইতেও 


অনেক বেশী কানে! টাকা অর্থনীতির ' 


রক্ধে রক্কে চিরস্থায়ী বাদ বেধেছে। 
এই টাক] নানাভাবে খাটছে। চিট 
ফাণ্ডের মাধ্যমে, লরালরি ম্মাগলিং ও 
গোপন মন্ধৃত পাচারের কাজে, চল- 
চিত্র, গৃহ নির্মাণ, চিনি, তেল, ভাল 
কেরোসিন শিশুখাদ্য কেমাবেচা সবই 


ষ্টৎ- 
পানের একাংশ মভ্ুতদারী ও চোরা- ' 


চলছে কালো টাকার পাণ্টা অর্থ 
নীতির আগুতায়। 
নীতির স্বড়ঙ্গ পথে যাদের আনা" 
গোনু! তাদের অনেকেই ভরতহরি 
পিংহানিয়া, রাম্‌ গোয়েম্কাদের মত 
শিল্প ও বশিক সমিতির শীর্ষে ঘবস্থান 
করেন । আছ সঃকার তাদেন 
হাতের মুঠোয় । কারণ সুড়ঙ্গ পথের 
বাহী ব্যক্তিরা লরকান্ী মদনদেঃও 
আরোহী ৷ ফলে গোটা জাতীয় 
অর্থনীতিই আজ পান্ট! অর্থনীতির 
কালো হাতের থাবার মধ্যে। আজম 
পাইকারী মৃল্যস্তরের সঙ্গে খুচরো 
বাজার দামের কোন, সামগ্রন্ত থাকে 
ন1। জাতীদ্প বাণ্েট এবং পরিকল্পনার 
বরাদ্দ দর্বধা বেঠিক হয়ে যায়। 
গোট! ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আল্ত কাজে? 
টাকার মালিকদের হাতে পুতুল হয়ে 
দাড়িয়েছে । সরকার বা] তার অর্থ- 
মন্ত্রী জানেন না তাদের বাজেট বরাদ্দ 
কোথায় গিয়ে. দাড়াবে । সরকারী 
কর্তার! জানেন মা হুগলীর উপর 
দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ অথব1 বিশাখা- 
পত্তনমের ইম্পাত প্রকল্প নির্ম ণে ঠিক 
কত খরচ হবে । সবই কালে! টাকার 
মালিকের! নিয়ন্ত্রণ করছে। মর- 


এষ্ট পাল্ট। দর্থ 


॥ তিন ।। 
কারের পক্ষে এটা স্বীকার করে 
নেওয়া কঠিন। কারণ তাহলে 


লরকাতের কোন প্রয়োজন থাকে না। 
সরকারী টিধিবিধাল) বাজেট, শিল্প- 
নীতি কর ও আয্ব্যয় নীতি চোখ! 
কাগঞ্জে পরিণত হয়। 

' কেন্দ্রীয় সরক্কাঃ এটা আন্ভব 
করেই হতে দংপদের অধিবেশন 
চলাকালে বর্তমান কুঙ্গীতির সংকল্প 
ম্বোষণ] হরেন নি। রাতের অন্ধকারে 
অভিন্তান্দের মারফতে কাঁলেবাজায়ী- 
দে সঙ্গে ' নিজেদের আত্মীয়তা . 
প্রকাশ করেছেল। কিন্তু সয়কারের 
এই আত্মসষর্পণেই কি - কাদে 
টাকার মালিকের? খুশী হবে? পান্টা 


অর্থনীতি আজ জাতীন্ব অর্থনীতিকে 


এমন বাগে পেয়েছে য "তারা আর 
সাদ! কালোর পার্থধ্য রাখতে চায় 
না। তারা সাদ্বাকেওড পুরোপুরি 
কালে না করে ছাড়তে পারে না। 


ইতিমধ্যেই শিল্প ও বশিক সমিতির 


মাতব্বঃ ব্যক্তির! বলছে এই কঃদে- 
শন যথেষ্ট নয | দশ বছর মেয়াদী 
আমানত, তারপর মাত্র ছুই শতাংশ 
সুদে তার] খুশী হতে পারে মা। 
শেষাংশ ১২৭ পৃষ্ঠায় / 


RECEIVING BANGLADESH WITH 
TELEREACH TV BOOSTER 


Bangladesh telecasting relayed from Khulna 15 received In Calcutta 
by favourably placed TV sets. The effective range of Khulna being 
about 60 miles the signat picked up is very weak. The signal varies 
with the stratospheric condition due to whioh reception varies 
from place to place, day to day and time to time. 

In most areas Telerama TV provides falrly- regular reception of 
Bangladesh programme (weather conditions permitting) by fixing 
8 separate band 3 antenna and a Telerama Telereaoh TV Booster. 
To receive the weak signal In suftficlent strength—type, position 
and 1০0০0811011 of Antenna—length & quality of feeder cable 
used—all play an important role, Local electrioal disturbances 


hamper the recbptlon. 


TELERAMA'S TELEREACH 


HIGH GAIN 

TV BOOSTER AMPLIFIER. 
18 designed to make 
TV viewing  - 
possible In fringe 
areas normally too ! 
distant for clear and 
noise-free viewing. | 
Muiltiohannel! with 7 ' 
variable galn ০০101, 
It has bulit-In static 
And 1191)01119 pro- 
tection. A speclal TV. 
accessory—tfrom the | 
৬ গিনি টা 


১? তু 


. 


3 
Recommended tor Bangladesh reception :— 
. Use Telerama Telereach TV booster. ০ 
. Use a reliable 9 Element Band 3 with Folded Dipole Antenna. , 
‘Fix antenna on a mast with the Caicutta antenna 4’to 6’ below. 
. The antenna to be directed towards East-North-East and fixed 
at a location with &n open view without obstructions 11159 tall 
bulldings, water tanks and other antenna blocking the direct 


line of sight. 


. Separates double shietded teeder cables to be 0380 for each 
antenna. The cable should be twisted at the rate of one twist 


per 2' to reduce nolse pick ups. 


. Set TV on channel 11 and booster oontrol at‘maximum. Slowly 
rotate thefine tuning knob of TV till Khulna 51018119 picked up. 


' 1885155 ITS PROMISE 


Marketed and Serviced by : 
DEBSONS PRIVATE 09 
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॥ চার । 


আীপতি নন্দী 


পটভূমিকাট জটিল। পাতি- 
বুর্জোয়া বিকার ঘনিয়ে থাকতে পারে 
না, বারে বারে ম'থ! চাড়া দিয়ে 
ওঠে । ইতিহাসের নয়! পয়দা নঃ!- 
পাতিবুর্জোয়াদের দেশসেব1 কর্তব্য- 
জান শিক্ষাদীক্ষা আচার-আচরণ 
ইত্যাদি খেরপ ফায়ফা তোলার ফাদ, 
তাদের নীতিবোধগুলিও দে্রেপ 
কাণ্ড অকাণ্ডের ধার ধারে ন! । 'কমি- 
উনিচি চিকিৎসক’ বিরোধী জিগিরেয় 
পরিপ্রেক্ষিতে অধুনা-ঝিিকে-পড়া 
ব্যুরোক্রযাট টেকনোক্র্যাট জড়াইয়ের 
কথা অনেকেরই মনে পড়বে, বিশে- 
য্তঃ হাসপাতালগুলে বন্ধ হয়ে 
থাকার »থ! তোবখামী যেন আম- 
জার] হাদপাতালের ইনভোবু.আউট- 
ভোনে ভিড় করে )। আদলে কার 
মাথায় কে চড়ে কত দাপটে দেশের 
দেবা করতে পারেন'একসাত্র দেটাই 
লড়াইয়ের আদ্যোপাস্ত হিষর। বল! 
বাহুল্য উভর়পক্ষই মহাশক্তিধর, 
উভয়েই পাতি বুর্জোয়াকুলে 'স্থপার 
পাওয়ার’ অতএব মাংসধণ্ড নিয়ে 
লড়াই হলেও ত! নিতাস্তই শিয়াল- 
কুকুরের . কামড়! কামড়ি ছিল না, 
একেবারে শুস্ড-দিশুপ্তের যুদ্ধ_-শামন- 
শোষণের রাজতক্ত ভাগ নিয়ে দান- 
বীয় লড়াই। স্বদ্দেশবাশীর দণ্ডমৃগড 
ও জানমামের মালিকান! নিয়ে এ 
লড়াইয়ে বঙ্গীয় চিকিৎসককুদ বিল. 
ক্ষণ এবখাট্রা ছিল, আজে! আছে 


তবে এবারে আমলা বিরোধী 
লড়াইয়ে নয়-_ক্ষায়েমী স্বার্থের 
প্রাচীর রক্ষা কল্পতে, উগ্র আভি- 


জাত্যকে চন্মনে র[খতে, রোগীর 
বাজারে নতুন প্রতিযোগিতার সম্ভা- 
বন! ঠেকাতে, হাসপাতলে ঘদৃচ্ছ 
লক..ইন (লক. -আউট নয়). চালাবায় 
“অধিকারকে অঙ্কুর রাখতে, হোম 

সেপ্টারে-পাশ ও গ্রেসে পাশ-দের 
আদর্শকে অনির্বাণ রাখতে । থে 
দশানন দশমূখে খায় সে বিশ মুখে 
গ্রাস তোলার ইচ্ছাফে কখনো'সখনে] 
দমিয়ে রাখতে পারে, কিন্ত নিদেন 
পক্ষে দশ মুখে সংস্থানকে তার 
নিশ্চিত রাখতেই হবে। অতএব 
আমলা বিরোধীরা এবারে মিয্নতর 
স্তরে দধ্য-ভূমিষ্ঠ কমিউনিটি ডাক্তার 
গ্রবন্লোয় বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছেন। 

- যাওয়াই কোম্পামীদের দের! 
“দেস্পল+ বিলিয়ে জনদরদ্বের নমুনা- 
নসাতিস সেদিন জনমতকে টানতে ন! 
পারলেও সচ্ছল খোপীদের নানিং 
হোম অভিমুখী করতে পেরেছিল। 
নয়কারী হাঁনপাতালের ছুরি-কাচি 
তুলো গজ ও' মহার্ঘ ওষুধপত্তর দহ 


নার্শ হাউলষ্টাফ সহযোগে.বার! সেদিন - 


গ্রাইতেট পন্থা জান লড়িয়ে রোগীর 


‘আদৰ্শ মাঠে মারা 


দেবা করেছিলেন ও নয়ন ভরে মা 
লক্ষ্মীর শ্রমুখ দেখেছিলেন তাদের মে 
যায়নি বয়ং 
গোখেলকে" ধন্য করে বাংলা থেকে 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। 
অতএব শুধুমাত্র পশ্চিমবজের. হাস- 
পাতালগজিতেই যে কোল, ছল 
ছুতোর চিকিৎসা শুশ্রযা বন্ধ হয়ে 
ষ'ত্প না, ভারতের নানা দ্বিকেই 
লক্দ্ীপুজোর-ক নতুন দিগন্ত দেখা 
দিয়েছে | শন্করে চিকিৎলা-ব্যবদায়ের 
“ছিন্টারল্যাণ বা রোগী আোতের 
“ক্যাচসেপ্ট এরিয়া, রূপে অধ্থাস্থ্যকর 
প্রাম-ভারতফে ঘারা বিনা, চিকিৎসায় 
ফেলে রাখতে আগ্রহী, আধুনিক 
চিকিৎমা ব্যবস্থার শহরে “ভীলুষ- 
টাকেই- তারা টিকিয়ে রাখতে চান, 
তারাই ডাক্তারকে গ্রামমূখী মা করে 
রোগীকে শহঃমুখী করে রাখতে 


আগ্রহী ; চিক্কিৎল! ব্যবস্থাকে স্বাস্থা- 


মুখী না করে রোগ নিরাময়মুধী 
করে দেখতে চান, দাধারণ রোগ ও 
সাধারণ চিকিৎসাকে জটিল রোগ ও 
জাল চিকিৎসার লজে তাজগোল 
পাকিয়ে দেখান । 

প্রকৃতপক্ষে, চি সষোগ' 
স্থবিধাগুলিকে আরো কেন্দ্রীভূত করে 
একদিকে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতম্ত্য 
ও ' বারগেনিং ক্ষমতাকে 'আরো 
মজবুত করতে এবং অপরদিকে এক্ক- 


' জোটে গ্রাম শহরের লামগ্রিক চিকি- 


ৎসা বাবস্থাকে ইচ্ছামত অচল করে 


দেবার উপায়প্ুলিকে ধরে রাখতে 
এয়া] আজ বেশরোয়া। 
বিহ্ুন তারা বিক্ষোভ প্রকাশ 


করে, ক্ষদরধর্মী আত্মবাদও বিক্ষুব্ধ __ 


.বিষয়বুদ্ধিঘ' ভাববিকারে ও পাতি- 


বুর্জোয়া সুলত হতাশায় বিক্ষু্-__ 
অতএব আত্মবাদী তত্ব কথার বহুদফা 
দাবীণনদ্ চঞ্চতে চেপে ‘হাফ নীল 
রক্ত বাজপাখীর1 ডানায় ঝাপটা 


তুলেছে-বশ্তই “জনহিতায় দেশ' 


হিতায়’। ছাপপাতালে হাসপাতালে 
লচেতন নিফর্যজ্ঞর ধর্ঘটের) আছা- 
মি দুটি তো এখনও দেখানো 
বাকী। অতএব প্রশ্ন উঠেছে__ 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির, মেড়ি- 
ক্যান কাউন্দিলের বিধি ব্ধানের, 
চিকিৎদ1 শাত্রে উচ্চ শিক্ষার এবং 
প্রাইকেট প্যাক, চিন ওযুধপত্জ, ঘত্জ- 


পাতি, বেতলক্রম ও নান! গোষ্ঠী 


বিষয়ক ব্যাপারে । 
হাফ-নীল রক্ত ফুল-ডাক্তার 
ভারতীয় নব্য চিকিৎ্লককুল 
দম্পর্কে বৃটিশ মেভিক্যা্ কাউন্দিজের 
স্থচিস্তিত মতামতের উপর নির্ভর 
শীল ন], হয়েও একথা স্বচ্ছন্দে বলা 
বায় যে, চিকিৎদ1 ক্ষেত্রে বিভার্জনের 


হারা, 


চৰম াতদী গভিবদধ | ফন্ট £ ঘা এম এ. 


মনোভাব, দামাজিক - চেতনা, 
দামাজ্জিক অনুভূতি কিংবা জাতীয় 
স্বাস্থ্য পরিকল্পনার’ বিয়ুয়গুজি নিয়ে 
ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল 
কিংবা] মেডিক্যাল এলোনিয়েশন 
কখনও লিরিয়াল ছিলেন এমন নজীর 
কোথায়? পক্ষাত্তরে ‘হোম-সেন্টায়’, 
পরীক্ষা বর্জন, পাইকারী চিটিং ও 
গ্রেদ মার্কের দ্বাবীতে ‘ছাত্র আন্দো- 


নগুলি’ iE রর 
দনগুলি”তে এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী-. আপন “তখৎ ই তাউদ? আগলানে! 


এবং প্র ইঘোগিতার কাটাপথ থেকে, 


গত স্বার্থের ছ্ুতোনাতার লরকারী 
হাসপাতালে বিন] নোটিশে দ্বায়িত্ব- 
হীন চিকিৎ*] বিরতিতে বয়াব্রই 
প্রত্যক্ষ কিংবা পয়োক্ষ হমর্থন ও 
উষ্ধানী ভ্ুগিয়ে লিঙ্গের বৃহত্তর 
জনদঙ্গাজ থেকে শুধুই বিচ্ছিন্ন করে 
রেখেছেন--এ সতাকৈ অব্বীার 
করতে ওয়া পারেন কি? উপরস্ধ, 
স্বদেশে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসারে 
এদের শৃত অবদান, রোগ নিয়ামক 
ব! প্রতিষেধক দংক্রাস্ত গবেষণায় 
এদের শৃন্ভগর্ভ একসপারটাইজ, দ্বেশ- 
বাদীর নিকট চিষিৎসাকে সুলভ 
করার কাজে এদের অরুচি ইত্যাদি 
বিষয়ে এদের রেকর্ড ষে কোন 
পশ্চাদপদ দেশের চিকিৎসককুলের 
চাইতে গৌরজনক নয়, বয়ং অনে- 
কের চাইতে নিয়মানের | প্রীযুজ 


.মলীষ প্রধান, সি সি কর, ভবেশ মৈত্ৰ- 


দেয় কথা না হয় বাদ দিলাম, (এয়া 
নাকি কঙ্গকাতার পেল্পাই ব্যবসা 
ছেড়ে জেলা দদ্বযে বদলী হাওয়া 
বাতিল করতে সিদ্ধার্থ), কিন্ত এদের 
কুন্চুড়াষণি বিধান রায়ের মূল্যমান- 
টাই বা কতখানি? ভাবতে অবাক 
লাগে, একমাত্র উপেজ্মাথ অক্ষ 
চারীকে বাদ দিলে পৃথিবীর দ্বিতীয় 
বৃহত্তম জনসমষ্টিয় দেশে চিকিৎদক- 


কুজের কেউই একট] ট্রপিক্যাল রোগ - 


ও ঘোগী সম্পর্কে কোন মৌলিক 
অবদান রেখে যান নি, শুধুই দেশ- 
বাসীর অর্থাঙ্থকুজ্যে নিজেদের সাধ 
মিঠিগ্গে চিকিৎসক হয়েছেন, লাধারণ 


কৃতজতাকে ক দেখিয়ে শোষণের : 


পথে নিজেদের লাংলারিক আশ 
পিত্যেশ মিটিয়ে নিয়েছেন। অথচ 
এয়াই আওয়াজ তুলেছেন। অত এব, 
আঙ্ষেশ নিযর্থক । পুণ্যভূমি ভারত- 
বর্ষে যা হবার তাই হচ্ছে, আর 
পৃথিবীর দ্বেন! শোধ করতে পককেশ 
বিজ্ঞান-বিলালীরা আয়ো 
বিজ্ঞানের খোজে য়ামকষ্ণ মিশন 
ছুটছেন! এই তে! দৃষ্টিভলী | 

নব্য ডাক্তান্ী ‘উচ্চশিক্ষার’ 
উচ্চাঙ্গ তামাশাটি বিগত এক দশকের 
দীর্ঘদিন চলেছে । ব্যাপাছটি যেমন 
নির্ভেঙ্জাল কুট কৌশলে দাজানে! 
তেমনি বিচিত্র রহস্তে চাক]। 


খাটি ' 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮১ » 


‘হোমলেন্টারে’ এহোম’-শিয়ীতির 
যজলিশ সম্পর্কে যার] ওয়াকিফহাল 
তাহা এর কার্যকারিতা সহজেই 
বুঝতে পারেন। এ পথে হদ্দি-সব- 
টুকু নাহয় তাহলে চালাও 'গ্রেস- 
মার্ক ব্যবস্থা এবং তাতেও ন! 
কুলোলে 'লারিমেন্টারী? পরীক্ষা 
(টোকাটুকি সহ-{ ) ও দ্বিতীয় দফায় 
গ্রেস মার্ক । এ সমস্ত ‘হোম-হিরে'’ 
আর গ্রেস-ভূষণন্দের লম্পর্কে আই 
এম সি--আই এম এ-নস নীতি কি? 
অবস্থই-বিধিগ্রাহ কিছু নয়) উদ্দেস্ত 
অবশ্যই 'পঠলযূলকঃ__অর্থাৎ আপন 


আপন আপন দস্তান-স্জতিদের 
নিরাপদ দূরত্বে রাখা । 

স্পষ্টতঃ, ব্যবস্থাগুণে বহু ভাগ্য- 
বান গাধা হর্স, পাওয়া্,-এক অধি- 
কায়ী হতে পায়ে, বিন্ধ দয়িদ্র 


মমুয়কুল এ শিক্ষা ষ্ট্যাটেজীয কুন্মা- ' 


স্বীর্ণ যোজনায় অবাঞ্ছিত থেকে ঘায়। 
অন্তত ষেষন এ শিক্ষা-চিন্কিৎ্সা 
ক্ষেত্রেও তেমন, সংবিধানের দ্বেয়! 
‘শিক্ষায় অধিকার”, চিকিৎসা পাবার 
অধিকার ইত্যাদি কোন “গতির 
গতি? নয়; জেফ অর্থনৈতিক জ্ঞাত- 
পাতের বিচায়ে শিক্ষাজগতে প্রবেশের 
অধিকারটি জীবস্ত অথবা মৃত অর্থাৎ 
কারে! বেলায় কামধেম্থ কারে 
বেজায় বন্ধযাধেছু ; ভাগ্যবালদের 





West Bengal State Consumers 


Co-Operative Federation Ltd. 
Akbar Mansion : 3rd Floor, 
Calcutta-12 

Join Consumers’ Co-Operative Movement 


( Phone Nos. 27-7012/13 
Visit Your Nearest Co Operative Stores or-us for— 


P-1, Hide Lane : 


Pulses 
Spices, 
Soda Ash 


Amul Products : 


10) Common Salt - 
11) 
12) 


13) 


Dalda Vanaspati 


ALSO VISIT 


fl Retail Shop 
P-12, New C.IJ.T. Scheme 
Extension 
C. I, 'T. Buildings 
Calcutta-700 012 


Enrol Yourself as Member 
Send Constructive Suggestion 
" Chairman 
Sri Bhabani -Chatterjee, M.L.A. 


Confed Brand Hurricane Lantern 
‘Textiles’ ( Controlled and non Controlled ) 
Amul Spray, Amul Whole Milk, 
Amul Butter Ftc. 
Customs Confiscated Foreign Goods 
‘Coop’ Brand Mustard Oil (Ag Mark) 
Ban galipi, Tamralipi, Barnalipi, Chatralipi 
- ({ From Concessional Pape 


‘ Cycle, Ricksaw Tyres and Tubes. 


Exercise Book, Match Box and Saral Toilet Shop 


বোঝ! টানতে দেশবাসী য় 
চিকিৎসক তৈদ্দী করে, চিকিৎ (- 
পান না। সংবিধানের ছানজেছায়া,য় 
সংরক্ষিত সমা ব্যবস্থাটা অর্থনৈতি। 
অবস্থানৈক মাপকাটিতে শিক্ষালাটেরী 
ও স্বাস্থাচিকিৎদা লাভের সার 
সুহোগগুলিকে সামাঞ্জিক স্থৃবিধ 
ভোগের সমাত্তরাল করে ধরে রেখে জ 
খাতে লামাজিক হ্থবিধাতোটে, 
রিং বোর্ড থেকে অনায়াসে একক 
প্রায় বিনা প্রতিোৌগিতায় "বন 
খাওয়ার সংরক্ষিত ভুগতে লাফিং » 
হাওয়া হায়-_ক্রীষলাআজেও 
রাজ! প্রক্জ। যাতে চিন্রচি হৃত চা 
একই কারণে বিশ্বন্বাস্থা সত il 
মতামতকে অগ্রাহ্‌, করে তথাকছি' 
বিজ্ঞানবাদী আই এম-লি হই? 
বাতাসে শন্‌ শন্‌ মাওয়াজ তুলেছে- 
উপলক্ষ্য কমিউনিটি তাক্তা) 
কমিউনিষ্ট চিকিৎস11 
হাফ-ডাক্তীর' ঃ ‘ফুল ভাক্তা, ৃ 
হাফ ডাক্তার ও ফুল ভাক্তানে। ' 
ভিতাইভিং লাইন তাহলে কোথায় ? 
সুশিক্ষা ও অশিক্ষার মাপকাঠি কি- 
সাধারণ চিকিৎদাঁ ও জটিল চিকিৎনা 
প্রয়োগ নৈপুণ্য ফি এক? আধুনি'; 
চিকিৎসার প্রয়োগগত পমশ্তাপ্তলি বি 
শহুরে চিকিৎ্সা-বিশেষজ্ঞদের 
অনেকাংশে পঙ্গু রাখে নি কি, 1 
প্যাথোলোজি-ব্যাৰটিয়ি ওলজিকে ০ 
লাংশে মালফ্কার়িক করে রাখেনি, 
শেষাশ ৯ম পৃষ্ঠায় 
























~ 


Under ৮ D. 


Medical Unit 
Co Operative Medical Sto 
88, College Street. | 
Calcutta Medical C 91155 9 
Campus ( Near Gate No. 3 
Calcutta-700 012 ' 











































রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


গত ১৪ই জানুয়ারী প্রীহতী 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্িত্বের ত্তীয় 
পর্যায়ের একবছর পূর্ণ হলে|। মধ্য 
বত আঠাশ মাসের জঅনভ1 আমল 
বাদ দিলে ১১৬৬ সাঙ্গ থেকে শ্রীমতী 


পে কাজ করেছেন । ১৯৭৭ লালের 
সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হবার 
পর আবার তিনি ১৯৮* সালে ক্রম 
চা ফিরে এসেছেন ।: ভারতের 
শ্জনৈতিক 'ইতিহালে পরাজিত 
শ্রধানমন্ীর ক্ষমতায় ফিরে আল] এক 
মজীরবিহীন ঘটন!। 


জনতা দলের অস্ত কলহ এবং 
তিম নেতার সুষোগ লন্ধানী উচ্চা- 
কাজ্ষার সুযোগ নিয়ে শীষতী গান্ধী 
মাবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন। ফিন্ত 


কার পরিচালনার যোগ্যতা দেখাতে 
পারছেন? ১১৮০ সালের নির্বাচমে 
তনি জয়লাভ কয়েছেন বটে কিন্ত 
পর্ব ময়। অন্ততঃ তিমটি রাজ্যে 
লোকদত। নির্বাচনেও তার দঙ্গ 
বাচনীয়ভাবে পরায় বরণ করতে 
বধ্য হয়েছে। যদিও শ্রীমতী গান্ধী 
শ্বয়ং এই রাক্যগুলিতে প্রচায়াতিষানে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবু অিপুসা 
পশ্চিমবাংল1 এবং কেরলের জনসাধা- 
»৭ তাকে প্রত্যাথ্যান করলেম। 
শর্ধাৎ এই রাত্যগুলির প্রায় দাঁত 
কোটি মানুষ ইন্দিরা কংগ্েপের প্রতি" 
তিকে মূল্য দেননি কারণ এখালে 
দ্দিয়া কংগ্রেদের বিকল্প বাম ও 
শতান্ত্রিক জোটকেই তার! পছন্দ 
। দীর্ঘদিনের একচেটে 


শজ্যের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য 
(রনি । 

পরবর্তাঁকালে মে মাসে নরুটি 
শাজোর বিধানদভ! নির্বাচনে ইন্দির! 
কংগ্রেদ জয়লাভ করলে! বটে কিন্ত 
জান্সক়্ান্দী থেকে মে মাসের মধ্যে এই 
লব কয়টি রাজ্যেই তার প্রাপ্ত ভোটের 
সংখ্যা দশ শতাংশের মত কমে গেল। 
যদি এই হিসাব মনে রাখা যায় 
তাহলে দেখা যাবে যে জাঙ্গ্ানী 
মাসের নির্বাচনে ইন্দির কংগ্রেল 
কাটেন অনুপাতে যে আমন লাভ 
পরেছিলেন মে মাসে তার অস্ততঃ 
+*টি আদনে' তারা পরাজিত 
তেন। এয়পর থেকে - ইন্দির! 
'গ্রেমের শালন লম্পর্কে ক্রমাগত 
নদাধারণ মোহযুক্ত হচ্ছেন । গত 
'৩শে লতেম্বর ২৩টি রাজ্য বিধানসভা 
ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন 
: র কথা ছিল। কিন্তু উত্তযপ্রদেশের 


গান্ধী বারে! বছর দেশের প্রধানমনী | 


তিনি আর কি আগেকার মত সয্ন- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারী? ১৯৮১ 


ইন্দিরা সরকার কোন পথে টি. 


# 


ইন্দির। কংগ্রেদ দরকার নির্বাচন 
অহানে আপত্তি জানান এবং 
পৃশ্চিমবজের লয়কার নির্বাচন অঙ্থ- 
ঠানে প্রস্তুত হলেও নির্বাচনী কমিশন 
এই রাজ্যে নির্বাচন বন্ধ করে দেন। 
ইন্দিয়| কংগ্রেস বুঝেছিন যে পশ্চিষ- 
বঙ্গে শস্থ স্বাভাবিক নির্বাচন হলে 
জয়লাতের কোম আশা নেই, আবার 
উত্তর প্রদেশে তাদের অবস্থা এমন 
দক্গীন যে স্বয়ং মুখ্যমী বিশ্বপ্রতাপ 
নারায়ণ সিং বিধানলভ নির্বাচনে 
পাড়াতে সাহন পাদ নি। তিনি 
পন্দেহছজনকভাবে বিধান পরিষদের 
সন্ত হয়ে মুখ্য বজায় রাখলেন । 
যে আপনগুদিতে নির্বাচন হলো 
সেই আমনগুলিতে কি ধরণের জালি- 
য়াতির কায়দা অনুসরণ কয়! হয় 
রাজস্থানের লাংবাদিকদের পর্যস্ত 
নিগ্রহ কর] হয় তা আজ সুবিধিত ৷ 
মাত্র এক বছরের মধ্যে ইন্দিরা 
সরকার এমন ভ্রত হায়ে জমপ্রিয়তা 
হারাচ্ছেন খে একজন প্রাক্তন প্রবীপমন্ত্রী 
অহমান করছেন যে সংসদে শংখ্যা' 
গঢ়িষ্ঠত! দত্বেও ইন্দিরা লরকারের 
পতন ঘটবে এবং আবার দংসদের 
অধ্যবততশনির্বাচন ছতে চলেছে । ইতি- 
মধ্যে বিভিন্ন ইন্দির] কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যে মৃধ্যন্ত্রী বধল হচ্ছে, পাইকারী 
হারে মজ্িবদল হচ্ছে। দল ভাঙ্জানে 
ফলছুউদের প্রশ্র্র দান, ফেমায়াম 
বেচারামদেকর কেনাবেচা মাধ্যসে 
জাতির রাজনীতির জীবনে এমন এক 
পন্কিল কলুধত] সহুটি করা হয়েছে 
যে এখানে কোন রাজনৈতিক স্থিতি- 
শীলতার বিন্দুমাত্র লক্তাবনা মেই। 
অথচ জনতা লয়কারের তনুর দশ! 
এবং অস্তর্কলহ হেখে লাধারণ যানষ 
তিক্ত বিরক্ত হয়েই এক স্থিতিশীল 
শাদম ব্যবস্থা ফিরিয়ে আমার আশায় 
ইন্দির কংগ্রেদকে তোট দিয়ে- 
ছিলেন। আজ ইন্দিরা লক্পকারও 
স্থিতিশীল নয়। দলীয় উচ্চাকাক্ষা 
ও স্থঘোগ সন্ধানী ব্যক্তিদের ব্যক্তি- 
গত রেষারেধষি ইন্দিরা কংগ্রেন 
শাপিত প্রত্যেকটি রাজ্যে অস্থিতি ও 
অস্বিয়ত| হুটি করেছে। চেয়া রেডিড 
গেলেন, বাঙ্গারাপ্পা বিদ্বায় হলেন, 
বসস্ত দাদ] পাতিল এবং এম বি 


চ্যবনের বদলে মহারাষ্টে এলেন 
আবদুল রহমান আজ্ধলে, কিন্ত 
প্রবেশে কংগ্রেন (ই) লভানেত্রী 


প্রমীলাবেন বরখাস্ত হলেম। গুজরাটে 
মুখ্যমন্ত্রী পলোলাঙ্কি আর কেন্দ্রীয় 
ত্বরাই দরের প্রতিমন্ত্রী যোগেন 
অাকোয়ানোর কলহ তুলে, বিহায়ে 
কেছার পাণ্ডে এবং জগন্নাথ মিশ্র 


এখন পরস্পরের ২ বিরুদ্ধে গেরিলা 
কায়দায় অহচর দিয়ে প্রকলি যুদ্ধ 
চালাচ্ছেন, পাণ্ডাবে বৈল দিং বলাম 


দশ্বারা পিং, হরিয়ালায় ঘলত্যাগী 


ভজনজাল বমাম বংশীলাল, মধ্য- 
প্রদেশে মুধ্যমন্রী অর্জন সিংয়ের ছুই 
মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধা হয়েছেন 
কারণ স্তামাচয়ণ ও বিষ্যাচরণ ভরা 
এই মাছে তাদের পারিবারিক 
প্রাধান্ত বজায় রাখতে চান। উত্তর 
প্রদেশের 
কমলাপতি ভ্রিপাঠীর পুত্র লোকপতি 
ত্রিপাঠীর মধ্যে কলহ মুখ না 
দেখাদেখির, পর্যায়ে। কেন্দ্রীক 
মন্িদত!| থেকে কমলাপতি ড্রিপাঠী 
পদত্যাগ ক্রতে বাধ্য হয়েছে, মন্ত্রী 
জোকপতি পত্বীকে বায়ানসী জেন! 
কংগ্রেপ (ই)র সভানেজ্ীর পদ থেকে 
অপদারণ কয়| হয়েছে। আসামে 
ইন্দিরা কংগ্রেস ১২৬টি বিধানসভ! 
আমনের মধ্যে মাত্র ৮টি আলম পেয়ে- 
ছিল। এখন দেই আটজনের নেত্রী 
বেগম সৈয়দ! তৈষুরকে দল ভঙ্গিয়ে 
মৃধ্যমন্ত্রী বয়! হয়েছে। তবু তায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নেই | দলছুটদের নিয়ে 
তায় লমর্থক সংখা] এখনে! 
ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। মণি- 
পুরেও একই চিত্র । 

রাজ্যে রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
হস্ত্রিসতাগুলি ঘখন টলমল করছে, 
তখন দে দৰ য়াজ্যে ইন্দিয়া কংগ্রেদ 
ক্ষমতামীন নেই যেমন ত্রিপুরা, 
পশ্চিমবঙ্গ, কের়ুলা, জম্মু ও কাশ্মীর, 
গোয়া, তামিলনাডু, নিজোরাম, 
নাগাল্যাণ, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে 


৫৩ 


" ইন্দিয়া কংগ্রেদ স্থিতিশীলতা বিনষ্ট 


করার চেষ্টা করছে। নিজেদের 
ছলে প্রাদেশিক পর্যায়েও ইন্দিরা 


কংগ্রেস মানা দল উপদলে বিভক্ত । 


অক্তে পয়ে কা কথা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীও একবছরে নিজের 
পুয়ে! মন্্িসত! তৈয়ী করতে পারেন 
নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনেকেই 


'দর্বদ তটস্থ কখন মন্ত্রিত্ব ধোয়া যায়। 


এটাকে আয় যাই হোক স্থিতিশীল 
পরিস্থিতি বলা চলে না। 

গত একবছর়ের মধ্যে ইন্দির 
দরকার ২*টি অণিন্তান্দ দায়ী 
কয়েছেন। গত কুড়ি বছরে (১৯৫*- 
৭৯) কেন্ত্রী় অভিন্তান্সের নংখ]1 ছিল 
২*২টি। অর্থাৎ গড়ে বছরে ১০টি । 
প্রদতী গাদ্ধী দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায় 
ফিরে এলে একবছরের মধ্যে 
বিশটি অভিন্তান্দ জারী করে নিজের 
আগেকায় রেকর্ড তঙ করেছেন। 
এই অডিস্তান্দগুলির মধ্যে পুত্র, 


মৃখ্যমন্ত্রী দিংজী আর- 





লগযয়ের কীতি মারুতি মোটর, 

কোম্পানী অধিগ্রহণ এবং জাহয়ায়ীর 
কালে! টাকা আইনপঙ্গত করার 
অডিন্তান্দের ফোন নজীর নেই। 
মারুতি অধিগ্রহণের যে কোন যুক্তি 
ছিল ন! নংদদ আলোচনায় ত! 
প্রমাণিত হয়েছে। সরকার পক্ষ 
বিরোধী সদশ্ুদের কোন জবাব 
দিতে পারেন নি। বোঝা দেল ষে 
কেন্দ্রীর সরকারের অর্থভাগ্ডার 


একটি বিশেষ পরিবারের স্বার্থে 


ব্যবহার কর! আবার শুর হয়েছে । 
আর কলে! টাকা দিয়ে বিনা 
ট্যাক্স বিনা খেলারতে রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক বা ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে হস্তান্তর 
যোগ্য বগু দেওয়ার অৱিন্যান্দেযর তো 


তুলনাই ছয়ন1| যার! সদুপায়ে 
অর্থ উপার্জন করেছেন, ট্যাক্স 
দিয়েছেন তার! ঠকজেন। দার! 


আয়কর, দানকর সম্পত্তি কর কিছুই 
দেয় নি, বরং আইন ফাকি দিয়ে 
কালোবাঞ্জারে অংঢস টাকা কাষি- 
য়েছে এ লমাজবিরোধীদেরই ইন্দিরা 
সরকার পুরস্থত করলেন। ক্ষরিবুঃ 
পুঁজিবাদের প্রতিনিধি ইন্দির] 
কংগ্রেদ এই একট! ঘটনাঁতেই 
লোকের চোখে ধরা পড়ে গেল । 
অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত 


লাধারণ মানুষ যখল মূল্যবৃদ্ধি এবং 


ুদ্রান্ফ্ীতির আগুনে জলে পুড়ে 


পচ 


করেছে। আ.লিগ ড়, বেতিয়া, 
এলাহাবাদ, লক্ষ, পর্বত সামা সিক 


"ছাল! চলেছে | খান দ্র শহরে 


ইন্দিয়া গান্ধীর নাকের ডগায় অন্ধ 
দেয় উপর নির্মম লাঠি চালিয়ে দৃষ্টি- 
হীন মানুষদের রক্তপাত করে ইন্দিরা 
লরকার নিদ্দেদের যে পরিচয় দিয়ে 
ছিলেন, সেই পরিচয়ের স্বাক্ষর আজ 
দেশের সর্বত্র । ইন্দিরা কংগ্রেসীর! 
নিঙ্ষেদের শাপিত রাজ্যগুলিতে শাস্তি 
শৃঙ্খল] বিপন্ন করেই তুষ্ট নয়। এখন 
তারা পশ্চিমবঙ্গ কেরল ও ত্রিপুরার 
শান্তি শৃঙ্খল! তল করার জন্তে তৎ- 
পর । জিপুরাক় উপজাতি যুব সমিতি 
এবং আমরা বাজাসী শত শত মাচ: 
বকে ন্লিবিচারে খুম করে, লক্ষ লক্ষ 
মামুযকে গৃহহায] করেও ইন্দির' 
গান্ধীর চোখে অপরাধী বলে গণ্য হয় 
না। লজ্জার কথ, উপজাতি যুব 
সমিতির হামলাবাজ 
দিলীতে প্রধানমন্ত্রীর দে সাক্ষাতের 
বিশেষ স্থখোগ ভোগ করে। বাঙ্গালী 
জাতের কলঙ্ক আমরা বাঙ্গালী নেতা 
ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতাদের কাছে 
দমাদূত। আর এর! সবাই মিলে 
বিদেশী মিশনারীদেয মাধাসে দেশের 
অধগ্ডুত! ও নিয়াপত্ত! বিনষ্ট করার 
গোপন চক্রান্তে লাম্রাজ্যবাদী শক্তিত 
সহচর বলে প্রমাণিত । 

গত এক বছরের মধ্য ইন্দির' 


মরছেন তখম ইন্দির। সয়কার এই গান্ধী আলা'মের বিচ্ছিন্নতাবাদী অন্দো- 


আগুনকে আরে! উসকে দ্বিপে অদহ- 
মীয় পরিস্থিতি হৃষ্ট কয়েছেন। এক 
বছয়ে তিনবার পেট্রল ও কেয়োসিন, 
ভিজেলের দাম বাড়ানো হল। 
কয়লা ও ইস্পাত, নায়, পিমেন্ট চিনি 


লনকে শায়েস্তা করতে পায়েন নি। 
সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চজে বিচ্ছিয়তা- 
বাদের প্রসার ঘটেছে। এই আান্দো- 
লনের ফলে দেশ তৈল উৎপাদন 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । যার পরিমাণ 


এমন কি রেশমের চাল গমের দামও প্রান ১০**কে1টি টাকা। আদাম সমন্তা 


বাড়ানো হল। অথচ ইম্ি গান্ধী 
নির্বাচনের সময় আশ্বান দিয়েছিলেন 
তার দল নির্বাচিত হলে জিনিল. 
পত্রের দাম কমানো হবে, মাছ্ষের 
নিত্যহন্্রণী কমবে । গত একবছরে 
পাইকারি যৃল্যন্তর বেড়েছে 
শতাংশ । ক্রেতাদের আরে] বেশী 
দাম দিতে হয়েছে। 

আইন শৃৰ্খল! পরিস্থিতি প্রদঙ্গ না 
তোলাই ভাগ । 
দমাজবিরোধী শক্তি আইনতজেনর 
জন্তে দায়ী তাদের অনেকেই এখন. 
গরকারি নীতি নিয়ন্রণ করছে। 
বিমান ছিনতাইকারী ভোলা পাণ্ডে, 
দেবেন্দ্র পাণ্ডে আজ পুরত্বত। ভাগজ- 
পুরে বিচারাধীন বন্ধীদের অন্ধ করে 
দেওয়ার ছু্র্মে উত্দাহদাত্রী সমাজ- 
বিরোধীরা মঙ্জিপদে সমাদীন। তাই 
ভাগলপুরের জন্য অপরাধের জন্তে 
দাসী পুলিশঘ্বের সাপপেগ্ড করায় 
ভাগলপুরের জেলা ও টাউন কংগ্েম 
(ই) আর ব্যবসায়ী সমিতি হরতাল 
ডাকে । মোরাদাবাদের গণহত্যা ও 
লামপ্রদায়িক দাগ প্রায় বছর পুরে! 


২৬ 


কারণ দেশে ষেদব 


সমাধানের বদলে সেধামে তিনি 
খদলীয় এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠা 
করেছেন ঘে সরকার শুধু লংখ্যালঘুই 
নয়, আসামের জনদাধায়ণ যাকে 
পুরোপুরি বর্জন করে মাত্র ৮টি আসনে 
জয়ী হতে দিক্কেছিজেন। এই আট- 
জন ইন্দিরা কংগ্রেণী আজ দলছুটদের 
নিয়ে এক নীতিহীন হুযোগদদ্ধানী 
সরকার গঠন করেছে। 

ইন্দির গান্ধী নির্বাচনের লয় 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এমন 
এক সরকার গঠন করবেম যে দন্নকার 
য়ীতিমত কাজ করবে। একবছর 
ধরে আমরা এই পরকারের ফাজ 
করার যে চেহারা দেখলাম তা তরস। 
বা আস্থা জাগায় না| - 

ইন্দির] গান্ধী নিজেও আস্থাশীল 
বলে মনে হয় না। তিনি নিজেও 
হতাশ এবং আগের চাইতে চিন্ত! ও 
কাজে শিধিল হয়ে পড়েছেন । 
কেন্দ্রীয় মছ্রিঘতা গঠনের পর এক- 
বছরের মধ্যে মন্ত্রী ও দপগ্তর় বদল 
হয়েছে । আবার হবে বলে শোনা 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


লোকে, 








॥ হয় | 


, কলকাতার ' একটি বাজনার 
আদরে কিছুদিন আগে বিশ্বক্রত এক- 
জম লেতার বাকের অনুষ্ঠান শুনতে 


, শুনতে এক বন্ধু বলছিলেন, হচ্ছে না, 





ঠিক হচ্ছে না। কি ধরনের ভূল হচ্ছে 
জানতে চাইলে মমঝধার বন্ধুটি বল- 
জেন, গ্রাসারে কোন ভূল নেই, 
সাহিত্য হচ্ছে ন1। মনে হলো বলি 
এই বা কম কি। এই তেঙ্গালগণ্ডার 
দিনে গ্রামারট! বে ঠিক হচ্ছে, এণ্ড 
তো কম কথা নয়। কথাটা গল! 
পর্যস্ত এল না বলেই যে বলা হলে! 
ন! ত! নয়, কথাটার মধ্যে পর্ধাধ 
শক্তিও যেন দেখা দিল না1। 
খাঁচাট। সঠিক করে বানিয়ে 
দিতে পারলেই পাখিটা? মনের সুখে 
উড়ে এসে বাদ! বাধবে প্রাণীবিদ্তায় 
এ তথ্য প্রতিপাদিত সত্যের মর্যাদা 
পায়নি । খাচা বিশারদদেন্স পাংদশি- 
তায় পাখির প্রাণের যোগান যে হয় 
মালে তে? আমরা আমাদের শিক্ষা 
প্রত্িষ্ঠানগুলিতে সেই স'হেব আমল 
থেকেই দেখে আলছি। হুন্দর বাল- 
গৃহতল মান্য চিরকালই কামন! 
করে। কিন্ত দে বাড়ি আনাচে 
কানাচে হদি নিতুল গ্রামার বিরাজ 
করে, ঘদি লেফট রাইট কেবল 
আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে তাহলে 
প্ৰেয়সী নারীর নত্বন এবং অধয় আর 
একটু মধু ঘোগাড় করবে কেমম করে, 
শিশু মুখ্রে ওপর শিশিরের মত 
হাণিই'বা টলমল করবে কোথ। 
থেকে । | 
আমাদের শিক্ষার এই লংকটকে 
অমেকেই বাড়িঘরের লংকট বা 
শৃঙ্খলার লংকট বলে দ্বেধাতে চেষ্টা! 
করেন। শৃঙ্খলার সংকট অবশ্রই 


জংকট এবং বাড়িঘরের অভাবঞ্জ 


লিশ্চচই অভাব । কিন্ত এগুলিই কি 
সব। এই ধারপা ঠিক হলে তে! 
বলতে হবে তাজা মন্দিরে দেব্তা- 
দের বাল লর্ভব জয়। অর্থাৎ চেষ্টা 
চরিত্র করে ঝকঝকে বাড়ি আর ঝল- 
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মলে ছাত্রছাত্রী - একত্র করলেই 
শিক্ষার আর কোন দমন্তা থাকবে 
না। বন্ধত: বোছে-মা্রা-দিক্সী 
এবং কলকাতা যু এরকম অনেক ঝল- 
মলে বিস্বায়তম রয়েওছে । দেখান- 


কার ছাত্রছাত্রী চমৎকার ইংরাজী 
. বলে, 


সুন্দর জামী ক’পড় পরে, 
দারুম স্থার্ট দেখায় ভাদের। কিন্ত 
দমবদার এ বছুটিকে এইলব স্কুল- 
গুলোতে নিয়ে গেলেও উনি বলবেন, 
হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে না। 

আললে শিক্ষার এই দংকটকে 
বিদ্বান়্তনের দিক থেকে না দেখে 
শিক্ষকতার দিক থেকে দেখবা 
ব্যাপারে অমেকেরই সংকোচ আছে। 
গাছতলায় যে কোন এক দষয় লেখা 
পড়! হয়েছিল এবং সেদিন “গুড, 
অনিং-গুভ ইতমিং১ ছাড়াই যে বিদ্যা 
শিক্ষা একটি পরিচ্ছন্ন দংগীতের মতে] 
বেজে উঠেছিল দে সত্য আধুনিক- 


তার চালিক়াতি দিয়ে ঢেকে রেখে 


লাভকি। যায়! বড় বড় ব্যাগুপার্ট 
দেখেছেন তারা তে] জানেন, মূল 
বাশিটির সুরের দলে অন্ত কারুর 


তুলম! হা্তকর। - শিক্ষার আদরে এ 


মূল বাশিষ্টি শিক্ষকতার মধ্যে বাঁজছে। 
এই বাশি ঠিক করে না বালাতে 
পারলে ছাঙ্গাঃট! ডাম পিটিয়ে বোধ- 
হয় নেয়কম কোনো লাত হবে না 
শিক্ষকতার সংকটই থে প্রধান 
লংকট নিঃসংক্ষোচে সে কথা স্বীকার 
কর? তাল । একে ছন্দ আখ্যা দেওয়। 
ঘাবে না, কারণ ল্য থাকলে লমস্তাট! 
এমন প্রচণ্ড গতিতে জক্ষাভিমুখী হে 
নে হ্ন্ঘ বিমুখ হুতে বাধ্য । যেসব 
ছোটখাটে। ছন্ব এ ব্যাপারে আছে 
ত! এ লংকটের প্যায়ামাইট হয়েই 
আছে। লংকট মিটলে দেদবও মিটে 
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বয়ে থাকেন। 


শিক্পকতার সঙ্কট 


স্মরণ দত্ত 


যাবে। 


প্রতিদিন পায়ে পা মিলিয়ে লক্ষ ' 


লক্ষ মাুষ কারখান]-অফিস-আদা- 
লতে যাচ্ছেন, মন্দির ষঠে যাচ্ছেন, 
পিনেমা বিষ্বেটোয়ে, কেউ কেউ শুড়ি- 
থাদা-বেস্তালয়েও যাচ্ছেন । এই 


যাবার পঘধ্বমি শোন! যাচ্ছে কিন্ত লে 


ধ্বনিতে দেশটা চল থাকছে না। 
এই খাওয়ার মধ্যে দাফলোর সপ্তা- 
বন্খমেই। স্বাধীনতায় পর থেকে 
বত্রিশ বছয় এইভাবে উদ্দেশ্যহীন 
পথ্শ্রমে লবাই ক্লান্তি বোধ করছেন।, 
প্রথম থেকে অর্থাৎ দুল-কলেল 
থেকে যদি আমর? সফলস্তান্ন নিরিখে 
চলতে শিখতাম তাহলে দর্বত্রই 
আমর] সাফল্যের লঙ্গে পৌছাতে 
পারতাম। লেখাপড়া: করেছি, 
গাড়ি ঘোড়াও চড়েছি, কোথায় 
যেতে হবে কেউ শেখান নি বলে 


অমেক দময় নিষিত্ব এলাকাতেও . 


গাড়ি ঘোড়! লঙষেত এসে পড়েছি। 
ব্যাকরণট। ঠিক ছিল বলেই চঙ্গে 
চলে আমসছি। স্কুল-কলেজে বল! 
হয়েছে, শুধু 'ধাও, বেগে ধাও। 
আমরাও দেই থেকে ধেয়েই 
চঙ্গেছি। 


শিক্ষকতার এই চুড়ান্ত অবস্থাকে 
অনেকে জীবিকার সংকট বলে বর্ণনা 


যেন কেবল শিক্ষকদেরই। এদেশে 
লংকট নেই কোন্‌ জীবিকাক্স। 
শ্রমিক কৃষক থেকে ডাক্তার ইণ্ডি- 
নীয়ার সবারই সংকট রয়েছে। প্রচণ্ড 
ভাবেই বর্রয়েছে। তা সত্বেও তো 


আমরা ফ্রুইওভার দিয়ে চলছি, 
পাবওরেয় ভেতরে যাতায়াতের দহজ 
পথট। খুজছি, 

ব্যবহার করছি, 


টেঞিলিন টেপ্লিকট 
মালটিক্কালারের 


£ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড 
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চেয়ারম্যান £ জে এন বিশ্বাস 


জীবিকার লংকট : 


{ 


~ 


দর্পণ | 


) 
জাৰ্ণাল পড়ছি, কালার ফিল্ম দেখছি। 
দেখছি তে1। লংকট থাকা| লত্বেও 
দবই ষ্ধম হচ্ছে কেবল লেখাপড়াই 
কেবল হবে না। ছাত্ররাই কেবল 
কিছু শিখবে না। 

যে ছাত্র ক্লাইওতার তৈরী করছে, 
দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের লাফন্য অর্ছন 
করছে তার কতটুকু সে দুল-কলেজ 
থেকে অর্জন করতে পেরেছে ।?2ঞএকথ! 
তে! হ্বীকার করতেই হবে, লে যে 
করেছে নিজেত্র এলেমেই করেছে 
কিছ কাজলের ভেতয়ফার হন্ঘই তাকে 
লাফলোন দিকে নিয়ে গেছে । কিন্তু 
ধর! যাক কাজটা যদি তার না 
থাকতো, যদি শিক্ষাটুকুই কেবল 
থাকতো, তাহলে বঙগতেই হবে তা 
দিয়ে সে বিশেষ কিছুই করতে 
পারতো না) যেমন পারছে না লক্ষ 
লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ঘল। - 

' এরকমট! হওয়া লম্ভব হচ্ছে 
শুধুমাত্র এই কারণে যে, শিক্ষকতার 
লঙ্গে শিক্ষার এং ছাত্রের জীবনের 
ফোম পাকাপাকি দ্ধ হি হচ্ছে 
না। মকেলের মামলা ধ্রিতিয়ে 
দিয়ে উকিলবাবু খালাস হয়ে যান, 
যয তৈরী হলে শ্রমিকের কাজ শেষ 
হয়, ধান উঠে গেলে কৃষক ঘরে 
ফেরেন হাসি মুখে। কোন শিক্ষকের 
কিন্ত এরকম ফিনিশভ প্রোডাক্ট-এর 
দদে যোগস্থআহীন প্রশাত্তি অর্জন 
করবার উপায় নেই। শিক্ষকত। 
বস্তুতঃ মাতৃত্বের মতো, নাক্সির টানে 
বেঁধে দিয়ে অন্ভানকে ছেড়ে দিতে 
হয়। 

ঠিক এই জায়গাটায় শিক্ষকতার 
লবচেস্বে বড় ফাকটা .থেকে যাচ্ছে। 
তাদের হাতে লাটাইটা রয়েছে) 
হাওয়ার টানে ঘুড়িটা ছিড়ে উড়ে 
. চলেছে বিশাল আকাশে উদ্দেশ্ত হীন 
তাবে । কলেজের বাইরে এসে 
বাস্তবের আঘাতের মুখে কারুরই 
কানে আর বাঁছেনা, ‘এট দ্বি কিলেন 
বাট দি কিকম আর ওয়েটিং ফয় ইউ? । 
স্থতোর টান থাকলে এই লাবধান- 
বাণী শোনা বেত, লতর্ক হতে 
পারতো ছাত্রছাত্রীরা। কিন্ত 
শিক্ষকতার মধ্যে মাতৃত্বের সেই .জঠর 


। যন্ত্রণা এড়াতে গিয়ে কোন্‌ দময় যে 


জীবন হত জপার হুঘপাত হয়ে গেছে 
কেউ ও] লক্ষ করেন মি। ছাক্- 
ছাত্রীদের অনছায়ত্ব যে নেতিবাচক 
শিক্ষকতার ফলশ্রুতি, এত ৰখা 


বলার সেইটিই উদ্দেশ্য। 


শিক্ষকতার সংকট এক্ন করে 
ঘনীভূত হয়েছে অনেক কারণে । 
দর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণগুলি বাদ 
দিকে শুধু শিক্ষকতার সংকটের দশটি 
কারণ এখানে উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। 

€১ কোনো নীতির প্রতি 
সমর্থন দ্েধানোর ক্ষেত্রে ব্ার্থত!। - 


শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮ 


(২) ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থত 
আঘাত ছাতধের দিকে প্রতিশে 
মূলক প্রত্যাঘাত আকারে ফিরি 
দেওয়ায় প্রবণতা। 

(৩) অশিক্ষা বা কুশিক্ষ 
বোঝাটি নিজের কাধ থেকে হাজ্জ 
নামিয়ে দেবার প্রবণতা । 

(৪) অন্ত জীবিকার নর 
শিক্ষকতার পার্থক্যকরণে ব্যর্বতা। 

(*) বৈজ্ঞানিক বা অনস্তাত্তি 
শিক্ষা সুযোগ গ্রহণ করে বর্তমা 
কিছ্বা সনাতন উভয় পদ্ধতি 
অস্বীকার কর । 

(৬) শিক্ষকত। প্ৰসদে পিক্ষ€ 
দেয় পাছুস্পরিক সাহচর্ষের নিদার 
অভাব। 

(৭) প্রতিটি ছাতকে খেলাধূল 
গানবাজ্ন।, লেখাপড়! ইত্যাঢি- 
মাধ্যমে চারদিক থেকে বিয়ে ধরায় 
ব্যর্থতা । } 

(৮) ব্যক্তিগতভাবে পড়ান্ুন্‌ 
প্রান্থ বন্ধ করে দিয়ে অন্ত কা 
ব্যস্ত হওয়]। .. 

(৯) অন্ত ধরনের জীবিকার 
তুলনায় শিক্ষকদের হীনম্মন্ততাযু 
গভীরতা । 

(১*) শিক্ষকতার লঞ্গে যে সত] 
নত্যই জাতি গঠনের, ল্দ্ধ আছে অ 
দরাদরি অগ্রাহ করা। | 

শিক্ষকতার মৌল বিভাগ বি 
তুটিই। . শিক্ষার বিষয় এব 
শিক্ষষের নিজঘতণ বা 'সত্তা। 
কোন বিস্তার দে শিক্ষকের সত্তা! 
ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। বিদ্ধ 
জিমিসট। এমনিতে মগজ মির্তর কিন্ত 
একে হৃদরেয়, সব্দে একাদনে বাং 
ন! পারলে এ শুকিয়ে মরে 
শিক্ষকের ব্যজিমতায়. গুণেই কেবন্ু 
একে ছাজের মন্িফে-হঘয়ে দে 
বলিয়ে দেওয়া ষান্ন।- এই ব্যক্তি 
দত্ত! ছাত্র পরম্পন্ধায় গুণগতত 
গভীর হয়-এবং শেষ পর্যন্ত জানের 
বিষয় হয়ে দেখ! দেয়। বিদ্া দাঠ 
করলে যে বেড়ে যায় দে এই করণে! 
বিভ্ভার প্রলার এক্ষেত্রে বন্ততত্বের নয়, ২ 
শিক্ষাদাতায় প্রসার । শিক্ষকতার, 
মধ্যে এই ব্যক্তিত্ব সংকুচিত থাকলে 
শিক্ষাছাত্জের সনে স্থায়ী আলন 
গ্রহণ করবার মতে উপাদান পায়, 
না। একান দিকে শুনে ওকান- 
দিয়ে বের করে দিতেই তখন তার 
আগ্রহ । শিক্ষকের অধীত বিস্তা 
এবং দেওয়ালে ব্যাক বোর্ড থাকলেও 
তুচ্ছ একটি চক তার চাই। একই 
প্রক্রিয়ার বিভায় সঙ্গে শিক্ষক 
মৌল স্বভাব দা অনেক কিছুর লষা-? 
ছার, ত! যোগ করে দিতে মা পার 
ব্র্যাকবোর্ড থেকে চকের গু'ড়ো ঘেমন, 
মুছে যায় তেমনি ছাত্রও তা যু 
ফেলবে । শিক্ষাদানের ক্ষেত 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 
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বনুস্তরীয় সঙ্কটে ভারত 


_মাপ্রিসাদ মল্লিক 


বৃটিশ দাম্রাল্যবাদী “রাজ” 
থেকে উত্তপ্নাধিকার হতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর হবায় পর ভারতে যে বিশেষ 
“প্রভু শ্রেণী” একটি বিশেষ নির্ডয- 
যোগ্য পার্টি (কংগ্রেল) মাধ্যমে আজ 
দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তারভীয় জম- 
গণের ওপর নিরন্ধুণ আধিপতা 
চালিয়ে এপেছে, তার শ্রেশী-চরিজ ও 
আত্তর-দগতি আছে কি নেই দে- 
দম্প্কে প্রচ তর্কের অবকাশ থাকলেও 
এপত্য ভারতীয় রাজনীতির 
লমীক্ষু পরিদর্শক মাত্রেই জানেন, উক্ত 
প্রভু শ্রেণী আজ্জ আত্ম যুযুধান, এবং 


> তাদের দ্বার! নির্মিত ভারত রাষ্ট্র 


আজ বহুস্তরীয় সঙ্কটে নিমজ্জমাম | 
প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে সঙ্কটের প্রযণ 
কি, এর উৎস কোথায়, দিশা কোন 
দিকে এবং এর পরিণাম কি হতে 
পারে। এই প্রবন্ধে প্রা্লিক আলো- 
চনা ও চর্চ। উপস্থাপিত কয়া হল । 
তাংলে আসুন দঙ্কট আসলে কি দেই 
বিশ্লেষণে । এংসন্দর্তে আমি আমার 
লেখা Crisis and Conflict 
in India’s ruling Class” 
থেকে দক্কটের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ফরছি 
“মঙ্বট__কোমনে] পদ্ধতি ( দামাজিক 
রাজনৈতিক, আর্থনীতিগত ) অথব1 
সংস্থা, অথবা! লংগঠিত-বিকাশে যখন 


এ এমন এক চন়ম পরিবর্তনের ক্ষণ আলে 


"মা সুচনা দেয় বিকাশ ধারায় মাঝে 


| নিহিত সম্ভার সমাধান অসম্ভব এবং 


Ig 


a 


অন্তত্বন্ব অনপদেয় ; যখন এক পান- 
গ্রিক আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেছে 
নিদারুণ উৎকঠ!], অনৈশ্চিত্য এবং 
ভয়ের; খন সঙ্কটের প্রভাবে সারা 
পরিবর্তনের গতি এক শীর্ধ কণের 
দিকে এগুচ্ছে, এবং পরিবর্তনের 
লামান্ততম পর্নিমাণ যুক্ত হলেই দমস্ত 
কিছু গুণগতভাবে রূপাস্তরিত হয়ে 
যাবে, বলা ঘেতে পারে, তখন লঙ্কটের 
নিৰ্ণায়ক অধ্যায় সমূপন্থিত। লঙ্কটের 


৮ নীপযেধা বৈপ্লবিক, বিবর্তনদূলক নয়।” 


অবস্ত জনগণেশ্র মাঝে সঙ্কট 
সম্বন্ধে মোটামুটি যে-ধারণ! রয়েছে, 
তাতে বর্তমান ভারতের সঙ্কট সম্পর্কে 
স্পষ্ট ছবি মেলে না। কারণ, ব্যক্তি-. 
গতরত বা অভিমত বড় একট! 
বিজান-লম্মত যুক্তিন্ন অপেক্ষা রাখে 
ন; ত! নিছক পূৰ্বহুষ্ট, অনেক দময় 
মমগড়| যুল্যমাম দিয়ে তৈন্সি এবং 
অতিরঞ্িতও। 

এবং দেই কারণে আরঞ্চ বেশী 
লামাজিক উত্তরদারিকত1 বর্তায় 


সপ্রগতিকামী বুদ্ধিপীবী ওঁ চিত্তকদের 
-* ওপর, কি করে লাষান্ত থেকে অতি-- 
স্সামান্ত প্রতি লৃষ্কট-পীড়িত আাভযের 


কাছে খবর পৌছে দেওয়। হাক 


ভারতের বর্তমান সঙ্কট বস্তুতঃ কোথায় 


নিয়ে ঘাচ্ছে। অচঙাঁবস্থ। লত্বেও, নে 
দঘ্বন্ধে} 
গোড়ার কথা 

ভারতের লঙ্কট মুলতঃ রাজ- 
নৈতিক যদিও এর উৎস সমাজে ঘে- 
লকল অর্থনীতিগত শক্তি ও দয় 
ছাদ রয়েছে তায় মাঝে হৃতরাং 
বিচারণীয়, ভারতে রাজনৈতিক 
লতাধারী ঘে শিখরবর্গ ( dominant 
class elite of power -wielders), 
ভারা কারা! প্রথমেই দেখা, যাক; 
কোন শ্রেণী “ভারতীয় জাতীয়তা 
বাদী কংখেসে”র জন্ম দিয়েছে । 

আজ থেকে প্রায় ১০* বছর পূর্বে 
বৃটিশ লাম্রাঙ্যবাদী ব্যবস্থার একজন 
আমলাততী আই মি এস ভারতে 
ক্রমবর্ধমান জম-অসস্তোষ এবং প্রেসের 
ওপর কঠিন-কড়াকড়িমূলক আইন- 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে তৎকালীন বৃদ্ধি- 
জীবীদের প্রতিবাদ লক্ষ্য করে প্রথয়ে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র্যাজুয়েট- 
দেয় উদ্দেশ্যে এক চিঠি লেখেন, 
যাতে শুধু বলা হয়েছিল “এমম উপ- 


যুক্ত সংস্থা তৈরি করার কথা যার - 


মাধ্যমে ‘ভারতীয় জাতির কৃষ্টিগত 
নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
পুনর্জন্ন’ লদন্তব””। লামাজ্যবাদী 
শিবিএ থেকে এই সুচহতুর পদক্ষেপ 
নেওয়! হয়েছিল কেবল যে উদ্নার- 
চেতা ব্রিটনদের দাসত্ব] বা স্তোক 
দেবার অন্ত তাই নয়, তারতে উদ্বীয়- 
মান (তৎকালীন ) লামস্তী-মৃৎদ্দী- 
ব্যাপারী শ্রেণীজোটকে তারতে 


স্থাপিভ ও 1নিবেশিক সরকারের 


হুদ্েশী দমর্থকরূপে পাকাপাকিভাবে 
পাবার জন্ত। অদতিকাল পরে 
বন্দেশ্ন নকুলদাল তেজপাল মংস্কৃত 
কলেজে মাত্র "২ জন প্রতিনিধির 
উপস্থিতিতে লশ্মেলন কর! হয়, যার 
নীটফঙগ তারতীর 'জাতীরতাবাদী; 
কংগ্রেলের জন্ম | সে সময় এই দংগ- 
ঠনের নেতৃবর্গের্ মুখে স্বাধীনতার 
দাবী দূরে থাক, স্বায়ত্ত শাসনের 
অধিকার, এমন কি লামাজ্যবাদ- 


লালিত “ঘরের শাসম”ও ( home . 


1019) ধ্বনিত হক্সনি। বাহুল্যবোধে 
লাতাজ্যবাদজাত ক্ংগ্রেলের তিন 
ধাত্রীর নাম উল্লেখ কর] হল মা. 
একজন ইংরেজ বাছে বাকি দুজন 
কেবল নামেই স্বদেশী, জীবনষাপনের 
রেওয়াজে- তারা ছিলেন হইংরাজ 
থেকে অতিন্ন। ভক্রিউ, পি, বোনাদি 
তে! ব্রিটিশ ‘বায’-এর সাল্য, সুতরাং 
পেশাগততাবে বিজাতের সঙ্গেই তার 
সম্বন্ধ ছিল বেশী। . 
কংগ্রেদের ইতিহাণ প্রতিবিছ্িত 


করে তারতেরপ্রেতুশ্রেণীয ইতিহাস 3 
তাদের স্বদেশে রাজ্জগনৈতিক-দাংস্ব- 


তিক প্রতৃত্ব বজায় রাখবার ভজন্ত. . 


শ্রেণীচয়িদ্রের পোশাক বদলের 
ইতিহাল । এর হেতু ছিল বৈকি! 
অধুযিত শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করছিল 


"(বিহার ও বাংলায় দ'ওতালদের 


নীল-চাষীদের উত্তরপ্রদেশে এবং 
বিহার উত্তরপ্রদেশের দামানা এলা- 
কায় কৃষকদের, দক্ষিণে মোপদাদের 
ইত্যাদি )। এ্ডিহাদিক বিবর্তনে 
তিনবার এসেছে লকটময় ক্ষণ £ 
১৯৪৬-৭, ১৯৩০-৩) এবং ১৯৩7-৩৯ । 
লক্ষণীয় প্রত্যেকবার প্রভৃশ্রেণীর 
মাঝ থেকে বেরিয়ে আনা উপশ্রেশীর 
লে শিখরবর্গের ছন্ব এবং পরে লংখর্ষ 
হয়েছে কেন? লাসস্ত-মৃতহুদ্দী- 
ব্যাপারী শ্রেণীজোট আর সংহতি 
(class coherence) বজার রাখতে 
পারছিল মা। আভিজাত্য, রাজন্ত- 
প্রথা এবং ভূম্যধিক্কায়ী শাসিত, 
লমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিটেনে শিল্প 
বিপ্লব ও পু'জিবাদের উদয় দত্থেও 
এক অতীত-পিছুটান-ময় নোহ ছিল 
বলে তারতে ব্রিটিশ শানকর! (যাদের 
অনেকেই এদেশের অভিজাত শ্রেণী- 
জাত) জমিদায়ী প্রথার চিত্কালীন 
বন্দোবস্ত করে । বিলাতের ক্রম- 


বিলীয়মান সামস্ত লমাজ পদ্ধতির 


মডেলে এদেশেএপ্বাবৃ* শ্রেণীর পুনঃ- 
প্রতি! হয় (উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
ভাঃতে এরা 'দাহাব,১ ৪ahib নয় )। 
কিন্তু এতিহাপিক কারণে মূৎথদ্দী 


ব্যাপারী শ্রেণী থেকে অংশ এক ক্রমশঃ 


ভারতে ইংরাজ.( ও মুরোপীয় ) পুজি 
বিমিয়োগকায়ীদের শরিকানাযর যুক্ত 
হতে থাকে তাদের দঞ্চালক সমি- 
তিতে ঠই পেয়ে হর্দিও অধস্তন 


তুমিকায়। তারতের সামপ্ত সমাজ-- 


ব্যবস্থা ওপর-ওপর কাঠামোট! স্থায়ী 


রাধতে পারলেও অবক্ষয় এড়াতে- 


পারল না। দেখা দিল এ শ্রেণীজাত 
এক ফঁ্যাকড়ের, জমির ওপর মালি- 


কানা ষাদের কমতে কমতে এনমমদ. 


স্বরে নেমেছে হখন নিছক তরণ- 
পোপের রসদ পাওয়ার তাগিদে 
পেশাগত জীবিকা নেওয়া 'অপরি- 
হার্য। এই তেঙে-বেয়োনো ফ্যাকড় 
উপশ্রেণীয় থেতাব ভুটলে। “ভদ্রলোক” 
রূপে । একা শিক্ষিত) সুতরাং 
ফুয়োপেন্ন শিক্ষা লংস্কভি থেকে 
“স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্”” তদা 
শাদিতের “অন্মপিদ্ধ অধিকারের” 
নৈতিক ও স্কার্িক মানদণ্ড সম্পর্কে 
জ্ঞান পাওয়]। এয] “জাতীরতা- 
বাদী” আন্দোলনের মোড় বদলাতে 


আনলে! এক [নতুন উপকরণ : 
সীমিত ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে অন্তর" 
প্রয়োগের ছার! বিদ্বেশী শাদন 
ব্যবস্থাকে তয় খাইয়ে বেওয়া এবং 
লড়ানে! দরানো সম্ভব ন! হলেও 
কালক্রমে, প্রজন্মে প্রজন্মে উত্তরাধি- 
কারপ্রাপ্ড জধি-বিভাজজমের ফলে 
দর্বঘাত্ত হয়ে যাওয়া প্রান ভুম্বামী 
প্রেণীয় এই বুদ্ধিজীবী গেঠী দেশের 
্বাধীনতা-আন্দোলমে অর্থনৈতিক 
মুক্তি (শোষণ থেকে) এবং সামালিক 
স্তায় লম্পর্কে আদর্শ রাখেন, এবং 
বিভিন্ন পার্টির জন্ম দিতে কারক হম 
(উদাহরণত, উত্তপ্-স্বাধীন কালে 


কষক-যলছুর-প্রশ্ন। পার্টি, পরে প্রজা. 
প্যোশালিস্ট, স্যোশালিউ এবং ইণ্ডিয়ান 


স্যোশালিই পার্টি, প্রাক-স্বাধীন যুগে 
বামপন্থী দলগুলির মাঝে ফরওয়ার্ড 
রক, আয়, এস, পি এবং তৎকালীন 
লংযুক্ত কথিউনিই পার্টির নেতৃবর্গের 
মাঝে এমন অনেকে ছিলেন, যাদের 
লামাঞ্জিক লম্পর্কের পরম্পর] তৃষি- 
দম্পত্তি হারা এককালীন সামন্ত 
শ্রেণীর, মঙ্গে (08201991520 
ex feudals) 

১৯১, পর্রস্ত এইভাবে তৎ- 
কালীন প্রভৃপ্রেণীর সামন্ত চরিত 
অনু থাকলেও আস্তম্ন-লংহতি নষ্ট 
হতে থাকে । অনুযুক্তি হবে না বলা 
উক্ত শ্রেনীর আত্যত্তর্নীণ লক্কটের 


শুরপাত দমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাগ - 


হয়ে যাওক - সমশ্রেণীয় কিন্ত তিন 
স্বার্থে প্রেরিত গোষ্ীদ্ধয়ের পারস্পরিক 
দ্বদ্বে। লষ্কটের যেমন, রাজনৈতিক 
ছিমেরুকরণের শুরু হুল এই সময় 
থেকে। | 
প্রভুবর্গের স্তরীকরণ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যস্ত 
ভারতে শিল্প-বিকাশ নগণ্য । তারত 
সরকারের কড়া নজর ও নিয়ন্ণের 
নিচে বর্ির্বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ 
ব্যবনায়ের ওপর যুরোপন্নীর লগী- 
কামীদের একচেটে আধিপত্য ছিল, 
লামান্য ছু একক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া 
€উদ্বাহরণত, করলা, পাট এবং চ1)। 
মান্রাজ, বাঙদা, এবং আপার ইণ্ডিয়া 
চের্স অব কমর্সগুলি যুরোপীয়ে মেদ্বর- 
দের করারুত্ত। পরে তায়তীয় পু'জি- 
শিল্পপতিঘের অভ্যুদয় ) কিছু যুয়ো- 
পীর বাবদায়ী অথব! সরকারী 
উদ্মেগের উদ্চোগপতিদের অধস্তন 
অথবা অরকান্দী মৃৎস্থন্দী-বেনিয়া 
থেকে, বূপাস্তরিত হয়ে কিছু প্রাক্তন 
ভূত্বামীদের »মাঝ থেকে, স্থাবর 
লম্পত্তিয় রহমান মুদ্রা-পু'জিতে বিনি- 
ময়াস্তে হ্য়স্কর উ.তাগপতি রূপে। 
কিন্ত আমাদের দেশে পু"টজপতি- 
জাতীয় বুর্ভোরা বলতে পাশ্চাত্যে ষ! 
বোঝার, ত। প্রাকম্থাধীন যুগে দেখা 
দেয়নি। শিল্পক্ষেত্রে প্রসার প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের অন্তে ধীরে ধীয়ে “ম্বদেস্টুপ 


সকলেই 


॥সাতি 
রূপ নেওয়ার দ্দিকে এগুতে আরম 
কয়ে ; তবের়াঞ্জসৈতিক সভাধারী- 
দামস্ত প্রতৃত্র প্রতি চাজেজ 
দেবা মত উপযুক্ত তখনও হয়নি 

তায়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবার.আগে 
ব্রিটিশ দাআজানাদী সরকার যখন 
অত্যন্ত ক্রয় ধূর্ভামির সঙ্গে ষহা- " 
বয় রাজনৈতিক পদ্ধতির আছিলা 
তুলে ভমিনিয়ন ঢেেইটস্-এত পরি- 


* কল্পনা পেশ করে, শ্বেভপত্র প্রপারিত 


করে, ঘধন তারত নরকার আইন 


৫১৯৩) মাধ্যমে ' ১৯৩৭ - সালে 
অনেকগুলি প্রদেশে “প্রাদেশিক 
ত্বায়তশাপন, যোজন! চালু হয়, 


তখন ক্ষমতা রাঞ্জনীতির উচ্চস্তরে 
নেতৃস্বাদীন ধার? ছিলেন, তারা প্রায় 
নামস্ত অথবা অর্থ- 
লামস্ত। [প্রমজত-_-এইলাবস্তী শিধস্- 
বর্গের দাপট এত বেশী চিল দে, 
খোদ পাঞ্জাবে "ঘুনিষনন পার্টি” 
মহিত্বের শীর্ষে মালিক খিছরু হারাৎ 
থর কাছে দ্বয়ং সুহম্যদ আলি জিনা 
কন্ধে পাননি, ১৯৪* নালে লাহোরে 
প্রদি্ধ ‘পাফিস্তান-প্রস্তাব’ পাপ হ্বান 
পর তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা 
মধ্যাহ্ন গগনে ৫51 মত্বেগ্। ] 

কংগ্রেস দল গোড়া থেকেই 
লামস্বীঁ-কিছু প্রাক্তম লামন্ত, যার! 
যদিও পেশাদার অধব! ব্যবপাার 
বর্গে কূপাস্তরিত কিন্ত লামন্তীয় 
শ্রেণীর নাড়ির টান কখনও কাটেনি 
-নেতৃত্বচালিত। ৬ষতিলান 
মেহরু এ জানতেন শুধু নয়, সজ্ঞ'নে 
প্রষোগ করে গেছেন; ম্বাজাদলে 
যোগ দেয়] সত্বেও শ্রেণী নোগয 
থেকে বাধা যাদনীতির তরী মুক্ত 
বরেননি। তিনি, চিত্বরঞন দ্বান, 
পাঞ্জাবের লাল লঙ্গপৎ রাক্স তৎ- 
কালীন উদ্বারচেত] বুর্জোয়াজীয অংশ 
বিশেষ । চরমপন্থী” রূপে পরিচিত 
যুযুধান ক্যাডারদের পেছনে কখনপ্ 
প্রেরণা দিয়েছেন কথনগু তাদের হয়ে 
কেন লড়েছেন, [কন্ধ শ্রেণী-সংঘর্ষের- 
চিন্তা তাদের মাঝে ছপনা। 
[বিশ দশকের শেষে জিশদপকের 
পোড়ায় “হিন্দুস্থান গ্যোশালি& গ্রিপা- 
'বালিকান আমির” মাঝে এই ধারণ! 
ছিল, কিন্ত এইচ এম আর এ সংস্থা 
খোলাখুপিভাবে বুর্জোয়া জাতীরতা- 
বাধীদের আন্দোলন থেকে লয়ে 
আলা লমাজবাধী ক্ৰান্তি ছাপা পধ- 
মুক্তি অর্জনে বিশ্বা্দী ছিল। এই 
দূলের নেতৃবৃন্দের মাঝে অন্ততম 
লর্দার ভগৎ পিং তার ফালীতে 
মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘ দলিলনয চিঠিতে 
মেকখা লিখে গেছেন । কিন্ত সে 
যুগের কংগ্রেণী নেতৃবৃন্দব_গান্ধীনী 
দষ়েত--ভাকে অথব। তার নাখাী 
রাজওুর শুকদেও কাউকেই কালী 
থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেননি £ 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পাপ 


1 আট । 
বহস্তরীয় সঙ্কটে 
দম পৃষ্ঠায় পয 
সেকালের প্রশাপপিক দলিলে 


পাওয়া যার এক ক্র সত্য ও গান্ধীজী 


“তৎকালীন বড়ঙ্গাট আরউইনকে 
আজাপ-আলোচনাক্রমে আখ।ল মেন 


যে এদের ফাসীর পর কংগ্রেসের 
তরফে কোনে! জননান্দোলন শুরু 
করা হবে না! [বড়লাটের 
সেক্রেটারী দ্বার] জিপির্বদ্ধ দলিল 
গান্ধী-আরউইন কথাবার্তায় বিবরণ 


.. প্রদজ জষ্টব্য।] এই সময় থেকেই 


কংগ্নেণী মেতৃত্বে' লামক্ঠী শ্রেণীর 
প্রতি আজুগত্য পরিন্ফুট হয়ে ওঠে,। 
ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দমাজবাদী 
বিপ্লবীদের প্রতি, গপমুক্তির লশঙ্্ 
দংগ্রামে অংশগ্রা্থী ক্রান্ডিকামীধের 
প্রতি *ক্রতাক্গ কংগ্রেসের শীর্ঘ- 


নেতৃত্ব জিশদূশকের শুরুতেই সক্রিয়। 


. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লাম্রাজ্য- 
বাদী শিবিরের এককালীন বড় শরিক 
বিটেমের ভূমিকা অত্যন্ত দহ্থুচিত 
হয়ে আসে। কারণ যুদ্ধকালীন খণ 
গ্রহণের বোঝা, হার ফলে ভারতই 
হয়ে উঠলে] মহাজন । এর দরুণ 
ুদ্ধান্ডে ভারত দরকারের স্থবিধার্থে 
এল মন্ত পোয়াবারোর ক্ষণ) দেখা 
দিল ব্রিটেনের কর্ণ ভারতের পাও! 
হয়ে-আকাশচুত্বী অঙ্কের পাউণ্ড 


. সুক্জার লম্পদ্দে (Sterling reserve) | 


এই সম্পদের ব্যবহার তারতে পারিক 
সেক্টর, অর্থাৎ রাষ্ট্াক়স্ত উদ্ভোগ 


ক্ষেত্রের বিকাশ ত্বরাদ্বিত করলো . 


দেখ। দিলো, নঞ্চালন-ঘক্ষ আামলা 
তরী এবং প্রবিধ] কুশলী পেশাদারের 
হঠাৎ-উঠভি-উপপ্রেণী। এদের চাই 
প্রতৃপ্রেণীর শিখয় বর্গে প্রবেশাধিকার ; 
চাই রাষ্ট্রচাজিকা ক্ষমতা প্রয়োগে 


+ কখন] | ধারে ধীরে এদের অন্ধ প্রবেশ 


উক্ত শ্রেণীর চয়িতে আদতে লাগলো 
এলাকায় ছিল, জগ্রাতিহত, 


পরিবর্তন; বৃহৎ ভূঙ্থামীন্ের গরতি- 
হাপিক পশ্চ'দপসরণ হল পুর । ঠিক 
এয়ই লঙ্গে তাল রেখে আযঃস্ত হজ 
পরিবর্পনাবত্ধ বিকা শৰোজনার 
অধ্যায়। এতে ব্যক্তি মালিকানা- 
ধীন শিল্পের ক্ষেত্রে বড়-বড় পুজি- 
পতিদের স্থবিধে বাড়লো, কেনন! 


ভার] পেয়ে গেল সরকারী খরচে, 


তৈরি-ষরা' অর্থমীতি-কাঠামোর মধ 
(infrastructure of capitalist 
20971072)-_-পরিবহম ও সঞ্চায় 
ব্যবস্থা বিনিময়ের চারু বন্দোবস্ত ) 
খপ গ্রহণের ও শিল্প প্রমারণার্থে চাদ, 


খা তথ? শেয়ায়মৃদ্য বাবদ পুজি ০৪ 
এতি- 
হালিক ধারা অনুযায়ী ভারতে শুরু 


(capital formation) | 


হল অসমাধ ওন্োগিক ক্লান্ধির উপ- 
লংহার-_যোজমাক্রমবদ্ পরিকল্পনা ; টু 
বিকশিত দ্বেশ থেকে পুঁজি, "আম- 


দাম 


ভারত 


দানি, শত ও ভারি-শিল্পের যুনিট 
স্থাপন ( রাউড়ফিলা, তিলাই, র্গা- 
পুর, বোকারো, র চী ইত্যাদি স্থানে 
ইস্পাত, এালুমিনিয়াম, তেন্স- 
শোধম-ও- নি|শম, খাছ ও পেইল- 
জাতবব্য। লার, লিমেপ্ট পরতিরক্ষা- 
সম্পক্ত শত্াদি, মেশিন তৈযীর শিল্প, 
ধনিজ পদার্থের, উত্তোলন ও ব্যব- 

হারের যমারি)। 

পু'জিষাটী অর্থনীতির ক্রমবিকা- 

শের ছন্দ তৃতীয় জগতের বিকাশশীল 
দেশে একটু অন্তয়কয় হলেও মোটা- 
মুটি তার মৌলিক ধারা বদায় রাখে । 
বিদ্বেশী খখ, “রান” এবং শেয়ার" 

মাধ্যমে পু'জি-লগবীর বিশেষ বৃদ্ধি 
(২) মুৎস্মন্দী-বেনিয়া- পু'জিপত্তির ন্‌হ- 
যোগী- পু'জিণতিতে রূপান্তর, (৩) 
প্রাকতম-সামস্ত বিস্তপতিয়ের পুজি 
বিকাশ- পদ্ধতিতে অধস্তন . ভৃষিকা. 

গ্রহণ; (8) ব্যাপায়ীৰৰ্গের সজে স্বার্থ- 
সংঘাত । প্রভু শ্রেণীয় সমিতিত, 
দংহতি, যা ্বাবীনতা-অর্জুনের' অব্যব- 
হিত পরে লক্ষ্য কর! ঘায়, পরে উপ- 
য়োক্ত কারণে আর বায় থাকলে! 
ম|। ৫* দশকে শুরু হল উচ্চন্ত্নীয় 
শ্রেণীর আর্থিক প্রতিপত্তির 
ওপর আঘাত । লংবিধানে ছশিত 


 দ্বিগনদশশ নীতির বাহান। তুলে কংগ্রেস 


দরকার শুরু করলে! “ঞ্মিদায়ী- 
উদ্মজনে”র নামে পু্দি-বিভপতি 
শ্রেণীর স্বার্থ তাবেদ্বার এক মতুন উপ- 


জমিদার বর্গের (তৃমিক্বার-বড় জোত- 
দার রচন1। ) 


সঙ্কটের সুত্রপাত 
| স্বাভাবিক কারণেই এককালে 
ঘা দামত লমাজে উচু মহলের ছিল 
মালিক) যাদের একছজ আাধিক-রাজ- 
নৈতিক প্রভাব (ও ক্ষমতা) আপন 
তার! 
তাঁদের নীচু স্তরে নামিয়ে দ্বেওয়াকে 
লহ্জতাবে মেমে. নিতে পারলো না । 
তাদের একাংশ উচ্চ কোটি. রাজনতবর্গ 
উদ্ধীযমান শাদকী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করেনি, পরিবর্তিত পরিস্থিতি এক 
রকম মেনে নিয়েছে। অনেক রাজা" 
রাঁজডা মবাব ধাহাছুরর কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছে, নির্বাচনী টিকিট 
পেয়েছে এবং মেতা বনেছে। 
(উদ্াহরণত, গোয়ালিয়রের সিন্বিয্া, 
রিওয়ার মহারাজা, রামপুরের নবাব 
ইত্যাদি)। তবে যধ্যস্তরীর লামত্তর! 
মেনে নিতে পায়নি, তীড় করেছে 
আদি কংগ্রেদে দিত্িফৈট),” পরে 
জমত! দলে । কিছু এখনও অবশিষ্ট 
ই-কংগ্রেদে । আর 'ব্যাপারীবর্গ 
তিড়লে! জনলত্যে। 

তায়তের অর্থনৈতিক পদ্ধতি এক 


জটিল, লীমানাবতাঁ অবস্থার মাজ 


প্রায় ছু দশক ধয়ে। অনেক পঞ্জিত, 
জ্ঞানী, তাত্বিক বিক্লেষণ করে বজে- 
ছেন, ভারতের অর্থনীতি আজও 


ওপমিবেশিক ধাচের, অর্থাৎ এখামে 


জাতীয় বুর্ভোর1 শ্রেণী অর্থনৈতিক 
প্রক্রিয্না নিযুহ্ণ করতে পায়েল, 
কারণ সে-ক্ষমত! অর্জন আয়তের 
বাইরে চলে গেছে। অর্থনৈতিক 
বৃদ্ধির হায় কমতে কমতে ন্বাতা- 
বিকের অনেক নিচে এমন কি সময় 
ময় শৃক্কের কোঠায় । অখচ, অপর 


দিকে অতি. রত বর্ধবাম অর্থনীতির 
ষে ব্যাধি, মুদ্রা ক্ষীতি-জুনিত মূল্য- , 


স্তরের উধ্বগতি, তাও দেখা! যাচ্ছে। 
অর্থাৎ, এফ কথায় পু'ঞ্ষাচী ব্যবস্থা 
বার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এই বিতর্ক 


রাজনৈতিক স্তরে এনেছে ছণ্ব, এবং 


দেখাচ্ছে দক্ষটের রাহগ্রাপী প্রলায়। 
ভারতের প্রভু শ্রেণী (dominant 
01888) বাটের দশক থেকে তীর 
অন্তছ্স্ব্য় ফলে আত্মবিতক্ত । ১৯৬৯ 
লালে এর প্রতিফলন শাপক দলের 
বিভাঙমে দেখা গে । তাই প্রশ্ন 
ওঠে, এটা কি গ্রিক দলীয় ছক- 


বাধাবীধিয় খেল! (party-Wise, or 
intra-party factional, realign~ 


1006) নাকি প্রকৃতই. শাদক 
শ্রেণী আপন! থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্ম- 
ভজুত, শ্ব-শক্র ? (self-alienated, 
disintegrating, and at war 
with itself ? ) 


ইমার্জেন্দী ঘোষপার ছু এক বছর 
আগে ধেকে ভারতের প্রভু শ্রেণীর 
ছুই শিবিরে তাগ হয়ে হাওয়1 তুজে 
উঠলো এবং স্পষ্ট রাজনৈতিক লতা- 
দখলের লড়াইয়ের চেহার। নেয়। 
পাঠকমাত্রেই জানেন, জয়গ্রকাশ 
নারায়পজী ‘জনত!’ হলের ভোট কটি 
করার কাজে প্রধান ভূমিক! নেন। 
কিন্ত এট] কেবল ঘটনা-পংক্তি মাত্র 
ছিল মা, ছিল উপশ্রেপী-হ্বার্থের 
গ্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক স্বার্থ 
সম্পন্ন রাজনীতিক ব্যক্তি ও গোষ্ী- 
ইচ্ছার অভিব্য 


sociology, it is the ability 
to change facts, to act, that 
is reccgnised as an attribute 


of 
Hanaah Arendt, “Lying in 
politics” 11 

১৯৭৩ ৭৪-এর বহু আগে, ৭০1৭১ 
থেকে উক্ত শ্রেণীর মাঝে মধ্য নির্ণায়ক 
ভূমিকা নিতে আয়স্ত করেছে তাঁর- 
তীয় অর্থনীতির শীর্ষে লক্রিয় ভার- 
তের বিস্ত পু'ঞিপতিবর্গ। এদের 


0০0৬6 8: Retference £ 


অমেকে রাজনৈতিক ভাবধুতি বাড়া- 


বার তালে নিজেদেরকে “জাতীর 
বুর্তোক়্াজী” বলে আড়ঘরমূপক দাবী 
করলেও আসলে এর! লে-চরিত্র 
পরিগ্রহ করেনি। একা বিদেশ 


ক্রি--ঘ্নাজনৈতিক - 
কাজে ও ব্যবহারে { In political 


দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮১ 
পা ti j ny রে i) ॥ নু মা রা রে টি 


থেকে প্রা সাহায্যের, অর্থাৎ পু'জি 


'নিবেশের গপর- একাস্ত নিউশীল। । 


ভারতে যোট লত্মীরুত বিত্তের সংখ্যা- 
গুরু অংশ বিদেশী পু'জির নিবেশ 
এবং লত্যাংশের পুনঃ মিবেশের পরি- 
শাম ; প্রকৃত অর্থে ঘা স্বদেশী পুজি 
তা দংখ্যালঘু দশা গ্রস্ত হয়ে রইল । 

নফল শিল্প বিশ্বের পর ধরতর্্ী 
অর্থনীতির পদ্ধতি অছ্দারে নদেশী, 
পুঁজির দমাবেশ ঘটে থাকে, তবে 


' ভারতে ত! লভ্ভব ছিল মা, কারণ এ 


দেশের অর্থনীতি ছিল দাআাজ্যবাদ- 
কবলিত উপনিবেশিক দশাম়। আজ 
এর চরিত্র অর্ধ ও পনিবেশিক ; অর্থাৎ 
বিদেশী পুছি প্রবলভয় স্থিতিতে ৷ 
লেন ভারতের * বিত্ত -শিল্পপতিহর্গ 
বিদেশী পুঁজির মিরহচ্ছিন্ন প্রবাহ 
চায় তাঁদের কুক্ষিগত ব্যক্তি-মালি- 
কানাধীন.শিল্পোদ্যোগ ও তথা বছি- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিহিত! স্বার্থ “দাশ্্র- 
লারণের জন্ত। এমন কি, স্বদেশের 
অর্থনীতিতে ঘধন এমনি একটানা 


পু'জি- আমদানী, এবং ফলতঃ মূত্রয- ' 


স্ফীতিজনিত চরম, অর্থপ্র্গার ঘটছে 
অধচ তা সামলাবার অন্ত দরকারী 


"উপযুক্ত উৎপাদ্ধম বৃদ্ধি বা বিকাশ 


ঘটছে ন! তখনও | এনিয়ে ভারতের 
প্রভ্‌ শ্রেণীর অভ্যন্তরে ভীব .আঘর্শ- 
গত বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে । 
মাঝারি ও " খ্বক্পবিভত্তয়ীয় উদ্ভোগ 
পতিদেয় (entrepreneaurs) আজ 
অনেকেই উচ্চ্তরীয় বিত্ত-শিল্পপতি- 


' দেয় অপেক্ষা বেশী “ন্বদেশী” | কিন্ত 


তা বলে এরা যে জাতীয় বুর্জোরা 
শ্রেণী তৈয়ী করে দেশের অর্থনীতিকে 
গ্রপতিপন্থী করতে যাচ্ছে, এমনি 
দিদ্ধাস্ত কোন রাজ্নৈতিক-অর্থমীতি- 
বিদ্ধ এবং শাসবদলের প্রতি অন্ধ- 
অনুকূল কোনে! ফোনে! রাজমীতিজ 
করলেও তা বাস্তবাবস্থায় অগ্রমাণিত 
হয়ে যায়। ঘা ঘটছে তা হল 
উপশ্রেণী স্বার্থের আত্তর দত্ঘাত। | 

ইমার্জেন্দীর পূর্বে এবং উত্তরকালে 
এই সৱ্যাত অনপনেয় রূপে দেখা 
দিয়েছে, হ্রা্-রাজনীতির ক্ষেত্রে 
যেমন পররাষ্ট্রনীতির নিরূপণেও 


' তেমনি । যেহেতু, ১৯৭০/৭১ থেকেই 


আমেরিকান মুত্র! ডলারের আত্ত- 
তিক বাজারে ক্রমাগত মূল্য হাল সে 
দেশের অর্থনীতিতে বিপজ্জনক পশ্চার- 
গতি সুচিত বরে, দেহেতু, বর্তমানে 
ভারতীয় শালকশ্রেণীয় শীর্ষে মুর 
(নানাধিক ৭৮ শিল্প-বিস্তপতি) ক্ষমতা- 
রাঙ্গনীতির নিয়স্তারা যুক্তরাষ্র আা- 
মেরিকার প্রতি মোড়ানো ভারতীয় 
পররাষ্ট্রনীতির ঝোঁক উন্টোরিকে 
ঘুরিয়ে লামাজিক-পাত্রাজ্যবাদী বৃহৎ 
শক্তি লোতিয়েত রুশের অহকূলে 


নিয়ে আলে ( ১৯৬৯-এর শেষ থেকে 
আগষ্ট ?৭১)। আগষ্ট ?৭১-এয় 


প্রথযাধেই ভারত-রুশ ২০-যৎলয়ীর 


দেয়। 


| লা, 


মৈত্রী চুক্তি এই মোড় বদলের প্রক্রিয়! 
যে মানত, তার হ্র্থহীম সঙ্কেত 
সেই থেকে আজ প্রায় এক, 
দশক ধরে ভারত রাষ্ট্রের কশী 
লংযোগ তার পররাষ্ট্রনীতির চো 
্বীতে অনেক পরিবর্তনশীল ফ্যাকটরের 
মাঝে একমাত্র অপরিবর্তনীক্স উপ- 
করণ। এর আরঙ প্রমাণ মিলবে, 
ভারভ-রুশী মৈআী-লংযোগ অধ্যায়ের 
গোড়ার বছরে পাওয়া রুশী দামরিক 
লাহায্যের বহর ' ‘ও বাছারে; এবং 
আজ পুনর্বার ততোধিক ছিমালয়- 
প্রমাণ ১৩** কোটি মূল্যের সামরিক 
শল্সা্ছি লযবয়াছের রুশী-ভারত 
চুক্তিতে । উল্লেখনীয়, ভারত সয়- 
কারের পররাষ্ট্র নীতির নির্ণায়ফ 
উক্ত রুশী সম্পর্কের মর্বতোময়তা এবং 
চিরকালীনত্ব থে 55 
আশীর্বানধন্ত, তা প্রমাণ হয় উক্ত 
ক্ষষতাধারী . ঞ্যলিটবর্গে্র মৃখপন্জ 
‘টাইমস অব. ইণ্ডিয়া'য় প্রধান লম্পী- 
দকীয় ‘মস্কোর সঙ্গে শত্রচুক্তি” 
লেখায়। বুঝি এতেও ভাগত দর- 
কারের দঙগে রুশী সরফায়ের মীতি- 
গত একাত্মতা লম্পুৰ্ণ হয়নি; তাই 
জুন বাপের গোড়াতেই এল ৫-যৎস- 
মীর মেয়াদের আর এক চুক্তির টোপ 

- _*বাণিখ্যিক, শিলপ-লম্বদ্বিত, বিজ্ঞান 
ও প্রবিধাবিদ্যাগত ক্ষেতে নতুন 
দিশা" লহযোগিতার। আরও হুচন। 
মিললে, ৰে-কাম্পুচিস্নায় এখন 
ভিয়েতনামী সয়ক।য়ের দামপিক হস্ত- 
ক্ষেপের ফলে এক বশ de 
চাপানো রয়েছে দুঃখী ও দামাজিক ট 
নান্রাত্যবাদী ' শক্তি-জোটের হারা 
প্রপীড়িত তথাকার জনগণের ওপর, 
দেই 'জন-সমর্থমহীন দয়কারফে 
তাঁরত দয়কারের মান্তত1 প্রদান । 
প্রসলতঃ, ন! প্রতিবেশী কোনো 
রাষ্ট্র না দক্ষিপ-পূর্ব-এশিয়া 
এশিকান  রাষ্্র'লমাটর কেউ 
ভারতকে এ প্রশ্নে লমর্থন দিয়েছে। , 
বরং দেখ! হচ্ছে, নেপাল, বৰ্মা, 
মালয়েশিয়া, থাইদ্যাও 
ইত্যাদি এশীর রাষ্ট্রের অধিকাংশই 
দন্গিলিত রাগের সঙ্গে হয়েছে এই, ্‌ 
সন্দর্তে। আফগানিস্তানে সোতিয়েছ, শ 
রনী হস্তক্ষেপের. প্রশ্নেও প্রধানমন্ত্রী 
মহশিক্ায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরে 
দেওয়া বিবৃতির মাঝে স্পই হয়ে ওঠে, 
বর্তমান ' তারতীক্ব শাসক - শ্রেণীর 
লতাধারী এলিট, গোষ্ঠী সনোভদী } - 
মোট কথা, এর! জানে এবং ঘেমে . 
নিয়েছে রুশী ক্ষমতা রাজনীতির 
বিশ্ব বিস্তৃত প্রয়োগ পদ্ধতি__যার এক 
লক্ষণ দ্বেধ! যাচ্ছে গত ডিসে ' মাল 
থেকে আফগানিস্তানে আর এক 


লক্ষণ ইয়াণে, তথাকার গোড়া ধর্ম- 4৬ 
ধ্বঙী খোমেমি সরকারের পেছনে 


হুগুগ্ত ক্ষশী দহায়তায়। 


শেষাংশ ১* পৃষ্ঠায় ই 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শেজানুয়ারাঃ১৯৮১ ২ 


আই এম এ. 


৪র্থ পৃষ্ঠায় পর 
=) হ্রমোন্‌, এটিায়োটিক ইত্যাদি, 
বেন লাক্গ-হার্ট. পার্জাী, ভাইরাস- 
গত ব্যাধি, লিভার কিভ.নী চিকিৎ- 
নার কাঙ্গগুলি অবশ্তই. কমিউনিটি 
ফ্াক্তায়দের এক্তিয়ারভূক্ত থাকছে 
ন1। কিন্তু এদেশে চলতি চিকিৎদা 
পদ্ধতির বিচায়ে একটি-আপেক্ষিকত! 
চোখে না পড়ে পারে ন!, হার 
আওতায় গ্রামীণ হাতুড়ে দহ এয বি 
বি এম ডাক্তাররা এমন কি শ্পেপ্তালি- 
রাও পড়েন। অনহৃত ‘এপ্লোচ’- 
গুজির মধ্যে ঘেমন অমিল রয়েছে 
তেমনি মিলও বিস্তর । . হয়মোনের 
দৈহিক. খাটতিয় পরিমাণ নির্ণয়ের 
ত’ প্রত্যক্ষ ' ভিত্তিতে অভারপুরণের 
ঝুকি নেবার ফলে বিতিন্ন হয়মোন 
গত আন্গপাতিক ভারমাষ্য বিপন্ন 
হয়ে ষাবান্ন এবং সেহেতু জটিলতর 
বিপত্তি ঘটার মে বিপদগুলি প্রতি- 
নিয়ত থাকে লে সব কিছু তেবে 


-_ চলার দায় ছাতুড়েরা আবশ্তই মানে, 


না, কিন্তু কজন .বিশেষজ্ঞ সেঞ্জপি 
“মেনে চলতে সক্ষম ? এন্টিবায়োটিক, 
বিশেষতঃ ব্রভ পশ্পেকট্রাম চিক্রিৎপার 
ক্ষেত্রে যে অন্ধ স্ব্ধাবাদকে 
অন্গুলয়ণ করে চিকিৎসার চান্দ, 
নেয়! হয় তার প্যাথলোদিব্যাল 
কুকি কি গুরুতর নয়? 
ক্োরোষাইসেটিন চিকিৎসা চলাকা- 
খু লীন ক’বায় “বা কাউন্ট? কয়] হয়ে 
থাকে? এদব ক্ষেত্রেও কুন্দাক’-দেয় 
সঙ্গে অন্তদের পার্থক্য কি আপেক্ষিক 
হুয়ে দাড়ায় না? অন্ততঃ গুণগত 


ক 


ক্ষেত্রে তে| অজ্ঞ-বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ 
সকলেই প্রার সমান অসহাত, বিন্ধ 
. ভালভাবে ই-ই-জিই সি ছ্গি। 
পাঠ কণঞ্ন পাশ-কর! ডাক্তারের 
পক্ষে লম্তব ? হাউপষ্টাফদের মধ্যে 
কাজনকে লত্যিকারের পাশ করা 
বলে ভাদের ‘লিনিয়য়’-র1 বিশ্বান 
করে থাকেন." “মেডিক্যাল রিপ্রেসে- 
১ নটেটিতদের উপর এরের নকদেরই 
মির্ভঃলীলতাযর পরিমাণগত ধিকটিও 
আপেক্ষিক এবং অনস্বীকার্য । ভাই- 
" স্বাসগত কোন রোগের ব্যাপারে তে! 


কাউকেই .বিশেষজ্ঞ বজ1 যার না।. 


আর কবরেজী "লিত-৫২, -কে আশ্রয় 


করে লিভার লারানোর বে হিড়িকে. 


হাতুড়ে বন্তি থেকে শুরু করে বাঘা 
বাঘা এম আর লি পি একখাট্রা হয়ে 
আছেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মান কতট! 
নানা হয়ে থাকো ‘আসলে ভিগ্রি- 
ধায়ী হলেই চিকিৎদা বিজ্ঞান আয়ত্তে 

সর আমেনা? এবং সেজন্ডেই বিশেষজর1 
রয়েছেন, আর বিশেষজনাণ্ড অনেক 
” বছব্যাপক জটিল রোগ' লারাতে 
অক্ষম এবং সেজন্তেই রয়েছে দাধু- 


অর্থে? ব্রেল লাল হাট লার্জারীর ' 


বাঁধাজীরা, পীরের থান আর গ্রহ- 
রুত্বের পসাব্রীরা। এক কথায় ফুল- 
ডাক্তার হাফ-ভাক্তার প্রসঙ্গটি যেমন 
আপেক্ষিকত! দোঁষে দুষ্ট, প্ুণগত 
মহিমায় তেমন মহৎ নয়।, 

তবু, অনেক রোগ দায়ে-জর, 
সর্নি-কালি, পেটের ব্যাধি, ক্রিমি- 
ঘটিত ও অপুষ্টিবটিত ব্যাধি, চৰ্ময়োগ 
ইত্যাদিঁ_গ্রাম ভারতে গ্রাম-বাংলায় 
শতকরা] প্রায় আশী করনের এ সাধারণ 
ব্যাধিগুলি চিকিৎল] করতে ছে 
সাধারণ, বি্যাবৃদ্ধিঘ প্রয়োজন, তিন 
বছরের প্রচেষ্টার: সেগুলো আয়ত্তে 
আন! অলভ্তব মনে করা একমাত্র 
তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক যায! পাচ 
পাচটি বছর শিক্ষা লাতের পরেও 
পন্থীক্ষাস় বলতে সাংসী হয় ন1। 


আত্মবাদী নৈরাজ্যবাদ 

বরের মাথার যেমন টোপর এদের 
"আন্দোলনের বচনবিজ্ঞামেও তেমনই 
রাজনীতি-অর্থনীতির খানিকটা 
বাহার রয়েছে । শুনা বায়, হাদের 


মাথায় রাজনীতি বা কোন নীতিই 


থাকে না, তাদের পেটে এসব” কিছুই 
বিলক্ষণ পর্ধিষাপে থাকে-_-মতএব. 
উদগারে উদগারে তার। মেদিনী গ্রক- 
ম্পিত করে রাখে। অল্পবিস্ভার 
তয়ঙ্কতী কসরত দেখিয়ে নিজেদের 
বাহাছরীতে বায়! লিজের়াই রোমা- 
ফিত থাকে তাদের ভূল ভাঙানোর 
দায়-কারে] নয়; তাছাড়া মিজ নিজ 
এতিহ থেকে এরাও একচুল বিচ্যুত 
হবার নয়। বিংশ শতাব্দীর অন্থান্ত 
অভিশাপগুলির মতই অধঃপতিত 
পাতিবুর্জোয়! শক্তিও সমাজ বিবর্তনের 
বিরুদ্ধে একটা তরতাৎ! অভিশাপ । 
মাকিনপন্থী ও রুশপস্থী বুলিকুলির 
ঠায়ে ঠোরে দক্ষিণশন্থী বামপন্থী ইমেজ 
গড়ার কাজে ধায়া তুখোড় সে সমস্ত 
পাতিবুর্জোয়া শক্তিপ্তলে| বিছিন্নদূপ 
জরাজীর্ণ ‘প্রযাগম্যাটিজম্‌’-কে নানা- 


রূপ রাজনৈতিক কসমেটিকসে সালিয়ে ' 


নিতে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছে। 
আলোচ্য কমিউনিটি ভাকার বিরোধী 
গরমটিও তাই । বামফ্রণ্টের প্রপাদ- 
লোভী তেকধারী গাক্তারটদর পক্ষে 


, এক্ষেত্রে প্রকান্তে নেয়ে পড়ার অস্থ- 


বিধ1 বিস্তর, কিদ্ধ ছু'কান কাটা 
ইন্দিরা কংগ্রেসী ও এ আই সি পি- 
ওয়ালাদের সে বালাই মেই । অতএব 
কং (ই) এ আই নিলি মেতৃত্বে থে 

অভিধান শুরু হয়েছে তার শক্ত ঘাটি 


নীলরতম হাসপাতালের দুর্গে-হাজির!-- 


ন! দিলেও কমিউনিটি ডাক্তার 
প্রকল্পের পুরোহিতদ্বের ( দরকারী 
সাব কমিটির দন) অনেকেই বহরম- 
পুরে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্পস্থিত 
ছিলেন কেন? কারণটা সহজ; 
আসলে এরা সকলেই অধিস্তাসের 
পক্ষে, নব-ব্ম্ভালে বিকেশ্রীকরপের 


বিরুদ্ধে ; সকজ্েই কষবেশী শিকারী, 
কিন্ত প্রায় কেউই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভ 
মা হওয়ায় লকলেই নানারূপ ঘোগ- 
সুত্রে একই খাতে আবর্তিত__তবে 


, বিভিন্ন ওয়েন্-লেংখে, এই যা তফাৎ। 


অতএব, জমাবেশটি বিচিত্র] দীর্ঘ 
প্রায় এক যুগের কলেজীয় নৈরাছ্যের 


কালে যার] পাঠ্য পুস্তকের হুবহু ' 


ভাষায় প্রশ্নোত্তর লিখে বিজ্ঞানসেবী 
চিকিৎসক? হয়েছিল তারাও ভুটেছে। 
তারা ফেস্তধুই অমন চিকণ কাজের 
চারুকলার হাত্যশ করেছে তা নয়, 
অ-বিস্তাকে নির্বিধাক় প্রয়োগ করার 


বিস্তাও অর্ভম করেছিল-_হাসপাতালে 


হাসপাতালে হাউনষ্রাফরূপী বিধাতা- 
রূপে বহু হততাগোর জীবমমাশের 


কারণ হয়েছিল (রাজ্য সরকারের 


ঘঃজাধাই কলিকা! মেডিক্যাল 
কলেজের : ১১৭*-৭৭ লালের 
বেহর্ডগুলি এর: প্রমাণ) তারাও 
জুটেছে। 
দেযুবকেরা আই-এম-পসির আইন 
মোতাবেক বিজ্ঞ চিকিৎসক কি ন] 
লে প্রশ্নের সহুত্তর দিতে ইঙিদ্লান 
ছেডিকেল . কাউন্সিল কিংবা আই 
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্রষ্টাচা্নী চালাকীনর্বন্থ: 


এয এ পশ্চিষবজ শাখায় কোন 
উৎসাহ মা থাকতে পারে তবে কত 
সংখ্যক ভাক্তার-ইপ্টার্ণ বড় ভাক্তার- 
দেবু পোঙী-ধরা  "টাউট”-রূপে 
নিরুপদ্র। জীবন যাপন কমে থাকেন, 
এদের কতত্রন: পছন্দসই পোটিং এর 
জন্যে রাইটার্সমুখী ছুটাছুটি করেন, 
আবার কমিউনিটি ডাক্তার প্রকল্প 
বিরোধী আন্দোলন করার অন্ক 
আই এম এ-র নেতৃত্ব ও ইণ্ডিয়ান 
মেতিক্যাল কাউন্সিলের সর্বভারতীয় 
দভাপত্ির নিকট কৃতজ্ঞবোধ করেন 
ভ] জানা ঘাবে কি? 

যোদ্ধা কথা হলো, আধুনিক 
বিজ্ঞানের হাল ধরবে কে? খাদেন 
লীষিত পরিমাণ বিজ্ঞান-চচ্চ 
একাত্তরে বৈষয়িক তাগিদ মেটানোর 
জুনত, যার! নিতান্তই . তর্কসুদ্ধের আগ 
রূপে আধুনিক বিজ্ঞামের প্রসঙ্গ টেমে 
আমে, তারা? কিংবা টুকে- পাশ, 
হোম-হিয়ে, গ্রেম-ভূষণ ‘বিজ্ঞানী’ 
কিংবা তাদের রেঞিষ্টরেশন-দত! 
ও ব্বীকৃতি দাতার! ? কিংবা গ্রামে 
গেলে নিধ্রেয়াই বিন! চিকিৎসায় 
মারা যাবে বলে যে গোপালর! শুর 


জোন কিছু- দাষাজিক 


॥নয়। 


পায় তারা? 

অথচ এদেরকে কেবলমাত্র ট্রেনিং 
দিয়ে ডাজার করে তুলতে নরলচিত্ত 
দেশবাসী মাথাপিছু গড়ে দেড় লাখ . 
টাকারও বেশী গচ্চা - দ্দিতে 
কখনো! কার্পণ্য করে নি- অবশ্যই 
কল্যাণের 
প্রত্যয় নিয়ে। কিন্তু তোগের চাল- 
কলা নিশ্চিন্ত মলে উদর়স্থ করে হে 
দেবতার] অত্যন্ত হয়ে উঠেছেন, 
উদ্দেশ্যপূর্ণ সেক্ানাগিির আড়ালে 
তায়! সাধারণ মান্ষের প্রত্যস্থ- 
প্রত্যাশাকে তুলে টিকে থাকতে 
পারবেন কি? মানুষকে যায়| বেকুব 
বলে ঠাওরায় তায়! দিজেয়াই বাতিল 
হয়ে যায়। মনে ক্লাখতে হবে, . 
দেশটা শুধুমাত্র তাগ্য-উপার্জমের 
বাজার নয়, দেনা মিটিয়ে যাবার 
জায়গা বটে। মোট উপার্জনের 
লালদায় কাতারে কাতারে (২*- 
৩:%) বিদ্বেশযাত্র। করে কিংবা 
শহরে (জীলুযের .লাতে কোলকাতার 
বা জেঙলালছরে গাদাগাদি করে 


(₹* ৬০% )' অপরিশোধ্য ব্রণের 
অতঙজে তার! তলিয়ে গেছেন। 
অত এব, ব্যর্থ প্রত্যাশার মতুন হষটি_ 
কমিউনিটি ডাক্তার প্রকল্প। 


এক নজরে মেট্রোরেল 


পরিকল্পিত পথের দৈর্ঘ্য 

, স্টেশন ঃ মাটির উপরে 
.ভুগর্ভে- 
স্টেশন থেকে 
স্টেশনে, গড় দূর 
ট্রেনে কোচ সংখ্যা - 
শ্রেণী 
কোচের দৈর্খ্য 
কোচের প্রস্থ রি 
গাঁড়ির গতি ( পধোচ্চ ) 
গাড়ির গড় গতি 
-বিহ্বাৎ ti 
বিদ্যুৎ চাহিদা * 
বিদ্যুৎ সরবরাহ 
পরিবহণ সময় 


১৬ ৪৩ কিঃ মিটার 


২টি 


১৫ টি মোট ১৭ টি 


ঘণ্টায় ৮০ কিঃ মিঃ 
ঘণ্টায় ৩০ কিঃ মিঃ 
৭৫৭ ডি. সি. 

8৫ এম. ভি. এ. 
তৃতীয় রেলের মাধ্যমে 
দমদম থেকে টালিগঞ্জ 


৩৩ মিনিট 


টালিগঞ্জ থেকে এসপ্নানেড ১৫ মিনিট 
এসপ্লানেড থেকে দমদম ১৮ মিনিট 


যাত্রীবহম ক্ষমতা 


দাড়িয়ে ২৩৫ জন 





॥ দশ ॥ 


শিক্ষকতার সংকট 

৮ পৃষ্ঠায় পর J 
শিক্ষকের এই মৌল স্বভাব কেবল 
একটি প্রক্রিয়া নয়, - এক ধরনের 
লংষোজনেরও কাজ করছে। এই 
সংযোজনের আম্বাদ পায় বলেই 
ছাত্র! তার দেওয়া শিক্ষাকে 
লানন্দে মেনে নেয়। সংঘোজনের 
ই অভিব্যক্তি যে কোন বিষক্তে 
| খি্াদানের ক্ষেত্রেই লভ্ভব। নীতির 
প্রসই ধর]. বাক। মিথ্যা বলা 
পাপ--এই নীতিবাক্য ছাত্রদের 
মুচকি হালি অর্জন করে ফিয়ে আদতে 
বাধা ধরি এর সঙ্গে শিক্ষকের এ 
দংযোজম অনুপস্থিত থাকে। কিন্ত 
শিক্ষক মহাশয় যদি বিষয়টিকে এই 
তাবে পরিবেশন বরার চেষ্টা কয়েন 
ষে, মিথ্যার মধ্যে এমন কতগুলি 
অদমঞ্জস উপাদান ভাঁড় করে থাকে 
যে সে নিজের অস্তিত্ব কিছুতে রক্ষা 
করতে পারে ম1। অনেকগুলি 
মিথ্যার ঘন দিয়ে একটি মিথ্যা অব- 
শেষে পারম্পর্য হারিয়ে ফেলে এবং 
ধয়! পড়ে যায় । এই কারণেই সত্য 
বল! উচিত ; শান্ত বলেছে বলে নয়, 
বাপ-ঠাকু্ণার আমল থেকে কথাটা 
চলে আনছে বলেও নয়। 'হন্দিবল। 
যায় যে-নীতি হচ্ছে সত্য এবং বাস্তব- 
লন্সমত অতিজতার ইতিবাচক দার- 


সংকলন তাহলে নীতিবাককে আর. 


আগ্তবাক্যের মতো মনে হয় মা। 
বলা বাল্য নীতি শিক্ষায় এটি একটি 
প্রক্রিয়া । কিন্তু এর মধ্যে সংঘোজন ও 
রয়েছে । একেই শিক্ষকতার মধ্যে 
শিক্ষকের ব্যক্তিনতা! বলে অভিহিত 
কয়া উচিত। . 

অন্তদিক্ষে শিক্ষক ঘখন পঠন- 
পাঠনে তার অধীত বিস্তাকে ব্যক্তি- 


ত্বের এই রঙ্গাল অতিব্যক্তিয় লঙ্গে 


জড়িয়ে দ্বিতে ব্যর্থ হন তখনই 
কাদে আধুনিকতার শৃক্কময়তা। 
তখন পূর্বাপর না তেবে অনায়ালে 
বজ। হায়, আনহা মিথ্যা কোন 
অপয্ধাধ হয় না। অর্থাৎ 'কোন 
মিথ্যার টিকে কার চালে আগুন 
লাগাতে পারে যেন তিমি তা জেনে 
বসে আছেন। L 
শিক্ষাদানে নীতিয় মূল্য সবচেয়ে 
বেশী বলেই একে শ্রাণবান করে 
তোল! দ্রয়ফার। আদর্শ ও নীতিকে 
লন্ত। করে দেখা, ইউটোশিয়া। আখ্য। 
দেওয়। এখন.একট। ফ্যাশান । এটা 
শৃন্তগর্ত এই কারণে যে, ঘে ছেলে /ব 
কাছে দক্ষ সে চুরির কাজেও দক্ষ 
হয়ে পড়লে আদর্শ বিরোধীর] কিন্ত 
লেট! মেনে নিতে পারবেন ন1। 
নীতিহীন দক্ষতা ব্যাকরপট? চুটিয়ে 
হম্পাদম করতে পায়ে। কিন্ত এ 
পর্যন্তই । শিক্ষকতায় নীতিকে 
এতট্ট। পোটেনসিয়াল করে: দেখাতে 
হলে শিক্ষকদ্ধেরও ভাবের ঘরে চুরি 


থেকে দূরে দরে থাকতে হবে। 
মোটগ বিক্রী কিছ। ,কোচিং-এর 
কারখানায় বিষ্ভার শাল খুবলে নিযে 
লানাইটার বাজনা বাজামে1 বন্ধ 
কমতে হবে|. যার! বি্ঞাদানের 
মহতী উদ্দেশ্য মিয়ে বিদ্যা়তনে 


পায়মা। এমন কি দুনঁতির 
পাকের মধ্যেও তারা রেশ নিথিযোধ 
জীবন যাপন করে যেতে পারে। 


কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- . 


কতা ফোথাও সেই প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা 


দিতে পারছে ন! যার সাহাষ্য নিয়ে ! 


এপেছেন তাদের উদ্দেশ্যে 'ইমপ্রাক- সাম্য প্রকৃতির দঙ্গে পালা ধরতেপায়ে। 


চিক্যাল’ ‘পাগলাটে’ 'ইউটোপশিয়ান, 
ইত্যাদির অনবরত বর্ষণ প্রমাণ করে 
শিক্ষকতা এখন কোনদিকে চরিতার্থ- 
তার বাদিকে চিকৃঠিকৃ করতে 
দেখছে। এইভাবে জীবমাধর্শকে 
পঙ্গু করে দেবার কতগুলি দঙ্গত এবং 
অসজভ কারণ আছে। এটা ল্ররণ 
রাখা দরকার যে, আমাদের সমাজে 
শিক্ষকতাকে বৃত্তি ছিলাবে গ্রহণ 
করতে এগিয়ে আলছেম প্রধানতঃ 
জধ/বিতভের মধ্যে বায] শ্বল্পবিত্ত " 
তারা । তার! অনেকেই ব্যর্থপ্রেমের 
বোঝার মত একটি ভার নিজেদের 
কাধে বয়ে বেড়াচ্ছেন । অকান্ত পরি-. 
শর এবং অনটনের পথ ধরে এই 
জীবিকায় খন এসেছেন তখন 
অবদাদ অনেককেই আচ্ছন্ন করে 
দিয়েছে । সুখের বাতিটা লিয়ে 
তীয়! দেখতে পেলেন শিক্ষার পরি- 
নামহীনতাকে, জীবিকার পরিকীর্ণ 
বিতীধিকাকে । ছাত্রকে তধন 
চারদিক থেকে ছ্িয়ে ধরে মামুয করে 
তোলবার শ্রবৃত্তিকে একজাতীয় 
অবসলেলন বলে মনে হয়। এই 
অবস্থায় আত্মরক্ষার ভাগিদের মন- 
দ্কাতিক শিক্ষার ফিকিরে নিজের 
বিরুদ্ধাচায়ণ শুরু হয়। এর মধ্যে 
এট] প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি আছে। কারণ 
এর দাহায্যে নিজের কাধের বোঝা- 
টাকে হালকা করে নেওয়া হায়। 
অতিরিক্ত কিছু অর্থাগমের মধ্যে 
অচরিতার্থতার হস্্রণা হয়তে| কিছুটা 
উপশম হুয়। 

শিক্ষকতা ঘে রাজপথট। ছেড়ে 
গলির পথে পা দিতে চায় তার এই-. 
টিই প্রধান কারণ। যে কোন 


"ক্ষেত্রেই সাম্য সহজ পথটা ছেড়ে 


দিলেই অনেককিছু আর সঠিকভাবে 
ফেখতে সমর্থ হয়- মা। শিক্ষকতা 
যেমন লহজ পথটা ধরতে গিয়েই 
প্রথমেই শিক্ষার কাজের লঙ্গে অন্ত 
কাজের পার্থক্য মির্ণন্ন করতে পারে 
ন1। জাতিগঠনের প্রশ্ন অবাস্তয় 


হয়ে দেখা ঘেয়। ফলে ব্যক্তিসতাকে 


জামাল দ্বিভে গিয়ে ক'রে খাওয়ার 


মতে] শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক লমাজকে 


সন্ধ্ট থাকতে হয়। একেই তার 
প্রাগম্যাচিক শিক্ষা বলে চালাতে 
চেষ্টা করেন। একটা,জাতি যে শুধু 
করে খাওয়। ছাঅছাজী নিয়ে বাঁচতে 
পারে না, একথা তখন বুঝাবে কে। 
তাল ছেলেরাও বদি এই শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে ওঠে তাহলে উদ্ভাবনী 
কর্মক্ষেত্রে তারা আর আনন্দ খু'জে 


-হবে। 


দর্বত্র সমঝোতা .আর সমঝোতা 
পঢয়ীক্ষা পেছুতে ছবে, নিলেবাস্‌ 
কমাতে হবে, গ্রেস্যার্ক দিতে হবে 
এখন কি ইন্ভিজিলেশন্‌ হালক! 
করতে হবে। কি লজ্জা] শিক্ষকত। 
এয় মধ্যে দিয়েই কিন্ত বেশ চলেছে। 
আজ একথা জিজ্ঞাসা করবার বোধহয় 
কেউ নেই খে, এরকম কেন হচ্ছে ভার 
উত্তরটা শিক্ষক দমাজের , কাছে 
চাওয়া হোক, এরকয় একট! দাবি 
তুলবেম। গুতা নিজের] সমাজের 


দশম দশার কথ! বজেম, অভিতাবক- . 


দের ডায়িত্বহীনতার কথা বজেন, 
রাজনীতির গানির কথাও বলেন, 
পরিচালকবর্গের কথাও বাদ যায় ন]। 
কিন্ত যাদের কাছে ছাত্রছাত্রীর! দশ- 
পনেয়ে বছর পড়াশুমো করল তীর! 
কি কোমতাবেই এই অবনতির সঙ্গে 
জড়িত নম। অন্ততঃ এক্কথ] তো বল! 
ঘেতে পারে, যে ছেলে এইপব জাবি 
তুলছে লে এই পর্যায়ে এল কেমন 
করে। ঘে সাতার জামে না তাকে 
খালবিল থেকে দমুজ্রে টেমে আমবার 
দিংহতাগ দায়িত্ব তো তাদের নিতেই 
থে কাজের দায়িত্ব তাদের 
ওপর নেই ভায়া এমনিই ভার ফল- 
তোগ করছেম। তাও কি হতে 
পারে। আজকাল শিক্ষক মহাশয়ের! 
ঘেরাও হম । দেখ বায় ছাত্র! কেউ 
কেউ তাদের গায়েও হাত তুলছে, 
কেউ কেউ তাদের দামনেই ত্রী-কতার 
শরীরবিষ্যা ' মিয়ে আলোচমাও 
করছে। এমব কি তারা ফেবলই 
ভাণ্ডার ভয়ে মানছেন ? ছাত্রদের এই 
আচরণের পেছনে তাদের দেওয়া 
কনসেলন কি.কাজ করছে না? দাবি 
মানতে গিয়ে মাধ্যহিকের শেষ 
পরীক্ষান্গ মান অইম পর্যায়ে মেসে 
গেছে। যার লেজ হলে না তাকে 
গাছে তুলে দিলে দে তে! কাচাপাকা 
হা পাবে তাই খাবে। লেটাই 
স্বাভাবিক । | 

এইজন্তেই শিক্ষকতার লংকট 
নিয়ে আজ আবার গোড়া থেকে 
ভাবন1--করবার সময় এলেছে। 
শিক্ষক মহাশয়্রা দাবি করেন শিক্ষার 
দাবি জাতীয় দাবি। এ দ্াবিযে 
সঙ্গত দাবি কোন লন্দেহ মাই । কিন্ত 


এই লঙ্গে লপুষ্ট করে এই দাবিটিও জাজ 


সোচ্চার ধরে তুলতে হবে যে, 


শিক্ষকতার দাবিও জাতীয় দাবি 


এবং শিক্ষক লমাজকে এই দাবির 
প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে 
হবে । এই দাবি মেনে নেবার মধ্যে 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮০ 


কিন্ত ফোমে। পরাভব নেই। শিক্ষক 


এক্ষেত্রে অস্থগ্রহপ্রার্থী নন, ছাতা ।, 


এই দামের .অধ্যে দিয়ে তিমি হীন 
শ্বন্ততার শেষটুকুণ মৃছে দ্বিতে 
পারবেন। লার্থক্‌ শিক্ষকতা যে ছাত্র 
তৈরি করবে সে শিক্ষক-লমাজ সম্বন্ধে 
নির্বিকার থাকতে পারবে না। এদিক 
থেকে দেখলে, সার্থক শিক্ষকতার 
একটি নগদবিদ্বায়ও বোধহয় আছে। 
আরে] স্পষ্ট করে বললে বঙ্গতে 
হত অর্থনীতি শিক্ষকতার চূড়ান্ত 
গাইড, জাইন্‌ হতে পায়ে মা 
কিছুতে । এই জীবিকার জীবনরদ 
নিছিত আছে জাতিগঠলের মতো 
বড় ব্যাপারের সঙ্গে। নিয়মিত 
অধায়নে শিক্ষক কেবল তায় অস্ত্রে 
শান্‌ দিতে পারেন। বিনি কেবল 
পড়েন তিনিই হয়তো সবচেয়ে তাল- 
ভাবে পড়াতে পারেন না বিদ্ধ 
একথাও ঠিক যতো কৌশল পরদ্বাই 
থাক যিনি পড়েম মা তিমি কোন- 
হতেই শিক্ষকতাকে সফল করে 
তুলতে পারে না। প্রবহমান লেখা- 
পড়াটা শিক্ষকের হাতিয়ার । শুধু 
এরই লাহাঘ্ে তিনি ছাত্রসমাজকে 
শুভবুদ্ধির দিকে ধরে রাখতে পারেন। 
তাদেরকে লক্ষতেদী করে তুলতে 
পায়েন। এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে 
জাতীয় কাল। কেনন! ছাত্রসমাজ 
ষধন লেখাপড়াকে তালবাশতে 
শিখরে তখন সমাজের অদংখ্য সুদ 
জিনিস আপন! থেকে খসে যাবে, 
বিলুপ্ত হয়ে ঘাবে। + 
কিন্ত এই অধ্যয়মস্পূহ। ইত্যাদি 
এই মুহূর্তের লমাধান সুত্র নয়। 
শিক্ষকতার মধ্যে ষে সর্বাত্মঙ্ধ অনীহা 
রয়েছে তাও লয়ে বিনষ্ট হবে। এই 


মহরতে শিক্ষকতার জাভ্যমোচনের 


একটি সম্তাবমাময় সুচন! হতে পারে 
ঘদ্ধি এই কাজের মধ্যে হন্থকে আয়োপ 
করে দেওয়া যায়। হন্ৰবিহীন শিক্ষায় 
ছাত্র খুব সহজে টারগেট হয়ে যায়। 
আপাতত ছাত্রদেযরকে এই অদহায় 
অবস্থা থেকে রক্ষা করা ষেতে পারে 
এই দ্বান্িক কৌশলে । মৃত সেনা- 


পিকে ঘোড়ার সঙ্গে বেধে দ্বিয়ে' 


সৈন্ধদের সাহন লঞ্চয়ের ফরমুল] 
শিক্ষকতারু খাটে না। শিক্ষকতাকে 
লজীয করতেই হবে। এর আর কোন 
বিকল্প নেই। পরিষ্কার পোশাক পরে 
ক্লাসে যাবার লময় শিক্ষক মহাশয়কে 
যমে রাখতে হবে যে তিমি যাদের 
দুখে যাচ্ছেন, তার! তার মধ্যে দেই 
জীবস্ত' যাক্ষটিকে খুঁজছে যাকে তার] 
দায়াজীবন অন্থলরণ করবে। 
শিক্ষকতার মধ্যে তিনি যি লেই 
অঙ্গলরপল্প হাকে নিব করেছেন 
তাহলে ছাত্রদের: দেউলিরাপণা 
নিঃলীম হয়ে গোট! লমাজের সঙ্গে 
তাকেও আক্রমণ - করতে দংকোচ 
বোধ করকে।' 


এই ছন্য স্থটি কয়| কোনো জোর়া- 
জুরির ব্যাপার নস্ব। নর্বস্তরে শিক্ষক- 
ভার প্রদঙ্গ আলোচিত হলেই সবাই 
নচেতন হতে পারবেন। শিক্ষার্বিন্ 
অভিভাবক, শিক্ষক এবং ছাত্র সবাই 
হি শিক্ষকতার প্রশ্নে নির্ধিয়োধ এবং 
দিঃদংকোচ,- আলোচনার প্রয়োজন 
অনুতন করতে পারেন তাহলে ব্যবস্থা 
একটা হবেই । ্ঙ্গনশীল শিক্ষকতা 
যদি আলোচনার মধ্যে প্রশংদিত হয় 
এবং অবক্ষয়ী শিক্ষকত! হি মমা- 
লোচনায় তিরম্বত হয় তাহলে 
শিক্ষকতা তার যথার্থ পথটা খুঁজে 
নিতে চেষ্টা করবে। এই আলো- 
চনাঃ হত্রপাভত ছলে অন্ততঃ এট! 
প্রমাণ কর] যাবে থে, দবাই এ বিষয়ে 
সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং শিক্ষক- 
তার ভালমন্দের প্রশ্নটিকে ঠাণডাঘর” 
রেখে কালক্ষর করবার সময় শেফ 
হয়েছে।, না 


বনুস্তরীয় সংকট 
৮ম পৃষ্ঠায় পর 
সঙ্কট জা সর্বস্তরীয়। ঘরে 


শিখরবর্গের বিত্ত-শিল্পপতিদ্ের সঙ্গে 
প্রাক্তন সামন্ত দের লঘর্য রাধ- 
নৈতিক মুখোমুখির ক নিয়েছে, 
ই-কংগ্রেস বমাম দক্ষিণ ঘেয| 
বিয়োধী দলপগুলিয়, যাদের মাঝে 
মুখ্য ভূমিকায় ভারতীয় জনত! পার্ট 
( জনদভ্ যুক্ত কিছু প্রাক্তন জমতা- 


দলীয় নেতা যাদের আজ আদি জমতা ৃ 


পার্টিতে স্থান মেই )। বাইরে অর্থাৎ 
আত্বর্জাতিক দদ্ঘদ্ধের নীতি নির্ণয়ের 
ক্ষেত্রে লোভিয়েতমৃখী লবি বনাঞক্চ 
আমেদ্িকামূখী লবির পর্দার অস্ত- 
বৰ্তী যুদ্ধে। যন্বিও -অভি-স্থবির 
লাবান্যবান্বী শক্তির আজ অবশ্রয়ী 
যশ! ভাম্বয়, যদিও তার পু'জি রপ্তানি : 
ক্ষমতা হালের ‘কথ! বিশ্ব নিদ্বিত, ' 
তবু তার অগ্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ওয় 
ব্যাঙ্কের এবং দংঙ্লি্ইট বিভপহায়ক 
(খধ-বিতরণী ) সংস্থাগুলির মাধ্যমে 
পুজি লম্পদের ধায়া দঘন্ধে গরজ ও" 
লোভ ছুইই বর্তমান শাঁলকী এ)জি-. 
টের মাঝে বিদ্যমাম। তাই-নীতি 
নির্ণয়ে দ্বিধা এবং ফোছুজ্যমানতা, তাই 
লরকারের উচ্চতম প্রশাদকী ভ্ঞরে 
আজও আমেরিকান জবীর স্ুতোটান 
সক্রিয়; তাই প্রশাপনীয় আমল-. 
তত্্রী পিড়ি-সংগঠমের উচু ধার্পো 
যারা আজও গোপন শক্তিধর ভাদের 
লম্পর্কে ইন্দিরা কংগ্রেস লরকারের 
নেতৃবৃন্দের ভয় ও আশঙ্ক।। লাম্প্র- 
তিক ঘটনাধার] ( মোরাাবান্ব থেকে 
শুক) প্রমাণ করেছে, স্বরাষ্ট্র নীতি. 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাসকী আযজিট- 
বর্গের *ক্র আপন শিবিকেই, লন্ভবতঃ 
শালকদল ই-কংগ্রেস যুব শাখার 
মধ্যেই বিদ্যমান | 

আস্তর্জাতিক লস্বন্ধ প্রয়োপের ক্ষেত্রে 
প্রমাণ পাওয়া গেজ, তারাপুর অণু. ' 
শি উৎপাদনী যুনিটের জন্য 
আপবিক আলামি পদার্থ লয়বয়াছের 
টোপ এখনও নক়াদিলীকে আন্দো- 
দিত করে। এ জঙ্কটের অবদান? 
ভার উত্তর আজও অলংগঠিত বিপ্লবী : 
গণমুক্তি দল দিতে পারে। 


+ 


উজ ম পৃষ্ঠার পর 


শ্স্প্জজন কোন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮১ 


ঈছন্দিরা সরকার . 


চ্ডে। রাজ্যে রাজ্যে তার দলীয় 
অহরহ বহছলাচ্ছে। 
রাজা নেই যেখানে 


রকারগুলি 


জজ দির কংগ্ৰেল ক্ষমতাদীন ও বিকৃত 


গাঠি উপগোষ্ীতে বিভক্ত ও বিবধ- 


হাল নয়। ইন্দিত্ন। কংগ্রেসের দেশে 
জজ্পকতিশীল লয়কার গঠনের ক্ষমত! 
=== নই বলেই প্রমাণ হয়েছে। 


EG | 
স্থিত নেই । 


অর্থনৈতিক শৃঙ্ঘলাও আজ অস্ত- 
বেন্দরার বাজেটের কোন 
ভিনবারে বাজেট 
হাজির করা হচ্ছে। খাটাতর পরিমাণ 
এখন অনুমান কমতে অপাধ্য।, 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ৬ঘাটাঁতি এত 


স্পর্শ যে এর কোন পূর্ব নজীগ নেই। 


আইমশৃঙ্ঘগাঁ পরিস্থিতি নিয়তম 
পথারে। নারী ধর্ষণ, ডাকাতি, 
অপহরণ, রেল রাহার্দালি, জান্ত 
মানুষকে পুড়িয়ে মারা, বন্দীদের অন্ধ 


কয়ে দেওয়া, দাশ্রদায়িক হাদাম। ও 


সংখ্যালখুদ্বের নির্যাতন আত নিত্য 


. নৈমি৷তক ঘটন1। 


তাই মাজ এবছরের মধ্যেই 
ইন্দির। সরকার দেশের গাস্থ। 
হারিয়েছেন । লংসদে বিপুজ নংখ্যা- 
গৃহিত সন্ধে তার সরকার হা্গ- 
[ধন নৌকফোর মত ছুষেপের মধেয 
ইতঃস্তত ভেণে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় 
সকার এখন দেশব্যাপা পপমান্ধে- 


“বনের তকে গাতঙ্কগ্রন্ত। জাতীয় 


ed 


v 





নিরাপত। মাইন 'ফোজদারা বিধি 


» পংশোধনা ইত্যাদি দমনদুলক আইন 


১ দিয়ে লরকার নিগেেকে সঙ্জিত কযেছে। 
অনেকেই'মমে করেন হন্বির সরকার 


আবার ১৯৭ লালের জুন মালের 
মত জনসাধারণের উপর নতুন করে 
আক্রমণ চালানোর অন্তে তৈয়া 
হচ্ছে। 

কিন্ত বাস্তব পরিস্থিতি অন্তর ক্ম। 
ছিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতাদীন ইন্দির] 
লরকার আগের যত শক্তিশালী নয়। 


টি ছর্গণ 


ff, 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩০ টাকা 
ঘাগ্াধিক ১৭ টাক! 
ত্রৈমালিক ৭৫১ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট জেন, কলিকাডা-১৬ 





- অকেজো, 


তায প্রশাসনিক যন্ত্র দ্িধাবিত্তক । 
তার সমস্ত দমমপীড়মেন হাতিয়ার 
তঙগুর। তুলনায় জন- 
লাধায়ণ অমেক বেশী সতর্ক এবং 
ফ্যাবদ্ধ। ইন্দিরা গান্ধী . এবার 
আচমকা আক্রমণ করার সুযোগ 
পাবেন মা। পশ্চিমবঙ্গ কেয়ঙ্গ ৰ 
জিপুকার হস্তক্ষেপ করার স্থযোগও 


সীমিত কারণ তাত অতীত আচরণ 


শিক্ষা 


বামক্রল্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুত 
কর্মসূচী দ্রুত রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে 


চলেছেন । 


€ ৩ বছর আগেও শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য 

| সমস্ত শিক্ষা ও পরীক্ষাকে বিপর্যস্ত করেছিল, 
কঠোর পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং 
শিক্ষাসূচী ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
ফলে আজ তার অবসান হতে চলেছে। 


উ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে শিক্ষাকে আগেই 
অবৈতনিক করা হয়েছিল আগামী বছরের 
শুরুতেই তা’ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 
অবৈতনিক করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া 


হয়েছে! 


৪ রাজ্যের দুর্বলতর শ্রেণীর কথা মনে রেখে 


সার দেশকে লত্তর্ক করে দিয়েছে। 
গতবার তিনি নিঞ্জেয পরিকল্পনা 
মত আক্রমণের দিনক্ষণ ঠিক করতে 
পেরেছিজেন। এৰায় সে স্থুষোগ 
নেই। গত এক বছরের ইন্দিরা 
সরকারের কার্যকলাপ জনসাধারণকে 
আয়ে] সচেতন কয়ে তুলেছে। 


সুতরাং এবার দ্মনপীড়ন চালাতে 


গেলে তিনি নিজেই পর্বপ্রথম বিপন্ন 


হবেন। ইন্দিরা সরকারের গত এক 
বছরের ক্ষমতা প্রয়োগে ও দেশ পরি- 
চালনার ধরুন থেকে বোকা বায় তিনি 
ঘন! প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 
ক্রমবর্ধমান 


ক্কেলেছেন। সুতরাং 


অর্থনৈতিক সংকটের চাপে হয়তে! 
তিনি. পুয়ে], পাচ 


বছরের মেয়াদ 





ইন্দির। 


| ॥ এগারো ঘা. 


প্রধানমন্ত্রী হিলেবে, কাটিয়ে যেতে 


পারবেন না। গত এক বহুয়ের 


শাসদ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে এই সরকার শ্থিতিনীল নয়। 
তার নীতিগুলিই ফ্বেশে এত 
ক এই নীতির বিয়োধী 


নতুন এক শক্তি সংগঠিত হচ্ছে। 


হি করছে। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৪ লক্ষ শিশুকে 
'শিশুপুষ্টি' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। 


মাসের প্রথমেই বেতন দেওয়ার উদ্দেশ্যে, 
রাজ্যের সমস্ত স্কুল, মাদ্রাসা, হাই ও জুনিয়ার 


হাইস্কুলকে পূর্ণ বেতন অনুদান" ব্যবস্থার 
সুষোগ দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক 
মারক্ষৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
বেতনদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ॥ 


ও নাটক, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার বিকাশের 


জন্য রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছেন । 








$ পেনদনতোদ শিক্ষকদের পেনসন মাসিক ১৫ --€ শিশু সাহিত্য ও শিশু চলচ্চিন্ নির্মাণের কাজে * 
টাফাছারে এডহক ভিত্তিতে বৃদ্ধি কর1হয়েছে। 
| ৩ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেস্রে একটি ব্যাপক কর্মসূচী 
হাতে নেওয়া হয়েছে । গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন 


বয়ক্ষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার বিস্তার ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। 


(9 সমগ্র রাজা জুড়ে শহরে, প্রামে, মহানগরীতে 


আরও বছ গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে 


আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


€ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সংহত, 
উন্নত ও প্রসারিত করা হযেছে! মেদিনীপুরে 


নভুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া 
হয়েছে এবং কোন কোন পুরাতন বিশ্ব 
বিদ্যালক্সের পরিচালনার উন্নতির জন্য আইন ' 


প্রণয়নের মাধ্যমে ছাত্র ও অশিক্ষক কর্মচারীদের 
প্রতিনিধি সমেত অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত 
সদস্য নিয়ে সংসদগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে" ) 
পুনর্গঠন করার আয়োজন বরা হয়েছে । 
সমাজের পেছিয়ে পড়া, দুর্বল শ্রেণীর 
জনসাধারণ যে শিক্ষার সুযোগ থেকে এতদিন 
বঞ্চিত ছিলেন, বামস্রম্ট সরকার সেই 
সুষোপকে সবস্তরে প্রসারিত করার সঙ্কল্প 


নিয়েছেন? 
| সংসক্কৃতি 


{ পশ্চিমবঙ্গের উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা সমন্ধে 


বামক্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ সচেতন । 


অপ্রপতি অব্যাহত আছে | 


le লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা, সংরক্ষণ 
ও গবেষণার জন্য কলকাতার উপকণ্ঠে 
একটি কেন্দ্র এবং আদিবাসী সংস্কৃতি, 
সমেত বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের 


সংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে! | 


মাতৃভাষার ব্যবহার সরকারী ক্ষেত্রে সর্বস্তরে 
 শ্বীরুত হয়েছে । 





ও সীওতালী ও নেপালী ভাষাও এখন সরকারী 
স্বীকৃতি লাত করেছে। নেপালী ভাষা ও 
সংস্কুতির বিকাশের জন্য দাজিলিতে একটি 






০০ 


__ জন্য অঞ্চলভিত্তিক কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপনের নেপালী একাডেমীর হয়েছে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া. হয়েছে । - i মা 5৫ রর 
৩ উদু ভাষা ও সাহিতোর উদ্নয়নের জন্য রাজ্য yt 
গু বেহালায় একটি কেন্দ্রীয় পুরাভাদ্বিক সরকার উঁদু একাডেমী স্থাপন করেছেন। le 


* কিছু মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ অপসংস্কৃতির 


জোয়ারে সুস্থ সংস্কৃতিকে আচ্ছম করার চেষ্টা |! 


চি করছে৷ কিন্ত জাতীয় এ্তিহ্যর প্রতি 


শ্রদ্ধাশীল প্পতাপ্্রিক সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
ং মানুষের সহযোগিতায় সরকার এই সাংস্কৃতিক 


অবক্ষয়কে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করতে 


বদ্ধপরিকর । 


জীবনমুখী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির জনয 


oe 


গু সংস্কৃতি প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে 


চলচ্চিন্ত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 
অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ৷ স্টুডিও ও 
পরীক্ষাগারের উন্নতি, প্রেক্াগৃহের সম্প্রসারণ 
এবং একটি আট" ফিল্ম থিয়েটার ও রঙীন 
চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনাপার স্থাপনের পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়েছে! ০ 
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আমরা সন্কল্পবন্ধ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





০ 


-- শী emt” চু 


' Reg জা 9/00-32 


ঝত্বিক' ঘটকের 
সমর বন্দ্যেপাধ্যায় 


খত্বিক ঘটকের ছবির যথাযথ 
মূল্যায়ন আজও হয়নি। কি দেশে 
আর কি বিদ্বেশে' তার উপযুক্ত 
স্বীকৃতি আজও য়েলেমি। বোধ- 
করি এটাই বেন রেওয়াজ 
বিদেশের শিরোপা ন! পেলে যিনি 
ততই কটি কৃতিত্ব দেখান না কেন, 
এদেশে তেমম আমল পান না। সে 
যুগের প্রসথেশ বড়ুয়া আর একালের 
খত্বিক ঘটক তারই প্রোজ্জল দৃষ্টাত্ত। 
জীবদ্ধশায় তারা ভুজনই ভুধীমহলের 


লমান্বর পেয়েছিলেন ঠিকই, 'কিন্ত 


ষে-সঠিক মূল্যায়নে শিল্প-সষ্টায় কটি 


ধে, 


"Phone £ 


হরি 


20-4232 


মরণের পরে নষ্টার প্রতি আগ্রহ 
বেড়ে যামু অমেক -গুদ। তবু এ 
থেকেই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না যে? 
খিকের চলচ্চিঅগুলি সঠিক দু 


&নৈপুণ্য সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কোণে প্রতিফলিত হয়েছে । তার 


মির্ণাভ হয় কতখানি তা দায়িত্ব 
সচেতন ভূমিক! পালনে তৎপর এবং 
নান্দনিক চেতনায় * তান্বর, তা 
অবস্তই হ্য় নি। A 
খৃত্বিক ঘতদিন বেঁচেছিলেন, 
দেখেছেন তার ছবিগুলি প্রতি 
দর্শক-সাধায়ণের অবহেল|। - কিন্ত 


মৃত্যুর পর তার ছবিগুলি লিয়ে যত- 


বার উৎসব হয়েছে, দেখ! গেছে 
সেগুলি দেখতে জনসাধারণের প্রচুয় 
তিড়। 
তার বিচারে এটাই হয়তো সত্য ঘে, 


এদেশের সাধারণ মানপিক-. 





24 TE PEC NE সারি 
সাতক ও সাতকোততর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
ফর্মেকটি বাংলা বই 


১। খা ও পথ্য / ডঃ সমর রায়চৌধুরী / ১৫'** ' 
২। জংখ্যাতন্ব / ডঃ রাজকুমার সেন | ২১** 


লা 


*-এ, রাজা ক্কবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩. 


বাস্তবের মুখোমুখি 


- লাংস্কৃতিক ও রা্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক দ্বাধীনতা যুগে যে শহর 
কলকাতা দমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার 
তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ও্দাসীর্য ও অবহ্লায় চারদিক 
থেকে শুপীকৃত মৈয়াশ্য তাকে আছর করে ফেলতে চাইছে । 

এই শহরের সমস্তাচিত্র যেমন বিশাল তেমনি তয়্াবহ। আলোবাতাস- 
ছীন অন্ধকার নোংরা দিতি বস্তি, খোল! নর্দয, খাট] পায়খানা, সুপীকৃত 
আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মান্ধি, পথ কুক্কুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের 
অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, 
মন্তানি, গুপ্তামী, ভেজাল খাবার, তেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, 
অপদংস্কৃতি দব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলাস্ত গহ্বরের দিকে । 
কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈয়াশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই- জীবমের 
শত সহল্র আলোর ধার! ছড়িয়ে পড়ে । খেলায় মাঠে, ময়দানের সভায়, 
পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়] হায়। 
আশাবাদী মাছ্ষ, লরকার বদি উদ্যোগী হয় তাহলে সামুর ধৈর্য ধরতে 
এবং লহষোপিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত । তাই আমাদের আবেদন্‌ : 
ৃ জলের অপচয় কয়বেম মা। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ কনে 
ছেবেন। 
মির্দিই্-পাছে ছাড়া রাস্তার কোথাও জাল ফেলবেন ন1। 
রাস্তার বাতিস্তত্ত থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি স্বপ্য অপরাধ । 
দেওয়ালে কুৎপিৎ কিছু লিখবেন না। 
ফুটপাথ পথচারীদে়, এখানে কায়েষী দ্বত্ব গড়ে তুলবেন ন1। 
কাজন্ব আদায় দমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি_-ক্ুর বাকি ফেলবেন 
না। 
তেজালকারীদের চিছিত করে দংগঠিততাবে তার শান্তি দাবি 
করুন। . 
গঠনমূলক নমালোচন! এবং এঁকান্ডিক বহ যত আমাধের লমন্তা 


লমাধামের পথ সুগম -করবে। 


কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত । 
BEE 4 6 Al oil EMRE 
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সম্পর্কে ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত যে সব 
আলোচনা হয়েছে, সেগুলিগ লঠিক 
মুজ্যায়নের লহায়ক হয়ে ওঠেনি। 
তাঁর 'অধাস্িকক ও “হবর্ণরেখাঃ 
--&ই ভুট্টি মাত্র ছবি বিদেশে একদা 
গিয়েছিল, কিন্ত ফোম যোগ্য সন্মান 
জোটেনি। ~ 

কিছুদিন আগে হুইজারজ্যাপ্ডের 
লোকার্ণে। চঙ্গচিিততরোথসবের পরি- 


চালক জা পিয়ের বোগার্দ কলকাতায় 


এসেছিলেন খত্বিকের ছবিগুলি 
দেখতে । তিনি বাংলা দ্বেশেও গিয়ে 


“তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিটি 


দেখেম। তিমি মন্তবা করেছেন। 
মিঃ ঘটকের কোন যৃল্যায়মই এখনে! 
হ্য় মি।- এই নির্নয় সত্য এতদিন 
পর এক বিজ্েশী সুধী উপলব্ধি কর- 
লেন--এট]1 যেমম আনন্দে তেমনি 


বিশ্যয়ের ব্যাপায়গ বটে ৷ পাশ্চাত্য 


ভূমিতে বসেই উক্ত ভদ্রলোক মিশ্চঃ ই 
খত্বিক প্রসংগ শুনে রীতিমত আগ্রহী 
হয়ে উঠেছিজেন এতখানি থে, ছবি- 
গুলি দেখবার জন্তু কলকাতায় চলে 
এলেন এবং পর্বে স্থির কয়লেন ঘে, 
ধত্িকের ছবিগুলি নিয়ে লোকার্পোয় 
একটা রেট্রোস্পেক্টিতের আয়োজন 
করবেন হত শী নভব। এই 
প্রদর্শনী উৎসব উপলক্ষে তিনি 
খত্ধিক সম্পর্কে য! কিছু আলোচম। 
হয়েছে ও অস্তান্ত তথ্য ঘখালাধ্য 
লংগ্রহও করে গেছেন। খতিকের 


ছবিগুলির সঠিক মূল্যায়নের উদ্দেন্তে 


লোচক ও জনসাধারণের দরবারে 
লেগুলি পেশ করতে উৎদাহী। 


ধত্বিক পরিচালিত চলচিচিঅগুলি 
লোকার্পে। ছাড়াও ফ্লাস, জার্মানী, 
-লশুন প্রভৃতি দেশেও যাতে সংগঠিত 
ভাবে প্রদ্নিত হয়, তার ব্যবস্থাও 
তিনি করবেন বলে জাদিয়েছেন। 
এই ষোগন্ঘ ধরে আর একটি 
গ্রসংগেরঙড এধামে উল্লেখ করি। 
বিগত পঞ্চাশ দশকে রাশিক্ন। থেকে 
পুভন্ককিন ও চেয়কাসভ ঘধন 
কলকাতায় এনেছিলেন, তখন 
তাদেরকে সে লমক্ষ্ে্ কিছু ছবি 


দেধাম হয় এবং নেগুলির মধ্যে 


একমাত্র প্রষথেশ বড়ুঙ্বার 'ছেশদালঃ 
- ছবিয় এক ছিন্ন মলিম প্রিপ্ট দেখে 
ওঁক্ত ছুই মমীবী উচ্চ প্রশংস! করে- 
ছিলেন । “দেশ পত্রিকার সথনন্বর 
জআর্ণাজে নায়াযণ গজোপাধ্যায় 
গ্রলংগটি নথিভুক্ত করে গেছেন। 
ষাট দশকে জর্জ লাতুল কলকাতায় 
এসে প্রমথেশের ছবি দেখেও শ্জন- 
ধর্নিতার উল্লেখ কয়েছিলেন। কিন্তু 
কোন লংগঠিত প্রয়ামের অভাবে 
বড়ুয়ার মূল্যায়ন আর পরিব্যপ্ত 
হওয়ার অবকাশ পেল ন1। 
মনে হয় এবার জ'! পিয়ের বোলারদের 
আত্তরিক প্রয়ালে ধদ্ধিকের ছবির 
ঠিক মূল্যায়ন লত্তব হবে লংগঠিত 
অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। 


সম্পাদক--হীরেন বনু 


জাতীয় 


কালো টাকা 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

তার! জানে দশ বছর ইন্দিরা গান্ধী 
বা তার সয়কাঁর থাকবে না। যদি 
প্রকৃত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সর- 
কার ক্ষমতার এলে এই দাপট সহ্য 
না করে? যদি তার! কালোবাজাযী- 
দের কাছে গোপন টাকার হিলের 


চায়? স্থৃতয়াং তার] এই স্পেশ্যাল - 


বেয়ারার বণ্ডে এখনই ২৫০৫* কোটি 
টাকা তুলে দেবে বঙ্গে সনে হয় 
মা। এর আগে ১১৫ সালে 
শ্বেচ্ছায় ' হিদাব বর্িভৃত টাকা 
ঘোষণ] করার হুষোগে তারা ৬৮০ 
কোটি টাক! হাত ছাড়া করেছিল 
ট্যাক্সি দিয়েছিল ২৩২ কোটি টাক] 
তিন বছর পয় ১৯৭৮ লালে ১.০০ 


টাক] মূল্যের -মোট বাতিল করে 
আরো প্রায়, ৮** কোটি কালে। 


টাকা নষ্ট করা হয়েছে। তবু কালে 
টাক] বাড়ছে। 
বছরেই কয়েকটি মাত্র পণ্যের 


বাঞ্জারে ৪৪১৬ কোটি টাক! অতিরিক্ত 
গোপন সুড়ঙ্গ পথে চলে গেছে। 


কালো টাকার পাণ্ট! অর্থনীতি 
জাতিকে ধ্বংসের পথে মিয়ে চলেছে । 
তার সঙ্গে আপোষ রফ! করে পাণ্ট! 
অর্থনীতিকে ধানো বায় না। 
পাণ্টা অর্থনীতি আজ দেশের গো? 
অর্থনীতিকেই নিয় 


করছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, 


॥ অ্নকথায় বাজার ॥ 


তিনি এবার পাশ্চাত্যের সুধী লমা-. |. 


কলকাতা শহর নাকি ঘুমোক্ষ মা। তার সবচেয়ে বড় কারণ হুল 
কলকাতা শংরট| এক বিরাট বাঞ্ধার। আর বাঞঙ্জার থেকেই কেমা-বেচা, 
লরী, টেম্পে এবং লোকজনের যাওয়া! আস] 

বাজারে ধায়] যান তারা নিশ্চয়ই জামেন বাজারের ঝামেলা! । এখানে |: 
এক দাম, ওখানে অন্তরকম, এখানে ঝলমলে বাজার, ওখানে হয়তো 


ফুটপাতের ওপর বেচা-কেম]। 


চলতি আধিক' 


Price 60 Paise 


আত্মসমর্পণ করেও এর হাত থেকে 
দেশ গু জাতিকে রক্ষা করতে পারে 
না। কারণ এই সরকারের নীতি 
গুলিই কালো টাঁশ] ও পাণ্টা অর্থ 
নীতির জন্ম দিয়েছে, তাকে লা 
পালন করেছে । তারা দেশ আন 
জাতির কথা ভাবেন নি। এখনো 
তাবছেন সুনাফাবাঞ্জি ' অব্যাহত 
রাধার কথা। 

কিন্তু দেশবাসীর পক্ষে নীরব 
থাক! চলে ন1। এই পরিস্থিতি 
চলতে দেওয়া] জাতীয় আত্মহত্যায় 
লামিল হবে। কালো টাকার, 
কারিগর ও জন্মদাত1 সরকারী 
নীতিগুলিকে পরাস্ত ন! করে লাধা- 
রণ মানুষের বেঁচে থাকারও কোন 
উপাস্ধ নেই। বেকারী, নিরক্ষরতা, 
নিরবতা, নিরাশ্র় অসহায়ভার 
শিকার হয়ে এই সরকারের অধীনে 
এই অশ্ুত কালোছাঠার সর্বনাশ? 
গ্রাসে তার! কতদিন বেঁচে থাকতে 
পারবেন ? ইন্দিরা লরকার কাছের 
স্বার্থে কাঞ্জ করছে, কোন অতল 
নর্বনাশের দিকে দেশকে ঠেলে নিয়ে 
চলেছে তা বুঝতে হবে এবং এর হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাবার ভক্তে সক্রিয় 
হয়ে উঠতে হবে। দিল্লী সরকারের 
অগিষ্ঞান্সপ আন্ত গণতাদ্িক েহুমতী 
দেশপ্রেমিক জনগণের সামনে এক 
চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপঠিত। কাজে! 
টাকার মাদিকদের এই চ্যাজেঞ্ 
গ্রহণ করতে হবে। মুনাফার উৎসকে 
নির্মূল করার কাজে এখনই গোট! 
জাতিকে মক্রির বয়ে তুলতে হুবে। 












তবে - 


কলকাতায় অসংখ্য মামু্যের বলবাস। এতগুলি লোকের দৈনন্দিন 
এবং আকস্মিক প্রয়োজন মেটাতে নিশ্চয়ই বাজায় বসবে, তবে বাজারগুলি 
যাতে সুবিস্তন্ত হয় দেদিকে দৃটি দেওয়া দয়কার। স্ুবিত্বপ্ত বাজারের 
মাধ্যমে ব্যবদা বৃদ্ধি থেকে আরভ করে কর্মসংস্থান লবকিছু হতে পায়ে। 

সেইজন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন ভেতেলপমেন্ট অথরিটি নিজে যেমন 
বাজার নির্মাণে উৎলাহী, তেমনি কলকাতায় এবং কলকাতার বাই 
বাণিজ্যিক বাঁজারগুলি যাতে সুশৃংখলতাবে চলে তাতেও আগ্রহী এবং 
সর্বত্র এই কাজে দি, এম, ডি এর জমর্থন আছে। 

লি, এম, ডি, এ মিঙে শিয়ালদা অঞ্চজে একটি বিয়াট বাজার বামাচ্ছেন 
(আদালত প্রাণে) জার হাওড়ায় একটি বিরাট বাজায় অঞ্চল গড়ে 
তুলছেন নির্মাণ বাকজ্যাণ্ড ব্রীজের (ধার নাম বঙ্ষিম দেতু) কাছ 
ঘেদে। এছাড়া বিভিন্ন মিউনিপিপ্যালিটিতেও স্থবিম্যস্ বাজায় যাতে 
গড়ে ওঠে সেজন্য চেষ্টা কর! হচ্ছে। 

এই বাজারগুপি হাতে পরিষ্কার থা ৰ এবং সুশৃংখল ভাবে চলে, তার 
জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেরই লাহ হ)ও সহষোগিত] শ্রয়োজম। তা 
কি আমর] আশা করতে পারি না? 



















. (দি. এম. ডি এ কর্তৃক প্রচারিত ) 






হার দীশালী প্রেস, ১২৬/১, আচার্য প্রকৃচজ রোড, রিনি নিত হাতি দয কফলিকাত। ১৩ থেকে প্রকাশিত। 





চতুষিংশ বৰ্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী 1৮১ ॥ ৬* পয়সা 


মৃব্তকে দুবল কৰতে পাঁজা 
“কয়টি জেল| কমিটি তাঙ্গবেন 


প্রদেশ কংগেন সভাপতি অজিত 
পা এখম হুত্রতক্ষে রাজনমৈতিক- 
ভাবে দুর্বল করার জন্ত কয়েকটি 
জেল! কংগ্রেস কমিটিকে ভেঙে দেবেন 
বলে সিদ্ধান্ত মিয়েছেন। অজিত- 
বাবুর এই লিন্ধান্তের পেছনে প্রদেশ 
কমিটির বেশ কিছু লব্বন্তেরই লমর্থন 
আছে বলে জাম! গেছে। 

অজিতবাবু এখম ' বিভিন্নভাবে 
খবর নিচ্ছেন কোন কোন জেল! 
কংগ্রেস কমিটি স্থত্রতর় লষর্ধক। 
সুব্রত লদর্ধক যে সমস্ত জেল! 
লতভাপতি এবং কমিটি আছে 
তাদেরকে যয়খাম্ভ করার জন্ত অজিত 
বাবু সব কাঁজ গুছিয়ে রেখেছেন। 


হঁ জানা গেছে, হাওড়া, হুগলী, 


নদীর, উত্ত্ন কলকাতা, মধ্য বল- 

” কাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ। প্রভৃতি 

-' সুব্ৰত সমর্থক কয়েকটি জেল! কংগ্রেস 
কমিটি তেঙে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা 
মেওয়া হুচ্ছে। 


কিন্ত অজ্িতবাবূর এই সিদ্ধান্তে 
ছুই লাধারণ সম্পাদক একমত নম। 
বিশেষ কয়ে কে বি ছেত্্রী মনে 
করেন ধরি জেল? কমিটি ভাত] হয় 
তবে সবগুলে! জেলাঙেই ভেঙে 
দেওয়া উচিত। না হলে হজের 
মধ্যে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দবেবে। 

দলের অনেক প্রবীণ মেত! বনে 
করেন অজিতবাবু ঘঙ্ধি গোষ্ঠীগত 
দৃষ্টিতঙী নিয়ে নতুম জেলা কমিটি 
তৈয়ী করেন তবে জেলায় জেলায় 
পাণ্টা কমিটি গড়ে উঠবে । 

প্রবীণ মেতার! আরও আমে 
করেন, যখন কেন্দ্রীয় মেতৃত্ব হলের 
মধ্যে একা ফিরিয়ে আমার জন্ত চেষ্টা 
করছেন তখন অঙঞ্জিতবাবুর এই 
কার্যকলাপে দলে আরও অনৈক্য 
হ্বেখা দেবে! 

জামা গেছে, অজিতবাবু জেল! 
কমিটি ভাঙার জন্য কেন্দ্রীয় মেতৃত্বের 
ঈন্মতি নিতে দিল্লী গিয়েছেম। 


বরকত ল থারকে 
মিথ্যক বললেন 


কিছুদিন আগে মন্ত্রী বরকত 
ঘুধারকে কোল ইত্তিয়ার অফিলে 
ডেকে পাঠান এবং ' দেখানে তাদের 
মধ্যে এক প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হয়। 
বরকত লুখারকে জিজেদ করেন ডি 
ভি পির উৎপাদন বাড়ছে না ফেম। 
উদ্তয়ে লুখার বলেন ছে অস্তর্ধাতযূলক 
কাজকর্মের অন্ত এরকম হচ্ছে। এতে 
বরকত রেগে বান এবং লুথায়কে 
বলেদ অস্র্থাতমূলক কাজকর্মের কিছু 
প্রমাণ দিম। লুখার পস্তোষজনক 
কিছু বলতে না পারায় বরকত তাকে 
“মিথ্যুক” বলে গালি দেন । 
ক এসব কিছুই হয় কোল ইণ্ডিয়ার 
চেয়ারম্যামেয় লামনে। এমনিতে 
“ডিভি দির উৎপাদনের ব্যাপারে 
লুখায় এবং বরকতের চিন্তাধারার 


কোন বিরোধ নেই কিন্তু বরকত দব 
দেনেশুমেও ইচ্ছা করেই লুধারফে 
একটু হেনস্থা করার জন্তই এসব 
করেন। আগলে ছুজনের . মধ্যে 
চলছে ব্যক্তিত্বের হন্ঘ। কেউ কাউকে 
লহ্য কয়তে পারছেন মা। এবং এই 
ছুজনের এই বিরোধের অন্ত ডি তি 
দিতে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটছে । 
এষনিতে লুখারের ভি তি দিতে ষ্টাফ 
আ্যাদোশিয়েশন বিরোধী ভৃষিকার 
দব কংগ্রেলীরই খুশি হওয়ায় কখা, 
কিন্ত ক্ষমতার -পাকেচক্রে এমনই 
অবস্থা যে এর এক হতে পারছে না। 
এমন কি সুব্রত মুখারও লুথায়ের 
পেছনে জেগেছেন। তিমি লুখারকে 
লায়েড! কয়ার জন্ত_ .জ্যোতিবাবুর 
শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পাজার ব্রিদ্ধে মৃত ঘতিযোগ 





এ আই দি গি সম্পাদিকা মেনে 


রাজ্য কংগ্রেদ সভাপতি অজিত 


পাজার বিরুদ্ধে সুব্রত মৃখাজখুর অনেক - 


অতিধোগই এ আই দি সি-র অন্যতম 
লাঁধারণ দম্পার্ছিক! রাগেআকুষারী 
বাঙপেয়ী মেমে জিষ়েছেন বলে 
বিশ্বস্তস্থত্রে জানা গেছে। 

রাজেজ্্রকুষারী পশ্চিমবঙ্গ সংগ- 
ঠনের- ভারপ্রাপ্ত । গত সপ্ডাছে 
কলকাতায় এদেছিলেন দলের যধ্যে 
কা গড়ে তুলতে । কিন্তু তিমি 
অভিযোগ ও পাণ্টা_ অভিযোগের 
ঠেলায় নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে গেছেন 
দিল্লীতে । শৃন্ত হাতে। 

রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী 
সমিতির লভায় প্রথম দিন সুত্রত- 
বাবুর বিরুদ্ধে একগাদা] অতিষোগ 


তোলেন অজিত পাজার সমর্থকর]। 
অভিষোগগুলে] নিয়ে অনেক আলো- 
চন! হয়।' বেশ কিছু কার্ষকরী 
লঙিতির সন্ত দাবী তোলেন স্থব্রতর 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মা নিলে 
ফলে শৃঙ্খল] বলে আগ কিছু থাকবে 
ম1। কয়েকজন প্রবীণ সন্ত অবশ্থ 
স্ব্রতয় বিরুদ্ধে এতটা কঠোর হতে 
সদল্যদের নিষেধ করেন। কিন্ত 
স্বয়ং অজিতবাবু তার সমর্থকদের 
দাবী লমর্থল করেম। 
রাজেজকুমারীর $ কাছে অদ্ধিত- 
বাবু এবং তার কয়েকজন সমর্থক 
একগাদা কাগজ মিয়ে ছব্রতর বিরুদ্ধে 
মালিশ দায়ের করেন। অজিতবাবু 
একটা লিখিত অভিযোগও পেশ 


ই-কগগ্রেসে ভিড়তে সব ব্যাকুল 


ই-কংগ্রেণে ভিড়ে যেতে এক 
লময়ের নামীরা এখন সব রকম চেষ্টা 
করছেন । , আগেও অক্তান্ত বড় দলে 
বড় দাও মারায় আশায় এভাবেই 
ভিড়েছিলেন, কিন্ত ইন্দিরাজীর দিন 
ফিরে যাওয়ার পর ভার নতুন হলের 
জামা পড়ে ক্ষমতায় থাকতে বড়ই 
ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন । তাই গণ- 
তম্রেশ্ন বিয়োধী, শ্বৈরতত্রী ইন্দিরা 
আখ্যা দিয়ে তাকে পরিত্যাগের পর 
আবার তজনা শুরু করে দিয়েছেন 
একনিষ্ঠ লেকের মত এক ঝাঁক 
রাজমীতিজীবী। এই ঝাঁকের মধ্যে 
চরণ লিং বন্দনায় বিখ্যাত চয়ণজিত 
যাদবও রয়েছেন। ইন্দিয়ান্দীয় দজে 
যোগাযোগ জোর চালিয়ে যাচ্ছেম। 
তিনি দাবী ' করেছেন বেশ কিছু 
কংগ্রেদ (আর্স) ও জোকদলের নেত। 
তার পিছনে আছেন। এখন গ্রধতীর 
দংকেত পেলেই ত! প্রষাপ করে 
দেবেন। তার ললে আরও যায়া 
ইন্দিয়ার কপা পাওয়ার জন্ড ধরে 
পড়েছেন তাদের মধ্যে শারদ 
পাওয়ার--ঘর্দি ইনি আর্স কগ্রেলের 
চুড়োয় বসতে চান--মহারাষ্ট্রের 
বর্তমান সুখ্যমন্ত্রী এ আর আস্ধলেয় 


' জুম্তি পেলে চোখ কান বুঝে জয় 


ইন্দিরা বলে ঝাপিয়ে. পড়তে 
গোপমে গোপনে তৈয়ী হয়ে 
আছেম। ওর মত আছেন দিদ্ধার্থ- 
শংকর রায়; প্রিয় ছানযুন্দী, পূরবী 


মৃখাজী প্রমুখ । এখন অবস্ত এরা 


সবাই এগিয়ে যাওয়া চরপজিত্ের 


দফলতার উপর মির্ভর করছেন। 
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ আর আনতুলে 
স্পষ্ট করে বুঝে গেছেন: বদন্ত দা? 
পাতিলকে তেল দিয়ে ঠাণ্ডা, না 
করতে পারলে তাকে কেউ জার 
বাচাতে পারবে ন1। তাই ছাদ! 
যাতে কেন্দ্রীয় মন্িসতায়্ একট] 
মর্যাদাসম্পল্ন পদ পাম সেজন্ত প্রধান 
মন্ত্রীর কাছে দরবার করছেন। 
এছাঁড়। সব লময়ের জন্তু এমন লোক 
লাগিয়ে রেখেছেন যাতে তদ্ছির়ে 
কোন ফাক মাথাকে । এখন তার 
চেষ্টা দার্খক হলে তিনি অন্তত হাঁফ 
ছেড়ে বাচার বেশ কিছুট। স্থযোগ 
পাবেন। 


শরণ সিও 
পদের লোভে 


শরণ দিং বয়স হয়েছে একথ। 
মানতে চান না তাই তিনি 
কেন্দ্রীয় মহ্বিদতায় গুরুত্বপূর্ণ পদের 
জন্তু আগ্রহী । এজন মান! পদের 
প্রলোভন ত্যাগ করে ধৈর্য ধরে 


' আছেন । কিন্ত আবার তাকে আলা- 


মেয় রাজ্যপাল হ্যায় জন্ত সুযোগ 
দৈওয়। হয়েছে । বর্তমান রাদ্যপান 
এল পি সিং এবার বিদ্বান নেবেন। 


- এবং তার উপদেষ্টা এইচ লি সারিণ 


আলামের মেতাের কাছে অপ্রিয়- 
ভাজন বলে তারও ও পদে যাবার 
ব্যাপারটা মুলতুবি হয়ে গেছে। তবে 


আলাম শরণের ভয়লাস্থল। কেন না 


নিয়েছন। ইন্দিরাকে জানাবেন 


করেন | বরাজেন্কুম'য়ী এদের 
বন্তব) শোনেম এবং লিখিত অভি- 
যোগটি গ্রহণ করেন। 


এয পর রাত্রে হুত্রতবাবু সদল- 
বলে রাজেন্দকুমাযীর় সঙ্গে দেখা 
করেন। রাব্েন্কুমারী তাকে 
বলেন তোমায় বিরুদ্ধে অনেক অতি- 
যোগ, তুমি প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী 
সমিতিয় সভায় আলনা কেন? তুমি 
কি প্রদেশ কংগ্রেদ কমিটি যানে] 
না। 

সুব্রতবাবু জানান কি অবস্থায় 
তিনি প্রদেশ কংগ্রেদের সভাতে 


আদতে পারেন না। স্থএত বলেন, 
অজিতবাবু একগাদা লধা্ 
শেষাংশ 'ম পৃষ্ঠায় 





ফেন্দীর্ মন্ত্রিসভায় চেয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ 


জায়পায় তাকে পাঠাতে প্রধামসন্ত্রী 
খুবই আগ্রহী । 


প্রধানমন্ত্রীর 
ভাবন। সার! 


যে যাই বলুম প্রধানমন্ত্রী রাজা- 
পাল বলের ভাবনা] প্রায় দেয়ে 
ফেলেছেম। আর মহ্িদত। বদলের 
কাজ নীরবে চালিয়ে যাচ্ছেন । তিনি 
শিবশঙ্কর, পি দি শেঠা, নরলীম] 
রাও, দারাহূণ দত্ত তেওয়ারী, তি মি 
শুফলা, প্রণব মৃখাঞ্জার কাজে সন্ত 
হলেও কিছু পিনিয়র মন্ত্রীকে নিয়ে 
খুব ভাবছেন। এরা হলেন, জামী 
জৈন পিং, রাও বীরের সিং প্রমুখ । 
এই তালিকায় আছেন দি পি এম 
পিং, মগন তাই বারোট, চয়ণজিত 
চানানাও। তার মন্রিদতায় নতুন 
ধার! আসবেন তায! রাজীবের পছন্দ- 
লই হলে তবে স্থান পাবেম। হার! 
আসতে পারেন তাদের মধ্যে মীর 
কাশিম, মোহমলাল স্থধাড়িয, চেন্ন। 
য়েড্ডি, কল্পমাথ রাই, শ্যামমন্দয় 
মহাপাত্রের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবার 
সুযোগ এসে গেছে। 


জগমোহন গোয়ায় 


~- 


বিতকিত জগমোহনকে দিলীর j 


উপয়াজ্যপাল পদ 


থেকে লরিয়ে ? 


গোয়ার সাজ্যপাল করে লেখানে এ 
পাঠানক উদ্ধোগ চলছে। ইতিমধ্যে + 


লেখানকার গতর্ণর প্রতাপ লিং পদ- 
ত্যাগঞ্চ কযেছেন। 


ূ 


॥ তুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


রাটণভি৫ ইন্দিরার ধয়| ধরলেন 


দাধারণতন্ব দিব উপজক্ষে 
জাতির উদ্দেশ্যে ভ,যণ দিতে গে 


রাষ্ট্রপতি নীলম নধ্জীব কেড্ডি আপলে - 


্বীয় উক্তির বদলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির1 
গান্ধীর বহু প্রচায়িত বক্তব্যেরই 
পুনযনাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। একে 
পুনরুক্তি, তায় একদ্বেশঘশখ_-তাই 
রাষ্ট্রপতির কথাগুলে। কানে একখেয়ে, 
বিরক্তিকর ঠেকেছে, বিশেষ দিনের 
তাৎপধটাই ষেন স্বপ্ন হয়েছে । গত 
কিছুকাল ধরে শ্রীমতী গাদ্ধী এক- 
নাগাড়ে ধর্মঘট, খান্দোলন বিয়োধী 
পক্ষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে রেকর্ড প্রেয্নারে 
একটানা লং-প্রেয়িং ভিস্ক বাজিয়ে 
চলেছেম। রাষ্ট্রপতি শ্রোতাদের 
স্বত্তির অব্য কোথায় মে-রেকর্ড পাণ্টে 
দেবেন, তা ন! কয়ে তাতে আরো 
বেশি ঘম দিয়ে দিলেন | কেঙ্গীর় 
কংগ্রেস-ই নেতার! তবু শ্রমিকদের 
ধর্মঘট থেকে বিরত থাকায় উপদেশ 
দেবার দঞ্গে লঙ্জগে এক নিঃশ্বাসে 
শিল্প-মালিকদেরও লক আউটের 
আশ্রয় গ্রহণ না করার কথ! বলে 
থাকেন যেন মতা বা নিরপেক্ষত। 
বজায় রাখার স্বার্থে । কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
শ্রমিক স্বার্থ বিরোধিতায় আরে! এক 
ধাপ এগিয়ে গিয়েই যেন নক জআউ- 
টের মামও মুখে উচ্চারণ কঃজেন 
মা। তার বক্তব্য, দেশের বর্তমান 


মুন্তাক্ষীতি অর্থনৈতিক দংকটজনিত 


পরিস্থিতির মোকাবিলায় উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে দাহায্য ও লহযোগিত1 
'করাই সমস্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক 
দলগুলোর একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য, 
কারণ পণ্যাতাব দেখা দিলে- গরীব 
মাছষেকাই সর্বাগ্রে এবং লবচেয়ে 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। মাত্র কদিল 
আগে পশ্চিম জার্মাণী ও ইয়োরোপের 
১৭টি দেশের প্রতিনিধির : কাছে 
প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন *্ধর্মঘট- 
আন্দোলনের বিলাসিতা তারতের 
লাজেনা” তার রেশ কি এখনে দেশ- 
যালীর কানে বাজছে মা? 
ভারতের একদ্রিংশতম পাধারণ- 
তত্র দ্বিবলের বাণীতে রাষ্ট্রপতি হঠাৎ 
শ্রমিক ধর্মঘট বা গণ নান্দোলনের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন 
কেন? রাষ্ট্রপতি লাধারণতঃ লমা- 
লোচনান্ উধ্বে জান থাক! সত্বেও 
তার একচোখে| মস্তব্য বিশেষতঃ 
চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের 
| প্ররোচম! সৃষ্টি করেছে। মাত্র কিছু- 
দিন আগে এই রাষ্রপতিই মহারাষ্ট্রে 
কৃষকদের দাবি শ্রায়লংগত বলে 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । একই 
প্রদঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, 


, আজ সুর পান্টে বন্দুক্কট' 


'ধরজেন? এক বছরের 


. বর্ণপগত এবং লর্বোপরি 
শৃঙ্খল] পরিস্থিতির লাবিক উন্নতি 


মৃটিজেয় কিছু লোকের হাতে যে ত্রুত 
হারে লম্প্ষ কে্ত্রীভূত হচ্ছে, অবি- 
লগে যদ্বি তার প্রতিকার না হয়, 
তবে দেশে শুধু আন্দোলম কেম,' 
বিক্ষোভের আগুন জঙলবে। লে 
উপলব্ধি জাপনের এক মাসের মধ্যেই 
দেশের পরিস্থিতির কী পরিবর্তন 
হয়েছে, সমন্ডার কী প্রতিষ্কার তার 
দরকার করেছেন হে জীঁয়েডিড 
শ্রমিক 
লাধায়ণ মাহুষের দিকেই ঘুরিয়ে 
ইন্দিয় 
শাপনের ইতিহাস ব্যর্থতার ইতিহাদ। 
লে বার্থত। আরে! সশব্দ এ কারণে 
যে, শালমভার তার হাতে ফিরিয়ে 
দেবার জন্ত তিনি দ্বেশবাসীর কাছে 
অর্থনৈতিক, লামাজিক, সাম্প্রদায়িক, 
আইন ও 


হ্টাবার অঙ্গীকার করেছিলেন। 
এ কর্তব্য দম্পাদনের জন্য হাতে পাঁচ 
বছর' সমন থাকার যুক্তি মেনে নিয়েও 
প্রশ্ন তোলা যায়, একব্ছরে তার এক- 
পঞ্চমাংশ নমৃমাও পাওয়া] গিয়েছে 
কি? শিল্প বা কবি উৎপাদন বৃদ্ধিয 
সঙ্গে যে তাঁদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব 
জড়িত-_-॥কথা শ্রমিক কুষকের] 
অস্বীকার করেম লা। কিন্ত গত 
তেত্রিশ বছরে শ্রধ্দাম করে স্বাধীন 
শ্রমিক কৃষক কি এখমে! লকলে 
ছুবেলা আহার পাচ্ছেন ? দেশের 
শিল্প ও কৃষি উৎপাদম প্রচুর বৃদ্ধি 
পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের 'উৎ- 
পাদমশীলতাও। কিন্তু তার সুফল 
শ্রমিকের বস্তি' কিছ্ব। কৃষকের কুটির 
পর্যন্ত পৌছেছে কি? না, বৃহৎ শিল্প- 
পতি-তৃম্াধীয়াই বৃহত্তর শ্কীতিতর 
হয়েছেন ? দ্বারিভ্য পীমায নীচে, 
অর্ধেকেরও বেশি দেশবাদীর দিন 
গজরানোর কথা, কোটি কোটি কর্ম- 
ক্ষম যুবশক্তির কর্মহীন থাকার কথ! 
প্রবীণ রাজনীতিক গঞ্ষীব য়েড্ডী 
সম্যক অবগত রয়েছেন। তারা থে 
নিতান্তই তাদের পেটের) জাল! 
লইতে মা পেরে রাস্তায় নামেন, 
মিছিল-আন্দোলন করেন, অর্ধকূক্ত 


শ্রযিক-কৃষকের। যে মান্গষের মতো! - 


জীবন ধারণের তাগিদে লংবিধান- 
প্রন্থত্ত অধিকার অর্জনে বিক্ষোভ ধর্ম-- 
ঘটে লাঙিল হন--একথাও রাইপতির 
অজানা ময়। কিন্তু তালন্বেও তিনি 
এফতরফাভাবে ধর্মঘটের পথ পরিহার 
করার উপদেশ দিয়েছেম, যাক অর্থ 
দেশবাদীকে উপবাল থেকে এদেশে 
জশ্মাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা। 
কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বন্টন 


জন্যই পরিকল্পনায় ব্যধতা . 


ধীরেন ভৌমিক 


তারতে পরিকল্পিত  উন্নয্নন 
প্রচেষ্টার জিশ বছর অতিক্রাস্ত 
হয়েছে । এই তিম দশকের মধ্যে 


লাফল্যের চেয়ে অলাফল্যের মাত্রাই. 


অধিক। জাধিক উন্নয়নের যে 
গতিবেগ আমরা আশা কয়েছিজাম 
তা বাস্তবে কপায়িত হয়নি। এই 
উ্নস্বন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য সবিকভাবে 
ঘারিপ্র্যের অপমোষ্ধন- করা লল্তব 
হয়নি । এই ত্রিশ বছরে জাতীয় 
আম বেড়েছে শতকর। ৩৬ হছায়ে 
মাথা পিছু আর ১'৪ শতাংশের বেশি 
বাড়েমি। তারতের অর্ধেকের বেশি 
লোক দ্রারিক্র্য সীমার নীচে । এদের 
লংখ্যা বেড়ে চলেছে। 

স্বাধীনতার পু:্বই বৈযয়িক অগ্র - 
গতির ভিত্তি হিসাবে এদেশে পরি: 
কল্পদার গুরুত্ব বহুদিন 'থেকেই 
স্বীকৃত । ১৯৩৮ লালে নেতাজী 
স্থভাষচন্্র বনু ষধন কংগ্রেণ গ্রেসি- 
তেণ্ট ছিলেন তখনই অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে 
ছিলেন। এই কমিশনের সভাপতি 
ছিলেন জহরলাল নেহেরু এবং 





ও হজুতের কারমার্জিতে তার সুফল 
গরিবের পাম না। 
আন্দোলন-ধর্মঘটে উৎপাদন 
ব্যাহত হয়--একথা কেউ অস্বীকার 
করে মা। কিন্তু শিল্পে শান্তি বজায় 
রাধার একক দ্ারিত্ব কেবল শ্রমিক- 
কর্মচারীক্বের তখনই হতেপারত হখন 


শিল্পে পরিচালম-ভার তাদের হাতে 


থাকত, পণ্য বন্টনের অধিকার তাছের 
ফরায়ন্ত থাকত । শিল্প সংস্থায় কাজ- 
কর্ম হয়ে থাকে টিমওয়ার্কের মধ্য 
দিয়ে, কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীর1 তাহের 
স্ৃষিকা পালন করে সংস্থার উৎ্পাম, 
আয় ও সুলাম বাড়ান বটে কিন্ত 
মালিকের! তাদের স্তৃঙধিকা পালন 
করেন মা। অর্থাৎ মুনাফ! বৃদ্ধি 
ছাড় শ্রমিকদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য 
তারা দিতে রাজি হন ম1। অসন্তোষ, 


আন্দোলন ও ধর্মঘটের কারণ ' 


নেখানেই । রাষ্ট্রপতিজী দাধারণতর 
দিবলে যে-বক্তব্য রেখেছেন তা শুধু 
অ-লাধারণ মর, অ-স্বাতাবিকও । 
জীমতী গান্ধী তো শ্রমিক কৃষক 
মেহনতী যাছুয়ের অধিকার নাগরিক- 
দেয় গণতান্ত্রিক অধিকার, বিরোধী 
দলগুলোর অধিকার হরণ কয়ে দেশে 


হ্বৈরতন্ত্র কায়েম করায়ই পথ প্রশস্ত 


করছেম। রাষ্ট্রপতি তার ধুয়ো 
ধরছেন কোন আখের ওছোবায় 
আশার! | 


. কোটি টন, ১৯৭১-৮০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩*শে জানুয়ারী, ১৯৮১ * 


সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির অভাবের 


সম্পাদক নির্বাচিত হুন হগ্জিবিষুঃ 
কামাথ। বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী ভঃ 
মেঘনাদ মাহা ও অর্থনীতিবিদ ডঃ 
কে, টি, শাহু এই কষিশমের সন্ত 
ছিলেন। কমিশন স্থাধীনতাউত্তর 
যুগে সমাজতান্ত্রিক তিত্তিতে দেশের 
অর্থমীত্িকে নিয়ন্ত্রিত করতে হে 
স্থপারিশ করেছিলেন স্বাধীনতার পয় 
এই স্থপারিশ ষেমে চলা হয়নি, 
কাঞ্জেই পত্রিকক্পসায় ব্যর্থত1 পরি- 
জক্ষিত হয়। 


১১৫* লাজের ১৫ই মার্চ তাঙ্জিখের 
একটি প্রস্তাবে কেন্সীয় সরকার 
স্বাধীনতা উত্তর যুগে পরকল্পন। 
কমিশন গঠম করেন। ভারপন থেকে 
পরিকল্পনা কমিশনও এ পর্যন্ত পাচটি 
পঞ্চবাধি্ক পরিকল্পনা এবং ছুইটি 
খসড়া পরিকল্পন] রচনা করেছেম। 
কমিশন ১৯৮০৮ লালের যঠ পঞ্চ, 
বাধিকী পর্নিকল্পন! রচনায় নিযুক্ত 
আছেন। তৃতীয় পরিকয়মায় বল! 
হয়েছিল ১৯৬০.৭৬ লালে আমাদের 
দেশের জনগণের মাথাপিছু দায় প্রায় 
৬* শতাংশ বৃদ্ধি পাবে । কিন্তু এই 
আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ । 
মূলধন উৎপাদন হারের অনুপাত যা 
অনুমান কর! হয়েছিল তার চাইতেও 
খারাপ হওয়ায় যাথাপিছু আদম দির্ণিষট 
হারে বৃদ্ধি পায় নি। লামখ্িকভাবে 
আহাছের পর়িকলনাকাজে দেশের 
মোট জাতীয় উৎপাদনের বাতিক 
বৃদ্ধির হার'প্রায় ৩৮ শতাংশ ছিন। 
এই ছার আমাদের লক্ষ্য ও প্রয়ো- 
জনের চাইতে অনেক কম। 


গত জিশ বৎসরে আমাদের দেশে 
কয়েকটি পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে । 
ভার মধ্যে, খান শশ্তের উৎ্পাদ্নই 
অর্ধিক। খান্তে দেশ এখন '্বয়ং 
লম্পূর্ণ বল। চলে । গোড়াতে আমে- 
রিকার পি, এল, ৪৮* আমাদের খণ 
গ্রস্ত করে ফেলেছিল। করেক 
বৎলরই আমাদের আমেরিকার গমের 
উপয় নির্ভর করতে হয়। 
ফলে আমর] বিদেশের মুখাপেক্ষী 
হয়ে গিয়েছিলাম । এই নির্ভরতা 
ছিল বিপদ্দক।' ১৯৫*-৫১ লালে 
খান্ভশস্যের উৎপাদন ছিল ৫৮৪ 
লালে খাভ- 
শন্তের উৎপাদন প্রাত্ন ১৪ কোটি টন 
হয়েছে। এই ন্ময়ের মধ্যে অবস্ত 
জনসংখ্যাও প্রায় ৩* কোটি বৃদ্ধি 
পেয়েছে । আমাদের দেশে প্রতি 


বৎনর ১ কোটির অধিক জনসংখ্যা 


বৃদ্ধি পায়। নকল ধর্মের লোকের! 


জন্মলিয়ণ. মানে লা। গত তিন 
দশকে মিঙের কাপড়ের উৎপাদন 
বেড়েছে প্রায় আড়াই গুল, চিনিয় 


উৎপাদন প্রান চতুর্তন কিন্তু জন- 


দংখ্যা বুদ্ধি ফলে এই উৎপাদন বৃদ্ধি 
প্রয়োজনের তৃঙ্গনায় যথেষ্ট নয়। 
বিদ্যুতের উৎপাদনও বেড়েছে, কিন্ত 
বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে অনেকগুন 
বেশী। জ্নসংধ্যান বৃদ্ধির হার 
গোড়াতে ছিজ (১৯৫১৫৩) ১৫৮ 
শতাংশ এধন বাড়ছে ২ শতাংশের 
অধিক। ১৯৫১ সালে দেশের জন- 
সংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি, এখন জন- 
সংখ্যা ৬৬ কোটি। 

দেশে আঞ্চলিক অদাম্যগ 
বেড়েছে। মহারাষ্র, গুজর[ট, পাঞ্জাব 
হরিয়ানা, তাখিলমাড় বা কর্ণাটকে 
যে হারে উন্নতি হয়েছে অন্য রাজ্যে 
পে হারে উন্নয়ন লন্তব হয়নি) 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা বৃহৎ শিল্পের চেয়ে 
ক্ষুদ্ শিল্পের অধিক গুরুত্ব আায়োপ 
করেছে। পশ্চিমবজে দারিজোর 
প্রকৌপ গ্রামাঞ্চলে অধিক, কিন্ত 
পাঞ্জাব, হয়িস্বানা, ভামিলনাডুতে, 
অন্ধে গ্রামাঞ্চলের মা এন 
অধিক উপকৃত হস্কেছে। 
পশ্চিমবজে শিল্লোন্নতিতেও ভাটা, 
দেখা দিয়েছে। শিল্পপতিরা! অধি- 
কাংশই, বহিরাগত । তার! পশ্চিম"; 
বঙ্গের উন্নয়ন লম্পর্কে খুব একট] উৎ- 
লাহী নয়। উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে 
বেশি জনসংখ্যা, প্রায় শব প্রধানমন্ত্রীই 
এ রাজ) থেকে আগত, কিন্ত উত্তর 
প্রদেশের অর্থনৈতিক বিকাশঙ আশী- 
রূপ হয়নি। প্রচুর খনিজ ম্প্ 
থাক] সৰ্বেক গর্ডিশা এধনও প্রায় 
লবচেয়ে দরিদ্র রাজ্য। লবচেয়ে 
আঙ্মতনে 'বড় রাজ্য মধ্যগ্রদেশও 
পরিকল্পনার সুফল কুড়োতে পারেনি 
বিহারের অর্থনৈতিক উন্মক্ধনও হতাশ! 
ব্যাঞ্ক। 


বর্তমানে পরিকল্পনা আরও 
হয়েছে বিবর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। 
জাতীয় আয় কমছে, বেকারী বাড়ছে, 
গড়পড়তা আয় আনে! বেশী কমছে, 
জিনিলপত্রেয় দ্বাম বাড়ছে শতকর। 
কুড়ি হায়ে, আমদানি ব্যকস বেড়েছে 
প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি 
বাড়ছেন।। টাকার . অঙ্কে বিনি- 
ফোগের পরিমাণ বেড়ে চলেছে কিন্ত 


'মুলাবৃদ্ধিয় জন্ত সংশোধন করে নিলে 


দেখা ঘাবে যে বাস্তব বিনিয়োগের 
বৃদ্ধিয হার খুব বেশী হর্নি। ভারতের 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


~~ 


দপণ ॥ হা ৩০শে বা ১৯৮১ 


অর্থনীতি, 


কীট ্াাবা নারী নয যাবে ঝারচুণি : 


আর একধাদের মধ্যে নূতন 
বেন্দ্রীর বাজেট পেশ করার কথা। 
ইতিসধ্যে বাজেট তৈয়ীয প্রলাধন 
কর্মচলছে। কেন্দ্রীয় সরকার দানী 
করছেন দেশে মূলামান স্থিতিশীল 
হয়ে উঠছে। প্রধানমন্রী ইন্দিরা 
গান্ধী নিজেও বলেছেন, জনতা! 
আমলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি 
চিয়াচরিত পথ থেকে দরে এদেছিল 
_ এবং তার ফজেই বর্তমান ছুর্ভোগ 
২ হ্যাট হয়েছে । এখন অর্থনীতি আবার 
গত্িপথে ফিরে এসেছে। 
গত অকটোবয় মালের তুলনায় 
পাইকারী মুল্যস্তর মতেম্বর ও ভিসে- 
স্ব মাসে কিছু কমেছিল। কিন্ত 
ভিদেম্বর মাসের শেষ লগ্তাহে 'আগের 
নগ্ডাছের তুলনায় মূল্যমান *'৩ 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই মৃলাবৃদ্ধিয 
হার ক্রমাগত উধ্বমুখী হচ্ছে। 
পাইকাকী যুল্যমান ও ক্রেতাদের 
যে দাম দিতে হয় তায় মধ্যে কখনো 
কোন নামধন্ত থাকে না। লরকায়ী 
পর্ধিলংখ্যামেই দেখা যায় ১৯৮, 


লালের নভেম্বর মামে পাইকায়ী 
মৃলামান ‘কমেছে কিন্তু ক্রেতাদের 
জত মৃজামান বেড়েছে। বল] হয়েছে 
যে একমাত্র খাড্ল্রব্যপগুলির খুচর 
দামই অকটোবর মাসের তুলনায় 
১২৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। পাই- 
কারী মৃল্যযান কমে থাকলেও 
লাধারণ ক্রেতার] তার সুবিধে পান 
নি। এখন আবার পাইকারী মৃল্য- 
মানও বেড়ে চলেছে। 


7 চিনি একটা দৃষ্টান্তস্বল । রাঙ্গা 


তেল আরেকটা । ১৯৮* লালে 
চিমির দাম বাড়ার কারণ হিলেবে 
দেখানে। হয়েছিল দেশে চিনির উৎ- 
পাম আগের বছর স্বাভাবিক উৎ- 
পানের চাইতে দশলক্ষ টন কম 
ছওয়ার ফলেই চিনির দাম এত 
বেড়েছে । ১৯৮* লালে চিনির 
উৎপাদ্ম ৫৫ লক্ষ টন। ইতিমধ্যেই 


.নতুস মরগুমে পুরোদমে কাজ 


চলেছে। কিন্ত কেন্দ্রীয় দরকার 
জেভিমুক্ত চিনির মালিক বরাদ্দ 
অকটোবর ও মতেন্বর হাসে ২৭১০০ 





বাস্তবের মুখোমুখি 

দাংস্থতিক ও য়াষ্্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনত! যুগে ঘে শহর 
কলকাতা দগ্র ত্বারত্তবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার 
তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় মেতৃত্বে্র ওদানীন্য ও অবহেলায় চারদিক 
থেকে শুপীকৃত নৈয়াশ্য তাকে-মাচ্ছ্ করে ফেলতে চাইছে । 

এই শহয়ের সমস্তাচিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ ।' আলোবাতান- 
হীন অন্ধকার মোংর] ছিপ্রি বস্তি, খোল! মর্ম, খাট] পায়খামা, তুপীকৃত 
আবর্জনা, রাতে মশ! দিনে মাছি, পথ কুক্কুর, ছাড়! গরু, পানীয় জলের 
অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, তাঙাচোর] রাস্তাঘাট ট্রাফিক জ্যাম, হুকারি, 
মন্তাদি, গুপ্তামী, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওমুধ,' মদের চোরাকারবার, জুয়া, 
অপসংস্কৃতি লব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলাস্ত গহ্বরের দিকে । 

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈয়াশ্যেয় অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের 
শত সহস্ব আলোর ধার! ছড়িয়ে পড়ে । খেলায় মাঠে, ময়দানের সভার, 
পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া ঘায়। 

আশাবাদী মাুষ, লরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মান্য ধৈর্য ধরতে 
এবং লহুষোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত । তাই তমাদের আবেদন £ 


১। জলের অপচয় করবেন না। 


দেবেন। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 


না) 


কলের মুখ, খোলা দেখলে বন্ধ করে 


নির্দিষ্ট পাছে ছাড়া রাস্তার কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন ন]। 

রাস্তার বাতিস্তত্ত থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি স্বণ্য অপরাধ । 
দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না। 

ফুটপাথ পথচায়ীঘেয়, এখানে কায়েষী ্বত্ব গড়ে তুলবেন ন]। 
রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি_-্কর বাকি ফেলবেন 


৭। ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে দংগঠিততাবে তার শান্তি দাবি 


করুন। 


গঠনমূলক সনালোঁচন! এবং এঁকান্তিক লহুষোগিতা আমাদের লন্ত 


সমাধানের পথ সুগম করবে। 


0 


কলকাতা পুরুসতা কৰ্তৃক প্রচারিত 





. বেড়েছে ৫৫ 


.হবে। 


টনের স্থলে ডিলেম্বর মাসে বমির 
টম কর়েন। লেতি 
চিমিয় মালিক বরাদ্দ.২,৭১০** টন 
ধরে জনসাধারণের কাছে বিক্রয়- 
ঘোগ্য চিনির পরিমাণ দাড়িয়েছে 
জানুয়ারী মাসে ৩,৭১:*০ টন। 
আরকার বলেছিলেন থে মাসে তার। 
৪ লক্ষ টম চিনি বরাদ্দ করবেন। তা 


১৬০৪৬৪৬ 


না করে তারা চিনির মন্ত তাণ্ডার 


১৯৮* সালের জাহক্ারী মালে «১৫ 
লক্ষ টনের জায়গার বাড়িয়ে ডিসেম্বর 
মাসের ২২শে তারিখ পর্যস্ত ৮.৭ 
জক্ষ টন করেছেন। অর্থাৎ লয়কার 
পরিকল্পিত তাবেই দাধাঃণ মানুষের 
বরাদ্দ কেটে নিজেদের হাতে রপ্তানী 
উদ্দেশ্যে মজুত বাড়াচ্ছেন । এ ধয়নের 
নীতি চিনির যুল্যমান কমাতে পায়ে 
ন1। বরং ফাটকাবাজ ও যজুতদায়- 
দের উৎসাছ দেওয়া] হয়। দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ বলা যায় এই বছর গোড়ার 


দিকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারী 


মানের লেভি ও লেডিমুক্ত চিনির 
কোটা ঘোষণা করেন তখন দঙ্গে 
সঙ্গে বোদ্বাই পাইকারী বাজারে 
চিনির দাম প্রতি কুইপ্টাল ২০ থেকে 
২৫ টাকা বেড়ে যায়। মোদ্দা চিজ্ঞট! 
এয়কম দীড়ল। চিনির উৎপাদন 
জক্ষ টন, লরকানী 
মাপিক বয়া্ধ কমেছে পূর্ব ঘোষিত 
বাধিক ৪৮ লক্ষ . টনেরও কম। 
স্থতরাংফাটকাবাজ ও মভ্তদায়ের] 


উৎদাহিত হয়েছে । চিনির বর্তষান- 


খুচরো দর ৭'৬* পয়সা কেঞ্ি। এ 


দাম বাড়বে । সুতয়াং উৎপাদন, 


হত বেশীই হোক দরকারী নীতিই 
এমন যে মজুতঘার ও ফাটকাবাজেয়া 
দুহাতে মুনাফা! লুটবে আর সাধারণ 
ক্রেতাদের পকেট কাটা ষাবে। . 

রাষ্মার তেলের কাহিনী আরে! 
করুণ। গত ডিসেম্বর থেকে এবছর 
জানুয়ারী মাসের মধ্যে রান্নার 
তেলের দাম ১৪ শতাংশ বেড়েছে। 
বছরের প্রথম দিন ১ল1 শাহয়ায়ী 
বোস্বাইএ বাদাম তেলেক় দাম টন 
প্রতি ১২**১ টাফায় ওঠে। এর 
আগে কোন দষয় এত বেশী হয় নি। 
অন্তান্ত তেলের দামও সমান তেজে 
বেড়ে চলেছে। 

ব্যবলায়ী মহলের 'ছিলেব অন্থু- 
ষায়ী এবছর বাদামের উৎপাদন গত 
বছরের ৫৭'1 লক্ষ টনের জায়গায় 
৫৬ লক্ষ টম হবে। গত বছর ১২ 
লক্ষ টন আমদানী কয়! হয়েছিল । 
এবছর ১* লক্ষ টন আমদানী, করা 
সুতরাং বাষাম তেলের 


অভাব তেমন বেশী হবার কথা নয়। 


কিন্তু বাদাষ তেলের দাষ আকাশ ্ 
৭ ছায়েচে, সঙ্গে লঙ্গে . অন্তান্ত রান্নার 


তেলগু। প্রজয়াটে বাদাম তেলের 
উৎপাদন খুব বেশী । তেলের 
মিলও অনেক কিন্ত মজুহদার মিজ- 
মালিকের! ফাটকাবাজি মুমাফাঁয় 
সুষোগ ছাড়তে রাগী ময়। তার! 
ক্রয়াগত দাম বাড়াচ্ছে। গুজরাট 
পুলিশের তল্লাসীর ফলে একমাতে 
সৌতাষ্ট্ এলাকাতেই এক কোটি 
টাক! মৃজ্যে্র চোরাই বাদাম তেল 
আটক কর] সম্ভব হয়েছে । এদিকে 
গুজরাটের ই.কংগ্রেস সরকার 
গুজয়াট থেকে বাছাঙ চালান দেওয়া 
নিষিদ্ধ করেছেন। সম্ভবত তাদেরও 
আসামেয় আন্দোলনকারীদের 
ছেশয়াচ লেগেছে । আসামের তেল 
এবং গুজরাটের বাদামতেল কোনটাই 
অক্যান্ত রাজোর ভারতীয়দের ভোগে 


লাগতে পারবে না। 


« ॥ তিন॥ 


মমে রাখতে হবে বে পাইকারী 
মূল্যবৃদ্ধির ছিসাবে কেবঙ্গ আগেকার . 
বছয়ের তুলনায় এই বছরের মৃলা- 
বৃদ্ধির হিসাব দেখানো হয়। অর্থাৎ 
১১৭৯ লালে ২২৩ শতাংশ দা 
বেড়েছিল। ১১৮০ মাজে ১২৭ 
শতাংশ। এন অর্থ হচ্ছে ১৯৭৯ 
লালের দামের তুলনায় ১১৮০ লালে 
দাম কমে যায় নি। ১৯৭৯ সালের 
২২'৩ শতাংশের উপরে ১৯৮* সালে 
আরে! ১১৭ শতাংশ দাম বেড়েছে। 


'হ্থতরাং ক্রেতাদের জন্তে নয়, 


ফাটকাবাজ ব্যবদায়ীদের জন্যেই এই 
হিসাবের, . কারচুপি করা হয়। 
ক্রেতাদের দাষ ক্রমাগত বাড়ে আর ' 
পাইকারী দামের 
থাকে। লরকার এই খেলার অন্তত 
খেলুড়ে। ফলে পুরে দ্বায়ট? সভুত- 
দায়, ফাটকাবাজদের সংগে দর- 
কারের ওপর়েও বর্তায় বৈকি। 


খেল! চলতে 


উত্তর শহরতলীর কয়েকটি 
স্থানে ফ্লাইওভারের ছাবী 


উত্তর শহয়তজীয় কয়েকটি এলা- 
কায় রেল লাইনের ওপরে ফ্লাইওভার 
বা পারাপারের সুব্যবস্থা ন! থাকাক্ 
এ লব এলাকার বাদিল্ার1 দ্বারুণ 
বিপাকে পড়েছেন। দিন যাচ্ছে, এ 
লব এলাকায় ক্রমশঃ মাহ্য বাড়ছে। 
অধচ, রাজ্য লয়কার এ ব্যাপারে 
লম্পুর্ণ নিধিকার হয়ে বদে আছেম। 

স্থামীয় বাণিম্দাদের পক্ষ থেকে, 
অভিযোগ কর! হয়েছে যে, রাজ্য 
দরকারের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তা 
এবং সি এম ভি এ-র তদারকী মন্ত্রী 
প্রশাস্ত শূর এর অন্ত দায়ী। তাদের 
কাছে বারংবার এ ব্যাপারে দাবী 
জানানে! নত্বেগ তার] নাকি ব্যাপারটি 
অর্থাতাবের অজুহাত তুলে সব লময় 
ধামাচাপ! দ্বিচ্ছেম। 

অথচ উত্তয় শহরতলীর বেল- 
দরিয়া, সোদপুর এবং আরে] কয়েকটি 
এলাকার রেল লাইনের আশেপাশে 
যেভাবে ক্রমশঃ মাহুষের বসতি গড়ে 
উঠছে তা এক অভাবনীয় এবং 
অকল্পনীয় ব্যাপার । এদের অধি- 
কাংশই উদ্ধান্ত পরিবার । 

বেলঘরিয়া তথা কামারহাটি 
এলাকার এম এল এ রাধিকা 
ব্যানাজা নিজে উদ্বান্ত এবং রাজ্যের 
উদ্ধান্ত মন্ত্রী হওয়1 সত্বেও এ ব্যাপারে 
তিনি তার ষথাধথ দায়িত্ব পালন 
করছেন ন! বনে স্থানীয় অধিবালীদের 
পক্ষ থেকে অভিযোগ কয়! হয়েছে ৷ 

পামিহাটির এম এল এ গোপাল 
ভট্টাচার্যও পূর্ববজের সাম্য। তায় 
এলাকায় উদ্ধান্ত ভোটারের দংখ্যাই 
বেশী । তিনিও এ ব্যাপারে উদ্াসীন 
বনে *শতিঘোগ পাওয়া গেছে। 


খড়দছের এম এল এ কমল 
সরকার এবং টিটাগড়ের এম এল এ 
মন্ত্রী মহম্মদ আমিন দু’ঞ্জনেই শ্রমিক 
সংগঠন এবং বিভিন্ন গণভাহিক 
আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত। এলাকার 
লমন্তার কথা তাদের মাথায় না 
থাকারই কথা। 

উত্তর . শহরতলীম্ন বেলঘরিয়া 
থেকে ব্যায়াকপুরের মধ্যে বিভিন্ন 
লেভেল ক্রসিংয়ে ফ্লাইওভারের, 
অতাবে প্রতিদিন রেল লাইনের 
দুপায়ের মালুযঞ্তলি ঘেকি অসহনীয় 
দুর্ভোগ ভোগ করছেন ত! তারাই 
জামেন। 

অনেক ক্ষেত্রে বেলছন্িক়া! এবং 
অভ্ভান্ত ই্েশনের আশেপাশের 
মানবের কাছ থেকে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে যে, শিরয়ালদহ- 
ব্যারাকপুর-দৈহাটি-রানাঘাট লাইনে 
ঘম ঘন লোক্যাল ট্রেদ চলাচল 
করার প্রায়ই রেলের জেতেল ক্রশিং- 
গুলি বন্ধ থাকছে। যাত্রীবাহী 
বান, লরি, প্রাইভেট গাড়ী, রিকলা 
এবং অন্তান্ত ঘামবাহনের কথা ছেড়ে 
দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে যে, জাসরপ্রলবা প্রন্থতি 
এবং মুহ্যুু রোগী নিয়েও চলত 
গাড়ী, এ পব লেভেল ক্রলিং - 
আতক্রম করতে পারছে না। 

অবিলঘে এ সব লেভেল ক্রলিং- 
এয উপরে ফ্লাই ওভারের স্বীম গ্রহণ . 


“করা না হলে এই অবস্থার আরো 


অবনতি ঘটবে বলে স্থানীয় বাসি- 

ম্বার] অভিমত প্রকাশ করেছেন। 
বিশ্বস্তক্ছত্রে জানা গেছে, ফ্লাই- 

ওভার নির্মাণের ব্যাপারে যদিও রেল 


কর্তৃপক্ষ অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করতে 


রাজি হয়েছেন, তথাপি রাব্য 
লরকারের পূর্ত এবং লি এষ ভি-এ 
কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্ত তা 
কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। 


৷ ক্ষমা ়াকনীতির প্রান্ত চেপে 
ঝড় আটকাবার চেষ্টা করছে উত্তয়- 
প্রন্বেশের শাসকদল । বিধাললতার 
এয়া প্রবল সংখ্যাগুরু । ৪২৫ লদশ্তু- 
বিশিষ্ট বিধাননতায় ই-কংগোন ধরে 
এষ এল এ৩*২। বর্তমানে কিছু 
বেড়েছে দঞ্ছুটদের ভিড়িয়ে। 
বিরোধী দল কংগ্রেস (মাস) থেকে 
নেতা তাডি:য় এনে ই-কংগ্রেস সর- 
কারফে আর নিঃক্কণ করবার 
প্রয়াসে মুখ্যমন্ত্রী পার্লামেন্টারি গণ- 
তঙ্ধের দীতি 'জলাঞলি দিতে তিল- 
বিলদ্ব ঘষে করবেন না তার প্রমাণ 
আবার ছিলেন বিধান পরিষদের 
সমবন্তরপে নিজেকে নির্বাচিত করার 
' ব্যাপায়ে। দেখা গেল, বিযোঁধী 
দলের এম এল এটে৷ও পাহড়কার 
অতি নহজে। 
এর পেছনে ষে ইতিহাস তা 
হল নিছক ব্যক্তিগত সুখন্থবিধ! 
খোজার তালে বিরোধী দলের নীতি 
বিদর্জন । ৪ঠ1 অক্টোবর ১৯৮ 
তারিখে উত্তরপ্রদেশ বিধান পদ্গিষদে 
ই-কাগ্রেস সরকারের অকল্মাৎ হার 


হয় “রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি এবং উপ-. 


করণ নিয়ত্বক আইনের লংশোধনী 
বিল ৮** পেশ হবায় সময়ে । যদিও 
এবিল পূর্বেই বিধানসভায় গৃহীত 
হয়েছে) এবং মে কারণে বত্রিমগ্ুলীর 
চট €শ্রতীত ছিল, তবু ১জ হার 
শাদক দলের পক্ষে মর্ধাদা কুন হওয়া 
কূপে দেখা ছ্েয়। তখন থেকে 
উত্তরপ্রদেশের সংদদ্দীয় ই-কংগ্রে 
দল চে্টিত ছিল কি করে রাজনৈতিক 
“ঘোড়া দগদাবাজী, দ্বারা লোক- 
হল গ্রুপকে বাগে আনা যাঁয়। 
সুযোগ উপস্থিত ছিল। বিরোধী 
লোক-দলের উ্তরপ্রধেশ সংস্থার 
মেতা ( হিসি কেজ্জে জনতা লর- 
কারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন) 
লম্প্রতি লংঙ্গি্ট আদালতে দণ্ডিত 
হয়েছেন এক  পুরোনে!। খুনের 
মামলায় আয়ও অনেকের জে 
আলামী হওয়ার দরুন । ইনি এমনি 
আইনী গ্যাড়াকলে পড়ে যাঝয়ার 
দরুণ গোপনে ই-কংগ্রেস নেতাদের, 
বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গোপন 
যোগাষোগ ও পরে আঁতাত করেন। 
“এরই ফলে দেখা মায় বিধান পরিষদের 
প্রো চেয়ারম্যান নির্বাচনের 
সময বিয়োধ লোক দল ও ই-কং- 
প্রেস দলের লহকারিতার। অপর 
বিরোধী দল গোষ্ঠীগুলি মা খান্স।! 
কিন্ত বিরোধী নীতি ত্যাগের চল 
একবার নামলে রোধ হওয়া কঠিন | 
এটা দেখা গেল মুখ্যযস্ত্রীর নির্বাচনে, 
ভোটিগের প্রমাদে মৃখ্যযহীতী আত্ম 


মুখে উত্তরপ্রদেশ 


প্রলাহে ভরপুর ছলেন। ছন্ মাল 
উতরে গেলে বিধাননতান্তর নির্বাচিত 
হওয়া সরকার ছিল, অন্তত: তার 
অন্বয় হলে অর্থাৎ, বিধান-পপ্িষদে। 
এই উপ-নির্বাচন নিরঙ্কুশ লংখ্যা- 
পরিষ্টতায় লম্পন্ন হতে পারল। 

কিন্তু, তবু স্বাচিত্ব হারাবার 
তয় হায় 'নি। পুনর্বার দংলধীযর 
গণতস্ত্রের শালক দলে দবন্তর-ঘটকী 
গোষ্ঠী জড়াইযে কলে বিপক্গ হবার 
ফাড়া কাটেনি । তাই তিনি ঝষ্টিতি 
প্রান্তীয় মস্িমগুলীর ঘটালেন বিস্তার 
কিছু অন্থবিধেজনক লহ্মন্ত্রীকে 
গোষতীর জলে নিরঞ্জন করার পর। 
দেখা গেল, বিদিত শিল্পমন্ত্রী জনাব 


আবছুল রহমান. নিশতর-এর স্থলে 


এসেছেন উত্তরপ্রদেশস্থ কংখ্রেদের 
(ছার্স) প্রাক্তন প্রেসিেন্ট জনাব 
নিয়াজ হুসেন খা। হল থেকে ঘলাঁ- 


স্তরে ভিগবাজির কারণ, এর নির্কট- ' 


তষ আজীয় এক শাহ মামলায় 


ফেলে রয়েছে । বিরোধী দলগুলি 
থেকে বেছে বেছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- 


দেরকে ভয় অথব1 গ্রলোতনের অস্তে 
কাবু কর! নতুন পদ্ধতি নয়, বিশেষতঃ 
উঠতি বিত্তবান গৃঙ্গিপতি শালিত 
রাজ্যে । কিন্ত, লারা ভারতে থে 
উত্তম প্রান্ত উত্তরপ্রদেশ বলে কথিত 
ক্বিতিশীদ কঙ্গো মূ শ্রধানংহ্ী 
মহাশয়] বাহার হলে এসেছেন 
স্থায়িত্ব হারাবার কোনো আশঙ্ক। 
নেই__এমন কি. মোরাদাবাছে গণৃ- 
হত্যারূপী “ ব্বাইন ও শৃঙ্লা’র বঞ্জ 
তযুন্কর ব্যবস্থা প্রষ্কোগ হবার পয 
যখন সমগ্র য়াজ্যে কেবল পংখ্যাল ঘু 
মপ্রদায়ই নর, শুতবুদ্ধি ও গর 
তাক চেতনা নশপন্গ সকল মাঢংই 
ই-কংগ্রেল থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে, বখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশর 
নির্বাচন কমিশনারের কাছে করুণ 
আবেদন করেন নতেথর ২৩ তারিখে 
স্বিয়ীকত ৫টি লোকসভা উপনিবা- 
চন (যথা আমেখি, 
গঢড়ৎয়াল, মিরুজাপুর এর -বেরিলী 
কেন্দ্রে) এবং একটি বিধানলতা 
উপনির্বাচন (মালীপড়-পিকজ্ঞাবাদ 
কেন্দ্রে) স্থগিত করবার জন্তু এবং 
তা-ও অনন্তপাধারণ ভঙ্গীতে বাছাই 
কর] কেন্দ্রগুলির__সেই রাজ্যে এখন 
শাপকলের জনপ্রিয়ত! 
স্তরে। 

সেজ্গন্ত মভেম্বর ২১ তারিখের 
পরিষদ সদৃশ্ততা র নির্বাচনে 
মুখ্যহত্রীতী আপন দলেরই উচ্চা- 


. ভিলা সম্পন্ন বন্ধ লংলদীর নেতা ও 


আশার ছাই দিয়ে 
লোকদল ও কিছু 


অর্ধনেতাদের 
গোপনে কিছু 


এল্গাহাবাদ, 


নিয়ংম - 


কংপ্রেদ (আরশ) বি সঙ্গে 
তিন করতে বাধ্য হুলেন। 
আপাততঃ, বিরোধী - " হল-লমখিত 
প্রত্যাশী, পুত করা গেলেও 
এই কৌশল ফলের অত্যন্তয়েই মংঘর্ষ 
চষে তুলেছে । পুৱোমে| ধূ'টি 
(Old Gnsrd) বলে কধিত আছি 
(অবিভক্ত) কংগ্রেদের পরস্পর] 
দস্প্ধ কিছু বর্তমানে ই-কংগ্রেল, 
মেত্ানেরকে প্রদ্বেশ ক্যাধিনেটে- 
অস্তৃক্তি কর! গেলেও (হা সর্বন্র 
বাহুদ্বেও লিং, বৈজনাধ কুয়ীল ) 
সংসদীয় লঙ্কট কাটেনি, বরুং 
বেড়েছে । ফ্যাধিনেটের লংখ্যা এখন 
৪৬ বিধানসতা। মোট দন্ত সংখ্যা 
শডকর] ১৭% এরও বেশী । স্বতরাং 
আর বৃদ্ধি সম্ভব নয়) এবং এখানেই 


দ্বপণি | শুক্রবার, ৩*শে জানুয়ারী ১৯৮১ 


ত্তপৃত্র লোকপতিজজী অধিষ্ঠিত শ়্ি- 
রবের সজে 04 ক্যছেদ লে 


+ হবে হতে পাঁরে, কিন্ত বাহারে 


নিচে প্রবহমান তিন্ন মোত অন্ত 
কাছিনী বজবে। 


বড়ের অশনি সঙ্কেত 


এ পৰ্যন্ত অনেক কাঠ খড় পুঁড়িয়েও 
অর্থাৎ বাতিক অনুগন্ধাম- প্িতি 
বসানর় সিদ্ধান্ত (আগ ১৪), এবং 
প্রধান ও মুধ্যমন্ত্রীজীর বিডির 
সময়ে বিচি স্তোকবাক্যবাশী বিত- 
রণ সত্বেও মংখ্যাজঘু ল্রদায়ের জন- 
লাধারণের আস্থা শাসকদল ফের 
অর্জন করতে অক্ষম। জনভা- 
আমলের অনুদন্ধান-দমিতিকে ধাম!-- 
চাপ! দেওয়া হলেও সত্য চাপা 
দেওয়া যাচ্ছে না। ১৯৭৮ এ আলী - 
গড়ের দাঙ্গার মূললীম নেতাদের 
স্থানীয় ও সার] প্রদেশেঃ--সলে ই- 
কংগ্রেণ দল লে সময় পর্দার আড়ালে 


নী) 


এবং 


শাদকফল আজ বহবহুয় 
নাদন্ত বড়লোকরের 
প্রাধা/ যেনে নির্েছে, এ 
সাখকে লাহাব্য ক্য্ছে।  নবাব- 
বংশকাত এই নকল খ1 বাহাছর1-_ 
শামিকফলের রাজনৈতিক ক্ষমতাধর) 
মনে করে _সংখ্যালঘৃ-মগণকে ধর্ণের 
বাজে প্রভাবিত করে চালিয়ে চলবে । 
এই হিসেব কিন্তু আজ বিশ্বালঘোঁগ্য 
নয, উঁছেগজনক | তোষণে স্বতি 
প্রাপ্ত এই লক লাধন্ত-বিভ্তবানর। 
ই-কংগ্রেপ দেবেন এঁটে তিদৃখী 
ল্রাঙ্গনৈতিক খেলা শুরু করেছে। 
একটি দৃটিগোচয় সরে, ঘেখানে এর! 
শাদকদঘলেন নেতাদের লেনুড় ; 
অপরটি সঙ্গোপনে, ঘেখানে দ্বশ- 
বিভাজনের দয় উদিত বিচ্ছিন্নতা” 
বাদী দানী, উত্তর-পশ্চিম উত্তর- 
প্রদেশে একটি লরণী-রাষ্ (Corridor 
36৪66) রচনা করার আওয়াজের . 


ভিত্তিতে সংবিধান-বহিতূতি ক্ষমতা" 








নিহিত ভবিক্কৎ-বিজ্রোহীদের ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করে- কেন্দ্র তৈটি এবং দংগঠন কাজ চলছে 
ষড়ধঙ্জা এবং ' গোষ্ঠী বিবাদ তথ! ভিলেন সেই .তোধণ ব্যবস্থার ' বলে শোনা ষাচ্ছে। শানকদল কি 
বিভাজন-ও নংযোজন রূপী মারাত্মক বিষফল আজ সক্রিয়। মোরাদাবাদে ্ 
খেলার যেতে ওঠার । হদ্দিও এসময় লংখ্যালঘু গল্পীব-কারিপর ও অন্ান্ত ও Hd Fe 
প্রাক্তম ফেন্্রীর মন্ত্রী কমলাপতিজী, পেশাদীবী শমিকদের উপেক্ষা কয়ে শেষাংশ *ম পৃষ্ঠার 
১ A ৪. ৩) ‘ 
£ ~~ কও টি; 
7 শতুন দেশগড়ীর শপথ চার. শপ হ্, ছাহিবশে জানুয়ারি 1" 


Aon 
শা 





। ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার 





১৯৫০ সালে এই দিনটিতে ভারত সাধারণতন্্র হিসাবে ঘোষিত হয় । 
হানে জনুমারির ইতিহাস তারও প্রাচীর । আরও .&তিহামর ।.১৯৩০ সালের এই দিনটিতে আসমূল হিনাচল 


উৎসঙ্গরুত,দিন হিসাবে পালন করে । সুদীর্ঘ দুই. দশক এই দিনটি 


ৃ স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে hg হয়। সাধারলতন্ত হিসাবে চিহি্ত হবার অনেক আগেই এক জাপ্রত জাতির 


এ 
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সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের দিন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে । 
কিন্তু অর্ধশতান্দীর যেই পূর্ণ স্বাধীনতায় শপথ. কি আজ 
সফল ? রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রান্তির তিন দশকের পরেও 
লক্ষ কোটি,নিপীড়িতের স্বাধিকার কি, প্রতিজ্ঠিত ? 
সংবিধানের সীমিত অধিকারও ফি ও মানুয়ের 


জীবনে স্বীকৃত ₹ . 


পর সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের সেই ঘোষণা । 
যেখানে ভারতকে বল্লা । 
গত পলিশ বছরে চ 

সেই সংবিধান বিক্ষত | রাজোর ভূমিকা আজ সেখানে 
নিতান্তই গৌণ ! ধর্মনিরগেক্ষ ভারত-ভুূমিতে 
"সাম্প্রদায়িকতার সন্ত্রাস 1 বিচ্ছিম্নতাবাদের তাণ্ডবে 
জাতীস় বায আজ বিপন্ন । সংসদীয় গণতন্ত্রে 
বর্তমান সংবিধানে জনসাধারনের পণতান্তিক 
অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য স্বৈরতন্তর 


ছ বিভিন্ন রাজ্যের সৃন্মেলনু । 
শেরও অতিরিস্ত' সংশোধনে 


আবার বিষাক্ত ফণা তুলতে চাইছে? 


অতীতের অবহেলা ও অপশাসন থেকে 


উত্ভৃত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও 


পশ্চিমবাংলার আকাশে আজ সূর্যস্নানের 
শরৎ ইঙ্গিত। বাতাসে মুক্তির সুবাস । শ্রাম-নপররে 
মেহনতী মানুষের দেহে ও মনে নতুন 
রি 
: সাহসিকতা । পত তিন বছরে এক সুখস্বপ্রকে . 
সে লালন করে এসেছে | সে স্বপ্ন স্বাধিকারের | ৷ 
A গণতন্ত্রের । শোষণমুজির । তার কথায় ও . 


ফাজে আজ প্রতিরোধের প্রতিশতি | স্থিব প্রতায়ের - 
ই ঘেষে ও ‘জনগণই পা 


ঘোষস!-$ জনগণই শেষ কথা বলেন !! 


i 
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পিপি আই ( (এম) এবং তথাকথিত চীন 


= বীরেন কর্মকার ৰ 

পয়ি্ষিতি অনুধায়ী আন্দোলন 
লংগ্রামের মধ্য দিয়ে কহিউনিষ্টরা 
অক্ষ্যের ত্বিকে জনগণকে ধপিয়ে লিয়ে 
হবার । এইপথে কিউনিউদের হধ্য 
থেকেই স্থবিধাবাদের শুন হয়__ 
কখনও তা বামপন্থী, কখনও ছক্ষিণ- 
পঙ্থী। এই ছুই বিপর্ম কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের লঙ্গে লেগেই রয়েছে। 
শালকপো্ী যে জনগণের প্রধান শত্রু, 
অন্ধ-কয়িউমিস্ট বিরোধিতার একথা- 
টা তারা তুলে যায়। বামপন্থী 
হ্থবিধাবাদের কথ! অর্থাৎ ছিন্ন বিশ্ন্ত 
নকশালপ্স্থীদের কথাই এখানে 
আলোচ্য ৷. 

নকশালপনস্থীযের দিয়ে শ্মমেক 
মুল্যায়ন হয়েছে, অনেঙ্জ আত্মলষা- 
লোচল!, সমালোচন!, ধিক্কার, লিম্ন?) 
আবেগ, আসত্মপ্রদাদ, সবকিছুই 
হয়েছে। নকশালপন্থীরা নিজেরাই 
ছিন্সবিজ্ছিন্ন। মবচেয়ে যেটা মৃল্য- 
বান সেট! হল, লামান্ত যে জনদমর্থন 
ছিল, তাও তারা ছারিয়েছে। 
অভিজ্ঞতাই মান্ষকে পরিচালিত 
করেছে । জনগণের কাছ থেকে এই 
শিক্ষা ধার] নিতে পারেনি, তার] 
আজও এখানে সেখানে নক্শালপন্থী 
বলে পরিচয় দ্িচ্ছে। যেটুকু মোহ 
'গোডার দিকে কাত করছিল, তার 
তলায় স্ববিধাবাদ চাপা পড়েছিল। 
এখন মোহ নিঃশেষ, চরম সুবিধা - 
বাছের ভজন্ত ব্যবহৃত হয় নঙুশালী 
তত্ব। 

১৯৩৭ ল'লে যখন উৎপত্তি, 
তখন চিল পি শি আই (এম) ই 
তাদের প্রধান »ক্রি। যধন লি পি 
আই (এন) কে নিশ্চিত জবার জন্য 
পুলিশ-লি আর পি কংগ্রেসী সমাজ্- 
বিরোধীদের প্রচণ্ড দঞ্জাল চশঠিল, 
তখনই নঙশালপন্থীর] দি শি আই 
{এয) বিরোধী অঠিয'মে ঘোগ দেয় । 
পিপি আই (এম) সেই আক্রমণের 
মধ্যেও টিকে রয়েছে, শক্তিশালী 


হয়েছে, তার কারণ প্রধান শত্রু হিদেবে দিকেছে। যেখানে স্থব্ধিবাধ, ব্যঞিগত 


ইন্দির কংখ্রেলের সরকান্ এবং 
পুঁজিবাধী জমিদারদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম থেকে এক মুহূর্তের ওন্যও..সে 
বিচ্যুত হুয়নি। হতে পায়ে দেইনব 
সংগ্রামে কোথাও কোথাও তুল ত্রুটি 
হয়েছে, কিন্ত শানক গোষ্ঠী! বিরুদ্ধেই 
“লেই সংগ্রাম অচঞ্চল, অবিচলিত ও 
ব্দাপোযহীন । এই কারণে জনগণ 
আয়ও বেশি আস্থা স্থাপন করেছে। 


ক কিন্ত জনগণের এই সংগ্রামে অংশী- 


কার হবার বদলে লিপি আই (এম)- 


- এয বিরুদ্ধে নকশালপসন্থীর! তাদের 


আক্রমণ নিবন্ধ কয়েছে। ফলে 
শালকগোষ্ঠীর নৈতিক আশর্বাদও 


তারা পেয়েছে। নতশাজপন্থীদের 
বিয়ে একাজ করানোর দিন ঘখন 
ফুরিয়ে গেছে, তখন একদিকে নক- 
শাজপন্থীদ্বের মধ্যে হততে, অস্ত- 
দিকে তাহের ওপরও আক্রমণ । এই 
আক্রমণের মূখে তাঁর] নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। ft 

হতাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়| এখনও 
মেই চিন্তাধারা! পোষণ করে, তাদের, 
কাছে স্বস্থ ঘৌভিকভার স্থান নেই, 
ভালমন্দের বিচার নেই, শক্র-সিজোর 
বিবেচনা নেই । মেডিক্যাল কজেভ, 
ইত্রিনীয়ায়িং কলেজ, বিশ্ববিস্তালয়। 
বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও 
নকশাল-ভগ্রাং শ রয়েছে । 
ছুঙাগ্যবশতঃ এদের কাত ছুয়ে দাড়ি- 
য়েছে, সুস্থ তাল যা কিছু হবে, 
রাঞ্মীতি-মা-করার ছলে লব- 
কিছুরই শত্রুত। করে নিজেদের 
ক্যারিয়ার পদমর্যাদা ইত্যাদি নিরা- 
পদ রাখা। এদের মতে রাজনৈতিক 
দূলগুলি খারাপ, রাজনৈতিক নেতার] 
খারাপ। এক্ষেত্রে ইন্দির] কংগ্রেদী 


" আাজনীতিবি এবং পি পি আই 


(এম)-দি পিআই দত লব বাষপন্থ্ী- 
দলের রাজনীতিবিদের একই 
বন্ধনীর যধো তার] ফেলে ছেযু। 
জনগণের প্রতি, শ্রমিক কর্মচাতীদের 
প্রতি প্রচন্ড তব তাদের পোষণ 
করতে হেব! ষায়। বামক্রণ্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে কোন চক্র, গেঁষ্ী 
বাদল যড়যয্ে সক্রিয় হয়ে উঠলে 
তখন এরা মদত দিতে এপিকে আলে । 
কোথাও নির্বাচন হলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে একা বামশদ্বীদের বিরোধী 
শক্তিকে মদত দের | পিপি মাই 
( এস)-এয় বিরুদ্ধে ইন্দির! কংগ্রেদ, পি 
পি আঁট, মায় এপ শি, ফরওয়ার্ড 
ব্লক যে কোন গোষ্ঠীকে মত দেয়, 
কোন বাছবিচার তখন থাকে না। 
ঝাঙ্ছনৈতিক দেউলিয়াপন! এদের 
ঠেলতে ঠেলতে. এমন পাডডায় ফেলে 


স্বার্থ, ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার এগুলিই 
এদের কাছে-বড় করে দেখা দিকেছে। 
কোন্‌ যাদনীতির্ন .কথা : বলবে 
এখন ? চীনের নেতারা পার্টির 
সংশোধনে ব্যন্ত, চীনের নেতার! 
পি পি আই (এম) নেতাদের বার- 
বার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন, মক- 
শালপন্থীদের সমর্থন দিয়েছে চার- 
চক্রী এবং তাঁরা ভারতের কমি- 
উনিই আন্দোলনের এবং চীনেরও 
প্রভূত ক্ষতি করেছে। চীনপন্থী 
বলে পরিচয় দেওয়াটা] এখন হাক্ককর 
ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ 
চীমের পার্টি কোন নেভার পদ্থাকে, 


- বোধের শুন্ত সংগ্রাম কযছে। 


এমনকি যাও লে তূ্ের পন্থাফেও 
অভ্রস্ত বলে ধরে নিচ্ছে না। 
আজকের চলতি পন্থাও যে ঠিক 
থাকবে এবং অন্রাস্ব, তা-ও যনে 
কয়ার কোন কারণ নেই! নকশাজ- 
পন্থীয়া কোন্টা দঠিক হওয়া উচিত 
লে পর্যালোচন। করেনি । অতএব 
বিতর্কের যধ্যে =] গিয়ে নিজেরাই 
জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হত- 
কিঞ্চিৎ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা 
করছে দি পি আই (এম) এয বিরুদ্ধে। 
অন্ধ সোভিয়েত অন্ুপামীরাঞ্ড 
ত্ধাবিতক্ত হয়ে পড়েছে, আরও 
অনেক ভাগ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। 
কমিউনিষ্ট আ্বান্দোলন কোন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি দালতবোধ 
শেখায়নি, শিখিয়েছে ভ্রাতৃত্বৰোধ । 
চীমের নেতারাই ১৯৭৯ নাগে এই 
তত্ব হাঞ্জির কয়েছিলেন। চীন ও 
সোতিয়েত পার্টি উভয়েই গত এক 
দৃণকে ন্তকারজমকতাবে কমিউনিষ্ট 
ভ্রতৃত্ববোধের মূলে কুঠারাঘাত 
করেছে। পিপি আই এম) তার 
ক্ষুত্র পরিস় নিয়ে এখনও এই ভ্রাতৃত্ব. 
চীন 
ও সোভিয়েত পার্টি এ্ক্যবন্ধতাবে 
দ'মাক্্যবাদের বিক্ছ্ধে জড় ই হলে 
সবহারায় মুক্তি এ'ন্দোলনের 
দুয়ার্র আধার খুলে বক, এট! 
লবার কামনা-একমান্র, মাকিণ 
সাম্রাঙাবাদ ও সাভ্রাঞ্যবাদীর1 এটা 
হাতে দিতে চা না। লোভিঘ্বেত- 
পন্থী ও তথাকথিত চীনপন্থীর্রের 
এতে ঘোরতর আপত্তি । পোতিযেত- 


পশ্থীরা বলেন, দি শি আই (এম), 


চীনপস্থী, তথাকথিত চীনপনথয়া 
বলে লি পি আই (এম) সোভিয়েত- 
প্থী। অথচ পি পি আই (এম) 
খে জায়গায় হিল, সেই জায়গাতেই 
রয়ে গেছে, অর্থাৎ মাকলবাদ-লেনিন- 
বাপন্থী। | 

হদ্দির। কংগ্রেসের বিয়োধী 
সমস্ত শক্তির উচিত বামফ্রট সয়- 
কারের সমর্থনে দাড়ানো । নকশাল- 
পশ্থীদের ধারণা, বামক্রণ্ট লরকারের 
উচিত লমাজতঙ্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। 
কোন্টা নশস্ত্ বিপ্লবী কাজ, কোন্ট। 
লশঙ্্র বিপ্রববিয়োধী কাজ এটাই 
তাদের বিচারের মাপকাঠি । বাষ- 
ফ্রন্ট পয়কার তার কর্মন্থচীতেই 
বলেছে, তাঁর! সমাতত্র প্রতিষ্ঠা 
করবে মা। মৌলিক লমন্তার 
জ্মাধানও বর্তমান কাঠামোয় করতে 
পারবে, শুধু যেটুকু কুত্র ক্ষমত। রাজ্য 
লরকারের আছে, ত! দিয়ে জন- 
গণের স্বার্থে দরকার পরিচালন! 
করবে । লাধারণ মাহয তোট দিয়ে 





ক্ষমতায় এনেছে বাহক্র্ট দয়কাত্রকে | 
বাহফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য : জনগণ্রে কাছে কংগ্রেণী 
সরকার পু বামপন্থীক্কের পরিচালিত 
লয়কারের মধ্যে পার্থক্য তৃলে ধরা, 
দেটা মৌলিক লমন্তার পরিপ্রেক্ষিতে 
নয়, গণতাঞ্জিক আন্দোলনের - প্রতি 
নরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপ্রেক্ষিতে । 
এই তাৎপর্য বুঝতে না পারার দরুম 
নকশালপন্থীদেত কার্যকলাপ ইন্দিরা 
কংপ্রেদেরই অদহুকূল। তেহনিই 
অবস্থা এম ইউ দি নামক দ্বলটিয়ও। 
বিধানদতায় দেখা যায় বাধক্রণ্ট 
সরকারের বিরোধিতার ইন্দিরা 
কংগ্রেস এবং এন ইট পি 
>> শতাংশ ক্ষেড্রে এক । শ্বতজজ 
দলীয় বৈশিষ্টা জাহির করতে ওই 
এক শতাংশ তারা নিজেদের জন্ত 
লংয়ক্ষিত রাখে । দেজন্ড দেখা মায় 
এস ইউ পিংনকপালপন্থীরা অনেক 
ক্ষেত্রে এক হয়ে কাজ কয়নে, এট! 
স্বাভাবিকই ৷ পি লি আই (এম) এর 
বিরুদ্ধে ঘধন নকশালপন্থীযা খুন- 
খায়াপি করছিল, তখন পিপি আই 
ঘর বর্ষণ করছিল নক্সালপন্থা্ের 
প্রতি। ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস 
এম পি-ফকেও দেখা যায়নি টি শি 
আই (4ম)-এর বিরুদ্ধে কংলালী 
আক্রমণের সামাস্ঘতম প্রতিবাদ 
করতে । মূল রাজনৈতিক শক্ত 
ইন্দিরা গান্ধীর দলেরই সুধ্ধি' 
হয়েছে তাতে লবচেকে হেশি। 
লাহিহয, স’স্কৃতি শিল্পক্জ1 রাঞ্নতি- 
অর্থনীতি যে কোন বিষদেই 
তাঁরা আলোচন! করুক না কেনে 
দি পি আই: (জট এ বিরোধিতা 


দিয়ে তাদের শুরু এবং শেষ আন ন্দ্‌ 


বাজার পত্রিকা বামক্রন্ট পরকারের 
চরম শত্রুতা করছে, তারও দো 
চাপানো €য়েছে “প্রমোদ বাবুর 
পার্টি” রওপর । এ ধরণের সস্তা কথ! 
হয়দমই বাজারে তায়! চালাবার 


চেষ্টা করছে। জনলমক্ষে আমন্দ- 
বাজার পত্রিকার দমাজোচন। করাও 
নাকি ঠিক হ্রুনি। 


সমাজোচনার মধ্য দিসে উগ্র 
কছিউনিস্ট-বিচ্থেষ লক্গপীর। নক- 
শাজপন্থীর] সোপান দিছিল, 
চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ার- 


ম্যান, বন্দুকের মই শক্তির উৎ্দ, - 


মাও সে তুঙের চিন্তাধার] দিকে দিকে 
ছড়িয়ে দাও, চীনের পথ আমানের 
পথ ইত্যাদি। লিপি মাই স্লোগান 
দিয়েছিল, রুশ পুজো কর, ইন্দিরা 
গান্ধীর ভজন! কর । এম ইউ লি-র 
আোগান, শিবদ্াপ দোষের চিস্তাধার1 
দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। সিপি 


টি ॥ পাচ ॥ 
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শক্তির উত্ন, হার্কদবাদ জেনিমরা 
দর্বহারার মতবাদ, যার্কদবাদ জেলিব- 


বাট আমাছের , পধ। চীনেন্ত 
পথ. আমাদের পথ কথাটার ক 
কযেছে নবশালপস্থী নঙজ- 


নবীশরা । দে কোন তি বর অভিজ্ঞ 
তাই বান) অন্িজ্ঞতায় খা 
গেছে, তায়তের জনগণ নি পি. আই 
(এম) এর নাঁতিই মানহারে 
গ্রহণ, করুছে | চীন ও  নোতিয়েতের 
কমিউনিন্ট পার্টি দিপি গা (এ) 
এর বিরুদ্ধে ছিল ।দিপি আই (এম)- 
এর শক্তিবৃদ্ধি জনত চীন ও লোতি- 
যেতে পার্টি নি পি আই (4ম)-এয় 
দজে সম্পর্ক স্থাপনে নিজে থেকেই 
হাত বাড়াচ্ছে। পি পি আই (এম) 
দাদরে আলোচনাকে স্বগত 
আনাচ্ছে, কিন্তু কোথাও মার্কদবাদ- 
লেনিনবাদের নীতিকে বিদর্জন পিষে 
নয়, তাকে উদ্বে' তুলে ধরার জন্ত। 
ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও পি পি আই (এম) 
পৃধিবীর সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাআ'জ্য- 
বাঘের বিরুদ্ধে সমস্ত সমাঙ্গতাক্ত্রিক 
দেশের" একের পতাকাবাহী । 
এতে রুশপন্থী, চীনপন্থী, মাকিনপন্থী 
সবাই অথুশি বটে | কিন্তু মুক্তিকামী 
মান্ষের আকাত্খাই দি পি আই 
(এম)-এর এই শ্লোগানে কূশ পাচ্ছে। 
জাতীয় ও আত্বর্জাতিক ক্ষেত্রে 
লি লি আই (এম)-কে মমালোচনা 
করার আগে এ বটি বিষয়লর্বাগ্রে 
বিবেচনা করণ উঠিত। নকশাল- 
পশ্থীদের অনেকে ম কদবাদী:লেনিন 
বাণী দৃ্টিভংগীতে , জাতীয় আস্- 
জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সুস্থ যুল্যা- 
ফন করে আত্মপমাজোচমা করছে, 
এট! নিশ্চয়ই ভাল। কিন্ত আত্ম- 
লমালোচমা আত্মদংশোধনের পথে 
না গৈলে রাজনৈতিক পক্ষাঘাত ও 
ক্ষাপানি রোগ সারবে নী। 
( আগামী সংখ্যা দ্মাপা ) 





2 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩০* টাক? 
বাশ্মাধিক ১৫ টাকা 
অৈমালিক ৭৫০ টাকা 


be 


টাকাকড়ি ও চিঠি. 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১মং হুট লেন, কপি কাতা-১৬ 





' 
? 


ঘি 


ফিরিস্তি দেন। 


॥ ছয় ॥ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছবিটি হি আশির বদলে ডিশ 
স্বশকের হত এবং কাহিনী যদি 
শরত্চন্জর বা নিদ্বেনপক্ষে শৈল- 
জানন্দের হত, তাহলে না হয় কিছুটা 
যুৎদই মনে হতে পারত) কিন্ত তা 
হয়নি, কারণ তা হবার নয়) এই 
আশির দশকে নির্মল ঘোষের কাছিনী 
স্মবসম্বমে শচীন অধিকারী 'সতম1, 
নামে যে ছবিখানি পরিচালন! 
করলেন, তার মধ্যে গ্রাম বাংলার 
কিছু অন্তর দৃশ্য অবশ্তই ফুটেছে 
স্বীকার করি, কিন্তু যে যুক্তি নিষ্ঠা ও 
শিল্পবোধ থাকলে ছবিটি হাদয়কে 
স্পর্শ করতে পারত, তারই একান্ত 
অতাব লক্ষ্য করি ছবিটির প্রায় প্রতিটি 
ফ্রেমেই। j | 
কাহিনীয় মধ্য অভিনবস্ব কিছুনেই। 
লেই দৎমা আর লতীমের ছেলে নিয়ে 


“সওম।” আবেগ উচ্ছাসের ছবি 


লষন্ত] আর যন্ত্রণা, দৎমার হয়ে 
পরিবর্তন, লতীনের ছেলের মা অস্ত 
প্রাণ, লত্তায়ের লংগে সংঘাত, শেষে 
তারও সুবুদ্ধিয উদয়, বউদের লংগে 
শাশুড়ীর বিবাদ, শেষে তারও 
আবলান এবং দবশেষে সত্যায়ের 
অবিরূল অক্রবিসর্জন আর সভীমের 
ছেলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংলায়ের 
যিজন-_4ই ছক-বাধা পরিচিত 
কাহিনীর উপস্থাপনাও যদি বুদ্ধিদীপ্ত 
প্রস্মোগে উল্দল হৃত, তবে এটিও 
নেহাৎ, একটি আবেগ উচ্ছাদের ছবি 
ছয়ে উঠত না । ছবির গ্রামে ষেখামে 
যন য়োগের কবিয়াজী চিকিৎসাই 
একমাত্র ভরলা, সেখানে কৃষক পরি- 
বায়ের তরুণকে দেখি শহরে চঙে 
বাঈজীর নাচ দেখতে, বাঈজীর লংগে 
অদের ফোয়ার। ছোটাতে । ঝুমুর়ের 


বেলগাছিয়া ভেটেরোনারী কলেজের 


পুনমিলন উৎসব 


লন্প্রৃতি বেলগাছিয়া তেটেযেনায়ী 
কলেজের অআয়োবিংশতম ছাঙ্ম পুন- 
নিলন উত্লবের উদ্বোধন করেন রাজ্য 
লরকারের আদিবাদী কল্যাণ দপ্তরের 
যাষ্রযন্রী ডাঃ শতুমাথ মাঙি। উক্ত 
কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ মাণ্ডি 
উৎদবেয় উদ্বোধন করে বলেন, কৃষি- 
প্রধান দেশে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় 
হল দেশের পণ্ড লম্প্। দিন 
পান্টাচ্ছে ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির 
ছে তাল রেখে পন্ড চিকিৎদকদেরও 
সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া! উচিত। 
রাষ্ট্রধস্রী আরে] বলেন, ভেটেরেমাসী 
লার্জেনর] গ্রামের গরীব মাসের 
তরসাস্থল, কারণ তাদের জীবন 
জীবিকার লঙ্গে যুক্ত পশুয় জীবনের 
দ্বায়িত্ব নির্ভয় করে পশু চিকিৎসকদের 
উপর ভাঃ মাণ্ডি এখানে গত 
পাড়ে তিমবছরে বামফ্রন্ট সরকার 
কি কাজ করেছে তারগু একটা 


বিধানচঙ্দজ কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডাঃ এন, দত্ত বলেন, কৃষি 
ও পশুপালন যোগায় কার্বোহাইড্রেট 
ও প্রোটিন। কৃষি মতোই পুটির 
প্রয়োমে পশুপালনকে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতদী দিয়ে শুরু দিতে হবে। 

রাজ্য লন্মকারের পশুপালন 
দরের ভাইয়ের ডাঃ এষ, এস 
ফাদ, ডাঃ অন্ত দত্ত চৌধুরী ও 
অনুষ্ঠানের লভাপতি হিলেবে ডাঃ শি, 
এন, চক্রবর্তী পশুদংরক্ষণে পশু 
িকিৎদা। বিজ্ঞানের উন্নতির নানা 
বহক নিয়ে আলোচন! করেন। 


পুমমিলন উৎসব কমিটির সাধারণ : 


সম্পাদক ডাঃ মদনমোহন রায় তার 
তাঁষণে বলেদ, শকদ। ইংরেজর! 


তাদের ঘোড়া ও পোষ! কুকুর 
ইত্যাদির চিকিৎদার ভজন্ত এই 
কলেজ স্থাপন করে। স্বাধীন 


ভারতে দয়কার কিন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট 
গুরুত্ব ন! দেওয়ায় তিনি ক্ষোভ 
প্রকার্শ করেন। তার মতে লরকার 
পার্ক ট্রীটের নিওন আলে! লয়িয়ে 
সেখানে হালোজেন ল্যাম্প বসাতে 
আগ্রহী তাই গ্রাম্য জীবনের অপরি- 
হার্য অঙ্গ তেটেয়েনারী দার্জেনদের 
দিকে নজর দিতে পায়েন না, তাই 
এদের সুযোগ, . বেতন ছুইই 
অপ্রতুল । বিধানসভায় এদের 
বিষয়ে কোন আলোচন! হয় না। 
ডাঃ রায় রাজ্য: দয়কারের প্রস্তাবিত 
বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধিত) আইনে 
আশঙ্ক! প্রকাশ - করে বলেন, এর 
ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা! ক্ষ 
হবে। 

প্রথম দিন ছিতীয় পর্বে লেহি- 
মারে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞা- 
নিক এইচ, পতি, সেন ও ভাঃ বি, বি, 
মলিক। পরের দুদিন সেমিনারে 
পশ্চিমবঙ্গ সি এভিপিরভাইরেইর 
অফ প্রোভাকশান এষ, কে, বিতর, 
পশুপুঠি বিভাগের জি, সামস্ত, 


নাষে বাই-নৃত্য দেখানো হল কেন, 
কেনই বা অতবার প্রচণ্ড আবেগে 
দেয়ালে কপাল ঠক্ষে রক্তায়ক্তি করেও 
লৎমায়ের চশমা জোড়া অটুট থাকল, 
লম্পত্ভি ভাগ হয়ে ঘাবার পর দা্াকে 
কেন অত পরিশ্রম করে হন্ম রোগ 
ধরাতে হল আর ভাই জক্মণ ভিন্ন হয়ে 
মদের ছোয়ারে ভাঙতে লাগল 
এসব প্রশ্নে সদুত্তর পাওয়া] যাবে 
ন! জানি, তবু অবাক হই এই তেবে 
ঘে, এ কোন্‌ কালের গ্রাম, সেটা স্পষ্ট 
করে তোল! হল না কেন। এই 
নামান্ত বান্তবতাটুকু ছবিতে বজায় 
রাখতে অস্থবিধে ছিল কি কিছু? 
ভাবাবেগের ছবি হৃদয়কে তখনই 
স্পর্শ করে যখন তাঁছয়ে ওঠে আবেদন- 
শীল, আর সেই আবেদন লঞ্চাপিত 
হয় বাস্তব চেতনায় স্তর থেকে। 
'স্থমিত্র। মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় 
ক্ষমতাকে জাজও কোন বাংল! 
ছবিতে ষ্থাংযাগ্য ব্যবহারের মধাদ। 
দেওয়া হল ন!--এটাই পরিতাপের 
বিষয়। অবশ্যই এ ছবিতে তার এবং 
দ্বীপঙ্কয় দরের অভিনয় একমাত্র 
আকর্ষণ । স্বণল ঘোষের অভিনয়ও 
চর়িজটিকে ফুটিয়েছে। ক্যামেরার 
কাজ ও সংগীত সাধারণ স্তরের । 


দি মেন ইভেণ্ট 


জম পিটার্স ও বারবার! স্ট্রেশাণ্ড 
প্রষোজিত ছবিটির আকর্ষণ বন্সিং-এয় 
খেলা আর নায়িকা বারবার! স্ট্রেশা- 
গ্রের অঙ্তিনয়। এ ছবিতে তিনি এক 
প্রলাধম দ্রব্য ব্যবলায়ী। ম্যানে- 
জারের চক্রান্তে কোম্পানীর প্রচুর 
লোকসান হওয়ায় মায়িকা বাবদায় 
উদ্দেশোই মুষ্টষোদ্ধা রায়াম ওনিলের 
দংস্পর্শে এসে কিতাবে প্রেমে পড়ে, 
নে প্রসঙ্গ ছবিতে ফুটলেও তেমন 
উল্লেখযোগ্য হুটি বলে গণ্য হয় না। 


উত্তমকুমারের 
আত্মকাহিনী 


আমার আমি £' 
উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
অনুলেখক £ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ । 
দে'জ পাবলিশিং. ১৩, বঙ্কিম 
চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০*৭৩ 
দামঃ যোল টাঁকা। 

চিত্রতারকফ! উত্তমকুমারের আত্ম 


মুশি্াবাদ জেল] পশু পালন বিভাগের জীবনী গ্রন্থের অঙ্গুলেখক গৌরাঙ্গ 


পিনিয়ার সার্জেন ডাঃ এইচ, নিত্র ও 
বেলগাছিকা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
দেবদত চক্রবত ও ডাঃ খগেন্গনাথ 
ব্যানাজ আলোচন! করেন। এক- 
মাত্র শেষোক্ত হুজন তাদের লিখিত 
(পেপার) পেশ করেন । 

উত্লবের তিনদিনই দ্ধের চলে 


লাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । উৎলৰ উপলক্ষে 


ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ভি, এল, 
ও দুটো প্রদর্শনীর আয়োজন করে । 


id 


প্রলাদ ঘোষ অবশ্যই অভিনন্দন পাবেন 
এই কারণে যে, সদ! ব্যস্ত এক চল- 
চিচত্র নায়ককে তার জীবন কাহিনী 
বর্ণনায় ছুর্দত উৎনাহ জুগিয়ে শেষ 
পর্যন্ত নফলকাম হয়েছেম। অন্তু" 
লিখন কাজটি আবার অত্যন্ত ছুরুহ 
ব্যাপার । অন্তের কাছ থেকে তথ্য 
বর্ণনা দংগ্রহ করে জানুপুর্বিক রচনা- 
বন্ধ করার মধ্যে যেমন লিপিকৃশল- 
তার প্রয়োজন হুয়, তেমনি দাত্িত্ 


দর্পণ | শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮১ 


লচেতনতাও দেখামে এক অপরিহার্য 
অজ হয়ে পড়ে। অত্ান্ত হৃখের কথা 
যে, অন্গজিখনের এই গুরুভার় কর্তব্য 
লম্পাদমে গৌরাগপ্রসাদ ঘোষ দাফল্য 
লা কয়েছেন। 

অভিনয়শিল্পী ছিগেবে উত্তম- 
কুমারের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রসংগে 


লাংগঠনিক ও যামবিক ভূমিকায় 
পরিচয়ও পাওয়া যায় । তবে জীবনী 
প্রন্থের গুরুত্ব ও আকর্ষণও কিছুট) 
ক্র ছয় তার জীবনের কিছু তাৎপর্ষ- *. 
পূর্ণ ঘটনার বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
না থাকায় । *১ সালে কঙ্গকাত! 
থেকে উত্তমের অস্তর্ধান, উত্তষ- 


আলোচ্য বইটিতে তায় উন্দল স্বাক্ষর 


. এ বৃত্তাত্তও পুস্তকটিতে স্বাম পেয়েছে 


বিতর্ক অবস্তই উঠতে পারে, কিন্তু স্প্রিয়ার চুড়ান্ত কলছের পরিণামে 


তায় অভিনয়নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আদালত প্রসংগ, স্ুপ্রিয়া-কন্ত। 
অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার সোমায় স্বামী গৃহত্যাগের কারণ 
এঁকান্তিক সাধনা লম্পর্কে কোম দ্বিমত ইত্যাদি । লব- ব্যাপারের কারণ 


উল্লেখ মন্তব হয় না, হস্বুতো মামলিক 
অস্বস্তির কারণেই, তবু একথা 


স্বীকার ন! কয়ে উপায় নেই ষে, 
সেখানে জীবন কাহিনী বাস্তব 
সত্যের অখধণ্ডতত। পার না। 


থাকতে পারে বলে মনে হয় ন! এবং 


ব্ধিত আছে। প্রথম জীবমে কত 
অবহেলা, লাঞ্ছন! আর অপমান সহ 
করেছেন তিমি, তথাপি কপামান্র 
নিরুৎমাহ ও ছুর্ব ন! হয়ে আপন 
সিন্ধি পথে নিরলদ পরিশ্রমে এগিয়ে 
গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক দক্ষ অভিনেতার 
মর্যাদার আদম শুধু পেলেন তাই ময়, 
দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার শিখয়েও উঠে 
গেলেম। উত্তমকুষারের জবানিতে 


লংবাদ- 


উত্তমের অস্ভিমপর্ব গ্রস্থটিতে অত 
নংক্ষি্ত করার দদ্যুক্তি হল কি? 
আরও যত সময় মিয়ে বইটি প্রকাশ 
করলে আয়তন বৃদ্ধির ষথেষ্ট অবকাশ 
ছিল। কিছু তথ্যের ও বাক্য গঠনের 
ত্রুটি নজরে পড়ল । তবে বইটির 
পরিশিষ্ট অংশে উত্তম অভিনীত ছবির 
তালিকা, পুরস্কৃত অভিনয়ের বিবরণ) 
মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ নেই। 
ছবির আর্ট প্লেটগুলি গ্রস্থটিকে সমৃদ্ধ 


যথাযথ । 

দাধায়ণ দর্শক সমাজ তাঁকে 
রূপালী পরায় দেখেছেন, কিন্তু যান 
হিলেবে তিনি কত বড়, তার অস্ভরজ 
পরিচয় তারা! পাবেন এই বইটির 
যধ্যে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখের মধ্য 
দিয়ে। তার হাতে গড়! শিল্পী 
লংপদের নান! সাংস্কৃতিক ও সেবা- 
মুলক কর্মাহষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তার শোতন। 
তারের রানু 


6 ইম্টার্ণ কোলফ্রিল্ডস্‌ 
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নিয়োক্ত কাজের জন্ত ই সি এল / সি পি ডবলু ডি /রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য দরকারী নংস্থানমৃহের অম্মোদিত ঠিকাদায় / সয়বরাহকায়ী / প্রস্তত - 


কারকদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজেয় নাম এবং টেশার খোলার নির্দি । 


তাছিখ লিখে লীল কর] টেণ্ডায় £ 


বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

যেফাঃ মং ২ জি এম / এস এ | এম ও (পি) ৩৭৮ /৮১] ৬৪৯ তাং ৫-১ ৮১ 
শ্রপুর এরিয়ার অধীনস্থ এদ এস আই কোলিয়ামীর ৪ নং ইমক্লাইনের 
ডাইতেজের ব্যালান্স অংশ নির্মাণের জন্ত। আনুমানিক খরচ ৩,৪২১৫১৭-৯৭ 
টাকা। শীপুর এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রয়োজনীয় টেগ্তার ফী 
১৮* টাক! নগদে দিয়ে ২৩ ১-৮১ থেকে ৩-২-৮১ পর্শস্ত ইাফ অফিসারের 
€দিভিল ) অফিস, জেনারেল ম্যাসেজারের অফিস, শ্রীপু্র এরিয়া, পোঃ 
কালিপাহাড়ী, জেল] বর্ধমান থেকে টেণ্ডার দলিল পাঞ্য়| যাবে। ৪-২-৮১ 
বেলা ৩টা পর্যন্ত টেগ্ার গ্রহণ করা হবে এবং তা অব্যবহিত পরেই খোলা 
হবে। - ' 
সাধারণ ৪ আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিমারের 
কাছে / অফিন্দে জম! দিতে হবে এবং তার রি টেপ্তারের লঙ্গে পাঠাতে 
হবে, অক্তথায় টেগ্ডার বাতিল কর] হবে। ডাকে বিলম্বের দ্বায়িত্ব ইষ্টার্ণ 
কোলফিল্ডদ লিমিটেড গ্র্গ করবে না। পোর্টাল অর্ডার (ব্যাঙ্ক ড্রাফট / 
চেকে পাঠানো টেপার ফী গ্রহণ কর হবে না। টেশারদাতা অথবা! ভাবের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ কোম 
কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেপার লম্পূর্ণ ৰা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা 
প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ কয়ে টেগারদাতাদের ছেবার অধিকার সংরক্ষিত 
রাখছেন । 


5857558553৮ 


পঞ্জে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে বজে ._ টা 


করেছে। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, প্রচ্ছদ 


Ld 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮১ 


কমিউনিটি ডাক্তার তৈরী সম্পর্কে 


পশ্চিমবজের গ্রামাঞ্চজে ড'ক্তার 
এ. দিয়ে জনন্বান্থ্য কর্মসূচীর উন্নতি ঘটা. 
নোর জন্ত বামফ্রন্ট সরকার কমিউনিটি 
মেডিক্যাল দাতিদ চালু করেছেম। 
তিন বছরের এই কোর্স ছটিকেন্জে 
পড়ানো হবে। এদিকে এই কোর্স 
চালু করা: প্রতিবাদে ডাক্তার ও 
ডাক্তারী ছাত্রয়া আন্দোলমে মুধর 
হয়েছেন | জানুয়ারী তারা 
“কালে! দিবস’ উদ্ঘাপন করে কালে! 
ব্যাজ বুকে পরেন। ১৩ ভরাহয়ারী 
ভাক্তাত ও ভাক্তান্গী ছাত্ররা এক 
বিরাট মিছিল বার করেরাজ্যপালের 
উদ্দেষ্তে স্মারকলিপি দ্বিন। 

এদিকে গত ৬ জানুয়ারী বছরম- 
পুরে প্রথম কমিউনিটি মেডিক্যাল 
সেপ্টারের উদ্বোধন করে বামক্রপ্ট 
কমিটির চেঁয়ায়ম্যান সী ণমোদ দাশ- 


গুপ্ত বলেন ষে, ডাক্তার তৈয়ী করতে 
সরকার বহু টাক! খরচ করে কিন্ত 
ভাক্তারবাবুর1 পাশ করে আর গ্রামে 
যেতে চাম ন1। তাই গ্রামের গয়ীব- 
দের সাঁছাধ্যার্থে তিন বছরের এই 
কোর্স চালু কয়া হয়েছে । এখানে 
পড়ার পর জারা উচ্চশিক্ষার 
স্থযোগঞ্ড পাবে। রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দনী তট্রাচার্যও এমত পোষণ 
করেম। | 

রাজা সরকারের এ বক্তব্য প্রসজে 
মতামতের জন্ত ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল 
এদোপিয়েশনের মেতৃবুন্দের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করি। প্রখ্যাত চিকিৎসক 
ভাঃ সরোজ চহ্কবতাঁ, ডাঃ অলিত 
দোষ ও আরে] কয়েকতন-চিকিৎমক- 
বিশেষজ্ঞ এ প্রসঙ্গে যা বজেন তা হল, 
প্রত্যেক বর্ণের রাজ্য লয়কার 





পাঁজার বিরুদ্ধে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


বিরোধীকে প্রদ্বেশ কংগ্রেসের নত। 
চলাকালীন অবস্থায় ঘয়ের বাইরে 
দাড় করিয়ে রাখেন। এ জায়গায় 
আমি যদি একা ঘাই তবে আমাকে 
লাঞ্ছিত হতে হবে। আর লদলবলে 
গেলে ওদের দঙ্গে মারপিট বেধে 
ঘাবে। 
রাজেজকুমারীর কাছে হুত্রত- 
বাবু বলেন, অঞ্চিতবাবু দ্লাজ্য 
সংগঠনকে নিজের ম্বার্থে কাজে 
লাঁগাচ্ছেদ। অদ্রিতবাদু। নিজে 
মাঠে মযধানে নেমে কোন 
আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারছেন না। কারণ তিনি 
ফোন দিনই সাধারণ কাদের 
সঙ্গে মেশেন নি। তিমি কমীদের 
মমোভাব লম্পর্কে একেবারেই 
অনতিজ্ঞ। | 
নিজের লাংগঠনিক হূর্বলভাকে 
চাকার অন্ত অজিতবাবু শুধু কাগজে 
দি পি এম 
বিবৃতি দিচ্ছেন। হেগুলে। নিয়ে 
লাধারণ মাহয হাপাহালি করছে। 
নিজে পারছেন না অজিতবাবু তাই 
চান ন! অন্ত কেউ আন্দোলন গড়ে 
তুলুক। আমি রাজের যুব ছাদের 
নিয়ে বামক্রন্টের বিরুদ্ধে মানা 
ধরনের আন্দোলন করছি। এতে 
অজিতবাবু চটে লাল। কাঃ়ণ 
তিনি ঘা পারবেন না, সেট! অন্ত 
“কেউ করলেও তিনি বরদাস্ত করতে 
রাজী নন। 
অজিত পাজ। প্রদেশ কংগ্রেলের 
ক্্অফিনকে নিজের “'কাছারীতে” 
পরিণত কয়েছেন। তার বাড়িতে 


এ 


" শ্তিমি প্রদেশ বংগ্রেদের কান্ধ 


চালাচ্ছেম। দলের টাকায় তাদের 
বেতন দেখয়! হচ্ছে । কিন্তু লংগঠনের 


বিয়োধী আজগুবি. 


কাজে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। এক 
বছর হয়ে গেল অজ্জিতবাবু ইচ্ছে 
করেই প্রদেশ কংগ্রেসের ভক্ত বাড়ী 
খুজছেন না। কারণ বাইরে অফিদ 
হলে অজিতবাবু তাঁকে আর কাছারী 
বাড়ীতে পরিণত করতে পারবেন 
না। 

জানা গেছে রাজেন্তরকুমায়ী 
সুৱতবাবুর অনেক অভিষোগেরই 
লত্যত! স্বীকার করেছেন'। বিশেষ 
করে প্রদেশ কংগ্রেসের নিজন্ব 
অফিদ না করায় রাজেন্দ্রকুমাযী 
ভীষণ রেগে গেছেন। এমন কি 
তিনি নিজেই একজন লাধারণ সম্পা- 
দক কাজী আবহুল গফফরকে মিয়ে 
বাড়ী খুজতে বেরিয়েছেন। 

রাঞেন্কুসারী যাওয়ার লময় 
জানিয়ে গেছেন, অধিভবাবুক্স বিরুদ্ধে 
সুব্রতর অভিষোগণুলি দলের পত্তা- 
পতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জানা- 
বেম। | 


উত্তরপ্রদেশ 
রথ পৃষ্ঠার পর 


পাদটীকা 


মুখ্যমন্ত্রী যহাশয়ের মগ্রিমগুলী 
বাড়ানর 
কেলেঙ্কারির পর অনেকদিন স্থগিত 
ছিল । কিন্ত একবার বিবুদ্ধি আরম 
হলে এই বাড়ের একট] নিজস্ব গতি 
অনুযায়ী তা চলে। প্রথম ধাক্কায় 
৪২ জনের টিম রচিত হয়_-১৭ জন 
ক্যাবিনেট শ্তরের, ১৭ রাজ্য, এবং 
> জন উপমন্ত্রী। পরে এই লংখ্যা 
বেড়ে ৪*'এ দাঁড়িয়েছে । পু'জি- 
শিল্প বিকশিত অতি স্বাধীন ব্যক্তি- 
উদ্ভোগের পাশ্চাত্যে যেকারছার 
রাজনৈতিক দলীয় বিশ্বস্ততা পুরস্কার 
বিতরণের ধার] ব্ভমান, উত্বর- 
প্রদেশে বুঝি তাই শুরু ছল। 


পরিকল্পন। মোরাদাবাদ 


ত্রাই এম এ 
মহাকরণ থেকে একই কথা বলছেন । 
পূর্বে বল! হুত, একজন ডাক্তার 
তৈরী করতে সয়কারের় পঞ্চাশ 
হাজার টাৰ খরচ হয়, পরে শোনা 
গেল পচাত্তর হাজার টাকা এবং এখন 
নাকি তা দাড়িয়েছে দু লাখ টাকায় 
অথচ অমেকেই জাদেন =! যে, 
মেভিহ্যাজ কলেজগুলোর আধা" 
পকরা] পড়ানো বাবদ মাইনে পান 
না, মাইনে পাম কলেজ লংলপ্ন হাদ- 
পাতালে চিকিৎস1 বাবদ । একজন 
ডাক্তায় তৈরী করতে দরকার খক্সচ 
কয়ে কলেজের কেরাণী-_-ফোর্থ ক্লাশ 
ইাফদের মাইনে, ল্যাবরেটরী বাবদ 
বড় জোড় লতেরে হাজার টাক!। 
ই], ছাত্রের অভিভাবকর অনেক 
টাকা ব্যয় করেন, ঘা] বি, ই, বি, 
এস, দি পড়তে লাগেনা । 
ডাক্তাররা! গ্রামে ঘেতে চান ন! 
এই অভিষোগের উত্তরে শু বলেন, 
পশ্চিমবজের গ্রামে ভাক্তারের অভাব 
কিন্ত আফ্রিকা ও এশিয়ার দুর্গম 
গ্রামে (বাঙালী ডাক্তার চাকরী 
মিচ্ছেন। কারণটা! স্পষ্ট । লেখানে 
ভাক্তারের গুরুত্ব ও মর্যাদা 
অনুযায়ী বেতন মেলে, হেলথ সেপ্টার়ে 
প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সয়ৱামের অভাবে 
ভাক্তারবাবুকে রুগীর আত্মীয়- বন্ধু- 
দেয় হাতে মার খেতে হয় না। 
দেশের মধ্যেই নাগাল্যাণ্ড এমমকি 


মেফাতেও বছ বাঙালী ডাক্তার কাজ 
করছেন। এবং অসুবিধ। সত্বেগ্ এ 


রাজ্যে এখনও সাড়ে নাত ছাজার 
ভাক্ত।রের হধ্যে পাচ ছাতার গেজে- 
টেভ ডাক্তার গ্রামে রয়েছেন। 

গ্রামে কাজ করার অন্থবিধে 
কিকি জানতে চাইজে ওয়! বলেন 
(১) প্রত্যেক লয়কায়ই বলেন থে 
গ্রামের হেলথ সেপ্টারঞ্জলোয় সাত- 
শে! ডাক্তারের প্ঘ খালি পড়ে 
আছে। কারণ গ্রাসে কাজ করতে 
ইচ্ছুক ভাজার ‘মিলছে মা। ডাঃ 
অলিত ঘোষ বলেন, কংগ্রেসী আম- 
লেয় মতো এ সরকারও স্বাস্থ্য 
বাজেটে এই দাতশো জনের সৃন্তস্থান 
ধরেই হিসেব কষেন। গ্রামে ডাক্তার 
পাঠাতে লরকারের . আন্তরিকতা 
মেই, মুখে যতই বলুক না কেন। 
নতুবা স্যাডহক মিয়োগেয দাবীতে 
মহাকরণে শত শত ডাক্তারী পাশ 
ছাত্র হত্যে হেম অথচ গ্রামের স্বাস্থ্য 
কেন্গুলোয় সাড়ে চায়শে! পদ দীর্ঘ, 
দিল খালি পড়ে আছে। 

(২) শব বেতন। দরকারী 
চিকিৎলকদের বেতন কম বলে সর- 
কার তাদের প্রাইভেট প্রাকটিসের 
বিবল্প সুযোগ দিয়েছেন । কিন্তসে 
সুযোগ মাত শহরের জন্য। গ্রামের 
ডাক্তারের প্রাইতেট প্রাকষ্টিল বে- 
আইনী, যেখানে হয়তো দশ মাইলের 


মধ্যে আর ফোন ভাক্তার মেই । 

(৩) প্রাযের স্বাস্থ্য কেল্গুলোর 
দুয়বস্থা দেখে কোন্‌ ডক্তোর আর 
ঝুঁকি নিতে লাহন পান। অজগায়ে 


" ভাক্তারবাবুর মিজের অন্ধ করলেও 


ভার চিকিৎসার জন্য হয়তো চব্বিশ 
ঘণ্ট। অপেক্ষা করতে জবে লঞ্চের অন্ত 
ট্রেনের জন্ত। 

(৪) ভাকার়দের ছেলেমেয়েদের 
পড়াশুমোর ক্ষতি হয়। কারণ ইাই- 
হুল-কলেজেয অভাব । 

(*) দেশে শতকর। ৭* ভাগ 
লোক দাঠ্রিত্রপীম্ার নীচে বান 
করেন, মূল রোগ বেখানে অপুটি 
আর দৃধিত পানীয় জল লেখানে 
ভাক্তায় পাঠাবাক্গ আগে গ্রামের অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে 
বেশি ভাবা দরকার | নতুবা! তাজায়- 
বাবু স্বোগ নির্ণয় করলেও তার 
চিকিৎসা হবে ন!। 

কমিউনিটি কোর্স প্রলজে ওরা 
বলেন,,এট! অবৈজ্ঞানিক বিপজ্জনক । 
দি এম এস পাশ করে উচ্চ শিক্ষা 
লাত কর] ঘাবে না, কারণ ইণ্ডিয়ান 


ৰ ॥ সাত ॥ 


মেডিক্যাল কাঁউন্সিস এই কোর্স 
অনুমোদন করেনি । ১৯৭৬ সাজে 
রাজ্য মেডিক্যাল পর্ধদে এই ফোর 
মিয়ে আলোচনা হলে বাইশ জন 
লদশ্ডের অধিকাংশই এর বিরোধিতা 
করেন! গত বছর তাই স্বাহ্থামন্্রী 
এই ফ্যাকা্টি ভেঙ্গে একেবারে 
স্বমতের লোকদের নিয়ে নতুন পর্যদ 
করেম। আই এম এর মতে ১৯৫৯ 
লালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক এল, 
এম এফ তুলে দেবার পর আবার এ 
ধরণের ফোর্দ চালু করাটা প্রগতি 
নয় পিছু হঠার লক্ষণ । 

ডাঃ দোষ আরো বলেন, এম ৰি 
বি এম কোর্ন এখন পূর্বের ছ বছরের 
তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতে হতে সাড়ে 
চার বছরে দাড়িয়েছে । দিল্লীতে 
হয়েছে মাত্র চার বছয়ের এম বি বি 
এদ কোর্স । এখন এই তিন বছরের' 
‘হাতুড়ে’ ভাক্তার তৈগীর পরিকর্নন। 
অবাস্তব । বয়ং আই এম এ প্যারা- 


মেভিফ্ণাল দজ তৈয়ী করতে, 
আগ্রহী । 


সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির অভাবে 


২য় পৃষ্ঠার পর 


ধমতাঙিক ব্যবস্থার সমর্থক একশ্রেণীর 
শিল্পপতি বিদেশী শিল্পপতিষের 
প্রতিদ্ধন্বিতা থেকে রেহাই চেয়েছিল 
এবং নিজেরা জাতীয় লম্পদূকে কৃক্ষি- 
গত করার চেষ্টা করেছে। লেজন্ক 
দেশের স্থুলম অর্থমৈতিক বিকাশ 
ঘটেগি। মূল সম্পত্তির জাভীয়- 


করণ, দম্পতির গপয় ব্যক্তির অধি-. 


কারকে খর্ব করতে গেলে ধমতাস্ত্িক 
গোষ্ঠী বেদামাল হয়ে পড়ে। দেশে 
মিশ্র অর্থমীতির-সথযোগ গ্রহণ করেছে 
পু'জিপতির]। 

লোতিয়েট ইউনিয়নে অক্টোবর 
বিপ্রবের পূর্বে জাতীয় অর্থনীতি ছিল 
দন্পুর্ণতাবে পুঁজিপতিদ্বের ছার? 
মিয়স্িত। কিন্ত অকোবয় বিপ্লবের 
পরে জেনিমের নেতৃত্বে জাতীয় 
অর্থনীতি সমাজতাঞ্জিক পদ্ধতিতে 
গড়ে ওঠায় এখন লেখানে বেকানী 
মেই, খান্ভ সঙ্কট মেই, মুক্্রস্বীতি 
নেই, ব্রব্যযুল্যবৃদ্ধি মেই। শুধু 
পদোভিয়েট ইউনিয়নে নয়, সকল 
লমাজতাহ্িক দেশেই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে ও উত্পাদিত 
পণ্যের সনম বণ্টম করে ভার! সকল 
লমন্তার সমাধান করতে সক্ষম 
হয়েছে । সমপ্রতি পোভতিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টি একটি খসড়া ১৯৮১ 
১১৮৫ সালের জন্ত ১৯০ সাল পর্যন্ত 
সময় কালের জন্তু অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশ অঙ্গ- 


মোদন করেছে। এই দলিলে 
১১৭৬ ১১৮* লালে দেশের উন্নম্বনেয় 
মুল্যায়ন করা হযেছে । এতে বলা 
হয়েছে এই লময়ে জাতীয় আর 


আগের পাচ বছরের চেয়ে ৪** 
কোটি রুবল বেড়েছে। তাদের মতে 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ হল 
*১৭ কোটি রুষল, আর কৃষি উৎ- 
পান বৃদ্ধি হল ৫* শত কোটি 
রুবল। জাতীষ আয়ের পাঁচভাগেন 
চাঁরভাগই ব্যগ্সিত হয় জনগণের 
জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহে, পৃহ- 
নির্মাণে এবং সাঁমাজিক'সংদ্কৃত্ধিক 
কাজে । ১৯৭৬-১৯৮. লালে সোতি- 
যেত নাগরিকদের মাথা পিছু আয় 
১৭ শভাংশ বেড়েছে । শুধু সংগঠিত 
শিল্পে নয়, কৃষি উত্পাদনেও ভায়া 
আশাতীত সাফল্য অর্রম করেছে। 
আগামী পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
লক্ষ্যে পোতিয়েট ইউনিয়নে প্রতিটি 
পণোরই উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বল। 


হয়েছে। 
সমাজতাঞ্জিক দেশ কিভাবে 


তাদের দেশের আধিক সঙ্কট দূর 
করতে সক্ষম হয়েছে তায় এতিহালিক 
যুল্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ কয়! অপয়াধ 
ময়। আমাদের পরিকল্পনায় ঘি 
শ্রেণী যদি সুদ্দিমের কোন সন্ধান ন! 
পায় তাহলে পরিকল্পমার ফাঙ্ছদ 
তাদের মিকট অর্থবহ হবেন । এবং 
পরিকল্পনার প্রতি তার! আকৃষ্টও 
হবেন] । পশ্চিমবঙ্গ রাজ) সরঞারের 
দলে কেন্দ্রীয় লয়কায়ের দৃ্টভদীরই 
তফাৎ । রাজ্য দরকার হদদিও কেন্দ্রের 
দে বিরোধ চায় না, তবু মতাদর্শের 
বিরোধ থেকেই যাচ্ছে । আসল কথ। 
হল- _দমাজতান্িক পর়িকল্প মা ছাড়! 
এই বিয়াট দেশের অর্থনৈতিক 
লমন্তার লমাধান লভব নয়। 


[ad 
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বণ বাবগায়ীদের প্রতারণা! 


কলকাতার বেটিক টুটে অবস্থিত 
একটি লবণ  আমদানীকারক 
অবালালী ব্যবলায়ী প্রতিঠান তারত 
লরকারের লজে প্রতারণী করছে । 
ওই ব্যবনাস্্ী প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার 
ফান্ধে পড়ে ভারত লর়কারকে লক্ষ 


লক্ষ টা গচচা দিতে হচ্ছে বলে 


ফলকাতারই জংণ ব্যবসায়ীদের 
একটি মহল থেকে অভিযোগ পাখয়া 
গেছে । আরে জাম! গেছে, লবণ 
ব্যবলায়ী হহজের একাংশ এব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য লয়কারেয় লংলিষট 
কর্তৃপক্ষের দুটি আকর্ষণ করে কয়েকটি 
জক্ষয়ী তারবার্ডাও পাঠিয়েছেন । 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ভিন্ন 
রাজ্য থেকে এ রাজ্যে আহন্গানীকত 
ভোজ্য লবণের ওপরে প্রয়োজন 


বোধে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
যদিও কেশীয় দরকার ততুর্কী দিয়ে 
থাকেন, তধাপি এয়াজ্োোর বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান বা নান! ধরনের পণ্য 
উৎপাদনের কারখানাগুলিতে দর- 
বন্াহকৃত জতোজ্য লবণের ওপয়ে 


ভতূকী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই । 


অথচ এ মারোয়াড়ী এবং গুজয়াটির 
যুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি এ রাজ্যের 
শিল্প এবং পণ্য উৎপাদ্বনের কয়েকটি 
বড় কারখানায় “অভোজ)” জবণ 
নরবয়াহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকে অন্তাত্ব ও অযৌক্তিক- 
ভাবে ততুর্কী আদার করায় ব্যবস্থা 
করেছে । সৎ ব্যবদায্ীরা অবিলম্বে 
এর পুজ্খান্পুত্খরপে তদত্ত দাবী 
করেছেন। 


বালিচকে জুদখোররা বহাল তবিয়তে 


মেদিনীপুর জেলার উন্নতিশীল 
রকগুলির মধ্যে ভেবরা ব্লক অন্ততম। 
এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে নচেতনতা আছে বলে অনেকে 
দাবী করেন। এই ভেবর। বকের 
দদর কার্যালয় হল বালিচক। হাওড়া 
খড়গাপুর সেকশনে এর অবস্থান । 
সয়ন। অথবা পবং-বেছাষ্টি থেকে জেল! 
শহরে যেতে হলে বালিচক 
পড়বেই । 

এখামে ক্ষত্ৰ ও কুটির শিল্পী যেমন 
আছেন, তেষনি আছেন বড় ব্যব- 
লায়ী ও পু'জিপতি। বামক্রপ্ট সয়- 
কারের আমলে এখানে কষি ও শিল্প 
এবং সাবিক উন্নয়নে জাড়া পড়ে 
গিয়েছে এমন খবর যেমন ছে, 
তেমমি বাজিচক বাজারের বেশ কিছু 
ক্ষুজ ব্যবদায়ীয়ের টাকার যোগানযার 
ছল হুদছখোর মহাঅন- এমন 
ছুঃসংবাদও আছে এখানে । ব্লক 
উন্নয়ন আধিকারিক, বিধান লভা 
লঙন্ত, পঞ্চায়েত লতাপতি প্রমূখ 
ব্লকের উন্নতিকামী মেতৃবুন্ম সর্বদাই 
ব্যস্ত জাছেম উন্নয়মের কাজে । বু 
এই অুগধোরদেয় ব্যাপারট? কেমন 
চোখে লাপে। . 

এখানে গ্রামের লমযায় লৰিতি, 


১। জ্রপবিস্ঞা / ডঃ কমলকুমার হাস / 2'** 
২। জাইটোলজি / শ্রসতী সহিত গুছ | ১৮, 


৬-এ, রাজা সুবোধ মন্সিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


জন্পাদক কর্তৃক দীণানী প্রেল, ১২৯/১, আচার্য প্রফৃগচন্জ রোড, কলিকাতা-৬.খেকে 


বিস্তাদাগয় দেণ্ট ল .কো-অপারেটিত 
ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক অব 
ইত্ডিয়া, ষ্টেট ব্যাংক কৃষক শ্রমিকদের 
আধিক স্বার্থ উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে) 
কিন্ত বামফ্রণ্ট দরকারের তৃতীয় বছর 
পুতিতেও এখানে রয়েছে অনেক 
ফাক। পশ্চিমবঙ্গ লয়কারের রক ও 
জেলা প্রশাসন এই ফাক পূরণের 
ব্যবস্থা কল্পবেন কি? 


বরকত লুথার 


১য পৃষ্ঠার পর 


লজেগ দেখা করেন। 


বযর়ঞত শুধু লুখারকেই নয়, ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার চেয়ারম্যানকেও 
অপমান করেছেম। তিনি তাকে 


প্রস্তাব দেন ছে শুধু মালফায় উন্নতির 


জন্ত সবরকম আধিক স্থবিধা| দিতে 
হবে। কিন্ত আইম জঙ্গযান্্রী এট! 
সম্ভব নয় |. তাই চেয়ারম্যান বিশেষ 
কিছু করতে অপারগ বলে জানিয়ে 
দেন। তখন বরকত তার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেবার হুমকি দেখান। 
ঘদ্দিও বরকতের কোন ক্ষমতাই 
নেই। | 
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কলকাতার পোল্কায় পাইকাগী 
তেলের বাজারে তোব্লকী রাজত্ব 
চলছে । দেখার কেউ নেই। স্তর 
প্রশান্ত শৃয়ের অধীনস্থ কর্পোরেশনের 
স্বাস্থ্য বিভাগ এবং মুখাম্ত্রী জ্যোতি 


বনহুর অধীনস্থ কলকাতা পুলিশের ' 


এনফোনষেপ্ট বিভাগের কর্ষার। 
যদিও ওখানে প্রতিদিন ঘোরাফেরা 
করছেন, তধাপি অদাধু ব্যবনান্্রীরা 
প্রকান্তভাবেই সরকারকে, বৃদ্ধানু্ঠ 
দেখিয়ে রাজ্য লরকারের লক্ষ লক্ষ 


"টাকা বিক্রয় ফাকি দিচ্ছে। 


জান! গেছে, খোলা বাজারে 
এখন পরিশোধিত রেপলীভ তেল 
নেই। অথচ, ভিন্ন য়াজ্য থেকে যে 
পরিশোধিত বেপলীভ তেন আঙ- 
বানী হচ্ছে, আললে তা রেপলীভ 
নয় ওগুলে] শ্রেফ তুলার বিচির পরি- 
শোধিত তেল । 

আমঘ্ানীকৃত সরষের তেল এবং 
পরিশোধিত রেপসীভের ওপরে রাজ্য 
লরকার যদিও বিক্রয় কর ছাড় দিয়ে 


ছেন, তথাপি আমদানীরুত পরি- 


শোধিত তুলার বীচির তেলের গপরে 
বিক্রয় কয় ছাড় হেওয়] হয়নি। 
অথচ পোস্তার জআামদ্বামীফারক 
অলাধু তেল ব্যবদায়ীর1 ওই সুযোগে 
লরকায়ী নির্দেশ অমাত করে 


চলেছে। তারা তুলোর ' বিচির 


তেলকে র়েপসীভ তেল বঙ্গে বাজারে 


" চালাচ্ছে। 


ব্যবদায়ী মহল থেকে আরো! 
বলা হয়েছে, ওই লব অপাধু ব্যবসায়ী 
পরিশোধিত তুলোর বিচির তেল 
আমদানী করে রাজ্য সরকারের 
নিক্রয় কয় ফাকি দেওয়ার উদ্দেশে 


তই তেলকে পরিশোধিত রেপলীভ 


বলে রেল এবং রাজ্য দরকারের 
কাছে ভিক্লারেশন দিচ্ছে। তার 
উপয়েই ভিত্তি করে রেল ও রাজ্য 
দরকারের লংঙ্সি্ট কর্মচারী এবং 
পুলিশ যালগুলি তেলিতারি নেওয়ার 
সুযোগ ধিচ্ছে। কোন চেকিং বা 
তদন্তের ব্যবস্থা! মেই। 

লংঙ্সিই মহল দৃঢ়তার লংগে 
বজেছেন,.পরিশোধিত রেপলীড বলে 


প্রতিদিন বে তেল তিন রাজ্য থেকে 
কলকাতার বাজারে মোটর ট্রাকে ' 


এবং রেলে আমদানী হচ্ছে, তায় 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাজ্য লরকারের 
এবং পৌরদার লৎ অফিসার দিয়ে 
তার নমুনা নিয়ে ভ্রুভ পরীক্ষা কর! 
ছোক। তাতে অবশ্যই এ কারচুপি 
ধরা পড়বে । | 


এব্যাপারে শুধু আশাত্তবাবুয় 


_হীরেন বসু 


অধীনস্থ কলকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্য 
বিভাগ ও জ্যোতিবা বুয় অধীনস্থ এন- 
ফোলেন্ট পুলিশই দায়ী লয়, এর 
ছন্ত অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের চুংগীকর 
বিভাগ এবং খাদ্যমন্ত্রী সুধীন কুমারের 
মন-পিরিয়েল বিভাগের করমাঁদের 
একাংশও জড়িত আছে বলে অভি- 
যোগ পাওয়া গেছে। আসল কথা, 


"গোট! ব্যাপারটাই সরকারের - রান্ধস্ব 


আদায়ের স্বার্থে পুঙ্থানুপুত্খকাবে 


Price 60 Paise 


আলাল সলাত লাশ 


[মারোয়াড়ী তেল ব্যবযায়ীদের কারসাজি 


তদন্ত হওয়া হ্বরকার। তাহলে এ 
কারচুলিও ধরা পড়বে । এবং রাজ্য “ 


- দয়কাৱেরওড বিক্রয় কর আদায়ের 


মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাক! লয়কারী 
কোষাগারে জমা পড়বে বলে ওয়া- 
কিফছাল মহল অভিমত প্রকাশ 
করেছেদ। উল্লেধষোগ্য, প্রধানত 
মারোয়াড়ী ব্যবসাক্সীরাই এ কাণ্ড 
কারখান। চালাচ্ছে। < 


আ-কংগ্রেসের নাভিশ্বাস 


একদিকে যেমন দলের প্রধান 
হিসেবে নতুন নাম উঠেছে তেমনি 
কংগ্রেল ( আর্দ ) নামটারও পরি- 
বর্তম করার চেষ্টা চলছে । এখন 
কংগ্রেস ( আলঙ্গ) এই পরিচয় 
তুলে ধ্যার কাঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। 
মতুন সাধারণ সম্পাদ্কহর অনিক] 
সোমী এবং কে পি উন্লিরুষ্ান এ 
ব্যাপারে খুব আগ্রহী শুধু তাইই ময়, 
ইতিমধ্যে মতুন পরিচয় পাকা করতে 
উঠে পড়ে জেগেছেন। এই আবস্থার 
মধ্য আবার আর একজন লাধারণ 
লম্পার্ষক তায়কেশ্বয়ী নিনহ!| পদত্যাগ 
করেছেম। দলগ্রধান দেবয়াজের 
লঙ্গে তার বনিবন! যে কিছুতেই 
হচ্ছিল ন! 'খবার তার পদ্ত্যাগেই 
তারবেশ্বরী প্রমাণ করে দ্রিলেন। 

এখন কংগ্রেল আর্প দলের হা 


অবস্থা তাতে দলকে চাঙ্গা না কালেই 


নয়। নাভিঃশ্বান ওঠা! দলের মাথায় 
যৃদ্ধদের যেখে কোন ভাল ফল তে? * 
ফলছেই ম1, বরং দিম দিন আরও 
খায়াপ অবস্থার দিকে ঘাচ্ছে। দেৱল 


দলের মধোকার মাঝবয়দী ও যুব 


নেতারা খুব ভাবছেন । এবং নিজে- 
দের মধ্যে গোষী গড়ে তুঙ্গে বড়সড় 
পদ নেবার চেষ্টা করছেন । মহারা্রের 
শারদ পাওয়ার শোনা হাচ্ছে মতৃন 
লভাপতি হতে পারেন। ফেরলের 
এ কে এণ্টনি অবশ্য এ পঃটির দাবী- 
ফার। কিন্তু তিমি দক্ষিণে হলেও 
ছিন্দী ভাষী অঞ্চলে -মেছাৎ 'অপরি- 
চিতর হতম। তাই গুন চেয়ে বেশী 
পরিচিত এবং চ্যবনের আস্থাভাজন ৮ 
শারদ পাওয়ারের সভাবন| অনেক 
উজ্জল । 


পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরা 


পশ্চিমবজ ও ত্রিপুয়ার লয়কারকে 
বরখাস্ত করার উদ্ভোগ মিয়ে শালক 
হল যেভাবে গ্রয়াল চালাচ্ছে তাতে 
এট! পরিভার ক্ষমতার চূড়ো .দখলই 
যূল কথা, আদর্শ ও জনসেবা ওলব 
কোন লক্ষ্যই নয় । যদিও এই ছুটি 


রাজ্যে যে লয়কার এখন রয়েছে : 


তাদের রেকর্ড ভারতের অসন্তান্ত 
রাজ্যের চেয়ে নিঃদন্দেহে ভাল, তবু 


এই গ্রয়াল! অথচ - অন্তদিকে 
আলামে কংগ্রেস (ই) হলের 
আনোয়ার! তৈমুর ঘেভাবে মঙ্্রিসভা - 
চালাচ্ছেন তাতে তার আর বেশী 
দিন মেই। সেধানকার ব্যর্থ! 
এমনই চরমে | যাজ্যপালের উপদেষ্টা' ' 
এইচ দি দারিন প্রধানমন্ত্রীর মৃখ্য- 
উপদেষ্টা হয়ে গেলে সেটা আরও 

প্রকাশ পাবে। i 


বগশান্তাল পশ্চিমবঙ্গে আসছেন ? 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ' দরিভুবন- 
মারায়ণ লিং এবার বোধহয় চললেম। 
গ্রধানমন্রী এবার তাকে বিদ্বায়ের 
দিকে ঠেলে দেবেন বলে জল্পনা 
কল্পনা চলছে। তিমি ঘি পি এন 
সিংকে, হিমি উত্তরপ্রদেশের রাজ্য - 
পাল তাকে, নয়ত গুরুতর জরুরী 


অবস্থার লময় বিনি আস কটি করে-. 
৯ ৯০ এ 
মুত এবং ই পথ কাৰ্যালয় ৬১, হট নেন, কলিকাত! ১৬ থেকে প্রকাশিত । 


ছিজেন দেই কুখ্যাত বংশীলালকে 
পশ্চিমবঙ্গের বাম মন্রিদতাকে. উন্টে 
দেবার তার দেবেন। বংশী আগামী 
বাজেটের আগে কি পরে রাজভবমে 
রাজ্যপাল হয়ে সালবেন বলে রাজ- 
নৈতিক মহলে এ নিয়ে যথেঃ দাড় 
পড়ে গেছে। 


পি 


ত্রীয়ে গণ খান এক বছরে রক 


কোটির বেশি টাকা কামিয়েছেন 


গত বছরের ১ জুলাই লোক- - 





চতুবিংশ বর্ষ । 5র্ঘ লখ্যা ॥ শুক্রবার, .১৩ই ফেব্রুয়ারী '৮১॥ ৬০ পয়লা 


কানু সান্যাল সৌরেন ব্হ্‌ 
ও অসীম চ্যাটাজাঁ 
সি পি এমে যাচ্ছেন না 


লম্্রতি একটি দৈনিকের প্রথম 
পাতায় শীর্ষ সংবাদে প্রকাশ যে, 
মকশালপস্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাহ 
লাঝাল, সৌরেন বসত ও অপীম 
স্যাটাজাঁ সি পি এমে যোগ দিচ্ছেন । 
জ্যোতি বঙ্গ ও কাছ সান্তান একই 
মঞ্চে জমলভ1 করেছেন এবং দি পি 
এম মেতৃত্ব অদীম চ্যাটাআঁকে নির্দেশ 
দিয়েছেন বীয়তুমে কৃষক ফ্রন্টে কাজ 
করতে--এই শংবাদও রিতা 
দিয়েছে। -.. - - | 

বামপন্থী রাজনৈতিক দল, প্র পে 
বা] বাজিবিশেষের অবস্থান দশ্বন্ধে 
পরিশ্রম সহকারে সধ্যয়ম ও খোজ- 


খবর মা নিয়ে কানাঘুষো শুনে দাং-- 


বাদিকত1 করার' ফল এ রিপোর্ট। 
খবয়ের কোন ভিত্তি মেই। উক্ত 
তিনজন আলিপুর দেন্ট্রাল জেলে 


থাকাকালীন একরকম চিন্তাভাবন! 


করতেন, মুক্তিয় পর কাহ দাস্তাল 
অলীম চ্যাটাজ কমিউনিষ্ট বিপ্রবী- 
দেয় লব সংগঠনী কমিটি (ও লি 
দি আর ‘আই ) করেম। অসীম 


চ্যাটাঙজ এর আহ্বায়ক ছিলেন।- 


১৯৭৯ লালের অক্টোবরের পর্ন থেকে 
প্রচ্যাটাঙ্দ এই গ্রপ ছেড়ে দেন । 

কাঙ্থবাবু এই গ্রপের নেতা। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


চুপচাপ. বসে খাঁকেন। 


সভায় কোক- কয়লার, পারছি 
প্রদানের কেলেঙ্কারি নিয়ে তুমুল 
আলোড়ন খঠে। মন্ত্রী বরকত 


গণি খান চৌধুরী বোইমীভাবে : 


১৫৩টি লংস্থাকে ই পারহিট ঢেম। 
দিল্লীতে মন্ত্রীর অফিদে জনৈক প্রেষ- 


ঘুষ দ্বিয়ে উত্ত-১৩টি লংস্থা, ৩৯,৩৬৮ 


"কুমারের হাতে টন প্রতি 'কুড়ি টাকা 


টন কোক করলার পারমিট পায়। 
লোকসভাত জ্যোতির্মক় বহু অতি- 


যোগটি - আনেন_। মন্ত্রী বরকত 
অভিযোগের 
- উত্তয়ে সওয়াল করেম যোগাযোগ 
মন্ত্রী ্িফেন। শ্রীচন্্রঞ্জিৎ যাদব উক্ত 


কেলেঙ্কারি তদন্তের জন্ত অধ্যক্ষের 


কাছে সর্বধ্লীয় নংসদীয় কমিটি 


. গঠনের অহুয়োধ জানান। 


- কিন্তু কোন প্রতিকার” হয়নি । 


ছিলেবে কাজ . ক্রত্তো:। 


টাকার .গুগুলে; কিনে বিক্রেতা 
কোম্পানীর কাছ থেকে বেশ কিছু 
ম্যানেজেন্স ব্যবস্থাও ছিল। কিন্ত 
চীফ অফ রিক্রুটমেপ্ট জ্যাণ্ড পারচেজ 
শি এইচ, শ্রীমিবাসন বাধা ছিলেন 
অপ্রয়োজনীয় অতগুদো .ভাম্পার 
ক্রয়ে। অবশেষে প্রায় .চারকোটি 
টাকায় ১২টি কেনায় সায় ধিজেন 
উক্ত অফিসার শ্রীর্নিবাদন। গনি 
মিঞার মোট! কমিশনে বাধ! হয়ে- 
ছেন শ্রীনিবালম। তাই তাকে 
এখন অন্তত্র বদলী করার নাকি যড়- 
বসত চলছে । 

প্রথম অধ্যায়ে ৫ তি নীতা 
কমিশনের টাকা মেবার, দালাল 
এখন 
কানাভ1থেকে আগত বরকত মিঞার 
ভাই দলু মিঞা মাঁকি দালালের 
কাজ করছেন। কেঙ্দীয় শ্রক্তিমন্ত্রীর 
এ তাইকে এখন প্রায়ই কোল ইণ্ডিয়া! 
লিমিটেড, হোবেস্ট আযানলপাইন, 
জি ই লি ইত্যাদি অফিলে ঘোরাঘুরি 
করতে দেখা যায়। কোল ইবিয়া 


লিমিটেড এখন নিজঘ্ব বিদ্যুৎ উৎ- ১ 


পান কেন্দ্র স্থাপনের কথ! তাবছে। 


" বরকত মিঞা বেট] চাইছেন হতট। 


এর পরেও শক্তিমন্ত্রী তিনলাখ টন 


করলার পারমিট বেআাইদীতাবে 
দিয়েছেন অবপ্তই ঘুষের বিনিময়ে । 
ঘুষের পরিমাণ, বি গ্রেড নন-কোকিং 
কয়লার টন প্রতি একশো টাকা, লি 
গ্রেডে পঞ্চাশ টাকা, হার্ডকোকে উন 
প্রতি তিন থেকে চারশো টাক! ঘুষ । 
জনৈক. এম পি-র ধারণা, গড়ে 
একশো টাকা হলেও তিন লাখ 
টমে গণি মিঞা. তিমকোটি, টাক! 
দক্ষিণা পেয়েছেন। যদ্বিও এর 
পঁচাত্তর শতাংশ মত্ত টাক! দিতে 


হয়েছে ম্যাডামকে । 


" আরও কাহিনী শুনুন । শক্তি- 
মন্ত্রী ঠিক করেছিলেন পঁচিশ কোটি 
" টাকা যূজ্যে ৬৫টি কামাটান ভাম্পার 
কেনা হ্বে। ভারতবালীয় ট্যাক্সের 


কুখ্যাত রুণু গুহনিয়োগীকে স্পেশাল সেলের কত! 


১৯৭০-৭৬ লালে লালবাজায়ের 
গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সেলের 
কর্তা ছিলেন শ্রীরুণু গুছনিয়োগী । 
রাজনৈতিক ক্মাঁদের অত্যাচার করা, 
খুন করার বছ অভিযোগ ওঠে 


শ্রীণ্ডছনিয়োগীর্ন বিরুদ্ধে। অশোক - 


মৃতকে গ্রেধ্ধান্প করে-ঠাণ্ড। মাথায় 
গুলি করে খুন কর! ও বার্রিদকাস্তি 


লরকারকে শরীপুহনিয়োগী পুলি .করে -- 


খতঙের চেষ্টা করেছেন বলে দীর্ঘদিন 
আদালতে মামল! - 
কোলদড়! গার্লল হাইডুলের প্রধান 
সক্ষিকা শ্রীমতী অর্চনা গুহকে ১৯৭৪ 
লালে গ্রেপ্তার করে. লালবাজারের 
য় রুমে এমন অত্যাচার চালানো। 

ঘে শ্রীষতী গুহকে এমনেটি 


চলেছিল। 


- ইপ্টারক্তাশানাল ডেনমার্কের রাজ- 
ধাম কোপেনছেগেনে রিগস হন- 


পিটালেটে মিসরে গিয়ে চিকিৎলা 


করলে তবেই তিনি আরোগ্য হন। 


এ-সংক্রান্ত ষামলায় প্রধান আসামী 
ছিলেন শ্রীরণু গুহলিয়োগী। 


বিচারাধীন আলামী থাকাকালীমও-. 


বর্তমান-বামফ্ট-লরকার রুণুবাবুফে 
দালপেণ্ড করেন না। তাকে 
গোয়েন্দা বিভাগ থেকে সিকিউরিটি 


কণ্টেলেয় ইন্দপেকটার কর] হয়। 


মৃখ্যমহ্ী শ্রীজ্যোতি, বহর কাছে 


/ 


না করল] উৎপাদন বাড়াতে তার 
বেশি নাকি প্ল্যান্ট বলালে কমিশন 
বাব নগর্ঘটাকা কামাবার জন্য। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 





রেলমন্ত্রী 
সংসদ 
অবমানন৷ 
১০ 


পেশ করবেম। ইতিমধ্যে শ্রীপাণ্ডে 
বাজেটে গোপনীরতা কাম করে 


বলেছেন যে ভারতীয় রেলওয়ের 


১৯৮০ ৮১ লালে দেড়শো কোটি 
টাকা ক্ষতি হয়েছে। একস ফলে 
ঘা্রীতাড়1! মাশুল ছুইই বাজেটে |. 
বাড়বে বলে মনে হয়। 

আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি 


সংসক্ষের বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন 


করবেন। দংস্দ বমার দশদিন 
পূর্বে দংমদেয় বাইয়ে রেল "বাজেটের 


' গোপনীয়তা ফান করে মন্ত্রী সংসদ 


অবমাননা করেছেন। লংলদের 
প্রিভিজেজ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর 


গোমস্তা পাড়েজীর বিরুদ্ধে অধিকার 


ভঙ্গের প্রস্তাব উঠবে বলে জনৈক 


এম পলি জানান । 





ইদ্দির| দলকে ঢেলে গাজাচ্চে। 
সাহাযেযর জন্য কিছু পুরনো 
সহকর্মীকে ফিরিয়ে আনছেন 


ইন্দিরা গান্ধী ভার দলকে এবার 
চেলে সাজাবেম বলে ঠিক করেছেন । 
এ ব্যাপারে লাহাঘ্য করার জন্ত বেশ 
কিছু পুরনো সহকর্মীকে তিনি 


" আবার নিজের ছলে ফিরিয়ে নিতে 


পারেন বলে জানাগেছে । 


বর্তমানে দরকার এবং লংগঠনের 


বরা ভচ্ছে 


অনেকেই আবেদন জানান, রুণু- 
বাবুকে বরখাস্ত কল্লার জন্ভ। নতুবা 
প্রশাসনে থেকে শ্রীপ্তহনিয়োগী 
বিচারে প্রভাব খাঁটাবার, স্থঘোগ 
পাবেন। | 

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়- 


যা অবস্থা তা সামাল দিতে শ্ীঘভী 
গান্ধী রীতিমত হিমশিম - খেয়ে, 
যাচ্ছেন। -প্রমতী গান্ধী অনুভব 
করতে শুরু করেছেন যে) তার 
বর্তমান ঘমিঠ সহকমর। একান্ত 
অনুগত হলেও দস কিংবা দয়কার 
পরিচালনার ক্ষেত্রে ঠিক যোগ্য নয় । 


" ফলে প্রশাদন এবং সংগঠনে এখন 
অবস্থা খুবই শোচনীয় 


এদিকে দেশের বিভিন্ন গ্রাস্তে 
গণ-আন্দোলম দান বাধতে শুরু 
করেছে। লংগঠিত বিভিন্ন শিল্পের . 
শ্রমিক-কর্মচারীর1 কেন্দ্রীয় দরকারের 
বিভিন্ন কালা-কাছুনের বিরুদ্ধে 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


QT: TET 








রই 
সম্পাদকীয় 


ইন্দিরা সরকারের মতলব 


এটণ এখন জলের মতো পরিষ্কার 
থে ইন্দিরা লয়কার দেশে শাস্তি ও 
সস্থিতি চান না। কী শিল্পে, কী 
ক্ষেতে, কী সমাজে, কী রাষ্ট্র, শ্বাভা- 
'বিক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি শ্রীমতী 
‘গান্ধীর কাম্য নয়, তিনি পণ্ুগোল 
বিশৃঙ্ঘল। পাকিয়ে বিমা ঘোষণায় 


জকুয়ী অবস্থীকালীন ভিকটেটরের, 
গণতা্িক শাদন - 


ক্ষমতা চান। 
কাঠামোকে তছমচ করে দিয়ে 
একটা অদ্ভুত অচলাবস্থার কটি কর- 
" ছেন তিনি হিসাব করে প্রতিটি 
পদক্ষেপ ফেলে। দেশের পীচটি 


পয়কারী ইঞ্জিনীকারিং শিল্পে ৪৫ দিন 


করে ধর্মঘট চল্সার পর সীষাংল 
বৈঠক তেত্তে দেবার পিছনে ত! 
নইলে আর কী যুক্তি থাকতে পারে 
ধর্মঘটী শ্রমিক নেতাদের জাতীয় 
নিয়াপত্ত৷। অভিন্তান্দের শিকল দিয়ে 
আটক করার চিস্তা-ভাবন! তা 
মইলে সরকায়েয় মনে কেমন করে 
স্থান পেতে পায়ে! 
হিন্দুস্থান 


ও হায়ত্রাবাদ্বে অবস্থিত পাঁচটি পাব- 
লিক দেউয়তূক্ত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে 
ধর্মঘটের 
টাকার লোকদান হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় 
লরকারুই স্বীকার করেছেন। 
দেখামকার শ্রমিকেরা আর একটি 
লয়কারী ইধিদীয়ারিং শিল্প ভারত 
হেতি ইলেকট্রকযালস-এর শ্রমিকদের 
বেতমের লঞ্জে. লতা রক্ষা করে 
মভ্ুরী বৃদ্ধি - দাবি করেছিলেন । 
ধর্মঘটের অন্ততম দাবি ছিল মহার্ঘ 
ভাতা হারের অংশোঁধন। কিন্ত 
দ্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রীর মত 
অকপটে বলে দিলেন যে, একটি 
শিল্পে বেতন হারের দজে অন্ত 
শিল্পের সমত! থাকতেই হবে এমন 


কোন কথা নেই, সেটা বাঞ্ছনীয়ও 





স্পেশাল সেল 
' ১ম পৃষ্ঠায় পর - 
বর্তমানে বামক্রষ্ট সর্রকার নাকি 
আবার রণু গুহনিয়োগীকে ডি ভি-র 
স্পেশাল দেলে কর্তা করে 
আনছেন। 
দৌরাত্ম্য বদ্ধ কয়াই ছবে আপাততঃ 
এ লেলের কাজ। শোনা যাচ্ছে, 
ময়মমলিংহের মহারাজ জনৈক বিশিষ্ট 
বামপন্থী আইনজীবী ও ময়মনসিংহের 
নিরপম সোষের (পুলিশ কমি- 
, শনার ) পরামর্শে ম্বরাষ্রমনী 


শ্রীজ্যোতি বন্ধ এ নিয়োগে রাজী 
ছয়েছেন।.. 


এরোনটিক্যালদ, 
"মেশিন টুলল ইত্যাদি বালালোর-' 


দরুণ দৈনিক দু কোটি ' 


লমাজবিয়োধীদের . 


নয়। অথচ মী মহোদর- যেনে 
স্থবিধাহতোই বিশ্বত হয়েছেন যে, 
১৯৭৩ সালে বেন্ত্রীয় সরকারই এই 
লমতা ংক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 
ভাছাড়। একই দয়কায়ের আওতা- 
ধীন ছুটো শিল্পে নিধুক্ত-শ্রমিক- 
বর্মঢায়ীদের মধ্যে বেস্তনের নমতা. 
থাকাটাই তো বাঞ্ছনীয়, বরং বৈষম্য 
থাঙ্কাট। বাঞ্চনীয় অযৌক্তিক 
কিন্তু সুযুক্তি, সৎপরামর্শ মেনে 
ইদিরা লরকার চলছেন কই? তা 
হদ্ধি চলতেম, তবে স্ুগ্রীহ কোর্টের 
রায় ও নির্দেশ অগ্রাহ করে জীবম- 
বীমা কর্মচারীকের বেতন হালের 
অভিত্তান্স তারা জায়ী করতেন কি? 
এল আই লিও আর একটি পাবলিক 
সেকবকৃক্ত দংস্থা। রেলের ধর্মঘটী 


লোকে! ষ্টাফ নেতাদের শঃয়ে শযষে. 


গ্রেপ্তারও কি করতে পারতেন? 
তারাও কেন্জীয় দরকারের কর্মচারী । 


গভ কিছুকালের . উপযূতুরি ঘটনা- 


বলী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 


বনহুর অভিষোগকেই সত্য প্রমাণ, 


করে যে, কেন্দ্রীয় -সয়কার তাদের 
অধীমন্থ কর্মচারীদের লজে লংঘর্ষের 
লম্পর্ক গড়ে তুলছেন । ত! ষরি ন! 
তুলবেন তবে শ্রমিকদের মধ্যে বিতেদ 
হৃট্টিতে নয়! দিলি প্রয়ালী.হয়েছেন 


“কেন? শোম! ধাচ্ছে, আলোচন! 


তেজে যাবার পর বাষপন্থী শ্রমিক 
নংগঠনগুলোকে উচিত শিক্ষা দেবার 
জন্য কেন্দ্রীয় দরকার আই এন টি 


ইউ দি’র সঙ্গে আলাদা চুক্তি be 


চাইছেন। | 
ব্যাধ্যা মিল্রয়োজম, ইদ্দিয়! 
দরকার অনন্থার্থ বিরোধী পথ ধরে 
স্থির লক্ষ্যের দ্বিকে এগিয়ে চলেছেন । 
দেশে -অরুরী অবস্থা ঘোষণা করে 
.তিনি অতীত ' ভুলের পুমরাবৃদ্ি 
ঘটাবেন না, মিলার পোশাক বদলে 
জাতীয় নিরাপত্তা অভিজ্তান্দ, তে] 
চালু হয়েছেই। বিচারপতির 
নিয়োগ . বদলীর ক্ষমতা কেন্সীয় 
দরকার শ্বহন্তে গ্রহণ করে বিচায়া- 
জয়ের স্বাতন্্য, স্বাধীনতা ও মর্ধা- 
স্বাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন” অর্থাৎ 
সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা কেটে ছেঁটে 
দিয়েছেন। এর পর অভিষ্ভান্দের 
পিছনে অর্ডিভান্দের জারী করে লং- 
বিধানটারই খোলনল্চে এহ্মতাবে 
পাণ্টে ছেওয়া হবে যে সংদদীয় প্রথাকে 


- লর্রে যেতে হবে প্রেদিভেন্ট-প্রধাম' 


লরকারকে জায়গা করে দেবার 


দি 


জত! 





/ 


শিক্ষা লংকোঁচন বিরোধী ও 
হ্বাধিকার রক্ষা কমিটির পতাকাতলে 
বেশ কিছু বুদ্ধিধীবীকে লমবেত 
করতে সফল হয়েছে দৌদালিষ্ট ইউ- 
নিটি সেপ্টার। ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে 


বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা লাগাতার আইন : 


অমান্ত আন্দোলন ৰয়বেন। বাসক্রন্ট 
লয়কায়ের তাষা ও শিক্ষানীতির 


প্রতিবাদে এই আন্দোদন। 


- এল ইউ পি ভঃ সুকুমার সেন, 
নীহার রায়, প্রমথ বিশী ইত্যাদিদের 


মতো] বুদ্ধিজীবীদের সামনে রেখে. 


এগুতে চাইছে। এর] শ্বাধিকার 


দর্পন ॥ শুক্রবার; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 
স্বাধিকার রক্ষা কমিটির আড়ালে এস ইউ গি. 


রক্ষা কঙিটির অলঙ্কার। ঘদিগ 
পশ্চিমবঙ্গের শহরে রধ্যবিত্ত ল্প্র- 
দায়ের মধ্যে একের তাবমৃ্তি এশদস 
আর সেরকম মেই | অমেকেই প্রশ্ন 
করেম, ১৯৭০ *৬ সালে শিক্ষা প্রতি- 
ানগুলো যখন যুব কংগ্রেদ ও ছাত্র 
পরিষদের তাণ্ডবক্ষে্র হয়েছিল তখন 
এ] প্রতিবাদ মা রুয়ে বয়ং অনেকেই 
১৯৭৬ পাজেক় ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রয়াত 
সঞ্য় গান্ধীর বিশ্ববিষ্ভালয়ে বৃদ্ধিজীবী- 
দেয় প্রতি ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন, 
রবী পুরস্কার জ্যাকাডেমী ইত্যাদির 
লোভে ম্যাডামের 


লোকজনদের 


Ee 


বিরূপ হতে চাননি। 


'. এস উউ পি-র ছাত্রলংগঠন ডি 
‘এস ওয় ছেলেরাই' ভাষা ও শিক্ষা- 


মীতির ব্যাপারে ছাত্র দংগ্রাম কমি" 
টির নামে পোষ্টার দিচ্ছে। স্বাধিকার 
রক্ষা কহিটির অফিসের ঠিকান] ৮৮বি, 
বিপিন বিহারী গাদুলী ট্রীট, কল- 
কাত1। এস ইউ নি-র সাংস্কৃতিক 
শাখা পথিকৃৎ-এয় অফিসের ঠিকানা । 
স্বাধিকার রক্ষা কমিটির অন্ততষ সহ 
লতাপতি মানিক মুধাজা হলেন এ 
পথিরৎ:এব দম্পা্ক ও এম ইউ নিয় 
রাজ্য কমিটির দশ । 





কানু সান্যাল - 
১ম পৃষ্ঠার পর ' 

১৯১৯ লালের ১৭-১৯ নভেম্বর নক: 
শালবাড়ীতে এই গ্রুপের বর্ধিত 
রাজ্য কমিটির লতা হুয়। কান্বাৰু 
ছাড়াও জঙ্গল সাঁওতাল এই লভায় 
ছিলেম। এই সভার রিপোর্টে বল! 
হয়, “১১৬৪ সালে ফোলকাড1. কং- 
গ্রেদে লি পি এম মেতৃত্ব আস্তর্জাতিক 
মতাদর্শগত বিতর্কে দৃঢ় অবস্থান নিতে 
গরয়ালি হয়, পশত্ব কৃষি বিপ্লবের 
দিকনির্দেশ : সম্পর্কে নীরব থাকে, 
তখনই ব্যাপক বিপ্রবী কর্মীদের মধ্যে 
এই নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কেও সন্দে- 
ছের হুত্রপাত- ঘটে । আর, এই 
দন্দেছই সঠিক প্রমাণিত হল যখন 
১৯৬৭ সালে ফ্রন্ট মন্থিদতা নিজেদের 
গদ্বীরক্ষার তাগিদে নকশালবাড়ির 


মহান অত্যুখানকে মম করার পথ. 


ধরলেম।” উক্ত গ্রথপের মুখপত্র 
“জনছিতৈষী” পড়লেই বোবা যায 
ঘে, কাছ সান্কাল সি পি এমের রাজ- 
নীতি দমর্থন করেম ন!। 

দৌরেন বন্দ এই গ্রপে যোগ 
দেননি, কারণ তায় মতে নক্কশাল- 


পৃশ্থী শিবিরে আয় একট! গ্রপ 


বাড়ামোর অর্থ বিভ্রান্তির হুটি কয়! । 
প্রবন্থ বলেন, আট বছর আমর? 
জেলে ছিলাম, জমগণের নাড়ীর 
স্পন্মনের দে ফোন ঘোগ ছিল না, 


' আয় জেলে বলে বুর্তোক়্া কাগজগুলে! 


পড়ে রাজনীতি বোঝার মতো! তালে- 
বৃয়ও নই, তাই এখন বাইরে এসে 
গ্রপ ন! করে তারতের অর্থনীতি ও 
রাজনীতি গভীরভাবে অধ্যয়ম করে 
লি পি এসের গণ লংগঠমগুলোয় 
সক্রিয়ভাবে কাজ করে জনসংযোগ 
করা প্রয়োজন । বহু নি পি এষের 
বা বামফ্রন্ট লরকারের কিছু কাজ 
দৃমর্থন করলেও আবার বহু প্রশ্নে 
'বিরোধও আছে.। যেমনি তিনি 
-অিপুরা ইাইবুন্তাল-আইন পাশ করা- 


নোক্ নৃপেন চক্রবর্ত ন্পকারের নিন্দে . 


করেন। আজ মখন নি পি এম 


* নীতিক 
- ভিয়েতনামী আগ্রাদনের .বিরুদ্ধে 


* নেতৃত্ব বর্তমাম চীন! নেতৃত্বের অব- 


স্থানকে পূর্বেরণতুলমায় সমর্থন কর: 


" ছেন, লৌরেনবাবু তখম লেখেন 


“সাংস্কৃতিক বিপ্রব একটি - গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল । এতবড় 
একট] কাণ্ডে মধ্যে কিছু বিচ্যুতি 


আদেই” (বস্থমতীতে আীবস্থর প্রবন্ধ _ 


৯-১২-৮৮)। শ্রীবন্থ বর্তমান চীনা 


নেতৃত্বের ভুমিকায় দন্তট নন।' 


লৌরেম বস্তু মধ্যপন্থীদের “দি মার্ক- 
লিস্ট রিভিউ’ পত্রিকার দম্পাদক 
মণ্ডলীর লন্ত হয়েছেন। এ 
পত্রিকার অক্টোবর ১১৮০ দংখ্যাকস 
শৌরেনধাবু লিখেছেন “নাজ 
দেশে প্রয়োজন ছল ভারতীয় কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনেল ইতিবাচক দিক- 
গুলে! পুনরুজ্জীবিত করে মার্কদ্বাদ্বী- 
লেনিমবাদীদেরকে সংহত করার জন্য 
গভীর মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানে! । 
এ পড্জিক! বছ প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকার 
ও পিপি এমের লমালোচক । 
কাঙ্ছবাবু, সেঁরেনবাবুর মতো 
অনীম চ্যাটাজাও মনে করেন ছে 


রি ইউনিয়ন সামাজিক 


লাআজাবাদী রাষ্ট্রে অধংপতিত 


- হয়েছে । তিনজনেই কাম্পুচিয়া ও 


আফগানিস্তান প্রশ্নে সোকিয়েত্‌ 
বিরোধী । কাশম্পুচিন্নায় 


অসীম চা্যাটাজার নেতৃত্বে ১৯৭৯ 
লালের ১৩ জানুয়ারী দিছিল গিয়ে 
নোতিয়েত দৃতাবালে বিক্ষোভ দেখায় 
ঘা সি পি এজের মতবিরোধী। 


অনীমবারু এখম ভারতের অর্থনৈতিক . 


অবস্থা লম্পর্কে গভীরভাবে জানতে 
চান। বীরতূষে লিপি এম নেতৃত্বের 
নিছবেশে -কষক ফ্রন্টে কাধ করার 
রিপোর্টের কোম তিতি মেই। 

আর কান, লাঙ্ডাল ও জ্যোতি 
বহর একই মঞ্চে জমলভা করার 
দংবাদও বেঠিক। ১৯৭৮ 
শিলিগুড়ি হহুকুমা কৃষকর্দভার এক 
জনসভায় জ্যোতি বসু ও জঙ্গল সীৎ- 


* তাল পাশাপাশি বলেছিলেন মাত্র। 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকয়া এদের সঙ্গে 
কথা| বলে হনে করেন থে এরা 


কেউই নি পি এমে যোগ দিচ্ছেদ না। 


লালে ' 


লতার ওকালতি করছেন। 


গণি খান চৌধুরী ' 
১ষ পৃষ্ঠার পর 
শুধু ভাই ফল মিঞা নয়, Et 


"গনি খান চৌধুরীর তরীপত্তিকে 


নিয়ে বিবিধ ‘অভিযোগ উঠেছে। 
উক্ত ভগ্নীপতি এখন বৃহৎ, কয় 
ব্যব্লায়ী প্রতিষ্ঠান লিকরি আদাসে 
কাজ করছেন । . এর জন্কই ও নিকরি 
ব্রাদার্নকে বেআইনীতাবে -কয়লার 
য়েক দয়বরাহু করা হচ্ছে। ণ 
কোল ইণ্ডিয়| লিমিটেডে অফি- 
দার এম দি বড়ালকে নিয়েও অতি- 
যোগ উঠেছে। শক্তিমন্ত্রী বরকত 
হিঞ! মালদায় গেলেই নাকি উক্ত 
অফিদার ছুটো। গাড়ী সর্বদা মদত 
রেখে দেন। এছাড়া চব্য চোষ্য- 
লেছ-পেয়র দামী. ব্যবস্থা তো 
আছেই। - 
. গনি মিঞার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এখানেই শেষ নয়। তামিলনাড়ু 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যঘের টারবাইন 
কেনা নিয়ে শক্তিমনত্রীর বিরুদ্ধে 
চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে । কুড়ি 
কোটি টাক, মূল্যের এই টাববাইন 
প্রকল্পে জাপানী মিৎস্থবিশি 
কোম্পানী নিয়ম টেওার দিযে 
ছিল। এছাড়। আয়ে! ম্ৃবিধের 
প্রস্তাব দিয়েছিল উক্ত জাপানী 
কোম্পানী । সবচেয়ে তাড়াতা 
ব্ধপাতি লরবরাহ করা" ও খণে 
ইয়েন দেবার প্রস্তাব এলেছিল ৷ এ 
ছাড়াও নাকি মিংসৃবিশি কোম্পানী 
ম্যাভাঙেন্স . থজেতে ৭৫ লক্ষ টাকা 
দক্ষিণা দিতে রাজি ছিল। কিন্ত 
পশ্চিম জার্মানীর সীমেন্দ কোম্পানী 


‘এক কোটি টাক! ঘুষের প্রস্তাব দেয়। 
' ইতিমধ্যে বরকত মিঞার এজেন্ট 


হশ লাখ টাকা অগ্রিম বাবদ 
নিয়েচেম। স্বাভাবিক কারণেই 
শক্তিমন্রী সীমেন্পের পক্ষে এখন মন্্রিক্ক 
আশা 
কর! যাচ্ছে; দংলদের আগামী “ৰ 
বেশনে বরকত গণি মিঞার বি 

তুমূল ঝড় উঠবে। , । 


ই 


দর্পণ | শুক্র বা’, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


কেন সৰকাৰেৰ, তি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
অর্থনৈতিক অধোগতির চাপে 
. নাজেহাল কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ 
রুদ্রমৃতি ধায়ণ করছেন! মুষ্িমের 
পু'জিপতিদের কয়েকটি গোষ্ঠীকে 
অক্কলণ হাতে তোয়াজ কয়ার পরও 
ঘখন অর্থনীতির বগী লাইনে উঠানো 
গেল ন! তথন অগ্নিশমা! দরকার দেশের 
সাধারণ মাহছষ এবং তাদের ম্যার়লজত 
ঘাবিদাওয়ার লড়াইয়ের অগ্রগামী 
শক্তি শ্রমিক কর্মচারীদের উপর জোর 
আক্রমণ চাজালেন । পুঁজিবাদী পথে 


অর্থনীতিকে পরিচালিত করতে গিয়ে 


অবধারিততাবে যে তীব্র সংকট' 
“দৈধা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ত! উপশম 
করতে অক্ষম, কারণ তার] পু'জিবাদী 
নিয়ম স্থত্রগুলি বজায় রেখেই, সংকট- 
মুক্ত হবার অলীক করনাবিলাদে 
মগ। মিম গাছে আম ফলে না। 
পু'জিবাদী সংকটমুক্ত পথে উন্নয়ন 
- তেমনি আশা কন্যা না। . 
আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১- 
৮২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা 
হবে । ১৯শে ফেব্রুয়ারী রেল বাজেট ৷: 
বাজেট রচনা ও প্রস্তুতির কাজ 
চলছে বটে কিন্তু সংকটের থাবা 
অর্থনীতির ঘাড়ে নধয়বিদ্ধ . কয়ে 
অবিরাম রক্তপাত করছে। একচেটে 
বন্ধ বড় পু'জি মালিকদের একটার 
এপের একট] দ্বযাজ কনদেশন দিয়েও 
কিছু কর! গেল না। কনসেশমগ্ুলি 
অবলীলাক্রমে- গঙ্গাধঃকরণ করে 
(ছাজর-ভাঙ্গর পু'জি্ালিকেরা আবার 
হাত পেতেছে। তাদের আরো চাই, 
শেষকাজে কালে] টাকার পালট! 
অর্থনীতির গুপ্ত মালিকদেয়ও প্রশর 
দিয়ে সরকার দ্বেখতে পেনেন এই 
অবক্ষ়মূখী অর্থনীতিকে রক্ষা করা 
তাদের কর্ম নয়। 
ভাই শুরু হলে! প্রথমেই সাধরিণ 
মানুষের উপর খডুগাঘাত । দামের 
: খড়গ মান্থুষের জীবন জীবিকা কাটা 
“হতে থাকল । পকেট কাটা সরকার 
এবার অক্জহরণ-বস্তরহরণের লরকারের 
মত হন্তে, হিংঅ হয়ে উঠেছে। এই 
' ছিংশ্রতার বলি হতে হুবে সবাইকে । 
কেউ বাদ যাবেন মা। আঘাত 
নেমেছে রেলের লোকো কর্মের 
উপর, ঘেন এর ফলেই রেল বাজেটে 
মতা আনাদস্তব হবে| আঘাত পড়েছে 
জীবনবীমা করচানীদনে্ উপর । যেন 
এর ফলেই ১৯৮১-৮২ লালের বাজে-। 
টের লাল কালে! ঘাটতিগুলি শৃ্ে 
মিলিয়ে ঘাবার আশা দেখা খাবে । 
লোকে! কর্মাদের দাবী সামান্য । 
১৯৭৪ লালের লোকে! ধর্মঘটের পর 
তৎকালীন ইন্দিরা দরকার লোকে! 
কর্মচারী ইউনিয়নের লঞ্জে যে চুক্তি 


করেছিলেন দেই চুক্তি কাকী, 


করতে হবে। প্রধান রাবী দৈনিক 
দশ ছণ্টার বেশী কাজ করানে] চলবে 
না। কারণ এক্স চাইতে বেশী সময় 
কাজ করানোর ফলে, ইন্জিন ড্রাই- 
তার, ফায়ারম্যান। লিগল্জল ও য়েল 
লাইন পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত কমী- 
'দের অতিরিক্ত অবদগাদ ও স্বাস্থা- 


হানিতে ভুগতে হয় ফলে (উন দুর্ঘট-. 


মার দংখ্যা বাড়ে; সাধায়ণ বাদ্রীরের 
প্রাণ ও অজ্ছানি ঘটে। ইন্দিরা 
নয়কার নিজেরাই এই চুক্তি স্বাক্ষয় 
করেছিলেন । এখন তার] এই চুক্তি 
মানতে রাজী নন। যদ্ধি কোন 
দরকার এভাবে নিজেদের স্বাক্ষরিত 
চুক্তি নিজেরাই লঙ্ঘন করে তাহলে 
একদিন জাতীয়, অর্থনীতির অন্ততম 
প্রধান স্তম্ভ ব্যাংক ও খণ ব্যবস্থাও 
তেঙে পড়তে পারে।, একদিন এই 
সরকার বলতে পারে আমর! দরকারী 
খপ শোধ করব না। কর্মচারীদের 
মাইনে দেব না। যত দরকারী 
দলিল ও চুক্তিপত্র আছে তা মানবে! 
মা। রাজ্যগুলির পাগুন। দেব না, 
ঠিকাদারদের পাওম1 দেব না, 
জিনিদপত্র কেনার দাম দেব না। 
ষদি কেন্দ্রীয় দরকার এই পথে যায় 
(অর্থনৈতিক সংকটের চাপ এত বেশী 
হে দরকারের পক্ষে দ্বেল। শোধে 
অস্বীকৃতি একেবারে কাল্পনিক 
জিনিন থাকবে ন1) তাহলে দেশ- 
বালীরও করণীয় কিছু থাকবে । লর- 
কার ক্রমাগত চুক্তি জঙ্ঘন করে 
দায়! দেশে অবিশ্বাদ ও সংশয় হি 
করেছে.। এ সরকারের পক্ষে ক্ষমতা- 
লীন থাক! আর দঙ্গত নয়। অপারগ, 
অক্ষমতার কথা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় 
লরকারের পদত্যাগ করা উচিত। 
নতুবা দেশের মান্যকেই এই অপ্রিয় 
কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। 

কেন্দ্রীয় সরকার যে কতখানি 
বেপরোয়া এবং সরকাক্ষী দায় দ্বায়িত্ব 
পালনের লামান্ত ক্ষমতাও ঘে বর্তমান 
কেন্দ্রীক সরকারের অবশিষ্ট নেই ত! 
জীবনবীমা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে 
আরে! স্পষ্ট । ১৯৭৪ সালের চুক্তি 
অনুযায়ী জীবনবীমা কর্মীর নানপক্ষে 
১৫ শতাংশ বোনাপের অধিকারী 
এবং বোনাস দ্দিতে একবছরের 
বেশী দেদী হলে পাওম। বোনাসের 
উপর ১২ শতাংশ হারে সুদ পাবার 


অধিকারী | কেন্রীয় দরকার এক নির্দেশ 


দিয়ে ১৯৭৯ ও ১৯৮* লালে বোনা 
দেওয়া বন্ধ কয়ে দবিয়েছেন। জীবন- 
বীমা কর্মচারীরা প্রতি চার পয়েন্ট 
মুঙ্যবৃদ্ধিয় দরুণ চুক্তি মত ২৭৭৫০ 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


"আছে কিন? 


আনতে হয়। 


॥1তন॥ 


[পু ইম্পা কারখানার গো ীয় বা 


ছুর্গাপুর স্টালে প্রশাদনিক অপ- 
দার্থতা এমনই এক পর্যারে গিয়ে 
পৌছেছে ঘে, এরকম পপ্রশাসনহীন” 
সরকারী কারখানা অন্ত কোথাও 
লন্দেছ। কায়ধান'যু 
কোথায় কি হচ্ছে তান খৌোদ্র কেউ 
রাখেন না। নিজের দোষ আন্ত 
ওপর চাপাবাঁর প্রতিষোৌপিতাতেই 
অফিদার মহল ব্যস্ত । বহু যন্ত্রপাতি 
রক্ষণাবেক্ষণের অতাবে নষ্ট হচ্ছে। 
নিচুমানের প্রযুক্তির জন্য বাস্ট ফার্ণেদ- 
গুলি দিনে দিনে রুগ্ন, হয়ে পড়ছে। 


ভুলচুক কোথায় হচ্ছে নে বিষয়ে. 


কর্তৃপক্ষের দৃটটি, আকর্ষণ কর হলেও 


কর্তৃপক্ষ নির্লচ্ছ উদ্দাপীমতায় তা 


উপেক্ষা করছেন। 


উৎপাদন সবচেয়ে বেশি মায় 
খাচ্ছে করলার. অতাবে। ইনম্পাত 
কারখানায় থে 


করুলার জোগান বম থাকার অত 
বাধ্য হয়েই ফার্নেদের পুশিং লোড 
বৈদিক ২৬* থেকে ২*৬-এ কমিয়ে 
কোকের * গুণগত 
অবস্থার অবনতি থাকায় ব্লাস্ট 
ফানেপে হট মেটাল তৈরীর জন্ত 
কয়লার অভাব দেখা দিচ্ছে এবং 
ব্লাস্ট ফার্নেদ চালামোর ক্ষেত্রে সমস্ত! 
দেখ! দিচ্ছে । আর তার ফজে অব- 
ধারিতভাবেই ইনগট ও বিক্রয়ষোগ্য 
ইম্পাভ উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 


আর একট] প্রকট অভাব হল গযাশীয় . 


জালানীর অভাবে গুধুমাত্র যে দুর্গাপুর 
স্ীলেই উৎপাদন হচ্ছে তা নয়, 
গ্যালীর জালানীর অভাবে 
ছুর্গাপুরের আ্যালয়' টাল প্যান্টের 
উৎ্পাদদনও প্রচপ্তভাবে ক্ষতি- 
গ্রস্ত । দুর্গাপুর স্টীল থেকে আল 
স্টাল একট! বিরাট পরিমাণ ফোক 
ওতেন গ্যাস গ্রহণ করত। গ্যাসের 
অভাব থাকায় আলয় স্টীল আর 
গ্যাদ পান্ধ না। তাছাড়া ফা্নেনে 
যে কয়লা দেয়া হয় তাতে ছাইয়ের 
পরিমাণট। থাকছে খুব বেশি 
তাই, প্রচণ্ডভাবে উৎপাদ্ধদ মার 
থাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে 
কোকের কম যোগান ও গুণগত তার- 


তম্যই উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত ছার অন্ত- 


তম কারণ। . 
দুর্গাপুর স্টাল প্রযাপ্টের হান 


এতই শোচনীয় যে চলতি আধিক 


বৎসরে এই লরকায়ী কারখানায় 
ক্ষতির পরিমাণ দাড়াবে প্রায় ৪৫ 
কোটি টাক?। বিশেষজ্ঞ এবং তথ্যা- 
ভিজ মহলের ধারণা যে, বর্তমান 


আঁধিক বৎদয়ে ভি এম পিষে আধিক 


ক্ষতির মুখোমুখি হবে তাহবে একট! 
রেকর্ড। কেম ন! এই ইপ্যাত-কার- 


কয়লার দরকার 


তাকে বল! হয় কোবিং কোঁল। এই . 
'ক্য়দা। 


“বিস্তৃত বিবয়ণ 


খানাটি তৈয়ী হবার পর এটাই হবে 
নর্বোচ্চ ক্ষতি । 

বেন্দ্রীস্ক সরকারের কর্তৃত্াধীন 
স্টীল অধনিটি অব ইণ্ডিয়। ( সেইল ) 
কর্তৃক পরিচালিত : এই কারথানার 
হাল এত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়ে 


, পৌছেছে কেন তার কারণ অন্ছপন্ধান 


করতে গিয়ে ঘা জেনেছি তাতে বহু 
চমকপ্রদ তথ্য মিলেছে প্রশাননিক 


- অপদার্থভাতো৷ আছেই । নর্বোপরি 
ফেলব প্রধান প্রতিবন্ধক তা হুল 


কমল] এবং বিদ্যুতের অতাব। 
ইম্পাত উৎপাদনের জন্ত এই দুটি দ্রব্য 
অপরিহার্য। কয়লা খনি থেকে 


কয়লার জোগান ঠিকমত নেই। 


কয়লা! খনি কর্তৃপক্ষের জবাব হল 
রেল ওয়াগনের সরবরাহ কম, তাই 
করলার জোগান দেয়] সম্ভব হচ্ছে না! 
তবু ঘে কয়ল! মাপছে তার অধি" 
কাংশই নিমঙ্গালেয়। অর্থাৎ পাথুরে 
এজন্ত যন্ত্রপাতি নই হচ্ছে। 
ইস্পাত, জাজানী এবং য়েল এই 
তিমটি দপ্তরের কর্তৃত্বই কেন্দ্রীয় পর়- 
ফায়ের হাতে । অথচ ফোনটির 
সঙ্গেই কারে তেমন যোগাঘোগ 
নেই। আয় এই যোগাযোগ না 
থাকার কারণে দেশের ইম্পাত প্রকল্প- 
গুলি মার খাচ্ছে। এসব দ্বেখে শুনে 


মনেই হবে মা যে কেন্জে দরকার বলে 


কোন বসন্ত আছে। 

ইম্পাত কারখানায় বয়লার 
পরেই যে জিনিসটা ভূমিক! প্রধান 
তা হল বিদ্যুৎ। ডি ভি পির সঙ্গে 
দুর্গাপুর টীলের চুক্তি অস্থায়ী দৈনিক 


১৫০ এম ভি এ বিদ্যুৎ লরবরাছ করার 


কৃখ|। €০ তো দুয়ের কথা, দৈনিক 
৩৫ এম ভি এ বিছ্যৎও ভিভিনির 
কাছ থেকে মেলেনা। অথচ এই 
বিদ্যুতের . অভাবে ঘে কোন দিন 


- একটা বিরাট দুর্ঘটমা ঘটে 


যেতে পান়ে। চলতি আধিক 
বঙ্দদরে এপ্রিল থেকে মভেম্ব়'মাদে 


বিক্রয়ঘোঁগ্য ইল্পাতের উৎপাদন 
কমেছে প্রার ১৮ শতাংশ । তার 
ফলে কোটি গোটি টাকা লোঙ্কসান 
হচ্ছে} ১৯৬৯-৮০. আর্বিক বৎদয়ের 
এপ্রিল-নতেম্বন্ন বিক্রয়যোগ্য ই স্প’ত 
উৎপাদন হয়েছিল ৪৩ লক্ষট: । 
১৯৮* লালে তা খারও কয়ে হয়েছে 
৩'৩৩ লক্ষ টন। 

উত্পাদন কম হ্যার আরও 
একটি প্রধান কারণ হল রাস্ট ফার্নে- 
সঞগ্জলিয় ছুয়বস্থা। দুর্গাপুর টলে 
যোট ব্লাস্ট ফার্ণেসেয় সংখ্যা চারটি ।- 


তিনটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা 


১২৫* টন করে মোট ৩৭, টন 


এবং অশরটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা 


১৫*০ টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে 


যে, বছরে এই চারটি বাস্ট কার্নেদের 
মোট উৎপাদন ক্ষমতা হুল ১৭ 
মিলিয়ন টন। কিন্তু পরিসংখ্যান 
থেকে দেখা খাচ্ছে 
ইীলের এই ব্লাস্ট ফার্নেণপ্তজি কখনোই 
উৎপাদন ক্ষমতার সমাম হুট 
মেটাল উৎপাদন করতে, পারেনি । 
১৯৭৭ ৭৮ সালে ১ মিলিয়ন টন, 
১৯৭৮-৭৯ সালেও ১ মিলিয়ান টন 
এবং ১৯৭১ ৮» মালে দুর্গাপুর টালে 
হট ষেটালের উৎপাদন হয়েছে **৯ 
মিলিয়ান টন। ১৯৮০ সালেক 
এপ্রিল থেকে নতেম্বন্ন মাসে হট 
মেটাল উৎপাদন হয়েছে ৫ লক্ষ 
৩৫ হাজার টন এবং ১৯৭৯ লালে & 


একই দময়ে হট মেটাল উৎপাদনের 


পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৫৮হাজার টন । 
অর্থাৎ মাত্র এক বছরে উৎপাদন 
কমেছে প্রায় ১৯ শতাংশ। 

কেন! এমন হল? এই প্রশ্ন 
নিরে হাজির হয়েছিলাম কয়েকজন 
ইম্পাত বিশেষজের কাছে। ছূর্গাপু্ 
টালের ধয়েকজন অফিসারের সঙ্গে ও 
কথা বলেছি। পে বিষয়ে পরবর্তী 
সংখ্যায় বিস্তারিত জানাবে1। 


রুণু গুহনিয়োগীর হাতে অর্চন! গুহর 


লালবাঞ্জারেন প্রাক্তন গোয়েন্দা 
ইন্সপেফটার কুণু গুহ নিয়োী কর্তৃক 
চুরাততর্ন লালে শ্রীমতী অর্চনা গুহয় 
নিাতিত হওয়ার কাহিনী নিশ্চয়ই 
মনে আছে। নির্যাতনের ফলে 
শ্রীমতী গুহ এমনই পঙ্গু ছয়ে ঘান যে 
দেশে তার চিকিৎসা! কর! যায় না। 


এমনে ইণ্টারন্যাশানাল ভেনমার্কের . 
রাজধানী কোপেনহেগেনে বিগস্‌ হদ-. 


পিটালেটে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা 
করেন ও তিমি সুস্থ হন। ডেনমার্কের 
খবরের কাগজগুলেো! এই ঘটনার 
- দিয়ে ভেনিশ- 
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নির্যাতনের সংবাদ ডেনমার্কের কাগজে 


দেরকে জানিয়েছে তারতে দুল: 
নির্যাতনের কথা 

‘পলিটিকেষ? ২৬ সেপ্টেঘ্ ১৯৮০ 
লিখেছে ীঘতী ইন্দির। গান্ধীর 
গতবারের শাপনেই পুলিশ শ্রীমতী 
গুহ উত্বর এই অকথ্য মির্ধাতন 
চালিয়েছে’ । 

“এমনেহি নিট’ পত্রিকা নভেম্বর 


১৮* সংখ্যায় লিখেছে ‘চৌডিশ বয় 
বঙ্গক্ক! অর্নাদেবী কখনই সক্রিয় রাজ- 
মীতি করতেন না। তথাপি ১৯৭৪ 
লালেয় ২* জুঙ্গাই থেকে -১২ আগষ্ট 
প্রত্যহ লালবাজারে তাকে নির্যাতন 
কর] হত।? 


ষে,. দুর্গ পুন্র « 


॥ চার ॥ fs 


স্পা 


বিশ্বভারতী অধ্ঃপাতে যেতে বসেছে 


রষীজ্রনাথের সফল স্বপ্ন বিশ্ব- 
তারতীয় দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত দেহ 
থেকে আজ পুতিগন্ধ বেরোচ্ছে। 
মহান এক বিশ্বনটিভজী নিয়ে সংগঠিত 
বিশ্বকবির মহামামবের হাট. আজ 
নির্মমভাবে ধধিত। প্রাজ্ঞ শিক্ষা- 
বির। এধানে ছুঃখজনকতাবে অব- 
ছেলিত, অথচ দুষ্টচক্ত হয়েছে সর্ব- 
* শ্রক্তিমান'। -দমস্ত কিছুরই পেছনে 
মাছে উদ্দেশ্য প্রণোর্দিত স্বণ্য 
চক্রান্ত । 4 

জনকতক দুনীতিপরায়ণ শিক্ষক ও 


প্রশাসকের গোপন অতিনদ্বির ফল- 


দ্বদূপ শুরু হয় এ লমস্ত ধ্ংদাশয়ী 
কার্যকলাপ । যাঁর 
তঃ বিনয় তালুকদার ও ডঃ সুন্দয়- 


গোপাল বিশ্বাসের মত পি এইচ ডি 


ভিগ্রীধারী সুপরিচিত পণ্ডিত্নেরও 
লেকচাঞ্ার হিসাবে সন্ধষ্ট থেকেই 
কর্মীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। 


অভিযোগ 8 $ ড্রাগ কণ্টোলে দুনীতির 


জীবন্ত প্রতিবাদ । 
কারী অথবা দতীন্দ তৌনিকের মত 


পরিণতিতে, 


অবশেষে, ডঃ বিশ্বাস এ ভঃ তালুক্ক- 


ওঁদ্বাদিক্তের ফলে এত বেশী বঞ্চিত 


দার বাধ্য হয়েছেন বিশ্বভারতী কর্তৃ- -ষে, লব সময়ই উৎকৃষ্ট সুযোগের 


পক্ষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে 
মামজ। দায়ের করতে | অন্গর্পভাবে 
১৯৭১ সালের জান্ছয়ারীতে প্রাক্তন 
উপাচার্য ডঃ সুয়লিত দিমহা7-ঘিনি 
এখনো পর্যন্ত বিশ্বভারতীর . নৃতত্ব 
বিভাগের প্রধান--উপাচার্ধের পদে 
ইস্তফা দিতে বাধ্য হম । এ ঘট নাটিও 
ছিল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এক 
পৌয্যেম অধি- 


প্রকৃত প্রতিভাবানদের ইতিমধ্যেই 
নাতিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। 
প্রশাসনিক নৈরাজ্যে পদার্থবিদ্ভা 
বিভাগের কাজকর্ম প্রায় পুরোপুরি 
বন্ধ হয়ে পড়েছে। চার চারটি 
ছেব্রোক্স মেলিম থাকা লন্বেও গবেষ- 
পার কাঙ্গ বাইরে থেকে করাতে হয়। 
গবেষণারত ফেলোঃ! ' কর্তৃপক্ষের 


নতছধ দিচ্ছেন পি আৰ ও 


/ রাজ্য স্বাস্থ্য দগ্তরের অন্তর্গত ডাগ 
কণ্টে নে ব্যাপক ছুরতি চলছে। 
অভিযোগ এই দূর্নীতির মেতৃত্বে 
'আছেন, এর পিআর ও। এমনিতে 
পিআর ওর ক্ষমতা বেশী ন! 
পাকজেও আসলে পি আর ও-ই লব 
ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বপে আছেন 
এবং নানা রকম ছুমশীতির মাধমে 
ভাপ. কক্ট্োলের লমন্ত রকম ত্যায়- 
নীতি এবং 
বারোটা! বাজিয়ে দিয়েছেন । কাগজে 
- কাগজে নানা রকম লেখালেখি, 
গোপন দরখাস্ত বিক্ষোত কোন কিছু- 
তেই এই পিআর ও-কে কিছু করা 


যাম নি, এঘনই তার খুটির.জোর ৷ 


শিক্ষাগত ঘোগ্যতা না থাকা সত্বেগ 
+ শুধু পাটোয়ারী বুদ্ধির জোরে এই পি 
আর ও মহাশয় ড্রাগ কণ্টেোলের 
তালেমান্ষ ভিয়েক্টর্নকে নিজের 
প্রভাবে নিয়ে এপেছেন। 
মনে হয় এই ভদ্রলোক ড্রাগ কপ্ট্া- 
লের পিআর ও হরে কাজ করছেন 
না, বয়ং কয়ছেন হুগলি কেমিক্যাল 
খয়ার্কদ, দ্বীপক ল্যাবরেটক্লীজ, বি 
এম নি পি অয়োর! এণ্ড সন্স, ডলফিন 


জযাবরেটরীজ, পি আই ল্যাবরে-- 


টগ্নীক্জ, ভিটানোভ! ল্যাবরেটরীজ 
এবং আরো কিছু 
- হয়ে এবং এদের সঙ্গে তিনি নানান, 
্বার্থের লব্বক্ধে জড়িত। এই ভত্র- 
. লোককে অপনারণ করলে এই 
ধরণের ছুমর্গতি অনেকটাই অপসারিত 
হবে। তিনি জামানত একজন পি 
আর ও হলেও তার কাছে সব সময় 


শ্বাভাবিক কাজকর্মের 


সংস্থার 


ক্রিকেট খেলার টিকিট, ফুটবলের 
টিকিট, প্লেনের .টিকিট, রেলের 
রিজারতভেশনের টিকিট থাকে । 
এগুলো তিনি স্বাস্থ্য দগ্তরের অফি- 
সারদের বিতরণ করেন এবং এইভাবে 
দুনাঁতিয় উত্নগুলোকে মচল রাখেন 


{যাতে কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু না 


ব্রতে পারে। রাইটার্স -বিল্ডি'লে 


' তার কোন কাজ না থাকলেও তিনি 
প্রত্যেকদিন “গাড়ী করে নেখানে 


হান তদবিয় তদারক করতে। আর 
ভিরেকইর সাহেবের ললে লাঞ্চ ডিনারে 


. যোগদান কয়েন মধন ক্যোন ফার্ম 


নিমন্ত্রণ করেন। কোন ফার্ম "হি 


তাকে নিষস্্রধ মা করে তাহলে দেখা. 


ধায় ডাগ কণ্টে লে উক্ত ফার্ম দম্প- 
কিত কাগজপত্র হারিয়ে যায়। 
বোঝা দায় এদবই এ পি আর ও 
ভদ্রলোকের কাজ। গত পাকিস্তান 
তারত টে ম্যাচের সময় এই লি 
আর ও তদ্রলোককে লি 
এবি এনক্লোজারে একটি বড় ফার্মের 
কর্মকর্তার ললে লাঞ্চ করতে দেখা 
ঘায়। তিনি লরকারী গাড়ী চড়ে 
খেলার মাঠে যান ফা অত্যন্ত 
বেমাইনী। 


চড়েন না। তিমি মেদীর্দ ডলফিনের 
গাড়ীতে 'মিজের গ্রামের বাড়ীতে 
হান। তিনি ড্রাগ কণ্টোলের 


গাড়ীতে সত্ত্রীক কালীঘাটের মন্দিরে ' 


ঘান। দু একটি গাড়ীয় নাম্বার 
দেওয়া হল--্ভব্রিউ বি লি ১:৩৪ 
এবং ডব্লিউ এম সি ১১৪*। 


-পর্দিশত হয়েছে । 
- টাকা ব্যয় করে ইউ, এস, আই, সি 


লাখ টাকারও বেশী । 
অবস্থার মধ্যে পড়ে থেকে মেপিনটি 


বাইরে থেকে করানো হয়। 


তিনি কখনও তার 
ধৈনন্দিনণ জীবনে -বাসে - ট্রামে 


অপেক্ষায় থাকেন এবং 


করেন। 


রবীন ভবম, পদার্থ বিস্তা বিভাগ, 


জীবন বিজ্ঞান বিভাগ তাদের মর্যাদা 
হারিয়ে এক-একটি অশিক্ষণ দপ্তরে 
১* লক্ষাধিক 


প্রকল্প চালু কমা হয়। এবং এই 
উদ্দেশে বহুযুন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি 


বিদেশ থেকে. আমদানী করা হয়।, 


কিন্ত বিস্মিত, হতে হয়, এই সমস্ত 
ষঙ্গপাতির “শত উদ্বোধন” আজও 


হয়ুনি, এবং বাঝ্সান্দী অবস্থায় 
উপেক্ষিত। অথচ রক্ষণাবেক্ষণের 
নামে" হাজার হাজার টাকা 


ব্য হচ্ছে। এই সমস্ত মেলিনেরই - 
অন্সতম একটি্নাম.মাল্টি চ্যানেল 


আানালাইসার। যার দাম আড়াই 
অত্যন্ত করুণ 


এখম ক্রাপ ব] ভাঙা লোহায় পরিণত 
হয়েছে। ৭-৮ বছর পূর্বে যন্ত্রপাতি, 
খেপিন ইত্যাদি * রক্ষণাবেক্ষণের 
উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশপ নির্মাণের পরি- 
কল্পনা মাফিক একটি উচচক্ষমত। 


সম্পন্প লে মেদিন কেনা হয় এবং * 


এমম এক অ বৈজ্ঞানিক স্থানে এটিকে 


রাখা হর্ন যে, ইতিমধে)ই মেলিনটির 


উৎপাদ্বনী ক্ষদতা হাস পেয়েছে । 
প্রসঙ্গত উল্লেধখোগ্য, বিশ্বভারতীতে 
সুদক্ষ কারীগর থাকা ত্থেও তথা. 


কথিত এক্সপার্ট নাম 'করে এমন কিছু. 


নির্বাচিত বাক্কতিকে নিয়োজিত কর? 
হয়েছে, যাত্রা ইচ্ছামত কাজকর্ম ও 
আচার-আচরণ করেন । 


বিশ্ববিগ্ঠালয়, প্রাণে একটি 
সুসজ্জিত ইজেকট্রনিক রিপেয়ারিং 
ওয়ার্কশপ আছে । বিদ্ধ সেখানেও 


অক্বাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এমনভাবে 


বিরাজ করে যে, ওয়ার্কশপটি প্রায় বন্ধ 


ছয়ে ফাবার মুখে গিয়ে দাড়িয়েছে । 
এবং_ এক্ষেত্রেও, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
জরুরী 
কাজের উদ্দেশ্যে নি্িত ওয়ার্কশপটির 


গ্রাম, হিরিগগ্রাম। 


ইত্যাদির মেরামতীর' কাজ হ্য়। 


লক্ষণীয়, এ লমস্ত : দুনাতিপরায়ণ 
কর্মছের প্রায় প্রত্যেকেরই শহরের 
বাজারগুজোতে ইলেকট্রিকাল গুডদ- 
এর দোকান আছে। 

বিশ্বভারতীর প্রত্যেকটি বিভা- 
গেই প্রোজেক্ট, ফিল্ম এবং লাউড- 
স্পীকার আছে, কিন্ত তথাপি প্রয়ো- 
জনে এই সমস্ত জিনিদ বাইরে থেকে 


পাওয়া - 
মাত্রই বিশ্বভারতী থেকে প্রস্থাম- 


' লরকায়ের 


তাড়া কর! করা হত্ন। অমেক আগে 


থেকেই এখানে এয়ার কণ্ডিশন মেপিন 


থাকা সত্বেও মাত্র কিছুদিম আগে 
একই ধরণের একটি মেলিন সেট কেম! 
হয়েছে। নবথেকে আশ্চর্য কঙ্গকাতার 
জনৈক ব্যবমায়ী এই মেসিন লেটটি 


5৫,০০ টাকা কম ঘামে সরবরাহ, 


- করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও দাপ্াই 
অর্ডারটি শাস্তিনিকেতনের একজন 


দর্পণ || শুক্রবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


আবানিক কর্মণকে দেওয়া হয় এবং 
কী ব্যক্তিটি বিরুদ্ধে ঠগবাী এবং 
অন্তান্ত ধরণের ছুররৃতির সঙ্গে জড়িত 


' থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়) 


এহেন অবস্থাতে স্বভাবতই কর্তৃপক্ষের 
একাংশের আস্কারায় সাধারণ কর্মী 
দের মধ্যে অনেক্ষের কাছে কাজ কর্মে 
অবহেল। ও চুরি জুত্বাচুরি অতি 


লাধারণ ব্যাপার হয়ে নি । 


বি ই এস সি অধিগ্রহণে দেরী কেন? 


পশ্চিমবঙ্গে লি, ই, এস, লি,. 
ছাড়াও কয়েকট। বেসরকারী বিদ্যুৎ 
লয়বরাহ কোম্পানী আছে তা অনে- 
কেই জানেন না। ১১৭২ মালের 
৫ জুলাই রিধানদতায় এ সম্পর্কে এক 
প্রশ্নোত্তরে .তদানীস্তবন দিতার্থ রা 
বিছ্যাত্মস্ত্রী বরকত গণি 
ধান চৌধুরী বলেন যে ২৩1 বেসর- 
কামী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজিম্পং 
গু তারকেশ্বর 


প্রতিষ্ঠান গৃহস্থের ব্যস্ত আলো ও 


পাখার বিছ্যাতের মূল্য রাজ্য বিছ্যাৎ 


পর্দের ছাপ অপেক্ষা চড়া। 


বেলরকান্ী বিদ্যুৎ সরবরাহকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ইলেকট্রিক দাগ্লাই 
আযা্ট (১৯৪০) দ্বারা পয়িচালিত হয়। 
তাহ] রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ 
. পর্ষদের নিকট - বাৎসন্সিক হিসেবপত্র 
পেশ করে। উক্ত আইন অনুধায়ী 
তার] ন্ায়সঙ্গত জাতের অধিকারী । 
কিন্ত দরকারের রেটিং কমিটির বেধে 


দেওয়া! হার মানতে তার। বাধ্য।, 


সৱকার চিত্ত করছে এই ফোম্পার্নী- 
গুলোয় পরিচালনভার . অধিগ্রহণ 
করতে। 

ইতিমধ্যে ৩১ জাঙ্ছয়ারী ১৯৮১ 


বামফ্রন্ট সকার বিদ্যুতের বিল ও - 


লরকারী। সারচার্জ ন মেটানোর জন্ত 
চন্দমনগর ইলেকট্রিক সাপ্নাই কর্পো- 


"রেশন প্রাইভেট লিমিটেড অধিগ্রহণ 


করেছেন। এই কোম্পানীর লাই- 
-সেন্সধ বাতিল করা হয়। 
এদিকে বহরমপুর্বালী দীর্ঘদিন- 


বিদ্যুৎ ' সরবরাছ- 


| তাই ও আত্মীয়দের 


ধরে বহরমপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কোম্পানী জাতীয়করণের জন্ত নাগ- 
রিক কমিটির পতাকাতলে নান্দোলন 


করছেন। . মৃখ্যম্ত্রী জ্যোতি বন্ধ 


মাগরিক কমিটির প্রতিনিধিদের নজরল 
লাক্ষাৎকারে জাতীয়করণের দাবীর 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় b 


পুলিশী অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ . 


২৫ নভেম্বর ১৯৮০ মেদিনীপুরের 
মুকসুদপুর গ্রামে 'একখণ্ড গাড়ি 
অধিকার নিয়ে বচসাকে বেন্দ করে 
স্বামীর ক্যাম্প ও থানার পুলিশের! 
হের মধ্যে এপে হাষলা করে ৩৬ 
জল গ্রাধবানীকে গ্রেপ্তার করে। 
এই সংবাদে গ্রামের মহিলার! ক্র 
ভ্যানকে ধিরে ধর়ে.ভাদের শ্বামী-পু্ 
গ্রেপ্তারে 
কারণ জানতে চায়। পুলিশ এনে 
১৪ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ কয়ে। এতে 


তিনজন মহিলা গুরুতর আহত হয়। 


এ ঘটনায় প্রতিবাদে প্রগতিশীল, 
মহিলা সমিতি, ২ ফেব্রুয়ারী মহা 
করণ অভিযান করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে এক ম্মায়কিপি ছেয়। 
স্মারকপিপিতে ঘোষী পুলিশ অফি- 
লার়দের শান্তি দাবী করা হয্ষেছে। 


লমিতির ছনৈক! নেজী জানান ঘে, 


বুর্জোয়া কাগজগুলে এ ঘটনার কোন 
রিপোর্ট ছাপে নি বরং আনন্দবাজার 
পত্রিক! পুলিশের দেওয়া নিধ্যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। - = 


ডাঃ কোটনিস স্ৃতিরক্ষা কমিটি , . + 
কখনও কোন বিদেশী সাহায্য পায় নি 


সারা ভারত ডাঃ স্বানকানাথ 
শাস্তারাম 


যদিও ভাবত লবরকারের বরা দপ্তর, 
১৯৭৬. সালের বিদেশী শাহছাধ্য 
(নিরস্ত্র) আইনের ৫ (১) ধারা 


অনুষায়ী যে দামের তালিকাথোষণা 


করেছে তার মধ্যে কেটিনিন স্কৃতি 
রক্ষা কমিটি নাম আছে বলে কিছু 
কিছু সংবাদপত্র প্রচার করেছে কিন্তু 
কার্যত এই সংগঠন কখনও বিদেশী 


কোটমিদ স্বতিরক্ষা 
"মধ্যে বিশ্বতার তীর কমাঁদের রেডিয়ো- কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রীডানিয়েল ভারতীয় সোদাইটি রেজিষ্ট্রেশন আ্যাকট 


টেপরেকর্ডার লর্তিকি এক বিবৃতিতে জানান, - 


সুত্র থেকে কোন পাছাধ্য পারনি 
বা গ্রহণ কয়েনি। এই সংগঠন 


অমুধায়ী রেজিত্রিকভ এবং ১৯৬১ 
লালের আয়কর আইন ১২ এ, একে) 
ধার] অঙগ্ায়ী রেছিন্রিকত। এর আয় 
ব্যয়ের হিদাব পয়ীক্ষিত হয় এবং তা 


নকল অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির ও, 


কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার জন্য উনুক্ত। 
আইন বছিত্তি আচরণ ক্রার 


কোন কারণ এই সংগঠনের নেই।. 


দপণ || শুক্রবার ১*ই ফেব্রুয়ারী, ১: ১৯৮১ ME 2. 


,- বাঙলাদেশ 





প্রেসিডেন্ট জিয়ার গ্রাম সরকার 
"ও বিরোধী দলের রাজনীতি fl 


শাহরিয়ার কবির y 

গত ৮ই জাহয়ায়ী গ্রেপিডেণ্ট 
জিয়াউর রহমানের আহ্বানে গ্রাম 
লয়কার প্রতিনিধিদের এক বিশাল 


' সমাবেশ ঘটেছিলো! ঢাকায় । সর- 


কায়ী হিসাব মতে এক লক্ষ সত্তর 
হাজার প্রতিনিধির নাম তালিকাতুক্ত 
কর হলেও সয়কারী পত্রিকার এই 
লংখ্যা ছুইএলাধ অতিক্রম করেছে) 


-প্রেণিভেপ্ট জিক্াউর রহমান এই 


লমাবেশে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ এক তাষণ 
প্রদান করেন। 'পত্রিকাস্তরে বল! 
হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
প্রতিনিধিদের এত বড় সম্মেলন 


ঢাকায় আর হয়নি। 
গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের 


লক্মেলমে প্রেপিডেন্ট' দিয়া] তায় 
ভাষণে অমেকগুলে। করণীয় কর্তব্য 
সম্পর্কে নিদেশি প্রদান করেছেন | 


অই -কর্তব্যগুলোর ভেতর সবচেয়ে 


" তাৎপর্যপূর্ণটি হচ্ছে গ্রাম সরকারের 


প্রতিনিধিরা তাদের মিজ নি গ্রামে 
বিশৃঙ্খল! হুষ্টিকারী, ছুক্ধৃতিকারীদের 
নিশ্চিহ্ন করবেন, এই সমস্ত লোকদের 
তার] গ্রেকতার করবেন, এবং এক 


মাস.,আটক কয়ে রাখবেন কোন 


খাবার নাদিয়ে। অর্থাৎ তাদের না 
খাইয়ে মেরে ফেল! হবে । 

ঘে মুহুর্তে সার দেশে উপক্রত 
এলাকা বিলেত বিরুদ্ধে তীব্র প্রতি- 
বাদ ও ধিক্কার উচ্চারিত হচ্ছে 
প্রত্যেক মহল থেকে, আইন করে 
বিল্োধী বঠুকে চিরতরে স্ব করে 
দেয়ার বড় বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়েছেন প্রতিটি মানুষ সেই মূহুর্তে 
প্রেপিডেণ্ট দিয়! তার ভাষায় দুষবত- 
কাহ্নী দমনের ঢালাও এবং ভযঙ্কন্ন 
নিদেশি দিলেন তার গ্রাম সরকারের 
প্রতিনিধিদের । 

প্রেলিডেন্ট প্রিয়! বাঁ তার- সম- 
চরিত্রের সরকার কাছের “হুদ্কৃতিকারীঃ 
মনে করেন এ কথা কারে! অজান! 
নয়। সম্প্রতি একজন, প্রবীণ ও 


মেতৃস্থানীক় বামপন্থী রাজনৈতিক 


কর্মাকে গ্রেফতার করে ভার নিক্ছ্ে 
ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিপংযোগ ও লুটতনাজের 
মামল] দায়ের কর! হুয়েছে। এই 
ধরনের ঘটন। ব্রিটিশ আমলে অনেক 
ঘটেছে । তারই ধারাবাহিকতা 
নিষ্ঠার সঙ্গে অনুদরণ করতে গেলে 
বিরোধী ও প্রতিবাদী রাজনৈতিক 
ব্যক্তিকে ছু্ধৃতিকারী বলতে হুয়। 
প্রেসিডেন্ট দিয়াউর রহমানের পূর্ব- 
সুমী সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুক্দিবয়ও 


বিরোধী ও বামপন্থী রাজনৈতিক 
কমঘের ছুক্কতিকারী বলেছেন। 
১৯৭২ লালে তিনি বলেছিলেন, 
মকশালদেয় দেখা মাত্র গুলি করে 
মার] হবে। লিরাজ পিকদারকে 
নির্মমভাবে হত্যা করার পর তিনি 


জাতীয় সংসদে পিয়ে দম্ভ করে বলে- 


ছিলেন, কোথায় দিরাজ দিকদার? 


| ব্যাণ্ডিট.....- । 


প্রেলিডেন্ট দরিয়া শুধু - শেখ 


'মৃঞ্জিবেরই হখমর্থ উত্তরন্থরী নন, 


তিনি কোন কোম ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট 
নিধনষজ্ঞের বছ পরিচিত নায়ক 
হিটলার, চিয়াং কাইশেককেও ছার, 
মানান। চিয়াং কাইশেক মাও, 
সে তুঙ এবং চীনা! কমিউনিস্ট পার্টির 
কর্মীদের বলতেন খুনে, ভাকাত। 
মাও চুতে প্রভৃতি জশাদরেল 
ছু্কতিকারীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্তে 
মোট! অংকের পুরস্কারও ঘোষণা 
করেছিলেন চিয়াং কাইশেক।, 
ছিটলারও হত্য! করেছিলেন তার 
বিরুদ্ধ মতাবলপ্বীঘের এবং মেট! 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক: সফল 


ক্লীতিমীতি লঙ্ঘম করেই । আমাদের . 


প্রেদিভেন্ট জিয়া এই লমস্ত কান্ধ 
আরও নিষ্ঠার সঙ্গে করার জন্যে 
ঘেমন উপক্রত বিল এলাক] প্রণয়ন 
করেছেন তেমনি গ্রাম দরকারকে অবাধ 
ক্ষমতা প্রদান করলেন  রোধী 
রাজনৈতিক কমীঁদের নিমূলি করার 
ভ্রন্য। - 
- প্রেপিভেষ্ট বিয়া রহমানের 
গ্রাফ সরকার কাদের প্রতিনিধিত্ব 
করছে এ কথ! গ্রামের মাহ 
ভালোভাবে জানেন। গ্রাথেক 
মান্বর্দের বু চেনা টাউট, বাটপাড়, 
গুণ্ডা, বদমাইশদের আত্মরক্ষার জন্য 
এবং তাঁদের সকল বেআইনী বার্ধ- 
কলাপকে আইনপিত্ব করার জন্ত 
সমবেত হয়েছে এই লব গ্রাম লর- 
কারকারের কাঠামোর তেতর। 
আইযুর খান ঘেভাবে ভাদ্র শোষণ 
পীড়নের _ভিতকে গ্রাম পর্যস্ত 
প্রসারিত করার জন্ত ষৌলিক গণ- 
তস্য প্রবর্তন করেছিলেন, ঘেধানে 
গ্রামের প্রকৃত ছৃত্ধৃতিকারীর1 সমবেত 
হয়েছিলো, প্রেসিডেন্ট জিয়াও দেই 
একই উদ্দেশ্যে একই প্রকুতিন্ন লোক- 
জনদের নিয়ে গঠন করেছেন গ্রাম 
সরকার । এ 
উপক্ষত এসাক1 বিল এর বিরুদ্ধে 
খন হৈ চৈ বেশী হচ্ছে তখন এটা 


পুর্ণ বিবরণী” এবং 


জাগী না করেও কাত্ধিত ফল লাভ, 


কয়] যায় বিন! এটা নিশ্চযনই প্রেলি- 
ডেপ্ট জিয়া ভেবেছেন। শেখ 
মুজিবর রহমান রক্ষী বাহিনী দিয়ে 
এস্‌ব'কাঙ্জ করে দুর্নাম কুড়িয়েছেন, 
এই বোধঞ্ড জিয়াউর য়হ্মানের 
আঁছে। তাই তিনি অনেক তেবে 
চিন্তে গ্রাম লরকারের হাতেই 
ছুষ্কৃতিকারী দমনের ক্ষমতা. অর্পণ 
করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ 
প্রশানন দম্পর্কে যাদের পরিচয় আছে 
তার! নিশ্চঃই জানেন একজন 


'সার্কেজ অফিলার, দারোগা বা ইউ- 


নিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারঘ্যান। 
মেস্বারদের ক্ষমতা কতখানি । এর] 
থে কোন লময় দিনকে রাত এবং 
রাতকে দিন বানাতে পায়েন ।-রাজ- 
নৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও একজন 
লার্ধারণ মানুষও ঘদি কোন কারণে 
গ্রাম দরকারের কোন .সদশ্ের 
বিরাগতাজন হন, প্রেপিভেপ্টের এই. 
ভাষণের পর দুস্কৃতিকাঁয়ী ছিসেবে 
শায়েস্তা করতে তাদের বেশী বেগ 
পেতে হবে ন]। 

দেশের ক্ষমতানীন দৃ্জ বি, এন, 
পি হখন তাদের শাধন 
ব্যবস্থায় ভিতকে মজবুত করার দন্ত 
এই সব চক্রান্ত করছে তখন দেশের 


বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কি 


করছে সেটাও আলোচনায় আসা 
দরকার। যেদিন প্রেসিভেপ্ট 
জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকারদের 
প্রতিনিধিদের লমাবেশে এমন একটি 
শ্বেচ্ছাচারী বেজাইদী নির্দেশ দিলেন 
দঙ্গত কারণেই অনেকেই আশা 
করেছিলেম, পরদিন অন্ত কোন 
প্রাটফর্ম থেকে ন! ছোক অস্ততঃ 
খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে এই 
্বেচ্ছাচারিতার নিম্দা করবেন 


বিরোধী রাজনৈতিক দলের:মেতার1। 


ন! পরধধিন কেন তার পরদিন, 
তারও পরদিন এমন কি আজ পর্যস্ত 
বাংলাদেশ জেখক শিবিয় ও মৌলিক 


অধিকার সংরক্ষণ ও আইন লাহাধ্য, 


কহিটি ছাড়া এই ঘটনার নিন্দা] কেউ 


করেন নি। 
প্রেসিডেন্ট কিয়া ৮ই জাহয়ারী 


গ্রাম সরকার প্রধানদের লন্মেলনে 
' ভাষণ দ্বিতে গিয়ে অনেক নাবোল 


তাবোল কথা বলেছেন তিন ঘণ্টা 
যাবৎ । লরকান্ী 
পরদিন ফলাও কয়ে এই সম্মেলনের 


শোষণ - 


পঞজিকাগুলো- 


-প্রেনিভেন্টে্ব 


ভাষণের 
ছিলো।- সেই খবরের কাগজে 
ছোঁট্র একটি সংবাদের শিরোনাম 
ছিলো . 'বঙ্গভবমে নৈশ তোজে 
বিরোধী দ্বলীয় নেতৃবর্গ” দংবাদটিতে 
বলা হয়েছে ‘প্রেসিডেন্ট জিয়াউর 
রহমান ৮ই জাছুয়ারী রাতে বঙ্গতবনে 
সংদদের শ্বতঙ্্র ও বিরোধী দলীয় 
সদ্ুদ্বের নৈশ ভোজে আপ্যারিত 
করেন।” বুঝতে অস্থবিধে হওয়ার 
কথা নয় কেন পরদিন প্রেপিডেপ্টের 
স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এই মহল 
থেকে কোন প্রতিবাদ উচ্চারিত 


হয়নি। 
আমাদের দেশের বিরোধী দলের 
রাজনীতিবিদরা প্রকারের জে 


মেযকছারামী নচরাচর করেন ন1। 
লরকার তাদের নানারকম সুযোগ 


সুবিধা দিয়েছেন । মাছ ধরার ইলার 
কিনে দিয়েছেন কাউকে, -হোটেল 
বানাবার টাকা দিয়েছেন কাউকে, 
ছাপাখানা কেনার খরচ জুপিয়েছেন। 
সংসদে বিরোধী দলের নেতাকে 
ফুল মন্ত্রী এবং উপনেতাকে হাক মন্ত্রীর 
মর্যাদা দিয়েছেন। এত কিছুর পর 
নরকারের লব 
বিরোধী হোক ন! কেম) বাগড়া 
দিতে যাওয়| লম্তব নয় যতক্ষণ চোখে 
পি আছে। ll 
বারী দলের নেতাদের আঁচ- 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
পর্দা পাবার অধিকায়ী। যে 
দরকার এই চুক্তি করেছিলেন দেই 
সরকারই এই চুক্তি মেনে চলতে 
রাজী নন। ভীবনবীয়া কর্মচারী 
সমিতি কুপ্রীৰ কোর্টে প্রতিকার 
প্রার্থনা কঃলেন। দেশের সর্বোচ্চ 
বিচারালর কর্মচারীদের পক্ষে রাত 
দিলেম, চুক্তি মান! বাধ্যতামূলক । 
কিন্ত বর্তমান ইন্দিরা দরকার 


"একট! স্থন্থ, স্বাভাবিক 'মনোৰৃৃত্তি- 


সম্পন্ন সরকার নয় এটাই দৃ্টগোচের 
হলে! ঘখন তার সুপ্রীম কোর্টের 
রায়ফেও অমান্ত করে এক অডিস্ান্স 
জায়ী ক্রলেন। অভিষ্তান্দে বলা 
ছল জীবনবীম1 ও লাধারণ বীমার 
তন্ন ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের 
ক্ষেত্রে দর্বোচ্চ বোনাদ ৫৩৩২ 
টাকার স্থলে ১৩৫৮ * টাকায় বেঁধে 


দেওয়া হল আর যাগগীভাত। চুক্তি 


মত যেখানে ছিল চার পয়েন্ট যুল্য- 


বুদ্ধিতে ২৭ £* "পর্দা, সেখানে হবে- 


১৫'৫* পয়লা । বঙ্গ! বাহুল্য কেন্দ্রীয় 
লয়কার যেভাবে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং 
সুপ্রীম কোটের হায়ের অবমামন! 


করলেন বিশ্বের কোন দেশে কোন 


কালে এ ধরনের নোংরা! কীতি দেখ! 
গেছে বলে ইতিহাসে লেখা নেই। 


এই দিক দিয়ে ইন্দিরা দয়ক্কার এক 
অভূতপূর্ব কীতি প্রতিষ্ঠা কয়েছেন। 


প্রায় পুরোটাই ছেপে: 


লোচনা করেছেন ঘে 


কাজে (যত ঈপ-- 


1 পঁচা॥ 
রণ দেখে মনে হ্য় দয়কারের়ই একটি 


লহায়ক শক্ধি হিসেবে কাঁজ করছেন 


তার] সবই যেন পারস্পরিক সমঝোতা 
ও ভাঁজোবালার ব্যাপার ‘আমি এটা 
বলবে! আজ বায়তুল মোকাররমে’ 
কিংবা ‘এর বেশী কিছু বলবো না, 
তার ব্দলে' এ কাজটা করে দিতে 
হবে ।১ সরকার ও বিরোধী দলের 
এই ধমের, সমঝোতা! এখন আর 
গোপন ৰিছু নয । | 
গ্রাম দযকারকে বিরোধী দলীয় 
সঘ্শ্তর! স্বাগত জানিয়েছেন দাধায়ণ- 
ভাবে । তার! গোড়ার দিকে সমা- 
পন্ধতিতে 
সকার গঠন করা হচ্ছে দেই 
পঞ্চতির | তাক দাবী করেছেন 


'লরকারী কর্মচারীর সাচ! বাছাইয়ের 


মাধ্যমে নয়, নিবাচনের মাধ্যমে এই 


, লর়কার গঠিত হলে বহ সরকারে 


তাদের লোঝজনর] থাকবে। গ্রাম 
দরকার গঠন নিয়ে সরকারের সঙ্গে 
বিরোধী-দলের হন্ব শুধু এখানেই] । 
সরকার চায় গ্রাম সরকারে তাদের 
লোক থাকবে, বিরোধী দল চায় 
তাদের লোক । বিন্ধ সাধারণ গ্রাম" ॥ 
বামী জানেন গ্রার্থীণ প্রশাসনের 4 
কাঠামোয় এই গ্রাম লরকাপ'ঘে 
তাবেই গঠিত হোক তার ভেতর 
থাকবে জোতদার, টাউট ও বর্ধ- 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 





কিন্তু লোকো আর জীবনবীমা : 
ক্ষাঁদের উপর আক্রমণেই, এই 
পর্যায় লমাণ্ড হবে বলে কেউ যেন 
আশা ন! করেন। সম্ভবতঃ পরবর্তাঁ 
ধাপেই রয়েছেন ব্যাক, রাষ্রায়ত্ত শিল্প 
ও সরকারী কর্মচারীর1। একবার 
সরকারী ক্ষেত্রে, অফিসে আদালতে 
চুক্তির খেলাপ কায়েম হয়ে গেলে, 
বেদেয়্কারী কোম্পানীওলিগ্ড 
পরকায়ের নজীর অমুদঃণ করবে 
তাৰলাই বাছল্য। আক্ৰমণ শুধু 
শ্রমিক ও কমীদের উপরই শীমাৰবতধ 
থাকবে না। দেশের মূদ্রা, খখ, 
বাণিজ্য ও অর্থ ব্যবস্থাতেও তা প্রমা- 
ভিত হবে । আগ যার! ঘুটে পোড়ে 
দেখে গোবরের হাসি হানতে চান 
তাদের একথা বিশেষতাবে মনে 
রাখতে বলি। 

 ইন্দির! সরকার একে একে দেশের 
শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, মেহনতী 
মধ্যবিভ্বুকে. আক্রমণ করতে চান, 
কারণ তার] পু'জিমালিকরের মুনা! 
অক্ষত ও ক্রমবর্ধনশীল্গ রাখার পর্নি- 
কল্পনা করেছেন। শুধু লোকো বা 
বীম! কমাঁরাই নন, সমগ্র শ্রমিক, - 
কৃষক, মেছনতী মধ্যবিত্বকে এক্যবন্ধ 
হয়ে'এই নব নব আক্রমণের থাবা ও 


নখর তেলে দেওয়ার লড়াইয়ে সামিল 
হতে ছুবে। নান্কপন্থাঃ অযুনাহ্ । 


১ শগিগ্গোকির নি? | 
আমি জানতাম না থে 
তুমি অর্থ লাহাধ্য ' 


॥ ছয় ॥ হি 


LE 
চলচ্চিত্রের প্রস্তাব সরকারী 
ie জানত না? 


সৌম্যেন গুহ 


দর্পণ (২র1) জানুয়ারী ১৯৮১) 
পত্রিকায় “গোকির মী? চলচ্চিত্র 
পশ্চিমবঙ্গে ?১, প্রকাশিত হওয়ার 
পর রচমাটির কপি পশ্চিমবঙ্গের 
ধছোটো-বড়ো? প্রধোজক-পরিচালক- 


শি জী-টে কনি শিরা ন-লাংবাদ্ধিক, 


লাহিতিক ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় 
৪৫ জমকে পাঠিয়েছিলাহ--মতামত 
আশা কয়ে । চলচ্চিত্রের প্রস্তাবটি 
মম্পর্কে ছে যেষনভাবে দেখুন, ন! 
কেন, অবস্তই একট? সাংস্কৃতিক চিত্র 
হস্তে । স্পষ্ট হতে পারে এন ফলে। 
পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ও 
দংস্কৃতির অতি পরিচিত গবেষক, 
ষিনি পশ্চিযবল সরকারের চলচিত্র 
প্রযোজনার . ব্যাপারে. অন্যতম 
উপদেষ্টা_ভিনিই প্রথম আস্তরিক- 


তাবে চিঠি দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে 


লাফদ্য কামনা ১করে এক আশ্চর্য 
বাদ দিয়েছেন (বয়োজে অগ্রণী, 
বাংল! ও ইংরেজী ভাষায় বামপন্থী 
দৃস্বতির এই গবেষককে বাই 
. চিনলেও, তিনি আমায় ব্যক্তিগত- 
তাবে চিঠি দেওয়ার তার নাম 


প্রকাশ করলাম না এই বিতর্কে )। - 


তার চিঠিতে লিখেছেন (১২।১1৮১) 
দম্পকিত, প্রবন্ধ 
পড়লাম । 
এই ব্যাপারে 
চেয়েছ। সম্প্রতিকানে মতুদ করে 
ফোম ছবি তোলার অর্থ দানের 
প্রস্তাব আমাদের কমিটির সামনে 
ওঠে মি। অবস্ত সমীর! বিশেষ বিশেষ 
‘ক্ষেত্রে কমিটিকে না বলে. এ অনুদান 
করতে পারেন। তুমি নতুম লোক 


বলে এবং বোধহয় তোমার, পিছনে 


'মহাম? পরি চালকদের পৃষ্ঠপোষকতা 
মেই বলে পত্রটি যথাযোগ্য স্থানে 
Placed ন! হতেও পায়ে |"... 
শ্রদ্ধেয় অগ্রণী দংস্কৃতিকমীয় 
চিঠিতে আত্তরিক আলোচনায় দেটা 
স্পট হ্য়_বিশি্ট উপদেষ্টা ও কমিটি 





 ক্রপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা . 


ষাক্মাষিক ১৫ টাক? 
bl bt ৭৫০ টাক! 


ক ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১মং নট লেন, কলিকাত1-১৩ 





Ef 


- উত্তর (২৬. / ২ / ৮৯): 


চর 


"নিয়ে এতো রহস্ত কর] কেন? 


পশ্চিযবজ সরকারের কাছে পাঠানো! 
গোফির ‘মা’ চলচ্চিত্রের প্রস্তাবের 
কথা তিলমাত্র জানতে পারেনি] 
এ ব্যাপারে প্রথম প্রস্তাব ও তার 
সারাংশ (কেমন চলচ্চিত্র তোল! 
হবে) পাঠানোর 
দরকারের তথ্য ও' দংস্বতি বিভাগের 
উত্তর (৭1১1৮) £ 

* (ভি, ও নং **১৬/ ম1৮* 

- শ্ম্যাকৃনিম গোফিয় “মা? 
“উপন্ঞামের লারাংশ সহ আপনার 
৩১1১২।৭৯ তারিখের চিঠি পেয়েছি । 

ধন্ত বাদল হ--স্বাঃ যা 
ভট্টাচার্য” 

পয়েঃপ্রস্তাবের ফলাফল জানতে 
চাইজে-__তথা ও লংস্কৃতি বিভাগের 
(ভি গু মং 
১৬১/ম/৮৪) ' 

“আপনার ১৮ তারিখের চিঠি 
পেয়েছি ।, আপনার প্রস্তাবটি পূর্ণা 
আকারে পাঠাবেন । 

ধন্যবাদ লহ-্থাঃং বুদ্ধদেব 

ভট্টাচার্য” 
7. তখন খরচের বিশদ হিসেব মতে 
চলচ্চিত্র পরিকল্পনা পাঠালে 
তথ্য ও দংস্কৃতি বিভাগের উত্তর 
€(১১1৩1১৯৮*) 

(ভি ও নং ২৩১ / হম /৮*) 

“আপনার তারিখের 
চিঠি পেয়েছি । 

ধন্ত বাদ ম-হ-স্বাঃ 
তট্রাচার্য? : 

অর্থাৎ, প্রথম থেকেই, গত 
বছরের প্রথম তিম মাদের মধ্যে 
তথ্য ও লংস্কৃতি বিভগের মামমীয় 
মন্ত্রী স্বয়ং মাকৃপিম গোফির "মা? 
উপন্তালের চন্গচ্চিত্রা়্নের প্রস্তাব 
ও পর়িকল্পন! সম্পর্কে জানতেন । 
আশ্চর্য ব্যাপার হলো-ঠিক এক 
বছরের- মধ্যেও ভারপ্রা্ কমিটি ও 
উপছেষ্টাঘের সামনে এটা হাজির 
করা হয় নি। চলচিিত্রকারের 
যোগ্যতা এবং চলচ্চিত্র আধিক 
অনুধানের ব্যাপারে তাহলে যে 
উপদেষ্টা কমিটি আছে--তাকে 
উপ.কে এ কাজগুলো আর কার! 
কারা! করে? আল তা ছাড় 


৭৩,৮০ 


বুদ্ধদেব 


. অঘোগ্য লোকে হলেও, ম্যাকনিম 


গোকির ‘মস!’ চলচ্চিজারনের প্রস্তাব 


পর পশ্চিমবঙ্গ. 


 ফার্টিলাইজার 


দর্গাপুরের পুলিশ 


প্রধানের 


অত্যাচারে কনষ্টেবলের আছ্মত্ত্য। 


দুর্গাপুয়ের পুজিশ প্রধানের 


- অত্যাচায়ে দয়ানন্দ মৃধাজাঁ. নামক 


জনৈক পুলিশ কনস্টেবল আত্মহত্যা 
করতে বাধ্য হয়েছেন বঙ্গে নন_ 
গেজেটেড পুলিশ কর্মচায়ী সমিতির 
ব্ধমান জেলা কমিটি অভিযোগ 
করেছে। 

অতিষোগের বিবরণে, প্রকাশ 
যে, ছুর্গাগুরের পুলিশ  প্রধামের 
অত্যাচার ও দ্রমন নীতিই কনস্টেরল 
মুখা্জীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য 
করেছে। জানা যায় . যে, উক্ত 
কনস্টেবল হূর্গাপুরের হিন্দুস্থান 
ক্যামপে কর্মরত 
ছিলেন। গত ১৫ই জায়ত্নায়ী- 
ব্ধসানের রিজার্ভ, পুলিশ ইলপেক্টায়ের 


কাছ থেকে. কনস্টেবল 
মুখাজা 


হয়ানন্দ 
(মং ১৮৫৬) য্রেডিণগ্রাম 
বার্তী মারফৎ জানতে পায়েন ঘে, 


' তাঁর স্ৰী বর্ধমানের বানায় গুরুতর 


অসুস্থ অবস্থায় শধং্যাশায়ী। এই 
পংবা্ষ পাবার পর 'সেদ্িনই তিনি 
আল লীত চেয়ে দরখাস্ত করেন। 
কিন্তু তাকে ১ দ্বিনের ছুটি মঞ্চত 
কর] হয় অর্থ বেতনে এবং সািস 
বুক না দেখেই । 


নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী" 
" লমিতিয় বর্ধমান জেল! কমিটি মনে 
করে ঘে, সাপ্ডিদ বুক মা দেখে এই- 


ভাবে অর্ধ বেতনেছুটি মঞ্জুর করার 
অর্থই হুল উক্ত কনস্টেবলকে অর্থ- 


নৈতিক পঙ্কটে জড়িয়ে রাধা এবং 


দর্পণ |[শক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১. 


পুলিশ প্রধানের এই জাতীয় আচরণ 

স্বেচ্ছাচায়ের নামাস্তর। সমিতিত 

মতে সময়ে ছুটি ন! দেয়া এবং শেষে 

অর্ধ বেতনে ছুটি মুর করে কনস্টেবল 
এটি 

দয়ামন্দ মৃথার্জার ওপর মানপিক 
চাপস্থা্ট করা হয় এবং যাঁর পরি- 
পতিতে দয়ানন্দ মুখাজর গত ১৭ 
জাহুয়ারী আত্মহত্যা - করেম। 
এখানে উল্লেখ্য যে, ছুটি দেয়া হয়ে- 
ছিল ১৬ জান্তা । টি 
নন-গেজেটেভ পুলিশ কর্মচারী 
সমিতিত বর্ধধান জেলা শাখা আবি- 
লঘে হুর্গাপুরের পুলিশ প্রধান 
অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের শান্তি 
দাবি করেছেন এবং দেইসঙ্গে তাকে 
বদলি করার দাবিও জানিয়েছেন। 
কনস্টেবল দয়ানন্দ মুখাজার মৃত্যুর 
কারণ অহথসন্ধানের দাবিও দমিতি. 
করেছে। এই দাবির অনুলিপি 
পাঠানো হয়েছে মৃধ্যমন্ত্রী প্রিজো।তি 4 


বনহুর নিকট, আই ছি, বর্ধমান রেপ 


ডি আই ক্রি এবং বর্ধমানের পুলিশ 
স্থপারেয় নিকট । 





গ্রন্থ পরিচয়. ১. 
সমাজ-সচেতন স্কেচ 


সময় বন্য্যোপাধ্যায় 


সমকালের উপকথা £ নারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক £ কাল-. 


' চেতনা,৮১ধি, রায় বাহাঁছুর রোড, 


কলিকাভা-৪। দাম £ তিন টাকা । 


“সমকালের উপকথ) মামের 


ছোটগল্প সংকলনটি, ক্ষুদ্র ,কলেবর ্ 


হলেও গুরুত্ব তার রয়েছে যথেষ্ট । 
চৌজিশ পৃষ্ঠার মধ্যে তেরটি গল্পের 
অবস্থান -পাঠককে যেদন অবহিত 
করে লেখকের পঢরিমিতি বোধ সম্পর্কে, 
তেমনি বিস্মিতও করে প্রতিটি গল্পের 
অন্তর্গত শব্দগুলির নিপুণ চয়ন ও 
লিপিকুশ্লত1। তবে ছোটগল্পের 
লংজ্ঞায় এগুলি ঠিক ছোটগল্প হয়ে 
উঠতে পারেনি--বরং বল! যেতে 
পারে- ভবন্তোতক ব্যঞনায় এগুলি 
হচ্ছে ক্রেচধ মী রচমা- যেখানে 
নিটোল স্পষ্টতা মেই, নেই সেই 
সুষম স্যমা-_-দাছে শুধু যমোভূমির 
আন্তরিক প্রকাশের অদ্বয্য আকৃতিতে 
খছু অথচ খাপছাড়া তদী। “এর 
আবেদন মননেয় কাছে ধতটা, হ্ৃদ- 
য়ের কাছে ততটা” আশ্রই নয়। 
আয় সে কারণেই বুদ্ধিণীবীয় কাছেই : 
এর সমাদর, সাধারপের কাছে নয় । 
প্রতিটি রচনায় পটতূমিতেই 
লেখকের সমাজ সচেতন জীবন দর্শন 
ক্রিয়াশীল। কিন্ত লেখক নারায়ণ 
মুখোপাধ্যাক্কের মধ্যে কবি-মন মদ” 
জাগ্রত বলেই বাস্তব অবস্থাকে ক্ূুপ- 
কের আংগিকে প্রকাশ করতে দেখি, 
যেখানে দেই অপ্রিগর্ত লমল্যায়- 
তীব্রতা আর থাকে মা। লমাজ 
পরিবর্তনের কথা, অবক্ষয় আর যূল্য- 


বোধ প্রদংগ কোমটাই তেমন লাধা- 
বণের চেতনা জাগানোর তীক্ষত! 
পায় না। সেখানে রচনার মমন- 


শীলতা লম্পর্কে - হুধীজন হয়তো. 


সাধুবাদ দেবেন ।, 
“সামনের বছরুগুলিঃতে বিদ্রো- 


হর লাংকেতিকতা, যেমন প্রকাশ 
মধ্যে 
তেমনি: শৌখিন গল্প লেখকের প্রতি 
প্লেষটুকুও ফুটেছে । মেকি ট্রেড ইউ- 


পেয়েছে, ‘গল্লেয় খিদের 


নিয়ন নেতার, চৈত্ন্তের ‘জন্ম’, 
দ্বারিত্রোর প্রতীকী বিশ্লেষণে ফুটে 
ওঠে যে দাক ‘অভাব’, প্রতিষ্ঠানিক 
বিরোধী শক্তির আক্রমণের 'ছুঃদ্বপর, 
যুগ ও জীবন পরিবর্তনের আতাদে 


কলকাতা কর্পোরেশনের অস্তর্গত 
অবহেলিত অনগ্রসর তিলজল। 
অঞ্চলে- যুব কল্যাণ ও মানবপেবার 
মহান আদর্শে অন্তগ্লাণিত হয়ে 


১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তিল জন! 


সবুঙ্গ দংখ ও দযাঁজ কল্যাণ পরিষদ । 
বর্তমানে, বিভিন্ন দিকে দশ্প্রপারিত 
এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী সমাজ সেবা-- 
মূলক কার্যাবলী । সরকারী সাহাঘ্য 
ছাড়াই দাতব্য চিকিৎসায়, পাঠাঁ- 
গায়, সেলাই ও টাইপিং শিক্ষাবেন্দ 
পরিচালন, বিভিন্নয়কম খেলাধূলা ও 
শিক্ষামূলক ভ্রমণন্ছচীর ব্যবস্থা, দরিদ্র 
শিশুদের জন্ত ভুধ, রুটি ও শিশুখাসের 
ব্যবস্থা, হাসপাতাল স্থাপন এবং 
হরি ছাত্র-ছাত্রীর আর্থিক লাহাষ্য 


প্রভৃতি লমাজ সেবামূলক কাজে এই 


লংঘ ল্দা লিগ । 


.উপ্ত- ‘শীতের অন্কুর?, সথবিধাবাদের 


বিদ্পাত্মক্ বিশল্যকরণী?, লাহি-, 


. ত্যিক প্রতিষ্ঠায়' তুচ্ছতায় পরিমামবিত 


'পদধ্বমি?, লময়ের আঁবর্তনে রূপাস্ত- | 
রিত মূল্যবোধ’, বিকৃত ও" হতাশ 
বিচ্ছিন্নতা, মনোযোগ আকর্ষণ. 
'পৃথিবীর সংগে 
ভালবাপাঃয় সংশোধনবাদের কেদটুকু, 
উপমালঙ্কারে অনেকটা ঢাকা পড়েও 
কিছুট। প্রকাশ পেয়েছে, বিন্তু ‘ভবি- 
তব্য’-র 'মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রসংগটি 
আছে ফোটেমি। 
বহিরিঙ্গ বাস্তব চেতমার সংগে অস্তরজ 
অস্তিত্ব ভাবনার কোম মামপ্রস্ত রক্ষী 
পায়নি। ২ 


করে নিঃলন্দেছে। 


বাস স্থা ন’-এ 


₹ দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ 
' ব্যঞ্নাধমঁ। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ 


মানব সেবার কাজে অনুষ্ঠান - 


মানব দেবায় উৎসগঁকৃতপ্রাখ 
এই গংদের সামগ্রিক উন্নতি তথ! 
আরক কার্যাবৃলীর কুষ্ঠ রণায়ণের জন্য 
গত ১৮ই থেকে ২৩৪শ জানুারী 
পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী দক্ষিণ কলকাতা 
সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও ঘাত্রা উৎসব 
, হয় ।-তিলজলা.দবুজ দংঘ ও সমাজ 
কল্যাণ পরিষদের উদ্মোগে বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও উৎদবে 
অভিনীত হয়েছে যথাক্রমে তা রামা 
অপেরার মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর, ভারতী 

অপেরার লাঙগপাথর, মোহন" অপে- 
রার দতী তুললী, নট কোম্পানীর 
ক্ষধিত হারেষ, নিউ প্রভাস অপেরা 
খোড়। বাদশা এবং লোকনাট্যের 
,চি'ড়িতমের় বিবি । অনুষ্ঠানের উদ্ধত ৮ 
অর্থের লবটাই খরচ হবে বিভিন্ন 
দমাজ সেবামূলক কাজে এবং হাঁস- - 
পাতাল নির্মাণ বয়ে। ' | 


? 


- দপ্ণ I শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১. 


তারকেশখবরার স্থা রা শিং ্যাগের নেগথো 


২২শে জানুয়ারী এক সাংবাদিক 


" লম্েঙ্গনৈ তায়কেশ্বরী পিন্হ1 কং 
, (আ)-র লাধারণ 


সম্পাদকের পদ 
থেকে পদত্যাগে কথা শভানান। 
সাংবাদিকরা পদত্যাগের কারণ 
জমতে চাইলে তিনি তা বলতে 


" অস্বীকার করেন। তিনি বলেন খে, 


কিছুদিন ধরে তার দে পার্টি হাই- 


কমাণ্ডের বিয়োধ চলছিল | তিনি বলেন 
তার অনেক অম্যোধ সত্বেও সংসদীয় - 


= বোর্ডে দংখ্যালঘু . সম্প্রধায়ের কোন 


ক 
' জন্ত জীদতী গান্ধী এখন দরকায় 


_ পরিচালনায় ' আরে] 


: লোককে নেওয়া! হয়নি। পরিবর্তে 
_-দিবযাজ্জ আর্সের রাজনৈতিক মচিব 


জীগাযি মেহেতাকে দংদদীয় বোর্ডের 


. শৃন্তস্থানে, নেওয়া হর। এরপর 
-্ীমতী সিনহায় জায়গায় বঙ্কুবিহারী 


দাসকে দাধারণ দন্পাদক করা হয়। 
কিন্ত সতী পিনছার পদত্যাগের 
আমল কারণটি কি? 'আসল কারণ 
বলে ঘা জামা যায় তা হচ্ছে প্রান 
মাসধানেক আগে ভ্রীঘতী পিনছার, 
রাজস্থান সফয়ের সময় রাজ্যশাধা 


লাংগঠনিক কাজের দন্ত তাকে পনের 
হাজার'টাকা, দ্নে়। কিন্ত দিজী 
কিরে পিয়ে তিনি নাকি মাত্র তিন 
হাজার টাকা দলকে দেন.। বাকী 
টাকা তার দফরকালীম খরচ বলে 
চালানে! হয়। -এই খরচের মধ্যে 
দেখামে! হয় ১২০০ 
টায়ার এবং অন্তান্ত পা্টন কিনতে 
লাগে। কিন্তু তিনি যে গাঁড়ীতে._. 
ঘান তাতে এদব লাজ দরঞ্াম 
ছিল। _কংগ্রেস কার্য পরিচালমার . 
নিকষ অহদার়ে গাড়ীর খরচ সংক্রান্ত 
যেকোন খরচ খরচা ভাউচার সংশ্লিষ্ট 


গাড়ীর ড্রাইভারের স্বাক্ষর যুক্ত হওয়া. 


দয়কার। -তারকেশ্বয়ী দিলহা যখন 
তার ড্রাইতারফে বলেন উক্ত ভাউ- 
চারে স্বাক্ষর দ্রিতে তখন উক্ত ড্রাই- 
ভার অস্বীকার কয়েন | আরেকটি . 
(ঘটনার ও একই ড্রাইভার আরেকটি 
ভাউচারে স্বাক্ষর করতে অন্বীকার 
"করেন । এই ঘটনা জানাজানি হয়ে 
গেলে পার্টি মহলে খুব অসত্তি শুরু 


ইন্দির! দলকে ঢেলে সাজছেন। 


১ম পৃষ্ঠার পর 
বিক্ষোত আন্দোলনে রি, 
পড়ছেন। 


এই অবস্থা! থেকে উহ্ধার পাবার 


বেশী দময় 
দিতে চাইছেন। কারণ তার একার 
পক্ষে দল এবং. সরকার ছুই দ্বিক 
দামাল দেওয়া দ্ভব হচ্ছে না। 


যেহেতু ' 
যোগ্য লোকের লংখ্যা খুবই কম তাই 


--পরমতী গান্ধী অনেক ভাবনা-চিত্তা 


পর মোটামুটি কিছু পুরনো সংকমাঁ 
যার! আবার, তার কপ! প্রাথ 


- তাদেয়কে- দলে নেবেন বলে ঠিক 


'* বিইএস সি 


করেছেন। 


ৰথ পৃষ্ঠায় পয 


স্ভাধাতা স্বীকার কয়েন এবং তখন 


“কোম্পানীর দঙ্গে চলতে থাক! দর- . 


কারের একটি মামলার রায় লাপেক্ষে 
কোম্পানীর রাষ্্রাযতভ্তকরণের প্রতি- 
শ্রুতি গ্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ছু 


- বছর পার হয়ে গেছে, এ মামলার 


Ed 


kA 
[ 
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রায়ে কোম্পানী হেয়ে গেছে তথাপি 
বিদ্ৎ্মহী শ্ীজ্যোতি বহু, আজও 
বহরমপুর ইলেকট্রিক দাই কোম্পানী 
অধিগ্রহণে- বিলম্ব করছেন কেন! 
আশা করা ঘায়, এ ব্যাপারে রাঙ্গয 
দয়কায়ের বক্তব্য লদংবাদপড্রের 


(গন পাঠক দেরকে শগানানো 


|. 


হবে। 


'বর্তমানে তার দলে - 


ইন্দিপার- পুরনো নহ-কমার্দের | 


মধ্যে নিন্ধার্থ রায়, রঙ্গবী প্যাটেল | 


চন্দরজিৎ যাব, নন্দিনী নতপধী, 
দেবকাস্ত বড়, 
আবার ' ই.কংগ্রেদে আদতে 
চান। অনেক দিম "ধরেই এরা 
বিভিন্ন লোক মারফত নিজেদের 
ইচ্ছা প্রমতী গান্ধীকে জামির়েছেম। 
কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে খুব একট] 
উৎদাহ দেখান নি। 

' ইন্দিয়ায় কাছ থেকে আশা- 


, ব্যাঙ্ক দাড়া না পেলেও এ নেতারা 


কিন্ত নানাভাবে তার মন গলানোর 
চেষ্টা করেছেম। অবশেষে একস 


দলে যাজীব গান্ধীকে ধরেছেন একটা 
কিছু সুরাহ! করে দেবারঃজন্ত । ই- 


" কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ মহলের হঞ্রে জান) 
১ গেছে, রাজীব গান্ধী এদেরকে আবার 


দলে নেওয়ার জন্য তার দশ্মতিয্ন 
কথা শ্ীযতী গান্ধীয় কাছে জানিয়ে 
দিয়েছেন।।, 

বিভিন্ন ত্র থেকে আরে! জান! 
গেছে, শ্রীমতী গান্ধী . হয়তে। তাঁর 
পুরনো লহকর্মাক্ের অনেককে আবার 
দলে নিয়ে নেবেন। এবং লংগঠনকে 
শক্তশালী করায় জন্য এদের 
লাহাধ্য নেবেন? 


_ এই সমস্ত নেতারা প্রমতী-গান্ীর 


কাছ থেকে তাদের রাজনৈতিক 
তবিস্তৎ দম্পর্কে আগাম প্রতি শ্রুতি 
চাইছেন । কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী 
এখুনি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাণী 
নম। তবে ওধেরকে বলেছেন, 
আপনারা এলে আমি দলকে নতুন 
করে চেলে পাঞ্জাবে! । | 


টাক! গাড়ীর 


প্রমূখ নেতারা 





হয়ে ঘাঁয়। : 

গভ নো ভিতী় দপ্তাহে আরে! 
দুজন সাধারণ দম্পাদক অছ্িশ্ঞ লোনী 
এবং-উদ্লি কৃষ্ণান বন্ধুবিহারী দাসের 
সঙ্গে পার্টির আধিক :লেলদেম এবং 
খরচখরচা নিয়ে.আলোচনা করেন। 
তাঁর! ঠিক করেন, এখন থেকে যা 


টাকা উঠবে পার্টির নামে . তা প্রথমে- 
"ব্যাঙ্কে জম! দেওয়| হবে এবং পরে 


প্রয়োজনমত- টাকা তোলা হবে। 
আগে এই মিয়ম ছিল না। সেই 


- অহসাযরে ব্ৃবিহারী দাদ "পার্টিতে 


দাকু€ লার জারী করেন.। প্রীদতী 
দিমহা এই ব্যবস্থায় অদস্তোষ প্রন্কাশ 
কয়েন। এবং আর্দের কাছে প্রতি- 
বাদ জানার্ম। কিন্তু দেবরাজ আর 


প্রীমতী দিনহার প্রস্তাব বাতিল করে . 


দেন। শ্রীমতী দিনহা নানাভাবে 
-চাপ-স্ষ্টি করতে থাকেন এবং অব- 
শেষে পদত্যাগ করেন। তার ধারণ! 
ছিল ঘে দেবরাজ আর্প বোধ তে তার 
পদত্যাগ গ্রহণ করবেন না। কিন্ত 
আস’ দে পদত্যাগ গ্রহণ করেম.। , 


শিক্ষক ৷. 


কিন্ত তাতে দাধারণ 


রর 


বাঙলাদেশ 
৫ম পৃষ্ঠার পর রর 
মাইশয়া, বাছাইক্রের দময় সরকারী 


. কর্মকর্তাকে প্রভাবিত (করার ক্ষমতা 


ঘার আছে, নির্বাচন -ছলে ভোট 
কেনার ক্ষমতা ঘার্ন আছে । ছুঃএকটি 
ক্ষেত্রে চুএকজ্রন ব্যতিক্রম হতে পারে 
নিয়মের 


পরিবর্তম হচ্ছে মা। গ্রাম দর- 
কার . যেভাবেই গঠিত হোক 


গ্রামের আজেফ মিঞা বা কদম- 


আলীর. মত চাষাতৃষোরা কখনো: 


এই সরকারে যেতে পারবে না, 
লরকার গঠন করবে তারাই হারা 
হাজার বছর ধয়ে আলেফ মিঞার 


শোষণ পীড়ন করছে। 
 মার্কপ-এর একটি কথা আছে ' 


শোষক শ্রেণী নিজেদের কবর 
নিজেরাই. খোড়ে। আমাদের 
দেশে শেখ মুজিব রহমান তাই 


করেছেম এবং জিয়াউর রহ্ষানও 
তাই করছেন। পাকিস্তান আমলের 


অভিজ্ঞতাও একই । গ্রাম দরকারের 
মাধ্যমে জিয়াউর রছষান চাইছেন 
ভার শান শোষণের, তিতকে গ্রাম. 


8 সাত ॥ 


। . পর্যন্ত নিয়ে হেতে, " সুব্ধাতোগীধের ' 
EE: দংখ্যা 


বাড়িয়ে দলের ' ক্ষমতা 
বাড়াতে । এটা মুড্ার এক পিঠ! 
অপর পিঠে রয়েছে শোষণ পীড়নের 
বিরুদ্ধে গ্রাম পর্যায়ের প্রন্ধিরোধ । 
গ্রামের অনেক মাঙুয যার ক্ষমতাসীন 


দলের শ্রেশীচহিত্র বুঝতেন না, 


জানতেন ন! শহরে বনে তার! কি 
'করে এবং বিয়োধী, বামপন্থী রাজ- 


নৈতিক, শক্তির দুর্বলতার কারণে 


মোংগ্রন্ত থাকতেন সরকারের প্রতি 
তারাও গ্রাম সরকারের কর্মকাণ্ডের 
ভেতর দিয়ে 


করতে পারবেন । ঘেভাবে মৌলিক 
গণতন্ত্রীদ্বের দ্বার! চিহিত.হয়েছিলে! 
আইযুব খানের চরিত্র । 


৬৯ সালের গণ অক্যখালের সময় ' 
গ্রামের 


পাধাজণ মানুষ গ্রাণীণ 
প্রশাননের বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়িয়ে- 
। পিচিক্কে 
ছিলেন, ঘেরাও কয়ে ‘লি 
মেয়েছিলেন গ্রামের টাউট ব্দমাইশ্‌ঃ 


চোর, গুণ্ডাদের । জিয়াউর রহমানের : 
গ্রাম দয়কারের পরিণতি তার চেপে. 


যে তালে! হতে পারে না এ শিক্ষা 
অ!ময়। ইতিহান থেকেই পাচ্ছি। 


শিক্ষার সম্জমারণে বা [মফণ্ট সরকার 


১৯৭৭ সান থেকে ১৯৮১ সালপহন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 


: কি অর্জন করা গেছে 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক | 
ও কর্মচারীদের নিদিষ্ট সময়ে বেতন; . . | 
7. ৩৪০০. বিষ্ভালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক. বিদ্যালয়, ৪০০০ নুতন 
" প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত 
‘শিশুর জন্য সব ভাষায়. বিনামূল্যে বই, খাতা, শে ট, মেয়েদের জন্য 
পোশাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলা" ধলা ১৩০৮০ নুতন প্রাথমিক | 


৯০০ নুতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য কারী অনুদান, ২৫০০ 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের. গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, 
খেলাধূল', বিজ্ঞানাগারের উন্নতি, ১০,০০০ হুতন মাধ্যমিক/প্রাথমিক 
স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, 
: গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ' 
গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ : 


পর্ষদ গঠন । 


১৫৭৫টি নুতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে মোট. রস্থাথারের 


সংখ্যা ছিল ৭০১টি, গ্রশ্থাগ্ারগুলির জন্য সাহায্য ১০ গুণ বৃদ্ধি, . 


বেসরকারী ও এন্থাগারে সাহায্য, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা । 


আছি সিএ es 


~~ 





জিয়াউর রহমানের 
লরকারের চট়িত্রটিও, ক্রুত উপলব্ধি 


পাপা সক 


"Regd. WBICC-32 , 


‘শোধ’ দারিদ্র্য অভিশাপের ছবি 


‘Phone: 2¢-1232 


‘ব্যালবার্ট পিণ্টো'’ ৰ গৌসা ত্রাবেদন সঞ্চাৱে ব্যর্থ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তায়তের গ্রামে বর্তমান শোচ- 
নীয় ও তয়াবহ দাতব্য করাল ছায়। 
ফেলেছে সীতাকান্ত মিশ্র প্রযোজিত 
ও - বিপ্লব রায়চৌধুরী পরিচালিত 
হিন্দি রড়ীন ‘শোধ’ ছবিটিতে। 
প্রশংলনীয় প্রশ্নাল সন্দেহ নেই, তবু 
“বলে রাখি প্রথমেই ছবিটিতে পর্ধি- 
স্ফুটিত দারিদ্র্য ঘা হতট] অনিবার্য 
অভিশাপের কাছাকাছি, ঠিক ততটাই 
দূরে থেকেছে তা! থেকে মুক্তি ও 
উত্তরণের দিশারী চেতনায় উহ 
করতে। কারণ দারিত্র্য দেখানে 
ইতিবাচক- দাংকেতিকভায় নির্মম 
কশাঘাতে জর্জরিত নয়। ছবিটির 
কাহিমীকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 

গ্রামের কৃষক শোষণ ও বঞ্চমার 
শিকার ছয়ে - যখন ভূমিহীন দাসে 
পরিণত হয়,- তাতেও থাকতে ন 
. পেয়ে অভাব অনটনের “জালায় ঘখন 
দিনমজুরে :রূপান্তত্িত হয়, তখন 
৷ লেই অবস্থামগত ক্রমপরিবর্তন -ও 
অবক্ষয় ছবিতে চিত্রমক্্তায় প্রকাশ - 
মা কয়ে শুধু ছু চারটি সংলাপে. 
প্রকাশ কর! হয়েছে আর অস্তিত্বহীন 


বিমূর্ত ভূতের -ফেমাবেচার প্রালংগ-, 


টিকে উৎকট রদিকতায় প্রকট করে 
তোল! হয়েছে। স্বীকার করি, 
ভূত এখানে বিশেষ ইংগিত বহন 
কেরছে--ভূতেয্ন অস্তিত্ব ঘেখানে 
স্বথীকৃত--নয় দেখানে দেই ভূতের 
ছদ্ধানে অসহায় ক্ষুধার্ত মামুযপ্তলি 
" অর্থের বিনিময়ে ' দুম্ঠো ভাতের 
প্রত্যাশায় ময়ীচিকার- .মতই ঘুয়ে 
হয়য়ান হয়েছে, চরম ক্ষধার্তের চোখে 
অশক্ত বৃদ্ধের জীবন ষেধামে স্রেফ 
অলীক ভূত হয়ে যায় কিছু অর্থ 
প্রাণির কল্পনার, অভিশপ্ত দারিদ্র্য- 


সাতনার বিষে নীল-হয়ে যাওয়া. 


যান্ুষগুলির জীবনের দবা যখন 
কানাকড়িও নয়, সেখানে ভূতের ' 
ঘাম ক্রমাহয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একশো 
টাকায় উঠছে এবং. শেষ পর্যস্ত 
ভুত আর বর্তমান ষেধানে একাকার 
হয়ে যাচ্ছে সেখানে তীব্র গ্লেষ আছে 


লাগে। 


অবশ্তই। কিন্তু একথাও 
অন্বীকার করার নয়, অবাস্তব ভূতের 
অতিকল্পনা বাস্তব দার়িদ্রোর বৃশ্চিক 


দংশমের জালা থেকে বাচার 
আকৃতিকেই ধৃপর হেঁয্নালী করে. 
তুলেছে । ' 


তথাপি ছবিটিতে পরিচালকের 
বন্তনিষ্ঠ ও শিল্পবোধের উজ্জল 
পরিচয় আমরা পাই বেশ কয়েকটি 
ফ্রেমে । 


ভূত কৌতুহল জাগিয়ে তোলা, 


লমাতন কন্তার দেহ ব্যবল! গ তার 


লাঞ্ছনা ও বহিষ্ধারে সুরের 
উত্তেজন1 এবং ফুটস্ত ভাতের হাড়ি 


"উল্টে চুষার করা, পুত্রবধূর ঘরে 


শ্বশুর সর্বানন্দর কাষাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
ও -পুঅবধূর সশঙ্ক লজ্জায় রক্তিম 
হওয়া, অভাবী নিরক্ষর গ্রামবাপীর 
কাছে মূল্যহীন স্বাধীনতা দিবসের 
বিদ্ঞপাত্মক উপস্থাপনা, বৃদ্ধ পৰনের 
দিকে অভাবের আালায় মরিয়া হয়ে 


পুত্র নিবারণ হিত্র- দৃষ্টিতে যখন 


অস্তিম দৃষ্তে এগিয়ে যায় ও ভূতের 


. ছলনাক্স প্রয়োচিত হয়ে অনহায় 


পিতাকে হত্যা করে ও সেই মুহূর্তে 


নব জাতকের ক্রদন ধ্বনি--সত্যই 


অতিনন্দমযোগ্য ৷ পরিচালক 


বিপ্রব রায়চৌধুয়ীয় দমাজ সচেতন 


ব্লিষ্ঠ 
এখানে 


দৃ্িভংগীয় 
পাই। 


লাক্ষাৎও 
বিন্ধ প্রশ্ন, 


পবন ছাড়া আর সব দ্রয়িল্র 


ক্ষুধার্ত গ্রামধাদীকে অত স্বাস্থ্যবান 
পু্টদেহী দেখানো, হল কেন? 
স্ত্রী চরিজগুলির লৃফিস্টিকেশন ও 
সৌন্দৰ্য এ ছবিতে বেশ বেমানান 
ছয়েন্্রর অতীতের ফ্র্যাশ- 
ব্যাক 
জমিদারের হাতে বালক ক্রেন 
নির্ধাতনকে বিশ্বাসযোগ্য 
তোলা হয়নি । ক্রেডিট টাইটেল 
পর্যায়ে নৈশব্ধ ব্যধনাময় আবহ রচন! 
করে। ছবিটিতে কিন্ত সম্পাদনার 
অবকাশ আরও ছিল। ক্যামেয়ার 
কাজে রাজন কিনাগি বিশেষ ন্দিয়া- 





- জমির ভা পদ 


সাক ও সাতকোভযর পর্যায়ে পর্দ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 
১। কাচ ও কাচশিক্প / হীরেন্্রমাথ বস্থ / ২**০_. 


২) 





আচার্য ও মথনাথ / মনোয়ধন গত / ২'৪ * 
৬-এ, রাজ! সুবোধ মল্লিক-স্বোয়ায, কলিকাতা-১৩ 


তে রঃ 


স্থরেন্র দোলাচল চিত্তে 


পর্যায়গুলি-_দামস্ততান্ত্রিক 


কয়ে 


মাঃ পরিচয় দিয়েছেন । শান্তনু মহা- 


পাজর সুয় রচনা ও হদয়েশ পাণ্ডে 
লংল্গাপ ছবিটিকে তাৎপর্ষে চিহ্নিত 


করতে দাহাধ্য করেছে ।-কান বন্দ্যো- 


পাধ্যায়ের পবন, ওম পুরীর হরেন, 


হেমন্ত দাসের নিবারণ, লশ্রুদধ দৃষ্টি 


আকর্ষণ করে। সুষমা তেওজকার, 
তপতী ভট্টাচার্য, শশী লকমেনা, 


বঙ্কিম ঘোষ ও মহ মুখাজার অতিনয় 
প্রশংসনীয় ! 


* Ed bd 

ক্যামেরার নান! চষ্কদারী 
কৌশিক অবস্থান, কাট ক্রশকাটও 
দীর্ঘ টান] দৃশ্যের একছেয়েমি 
প্রকরণগত আধুমিকতাকে স্গ্ট করে 
তোলে নিঃসন্দেহে, প্রধান চরিত্রের 
পার্সোনাল আযাঙ্গারকে ‘দোস্তাল 
জ্যাঙ্গারে? রূপান্তরিত করার প্রয়াদও 
লক্ষ্যে পড়ে, সংখ্যালঘু শ্রীষ্টামদের 
নিজদ্ব মূল্যবোধ ও স্বকীয় আচরণ৭- 
বৈশিষ্ট্য প্রর্থনৈতিক ও দামাজিক 
প্রেক্ষাপটে ভারতের লংখ্যাপরিষ্ 
সম্প্রদায়ের ভাষাঘর্শে মিলিত হবার 
আকৃতিতে রূপাস্তরিত হবার বিষয়ও 


স্থান পেয়েছে ছবিটিতে, তবুও কিন্তু 


'আযালবার্ট পিপ্টে! কো গুদ কিউ" 


অত হায়’ রডীন হিন্দি চিত্রটি রুল 


বেদম - সৃষ্টিতে ব্যর্থই হয়েছে। 
বিষয়্যন্তন্ন বিশ্লেষণে ও পরিম্ফুটনে 
গতীয়তার অভাব, -আংগিক কুশ- 


লতার সাহাঘ্যে শুধু আপাত তঙ্গীমা - 


তালা ভাঙা ছাড়া ছাড়া বিচ্ছিন্ন 
ভাবের আরোপ লাঁষগ্রিকতাবে 
বক্তব্যকে দাদ! বাধতে লাহায্য 


-ফকরেনি। যা করেছে, তা শুধু রাস্তি- 


কর অভিজ্ঞতা 'লাতের লহায়ত।। 
ছবিটির কাহিনী রচনা, প্রঘোঁজন! 
ও পরিচালনা করেছেন সৈদ 
আখতার মির্জা 

ছবিতে ছেখি জ্যালবার্ট পি্টে: 
রূপে নাসিরুদ্দিন শাহকে কয়েক 
রিল ব্যাপী মোটর ও মোটর বাইক 


চাজিয়ে যেতে 'কখমেো। এক পুরুষ, 


সংগীর সংগে কথা বলতে বঙ্গতে 


আবার কখনে] প্রেমিক! রূপে শাবানা - 


আজমির দংগে উত্তেদিত দংলাপ 
আউড়ে _যেতে। পারিপার্থিক 
উদ্দাম পরিবেশ, 
তরুণীক্ের অশালীন হনব পোশাক 
আযালবা্ট পিপ্টোকে উত্তেজিত করে, 
কারণ দে সবই তার না-পলন্দ | 
এই ব্যক্তিগত ক্রোধ দেখিয়ে পরি- 
পরিচালক তাকে দামাজিক ও অর্থ- 


নৈতিক স্তরে এনে সেই ক্রোধকে 





সম্পাদক--হীরেন বসু 


নেই। 


ব্নীতিনীতি, 


+ ৮০ পিল হজতছিশ 


[ব্যাপ্তি ভাৎপর্ষে চিহ্নিত" করতে 
. চেয়েছেন 


বেশ বোঝা. হায়। 

মোটর ড্রাইভার-কাম মেকাঁনিকের 
ঘে শ্রেণীতে অবস্থান, দেখানে শ্রমিক 
্বার্থ-বিয়োধী . চিন্ত! 
কি করে, আর যদিও বা পার তা 
থেকে উত্তরণ দেখাতে গেলে যে স্তর 


- বিশ্লেষণ প্রয়োত্মীয়, তার ইংগিতই 


বা ছবিতে কোথায়? কাপড়ের 
মিলে ট্রাইক, আ্যালবার্টেন্ন বাব! কর্ম- 
হীম-_হঠাৎই আযলবার্টকে দেখলাম 
ই্টাইকের লমর্থমে উত্তেজিত এবং তার 
সেই উম্ম! ব্যাপকত] পেয়ে মশাল 
মিছিলে রপান্তরিত। শেষ দৃশ্যটি 
' দর্শনীয় বটে, কিন্তু এতই আকন্থিক 
যে, মেহাৎ আরোপিত' বলেই, মনে 
হয়। ছবিতে শট-এয় ইকননি নেই 


একাধিক ক্ষেতে. পরিমিতিবোধের ' 


অভাব লক্ষ্যে পড়ে। তবুগ বলতে 


হবে, ভেঙ্্া াইনির ক্যামেরা আশ্চর্য - 


প্রাণচঞ্চল। নালিরুদ্দিন শাহের 
অতিদয়ে নিার কোন অভাব নেই । 
শাবানা আজমিকে মানিয়েছে তাল 


তবে তার করার বিশেষ কিছু 
দিলীপ. 


' স্মিত! 


পাতিল, 


. ধাওয়ান, অরবিন্দ দেশপাণ্ডে ও সুলভ 
দেশপাণ্ডে স্ব স্ব চরিত্রে স্বচ্ছন্দ । 


টাইম আফটার. টাইম 


. মিকোলাল নেয়ার শ্রিচালিত 
“টাইম আফটার টাইম’ ছবিটি সায়েন্স 


Price 60 28155 


ধিলার হিসেবে ঘথেষ্ট উপতোগ্য। 
এইচ্‌ জি ওয়েসস উদ্ভাবিত একটি 
টাইম মেশিন এই উপভোগের উৎদ 
কেন্র। এই মেশিনে আরোহণ করে, 


প্রশ্রয় পায় অমাগত কালের দেশে সংজেই যাওয়া 


যায়! এবং এই ব্যাপারটিকে অব- 
লম্বম করেই ছবিতে ঘত মজা! আর 
গহস্থক্য সঞ্চার হয়েছে। সেই দংগে 
এই মেশিন চুরি হাওয়ার লাদপেন্সও 
আছে। ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়ান 
যুগের ছুঙ্জন টাইম মেশিনে চেপে 
বর্তমানে ফ্যালিফোনিয়ায় পৌঁছে কিছু 
চমকপ্রদ ঘটনার হি করল । ছবি- 
টির সম্পাদনায় আরও লতর্ক হবায় 
অবকাশ ছিল। ক্যামেরার কাজ 
সুন্দর । ম্যালকম ম্যাকভোয়েলের 
অভিনয় আকর্ষণীয় । tj 


স্মরণসভা 


গত ২১ জানুয়ারী ডেণ্টাদ 
কলেজের লাষনে বেল] দশটা! নাগাদ - 


ছাত্র পরিষদ (ই) গুণাদের বোমায় 
সিটি কলেজ (আমহাই গ্রাট) ডি, এস, 
এ, কর্মী প্রশাস্ত পাল ও স্থানীর 
হকার নিমাই দা নিহত হম। 
এই ঘটনার প্রতিবাদে ‘আমার দেশ’ 
পত্রিকার পক্ষ থেকে ২৪ জানয়ায়ী 
বিকেলে ত্রিপুরা হিতদাধিনী সতা 
হলে এক ম্মরণস্ভা হয়। 





নিয়োক্ত কাজের জন্য ই দি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্্রীর ও 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের তালিকাভূক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকান্ী/প্রস্তত- 
কারকদের কাছ থেকে টেগার নং কাজের নাম এবং টেপার খোলার নির্টিঃ 

ভারিথ লিখে দফাওয়ারী দিতি /পাসেন্টেজ তিস্তিক লীল কর! 


টেশার £ 
বিভিৎনির্দণ ও রফপাবেণের কাজ > 
রেফাঃ নং ঃ লি এম | কেও! / ই ই (দি)/রি টেগার | ৫৪১ তাং ২৮.১ ৮১ 


আহ্গমানিক মোট ৩,৭১,২২৭-০৬ টাকা খয়চে ৪৫টি এল লি এইচ |" 
“কোয়ার্টার নির্মাণের জর | লেন্টাল অআযাকাউণ্টন অফিলের কেশিয়ারের 
কাছে প্রতি:সেটের জন্ত২৬'২৫ টাকা (ছাব্বিশ টাকা পচিশ পয়সা মাত ) 
দিয়ে ২৩-২-৮১ থেকে ২৬.২ ৮১ পর্যস্ত কাজের সময়ে এরিয়া ইত্রিমীয়ারের |. 
(সিভিল ) অফিস,জেমারেল ম্যামেজায়ের অফিস, কেডা] এরিয়া থেকে 
টেণ্ডার দলিল পাওয়া ঘাবে । ২৭ ২:৮১ বেলা ২৩*টা পর্যস্ত টেত্তায় গ্রহ্ণ 
করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা.৩টায় খোলা হবে। 


1 সাধারণ: আন্যানিক. খরচের :১% বায়নার টাকা সংক্লি্ই অফিসারের 


কাছে / অফিদে জমা. দিতে হবে এবং তার রণিদ টেগারের মজে পাঠাতে 
হবে, অন্তধায় টেণ্ডার বাতিল কর! হবে। - ডাকযোগে কোন টেগ্ার 
লিল পাঠানো হরে না। ডাকে পাঠানো লীল কর! টেপার গ্রহণ করা 
হবে, কিন্ত ডাকে পৌঁছতে দেরী হখক়ার কোন দায়িত্ব কোম্পানী গ্রহণ 


করবে মা। টেগারদাত! 


অথবা তাদের 


মনোনীত প্রতিনিধিদের 


উপস্থিতিতে টেগার খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
কোম টেণ্ডার দম্পুর্ণ বা জাংশিকভাষে গ্রহণ কয়া অথবা প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেওারফাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন ।. 


শু হয ত্য 


সি 


জম্পাদক কৰ্তৃক দীপালী প্রেল,. ৯২০ চার গর রোড, বিফাতা খেকে মরি কাল ০১, হট লেন, কলিকা বেৰে প্রকাশিত। 








চতুশ বধ ।.৫ম সংখ্যা । শুক্রবার, ২*শে ফেব্রুয়ারী ৮১1 ৬* পরসা 


গে-কমিখনের গেটমোটা দারা 


কারীর স্ব দেখেন না... 


- ১৯৭৭ লালের নতেম্বয়ে বামজপ্ট 


দর কার রাজ্য সরকায়ী কর্মচারীদের 
জন্ত ছিতীয় বেতন কমিশন গঠন - 
করে। কমিশন : দীর্ঘ . তিনবছর 
কাটিয়ে অক্টোবর ’৮,তে রিপোর্ট 
পেশ করে। রাদ্গ্য সয়কার আবার 
বাওলা দেশে 
ঘতুণ দল ্ 
*ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের চাকা 
শহরে এক কমতেমশনে একটি নতুন 
রাজনৈতিক দলের জম্ম ঘোষণা! কর! 
হয্বেছে। এই কনভেনশনে হাজার 
দশেক ভেলিগেট যোগদান করেন। 
এই দলটির নাম গণতাত্রিক্ক দল। 
কিছু দল গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সময়ে 
এই দল তৈরী হয়। স্ভাপ (ছানানী), 
গণকণ্ট, অগমূ। ইউ পি 'পি’র এক. 
জংশ এই লংগঠনে আছে। ছাত্র 
লীগ (প্রধান. প্র,প )-এর নতাপতি 
তাজুল ইসলাম এই কনভেনশনে 
ছিলেন। আট লদন্তের এক কমিটি 
এই কমভেমশনের উদ্মোগ মেয়। 
একজন পরিচিত গণতান্ত্রিক 
ব্যক্তিত্ব গাজী দীনেশ এই কনভেম- 
শনের উদ্বোধন করেন এবং সভাপতি 
ছিলেন মুরুল হু] মির্জা । এই দলের 
ঘোষিত লক্ষ্যের ভিত্তি হিলাবে বল] 
হয় জাতীয় স্বাধীনতা, গণতম্র এবং 


লামাছিক প্রগতি । লতার গৃহীত - 


1 প্রস্তাবে বজ। হয় আমলা- 
দালাল পু'জিপতি এবং লামস্ত 
ধাশ দম পৃষ্ঠাক 






, ১ 


তিনমাস বন্দী রেখে ত! প্রকাশ করে 


কমিশন বেন্দীর্ তৃতীয় বেতন কমি- 


শনকে অমেকগুলে| মৌলিক ক্ষেত্রে. 


হুবহ নকল করেছে। কমিশন তায় 
রিপোর্টে জিখেছে, “আমরা চেষ্টা 
করেছি যতদূর -দলম্ভব কেন্দ্রীয় লর- 
কারকে অন্থদরণ করতে ।*- 
কমিশনের রিপোর্ট দেখে অনে- 
কেই প্রশ্ন করেছেন, 5৯৮*. লালে 


বেতন কাঠামো ঠিক কয়ার ভিত্তি 


কি করে ১১৬৭ লালের মূলান্দচকফ 


২০* হতে পারে । ওয়া বলেম, এই-. 


ভাবে বেন্রীয় সরকারের তৃতীয় 


বেত্তম কমিশনের রায় পশ্চিমবঙ্গ দর- ' 


আরো! একটি ক 


কারী কর্মচারীদের, ক্ষেত্রে প্রশ্নোগ 
করতে অর্থ দণ্ডরের কেরারীরাই 
পারতেন, এরজন্য চাকচোল বাজিয়ে 
লাখ লাধ'টাক! খরচ করে কমিশন 
বলামোর কি প্রয়োজন ছিল? 

‘জেনারেল আযাটপ্রাচ? শিয়ো- 
মামায্ন (পৃঃ৭-৮) তাকানো  ঘমাক। 
১৯৭৪-সালের . পয়ল! মার্চ থেকে 
লয়কায়ী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে. নিউ/ 
ইন্টারমিডিয়েট সিলেকসন . গ্রেড 


চালু বয়! হয়েছিল যাতে অঙ্ক দৈর্ধের 


স্ৰেলেয় শেষ সীমায় থমকে থাকার 
দমন্ডা দূত হয়। সুতরাং এন আই 


এস জি স্কেল কোন নৃতন স্কেল নয়।. 
১৯৭০ মালের বেতন. কমিশন অঙ্গ“. 
যায়ী চতুর্থ শ্রেণীয় কর্মচারীর বেতন. 
ক্ষেল্ দাড়ায় ১৩৫-১৮০, ১-৩৭৪ এ 


চালু কর! হল এন আই এস জি ছেল 
১৯৬ ২৫০ 1]. 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দালের ফেব্রুয়ায়ীতে। এই . 


কিষাণ সমাবেশ নিযে রাতে 
রাজ্যে ইকথগ্রেসী বি 


রাজ্যে. 


রোধ তুঙ্গে 


দিন্গীতে কিযাণ দমাবেশে ষোগ 


দেওয়া নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেল 
নেতাদের উপদলীয় বিবাদ আরও 


জোরদার হয়ে উঠেছে বলে খবর 
পাও] গেছে। পরম্পর পরস্পয়ের 


 বিক্ষদ্ধে'এই লশ্মেলনে টাকা পয়দা 


নিয়েও মান? অভিযোগ তুলেছেন । 


-, "এই কিষাণ প্রপঙ্গাবেশের 
- পরিকল্পনা ও তাকে সফল: করার 
পুরে! দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইন্দিরা, 
""'ফংগ্রেসের নেপথ্য. নায়ক রাজীব 


গান্ধী । রাজীবই বিভিন্ন রাজের 


ই-কংগ্রেলী মুখ্যাষত্ী "এবং - 
কংগ্রেলের নেপথ্য মূধ্যমম্বী এবং 


লভাপতিদেঃ ডেকে বলেছিলেন, 


আপনার] এই 'দমাবেশকে লফল 


শেষাংশ দয পৃষ্ঠায় | - 


ভারতের প্রবানী- মার্কদবাদী 
লেন্নিবাদীঘের একাংশের দে 


এদেশের কিছু মকশীলপন্থী মিলে 
"ভারতের কমিউনিস্ট গদর পার্টি গড়ে- 


ছেন। এ প্রবাসীর] আগে কানাডায় 
হিনদুস্থানী গর পার্টি করতেম। 
ল্্রতি উত্তর ভায়তের. কোন 
এক স্থানে উক্ত কমিউমিই গদন্ 
পার্টির গোপন অধিবেশন হম্ব। গত 
বছরের আগষ্টে এনা প্রাথমিক 
আলোচনার বলছেন। কানাডার 
কমিউনিষ্ট পাটি (মার্কদবাদী-লেনিন- 
বাঘী)-র এক ভ্রাতৃপ্রতিম' প্রতিনিধি- 


দল অধিবেশনে আসে। ব্রিটেমের 
বিপ্লবী. কমিউনিষ্ট পার্টি ( মাৰ্কসবাদী- 


লেনিনবাদী)-র লাধারণ লম্পাদক 


- দেখে পিলেম! 





কিষাগদের নিয়ে যেতে ৭৬ 
দক্ষ টাকার তেল গুড়েছে 


টা রি এ | 
শ্রীমতী ইন্দিরা] গান্ধী মঞ্চে, হয়েছে। দিল্লির পুলিশ লূত জান] : 


উঠতেই, দিল্লী প্রদেশ ই কংগ্রেস 
দভাপতি এইচ, কে, এল, ভগত 
মাইকের দামমে শ্লোগান দেন, “আল 
কো মা 'কা ইনতেজার যা, মা 
আগারি হায়? ‘মা লাগ দেশ 


বাঁচাও” । - মাইকে শ্লোগান ভালছে - 


একশোটা টেলিভিশনে মঞ্চের- ছবি 
ভাসছে । অজ গায়ের কৃষক টি,তি 
ভাবছে । ইন্দিরা 
গান্ধীর ব্যক্তি 'তাবমুতি ইনজেকশান 
কয়ে চোঁকানে! হচ্ছে। 

রাঁজঘাটের কাছে লারি সারি 
বাদ-ট্রাক দাড়িয়ে আছে। উত্তর 
প্রদেশ, পাব, হরিয়ানা, রাজস্থান 


বিহার থেকে লোকদেরকে আমা! 


শট হী 


sf 


৯৮, 


শুভেচ্ছা বাণী পাঠান । অধিবেশম 


থেকে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি হয় এবং . 


ইংরেজি ‘পিপলম্‌ তয়েন” পত্রিকা- 
টিকে কেন্দ্রীয় মৃখপত্র কলার পিদ্ধান্ত 
হয়। তুরস্কের বিপ্রণী কমিউনিঃট 
পার্টির যুবক দত এরদাল এরেনকে 


গেছে, প্রায় পযত্রশ হাজার বাপ ট্রাক . 
এসেছে । আজা যাওয়া নিয়ে প্রতিটি 
গাড়ি গড়ে ছুশো, কিলোমিটার পথ 
চলেই লতর লক্ষ কিলোমিটার 
- মোট পথ চজেছে। | 
এক লিটার ভিজেজে আড়াই 
কি, যি, পথ গলে সত্তর জাধকি, মি, 
পথ যেতে আঠাশ লাখ লিটার তেল 
জেগেছে। ধিল্লীতে এক লিটার 
তেলের দাম ২৬৭ টাক! ও বিহারে 
২৮২ টাক1। গড় দাম ২'৭* টাক! 
ধরলে তেল বাবছ খরচা হয়েছে প্রায় 
ছিন্নাতয় লাধ টাক! । টাক! দিয়েছে 


শিল্পপতির1। উস্থল করে মেবে 
আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী তেঙ্কটরমণের 
বাজেটে । 





মিউনিষ্ট পার্টি হল 


ফানি দেবার জন্ত অধিবেশনে শোক 
প্রস্তাব নেওয়া হয়। < 

এই দল রাজনৈতিকভাবে মার্কল 
এজেলল লেনিন স্টযালিনকে মামলেও 
মাও সে তুঙকে শোধনবাদী মলে করে 
এবং আলবেনিয়ার লমর্থক। 


অন্য কায়দায় প্রেস সের 


আসামে প্রেম সেনসযশিপ চালু, 
করেই কং (ই). নেতার] সর্বত্র 
লংবাদপত্রের ত্মিকার বিরুদ্ধে 
প্রচার চালাচ্ছেন। . কেন্দ্রীক 


তথ্যমন্ত্রী শীবদন্ত শাঠে কল- 


কাতার চেম্বার অফ বষা্পের এক 
লভায় বলে গেলেন যে সংবাদ পত্রকে 
সংযত হতে হবে! হ্যা, পন্থ কায়দার 
প্রেম দেনদরশিপ চালু হয়েছে। 


কালো টাকাকে দাদা করার বণ্ড 
বিক্রি শুরু হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারী 
থেকে । বোম্বাই ,ও .কঙ্গকাতার 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে বণ ক্রয়ের 
ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই 1 বলছেন, 
এ ব্যাপারে কোন তথ্য সরবরাহ 
কর] যাবে না জানা গেছে, বেন্ত্রীস্র 
অর্থমন্বক থেকে ওদেরকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের কাছে 
কোন হিসেব না দ্বিতে। 


॥ ছুই ॥ 


সম্পাদকীয় : 


নিম পরিহাস 





পরাধীন তারতে ইংরেজকে নে জোটবদ্ধ। আর কাঁরণটাও, 
তাড়াবার অন্ত আইন. অমান্ত বড় অভভুভ। একটি বিদেশী ভাবা, 


আন্দোলন হয়েছে আর স্বাধীন ' ছুপ্ধপাধ্য শিশুদের ছাড়ে চাপিয়ে 
তারতে ইংরেন্ীকে প্রাথমিক স্তর দেবার জন্ভ। এবং প্রয়াত এল ইউ 


থেকে অবস্তপাঠ) করার অন্ত আইন নি নেত! স্থবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় যে- 


অমান্ত আন্দোলন হচ্ছে। ঘটনাটি নীহাররঞজন রায়ের কীতি কাহিনী 
অভূত হলেও বিশ্ম়কর নয় এইজন্ত উদ্বাটিত করেছিলেন. 
থে, তংকালে আত্মধাদী, দেশের ও “'কলকাত! 
দশের - স্বার্থের প্রতি বিদ্ধ যে. গ্রন্থে সেই নীহাররঞ্জন রায় মাজ 
বুদ্ধিজীবীর দল ইংরেজ রাতের তাদের প্রধান মুখপাত্র । রাজ- 
গুণপান -. করেছিলেন আজকের নৈতিক মতলববাদী ও তণ্ামী কোন্‌ 
আন্দোলনকারী বুদ্ধিজীবীর! 
তাদেরই উত্তরহুরি। এদের ফেউ উদ্বাহয়ণ। 
কেউ পাঃঘাটের যাত্রী এবং অধি- 
কাংশই পরিণত-বয়ন্ক। 


যায়| কখনও নিজেদের স্বার্থ ছাড়া - নাষে এল ইউ পি ফ্রণ্ট- সর্রকারের 
অন্ত কিছু চিন্তা করেন নি, আঙ্গ বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে মেমে 


‘নামলেন কেম সেট! একটা রহণ্ত । 


. পষাবেশে দক্ষিণ চবিবিণ পরগণা 


রক্ষার জন্কই এই তথাঞ্চথিত বুদ্ধি- 
জীবীর দল বামক্রণ্ট দরকারের -তাষা- 
নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন । 
-*অদের অধিকাংশই অতি পরিচিত 
_ কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী, কেউ কেউ একদা] 
কংগ্রেদী এম লিও ছিলেন ( নীহায়-. 
রপ্রন যায ও প্রসথনাথ বিশী ); 


ও বর্গাদ্বারদ্ের ' চৌরজীতে এনে 
“আত্মবাদ্বী বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ আইন- 
স্বীবী, লেখক, মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী" 


অসম্মান ষাহের অধিকাংশ নিরক্ষয়, 


আবার কেউ রাঙ্গের, ইন্দিরা - লঙ্গেও ধাদের পরিচয় নেই তাদের ) 
কংখ্েদী - রাজনীতিতে শীর্ষস্থানে হাতে “ইংয়েজীকে অবশুপাঠয | 
পৌছবার রণকোশলে এই আন্দো.' করতে হবে” 'লেখা ফেটুন ধরিয়ে 

লনে নামিল।, আর এদের কাধে, দেওয়া হয়েছে। নিরক্ষর কৃষক V 
" বন্ুকধ- রেখে এস ইউ নি বাম রমণীদের উচ্চ মধ্যবিতের_ স্বার্থে 
দয়কারকে ঘায়েল. করার চেষ্টা আজ . শিশুক্রোড়ে রাজপথে | 
করছে। কী অডুত সমাবেশ !- নামানে! হয়েছে । এর ছারা যে | 


সাচ্চা মার্কদবাদী বলে খায়! দাবী তাদের নির্মম পরিহাদ কঃ]' হচ্ছে | 


করেন, দেই শৈব্যর! (শিব্ধাদ পেটা .কি এস 
ঘোষের ভক্ত ) মার্কলবাদ-বিছেষীদের ঢুকছে টা E 


প্রণব, মুখাজী ওড়িশা থেকে 
. রাজ্যসভায় যাবেন ?. 


. কেন্দ্রীয় বাণিক্্যমন্ী ও প্রধান- 
মন্ত্রীর ধক্ষিণহত্ত প্রসব মৃধা চিন্তায় 
পড়েছেন। এবছরেই তার রাজ্য 

লতার দন্ড মেয়াদ শেষ হচ্ছে। 

পশ্চিমবজ বিধানসতা থেকে তিনি 
আর মির্বাচিত হতে পারবেন না, : 
' কারণ, ই-কংগ্রেদের বিধানদভাযু. - 
প্রয়োজনীয় শক্তি নেই। 

শোনা গিয়েছিল ৰে, গুদরাট 


ইউ লিল়'মপজে 





চি 


' তাই ওড়িশা থেকে - জনৈক অক্ষয় 


করাতে হাই কম্যাপণ্ড চিন্ত! করছে । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রণব 


১৯৮০ লালে ৰীয়তূমে দীড়িয়ে 


হন। রাজ্যের ছুটে! জেলার লোক 





ভার | 
বিশ্ববিষ্ভাজয় রহ?) | 


স্তরে ঘেতে প্রায়ে এটি তার প্রকট ৃ 


জীবনে ভাবা ও শিক্ষানীতির আন্দোদনের | 


| বেতন কমিশন ও ও সরকারা রী, 


I ১ পৃষ্ঠার পর 
হঠাৎ নেই কুস্তকর্পণের দল পথে পড়েছে। ত্বাই এস ইউ সির | 


শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কী নির্লজ্জ | 


একটাই 
স্থপারিশে দুটো হল।' 


থেকে প্রণববাবু রাজ্যনভার মনোনীত 
হবেন। গান্ধীনগয়ের ই-কং মছলে 


শোনা যাচ্ছে দলের একাংশ প্রণব- 


বাবুকে আপন ছাড়তে রাজী নয়। 


তাকে এম, পি, না করা লতেও 
তিনি মত্ত চালিয়ে যাচ্ছেন. ব্রিটে- 
নের হাউদ অফ লর্ডদ সদন্ডের 
মতো। . 





ক্লাজ্য ই-কংগ্রেলের- স্থঘোধিত' 
জটৈক নেতা কিযাণ দশ্মেলনের 
আহজ্তণ পত্র. বিক্রী করে প্রায় লাখ 


"প্রাক্তন বিধানলতা লদশ্ 
ব্ধধান ই-কংগ্রেসের উক্ত 


ছেম। 
এবং 


লাধাঁয়ণ সম্পাদক দর্পণ প্রতিনিধির - 
| নিকট বলেন .ষে, এ ব্যক্তি অবৈধ 


উপায়ে বর্ধদান জেলার জন্তু বয়াহু 
কিষাণ সম্মেলনের আমন পপর 
মধ্যে চার হার আমরণ পত্র 


| হাতিয়ে নেন এবং সেগুলি ২৯ থেকে 


| কটি বিজ 
প্রকৃতপক্ষে বাম ফ্রন্ট সয়কারের [| * টাক্কা করে এক একটি বিক্রী” 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ 


করে ফেন। যার! -এই আমন্ধপপত্র 


ক্রয় করে, তাদের নিয়ে তিনি নিজে 
গত ১৩ ফেব্রুাক্ী বর্ধমান রেলওয়ে 


খানেক টাকা কাৰিয়ে নিয়েছেন _স্টেশনে কিষাণ সম্মেলন বিশেষ ট্রেনে 
| বলে বর্ধমান জেল! ই-কংগ্রেসের 
জনৈক সাধারণ সম্পাদক জানিয়ে-- 


হামলা চালান। | 

-জান্য গেছে যে, শুধু বর্ধদান 
জেলার- আমত্রণপঞজ্জই নয়, বাঁকুড়া 
এবং বীরভূম জেলার বরাদ্দ থেকেও 
বেশ কিছু আমন্ত্রপত্র এ নেতাটি 


হাতিয়ে নেন এবং তা অবংগ্রেমীদের 
কাছে বিক্রী করে দেন। 
আমঙ্ত্র পত্র ক্রয় করেছে তার! ক্কম 
পর্দায় দিজী' ভ্রঘপের এই সহজ 
সুযোগ ছাড়তে পারেমি। 


যার] এ- 


জনৈক রাজ্য ই-ক'গ্রেস নেত কৃষাণ সম্মেলনের 
আমন্ত্রণ পত্র বেচে টাকা কানিয়েছেন. - :- 


- বৰ্ধমান, বাকুদ্কা এবং- বীরভূম 
জেল! ই-কংগ্রেদের পক্ষ থেকে এ 
নেতার এই জাতীয় আচরণের বিরুদ্ধ 
যায এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্থের কাছে 
অভিষোগ করা হয়েছে । অতি- 
যোগে বলা হযেছে থে” কেবল- 
‘মাত্র রাজ্য - ই-কংগ্রেদ- কমিটির 


কার্যকরী সন্ত ছাড়া কোন জেলা 
কমিটিতে বা রাজ্য কমিটিতে ইনি 


কোন পদ্দের অধিকারী না. হয়েও 


আমজ্ণপত্র হাতিয়ে- নেবার দাহদ' 
পান কোখে,ক? জান! গেছে বে, 


ছাপাখানা! থেকে একরকম প্রায় 


ছিনিয়েই নাকি ইনি এ দব আমরণ: 


-পন্জ সংগ্রহ কয়েছিলেন.। 





কমিশনের প্রস্তাবিত পে স্কেলের 


কি | দৈৰ্ঘ'দেখলে অনেকেই অবাক হবেন। . 
ঘা রহস্ত নর, নিজেদের প্রেণীদ্বার্থ থেকে যাদবের আনা হয় সেই কৃষক : 


ছাব্বিশ বছরের কোন সেকেণ্ডারী 


{ স্কেলের কথা রাষ্ট্রপজ্বে কোন সদন 

| দেশেই নেই। স্কেল নং -৭ (৩৪*১-' 
. | | ৭২০) পঁচিশ বছর চাকরী করে, 
দের পিছনে লান্লিবন্ধ' করা হয়েছে। | তীর্থের কাকের মতো। বলে থেকে 
একটি প্রমোশন ঘ্দি হয়, তার স্কেল 
| চলবে ছাব্বিণ বছর ধরে। . 


ইংরেজী তো দূরেয় কথা মাতৃভাষার | সালে কমিশনে এই লময়. ছিল 


১৯৭৩ 


তেরে! বছর। একইভাবে স্কেল নং 
২ এবং ৩ লাতাশ বছরের অথচ ১৪ 


| মং ফ্কেলটির বেলায় কমিশন আঠারো 
ওটি ইন্দসপেক্টার- অফ-. 


ব্ছয়_রাখে। 
পুলিশ, ও. পেক্রেটারিয়েটেন সেক- 
জান অফিলারদের জন্ত। 
এতদ্বিম সার্ভার) 
আনিসটেন্ট- ইঞ্জিলীয়ারদমের 
স্কেল ছিল। বঙঙান 


৩৩৪ Yee 


- হ্কলের- দাযগায় ৯নং 


| (৩০০ ৮৫৫) এবং ১১ নং স্কেল (৪২৫- 


৯৫১)। অনেকক্ষেত্রে বর্তমান ২৩*- 


| ৪২৫ স্কেলের কমীঘের জন্য ছুটি স্কেল 
[ সুপারিশ, 


| | ইত্যাদি করা হয়েছে। একই কাজে 
পাণ্ডের, পরিবর্তে প্রণববাবুকে দাড় ॥ রবের নীতি রা 
- | হয়েছে। 


| য়ারদের শুন্য ভিন্ন তিন্ন বেতন স্কেলের 


মুখাজ ১৯৭৭ মালে মালদার লোক" [স্থপাদ্িশ আছে। 


সভা ফেন্রে দাড়িয়ে পরাজিত হন। | মধ্যে বিভেদের বীজ বপনই নাকি 
| উদ্দেশা । [ 
ছিয়াত্তর হাজার ভোটে পরাজিত | 


হা ৫ ও ৬মং স্কেল 


বিভিন্ন জায়গায় ক্যাশি- 


কর্মচারীদের 


কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়া এখন 


[ ১৫%, এবং সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 


কমিশনের সুপারিশ ১৫%, ১০%, ৫% 


- স্থান দাপেক্ষে। কিন্তু পিটি আযালা-- 


উন্দ প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন কেন্দ্রীয় 


| দর্কারকে মানতে পারলো না। 


ও লাব- 


- ব্তমানেত ' 


কেন্দ্রীয় সরকারী : কর্মচারীরা লিটি" 
কম্পেনসেটারী আযালাউন্স পান! . 


আলোচ্য কমিশন রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের এ তাতা দিয়ে শহর ও 
গ্রামের কর্মচারীদের মধ্যে নাকি 
বৈষম্য হত করতে চাক্-না। বর্ধমান 
থেকে কেউ মহাক্রণে এলে বাড়ি 
ভাড়া ভাতা পাবে ৫% (মফস্বল শহর 
বজে), আর বহ্বাজার থেকে এ 
মহাকরপেই এলে অগ্তজন পাবেন 
১৫% ।- এট! কি তেল! মাথায় তেল 
দেওয়া নয় । 


মধ্যে মনকষাকযি বাধবে না - 
সেক্রেটারিয়েট ও ভাইরেক্টরেট 


'' অফিসে এল ভি পি এবং ইউ ভিপি 


দের অঙ্ুপাত ২: ৩ করতে, কমিশন 
স্থপাগ্িশ করেছে। কিন্তু হিজিওহ 


নাল ও. জেল! অফিসপগুলিতে এই 


অনুপাত কি হবে, সে লম্পর্কে কমিশন 
কিছু বলেনি। | 

চিকিৎসার ব্যাপারেও কমিশনের 
মনোভাব অদভুত । কেন্দ্রীয় সরকারের 
হেলবখ স্বীমের.মতোক্কীম ক্মচানীর1 
চাম। তা ন! করে- কমিশন মাত্র 
তিন টাকা জিশ পয়সা তাত? বৃদ্ধি 
করে 
চিকিৎসা সংক্রান্ত লমন্ত দ্বায়িত্ব বহন 
থেকে মুক্তি দিয়েছে 

পে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে 
এধন সয়কারী. কর্মগারীদের মধ্যে 
তীব্রক্ষোত দেখ! দিয়েছে । জনৈক 
সরকারী কর্মচায়ী বলেন, শিশ্বার্থ 
রায়ের আমলে বাংল! বন্ধ এর 


আগের দিন রাতে থেকে গেলে সূর- 


কার ছুটি মিল ও ছুটো টিফিন বাবদ 
(২-৫*% ২4-২) সাত টাকা 
প্রত্যেক কর্মচারীকে দ্বিতেন । অর্থাৎ 
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এর ফলে কি শহর ও 
গ্রামবাদী একই গ্রেডের কর্মচান্নীদের. 


সরকারকে তায় কর্মচারীর 


কয়ে - 


১৯৭৩ নালেই একজনের শুধু ধাওয়া 
খরচ লাগত মাসে কম করে ছুশো 
উাকা। পরিবার পরিকল্পনায় নিয়মে 
‘গাড়ে তিন ইউনিটের জন্ত মালে শুধু 
থাওয়া ধয়চ হিলেব করুন । উপয়ন্ত 
আছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আমা", 


কাপড়, ঘর ভাড়া বাবদ খরচা। এবং 


দেটা এই বাজারে মাদে কত লাগে 
'চিত্তা! করুন। কিছ আশ্চর্যের বিষয়, 
বামফ্রন্ট সয়কারও বারোশে। টা্ষা 
মুলবেতল পাওয়া উপরতলার অফি-: 


সারদের ভি এ-বাড়ান তিনশো। 


টাকা সার একশো! পর্জিশ টাক 
মূল বেতনের কর্মচারীদের বাড়ান 
মাত্র যোল টাক1। অথচ পুজোর - 
এক্সপ্রাপিরা'সবাইকে চালাও একশে। 
টাকা দেওয়া হয়েছে। & বিক্ষুব্ধ 
কর্মচারী বলেন, প্রতিক্ষিয়াশীন 
বেঙ্জীয় সরকারের ভি এ বুদ্ধির হার 
বামক্রণ্ট শাসিত রাজ)গুলে। অস্গুসয়ণ 
কয়েন এটাই. হুঃখজন ক.। | 


টাকার হিসাব, 


ই. কংগ্রেলের কোবাধ্যক্ষ রাজেশ 
খৈতান শনিবার পার্ক হোটেলে এক 
লাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পশ্চিম- 
বঙ্গ থেকে কিযাণ সম্মেলনে ঘোগ 
দেওয়ায় ব্যবস্থা! করতে পাঁচ থেকে ছ 

'লাথ টাকা খরচ হয়েছে। বিশেষ 
ট্রেমগুলির জন্ত রেলের কাছে কত 
জম! দিতে হয়েছে তার হিসেব দতা: 
পতি অলিতবাবু জানেন । এদিকে 
দব্দিণ-পূর্ব রেলের খবর, তাদের দুটি, 
ট্রেনের জন্তই ই-কংগ্রেল জমা, দিয়ে 
ছেন একলাধ পচানববই হাজার 
টাকা। ই-কংগ্রেল সতেরোটি ট্রেন 
চেয়েছিল-। শেষ পর্যন্ত রেল 
'এগারোটি কিষাণ স্পেষ্তাল। ট্রে 
তাড়া ছাড়া শুধু খাওয়া খরচই ট্রে 





পিছু একলাখ টাকা । 


Yt 


| 





- দর্পণ ॥ সক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী,' ১৯৮১ 


দুপুর ইম্পা্ oi রন ধুঁকছে 


ছর্সাপুর ইন্পান্ত কারখানায় লাষ্ট 
এফার্ণেলের উৎপাদন - কদার জন্ত 
বিছবাতের অভাব: দায়ী নয় বলে 
. বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।. রাস্ট 
ফার্ণেলের, উৎপাদম করবার কারণ 
প্রধামত ছুটি । প্রথমত নিয়ঙানের 
কয়ল! এবং দ্বিতীয়ত নিয়মানের 
প্রয়োগ কৌশল । 
করলার অভাব এবং নিম্নমানের 
কয়লা লরবরাছের কথ? গ্রথর 
 কিস্তিতেই বলা হয়েছে |,” এবার 
নিন্্মানের প্রয়োগ কৌশল লম্পর্কে 
কিছ বঙ্গা প্রস্থোজন । এক এবং ছুই 
নন্থয় ব্লাস্ট ফার্ণেসে বিগত কয়েক 
- মালে. দৈনিক গড় উৎপাদনের পরি- 


7 মাণ ছিল ৮৪* থেকে ৯* টন। . 


বর্তমানে এক. নম্ব় ফার্ণেসটির যে 
অবস্থা তাতে . ফার্ণেলটি খে কোন 
লৃময়েই বন্ধ হয়ে যেতে পারে । গ্যাল 
লিক হয়ে অন্লিশিখা বের হচ্ছে এবং 
ভার ফলে উপরের হন্পাতিগলির 
ক্ষতি হচ্ছে প্রতিছ্িন। ফার্ণেসটি 
বর্তমানে চলছে প্রচুর করল! পুড়িয়ে 


এবং ৬৫* ডিগ্রী _দেটিগ্রেড তাপে। ' 


, বহু কুলিং মেম্বার অকেজে] হয়ে 


গেছে। ভাস্ট ক্যাচার -ভালবপ্তলি 
ঠিক মত কাজ করে মা'। ফলে রাস্ট 
ভলিউম ক্ষত পরিবর্তিত হয়। এই. 
হাজি ক্রেটির কারণে হট মেটাল 
উৎপাদন ব্যহত তো হয়ই. সেই দে, 


ও রাস্ট ফার্সেনটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। - 


ফার্দেনটির' অবস্থাও 


ছুই মন 


- তথৈবচ ।: ফার্ণেলে গ্যাল লিকেজ 


হচ্ছে আপটেক, অফটেন্ক এবং ডাউন 
কামার 

তালবের অবস্থাও খুব খারাঁপ। মাড 

গান-এর কার্ধকারিতা কমে গেছে। 
ক্ষিপ-এয় লাইনচ্যুত হবার কারণে 

হট. মেটাল নির্গমন ও কাজে প্রচুর 

্লমঘণ্ট। নষ্ট হচ্ছে। | 

তিন মন রাস ফার্সেনটিতে গত 

১৭ মাদ যাবত প্লিলাইনিংয়ের কাজ 
-চন্গছে। রিলাইনিংএ এত  দময়_ 


+ জাগার কথা দর। তায় মধোই কাছ 
সক করা হয়েছে । প্রশ্ন উঠেছে যে, 
গিলাইনিং'এর কাজের ধে পদ্ধতি তা. 


প্রচলিত মিয়মের বাইরে ।, যে কাজ 
চঙছছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ কেউ দুর্গা- 
পুর ইপ্পাত কারখামায় নেই। তাই, 
তথ্যাভিজ মহল হনে করছেন যে, 
ষ্টীর আত্তরণের অদম ঘনত্ব ফার্ণেদ 
চালাবার লৃময়ে তয়ানক বেগ .দ্বিতে 
পারে। ফার্ণেসের কোন কোন 
জায়গার ঘনত্ব মাত্র > ইঞ্চি। থাকা 
১, উচিত কমপক্ষে ২২ ইঞ্চি। 
"কোন লময়ে বিক্ষোরণ ঘটে ভয়ানক 
ক ঘটে বাওয়! বিচিত্র নয়। 
ক ব্লাস্ট ফার্ণেদটির অকালমৃত্যু 


থেকে £ ভাস্ট ক্যাচার. 
] জাতীয় - বিরাট লোকসানের হাত 


এতে যে. 


ঘটেছে ৷" অর্থাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায়. 
এট্টি বর্তমানে বদ্ধ । কারণ হল দিয়- 
মানের প্রয়োগ কৌশল এবং নিয়- 
মানের কাচা মাল ব্যবহার । এই 


ব্লাস্ট ফাণেলটির গড় তাপ ছিল ৬৯২ - 
ডিগ্রি সেট্িগ্রেড।. তা খুবই ক ।' 


এই কম র'স্ট তাপমাত্রা থাকার ' 


কারণ হল স্টোতগুলির ব্যর্থত। এবং 
ফার্পেদ টপ এবং 
তাউম কামার থেকে গ্যাল লিক ছুয়ে _ 


গ্যালের অভাব । 


উপরের যন্প্ুলি অকেজো হয়ে গেছে। 
উপরের কাঠামোটি বেঁকে যাবার 


কারণে ফার্ণেদের 'লেন্টার লাইন: 
বেঁকে গেছে। | 


- এছাড়াও বনহ্ধবিধ যাল্ত্রিক গোল- 


"যোগে ফার্ণেলের দ্লৈমিক উৎপাদন 


কমে দাঁড়িয়েছিল. ১**. থেকে ১৫ 


টনে। অথচ এই ফার্ণেলচির দৈনিক 


উৎপাদন ক্ষষতা দৈনিক দেড় হাজার, 
টন । ফার্ণেস্ির উৎপাদন ক্ষমতা 


-৩** টনে নেয়ে খাওয়ায় গত 


অকটোবর মাসে এটিকে বন্ধু করে 
দ্বেয়াহয়। ১. | 
উপরে বননিত তথ্য থেকে অনা- 


স্বাসেই বোবা! যায় যে, কর্তৃপক্ষ কি. 


মিমমামের ' প্রয়োগ কৌশল নিয়ে 
কাজ করতেন বা করছেম। নি আই 
টি ইউ-র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বারং- 
বার. কর্তৃপক্ষের দৃটি আকর্ষণ কর! 
হয়েছে। কিন্ত কর্তৃপক্ষ উদ্লালীম 
ছিলেন। 
আধিক বছরে দুর্গাপুর স্টাল প্যান্টের 
আধিক অবস্থা অনেক তাল হত। 
বিশেষজ্ঞ মহল মমে করেন যে, 
দুর্গাপুর ইন্পাত কারখাদাকে এই 


থেকে বাচাতে কতকগুলি, কার্যকরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ কর! দরকার। কেন্দ্রীয় 
দরকীরকে অনতিবিলঘ্বে এই কার- 
খানায় করল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ 
স্থমিশ্চিত কয়তে হুবে। কয়লার 


লঙ্কট অবসানকল্পে আমদানী করা 


কয়লা ভি এস পি কে বরাদ্দ কর! 
থেতে পারে। এছাড়। 
প্র্যাপ্টটি যাতে নির্দি্ লময় লীমার 


'অধ্যে ত্য়ী হতে পারে' দেরিকেও 


কেন্দ্রীয় দয়কারকে নজয় দিতে হুয়। 
বিশেষজ্ঞঃ! আরও মনে করেন 
যে, এই কারখানাকে লাভজনক করে 


তুলতে ছলে আধুনিক হক্তপাতিতে 


_স্বন্নস্বর কয়ে তুলতে হবে ডি এদ 


পিকে। ফেষম £-_ 


(১) হুট মেটাল তৈরীর জন্য, 
কোকরেট কমাবার জন্ম একটি দিশ্টার 


প্যান্ট কয়া আবশ্যিক । এতে 
নিন্টারের যে বাড়তি চাহিদা আছে 


তা মিটবে। pl ৪ 


॥ তেমনি বছ লমসশ্ত!' মিটবে I 


তালা, হলে চলতি ' 


ক্যাপটিত .. 


(২) - লিশ্টার-এর মান ঠা ও 
উৎপাদন কমাবার জন্য কাচাহালের 
মিশ্ণ অবশ্তই দরকার এবং সেজক 
ওর হাওুলিং প্র্যান্টটিকে আধুনিক 
হসাহজ্রীতে পাজানো প্রয়োজন । 

(৩) 
কোল ওয়াশারি প্রান্টের আধুমিকী- 
করণ ফরকার এবং আরও দ্রয়কার 
একটি নতুন কোল ওয়াশারি প্যান্ট 

(৪) কোকক্রীজকে - বাবহারের 
জন গ্যাপ তৈরী করার একটি প্যান্ট 
করা দরকার |: তার ফলে গ্যানীয় 
আজামীর যোগান যেমন বাড়বে 


২0০) কফোকের যোগান এবং 


কোক ওতেন গ্যালের যোগান বাড়াতে, 


একটি হাফ ব্যাটারী দরকার । . .. 

(৬) দ্ধের বিলে বর্তধানে নাভ 
ছুইটি শিফট চলে। এটাকে আধু- 
মিকীকরণ কয়ে খদ্বি তিমটি শিট 
চালানো হয় তাহলে খরচ বর্তমানের 
তুলনায় অনেক কষ হবে ।:. 

(৭), ওয়ার রড যিল' একটি 
লাতজনক উৎপাদন | . এই জাতীয় 
ইউমিট বাড়াতে পারলে ছুর্গাপুর 
ইম্পাত কারখাম! ঈপ্রই লাভজনক 


প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে । . 


৮) করলা, .. লোহাপাথর, 


ভলোমাইট, চুনাপাথর প্রতৃতি প্রস্মো- 


ভনীক় ভ্রব্গুলির় নিয়সিত যোগান 


"বজায় রাখতে হলে ভি এদ পি-র 
এজন্ত 
কেন্দ্রীয় দয়্কাযকে ব্যবস্থা মিতে 

 হবে। টু 
প্রসঙ্গত - উল্লেধ্য ৰে, তগৰ 


নিজদ্ব খনি - বাধতে হবে। 


ইস্পাত কারখানাকে আধুনিকীকরশ 
কয়া এবং সম্প্রসারণ করার জন্ত 
ব্রিটিশ ষ্টীল করপোরেশন তারত 
সরকায়ের কাছে ৯১১ কোটি টাকা 
বিমিয়োগ করার জন্য স্পারিশ 
করেছে। 

ভিটিশ . বিশ্বের হিং 
সমীক্ষক দল- লমীক্ষা চালাচ্ছেন। 
তার! যনে করছেন স্থপারিশষত 
টাকা বিমিয়োগ করলে এবং লগ্্র- 


'দারণ করলে উৎপাদন ২০ লক্ষ টন. 


বৃদ্ধি পাবে। 


অপরদিকে  ভুর্গাপুরের পি আই 
টি ইউ নেত! প্রীদিলীপ ..মদুঘষার 


রি যে, কর্তৃপক্ষ বলছেন 'ঘে, 


শ্রমিক অদস্তোযের অন্ত লোকলান 
হচ্ছে। একথা. দর্বৈব মিথ্যা । 


কাগজে কলমে উৎপান ক্ষমতা ১৬ 


লক্ষ টন দেখানো হলেও কোনদিমই 
এই কারখান। ১০ লক্ষ টনের বেশি 
উৎপাদন করতে পারেনি 1 - 


কয়লার ছান উন্নত করতে : 


নিন 
























অর্থনৈতিক ভাস্তকার 


বেশে কি কোন সরকার আছে? 
তার কোন বাঞ্জেট বা আহ্রব্যয় কয়- 
নীতি আছে? গত সপ্তাহে বাজেট - 
রচমার লাজগোজের এক প্রকৃষ্ট 


| ক্রলার আকন্মিক বৃজ্যবৃদ্ধির-কদ 
তের অধ্যে। কার্ধতঃ এই যৃল্য- 
| বৃতিহ ঘোঁধণ] বাজেটের আগে করা 


ইস্পাত কয়লার পর মন্তবতঃ লিষেন্ট, 
[পারের ধা বাড়ানে! হবে। ' পে- 
লিষাম ও পে্রলজাত জিনিসপত্রের 
দাম ক'দিন আগেই বাড়ানো হুল । 
এয় ফলে বর্তমান উৎপাদনের মিরিখে 


কোটি টাক! জম পড়বে বলে অস্থ- 
যান। গত বছর জুলাই মালে 
কেন্জ্রীর বাজেটের দ্বিতীয় দফা পেশ 
করার আগে কেয়োলিম বাধে লাতটি 
শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচামালের দাম 
বাড়িয়ে - বর্তমান: কেজ্জীর দরকার 
৩৫০, কোটি টাকা তুলে: নিয়ে- 
ছিলেন ।' এর - দবটাই 

ক্রেতাদের দিতে হয়েছে । 
এক ধরণের 
'ট্যান্স। বাজেটে এই আয় প্রতি- 
ফলিত হয় নি। কায়ণ তাহলে 


এটাও 


ধরা পড়ে ষেত। 
তবু বাজেট ঘাটতি ছিল ১৪৫৯ 
কোটি, টাকা আহয়ানিক ছিলেবে 


এখন প্রকৃত' আয়ব্ারের হিসাব 
মিলেছে । দেখা যাচ্ছে ঘাটতি 
দনম্ভবভ ৪৫*৭ কোটি টাকা 
ছাড়িরে বাবে। তাহলে প্রকৃত 


ঘাটতি কত? .৩** কোটির দলে 
২৫০০ ‘কোটি টাকা যোগ করুম। 
দাড়ায় ৬,** কোটি টাকা। আনু- 
খানিক ঘাটতি বছর শেষে যদি 
৪৫০» কোটি টাকা হয়ে. থাকে 
তাহলে ঘে ৬*** কোটি টাক! 


ঘাটতি দাড়াবে কোটি 
টাক11 এর লঙ্গে আতস্তর্ভাতিক মৃত্রা 
তহবিল থেকে কর্জ দেওয়া ৮১৮ কোটি 
টাকা যোগ দ্বিন। দীড়াবে ১১৩১৮ 
কোটি, টাকা । এর লজে, ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারী খণ, 


১৬৫৩৩ 


আন্তর্জাতিক ্যাঙ্লমৃহ,, বিশ্বব্যাঙ্ক 
কোটি টাক! ধর] হলে বাজেটে 


নি মোট বিশ্বেশী -খণের 


উদাহরণ দেখা গেল ইম্পাত ও - 


'ধর। না পড়ে। 


হয়েছে ফাকি দেবার যতলব মিয়ে। লরকার অর্থনীতির প্রকৃত চেহারা 


লয়কারের কোষাগারে প্রায় ২৫০০? 


শাধারণ' 


বাধ্যতামূলক হেয় 


বর্তমান সরকারের আমল চেহারা -. 


আর কোন স্থযোগ নেই। 


ক্রেতাদের কাছ থেকে ছু দফায় তুলে - 
'নেওয়! হয়েছে দেটা ঘোগ করা হলে 


রাষ্্রায়স্ত শিল্পে নতুন জয়ী বাবদ 
রেখে চলেন। 
ইত্যাদি দংস্থা! থেকে কর্জ প্রাত্ ৩৫৫৮- স্বার্থের দঙ্গে এই নীতির মৌলিক 


লুকোনো! যাটতিয় পরিমাণ এক. 


॥ তিন ॥ 


নতুন আক্রমণের না 


পরিমাণ ছাড়িয়ে ঘাবে। 

সুতরাং আপ ঘাটতির পরিমাণ 
_লুকোনোর জে বাজেট থেকে ঘেদব 
ছিলাব বাদ (দওয়া হয়েছে তার 
ফজে বাজেটের চেহারায় মুখোশ 
পরানো! হয়েছে যাতে বাজেটের 
প্রকৃত তাত জুনগাধারণের চোখে 
বর্তমাম, কেন্সীয় 


জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন 
রাখার জন্কে বাজেটে কারচুপি 
করেছেন বলে কেউ বড়ি অভিযোগ 
করেম, তাহলে কি অসঙ্গত হবে? 
সরকার জানেন যে তারের আধিক 


'নীতিগুলি দেশের অর্ধমীতিকে চাল 


করে তোলা দূরে থাক, লচল 
রাখতেও পারে মা। অন্ত কথায় 
ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে দংকট 
মৃক্ত করার মত উপযোগী "নীতি 
গ্রহণ ও কার্য করার লামর্ধ্য ' 
বর্তমাম সরকারের নেই। একথাটাই 
তার গোপন করতে চাম। তাই 


“বাজেটে এত কারচুপি করা হয়েছে 


এবং আগামী বাজেটও এই কারচুপি 

ও কৌশল খেকে মুক্ত থাকবে এমন 

আশা করার কোন কারণ নেই । 
ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা 


অর্থনীতিবিদ আসন্ন বাজেট সম্পর্কে 


অন্তিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলে. 
ছেন ভারতে যেহারে ট্যাক্স বমানে! 
হয়েছে তারপর মতুন ট্যাক্স বসানোর, 
হৃতয্নাং: 
লয়কার ঘি আরে] বেশী অর্থদংগ্রহ 
করতে 'চান্‌ তাহলে তাদের পক্ষে 
বাজার থেকে খণ লংগ্রহ করাই 
উচিত হবে, ট্যাব্স বণিয়ে নয়। 
ইতিমধ্যেই জাতীয় আয়ের প্রায় ১২ 
শতাংশ দরকারী ট্যাক্স বাবদ আদায় 
করা হয়। অন্তদ্িকে বাজেট ঘাটতি 
মাধ্যষে . পরোক্ষভাবে জমদাধারণের 
আয়ের একট! বড়. অংশ প্রায় ২ 


শতাংশ কেড়ে মেওয়া হয়। জিমিস- | 
পত্রের দাম বৃদ্ধি এয অন্যতম 


কৌশল । দাম বাড়ার ফলে কম 
আয়ের: লোকেদের আর বড় বড় 
পুঁজিপতি ও ব্যবলায়ীদের ঘরে চলে 
যায়। এটা এমম এক শোষণযূঙগক 


ব্যবস্থা যে বর্তমান লরকার তাদের 


শ্রেণীগত দ্বার্থরক্ষার অনেই বজায় 
সাধারণ মানুষের 


বিরোধ রয়েছে । তাই এই সরকার 
জিনিসপত্রের ধাম কমাতে পারে দা, 


নেৰা ধৰ গয় 


॥ চার [| 


হেমন্তের ভেক যথা জড়তের কূপে 


কালিদাস কুণ্ডু 


আমর] আশ্বস্ত, মার্কলবাছের 
প্রন্থাপারে একজম নৃতন তত্বাবধায়ক 
এদেছেনঁতত্দশা প্রীবীরে ন- 
- কর্মকার । আমর] ছুঃখিত, মি; পি, 
আই (এম) জনমত নীতি খৌশল ও 
ও বর্মনৃচী লমর্থনের অনুহাতে 'তথা 
'কখিত চীমপন্থীনেয়” বিরুদ্ধে তার 


ব্যক্তিগত বিযোদগার সুস্থ য়াঞ্নৈতিক ' 


মতাদর্শগত বিত আলোচনার 
পরিণস্থীই শুধু ময়, অপরিশীনিত, 
চুকচিপূর্ণও বটে। [সি পি আই 
(এম) ও তথাকথিত চীনপন্থীরা”, 
পণ, ৩:শে জাঙ্বুয়ায়ী ও ৬ই ফেব্রু 
বারী সংখ্যা ] 
বিতর্কের বিষয় 
হমাম মার্কলবাদ্ধ নয়। বিতঞকিত 
বিষদ্ব সংশোধনধাদ বনাম মার্কসবাদ।. 
“আাক্সবাদের তত্বগত বিজয় 
ভার শত্রুদের মার্কলবাদীদের অত্য-. 


স্বর়েই ছদ্মবেশে লুকিয়ে, থাকতে 


বাধ্য করেছে।”__জেনিমের এই 
উক্তির প্রতিধ্বমি- করে আমরা 
আরও একটু এগিয়ে বলতে চাই, 
মার্কলবাদের ঘৃর*ক্র . আধুনিক 
লংশোধমবাদীর1 ছুই কান কাট! 
-“লোকের মতো এখন বুক'ফুলিয়ে 
বাড়ীর উঠোন দিয়েই হাটে। 
সংশোধনবাদ, আঙ্ক আর. রাতের 
অন্ধকারের ছিচকে চোর নয়-পে 
দিনে দুপুরে ডাকাতি করে বেড়ায় 
এশিয়া! আক্রিকার দেশে দেশে । 
" পুরনো লাম্াজ্যবাদের লঙ্গে পাল্লা" 


দিয়ে লে চান. তাই 


ট্যাঙ্ক-কাষান-বোমারু বিষান নিযে 
পে হাজির হয় আাঙোল!, যোজাছিক, ' 
ইখিওপিয়া, কাম্পোডিয়া ও আক- 
গামিস্থানেয় রণাজলে। 

বাটে দশকের প্রথম তাগে 
চীনের কৰিউনিষ্ট পার্ট “সংশোধন- 
বাঘের ধর্পং” দলিঙ-পুন্তিকায় লঠিক- 
তাবেই দ্েেধিয়েছিল তায়তীশ়্র 
দংশোধনবাদের অধঃপতিত কল্প 
উপধজীয় কোদ্দলের পাণ্ডা ভাজে 
ও তার অনুগামীয়ের ্রভিবিপ্নবী 
 কৃষিকা। 


জাতীয় ও আত্বর্জাতিক সংশো- 


নষ্শালপন্থী, ধনবাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তায়ত- 


বর্ষে, অবিভক্ত কমিউনিষ্ট - পার্টির - 
' বিপ্লবী অংশ মঠিকভাবেই দেদিন 
“মলযৃত্রের মতো? ত্যাগ কছেছিল- 


শোধমবাধীদের (হরেক কোঙারের 
ভাষাক)। তাই, মার্কপবাধী কহি- 
উনিষ্ট পার্টির অত্যুৎয় ছিল এতি- 
হাদিক বান্ত তা এবং তার ত্দ্বানী- 
সন কুমিকাও ছিল সদর্থক। সমর্থক 
এই অর্থে যে; তার1 আন্তর্জাতিক 
লংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চীষের 
কমিউন পার্টির গৌরবজনক, 
অগ্রণী ভৃষিকার প্রতি ছিল শ্রদ্ধানীন 
এবং জাতীর স্তরে বুর্জোয়া নেতৃত্বের 
প্রতি মোহগ্রস্ত ভাজেপন্থীদের বিরুদ্ধে 
লংগ্রাষের প্রতিশ্রতিতে ছিল উচ্চ- 
ব$। কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, 
তার] কেয়ালা ও পশ্চিমবঙ্গে ডাঙ্গে- 





অর্থনীতি 


' ওয় পৃষ্ঠার পর 


কোনদিনই পারবে না বা করবে. 


না। 

বর্ধক] উদারনৈতিক অর্থনীতি 
বিদের কেউ কেউ (অধ্যাপক ডি 
কে, আর, ভি, রাও) বজেছেন থে 
বাজেট ঘাটতির পরিমাণ আইন করে 


দর্বাধিক ৫** কোটি টাকায় সীমা- - 


বন্ধ করে দ্দিভে হুবে-। - অপর এক 
অর্থনীতিবিদ এই সীমা ১০০* কোটি 
টাকা করার পক্ষপাতী । অধ্যাপক 
হুন্ুমত্ত রাও জনমলাধারণের নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিমিসপদ্জ গুলি ভর্তুকি 
দিয়ে যোগান দেবার সুপারিশ 
করেছেম। অর্থনীতিবিদ্বের1 -অর্থ- 
নীতি তেলে পড়ার শুতে মূদ্রান্ফীতিকে 
দ্বায়ী কয়েছেন, কিন্ত মূত্র/ক্ফীতির 
নীতি ষে বর্তমান সরকারের নিজস্ব 
শ্রেণী নীতি এট! উল্লেখ করেন নি। 
কথায় বলে চোরা না. শোনে 
- ধর্মের কাহিনী । বর্তমান কেন্দ্রীক 
সরকার খে- এদব পরামর্শে বর্পপাত 
করবেন তা আছে। মনে না। 


কমিউনিষ্ট পার্টির 


পঙ্থীঘের দহষোগিভায় মরকার গঠন 


করেছে, মন্তরিত্বের লোতে এল এস পি, 
মুশজিম লীগ ও বাংলা কংগ্রেদের 
হছে! প্রতিক্রিয়াপীল ঘলগুলির লে 
সুবিধাবাদী আঁতাত গড়েছে, শাস্তি- 
পূর্ণ পদ্ধতিতে জনগণ চাক্তরিক বিপ্লব 
সাধনের কর্মসূচী দোযণ! করেছে, 


" আার্কদবাদের গায়ে অহিংসার নামা. 


বলী চাপাচ্ছে ( “Violence is 
alien [01300 দঞ্তহ 
কংগ্রেণে গৃহীত বর্ম্থচী ) এবং ধীরে 
ধীরে পায়ে পায়ে মোতিয়েত লংশো- 


to 


ধনবাদীদের অপকর্মের লমর্থক হয়ে, 
দর শড়াচ্ছে-_চেকোর্জাভাকিত্াস় সাম- 


রিক হম্তক্ষেপ থেকে শুরু করে, 
কাম্পুচিয়া-আফগানিস্থানের় সাস্প্র- 
তিক কার্যাবলী পর্যন্ত । 

এই সব ঘটনা কি প্রমাণ করেনা 
যে;লি পি আই (এম) তার পূর্ব - 


নির্দিষ্ট, প্রতিশ্রুত পথ থেকে দূরে সরে - 


এসেছে? তাই ‘নিপি আই (এষ) 


এর নয়া কৌশল’ প্রবন্ধে দঠিকভাবেই - 


বল! হয়েছিল ঘে, “তখন মার্কসবাদী 
তাবযূতি ছিল 
সংগ্রাষী, জঙ্গী পার্টকূপে 1১৮. 
“১৯৬৭ সালের নফশালবাড়ীয কৃষক 


আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভায়ত- 


বর্ষে সি শি আই (এম) হই ছিল 


- একমাত্র বামপন্থী পার্টি যায কংগ্রেদ 


বিরোধিতা বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
প্রতিফলিত হয়েছে ।” 


এই কথাগুলি শ্রদ্ধের ধীরেন 





সুতরাং আগামী বাঞ্েটের চেহারা 
কোন ধরণের মুখেশ পয়ে- গোপন 
কর] হবে তা তারাই জানেন। তবু 
ফাকিবাজিরও সীমা আছে, ছল- 
চাতুরী নিয়বধি কাল চলতে পারে 
না। এই সরকার হয়তো! তা বুঝ" 


বেম না, বুঝতে চাইবেন ন!। কিন্তু 
জনসাধারণ অবশ্যই তাদের লমঝে, 


দেবেন তে. কিছু লোককে অনন্ত 
কালা ধরে ফাকি দেওয়] যায়, লব- 
লোকক্েই কিছুদিন ফাকি ছেওয়। 


যায়, কিনতু সবাইকে অনস্ত কাল : 


ফাকি দিকে চজ] হায় না। 
অনুমান হয়, বাজেটের আগে 


ক্গিনিসের উপর থেঙ্ছে বিক্রয়বর 
তুলে দিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদন শুদ্ধ 
বলানে। হয়েছিল । কিছ য়াজ্যগুজি 
এই শুদ্কেহ ভাগ পায় নি। তেমনি 
প্যালেঞার টাাক্সও কেন্দ্রের অপবাষের 
ভাণ্ডার স্ফীত করেছে। রাজা 
মর়কারগুলির সীমিত অর্থভাঞ্ডার 
আরো ক্ষীণ- হয়েছে ফলে রাঙা 
দয়কারগুজিযর় লংবিধানষতে ফেলব 
হায়িত্ব পালনের কথা, কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি তার পক্ষে এক 
বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে। 


বর্তমান কেন্দ্রীয় দরকার এক 
েটি৪া বড় বড় পৃ'জিশতি ও জমি- 


দার ক্ষোতছারদের বার্থ রক্ষা করে 
চলেম। সাধারণ মান্ধযকফে শোষণ 


কথার সমস্ত পথ খুলে দেন । এদত্তে - 


আরে! কয়েকটি অত্যাবশ)ক পণ্যের --তার! গণতন্ত্র সংবিধান, জ্ঞায়বি চার 


মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে? হবে। ইতিমধ্যেই 
কেন্জীস্ সরকার রাজ্য জ্রকারগুল্রি 


সবকিছুকেই আক্রমণ করতে দ্বিধা 
করেন না। ইত্তিমধোই তরি] জন- 
দাধারণের লড়াকু অংশ শ্রমিক ও 


লীমিত আমের উপরেও হাত দিয়েছেন কৃষকদের আক্রমণ করেছেন। 


বিক্রয়করের বদলে রাজগুদির হাতে 
বিশেষ আয়ের ব্যবস্থা মেই। এখন 
বেস্দ্রীয়্- লরকার বেশ কিছু পণ্যের 
উপর বিক্রয় করের বদলে উৎপাদন 
শুক ধার্য করান বন্দোবস্ত করছেন। 


-আন্স আগে তামাক ও তামাকজাত 
অব্য, চিনি, কাপড় ইত্যাদি কয়েকটি 


এবারের বাজেটে, পর্বলাধারণকফে 
লুঠন করার পারতাড়া কষা হচ্ছে। 
উটপাধীর যত বালিতে মুখ গুজে 


'এই অন্তায় আকুমপের হাত থেকে 


রক্ষা পাওয়া ঘাবে.না। স্থৃতরাং 
যে কোঁম জ্ররুয়ী অবস্থার জন্যে জম- 


'লাধারণকে গ্রস্ত থাকতে হবে।- 


গান্ধীর আশীর্বাদ 


- উল্পলিত 


গণ I শুক্রবার ২*শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


র্মকারের হনংপুতঃ | ইতি- 


হালের অনেক অধাই ব্যক্তি ইচ্ছার Y 


অঙুব্তা ময়। ইতিহাসের হুর্যা- 


:লোক লত্যকে উদ্ঘাটন করে-_পচ- 
‘কেরা মৃধ,লুকোয়। 


আীরেদবাহ ব্যঙ্গ করে লিখেছে 
*শমকশালপন্থীর! যুক্তফ্রন্ট লর- 


কারের বিরদ্ধে নাড়ে তিন কাঠা, 


দ্বায়পায় ঘে বিপ্লব শুরু করল, তাতে 
ইন্দিছা,. গান্ধীরও, ' আশীর্বাদ 
পেলেন ।” যুক্তফ্রন্ট লরকারের 
বিরুদ্ধে! সাড়ে "তিন কাঠা 
জায়গায়! তাই বুরি 
কাঠ] জায়গার” 


হাজার হাজার 


বেনজীর রিজার্ভ ফোল” এল যুক্ক্প্ট - 


লয়কারকে বাচাতে? 

নকশালপন্থী, চীনপন্থী ইত্যাদি 
বুর্দেরা অতিধানের উচ্ছিষ্ট শব্দের 
আড়ালে আত্মগৌরবের - ধূর্ততাকে 
কমিউনিষ্ট ঘপ! করে। একদিন 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টিও কাৰ- 
দ্বীপ তেলেঙগামায় কৃষকদের দশস্ত 


নংগ্রাযের মেতৃত দিয়েছিল ।. প্রতি-- 
ক্রিয়্াশীলয়। কমিউনিষ্টমের বিরুদ্ধে 


মারদাজ] রক্তলোলুপতার অতিযোগ 
এনেছিন। ১৯৬২ সালেও ভার! 


ভাগে-বিয়োধীক্ষের চীনপস্থী বলে. 


গালমন্দ করেছে। ইতিহানের 
ধিদ্ণ এই যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের 
কুৎ্পাপূর্ণ বিশেষণগুলি এখন তথা- 
কথিত মার্কদবাদীদের তুণে বাক্য- 
বাণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে! 

আদল কথাম্ব আনা যাক। 


- মকশালবাড়ীতে ফি বটেছিল 


যুক্তক্রণ্ট দয়কারের বিরুদ্ধে দতিধাম, 
মা কৃষকদের ক্যায়লঙ্গত অধিকার 
রক্ষার জন্ত ধূগযুগণ্যাপী সামন্ত শোব- 
খ্রে বিরুদ্ধে দশক অভ্যুখান ? বীরেন- 
বাবু উল্লিখিত ‘সাড় তিন কাঠা 
জায়গায়” ৪* হাঙ্গার কৃষকের দশন 
আভা ন সমগ্র তারতবর্ষের প্রতি- 


ক্রিনতাশীলদের বুকে. কাপম ধরিয়ে - 
কথা, ' 
মার্কসবাদী করিনি পার্টির স্থানীয়. 


দিয়েছিল। পরিতাপের 
নেতৃত্বের দায়া কৃষকদের এই বৈপ্ল- 
বিক্ক . সংগ্রাম পরিচালিত, হওয়া 
লত্বেও যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক 


ফার্কদবাদীর। সেদিন গুফুল লেন, 


অজয় মৃধাজা বিশ্বনাথ মৃখাজদের 
লজেই গল হিলিযেছিজেন--কিষ ক- 
দের লংগ্রাম দমিয়ে দেওয়ার যড়যন্তে 


মেতেছিজেম |, 


পল্পবতীকালে নিলি নহ ( ( এষ. 
এল) গঠিত হৎয়ার পর নিপি আই 
(এম) এর সঙ্গে তাছের ভ্রতৃদাতী 
লংঘর্যগুলি হতে গুরু করে, 
হয়। এই লংঘৰ্ষগুলিতে 
উভয় পার্টিরই বহু শত প্রতিশ্রিতিধান 
তরুণ, জঙ্গী কর্মী মিহত হয়। এ 
দেশের 


"ইন্দিরা 
“সাড়ে তিন, 


নংশোধনবাদী 


শক 


কমিউনিষ্ট আন্দোলনের- 


ইতিছালে এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ চরম - 
লজ, ও মর্মন্ধদ বেদনার অধ্যায় 
সন্দেহ নেই। আবার হলছি, উদ্তত্থ : 


পার্টির মেতৃত্বই এর জক্ত দায়ী । এই 


ক্ষেতে কোন' রকম পক্ষপাতিক্ 
ইতিহালের বিকৃতি মাত্র ।. 

_ একেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
ইতিহালে, যে বাই বলুক, মকশাজ- 
বাড়ী একটি প্রতীকী নাম । - বিপর্ষস্ 
সত্ব মকশানবাড়ী প্রশ্ন রেখে ঘার 
_চিহ্ছত করে মায় ভারতবর্ষের 
মাটিতে ছই পথের জড়াই-_-দংদদধীয় 
পথ বনাম লশশ্ব সংগ্রাষ । 

মকশালবাড়ীর আগে বছ কৃষক 
বিদ্রোহ হয়েছে । প্রতিক্রিয়াশীল- . 
দের বন্দুক কামান আৰূ করে দিয়েছে .- 
দেই সব ধিজ্রোহ। তবু জলে ওঠে 
তেলেঙ্গানা, জীকাকুলাম,. নকশাল. 
বাড়ী, তোজপুর। লামস্তশোবণের - 
হগপ্রাকারের প্রহরীদের চোখের ঘুষ 
কেড়ে নেয় চম্পায়ণ গোপীবল্প তপুর । 

বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক বীরেনবাবু' প্রশ্ন 
নিক্ষেপ করেছেন__-কেরালার রাষ্ট্র 
পশ্চিমবঙ্গের নাত, ত্রিপুরার রাজ, 
মানে কি? মৌলিক বিষয়ে লেখ-. 
করে অন্সদ্ধিৎদ! খুবই আশাপ্রদ। 
লেনিনের “রাই ও-বিপ্রব” গ্রন্থটি, 
পুনরায় পাঠ করলেই তার প্রাথনিক 
বিজন! তৃপ্ত হবে বলে আশ। করি। 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র কোন বিঘূর্ত ধারণা 


- ময়। পুলিশ, মিলিটারী, হাইকোর্ট 


সুপ্রিম কোর্ট নংস্গীয় সংগঠন গুনে! 
থেকে শুরু করে মিউনিদিপ্যাঙিটি 
পঞ্চায়েত পৰ্যন্ত য়াটবয্েয় মীর্ঘহাত * 
প্রলার়িত আছে দর্বত্রই। পশ্চিমবঙ্গ, 
ভ্িপুর1 ও কেরাল। তার থেকে বা 
যাবে কোন যুক্তিতে 1 বুক্জোয়া রাই- 
যক্সকে টিকিয়ে রেখেই তো মার্কস 
বাদীর! লীমাবঞ্ছভাবে তিনটি প্রদেশে 


'ক্ষমতায় এলেছেন, না তীয়! ক্ষমতায় 


আলার-দজে নঙ্গেই যার দৃপ্ত হয়ে- 
গেল ঘাম বলে। 

ঘরের - কাছে ইন্দোনেশিয়ার | 
কমিউনি্ট পার্টি একই তুল .করে- 
ছিল। লামস্ততস্রের বিরুদ্ধে লংগ্রাষে 
দ্বাধিক শোষিত ভূমিহীন কৃষক ও 
মধুত.দর অদংগঠিত রেখে তারা'রাষ্্র ' 
যয দখলের খোরাব দেখেছিল লর- 
কায় দৈন্তবাহিনী থেকে শুরু করে 
সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত । “Wreck 
the state from within" এটাই. 
ছিল তাদের রপকৌশল। আর এই 
- . structural . 


₹ট6০চ7-॥ যূল্য দিতে হয়েছিল 


তাদের বুজের-বিনিময়ে । এই সেদিনের 


চিলির ঘটনাও হিশ্বৃত অতীতের ধূদর 
পাওুলিলি হয়ে.যায়নি । তবু বীরেন- 
বাৰুর বালঞ্চোচিত সয়ল জিজ্ঞাগ!_ - 
রাষ্্রঘজ, রাই, রা্রংত মানেকি? | 
- দেখক- দি পি আহ (এম), বি 


শেষাংশ খম পৃষ্ঠাক - |! 


ll 


দর্পন | শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ 


দুর্ব দ্বিজীবী বিরোধী ইস্তাহার 


কিছুকাল যাবত কতিপয় ভুবুদ্ধি- 
জীবীর লংজ পাঠ ও কঠিন পাঠ 
বিষ্ক প্রজ্ঞাতবকথামৃখম্‌ শুনে শুনে 
পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ঘে 
খুব একটা কানে দু অনুভব করছেন 
ন! পেয়প মনে করার কারণ আছে। 
উপরোক্ত “বিষুশর্াদের অনেকেই 
“গুরুদেব”-বাদী, ইংরেজী ভাষার 
কহতব্য কিছু পণ্ডিত নন, মাতৃভাষায় 
কথ] বেচে খান কিন্ত মাতৃভায়ায় 
প্রত্য়শীল নন; এদের সাথীং! 
কেউ ব! ভাজেবাদী, কেউ ব! 
_গার্ধীবাধী, কেউ বা আবার “খাটি 
সমাজবাদী,--পরীবদের ভক্তে 
ইংরেজী শিক্ষার মাধামে বড় বড়, 
চাকক্পী'বাকরীয় রাস্তা খোল! 
রাখতে চান। কিন্তু গরুদেববাদীর! 
যত গুরুদেবের .বাল্যশিক্ষা ও 
ইংরাজী শিক্ষার নজীর থেফে কোন 
শিক্ষা নিতে কাজী নন, তেমনি 
অন্তের] আজীবন ইংরেজী শিক্ষার 
স্ঘোগ পেকে 
শিক্ষার চাবিকাঠি হাতে : পেয়েও 
কেন বিজ্ঞান চর্চায় চৌক্কাঠ অবধি 
মাড়ালেন ন] লেটাও বোঝা ছুফর। 


অথ কোলাব্যাঙ-ব্যাঙাঁচি কথ! 

এ. তাহলেও নেতৃত্বে আরঢ় মানন্দ- 
বাজায়-বন্দিত মনীষী’ দের কেউই 

স্াইফোড় নন, এর] আধা সামন্তবাধী 
নয়! বুজোহ। রলে রমিক বাস্তঘুৰূ। 
সকলেই করিৎকর্ম।:ঃ কিছুকাল 
বীররসে কাব] করেই যায় দুম 
বন্ধ হরে গেছে, পাঠককুলের পাতে 
দেবার মত কিছুই আর যায় অবশিষ্ট 
নেই, ‘চলছি আমি চে-এর নেই 
মহাকবি মুধুজ্ঞে মনীষী নয় তে! 
কি? কিংবাষে গপ্পো লেখক তায় 
“যেমন দ্বেধা তেমদ লেখা? সাংঘাতিক 
বইখানি লিখে ফেলার- দায়ে আপন 
ভান হাতখানাকে আগুনে পুড়িয়ে 


ফেলায় ছুঃলাহপিক ঘোষণা একদা 


পাঠ কণ্ছিলেন, কিন্ত বইথানি 
বেচে আজো টু পাইদ ঘয়ে তুলছেন 
বহ্থ-বংশীয় লে বীরের লাংস্ক'তক 
‘ফাণডা’টি বা কমতি কি? আর যে 
“তিহানিক” কিঞ্চিছধিক মৃক্ষবব- 
জানার ঃগঘাধানো তথাকথিত 
ইতিহাস ছাপিরে - গৌড়বানীকে 
উপহার দিলেন, নর্বশাত্রে তায় 
সনীষা ষে প্রশ্নাতীত তা স্থিয়নিশ্চন্ন | 
জ্ঞান বিজ্ঞান জগতে ‘ন! দয়কা না- 
ৰাটক।?? বাদ্বাকী মনীধীরাও 
মহবি--মাতৃভাষায় খাছ-অথাত্ত- 
- সবঙ্াহিত্যচর্চা কয়ে কিংবা কিঞ্চিদধিক 
বন্ধযা “গবেষণা? করে অথবা ধান্দা- 


নেই-। 


অর্থাৎ বিজ্ঞান ' 


বাজী নাড়ীয় টানে পরশ্পন্ন গা 
চঙ্গাটলি করে, পালা করে দারা 
নবীনতর পুরস্কার” দেয়া-নের। করে 
তাদের প্রত্যেকেই যে শিশুশিক্ষা 
ইংরেজী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার 
জিবিধ বিষয়ে সাক্ষাৎ 'টিশল্‌। বিষ্ধ- 
শর্মা তা বলাই বাহচ্য | পণ্ডিত- 
প্রধর সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে টেলি- 
ফোনে “নেস্‌ফিজ্ড সংক্রান্ত যুদ্ধে যিনি 
জয়লাভ করতে পারেম নি বলে 
কথিত, দে স্বনামধন্য একদা উপা- 
চার্ষের আবেগ'পুত কঠে ইংয়েন্ধী 
বাৎসল্য নিতান্তই লহ্জ সরল 
ব্যাপার নয়। আর বধে “লমাঞ্জ- 
তান্তিক কিপ্রবী,রা ইংরেজী ফট্ফটিয়ে 
বড় বড় চাকয়ী ধরে তাদের সমাজ. 
তাস্ত্িক বিপ্লবকে খানিকট1 এগিত্ে 


আ্াধতে চান তাদের বিক্ষাদদীক্ষা 


যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তাতে লম্দেহ 
অর্থাৎ কারে! যতে বাংলা 
সহজ শিক্ষা, কায়ে| মতে ইংক্রেজী 
পহজ শিক্ষা, আবার কাঝে মতে 


"উভয় লজ শিক্ষাই শুরু ক্তে 


হবে । 


আসলে এ নেতৃত্বটি থিভুত- 
কিমাকার হলেও এর ভিত্তি প্রচলিত 


অংক্ষয়ী নয়াবুর্ভ য়া পযাঞ্জে প্রতি- 


গ্রিত হয়ে আছে। এ ষনীষীরা ও 
তাদের নহঘাত্রীর]! সভ্যতার বিকাশে 
মাতৃচাষার এতিহাসিক গুরুত্ব বোঝেন 
না (হদ্দিও মাতৃভাষার কথ! বেচে 


খান) কিংবা শিক্ষাজীবমে মাতৃভাষ'- 


বিজ্ঞান ইংরেজী ঘোগন্ুত্রগুলির সঙ্গে 
প্রচলিত সা মা জি কঅর্থনৈতিক 
‘Compulsions and Inbhibiti- 


018’-এর নম্বদ্বঞ্চঙি অনুধাবন 


" কয়তে অক্ষ । কিস্ত মূৰ্খ মাথা- 


টিও শৃপ্য থাকে ন', হূর্থঠ দিয়ে পূর্ণ 
থাকে । স্ৃতরাং শিশু মগজের 
কাচা অবস্থায় একবার টুল 
টুইঞ্চল লিটল ষ্টার’ ধরিয়ে দিতে 
পারজে অচিয়েই মন্তিক খুলে ঘাবে, 
ক্রমশঃ মান্র্জাতিক। ইংরেজী 
আয়ত্তে আলবে, অতঃপর পাইপ 
লাইনে টান উচ্চশিক্ষা টিজ্ঞান 
শিক্ষা--এহেন অযূল্য তত্ব একমাত্র 


এচাই ছেনে ফেলতে পারেন (নিজেরা 


যেমন আজীবন ইংরেজী পাঠ করে 
শিশুমন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানশিক্ষা 


বিজ্ঞানী হয়েছেন )। আদলে উচ্চ নল 


বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে আহামরি 
ইংরেজ ভাষাজ্তানের প্রয়োজন হয় 
না, সাধারণ ইংরেজী জ্ঞানই যথেষ্ট 
এবং বিজ্ঞানের বিকট বিকট শবধ- 
গুলে! বুাৎ্পর্ডিগততাবে অ-ইংরেজী 


প্রধান তঃ গ্রীক--লন্ব প্রতিষ্ঠ 
তারতীয়- বিজ্ঞানীরাও একথা মান- 
বেন (নোবেল পুরস্কার 'বজমী 
প্রফেময় লালাযণড মাতৃভাষার 
মাধ্যমে লার্থক বিজ্ঞান শিক্ষায় 
বিশ্বাদী বলে অভিমত প্রকাশ করে 
গেছেন )। কিন্তু নয়া-পাতিবূর্জোর়' 
প্রগলততাকে দমাব কে? দুদকে 


লাগাতের অতাঁব হয় না, মনীষী - 


চক্রের পো ধরে কতিপয় নংবাদ পত্র 
সম্পাদকও ক্ষেপে উঠেছেন) এদের 
কলমবাজীর কসরত ঘতই নিয়ধাদের 
হোক না কেন, উদ্দেপ্ত মোটেই 
অন্পষ্ট নয়; উপরোক্ত মাখাওলাদের 
মাথায় করে এরাও থেউড় নৃত্যে 
যোগদান করেছেন. মজাটা এই 
ঘে, পাতিবুর্জায়া সমাজে ষে যত 


বেশী মৃখয় হয় সে তত বড় দৃখপান্ 


হয়ে থঠে। এরাও তেমন দাপটে 
“নেতা, নক়্াবুর্দজোয়া শিক্ষাদীক্ষায় 
বা আত্মপ্রত্যয়হীনতার খানাভো বায় 
ঘারা অরেশে উণ্টে পাণ্টে ভন যাতে 
পায়েন, কেগাচিদের দৃষ্টিতে তারা 
মনীষী বৈকি | আর পাতিবুর্জোরা 


সমাজে এ - বোচিয়্াই প্রবলতম 
শক্তি । i 
চাই চেতনা চাই ষ্ট্যাটেজী 


তাই আপাতদৃস্তে একটি অতি 
দুর্বল প্রতিপক্ষের দন্মুধীন - অতি 
বৃহৎ বামফ্র্ট হলেণ্ড কার্ধতঃ উভয় 
পক্ষে শক্তি সমাবেশ তায় বিপরীত 
অবস্থার আছে। আধালামস্তবাদী 
দমা ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে 
জাকিয়ে-বসা নয়াবৃর্জোয়া প্রতি- 
ক্রিয়ার বাহু ঘেক্রশ শক্তিশালী, 


গতির শক্তি ফ্রেপ দুর্বল, শক্তি- 


শালী বামক্রন্টী শাদনেও তার তেমন 
কিছু ইতর বিশেষ ঘটেনি ) দরকারী 
চাপে মালিতর্দের অনিচ্ছুক্ষ হাত 
থেকে পাওনা মাদ্ায়ের পথে শ্রধিক 


শ্রেণীর দংগ্রাধী চেতনা বাড়েনি, ' 


প্রকৃত শক্তিবৃদ্ধিও ঘ:টনি, বিন্ধ 
ব্যক্তিগত আআরবৃদ্ধির স্থশ্ধাবাদী 
ছোঁয়ার এসেছে | আইনের সাহাধ্যে 
আদালতের দাহায্যে ভূমির পুনর্বণ্টন 
ব্যংস্বা রুষক্জীবনের নতুন বিচার- 
শক্তি, বিতর্ক, বিকল্প সদ্ধানের 
প্রেরণা নমিয়ে আসেনি, আর 
নয়াপাতিবৃর্তোয়ার এক স্বৃহৎ অংশ 
শনিপুজো, চিটিং, হোম-মেপ্টার, 
গ্রেসমার্ক, র্বীন্রচর্চাবিহীন গুরুদেব- 
বাদ, ফ্যাদন-বাদ, ইতর-লাহিত্য 
ও ‘পাতি’ দংগ্রহের উন্মস্ততায় 
ঘুরপাক যাচ্ছে। অপ-রাদ্নীতি ও 
অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 


প্রশ্নে এদেয় কজন দ্বেচ্ছ!-লড়িয়ে ? 
এ কারণেই দুর দ্ধিগীনীঘের 


 পাঁচষেশালী নেতৃত্ব দেখে ঘে বামক্রণ্ট 


কিছুটা তরল লংগ্রহ করেছিলেন 
পরব্তাকালে তাঁর পশ্চাতে শক্তি- 
সমাবেশ দেখে তারাই অনেকট। 
ভড়কে গেছেন। দৃগ্ত:, সহজ 
পাঠের ব্যাপারে দরকার পিছু ছট- 
লেন, কমিউনিটি ডাক্তায় প্রলজে 
আগুবাক্যের আশ্রয় নিলেন, মাতৃ 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ছনিয়া- 
্বীকৃত নীতিকে চালু করতে গিয়ে 
নিজেরাই এক অসম লড়াইয়ের 
বিপাকে পড়ে 


সুকৌশলে এককূশ ‘বাংল! বনাষ 
ইংরেজী” অথব1- “বালা বনাম 
বিজ্ঞান’ত্রপী অদ্ভুত বিতর্কে এ 


বামফ্রণ্টফ্ে জড়িয়ে ফেজেছে। 

কিন্ত এমন লেজে-গোবর খবস্থ। 
হবার কথা ছিল লা; এত বড় 
দংগঠনের এত এত তাবড় তাবড় 
ফ্ৰণ্ট থাকতে এরূপ কেন হচ্ছে? 


উপযুক্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনের অভাব? . 


নৈতিক দঙ্গল ও প্রচার যে 
অপ্রতৃলতা11 দৃট্টিতজীতে হ্বচ্ছতান্ন 
অভাব, একক লড়াইয়ের দুর্বলতা? 
তা ন! হলে ছুকান কাটা. আনন্দ 
বাজার বা তায় অপোগণ্ড “রাজ- 
নৈতিক তাষ্যকায়”টি বা এতট! 
ধর্তব্য হয়ে উঠবে কেন? 

মনে হ্য়, এ অদহার *দু অবস্থাটি 
বাষফ্রণ্টের কামা নয়, বরং গণনংঘোগে 
ও গণভিত্তিতে যজবুভ ' লড়াকু 
অস্তিত্বই তার কাম্য? কিন্তু বৃহতর 
জনগণের লজে ধোগাযোগের দরজা- 
গুলি ভেতর থেকে বন্ধ না! হলেও 
বাইরে থেকে আছে বন্ধ, অতএব 
কাম্য বসন্ত লভ্য হয়ে ওঠেনি। 
ব্যক্তিগত স্বার্থ, গোষ্ঠী 
স্বার্থ, ভত্রলোকী আচার বিচার 
ইত্যাদি ন'না স্রষ্টাচারেয় (ট্রড 
ইউনিয়ন আন্দোলনকে মজিয়ে রেখে 
বিষাক্ত বিভক্ত ও আত্মঘাতী করে 
তোলার কাজট। সুরু হয়েছে অনেক 
আগেই । নমে! নমো রাজনৈতিক 
মন্্রেচচারণে অর্থনীতিবাদকে, রা- 
নৈতিক আালখ'ল্ল| পরানোর স্থবিধা- 
বাদী কায়দাটি এখন জনপ্রিকতার 
তুলে । ফলে 


চেতমায় দৈন্ত এমন ভয়াবহ যে 
বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে গণনেতৃ 
দেয়া দূরের কথা কোন স্বদৃঢ় গণ- 
যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
অক্ষম | প্রযাণ' হয়ে গেছে এ 
গণ-সংঘোগ রচনার কাজটি 
বামফ্রণ্টের সয়কায়ী ও বেসরকারী 
ক্রটগুলোর কর্ণ নয়, কিংবা ‘আপন 


'স্বব্ূপে আপনি ধন্য)” জাতের কমিটি- 


গেছেন ; ফলতঃ, 
গলাবাজীতে অমিতশক্তি প্রতিপক্ষ 


শ্রমিক-কর্মচারীদের " 


রাজনৈতিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক 


॥ পাঁচ ॥ 


কহিশন-কাউিন্সিল-স্বে্ বর্ম নহব" 
কিংবা হাধদের বাজার পশ্চিমবজে 
হলেও নঙ্গন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি- 
বৃত্ধিয় দিকে, তেষল চলচ্চিত্র পরি- 
চালকদেরও নয়। চায় বছরে প্রান্ধ 
ভজন ডজ্জন কমিশন হলো, ঝুড়ি ঝুড়ি 
মূত্র। গচ্চা। গেল, কিন্তু কণু গুহ'র 
মত একটা! চামচিকেও খাঁচার এলো - 
না। এবং খায়৷ ছোট ছোট 
সংবাদপহকে নিতান্তই ক্ষুদ্র শিল্প 
জ্ঞান করে থাকেন, গণতন্ত্রের নির্ভয্ন- 
যোগ্য হাতিয়ার বলে মালুম করতে 
অক্ষম, তাদের শশাঙ্ক দান্াল 
কমিটিও এমন কিছু ভিছ প্রলব করতে 
পারে না, দেটুকৃড জানা । 

পশ্চিমবঙ্গ দরকার বলেন ‘'গণ- 
তাহ্িক সমাজ চেতনার উদ্ধদ্ধ মান্থৃ- 
যে লহঘে পিতা? সরকার “দুদের 
কারেমী স্বার্থে অপসংস্কৃতির 
জোযর্বার্কে’” “প্রতিরোধ করতে বন্ধ- 
পরিকর”--দরকায়ী বিজ্ঞাপন। 
কথাপ্ধলোকে “লিপিয়াস্লি নেয়া 
যেতো হ্দি দেখ। যেতে! অপদংস্কৃতিয় 
পাণ্ট! দাঁস্কৃতিক গণআন্দোলন গড়ে, 
তুলতে দরকার ' কোনরূপ উদ্যোগ, 
কার্যকয়ী করেছেন, যদি দেখা ঘেত 
গণঢেতনার ছাতিত্নার ছোট ছোট. 
কাগঙ্রগ্ুলিয় গুকুদায়িতভারকে তারা 
হদয়জঘ কয়েছেন, এমন কি. এদের -৩ 


টিকে থাকান্স প্রয়োজনীরতাটুকুগ ' 


উপলবি ক্ষর্েছেন। কিন্তু তাহয়দি।-. 
আপলংস্কৃতিন্ন বিরদ্ধে ও গণচেতনার 
উন্নয়নে নৃরকারেন্ বা বামফ্রপ্টের নিজ 
লাংগঠনিক অক্ষমতার কথা জানা 
তাহলে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 
তারা কিক্বপহ্থীন তাষাহীন চেতনা- 
হীন ফোন অপরূপ প্রতিরোধের 
আয়োহ্ন করেছেনা তা ন! হলে 
একচেটিয়া প্রচারধনতরগুপি যারা 
বাপ্তবক্ে অবাস্তব, অবান্তাকে বাস্তব 
এবং অপদংস্কৃতিকে লংস্কতি বলে 
প্রতেপন্ন কনে জাতীয় দায়িত। ও 
‘জনশিক্ষা’রর কর্তব্যপালন করে থাকে, 
সাধারণ পিছিঝে থাকা মানুষ থেকে 
নুরু কে গণভা স্তর চেতন! সম্পন্ন 
মাঞ্ষকেপ্ড প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে 
রাখে, নন্কারী দয়বারে, সংবাদ 
আহরণের উৎ্দগুলিতে একমাত্র 
ভাগাই একচেটিঃন অধিককায়ভোগা 
কেন হয়? আর আইনের মাছপ)াঠে 
ছোট কাগ জলিকে হেরপে জন শ্িত্ত 
স্রকাছেন প্রাচীতের বাইরে ঠেলে 
রাখা হত তাতে গশতাছি* চেতনার 
উন্মেষে্ পথে লয়কাযী সক্রিয় প্রতি- 
বন্ধতার দায়িত্ব কি সকার অস্বীকার 
করতে পারেন? রেকর্ড পরিমাণ 
(১৯৭৯ ৮*) সরকারী অনুবানে এক- 
চেটিন্না কাগজগ্ুলিকে আরে! ষপ্তা- 
মার্কা করে তুলে তার! কি যিথ্যা- 


শেষাংশ ₹্ঠ পৃষ্ঠার | 


হয় ও. 


সি 


ফাইজার জেঙগানী জবির রী বা নিপ্ত 


| বহুজাতি বারি 
প্রতিষ্ঠান ফাইজার কোম্পানীর যেদৰ 
আব নরক্ষা কারী, এবং প্রয়োজনীয় 
সইবধ বর্তমানে 
লেগুলি নিয়মানেয়। এই অভিযোগ 


করেছেন লর্বভারতীয় কেমিক্যাল" 


আযাও ফার্মানিউটিধ্যালল এমপ্রয়ীজ 
ফেডায়েশনের ' লাধারণ জম্পাক 
শ্রজে এস মহুমছার । তার মতে 
ফাইজার. কোম্পানী জনবিয়োধী 
এবং নমাজুবিরোধী কার্ধে দিপ্ত। 
১৯৮৬ 
থেকে কফাইঞ্জার কোম্পানীর শিক 
, কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের , অন্ত 
ধর্মঘট করছেন অটোমেশন ৰমামোযর 
* প্রচেষ্টা রোধ - 
কোম আপোষে রাজী নয়। 
ফাইজার কোম্পানী বহ প্রয়ো- 
জনীয় .উবধ যেদম তৈরী করে 


তেমনি তৈরী করে বেশ কয়েকটি 
জীবনয়ক্ষাকারী - উবধ। ফেলব 


প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত “কর্মচারী এই লব 
জরুরী উধধের, উৎপাদনের কাজে 


নিযুক্ত ছিলেন. এবং উধধের মান 


পরীক্ষার কাজে যেলব রসায়নবিদযা 
ই করতেন তারাই লাষিল হয়ে-. 


বাজারে মিলছে, 


লাজের ১৬ অকটোবয়' - 


. করতে ॥ কর্তৃপক্ষ 


বাবার কর! 
মারাত্মক হয়ে ছাড়াবে | 


ছেন ধর্মঘটে | কিন্তু তবুও ফাইজার 
কোম্পানীর, জরুয়ী * বধ ' 
উৎপাদন বন্ধ মেই। বোদ্বাইয়েরে 
খানে এলাকায় ফাইজায়ের ষে কার- 


'খানাটি -আছে দেখামে' অনতিত্র 


জোক দিয়ে জরুরী উঘধ তৈরী করে 
বাজারে লয়বরাহ কয়] ছচ্ছে।, 
তা নিয়মানেয় হতে বাধ্য । ': 


শ্রমভূষার বলেছেন, ঠিকাছারের- 
- অস্থায়ী - 


এবং i 
উাধ, তৈরী 
করানো হচ্ছে দংস্বার খানে কাঁর-, 
থাবায়) ছাগস আযাকট অস্থলায়ে 
এটা পুরোপুরি বেছাইমী। কেনন! 


জোক ' হিয়ে -_ 


এই অবস্থায় ওষধের গুণগত যান 


বজায় থাকা দভব নয় । 
ীনতুমন্বার আক্ষেপ করে বলেন, 


“ৰে, ' জনস্বার্থে । এ বিষয়ে, তাকেই 


মুখ খুলতে i কেমন ড্রাগস 
আযাও /কেছিক্যালস- অথরিটি এ পর্যন্ত 
এ 'বিষয়ে ফোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেননি । এই লব নিয়মানের, উবধ 
যোগীৱের পক্ষে 


' তিনি আরে] বলেন যে, ফাইজার 
কোম্পানী বিগত ১২ বছরে শ্রমিক 


তাই, 
শানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫, 


না (বাড়িয়ে বধ বাড়তি, অধ বিমি- 
যোগ ছাড়াই তারতে বৃহত উধধ 


প্রন্ত কারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 


হয়েছে । প্রতি বছরই - বেড়েছে 


মুমাফার বহর। ' . 
১১৬৮ লালেঠুএই দংস্থার মুলধন 
ছিল .১৪ কোটি টাক11 . ১১৭৯ 


কোটি টাকায় । বেড়েছে. মুনাফা। 
বাড়েনি কমা দংখ্যা। 
কর্তৃপক্ষ চাইছেন ষেশিম বসিয়ে 


উৎপাদন আরও বাড়াতে এবং মূল. 


উদ্দেশ্যই হল লোক না নেওয়া এবং 


ছাটাই কর] । ূ 
কর্মচাত্ঠীর স্তত্যু, অবলরগ্রহণ 
এবং ইস্তফা 'জনিত কারণে যেসব 


কর্মধালি হয়েছে লেগুলি পূরণ তো 
করা হয়ই, মি উপরদ্ধ শত শত 
অস্থায়ী কমঁকে স্থায়ী কর! হচ্ছেদ।। 
কর্তৃপক্ষের হট একটি মাইনছিটি ইউ- 


নিয়মের, লহায়ত! নিয়ে কর্তৃপক্ষ 
অটোমেশন বলিরে চলেছে। ওই 
ইউনিয়নের লঙ্গে এক চুক্তি বলে 


কোম্পানী বাধ্যতামূলক অবসর 


শ্বীম চালু করেছে। 





*ইস্তাহার 


এম পৃষ্ঠার : পয . 


চারের, পাপছুর্ণকে আরে! কায়েম 


করেন ন।1 জানা কথা, এ কাগজ ' 


- জ্গতেও একমাত্র কিছু মেই? রা! গণ- 
স্বার্থে কথা বলে (যর্বিও * এদের 
. অনেকের ' নিজন্ব ছাপাখান। আজে! 
॥ নেই, সুক্রণ বায় খত বাড়ে, প্র 
= স্বায়ে এর! তত ভোবে), গণচেতনাকে 
' শক্ষিশালী করে অনেক ঝুঁকি মাথায় 
নিয়েই । অথচ লংবাদপ্. 


য়েখে 'বামকণ্ট কোন্‌ 'পংবাদপজের 
হ্বাধীনতা'র, দাবিতে, কিরূপ 'গণ- 
চেতমা’র স্বার্থে কাছ, করে যাচ্ছেন ? 
ছোট কাগজ বিশেষ জুবিধা চায় না, 
সুযোগের লমামাধিকার চায়, তা ও 
- মিথ্যা খোলাখুলি লড়াই চায়। 


: এমন না হলে কিছুকাল: আগে-, 
কার. অপসংস্কৃতি . বিরোধী আদ্দো- 


নেয় ডাক নিতান্তই একটি শিল্পী- 
শিল্প বসিকদের পঙ্ছযাআর শেষে মুখ 
থুবড়ে পড়তো না, রোগীর বাজায়ে 
একচেটিয়। কায়েমীন্বার্থের প্রণার- 
মুলক ভাক্তারী 
মীতিগতগাবে স্তব্ধ করে দিতে বাম- 
ফ্রুট লক্ষ হতেন, লহজপাঠ. নিবে 


আনদ্দবাজান্নী খেউড় খিস্তি ও চায়ি-. 


দিকে কোলাহলের মুখে তাহের পিছু 


ছুটতে হতো না, আয় কিছু লংখ্যক , 


আশাবাদী ‘ইংয়েজী” চিট 


হতো ন]। 


জগতে. 
উদ্তরূণ জাতপাত ব্যবস্থা কায়েম . 


্াবী- -সনদ’-কে 


. উঁচাটন যখন প্রায় বাংলা হটাও 


আওয়াজ তুলতেঃমাত্র বাকী রেখেছে 
তখন লবেধন 'গণশজি-দেশহিতৈষী'র 
পাতায় পুটচিকয়েন্ত আধ-কীচা আধ-, 


পাকা প্রবন্ধকে কিংবা! লয়কায়ী “বন্থ- 
মতী” ও ‘পশ্চিমবঙ্গ: র মত “যে দ্বেবে 
পায়ে ঠাই আমি তার দাদী’ গোছের 


পঞ্রিকাপ্ুলিকে তয়সাম্থল ' ভাবতে . 
আজ যখন দফায় দফায় . 
যূন্গাবৃদ্ধি করবৃদ্ধির ফতোর। জারী 
করে ফেব্দ্রীর় লরকার জনজীবনে 


 খাগুবদাহ ধরিয়েছে তখন গণবিক্ষোত 


ফেজবিয়োধী রাজনৈতিক মেজাজ 


- মিতে পারতো, কেন্জ রাজা বিরোধটি 
অধিকারের . 


জনগণের . মৌলিক 
জড়াইয়ের অংশহ্বরূপ হয়ে দেখা -দ্বিতে 
পারতো, অস্ততঃ বামক্রণ্টের বর্মন্থচী- 
গুলো আজকের. মত নিতান্তই কষ্টের 
নিজ দায় হয়ে দেখা দিত না 
এরূপ অনম লড়াই লড়তে গিয়ে এক- 
স্রপ.লংগ্রামহীম লংপ্রামের দেউলিয়া 
ঘধ্যবলয় করে নিজস্ব, কর্মনচীলহ 
বাষকণ্ট লরকার খাবি খেতেন মা, 
একান্তভাবে 
চৌহদ্ির মধ্যে আত্মগ্রত্যয় খুজে 
বেড়াতে হতো! ন1। অস্ততঃ গ্রামা- 
ফকলেণ্ড নতুন লাংস্তিক প্রাণে 


খাজে পেতেম । is 
আললে' কার্ধক্ষেত&রে বাসফ্রন্ট 
লয়কার গণতন্রের বিশ্বস্ত শক্তি- 


গুলোকে, গণচেতনা-উন্মেযের হাতি- 
স্নারপ্তলোকে পন্দু করে রাখার প্রতি- 


শা 


নিজ লাংগঠমিক" 


ক্রিয়াশীল চক্রান্তের তাগীদায় হয়ে 
পড়েছেন, নিজেরাও আর়ে| পল হয়ে 
পড়েছেন. মোট কথা, . গণতহের 


শিবির তার' বিপুল নৈতিক শক্তি 


লত্ে লংগঠন শক্তিতে বিতক্ত .ও 
দুর্বল । হত 
ইতিছালেয নয়! পরম! নয়া 
বুর্জোয়াঃ। গভীর জলের মাছ। 
পরিস্থিতি. . অনুকূল 
দিকে দ্বিকে পাতি বুর্জোয়ারা পাল 
তুলে ধিরেছে। স্পষ্টতই উতয়পক্ষে 
শক্তিদসাবেশ : 
তেমনি 
আধাদামস্তবাদী নয়াবুর্ভোষা ব্যবস্থার 
পটভূমিকার়। আমরা জানি, রাজ: 
নৈতিক লড়াই ও 
লড়াইয়ের কোনটিই অপরটিকে বাদ 


. দিয়লেবেশীদূর এগোতে পায়ে না? ' 


কিন্ত বামপন্থী; ভদ্রলোকী প্রঠৃতি- 
বাছ-_পাতিবুর্জোয় চুটকী বিস্তা ও 
পরিস্থিতিজনিত কমনলেন্দ-এয় দ্বন্ব- 
লমাল--তার দীর্ঘকিনের ব্যালান্দ- 


দীটে এক অতি শোচমীক ইতিহাস 


- বচন! করেছে। শ্রহিক-কষকের 
রাজনীতিতে বর্তমান . অচলাবস্থার 
কারণগুলি ইতিপূর্বে - দর্পপে বারে 
বায়ে আলোচিত হয়েছে, এ দবের 
পুনরাবৃত্তি. দিপ্রয়োজন.। কঙতঃ 
ক্বেশী-বিছ্বেশী টু-টায়ার কিমান্প 


ফ্যাপিটেলের লালন পালনে পুষ্ট .- 
. আধা লামস্ত 


; যী নয়। বুর্জেয়া 
প্রতিক্রিয়ার খাজে খাজে. ভাজে 


| 


এখন . 


মনে করে এ 
ভাবার. 


ঘেষন লংন্কৃতিগত - 
. »ক্লাঙনীতিগত-_-অবশ্যই- 
ন)! 
লাংস্বৃতিক : 


দর্পন 


ভাজে - ফপে-সুলে- কঠা ম্িখ্যাচায়ী, 
_ভ্রষ্টাচায়ী, লাষাজিক জাতপাতবাদী 
: স্বাতনঅবানী আত্মবাদী অপদংস্কৃতি ও 


"তজ্জনিত বিপুল, বিজান্তির মোকা- 


বেলণ করার মত কোন শক্তিশানী 
দস্বল বামক্রপ্টের আয়ত্তে মেট, এ 
'লত্যটি নিটুত্-হলেও লত্ত্যি। 

২ ক্ষয়িফু আত্মবাদ কিন্ত, মুদুষু 
ময়; প্রাণী মর দে আপমা-আপনি 
মরন যাবে। প্রবল 'প্রতিশক্তিয় 


আধাতে আঘাতে যতদিন ন! তার' 
লাদাজিক মৃত্যু ঘটে, ততদিন পর্যন্ত 


'বীতৎদ রূপে লে 
অর্থাৎ কালের 


লহ লহন্র 
বাচছেই থাকবে। 


বিচারে কেউ' বাতিল হয়ে গেলেই ' 


কিন্ত নিকেশ হয়ে যার না, তার. 


|. প্রতিপক্ষ দুর্বল ও শিক্ষিত থাকলে - 


দে আরে গরম দেখিয়ে বাচতে চার, 
রাজৱরবারের জামাই-আছয়ে ক্রি 
হলে রুষ্ট হয়ে ওঠে, অতীতকে ধরে 


- রাখতে কালের, গতিয়োধ বরে'। 


শোষণ শাশনের জমি তৈরী রাখতে 


' অপদংস্কৃতি গড়ে তোলে । 


তাহলে হারা নিজেদের আক্রান্ত 
ও লিলিষ্ট বলে বোধ করে তাদের 


"লড়তে" হবেই_-4কই লঙ্গে -শক্র--. 


পক্ষের রাঙ্গনৈতিক উৎখাত ও 
লাংস্কৃতিক উৎখাতকে সুনিশ্চিত 


কয়তে। এ একই নিরিখে মাতৃ- 
"তায! সংক্রান্ত লড়াইটি কোম ভাযা- 


বিয়োধী বা ভাষাগত কৌশলের 


..ব্যাপার নয়, খোদ শ্রেণী দংগ্রামের 
নীতিগত লড়াই, ‘কেমন! 


এতি- 
হালিক কারণেই মাতৃভাষার উত্তব 
ছয়ে থাকে, এতিহাপিক প্রয়োজনেই 


" তায়” পরজিপূর্ণ বিকাশ “ঘটে--গণ- 
" লৃংগ্ৰাযের 


গণমুজির ধাপে (এ 
এতিহাপিক দায়িত্ব শাঙ্গনে মাতৃ- 


ইংরেজীকে খুঁটি করে. যার) দামা- 
জিক. জাত-পাভ. 


তাদের এ লমস্ত বোধ নেই; থাকে 
এ. লড়াইগুলির- দায় ও 
দায়িত্ব একমাত্র জযগণের ওপর 
বর্তায়। 

বামকন্ট হবি শ্রেণী সংগ্রামের 
দাধিক-পরিস্থিতিতে, লার্ধিক প্রক্রি-' 
বায় বিশ্বাল করেন তাহলে এ দায়: 
ধারিত্ব তাষেরও।- এ অবস্থায় 
মাগিনীদের - বিষাক্ত মিঃশ্বাপগুলি- 
আরে] ঘনীতৃত' হয়ে যখন লকলকেই 


- অসাড় করে তুলছে তখন আত্মরক্ষার 


পথটি আমাদের নিশ্চয়ই অজাম] ময় 
-ছ একখানা আধ-কাচা আধপাকা 
প্রবন্ধের জোরে লড়াইয়ের হাস্যকর 
প্রচেষ্টা না করে রাজনৈতিক ও দাংস্কৃ' 


পর্যায়টি শুরু করতে, অর্থাৎ আরে! 
ব্যাপক কর্মসুচী, উন্নত প্র্ততি, বিপুল 
শক্তি দমাবেশ ঘটাতে তাদেরও এগিয়ে 


কোন বিকল্প হয় না।, 


বজায় . রেখে, 
কৌলিকা-হখ উপভোগ কয়তে চায়: 


শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


আগতে হবে ) এবং য়াজমৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক লক্ষ্য স্থি়: রেখে লংগ্রাধী 
একা গড়ে তুলতে হলে এবং প্রতি- 


ক্রিয়াকে জনগণ থেকে বিদ্ছি্ন করতে 


হলে প্রতিক্রিয্কা বিরোধী: লহ 
' শক্তির, হধ্যে মীতিলাপেক্ষ লহ্‌- 
ফোগিতী চাই। এ প্রশ্ততির পথে 


যা প্রথমেই শ্বনীর ভা হল-_-ঘে লমন্ত 


খণ্ড খণ্ড লংগ্রামী শক্তি, তাদের 


হাতিয়ারগুলি (পত্র-পত্রিকা) ও 
জঅপেশাদারী মাটাসংস্থ। রয়েছে যায়া 
লহস্তরূপ গ্রতিক্রিয়] ও প্রতিদ্থিংসাকে- 
তুচ্ছ করে বয়াবয় পণনবিকায়ের ও 


গণচেতদার পতাকাকে তুলে ধরে 
সু 


তাদের মজে বাষকন্টের 
যোগাযোগ ও লহষোগিতার দুটি 
খুব মনোরম নয়, আগেও ছিল মা। 
গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলির ৰোগা: 
যোগে নতুন গণসংস্কৃতির প্রাণপঞ্চার 
ঘটে গঠেনি। পণসংগ্রামের - লা. 


শতক লাখীদেত প্রাপ্য স্বীকৃতি দিলে, 


তাষের গণসংযোগ ও গণদংগ্রাম 


প্রচেষ্টায় লংপ্রদারণে নীতিগত লহ- 


যোগিতা কুরে বামশক্তিয় শুধু শক্তি- 


'বৃদ্ধিই ঘটবে মা, বাহফ্রু্ট ও তার 


লংলদীয় পরিমণ্ডলের 'বাইয়ে একটি 
মিয়লন বন্ধু শিবির খুজে পাসে । 
পঞ্চায়েতী লংঘতিফে কাজে লাগিয়ে 
নতুন সংস্কৃতির মঞ্চ পত্তন ছোক। 

মনে রাখতে হবে, দাষনে বিশাল 
জমলমূত্র ; বিভ্রান্ত জনগণকে চোখ 
দিতে হবে, ভাষা দিতে হবে, শ্রেষ্ঠ 


-কর্মস্থটীতে লক্তিক়্ করে তুলতে হবে । 


একাজ দহ নগর, একদিনে হবার নয় 
এবং আরে! খাটি কথা, এ নিধ্মায় 
কর্ম ময়; এবং আধা- "দামন্ভবাধী - 
ফেশাত্মবোধছীন- নাবর্োয়াশাহীর 
মত্ত উপরিকাঠামোর অসংখ্য, ফাটল... 
ধরাতে হলে এ কোনও লঙ্কীর্ণতাবাদী 


" স্থবিধাবাঘী. মিবুদ্ধিতার কর্ম নয়। - 


আর হনে, রাখতে হবে, ্যাটেছী 
জানা না থাকলে কোম লড়াই করা 
যায় না, জেতে তো দূরের কথা। | 
তাহলে লড়াইয়ের ল্হর্যাজীদের দজে 
হাত মেলাতে হবে, তালে ঘট? 
আপেক্ষিকভাবেই ছোক্‌ মা কেন, 
কৌশলগতভাবে হলেও তাদের রা 
যোগাযোগ, গড়ে তোলার বিষয়ে 
হুম্প্ট নীতি ও কর্মহ্নচী থাকা চাই। 
কেননা, এ লড়াই অব্যক্ত থাকতে 
পায়েনা, ব্যক্ত হওয়া চাই 3 লক্ষ্যহীন 
ভাবে চলতে পারে না, মিনিট লক্ষ্যে 
পৌছানো! চাই; লড়াই নিতান্তই 
বক্তৃতার লড়াই নয়, মাথায় মগজে 
দর্বজ জড়াই ; লামরিক নয়, স্বামী 
লড়াই দাংস্তিক ও. র্জিনৈতিক 


. উৎপাদনের লড়াই--লজাগ লড়াই, 
তিক প্রত্যাঘাতের পরবর্তী উন্নততর . 


জীবত্ত লড়াই । মনে রাখতে হবে, 
দেংস্দীর ঘেরাজালে জড়িয়ে পড় 
বাতে ধয়] বামফ্রন্ট ও তার 
গুলির পক্ষে যা লভবপর নয় উত্ভাল, 
. অত্যথানে তা মন! 


পপ 
০1 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে ফের, ১৯৮১ 


হ্মন্তের ভেক বিশ্লেষণে দি পি আই (এম) স্বাধীন 
্থপষ্ঠার পর ভায়তরাষ্ট্রের তত্ব হাজির করে ঘে- 

শিল্প বৃর্জোয়াদের মেতৃতৃমিকার কথা 
ক্ম্‌থুচী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পার্লামেন্ট উল্লেখ করেছে তার লঙ্গে দি পি 
বহি শ্রেণীমংগ্রাষের কথ! উল্লেখ আই উল্লিখিত দাআজ্যবাধ বিরোধী 
চা দদাতছের বিজয়ের জাতীয় বৃর্দোয়াদের পার্থক্য তো 
বুগে লেঁদীদংগ্রায রাইবিগবের মৌলিক অমুমীক্ষণ হম্তেও ধরা পড়েন।। আয় 
প্রশ্নের লঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কমি" 
উনিষ্ট পার্টি শুধু "শ্রণীসংগ্রাম পরি- 


TEE a অধিকাংশ আত্তর্জতিক প্রশ্নে 
শ্রেণীবিপ্ন রী তার শ্রেপীপংাম কংগ্রেণ সরকার অন্ত নীতির 
২1 প্রতি সমর্থনে সোচ্চার | এমনকি 


কষকদের কৃষি ধণ মকুব করা বা 
তাদের জন্ভ বার্ধক্য ভাতা অঞ্জর করা 
প্রগতিশীল, মানব হিতৈষপাযূলক 
কাজ সমেহনেই। কিন্তু ইতিহাপের 
আকে কমিউনিষ্ট পার্টির আবির্ভাব 
রামকৃষ্ণ মিশনের মতে! Humani- 
“Tairan service বিজোবার জন্যই 


বহুজাতীয প্রশ্নেও উদ্চয় পার্টিই 
ফেস্ত্রীক্ সরকারের নীতিসমৃহেযর প্রতি 
ছ্বিধাহীন লমর্থন জানাম্ম। মুখে 
তথাকধিভ- মমাজতান্িক শিবিরের 
একের বাণী, স্ব খোষিত স্বাধীন, 
নিরপেক্ষ অবস্থানের আত্ম প্রশংলা_- 
আর কার্যক্ষেত্রে পি পি আই-এর 


নয়। ও কাজ এপ্টনি পারধ পাও মজে গল| মিলিয়ে পোভিয়েত- 
বারের দলও করতে পারে। সামাঞ্জিক সাঅআদ্যবান্ের প্রতিটি 
কেয়ালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ভিপুরায় কুকর্মের প্রতি লমর্ধন ঘোষণা 
মার্কপবাদীরা ক্ষমতার এপেছেন। এত লব শ্ববিকোধিতা কি 
আমর! দংবিধানের দীমাবন্থতা পিপি আই.এর সঙ্গে. তাঁদের 
ঝি। কিন্তু বীরেনবাবু বুক্ধে হাত 
বু | ববি ৰু হাত মৌলিক পাৰ্থক্য স্থচিত করে? 
দিয়ে বলুনতো, গত" তিন বছরে 


তাই নাহুত্রিপাদ ঠি*ই বজেছিজেন__ 


পার্লামেন্ট বহিতূর্ভ কোন্‌ বৈপ্লবিক 
‘On the question of align- 


শ্রেণী লংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে 
এই তিনটি প্রদেশে? আইননভাকে ment of forces, there is no 
শ্রেণী সংগ্রামের মঞ্চে রুপান্তরিত . difference between our progr- 
করার প্রতিশ্রুতিতে| বাধি হরে 
গেল] কোথায় মঞ্চ? কোথায় 
সংগ্রাম? বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
আআোধ্যমে শ্রেণী সম্পর্কগুলির গুণগত 
পরিবর্তন দাধনে কমিউনিষ্ট পার্টির 
- যদি কোন ভূষিক1. ন! থাকে, 
ভালে কি হবে ঝগাড়ঘর করে” 


এবরাদ্থমতে। বেন্দ্র গম দিলনা” 
“ওভার ভাকট, দ্বিনা,” এবাধন্ট দিয়েছেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন: 


পবা$ মিলে নি। পেটি বুর্জোয়াসলত হমিকা 
ও ক্রোধের বশবর্তা হয়ে তিনি 


amme and theirs.” (Two pro 
7 grammes explained ) 
. বীরেনবাবু কি বজেন ? 


ভ্রাতৃত্থমূলক সমালোচ নায় 


অদহিফ্ণু বীয়েনবাবু আমার ‘এক- 
পাতার প্রবন্ধ থেকে তুর তরি উদ্ধৃতি 


সরকারের বিরুদ্ধে 
ও যড়ঘ করছে)-_-ঞই লব অমুধোগ- 
জভতিযোগ পা ঘেন্ট বহি শ্রেণী 


কটুজি নিক্ষেপ  কগ্গেছেন। 

সংগ্রামে কতটুকু দাহাধ্য, করে ? মারার 
পলি পি আই-এর দঙ্জে নি পি এম- নামাযের দিযোন পা সাত 
নেই সমীক্ষা) কচি, পর্যালোচনা কছি। 


এন কোন মৌলিক পার্থক্য 
এই, কথায় bale খুব চটে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ভাইনে. 


পার্থক্য নেই বলেই উত্তয় পার্টিই 


" অবর্ণনীয় 


- পরিবায়। 
প্রাথমিক দুল 
-প্রশ্নতে] মানেই না।- 


অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বীপ পুরুমিয়া 


সদীপ্ত রায় 


লড়কপথে পি বাকুড়ার ঝিলি- 


মিলি দিয়ে পুরুলিয়ায় খাবার কোনে! 
. উপায় নেই। 


ৰাকুড়ার বানষ্ট্যাপ্ত 
থেকে ছেড়ে আলা বাস খাতড়। 
অংধি আসে। এক্সপর্র কাদাই ও 
কংসাবতী মদীর এক কোমর জল 
পেরিয়ে ওপারের বাদ ধরে তবেই 
বাকুড়ার ঝিলিধবিজিতে আসা ঘায়। 
এই মিশ্রিত নদীর ওপর কোনো সেতু 
আজও হয়নি । ঝিলিমিলি থেকে 


পায়ে হেঁটে অথবা লাইকেজে পুক- 


লিঘার কুইজাপাল এবং যমুনা নদীর 
জল তেলে পুরুলিয়ার কারয়া, 
চিরুভী এবং বান্দোয়াল গ্রামে যেতে 
হয়। এক গ্রাম থেকে আর এক, 
গ্রামের লঙ্গে 
স্বাধীনতার ৩৩. 
পরেও বর্ষায় এক গ্রামের সঙ্গে আর 


বছহর- 


. এক গ্রামের ঘোঁগাযোপ ব্যবস্থা পু 


হয়ে পড়ে। বর্ধার় এক একটা গ্রাম 
ভ্বীপে পরিণত হয়| বর্ষায় নদী 
পার হতে গিয়ে জলের নোতের টানে 
অনেকেই তেদে ঘান। কিন্তু খার্তা- 
তায় কংদাবতী নদীর ওশয় দেতু না 
বানিয়ে আট মাইল পথ ঘুরে জেল! 
পরিষদের জনৈক মদসোর গ্রামের 
পাশে একটা সেতু কর] হচ্ছে। 

গত বছরে ৩১ হাঞ্জার টাকা 


খরচ- রে খাতড়ার কাছে অকুট! 


মোড়েহ চাতাজ তৈরি হয়েছিল। 
কিন্ত এক বছর যেতে মা যেতেই 
নেই চাতাল ভেজে গেছে । এভাবে 


প্রতি বছরই ' বণ্ট যাইরর। চাতাল 
তৈরি করেন, আর সেই চাতাল 
ভেঙ্গে ঘায়। | 


দক্ষিণ পুকলিয়ার জামতেরিয়ার 
মূহদ্দপুর উদলবনি গ্রামের 
কথা ।' এই গ্রামে ১১০ থেকে. ১১৫টি 
কোনে! পানীয় জঙগ ও- 
মেই । ' বিদ্বাতেনর 
গ্রামেন মাছৰ 


এবং 


প্রনাম - পৰ্যন্ত এবং বর্ধমান থেকে 
জলদ্বয় পার্টি কংগ্রেস-পর্যন্ত পিপি 
আই (এম)-এয় সমস্ত রাজনৈতিক 
প্রস্তাব ও মতাদর্শপত দলিল আমা" 
ধের কথাঃই সত্যতা প্রদাণ করে। 
ভারতরাষ্্র ৭ সরকারের চরিত্র 


: প্রাক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যর প্রকাশিত - 
কয়েকটি বাংল! বই 
১। উদ্ভিদ জীবন / গিরিজাপ্রসঙ্গ মজুমদার/ ২'* 
২। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র / দেবেভ্রনাথ বিশ্বাস / ৩*** 


৬-এ, রাজা সুবোধ মতিক স্কোসার, কলিকাতা-১৩ ্ 


শঙ্ডিশালী হয়েছে। একটি সঠিক 
পদক্ষেপের আগে বহুবার তুল পঘ- 
ক্ষেপ হয়ে যায়। এখনও দেন সু 
হয়ে, গুপ্ত হয়ে না থাকি “হেমস্তের 


তেক যথা জড়ত্বের কৃপে ।” 











কয়ে। স্থানীয় আদিবালীদের অতি" 
যোগ জায়তেরিয়ার অঞ্চল প্রধান 


মোহন পিং দাধারণ মানুষের সমস্ত! 


দিয়ে চিন্ত] ভাবন] করার লময় পান 
না। জাসতেরিয়ার দি শি এমের 
অঞ্চল গ্রধাষ চিকভী এবং কুইলাপাল 
অঞ্চলের পার্টির ফাণ্ডের অন্ক টাকা 
ছাড়াও ধান সংগ্রহ করছেন। 


' কুইলাপাল থেকে কায়রা ও 
চিরুভী গ্রামে আদতে হলে মুন! 


'নধ্রী (বর্ষাকাল বাছে) হটে পায় 


হতে হয়। এই নদীর ওপর কোনে] 
সেতু নেই । বর্ষার লময় এই পাছা- 


ভয় নদী জলে স্ফীত হয়ে উঠলে 


কুইলাপানের ললে এই গ্রামণ্ডলিয় 


"বেচতে আলে। 


"কয়েন । 
বাড়িতে লোকই নেই । 


ঘোগাঘোগ ব্যবস্থা, 


সি 


যোগাযোগ বিচ্ছি্ 
কুটলাপাল হাটে (প্রতি সপ্তা্থে 
শুক্রবার) এই গ্রামগুলি থেকে আদি- 
বাদীর! জিনিলপন্জ কিনতে এবং 
আকাশের রণ 
খারাপ দ্বেধলেই বৃষ্টি নামার পূর্বেই 
নী পেরিয়ে তড়িঘড়ি পালিয়ে যান। 


তা’নাহলে বাধ্য হতে হবে কুইলা- 


পালেই বন্দী অবস্থার দিন কাটাতে । 
, খায়] গ্রামে আদার পথে বহু 
গ্রাম পেড়ে। লাইলমডি, টান 
গ্রাম এবং জামভি | এই গ্রামগুলিতে 
তেমুণ্তা আছিবাপীয়] বলবাল 
এসব গ্রামের অনেক 
তার! -বর্ধ- 
যানে “জম” খাটতে এপে আর 
গ্রামেই ফেয়েনি। আটাত্তর সালের 
বিধ্বংলী বক্তার পর অনেকের খোজ 
নেই । কায়য়! গ্রামে ৭০টি পরিবার 
বাস করেন। তন্মধ্যে সাগুতাল 
ছাড়াও অপ্তান্ত অ-আদিবাপীদের 
মধ্যে মাহাতো (কেম) বামুন, বৈষ্ণব 





উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক 


রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন 
‘একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনীন অবশ্য শিক্ষা প্রবর্তনে 

উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সবচেয়ে বাঁধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের 

কোনো কোনো গণ্যমান্ত লোকের কাছ থেকে 


পেয়েছিলেন | 


রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, 
সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই . পেয়েছি। তাই বুঝেছি, 
মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্ত |: 
ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে-সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে 
না; ইংরেজীর অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলি সাবধানে সেলাই করে 


করে কাঁথা বুনতে- হয় না নর 


হয়ে পড়ে। 


॥ সাত ॥ 


"এবং মুগা বদবাম করেন। কার 
- গ্রামে ১টি প্রাথষিক-স্ছল আছে। 


- ছাত্র নংখ্যা ৩ জন। শিক্ষক এক- 
জন। কিন্তু দেই শিক্ষক কুলে 
আলেম না। কাযরা গ্রামের ছেলে” 


দের লেখাপড়া শেখার বালাই মন 
থেকে মৃছেই ঘাচ্ছে। কোনে ছাত্র 
নিজে উৎদাহী হয়ে সাত মাইল দুৰ্গৰ 
পাছাড়ীয়া ছাতি চলাচল করে এরূপ 
রাস্তা পায়ে হেটে লেই চিরুডীতে 
গেলে তবেই দেধাপডা করার সুযোগ 
পাহ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার হাল ঘদ্ি 
এরূপ হয়, তবে উচ্চশিক্ষার কথা না 
বলাই ভাল । কাতর! গ্রামে কোনো 
শ্বাস্থা কেন্জ বা প্রশ্থতিদদন নেই। 
কোনে! আদিবানী অনুস্থ হলে তাকে 
এপ রাস্তা! পেরিয়ে তবে চিরুভী 
স্বাস্থ্য কেজ্জে আদতে হয়। চিরুডী 
্বাস্থা কেন্দ্রে এালপেখ ডাক্তার 
নেই। হেমিওপ্যাথের একজন 
ডাক্তার আছে ন। আদিবাদীর] 
তাঁর কাছে দেখাতে গেলে তিনি 
আবার গোবরঙ্গল ও তুলদিপাত। 


ছিটিয়ে দেন। আদিবালীরা এই 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 





রবীন্দ্রনাথও বাঁধা 


শিক্ষায় মাতৃভাষাই . রা । জগতে এই: সর্বজনস্বীকৃত 
নিরতিশয় সহজ কথাটা! বছকালপূর্বে একদিন বলেছিলাম; আজও 
তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজী-শিক্ষার মন্তমুগ্ধ কর্ণকুহরে 
অশ্রাব্য হয়েছিল, আঁজও যদি তা লক্ষ্যত্রষ্ট হয়, তবে আশাকরি 
পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে 

একথা পুনরাবৃত্তি করেছেন, ১৯৬৬ সালে 'কোঠারী কমিশন? 
একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি। | 
একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ভারতবর্ষের বিঙিষ্নরাপ্য সরকার . 

_ বামফরট সরকার তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দাদশ 

শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রধমভাষা হবে মাতৃভাষা । ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে 
দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ‘প্রয়োজনের’ ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী 


বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। 





আই সি এ 9 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





Regd. WBICC:32 


বিভিন্ন সংবাদপত্রের - 


চোখে কিষাণ সমারেশ- 


, শকিষ, ৭ স্পেশাল. রুষকরাই.. 
শেয়াল! ও 


"উঠতে পারেন নি। 
হাওড়। স্টেশনে শুক্রবার অধিকাংশ 
কামরাই ছিল একদল যুব কংগ্রেদী 
(ই)-র - দৃখশে_" এই অভিযোগই 
এখন প্রধান । , বর্ধমান স্টেশনে শুক্র- 
বার.বিকেলে পাখর ছুড়ে, লোহার 
ভাণ্ড! নিয়ে একধল জার একদলকে 
আক্রমণ করে। ই-কংগ্রেশেরই এক 


বেশি পুলিশ, লি, আর, পি, বি, এস, 
এফকে কাজে লাগালে! হচ্ছে। 
ট্রাফিক নিয়্পের স্থবিধের জন্য রাজ- 
ধানীর সমস্ত স্কুল সোমবার ছুটি 
ঘোষণা করেছে। (অস্তবাজার 
পত্রিকা, ১৭২৮১), 


কং (ই)র কিযাণ সমাবেশে প্রায় , 


একশো কোটি টাকা খরচ হবে। 
মাথা পিছু পাচশে! টাকা খয়চ হলেই 


গোষ্ঠীর ছেলে 'আর এক গোঠীকে ওদের দ্বাবিষত বিশলাধ লোকের জনত 


ট্রেনে উঠতে 
ব্ভতিযোগ। 

এই দুই গোষ্ঠীই/কিন্ত প্ৰদেশ ই- 
কংগ্রেদ দতাপতির লমর্থক । গণ" 


দেয়নি 'বজেও 


গোলের লময় সাধারণ ঘাত্রীয়াও '. 


ক্বামেলায্ন পড়েন। : ইটের ঘারে 
স্পেশ্তাল ট্রেনের কাঁচও ভাঙ্গে'৷. 
বর্ধমানের ই-হংগ্রেস কমীঁদের অভি- 
যোগ, এক গোষ্ঠী কলকাতা থেকেই 
ট্রেন দখল করে আসে, ' 
তোদের উঠতে দেয়নি । 
দিলী যাবেন বলে দূর দূর গ্রাম 
থেকে যেদব কৃষক কলকাত! এসে- 
ছিলেন তাদের অনেককে ওর (টনের 
= ঠায়ে কাছে ঘে 'যতে,দেয়নি। ছোর।. 
এনিয়ে তাড়া করে তাদেরকে, 
তাড়িয়ে: দেওয়া হয় বলেও অভি- 
যোগ | গ্রামের এই 'লব লাঞ্ছিত 
ই-কংগ্রেদ কর্মী বারবার নিজেদের 
মধ্যে বলাবলি করেন, ‘একট! কিছু 
বিহিত করতেই হবে । এভাবে এগ 


চলে, না। &আরসরাজার। 
‘Ser ২৮১) - 
লোক চলাচল ও গাড়ি নিয়হ্রপের 


জন্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়াণ!, 
ও রাজস্থান থেকে পমেয়ে! হাজারের 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাধিক ৩০ টাক। "' 
যাণ্মাষিক ১৫ টাক . 
* জৈমালিক ৭৫০ টাকা 


Kk -. 


_ টাকাকড়িও চিঠি - _ 


পাঠাবার ঠিকানা 
ig ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং ঘট লেন, কমিকাতা-১৬ 





তারাই, 


" লংলগিট। 
. চাই গেটা কি রকম দেখতে ৷ তাদের 


প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ হবে । 
(চঞ্ীগড়ের দি ট্রিবিউন, ৮২1৮১ oe 
, কিযাণ লব্মেননে যোগদানের 


'জন্স প্রায় তিনহাজার, আদিবাসী 


রাণ্চী স্টেশন থেকে স্পেশাল ট্রেনে 


খঠেম। বিহারের শুক মন্ত্রী রকম 
চাদ ভগত প্পেষ্ঠাল ট্রেনে লোক 


পাঠানোর দায়িত্বে ছিলেন। 


পীঙগতের নির্দেশ ছাড়া ট্রেন ছাড়বে. 


ম! বলে রেল মন্ত্রকের বেদয়কায়ী 


বিজণ্রি ছিল। পুলিশ দিয়ে জৌর' 


করে ''এ লব আদিবাদীদেরকে - 
নামানো হয়েছে। ভগতেরন বিয়োধী 


গোষ্ঠীর কং(ই) নেতার! এ আদি- 


বাশীদেরকে এনেছিলেন বলেই এটা 
কর! হয়েছে । (ছি স্টেটনম্যান, 
১৫ ২-৮১ ) - 

দিল্লীর রায় ই কিলোমিটার 
জুড়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শোনাকার : 
অন্ত নাউড স্পীকার রাখার ব্যবস্থা 


. কর হয়, এবং সেই সঙ্গে টেলিডিশন- 


দেট রাখার ব্যবস্থা ছয়। কৃষাণ 


" লমাবেশে যার! আসেন তাদের কেউ 
কেউ সাংবাদিকদের জামান ঘে., 


তার) 'কষাণ ' দমাবেশের পরেও 


২. ্বিত্রীতে থাকবেন এবং কিছু কিছু 


দর্শনীয় স্থান দেখবেন । 
দাংবাদিকরা-ধধন তাদেন প্রশ্ন 


করেম তার! ফেন দিল্ীর লষাবেশে 
এসেছেন তার! 


প্রায় প্রত্যেকেই 
মোটামুটি একই ধরনের উত্তর দেন । 
তাদেয় তিনটি উত্তরগুলি যথাক্রমে 
এইরকম £ আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে 


“শুধু এক চোখ-দ্বেখতে চাই । এটা 


আমাধের আদর্শ এবং ba স্বার্থ 
আমরা রাজধানী -দেখতে 
কেউ কেউ আবার তাদের - নিজন্ব 


কোন কোন “অভাব অভিযোগ দুর, 
ক্রার জন্যও দিল্লী এসেছে? 
ইন্দির।' গান্ধীর ফটো| সহ এবং 


“ইন্দির] যেখানে কিযাঁণ দেখানে”? ' 
লেখা দন্বলিত নানা বড় বড় ব্যানার 


“খরচ ১ লাখ টাঁকা। 


Phone : 24-4232 


গিজীর প্রধান প্রধান রাজপথে টাঙ্গান, 
হযেছে । ' ( হিন্ুস্বন টাইমস 
১৬ ২1৮১) 

নাতটি রাজ্যে কিষাণ. আন্দোলন 


'. তুঙ্গে ওঠায় লংশিষ্ট রাজ্যের মুধ্য- 


মন্ত্রীরা বিপন্থে পড়েন এবং একটি 
কিযাণ দমাবেশ কর! হোক দিল্লীতে 
যা কিনা দেখাবে ঘে দেশের.কৃষকরা ' 
কং (ই) এর সঙ্গে আছে এবং এইভাবে 
গ্রধামমন্ত্রীকেও দেখালে] যে সংশ্লিষ্ট 
মুখ্যমন্ত্রীর! দলের পক্ষে প্রক্নোজনীয়া 
উত্তরপ্রদেশ এষ এজ এরা বিধাম- 


লতা ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী মুলতুবী, 


রাখা হয়হাতে কং.(ই) এই লমাবেশ 
মংগঠিত করতে পার়েম।. এই 
উদ্দেক্টে ১৩৫টি স্পেপাল ট্রেন ২০,০ 


- বান এবং ট্রাক ৫*** ট্রাক ব্যবস্থা 


‘প্রতি স্পেশাল ট্রেন 
নিপ্নয অন্থ- 


লারে প্রথমে ৫*৯** টাক! জমা রাখার 


কয়া হয়... 


কথা প্রতি ট্রেন পিছু।- এটাক? তো 


দুয়ের-কথা এমনকি লয় গান্বীয় 
শোক সমাবেশের -জত স্পেশাল 
ই্রেনেরও টাকা দেওয়া হয়নি. 


পুরুলিয়া . 
৬ম পৃষ্ঠার পর . 7. 
কারণে মরে গেলেও তবু আর খে 
হতে চান না | 

বীকুড়া ও পুরুলিয়ার পঞ্চায়েতের 
কাজকর্ম নিয়ে অনেক কধা, শোনা 
গেল ।. যেমন, পুরুলিয়ায় তিন বছর 
- খর] গেলেও কায়রা-গ্রামে ফুড ফর 
ওয়ার্কের কোনো কাজ হয় নি). 
এ এলাকার পার্টির ওপর. খবর়দার়ি 
করছেন মানবাজার এম এজ-এ 
সুধাংশু মাঝির প্রতিনিধি কদকাত] 
থেকে দাসা সমীর গানগুলী। তিনি 
একটি মোটর দাইকেল কিনেছেম। 


মোটর সাইকেল কিনেছেন কুইজা- ' 


পালের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান । 
তবে লি পি এম পঞ্চায়েত নেতাদের 


" গ্রেধ্ার্র ও দুনী্তির অভিযোগের 
কথা শুনলাম বাকুড়া জেলার আকুট। 


অঞ্চলে চিত্তঃণন মহাপাত্রেয় কাছে। 
যেমন, গোযরাবাড়িয় গ্রায পঞ্চায়েত - 


নি পি এমেয় অঞ্চল প্রধান মুচিরাম 


মাহাতে!| ১৫ হাজার টাক। তছরূপের 
অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ।. 
তিনি এখন আামিনে মুক্ত । রাণী- 
বাধ ব্লকের ব্রাঙ্গাকাটর! ও. হলুদ 
কাঙ্গালীর দি পি এমের অঞ্চল প্রধান 
গণপতি মাহাতো এবং বাবুজাল 
মাহাছে। কাজের বলে খান্ভ প্রকল্পের 
হিপাব আজও দাখিল করেন নি। 
সেজন্ত ওদের . বিরুদ্ধে তদ্বস্ত শুরু 
হয়েছে । এই অঞ্চল প্রধানর! নিজে- 
দের বাড়ি তৈরি করেছেন ; এবং 
মোটর বাইক কিদেছেন। বীাকুড়ার 


রায়পুর থানার চিলতুর অঞ্চল প্রধান, 


এবং গোরাবাড়ির দোগাল! অঞ্চলের + 
অঞ্চল প্রধান অহ্রূপ কাজ করেছেন। 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেন। রবি আচার্য প্রকৃরচনা রো, কলিকাতা থেকে সুমিত এবং পথি blll ৯১, হট নেন, কৰিকাতা- ১৬-খেকে প্রকাশিত। 


" করার জন দায়িত্ব মিন। 
দেখবেন এই দমাবেশ নিয়ে যেন 


কংগ্রেণী বিরোধ - 
১ম পৃষ্ঠার প্র 
তবে 


দলবাজী ন]হয়। 
"' ল্রাজীবকে কথ! দিলেও বিতিন্ন 


কংগ্রেস শালিত রাজ্যের মুধ্যমত্রীচ' 
এবং অকংগ্রেল শাসিত রাজ্যের দলীয় 
দতাপতির] এই লমাবেশ উপলক্ষে 


মিজেদের-রাধীবের কাছে তুলে ধরার 


কাজে জাপিয়েছেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে । - 

লব রাজোই ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতারা নান! 
অতিঘোগ করেছেন এ আই পিসি-র 
লাধারণ সম্পাদক বনস্তদাদা পাতিল 
এবং রাজীব গান্ধীর কাছে । বিক্ষিক 
মেতার1 অভিযোগ করেছেন, বেশ' 
কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর] এবং 


Price 60 Paise 


স্থরুল ইসলামের লোক ছাড়! অস্ত 


- কাউকেই ঢুকতে দেওয়া! হয়নি) 


হাওড়া «বং শিয়াল থেকে যে সব 
ট্রেন ছেড়েছে তাতে - অভিতবাবু, 
এবং তার দমর্থক যুব নেতাদেছু 
জোকজমরাই শুধু যেতে পেরেছেন 
যদিও এদের অর্ধেকের বেশী লোকের 
কাছে প্রদেশ কংগ্রেস মারফত বিলি 
করা বৈধ কার্ড ছিল না। 
দুর দুর থেকে বহু চাষী 
শিয়াল _এবং হাওড়া ট্টেশনে 


»আসেছিজেন দ্রিজ্পী ঘাওয়ার আন্ত) 


কিন্ত তারা ব্যাপার-স্যাপার দেখে মুক 
হয়ে গেছেম। জেলায় ফিয়ে তার।' 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে 
পড়ছেন। 

এই রাজ্যের খরচ বাবদ প্রদেশ” 
কংগ্রেস: সন্াপতির়, হাতে চৌজ্রিশ 
লক্ষ টাক] দেওয়া হয়েছিল বলে 


কংগ্রেস দভাপতিরা তাদের নিজ নিজ বিক্ুধ- মেতার!, বজেছেন। কথ! 


গোষ্ঠীর লোকদ্বেরই এই দশ্মেজনে 
হাওয়ার স্থযোগ করে দিয়েছেম। 


'মুখাষন্ত্রী এবং রাজ্য কংগ্রেস সতা- - 


.পতিদ্বের, বিরোধী গ্রোহীর জোক; 
দের এ ব্যাপারে একেবারেই 
উপেক্ষা কর! হয়েছে। এমন কি 
নিজের গোঠী ভারী করতে অনেক 


'_ কৃষককেই দিল্লীতে দিয়ে ধাওয়া 


হয়মি। . , 
পশ্চিমবজে্ড রাজ্য কংগ্রেল 
লতাধতি অজিত: পাজার- বিরুদ্ধেও 
> মানা অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য 
! কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন প্রবীণ 
নেতা অভিযোগ করেছেন পশ্চিমৃ- 
বঙ্গে থেকে ধারা দিল্লী গেছেন 
ছাদের, আশী ভাগই কল্পধাতা 
আশেপাশের নব্য যুবকের দল। 
পশ্চিমবজ থেকে পনেরো হাজার 
লোককে পাঠানোর জন্ত কার্ড তৈয়ী 


করা হয়েছিল। এই. কার্ড বিলি 
হয়েছে অঙ্জিতবাবু এবং . বরকত 
লাহেবের .নির্দেশে। কার্ডের এক 


তৃতীয়াংশ অপিতবাবু মিজেই নিয়ে 
মেন তার সমর্থকদের বিলি করার 
জন্ভ। বাকী, ; দুই-তৃতীয়াংশ 
বিতিন্ন জেলায় বিলি কর] হয় । 
বর্দমান থেকে সে ট্রেন ছেড়েছে তাঁজে 


' সংগঠনে 


ছিল পশ্চিমংঙ্গ থেকে যার! যাবেন 
তাদের ট্রেনে খাবার দেওয়া 
হবে| কিন্তু যে সব লোক দিদী 
গেছেন, তারা অতিষোগ করেছেন 
তাদের যাওয়া এবং আমার লয় 
প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন 
খাবারই দেওয়া হয় নি। 
বাঙলাদেশে 

১ম পৃষ্ঠায় পর... 


শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে' দেশপ্রেমিক 
গণতাস্ত্রিক দরকার কায়েম করাই এই 


- হলের আশু লক্ষ্য । 


কনতেনশনের শেষে এক মা 
বেশে নেতারা জাতীয় ও আত্তর্জা” 
তিক প্রতিক্রিয়ায় বিরুদ্ধে দংগ্রাসের 
কথা দোষণ! করেন। মহঃ তোহ। 
এই সম্মেলনে যোগদান ক'রে এর 
লাফল্য কামনা করেন। তিনি, 
কমিউনিষ্ট এবং অকমিউলি্টদের মধ্যে 
এঁক্য কামনা! করেন। এই নতুম 
১০১ নদশ্তের কেন্দ্রীয় 
'সংপঠমী কমিটি গঠন করা হয় এবং. 
এর পরিচালনায় আছে এগারো 
দন্ডের কমিটি । ই 








6 এনৰ 


ia. 
নট লক টে 


লিমিটেড | 


(কো ইত্তিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


CnC NNO 
সংশোধনী | 
বিচ্জি নিৰ্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ্র কাজা. - 


রেফাঃ মং ং জি এম / এস এ / এস ও (সি) /৩৭৮/ ৮১ / ৭২৬ তাং ৪ ২৮১ 


মুল টেণ্ডার নোটিশ মং £ জি এম | এস এ /-এস ও (সি) / ৩৭৮ | ৮১ / ৬৪৯ 
তাং ৫-১-১৯৮১ লম্পর্কে এতদার! সংগ্লিই সকলকে জানানে! হচ্ছে মে, উপরি 


৮৮ 


উল্লিধিত টেপার গ্রহণের শেষদিন ৪ ৩-১৯৮১ রেজা ভটা পর্যন্ত বর্ষিত করা 
হল এবং তা একই দিনে ৩:৩*টায় খোল! হবে | ৩ ৩১৯৮১ পর্যন্ত টেগার 
দলিল লংগ্রহ কর! যেতে পারে এবং বার়নার টাক! ৩-৩ ১৯৮১ পর্যন্ত 


কাজের লময়ে তমা ফেওয়া ঘাবে। 


অন্তান্ত শর্তাবলী জপরিবতিভ থাকবে 1. 


জেনারেল য্যানেজারের' ০৮ দীপুর় এরিয়া, পোঃ কালিপাহাড়ী, জেলা 


বধমান । 








সম্পাদক--হীরেন বসু 


নিজেকে ব্যারিস্টার বলেই 


. বলেই হাজির 


সুরত সম্পর্কে গাঁজার গুগারিশ 





' চতুনিংশ বৰ্ষ ॥ ৬ঠ সংখ্য। ॥ শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৮১ 1 ৬* পয়লা 


গণি খানের নিজের 
সম্পর্কে মিথা৷ প্রচার 


বি, এ, পাশের অর্থ বর়ফৎ গণি 


মিঞা বোধহয় বোঝেন 
ব্যাচেলার অফ আর্টদ ময়, ব্যারিষ্টার- 
আযট-ল। দেই ১৯৫২ দানে গণি 
খাম মালদহের. কালিয়াচক উত্তর 
কেন্দ্রে বিধামসভ) নির্বাচনে দশাড়িয়ে 
তে 
প্রচার করেছিলেম। ছু দুটো ইন্তে- 
হাক়ে বরকত নিজেকে শুধু ব্যায়িষ্টার 
করেন নি, তিনি 
জেনেভার ইন্টারন্ভাশানাল ইনটিটি- 
উটে চার বছরের কোনও পাশ 
করেছেম, এ. দাবিও করেন,। 
'ব্যারিস্টা্ছ। বলে ভোট কুড়োবার 


। জন্জই গণি মিঞা! এই জালিয়াতী 
করেছিলেন। 


এ প্রথম নির্বাচনে বরকত মিঞা 
কংগ্রেসের প্রাথ হবার অন্ত আবেদন 
করেন। আমিদ্ার খান বাহাদুর 
আবদুল হায়াৎ খাঁর চেলে বরকত 


দলের কাছে তার প্রার্থীপদ প্রাধিয় 


- 


আবেদনে নিজেকে বি এ পাশ বলে 
জানান । বংগ্রেস ওকে না করে 
দলীয় প্রার্থী করলে! আর একলম 
জমিদার মোক্তার মুজিবর রহমান 
চৌধুরীকে। গনি খান তোটে 
জেতেন। পরাজিত শ্রার্থী মুজিবর 
রহমান চৌধুয়ী এ নির্বাচন কমি- 
শনের কাছে অভিযোগ করেন। 
অভিযোগ ছিল গণি খান (১) লাম্র- 
দাযিকতাক্প প্রচার করেছেন, (২) 


- দরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের 


ভোট প্রচারাতিথানে লাগিয়েছেন: 
(৩) ইস্ডেহারে নিজেকে “ব্যারিস্টার! 


প্রার্থী বলে মিথ্যে প্রচার কয়েছেন। 


গণি খাম এই বলেও তখন প্রচার 
চালিয়েছিলেন, “রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র 
প্রলাদ ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত মেহেকুর 


কথামতো! ছল দেখে নয়, প্রার্থীর . 


যোগ্যতা দেখে তোট দ্বিন ৷” 
হাতে ছিল এ মিথ্যা ইন্তেহার। 

দির্বাচনী ট্রাইবুমালে শুনানীর 
সময়ুবিরকত গণি খান স্বীকার করেন 
যে, তার নির্বাচন প্রচারাভিঘামের 
ম্যানেজার সথরেজমাধ রাক্সচৌধুরীর 
ভুলে ছুটে] ইন্তেছারে এ ব্যারিস্টার 
কথাট। ছিল। তার 'অভ্ঞাতে, এ 
ভুঙ্গট! ইন্তেহায়ে নাকি ঢুকে গেছে। 
১৯৫৩ সালের ৪ মার্চ ট্রাইবুদ্তাল এ 
প্রলজে রায় দানে বলেন ঘে, “বিবাদী 
বয়কত গণি গ্রান চৌধুস্্ীর এ ধরনের 


আর 


'মিথ্যে-জ্জাল প্রচারের তীব্র নিন্দ! 


করতেই হবে I> 


এখানেই শেষ নয়। লোকসতার়' 


গত বছক্সের ১৮ নভেম্বর প্রশ্ন উঠেছিল 
যে ‘WHO is WHO’ নরকারী 
বইতে ১*৩ পৃষ্টাক্স কেন্ত্রীয় শক্তি মন্ত্রী 
বয়কত গণি যিঞার় বিশেষণে 
“ব্যারিস্টার” লেখা আছে, ত! লঠিক 
কিন1। উত্তয়ে বরকত গণি খান 
এবারও বলেন ঘে তার লচিবের 


তুলেই তার নামের পাশে বব্যান্থি- 


স্টায়’ বিশেষণটা বলেছে, ঘা তিনি 
আছে। নম। 

, দোকদতার দন্ড জ্যোতির্ময় 
বস্তু বলেন, বি এ পাশ করেই ব্যারি- 
স্টার হতে ইচ্ছে হচ্ছে গনি মিঞার । 
বার বার গর ম্যানেজার আর লচিবের 
ভুলেই নাকি গণ্ডগোল হচ্ছে। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


রিপোর্ট পেশ করেন। 


'কেন্জীয় নেতৃত্ব নাকচ করবেন 


প্রদেশ কংগ্রেল দতাঁপতি অজিত 
পাজ' দিল্লীতে সুব্রত মুখটা বিরুদ্ধে 
শৃঙ্ঘলাতজের 'ফায়ে শান্তির জন্য যে 
হ্থপারিশ করেছিলেন, কেজীয় নেতৃত্ব 
তা লয়াদরি মাকচ করে দিয়েছেন 
বঙ্গে বিশ্বস্ত সুত্রে জাম] গেছে। - 
_. অজিত পাজ সমপ্রতি" দিল্লীতে 
গিয়ে এ আই দি পির পশ্চিমবঙ্গ 


বিষয়ক তারপ্রাণ্ড সম্পা্দিক] রাজেজ্র- 


কুমারী বাজপেক়ীর কাছে একটি 
এই রিপোর্টে 
সুত্রত কিভাবে পাণ্টা যুৰ নংগঠন 


তৈরি করে এবং নিজের খেয়াল খুলী- 
মত কাগজে বিবৃতি দিয়ে সংগঠনের 
ক্ষতি করছেন ত! বিভ্বৃতভাবে বঙ্গ! 


'হয়েছে। 


এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 
যে, স্ুব্রতর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তি- 
মুলক ব্যবস্থা মা নেওয়া হজে দলের 
মধ্যে কোন শৃঙ্খল] রাখা ঘাবে না। 
প্রদেশ কার্ষকয়ী সমিতির অধিকাংশ 
নঘশ্যের মতই হচ্ছে স্থত্রতর বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়! হোক । 

অজিতবাবু তার রিপোর্টে আরও 
বলেছেন, ফিষাঁণ সম্মেলনে স্মব্রতর 


সহযোগিতা ছাড়াই প্রায় চল্লিশ 


হাজার লোককে আময়1 দ্বিী নিয়ে 
এসেছি । এই ঘটনাই প্রমাণ 


করছে কংগ্রেপের মধ্যে সুব্রত 
প্রভাব কতটা নগণ্য। 

রাজেশ্রকুষায়ী রিপোর্টটি পাওয়ার 
আগেই পশ্চিমবঙ্গের ছুই মন্ত্রী বরকত 





গণি খাম চৌধুরী এবং প্রণব যুখাজাঁর 
লে স্ৃত্রহর ব্যাপারে কথ! বলে 
ছিলেন। উভ্তন্ন মন্ত্রীই রাজের 
কুমান্ধীকে বলেছেন স্থব্রতর বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা নেওয়া সংগঠনের স্বার্থে 
উচিত হবে মা। এজআই সিসির 
অস্কতম সাধারণ সম্পাদক স্রামনুদ্দয 
মহাপাত্রও স্ব্রত মুখাজীর বিরুদ্ধে 
কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নেওয়ার ঘোরতর বিরোধী বলে 
রাজেন্দ্রকৃঘারীকে জানিয়েছেন । 

এ আই সি সি অফিদে জাজ 
কুমারী পরিষ্ষারভাবেই অজিত- 
পাজাকে ভানিয়ে দিয়েছেন, 
স্ব্রতকে দল থেকে বের করে দেওয়। 
অথবা ' তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নেওয়ায় বিরুদ্ধে অনেক 
নেতাই মত প্রকাশ করেছেম। . 
আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, শুধু 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় . 


at 
পি 
৪ 


SSR ORE EE ২২২৫২, 


(বলঘরিয়ায় সমাজবিরোধীদের ভাব 


নেপথেযে ইন্দিরা কগগ্রেসের মদত 


ইন্দির] কংগ্রেসের মতে সমাজ- - 


বিরোধীদের ফৌরাত্মো উত্তর শহর- 
তঙীর শাস্ত বেলছটয়ায় আবার 
অশান্তি আগুন জলে উঠেছে । ১১শে 


. ফেব্রুয়ারী বেলঘর্লিয়া রেল স্টেশনে 


লমাজবিরোধীর] যে তাখ্বনৃত্য বা 
লঙ্কাকাণ্ড করেছে সম্প্রতিকালে 
পশ্চিমবঙ্গে তা দেখা যানি । 
বেলঘরিক়্া! স্টেশনে লমাজবিয়োধী 
বনাম ই-কংগ্রেল পরিচালিত তারত 
লরকারের রেল বিভাগের রক্ষীবাহিনী 
বাআর পি এফ-এর মধ্যে যদিও 


প্রথমে ঘটনার সুত্রপাত হয়, তথাপি 


ই-ফংগ্রেল এবং লমাজবিকোধীরা 
এটাকে বামফ্র্ট সরকার এবং 
জ্যোতিবাবুর পুলিশ বাহিনীর 


বিরুদ্ধেই বিভিন্নভাবে প্রচার ও অপ- 


প্রচার করেছে। এটা ওদের দুর্বল- - 


পড়েছে। 


তারই পরিচয়। স্থানীয় লাধারণ 
সাম্য অবশ্ত এতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন না। 
তাছাড়া, কেঙ্গীয় কংগ্রেস লরকার 
নিয়স্তিত আর পি এফ এর গুলিতেই 
জুম্মন সমাঞ্গবিরোধী মার] যাওয়ায় 
বাজারী পত্রিকাঁগুলির কলা-কৌশলী- 
রাও আর বামক্রন্ দরকার তধা মুখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোডিবাবুর বিরুদ্ধে কোন 
কৌশলী প্রচার বা অপপ্রচার করার 
স্থষোগ পাচ্ছে না। তাই আনপাপী 
বাজারী পত্রিকাুলির কঙ্গ-কৌশ- 
লীর! এব্যাপারে বেশ হতাশ হয়ে 
ওর! ঘটনার সত) কথাও 
লিখতে তরল] পাচ্ছে ন1। 

তাছাড়া, এই লব বাজানী পত্রি- 
কার কলাঁকৌশলীর1 হাঙ্গামাকারী 
ল্মাজবিরোধী এবং উক্কামীদাতা ই- 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন লমালো- 


চনাড করছে না। উপরস্ত ওর! 
নেপথ্যে বেলঘরিয়া এলাকার ও সব 
লমাজবিরোধী এবং ই-কংগ্রেসের জন- 
্বর্থবিয়োধী কার্কলাপকেই দমর্থন 
করছে বর্তমানে ই-কংগ্রেদের মদতে 
লমাজবিরোধীরা স্থানীয় পিপি আই 
(এম) কী, লমর্ক এবং কিছু প্রগতি- 
শীল মানবের উপরে নানাভাবে 


হামলা! করছে বলে অতিযোগ পাওয়া 
গেছে। . 
সমাজবিরোধীদের দৌরাক্যে 


সেদিন বেদঘরিয়া স্টেশমে ধে লঙ্কা 
কাণ্ড হল তার হুত্রপাত কোথায় তা 
অনেকেরই জামা নেই। এমম ফি 
পুলিশ বা সয়কারী মহলও এখনে! 
পর্যন্ত লঠিক তথ্য লংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয় নি। বলে আমাদের ধারণা।: 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


পা 


| ছুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


ইন্দিরার বিষোদগার 


জাগ্রত অবস্থায় থেকেও বিনি 
গভীর নিদ্র'র ভাণ করেন, তার ঘুষ 
ভাঁঙায় লাধ্য কার? তবে কুড়োলের 
কোপ পড়লে কপট নিদ্রা 
মুহূর্তের মধ্যে ছুট যায়। প্রিয়- 
দশিনী ইন্দিরা স্টান্টবাজী এবং 
বিরোধীদের গায়ে কাল্পনিক 
অতিযোগেয় কলংক লেপনে পার- 
দপিনী প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবজের 
শিক্ষাক্ষেত্রে বাম ফ্রন্ট লরকারের 
হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছেন । ৃখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি বসু অবশ্য দৃঢ়ার সঙ্গে 
যুক্তি সহকারে পলে-অভিষোগের 
জোরালে প্রতিবাদ করেছেন। 
জীমতী গান্ধীর এ-উক্তি আর এক- 
বার প্রমাণ কয়ল ঘে, তিনি যুক্তি- 
তর্কের কোন ধার ধারেন না, তথ্য 
প্রমাণের কোনো! তোয়াক্কা করেন 
না, লংবিধান, প্রচলিত র্বীতি- 
নীতির কোনে! যুন্য দেলমা। 


শিক্ষাকে হেখানে রাজ্য তালিকার 


অস্তভূক্ত কর! উচিত ফেডারেল 
আদর্শ এবং শিক্ষার প্রসার, বিকাশ 
ও"উন্নতিয়ই স্বার্থে, দেখানে যুগ্ম 
তালিকা থেকে কেন্ত্র তালিকায় 
দ্থানাস্তয়িত করার জঙ্গিই শ্রীমতী 
গান্ধী তৈরি করতে প্রয়াপী হয়ে- 
ছেন। কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কেন্ত্রী- 
ভূত করায় লানগ্রিক প্রয়াদের এটা 
একট] অংশ মাত্র । 

বাম ফ্ৰণ্ট ক্ষমতানীন হবার পর 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে মৈরাজ্যের 
অবদান ঘটেছে, দীর্ঘকাল বাদে 
শান্তি ও শৃঙ্থলী ফিরে এপেছে | 


কংগ্রেস আমলে যেখানে পরীক্ষা - 


গ্রহণ ও তার ফল প্রকাশের মধ্যে 
দু-তিন বছরের পর্বস্ত ব্যবধান ছিল, 


 পণ'টোকাটুকি ছিল প্রতিটি ফাই- 


ভাল পরীক্ষার অগ্নিচ্ছেড অঙ্গ, 
যেখানে গোটা পরীক্ষা ব্যাপারটাই 
অর্থহীন প্রহদনে পর্যবপিত হত্সে- 
ছিল, সেখানে বাম ফ্রন্ট সরকার 
নিক্মান্থবতিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে- 
ছেন। হাছগশ শ্রেণী পর্যন্ত বিন] 


'মীতির রপায়ণের মাধ্যমে বিশেষ 


বেতনে শিক্ষায় সুযোগ তেত্রিশ 


বছর ক্ষমতা ভোগ করেও কি 
কংগ্রেন গরীব অভিভাবকদের দিতে 
পেরেছিলেন? আলিগড় মুঙ্সিম 


বিশ্ববি্ভালক্ব বা বেমারর্প হিন্দু বিশ্ব-: 


বিস্ঞালয়ে যে কেন্গেংকারী আজে! 
অব্যাহত রয়েছে সেই রাজ্য উত্তর- 
প্রদেশে কি বাম ফ্রন্ট, ন! ইন্দির়াজীয় 
কংগ্রেস ই ক্ষমতাপীন রয়েছেন ? 
গুজয়াটের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে কী 
পরিস্থিতি চলছে? সেখানে তো 
ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব । দিলি 
ভার পিতার মামাস্কিত বিশ্ববিষ্ভা- 
লয়ে এই সেধিন পর্যন্ত ছাত্রীদের 
নিয়ে, ছাত্র-অধ্যাপকের] কি -'পাশা- 


খেলার প্রবৃত্ত ছিলেন ন1? 


এ-সমস্ত ঘটনাই প্রধামমন্ত্রীর 
গোচয়ীতৃত, দেশের শবু খবরই 
তিনি য়াখেন। কিদ্ত আগেই বলা 
হয়েছে, কেউ জেগে ঘুষোলে তার 
ঘুষ ভাঙানে! ষার ন]। ইন্দির। 
কংগ্রেস-শালি ত রাজ্যগুলোয় 
লমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে যে 
অরাজকতা চলছে তার দামাল 


দেওয়া শ্রীদতী গান্ধীর পক্ষে লব 


হচ্ছে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুর' 
ও কেরালায় বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট 
সরকার অনেক ক্ষেত্রে জনম্থার্থবাহী 


লাফল্য ও বিপুল জনপ্রিয়তা 
অর্তম করছেন। পশ্চিষবজে পৌর 
ও বিধানলতার আটটি আলনের জন্ত 
উপনির্বাচন, আনলক্ম। : দাধায়ণ 
নির্বাচমেরও আর বেশি দেস্িনেই। 
এ অবস্থায় নির্বাচনী ' প্রচায়ের 
হাওয়] ইন্দিরা কংগ্রেসের অহ্কুলে 
টানার উদ্দেশেই শ্রীমতী গান্ধী লমগ্র 
দেশেয় শিক্ষা পরিস্থিতির কথা 
বিশ্বত হক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে বেহু! বিষোদগার 
করলেন । কিন্তু তার অভিযোগের 
ভিৎ এতই কাঁচা যে লাধারণ 
যাঁছষেরও তাতে হালিয় উদ্রেক 
হয়েছে। | 


















ইন্দিরা-স্বৈরতল্পের বিরুদ্ধে ১৩টি : 


দর্পণ ॥ শুক্রবার.২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


নকশাল গোষ্ঠী জোট বেঁধেছে 


নকশালপন্থীরা আবার জোট 
বাধার চেষ্টা করছে। চারু মন্ডুষ- 
হারের মৃত্যুর পর মি পি আই 
(এম-এল ) নালাভাগে টুকরো! 
টুর! হয়ে বার । ওয়াকিবছালের 
মতে, ভারতের নকশাল গোষ্ঠীর 
লংখ্যা কম করে এখম বন্িশটি। 
কেউ আবার চীমের বর্তমান 
মেতৃত্বের সমর্থক, কেউবা! বিরোধী । 
কেউব! চীনেয় বর্তমান নেতৃত্বকে 
শোধন্বাদী দালাল বলছেন, কেউৰ] 
হতচকিত হয়ে চীনের প্রশ্নে মৌন । 

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, তামিলনাড়ু কেরল প্রভৃতি 


জাতের তেয়োটি নকশাল পোঠী অন্তত 


একটি ব্যাপারে একজোট হয়ে 
জড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছেম। ইন্দিরা 
গান্ধীর একভন্ত্রী ধাচের প্রশাসমের 
বিরুদ্ধে লাধারণ মানুষকে লড়াইয়ের 
ময়দানে নামার জনকে ৩1 আহ্বান 
জানিয়েছেন । জান! যায়, ৩*শে 
জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী 
দংগ্লি্ট তেরোটি নকশাল গোষ্ঠী 
পশ্চিমবঙ্গের কোন এক স্থানে মিলিত 
হয়ে কয়েকটি প্রশ্নে এফ্যবধ হয়ে 
লড়াইয়ের লিন্কান্ত নিয়েছে । যেমন 
ধরুম, যে লত্যসারায়ণ গোষ্ঠী দি পি 
রেডিডন্ন ঘোর সমালোচক, তারাও 
এক দঙ্গে একটি" দলিজ প্রস্তুত 
করেছে।, 


ওঁ ছুলিদের মূল বক্তব্য হল, 
(মকশালী তাষায়) কেবলমাত্র 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাই জনগণকে 
বিপ্রবের গোৌরবজনহক জয়ের পথে 
নেতৃত্ব দিতে পারে। তারা তাদের 
দজিলে বলেছে যে, “শোষণের এই 
শাসনের অবসান সশস্ত্র পথে ঘটানো 
ও এফ্যবন্ধ আন্দোলনই বিকল্প পথ ।» 
দলিলে বামপন্থী পরিচালিত ত্রিপুয়' 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল লরকারের বিরূদ্ধে 
জন*নির্যাতমের অভিযোগ কর হয় 
এবং তাদের সরকারগুলিকে ই- 
কংগ্েল পরিচালিত রাজ্যলরকার- 
গুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলা হয়। 

দলিনের কক্ষেকটি আওয়াজ- 


হল: “জাতীয় নিরাপত্তা আইনের 
বিয়োধিতা করুম, জরুরী দাতিদ 
আইনের বিরোধিতা করুন, উগ্র- 
জাত্যাতিমালের বিরুদ্ধে আওয়াজ 
তুলুন ও প্রতিবেশী দেশগুলি, বিশেষ 
করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইন্দিরা 
লরকায়ের সম্প্রলারণবাধী প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুম, চীন সহ 
সমস্ত প্রতিবেশী দেশের নঙ্গে দীমাস্ত- 
বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটানোর 


জন্যে দাবী তুলুন, তারত দোভ্ডিয়েত 


সামরিক চুক্তি ছি'ড়ে ফেলায় অন্তে 
লংগ্রাম আরও জোরদার করুন 1 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

হলিনে স্বাক্ষরকাযী নরুশাল 
গোষ্ঠীদের মাম নীচে দেওয়া হল, 
লঙ্গে প্রতিদলের পক্ষে ধার! স্বাক্ষর 
করেছেন তাদের নামও দেওয়া হল £ 
(১ লিবারেশন ফ্র্ট (এ কে 


বিশ্বাস) ) (২) ইউনাইটেড কমিউ- 
নিষ্ট যেভলুশনারী গ্রপ, উত্তর 
প্রদেশ (সতীশ )) (৩) ইউপি দি 
আর-আই (এম-এল ) পার্থ চৌধুয়ী = 
(৪) গ্রিমর্গানাইজেশন কমিটি, পি 
পি আই এম.এল (বিজ্য়কুমার)) . 
(৫) এখ লি দি (দোষ); (৬) 
ইউনিটি অর্গানাইজেশন, লি পি 
আই এম-এজ ( গাধিন্ব ) (৭) কক, 
দি পি আই এম-এল (এ কে 
রায়); (৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট 
কহিটি, লি পি আই এম-এল ( দ্বীপক 
রায়); (৯) স্টেট কমিটি, নি পি 
আই এম-এজ ( ধনপাল আঃ) ; (১৭) 


পি নি-দি, নি লি আই এম'এল , 


(নত্যনায়ায়ণ ণিং পরিচালিত ) 
ঞ্র্হব চৌধুরী ; (১১) লিলি, পিপি 


আই এব-এল (পিপলস্‌ গার ) কে 


লতামৃতি ; (১২) পি লি, পি পি 
আই এম-এল (পিপি রেডিড পত্রি- 


চালিত) নির্মল; (১৩) সি লি, 
সি পি আই এম-এল (বিনোদ বিশ, 
পরিচালিত ) রঘু । 


স্ুব্ণরেখা দেতু প্রকপ্পের শর মিকরা 


ন্যুনতম মজুরী পাচ্ছেন না 


মেদ্রিমীপুরের - গোপীবযসতপুর 
থানাধীন স্থবর্ণয়েখা সেতু নির্মাণ 
প্রকল্পে প্রা» তিন হাজার শ্রমিক 
বর্তমামে কাজ কফরছেন। এ 
প্রমিকর] দিনে ৮/১ ঘণ্ট1 হধর্ণরেখার 
চর থেকে বালি তুলে বাধে এনে 
ফেলছেম। কিন্তু এই কঠোয় 
পরিশ্রম করে দিনে মজুন্রী পাচ্ছেন 
মাত্র সাড়ে চারটাক!। 

গত ৭ ফেব্রুয়ারী সবর্ণরেখ। সেতু 
মজছুয় লজ্ঘের পতাৰাতলে এই 
সকল ক্যাজুয়াল শ্রমিকরা এক জন- 
লতা করে। স্থানীয় বিধানদত। 
দন্ত সস্তোয রাঁপা এ লতায় বক্তৃতা 
করেন) এখান থেকে এক গ্রতি- 
নিধিদূল পূর্ত বিভাগের লহকারী 
ইত্রিলীয়ারের কাছে এক ম্মারকলিপি 
দেন। যাতে মজুত্রী লাড়ে চার- 
টাক! থেকে বৃদ্ধির দাবি কর! হয়। 
১৭ ফেব্রুয়ারী পুর্তমন্ত্রী ষতীন 
চক্রবতশর জে বৈঠকে বাড়গ্রামের 
সহকুম! শাক মন্ত্রীকে জানান ছে, 
একশো ঘনফুট বালিতোলা বাবদ 


সরকারের 


নাড়ে সাত টাকার পরিবর্তে দাড়ে 
চারটাকা শ্রমিকর! পাচ্ছে। 

প্রীদত্ভোষ রাণ! বলেন ঘে, এই 
বাজারে একশে। ঘনফুট বালিতোলা 
বাবদ নানতম  মদুয়ী হওয়া উচিত 
চোদ্দ টাক1। অথচ বিভাগীম্ মন্ত্রী 
হত্তীনবাবু বলেন এ মদ্ু্ধীডেই কাজ . 
করতে হবে নতুবা প্রকল্প বন্ধ রাখতে 
হবে । অঞ্চলের বাস্তব অবস্থার কথ! 
চিন্তা করে ইউনিয়ন প্রতি শত ঘন 
ফুট বাবদ আট টাকা মজু্রীতে সই 
করতে বাধ্য হন। সন্তোষবাবু 
আরো বলেন সবলতম একজন ব্যক্তি 
দিনে খুব বেশী হলে লত্তর ঘনফুট 
বালি তুলতে পারেন ও সেক্ষেত্রে 
মজুয়ী পাবেন মাত্র ৫'৬* টাঁকা। 
অধচ' রাজ্য সরয়ার ক্ষেতমনুয়দের 
ধৈনিক ন্যুনতম মজুীর হার: 
বেঁধেছেন ৮'১* টাঁকা। বামক্রপ্ট, 
ক্যাহুস্াল শ্রমিকরা 


ধৈনিক তা না পেজে একজন জমি- 
দার লে হার মানবে কেন! 


ফুড কর্পোরেশনে বছরে গড়ে ১৯০ কোটি টাকার ভরতু'কী যাচ্ছে 


সত্তর হাজার কর্মচারী বিশিষ্ট 
দেশের বৃহত্তম সরকারী প্রবন্ন ফুড 
কর্পোফেশন অফ ইণ্ডিয়া জন্মের পর 
পত যোন বহরে এক রিকেটি ক্ষেত্র 
হয়েছে ! গঠনের লয় প্রস্তাবিত 
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ হয়েছে। 
১৯৭৩ লালে কর্মচারীর! অর্থনৈতিক 
দাবিদাওয়া নয়, বরং জাতির হ্বার্থে 


ফুড কর্পোরেশনের উন্নতির দাবিতে 
আন্দোলন করেম। এফ পি আই 
কর্মচারীদের ইউনিয়ন বহুবার কোটি 
কোটি টাকার ক্ষতি ও অপব্যবহার 
বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষফে প্রস্তাব 
দিয়েছে, পরিবর্তে পেয়েছে ভৎ্ দনা, 
ধরথান্তের নোটিশ । বাস্তঘুঘু মাথা- 
তারী অফিসারদের প্রশাদনে অষো- 


গ্যতা, ছুনাঁতি চুরির স্বরূপ উদঘাটন 
করে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
জানানে! সত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা 
মেয়নি । এ সবের ফলে ফুড কর্পে!, 
রেশম শ্বনির্তয় হতে পারে নি। 
বছর বছয় ভর্তুকি দিতে দ্িতে এই 
সাদা হাতির পেছনে মোট ভর্তুকি 
গেছে ৩০৪৪ কোটি টাকা, বছয়ে 


গড়ে ১৯০ কোটি টাকা। 


চাষীর কাছ থেকে এফ লি আই 
যে দ্বামে শস্ত কিনেছে তাতে চাষীর 
উৎপাদন প্রচ ওঠেনি, আবার 
ক্রেতার মাথায় বেশী দাম চড়িয়ে 
ক্রেতারও ক্ষতি করেছে! উপরম্ধ 
চাষী ও ক্রেতা হিসেবে আপামর 
জনসাধারণের পরোক্ষ করের টাকা 
দিয়ে ততু্কি দেওয়া হয়েছে। 

এই অনাচার়ের বিরুদ্ধে এবং ফু 


কর্পোয়েশনকে ভারত দরকারের 
খান্ত মন্ত্রকের অধীনস্থ করে পুনর্গঠন 
লহ দশ দফা দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারী 
থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত ফুড কর্পো- 
য়েশনের কর্মচারী ও শ্রমিকদের, 
নিখিল তারত ট্রেড ইউনিয়ন দাবি 
দপ্তাহ পালন করেছেন। সম্প্রতি: 


এক লাংবাদিক সম্মেলনে ইউনিয়নের 


পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়। 


দর্পণ নিবে ১৯৮১, 


নামতে শ্রমিক নেতা খ্েপ্তার “অর্থনীতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কালো হাত 


মধ্যগ্রদেশের ছজ্জিশ গড়ের ট্রেড 


ইউনিয়ন নেত! শংকর গুহনিয়োগী 


ঘটনায় দিজী-য়াশহার। 


এবং তার সঙ্গী মহদেব দাউকে 
ন্তালোতে গ্রেফতার করায় দিল্লীর 
বিভিন্ন লংগঠনের মধ্যে তীব্র 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ধিলী 
মুক্তি মোর্চা এক বিবৃতিতে জানায় 
শংকর নিয়োগী এবং তার লহু- 


যোগীকে আলোচনার অন্য কাজেউ-. 


রের অফিলে ডাক! হয় এবং সেখানে 
গ্রেফতার বর] হুর। ছঞ্জিশগড় 
খনি শ্রমিক দজ্বের লোকেযর্ন। শংকর 


গুহনিয়োগীর মুক্তির দাবীতে 
দিল্লীতে আসে। 
এই গ্রেফতার এবং আয়ে! কিছু 


অঞ্চলে 
প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিয়েছে । 
শংকর নিয়োগীয়া এই অঞ্চলে একটি 
তালে! দংগঠন গড়ে তুলেছিলেন 
এবং সেটা ম্ধ্যপ্রদ্দেশের এক মন্ত্রীর 


পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে চ্রাড়াচ্ছিল। 
তাই এই গ্রেফতার । 
এই. গ্রেফতারের প্রতিবাদে 


রাজহায়া এবং তিলাই টীন্ প্র্যাপ্টের 
ছিরি খনিয় কমর] অনির্ধি্ কালের 
জক্ত কাজ বন্ধ করেছেন নকশাল- 
পন্থী শংকর নিয়োগীর বিরুদ্ধে আল] 
হয়েছে দেই, বস্তাপচা অতিযোগ 
যে তিনি ছজ্জিশগড় অঞ্চলে সম্রাসের 
রাজত কায়েম কয়েছেন। শংকর 
নিয়োগীযর় সহকর্মীর]! আত্মগোপম 
কয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন । 
তার লহকর্মীর়! জানাল, পুলিশ 
ইউনিয়ন অফিস দখল করে নেয় 
এবং টেলিফোন, লাইন কেটে দেয়। 
এই গ্রেফতারের পরে আরো এগারো 
জনকে নিয়ে মোট গ্রেফতার হয় ২১ 


জন। ১৪৪ ধারাঁও জারী কর! 
হয়েছে । জনতা লোকদল সহ 
মোটামুটি লব বিরোধী দলই এই 
গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে।, 


্ুপ্রীম কোর্টে জয়ের পর যা আশা 
করেছিলাম তাই সত্য হল" মৈত্র 


সুপ্রীম কোর্টে এল, আই, দি, 
কর্মচায়ীদের জয়ের পর আশঙ্কা! করে- 


ছিলাম ঘেআজকের তীত্র অর্থনৈতিক 


লঙ্কটের মুখে শ্বৈরতাহিক বৌ ফলম্পন্ 
কেশ্্রীয় সয়কার এমন একটা কাঁল। 


অনিস্তা্দ করবেই, পয়ল! ফেব্রুয়ারী 
পরধিবরের কাগজ দেখে তাই দত্য প্রমাণিত 


ছল। লম্প্রতি দর্পপের প্রতিনিধিক্ন 
দলে এক সাক্ষাৎকারে একখ! বলেন 
এল, আই লি কর্মচারী আন্দোলনের 


পুরোধা ও লোকসভা দন্ত স্বনীল , 


মৈত্র । 
সুনীলবাবু বলেম, এ অডিস্তান্লের 


বিরুদ্ধে ' সায়] ভারতের ৪৫ হাজার 
কর্মচারী ফুসছেন। পরপর _তিন- 
দিন ধরে ধর্মঘট করে এন আইপি 
কর্মচারীর] এক্যবন্ধ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত 
তুলে ধরেছেন । 

লরকার এল আই নিয় কর্মচায়ী- 
দের বিরুদ্ধে তার শক্তিশালী প্রচান্ন 
"বহে মাধ্যদে অনবয়ত মিথ্যে প্রচার 
চালাচ্ছে। 
কারী ধুক্তি হল, এল আই সি-র 
একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দর্ব- 
নিম বেতন পাস দেড় হাজার টাক। 
ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচান্সীরা পান 
চৌত্রিশশে। টাকার বেশি | 

হথমীলবাব্‌ বলেন, জীবনবীমা 
কর্মের দুটো শ্রেণী আছে, চতুর্থ ও 
তৃতীয় শ্রেণী} ২০-২৫ বছর চাকরীর 
পর একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর 
“মুল বেতন ৩৫০ টাকার মত হয়। 
তৃতীয় শ্রেনীয় কর্মচায়ীঘেরকে অনেক- 


= গুলো। ভাগ করা হয়েছে। এর! 


হ২*-২৫ বছর চাকর পর মূল বেতন 


অডিন্তান্দের পক্ষে দর-. 


পান ৫৮৫ টাক! আর জীবমবীম। 
কর্মচায়ীর! বাড়তি ঘা টাকা পান তা 
মূল্যবৃদ্ধি জন্য ভি এ বাবদ । মৃল্যবৃি 
কমলেই তাদের আজ অনেক কমে 
ঘাবে। মোট ৪৫ হাজার কর্মচায়ীর 
মধ্যে ₹** তৃতীয় শ্রেণীর বর্মচান্সীকে 
বল। হয় সুপায়তাইজার । এর! 
দকলেই ৩৪শেো! টাকা পান না। 
পান মাত্র চারজন। এদের মৃজ 
বেতন কিন্তু ৯২* টাকা। ১৯৬৯ 
লালকে ভিতি ধরে এর] ডি এ পান 
১৮০* টাকার কিছু বেশি। ৪* 
টাকা ঘন ভাড়া, ২, টাক শহর 
ভাতা, বছরে ১০* চিকিৎস! ভাতা, 
এবং বোলাপ নিয়ে এ ৩৪** টাকা 
টাকা দাড়ায়। জীবনবীষান্স কর্মীর 
ফোন ওভারটাইম পান ন!। 
অভিন্তান্স জারী করে 
সরকার কর্মচারীদের চাকরীর শর্তা- 
বলী পরিবর্তন করার একত্বরফ] 
অধিকার হাতে নিলো । এল আই 
পি কর্মচারীদের শিল্প বিরোধ আই- 
নের বাইয়ে রাখা হল। জুগ্রীম 
কোর্টের রায়কে অবমাঁনন। করেই 
লয়কার এটা করলো । এবছর এল 
আই শি থেকে ৩৫ কোটি টাক! 
দরকার পাওয়া লত্বেও অত্যন্ত 


লংঘটিত এল আই ঘ্বি কর্মচায়ীদের 
উপর আক্রমণ হেমে সন্পকার 
আগাম দিনে ব্যাঙ্ক কর্মচাণী ও 
রাষ্ট্রায়ত্ব প্রকর্জের কর্মচারীদের 
উপর আঘাত করার ইলিত দিয়েছে। 
ফলে এল' আই লি-র অভিস্যান্দের 
বিরুদ্ধে দর্বত্র লংহতিমুলক (ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলন জান। বাধছে বলেও 
সুনীল মৈআ মলে করেন । 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী মৃজ বাজেট পেশ 


করা হুবে। বিভিন্ন মহঙ্গ আপদ 


বাজেট সম্পর্কে জল্লনা কল্পনা]! কর- 
ছেন। অর্থমন্ত্রী ভেষ্কটরমণ ১৯৮১-৮২ 
সালের আনয় বাজেট সম্পর্কে নেপথ্য 
আলোচনা শেষ করেছেন। 
ৰাছেট সম্পর্কে আলোচন! করায় 
কতখানি দার্থকতা আছে বল! শত । 
কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
যাদের জান! আছে তারা বাজেট 
পম্পর্কে খুব একটা তরল! 
রাখতে পারছেন না। একদিন 
ছিল ষখন কেন্সীয় বাজেট লম্পর্কে 
লোকের আগ্রহ ওংসুক্যের লীম! 
ছিল নাঁ। এখন পরিস্থিতি 
বদলেছে । সরকারের ধ্যান ধারণা, 
অথনৈতিক নীতি দবায়ই জান1। 
স্থতয়াং লোকের মনে একটাই ভয় 
থাকে। তাহল আর কতট। বোঝা 
চাপানো হবে। 
বর্তমান দরকার এই বোকা! 
কমাবার কথা ভাবেননি । এখনে 
ভাবছেন বলে আশা কর] যায় না। 
১৯৮* ৮১ দালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী 
ভেঙ্কটরমণ পূর্ববর্তী জনত! ও লোক- 
দল দরকারগুলিকে দায়ী করে 
রেহাই.পেতে চেয়েছিলেন । এবার 
তার দে স্থঘোগ নেই। এট] ভার 
দ্বিতীয় বাজেট । গত বাজেট বড্তৃ- 
তায় তিমি ঘা বলেছিলেন, যে আশ! 
প্রকাশ করেছিলেন আজ ত! তোজ- 
বাঞ্জির মত মিলির্রে গেছে। বাজেটের 
ঘাটতি তার লমস্ত অনুমানকে উপ- 
হাস করে প্রায় তিনগুন অতিক্রম 
করেছে। গত সপ্তাহে ভার একটা 
হিদেব আমরা ধিকেছি। ' 
" কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রা্যগুলিকে 
অর্থনৈতিক শৃঙ্খল! ফিরিয়ে আনার 
জন্যে মাঝে মাঝে ধমক 
দেন। রাজ)গুলির চলতি খরচ- 
খরচা জন্যে মুর করা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের আগাম নির্দিষ্ট লীমা অতি- 
ক্রম করলে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি 
দেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাশ্্রতিক 
হিলেবে দ্বেখছি ১৯৮*-৮১ লালে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়কায়ী ক্ষেত্রে (কেন্সীয় 
নরকার ও রাজ্য লরকার মিলিয়ে) 
১৪৫৫ কোটি টাকা ধণ দিয়েছে। 
এর মধ্যে কেন্দ্রীয় দরকার নিয়েছেন 
১৭** কোটি টাকা, রাজ্যগুলি ধার 
শোধ করেছে ২৪৫ কোটি টাক]। 
ফলে নীট দয়কায়ী ধণের পরিমাণ 
দ্বড়িয়েছে ১৭০*-২৪৪ ১৪৫৪ 
কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজ্যগুলি 


পরিবদে পশ্চিমবজের 


অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্তে আমে 
দায়ী নয়। বরং কেন্দ্রীয় দরকারই 
চরম আধিক হিশৃত্খলার জক্তে দায়ী। 
আশ] করি বাজেট রচমার সময় 
অর্থমন্ত্রী রিজার্ত ব্যাক্ষের, এই হিদাব 
গোপন করবেন নী। আর তার 
"দলের নেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য 
গুলির আর্ধিক ভূমিকা সম্পর্কে 
অযৌক্তিক মন্তব্য কয়| থেকে বিরত 
থাকার পরামর্শ দেবেল। এবং 
কেন্দ্রীয় দরকার যাতে আর্থিক শৃঙ্ধলা 
মেনে চলে তার জন্যে যথাযথ ব্যাবস্থ। 
নেবেম। - 
অর্থমন্ত্রী. বেশ কিছুদিন ধরে 
বাজেট রচনার জন্যে নান! ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। এয মধ্যে কাদে! 
টাকা দা করার বেয়ারার বণ্ড 
অর্ভিম্যান্ষ অন্ততম । জাতীয় উন্নয়ন 
মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার 


" করেছেন এই অভিন্তান্স দায়ী করেও 


তার আশ! পূরণ হয়নি। যেখানে 
তিনি অস্ততঃ ১৫*০ কোটি টাকা - 
পাবেমবলে আশা করেছিলেন, দেখানে 
পেয়েছেন মাত্র ১৭ কোটি টাকার 
মতো।। অৰ্থাৎ আশার মাদ্ৰ এক 
শতাংশ । কালে! টাকার পালট! 
অর্থনীতি কেন্সীয় সরকারের কান 
আচ্ছা করে মলে দিয়েছে । এবার 
যাদি অর্থমন্ত্রী তেঙ্কটরমণ জনসাধারণের 
ঘাড়ে মতুন নতুন করেন বোঝা 
চাপিয়ে মনের জাল মেটাতে চান 
তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। 
কারণ যেখানে হাত দিলে অতিরিক্ত 
টাক! লংগ্রহ কর! যায়, দেখানে হাত 
দেবার দাহন এই সরকারের নেই। - 

রেলমন্ত্রী তার দপ্তরের বাজেটে 
৩৮৬ কোটি টাকার মত নতুন বোঝা 
চাপিয়েছেন। চাল ডাল তেল. 
কয়ল! সব কিছুর দামই এই ভাড়া 
বুদ্ধি্ন ফলে বেড়ে হাবে। দেবে 
জনলাধারণ। বর্তমান লককারের 
অন্ত পথ জানা নেই। জানা থাকলেও 
সে পথে যাবার সাহন বা ইচ্ছা 
কোনটাই নেই। কেন্দ্রীয় সরকার 
বাঞ্জেটের আগে পেল; পেট্রদজাত 
দ্রব্যাদি, সার, কয়লা, 
রেশমের খাস্ত ইত্যাদির দাম নিজে- 
রাই বাড়য়েছেন। এবার পেল, ও 
কয়লার দামবৃদ্তির অহাত দেখিয়ে 
রেলমহী মালের মাশুল ও যাত্রী 
ভাড়া বাড়ালেন ৷ শীগিগরই পেন্ট 
ও কয়লার আরেক দফা! দাম বাড়া- 
নোর কথ! শোনা. যাচ্ছে। 


রেলের ভাড়া! বেড়েছে । তারপর 


ইম্পাত, | 


অন্ধুছাত 


॥ তন ॥ 


বাড়বে বিছাতের মাশুল । তখন 
ব্যক্তিগত ব)বনারীরাও দাম বাড়াবে 
এবং দেশের বাজার ছেড়ে বাইরে 
মাল বিক্রীর জন্তে ছুউবে। ' দেশে 
পণ্যের অনটম হবে এবং লব জিনিমের 
দাম বাড়বে। দাম বাড়লে বীধা 
মাইনেয় শ্রমিক-কর্মচারীদের অশেষ 
দুৰ্গতি । তায়া বেতন বাড়ানের জনকে 
দাবী জানাবেম। তখন চিয়াচরিত- 
তাবে সরকার স্যাসা-মিমার জাল 
দিয়ে আন্দোলন রুখে দেবার চেষ্ট! 
করবেন আর এল, আই, পি কর্মচানী- 
দেয় মত সবাইকে অভিন্তান্দ জারী 
করে শায়েস্ত| করতে চাইবেন। 

দেশের কাদোবাজারী, পুজি- 
পতি, বাঘ! ব্যথা ব্যবদায়ীয়! স়- 
কারের পক্ষে থাকলেও তারা টাকার 
থলি খুলে দেবে না। হত দিম 
সরকার জনদাধারণের পকেটে হাত 
ঢোকাবে, ততদিন তার! সরকারকে 
বাহাছুরি দেবে । লাঠি, গুলি, টিয়ার 
গ্যাসের বন্ধা দিয়ে যতদিন সরকার 
শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে দমন 
করার উদ্চোগ নেবে ততদিন কালো- 
বাজারীর] খুশী খাকবে। কারণ এই 
সঙ্ভকার কালোবাজান্গী দূমন করতে 
চায় না, সাধারণ মাচুষের স্তায়সল্গত 
আশা আকাক্ষাকে গুড়িয়ে দিতে 
চায়। 

সুতয়াং বাজেট ষজের প্রকাশ্য 
আহুতি দেবার আগে নরমেধেন্, 
প্রস্তুতিও দশ্পুরণ কয়! হচ্ছে। ব্যক্তি- 
গত আয় ও কোম্পানী আয় করে 
একদিকে কিছুট] ছাড় দেবার দাবী 
উঠেছে। হয়তো দ্বেওয়]! হবেও। 
কিন্ত ৬* কোটি লোকের দেশে ৩৬ 
লাখ কয়দ্বাতা কিছু রেহাই পেলেও 
অর্থনীতি বাঁকা পথ ছেড়ে লহন্ 
রাস্তায় ফিরে আপবে .না। কারণ. 
অর্থনীতির লাগাম এখম আর কেন্দ্রীয় 
সরকায়ের হাতে নেই। বেয়ারার 
বগ ঘেমন কালো টাকা বের করতে 
পারে লি, আগামী বাজেটও তেমনি 
অর্থনৈতিক সুস্থিতি আনতে পারবে 
ন1। পুজিবাদেয় পক্ষে এখন আর 
দ্রেশকে দামাল দেবার মত সামর্থ্য 
নেই। বাজেটের পূর্বতাদদে কেবল 
এটাই কব সত্য। 

লামাল দিতে হলে বিকল্প অর্থ- 
নীতির অনুসন্ধান করতে হবে। 
বর্তমান দয়ৰারের নীতি পালটাতে ' 
হুবে। নীতি ন! পালটালে সরকারই 
পালটাতে হবে । 


মতামত 
 নিঃসংশয় ঘুণাই 


১৬ই জাময়ামী লংখ্যার পলাশ 
দত “মৃণাল সেনের লাশ্রাতিক ছবি 
ও কিছু সংশঙ্ব* প্রবন্ধে .যস্তব্য করে- 
ছেন .“মৃপাল লেনেন্স কাছে আমা- 
দেয় অমেক আশ] লঙ্গে লঙ্গে 
তিনি দত্যদ্দিৎ রায় সম্পর্কে চর্ম 
নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। কায়ণ 
হিসেবে পলাশবাবু বলতে চেয়েছেন 
নতুন পয়িচালক-হুটটিয় বা তাদের 
নেতৃত গ্রহণের দায় নাকি মৃণ[লবাবুই 
শ্বীকায়. করতে পেরেছেন এবং তিনি 
জনগণের পক্ষে থাকতে পেরেছেন, 
যার কোনোটি দত্যজিৎ পারেন নি। 
দুঃখের বিষয় এই কারণগুরি কেবল 
হঠ-হঠাৎ করে পিদ্ধান্তের রপ নিয়ে 
বদেছে, তেমন যুক্তি-বিক্সেষণার 
সাহাষ্যে দৃঢ় তিত্তিক ব! বিশ্বাদষোগ্য 
হতে পারেনি-। | 
আমাদের মতে| শিরদাড়াহীন 
সমাজে চলচ্চিত্র এমনই এক মাধ্যম, 
যা মূলত দাধারণ শিল্পী-কলাকুশলীর 
শোষণ-অবমাননা, শোষকের কালো- 
টাক! আর লরকার বাহাছুরের কিছু 
রাজনৈতিক উদারত্তাক্গ মাহায্যের 
উপর দাড়িয়ে আছে। এখানে 
লত্যিকারের জনগণের শোষণ-বঞ্চনা- 
মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তোল! লামা- 
পিক বিপ্রবের মতোই এক দুরূহ 
বর্ম।  দত্যজিৎ-মৃপাল সেমেনা 
কেউই সেই ছুরূহৃতার পথিক হতে 
চান নি, ছতে আসেন নি। যে 
কোনো পেশকভ;কে 'গোকি” হতে 
গেলে তাকে লেনিন ও তারই নেতৃত্বে 
গড়া একট] ' শ্রমজীবী জাহ্ষের 
দংগঠনের লহযোগিতাঁ পেতে হয়। 
অবশ ব্যক্তিগত পতত ও লমাজ- 
' চেতর্াও একজন শিল্পীকে অনেক 
দূর নিয়ে যেতে পারে, এমন কি 
ভিমিও ক্ষেত্রবিশেষে গণ-সংগঠনকে 
এগিয়ে নেবার মতো লাহাষ্য করতে 
পারেন আমাদের লত্যজিৎ মৃণালর' 
এঙ্জাতীয় শিল্পী যে নন, তা অবশ্য 
তাদের হদীর্ঘকালের ক্রিয়াকাণ্ডই 
প্রমাণ করেছে। এই পৃথক পৃথক 
শিল্পীর! কেউ কারে! বিয়োধীও নন, 
পরস্পরের পরিপূরক এরা। তাই 
পলাশ বাবু সত্যপ্গিৎকে বাতিন্ন 
করলেও তা পরম আস্থা ঘে চলচিচত্র- 
কারের উপর | সেই মৃণাল দেন কিন্ত 
সৃত্যজিৎকে অবিশ্মব্ণীয় বলে মানেন, 
কারণ লত্যজিৎ্, এমন কি মৃত উত্তম 
কুমারের প্রতি শ্রন্থা ন! জালে 
পিনেমা-অঙ্গনে কেরিয়ার গড়া যায় 
. লা। ‘“লালডে’, “আনন্দলোক’ 
ইত্যাদির সঙ্গেও সহযোগিতা করে 
চলতে হয় একই কারণে । তাই 
সুব্রত মুখার্জা ব! বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 


* শিল্পী-সাহিত্যিক্করা খুব 


শুধু পারে 


নেতৃত্বে স্বৰ্গ নরক ঘুরে আদতে 
আমাদের গণশিল্পী”দের আটকায় 
না। দমৃগক়্ারয় সাঁওতাল বিদ্রোহ 


আলে, কিন্ত তদানীস্তন কলকাতার 


বুদ্ধিঙ্গীবী বাবু বাঁ পণ্ডিতের ধর] 
পড়েন না। ‘একদিন প্রতিদিনে’ 
একজন স্ুলশিক্ষষকে পাচ-আইন 
তাঙার কাজে লাগান, ফলে দুলে 


তাকে শুনতে হয় প্রতিদিন-_'বনে_ 


পাচ টাকা, দাড়িয়ে দশ ৷৷ চল- 
চ্চিজের এই বিপ্রবীয়ানার ফাকি 
ধরিয়ে দেয় কিছু লংশ্রামী নাটক, 
তাই নাট্য কর্মীদের কলুষিত বরার 
কৌশলটিও মৃণাল লেনের মুঠিতে | 
নাটাদলের দলিত ক্ষেআমপিদের হে 
লিনেমার পদী অররাণীর শিকার 
হতে হচ্ছে, তার যূলে স্বণ।লবাবুই 
এক মস্ত মোহিতকারী ওস্তাদ । 
তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিফককে তিনি 
সিনেমার সোনার হরিণ দেখিয়ে 
ঘরছাড়া করছেন বটে, কিন্ত সেই 
পিনেমার জগতেও এই ঘরছাড়া 
বেশীদূর 
এগিয়ে যাক, মৃণালবাবুয| ব্যব- 
লসায়িক কারণেই তা চাইবেন মা। 
তরুণ পরিচালক উৎ্পলেন্দু চক্রবতার 
দান্প্রতিক কথাবার্তায় পে-আভান 
পাওয়া যাচ্ছে। আললে কোনোরূপ 
সুস্থতাকে অনুপ্রাণিত করবার মিচ্ছা 
এদের কারও নেই। স্থৃতক়্াং 
পঙ্গাশবাবুর বোঝা উচিত যে, ‘কিছু 
সংশয়’ নয়, মনিঃমংশয় স্বপাই শুধু 


পারে এ-অবস্থাকে রুখতে, কেরিয়া 


যিস্টদ্রের জন্মহার কমিয়ে দিতে 
অথবা অস্তত জনপরণ-গ্রীতি বিল্ৰাস্তি- 
কর মুখোশটাকে হি'ড়ে ফাল-ফাল 
করে দিতে। 
নির্মল দাহ! 


চমকপ্রদ তথ্য 


দর্পণ (২র] জাহয়ারী ১৯৮১) 
পঞ্জিকায় “গোকির “মা” চলচ্চিত্র 
পশ্চিমবঙ্গে?” প্রকাশিত হওয়ার 
লঘয়েই আমার হাতে এসেছে অস্তপ্তঃ 
তিনটি চমকপ্রদ তথ্য, রচনাটির জন্ত 
যেগ্ুলে। একান্ত জরুরী ৷ দেরী 
হলেও, লেখক হিনাবে তথ্য কটি ওই 
রচনার লঙ্গে সংযোজন করতে চাই । 

(১) বেশীয় ভাগ লোক বলেন 
(ব! দবাই বঙ্গেন ) পুদ্ভ কিন “মা, 
উপস্তাদের প্রথম চজচ্চিতআয়ণ করে- 
ছেন। আমিও তাই লিখেছি ( প্রায় 
লব গ্রস্থই তাই লেখে )। আপলে-_ 
রাশিয়ায় পুর্ঘত্‌কিনের পাচ ছয় বছর 
আগেই এ, ই, রাজুম্নি (4১. E. Ra- 
ZUmnyY) ১৯২* সালে মা চলচ্চিত্র 
তৈরী করেন। নেট! বিশেষ ভালে! 


হয় নি বলে, ১৯২৬ লালে পুদত,কি . 


নেয় তৈরী “মা চলচ্চিত্র প্রকাশ 
পায়। কাছেই রাশিয়ায় (মার্ক 
দন্ষ্কত্ব-কে নিয়ে) তিনবার “দা? 
চলচ্চিত্র তৈরী হয়ঃ 

(২) পুঘত্‌কিনের “মা চল- 
চিচত্রের কাহিনীর বিরাট অংশই 
গোকির উপন্ভাদ থেকে আলাদী 
দম্পূর্ণভাবে। এমন কি মায়ের 
চরিত্রতে পর্যন্ত । আদলে, পুদভ.কিন 
গোকির উপন্ডাদকে তিত্তি করে “মা, 
চলচিচত্র করেন নি--তীার চলচ্চিত্রের 
চিআএনাট্যের ভিত্তি ছিলে! “মা” 
উপন্যাসের মূল ঘটনা, ষেট। ১৯০৫- 
১১০৬ লালে ৎভের। নামক স্থানে ঘটে- 
ছিলে]। এন, ঝার্কি, ১৯২৬ সালের 
প্রভ্‌” পঞ্জিকার একটি নিবন্ধ 


থেকে পুদ্ভ.কিনেয় “মা? চলচ্চিত্র ' 


চিত্রনাট্য তৈয়ী করেন! কাজেই 
গোকিয় উপন্তাদকে পুদ্ভ্‌কিনের 
“মণ? চলচ্চিত্রে একেবায়ে চেন! হায় 
ন! প্রায়ই । 

(৩) তারতে ব্রিষ্টিশ শাদনকালে 
দাহিত্যিক প্রেষটাথের “মিল আর 
মদ্য’ চলচ্চিত্র তৈরীর ভিডি ছিলে? 


গোকির "মা, উপন্যাদ। ব্রিটিশ . 


লরকার ‘মিল আর মজুর’ প্রদর্শন 
নিষিদ্ধ করে দ্বেয়। 


সৌমেন গুহ, 


সরকারী গাড়ির 
অপব্যবহার 


৬ এপ্রিল ১৯৮০ ব্রিগেতে আর, 


এন পি-র লতাক্জ লরকারী পাড়িঘ- 


অপব্যবহার সম্পর্কে গাড়িগুলোর নর 
দিয়ে গত ১৮ এপ্রিল দর্পন পত্রিকাই 
সংবাদ দ্বিচ্কেছিল। সংবাদের শিরো- 
নামা ছিল “মৃখ্যমন্ত্রী কি এ ব্যাপারে 
খোজ নেবেন । . 

২৩ নভেম্বর ১৯৮০ ব্রিগেভে 
ফরোয়ার্ড রক দলের সমাবেশেও 
দরকারী গাড়ির অপব্যবহার সম্পর্কে 
গাড়িগলোর নম্বয্ন দিয়ে ২৮ নভেরের 
দর্পপ সংবাদ দিঙ্গেছিল, “অর্থমন্ত্রী সয়- 
কারের খরচ বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক 
মন্ত্রীর গাড় তেঙ্গ বরাদ্দ আবার 
কমিয়ে দৈনিক পাচ' লিটার করে- 
ছেন। এ সত্ব মন্ত্রীদের অন্ত 
বহাদ্দ সরকারী পাড়ি ঘুয়েছে দলের 
কাজে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারের খরচ 
খবর নিয়ে দয়া করে জানাবেন, 
জনদাধারপের দেয় ট্যাক্সের টাকায় 
কমে! গাড়ি, দলের কাজে ব্যবহার 
হয় কেম 1 j 

কিন্ত আাজ পর্যস্ত এ প্রসঙ্গে কোন 


সযগকারী বিবৃতি দেখিনি । পরয়িবহন-" 


মন্ত্রী মহ: আমিন নিদেশ দিয়েছেন, 
শুধুমাজ মন্ত্রীদের পাড়িতেই- লাল 
আলে ব্যবহার কর] যাবে । দলের 
কাজে দরকারী যাঁড়ি ব্যবহার দম্পর্কে 
দরকার নিশ্চপ। দর্পণ পত্রিকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


সংবাদকে' সয়কার 
দিলেন মা। 

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী শহীদ ছিনারে 
বামকণ্টের কলকাতা কমিটির জন- 
দতায় গিয়ে দেখি আবার 'মন্ত্রী- 
নেতার! সরকারী গাড়ি চেপে পাল 
আলে! জালিয়ে জাতীয় পতাকা 
উড়িয়ে এলেন । এদিন যে গাড়ি- 
পুলে! ব্যবহার করা হয়েছে, তার 
ম্ছর হল, ভর, এম দি ১, ভর, এহ ই 
৬১৩ (সিভিল ভিফেন্দের জীপ), ভর, 
এয সি ২১৬২১" ডবল, এম ডি ৪৮০৫, 
ভব, এম বি ৪৪৯ । 

আশা করি, বামফ্রন্ট কমিটিয় 
লতাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত এব্যাপারে 
নজর দেবেন। কারণ শ্রেণী পংগ্রামকে 
তীত্র করতে গির়ে মন্ত্রী হয়ে কংগ্রেসী 
বীঙ্জাণুগুলো৷ বামপন্থীদের মধ্যে 
ঢু্ষছে। সরকারী ফ্ল্যাট আর গাড়ি 
এখম ধ্যান*্আান হয়ে দাড়াচ্ছে। 

জনৈক পাঠক 


প্রবীর নকশাল নয় 

১৯৭৪ সালেক ২₹'শে জুলাই 
আমার ছেলে প্রবীর দ্বত্তকে পুলিশ 
কার্জন পার্কের মধ্যে পিটিয়ে নৃণংন- 
ভাবে হত্যা করে। দেই হত্যার 
বিরুদ্ধে সেদিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘলের নেতৃবৃন্দ 
তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । নেই 
সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্রে যার 
সাক্ষর আছে। আমি আমার ছেলের 
এই হতঙ্যান্ন প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট 
পুলিশদের বিরুদ্ধে সুবিচারের আশায় 
কোর্টে কেন করি। সে মাহল! 
আজগু চলছে । i 

কিন্ত আমি দুঃখেয় সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি যে যধন এ কেনের শুনানি 
শুরু হবার সমভাবন! দেখ! দেয় তখন 
কিছু স্বার্থান্বেষী 
ছেলে প্রবীন একজন নকশাল ছিল 
বলে প্রচার চালাতে থাকে । প্রবীর 
মকশাল ছিল একথা পর্বেব মিধ্যা। 
প্রবীর ছিল তরুণ কবি এবং অনেক 
কাগজে ওর কবিতা ছাপা হয়েছে। 
তাছাড়। ও নাটক ভাঙ্গোবানতে] ও 


নাটক লিখতে! । নকশাল আন্দোন- 


ফোন গুরুত্বই 


নেয় লঙ্গে প্রশীরের কোন যোপাধোগই . 


ছিল ন! আহি তার মা খুব ভালো 
করেই জানি। তাছাড়া নকশাল 
আন্দোলনের দে জড়িত থাকলেই 
তাকে হত্যা করতে হবে এই আইন 
এখনও ভায়তবর্ধে চালু হয়নি । 
আজকে যার) আমার ছেলে 
প্রবীর নকশাল ছিল বলে প্রচার 


করার চেষ্টা করছে তাদের উদ্দেশ্য 


- লফল হবে না এ কথা আনি নিশ্চিত 


করে বলতে পানি। 
রাণু দত্ত 


মহলে আমায় - 


বাংল। ইংরিজি ইত্যাদি 


প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম, সেতে। 
মাতৃভাষাই হবে, ন! হওখাটা খুবই 
অনুচিত কাজ। তবে এই দন্ত 
আরও কয়েকটি বিষয়ে আমাদের 
অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে 
মনে করি: 

(১ স্কুল-কলেজ-বিশ্বধিষ্ভালয় ও 
সরকারী দপ্তরগুলিতে ইংকিদিতেই 
চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তির কাজ চালানো 
হয়। এই অবস্থার এখনই আমুল 
পরিবর্তন প্রয়োজন । 

(২) ‘ইংললিশ-মিডিয়াম’ স্ষুপ- 
গুলি তো! থেকেই যাচ্ছে । যারাই 


প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম থেকে, 


ইংরিজিকে দূর স্রাথতে চান, তার 
ঘেন নিজেদের পাতানে। লংদারেও 


এ আচরণবিধি মেনে চলেন । অর্থাৎ 


পরের ছেলে এবং ঘরের ছেলে--এই 
দুয়ের মধ্যে কোমোয়কম পার্থক্য 
ভারা যেন শিজেরাই হুষ্টি ন! 


কয়েন । 
(৩) চাকরি ক্ষেত্রে ঘেন অস্তত 


এই রাজ্যে ইংরিজি এবং বাংলার 


মধ্যে কোনে] বৈষম্য না থাকে ।. 


অর্থাৎ 'ইংনিজিতে এক থেকে একশ? 
বজতে পারলে একজনের (class IV 
৪de"এর ) চাকরি জুটে ঘাবে; আর 
বনতে ন! পারলে:--এ ধরণের ঘটন। 
এখনও তো আমাদের সরকারি 
আমলার? ঘটাচ্ছেন, আমাদের জনপ্রিয় 
দয়কায় ঘটতে দিচ্ছেন! তাবস্যতে 


এমন যেন না হয়। 
বীয়েন্দ চট্টোপাধ্যায় 


প্রতারক ভাড়াটে 

আমার তাঁড়াটে শ্ীঞম, জে, 
কনটাখে ১৯৭৩ লাল থেকে আমাকে 
নানান রকমে বিপদে ফেলছে । এ 
নিয়ে দীর্ঘদিন দেওয়ানী আদালতে 
মামলাও চললছে। উক্ত কনটাথে 
একজন প্রতারক ও প্রায় বছর বায়ে! 
পূর্বে বোদ্বেতে এর বিরুদ্ধে একটা 
প্রতারণার কেনও হয়েছিল । শুমেছি, 
আনানদোলেও চাকরী পাইয়ে 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইনি বহ 
বেকার যুবককে ঠকিয়েছেন। - ২৯ 
দেশপ্রিক় পার্ক ইঞ্টে জনৈক ড্রাইভার 
ঝামভাকণ 
যুক্ত! পার্খবতণ লকার মাঠ অঞ্চলের 
কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের অর্থ দিয়ে 
এ'র] ইতিপূর্বে আমাকে একাধিকবার 
প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। ১৯৭৯ 
লালের ১৭ অক্টোবর উক্ত গুগ্তার! 
আমাকে বাড়ির মধ্যেই লাঠির বাড়ি 
মারে। এ ঘটন। ধালায় ও, সি, কে 
জানিয়ে কোন ফল ন! পেয়ে আমি 


ভদানীস্তন পুলিশ কমিশনার জী হাধাং 


পিংহকে জানাই । টাপরিগঞ্জ থানার 
ও, পি, ভ্ীশার্বভী চ্যাটাজ্ কোন্‌ 
এক রহস্যজনক কারণে উক্ত সমাজ 
বিয়োধীদেরকে প্রশ্রশ্ন দিচ্ছেন বলে 


আমার সন্দেহ হব । আমি, পঞ্জিকার 


এই চিঠির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের 
সুবিচার আশা করছি। ৃ 

হীরেভ্রকুমার বসু 

কলকাত। ২৬ 


hd 


~~ 


নিংও কনটাথের লে - 


শপ 


~ 


আপাতত ইপ্টারন্তাশনাজ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ 


চি 


গরধানম্ত্রীর নুন মুখাটীৰ 


প্রধানমন্ত্রী তার মক্িসভায় এবং 
দলে কর্মদক্ষ ও স্বমামধন্ত কিছু 
ব্যক্তিকে নিয়ে আদার খুবই চেষ্টা 


করছেন। তাই তার মুখ্যলচিব ' 


পদের জন্তু বিশিষ্ঠ ১০ বিশ্বস্ত গ্রশা- 
লককে খোজা হচ্ছিল। এখন 
অবদরপ্রাপ্ত দিতিলিয়ান পিসি 


- আলেকজাওারকে খই পদে যোগ 


দেওয়ার ভজন্ত আহম্ণ জানান হয়েছে। 
তিনি একসময় বাণিজ্য দিব থেকে 
ট্রেডের 
ভাইরেক্টার ছয়ে জেমিভাতে আছেন। 


_- তিনি দিল্লীতে এলে বর্তমান লচিব 





পলাতক ।” 


জারিয়ে মেওয়। ?” 


কফদ্বামী রাও মজিলভার লচিব পদে 
ঘোগ দেবেম। 


তারকেশ্বরীর প্রস্থান ' 
অবশেষে কথা দিয়ে কথা রাখ- 
লেন তারকেশ্বরী। তিনি কংগ্রেস 
আর্দ দলের সাধারণ সম্পাদ্বিকার পদ 
থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ঘে কথ! 
আগে তাগে বলেছিলেন ত! তিনি 
করেছেন। এর আগে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী ইন্রিরা কংখ্েসকে পারি- 
বায়িক সম্পত্তি হিসেবে কাজে লাগা- 
চ্ছিলেন বলে তাকে ছেড়ে এখানে 
আনেন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্রকে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্ত কংগ্রেস আসে 


এলে একলময় দেখলেন দলের লতা- 
পতি দেবরাজ আর্স-এর পালিতা 
কন্তাঁ_হিনি লরকারী দরে উচ্চ- 
পদে অধিঠিতা দেই নির্ধলা প্রসাদ 
দলেয ভিতর নান! কাঙ্জগে মাক 
গলাচেছন শুধু তাই ময় দের ভিতর 
নিজের একট! জবরদত্ত গোষ্ঠী তৈয়ী 
করেছেন। হা রীতিমত অগণ- 
তারিক হলেও দেবরাজ তারবেশ্বয়ী 
পিনহার অভিযোগের কোন নিলপস্ত 
ন] করে' কন্তাকেই মদ্ৃত দ্বিতে 
থাকেন। কন্তা ঘাবী করেন এটা 
লঙ্গত। বরং অসঙল্ত যা তা হল 
তারকেশ্বরীয় ঈর্ধা। 
অপমানিত হতে হতে তারকেশবয়ী 
আবার জলে উঠজেন । রাজনীতিতে 
অভিজ্ঞ তিমি । পদত্যাগ করজেন। 


॥ একটু ভেবে দেখুন। 


্‌_ ছা. সি. এ/এ, 





ও “প্রাণী বিবয়ণে দেখা ঘায়, একজাতীয় জীব আছে যার! পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরালক্ত রে মরে। পয়ের অর্দীতৃত 
হয়ে কেবল প্রাণ ধারণমাত্রে তাদের বাধ! ঘটে না, কিন্ত নিজের অদ্গপ্রত্যদের পরিণতি ও ব্যবহারে তার! চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে । 
আমাধের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী তাবার আশ্রয়ে পরজীবী । একেবারেই যে তার 
পোষণ হয় না তা নর, কিন্তু আর পূর্ণতা হওয়া! অদাধ্য।...বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈধ্য থেকে মুক্ত করবার 


একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিভর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ রুরার চর্চা । 
কে মা জানে, আছার্ধকে আপন প্রাণের লামগ্রী কয়ে নেবার উপায় হচ্ছে ভোত্যকে নিতের দাত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রপে 


৬ “ইংরেজি আমাদের শেখা চাই-হ, শুধু পেটের জন্ভত ময়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরা'লি জর্মন শিখিলে আরো। ভালো 
হয়। সেই সঙ্গে একধা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙ্গালি ইংয়েজি শিখিবে ন1। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাবীঘের জন্ত বিস্তার অনশন 
কিংবা অরধাশনই ব্যাবস্থা, একখা কোন্‌ মুখে বলা যায়? ২ - 

রবীন্রনাথের এই অভিমতের আলোকে একথা কি তাহলে বলা চলে না যে, প্রাথমিক শিক্ষান্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে 
ইংরেজিও তালু রাখার দাবি করে এসব বুদ্ধিজীবী, গোষ্ঠী ও সংগঠন শুধু বাসফ্রপ্ট প্রকারের বিয়োধিতাই ময়, রবীজনাথের শিক্ষা- 
নীতিরও বিরোধিতা করেছেন। এদের মতে প্রাথধিক-স্তয়ে শুধুমাত্র মাতৃভাষা রাখার সিদ্ধান্তে বাষক্রপ্টের শিক্ষানীতি “ন- 
বিরোধীস। একই কারণে মাতৃভাষার পক্ষে রায় দেওয়ায় এদের চোখে রবীন্দ্রনাথের ব্ধব্যগ্ কি তাহলে “বিরোধী”? 


২২৩৭.৮১ 


এক কথায় - 


কথা রাখলেন । এধন তিনি দলের 
ভিতর পুনর্গঠন না ছলে ই-কংপ্রেলের 
মেজী &[জগজীবন রাম, 
প্রমুখের কাউকে কাছে পাবার জন্ত 
বড় ব্যাকুল হাতে রাজনীতিতে 
দাড়িয়ে থাকার মত কোন কুল 
পান। i 


সঞ্জয়ের অনুগামীরা 
ভেসে উঠছেন 


রাজধানীতে এখন পুষে দব খবয় 


ঘটছে ও রটছে তাতে দেখা! যাচ্ছে, . 


কমন নাথ কিযাণ লম্মেলনে এবার 
ধেভাবে দেখালেন তার পাশে কত 
লোক আছেই তাতে তিনি নেহাত 
দুর্বল ছে নম ত! প্রমাণ করলেম। 
ইতিমধ্যে তিনি, জগদীশ টাইটলায়, 


পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শুধুমাত্র মাতৃভাষা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় তাযা বা ইংরেজি শিক্ষার, 
শুচনা মাধ্যৰিক স্তরে | এই দি্বাস্তকে 'জনবিরোধী+ বলে অভিহিত করে প্রতিবাদ তোল! হয়েছে দু-একটি মহলে । তাদের মতে 
শিক্ষার আঢিন্তর থেকে মাতৃডাষ! ও ইংরেজি এক দে চালু না করা 'জনবিকোধী” কাজ । 
আমাদের দেশে আন-বিজম চর্চা এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকায় করেও 
স্বয়ং রবীজরনাথ তার “শিক্ষা” গ্রন্থে বলেছেন: 
৬ “মিনের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোল।, সাঁজিয়ে তোলার আনম্ব গোঁড়া! থেকেই পেক়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় 
রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে 
বাধে ন1)...আমার এপারে বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংল! তাঁধার কোনো প্রতিদ্বন্বী ছিল না। বাজ সন্মান পৰিত কোনে! ' 
সয়োরাশী তাকে গৌয়ালঘয়ের কোণে মৃখ চাপা দিয়ে রাখে মি। আমার ইংরেজি শিক্ষায় সেই আদিম দৈল্ভ লত্বেও পরিমিত 
উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃদ্তি কেবল গৃহিণীপমার জোরে ইংরেজি-জান! তত্র সমাজে আমার মান বাচিয়ে আসছে; ঘা-কিছু হেঁড়া- 
ফাটা, যা কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে । নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার 
- বনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-নাদেওয়! মাতৃভাষায় ; দেই খাস্তে খান্তবস্তর সঙ্গে যথেই খা্প্রাণ ছিল, যে -ধাগুপ্রাণে 


হািকর্ত] তার জাছুমন দিয়েছেন |” 
৩ “নামি লন্পর্ণ বাংলাতাধার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভুগোল, ইতিহান,গদিত, কিছু পরিমাণে প্রকৃতি বিজ্ঞাম, আয় দেই 


ব্যাকরণ ঘার অস্থশাদনে বাংলাভাষা! দংস্কৃততাষার আভিজাত্যের অহুকরণে আপন দাধু ভাষার কৌলীন্ত ঘোষণা করত। এই শিক্ষার 
আদর্শ ও পরিমাণ বিষ! হিদাবে তখনকার য্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজি- বর্জিত এই - 
শিক্ষাই চলেছিল। তারপয়ে ইংরেজি বিস্ঞালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইচ্ছু-যাস্টারের শান হতে উধ্বশ্বাসে 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার” 








বহুপ্তণ! 


| বিশ্ববিভ্ালয়ের 


 বামক্ন্ট লর়কারের 


{| পাচ । 


লচ্ঘমকুদায়, আর কে ধাওয়ান আবার 
প্রধান্ষহ্ীর কাছে কক্ষে পাচ্ছেন। 
টাইটলার ও তার পরী জেনী প্রধান- 
তীর বালতবনে গিয়ে এর মধ্যে 
মেমতক্স থেয়েছেন । এর! আবার 
উঠছেন এবং রাজীবের আশীর্বাদ 
পাচ্ছেন বলে অনেকেই এদের লম্পর্কে 
আগ্রহী হয়ে উঠছেন। 

শেখ আবহুল্প। তার পু ফারুককে- 
কাশীরের গদীতে বদাবার হে 
উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে তার রাজ- 
নীতি থেকে অবন্দর নেওয়ার' ব্যাপা- 
কট! ধাকছে ন।। তিনি দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার আমরণ গং 
ইন্দিয়াযর় কাছ থেকে” পেয়েছেন। 
তাই দিল্লীর দিকে কাশ্শীরি শেখের 
নজর পড়েছে। তিনি খাদ্য কি 
অন্ত কোন মর্ধাদাসম্পন্ন পদ পেতে 
চলেছেন বলে জোর গুঞ্জন চলেছে । ' 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
আইনের প্রতিবাদ 


নকলকাত। বিশ্ববি্াল্ আইন 
১৯৭৯” রাছ্্যপালের দন্মতি পাওয়ায় 
থাধিকার শ্বধ্জ 
হ’য়েছে। ত! বিশ্ববিষ্তালয়ের.গপর 
আয়ে! সরকায়ী হস্তক্ষেপের পথ 
পরিকার করে দিয়েছে। 

এই নতুন আইনের * (১) ধারা 
অঙ্থযাক্্ী রাজ্যপাল তা 'পদাধিকার 
বলে এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আচার্য হতে 
পারবেন । ৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালনার ব্যাপার, নিয়ে একটি . 
কমিটি গঠিত.হয়েছিল। কমিটি তার 
সুপারিশে বলেছিল পছাধিকার 'বলে 
কারে! এই আচার্য হবার ক্ষমতা 
থাক) উচিত নয়। এবং এতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ওপর লরফারী হস্তক্ষেপ 
বাড়বে। 

আইনের ৪২ ধায়া . অঙ্াযী 
আচার্ষের হাতে অস্বাভাবিক ক্ষমত] 
দেওয়। হয়েছে ধায় লাহায্যে আচাৰ্য 
বিশ্ববিদ্যালয় দংক্তান্ত হে কোন নির্দা- 
রিত কমিটি -বাতিল করে দিতে 
পারেন। গণতঙ্ধের স্বপক্ষে দোছিভ 
নীতিগুলোর 
এট] পরিপন্থী । 

ঈম্্রৃতি ফেব্রুয়ান্সীতে কলকাতার 
স্টভেপ্টল হলে এ আইনের বিরুদ্ধে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী 


" প্রক্য কে আয়োজিত এক কলতেন- 


শনের এই ছিল মূল বক্তব্য। এ 
কেন্দ্রের লাধারণ সম্পাদক জীবুদ্ধদেব 
চ্যাটাজধু কনভেনশনে এক প্রস্তাব 
পাঠ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে অধ্যা- 
পক গ্রদিলীপ চক্রবর্তী ও গীদয়িলিং 
মিত্র তাঁদের বক্তব্য এ আইনের 


‘নিন্দ! করেন। বাদীন ভট্টাচার্য 


কনভেনশনে দতাপতিত্ব করেন। 


1 ছয় |) 


‘আক্রোশ’ অপরাধ রহস্যের ছবি 


লমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিজন তেওঁতকরের কাহিনী ও 


চিত্রমাট্য অবলম্বনে ‘আক্রোশ’ থে 
নিছক একটি অপরাধ রহন্ডের ছবি 
হিলেবে শেব পর্যন্ত দেখ! দেবে, এতট! 
ভাবা হায় নি। কারণ আমরা এই 
বিজয় তেওুলকয়কেই কাহিদীকার 
ছিলেবে. পেয়েছি শ্যাম 'বেমেগালের 


একাধিক ছবিতে যেখানে তার দমাজ- 


চেতন বস্তবাদী দৃষ্টিতংগীর উৎমাছ- 
ব্যৱক পরিচয় পাই। স্তাম বেমে- 
পালের ছবিরই ক্যামেরাফ্যান 
গোবিন্দ নিহালানি ছবির পর্নিচাল- 
মায় প্রথম নেমেই যে প্রত্যাশা 
জাগিয়ে তুলেছিলেম, তাও ঘে 
অন্ধুরেই এভাবে বিনষ্ট হবে, তাই বা, 
কে ভাবতে পেরেছি? ছবিয় 
বক্তব্য বিষয়ে শ্রেণীশোষণ লমাজ- 
" চেতনায় গভীর ভ্তরে কোনরূপ 
আন্দোদিত ন! হয়ে শুধুই দীনতা! 
প্রকাশ পেয়েছে। তবে নির্মাণ 
পারিপার্ট্ে, ক্যামেরা! চমৎকারিতায়, 
চিআসৌকর্ষেও দ্রশ্যবিল্তাসগত 
কৃশলভার আলোকচিত্রী পরিচালক 
“গোবিন্দ নিহালানি তার ইষ্টম্যান 
কালার হিন্দি চিত্র 'আক্রোশ”-কে 
দর্শনীয় করে তুলতে পেরেছেন। 
এক্ষেত্রে তার দক্ষতা ্বীফার করতেই 

হয়। . 
| আরণ্যক পরিবেশে রাজির 
অদ্ককায়ে আদিবাশী লাহানিয়া 
ভিকুর তরুণী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখানো, 
মতের মুখারির পরই হত্যার অপরাধে 
লাহানিয়াকেই গ্রেপ্তার ও দেলে 
পাঠানো, এই দৃশ্যের দিকে তার 
বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী ভগ্নীর নিমাক 
ভাকামে এবং লাছানিরার চূড়াস্ত 
সীরবতায় ছবির প্রথমেই ঘন রংস্তের 
ঘে জাল বিস্তান হয়, তা ক্রমশঃ ছিন্ন 


হতে ছবির অবশিষ্টাশে এক ' 


অপরাধমূলক ঘটনার উদ্মোচম 
যেখানে আম] 
ফরেস্ট অফিদার ও দলবল আঘি- 


বাণী লাহানিয়ার স্ত্রী প্রতি 


কামালক্ত হয়ে ব)তিচার ও বলাৎ-. 


কার করে এবং তারপর খুন করে। 


এসপ্পর্কে জাহানিয়াকে ভীত নম্স্ত ' 


করে তারা তাকে নীয়ব থাকতে 
বাধ্য করে ও চক্রান্ত করে জেলে 


পাঠায় ।, 
7. ছবির গরিষ্ঠাংশে দেখি লয়কার 
পক্ষের উকিল ভাস্বর কুলফানি: 


জাহানিয়াকে নির্দোশ প্রমাণে তৎপর, 
কিন্তু 'গাহানিয়া থেকে শুরু করে 
গ্রামবাণী সকলেরই নীরব থেকে 
অমহঘোগিত করা, ভাক্ষরের প্রতি 
একাধিক আক্রমণ, জনৈকের 


জানতে পারি, 


রহস্যজনক টেলিফোন ও আচরণ__ 
ছবিটিকে কিন্তু কখনই ভিন্ন ভাৎপর্ষে 
চিহ্নিত কয়েন!। ছবিটির অস্তিম- 
পর্বে দেখা খায় পিতার মৃত্যুতে 
লাহানিয়ার- ক্ষপণকালের জন্য জেল 
থেকে মুক্তি ও সেই অবদরে কুড়ুল 
দিয়ে বোনকে হত্যা ও 
বিকট চীৎকার, লাহামিয়াকে 
আবার গ্রেপ্তার, উকিল দোলানীর 
লংগে ভাক্করের ব1কৃবিতপ্ডা, োদা- 
নীর-বিরুদ্ধাচরণ করে ভাক্ষয়ের ফ্রিজ 
হয়ে বাওয়ী। বোনকে ফরেস্ট 
অফিসারের কামমার আগুন থেকে 


রেহাই দেবার জন্তই লাহানিয়] - 


হ্বহস্তে খুন করেছে--তাস্কয়ের় . এই 
যুক্তি ঘদি মেনে নিতে হয়, তবে 
প্রশ্ন জাগে, ছবিয় নাস ‘আক্রোশ’ 


হল কেন? কার গপর কার 
আক্রোশ ? যদি ধরি, লাছানিয়! 
ভান স্বীত্র হত্যাকারীর 
আক্রোশে নিজের বোনকে খুন কয়ে 
কাষাচানীর সাধে বাদ সাধল এবং 
মনে হয় নেটাই চলচ্ত্রকারের 
উদ্দেশ্য ।. কারণ লাহানিয়ার 


আক্রোশে ফেটে পড়ার দৃশটি. 


বোনকে খুন করার পরই অর্থপূর্ণ 
ব্যপ্রনাক্ষ ফুটে ওঠে--তাহলে লেটা 


তয়ংকর কৌতুক বলতে হবে।- 


নিজের নাক কেটে পরের যাজাতঙ্গ 
আর-ক্তি | 

বিপদ্বাশঙ্কার ভাস্কর যখন দেহ- 
রক্ষী রাখার অঙ্গুমতি পেল আদালত 
থেকে, তখন তা পর্বক্ষণের জন্ত হল 


না ফেন, কেনই বা লাহানিয়া ও 


তার স্ত্রীর যৌন মিলন দৃশ্যটিকে অত 
দীর্ঘস্থায়ী করা হল আর তান্করকে 
কেন অনুক্ষণ শংকিত দেখানে। হল 


পি এল টির. ব্রেখট উৎসব 


ইউনিভানিটি ইন্টিটিউট মঞ্চে 
গত ৭1৮1৯ ও ১*ই ফেব্রুয়ান্ী 
পিপন্দ লিটল বিয়েটারের মৃখপত্র 
'এপিক খির়েটার’ পত্রিকার ১৬ 


বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিপ্লবের কবি 


ও নাট্যকার ব্রেখট, উৎ্দব লাড়ম্বরে 
পালিত হল । বিভিন্ন দিনে অশোক 
মিত্র, যতীন চক্রবর্তী, উৎপল দত, 
শোভা সেম, ইন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
প্রমুখ বক্ত1 বিপ্লবী ব্রেধটেকন্স দমাজ- 
সচেতন দৃষ্টি তংগী তীর নাট্য 
গ্রযোঁজনাস়্ প্রথাভজের বৈশিষ্ট্য এবং 


আআকের দিনে ভার তাৎপর্য 


বিশ্লেষণ করেন । চেতনার ‘সমাধান’, 
বহরূপীর 'গ্যালিলেও, ক্যালকাটা 
গ্রপ থিরেটারের ‘পেন্ট জোয়ায়ের 
বিচায়’ ও পি.এল টি-র ‘কমিউনের 
দিনগুলি” (অংশ) নাফলোযর় দংগে 
অভিনীত হয় ভিন্ন ভিন্ন দিনে। 
রহুরপীর 'গ্যাজিলেও* মাট্যা্ঠা 
লর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে । 
বেট্টোন্ট ব্রেখটেয় মাটকের 


বাংল! অস্থবাদে ও নাট্য পরিচাজনায় 


কুমার রায় লর্বা্জীন সাফল্য দাবী 
করতে -না পারলেও বহুন্পপীর 
প্রযোজনায় 'গ্যালিলেও, আকর্ষণীয় 
হয়েছে অনেকটা অতিনয়ের জোরে । 
নাম ভূমিকার অমর গাভুঙ্গীর অতি-- 
নয় নিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য ৷ 
দিকে চরিত্রটিকে বাঞ্িত ব্যক্তিত্ব 
আয়োপে তেমন লক্ষম না হলেও” 
শেষ পর্যায়ে তার অভিব্যক্তি চরিআ- 


চিত হতে পেরেছে। গ্যালিলে ওর 
জংগে পোপের সংঘাত, বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার ও যুক্তির লংগে দনাতন ধর্ম 
ও বিশ্বাসের লংঘর্ষ, চেতনার উদ্বোধনে 


আাহাখ্যে কিছু রহস্ডের উন্মোচন, শতাবীর শোষণের মৃদনা! নাটকটিতে 


উকিল ঘোলানীয় একের পর এক 


আশানুরূপ হন্ব কিন্তু কুটি কয়তে 


প্রধয-. 
.আঙ্কের দ্বিমেও এই অভিজ্ঞতাই 


পায়েনি। প্রথমণ্ড মাঝের দৃশ্য- 
গুলিতে মুখোশধারী চটয়িত্রগুলি 
ব্রেখটে পদ্ধতির শর্ত ষ্থাষ্থ 
পালন কয়েনি। নে লব দৃশ্যে নাট্য 
ব্যঞ্রনাও তেমন প্রকাশ পায়নি। 
শেষ দৃশ্যটি অবশ]ই চমৎকার ঘেখামে 
গ্যালিলেও নিকট থেকে দূরে আরও 
দূরে নীল হয়ে যাচ্ছেন। আজে] ও 


সঙ্গীতের ব্যবহার অভিনম্মনষোগ্য। 


আন্সেয়| চয়িদে সৌমিত্র বস্থ ও 
দিমোর দাতির ভূমিকার নমিতা 
মজুষদায়ের অভিনয় সুন্দর । 

ব্রেখউট 'গ্যালিলেওর জীবন, 
নাটকটি রচম1 করেছিলেন শুধুযাত্র 
এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের 
দৈহিক সুখের 'কারণে অভাবিত 
পদখ্খলন ও ট্র্যাজেডি দেখাবার জন্ত 
ময়-__ এটাও তিনি জানাতে চেয়ে- 
ছিলেন ঘে, এ গ্যালিলেওর ময় 
থেকেই বিজ্ঞানের যা কিছু-নতুন 
অবদান, তায় ওপর জনসাধারণের 
প্রথম কোন অধিকার থাকবে না- 
অধিকার থাকবে শুধু শাপক গোষ্ঠীর 
--এই প্রথা চালু হয়ে গেল । শালক- 
কুন্দ বিজ্ঞানের নতুন মতুন 


আবিফারকে লিজেছের স্বার্থে ব্যবহার 


করে দাধারণের বিরুদ্ধে শোষণ গু 
পীড়নের মাত্রাকে বজায় রাখে 


তো। বঙ্গে । লাধারপের বোধগম্য 
ভাষায় গ্যালিলেও তার যুগান্তকারী 
তথ্যগুলি প্রকাশ করেছিলেন বজেই 


পোপতদ্ব তার প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেম ' 


মনে রাখতে হবে। গত কদিলের 


আলোচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি 


তেমন কোন স্থান পায়নি কেম-- 
দেটাই আমার দিজঞাদা | 


তার লংগত উত্তর 


ওপর 
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পাওয়া যায়না । দেশের প্রচলিত 
আইন হে অপয়াধীদের ধয়ার পক্ষে 
যথেষ্ট নয়--এই মিতাস্ত সাঁদামাট1 
সত্য কথাটা. কারও অঙজ্জান| বলে 
তো মনে হয়না], আর এটাই জানা- 
নোর অন্ত ছবিয় এই বিয়াট আয়ো- 
জন বলেও মনে হয় না। তবে? 


অথচ শোষণ ভিতিক নমাজ ও শাসদ 
ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ ষ্টিভংগীতে বমাঞ্চদের 
বিনোদিনী নাট্য গোষ্ঠী 

বিগত যুগের ধ্যাতকীতি অতি- 
নেত্রী গিরিশ শিস্তা বিমোদিনীয় 
মামে নতুন একটি মহিল! শিল্পী 
লংখ্বা গঠিত [হয়েছে দম্রতি। গত 
১৮ই ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক 
দশ্মেজমে অভিনেত্রী গীতা দে এই 
নতুন দংগঠন--“বিনোদিনী নাট্য 
গো? প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও করমন্থচীর 
বিবরণ দিয়ে বলেন যে, এদেশের 
মহিল। শিল্পীবৃদ্দ নাট্যচর্চাকে 
জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে বার্ধক্য 
যখন কর্মহীন হয়ে পড়েন, অথবা 
রোগগ্রস্ত হয়ে বিপর্যয়ের মন্মুধীন 
হন, তখন তাদের যে করুণ অবস্থ! 
হয়, লাধারণ লোকচক্ষের অন্তরালে, 
শুধু মৃত্যুর প্রহর গনেই তাতে 
ঘবনিক পড়ে। এই যে বেদনা- 
দায়ক অসহায়তা, তার কিঞ্চিৎ 
কুরাহা করার লক্ষ্য দামমে রেখেই 
এই উদ্তোগ পরিকল্পনা । এন সংগে 
আছে বঙ্গ রঙমঞ্চের কিংবদস্তী- 
স্থলত খ্যাতির অধিকারিধী বিনো- 
দিলী দালীর মহান স্মৃতি রক্ষা 
করে কিছু প্রয়াল। এই উদ্ভোগে 
উৎসাহ জুগসিয়েছেন মনু মৃখাজা, 
মণি চ্যাটান্র, লত্য গোম্বামী প্রমুখ 
শিল্পী । প্রথমেই প্রশ্োজম তহবিল 
গঠনের । .এই উদ্দেশ্যে সংস্থাকে 
নিয়মিত অভিনয়াম্‌ষ্ঠানগ্ড করে 
যেতে হবে । ইতিমধ্যে ্থবর্ণগোদক? 
মাটকটি মধ্চন্থ করেছেন ভায়া 
এই সাধু নঙ্কম্প ও প্রয্নাস, নিঃসন্দেহে 
অতিনন্দনযোগ্য. ৷ 

গীত! দেয় ন্ত্ত্বে গঠিত এই 


সংগঠনের লতানেত্রী হলেন মেনকা - 


দ্বাস। সম্পা্বিন্ধ| শিবানী পুততুণ্ড। 
সহ সম্পাদিকা-আরতি দ্বাস। 
কোষাধ্যক্ষা--বাদস্ধী চ্যাটাজা। 
কার্যকয়ী কমিটির সদন্তাদের মধ্যে 
আছেন গীত! দে, রমা দ্বাস, গীতা 
মাগ, অজস্তা চৌধুরী, ইয়। মিল 
প্রমৃখ শিল্পী । বর্তমানে ২৬ জন 
মহিল। শিল্পী দংগঠনে যোগ দিয়ে- 


ছেন। ভবিস্ততে আরও শিল্পীর 
অন্তর্ভুক্তি নিশ্চয়ই লভব হবে। 
দংস্থার বিভিন্ন কর্মন্চীল্স মধ্যে 


আছে-_ছুঃস্বা শিল্পীদের জন্ত হাদ- 
পাতালে শব্যা দংরক্ষণ ও অনতি-, 


কিন্তু ছাঁবতে 


আদিবাসীদের শীভন নির্যাতন 


ফুটিয়ে তার ইতিবাচক আক্রোশের 
বিস্ফোরণ দ্বেখাহে। যেতে পারত। 
কিন্ত ছবিটি শুধুই এক আদিবাসী 


মহিলার হত্যা-রহশ্তকে কেন্দ্র কর্মে 


গোহেন্দাগিত্রি করে গেছে। ছবির 


' সংগীত কোন তিন্ন মাজা যুক্ত করে 


না। নামিরুদ্দিন শাহ ও অমুষ 
পুরীর অভিনয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ওম 
পুয়ীর নির্বাক অভিব্যক্তি প্রশংসনীয় ) 


বিলম্বে একটি নাগিং হোষ প্রতিষ্ঠা, 
বিশ্ববিস্তালয়ে বিনোদ্িনীর নামে 


প্রতি বছর একটি সম্মানন! প্রতীক . 


দেওয়ার ব্যবস্বী, বিনোদিনীর নামে 


একটি মঞ্চ, মাট্যচর্চা দিয়ে আলো-_ 


চনাচক্র, দুঃশ্ব| শিল্পীদের সাহাখ্য- 
দান, বিভিন্ন মঞ্চের অব্যবস্থা ও 
অভাব অতিষোগের ভিত্তিতে সমস্যা 
নিয়সনের চেষ্টা, অতিনয় শিক্ষায় 
ব্যবস্থা, লৎনাট্য প্রঘোজনার প্রয়াণ 
চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি । এইসব 
কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গেলে 
ধেমন প্রচুর অর্থেয্ন প্রয়োজন তেমনি 
উদ্ভোজাদের গভীর নিষ্ঠা থাকাও 
আবশ্যক । আশা কয়! যায়, এই 
ছুত্বের কোনটিরই অভাব হবেনা 
নাট্য সংস্কৃতিনর 
বলকাতায়। 


দি ইনলস 


পীঃস্থান এই ' 


ওয়ার্ণার বাদাস নিবেদিত ‘ছি 


ইনলস’ ছবিটিতে কৌতুক. ও 


কৌতুহল ছুইই বজায় থেকেছে) ' 


ছবিটি প্রষোজম] করেছেন আর্থার 
হিলার ও উইলিয়াম ল্যাখাইম। 
আর্থার হিলারের পরিচালমাও 
ট্রেজারী বিভাগের এক গাড়ী হাই- 
জ্যাক করাকে কেন্দ্র করে ছবিটি 
রহস্যের জাল রচনা করে। নানা 
কৌতুকপ্রদদ ঘটনার মধ্য দিয়ে ছবিয় 
গরিষ্ঠাংশটি উপতোগ্যও হয়ে ওঠে। 
শেষের ফ্যায়ারিং স্কোয়াডের দৃশ্যটি 
সম্পাদ মা করটিপূর্ণ। শিল্পীদের 
অভিনয় সুন্দর । 


পণ 


- বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক . 
. বাধিক ৩৯ টাক 
বাণ্মামিক ১৫ টাঁক। 
জৈমাণিক ৭৫* টাকা 
XA 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা ' 
ম্যানেজার, দর্পন 
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বেন্বঘরিয়া 
১ম পৃষ্ঠার পর 


তাই লরকার এবং দাধারণ মানুষের 
জাতার্থে আয়া এ ঘটনার প্রকৃত 
তথ্য এখানে প্রকাশ করছি। 

গত বৃহষ্পতিবার কাল ৮ট1 
মাপা? রেলের বিজন রক্ষী বাহিনীর 
অর্থাৎ আর পি এফ-এর তিনজন 
সশস্ত্র কমেষ্টবল বেলঘরির! স্টেশন 
হয়ে ওখানকার রেল ইয়ার্ডে ডিউটি 
দিতে যায়। ওদেয় ধরার অন স্থামীয় 
চোরাকারবারী, সন্তান এবং স্লিকসা- 
ওয়ালাের একাংশ কিছুদিন ধয়েই 
 খোজাধূ'জি করছিল । কারণ শিলি- 
গুড়ি থেকে প্রায় প্রতিদিনই বেল- 


রিয়ার একদল চোরাকারবারী 


--বিদ্বেশী কাপড় এবং অন্তান্ত জিনিস 
ভাউন দাঞ্জিলিং, মেলে কলকাতায় 
আমদানী করে। এর লঙ্গে রেজ- 
কমা, আর পি এফ, পুজিশ এবং 
বেজ্রীয় শুক বিভাগের কমদের 
একাংশ গতোপ্রোতভাবে জড়িত 
আছে। এ ক্ষেত্রে ওদের মধ্যে হ্দিও 
পহ-অবস্থান রয়েছে, তথাপি অর্থ 
ভাগাভাগির বা বধরার ব্যাপারে 
আবার ঝগড়।ও হচ্ছে। 
চোল্াকারবারীদের লঙ্গে কদিন 
আগে আর পি এফ কমেষ্টবলের 
একাংশের ঝগড়া এবং মারামারি হয়। 
ওকথা ওয়] কেউ তুলে যায় নি। গত 
বৃহস্পতিবার খন ওই আর পি এফ 
একনে্টবলরা বেলঘরিয়ায় ভিউটিতে 


, উত্তেজিত করে। 


ঘাঁয়। তখন ওখানকার চোরাঁকার" 
বায়ীঘ্বের কাছে দঙ্গে দজেই এ খবর 
চলে যায়। 

চোরাকারবারীদের অন্যতম 
মাক অমিত মৈত্র ওয়ফে ছোটম 
একজম স্থানীক্স রিকসাওয়ালাকে 
নিয়ে স্টেশনের ২।৩ নং প্রাটেফরমে 
ছুটে যাঁর এবং নানা কথায় ওদের 
আর পি এফ এর. 
একজন কফনেষ্টবল নাকি ছোটন 
এবং এ রিকলাওলাকে আপত্তিকর 
তাষায় পালি দেয় । 

এতেই অবস্থা তুঙ্গে. ওঠে । 
এরই মধ্যে একজন আর পি এফ 
কনেষ্টবলের কাছ থেকে ছোটন এবং 
রিকসাওয়ালাটি একটি রাইফেল 
ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। 
তথনই অপর আর পি এফ কমর! 


যুক্ততাবে মোঁকাবিল! করে ওদের. 


হটিয়ে দেয়। ওরাও মারমৃখি মু 
ধারণ করে। 

অবশেষে একজন আর পি এফ 
কনেষ্টবল একটু, দূরে লরে গিয়ে 
পজিদন নিয়ে ছোটন এবং এ 
রিকদাওয়ালার উপরে তিন য্লাউণ্ড 
গুলি চাঙা । গুলি লেগে রিকস। 
চালক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং 
ছোটন গুরুতররূপে আহত হয়। 
উল্লেখযোগ্য রিকলাওয়ালাটি চোরা- 
কারবারীদের চোরাকারবারের মাল- 


পত্র বহন ও পাচায় কার্যে দহায়তা.. 


কর়ত। 


" এরপরেই ঘটনার মোড় ঘুরে 


০১৬১০১০৬৭০৮ 
চারার ররর 


ইষ্টাৰ্ণ 


পি (ই 
কয 


কা t 


সি 
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(ফোজ ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা সিশেষ) 


ই শিএল/পিপি ভবলু ভি/রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থা- 
সমূহের অন্থমোদিত ঠিকাদার / সয়বরাহকানী | প্রত্ততকারকদ্ধের কাছ 
থেকে টেণ্ডার মং, কাজের নাম এবং টেণ্ডার খোলার নি্দিই তারিখ লিখে 
দফাওয়ারী দরতিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক শীল কর! টেগ্ডার : 


পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 

রেফাঃ নং ঃ এ এম-৪/পিটি/২ তাং ৩১ ১৮১ 

(১) বর্ধধান জেলার মধ্যে এবং (১) বোকারে! (৩) জামলেদপুর (৪) নিবি 
(৫) মাগম] এরিয়া থেকে সিমেন্ট এবং লৌহ ও ইম্পাত লহ জিনিসপত্র সন্প- 
বরাছের জন্য । বাকোল1 এরিয়ার ফিমান্স ম্যানেঞঙ্জারের অফিসে প্রতি 
সেটের জন্য ১* টাকা নগদে দিয়ে ( অপ্রত্যার্পণযোগ্য ) এয়া ট্রোর 
অফিসার, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, বাকোত। এরিয়া, পো: উধরা, 
দেল বর্ধমান থেকে (যে কোন কাজের দিনে সকাল ১*ট1 থেকে বেল! ১ট1 
পর্যন্ত ও বেল। ৩টা থেকে ৪ট] পর্যস্ব এবং শনমিবায় সকাল ১*ট থেকে 
দুপুর ১ট1 পর্যন্ত ) ২৩-৮১ থেকে ১* ৩৮১ পর্যস্ত টেগ্ডারপত্র পাওয়া ঘাবে। 
টেশায় জম! দেবার শেষ তারিখ ১৩ ৩-৮১ দুপুর ১২টা এবং তা একই দিনে 
বেল] ৪টায় খোল] হবে। | 

সাধারণ 2 আমমানিক খরচের ১% বায়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিমারের 
কাছে / অফিদে টেগারেকস সঙ্গে অবশ্যই জম! দিতে হবে) অন্যথায় টেগার 
টেগারদাঁত অথবা বাতিল ফর! হবে তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে টেপ্তায় খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! দেখিয়ে ঘে 
কোন টেপার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ কয়া অথবা প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেশারঘাভাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





~~ এত চি হী বহি ক 
. he; 
EMT এশা 


যায়।- 
বলরা রিকদাঙ্য়ালার 
টেনে নিয়ে লোজা স্টেশমের জি আর 
পির ফাড়িতে গিয়ে আশ্রয় মেয়। 


॥ ইতিমধ্যে এই লংবাদ বিদ্যুৎ 
লঞ্চালনের মতো প্র্যাটফরমে ও 
আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট- 
মেয় অন্যান্ত সহকর্মী দমাজবিরোধীরণ 
এবং কিছু স্থামীয় প্লিকমাচালক 
একজে পাইপপাম, বোম এবং 
অন্তান্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ' 
প্রথমে জি আর পি ফাড়ি এবং 
স্টেশনের লমস্ত অফিলে যুগপৎ 
আক্রমণ ও লুঠ করে। এরপরে 
মুহূর্তের মধ্যে পেট্রোল এবং কেরো- 
সিন চেলে লমন্ত ষ্টেশমে আগুন 
ধরিয়ে দেয়। আগুন অ'য়ত্তের 
বাইরে চলে ঘান। 

লংবান্ধ পেয়ে বেজঘরিয়া! খানার 


' পুলিশ এবং দমকল বাছিমী যদিও 


ছুটে” আসে, তবু তায়! তখনকার 
মত ফিরে যেতে বাধ্য হস্ব। কারণ 
মন্তানয়] আধুদিক অন্তর“ নিয়ে 
পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে তাড়া 
করে। পুলিশ সংখ্যায় কম থাফ্চায় ওয়া 
দ্রুত থানায় গিয়ে উধ্বতন মহলকে 
ঘটনাটি জানায়। এরপরে আশে- 


পাশের সমস্ত থানার পুলিশ বাহিনীকে উচ্চারণের 


বেলঘরিয়ার ঘটনাস্থলে গিয়ে মস্তান- 


দের মোকাবিলা করার কড়া নিষবেশি 


দেওয়া হয়। দমকলের্ব অফিদার- 
রাও বিশেষ বাহিনী নিয়ে ঘ্টনা- 
স্থলে গিয়ে হাজির হন। ২৪ 
পরগণার পুলিশ হ্পারিন্টেপ্ডেন্ট 
এবং শিয়ালদহ জি আর পির পুলিশ 
স্থপারিপ্টেপ্ডে্টও সমস্ত শক্তি নিয়ে 
ঘটনাস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়েম। 
ই-কংগ্রেপের মদতে সমাঙ্জ- 
বিরোধীরাও হিগুন মারণাস্ত্র লিয়ে 
পুলিশের মোকাবিলা কয়ে। এতে 


'ওধানে পুলিশের সঙ্গে দমাজবিরো- 


ধীদের বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আধু- 
নিক অস্ত্রের দাহাষ্যে খওডযুদ্ধ হয় ( 
পুলিশের গুলিতে এবং কাদানে 
গ্যাসে ষেষন কিছু লোক আহত 
হয়েছে, আবার মন্তানদের 
মারখান্ম নিক্ষেপের ফলেও বেশ 
কয়েকজন পূলিশ আহত হয়েছে। 
একজন পুলিশকে আশঙ্কাজনক 
অবস্থায় হাঁলপাতালে রাখতে 
হয়েছে। আর পি এফের গুলিতে 
আহত ছোটন পরে হাসপাতালে 
মারা হায় । 

উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গে এতবড় 
ঘটন। যদিও লম্প্রতিকালে ঘটেনি, 
তথাপি রেলের কোন পদস্থ অফিনার 
স্থানীয় রেলকমঁদের আশ্বস্ত করার 
অন্ত তখন ঘটনাস্থলে হান নি বা 
তাদের নিয়াপততার জন্য নিজস্ব রক্ষী 
বাহিনী আর পি এফকে পাঠান নি। 
রেলের পদস্থ অফিসারদের আচরণ 
রহদ্যজনক বলে অনেকেই ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন। 


বিপর আয় পি এফ কমে" 
মৃতদ্বেহটি 


পিস এপ টি শীশি শশী শশী ক 


॥ সাঁত ॥ 


শোভনিক অভিনীত ‘ঘুঘু 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিমল কর' রচিত নাটক “ঘুঘু! 
প্রধোজনা করলেন শৌজনিক সংস্থা 
মুক্ত-অঙগন মঞ্চে। নির্দেশক চিহ্ন 
দাল। সংস্থার ৫২তম প্রহোজম। 
এটি। ঘীর্ঘকাল নাট্য প্রযোজনার 
ফলে ঘে বাঞ্ছনীয় পরিণত রূণটিয় 
* সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা, তা তেমন 
প্রত্যক্ষ কয়| গেল মা আলোচ্য 
মাট্যায়নটিতে। তবে হাসির নাটক 
হিঙগেবে “ঘুঘু'তে লক্ষ্যণীয় এই যে, 
কোন হুল্গন! বা গুরুতর ভতনিত? 
ব্তিয়েকেই নাট্য বিস্তার লম্ভব 
হয়েছে ব)ক্তি চরিত্রের কিছু বাতিক 
স্বভাব আর গোপন প্রেমের কৌশলী 
গ্রকাশতংপীটুকু অবলম্বন করে। 

কৌতুক নাট্য পরিবেশমে থে 
অতিশয়তাটুকু প্রশ্রন্ন পার, ভা এ 
নাটকেও আছে এবং কিছু বেশী 


'পরিমাণেই আছে__এই বেশীটুকু না 


থাকলেই হত ভাল। উপস্থাপনার 
উপযুক্ত মাত্ৰাই রদ নঞ্চার করে 
কিছু কম বেশী হলেই গণ্ডগোল | 
নাক ললিত ধন বিরূপ পরিস্থি- 
তিতে পড়ে, তখন তার দংলাপ 
আতিশধ্য ও চাল- 


চলনের় বাড়াবাড়ি «কমিক্যাল 


একেেস'কেও ছাড়িয়ে যায় বলে 
কৌতুক যেজাজ গড়ে তুলতে শাহাষ্য 
করে না। খোকন চরিআটি লম্পর্কেও 
এই একই কথা বলা চলে। তুলমা- 
মূলক বিচারে বটকুষ ও সুহালিমী 
চরিস্র ছুটির কল্পম! অনেকটা সংগতি 


রক্ষা করে । তবে রাশভানী রক্ষণ- 
শীল গৃহকর্ত] বটকষ্ণবাবু তার তরুনী 
কন্তাটিকে কলকাতার কলেজ 
হোষ্টেলে রেখে যখন পড়ান, তখন 
বাড়িতে আগুন্কক এক তরুণের 
উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সম্দেহেয় 
বাতিকে যে হলুস্থুপ কাণ্ড বাধিয়ে 
বলেন, দেখানে তেমন জোরালো 
যুক্তি না থাকায়, প্রদংগটি তেমন 
দানা বাধে না। বইয়ের মধ্যে 
চিঠি চুকিয়ে সেই চিঠি বটকৃষতর দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্ত মাটিতে ফেলে আবার 
ঢুকিয়ে দেওয়ায় রমাভাদ হন না 
কি? অবশ্ত গোট! নাটকটির মজ1 
কিন্ত ও চিঠি পড়ার চমৎকার দৃশ্য- 
টির মধ্যে নংহত হয়ে আছে স্ব)কার 
করতে হবে। পাল! করে চিঠি 
পড়া আর অংশ হিশেষ পাঠ করে 
অব হয়ে বাবার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুক 
রল সঞ্চার হয়েছে । কোহ্গাগরী 
পূনিমার রাতে বটকৃষ$ক আর 
সুহালিলীর বহির্গমন দৃশ্যটিও 
সুত্ুচিত। মঞ্চ পরিকল্পনায় শংকর 
গুপ্ত নৈপুণা লক্ষ্য কয়! বায়। 
সুহালিনী চরিত্রে কাজল মুখাজী 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । বটকৃষ্ণ 


রূপে অমন মুখোপাধ্যারও টি 
আকর্ষণ করেন। মলী দাসের 
ললিত মনে তেমন রেধাপাত করে 
না। বকুলের ভূমিকান্ শিল্পী বসুর 
অভিনয় স্বচ্ছন্দ লাগল না। বিমল 
বন্দ্যোপাধ্যাযের শংকরকে কিন্তু 
ভাল লাগল । 





ই সি এল / লি পি ডধলু ভি | রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দরকারী সংস্থা- 
সমূহের অন্থমোদিত ঠিকাদার / লরবরাহকামী / প্রত্ততকারকদের কাছ 
থেকে টেপার নং, কাজের মাম এবং টেপার খোলার নিদ্দিষ্ট তারিখ লিখে 
দকাওয্াযী দরতিভিক | পার্সেন্টেজভিত্তিক সীল কল] টেপার £ 


পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 

রেফাঃ নং? এস এ টি / জি এম / স্তাণ্ডি ট্রান্সপোর্ট /৮১/ ১১২২ তাং ৭-২ ৮১ 
দামোদর নহ থেকে তিরাভ কোলিয়ারী ষ্টোরিং বাঙ্কারে বালি পরিবহনের 
জন্য। আবেদমপন্র এবং প্রতি লেটের জন্য ৩* টাকা নগরে দিয়ে ষ্টোরিং 
অফিসার, জেনায়েল ম্যানেজারের অফিস, লাতগ্রাম এরিক, পোঃ দেংটাদ- 
নগর, জেলা বর্ধধান থেকে ৯৩৮১ থেকে ১৭৩৮১ পর্যন্ত যে কোন 
কাজের দিনে লকাল ১*ট1 ও দুপুর ১২টার যধ্যে টেশার দলিল পায় 
যাবে। টেশার দলিল পাবার জন্য ভাম্পারের মালিকান। সংক্রান্ত দলিল 
দেখাতে হবে। ১৮ ৩৮১ বেলা শট! পর্যন্ত টেগার গ্রহণ কয়! হবে এবং 
তা একই দিনে বেল] ৩টার কিছু পরেই খোল] হবে । 

সাধারণ 2 আঙ্ছমানিক খরচের ১% বায়ুনার টাক! সংশিষ্ট অফিপারের 
কাছে / অফিসে টেগ্ারের সঙ্গে অবশ্তই ভ্রম! দিতে হবে, অন্যথায় টেপার 
বাতিল কর! হবে। টেগ্ডায়্বাতা অধব] তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে টেগার খোল! হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে থে 
কোন টেওার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন ছলে 
কাজ তাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । | 


Regd] WB/CC-32 . 


ক্যাম্পত্যাগী ফুটবলারদের প্রতি 
খেলার মাঠের কতাছের উক্কানি চপ পেছন এই মালগিকতাই 


ক্যম্পত্যাগী উমিশজন খেলো 
প্াড়কে বিতিন্ন ক্লাবের কয়েকজন 
কর্মকর্তা পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন 
বলে জান] গেছে । এই খেলোক্জাড়- 
দের যাতে কোন শান্তি ভোগ করতে 
না হয় তার জন্তও এরা তৎপ্র। 

এই কর্মকর্তারা ফুটবল মাঠের 
ক্থুপর্িচিতই শুধু ময় বেশ প্রতাব- 
শালী ব্যক্তি । খেলোয়াড়দের ক্যাম্প 


পাজার সুপারিশ 

এম পৃষ্ঠার।পর ' E 

সুব্রতয্ন বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই 

পশ্চিমবজের দমস্ত। মিটবে না। 
রাঘেন্দকুমায়ী প্রদেশ কংগ্রেদ 





নন্তাপতি অজিত পাজাকে বলেছেন, 


ঘে, আপনি দলের একায়' অন্ত কাজ 
বরুন। দলের প্রধান ছিসাবে কোন 
গোঠীর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে 
সবাইকে নিরবে কাজ করুন। 


ছেড়ে বেরিয়ে আদার জন্ক এই দব 
খেজার মাঠের কর্তাব্যকিদের 


উস্কানি আছে। 


বাংলার মামী এবং ষবামী খেজো- 
াড়দের জাতীয় দলে খেলার 
ব্যাপারে যে অনাগ্রহ আছে ভা নয়। 
আসলে এশিয়ান গেহলেয় জন্ত জবণ 
হুদ যে ক্যাম্প খোলা হয়েছে তাতে 
ঘোগদানকারী খেলোয়াড়রা গোটা 


৮১ ধাল জুড়েই কোন ক্লাবের হয়ে 


খেলতে-. পারবেন না--এই কথ! 
জানার, পরই সবাই চঞ্চল হয়ে 


‘ওঠেম। 


বাংলার খ্যাতনাম! “অপেশাঙ্বায়” 
খেলোয়াড়দের কাছে ক্লাব বা দেশেয় 


স্বার্থের থেকেও বড় ব্যক্তিগত লাভ 


লোকসান । গোটা ৮১ লাল ধরে 
যদি কোন খেলোয়াড় ক্লাবের পক্ষে 
না খেজেন তবে ক্লাব নিশ্চয়ই তাদের . 
পেছনে লক্ষ লক্ষ টাক! খের়চ কয়বে 


Phone: 24-4232 


মা। জনৈক প্রবীণ ফুটবলারের 
মুমতে বাংলার ফুটবলারদ্বের ক্যাম্প 


কাজ করছে। 


গড়ের মাঠের একটি ক্লাবের সঙ্গে 
দীর্ঘদিন জড়িয়ে আছেন এমন এক- 
জন কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে 
বলেছেন যে, নিজের ক্লাবের স্বার্থের 
কথ! তেবে কলকাতার তিনটি নামী 
ক্লাবের কিছু কর্মকর্তা খেলোয়াড়দের 
পেশাদারী মামসিকতার সুযোগ 


নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করার জন্ত উস্কামী 


দবিয়েছেন। 


' ফ্যাম্পত্যাগী খেলোক্কাত্বর়! অথবা 
তাের নেপথ্য পৃষ্ঠপোবকর! কেউই 


তাবতে পারেম মি এই ঘটনার প্রতি- 


ক্রিয়া জাতীয় স্তয়ে এত মারাত্মক 
হবে। ঘটনায় মুখে পড়ে খেলো- 
ম্নাড়র! দিশেহার] হয়ে পড়েছেন। 
ফুটবল মাঠের যে-লব কর্মকর্তারা 
২ এদ্বেরকে অভয় দিয়েছিলেন তায়াও 
বিত্ৰত। 


তবে এ থেকে পরিত্রাণ পাবায় 


এক নজরে মেট্রোরেল 


পরিকল্পিত পথের দৈর্ঘ্য 

ঃ স্টেশন ঃ মাটির উপরে - 
ভূগর্ভে 
স্টেশন থেকে . 
স্টেশনের, গড় দুরত্ব 
ট্রেনে কোচ সধ্ো। 
শ্রেণী 
কোচের দৈর্খ্য ' 

- কোচের প্রস্থ ___. 
গাড়ির গতি ( সর্বোচ্চ ) 
গাড়ির গড় গতি 

বিদুৎ 
বিদুৎ চাহিদা ) 
বিদ্যুৎ সববরাহ 
পরিবহণ সময় ! 


১৬ ৪৩ কিঃ মিটার 


২টি 


(১৫ টি মোট ১৭ টি | 


ঘণ্টায় ৮০ কিঃ মিঃ 
ঘণ্টায় ৩০ কিঃ মিঃ 

. ৭৫৭ ডি. সি, 

_ 8৫ এম, ভি. এ, 
{ তৃতীয় রেলের মাধ্যমে 
মদ থেকে টালিগঞ্জ 


৩৩ মিনিট 


টালিগঞ্জ থেকে এসপ্নানেড ১৫ মিনিট 
এসপ্লানেড থেকে দমদম ১৮ মিনিট 


যাত্রীবহন ক্ষমতা 


টি রিবা 
দ্র ট্রেনের অন্তর 


গড়িয়ে ২৩৫ জন, | 


২৫০০. ভ্রন | 





" যাতায়াত করেন। 
যাত্রীরা বিতিন্নতাবে এই দম্পর্কে ' 






আল ত লা ১ 


জন্ত ক্যাম্পত্যাগী কিছু প্রবীণ নাবী, 


খেলোয়াড়, আই এফ এ-র এবং এ 
আই এফ এ.র কয়েকজন কর্মকর্তা 
উঠে পড়ে জেগেছেন । এদের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য ৰাতে এ আই এফ এর 
তরফ থেকে যাতে এই সব খেলো" 
যাত্বদের বিরুদ্ধে কোন শান্তিযূলক 


পোর্টের জিতে 


গার ধারে ই্যা্ড রোডের চাদ- 
পাল ঘাট এলাকায় গত কয়েক মাপ 
যাবত পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে বেশ 
কিছু লংখ্যক হকার বেখাইনীতারে 
বলে পড়েছে । এতে হাওড়! এবং 
কলকাতার মধ্যে ফেরীতে যাতাহাত- 
কারী নিত্যযাজ্রীর! চরম অন্থবিধায় 
পড়েছেন । 


নিত্যযাত্্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ 
কর! হয়েছে। 
ছাড়া (স্টশন্ন এবং হাওৎড়ায় 


- রামক্ফপুর থেকে প্রতিষ্ধিন দকালে 
' এবং বিকেলে বিভিন্ন সয়কারি এবং 


বেলর়কারি অফিদ ও কর্মস্থলমূখী 
প্রায় ৫* হাজার যাত্রী লঞ্চে বরে 
এনে চাদ্দপাল ঘাটের এই পথ দিয়ে 
বারে বারে 


কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এবং পুলিশ 
কতৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু 


. আজে এর কোন সুয়াছা হয়মি। 


উপরন্ধ ওখামে হকার এবং বে-আইনী 
গবাদি পপ্য় আস্তান! ক্রমশঃ বেড়ে 
যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । 

অভিঘোগকারীদের . ধারণা, 
স্থানীয় ধানা-পুদিশ এবং পোর্টের 
কর্মচারীদের একাংশের দজে এই 


, বেআইনী হকারদের একটা- গোপম 


গণি খানের মিথ্যা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


আদলে বয়কত নাকী নিদ্বেশেই 
তো লচিবেয়া এ ‘ভুল’ করছেন। 
জ্যোতিময়বাবু হালতে . হানতে 
আমাকে বলেন, মালদহের ওর 
ই-কংগ্রেন হলের লোকেরাই তার 
হাতে ১১৫৩ দালের এ ট্রাইব্যুনালের 


রায় পৌছে দিয়েছেন । 


তাদের যাতায়াতের 
' পথে এই বেআইমী হকারর! বাধার 
. সৃষ্টি করেছে বজে যাতায়াতকায়ী 


'আয়ফলে 


Price 60 ‘Paine 


ব্যবস্থা মা নেওয়া হয়। 

" এ ব্যাপায়ে দ্বার হয়ার জন 
রাজনৈতিক দলের দুইভ্রম নেত! 
কেন্দীয় শিক্ষামহ্রী এবং এ আই এফ- 
এর দতাপতিকে প্রভাবিত করাৰ- 
চেষ্টা করছেন বলে খবর পাওয়া 
গেছে 


বেত্রাইনী হকার 


আতাত রয়েছে। তা দা হলে এ 
জিমিদ চলতে পারে না। প্রতিদিন 
পোর্টেহ কম এবং থানা-পুলিশ 
যদিও ওধানে ভিউটি দিচ্ছে, তবু' 
তাদের সামনেই এই হকায়য়া খথানে 


“বেজাইনীভাবে বসে যাত্রী চলাচলে 


বাধা হুটি করছে। পোর্ট ট্রাস্টের 
হজা-পার্টি আছে, তারাও এব্যাপারে 
নীরবতা পালন করে চজেছে। 

অপরদিকে, জান! গেল, টা" 
পালঘাট এবং বাবুঘাটের ট্রাফিক 
পুলিশ এই বে-আইনী' হকার এবং 
বে.আইনী গবাদি পশুর আস্তানা 
দষ্পর্কে উত্বতন পুলিশ কর্তৃপক্েযর 
কাছে দফায় দফায় রিপোর্ট দিয়ে 
ছেম, তবু এ ব্যাপারে আইন-অনুযামীয 
ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা জবলম্বন 
কর] হয়নি । 


টেরিটিবাজারে 
অঃ 

পদ্রেব 

টেকিটিবাজারের এক তলার 
বৈদ্যুতিক বক্ত্পাতির ফোকামের 
মালিকগণ সমপ্রতি রাজ্যসরকায়ের- 
মুখ্য মচিবেয় কাছে এক দরখাস্ত 
পেশ কয়েছেন। দরখান্তে বজ? 
হয়েছে তাদের ফোকানগলোর 
সামনের যাতায়াতের পথের উপর 
বহিরাগত কিছু ব্যক্তি বে-আাইনী- 
তাবে কাঠের বাক্স, টিলের আলমারী 
ও অল্কান্ত -আনবাবপত্র লব সময়. 
রেখে পথচলাচলে বাধ! হুটি করছে। 
ধোকানগুলোর ব্যবলাও 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু ফল-বিক্রে- 
তাও অবৈধভাবে পদর1 লাগিয়ে 


বসে থাকে । দরখাত্তকারীরণ মুখ্য- 
লচিবের কাছে এ ব্যাপায়ে তত 
করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি 
করেছেন। 





সাতক ও স্বাতকোত্তয় পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংল! বই 


১। রাষ্ট্র সংঘ / 


২। মৌলিক কৃষি বিজ্ঞান / প্রীবলাইলাল জানা | ১৪", 


শ্রশেখর ঘোষ / ১২ ‘se 





 লম্পাদক কৰ্তৃক দীণালী পেল, ১৬/৩, আচার্য এর্চচন রোড, কৃলিকাডিকি নিক ভিত জাল ই দে কলিকাতা ১৬ খেকে প্রকাশিত। 


/ 
পশ্চিমবজ প্রদেশ ইনি] কং-' 
গ্রেদের সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে 
এক অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে । «ই 
সার্চ সাংগঠনিক নির্বাচমের শেব. দ্বিন 
ছিল। কিন্তু এ পর্স্ত প্রদেশ কমিটির 


পক্ষ থেকে ফোন দদশ্-ফর্মও বিলি. 


কর] দন্তব হয়নি । | 
মির্বাচন ' ন! হওয়ার, নেপথ্য 


কারণ ছিদাবে জান! গেছে উপৃদলীয় 


অন্তহন্ব। যদিও অজিত পাজ! চাই- 


ইং এম এল রে মানুষ 


2 


Ct রি | 
অচন্ত অবস্থ। 


্ 


মির্বাচন নিও 


ছিলেন বর্তমান জেল! কমিটিগুলোর 
মাধ্যমে দাংগঠনিক. নিবাচন পরি- 


.চালল1 করাতে, কিন্তু প্রধেশ কং- 
গশ্রেসের ছুই সাধারণ সম্পা্ক কান্তী 
আবদুল গফফার এবং কে বি ছেত্রী 


লহ বেশ কিছু মেত! চান আগে 
জেল! কঙিটিগ্ুলে1 পুমর্গঠিত হোক 
তারপর মির্বান।  . -+ 
জেল! কমিটি নতুন করে করার 
জন হে সব মেতা দাবী তুলেছেন 


টি ৫ . 
এ 2১2 পন, রি 
করত ফি হস ১৮৫০ নিবি 4. 


কিছ 


গয় গ্ত--শেখ আবদল। 


জন্ম ও ক্রাশ্মীর 
রাজ্যপানের . ভাষণের ওপর 
‘আলোচনা - কালে ২৮ ফেব্রুয়ারী 
রাজ্যের মুখ্যমধী শেখ আবছুলা 
বলেন থে, অকংগ্রেপ শালিত রাজ্য 
* লয়কারপুলে] আজ কেজীয় দরকারে 


বিধানসতায়- 


চক্ষুশূল হয়ে দাড়িয়েছে: বেন্দরীয় 
লরকার একনার়কত্ের পথে বাবার 
জন্তই এট! করছেন। 

ই-কংপ্রেদ বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে 
কাশানাল  কমফারেন্সের বিরুদ্ধে 
শেষাংশ পৃষ্ঠায় .: - 


ন্র্যাঙ্গাতে, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০৭ 


"৮০ লাজের ২৫শে মতের সংগ 
ল্য জ্যোতি বসু বরা মন্ত্রী 
'জৈল সিংয়ের. কাছে এক চিঠি মারফৎ 
'জানতে চান থে জাতীর নিরাপত্কা 
আইনে মোট কতজন 

আছেন। . জল দিং এর উত্বয়ে ৮* 
লালের *ই ভিদেমবয পর্যস্ত মোট বত 
সংখ্যক গ্রেফতার হুম তার একটা 
হিসাব দ্বেম।. এই ছিদাব থেকে 


জান! বায় যে আলামে এইরূপ, বন্দীর ' 


সৃংধ্য। *, বিহারে *, গুজরাটে >, 
কর্ণাটকে : ১১, মধ্যপ্রহেশে 4২, 
. মহারাষ্ট্রে ১২, মশিপুরে ৮, উত্তর- 
প্রদেশে ৬৫, হি্ীতে ২৫ জন। তবে 


আটক আদেশ দেওয়া, হয় এয. 


" গ্রেকতার 


থেকেও অনেক বেশী কিন্ত তাদের - 


মধ্যেকিছু কিছু দরকার দ্বার] অস়ু - 
মোধিত হয় নি, কিছু কিছু আবার 


উপৰে বোর্ড বাতিল করে ঘেয়। 


যোট গ্রেফতারের সংখ্যা ২*৭ | 


শি 


কবস্থাটা 


করুন । 


সিটি কি হ হু 
হত ৫ $ te 
ox পি He 


ৰ ৰ 27 


তারা বলের কেভীয় মেতৃত্বকে সমস্ত. 
বোঝাতে . পেরেছেন। 
বিশ্বস্তগ্ে জামা গেছে এ আই দি 
ধি-র অন্ততহ সাধারণ সম্পাদিকা" 
রাজেন্দকুমারী বাজপেক্সী.এক নির্দেশ ' 
দিয়ে, অজিত .পাঁজাকে বলেছেন, 
অবিলগ্ে জেল! কমিটিগুলে।পুনর্গাঠত 
তারপর পশ্চিষবন্গের দাং- 
গঠমিক নির্বাচন হবে। 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়. .. 


পর ১১ 
ae ৪ বু 





বিক্ষোভ আন্দোলন করছে দেখে শেখ 


আবদুল বলেন যে দ্বিজী থেকে 
প্রদতী গান্ধী বলেছেন যে এখন 
বিরোধীদের বিক্ষোত আন্দোলন বন্ধ 
করা উচিত, কিন্তু অফংগ্রেল শানিত 
লরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোত আদ্দো- 
লন করতে শ্রীমতী গান্ধী ব্লকে 
উদ্ধানি দিচ্ছেন । 
ই-কংগ্রেলের আক্রমণের মোকাবিলা | 
করতে তীর দল প্রত্নত । 

বিধানলতায় ই-কং লদক্তয়! মুখ্য- 
মন্ত্রীর ভাষণে বাধা দিলে শেখ আব- 
দুল্লা- তাদেরকে বজেম ইং কং. 
এজ এদের অতীত এমনই ঘৃণ্য থে. 


 ঠাজেরকে মাহয দা বনে অধম প্ত 
বল! উচিত । . ॥ 


লী নু 


শেখ বলেন যে,” 





চতুবিশ বৰ্ষ ॥ ৭ম সংখ্য৷ ॥ ৬ই মার্চ, শুক্রবার, '৮১ ॥ ৬০ পয়সা ৯ 


বিভিন্ন সংগঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে 
রাজ্য সরকার. বেতন কমিশনের 


রিপোর্ট সংশোধন করবেন 


RS: 
Lando odo oe oo Mee te 


চা নে 3 
সী সি এ ডি নি ৩ 
৯৫: কত টা সি সি 


শ্রধিকের সংখ্যা 


সম্প্রতি রাজ্য লয়কার কর্তৃক 
প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জামা, 
গেছে থে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার 
দংখ্যা ও উৎপাদন বেড়েছে, চট- 
,কলেও উৎপাদন বেড়েছে কিন্ত 
উদ্বেগের বিষয় হুল যে; শ্রমিক দংখ্যা 
এ দুটো শিল্পে কষেছে। ১৯৭৪ 


সালে পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্সিনিয়ারিং শিল্প - 


ইউনিট ছিল ২৭৩৩টি, ১১৭৮ লাজে . 


শিল্পোৎপাদনের 
থেকে বেড়ে 


ইউনিট বাড়লে! । 
সুচক এই দৃময়ে ১০৪ 
১১৭'২ দাড়ালে।। কিন্ত ১৯৭৪ লালে 


পচ্েঠিত:গ: হাতিয়া, 


জারা 45 পপ কলিকতা" a0006&. 





- দ্রাড়ালে! ১০৪ জাখ-টনে। 


রাজ্য দয়কারী বর্মচারী, আধা- 
লরকারী সংস্থা এবং শিক্ষক ও. 


, ধুশিক্ষাকমঁছের ভক্ত গঠিত হেড্ন 


কমিশনের রায় পম্পর্কে রাজ্য দরকার 
আগামী দধাহেই তাদের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে 
. বেতন কমিশনের ঘে রিপোর্ট 
রাজা সরকার কর্মচারী সংস্থা {এবং 
বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে 
পাঠিয়েছেন .তাতে কেউই সন্ত নন 
বঙ্গে জান] গেছে।, 

এমন কি বেতন কমিশনের 
রিপোর্টের নজে সরকান্মী কর্মচারী-. 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


কারখানা ও উৎপাদন বাড়লেও 


কমেছে 


নিযুক্ত মোট শ্রমিক নংখ্যা ৩,৪৭,৫৭৭ 
থেকে ১৯৭৮ সালে হল ৩,২৯,৫২০ 
চটকলের দংখ্যা উক্ত লময্ে 
একই ছিল ৭৪টি।. ১৯৭৪ নালে এই 
৭৪টি মিল ১'৫ লাখ টন উৎপাদন 
করে। -১৯৭৮ লালে উৎপাদন 
কিন্ত 
এই সময়েই শ্রমিক লংখ্য] ২,৫০,২৫৪ 


থেকে কমে দাড়ালো ২,৩৩,৪১০)" - 
এস তা টাড়ালো! ২৭৫৬ অর্থাৎ ২৩টি এরমধ্যে আছেন ১* থেকে ১২ বছর, 


কাজ করা লন্বে কয়েক হাজার 
-কাজুয়াল লেবার। কারখানা ও 
উৎপাদন বাড়লেও এই ব্যবস্থার জন্যই: 
শরিক সংস্থান না বেড়ে কমেও ঘায় ॥ - 





॥ ছুই ॥ টি 
সম্পাদকীয় * - 





আদেশে হখন শাগুন- জলে, 
তখন বিদেশের আগুন নেভানোর 
এশ্নামিক দাবিতে 
দিয়াউল হক তেহরাণ ছুটে গিক্কে- 
ছেম। পাকিস্তানে গণতজ পুনরুদ্ধারের 
লড়াই শুরু হয়েছে। লেলজড়াইস্ে 
সামিল হয়েছে কেবল রাঙুনৈতিক 
দলগুলোই দয়, উকিল ব্যারিষ্টার, 
ভাক্তার শিক্ষক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী- 
াও। ন’টি 
মিলিত জোট 
আন্দোলনের? 
. ধর্মঘটের ডাকে সমগ্র পাকিস্তানে 
' অভৃতপূৰ্ব দাড়া মিঙ্ছছে। মিছিল 


শোভাধাক্রার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ' 


দাধারণ মানুষ সামনিক ধ্ৈয় শালম, 
সংবাদপত্রের ওপর লেন্সরশিপ এর 
প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে এবং দেই 
সঙ্গে আশু নির্বাচনের দাবি তৃলেছে। 
প্রেণিভেপ্ট জিয়ার কুশ পুসতলিক। 
দাহ করাল মাধ্যমে তারা ্বরতঙ্্ের 
গ্রুতি ধিক্কার জানিয়েছে |. 
পাকিস্তান 
নির্বাপিত হয়েছে আজ চার বছর । 


১৯৭৪ সালের যে মাসে জেনারেল ' 


জিয়াউল হক ঘখন প্রধানমন্ত্রীর গঢ়ি 
থেকে জুলফিকর আলি তুট্টোকে 
অপদারণ করে দেশের লর্বময় কর্তৃত্ব 
দখল করেন, তখন তিনি অচিরে 
লাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন 
ক্ষমতা অসামরিক সরকারের হাতে 
তুলে দেবার প্রত্থিশ্রতিই দ্বিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু সেই থেকে যতই 
দিম গিয়েছে, ততই 
জিয়াকে আরো! আরে! বেশি ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করতে দেখা ঘায়। একবায় 
ক্ষমতার শ্বার্দ পাবার পর সেক্ষমতা 
স্বেচ্ছায় ত্যাগের কোন' স্দিচ্ছাই থে 
ঞ্িয়াউল হকের, মেই, তার প্রমাণ 
বিশ্ব জন্মত উপেক্ষা করে ভুট্রোকে 
ফালিতে জটকানোর মধ্য দিয়েই 
, লন্পুর্প প্রকাশিত-হয়ে পড়েছে। 
কেবল তুট্রো৷ বা তার পাকিস্তান 
পিপলল পার্টিই নয়, গৌড়! লাশ্র" 
দ্বায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল কটা দল 
ছাড়া বাকি গোটা বিরোধী পক্ষকেই 
তিনি শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন। তার 
'কাজ বা নীতির বিরোধিতা বা 
দমালোচন1 তিনি. বরদাস্ত করতে 
নারাক্গ ; ভাই স্বাধীন সংবাদপত্রের 
পায়ে তিনি বেড়ি পরিয়ে দিক্সেছেন 
" জেক্সঃশিপ--বিধি জারী করে। 
ঘেশব্যগী স্ক্কার-বিকোধী 
আন্দোল্পনের আগুন ধূারিত হয়ে 
উঠতে দেখে তীত লঙ্ন্ত ক্রিয়া 


ক্ষমতার আসনটি আকড়ে ধরে রাখার 


পাকিস্তান আদোনের সন । 


প্রেসিভেন্ট- 


রাজনৈতিক দলের _ 
‘গণৰক্জ পুনহ্ত্ধার 
একদিনের প্রতীক 


থেকে গণতন্ত্র 


প্রেনিভেপ্ট . 


অন্ত 'দষন-পীড়ম শুরু করে দেন। 
বেগম নদরৎ ভুট্টো, বেমজির তুট্রে। 
থেকে শুরু করে লমস্ত রাজনৈতিক 
দলনেতা হয় পাক কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত, নয়তে। শ্বগৃছ্ধে অস্তন্বীণ । 
কিন্ত তাতে আন্দোলনের তীব্রতাকে 
প্রশমন করা ষায়নি, বরং প্রতিদিন 
তার বেগ ও জ্রমপ্রিয়তা_ বৃদ্ধি লাত 
করছে। ৩ 2 | 
একথা আশ্য ঠিক যে পাকি- 
স্তানের রাজনৈতিক বিক্ষোভ কখনই 
ব্যাপক গণ আন্দোলনের চুড়ান্ত 


নানপারার অন্ততম প্রধান কারণ, 


এখানে গণতম্ বেশিদিন স্থায়ী হতে 
পায়েনি। পাকিস্তানের প্রথম 


.ছিলেন। কিন্তু উন্মত্ত" ভনতার 
হাতে ফেন তাকে প্রাণ দিতে হুল 
তার রহমত আজে! অনুদ্ঘাটিত। 


ও গণতান্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব 


" কিন্ত লে-পরীক্ষা়গ তাকে সাফল্য 


অর্জন করতে দেওয়া হয়নি । কিন্ত, 


তার অর্থ এই নয় যে, পণতঙের স্বাদ 
প্রত্যক্ষভাবে না পেলে অধিকার- 
‘সচেতন মাহষ _ তার প্রতি নিষ্পহ 


থাকবে বা অনস্তকালের জড় দামরিক 


দ্বমনপীড়মকে মাথা পেতে নিতে 
রাজি হুবে। তাই . পাকিস্তানে 


ধাপই তে! প্রতিরোধের আন্দোলন, 
ব্যারিকেড গঠন এবং গণতন্ত্র পুন- 
কুদ্ধার়ের অন্য চুড়ান্ত পর্যায়ের 
জড়াই। প্রেজিভেন্ট জিয়। গালসভর1 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে, স্তোকবাক্য শুনিয়ে, 


ইললাম বিপন্ন, কাশ্মীয়ের বিপদ, | জানান যে, বার! অপৎ উদ্দেশ্যে এবং 


_ এগ্নামিক রাই নির্মাণের কথ] বলে 
কিছু লোককে কিছুদিন ভুলিয়ে 


রাখতে পেয়েছেন, কিন্তু তার বুজরুকি 


চালাকি ও. তণ্ডামী সাধারণ মানুষ 


ধরে ফেলেছে । তাই হয় তাকে | 
নির্বাচনের দিন স্থির করার মধ্য | 


দিয়ে প্রত প্রতিশ্ররতির মর্যাদ। 
দিতে হবে, নক্বতে আয়ুব-ইয়া:- 
 হিস্থার পরিণতির দন্ত অপেক্ষা করতে 
হবে। 





| 


তারপর পাকিস্তানে ঘড়ির কাটাকে | 


উণ্টো দিকে ঠেলে নিয়ে চললেন || জমে উঠছে, আন্দোলনও হস্তে! বা 


ইনকাদ্দার মির্জা, আযুন খা, চিক | আাছে-- মার থাকলেও তো আমর]: 


খ। প্রমুখ সামরিক ডিক্টেটর়েয়া। | জানতে ies 


পাকিস্তামে প্রথম অনামরিক শাসন | 





LS 


আন্দামানের কানা 


. জমসমাজে যায়া জঙ্গলের যাজত 
ডেকে আনতে পারে, লংরক্ষিত 
বনাঞ্চলেও তার লমস্ত প্রাণস্পনদন 
স্ব কয়ে দিতে পারে এয়াই জম- 
লাধারণের রক্ত চুষে খায় আবার 
জাতীয় দম্পদ লোপাট . করে পয়সা 
কামায়। নিজ নিজ প্রতিতা- 


| বলে তায! সর্ব লষান ‘কর্মবীর’ 
বা কামাইবীর--ঘেষন ভারতের মূল 
[| ভূখণ্ডে তেমমতাবে কাজ্!পানির 


দেশে অর্থাৎ আন্দামান -ও নিকে!- 
বরের বনরাজোৎ । আইনের মন্ত্রে 


| ; | যে দেশে কাজো টাকার পাহাড় 
উজ্জল রূপ পরিগৃ€ করতে পারেনি । { 


মা হয়ে যায়, সমস্তক্ূপ কালো- 


| জীবীর। দে দেশে আইনকে যেমন 
॥ কালে! কাজে লাগাতে পারে তেমনি 


| | কলা 
প্রধানমন্ত্রী . লিয়াকত আলি খা। 


.নংপদীর 558 | আছে, আইনের ফাকগুলি৪ আইন 
বাদীকে পরিচয় করিয়ে দিতে চেক্রে- | 


দেবিয়েগ্ড চলতে পারে। 
অর্থাৎ কালে! আইন লাদ আইন 


অতএব ফালোর] দর্বশঙ্জিমান ; 


কমিটি আছে, কমিশন আজে, কিন্ত 
| এদের 


রিপোর্টগুলি কালো-দের 
কাছে পদ ছাপা-হ্রফ হয়ে থাকে। 
আন্দামানে নিশ্চয়ই বিক্ষোত 


আয়! প্রায় 


তুলে ষেতে বলেছি ছে প্রত্যক্ষ কেন্স- 


| শাসিত একটি তারতীয় অঙযাঙ্য 
জুলফিকয় আলি তুটোরই প্রাপ্য । | 


রয়েছে ঘার তিন'চতুথাংশ ঢাকা 
থাকে নিবিড় বনলভ্তায়ে--যে বন- 
লস্তার তার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে 
রুজি রোজপার দিতে পারে, দেশে 


| বনজ শিল্পপণ্যের চাহি অনেকট? 
| মেটাতে পারে এবং বৈদেশিক মূত্র 


উৎস 
ঠিক এ 


অর্জনের একটি 
হয়ে উঠতে 


অফুরস্ত- 
পারে। 


| কথাগুজিই কেন্ত্রীয় দরকারকে তথা 
প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে । এর পরের | 


ভারতীয় লৌকলতভাকে স্ব€ণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন ‘কমিটি অন পাবলিক 
আগারটেকিংস্‌্* তাদের ১৯*৮-৭১- 
এর রিপোটে । কমিটির চেয়ারম্যান 
লোকসভা সন্ত জে)াতির্যয় বন্থ 
জোয়ালো ভাষায় আরে দাবী 


অসৎ উপায়ে এ মস্ত সুদূরপ্রলারী 
দভাবনাগুজিকে ভকে তুজেছে__ 
আন্দামান, আন্দামানবালী ও বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থকে নিজেদের নিকট 
বলি দ্রিয়েছে আইন ও আইনসভাকে 
স্থকৌশজে ফাকি দিয়ে--সে বিশ্বান- 
ঘাতক আমলাদের ও অন্াধু ব্যব- 
সাক্কীচক্রে্ন আতাতকে ভেঙ্গে দিয়ে 
তাদের কঠোর শান্তি দেয়৷ হোক । 


কিন্ত হায়! নয়া্িল্লীর প্রবর্তিত. 


'গণতাস্িক লসাজতঞ্জে’ প্রত্যন্ রেখে 


যে চিফ কমিশনার লাছেব একাধারে 


£ 


সমগ্র হ্বীপপুঞ্জের সর্বষস্ধ কত এবং 
করেই এণ্ড প্রেনটেশন ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন’-এয় চেয়ারম্যান রূপে 
আন্বাযাম ,ও নিকোবয় দ্বীপপুন্ের 
বনাঞ্চজে আপন মনে চুটিয়ে টু পাউন 
চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনিও ঘে-ঘুধু দণ। 
ঘুঘু _-হুতয়াং নয়া্দিল্লীয় আপনজন । 

উপরোক্ত রিপোর্ট বনিত এক- 
খানা ছবিতেই অনেক কিছু দেখা 
হয়ে ঘাবে। কমিশনার তথা চেয়ার- 
ম্যান লাহেবের একটি সুযোগ্য সাঙাৎ 


রয়েছেন--উমি আয কেউ নন, 
দ্বীপপুৱের্র বন সংরক্ষণ বিভাগের 
চীফ? . (তথা! বনউৎপাটন 


বিশেষজ্ঞ |) তথা উপরোক্ত বন- 
উন্নয়ন কর্পোয়েশনেল্র ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টার । বল! বাহুল্য, হীপপু প্রন 
বিশেষ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক 
ব্যাপায়ে এর] উভয়েই গাক্ষাৎ ময়রূপী 
নারায়ণ, এবং সর্বপ্রকার অষোগ্যতায় 
দৃষ্টান্ত হ্বরূশ। ঘটনাক্রমে, কেন্ত্রীয় 
কৃষি ও, দেচ মন্ত্রণালয়ের ১৪-১-৭৭- 
এর একখান] নিদেশিনাম! এদের 
সন্ধানী চোখকে একটি নতুন লদ্ধাম 
দিল। পত্ৰষোগে কেন্দ্রীয় পয্নকার 
আন্দামাম নিজোবরে বন-দম্পদের 
পটভূমিকায় ফর্পোরেশনকে .জয়েণ্ট 


সেক্টরে বনন্গ শিল্পভিত্তিক 'কল- 


কারধানার বড় বড় জোট স্থাপনে 
উদ্ভোগী হতে বলেন, যাতে দিকে 
দিকে করাত-কল, প্লাইউড_-কল ও 
ফাইবার-বোর্ড কায়ধান! গড়ে ওঠে । 
বল! বাহুল্য, এর ফলে নতুন নতুন 
শিল্পশহর গড়ে উঠে স্বীপপু'ঞ্জয় অর্থ- 
নৈতিক জীবনে নতুন কতে বাচার 
উদ্ভোগ ও লামাঞজিক জীবনে স্থদূর- 
প্রদারী পর্বতের. স্চমা হতে 
পারতো । কিন্তু বেপরোক়্াতাবে 
গাছ উপড়ে আর ভালপালা-কাট। 
গাছের খাড়ি (লগ) চালান দিকে 
থে দির্মার চে কীরা এতকাল ফেপে- 
ফুলে উঠছিল, কিন্তু একটিও চার1- 
রোপণে উত্সাহবোধ করেনি, সে 
মানিকজোড়ের মাথায় এবারে নতুন 
প্যান দেখা দিল। কোন এক 
ইণ্ডিয়ান প্রাইউত কোম্পানী ও 
ওয়েসার্ণ ইণ্ডিয়ান প্রাইউড কোম্পানীর 
ঙ্গে দু’কোটি টাকার শেয়ার মূল- 
ধনের ভিভিতে তার1 এক অসম স্বার্থ 
ও অদম কর্তৃত্ব ভিত্তিক চুক্তিতে 
কর্পোরেশনকে জয়েন্ট সেয়ে দায়বদ্ধ 
করতে চাইলে! । ফজতঃ প্রস্তাব 
অম্ধায়ী কর্পোরেশন মা ২৬ 
শতাংশ ইকুকিটি শেয়ারের মালিকান। 
রেখে বাকী ২৫ শতাংশ কো-প্রষো- 
টার রূপে প্রাইউভ কোম্পানীকে 


দর্পণ |শুক্রেবার, ৬ই মার্চ, ১৯৮১ 


মংস্থা-গুলির ( financial institu 
01078) জন্ত নির্দিট রেখে একটানা 
পাঁচ বছর ঘাবত অপযূল্যে গাছের 
খাড়ি লেগ) লাগ্রাই দিতে কোন এক্ষ 
সাউথ ইণ্ডিয়ান প্রাইউভ য্যানু্ক্যাক- 
চারার্দ এদোনিকেশান (91124) 
ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয্বা পাইউড কোম্পানীর 
সঙ্গে ধাযবন্ধ হতে চাইলো কিন্ত 


কারখানা কমপ্লেক্স খোলার ধার 


দিয়েও গেলো না । স্পষ্টতই, চুক্তি 
অমুবায়ী আন্দামান. নিকোবরের 
দর্বনাশ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির 
পৌবধমাপ, দেশের স্বার্থহানি কিন্ত 
কর্পোরেশনের মানিকজোড়ের 
অলিধিত আধিক শ্ীবৃদ্ধি চু্পি- 
জোচ্চ,রির ব্যবস্বাষ্টি নির্ধাট, অধি- 
কাংশ ( প্রায় তিন চতুর্থাংশ ) মালি- 
কাম! বেদরকারী হওয়ায় গোট! 


: ব্যাপারটাই পার্লামন্টের এক্তিয়ারেয় 
বাইরে চলে যায়। | 


4 


এবং বাদবাকী ৪৯ শতাংশ “মূলধন. 


প্রস্তাবটি “বারো অফ পাবলিক 
এট্টারপ্রাইজেল”এর নিকট পেশ 
করা হয়েছিল-তাদের সম্মতি আদাঃ 
ফের প্রত্যাশায় । কিন্ধ- বায়ে! 
অনশ্মতি- জানিয়ে স্থপারিশ - করে 
ছে, খলড়া অকুঙগায়ী সরকারী অর্থের 
বড় রকমের ঝুঁকি থাকার প্রন্তাবটিভে 
অগ্রিপভার অনুমোদন থাকা বাঞনীয় 
(ভারত লরকারের দ্বিতীয় তালিকা: 
তুক্ত রুল এইচ (ii) অনুযায়ী )। 
উপরস্ধ ‘লগ’ সরবরাহের মেয়াদ পাঁচ 
ধছর মা করে ২।৩ বছরে মামিকে 
আন! ছোক। ৬1 

কিন্তু ঘাদেয় মগজে পাপাচাল্স 
ভিম পাড়ে, তাদের নিত্য নতুন 
ফন্দী গঞ্গায়। অতএব, লুটপাটেক 
প্রধান বিষয়ী ওয়েস্টার্ন থাইউকের 
ছুই কর্তাব্যা্ত তদ্ববিন্ন করতে 
ইটলেন ব্যুরো র ডেপুটি এডভাইদর 
প্ররায়চৌধুরীয় কাছে। কর্তাব্যক্তির। 
আবার উভয়েই লামপ্লিক কর্তাব্যক্তি 
-একজন কর্ণেদ, অপয়জনম ৷ 
ব্রিগেডিয়ার । মতলবটি  সহজ-_ 
ব্যুরো র আইন-মম্থগ শর্ত গুলিকে 
মকুব করতে হবে । এবারেও কাজ 
হলে মা । কিন্তু ঠগীকুলকে ঠেকায়” 
কে? কেন্ত্রীক্ মঙ্ত্রিদভাকে, পার্ল 
মেন্টকে আর বারোকে বৃদ্ধাসুষ্ট 
দেখিয়ে . মোট শেয়ার মূলধনের 
পরিমাণকে ২ কোটি থেকে ১৮: 
কোটি টাকায় . অঙ্কে নামিয়ে এনে ' 
জয়েন্ট দেকটয্ে গাছকাটা-“লগ,,- 
বেচা কোম্পানী চালু হলে|। অপর 
একটি চুক্তি  হুলে!_SIMPA 
মুল ভূখতে কাঠ-চালানের একচেটিরা 
হবস্ব পেজো। 

অতএব, জয়েন্ট" মেকটরে, 
কোম্পানী হলে, ফলে আন্দামানের 
ক্ষুদ্র ও কুটাপ্ন শিল্পগুলি বনজ-তিস্তিক 
কাচামালের - অভাবে ধুঁকছে, 
শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 


. 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ৬ই মাচ, ১৯৮১ 


অর্থনীতি 


কারের নেয়া নীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


আমাদের তয়াবহ অর্থনৈতিক 
লংকটের চেহার! 'আজ আর কারে? 
কাছে.লুকোনো নেই । এই সংকটের 
কারণ সম্পর্কে গতানুগতিক হাত্তাশ 
ছাড়া অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক সমীক্ষা 
থেকে আশার কোন আলে! দেখ! 
মায় না। আশার কিছু নেইও বটে। 
ঘে ধরণের নীতি কার্মকরী কর! লক্ষ্য 
থাকে তারই উপর সংকটের বিস্তার 
ও গতীরত! নির্ভর কয়ে। কেন্গীয় 
দরকার দৈশের লমগ্র অর্থমীতিকেই 
লিয়নণ করেন । 
নিক কাঠামে। কেন্দ্রীয় দয়কায়কে 
জাতীয় অর্থনীতি নিয়জণ করার 
ক্ষমতা দিয়েছে। টাকাকড়ির 
যোগান দেওয়া, কাগজী নোট 
ছাপানে!, বৈদেশিক বাণিজ্য ও 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পরিচালনা, জাতীর 
উৎপাদন. কাঠাষো নিয়ন্ত্রণ, রেল 
পরিবহন, খনি ও ধাতু শিল্পসহ লমস্ত 
জাতীয় শিল্প, কাচামাঁল, নিয়ন্ত্রণ, 
মুল্য, সদ্যী ও আয় নির্ধারণ, এক 
কথায় গোট! অর্থনীতির লষগ্র 
গুরুত্বপূর্ন বিভাগপ্ুলির উপর কেন্দ্রীয় 
নিষস্্রণ রয়েছে। 
, অন্কদিকে রাজাগুলির ছাতে 
আদব ক্ষমত] মেই। অধিকন্ধ ১৯৫, 
লালের- দংবিধানে য়াল্যগুলিকে 


কৃপা নিৰ্ভয় । 


দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খরচ সংকুলা- 
নের সমস্ত আয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
দখলে । তাই রাজ্যগুলিকে ক্রমা- 
গত ফেব্রু মৃখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হয়। এমনকি উন্নঙ্ছন পরিকল্পনার 
খরচের জন্ডেও রাজ্যগুলি কেজেের 


কেন্দ্রীয় দরকার রাজ্যগুঙ্গিফে নিজ 
খেয়ালখুশী . অনুযায়ী দয়াদাক্ষিণ্য 
দেখান। ঘে রাজ্যগুলি ভাবেদারের 


. হত কেন্দ্রের. হুকুম মেনে চঙ্গতে রাশ্রী 


তারতের সাংবিধা - 


হয় তার! কেন্দ্রের অভিরুচি অনুদারে 
দৃট্টি কটু তাবে অচ্গ্রহ্রে অংশ পায়। 


.ষে রাজ্য জমকল্যাশের পরিকল্পন? 


নিয়ে কান্ধ করতে চায়, তার! 
কেন্দ্রের কাছে স্ববিচায় পান নী। 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের গত 
অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী 
রাজ্য লয়কারগুলিকে শালানি দিয়ে 
বলেছেন ঘে তাদের লীমিত রাজস্ব 
বৃত্ৰ থেকেই পরিকল্পনার জন্তে অতি- 
রি সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে, ত! 


না হজে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা 


ছাটাই করে দেওয়া হবে। পশ্চিম- 
বঙ্গ-ফেরল ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর! 
ষষ্ঠ পরিকল্পনার বয়াদ্দ ও লক্ষ্য 
অনুমোদন করতে পাকেন নি, তবু 


' তারা নির্ধারিত লক্ষ্য পৃতণে লর্ব- 


“খেলব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, ভঙ্গন J 


ভজম ' সংবিধান লংশোধনী এবং 
ফেজ্গীয় সরকারের নৈতিকতা 
বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ক্রমে 
ক্রমে তা দংকুচিত ছুয়ে এখন মিতাস্ত 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত 
হয়েছে। সম্প্রতি আবার রাজ্য- 
গুলির রাজস্ব লংগ্রছে্ একমাত্র 
নির্ভপ্নষোগ্য সত্ৰ বিক্রয় করকেও 
অন্ত নামে কেন্সীয় সয়কারেয় বজায় 
নিয়ে আসার চক্রান্ত চলেছে। এর 
স্আগে এক- অপূর্ব কৌশলে রাজ্য- 
গুলিকে আয়করেয় অংশ থেকে 
_ বঞ্চিত করে ফোম্পামীনমূহের আরকে 
কর্পোরেশন ট্যাক্স আখ্যা] দিয়ে 
কেন্দ্রীয় নরকায়  রাজ্যগুলিকে 


ৃদধানু্ট প্রদর্শন করেছেম। তছুপরি 


*আয়কযের সারৃচার্ড’” বলে এক 
নতুন ট্যাক্স বলিয়েও রাজ্যগুলিকে 
কদলী প্রদর্শন কর! হয়েছে। 

* কিন্ত রাজগুলির ব্যয়ভার নীতি- 
মত বাড়ানে] হচ্ছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য 


রাস্তাঘাট, খাস্ত লরররাহ, গৃংনির্মাণ, . 


শরণার্থী বাবদ খরচ, জললেচ, বন্যা 
ও দিয়, আইন শৃত্ধলা, মোটের 
উপর জাতির কল্যাণকর্মের যাবতীয় 
দবায়দাযিত। রাজ্যগুলির কাধে সঁপে 


i 


© 


প্রকার প্রশ্নাস চালাবার অঙ্গীকার 
করেছেন। 


কিন্ত কেন্দ্রীয় দরকারের পক্ষে 


জাতীয় অর্থনীতি পরিচাজনার রুতিত্ 
কতটুকু? প্রাকবাজেট অর্থনৈতিক 
সমীক্ষা থেকে কেন্দ্রীয় দরকার যে 
হালে পানি পাচ্ছেন ন! তা বুঝতে 
কষ্ট হ্য় না. অর্থহনজীর নিজের 
কথাতেই ছুটি উদ্বেগজনক ঘটম] 
প্রকাশ পেয়েছে । - এক, ১৯৮০ ৮১ 
লালে অর্থনৈতিক পরিবৃছিন্ন ছার 
৬"৫ শতাংশ বেড়েছে আগের বছরের 
তুলনায় । কিন্তু আগের বছর 
১৯৭৯-৮* লালে এই হার হিন 
নেতিবাচক । অর্থাৎ ১৯৭১ ৮৪ 
সালে জাতীয় উৎপাদনের হায়েয 
উপর ৬'* শতাংশ বৃদ্ধি আসলে 
কতটুক দীড়া়। এক শতাংশের 
লামান্ত বেশী । অথচ ১৯৮১ সালে 
সুবৃষ্টির দ্রবণ কৃষিফলন য়েকর্ড 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । এই বৃদ্ধি 
নিতাত্তই. প্রকৃতির সঘৃন্ধ আহ্‌কুজ্য 
ঘটেছিল । এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে উৎ- 
পানের অধোগতি দামহিক ভাবে 
ঢেকে রাধার সুযোগ দিয়েছিল | 
কিন্ত তা সত্বেও লরকানী শশ্ুভাগার 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্টা 


এই সুযোগ নিয়ে 






শক্তিমন্ত্রী আবুল বয়কত গণি 
থান চৌধুরীর আমলে করলাম 
বর্তমানে ছুমতি, শ্বজনপোষণ ও অর্থ 
অপচয়ের এক দ্াটিতে পরিণত 
হয়েছে । মৎ ও ভাল কর্মচায়ীর' 
দেখালে মূখ বন্ধ করে আছেন। যদি 
কেউ একটু মুখ খোলার চেষ্টা করেন 
তবে তার ভাগ্যে জোটে ছাটাই, নয় 
তো অন্যায়ভাবে বদলী সহ গোপন 
রিপোর্টের সর্বনাশ | 

কোন ইত্ডিয়া লিমিটেডের.লিকি- 


দনিং--যাকে . অক্ঞায়তাবে লাধারণ 
পিয়ন থেকে ধাপে ধাপে প্রমোশন 
দিয়ে হুপারভাইজারি গ্রেডে ন! 
হয়েছে দেই ব্যক্তিটি কোম্পানীর 
গেটের পাশে বেআইনী 'চোলাই মদ 
বিক্তীর অভিযোগে ধরা পড়েন 
(ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ক্রিমিনাল কেস 
মং ৫১*/১৯৭৬).। কিন্তু কোম্পানী 
তার অতিপ্রিক্ন এই কর্মচারীটির মাম- 
লার দূব খরচ হম করে। লিগ্যাল 
ডিপার্টমেন্ট কেনের দমন্ত টাক! উৎয়- 


জন্য কর্তৃপক্ষকে জানান লন্বেও তা 
কাটা হয় নি, বরং লিগ্যাল ম্যানে- 


বহাল তবিয়তে পিংজী ভিউটিতে ন! 
এসেও মাসে ' গড়ে বেতন ছাড়াও 
১২০/১৫** টাকা ওভার টাইম 
পান। তার এক ছেলেকে অবৈধ 
ভাবে লক্ষৌ অফিসে চুকিয়েছেন এবং 
মিজেকে ইন্দিয়] কংগ্রেস পার্টির তথ! 
আই এম টি ইউ পির একজন মেতা 


লিঃ:-এ কর্মরত জনৈক হয়দেও শর্মা। 
তিনি তায় তাইকে অত্যন্ত বেআইমী 


হাওড়া ভিপোতে 
এমেছেন। 


মন্ত্রী থাকাকালীন নিজের দলের ১* 
হাজার ক্যাডাযক্তে যেরূপ অবৈধ 
ভাবে ঢুকিয়েছিলেন, অন্থন্ধপতাঁবে 
কয়লাশিল্পেও লোক চোফাবার পরি- 
করম! গ্রহণ করেছেন। চাকুরীরত 
অবস্থায় যাদের অকাল মৃত্যু হয়েছে, 
যার] অবসর-প্রহণ করেছেন (দংসারে. 
ঘাদের কোন উপার্জনপীল লোক নেই, 
অতিকষ্টে জিনপাত করছেন ) তাদের 
ছেলেমেয়েদের চাকুরী না দিয়ে 
কোল ইত্ডিয়। রী মশাইয়ের নির্দেশে 


' কোনরূপ বিজ্ঞাপন ন! দিয়ে বিধি 


উঠণিটি বিভাগের ইনচার্জ উদ্ননায়ায়ণ 


নারায়ণ সিং-এর মাইনে থেকে কাটায় 


জারকে বদলি, করে দেওয়া হয়।- 


. বাণিন্দা। 


বলেন ঘেষম বলেন ইষ্টার্ণ কোলফিন্ডদ - 


ভাবে কয়জাশিক্পে ঢুকিয়ে বর্তমামে 
বদলী করে 


বরকত লাহেব পশ্চিমবঙ্গে বিছ্যাৎ 


্ 


বহিভূত উপায়ে এবং এমপ্পমেন্ট এক্স- 
চেঞ্ুকে বৃত্ধাদুলি দেখিয়ে । 

(১ হহুঃ কলিমদ্দিন: মণ্ডরঃ 
এডভোকেট (ধকজন ই-জং কমা 
ও শক্তিমন্ত্রীর আত্মীয় বলে কথিত) 
_ লিগ্যাল রিটেনার পদে কোল 

ইণ্ডিয়| দিঃতে (যদিও লিগ্যাল ভিপার্ট- 
মেন্টে কর্মগারীর অভাব নেই )। 

(২) মহঃ রফিকুল ইললাম (শক্তি 
স্ত্রীর ভাইপো বলে কথিত)-_-ছাগুড়। 
কোল ডিপো। টস 

৩) ষহঃ ফজলুর রহমান (ই-কং 
মেত! জাবছুন সাভারের যেয়ের 
জামাই বলে কখি২)--ডানকুমি এল 
টিপি প্রজ্্টে। 

(৪) প্রীমৃুগেন চক্ৰত ( আনন্ব- 
বাজার পত্রিকার একজন রিপোর্টারের 
ভাগ্নে । এই ভদ্রলোক করলার পার- 
মিটও বেনামীতে নিয়ে থাধেন। 
কোল: ইত্ডিরাতে প্রাত্ন. সবদ্যয়ই 
তাকে দেখ! যায় )--ডানকুমি এল টি 
লি প্রঙ্থে্। - 

(৫) যুগান্তর পত্রিকার একজন 
রিপোর্টারের ঘনিষ্ঠ আত্ীয়--ভান- 
কুমি এল টি দি প্রজেই। 

. এছাড়াও প্রায় ৬** লোকের 
একটি প্যামেল তৈরী করে রাখ! 
হয়েছে। 
লোক এবং অধিকাংশই মালায় 
কোল ডাম্পে ও কোল- 
ফিল্ডল এরিয়াতে বহ লোক অবৈধ 
ভাবে ঢোকানো হয়েছে ও হচ্ছে। 

যদিও ছুটি গাড়ী কোম্পানীর 
খরচে মালদায় মন্ত্রীর নিজের 'পরি- 
বার ও পার্টির কাছে খাটছে তবুও 
তার. একাস্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের 
জন্ত :তারই ইচ্ছায় “বিমক1 সাদা 
রং”এর এযান্থালাভার গাড়ী নং ভবলু 
বি ই ৪৪৯৫ (পারচেজ অর্ডার মং 
CILIC-2 (D)/H.Q/Car 27857 


{SLP/3189 তারিখ ৫৯৮০ ইং). 


প্রায় ৫৪,১০: টাকায় কোম্পানী- 
কিনেছে। সব গাড়ীয় লগবুকেই 
কলকাতায় অফিসিয়াল ডিউটি বলে 
লেখা হয়ে থাকে। এমন কি বিভিন্ন 
জায়গায় অতি ভরত আল হাওয়ার 


 জন্ত যে কোল ইতিয়াতে বছরের পর 


বছর কোটি কোটি লোকদান হচ্ছে 
তার ঘাড় তেল্গে প্রায় ৮: লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে শক্তিমন্ত্রী একটি ছোট প্রেন 
কেনার ব্যবস্থা করছেম। 'বিতিষ্ন 
দেশের বিভিন্ন কোম্পানী থেকে 


নিয়লিধিত ব্যক্তিদের চাকুমী দিয়েছে টেগারও এসে গিয়েছে । এখন 


ঝাড়াই বাছাই হচ্ছে। 


নিয়ে কাড়াকাড়ি । 


এয়া বাই তার পার্টির 


॥ তিন্‌ ৪ 


লি 


গণি খা নের আরো | কাঁত্তিকাহিনী 


কোন ইণ্ডিয়া দুর্নীতি স্বজনপোষণ ত্র্থ 
অপচয় ও ই-কঃ ঘাশটিতে পরিণত - 


স্বঘোষিত ব্যারিষ্টার. বরকত 
সাহেব ঘখন কলকাতায় দয়া করে 
পদাপঁ করেন (লোকসভা খোলা 
না. থাকছে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 
এলে পাকে) তথম কোল 
ইত্ডিার একদল অফিসারদের অধ্যে 


হৈ চৈ পড়ে যায়। তাকে কে কিভাবে 


কি তৈল দিয়ে মদর্ন করবেন তা 
৪1৫ জন তাকে 
অভ্যর্থনা, জানাবার জন্য বিমান 
বন্দরে ছোটেন। শক্তিমন্ত কোল 
ইণ্ডিয়ার বনেছী অফিনে কিংবা তায় 
স্থদন্দিত গেষ্ট হাষ্টসে যেখানেই 
রূপ]! কবে বদেন, দেখানেই পার্টি 
অফিস হয়ে ঘায়। ছোট বড় পার্টির 
নেতা ও ক্যাডার পরিবৃত হয়ে 
বরকত লাহছেব মলগুদ থাকেন। 
৮১০টি গাড়ী তার পার্টন্ন লোক- 
জনদের আলা ফায়ার সুবিধায় জন 
কেম্পানীকে দিতে হর্ন । চব্য- 


' চোষা-জ্থে-পেয় দহ অমেক কিছু 


মাধ মন্ত্রীর জন্য দামী বিলেতট 
পিগায়েটের টাকা” পর্যন্ত কোল 
ইত্ডিয়। থেকে ব্যয় কয়! হয়। ইঁ 
কংগ্রেসের লোকজন অতঃপর চেকুর, 
তুলতে তুলতে স্থান ত্যাগ করে পার্টি 
পরিচালন. সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন 
করে।, দবই খরচই ক্টিনজেক্দী, 
এবং অন্তান্ত খাতে কারা কয়ে 
দেখানো হয়। এমম কি খরচের ' 
জন্ত যধাহথ ভাবে ভাউচারও থাকে 
না৷ 
এসব কাজের তদায়কী দাধাঁ 
রণতঃ করে থাকেন দিলীপ 
যোল নামে একজন স্থপারতাইজারটি 
স্টাফ । ভারত কোকিং কোম্পানীতে 
মিথ্যা ভিরায়েশন দেওয়ার জন্য তার 
চাকুন্দী ন! গিয়ে কোল ইণ্িয়াতে 
বদলি, হয়ে এসে তার ভাগালক্ী - 
স্বপ্রদন্ন হয়েছে। মার্কেটিং সেক- 
শনের জেনারেল ম্যানেজার র্যাক্কেয় 
একজন অফিসারের তিনি অত্যন্ত 
প্রিষপাত্র। লব নিয়মকাচ্ম ভঙ্গ 
করে দিলীপবাবুকে আলাদ। চেচ্বায় 
দেওয়া হুয়েছে। বাড়ীতে দেওয়া 
হয়েছে কোম্পানীর খরচে টেলি- 
ফোন । অফিনে . আপা যাওয়ট 
করেন: কোম্পানীর. গাড়ীতে ট 
জেনারেল ম্যানেজার সাহেবও পূর্বে 
ভারত কোকিংএ ছিলেম। তিনি 
এই একনিষ্ঠ কমাঁটিকে কোল ইঞ্জি- 


,স্কবাতে নিয়ে আদেন। দিলীপবাবুকে 


সহায়ত! করেন পূর্বোক্ত উদয়নারায়ণ। 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


টং 


॥ চার॥ ৯০ 
ডি 


শি 


ুষ্ধিজীদী& সৰকাৰী শিক্ষানীতি 


মিহির আচার্য - 


ঘে-্রশ্নটি সমপ্রতি বৃহৎ, পঞ্জিকা 
পৃষ্ঠপোধিত এক দল. বুদ্ধিজীবীর 
কল্যাণে কিকিৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে 


তা হচ্ছে বামক্রণ্ট সরকারের ভাঁষা- 


নীতির বিকুদ্ধাচরণ। পাঠকদের 
কাছে বস্তির কারণ, এইসব. বৃদ্ধি- 
জীবীরা যে দত্যি লত্যি লম়য়ের 
শোতে জীবন্ত আছেন ইদানীং ধবর- 
কাগজে তাদের ছবি ছাপা দেখে 
বোঝা গেল] কেনা জামে আজ- 
কাল মাঝে মাকে সংবাদপত্রে এদের 
ছবি বা'বিবৃতি ছাপ! ন! হলে জম- 
তায় স্থতি থেকে তায় বেমালুষ মূছে 
- ‘যেতেন | নীহাররঞ্জন, প্রমথ বিশী, 
উকুখায় সেম, প্রেষেন্্র মনোজ-স্ুভাষ 
প্রমুখ ব্যজিগুলি জনগণেশের মনো- 
চিত্রের কিভাবে ছাপ 
" যখন তায়! সষটির ক্ষেত্রে নিঃশেষ 
“ ধ্বংসপিপ্ডে পরিণত হয়েছেন ! এ খেন 
অকলিতেন দিয়ে মৃতবস্তকে বাচাগোর 
প্রহসন করা! তার মানে এই ময় 
হে, এদের মধ্যে. কেউ কেউ পাঞ্ি- 
ত্যের একট] ইসেঞ্জ তুলে ধরেলনি | 
কিন্তু দে-পাণ্ডিতা তে! এদের. ব্যক্তি- 
গত তথা পারিবারিক কেরিয়ার তৈরি 
কর! ছাড়া অন্ত কিছুতে নিবেদিত. 
- হয়মি। হে-পাণ্ডিত্যে বৃহৎ জমলাধা- 
করণের জীবদযুদ্ধের লমন্তা জড়িত নেই 
দেই বিশুদ্ধ আমমার্গের দাম মানুষের 
কাছে কী আছে?. আমাদের কাছে 
(সেই পাঞ্িত্যই তাৎপর্যপূর্ণ যা কর্ম- 


কাণ্ডের লঙ্গে যুক্ত । অর্থাৎ আমরা 
“বার! মনে . করি পচাগলা এই 
বুর্জোয়া লমাজ ব্যবস্থা অধিক 


ধাছষের লামনে মুক্তিয় পথ দেধায় 


V মা সেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন 


চাই। কায়েমীধ্বার্থের .এই বুদ্ধি- 
জীবীয়1 'কী বৃহৎ মানুষের পক্ষে 
লমাঞ্জ-পরিবর্তনে বিশ্বাপী? না, 
ভাহলে তাদের বর্তমান নিরাপত্তা, 
আধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি হারাতে 
হয়। বিশেষ জৃবিধাগুলি খোয়াতে 
হয়। সমাঞ্জের প্রতি এই dedicaton 
তাদের চিন্তায় ব1কাজে নেই। দয় 
লাজাবার জন্মে নয়, যে পাণ্তিত্যকে ' 
ব্যবহার কর! যায় না তার উপ-- 
যষোপিতায় আমর! আস্থাশীল নই ।- 
তার অর্থ, শ্রেণীবিতক্ত লমাজে খাটি. 
" বুক্ধিজীবীমাত্ই- বিপ্রবী তাবনার 
অধিকারী হবেন, খিনি বলতে 
পারেন দার্শনিকরা অনেক বাধ্য! 
. দিয়েছেন, এখন কর্তব্য লমাদ- 
ব্যবস্থাকে পাণ্টামে]। 

তাই আমাদের বিবেচনায় এই 
বুদ্ধিজীবীয়! বুদ্ধিকে কৌশল করে 
বাচেম বলেই বুদ্ধিজীবী হঠাৎ জন- 


, নিস্বান্ত। 


ফেলবেন? 


‘ছয় এই মার্কপপন্থী 
আমর] লহ করিনে। কিন্তু উপায় কী 


। ফেন। - 
কথাটা কি সাধারণ মানুষের 


গণের "দরদী সেজে এমনভাবে 
প্রোপাগাণ্ডা ধস্র তৈরি করে আদরে 


নেষেছেন. যেন মনে হবে আর] 
নিদারুম ঘেশ-দশের ভাবনায় 
ছুশ্চিন্তাঞ্রস্ত ৷ ” 

বিষয়টা? কী?" .বামন্ট লয়কার 
নিশ্চয়ই. শিক্ষা-হ্পিব . করতে 


বলেননি | এর] বলছেন শিক্ষায় মাতৃ- 
. ভাষার প্রাধান্ক চাই। 


প্রাথমিক 
স্তরে ছাত্রদের বাড়তি ইংরেজি 
ভাষার বোঝা চাপানোর দরকার 
নেই। কাগুজান ধার আছে এমন 
লোকই স্বীকার করবেন এট! সঠিক 


হয়েছে |. 
তাহলে এই তথাকধিত বুদ্ধি- 
জীবীদের কোন্‌ বাড়াভাতে ছাই 


পড়ল? দ্বিতীয়ত - ইংরেজি, ভাষা 


তুলে দেয়] হচ্ছে না। পরবতীঁন্তরে 
ছাত্রের পড়তে পারবে ।* - 


এই নহল ব্যাপারটাকে ঘট, 


পাকিয়ে এই দব তন্লোকের!. 
বামফ্রন্ট লরকায়ের বিরুদ্ধে খামোধা 
লড়াই শুরু করেছেন। আরে 
মশায়, স্পষ্ট করে বনে দিলেই তে! 
সরকারকে 


বলুন, অধিক মানুষের ভোটে এর! 


দরকারে এসেছেন, অন্তান্ত নীতির 
যতো শিক্ষা বিষসেও এদের অবশ্তই, 


তাবনাচিস্তা আছে এবং এর হত- 
দিম দরকারে আছেন 
পালন : করবেনই। আমি 
বিরক্ত হব যদি ঢেখি লরকার 'দূর 
ছাই? বলে মাঝপথে হাল ছেড়ে 


কাছে এতদ্িমেও পরিকার নয় যে, 
দীর্ঘকাল ইংরাজি শিক্ষা আমাদের 
কী দান করে গেছে, যার জে 
আমর] মীহাররঞরম, প্রমথ বিশীর 
মতো ' 20010902016, আত্মহগ্ন 
Pedantic উচু কপালেদের 
পেয়েছি! এদের মুখে: জনগণের 


দোহাই উচ্চাজের তাগামি। 


লরকার সাধ্যমতো! যখন শিক্ষাকে 
.জর্বন্তরের মানুষের নাগালের মধ্যে 
আনতে চাইছেন, উচ্চ মাধ্যমিক 
পর্ষস্ত অবৈতনিক করে . দিচ্ছেন, 
শিক্ষকদের নিয়মিত মাপের প্রথমে 
বেতন দেবার ব্যবস্থা করেছেন, 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় অনাদৃত ভাষাকে 


মর্যাদা দিচ্ছেন, তখন এই লব তত্দয়- 


লোকদেয় মড়াকান্নায় অর্থই হচ্ছে 
অধিক মানুবকে শিক্ষায় সুযোগ না 
দেয়। যা এতকাল চলে সাদছিল। 


অন্তান্ত প্রদেশে তাই, 


'সদর দৃ্ধরে রূপান্তরিত 


লে-মীতি - 
তো 





বাধা দ্িয়েছিল। 


কোল ইন্ডিয়া: 
ওম পৃষ্ঠার পর ৯. 
সিং! কু-লোফেরা বলে উক্ত 
মার্কেটিং দেকশনের . জেনারেল 
ম্যানেজার এষ লি বড়াল ও আরও 
কয়েকজন. অফিদার, দিলীপবাবু, 
উদয়লারায়ণ নিং প্রভৃতি কোল 


ইত্িয়ায় প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ নাকি 
'|ট্পাইল তালোই কাহিরেছেন ও 


কামাচ্ছেন। এম পি বড়াজের 


বিরুদ্ধে বহু ছুনাতির অভিযোগ 


য়য়েছে। কর়লাশিল্প জাতীয়করণের 
পর প্রাইন্কেট কোম্পানীর . অর্ধেক 
ভাঁজে! ভালে টেবিল, চেয়ার, আজ-. 
মাঘী, টাইপ মেপিন, টেপরেকর্ডার, 
বৈদ্যুতিক পাখা আরও অনেক মুল্য- 
বান গ্রিমিষপন্র 
অধরিটিতে না গিয়ে কালোবাজারে 
চজে গিয়েছে । তার প্রধান হোতা! 
ছিলেন বড়াঙ্গ মশাই ।, 

কোল ইত্ডিা। এখন ই-কংগ্রেদের . 


বয়কত লাহেবের ভাই দলু মিঞ! 


[কিংবা ভগ্রিপতিই শুধু ময়, ছোট বড় 
‘পার্টির ' মেতা, ক্যাডার ও মাদার 


লোকের লমারোহ-। - বিশেষতঃ 
মার্কেটিং ধেবশনের এ অফিদারের 
চেম্বায়ে গেলে দেখা বায় পার্টির 
ছেলেমেয়েদের কি পরিমাণ ভীড়। 


বিগত রাজ্য নির্বাচনের সময় এই 
জেমারেল ম্যানেজার মহোণয়- নাকি 
বয়কত লাহেবের পার্টি ফাণ্ডে করলা- 


সংগ্রহ করে দিয়েছেন । এবং খিনি 
এতাবে টাকা | জাম করতে, 
অস্বীকার করেম তাঁকে বদলী করে 
দেয়া হয়েছে। ৮ ক 
আম্রীর অনুগ্রহে উদয়পুর রাজস্থান 


"| আই, এন, টি, ইউ, পির বিগত 





একদা ইংরাজ সরকারও - শিক্ষাকে 
ব্যাপক. জনগণের মধ্যে পৌছে দিতে 
কারণ শিক্ষা 
মামুযের হমে চেতন! নানে, চেতনা 


-থেকে মাল্য মূক্তিয় স্থপু ভাঁখে। 


মে হুপুকে ফোনে! কায়েষী ঘার্থ 
রুখতে পারেন? দুর্বার স্রে'তের হতো 
তা বাধাকে চূর্ণ? চূর্ণ করে। 

একথা ঠিক ঘে, এদেশে কলো- 
নিয়াল ধাচের যে শিক্ষা-কাঠামো 
অটুট আছে তা লহজে ভাঙা ষাবে 
না। তার জক্তে দরকার আমূল 
পরিবর্তন । হা অধিক মাছুষের 


-শক্ষমত! -হখল ছাড় করা যান 


তথালি এই সীমিত অবস্থাম্ব বামফ্রন্ট 
লরকার ঘা করছেন তাকে আমরা 
দর্বান্ত:করণে লাধুবাদ জানাই । আর 
জমগণের সুধদুঃখের ‘শরিক হয়েই 


ধিজ্ধার জানাই স্থিতশ্বার্থের দালাল 


ঘবপ্য বুদ্ধিজীযীদের। 


কোল মাইন 


হয়েছে । . 


একথা অনেকেই বলে থাকেন হে. 


শিল্প থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা. 


দর্পণ | শুক্রবার ৬ই মার্চ, ১৯৮১ 


: অধিবেশনে যোগদানের অন্ত প্রায় 


১* জন কর্মচারীকে (বার এ ইউ- 
নিটের দন্ড ) কোল ইণ্ডিয়া ও ভার 
শহযোগী কোম্পানীগুলি টি) এ, ভি, 


এ বাবদ প্রায় +*** (লাত হাজার 


টাকা) ও বিশেষ ছুটি, দিয়েছে। 
এমন কি দিল্লীতে মনরীর মাম করে 


এবং যে ফোন অজুহাত দেখিয়ে 
গেলেও তারা টি, এ, ভি, এ ও বিশেষ 


ছুটি পান। যখন তখন ছুটি ন] নিয়ে 
জাই, এম, টি, ইউ, লি, জথব। ই- 


কংগ্রেসের ডাকে অফিন টাইয়ের 
মধ্যে র্যালি, মিটিং কিংবা অবস্থান 


ধর্মঘটে যোগদান করার অধিকারও 
তারা বরকত সাহেবের কল্যাণে লাভ 


ৃ করেছেন । 


শুধু করলার পারমিটই গণি থান 
চৌধুরী, দিচ্ছেন না, বদলি ও প্রমো- 


শনের ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিয়ে _ 


থাকেল, এমন কি ই-কংগ্রেলের 
কর্তারা প্যাডে সার্টিফাই পর্যন্ত করে 
থাকে যে “এরা লব কংগ্রেন (ই) এক্স 
লোক", সুতরাং ওদের বদলি দত 


যেন কয়! হয়। কলকাত? দহ বিভিন্ন 
, ফিল্ড অফিসেও এভাবে বহুলোককে 


বদলী করে আনা হয়েছে। অথচ 
ঘাঘের বাবা যম! টি,বিতে কিংবা 
ক্যানসারে ভুগছেন তাদের ' বন্ধনী 
ছচ্ছেনা। 


বিলাসপুয়ের প্রান আর এন 


এম এম পি কৌর়িকের অপকর্মের 
দমন্ত কিছু কাগজপত্র ও নই ফর 
ব্যাঙ্ক রোড পারমিট ইত্যাদির ফটো- ' 
স্টাট কপি মন্ত্রীকে একজন সৎ কর্ম- 
চায়ী দিয়েছিলেন, কিন্ত শোনা খা 


& দুনীতিপুষ্ট অফিনারটিন্ন বিরুদ্ধে - 


কোনওকপ বাবস্থা গ্রহণ না করে প্রেম 
কুমারের মাধ্যমে পার্টি ফাণ্ডে মোটা 
টাকা নেওয়1 হয়। বর্তমানে এই 
অফিদারটি বহাল তবিয়তে ইষ্টার্ণ 
কোচ্চফিল্ডলে কাজ করছেল। শোনা 
যাচ্ছে তাকে নাকি আবার বিলাল. 


পুরেই পোষটিং দেওয়া হবে যাতে 
.ছুর্নীতির কাজ্ট! অতি উত্তম তাবে 
চালান হায়। 


করল শিল্পে ঘে-দব অফিলার 
ঘতবেশী সরকারী - অর্থব্যয়, চুরি, “ 
ছর্গীতি ও ব্বত্ন পোষণে পোক্ত 
তাদেরই উন্নতি হচ্ছে ।/ ছু একজন 
ম্যানেজিং 
য্যান ছাড়! অনেকের নামে কোন না 
কোম তাবে বহু টাকার ছুনশতির 
অতিঘোগ আছে। 
তিজিঙেন্স কিংবা! লি বি আই তদ্বন্ত 
চাপা পড়ছে । এমন কি শোনা ঘায়, 
ঘষে কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান 
দার্শনিক তত্বকথা ও লদাচার জম্পর্কে 
অনেককে জ্ঞান, বিতরণ করেন, 


ভারত কোকিং কোম্পানীতে থাকা- 
কালীন তার বিরুদ্ধে চার, কোটি 
টাকার ছুনীঁতি দমন্ধে ভিঞ্জিলেন্দ 


'ডাইযেইর কাম-চেয়ার- - 


ওদের বিরুদ্ধে 


তন্ত শক্তির কল্যাণে চাপ 
পড়েছে। 

বয়কত দাহেবেনর ইচ্ছার প্রয়ো- 
জনের অতিরিক্ত কোন কোন মাল 
ক্রয় কঃ] ছচ্ছে। - আঅমেক রকম 
কায়দা করে অক্ষ লক্ষ টাক অগ্রিম 
দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার 


. ইফপোর্টেভ মাল খোলা জায়গার 


পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ 
টাক! শিপিং ও কিগারিং বিভাগের 
দৌলতে ক্ষতিপূরণ দেওয়। হুচ্ছে। 
পাওয়ার হাউসের বাতিন কম্বল! 


চোকাকারবারীদের ' ছাতে তুলে 


দেওয়া হয়। বরাকরের পাঞ্জাবীর 
মোড়ই শুধু নয় এমন অনেক নতুন" 
নতুন মোড় গঞ্জিয়ে উঠেছে যেখান 
থেকে প্রচুর কয়ল! চুরি বাচ্ছে। 
কোল ভাম্প থেকে কমলা আনতে 
গেলে নানতম ১** টাকা ন! দিলে 
মাল পার! যায় না।, i 


হলদিয়ায় 


'টাক। পাইয়ে 


ছেবার খেলা 


হলদিয়া বোর্ডে চেয়ারম্যান 
মুখ্যমন্ত্রী নিতে। হুলদিয়া ডেভ- 
লপমেন্ট অথরিটির চেয়ারহ্যান মৃখ্য- 


সচিব প্রীন্মমিয় সেন। এই অথতিটি 


সব কাজকর্ম কয়েকটি “নিজের লোক” 
কমসালট্যান্ট দিয়ে করাতে চা'য়। 
আগে ছিল ডি পিপিএল.। এই 
দংস্থাকে মোটা টাকা পাইয়ে দেয়া, 
হয় “গেঁওখালি ওয়াটার দাপাই”" 
নামক একটি রিপোর্ট রী. জন্ত। 
পরে দরকায়ের মতি মতলব পান্টা- 


বার পর এই গিপোর্টে বিশেষ 
কাজ হয় না। লয়কায়ের টাকার 
অপব্যয় হয়৷ 


এখম্‌ এলেছে হলদিয়ার জন 
“উলুবেড়িয়া জল লয়বরাহ প্রকর”। 
এই কাজের কনপালটযান্ট নিয়ো- 
গের জন্ত একট] টেপার ডাক। হঃয়ে- 
ছিল। কিন্তু কাজটি চৌরজী 
কোডের বছতল বাড়ীতে অবস্থিত 
একটি বিশেষ কনদালট্যানটফে 
দেবার জন্ত পাবলিক হেলথ দগ্তরের 
চীফ ইনজিনীয়ার শ্রীবিমলকান্তি 
পোন্দারের ওপর চাপ স্বস্তি কর! 
হচ্ছে । তয় দেখালো হচ্ছে, এ 
বিশেষ কলদালট্যান্টকে কাঞ্জ না 


' ধিজে জ্রপোন্দারকে অন্তর বদলী 
করে দেয়] হবে| 


হলদিয়ার, মতো এতে। বড়” 
কোটি কোটি টাকার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীদের না! জানিয়েই হলদিয়া 
ভেঙলপমেন্ট অথরিটি যা| খুশি তাই 
করছেন। দেখাহাক জল কতদূর _ 
গড়ায় । মুখ্য ব্যাপারট। কয়েক- 
জন মন্ত্রীকে দেখতে বলেছেন। 


টির 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই মাৰ্চ, ১৯৮১ 


রাজীব-মাতার le ও সাধনা 


“শ্রীপতি নন্দী 


এবার আরেশ হলো, কুলাক- 
কুলকে লঙ্জিত করে!। ভারতীয় 
'আধাদামত্তবাদের এ জগন্দল পাধর- 
গুজিকে 'য্যাভাষ?-এর রা্রচ্ছত্র- 
“তলে মোতায়েন করো--লাখে লাখে 
কিংবা লত্ভবপর হলে বারো বেনী 
সং যার । এরাই গ্রামাঞ্চলে ভোটার- 
খয়| কল, সন্প্রদার়পত জাতপাত গত 
বাক্বনীতির স্তম্ভ কিংবা তার চাইতেও 
বেশী কিছু। এরাই এখন ব্যান্কিং- 
' শিল্পে গ্রামীণ লাইফ রাড, রপ্তানী 
বাণিজ্যের শক্ত খুটি, 'মাদি-পাওয়ার- 
এর উঠতি ভাগীদার__-ভলার- 
গালিংরুবল-পে. ট্রো ডলার আর 
কালে রূপেয়ার নয়া ফোগানদার ) 
অতএব গ্রাম ভারতে দ্বেশীবিদেশী 
. শোষণ-লাম্প্রদারণের ও অনাচায়ের 
- এ দহষোগীগণ ব্যাজ যখন আত্ত- 
তিক বাজারে তেজী, দওদার 
গরমে উত্তেছিত তখন তাদের 


রাজ-আধিনায়. রাঁজ-নন্বর্শনে 
"_আপ্যার্িত করে|; বিলে বিপত্তি 
আছে, অন্বিত্ন পরিস্থিতিতে কে 


'কোথার গিয়ে ভিড়ে পড়ে কে জানে । 
ইন্দিরার ফিলজফি 

. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ‘উল্ল- 
ক্ষল’-এয় পথে বাধা বিপত্তি হেধা 
“দিলে কি ভাবে ভত্রাতে হয় সে 
বিষ্াগুলি শ্রীমতী গান্ধীর বিলক্ষণ 
জানা আছে। ১৯৭৫-এর . জুন- 
'জুলাইয়ে ভার একখানা নমুমাও . 


তিনি দেখিয়েছিলেন-_ইমার্জেন্দী'কে 


- শবুঙ্জ ' দেলাম জানাতে “ফিকি'- 
ওয়ালাদে॥ অর্থাৎ বিড়লা গোয়েক্কা 
রাম জৈন সিংঘানিয়া প্রভৃতি 
কালোবাঞ্জায়ী . (ইং), মৃমাফাখোয় 
€ইং), তেজানঘার (ইং)-গণেয়,আইু- 
পত্য প্রদর্শনী আয়োজন আহটান 
করে। লদাগরা ধরিআী' উদরস্থ 
করতে পারলেও যাদবের, জীবনে 
"= পরিতৃপ্ত: আলেনা তাদের আঙ্গ- 
গত্য বিফল হয়ান ভার প্রমাণ 
ভার পরবর্তী দিনওপি-_ 
ক্রমে বেআইনী ‘আন-একাউণ্টেড 
মানা’ নয়া আাইমন বলে 
আই.নী (ইতিপূর্বে বেমাইমী 
ঘোনাদান| আইনী হয়েছিল) হয়ে 
“গেল, শিল্পবাপিজ্যে 'ক্রন্ত এগিয়ে 
বাবার নামে ২*০* কোটি টাক! 
* অতিরিক্ত ভতুকী রূপে মিললো, 
সমস্ত শ্রমিকের প্রাপ্য বোনাস 
»মাপিকরা ঘরে তুললো, উপরস্ধ 
দৃয়কামী হযোগিতান় উচ্চছারে 
প্রব/মূল্য স্থির’ করে নিয়ে দেশী 
বাজারে মদের সুখে লুঠতরাজ 
চালালো এ 


ধারাবাহিকতা 
মোনারূপোকে আইনী করে দেয়া 


থাকেন নি.। 


ছি সি 


বেনিয়াকুলের তলায়, অনেক 
কিছুই হয় কিন্ত স্ব কিছুতেই পার 
পাওয়া ষান্র মাএ মূল্যবান 
বিষয়টি না জান! থাকলে শ্রীমতী 
গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে 
পারতেন বিনা লন্দেছ। দেশের 
যুবশক্তির এক বিশাল অংশকে 
গোষ্সাহাজ্জার পথ ধরালেন, পুন 
জপ্রয়ের নেতৃত্ব নীতিবোধহথীম 
একটি আমুগত্য নর্বত্ব যুব-বাহিনী 
গড়ে তুললেন, অপদংস্কৃতি' আর 
অনাচায়ের} মির 
চুবিয়ে রাখলেন । পাড়ায় পাড়ায় 
গ্রামে শংযে কঙকারখামান় 
“জিজিয়? আদায়ের শিক্ষাদীক্ষা 
নিয়ে যার] আবিতৃ ত ' হলো তাদের 
তাবমিষ্ট! ব 
পরিবারের প্রধান ভঙ্স1-উৎদবে 


ব্যসজে, দুদ্বিনে, রাষ্ট্র বিপ্রবে, গণ-. 
ঘনরারে শ্মশানে চা 


অর্থাৎ বিশেষ বিশেয় দঙ্কটের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের প্রস্বোজনে বিশেষ বিশেষ, 


' অপংগঠিভ শক্তিকে বেছে নিতে ও 
সংঘবদ্ধ করতে ইন্দিরা দিদ্ধহত্ত । 


অতএব মধ্যিধানে বছর 
তিনেকের বিরতি সত্ব ইন্দিরা 
গান্ধীর দেশমেবার একটি নিরবচ্ছিন্ন 
আছে__বে দাইমী 


থেকে ১৯৮১ পালে কালোটাকাকে 
করযুক্ত দাহ টাকা বানিয়ে দেয়া 
অবধি একটান। কালাতান্ত্রিক বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে তিনি শুধুই শহুরে মালিক- 
মহাঞ্জনদেয় লেবা করেছেন এমন 
নয়, গ্রামীণ বিভবানকেরও ভূলে 
অতএব আজ তাদের 
ডাক পড়েছে আমু্গতোযের শপথ 
ন্তে। 
দিকে 


পরি- 


রুষক-অস্বিরতার 


' প্রেক্ষিতে । এ আহছ্গত্য ইন্দিয়ার . 


তানাশাহী মেতৃত্বের এবং গোকুলে 
বাড়ন্ত  উত্তপ্লাধিকারীর ভাবী 


নেতৃত্বের প্রতি । এ কারণে; শ্রীদতী 


গান্ধী তার পুকযাঙ্ক্রষিক কিলাদ- 


. প্েষের গালগংপা লবিস্তারে বুঝিয়ে 


বলতে এতটুকু তুল করেননি.।' 


এদিকে পুত্র রাজীবের অভিষেক 
অবশ্তই. সমাগত । ছর্ভাগাবশত- 
ইনি হবেন দ্বিতীয় যুবরাজ । জগযয়ের 
অভিযেকক্রিয়। প্রকাশ্যে ঘট। করে 
হয়েছিল, আধডভজন হেজিকোপ্টার- 
বধিত “ছকাশ-কুস্থমে , ফুলেল 
রাজপথ মাড়িয়ে, ফিকি ও তদ* 
গোজীয়দের এবং জৌতদায় মন্ভুত- 


মলে এদেয় 


খবরে প্রকাশ কং (ই) 


কনি] আজে! ইন্দিরা, 
কোপ্টার 


বিশেষত দেশের দিকে 


দায় তেজালদারদের ন্সেহের দাম 
কোটি কোটি মূত্র! ছড়িয়ে । একই 
'ম্যাভাম*কা জড়কা হলেও এ 
দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না, 
এটুকু প্র্যাগমেটিজম জ্রীমতী গান্ধীর 
আচে, ঝাজীবেরও হয়েছে । ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী তথাকধিভত কিমান 
দমাবেশে রাঁজী২ই প্রধান মংগঠক ও 
পরিচালক, দীর্ঘ একমাল: ধরে, 
এমম কি লমাবেশের আগে শেষ 
প্রহর অবধি পথে পথে ছুটাছুটি করে, 
ব্যস্থাির নির্দেশ বিতরণ করে। 


“ অতএব, রাজীব অনুপস্থিত থেকেও 


কর্মগ্ুণে, উপস্থিত, অলক্ষ্যে থেকেও 
প্রচার গুণে লক্ষযবস্ত থেকেছেশ। 
পতাকা 
উড়িয়ে মীচু পথে ধীরগতিতে হেলি- 
চালিয়ে রাজীব বারে 
বারে সমাবেশের উপর দিয়ে' পাক 


থেয়ে আপন রাজনৈতিক উপস্থিতিকে . 
রেখেছিলেন ।. 


”* করে 
মন্তব্য 


যোঙ্কাফকর 


অত এব, মিশ্রয়োজন। 


সঙাগরণ ভারতভূমির, ভাবী শাছেল- 


শর উত্তরাধিকারকে নিষণ্টক করে 
তুলতে ঘে শক্তিয় আমুগত্যকে আজ 
পরখ করে নিতে হবে (শ্রমতী 
গান্ধী-কপিত “নমপ্পূর্ণ কাজকে. সম্পূর্ণ 
কয়ে’ তুলতে ), গে কুমায়শক্তিকে 
আবাহন জানাতে বদি ছুশ তিনশ’ 
কোটি টাক? উড়ে গিয়ে . থাকে 


- তাহলে তা যেমন মানানদই তেমনি 


দেশপ্রেম গণতম্ সমাজতন্র ইত্যাদির 
পক্ষে বত্যাবশ্যকীয্ বটে । 

অতএব হাজারে ট্রাক্টায়ে হয়ে 
ওয়! এসেছিলেন, বার! গরুর গাড়ী 
কিংবা উটের পিঠে চড়ে আনতে 
অক্ষম. তাদের জন্ডে চল্লিশ 
হাঙ্জার লরীতে ' পেট্রোল চাল! 
হয়েছিল, উপযহাদেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে দেড়শত স্পে্যাল (ট্রেনে ছু’ 
হাঙ্গায় কামর! ছুড়ে দেয়া হয়েছিল, 
সহন লহন্ টন করল! বোঝাই 
তভিজেল বোঝাই হয়েছিল, আরে? 
কত কি! আট হাঞ্জার বিশাল বিশাল 


শাহিক়ানা ঘিরে আলোর রোশনাই, 
অগণিত দোকান পাঠ-_খানাপিনা 


কেনাকাটার জন্তে । খবরে, প্রকাশ 
দশ থেকে বার লক্ষ [দিজীর পূলিপ 
কমিশনার (ইং) তিন্দের়ের মতে 


পচিশ লাখ] অতিথির প্রাঃ" 


প্রক্ষালনের জন্য লক্ষ লক্ষ গর্ত খু ডে 
রাখতে ‘বেঁটে রাজুর আজ্ঞান্থবর্তা- 
গণ ভোলেন মি। বল! বাহুল্য; মহান 
ফার্মার সমাবেশের ষহান মর্মবাণীকে 
লভয়কোটি প্রজালাধায়ণ্যে ঘথা- 
দূময়ে বিতরণ করে দিতে লত্যাগ্রহী 


. দিয়েছে . প্রকট ভাবে।, ৃ 
পাশাপাশি একটি গণতাহিকঁ চেতন, 


“পি টি আই’, ‘এ আই আর” কোন 
ক্রটি রাখে নি। 

জাক জমক চাল-চমক ফাকা 
প্রতিশ্রতি আর কাণুজে-- আইনের 


তেলকীতে চির অত্যন্ত ইন্দিরা : 


গান্ধীর কোন ষ্টাইলই আজ আর 
নতুন কিছু নয়ন। পাঞ্জি পড়ে তিনি 
কাঁজ করেম, অতএব অমুঠঠানের ধিন- 
ক্ষণও তার জানা। তারতজোডা 
কৃষক চাঞ্চল্যে চেউগুলি নাগালের 
বাইরে যাবার আগেই কিছু একট! 
লাজ লাজ রব তুলতে তার তুল 
ছয়নি। পাক! - 


চোখের আড়াল করে ন! ৷. ফ্যাসি- 
বাদীরা এ কাছে ভুলে থাকে ন!। 
দেশীবিদেশী পু'জিশাহীর ক্রম- 
উগ্র শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় 
কৃষি অর্থনীতিতে যে ব্যাপক কৃষক 
অনস্ভোষ দানা বেঁধে উঠেছে তাকে 
কায়দা করে 


তার তীব্রতা কয়েক বছয় আগেও 
এমন “প্রকট 'হয়ে ওঠেনি ষেমদ 
হয়েছে বিগত ১৯৭৭-এর লোকঙ্গভা 


ও বিধানলভা নির্বাচনগুলিকে 
শিল্প বাণিজ্যকে ' 
. কেন্দ্র করে নয়াবুর্জোহা আড্যস্তয়ীণ 
হুন্ব অধিকাংশ অঞ্চলে যেরূপ ছু’টি 


উপলক্ষ করে। 


প্রধান নয়াবুর্জোরা শিবিরে (অমত] 
ও কংগ্রেস অথবা কংই ) তাগ হয়ে 
গিয়েছিল, '. কৃষিক্ষেত্রেও তুলনা- 
মূলকভাৰে অসংগঠিত কূপে হলেও 
দেক্প একটি বিস্যাস গ্রাম ভারতের 
প্রায় দর্বত্র সেদিন থেকে দেখ! 


তার যোহ্মৃক্তির .উত্তেজ্জনায় 
গ্রাম ভারতে ক্রমশঃ 
হয়েছে। এ গ্রতিন্িভাওলি 
ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে 
“জনতা, পার্টি ভাগ হয়ে ঘাবার 


পর্ন: থেকে। ঝ্ঙ্দিকে 


রুষিপপ্যের রপ্তানী বাণিজ্যের সঞ্চার 
পথ ধরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুলাক 
শক্তি আরে] প্রবল হয়ে ওঠার তার 
রাজনৈতিক ' দাপট ও তৎপরতা বেশ 
বেড়েছে । .কৃষি অর্থনীতিতে উৎ- 


পাবন, লংগ্রহ, বণ্টন, ঘোগাযোগ, - 


যানবাহন, কর্মসংস্থান - ইত্যাদি 
যাবতীয় শোষণ-জালের রশিগুলি 
এদের মৃঠোয়। একদিকে এরা 
যেমন শহহকেন্ত্িক শিল্প-বাপিজ্যেরর 
সজে মতুন নতুন যোগাযোগে লিপ্ত 


তেমনি ক্রমব্ণমান ছন্দে জড়িত, 


অপর দিকে গ্রামভারতে দরিগ্ 


শ্রেণীগুলির উপর পুঁজিবাদী শোষণ 


ও সামস্তবাদী দাপট বিস্তার করে 
চলেছে । 'নয়াবর্জোয়াদের সব 


শিকারী | তার. 
দরঞ্জাম আকড়ে থাকে, শিকারকেঞ্ড - 


ফান্ধদা তুলতে" 
শলকশ্রেমর মধ্যে প্রতিত্বদ্বিতা গু 


আবার. 


অস্থির ' 


বর্তমানে . 
গ্রামীণ ব্যান্কিং শিল্পের সহায়তায় ও 


+ 
~~ 


॥ পীচ 


চাইতে ধর্ডিযাজ সংগঠক পে 
ইন্দিয়! জানেন (এক) নংখ্যাতত্বের 
বিচারে কৃষক শক্তিই তায়তে দর্ব- 
প্রধান শক্তি; এ শক্তিকে বিভ্রান্ত 
রাখতে বশে ঝাঁথতে পারলেই 
পোক্াবাযে!, নইলে লনৃহ দর্বনাশ। 
এ শক্তির নানাস্তরে নানাক্ষপ বিক্ষোভ 
দানা বেধেছে, বিগত নির্বাচনগুলিতে 
এ অস্থিয়তা প্রমানিত । অথচ দেবার 
মত সিধ্যা প্রতিশ্রতিও আর অবশিষ্ট 
নেই.। অতএব (ছুই) এক্ষেঅে 
আধা-দামান্তবাধী ও নয়াবুর্জোয়া 
শক্ষিগুলিকে নতুন ধাঁচে সংহত ' 
করতে হবে কুল্গাকদের মধ্যে 
‘চেদ্বায়’-বিরোধী হেজাজকে Diff- 
৪৩ করায় উদ্ভোগ নিয়ে (এ 
কারণেই শহরে পুঁজির মালিকরা 
কিসাম লমাবেশের কল্যাণে কোটি 
কোটি টাক! রাজীবের হাতে তুলে 
দিয়েছে )। (তিন) গ্রামের 
শোষক শক্তিগুলিকে একটি সর্ব- 
ভারতীয় (অবশ্যই. প্রকৃত চাষী; 
বিরোধী) হ্রন্টে সমবেত করতে 
হবে । এর ফলে প্রাক্তন 'জনতা- 
পদ্ধীদহ পাণ্টা বংগ্রেদীদের কনটেন 
(contain ) কর] থানে যুব (ইং)- 
র সংহতি বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক 
রুষক শঁক্তিন্ন মধ্যে বিভ্রান্তি, বাড়িয়ে 
হতাশা! ছড়িয়ে আন্দোলনের 


ব্যাপকতা! কমিয়ে আদ যাবে । জীদতী 


গান্ধীর উপয়োক্ত আক-জ্ষাগুলিযর 


"আলে একটি বৈণিষ্্য আছে এবং 


তা হজে» ফ্যানিবাদের দামাপ্রিক 
ভিত্তিক গ্রাম ভারতে পুনর্গঠত ও 
দম্প্রনানিত করা এবং ত! নিজের ও 
জান রাজীবের প্রত্যক্ষ পর্নি- 
চালনায়! 
কৃুলাকী শোষণ ও দাপট, দেশী 
বিদেশী শিল্প পুজি বাণিজ্য পুঁজির 
শোষণ দাপট ও ফেব্রীর দ্ৰয্নাচায়ী 
শাদন দবাপট-_এ শাসন শোষৰ 
দ্বাপটের শক্তিগুলির ভাবী প্রতি- 
পালক্ন্বণে প্রধান রাজীব: পাদ্ধী 
‘চেন্বার অব কমাসের়” নিকট হতটা 
চগ্বার'-ধদু, কুলাকদের নিকট 


 ঘতট। ‘ধশবন্ধু, ‘প্ৰাতীয় অর্থনীতির 


সংগঠক ইত্যাদি সপে লেগে বসতে 
পারবে, আতর ঘুষ কংগ্রেলের ঘাড়ে চড়ে 
হান দেশের 'মছান নেতা, হয়ে 
উঠতে পাঁরবে,, মায়ের শেষ সপ্ন 
ততটাই পার্থক হয়ে উঠবে। আজ 
নিজ পন্তমিকে নিয়ে ঘখন তিনি 
ছ্িতীস্ব এবং শেষবারের মত- জু! 
খেলায় নাঘছেল, তখন এ কুলাব- 
পক্তিকে তাবে পাখার তাগিদটাও ' 
ভার বড় জরুয়ী । 3 7 

বেঁটে রাঞ্ধ’ নিশ্চই লায়েক 
হয়ে উঠেছে। “খাবে! না' খাবে 
না, করে অবশেষে ললাজ মুখে নাডু . 
গিলে খাওয়ার আটটা ইতিযধে;ই : 
শেবাংশ্‌ ৮হ পৃষ্ঠার 


ন 


bl 


এছ 


. বানুরঘাটের ব্রিভীথ প্রযোজিত ছুটি, নাটক 
“গ্যানিলেও' এবং ' জল | | 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায়: 

আগেই শুনেছিলাম; গুধু কজ- 
কাতার নয়, বাংলায় মফঃঘল শহয়ে 
বিশেষ করে উত্তর বাংলার কয়েকটি 
শহরে উল্লেখধোগ্য নাটাচর্চা হয় এবং 
সে লব অঞ্চলের ,নাট্য প্রযোজনাও 
. উন্নতমানের । 
কাই ছিল, প্রত্যক্ষ করার সথঘোগ 
হয়নি এতদ্িন। হঠাৎই একদিন 
" বালুযঘাটের প্রধ্যাত নাট্য, লংস্থা, 
*জিতীর্ঘসর প্রযোজনায় ‘গ্যানিলেণ্ড 
ও 'জল+ নাটক দেখার জন তাদের 
কাঁছ থেকে বালুঃঘাটে যাবার দাঁদর 
আমক্ণ পেলাম । তার কলকাতার 
কয়েকজন লাংস্কৃতিক লাংবাদিক ও 
বুদ্ধিঙ্গীবীফে আঃজণ জানান । গত 
২১শে ও ২২শে জানুয়ারী ঘথাক্ষুষে 
বের্টোন্ট ব্রেধটের "গ্যালিলেও, ও 
মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’ নাটকের 
অভিনয় অন্ধুতঠিত হর বালুরখাটের 

গোবিন্দ অজন কল্যাণ মঞ্চে। 
আগের শোনা কথ! এবার 
' দেখার মধ্য দিয়ে থে অতাবনীয় 
অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে - দিল 
তা মরি এক কথায় প্রকাশ করতেই 
হয় তবে অভিভূত হয়েছি বল! ছাড়! 


উপায় নেই।, দোষ ক্রটিকি নেই? 


নিশ্চয়ই আছে। ক্রটিহীন প্রযো- 
‘লম! কে কবে আর দেখেছে । কল- 
কাতার বুকে বদে উৎকৃষ্ট দলের 
উন্নতমানের মঞ্চায়ন, দ্বেখে আমর! 
কতই তো উচ্ছল প্রকাশ করি। 
কিন্ত দেখে অবাক ' হয়ে যেতে হয় 
সেই সুদূয় পশ্চিম দিনাজপুরের শহর 
বালুয়দাটের একটি নাট্যদল এমন 
নাট্য প্রযোজনার ক্ষমত! রাখে, 


বা] কলকাভার প্রথম শ্রেণীর নাট্য. 


গংশ্থার কৃতিত্ব অপেক্ষা) কোন 


অংশে নান তে| নয়ই. বরং কিছু, 


'ঙ্গেজে-বিছু বেশী মৈপুপার। ba 
ফরতে পারে। থু 

এই এম্রিতীর্থ লস্বাই ভারতে 
প্রথম বের্টোন্ট ব্রেখ্‌টের .নাটক 
'গ্যালিলেও মঞ্চস্থ করে বালু 
ঘাটে কলকাতার, জ্যাক্সযূলার 
" ভবনের লহায়তায় ১১৭৮ খৃষ্টান্দের 
'হ*শে লেপ্টেম্য়। দ্রিতীর্থ ১৯৭৮ 
'খুাকেই কলকাতায় এই 'গ্যালি- 
লেও’ নাটকটি অভিনয়ের, আয়োজন 
করেছিল । কিন্ত সেই দময় অতুত- 
পূর্ব বন্ধ! পরিস্থিতি তাদের সেই 
দাধে বাদ লাধল । পরের বছরও 
তার! এ নাটক 'কদকাতার বিদ্বা- 
মন্দিরে যঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করে! 
কিন্তু নেবারও উক্ত প্রেক্ষাগৃহের 
“ কর্মচারীদের ধর্মঘট চলার ফলে 


কিন্ত নে 'লব শোনা. 


লমন্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে ঘায়। 
অথচ আশ্চর্যের কথা, কলকাতার 
ছয়টি গ্রপ থিয়েটারের -সমাহারে 
গঠিত কলকাতা নাটাফেন্ত্র অনেক 
পরে ঘোষণা করেন যে, তারাই 


প্রথম ব্রেথটের ‘গ্যালিলেও', নাটক 


যঞ্স্থ করার দুঃদাহস দেখাবে। 
জার্নান নাট্য পরিচালক ফ্রিজ 
বেনেতিৎ্জ'তাদের নাট্য পরিচালনা 
করবেন বলেও জানানো হয়। কিন্ত 
ক্ষোভের কথা এই যে, বহু পূর্বেই 
ভ্রিতীর্থ দলের উক্ত নাট্য প্রযোজনার 
কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্বেও 
এবং বালুধধাটে নাটকটি অভিনীত 
হবার পর. উপরোক্ত দত্তোজি 
সম্ভব হল কি করে? -বর্তমামে 
কলকাতায় ছুটি নাট্যদল 'গ্যালি- 
লেও’ অভিনয় করে য়াচ্ছে--কল- 
কাতা মাট্যকেন্্র ও হহুরপী « 

ত্রিতীর্থ প্রযোজিত 'গ্যাজিলেও” 
নাটকটির সুনিপুণ বল্গাম্বাদ করেছেন 
নীহার ভট্টাচার্য,ও স্থতাষ চট্টোপাধ্যায় 
ব্রেধটের মূল নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অনু - 
বাধ বলেই সমে হয় এটিকে । চরি- 
জের লংখ্যা এখানে অনেফ এবং 


ঘটনাও বেশী। তুলনায় মোহিত: 


. চট্টোপাধ্যায় কত অম্বা কলকাত! 
নাট্যফেন্জের 'গ্যালিলেওয় জীবন’ ও 
কুমার 
গ্যালিলেওতে চরিত্র ও হটনার 
লংধ্যা কম । .নে কারণেই এই ছুটি 
অনুবাদ মূল নাটকের দমূরণতা পায় 
নি। ' 


অরিভীর্থ লংস্থাকে বাহবা দিতে . 


হয় যখন দেখি, ৭২ জন শিল্পীকে 


দিয়ে একটি কঠিন নাটকেয় অভিনয় 


দেখিয়ে প্রতিটি দর্শকের হমোষোগ 


আকর্ষণ করছে ।' আশ্চর্য টীষওয়ার্ক।, 


উত্পল দত্তের পি এল টির টীম- 
ওয়ার্কের সংগে যার একমাত্র তুলন] 
চলে। প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ে 
মাআাজ্ঞান, দা পোশাকে ষ্তু, ও 
লতর্কতার ছাপ -পপৃষ্ট। 
পরিচালনায় দুর্লভ কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছেন হয়িমাধব মুখোপাধ্যায় । 
একদিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী নতুন 
মতবাদ, সত্যাশ্রয্নী অনুসন্ধান আর 
"অন্তকে লনাতম ধর্ম ও বিশ্বাস, 


'অচলায়তন সংস্কারবাদ ও দৈব শক্তিতে, 


অমোঘ আম্মা, শোষণ ও ক্ষমতায় 
আধিপত্য বজায় রাখায় স্থার্ধাত্বেষী 
স্থব্ধাবাদ্ যে দ্বন্ব ও লংঘাত রচন! 


করে দৃশ্যে দৃশ্যে অভিনয় আর নাট্য 


আংগিকের মধ্য দিয়ে, তাই নাটক- 
টিকে ক্রমপর্ষায়ে অব্যর্থ উর্যাজেভির 


পাধ্যায়। 
. অস্তত্ন্থ, উচ্ছাস, ছত্মহখভোগ- 


রায়ের অন্থবাধ বহুরূপীর 


প্রান্তসীষায় এনে হাজিয় করে 
দেয়। 'নাট্য পরিচালকের ক্ষমতার 
পরিচয় এখানেই, পাই রলোভীপতার 
মাপকাঠিতে। এমন কি বহখাত 
বন্রূপীর, 'গ্যালিলেও, . দেখেও 
এতটা পরিণত ও ' তাঁবদমৃন্ধ মনে হয় 
নি। 
ভ্রিতীর্ঘ আমাদের যে রললোকে 
পৌছে দেয়, অকপটে বলি, ধহু- 
কপী তা পারেনি। আর. চয় 
মিলে ঘে কঙকাতা নাট্যবেন্র 


" লেখানে টীমওয়ার্ক বলে তো কিছু 


থাকতে পারেনা-শত্ু মিত্রের একক 


অভিনয় দেখানে একমাত্র আকর্ষণ । _ 
জ্িতীর্ঘ-র গ্যালিলেও চরিতের . 


অভিময়েও ক্ষমত1 ও-মুন্সিয়ানার 
পরিচয় দিয়েছেন ছরিমাধন' মুধো- 
চরিত্র টির ব্যক্তিত্ব, 


পরায়পত1 ও দুর্বলতা চমৎকার বাচনে 


৩ অভিব্যক্তি ফুটিয়েছেন তিনি।. 


বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও 
গ্যালিলেও আপন জীবন সম্পর্কে 


অতিমাত্রায় মমতাজনিত ভীরুতার ' 


শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত পদস্খসনের 
গ্লানি ও তীব্র অচুশোচন) ভোগ 
করলেন যে মর্মন্ধদ অসহায় কাতর- 
তার হয়িমাধধ মুখোপাধ্যায়ের 


মরমী অভিনয়ে তার বাঞ্ছিত কূপায়ণ 
গ্যালিলেওয় প্রতি ' স্বপায় 


ঘটেছে । 
বদলে অবশ্যই এখানে লহান্বভূতি 
জাগে দর্শক সযাগের। তযে এ 
ছুর্বলতা নাট্যকার স্বয়ং ব্রেখটেরই । 


ভ্রিতীর্থর মঞ্চ আংগিক ও দৃপ্ত 


সন্ধায় ঘে- শিল্পসম্মত প্রতীকীময়ত৷ 
লক্ষ্য কয়| ঘা, তা বিশেষ উদ্লেখের 
দাবী রাখে । নিরবচ্ছিন্ন ধার] 
দৃশ্যের শুরুতে গায়কের ছল ঘটনার 


. আভাস জানায় গানে_ আবার 


তারাই ঘটনার শেষে এসে উপকরণ 
সরিয়ে প্রয়োজন হত মঞ্চ সাজিয়ে 


দেয় দৃশ্যের শুরু আবার গান 
নাট 


দিয়ে। এতিহাদিক ঘটদাপজী 


পেছনের পর্দায় সাইড প্রোজেকশনে 


ফুটিয়ে তুলে নাট্যগতিকে অব্যাহত 
রাখা হয়েছে। ক্রেধটাযর় পক্ধতির 
এই ইলিউশম ব্রেক সুন্বন্ন এলেছে 
প্রষোজনাটির মধ্যে । 


5 বহুরগীতে কিন্তু দৃশ্যাস্তরে ছেদ 


আছে, মুখোশধারী কিছু লংয়ের 
লাহায্যে রবীন্দ্রনাথের “অচল্লায়তম? 


-তিত্তিক "কিছু - কোৌতুষী দেখানে 


নাট্যভাবের ব্যগরমাশ্রক্ী করে. পরি, 
বেশন করায় চেষ্টা আছে, তবে 
মাট্যছন্ব সেখানে প্রকাশ পেয়েছে 


গোটা প্রোডাকশন বিচারে ' 


দূ্পণ শুক্রবার ৬ই মার্চ, ১৯৮১ 


কম, ত্রিতীর্থ সেখানে টেকা মেয়েছে। 


ছুই পোপের ' পংগে প্যালিলেওর 
লং ঘা ত, বিশ্ববিশ্রত বৈজ্ঞানিফের 


"অপ্রত্যাশিত অধঃপতন, দাধায়ণ ও 


অতিজাত মানুষের মনের প্রতিক্তিয়া, 
ম্বংকছের 
ফুটিয়েছে_-ক্লকাত! নয়। তবে 
মেলার দৃশ্যে জনতার ও ম্যাজিলিয়া- 
মের ক্রিয্নাকাণ্ডে. যে অতিশয়ত] 
প্রশ্রয় পেয়েছে, ভা জ্িতীর্ঘর এই 
আসাধারণ প্রহোজনার নংগে-সামগরন্ত 
রক্ষা করেনি। আবহ সংগীত রচনায় 
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, স্বরস্থটিতে 
পুলক দেন, মঞ্চ পরিকর্াদার 
শুল্রাংশ্ত মৈত্ৰ ওত অবিনাশ, দত 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
কানাই দভ,ম্বপম য়ায়, লগ্গীব 


বাগচী, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম 


দেমপ্তধ, রতন ঘোষ, অবিনাশ নত, 
শুল্রাংশু মৈত, কাজী মভুমদার, 
স্থজি্মল লরকায়, স্বপ্তিকণা দাস, - 


‘মানসী ভৌমিক প্রভৃতি শিল্পীর 


অতিনয় প্রশংলার দাবী রাখে । 
মহাশ্বেতা দেবী রচিত নাটক 

জেল? অঞচাছনেও ত্রিতীর্থ সংস্থা! 

ভাদের উন্নত মান বজায় .রেখেছে। 


ঘটনাক্রমে শুধু একটি নাটকই নয়, 


দ্বিতীয় দিলে নাটক প্রযোজনাতেও 
তার! যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, 
তাতে অবাক হই এই ভেবে ঘে, 
সফ’দ্বল বাংলার* এক জেলা শহরের 


বুকে বলে সয়কায়ী অনুদান বা অন্ত” 
প্রত্যাশার না থেকে শুধু 


কিছুয় - 
নাট্যমিষ্ঠা আর উৎদাহ সম্বল করে 
কতিপয় নাট্য নিবেদ্িতগ্রাণ তকণ 
কী দুযস্ত ম্বাফল্যে না্ট্যাহষ্ঠান 
লভব করে তৃলেছেম।. 

হছপিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরি- 


চালন নৈপুণ্যে ‘বল’ নাট্যাতিনয় 


শুধু দর্শনীয় নয়, যলোতীর্ণ হয়েও 
উঠেছে। শুভ্রাংশু মৈত্র ও অবিনাশ 
তর মঞ্চ পরিকল্পনাও চমৎকার । 
স্থর রচনায় পুজক. সেনগুপ্ত ও নৃত্য- 
পরিকল্পনার স্বৃতিকণা| দাস যদি 
করতে _পেয়েছেন। 
শিল্পী দমাবেশে এ নাটকের 
অভিনয়েও টীহওয়ার্ক দেখবার মত। 


'পুকলিয়ায় চরসা গ্রামের খরার্লিষ্ট 


অভাবী হুরিভ্রনদের বাস্তব অবস্থা 
ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে রূপলজ্ঞা, 
আলে, মধ ও অভিময়।, মুটিমেয় 
বর্ণহিন্দু লশ্্রদায়ের জাতপাত দ্বণা, 


, হরিজনের ওপর তাছের নিপীড়ন 
ও শোষণ, জলের 


জন্য তৃষ্ণার্ডদের 
হাহাকার, গ্রামের মোড়ল দপম্ভোষ 
পূজারী অনাচার, তণ্ডামী, জুলুম 
আর অনাধুতা, দরকারী রিলিফের 
অপব্যবহার আর বঞ্চনা, মঘাই 
ভোষের ভগীরধ* ইমেজ, তরুণ ধুরার 
বিজ্রোহী সতা,, জিতেম মাষ্টারের 


বাদ্রানুবাদ-_বালুরঘাটই ূ 


আগ্রহ ও. উল্লাদ, 


অর্ধশতাধিক. 


আদশবাহ ও শোষণমুক্তির চেষ্টা 
নাটকটিতে নান! ঘটম। সংঘাত হি 
করে এবং দর্শক-মনকে লচেতমও 
করে সন্দেহ নেই।, 
চরদা নদীর -পটন্কুমিতে গ্রামের 
হরিজন মেয়েদের -শারবন্দী হয়ে 
মাথার জলের কলপী নিয়ে গান 
গাইতে গাইতে ভূল আনতে ধাওয়া, 
আশ্চর্য 


পাঁথ,রে মাটিতে জলের “সন্ধান 


পাওয়া, তায়ই তৈরী কূপের অল. 


থেকে অস্পৃশ্য অজুহাতে হৃরিজনদের 
বঞ্চিত করণ, 
মদীতে বাধ দিতে গ্রামবাসীর অলীন 
_জুদ্ধ হুত্মাম 
-যোড়লের চক্রান্তে পুলিশের সাহায্যে 


মঞ্চের পশ্চাতে 


ক্ষমতার মঘাই ভোমের 


মাষ্টারের পরামর্শে | 


লেই বাধ তেডে দেখয় ও তার প্রতি-_ 


রোধে চরসার হছয়িজনদের লঙ্ববদ্ধ 
গ্রয়াদ ও ব্যর্থতা দর্শকের চোখের 
লাষলে ব্বহন্দ দৃশ্য পরস্পরার হাজির 
হয়ে এক নাটকীয় তাৎপর্য হুটি 
করে। তবে তিনটি নকশালপন্থী 


ছেলেকে দিয়ে একটি দৃশ্য যে ক্রিয়া 


প্রতিক্রিয়া ক্ষণিকের অন্ত দেখানো) 
হয়েছে, তা নেহাতই আরোপিত 
মনে হয, পরবর্ত ঘটনায় প্রভাব 


" বিস্তারের কথাও আনতে. পারেন] 


জিতেন মাষ্টারকে গান্ধীবাদী করার 
যৌক্তিফতা কোথায় বা. মাট্যপরি- 
পতিতে ইতিবাচক কোন ব্যঞনা, 


দেই কেন--এমব প্রশ্নও উঠতে পারে 


অবশ্যই । 


ব্যজিত্বপূর্ণ অতিনয় 
উল্লেখযোগ্য । বঞ্চনার জালা আর 
লৃংস্কারবাদী মনের লনাতম বিশ্বাস 
তায় মুক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেয়ে 
চরিজটি আশ্চর্য 
উঠেছে.। লস্তোষ পৃদ্জায়ীর ভণামী 
আর শয়তানী নির্মলেন্দু তালুকদারের 
নিপুণ' অভিনয়ে চমৎকার প্রতি- 
ফলিত হয়েছে। তিমু বন্দোপাধ্যায়, 


, স্ভাষ চট্টোপাধ্যায়, চয়নিকা গুহ- 


eee) 


"মঘাই ডোম চরিত্রে হয়িমাধব 
মুখোপাধ্যায়ের অদামান্ত রূপসজ্জা! ও - 
বিশেষভাবে 


ন্ধন্দদূধর হয়ে ,. 


রায়, মাননী ভৌমিক ও কেকা. 


ভট্টাচার্য অভিনয় অতিনন্দম- 
ষোগ্ন্য। 1 


ছপণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
 বাশ্মাষিক ১৫ টাকা 
অৈমানিক ৭১৫০ টাকা 
XL, 
'টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান! 
ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১নং মট লেন, কজিকাতা-১৩ 
» টা 





শা 


A 


C দর্পন ॥ শুক্রবার ই মার্চ, ১৯৮১ 


রস্থ পরিচয় ৮ 





৫ 


বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন - 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীবনের ' সপক্ষেঃ মনোরঞ্জন 


চট্টোপাধ্যায় । নবমন প্রকাশন, 


৯২, পি, কে, গুহ রোড, কলকাতা 
৭০*০২৮। দাম: দশ টাকা 

জীবনের দপক্ষেণ একটি বিশিষ্ট 
বুদ্ধদীপ প্রবন্ধ . সংকঙম। 
সাহিত্য স'স্কৃতি ও ইতিহাণ পর্যা- 
লোচনা দৃ্টিতংজী যধন জীবনের 
লপক্ষে থাকে তখন ভার দাম হয় 
লোনার থেকেও রেশি। প্রয়োজন 
তখন তার জীবনী চিন্তার নিরধারণে 
ও অমুশীলনে, জীবন চর্ষার পয়ি- 


পোষণে। জীবন বিমুখ চিন্তাধারা! . 


যেখানে চঙ্গার পথে সংশয় আবত' 


তি বরে হতাশার যতি (টেনে দেয়, _ 


দেখানে জীবনমুখী তাবমা পথচলাকে 
করে তোলে গতিশীল আর প্রাণচঞ্চল 
পথের বাকে বাঁকে অন্ধকার আয় 
'আবর্জনাকে দেখিয়ে দিয়ে আলোর 
লরপিতে উত্তরণের শক্তি আর নাহল 


জোগায়। বইটির প্রচ্ছদ ও ুক্রণ-_ 


দুই, পরিচ্্গ। 


ধীবনের লপক্ষেতর যে- শি 


প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ত! হল 


বক্তব্য বিষ দৃ্টান্তের মাধ্যমে উপ- 


স্থাপনের প্রয়ান। প্রনঙ্গ বজায় রেখে 
ছোট ছোট দেশী বিদেশী কাহিনী 
অবভারণার মধ্য রিয়ে লেখক 


“মনোরজন চট্টোপাধ্যায় বিযষয়বস্ত 


ররর 





16) হৰ্ণ 


fae 


শিল্প . 


'জন্ত। 
লসদ্ধান হয়তো 


ত: বাজ একক নং দিন) 


ই পি এল | দি পি ভবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্ীর্ ও রাজ্য ।সরকায়ী সংস্থা- 
সমূহের ' অনুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী | প্রস্ততকায়কদের কাছ 


তীর সংগে নংগে রলহ্থাট ও 
করেছেন কম নয়। কখনো বা 
আবার ত্বকক্পমাঁ. মির্তর আধ্যানের 
দাহায্যে বক্তব্য তুজে ধরে মুন্সিয়ামায় 
পরিচয়ও রেখেছেন “শিল্প সাহিত্য 
সমালোচনার দৃষ্টিকোণ” শ্বিরৎ” 
লাহিত্য পাঠের ভূমিক!’ 
শিল্পী প্রেমচন্দ” লপ্রশংল উল্লেখের 
দাবী, রাখে লেখকের জীবনবোধ, 
বাস্তব চেতনা ও শিক্পলত্য নিষ্ঠার 
বক্তব্যের মধ্যে অভিনবস্থের 
পাওয়া যাবে 
না, তবু একথাও অস্বীকার কর! চলে 


নো ষে, এজাতীর বক্তব্য যত বেশি, 


প্রচার পায়, ততই মঙ্গল শোষণ 
ভিত্তিক সমাজের যাহুষের পক্ষে । 
তত্ব "এই শ্রেণীর প্রতিপাদ্য বিষয় ও 


লমন্ড] সাধারণের গোচরীভূত করার 


মাধ্যম হিসেবে থে মমনধর্মা তায! ও 


প্রকাশতংগীর প্রয়োগ লচরাচয় দেখ! 
যায়, তা এক বিরাট অন্তরায় হুষটি 
করে। লেখক ছুয়ং এ লম্পর্কে আত্ম- 
লমালোচনাও করেছেন “পাঠকের 


মনে দর্শকের চোখে’ শীর্ষক নিবন্ধে । 


সীমাবদ্ধ ক্ষমতার এই সরল স্বীকৃতি 


'লাধুবাদের ষোগ্য এবং তায় আগামী 
দিনের রচনার এর বাছত প্রতিফলন 


দেখায় আশাও রাখব। ‘ইতিহাস 
পাঠকের চোখে ইতিহাদ’ জেখাটি 


থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেণ্ডার খোলার মি ভার লিখে 
দফাওয়ারী ঘরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক শীল কর! টেগ্ডার £ 
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


জেফাঃ মং: ই লি তির এস ইজ (দি) / টার ২৭ ৮১/ ৩১৮০ 


তাং ১৮২৮১ 


আনুমানিক ৪,৪৭,*২২'৪* টাক! খরচে নর্থ লিয়ারসোল কোলিয়ারীতে 


১৬টি কে (১৬* ইউনিট ) অস্থায়ী আবাস মিমাপের জন্ভ। কেশিয়ারের 
কাড়ে ১৬:৩ ৮১ থেকে ১৯ ৩-৮১ পর্যন্ত অফিসের লময়ে প্রতি সেটের জন্ত 


২৬২৫ টাকা নগদে দিয়ে এজেন্টের অফিস, 


নর্থ পিয়ারসোল ফোলিক্কারী, 


পোং- পিয়ারলোল কাজবাড়ী, জেলা, বর্ধমান থেকে টেগ্ডার দলিল পাওয়া 


ঘালে। 
দিনে ৩ ৩*টায় খোলা হবে ।- 


সাধারণ : 


২* ৩ ৮১ বেল! ৩টা পর্যন্ত টেগার ড় কর! হবে এবং ত! একই 


আক্ষমানিক রচের ১% বারনার রড সংশিষ্ট 


কাছে / অফিলে জ্মা-দিতে হবে এবং তার রপিদ টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে 
হবে, অন্যথায় টেগার বাতিল কর! হবে। টেশারদাতা অথবা তাদের 


ন্বইমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগ্ডার খোলা হবে। ' 


কর্তৃপক্ষ 


কোন কারণ মা দেখিয়ে যে কোন টেওার লম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ 


স্কয়ার অথব! প্রয়োজন হলে কাশ্জ তাগ করে { টেপারদাতাদের দেবার অধি- |- 


কার সংরক্ষিত রাখছেন । 


| 





. বলে 'রাধি,. 


ও .'জীবন- - 


_বিশ্লেষবও অভিনন্দনীয় । 
- জজেবুর ব্যর্থতা ও মৃজ্যাসনেও ইতি- 


-কোখাও। 


' ষ্টার গণজবস্থান করেন? 








- আনন পেয়েছে। ক 
কুমার কজেজের .ছাত্ সংসন্ব মির্বা- ' 


. মাত্র ছুটি আসন পায়। 


আরও বত আলোচনার রাখী 
রাখে। ‘বরফের কবর ও শীতে 


- জ্বালানী’ একটি স্থল্খিত বক্তব্যবাহী 
প্রতীকীময় রচমা। চ্যাপলিন . 


প্রলংগের ব্যবহার সংগতিপূর্ণ। ভবে 
পো্ডরাশ?' ১৯২৫ 
লালের ছবি, ১৯২২ লালের 
নঙ্থ।. এদেশের সত্যজিৎ রায়ের, 
জীবন বিমৃখ ভাবনা ও ধৃত্বিক ঘটকের 


বাস্তব চেতন! সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ এ , 


প্রলংগে অপরিহার্য বিবেচিত হল মা 
কেম--একটা প্রশ্ন তোলা . যেতে 
পারে। 'স্বাধীমত| ও শিশুবর্ষ 


নিবন্ধে ব্যদাত্মক সত্য কথার উচ্চারণ, ' 


'গামের সন্ধানে কবিগানে’ বাস্তব 
লত্যেয প্রতিফলন, ‘শিল্প সাহিত্যের 
জ্মপ্রিয় বাস্তবতা’য় নির্ভক স্পষ্ট 
বাঁচন প্রশংসনীয় । ‘সংস্কৃতির সপক্ষে 
গ্রপ থিয়েটার? ও ‘নাট্য লংস্কৃতির 
দর্পণে’-ররচনাস্ন যুক্তি বিজ্ঞান লম্মত 
গণনাট্য 
হাদ সচেতন সঠিক 'দৃষ্টিকোপের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
নৈতিক প্রেক্ষাপটে বামক্প্ট'সরকারের' 
ভৃমিকাকে শুধু উদ্দ্রন করেই তুলে 
ধরা হয়েছে, তায় ব্যর্থতা কিছুমাত্র 
আলোচিত. হয়নি৷ পুঁজিবাদী 


শানন ব্যবস্থার ভোটের লড়াই ঘে. 


শুধুই প্রহসন--তার উদ্লেখণ্ড নেই, 
অনেক ' স্পষ্ট উচ্চারণের 
মধ্যে এই আঙ্থচচার৭ বিস্মিতই 


পা 


করে। 


সমবায় কান আন্দোলন, 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় সমিতি 
কর্মচায়া . ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
সতেরে! ঘফ1 দাবির ভিত্তিতে গভ 
২৩ ফেব্রুয়ারী বেলা একট] - থেকে 
এলপ্রণনেভ ইস্টে ছুশ জম নমবায় 
সমিতি কর্মচারী প্রতিনিধি 
নন | এরপর 
২৫, ফেব্রুয়ারী তারা মৃধ্যমদ্রী ও 
লষবায় মন্ত্রীর উদ্দেশে; স্মারকলিপি 
দিতে বিধানলতা অভিযান করেম। 


কলেজ নির্বাচনের ফল 


. লম্প্রতি 'মেদ্বিশীপুরের -বেলদা 
ক্জেজে কুড়িটি আপনের মধ্যে ছাত্র 
পরিষদ ১০টি ও এম এফ আই ১টি 
কাখি . প্রভাত- 


চনে দ্বিয! বিভাগের ১৬টি আসনেই 


ছাত্র পরিষদ (ই) জয়ী হয়। এ 
কলেজের নৈশ বাবিছ্য শাখার কিন্ত 


এস এফ আই ৮টি ও ছাত্র পঠিষ 


ফেব্রুয়ারী বর্ধমান ' 
কলেজের নির্বাচনে ৪৪টি আঁসনের 
মধ্যে ছাত্র পরিষদ (8) ৩১টি আসন 
পায়। এম এফ আই ১*টি আসন 
পায়। কাচরাপাড় কলেজ নির্বা- 
চনে মোট ৩৩টি আদমের মধ্যে এস 
এফ আই পেয়েছে ৩*টি ও বাকি ৩টি 
আনন পেয়েছে ছাত্র পরিষদ (ই)। 


কিন্ত রাজ- - 


৪৮ , 


গত ২১ 
বিবেকামন্দ 





অর্থনীতি 

১ম পৃষ্ঠায় পর 

"ফমে ১' ৮ জক্ষ টনে দাড়িয়েছে। 
‘১৯৭৯ ৮* লালে, এই হদুত ছিল 
২৪১ কোটি টন |. এই অর্থনৈতিক 


পরিচালনার কৃতিত্ব ? 


এর উপর দিলোৎপাযননের 
বৃদ্ধিছায় নিয়ে বেশী. বলার সুঘোগ 
থাকে না। কারণ আগের বছর 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারও ছিল 
নেতিবাচক 1'১'৭ শতাংশ । এর উপর 


৪ শতাংশ হাণে শিয়োৎপাদন বৃদ্ধি 


আর কতটুকু । অথচ গত. বছরের 
বাজেটে কেন্দ্রীয় লরকার দা হাতে 


. শিল্পপতিদের খর়রাত করেছিলেন। 


তাদের. দর্বাধুনিক. কীঠি কালো 


টাক! লাদা করার অভিন্তান্স। কিন্তু 


কালোটাকার যালিকেহ। ভোলে 
নি। তারা মুমাফ1 চায়, আয়ো 
মুনাফা, শুধু মূনাফ!। আর কেন্দ্রীয় 
দয়কার হেম তাদেরই হাতের পুতুল । 
. নমীক্ষায় আরেকটা ' ভয়াবহ 
ইঙ্গিত. দেওয়া হয়েছে। বেন্তীকর 
অর্থমন্ত্রীর মেতে দরকারী শিল্পগুলি 
কম দামে বিদ্যুৎ, ইস্পাত, কয়লা, 
দার, সিমেন্ট . ইত্যাদি বিক্রী করতে 
বাধ্য হচ্ছে ফলে তারা লোকসান 
কয়ছে। অতএব এই দরকারী 
পপ্যগুলির দাম নাড়াতে হবে। 
তাছাড়! পেল, রাদায়নিক দ্রধ্যা্বি, 
ধাতু ইত্যাদি দ্বামণ্ড নাকি বাড়ানো 


ছ্রকার।. 


অর্থমন্ত্রীর হতে এই অত্যাবশ্যক - 
জিনিসপত্রের, দাম বাড়ালেই হবে, 
লোকে যাতে কম জিমিদপন্জে 


না। 
কিনতে পারে তার জন্তে তাদের 


Ras 


আর ও রী কমাতে হখে। জী 
তয়ানক কথ! । দাম বাড়ানে| হবে 
কিন্তু বেতন মন্গুবী কমানো! হবে, 
এটাই বর্তমান কেন্দ্রীর সরকারের 
লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য পূণ বয়ান 
কাজও শুক হয়ে গিয়েছে । এন 
আই নি, ব্যাংক ও রাষ্ট্ায়ও শিল্প 
দংস্থাঞ্জলিয় - কর্মচারীদের মাইনে 
কাটার অর্িন্তান্দ শরয়ী হয়েছে। 
ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
শিল্পমানিকেরাও লরকারী দৃষ্টান্ত 
অন্থদরণ.করবে। অর্থাৎ এক দেউ- 
পিয়া সরকার দেশকেই: শুধু অর্থ- 
নৈতিক ধিক দিয়ে দেউলিয়। করে 


ছাড়বে না, প্রত্যেকটি শ্রমিককর্ম- 


চারীকেও নিঃস্ব, বুহৃক্ষু করে তোলার 
পরিকল্পনা করছে। | রর 
'রাজীব-মাতা 

ওম পৃষ্ঠার পর 


তার আন্তের ভাইয়া 


মধ্যে ৷ 


লম্রের ফেলে ধাওয়া চাবুক হাতে 
- পাগলা-ঘোড়। চুটিয়ে, সে সলয্ের 


ভূত মাত্র হতে চার না-পুয়োনো! 
ঘরাশায় বাই তুলে আর খাণ্ডা- 


খাত্তিতে ২৪ ধণ্ড হয়ে হাওয়া যুব- 


কংগ্রেস নিয়ে প্রাশশাত করে দে. 
গভিষিনিশিং ন্িটার্ণ চায় না। 
রাজীবের ‘রাজনীতিতে - প্রবেশ" 
নিস্তে পরিবেশকে যতই রহস্তদন 
করে ভোলা হোক্‌ না কেন; আগামী 
নির্বাচনকে লামনে রেখে এবং 
চল্তি বাজেটকে পেছনে ফেলে 
রেখে অনতিবিলছ্ছে, তার প্রত্যক্ষ 
আবির্তাবক্ষে কেউ ঠেকাতে পারবে 


না৷. 





১। 
টা 

- ভারতীয়-নাগরিক1-হ্যা 
৩। প্রকাশকের মাম-_হীরেন বহ 
ভারতীয় নাগরিক 1 হ্যা 


সম্পাদকের নাম_-হীরেন বস্থ 
ভারতীয় মাগরিক-হ্যা 


৪ । 


জ্ঞান বিশ্বান মত সত্য । 


চলা! মার্চ, ১৯৮১ RL 


ফরম ৪ 
(রুল ৮ দেখুন). 


প্রকাশের স্থাম_-৬১ মট দেন, কলকাতা-১৩ 


ষুত্রকরের নাম__হীরেন বহু . 


ঠিকানা_-১৩১ অঁহরলাল দত্ত দেন, কলকাতা ৬৭ 
ঠিকানা-১৩/১ জহয়জাল দত্ত লেন, কলকাতা-৭ - 


ঠিকানা--১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭ + 
একমাত্র সত্বাধিকায়ী-_হীয়েন বহু 

'ঠিকানা--১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাঁত1-৬৭ 

"আমি, হীর়েন বু এত দ্বার! ঘোষণ কয়ছি ত্য প্রবৃত্ত বিবয়ণ আমার 


হরেন বন্তু 


প্রকাশক 





ঝি পি 


Regd, WB/CC-32 


ইণিয়ান আর্ট কলেজে দুর্নীতি - 


রবী ন্দ ভারতী বিশ্ববিদ্তালয় 
" অহমোদিত ইণ্ডিয়ান কলেজ লব' 
আর্টম-এা ও ভ্রাফটলম্্যামশিপ ( ১৩৯ 
নং লেনিন সয়ণি, কলকাতা ১৩) 
নামক শিল্প মহাবিগ্তালরটির পরি- 
চালন ব্যবস্থায় ভুনর্শতি ও বেআইনী 
কার্ধকলাপের জন্য ১১৭৫ পালের 
হই অক্টোবর গৃহীত ওয়েট বেঙ্গল 
অযাউ ৩৫ নং এবং ১৯৮*"তে ১৬ নং 
আযাব ছার] পশ্চিদবঙ্গ লয়কার 
মহাবিষ্ভাল়টির পরিচালন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলেও কোন কোন ক্ষেতে 
“চরম দুতি এখনও বহাল আছে। 
প্রধান হুরূপ সংগৃহীত কাগজপত্রে 
বেখ! যাচ্ছে যে এই কলেজের লান্য- 
বিভাগের . অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত 
প্রীবিজম চৌধুরী একই ললে দু 
জায়গায় পূর্ণ লময়ের' জন্ত চাকরী 


করে লরকারী টাক! উপার্জন কর- 


ছেনন। | Y 
.কলেজটির নাদ্ধ্যবিভাগে অধ্যক্ষ 
ছিলাবে শ্রবিজন চৌুরী নিযুক্ত হন 


ই-কৎগ্রেস 

১ম পৃষ্ঠার পর্ন 
জেল কমিটি ভাঙার দাবি এত 
জোরদার হয়ে উঠেছে মে, অজিত 
পাজার একমাজ পৃষ্ঠপোষক বরকত 
গণি খান চৌধুয়ীও অজিতবাবুকে 
এ ব্যাপায়ে পুরোপুরি সমর্থন করতে 
পারছেন না। বরকত দাহেবের 
আনেক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও এখন চাইছেন 
জেল! কমিটি নতুদ করে গড়া হোক। 
২. এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
"আগামী ৭ই মার্চ প্রদেশ কার্যকরী 
লমিতিয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক.বসছে। এই 
- বৈঠবেই ব্যাপারটায় একট! ফরলাল! 
‘করার জন্ত 'অর্জিতবাবু এবং তার 
'ুবিরোধী গোঠী প্রচণ্ড তৎপর হয়ে 
উঠেছেন। | 
} অধশষ্ঠ বরকত লাহেব চেষ্টা 
‘কৃয়ছেন উ্তয়পক্ষকে বুঝিস: একট! 
‘সমঝোতায় আনার অন্ত.। কারণ 
ভা] ন| হজে সাংগঠনিক নির্বাচন মিয়ে 





, 'পশ্চিষবজে কংগ্রেণীষের মধ্যে অস্ত-_ 


' শ্ছন্ব সংঘর্ষের রূপ মেবে 'বলে 


আশক 1) 


১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী যাঁসে এবং 
স্বাতী, ছন ১৯৭৫ লালের লেপ্টেম্বর 
মাসে। লাদ্্যবিভাগে এই অধ্যক্ষ 
পদটি মিঃসন্দেছে পূর্ণ লময়ের জন্ত 
চাকরী । কিন্তু অনুসন্ধানে জান! 
গেছে পূর্ণ লময়ের জন্ত তিনি ১৯৭৪ 
লালের এপ্রিল মান থেক্কে ১৯৭৭ 
পালের এপ্রিল পর্যন্ত ৮বি, আর, 
এম,. মুখার্জী রোড, কলকাত1-১ 


ঠিকানায় অবস্থিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট . 


ধ্যাণ্ডিক্লাফটস আযাণ্ড কে! অপারেটিভ 
লোদাইটি লিমিটেড নামক দনংস্বায় 
মালিক ৭* টাকা বেতনে আর্টি্- 
কাম-ভিজাইমার হিলাবে পূর্ণ লহয়ের 
জন্ত চাকরীতে. নিযুক্ত ছিলেন। 


অর্থাৎ একই লঙ্গে ছু জাগায় পূর্ণ 


লময়ের জক্ত ঢাকয়ী কয়েছেন। . 

-কলেছটির পরিচালক ব্যবস্থার 
দ্বায়িত্ব 'সয়কারী প্রশীদক গ্রহণ 
করেছেন ১১ই এপ্রিল ১৯৭৮ থেকে । 
আর এই কলেজের লাদ্ব্য বিভাগের 
অধ্যক্ষ শ্রধিজন চৌধুরী পূর্ণ সময়ের 
জন্য অন্ত্ৰ চাকয়ীতে নিযুক্ত আছেন 
১৯৭৭ মালের জুলাই থেকে। শিক্ষা 
দপ্তরের ৪২৬--এডুকেশম (টি, পি) 
১৬৬৮০ তারিখের. এক . পত্রের 
উত্তরে €ওয়] ২যা জুলাই ১৯৮. 


তারিখের বেঙ্গল সোশাল সাত্তিদ - 


জীগের কর্তৃপক্ষের এক চিঠিতে 
পঞ্জিকার জানা গেছে .হে শ্রীবিজন 
চৌধুরী ১৯৭৭ লালের জুলাই. থেকে, 
অর্থাৎ লরকামী প্রশাসকের দ্বায়িত্ব 
নেওয়ার আগে থেকেই ১/৬ রাজ? 


দ্বীমেন ট্রুটে অবস্থিত বেঙ্গল দোস্তাল - 


লাতিন লীগ নাষক দংস্থায় মাসিক 
১২** টাক] বেতমে আর্ট ডিরেক্টর 
(অডিও-ইমচার্জ)' ছিপাবে পূর্ণ 
লময়ের জন্ত (প্রত্যহ ১১টা থেকে 
৫ট1) চাকরীতে নিযুক্ত আছেন । 
তার মালিক বেতনের টাকা ফেজীয় 
সরকারের শতকরা! ৮* ভাগ ও 


রাজ্য দরকারের শতকরা ১৫ ভাগ 


অন্ভুদানের অন্ততূক্ত। কারণ 
লংস্থাটি এই অনুপাতে কেন্দ্রীয় ও 


রাজ্য দরকারের অন্গদামের অর্থের 


উপরেই চলে। চিঠিতে আরও 


. জান! গেছে অন্তর কোন পূর্ণ লময়ের 










সাতক ও বাতকোতর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকষ্টি বাংল! বই 
১1 নীতিবিস্তা / ডঃ হুধীরকুদার নন্দী / ১৯১০ 
২। ছ্ভায় পরিচয় / শুফণীতূষণ তর্কবাগীশ / ১১০: 


৬এ, রাজা সুবোধ মন্িক কোয়ার, কজিকাতা-১৩ 














লম্পাদক কর্ছক দীপাদী প্রেদ, ১২৩৬/০, 


, শীদাশগুণ্ডের 


" Phone: 24-4232 

অন্ত চাকয়ী করবার জন্ত কোন 
আবেঘন অথৰ1 অনুমতি শীচৌধুয়ীর 
পক্ষ থেকে করাও হয়নি. বা তাকে 


- দেওয়াও হয়নি । 


'' আবার ষলেজটিতে ১*ই 


ডিলেম্বর ১৯৭৯ তারিখে. ১৯২৭-- 


এডুকেশন (টি১/« পি--১/৭৯ 
মদ্বয় দরকারী আদেশ বলে নির্ধারিত 
অধ্যক্ষের বেতনরূম লাভের আশায় 
শ্রীবি্ঞন চৌধুস্ী -১৮।৩,৮* তারিখে 
কলেজের প্রশাসকের কাছে এক 
অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে জামান 
থে তিনি অন্যত্র কোন “দাবস্টেন- 
চিত’ দাভিদ করেন না। স্বৃতরাং 


- তিনি কলেজে পূর্ণ দময়ের ' চাকুরীর 


বেতন হার পাবার অধিকারী । সেই 
মত্ত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে 
রবার অনুমোদিত ৪৭৫ টাকা ও 
অন্তান্ত ভাষা লহ মোট ৪১২৫০ 
টাক! বেতন পাচ্ছেন। 

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে 


সরকারী পরিচালন ব্যবস্থার এই 


বেআইনী ও ছুর্নাঁতিপূর্ণ কাঁ কি 
ভাবে জভ্তভব ' হচ্ছে? অনুসন্ধানে 
দানা গেছে শিক্ষাগ্ডর কলেজের 
প্রশাসককে এই ব্যাপায়ে বার বার 
পত্র দিয়েও এর ফোম দতুত্তয় 
পায়নি । 

প্রদঙগক্রমে উল্লেধষোগ্য, প্রমাণ- 
তিভিক কাগজপত্রে আরও লক্ষ্য- 
কর! ধায় যে উক্ত প্রবিজম চৌধুরীর 
অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্তিও গোলমেলে ৷, 
বর্তমানে দেখা ঘাস কলেজের সান্ধ্য- 
বিভাগে অধ্যক্ষ পদে ছুইজন ব্যক্তি 
মিযুক্ত আছেন। একজন আযাকটিং 
প্রিন্সিপাল হিদাবে চিত দাশগুপ্ত 
এবং অন্ভজম . 
প্রবিজনা চৌধুরী । আ্রীদাশগপ্ত 
আযকটিং প্রিন্সিপাল হিদাবে নিযুক্ত 
হন ১৯৭৩ পালে। কিন্তু গভনিং 
বডির অহযোদূন ছাড়াই পেক্রেটায়ী 


ভূপাল বোন কর্তৃক লালপেও্ড হম 
১৯৭৪ লালের অক্টোবর মালে । তাই 
নূরকায়ী. প্রশাসক কর্তৃক তিমি 


স্বপনে বহাল হয়েছেন ১৯৭৯ সালের 


জুলাই "মাসে |" পুনর্বহাল পত্রে 


দেখা যায় যে শীচিত দাশগুণ্ডের 


দাদপেন্দন গতনিং বডির অন্ুমোদিত 
ছিলন! বলে তাকে স্বপদে পুনর্বহাল 


। করা হল এবং পক্ষান্তরে প্রীবিজন 


চৌধুরীর ক্ষেত্রে বল! হয়েছে যে 
দাসপেন্দন লম্পর্কে 
ফোন মীমান! না হওয়া অবস্থায় 
শ্রীচৌধুস্বী কি তাবে তার জায়গায় 


| প্রিন্সিপাল হিলাবে নিযুক্ত হলেন দে 


₹হয়ে লদ্দেহ আছে। 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


প্রিন্সিপাল হিসাবে ' 


আন্দামানের কান! 


২য় পৃষ্ঠার পর 


ধু'কবে 3 করাত-কল, প্লাইলভ কল, 
ফাইবার 


বোর্ড . কারখানার কোন 
উদ্ধোগ নেয়! ছলে! না, আতরাং 
আন্দামান-নিকোবর়ের লক্ষ লক্ষ 
কর্মক্ষম বেকার না খেয়ে ময়ছে, 
আরে! ময়বে; একই কারণে 
ভারতীয় রেল-কর্তৃপক্ষ রেলের জন্য 


এপার” চেয়ে চেয়ে আশ] ত্যাগ 
" করেছে) সিলার হবে দে করাত- 


কল কোথায়? জাহাঞঙ্গ কোম্পানী- 
গুলি বল-ছাকার লাইজে কাঠ 
রপ্তানী-পরিবহুনে অধিকতয় 
সক্ষমতার কধা জানিয়েছিলে?, কিন্ত 
করাত-কল, 'পেল্পেটাইজেশ ম* 
কারখানা! কোথা? এমন কি 
সবেধন নীলঙহণি চ্যাথাম-এর করাত- 
'কলঠিতেও দু’শিফটের জায়গায় তিন 
শিফট এ কাজ চালু করতেও কতৃপক্ষ 
উৎসাহী হলেন না। এদিকে 
শিল্পের প্রধান উপকরণ বনসম্ভা 
যত লোপাট হয়ে যাচ্ছে শিল্পায়নের 
লভভাবনাও ততই যিলিক্চে যাচ্ছে, 
বৈদেশিক মুদ্রা লন্তাবন] তে! 
আরে দুয়ের কথা। অভিযোগ 
জানাবে কোথায় 1 আদ্দামানবালী- 


দ্র মিকট দি্দী তে] শিগ্রহের 


মৃতই দু্বাস্তে। কেনের শাদনাধীন 
রাজ্যের শিল্প অধিকারকে জড়িত 
করে নিদেনপক্ষে একটা শিল্প বোর্ড 
গঠনের কাজটুকুও আজ অবধি হয়ে 


উঠলো না। 


মূল ভূখণ্ডে ইতিপূর্বেই পাচ 
পাঁচটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা পঞ্চত 
পেয়ে গেছে। বৈদেশিক মূদ্রা আর 
দেশী প্রাঁম এক্স ঘঞ্ঞশালায শোনা 
যায় সব কিছুই নাকি “ফ্রুতবেগে 
এগিয়ে চলছিলে। এবং চজছে) 
বট যোজমাটি ভূমি্ট হয়েই মহাকাণ্ড 
শুরু কয়ে দ্বিয়েছে।- কিন্তু আন্দা- 


মানে মধ্যযুগীয় বন্দীশালায় কোন. 


লাড়া নেই, লেখানে শিল্পযুগের তোর 
আঞ্জো লে! ‘না 


- এবং শতকর! 


Price 60Paies 


বেতন কমিশন 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দের বৃহত্তম দংস্থা রাজ্য কো-অডি- 
নেশন কমিটিও পুয়োপুরি এবফন্ড 
হতে পারে নি। কে'-ছডিনেশন 
কষিটির নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কার্যকরী 
মযিতিয় - এক বৈঠক ডেকে .এ 
ব্যাপারে বিশদ আঁলেোঁচনা 
কর়েছেম। - 

এই বৈঠকে নয়কারী দপ্তরের 
বিতিন্ন বিভাগের কষা প্রতিনিধিরা 
উপস্থিত ছিলেন । 
বিভিন্ন বৈষম্যমূলক দিস্থান্ত সম্পর্কে 
অসন্তোষ প্রকাশ করে ভার দংশো- 
ধমের দাবী জানান। 

জানা গেছে কো-অডিনেশন 
কমিটির মেতৃতৃন্দ সরকারের কাছে 
কতকগুলে। স্থপায়িশ পেশ কর়েডেন।_ 


তার! রিপোর্টে, 


তাতে চারশো টাক] পর্যন্ত মূল, 


বেতনের কর্মীদের জন, অধিক হারে 
মহার্থভাতা চালু করার অন্ত সুপায়িশ 
করেছেম।, এই সুপারিশের হার 
শতকর] দাইত্রিশ ভাগ ভি এপে 
বাহান্ ভাগ মহার্ঘ 
ভাতা । চারশে। টাকার উত্বে যাদের 
মূল বেতন ভাদের জন্ত সুপারিশ 
করা হয়েছে যথাক্রমে শতকরা 


, সাতাশ এবং উনচল্লিশ ভাগ। বাড়ী 


তাড়। ভাতা কলের জন্তই শতকরা 
পনেয়ো তাগ করার হপারিশ কর? 
ছয়েছে। ' 

এছাড়া কর্মচারীদের়- বিভিন্ন 
স্থঘোগ সুবিধা দেওয়ার জন্তও রাজ্য 
কো-অগ্িনেশম কমিটি লরকারের 
কাছে বিভিন্ন স্থুপারিশ করেছে 
ষেগুলির মধ্যে চিকিৎ্দার সুযোগ 
সুবিধ! বাড়ানোর প্রস্তাব আছে। 

রাজ্য পরকার এখন ফো-অর্ডি- 
মেশন কমিটি সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের 
মতামত পেয়ে গেছেন । . এবং এগুলি 
নিম্নে অর্থদপ্তরের বিশেষ সেল কাজও 


* শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন সংগঠমের 


স্থপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য লরকার 
বেতন কমিশনের রিপোর্ট বেশ 
কিছুটা সংশোধন করবেন বলে জানা, 
গেছে, এবং আগামী সপ্তাহের 
মধ্যেই চূড়ান্ত দিন্ধান্ত ঘোষণা 
করবেন বলেও জাল] গেছে । - 


+ 





Sai ও সরবরাহের কাজ 


রেফাঃ মংঃ ৪২২/১১৬ তাং ২৩-২-৮১ 


মূল টেগ্ার মোটিশ মং £ ৪২২/৮০৩ তাঁং ২৮-১১-৮০ লং্পর্কে এতঘার! লংগ্লিঃ 
লকলকে জানামে! হচ্ছে যে, মোটরের জন্ত টেগার, গ্রহণ ও খোলার শেষ 
তারিখ যা ১৯-২-৮১ তারিখে খোলার জন্ত মিনিট ছিল তা ১৯৩৮১ পর্যস্ত 


বধিত কয়! হল। 


জেনারেল ম্যামেজার ( কনজারতেশম, ষ্টোয়িং এবং রোপওয়েজ ) জে 
রোপওরেজ, পোঃ কাজোরাগ্রাম, জেল! বর্ধমান । 


"শশা শশা লু ল 
পসরা 


সংযোজন 


আচার প্রহর রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মি এবং ঘপ কার্যালয় ৬১, হট লেন, কনিকাত!.১৬ থেকে প্রকাশিত। 









চতুবিংশ বৰ্ষ ॥ ৮ম সংখ্য৷ ॥ ১৩ই মাৰ্চ, শুক্রবার, ৮১ ॥ ৬* 


বামক্রণট সরকারের 


বিরুদ্ধে ব্যাগক. 
ননিযান নগর হচ্ছে 


আগামী নি HER 
শ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সঙ্কট সা 
“বে বলে বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া 


শছে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই 


$ন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব কি তা 
ঢাটামুটি আঁচ করা খাবে বলে 
অনৈতিক মহল মনে করছেন । 

বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কি 
বহে ধাপে ধাপে এগোনো হবে তার 
কটা খসডা দিল্লীতে তৈরী হয়ে 


আয়কর ছাড়ের নানে ইন্দির৷ গান্ধী 


টি প্রণব মুখার্জী, বরকত গণি- 
খান চৌধুরী, অশোক সেন, শ্যাম- 
সুন্দর মহাপাত্র, রাজেন্দ্রকুমারী বাজ- 
পেয়ী প্রমুখ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ 
একসঙ্গে বসে একটা পরিকল্পনা তৈরী 
করেছেন । এবং ইন্দিরাজীর সঙ্গে 
দেখা করে তাকেও এব্যাপারে সব 
কিছু জানিয়েছেন। অবশ্য বৈঠকটি 
বসেছিল ইন্দিরাজীর নির্দেশেই । 
সম্প্রতি ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গের 


রধ্যবিরকে ললিপপ দিয়েছেন’ 


২৮শে ফেব্রুয়ারী সংসদে কেন্দ্রীয় 
খ্থমিন্ত্রী বাজেট পেশ করার কয়েকদিন 
ধাগেই সরকার ইম্পাতের দাম ২০%, 
য়লার দাম খনিমুখে ১০১১৮ টাকা 
বকে বাড়িয়ে টনপ্রতি ১২৮০২ 
কা, পেট্রোলজাত দ্রব্য ও হাইম্পীড 
জেলের দাম লিটার প্রতি ৩৭ পয়সা 
এমনকি গরীবদের বিদ্যুৎ কেরোঁ- 
[নের ' দাম লিটারে ১০ পয়সা 
ধড়য়েছেন। ছ'মাস আগেই তো 
শ্ন্দীয় সরকার পেট্রোল ও পেট্রোল- 
[তত সামগ্রীর দাম একবার বাড়িয়ে- 


ছিলেন, | এতো মড়ার উপর খাঁড়ার 
ঘা। এসব তো জনসাধারণ ভোলে . 
নি। আর মধ্যবিত্তের জন্য মায়াকান্ন! 
দেখিয়ে ভেঙ্কটরমণ যে আয়কর ছাঁডের 
করেছেন তা একেবারে ধাপ্পা, 
কারণ টাকার যুল্য তো প্রতি চব্বিশ 
ঘণ্টায় কমছে । আয়কর ছাভ দিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী , তো মধ্যবিত্বকে 


‘ললিপপ’ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাজেট 


সম্পর্কে সংসদ সাস্য জ্যোতির্ময় বস্তু 
উপরোক্ত মন্তব্য করেন । 


মভারাষ্টে সবচেয়ে বেশী ছাটাই 


জ্যোতির্ময় বনহুর এক প্রশ্নোত্তরে 
চন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী জানান যে, ১৯৭৯-৮০ 
1লে মহারাষ্ট্রে ১,৭৭,৪২৮ জন শ্রমিক 
্মচারী ছাটাই হন। পশ্চিমবাংলায় 
২১১৮৯ জন ও উত্তর প্রদেশে ৬২,৯০৭ 
ন্‌ ছাটাই হলেও ছ'টাইয়ের কাল 
ইল ক্ষণস্থায়ী । ডঃ চেন্না রেড্ডীর 
থ্যমস্তিহকালে অস্বপ্রদেশে ও সময় 
০৮ জন] তামিল- 


"নাড়তে 
৩৪,২৬৮ জন ছ'টাই হন । মেঘালয়, 


৪৩,২২৫, 


, মধ্যপ্ৰদ্েশে 


নাগাল্যাণ্ড সিকিম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, 
মণিপুর ইত্যাদি স্থানে শ্রমিক-কর্মচারী 
ছ'টাইয়ের কোন খবর পাওয়া যায় 
নি) শ্রমমস্ী শুধু এ বছরই নয় তার 
ছ'টাইয়ের তথ্য জানান। 





ব্যাপারে বেশ কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ 
নান! জল্পনা-কল্পনা! শুরু হয়ে গেছে। 
মান সব গোষ্ঠীর নেতাকে দিল্লীতে 
ডেকেছিলেন। তিনি সোমেন, 
সুব্রত, ‘নুরুল, অজিতকে সোজ্াস্থজি 
বলে দিয়েছেন, তোমরা ঝগড়া -বন্ধ 
কর। তোমরা যেভাবে ঝগভা করে 
দলের ক্ষতি করছ, এভাবে বেশী দিন 
চলতে পারে না। ইন্দিরাজী বলে- 
ছেন, আমি দেখতে চাই কাল থেকে 
তোমর। একসঙ্গে কাজ করছ। না 
হলে আমাকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
অন্য কথা চিন্তা করতে হবে। 
আগামী ৩০শে মার্চ রাজ্য ই- 


' কংগ্রেসের ডাকে বিধানসভা অভি- 


যান। এই অভিযানে সোমেন, 


মুরুল, সুব্রত, অজিত সব্‌ গোষ্টাই - 


একসঙ্গে কাজ শুরু করেছে। আগামী 
৩০শে মার্চের বিধানসভা অভিযান 
থেকেই ই-কংগ্রেস বামফ্রন্ট সরকারের 


বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এবং 
.. এটাই, হবে বামক্রণ্ট সরকারকে - 


বিপাকে ফেলার সুচন]। 

এপ্রিল মাস থেকেই বামফ্রন্ট 
শুরু করবে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস ৷ 
এই আন্দোলনের নেতৃত্বে বেশ 
কিছু পুরনো নেতাকে দেখা যাবে। 
গাল 

তবে দিল্লীর কাছে একটা! খবর 
পৌছেছে যা ই-কংগ্রেস হাইকম্যাগ্ডকে 
রীতিমত চিন্তিত করে তুলেছে। 
সেটা হচ্ছে জ্যোতি বস নাকি রাজ্য- 
পালকে যে কোন মুহূর্তে বিধানসভা 


,ভেঙ্ডে মধ্যবর্তী নির্বাচন করার 


স্থপারিশ করতে পারেন । 
জ্যোতিবাবু যদি এই পরিকল্পনা 
নেন তবে ভার বিকল্প হিসাবে কি 


করা হবে সে ব্যাপারেও কেক্দ্রীয়' | 


সরকার ভেবে রেখেছেন এবং রাজ্য 
পালকে এই অবস্থায় কি ভূমিকা 
নিতে হবে তাও মোটামুটি বুঝিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । 

সব মিলিয়ে ঘটনার গতি বামক্রন্ট 


সরকারের প্রচণ্ড প্রতিকূল । 


বাড সরকারের বিদ্ধ 
আন্দোলন গৰিচালনার অন 
গভির গার কমিট 


পশ্চিমবন্দে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
লাগাতার এঁক্যবস্ক আন্দোলন' গড়ে 
তোলার জন্য সর্বস্তরের স্থপার কমিটি 
গঠন:করা হবে বলে জানা গেছে। 
বর্তমান প্রদেশ,” জেলা, এবং ব্লক 
করে এই স্থপার কমিটি বিভিন্ন স্তরেব 


নেতৃত্ব দেবে। 
সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেস হাই- 


কম্যাণ্ডের সঙ্গে রাজ্য নেতারা যখন 
কথা বলতে গিয়েছিলেন, তখনই এই 
ব্যাপারটা বুঝে এসেছেন । . এই স্থপার 
কমিটি গডার অন্যতম উদ্দেশ্য হল 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঝগডা! কমিয়ে 
আনা এবং তাদের এক্যবদ্ধ করা। 


বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 


লড়াইয়ে যাতে রাজ্য ইন্দিরা! 
কংগ্রেসের নেতা! ও কর্মীরা একযোগে 
কাজ করতে পারেন । 


শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 





এই শুন্যত। শিশুদের জন্য নয়, 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


যাদের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয় 


যারা কবি কিন্ত আজ কবিতা লেখেন! 

যারা কোবিদ কিন্ত এখন সেই অতীত নিয়ে বিলাপ করে 

আর ষারা দালাল, লোভী, 0558 
2858 - 


| উর EE রা জারা 


যেন রাগী যুবারা! দলবেঁধে হৈহৈ করছে | 

'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা বলে ।' কী রকম এইসব মাহ 
যারা তাঁদের যৌবনকে ফিরে পেতে চায় 
- বাজারের বেশ্যা! কাগজগুলির বিক্রী বাড়ানোর জন্য 
আর তাদের ভয়াবহ শৃন্যতাকে আমাদের কাধের ওপর 


পাথরের মতো চাপিয়ে দিতে ! 


কিছুদূরে কয়েকজন উলঙ্গ শিশু তাদের মায়েদের টি 
মাতৃভাষায় ‘মা’ বলে ডাকছে | কোনো হৈহৈ-এর শূন্যতাই 


তাদের কানে পৌছাবে না! 


একদিন ভারা বড় হবে, এইসব শিশুরা সত্যিকারের স্বাধীন এবং 


কোথায় যাবে এরা? কতদূরে 1, 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা? 





সুন্দর | 





॥ দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


দিল্লীর নো রা তাত 


বিরুদ্ধে প্রচার এখন তুঙ্গে ।. আলালের 
ধরে অনেক মিথ্যাই আউড়ে গেছেন, 
প্রত মুখার্জী তার স্বতাবসিদ্ধ রীতিতে 
অনেক উল্টোপাণ্টা কথাবার্তা বলেছেন 
এই সরকারেব বিরুদ্ধে, ইন্দিরা 
কংগ্রেসের ছোট বড় অনেক নেতাই 
'স্থযোগ পেলেই এবং কেন্দ্রীয় কোন 
মন্ত্রী কলকাতা এলেই বামফ্রন্ট সর- 
কারকে গাল দিয়েছেন, কিন্ত এবার 
যেন শেষ ছুরিকাঘাতের জন্য প্রত্ৃতি 
শুরু হয়ে গেছে। কেননা পুবনো! 
পাপী অশোক সেন আবার আসরে 
নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবার 
, প্রয়াসে-যা তার বহুকালের সাধ, 
এমন কি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী পালণমেন্টে এবং সুদূর আন্দা- 


মানে গিয়েও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে” 
বিষ্োদগার করেছেন | খবরে প্রকাশ 


ইন্দিরা গাদ্ধী-এই রাজ্যের ই-কৃংগ্রেসী- 
দের খেয়োখেয়ি মিটিয়ে দিয়ে স্বয়ং 
তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন। 

- অতএব এখন প্রশ্ন শুধু কবে, কখন 
এবং কোন্‌ অজুহাতে । ই-কংগ্রেসী তথ। 
বামস্রণ্ট বিরোধীদের হাতে এখন 


প্রধানত দুটি অস্ত । এক, আইন-. 


শৃলা পরিস্থিতি এবং দুই, ভাষা ও 


~ 


"শিক্ষানীতি ৷ প্রথম প্রশ্নে ঘেঁট 


. পাকানো. অনেকদিন ধরেই-চলছে ৷ 


এমন কি কংগ্রেসের উপদলীয় সংঘর্ষে 
নিহতদেরও-সি পি এম খুন করেছে 
বলে অবিরাম প্রচার করা! হয়েছে । 
শেষ আঘাত হিসেবে রাজ্যের ইন্দিরা 
কংগ্রেসীরা আগামী কিছুদিনের মধ্যেই 
টুটি টিপে ধরতে পারে। ভাষা ও 
শিক্ষানীতির, বিরুদ্ধে আন্দোলনও ই- 
কংগ্রেসীদের স্বার্থের পরিপোষক এবং 
বাম ফ্রণ্ট সরকারকে র্িত্রত করার 
উদ্দেশ্যেই পরিচালিত । অর্থাৎ -তথা- 
কথিত কিছু লেখক বুদ্ধিজীবীও সর- 
বারকে উৎধাত করার-পটছুদি প্রস্তুত 
করছেন। 

একটা কথা পরিষ্কার খে ইন্দিরা 
গান্ধী বামক্রট সরকারকে গদীতে 


রেখে এই রাজ্যে ১৯৮২. সালের 
নির্বাচন হতে দেবেন না * চেষ্টা হবে 


_ষত তাড়াতাডি সম্ভব এখানে রাষ্ট্র 


পতির শাসন কায়েম করে ১৯৭০-৭১ 

সালের কায়দায় সন্ত্রাস, সৃষ্ট করার । | 

কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি 

8888 
পুরনো কৌশল-মচল | 





সংবাদপত্র অফিনে হামলার বিরুদ্ধে 


মালদার সাংবাদিকদের প্রতিবাদ . 


গত -২৮শে ফেব্রুয়ারী মালদার 


গৌডবন্গ, পত্রিকা অফিসে মালদার, 


সাংবাদিকদের এক সভা হয়। শ্রীসত্য- 
ব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদক, সমাচার) 
শীধীরেন্্নাথ ঠাকুর (সাংবাদাদাতা, 
আকাশবাণী) শ্রাদীপক চৌধুরী 
(সম্পাদক, গৌড়তুমি, ) শরীজিদিব গুপ্ত 


(সম্পাদক, ক্রাস্তিকাল) শ্্রীসতীশ 
সরকার (সম্পাদক, গৌড়বঙ্গ) গ্রীহৃভাষ : 


চৌধুরী " সংবাদদাতা, দৈনিক 
বস্গমতী ) শ্রীশশাঙ্ক রায় । সম্পাদক, 
মালদার খেলার খবর ) এম, 'আতা- 
উল্লাহ, (সম্পাদক, মালদার খবর ) 
শ্রীকির্ণশংকর মজুমদার (সম্পাদক, 
" গৌড়দৃত)এই সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
্রজিদিব গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন! সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
₹ নিয্লোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।, . - 
ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে, যে 
সাংবাদিকগণ তাহাদের স্ব স্ব কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে গিয়া জনস্বার্থে সত্য 
প্রকাশের জন্য কোন কোন দল বা 
মতের গুরুতর ক্রোধের কারণ হইয়া 
রীতিনীতি বিসর্জন দিয়া সংবাদপত্রের 


সমস্ত গণতান্ত্রিক ' 


স্বাধীনতার মহৎ আদর্শের বিরুদ্ধে 
অভিযান চালাইয়া সংবাদপত্র অফিস 
"ভাঙ্গচুর হইতেছে এবং সাংবাদিকদের 
দৈহিক নির্যাতন হইতেছে । - 


পত্রিকা অফিসে এই ধরনের বেদনা- 


দায়ক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে । কোন, 


কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
জন্য সাংবাদিকদের মর্ধাদীহানির 
চেষ্টাও ঘটিতেছে । মালদহে আকাশ- 
বাণীর- সংবাদদাতা ' প্রীধীরেন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের উপর এই ধরুনের অবমাননা 


কর আচরণ করা হইয়াছে। 
“মালদহ কলেজে ইউনিয়ন নির্বা- 


-আধিক্যবশে মালদার খবর সংবাদপত্র 


ও তাহার সম্পাদক এ এম, আতাউল্লাহ 
সম্পর্কে তারা জা 
প্রদর্শন করৈ। 

. "মালদহের সাংবাদিকবৃন্দের* এই 
সভা এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা 
করিতেছে এবং রাজনৈতিক দলমত 
নিধিশেষো সকলের নিকট স্বাধীন 
সংবাদ পত্রেব মহান . এঁতিহ বঙ্গায় 
রাখিতে তাহাদের সর্বপ্রকার সহ- 
যোগিতা কামনা করিতেছে” 


_রিহাবিলিটেশন ইত্ডিয়া প্রথমে এটি 
ট্রেনিং টসেণ্টার হিসেবে গড়ে ওঠে. 


রিহাবিলিটেশন ইণ্ডিয়ায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই মার্চ, 


প্রতিবন্ধীদের প্রতি প্রতিবন্ধী 


"প্রতিবন্ধী বর্ষ উদযাপনের জন্য 
সরকার বহু অর্থ খরচ করছেন ষে' 


. সময়, ঠিক ‘সে সময়ই কলকাতাতে 


গডে-ওঠা একটা প্রতিষ্ঠান থেকে 
প্রতিবন্ধীদের এক এক করে তাড়িয়ে 
দেওয়া হ্‌চ্ছে।' এই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে 


যোধপুর পার্কে । পরে তাদের কাজে 
আকৃষ্ট হয়ে বহু বাদশী সংস্থা টাক! 
দেয়। পরে প্রতিষ্ঠানটির আকার 
বৃহৎ হলে সেটি মাঝের হাটের হেলেন 
কেলাব সরণীতে উঠেনযায়। 

১৯৮১ সালকে আন্তর্জাতিক 
প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা 


-হয়েছে। বছরটিকে ' বিশেষ ভাবে, 


চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল যাতে 
প্রতিবন্ধীরা সমাজে কারোর 
গলগ্রহ হয়ে না৷ বেঁচে পূর্ণ আত্মমর্ধাদা 
এবং স্বনির্ভরশীল“ভাবে বেঁচে থাকতে 
পারে, তাঁর জন্য সরকারী ও বেসরকারী 
যৌথ উদ্যোগ নেওয়া । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, কলকাতার মাঝের হাটের 
রিহাবিলিটেশন ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ' 
শ্রীতপন ধরের একনায়কত্বের স্টিম্ন- 
রোলারের চাপে' বহু প্রতিবন্ধীকে 
ট্রেনিং শেষ করার আগেই পত্রপাঠ 
বিদায় নিতে হচ্ছে। 

"একটিমাত্র ব্যক্তির খেয়াল - খুশি 
মতো এমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 
চলছে যা ভাবাই যায় না। তপন-. 
বাবু তার মঞ্জিমাফিক যাকে খুশি 


শিলি- | তাড়াচ্ছেন। ১৯:৮ সালে ভবানী 
'গুড়িতে দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদ 


দাশগুপ্তকে তাড়িয়েছেন | ১৯*৯ সালে- 
স্থনীল দাস অন্থপ রায় সুশীল 
দে, বিমল -বোস, শ্রীমতী সন্ধ্যাবুবোস 
শদ্ধু পাল, শ্রীমতী রমা দাসকে 
তাড়িয়েছেন। তার! ওভারটাইম 
করতে চাননি, এই অন্ভুহাতে। 
১৯৮০ সালে রঘু ব্যানার্জা, শ্তামসন্দর 
দাস, বিশ্বনাথ হালছাব, শ্রীমতী 
স্বপন বেরা, দুলাল কুটি এবং স্বপন. 
মারিককে-। প্রাতপন ধরের এই 
যাতে কোনো কথা বলতে সাহস না 
পায় তার জন্য' তিনি রাজ্যের বিশিষ্ট 
লোকদের সঙ্গে মাখামাখি শুরু 
ক্রেছেন, বিশেষ করে ডেপুটি স্পীকার 
সব থেকে পরিতাপের বিষয়, তাহল 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে বল! 
হচ্ছে। এবং সঙ্গে. সঙ্গে এও .বলে 
দেওয়া হচ্ছে যদি এনিয়ে মন্ত্রী মুহলে 


_ হচ্ছেনা। কারণ 


সম্পাদকের যথেচ্ছ।চার 


গিয়ে তদবির তদারকি কবা হয়, 
তাহলে চুরি অথবা অন্যান্য অভিযোগে 
অভিযুক্ত করা হবে'। 

রিহবাবিলিটেশন ইত্ডিয়াতে প্রতি- 
বন্ধীরা দশ পনেব বছর ধরে ট্রেনী 


: হিসেবেই কাজ্জ করে যাচ্ছেন। কিন্ত 
. তার! মাসিক দেড়শো টাকা মজুরী 


পান। তাদের স্থায়ী কমী কর! 
| কিরে 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । কিন্তু তাদের দিয়ে 
উৎপাদন করানো হচ্ছে উল্লেখ্য, 
রেশ কয়েকটি নাম করা বেসরকারী 


প্রতিষ্ঠান, যেমন, 'গেস্টকিন উইলি-' 


য়ামল মাসে বহু টাকার-অভণর এই 
প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকে। তার 
লভ্যাংশ, পর্যস্ত প্রতিবন্ধীদের দেওয়া 
হয় না। এ নিয়েও স্বঙ্নতোযণ 
নীতি চলছে। প্রতিবন্ধীরা মাতে 
এনিয়ে কোনো আন্দোলন করতে না 
পারে সেই ভয় দেখানো হচ্ছে। 


প্রতিবন্ধীদের বল! হচ্ছে, যদি এনিসসে 


আপে ও 


এমন কি, ট্রেনীদের যাবা প্রশিক্ষ 
দিষেছেন তাদেরও ট্রেনী হিসে 
ছাটাই করে দেওয়া হচ্ছে। গত বছ 
১৬ই সেপ্টেম্বর গাঁভেনরীচ থানাঃ 


- ট্রেনীদের রিকৃদ্ধে মিথ্যা 'অভিযো" 


করে চিঠি দেওয়া হয়। -সেই চিঠি 
বক্তব্য ফাঁস করে দেওয়ায় স্বপ: 
মারিককে বিদায় করে দেওয়া হয় । 
প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের এব 
মালপত্র আনানেওয়ার জন্য কেন্দ্রীল 
সরকার ও এক বিদেশী সংস্থা ছুটে 


‘গাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সেই গাড়িতে 


দেখা যায় দমদম বিমান বন্দরে, হাওড় 
ষ্টেশনে. অথবা মহাকরণের সামনে 
সেখানে তপনবাবু ও-তপনবাবুর পরি 
বারের লোকজন যাবেন । 

এই সমাজ যেমন প্রতিবন্ধীদেং 


-প্রতি অন্যায় অবিচার করে থাঝের 
' রিহাবিলিটেশন ইণ্ডিয়ার মতো এক ক 


প্রতিষ্ঠান এবং সম্পাদক স্থয়ং প্রতিবন্ধী 
-হয়েও প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে এরই 
রকমের অবিচার করে তাদের অনিশ্য়- 
১০০০৪ | 


ইন্দিরা: গান্ধীর রাজান্ব 


দেবাশিম ভট্টাচার্য 


সেদিন মাঝরাতে হঠাৎ আতকে 


উঠলাম | নবকিশোর মহাপান্র আর 
জটাঁধর রাণাকে স্বপ্নে দেখেছি, বিশ্বাস 
করুন। অনেক -রাত পর্যন্ত বি এ 
পাশ গণি খানের নিজেকে-ব্যারিষ্টার- 
আযাট-ল বলে চালানো নিয়ে সংসদের 
শুনানীর রিপোর্ট (জনৈক এম পি 
কর্তৃক. প্রেরিত). পড়ে -- শুয়েছি। 
আতকে ওঠার, সঙ্গে সঙ্গে পাশে 
শোয়া আমার ছিয়াত্বর' বছরের 
বাবারও ঘুম ' ভাঙ্গলো । -জিজ্ঞাসা 
করলেন, কি হয়েছে রে? 

. বললাম, মহাপাত্ৰ ও রাণার কথা। 
ওড়িশার নবকিশোর মহাপাত্রও আমার 


মূতো সাংবাদিক । ব্লক ই-কংগ্রেসের- 


নেতাদের স্বজন-পোষণ, টাকা চুরি 
কবা, মহিলা ঘটিত কেলেঙ্কারীর তথ্য- 
সংবাদ খেটে সংগ্রহ করে তিনি প্রকাশ 
করেছিলেন। এই অপরাধে আসামীরা! 
একদিন . বিরিভির 'রাস্তায় তার রি 
ছবিরাণীকে বলাৎকার করে খুন করে 
আর নরকিশোর মহাপাত্রকেও হা্স- 
পাতালে প্রাঠায়। আসামীদের মুধ্য 
ছিল্রেন বিরিভি ব্লক ই-কংগ্রেঞ্ের 
সভাপতি । বিরিডির ই. ঘটনা নিয়ে 
বেশ হৈ চৈ হল। ৷ ইন্দিরা! গাঘ্ধী নিজে 
ওদেরকে দল থেকে ছ বছরের জন্য 
সাসপেণ্ড করতে বাধ্য হলেন । 


সাংবাদিকদের গিয়ার নেই 


৬ 


আবার সেই ওড়িশাতেই সাংবাঃ 
দিক জটাধর রাণা আক্রান্ত হলেন। 
জটাধরের অপরাধ খানার ও সি-র 


"দোস্ত 'জনৈক শিক্ষকের ছুশ্চরিত্র উদ্‌- 


ঘাটিত করেছিলেন, .ও-স্ি-কেও এক- 
নেওয়ার অন্ত। পুলিশকে ছু'লে 
আঠারো ঘ!। ব্যাস, জটাধর রাণাকে 
.একটা মামলা সাজিয়ে গ্রেপ্তার“করে 
হাতকড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘোরানে! 
হল। . ছুজ্জনেরই অপরাধ হল, ওঁরা 


কিন্ত সেই সংবাদ-জুজু দেখিয়ে 
আসামীদের সঙ্গে একট] বন্দোবস্ত না 
করে 'বোকার”মূতো ছেপেছেন | 
আশঙ্কার কথা, /এই আক্রমণের 
সংখ্যা বাড়ছে ।' মাস দুয়েক আগের 
এক সকালে শিলিগুড়িতে শ'থানেক 
ছাত্র পরিষদ (ই) সমর্থক. - ‘উত্তরবঙ্গ 
 প্জিকা অফিসে হামলা করে। 
করে ও অফিসের বিনিসপর ভান্ুচ্র 
করে।: পত্রিকাটির অপরাধ ছিল; 
এদিনকার কাগজে ই:কংগ্রেসের কীন্ডি- 
কলাপ নিয়ে একটা রিপোর্ট ছিল। . 
গত, ৫ মার্চের, বন্থমতী সংবাদ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


“দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৮১ 


এই রাজ্যে 


কার ভাঙ্গার তোড়জোড় 


রাণা মিত্র 


নির্বাচনী ঢাকে কাঠি পড়তে 
এখনো ঢের দেরি, কিন্ত রাজ্য রাজ- 
নীতি-সমুদ্র এখনই . উত্তাল হয়ে 
উঠেছে । শান্ত সমুদ্রে প্রথম ঢিল 
মেরে তাকে চঞ্চল ও বিক্ষু্ধ করে 
তোলার কৃতিত্ অবস্তাই কগ্রেসই ' 
' প্রধান ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপ্য । 
আসন্ন নির্বাচনের কথা মনে রেখেই 
- প্রধানমন্ত্রী স্থপ্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত 
+- লোকসভায় বিতর্কের জবাব দিতে 
গিয়ে বেহুদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
" গালমন্দ করলেন। উদ্দেশ্য আর 
কিছুই. নয়, নির্বাচনী. হাঁওয়াকে 
বাম ফ্রন্টের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের-ই 
. অন্গকুলে নিয়ে আসা । তা নইলে 
অসত্য, ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন 
করে তিনি বাম ফ্রন্ট সরকারকে 
লোকচক্ষে , হেয় সিনহা তে 
য়াসী হবেন কেন? : 
“ কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচনী মরশুম শুরু হতে চলেছে। 
. প্রথমে আটটি বিধানসভা, ও একটি 
লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন, পরে 
৯০টি পৌরসভার নির্বাচন এবং সর্ব- 
"শেষে আগামী বছরের-গোড়ায় বিধান- 
সভার সাধারণ নির্বাচন। কিন্ত 
.. নির্বাচনে বাম ফ্রণ্টের সঙ্গে শক্তির 
পরীক্ষায় - অবতীর্ণ হবার মতো! সৎ 
সাহস ইন্দিরা কংগ্রেসের নেই; 
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদন্বের ফলে তাদের 
সংগঠনের কাঠামোটাই শুধু কোন 
রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে খাড়া 
করে রাখার মতো মজবুত খুঁটি নেই। 
. তাই একদিকে ‘খুঁটির এবং অন্যদিকে 
" নির্বাচনী রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন 
... পথের সন্ধান যুগপৎ চলছে। প্রদেশ 
, কংগ্রেস - সভাপতি অজিত পারছ! 
পশ্চিমবঙ্গে বাম ক্রণ্ট সরকার থাকা- 
কালীন কোনরকম নির্বাচনেই 
আস্থাবান নন। কারণ তার মতে 
বাম ফ্রন্ট সরকার প্রশাসন, পুলিশ 
করবেন। - এ-অভিযোগের ভিত্তি কী, 
পাঁজ। মশাই তার উল্লেখ করেননি । 
পশ্চিমবঙ্গে ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস সথা ও 
। ৱিগিং করে ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে 
প্রহসনে পর্যবসিত করার একক 
কৃতিত্ব ছিল অঞ্জিতবাবুরই কংগ্রেসের । 
ও"উপনির্বাচন পরিচালনা করেছেন 
=, (কিন্ত তাতে. কারচুপির আশ্রয় নেধার 
অপবাদ কেউ সরকারকে দিতে 
পারেনি। আঠু ও অবাধ" নির্বাচন 


স্পা 


হলে পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রটকে পরাস্ত 


করে কংগ্রেস-ই জয়যুক্ত হবার ক্ষীণ: 


আশাও যে নেই একথা বিধানসভায় 
দাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ গভীর 
আত্মবিশ্বাস নিয়েই ঘোষণ! করেছেন। 
সে-চরম সত্য কংগ্রেসই নেতৃত্বের 
উপলব্ধির বাইরে নয়। ' সেজন্যই 
তারা প্রকাশ্য ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন 
এডিয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে ১৯৭ ০-৭১ 
সালের পরিস্থিতিতে ঠেলে নিয়ে 
যেতে -কৃতসংকল্প হয়েছে । সেজন্যই 


সামনে খাডা করে কংগ্রেসই বন্দুক 


লুঠ করাচ্ছে। এব্যাপারে যে রাজ্যের 
প্রাক্তন পুলিশ কর্তারা আড়ালে 
থেকে খুঁটি চালাচ্ছেন সে-বিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই 
প্রধানমন্ত্রী অজিত পাঁজা স্ুত্রত মুখাজি 
সোমেন মিত্র মুকুল - ইসলামদের 
ডাকিয়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও 
শৃঙ্খল পরিস্থিতিকে ভেঙ্গে তছনছ 


করে দেবার জন্য এক্যবদ্ধ্ঁহবার পরামর্শ 


দিয়েছেন। তারই জন্য আবর্জনার 
আস্তাবুড়ে নিক্ষিপ্ত, অশোক্‌ সেনকে 
আজ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোঁর 
মতো টেনে নিয়ে আবার পাদপ্রদীপের 
আলোয় হাজির . করা হয়েছে। 


এমন কি বরাত দেওয়1”হচ্ছে জনতা 


নেতা প্রফুল্ল সেনকেও _ 
- অর্থাৎ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের 
জন্য কংগ্রেসই নেতৃত্ব সম্ভাব্য- 
অসম্ভাব্য সকল পন্থাই খতিয়ে দেখছে । 
বাম ফন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতি- 
দ্বন্থিতায় কারো আপত্তি থাকতে 
পারেনা । কারণ গণতাস্ত্িক ব্যবস্থায় 
চুড়ান্ত রায়টি দেবার অধিকার যখন 
কোন রাজনৈতিক দলের নয় ভোটার- 
দের, তখন সে-রায়ে. সরকারের 
পরিবর্তন হতেই পারে। কিন্ত তার 
জন্য তো৷ গণতান্ত্রিক, সুষ্ঠ ও অবাধ 
নির্বাচন. প্রয়োজন, ভোটাররা যাঁতে 
স্বাধীনভাবে “তাদের প্রার্থী নির্বাচন 
করতে পারেন, সে-স্থযোগ তাদের 
থাকা চাই? কিন্তু কংগ্রেসই সে 
পথ পরিহার করতে চায়, তারা 
নির্বাচন এড়িয়ে গায়ের জোরে 
নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়ে ক্ষমতা 
দখল করতে চায়। .এ পন্থাতৈই যে 
তারা অভ্যন্ত। ' সেক্জন্তই এখানে 


বিভিন্ন স্তরে বাম ফ্রণ্ট-বিরোধী ষড়যন্ত্র 


চালানো হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের সার্থক 
রাজ্যের "জনগণ। তবে তাঁদের 
অধিকার ও রাজ্নীতি-সচেতন করে 
তোলা চাই। . 


অর্থনীতি 


॥ তিন॥ 


কেন্দ্রীয় বাজেটে চার ধাকিবা জী 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


১৯৮১-৮২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট 'য 
সম্পর্কে প্রাথমিক উচ্ছাস খুব তাডা- 


তাঁডি থিতিয়ে আঁসছে-। যধ্যবিত্রদের 
পক্ষে যা কয়েকদিন আগেও সুসমাচা- 


রের মিষ্ট বাণী বহন. করে এনেছিল, ' 


কয়েকদিনের মধ্যেই তা তেতো 
ঠেকতে শুক করেছে | অর্থমন্ত্রকের 


অফিসারের বাঁজেট .ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 


বলেছিলেন যে ঘুল্যস্তরের উপর এই 
বাজেটের প্রতিক্রিয়া যৎসামান্যই হবে । 
প্রাক বাজেট পাইকারী মৃল্যস্তর ২৬১ 


থেকে ইতিমধ্যেই ২৬৭ পয়েন্টে উঠেছে । ' 


সপ্তাহের মধ্যে ছয় পয়েপ্ট বৃদ্ধি কি 
সামান্য মূল্যবৃদ্ধি? | 

এবারের বাজেটে মধ্যবিত্ত সংসারে 
চাপ কিছুটা মুক্ত কর1 হয়েছে বলে 
কেউ কেউ -বাজেটকে অভিনন্দন 
জানিয়েছেন। মধ্যবিত্ত কারা? যারা 
তো মধ্যবিত্ত নন। চৌদ্দ লক্ষ আয়- 
কর দাতাকে ১১৫ কোটি টাকা আয়- 
কর রেহাই দেওয়া! হয়েছে। মাসে 
২০০৭" টাকা যারা আয় করেন 
তাদেরও '. এখন থেকে - আয়কর 
দিতে হবে না। ১৫০০৭ টাক] বাধিক 
আয়ের উপর €০০০ টাকা ষ্টাযগাভ 
ছাড় অর্থাৎ [বাধিক ২০০০০ টাকা 
আয়ও করমুক্ত। একটু হিসেব করে 
চললে;বীমার প্রিমিয়ম ও করমুক্ত লগ্নী 
বাবদ ব্যয়ও করমুক্ত হবে। তাই এ 
উচ্চ মধ্যবিত্ত আফ্করদাতারা ২০০০ 
টাকা মাসিক উপায় করেও কর 
দেবেন না| .যে দেশে ৬০ কোটি 
মানুষ বাস করেন এবং মাথা পিছু বছরে 
আয় ১১৭৬ ট্রাক! (চলতি দামে) সর্ব- 
নিয় মজুরী যে দেশে দৈনিক ৮১০ 
পয়সা ধরে ২৫০ টাকার্‌ বেশী হয় না, 
সেদেশে বাতিক ২৪০০০ টাকা আয় 
ক’জনের আছে? অর্থমন্ত্রীর হিসেবে 


১৪ লক্ষ মধ্যবিত্ত. এই আয় করে 


থাকেন। ষাট কোটি মানুষের মধ্যে 
১৪ লক্ষ তো দশ হাজারে একজনেরও 
কম। 

তবু এরা সবাই কি করমুক্ত হলেন? 
তাও নয়। কারণ বাজেটের আগেই 
তাদের পকেট কাটা গিয়েছে। ইস্পাত, 
পেল ও পেট্রলজাত ব্রব্য ও কয়লার 
দাম ইত্যাদি বাড়ার দরুণ এ সমস্ত 
মধ্যবিত্ত পরিবারের খরচও অনেক 
বেড়ে গিয়েছে । সুতরাং এখন তাদের 
ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের স্থবিধে পেলে 
কিছুটা স্বস্তি আসবে বটে কিন্তু অগপিত 
সাধারণ ক্রেতা এই স্বস্থিটুকও পাবেন 
না। কারণ তাদের আয়টুকু কাটা 


চি 


যাবে, আয়কর দেবার প্রশ্নই ওঠে না। 
এর উপর বর্তমান বাজেটে বাকা পথে 
কর ধার্য করা হয়েছে সেটাও এই 
ক্রেতাদেব খরচ বাভাবে | অর্থাৎ যে 
ভাবে রেলওয়ে বাজেটে ৩৮১ কোটি 
টাকা মাশুল ও ভাডা বৃদ্ধির, উপরে 
আমদানী শুদ্ধ ও অন্যান্য খাতে এই 
সাধারণ বাজেটে আরো ২৭৬ কোটি 
টাকা কর ধার্য করা হয়েছে তার ফলে 
নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিসপতেরই দাম 


.বাঁভতে বাধ্য । সুতরাং সাধারণ ক্রেতা- 


দের দৈনন্দিন জীবনধারণের ব্যয় 
অসহনীয় বোঝা হয়ে দাড়াবে ।, লক্ষ্য 


, করার বিষয় যে অর্থমন্ত্রী পরোক্ষ কর 
অর্থাৎ -সরাসরি উৎপাদন শুদ্ধ বৃদ্ধি 


করেন নি-বলে আত্মঙ্সাঘা বোধ করে- 
ছেন কিন্ত আমদানী শুক্কও যে একটা! 
পরোক্ষ কলর, যা পরিণামে দামের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে এটা 
গোপন করা যায় না। যেমন ধকন 
নিউজপ্রিন্টের উপর ১৫ শতাংশ হারে 
আমদানি শুক বসানোর ফলে প্রতি 
মেট্রিক টন নিউজপ্রিন্টের দাম ৬৮০ 
টাকা বেড়েছে। বড় বড কাগন্জ দাম 
বাড়িয়ে এর সামাল দেবে, কিন্তু ছোট 
দৈনিক, সাগ্থাহিক পাক্ষিকগুলিতো 
বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। হরে 
দরে সব খবরের কাগজই দাম বাড়াতে 
বাধ্য হবে। ফলে প্রায় চার কোটি 


"খবরের কাগজ ক্রেতা হয় গুণাগার 
দিতে বাধ্য হবেন নয়তো গুণাগার 


দিতে না পেরে খবরের কাগজ ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হবেন। সরকার অতিরিক্ত 


ট্যাক্স বাবদ পাবেন ২১ কোটি টাকা. 
আর সংবাদপত্র ক্রেতাদের দশ পয়সা 
“দাম বাডলে দিতে হবে অতিরিক্ত ১৪৪ 


কোটি টাকাঁ। পরোক্ষকর কিভাবে 
মানুষের পকেট খালি করে না হয় 
তাদের "ক্ষতিগ্রস্ত করে এটা তার 


 জাক্গল্যমান উদাহরণ । 


স্ব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে 


কেন্দ্রীয় বাজেটের ঘাটতির অঙ্কন: 


১৯৮০-৮১ সালের ' বাজেটে ১৪৪৫ 
কোটি টাকা ঘাটতি হবে বলে 
ধর! হয়েছিল, আসলে এ ঘাটতি 


 ঝবীডিয়েছে ১৯৭৫ কোটি “টাক! যদি 


আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে 
পায় ৮১৬ কোটি টাকা খণ বাদ 
দিই, কারণ এই ধরনের খ্বণ বাজেটের 


_তাহলে এই ঘাটতি দাড়াবে ২৭৯১ 
কোটি টাকা । এবারের বাজেটে 
আহুমানিক ঘাটতি ধরা হয়েছে ১ ৫৩৯ 
কোটি টাকা। কিন্ত এর মধ্যেও 


ফাঁকি আছে। কালো টাকা আইন 
সঙ্গত করার জন্যে যে বেয়ারার বড 
চালু করা. হয়েছে অর্থমন্ত্রী অন্গমাঁন 
করেছেন যে তা থেকে মার্চ মাসের 
মধ্যে ২:০ কোটি টাকা এবং বাকি 


বছরে ৮৪০ কোটি টাকা জমা পড়বে 
" এ যাবত কিন্তু ৩৪ কোটি টাকা মাত্র 


জমা পড়েছে ।.মেরে কেটে ১০০ কোটি 
টাকা পাওয়া গেলেই ত ঢের বেশী 
বলা যায়। ফলে ৯০* কোটি টাকা ' 
ঘাটতি'বাডবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য ঘাটতির চাপ ১৯৮১-৮২ সালে 
আরো বাড়বে। সুতরাং মুল্রাস্ষীতির 


গতিবেগ বাড়ার চিত্রটা পরিষ্কার | 


দাম বাড়বে কিন্তু সবটা পরোক্ষ 
করের প্রতিক্রিয়ার মত সঙ্গে সঙ্গে - 
‘ঘটবে না। ধীরে ধীরে প্রতি সপ্তাহে 
মূল্যমানের উত্বগতির মাত্রায় তা 
প্রকাশিত হবে। মুদ্রাক্দীতির প্রভাব 
করবে। . পরিকল্পনায় যে প্রকল্প -১, 
কোটি টাকায় সম্পূর্ণ হবার কথা তা 
সম্পূর্ণ ররতে হয়তে! ১৫২০ কোটি 
টাকা লাগবে । ফলে উন্নয়নের কাজ ' 
শ্লথগতি হবে। “খরচও বেড়ে যাবে। 
শেষ পর্যন্ত আগামী বছর অর্থমন্ত্রী 
আবার নতুন কর প্রস্তাব নিয়ে হাজির : 
হবেন। -মুদ্রান্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির 


_পাপচক্র আবৃত্তিত হতে থাকবে আর 


দেশের সাধারণ মাহুষ নিশপেষিত হতে 
থাকবেন। 

এই বাজেট চাঁলাকির টা 
লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার বাজেট | 


. মত্‌ এই বাজেটের প্রতিক্রিয়া জাতীয় 


অর্থনীতিকে মুহমান নিশ্লগতি করে 
তুলবে। চিনির প্রলেপটুকু নিঃশেষিত 
হবামাত্র এর তিক্তম্বাদে মানুষ অস্থির 
হয়ে, উঠবেন।( সুতরাং বাঁজেটকে 


উন্নয়ন এবং -সঞ্চয় স্থির বাজেট বলে - 


যারা প্রাথমিকপর্বেই উল্লাস প্রকাশ 
করেছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই 
তারা থমকে দীভিয়ে নতুন ভাবনাচিস্তা 
শুরু করেছেন । কপালে জলের তিলক 
বেশিক্ষণ থাকেনা, শৃন্তে. চিল ছু'ড়লে 
"সেটাও বেশিক্ষণ আকাশে থাকে না। 
যতই চালাকি, ফাকিবার্জি কর] হয়ে” 
থাক না কেন, ১৯৮১-৮২ সালের 


হবে। সাধারণ মান্নযের তো কথাই 
নেই । 


আচার ॥ V3 


সান্তালছিতে ঠিকাদারের ্রপ্নিকছের প্রতি 
অন্যায় ব্যবভারের প্রতিবাদে আন্দোলন 


- ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাস্তালদি তাপ- 
বিদ্যুৎ প্রকল্পে সাস্তালদি- ঠিকাদার 
মজছুর যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে 
এক অবরোধ রচিত হল। মূলতঃ 
ব্যবহারের প্রতিবাদেই এ আন্দোলন । 


কষ্ট ক্টারের অধীনে প্রায় এক হাজার - 


শ্রমিক কাজ করেন সাস্তালদিতে। 
এইসব শ্রমিকরা বোডে'র শ্রমিকদের 


সমান কাজই করেন, অথচ মজুরী পাঁন - 


অনেক কম। বড় বড় কয়লার চাঙড় 
" ভাঙা, সেগুলিকে বিন্যস্ত করা প্রভৃতি 
হয়।-সমান কাজের জন্য সমান মজুরী? 
তাদের প্রধান 'দাবী। এছাড়াও 
. ছ"টাইয়ের বিরোধিতা, পোড়া তেল ও 
ছাই ছড়িয়ে জমি-ফসলের সর্বনাশ করা 
; এবং মানুষ-গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি 
বন্ধ করা প্রভৃতিও তাদের- দাবীর 
অস্তভুক্ত | 

ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, টেক্নিক্যাল, 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, এমপ্রয়ীজ 
ইউনিয়নের একাংশ" এই 
সংগ্রামকে সমর্থন করে। সি আই 
টি ইউ নেয় বিরোধী ভূমিকা। , 

অবরোধের সময় নাইট শিফ্‌টের 


কর্মীদের বাইরে আসতে দেওয়া হয়, 
কিন্তু মর্দিং শিফটে কর্মীদের ভেতরে 
ঢুকতে দেওয়া হয়নি | পুলিশ আসে 
অবরোধ ভাঙতে (যার পেছনে ওপর 
মহলের কড়া নির্দেশ ছিল), কিন্ত 
শ্রমিকরা অনমনীয়। অতঃপর পুলিশ 
আক্রমণ শুরু করে। বন্দুকের কুঁদে। 
দিয়ে, নল দিয়ে, লোহার রড দিয়ে 
তার! অবরোধকারীদের পেটাতে শুরু 
করে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকেও প্রতি 
রোধ করার চেষ্টা হয়। আহত হন 


প্রচুর শ্রমিক, যার মধ্যে অনেক মহিলা! - 


শ্রমিকও ছিলেন। এদেরকে গ্রেপ্ধার 


করে নিয়ে যায় পুরিশবাহিনী। গুরু- 
তর আহত কয়েকজন শ্রমিককে হাস- 


পাতালে ভর্তি করা হয়। সাধারণ 


ভাবে গোটা সাস্তালদি এ ব্যাপারে 
উত্তাল, কিন্তু সি আই টি ইউ উল্লসিত । 
শেই তে। এসেছিল ! | 

ঠিকাদার শ্রমিকদের * সংগ্রামের 
প্রেক্ষাপটটা দেখা যাক। কয়লাভাঙা, 


ক্যানটিনের কাজ ক্লিনিং প্রভৃতি ঠিকা- 


দ্বার শ্রমিকরাই করে থাকেন। অনেক 


_বড় বড কোম্পানী (অনেকে সরকারী 
/অঙ্গমতি প্রাপ্ত নয়) এই সব ঠিকা 


দিনেশ সিগয়ের ঘ্ুডাগত 


অনেক করে 
স্থযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল তখন 
স্বাভাবিক । তিনি এখনও ব্যাপারটা 
নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চালাচ্ছেন। 
হয়েছে কি, সম্প্রতি তার এবং এন 
পি সালতের নাম নতুন মন্ত্রী হবার 
জন্য প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে রা 
. পতির কাছে পাঠান হয়! এবং 
শপথ নেওয়ার সময় স্থির হয়েও এক 


যখন মন্ত্রী হবার 


“জকরী বার্তায় তা বাতিল করে 


দেওয়া হলে পর দুঃখে ক্ষোভে তিনি 
ভেঙ্গে পড়েন । সম-সাথী হন 
সালভেও। এ তালিকায় পি সি শেঠি 
পেট্রোকেমিক্যাল দগ্তবের বদলে 
পাচ্ছিলেন স্বরাষ্ট্র। আর ভি সি শুরা 
লৌহ ও খনি দপ্তরে যাচ্ছিলেন। 
এবং ডুবছিলেন জ্ঞানী জৈল সিং। 
তিনি এব ফলে পেতেন কমজ্োরি 
কোনও এক দৃপ্তর। _ 


কমলাপতি ঘোট পাকাচ্ছেন 


মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর থেকেই 
কমলাপতি প্রিপাঠি বিরোধী নেতা- 
দের সঙ্গে দরকার মত যোগাযোগ 
রাখছেন। আবার দলের ভিতরকার 
বিক্ষু্ধ কজনকে নিয়ে জোট পাকা- 
চ্ছেন। কদিন আগে তাঁর বাড়িতে 
গোপনে শলাপরামর্শ হয়ে গেছে 


মীর কাশিমের সঙ্গে । মোহনলাল 
স্থখাডিয়া, স্বর্ণ সিং প্রমুখের! ওঁর সঙ্গে 
তকে তন্কে আছেন সময় মত দাও 
মারার জন্য, ঘেোঁট পাকাবার জন্য 


_ যদিও গুদের নেত্রী এখনও গুদের 


তেমন আমল দিচ্ছেন না তবু শুরা 
একটা কিছু ঘটাতে বেশ তৎপর ।। 


জৈৱ পিংয়ের স্থপারিশ নাকচ-. 


বন্ধু বসল জ্ঞানী জৈল সিং 
ভিন্দেরের নাম সাধারণতন্ত্র দিবসে 
রাষ্ট্রপতি * দেওয়া পুলিশ মেডেল 
পাওয়ার - তালিকায় রেখেছিলেন। 
কিন্ত পাবার সব সম্ভবন শেষ দিকে 


নাকচ করে দেন. প্রধানমন্ত্রী । 


তাই 
গৌঁসা হলেও প্রীতম চুপচাপ 
ব্যাপারটি হয় করলেন.! করলেন 
জানীজীও। কারণ গুরা জানেন। 
পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র! বড়ই আলাদা । 


পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে, 


নেয়। এইসব মজুরদের টাক! দেয়. 
এসব কোম্পানীই, দেখা শোনা করে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যৎ। প্রক্বৃত- 
পক্ষে বিছাৎ পর্যৎ কিছুই দেখা! শোন। 
করে না, কণ্ট্যাক্টাররা যথেচ্ছ শাষণ 
চালায়। মজুরর! প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের 
সুযোগ পায় না, সরকার নির্দিষ্ট সর্বনিয় 
মজুরীও পায় না। ঠিকাদাররা 
যখন-তখন  ছু'টাই ক্রে। 
"চন! করে বিফল হন। ১৯৮০-র *ই 
জুলাই তারা প্রথম ধর্মঘট করেন। 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে কাজ, 
বেআইনী ঠিকাদারী বাতিল, 
সরকার-নির্দিষ্ট সর্বনিষু.. মজুরী; ছাটাই 
বন্ধ করা ছিল তাদের দাবী । ধর্মঘটের 
প্রথম দিনই বিদ্যুৎ পর্যৎ দাবীগুলো মেনে 
নিয়ে কথা দেয় ষে তিন মাসের মধ্যে 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধর্মঘট তুলে 
নেওয়া হয়, কিন্তু পর্যৎ কথা রাখেনা । 
‘সমান কাজের জন্য সমান মজজুবী”-র 
দাবী উঠলেই ঠিকাদারের! - বলছে যে 
নতুন টেন্ভারঞ্্রপেলে ও নীতি কার্য- 
করী হবে। বিদ্যুৎ পর্যৎ স্থপরিকল্লিত- 


ভাবে নতুন টেন্ডার না দিয়ে পুরোনো | 


টেন্ডারের মেয়াদ বাড়িয়েছে । 

২৩শে ডিসেম্বর ছাটাই হলেন, 
কয়লাভাঙায় নিযুক্ত ১১ জন শ্রমিক । 
ক্যান্টিনের ঠিকাদার পালিয়ে গেলো 
শ্রমিকদের মজুরী ন! দিয়ে। বিদ্যুৎ - 
পর্ষৎ দর্শক হয়ে বসে রইলো । 
শ্রমিকরা চাইলে! পর্ষদের জেনারেল 
সুপারিনটেনডেনটের সঙ্গে আলোচনায় 
বসতে । তিনি বারবার ফিরিয়ে দিয়ে- 


হলো যুক্ত সংগ্রাম কমিটি। ২৫শে 
ডিসেম্বর থেকে শুরু হল্লো লাগাতার 
ধর্মঘট ৷ না 

উদ্যোগ দেখ! যায়নি। এইবার দেখা 
গেলে| জনদবদী বামক্রট সরকারের 
কাজের নমুনা । ২*শে ডিসেম্বর 


তাঁদের পোষা ধর্মঘট ভাঙা! “বিশ্বকর্মী 


বাহিনীর ১৫* জনকে লাগানো হল 
ধর্মঘটী শ্রমিকদের জায়গায় কাজের 
জন্য । এসব ব্যাপারে বামক্রণ্টকে 
কেন্দ্রের থেকে অধিক ক্ষমতার দাবী 
জানাতে হয়না । কেন্দ্রের টেরি- 
আছে “বিশ্বকৰ্মা 'বহনী ৷ সাস্তাল- 
দির টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন 
তাদের বহুদিনের দাবীদাওয়ার সমা- 


ধানের জন্য ১৫ই- ডিসেম্বর জেনাঁবেল- | 


সুপারিন্টেন্ডেপ্টকে ঘেরাও করে 
যথেচ্ছ 


শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ তি ১৯৮১ 





জা ৰে এটাকেই “ঘুরিয়ে দেওয়1--অর্থাৎ 
প্রশ্নটা যখন, জনগণ কিভাবে সি, এম, ডি, এ-কে সাহায্য করতে পারে, তখন 


সেট ঘুরিয়ে বলা ঘেতে পারে যে সি এম ডি এ হিজর জনগণকে সাহায্য_ 


করতে পারে? 
প্রথমেই হয়তো -বলতে হবে, ষে' রাস্তাঘাট না খু'ঁড়লেই হয়। .তাহলেই 


| তো আর জনগণের সঙ্গে সি এম ডি এ-র বিরোধ হয় না। কিন্তু এ ব্যাপারে 


আমর] একটু গভীর আলোচনা করতে চাই--অনেকটা সি এম ভি এর খোঁড়া 


গভীর গর্তগুলির মত। বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে বটে কিন্ত মাটি না 


খুঁড়ে প্রাইপ বসাবার পদ্ধতি কিন্তু আবিষ্কৃত হয়নি। আর জল সরবরাহ বা 
জল নিকাশী ব্যবস্থা করতে গেলে, পাইপ ছাড়াও সেটা সম্ভব নগ্ন। | 

তখন নিশ্চয়ই জনগণের প্রশ্ন সি এম ডি এ-র কাছে কাজের এত দেরী হয় 
কেন? কাজ হয়ে গেলেও এতদিন লাগে কেন রাস্তাটা ঠিক করতে? 

এখানে সি এম ভি এ উল্টো তর্ক করবার স্থযোগ পাবে না। কারণ, কাজে 
সৃত্যই দেরী হয়। তার একট] অবস্য বড কারণ হল, যে, কাজটা! মোটেই , 
সোজা নয় । জনবছল-এবং যানবহুল রাস্তায় কাজ করা যে কি ভীষণ অসুবিধা 
তা সকলেই জানেন | তাছাড়া ষে মাটি কাটা হল, সেখানে বড়, জোর একজন 
মানু ঢুকতে পারে_-এমন নয় যে একশ লোককে লাগিয়ে একশ দিনের কাজটা 
একদিনে শেষ কর! সম্ভব! তাছাডাও আছে। মাটি খু'ড়লেই বেরিয়ে পড়ছে 
গ্যাসের লাইন, বিজলীর তার, টেলিফোনের কেবল। সেগুলি আবার এসব 
রতিঠানের সহযোগিতায় সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে সরাতে হয়। কাজটা 
সময় সাপেক্ষ । 
"_ আরও আছে। কাজ শেষ হলেই মাটি-চাপ! দিয়ে রাস্ত। পাকা করা কিন্ত 
যায় না। কারণ মাটচিটা শক্ত এবং পাকাপোক্ত হয়ে না-বসলে, পাকা রাস্তা 
ধ্বসে যাবে । এজন্য অস্ততঃ একটা! বর্ষার মরশুম দরকার! . 7 

আর অর্থাভাব, মাল-মশলার অভাব, শ্রমিকদের এবং ঠিকাদারদের বিরতি 
তো আছেই । কাজেই আমর! ধরে নিতে রিল dle বসত 
কাজ্জ চট করে হবারও নয়। 

কিন্তু তর্ক বিতর্কের মধ্যে আরেকটা! জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। লি এম ডি. 
এ-র নাম অবশ্য “কাটছি মাটি দেখবি আয়”--কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান কি কেবল 
মাটিই কাটে? এর অন্যান্য কাজ কি? 

জল সরবরাহ এবং জল নিকাশী ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে৷, 

আর আছে রাস্তা চওড়া করা, নতুন রাস্তা বানানো, ব্রীজ তৈরী করা, 
ফ্লাইওভার বা উড়ালপুল নির্মান, সাবওয়ে, বস্তী উন্নয়ন, নতুন উপনগরী তৈরী 
করা, মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়নে সাহাষ্য-_এমন কি শহর থেকে গরু সরিয়ে 
নিয়ে শহরের বাইরে পুনর্বাসন পর্যস্ত। 

ধান ভানতে শিবের গীত _হঠাৎ সি এম ভি এ-র বিরাট কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি 
দিয়ে প্রচার আরস্ত হয়ে গেল কেন? উপসংহারে আসবার আগে খুবই দুঃখের 
সঙ্গে একটা দুটো কথা বলতে হচ্ছে। কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
চলছে বিভিন্ন দিকে কিন্তু আমর! ক্লকাতাবাসীরা। সে সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখি |. 
না? এটা খুবই দরকার । নাগরিকরা ষদি 'না জানেন, কোথায় কি হচ্ছে 
এবং উন্নয়নমূলক কাজের রূপরেধা কি, তাহলে তাঁরা ভালভাবে সমালোচনাও 
তো করতে পারবেন না। কাজেই প্রথম সরাসরি প্রশ্নের সরাসরি জবাব । 
জানুন। কলকাতাকে জান্থুন। কলকাতার আদি বর্তমান আর ভবিষ্যত 
সম্বন্ধে আরও সঙ্জাগ এবং আগ্রহী হোন । 

তাহলেই অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে । যেমন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের 
প্রয়োজন কি, কেন এগুলি শেষ করতে এত দেরী হয়-ইত্যাদি ৷ 

এবং এই ধরনের চিন্তার ফলে আরেকটা জিনিস পরিষ্কার হবে সেটা হল 
কলকাতার অনেক সমস্তার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী । এই শহরে জলকষ্টরের 


সঙ্গে 'দেখতে পাই জলের অপচয়, রাস্তার অভাবের সঙ্গেই দেখতে পাই রাস্তা 


বে-দখল । জগ্জালের পাহাড়ের সঙ্গেই দেখতে পাই অবিরত চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় 
জঞ্জাল ফেলার প্রতিযোগিতা । সি এমডি এর দোষ ক্রটি আছে। সেটার 
দিকেও সকলকে নজর দিতে হবে। কিন্ত তার আগে জানতে হবে সমস্যাটা 
কি, কতখানি গভীর এবং সমাধানের উপায় বাকি? সিএম ডি এর-কাজে 
সবচেয়ে বড় সাহাধ্য হয় যদি নাগরিকরা সচেতন হন । ' 

নাগরিক সচেতনতা থাকলেই সমস্তার সমাধান হয়ত হবে, না,__কিন্ত 
অনেকটা কাজের সুবিধা! হয়। নাগরিকরা যেমন সি এম ডি এর কাছে 
অনেক কিছু চাইতে পারেন, সি এম ডি এ ও তেমনি সকলের কাছ থেকে 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৮১ 


জীন বুদ্ধিজীবীরা প্রতারক 


পল।শ দত্ত 


আমরা যাদের নামের আগে 
“বুদ্ধিজীবী” শব্দটি বসিয়ে গড় করতে 
রাস্তাঘাট মাঠময়দানে আন্দোলন 
করতে বেরিয়ে পড়েছেন । স্বাধীনতার 


তেত্রিশবছর পরে তারা এই প্রথম. 


‘জোরালো ধরনের আন্দোলনের এক 
বিষয় খুজে পেয়েছেন। বিষয়টির 
নাম_“সহজপাঠ” কিন্তু ব্যাপারটি 
শিশু হুলভ হয়ে যাচ্ছে দেখে এখন 
নাম দেওয়া হয়েছে “বামক্রণ্ট 
সরকারের শিক্ষানীতি” । যতদূর 
জানি প্রাথমিক ও কলেজী শিক্ষার 
_ কিছু পরিবর্তন ঘোষণা ছাডা কোনো 
সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি বা ভাষানীতি 
এখনো এই সরকার ঘোষণা করেন 
নি। এই সামান্য পরিবর্তন দেখেই 
বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, তাদের মধুর 
সিংহাসনে হাত পড়েছে । মন্দিরের 
পুরোহিতের কাছা ধরে টানলে সে 
“যেমন তারম্বরে চিৎকার শুরু ক'রে 
ঘণ্টা নাড়াতে থাকে এ'দেরও সেই 


অবস্থা । এরা আর্তনাদ করে দিল্লী-. 


শ্বরীকে সবুজসংকেত দিচ্ছেন এবং 
এঁদের অনেকেই সত্তর-আশি উত্তীর্ণ 
জাঁবনের কাম্য সেই পচাগলা পদ্মত 
পদ্মভূষণের তালিকায় নিজেদের 
নামটাও লিখিয়ে নিতে চাইছেন। 
“আধুনিক কালে তৃতীয় বিশ্বের দেশ- 
গুলিতে বুদ্ধিজীবীর! যখন জনগণের 
- সঙ্গে কাধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন, 
জেল খাটছেন এবং ফায়ারিং স্কোয়াডের 
মুখে টাড়াচ্ছেন তখন আমাদের 
বুদ্ধিজীবীরা কী করছেন? সহজজপাঠ 
কেন অচল হবে তার জন্যে আন্দোলন 
করছেন) লেকটাউন-সণ্টলেক- 
বালীগঞ্জ থেকে শুরু করে কলকাতার 


াঙিয়ে'দিয়ে জনগণ থেকে অনেকদূর 
“রে গিয়ে এক বিচ্ছিন্ন বিবরে পরম- 
স্থথে মাখন মাখানো কুটি আর কে, 
সি, দাসের রসগোল্লা মেরে নিরুপদ্রব 
জীবন কাটাচ্ছেন। মানিক-স্থকাস্ত- 
প্রেমচন্দ-খত্বিকের জীবন দর্শনে কি 
ভীষণ ভ্রান্তি ছিল চিবিয়ে-চিবিয়ে তা 
. সভায় সভায় ফিরি করে বেড়াচ্ছেন । 
এইসব অলস-স্থখী বুদ্ধিজীবীরা 
বিভূতিভূষণ-শরত্চন্ত্রবি বে কা নন্দের 
নাম দিনরাত নামগাঁনের মতো করেন 
কিন্ত ট্রেনের রিজার্ভ শ্লিপার না পেলে 
.কুলকাতা- থেকে আসানসোল-দুর্গা- 
পুরেও যেতে ভয় পান। পায়ে হেটে 
_»গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে সাহিত্যের উপাদান 
সংগ্রহ করতে হবে শুনলে অনেকেই 
হয়তো! সাহিত্যকে গুড বাই বলে 


দেবেন। কলকাতার অপেক্ষাকৃত 
ফাকা জায়গাগলোতে বাস করে, 
সভাসমিতি বক্তৃতা দিয়ে, যুগান্তর 
আনন্দবাজারে আর্টিকেল লিখে এদের 
বেশ কেটে -যাচ্ছে। নিজেদেব 
সখের প্রাসাদে হতভাগ্য মান্থষের 
একটি আচড়ের দাগও এ, পর্যন্ত 
কোনদিন, লাগেনি। আমরা 
বামক্রণ্ট সরকারের তথাকথিত শিক্ষা- 
নীতির সম্পুর্ণ সমর্থক নই। কারণ 
আমরা সে নীতি ভালভাবে অবগত- 
হতে পারিনি। তবে যেটুকু জানা 
গেছে তাতে একথা! স্বীকার করতে 
হয় যে, এই সরকার এইসব বুদ্ধি- 
জীবীদের দুর্গে একটি ছোট্র ঢিল ছুঁড়ে 
দিয়েছেন। খুব সামান্ত আক্রমণ, 


কিন্তু এ জাতীয় আক্রমণ এই প্রথম ৷ 


জনগণের পক্ষে শিক্ষানীতি ঘোষিত 
হবার. সস্তাবনামাত্র এঁদের তৌপদীর 
হাল হয়েছে, এরা -আর্তনাদ শুরু 
করেছেন- শ্রীমতী আমাদেব লজ্জা 
থেকে বাঁচান বলে । 

আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমথনাথ 
বিশী সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায় 
প্রমুখ জনবিরোধী বুদ্ধিজীবীরা পরি- 
চিত। সবাই জানেন, বাযপস্থার 


বিকদ্ধে এরা সক্রিয় বিরোধিতায় - 


দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত আছেন। কিন্ত 
এদের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন, 
প্রতুল গুধের মতে। বুদ্ধিজীবীর! হাত 
মিলিয়েছেন কেন। এঁরা বইয়েব 
পাতার মধ্যে এদের দীর্ঘজীবন 
কাটিয়ে দিলেন। বইয়ের পাতাব 
বাইরে এদের জীবনের ওপর দিয়ে 
দুটো মহাযুদ্ধ চলে গেছে, সোভিয়েত 
চীন দেশে বিপ্লব ঘটেছে, ইংরেজ 
ভারত ছেডেছে, মাহুষ চাদে নেমেছে । 


" কিন্তু এসবের কিছুমাত্র প্রভাবকে 


এরা স্বীকার করেননি। প্রাচীন 
ধারণায়, সরস্বতীব ' বরপুত্র বলে যে 
কথাটা রয়েছে তার মতো করেই 
সমাজসম্পর্কহীন জীবন এরা এত- 
কাল কাটিয়েছেন। আজ তবে পথে 
বসেছেন কেন? তারা কি অম্লান 
মুখোপাধ্যায়দের চেনেন না? এইসব 
ভেক্ধারী মৃহাপপ্ডিত এবং প্রতি- 


ভাবানরা কাদের স্বার্থ ফিরি করে, 


থাকে জানেন নী? জানেন, নিশ্চয়ই 
জানেন, জেনেও নাক চেপে ধরে এই- 
সব ঘটোৎকচদের পাশে বসতে তারা 
বাধ্য হয়েছেন । কারণ টিকে থাকতে 
হলে একটা দলে থাকা ভাল এবং যে 
দুলে ‘জানে কম বলে বেশী” জাতীয় 
আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্রেরী আছে, 
যাদের অঙ্গে আছে মুগাপেড়ে. ধুতি 


আর ফিনফিনে পার্ধাবি, গলায় আছে 


বলে মনে করেছেন । | 

কোন্‌ মহান কৃতিত্বের জন্যে 
এদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য 
করবো? এরা কী মহান কাজ 
করছেন? ছু'চারখানা গল্প-উপন্যাস 
লেখা আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মাষ্টারি করা-এই তো এদের স্যার 
এবং মহান কীত্তি। সবচেয়ে মজার 
কথা এই গুণে ব্যবসায়ী সাহিত্যিক 
শংকর. আর কাছাঘটা লেখক 
সমরেশ বোসের সবচেয়ে বড় বুদ্ধি 
জীবী বলে পরিগণিত হওয়া উচিত 
ছিল। কিন্তু এই একটি ব্যাপারের 
জন্যে এ'রা ধন্যবাদার্হ,য এরা নিজের 


ওজন বোঝেন এবং কখনোই মিটিং-- 


মিছিলের ধারে কাছে. যান না! এ 
বরং মন্দের ভাল। কিন্তু আমাদের 
এইসব বিবৃতিজীবী নামক তথাকথিত 
বুদধিজীবীর্দের ইতিহাসটা কি রক্ম? 
এর সহজ উত্তর, এর! ষৌথ বিবৃতিতে 
স্বাক্ষর করেন। ব্যস, সব সামাজিক 
কর্তব্য হয়ে গেল। “সহপাঠ, তুলে 
দিলে রবীন্দ্রহত্যার খোয়াব দেখছেন; 
কাদতে-কাদতে আত্তর্জাতিক - শিশু- 
বর্ষের সভায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন। 
অভিশাপ নিয়ে যে শিশু ডনের ধারে 
জ্রলভর1 চোখে তাকিয়ে আছে তার 
দিকে কি তাদের দৃষ্টি পড়ছে? এ 
বিয়য়ে তারা এ পর্যন্ত কোন্‌ ভূমিকা 
পালন করলেন? 

আজ পডেছেন ভাষানীতি নিয়ে । 
যদি এদের প্রশ্ন করা যায়, আপনার! 
তো হইব লখে. কম পয়সা 
কামান না, তা এ পর্যন্ত মাতৃভাষাব 
জন্যে ক’খানা বইয়ের বাংলা অনুবাদ 


করেছেন? যি জানতে চাওয়া হয়,' 


হে দেশপ্রেমিক, মাতৃভাষাপ্রেমিক 
বুদ্ধিজীবী, আপনি সবকারি” কানে 
বাংলী ভাষা ব্যবহারের জন্যে কদিন 
পথে নেমেছেন? আপনাদের মুখে 


স্থরেলা কঠে রোজ তো শুনছি. 


“বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা 
তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে 
ইংরাজি তুলে দিলে আপনারা ধুলোয় 
গড়াগভি যাচ্ছেন কেন? গ্রামে- 


এসে, লাটের বাডির সামনে একেবারে- 
স্বর পাণ্টে দিলেন? কেমন রসিয়ে- 
রসিয়ে ওখানে বলছেন-_“ইংরাজি 
ভাষ! পৃথিবীর ' জানালা । সেকথা 
জানেন, কেননা, এই জানালাবাজী 
করেই তো আপনারা আজ এই হত- 


ভাগ্য দেশের সম্মানিত বুদ্ধিজীবী | 


এই জানালাবাজীই ' আপনাদের 
শিখিয়েছে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া 
হলে দেশের আপামর জনসাধারণ 
লেখাপড়া খিখতে পারবে এবং তখন 
আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের 
আর কোন ব্যবধান থাকবে না) 
আপনাদের সর্বক্ষেত্রে মাতব্বরীও 
চলবেনা । তাই না? 

আঁজ যে এম, এ, অনার্স ইত্যাদি 
পরীক্ষা নিয়ে আযাদের গর্ব এবং ভীতি 
এর মূলে এ ইংরাজি ভাষা। অস্তত 
কলাবিষয়ক পরীক্ষাগুলিতে বাংলার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া গেলে ইতিহাস- 
ভৃগোল-দর্শন-রাষ্্নীতি ইত্যাদি 
বিষয়ে যে কোন্তঅতি সাধারণ মেধার 
ছাত্র পাশ করতে পারবে । এ তথ্য 
কলেজ-বিশ্ববিদ্তালয়ের জমিদারদের না 
জানার কথা নয়। কাজেই নিজেদের 
কল্‌কে রক্ষা করবার জন্কে*সামনে 
মাতৃভাষা এবং পেছনে ইংরাজ্জি এই 
দৌরাত্ম্য এদের চালিয়ে যেতেই হয়। 
এই আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য পশ্চিমবঙ্গের 
কাউকে ছে নাচ না দেখিয়ে চলে 
গেলেন বিলেত আমেরিকায় । দেশের 
লোকের ভালবাসার থেকে বিলিতি 
মেমদের হাসি যাদের এত ভাল 
লেগেছে তাদের কাছে মাতৃভাষার 
সম্মান আশা করা নেহাতই মূ্খে'র 
কাজ। আমরা ভূলে ষাই,. নিজের 
মুখেচোখে রং মাখিয়ে দেশের মা- 
বোনদের সতী সাজবার উপদেশ দান 
এদের আদি এবং অকৃত্রিম ব্যবস!। 

যদি এরা সত্যিই বুদ্ধিজীবী 
হতেন, অর্থাৎ এদেশের মাটি থেকে 
এদের শেকভ রস টেনে নিয়ে থাকতো 


ভাহলে যখন কলকাতা এবং তার' 


আশেপাশের জেলখানাগুলোতে 
তাদেরই সব কৃতি ছাত্রদের পুলিশ 


নির্মমভাবে খুন করছিল তখন তারা - 


চুপ করে থাকতে পারতেন? যখন 
তাদেরই ছাত্রীদের জেলের মধ্যে 
রুণুর মতো নরপশ্ড পুলিশ অফিসাররা 
নির্যাতন করছিল, তখন তাদের বিবেক 
তারা কোথায় বন্দক রেখেছিলেন? 
বরানগর-কাশীপুর, &কোন্ননগর, ভায়- 
মণ্ডহারবারের পথের ধারের মৃতদেহ- 
গুলো! আজ যদি উঠে. এসে তাদের 
প্রশ্ন করে, যদি বলে ওঠে, আপনারা, 
আপনারাই আমাদের প্রকৃত ঘাতক ) 
কেননা এই রক্তচোষা ব্যবস্থাকে 
সমর্থন করে আপনারা ওদের হাতে 
বন্দুক তুলে দিয়েছেন । সহজ পাঠের 
বুদ্ধিজীবীরা, বলুন তখন আপনাদের 
কাছা সামলাতে পারবেন তো]? 
আমাদের এক এক সময় সন্দেহ 
হয় এর! এদেশের লোক তো? 
লেখাপড়া করলে তো! মানুষ বেশী 
করে স্পর্শকাতর হয়। অথচ চোখের 


॥ পাঁচ ৷ 


সামনে দেখছি আসামে যখন নিল জ্দ- 
ভাবে বাঙালী মারা হচ্ছে এরা তখন 
কেমন ধ্যানমগ্ন । "চোখের সামনে, 
দেখছি, এঁদেরই সহকর্মী কবি 
করে বুক ফুলিয়ে ঘুরছে দেখেও এরা 
কেমন না জানার ন্যাকামী করে 
চলেছেন। এরা কি সহজপাঠের 
থেকে এ পর্যন্ত আন্দোলন করবার 
মতো তাল বিষয় খুঁজে পাননি ? 
এত রক্ত, এত খুন, এত হাহাকার : 
এবং ধর্ধিতা শিপ্রা দত্ত এদের বুকে 
কি কিছুমাত্র জালা ধরাতে পারে না? 
এরা যাকে দিনরাত গুরুদেব’ বলে 
ভাবগদগদ হন তিনিও তো এইরকম 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে “নাইট” 
উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এদের 
সরকারি খেতাব ছু'ডে ফেলে দিয়ে 
গেলেন, কিন্ত এদের হুশ হল না, 
এরা এখনে! পদ্মশ্রীর ধান্দায় হন্তে ' 
হয়ে কংগ্রেসের পৰসেবা করছেন! 
এইসব নকল/ রবীন্দ্রভক্তরা জানেন 
না, এত অত্যাচারের মধ্যে বাম 
করতে হলে এবং চোখের সামনে 


স্বাধীন ভারতের জেলখানায় ধর্ষিত! 
শি্রা-অর্চনাকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের 
মতো মানুষও শান্তিনিকেতনে আগুন 
ধরিয়ে দিয়ে এসে হয়তো রাইফেল - 
চেপে ধরতেন। 


এই দায়িত্বজ্ঞানব্জিত এবং চরম 
আত্মপর মাহ্ষগুলিকে আজ যদি 
জিজ্ঞাসা কবা! হয়, আপনারা কোন্‌ 
গুণে . বুদ্ধিজ্বীবী? কোন্‌ আকাশে 


আপনারা রকেট উড়িয়েছেন ? কোন্‌ 


জনকল্যাণকারী অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনা দেশকে দিয়েছেন? কোন্‌ 
ওষুধ আবিষার করে মানুষকে রোগ- 
মুক্ত করেছেন? কোন্‌ কাহিনী লিখে 
জাতীয় সংহতি এবং বিশ্বমৈত্রীর 
সহায়ক হয়েছেন? এ দেশের লোক- 
কোন্‌ মুানবিকতাবোধের পরিচয় 
দিয়েছেন? সম্ভবতঃ এসব প্রশ্নের 
এর] একটিই উত্তর দিতে পারেন এবং . 
তা হলো “আমরা তে! একটি বিবৃতি 

এইভাবেই "এরা গোপাল ঠাকুর 
হয়ে আছেন চিরকাল আব-এ'দের 
চিনেছে সেই শালুক চূড়ামণি মহান 
আনন্দবাজার আর যুগান্তর । এদের 


(মতো বুদ্ধিজীবী হতে পারেন নি বলে 


আজ অনিলা দেবীকে নিয়ে আনন্দ- 
বাজার কার্য রঙ্গরস করছে এবং পার্থ 
দেকে সরাসরি ‘অশিক্ষিত’ বলে গালি- 
গালাজ করছে। পার্থ দে বাঁকুড়ার 
লোক, তিনি কি করে জানবেন 
ষে ক্লাস ওয়ানের একখান! বই লিখতে 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


বাছয।॥ 


প্রোফাইল প্রযোজিত ‘ বণ ‘পরিচয়’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যার. 


সামাজিক মুল্যবোধগুলির ধ্বংস বা 


কখনো বপাস্তর, অর্থনৈতিক সংকটে 


অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বা কখনে! ছলনা :" 


রা আত্মপ্রতারণী, _নিক্মধ্যবিভ্ত পরি- 
, বারের জীবনে . নিয়তই যে বন্য ও 
সংঘাত স্থষ্টি কবে চলেছে, তারই এক 
»আশারাদী রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
হয়েছে প্রোফাইল প্রযোজিত বর্ণ 
পরিচয়’ নাটকটিতে । নাটকটি অভি- 
-_ শীত হয় গত ৪51 মার্চ মুক্ত অঙ্গন 
₹' যঞ্চে। নাট্যকার পৃর্থীশ মিত্র বক্তব্য 
. প্রকাশ করতে গিয়ে যে প্রতীকী 
ব্যঞ্রনার আশ্রয় নিয়েছেন, তার আবে 


ধন মননের কাছে থাকলেও, হৃদয়ের" 


কাছে নেই--ফলে সাধারণ দর্শক-- 
সমাজের মনে ত! তেমন রেখাপাত না 
করারই কথা । আশীষ দত্ত ও জহর 
কয়ালের নির্দেশনাতেও বুদ্ধিদীপ্তির 
প্রকাশটাই পেয়েছে বেশি, আবেগ 
তেমন আমল পায়নি। - 

পুরোন মূল্যবোধ নিয়ে বৃদ্ধ দাদু 
মৃত্যু চিন্তায় অনুক্ষণ কাটালেও সাংসা- 
রিক চিন্তায় এখনে! বিচক্ষণ । বড় 
নাতি, নাত বৌ আর ছোট নাতির 
সংলারকে ভারমুক্ত করে পরপারে 
চলে যাবার অতি উৎসাহ, সংস্কারবাদী 
মনের পাপমুক্ত হবার উদদগ্রতা, এযুগের 
তুলনায় সে যুগের.স্বস্তিবচিক জীবনের 
জয়গান, ইংরেজগ্রীতির আতিশয্য বৃদ্ধ 
ডরিত্টিকে চিনিয়ে দেয় যেমন অল্রান্ত 
নির্দেশেই, আবার তেমনি আপন' সৎ" 
কার আর শ্রাদ্ধ বাবদ সঞ্চিত টাক! 
যখন সংসারেরই বিপর্যয়ে নিজের হাতে 
তুলে দেয় বৃদ্ধটি,. তখন তার ঘটে যেন 
| সবত্যু থেকে জীবনে এক মহৎ, উত্তরণ । 
নিরক্ষরা বালিকা! দাসী বিস্তির নিপী- 
ডিত জীবনের . দরদী অভিভাবকরূপে 
বৃদ্ধ যখন তাকে বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান 
দিতে থাকে, তখন কিন্তু বুঝতে কষ্ট 
হয়না, বৃদ্ধ দীছু প্রকৃতই জীবনছুট 
নয়। ' মূল্যবোধের এই রূপাস্তর সুন্দর 
ফুটেছে এখানে কিন্তু নাটকেুকাহি- 
নীর আর একটি দিক আছে, যেখানে 
- বড় নাতি সংসারের অভাব জালাকে 
দুর করতে বেশি রোজগারের আশায় 
ক্রমে অসৎ্পথে: চলে যাচ্ছে, ছোট 
নাতি অন্যায়ের সংগে আপোস করতে 
না পেরে চাকুরী খুইয়ে ঘুরে বসে হতা- 
শ্রায় কাতর, বড় নাতির বৌ মনের 
সায় ন! পেলেও স্বামীকে দূরে না 
ঠেলতে পেরে অন্তদবন্থে বিক্ষত । এই 
.. প্রসংগগ্লির পরিণতি না দেখিয়ে শুধু 

. প্বাছ” চরিত্রের রপাস্তর ঘটিয়ে 'ইভি- 
বাঁচক ব্যহ্নায় সমগ্র নাটকটির 
বনিক পতন ঘটেছে। ফলে নাট্য- 
-. বিচারে ষেমন অসঙ্গতি, তেমনি রস 
' আষ্টতেও বিশ্ন ঘটেছে। '‘বর্ণপরিচযন 


জার চি 
্বরবর্ণের প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে সামা- 
জিক শোষণ ও বঞ্চনার জালাকে 
সোচ্চার কোরে তোলা যেতে পারত! 


নাটকের সার্থকতা যখন সাধারণ ' 
দর্শকের উপলব্ধি ও চেতনায়, তখন তা 


রচনা ও নির্দেশনায় কত সরল 
'আংগিকে বক্তব্যমুখী করে তোলা যায়, 
সে দিকেই লক্ষ্য রাখা একাস্ত বাঞ্ছনীয় 
মনে করা উচিত ছিল-। :' 

. যবনিকা ওঠার মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহ 
অন্ধকার করে কানন দেবীর রুঠের 
গানের রেকর্ড ও মধ্যপর্বে কৃষ্ণচন্দ্র দের 
কণ্ঠসংগীতেব. ভিস্ক বাঁজিয়ে বৃদ্ধ দাদুর 
মানসিকতার. বাতাবরণ রচনা করা 
হয়েছে চমৎকার । আবহ সংগীত 
পরিকল্পনায় দেবাশিস দাশগুপ্ত মুন্দি- 
মানা " উল্লেখযোগ্য । চোউওয়ালা 
সাবেকি গ্রামোফোন থেকে, শুরু করে 
দেয়ালে হরিণের মাথা পর্যন্ত সেট 


পরিকল্পনায় পুরোন মূল্যবোধের পরি- 


চয়কে স্পষ্ট করে তুলে রণজিৎ চক্রবর্তী 


সেনের আলো নাট্যান্থগ। জহর 
কয়ালের ‘দাদু’ গোটা নাটকটিকে ধরে' 


রেখেছে। বাঁচনে ও অভিব্যক্তিতে 


চরিত্রটি প্রাণবন্ত । লাড্ডর ভূমিকায় 


-পৃর্থীশ মিত্রের অভিনয় উপভোগ্য ।- 


মাহ চরিত্রে মধুমিতা দত প্রশংসা 
পাবেন। স্থষেন দত্ত, আশিস ঘোষ, 


মেনকা দত্ত ও সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ .করে। 
পায়েল পরিবেশিত 
“চিত্রাঙ্গদা! 

এই শহর কলকাতায় 'নৃত্যগীতের' 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম নয়! তবুও 
‘পায়েল’ নামে এক নতুন বৃত্য-প্রতি-, 
ষ্ানের প্রথম বাধিকী স্মরণ উৎসব 
অনুষ্ঠান যথেষ্ট গ্রতিশ্র,তি বহন করে 


এনেছে । গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলা- 
মন্দিরে উপস্থিত থেকে এক মনোরম 


সন্ধ্যা, উপভোগের আনন্দ পেয়েছি, 


অস্বীকার করার নয়। ; 
মূল অনুষ্ঠান ‘চিত্রাঙ্গদা’, শুরুর 


',আগে গীতবাদ্ ও. নৃত্যের আয়োজন 
'ছিল। এই এর্ববিধানুষ্টানের মধ্যে 
সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল বালিকা! শিল্পী, 


কুমারী রূপা! দত্তর একক কথক নৃত্য৷ 
খ্যাতনাম নৃত্যশিল্পী. বন্দনা সেনের 
কাছে তার নৃত্য শিক্ষা চলছে। 
কখক আজকের - দিনে. সর্বাধিক 
জনপ্রিয় . নৃত্য এবং তালাশ্রয়ী 


বৈশিষ্ট্যে চিন্ছিত। লক্ষ্যণীয় এই যে,. 


এত অল্প বয়সে তাল, ছন্দ জ্ঞান ও 
মুদ্রা প্রকরণ আয়ভ করার নিষ্ঠাটুকু 


নী জল 
ছিল, ব্চ্যুতিও যে ছিল না, তা: নয় 


তবুও, মঞ্চান্তরালের ‘পাধান পদ্ধতি” * 


অঙুসরণ করে মঞ্চের ওপর তার নৃত্য- 
তৎপরতা যেমন দর্শনীয় ছিল, তেমনি 
প্রশংসনীয় ছিল কথিকা ভিত্তিক তার 
ভাঁবাভিব্যক্তি। স্ুরদাসের ন্যয় 
নেহি মাখন খায়ে?’ তঙজনটি স্থন্দর 


গেয়েছেন গৌতম বস্তু, কপাও নেচেছে 


তেমনি সে গানের মর্ম উদ্ঘাটন করে। 
নিষ্ঠা ও চর্চা বজায় থাকলে রূপার 
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । 

বহু পরিবেশিত । পায়েলের পরিবেশনায় 
পরিমিতিবোধ, শিল্প ভাবনা ও 


- প্রকাশে রস সঞ্চার সম্ভব হয়ে ওঠেনি | 


তবে শিল্পীদের সনিষ্ঠ প্রয়াসটুকু অভি- 
নন্দনযোগ্য । বন্দনা সেনের ছাত্রী 
অরুন্ধতী বন্থ ও রত্বা ঘোষের নৃত্য 
পরিচালন] উল্লেখের দাবী রাখে 
গোপালচন্্র দের সংগীত পরিচালনাও 
উল্লেখ্য । অরু্ধতী বন্থ, রত্ব ঘোষ, 
কেকা সিংহ, বপা দত্ত প্রমুখ শিল্পীর 
নৃত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে! 


অডিও-ভিস্তয়াল 
কর্মচারীদের 
আন্তর্জাতিক 

উপরোক্ত সংস্থার কার্যকরী সমিতি 


সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কলকাতা শহরে 


এশিয়! প্যাসিফিক দেশগুলির সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ই ও ১৭ই 
মে। এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন 


১ সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, 


জাপনি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, 
মালয়েশিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশের 
প্রতিনিধিবৃন্দ । ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে সিনেমা শিল্পের কলাকুশলী, 
প্রযোজক পরিবেশক প্রদর্শক শ্রমিক 
কর্মচারী, ইকুইপমেন্ট প্রস্তুতকারক 


শ্রমিক কর্মচারী, রেডিও, টি, ভি ও. ১ 


গ্রামোফোন কোম্পানীর কলাকুশলী ও 
শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরাঁও এই 
অন্মেলনে র আমন্ত্রণ পেয়ে 
ছেন। এই সংশ্লিষ্ট প্রতি- 
ঠানগুলির শিল্পী ও শ্রমিক সংগঠনের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রস্ততি 


কমিটিও গঠিত হয়েছে । তাদের পক্ষ 
থেকে এই আবেদন রাখা হয়েছে ষে, 


সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য 


পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা, টি ভি, রেডিও ও 
গ্রামোফোন সংস্থার কলাকুশলী, শিল্পী, 


শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ প্রস্ততে কমিটির 
সংগে ৮25: 

। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
ই দূরদর্শন, আকাশবাণী, 
গ্রামোফোন প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে যুক্ত 
কলাকুশলী কর্মচারীদের মধ্যে পার- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার রা মাচ, ১৯৮১ 


'স্পরিক ভাব বিনিমর, অবস্থানগত 


সমস্তা, অভাব অভিযোগ নিধে আলো- 
চনা ও স্থানীয় সংস্থাগুলির সংকট 
মোচনের উপায় উদ্ভাবনই হল এই 


সম্মেলনের উদেশ্য | 


“চিত্রভাষ' পত্রিকার 
বিশেষ সংখ্যা 


'ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক 


যুগাস্তকারী হৃষ্টি। ছবিটির মুক্তির. 


পঁচিশ বছর পূর্তি নানাভাবে উদযাপিত 


হয়েছে। পত্রপত্রিকায় লেখাও হয়েছে 


বিস্তর । নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম 


' সোসাইটি তাদের মুখপত্র ‘চিত্রভাষ’- 


এর পঁচিশতম সংখ্যাটিকে , ‘পথের 
পাঁচালী; সংখ্য! হিসাবে প্রকাশ করে- 
ছেন সম্প্রতি। চলচ্চিত্র জগতের. 
সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত বিভিন্ন লোকের 
মতামত, অভিনেত্‌ ও কলাকুশলীদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার; পঁচিশ বছরের ব্যব- 
বহুবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি. উপন্যাস ও 
চলচ্চিত্র দু হিসাবেই ‘পথের পাঁচালী” 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের »পরিসরকে 


আরো বাড়িয়ে তোলে । অর্থ নৈতিক 


সীমাবদ্ধতা সত্বেও এধরনের উচ্চমানের: 
পত্রিকা প্রকাশ শিল্পমাধ্যম হিসাবে 
চলচ্চিত্রে শুঁদ্ধারই স্বাক্ষর বহন করে। 
পত্রিকাটি যে কোন লোকের বা 


প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে মূল্যবান দলিল ' 


হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই বিশেষ 
সংখ্যাটির দাম পাঁচ টাকা। 
প্রাপ্তিস্থান : ৬১, লেনিন সরণী, 
কলিকাতা-১৩। | 
সমকাল গোষ্ঠীর 


“রেখো মাদাসেরে মনে’ 

ক”দিন আগে ‘সমকাল’ গোষ্ঠী 
রবীন্দ্রপদন মঞ্চে উপস্থাপিত করে- 
ছিলেন 'রেখো.- মা. দাসেরে মননে! . 
মাইকেল মধুসুদন দত্তের স্মৃতির 
উদ্দেশ্যে তারই , রচনাংশ, কাব্যাংশ 
সার গরন্থনায় মালা গেঁথে. “সমকালের 
শিল্পীরা নিবেদন করলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি । 
স্প্রযোজিত এই অহুষ্ঠানে অভিনবত্থ 
আছে। কিন্তু পাঠ্যাংশে দেবছুলাল 


_বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবর পডার ধরাবাধা 


কায়দা নিতান্তই বেমানান । তেমনি 
নিরাশ করেছেন সৌমিত্র চট্টো- 
পাধ্যায়। কাব্যাংশ পাঠে তার অতি- 
নাটকীয় ভঙ্গী মাইকেলকে “অনেক 
দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পার্থ গৌরী 
ঘোষের- খরস্থনা প্রশংসনীয় । কম 
স্থযোগ পেয়েও অশোক পালিত , 
তির পিচ দিয়েছেন এমবনায়। 


পথের পাঁচালী’ বাংলা তথা 


মধ্যাহ্ন চর 
ধ্যান পত্রিকার প্রকাশ বীতি- 


" মত অনিয়মিত: হলেও তার আপন 


বৈশিষ্ট্য যে আজও সমান লক্ষন আছে,. 
তার উজ্জল নিদর্শন হচ্ছে বর্তমান 
সংখ্যাটি। এই সংখ্যাটি বিশেষ 
অর্থনীতি চিন্তার ক্রোভপত্র সহ 
প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বে 
সোভিয়েত অর্থনীতি প্রসঙ্গে মাও 
সে তুর্ডের আলোচন! -ও সামন্ত যুগের 
ভারতে একটি বাণিজ্য সনদ সম্পর্কে 
মূল্যবান 'সংযোজন। এছাড়াও 
নৃপেন্দর গোস্বামীর “বৈদিক যুগের ' 
অর্থনীতি চিন্তা, শ্রেণী সম্পর্ক ও 
“লোকাচার’, বিনয় ঘোষের ‘বহুজাতিক 
ধর্ম ও বিপ্লব মৈত্রর 'পাস্তিপুবের 
ভন্তজীবী ধর্মঘট” কৌতুহলী পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর্জেন্টিনার 
নির্বাসিত বিপ্লবী. পরিচালক এড- 
ওয়ার্ডে .গ্রেগরিওর সংগে হিলিয়ার 
মিলনের সাক্ষাৎকার বিবরণটি ইন্দ্র 


সেনের স্বছন্দ অনুবাদে শুধু চিত্বা- 


কর্ষকই হয়ে ওঠেনি, আগ্রহী পাঠকের 


"হয়েও .উঠেছে। কবিতাগুলি তেমন 
, উল্লেখের দাবী না রাখলেও ছোটগল্প 


তিনটি উল্লেখ্য হয়ে উঠেছে দিলীপ 


মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও. সদেফা। 
চক্রবর্তীর গভীর ভাবব্যঞ্ক লিপি' 


কুশল্তায়। অবহি গোষ্ঠীর গণসঙ্গীত_ 
স্বরলিপিসহ প্রকাশ পেয়ে কিছুটা 
চমক সৃষ্টি করে। সম্পাদক শৈলেন্দর-- 


নাথ বসুর লঘুচালের রচনা শুরুর 


কথা ছিল’ উপভোগ্য হলেও ভাঁর- 
সাম্য বজায় রাখতে পারেনি। খালেদ 
চৌধুরীর প্রচ্ছদ সম্পর্কে নতুন কিছু- 
বলার নেই। তবে হরিপাল ত্যাগীর 


"সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছুটি রাজনৈতিক 


স্কেচ পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে, 
সন্দেহ নেই। এই সংখ্যার দাম 
আড়াই টাকা । 


সান্তালদি 
র্থ পৃষ্ঠার পর চা 
লাঠিচার্জ করে। ২১ জন কর্মীকে 
বদলী করা হয়, যদিও বোডের সার্ক 
লার ছিল ষে, ইউনিয়ন. নেতাদের 
‘বদলী করা চলবে না। টেকনিক্যাল 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক হিমান্রি 
সেনগুপ্ত ও অন্্যান্ত সদস্যের ওপর 
প্ন্যান্টে ঢুকে সংগঠনের কাজ করার 
ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে] । 

ঝাড়খণ্ড মুক্তি. মোর্চা সমর্থন 
করলো সংগ্রামী-শ্রমিকদের | অব্যাহত 
গতিতে চললো, ধর্মঘট । উপবার্সীঁ- 
শ্রমিকরা সব বাধা তুচ্ছ করে অবিচল 
'রইলেন সংগ্রামে । 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই মার্চ, ১৯৮১ /"-" {সাত 


₹ বাজারে লেখে যে তারা সব দল বেঁধে, নারীর কানায় সাড়া দেন না, এক 


' আলু চাষীদের অঙ্গতিধা 


- আলু দক্ষিণ বঙ্গের হুগলী, হাঁওড! 
২৪ পরগণণ এবং বর্ধমানে উৎপন্ন হয়। 
এর মধ্যে হুগলীর আরামবাগ এবং 
মেদিনীপুরের গভবেতাই প্রধান ৷ 


আলু চাষে প্রচুর পুজি দরকীব।- 


কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ধরণ 
খুবই -কম লোক পায়। শতকরা ৫ 


ভাগেরও কম লোক এই কৃষি ধণ 


পায়। বাদবাকী সবাই ব্যাঙ্ক, কো 
অপারেটিভ এবং মহাজনেব ওপর নির্ভর 
করে ব্যাঙ্কে সুদ ১১%, কো-অপা- 
[ রেটিভ সদ ১৪ এবং মহাজনের সুদ 
আরো বেশী। এই  মহাজনেরাই 
আবাব আনুর পাইকারী ক্রেতা । 
. যদ আলু:চাষী কোল্ডষ্টোবেন্ডে 
“পরবর্তী বৎসরের বীজ হিসাবে রাখতে 
চায় তাহলে সে জায়গা পায় না। 
শতকরা-১০*% জায়গা কৃষকদের জন্ত 
. রাখলেও কার্যত তা হচ্ছে না। 
চাষীকে এ জায়গাটা কালোবাজারে 
পেতে . হয়।. এনিয়ে পঞ্চায়েতেও 
দুর্নীতি হচ্ছে। কোল্ড ষ্টোরেঞ্জের 
মালিকরা ঠিক করেছে যে প্রতি 


কুইন্টাল আলুর জন্য দূর ২২'৫* পর্যন্ত 
বৃদ্ধি করবে! সরকারও মেনে নিয়েছে । | 


উপরস্ত চাষীদের জন্য খারাপ -জায়গা 
নির্দিষ্ট হয়েছে ঘা বীঙ্জ রাখার পক্ষে 


অন্থপধোগী । - 
UTE TE 
হচ্ছে ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা 
কুইন্টাল প্রতি। অনেক সময় এর 
থেকেও কমে সে পায় কিন্তু দোকানে 
ক্রেতা এটা কেনে কুইস্টাল প্রতি 
২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা) 
ইদানীং আলুর উত্পাদন খরচও বেড়ে 
গিয়েছে। মি 


এয়ার ইন্ডিয়া 


কর্মচারীদের. আন্দোলন 


এয়ার ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ গিন্ডের 
নেতৃত্বে ক গত « মার্চ কল- 


Ld 


গণ অবস্থান করেন। পরের দিন, 


বিমানবন্দরে এরা অনশন করেন ও 


বিকেলে মিছিল করেন । ২ মার্চ তারা 


দাবি সপ্তাহ পালন করেন । ' 
গিন্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক 
শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে 
কেন্দ্রীয় অসামরিক 'বিমান চলাচল 
মন্ত্রী এ পি শর্মা সম্প্রতি কলকাতায় 
এলে তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় । কিন্ত 
শ্রশর্মীর প্রতিশ্রুতি সত্বেও এয়ার 
ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ৪৬ জনের ওপর চার্জ- 
শীট এবং ১৩ জনের উপর - থেকে সাস- 


পেনশন আদেশ তুলে নিচ্ছেন না! 





116 ফ্জণ 


এরি 


চারের 


(ফোজ ইন্ডিয়ার একনি সংস্থা বিশেষ) 





বুদ্ধিজীবীরা প্রতারক 


নিয়োক্ত কাছের জন্য ই'সি এল / সি পি ডবলূ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও বাষ্জ্য 
| সরকারী স্ংস্থাসযূহে Le অনুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / 


নিরদি্ট তারিখ লিখে রা দরভি্তিক/ পারদ ভিত্তিক শীল করা 
টেণ্ডার £ 
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ | 
সংশোধিত টেণ্ডাব নোটিস নং £ এস 4 / দি এৰ / এন ই (সি) 19১ 
১৫৬৪ তাঁং ২1-২-৮১ 
| মোট আনুমানিক ৫৪,৯৯,৮৯৫'২৬' টাকা খবচে রেফাঃ নং! এস এটি / জি 
“এস / এস ই (সি । /৮১/ ১৫৬৪ তাং ২৫-২-*১ জাতগ্রাম এরিয়ার অধীনে 
বিভিন্ন জায়গায় 1:) বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং নির্মাণ (২) রাস্তা নির্মাণ (৩) 
ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্যাণ (8 কোয়ার্টার বৈদুতিকরণ প্রভৃতির জন্য | সাতগ্রাম 
এবিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে ( অপ্রত্যর্পণযোগ্য দকা ভিত্তিক কাজের 
প্রতি সেটের জন্য ২২ টাকা নগদে দিয়ে ২৬৩- ১ থেকে :৭-৪-৮ পর্যস্ত 
অফিসের সময়ে সুপারিণ্টেঞ্জি ইরিনীয়ারের (সি ) অফিস, জেনারেল ম্যানে- 
জ্বারের অফিস, পোঃ দেবটাদনগ্র ( বর্ধমান ) থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। 
৮-৪-৮১ পর্ষস্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে অব্যবহিত পরেই 
খোল! হবে। টেণ্ডার খোলার: তারিখ থেকে ১২০ দিন টেপার গ্রহণের জন 
উন্মুক্ত থাকবে। 
সাধারণ £ আনুমানিক খরচের সারা রান্না রা 
অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, 
অন্যথায় টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগারদাতা অথবা তাদের মনোনীত 





» | প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন। | 


"| দেখিয়ে ষে কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন 
হলে কাজ ভাগ কবে টেগডারদাতাদৈর দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 











- জানি না) 


€ম পৃষ্ঠার পর _ 

হলেও স্থকুমার সেন-নীহাবরঞ্জন রায়ের 
পরামর্শ নিতে হয়। তিনি এ সংবাদ ও 
জানেন না এদের আশীর্বাদ ধন্য 
হলে “লাজরাখোপ্রিয়ার - খোজে”র 
“বিজ্ঞাপন ছাপিয়েও চুসস্তোষ ঘোষ 
এ্যাণ্ড কোম্পানী কেমন মহানধু বুদ্ধি 


- জীবী এবং পরম পাকা শিক্ষিত বলে 


পরিগণিত হতে পারে! শ্রীদে মন্ত্রী 


' হয়েও কিছুই -গ্রিখতে পারেন নি। 


এসব কিছুই হতো! না যদি তিনি 
কার্ধাবস্তে পীরের দরগায় সেলাম ঠুকে 
আসতেন । এদেশে এই রেওয়াজ, 
নীহার রায়কে প্রণাম করে এসে 
শেফালীর নাচ দেখতে যাও, কোন 
অপরাধ হবে না| কিন্ত দরগায় সিঙ্নি 
না দিয়ে মাল খাওয়া! ছিঃ ছিঃ, এ 
যে চুভাস্ত অপসংস্কৃতি ! 

একি প্রশ্নের - মীমাংসা- সবার 


- আগে হয়ে যাওয়া উচিত। প্রাথমিক 


শিক্ষার্ুসঙ্থত্ধে কথা বলবার অধিকার 
প্রাথমিক শিক্ষকদের, ন! দেভ-ছু হাজারী 
কলেজ্জ-বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষকদের ? 
শিশুদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা ' এবং জ্ঞান 
কাদের বেশী--ধার! দিনরাত তাদের 
সঙ্গে আছেন তাদের, না তাদের -সঙ্গে 
যাদের কোনো সম্বন্ধ নেই তাদের ? 
সাধারণভাবে ছাত্রদেরকে গোল্লায় 


.,পাঠানোর কৃতিত্ব কাদের বেশী? 


শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অফ্‌ ডে--অফ 
নোতুন কৌশল স্থষ্টতে কোন্‌ শ্রেণীর 


- শিক্ষক বেশী দক্ষ? এ প্রশ্নের উত্তর 


সবাই জানেন; সবাই এও জানেন 
থেকে সাত-আট বছরেব ছেলেমেয়েদের 
শেখানোর কাজ কতখানি শ্রমসাধ্য । 
তা সত্বেও প্রাথমিক খিক্ষক কেন সহজ- 
পাঠে প্রশ্নে, ইংরাির প্রশ্নে কথা 
বলতে পারবেন না? তাঁদের চোখে 
মোটা ফ্রেমের চশমা নেই বলে? 
দামী খাদির পারবি নেই. বলে” 
সার! মাসে ন দশ পিরিয়ড ক্লাসের 
'বিনিময়ে দেড় ছু হাজাব কামাতে 
পারেন নাবলে? - .- | 

কোন্‌ আদর্শ বলে এইসব বুদ্ধি- 
জীবী মহীয়ান ? কোন্‌ চরিত্রে এরা 
নমন্ক ? আমর! ধারা জগদীশবাবু, 
নীহারবাবুঃ বুন্ধদেববাবুর হাত্র তারা 
কেবল তাদের পাগ্ডিত্যের কথাই 
আরও অনেক কিছুই 
জানি জনগণ্রে চরিত্র নিয়ে ধারা 
আলোচন! করবেন,. টু-পাইস কমা- 
বেন, জনগণ কেন তাদের চরিত্র নিয়ে 


আলোচনা করতে পারবেন “না? ' 


পাড়ার লোক দিশি মদ খেয়ে খেস্তি- 
খেউড় করলে আমরা দলবেঁধে মারতে 
যাই, আর সুনীল গাঙ্গুলী যখন আনন্দ- 


ওয়েলিংটনের- বাংলা মালি” খেয়ে 


- আসছে তার বেল? পাড়ার 


মাতাল্রা ছু দশজন লোকের 
অন্থবিধে- করে, কিন্তু এইসব 
জাত মাতালরা 'রবাতভোর বৃষ্টি’ 
প্রজাপতি" লিখে যে হাজার হাজার 
পাঠকের বারোটা বাজ্বাচ্ছে সে সম্বন্ধে 
কি আমরা চিরকাল ‘নীরব থাকবো? 
হাতে আনন্দবাজার থাকলে কাপড় 
খুলে নেচেও বুদ্ধিজীবী হওয়া যাবে, 
তাই না? বাহারে সহজ পাঠের 
বুদ্ধিজীবী । . বাহারে আপনাদের 
সংস্কৃতি | কিন্ত এত আনন্দের মধ্যেও 
একটা কথা ভুলে যাবেন না, জাগবার 
দিনে ছু'দলই জাগে। ক্রেমলিন- 
পেন্টাগণনর' আর লালবাঙ্জারের 


. ছাতার-তলায় চিরকাল আত্মরক্ষা করা 


যায় না। জনগণকে শুষে নিয়ে নীরস 
কাঠ করে তোলা হয়েছে। ভালই 
হয়েছে । এই কাঠ সহজে ধরে এক- 
দিন যখন দাবানলে পরিপত হবে, এই 
সব বুদ্ধিজীবীদের রসনামিক্ত কদর্য 
লালাশ্রেত দিয়ে তখন আর তাকে 
নেভানে যাবে না। 

আমরা এইসব তণ্ড বুদ্ধিজীবীদের 
সরাসরি নিন্দা করি। এর! দেশের 
সাধারণ মাশ্গষের কথা কিছুমাত্র ভাবেন 
না, শাসক শ্রেণীর নুশংস অত্যাচারের 


একটি অনাথ শিশুর মুখেও একফোটা - 


দুধ'এগিয়ে দেন না, একজন ধর্ষিতা 


জন বেকারের হয়েও কোনো কাজ 


করেন না। আজ তবে কিসের জোরে, 


কোন্‌ অধিকারে এর] আমাদের ছেলে . 
মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা বলতে. 
পারেন? নিজেদের ব্যাঙ্ক. ব্যালান্স 


'বাড়াচ্ছেন আমর] মেনে নিচ্ছি, অসংখ্য. 


খেতাব পাচ্ছেন আপত্তি করছি না, 
সাংস্কৃতিক মদ করছেন মেনে নিচি, 
নিজেদের ছেলেমেয়েদের : মোটা? 
মাইনের চাকুরিতে বসিয়ে - দিচ্ছেন . 


At সপে রি 

রাজী নই। আমাদের অতীত এবং 
বর্তমানকে এরা রক্তহীন করে ছেড়েছেন 
এখন চাইছেন ভবিয্যথকে বিষিয়ে দিতে 
আর এইভাবেই এরা এদের চিরস্থায়ী 
বিলিবন্দোবন্ত ঠিক রাগ্নতে চাইছেন। 
এদের জানিয়ে দিতে হবে, দিনবদলের 
পাল! শুরু হয়েছে ; এখন হাজার ' 
শেফালীর নাচ আর সহজ পাঠের 


আন্দোলন দিয়েও তাকে ঠেকিয়ে 


রাখতে পারবেন না। বায়ক্রণ্ট-ই 
এদেশে শেষ কথা নয়, শেষকথা বল- 
বেন-জবনগণ । তাই বলছিলাম, ভণ্ডামী 


শেষ করুন, জনগণের এগ্তবার পঞ্চ 
থেকে সরে ট্রাডান। নাহলে প্রস্তুত 
থাকুন জনগণের নিশানার সামনে 


দাড়াবার জন্যে । 





(ক হর একা কহত চিজ) 


নিয়োক কাজের জন্য ই নি এন / সি পি ভুত / রেল য়ে (কী ও রাজ্য 
সরকারী সংস্থাসমূহে তালিকাভুক্ত অঙ্গমোদিত ঠিকাদার | সরবরাহকারী / |- 
প্রস্ততকারকর্দের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেণ্ডার খোলার 
‘নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দৃফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল, করা 
টেণ্ডার £- | ll 

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেশ্দ ণের কাঞ্জ 

রেফঃ নং: জি এম। এস এ / এস ও (সি) ৩৭৮ [ ৮১ / ৭৬০ ১58৮4, 
শ্রীপুর এরিয়ার বিভিন্ন স্থানে (১) মাইনারদের ' কোয়ার্টার নির্মাণ (২) 
প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (ত) ডিস্পেন্দারী নির্বাণ (9) রাস্তা নির্মাণ (৫) 
সাব-স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ (৬) বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য আহ্মানিক 
খরচ £১৬৭,০৮১ ৪৫ টাকা থেকে ৪৩, ॥২২ ৩” টাকার মধ্যে । প্রতিটি টেণ্ডার 
দলিলের মূল্য ১০* টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে ! ষ্টাফ অফিসার ( সিভিল ), 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, শ্রীপুর এরিয়া, পোঃ কালিপাহাভী, জেলা বর্ধমান 
থেকে ১৬৩-৮১" থেকে ২৬-৩-৮১ পর্যস্ত অফিসের সময়ে বিস্তৃত বিবরণ সহ 
টেপার দলিল পাওয়া! যাবে। ২*-৩-৮১ সকাল ১১-৩০ পর্ষস্ত টেগ্ার ' গ্রহণ 
করা হবে এবং তা একই দিনে অবাবাহিত পরেই খোল! হবে। 

সাধারণ, আহ্মানিক থরচেব ১% বায়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / 
অফিসে অবশ্যই জমা! দিতে হবে এবং তার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে» 
অন্তথায় টেগার বাতিল করা হবে। টে্গারদাতা। অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগুার খোলা হবে। কর্তৃপ্ কোন কারণ না|. 
দেখিয়ে যে কোন টেপ্তার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা “প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





Regd. WB/CC-32 


ভঠিশগড় মুক্তি মোচাকে দমাতে 


পুলিশের ছমন পীড়ন, 


গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ছত্তিশগড় 
সুক্তি মোর্চার নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগী 
' সহ আরো অনেক সক্রিয় কর্মীকে 


0 ছত্তিশগভ' মুক্তি মোর্চার প্রয়াসে 
শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্যে ৮টি স্কুল 


এবং অসংখ্য নলকুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।. 


গরীবদের চিকিৎসার জন্যে একটি 


সুপার কমিটি 

১ম পৃষ্ঠার পর ্‌ 

_ ওয়াকিফছাল মহলের খবর খুব 
তাড়াতাড়ি হাইকম্যাপ্ডের সিদ্ধান্ত 
দিল্লী থেকে ঘোষণা করা হবে। 
অজিত পাঁজা সহ কয়েকজন নেতা 
হাইকম্যাণ্ডের এই সিদ্ধান্তে প্রচণ্ড 


বার দিীতে নানাভাবে লবি করছেন 


হাসপাতালের কাজি এগিয়ে চলেছে । 
ছত্তিশগড়ের ২৫০০০ অমিক মদ 
খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে 


প্রীনিয়োগীর নেতৃত্বে শোষণের বিরুদ্ধে 
আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রাম চলছে। 
র সরকার স্থনজ্বরে . দেখেনি, বিশেষ 
" করে মধ্যপ্রদেশের শিল্প 'ও]ুবাণিজ্যমন্ত্র 


বুমুকলাল ভেড়িয়া; কারণ ধারা প্র 


' এলাকায় ষদ; বিক্রী করতেন তারা 
মন্ত্রী মহাশয়ের নির্বাচন এবং অন্যান্ত - 


খরচপত্রের- যোগানদাতা। 
শঙ্কর নিয়োগীকে সংগঠনের 
কতকগুলি দাবী নিয়ে আলোচনা 
করার জন্যে ডেকে পাঠানো হয় জেলা 
হেড কোয়ার্টারে এবং সেখানে অসংখ্য 


সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে প্রীনিয়োগ, 


সংগঠনের জজীপের চালক এবং জীপ 
সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে 


. শুরু হয় সুপরিকল্পিত পুলিশী অত্যাচার, 


১৪৪ ধারা জারী এবং অসংখ্য সি, 
আই, ডি, চারহাজার পুলিশে দৃল্লি 
রাঁজহারাকে ছেয়ে দেওয়া হয়। 
দোকানে দোকানে ভয় দেখানো হয় 
যাতে কৌন "শ্রমিক বা কৃষককে ধার 





চুপচাপ 


60006 : 24-4232 


দেওয়া না হয় এবং. তাঁদের কাছ 


থেকে কোন থালা ঘটি বন্ধক না 
নেওয়া হয়। অত্যাচারের হাত থেকে 
নারী শিশু কেউই বাদযোচ্ছে না। 
কিন্ত শ্রমিক-কুষকরা! তাদের প্রিয় 
বন্ধু সহকর্মী-নেতাদেব প্রতি অন্যায়কে 
মেনে নেননি । সমস্ত 
অত্যাচার এবং ভয়কে পিছনে রেখে 
তারা প্রতিনিয়তই আইন অমান্য এবং 
বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে সরকারকে 
বেসামাল করে দিচ্ছেন। নিয়োগীর 
স্ত্রীর নেতৃত্বে চার হাজার শ্রমিক,গুপত- 
চকে জমায়েত হন এবং প্রকাশ্য 
জনপথে মিছিল করে। মিছিলের 


শ্লোগান ছিল, “আমাদের নেতাকে - 


মুক্তি দাও, নয়ত আমাদের গ্রেপ্তার 
করো”, জবাবে পুলিশ এবং গুণ 
বাহিনী নির্মমভাবে মিছিলের উপর 
লাঠি চালায় এবং ৬১১ জনকে নিয়ে 
মাঝরাতে মাহপুরে জঙ্গলে ছেড়ে, দেয়, 


যাদের মধ্যে নিয়োগীর পাঁচবছরের. 


ছিল। এই ৬১১ জনের মধ্যে সাত 


নিরাপত্তা নেই 

২য় পৃষ্ঠার পর . 
‘জনবার্তার অফিসে কয়েকজন লোক 
ঢুকে সম্পাদক, ঈশ্বর দেও মিশ্রকে 
লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। 
প্রীমিকে হাসপাতালে ভতি করতে 
হয়। অপরাধ এক্ষেত্রে আগের মতন । 


, কাগজের লাইনে ভাতে মার! খুবই ' 


চালু ব্যাপার। সংবাদ ঠিকমতো 
প্রকাশ না করলেই বিজ্ঞাপন বন্ধ 
পালন করা হয়। এই ট্র্যাভিশান 


চলে আসছে কি প্রাইভেট কি পাব- 


Price 60 5856 


লিক উভয় লেক্টরেই। . উন্টোটাও 
আছে, যে কোন ছুতোয় কাগজে নামের 
প্রচার দিলেই এমনকি সরকারী রী ফ্ল্যাটও 


.জোটে। 


এসব তো সবার জান] । নি 
সরকারের রোষে সংবাদপত্রের ছাপা- 
খানা বন্ধ করে দেওয়া, সাংবাদিকদের 
জেলে পাঠানো তাও জানা। কিন্ত 
খবর. ছাপার অভিযোগে প্রিয়জনকে 
চোখের সামনে ধর্ষণ করে খুন কর! বা 
হাতকড়1 পড়িয়ে মারতে মারতে 
রাস্তায় প্যারেড করানো তো ভাবাই 
যায় না, আজ তাও জানছি। 





আতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই - 

১।. বাষট্রচিন্তার ইতিহাজ- প্রীনির্যলকুমার সেন' ১২০০ 

২। সমাঙ্জ বিজ্ঞানীয় ভূগ্গোল-্ীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য 
শ্রীমতী অনিমা ভট্টাচার্য ২৪০৭ 


৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-_১৩ 


জনের আজো কোন হদিশ মেলেনি |: | _ 





শিক্ষার সম্তপারণে বামফণ্ট সরকার 
১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সান পরান্ত শিক্ষাক্ষেত্রে | 
কি অজন করা গেছে_ 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 


| পৃথিবী ঘুরছে (২য় সংস্করণ ) ১*০০ দিবস রজনীর কবিতা ১৫০ 
La ৩০০ ' নির্বাচিত কবিতা ১২-০* শ্রেষ্ঠ কবিতা 
*ণ' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০:০০ মহাপৃথিবীর 





৪" আমরা যে গান গাই ( সম্পাদিত ) ৪'০০ 
প্রাপ্তিস্থান £ উচ্চারণ, ২1১ স্যামাচরণ দে রী, কলিকাতা-_৭৩, কথা- 


'] রোড, কলকাতী-৭৩, বুকট্রাষ্ট, ৩1১ কলেজ রো, কলকাতা_-* ॥ 





j প্রকাশিত হল 
-_ প্রগতি আন্দোলনের অগ্রণী দেখক 


' মিহির আচার্য প্রণীত 
রাজনীতি সচেতন গল্প সংগ্রহ 
তোমার আগার সকলের জন); 
‘দাম ১২৯ 
মনে করেন। এই গ্ৰন্থে প্রবীণ লেখক আদর্শ রাজনৈতিক গল্পের একটি সঠিক 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন য! তরুণ লেখকদের পথনির্দেশ করতে পারে। সচেতন 
| পাঠক ও লেখর্ক রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে অভিনন্দন.পাবেন } 


লেখক সমাবেশ ৷ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বস্তু রোড । কলকাতা_-১৪, 
i পাতি 





রি ( অনুবাদ, ২য় সং) ৮*** ব্রাত্য পদাবলী গা | 


শিল্প, ১৯ শ্তামাচরণ দে স্ত্রী, কলকাতা--৭৬, বুকমার্ক; * *. বঙ্কিম চ্যাটাজা || 


পার্টিলাইন ধরে যান্ত্রিক গল্প লেখাকেই বেশির ভাগ টা | 





শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক 


, শু কর্মচারীদের নিদিষ্ট সময়ে বেতন; 


৩৪০০ বিষ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নুতন 

প্রাথমিক বিষ্ঠালয় গৃহ, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিষ্যালয়ে খাষ্যা, সমস্ত 
শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামূল্যে বই, খাতা, শে. ট, মেয়েদের জন্য | 
পোশাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলা-ধুলা, ১৩,৮০০ "নুতন প্রাথমিক | 
শিক্ষক, / ! 

৯০০ তন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য সরকারী অনুদান, ২৫০০ | 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, 
খেলাধুলা, বিজ্ঞানাগারের উন্নতি, ১০,০০০ নৃতন মাধ্যমিক|প্রাথমিক.. 
স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, 
গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা, আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 


গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ 
- পর্ষদ গঠন। 


১৫৭৫টি নুতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে নি গ্রন্থাগারের 
সংখ্য! ছিল ৭০১টি, গ্রস্থাগারগুলির জন্য সাহায্য ১০. গুণ বৃদ্ধি, 


. বেসরকারী গ্রন্থাগারে সাহায্য, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 





আই সি এ ২৭৪৮/৮১ - 


সম্পাদক--হাঁরেন বনু 


সম্পাদক রি দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্জ রোড, কনিকা» থেকে জিত « এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, রা লেন, ন, কলিকাতা ১৩ থেকে পানি ॥ 











চে 


রাজনৈতিক তি রক্ষার জন্য : 


জিত গাজ নর আনুগত্য ত্য বদর 


ক 





চতুরিংশ বর ৯ম রি শুক্রবার, ৮১ ॥ ৬* পয়ল! 


বাম ন্ট: 
সরকার 


উচ্ছার 
তোড়জোড় 


শ্রীযতী . ইন্দিরা গান্ধী যাতে 


আগামী মে মাসের মধ্যে বামক্রণ্ট . 


. সেজন্য রাজ্য ই-কংগ্রেসের সবকটি 


দল-উপদলই এবার ঝাপিয়ে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। দিল্লী থেকে .ফিরে সব 
নেতাই তাদের নিজ নিজ অন্গতদের 
নিয়ে মিটিং করে স্থির করেছেন 
এবার *করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্ে” বলে 


_ নাভাবে বামফ্রন্ট সরকারের উপর 


চাপ স্থষ্ট করতে হবে, না হলে, 
মহান নেত্রী”? তাঁদের মনোবাঞ্ছা 
কিছুতেই পুরণ করবেন না. 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীমতী গান্ধীর 
এক জরুরী বার্তায় 'রাজ্য ই-কংগ্রেসের 


“সভাপতি অজিত পীঁজা, যুব কংগ্রেসে 


এন টি ইউ সি (ই)-র সভাপতি সুব্রত 
মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে হাঁজির হন। 
প্রমতী গান্ধী তাদের নাঁকি সাফ বলে 
দিয়েছেন, যতদিন না তারা মিলে 
মিশে কাজ করবেন, ততদিন বাম্রট 
১ ভার করুন না বেন, তিনি সেই 
অভিযোধ এটা বামরুট সরকারকে 





কিছুতেই গারিজ করবেন না'। “হান 


নেত্রী'র এই সাফ জবাবে অজিত 
পাঁজা ও সুত্রত মুখোপাধ্যায়. গত্যস্তর 


না দেখে তথাস্ত বলতে বাধ্য হন। _ 
অন্যদিকে. ছুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব . 


মুখোপাধ্যায় এবং বরকত গণি থান 
চৌধুরীও নান্তপদ্থা, হয়ে মিলিত হন। . 


শ্রীমতী গান্পীর সামনে তারা সবাই, 


এক হয়ে কাজ করার প্রতিস্রতিও 
দেন। 

এদিকে দিল্লী কে কিউই. 
অজিত পাঁজা আগামী -৩* মার্চ 
ডাক দিয়েছেন। শ্রীপাজা এই 
অভিষানকে সফল করার জন্য 


সর্বস্তরের সংগঠনগুলিকে লক্ষ লক্ষ 


মানুষের সময়. ঘটাবার জন্যও তৎপর 
হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 
বামজ্রণ্ট সরকারকে নাকি আর্‌ এক- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় - 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অঙ্রিত 
পাঁজা সম্প্রতি তার আনুগত্য বদল 


 : করেছেন বলে জান! গেছে সম্প্রতি 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর - 
সঙ্গে দেখা করে অজিতবাবু তার - 


প্রতি নিজের আহ্বগত্য প্রকাশ 
কৃরেছেন। - 


অজিতবাবু প্রদেশ কংগ্রেস 


সভাপতি হওয়ার]ুঃ আগে অন্যতম 


_ জানিয়ে 


একান্ত অন্থগত'] কিন্তু হালফিল - 
সরে এসে সোজ্ামুদ্দি প্রণব মুখাঁজীর 
-কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 

রাজ্য কংগ্রেস রাজনীতির আর 
| একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো অজিত- 
বাব, এখন বিক্ষুব্ধ সুব্রত সুখাঙ্জীর 

সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন গোষ্ঠী তৈরী যে 
করছেন। অবশ্য সুত্রতর . সঙ্গে 
অজিতবাবু জোট বেঁধেছেন প্রণব 
মুখাঁজীর নির্দেশে । সম্প্রতি দিল্লীতে 
প্রণববাব,র ' বাড়ীতে বসে-. অক্জিত 
পাজা ও রত মুখার্জী নিজেদের 


. মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছেন! 


অজিতবাবূর হঠাৎ এই আঙ্বগত্য 


RT RE আর 
" অস্তিত্ব [বজায় রাখার তাগিদ। বেশ 


কিছুদিন :ধরে অজিত্বাবূর বিরোধী 
নেতারা দিল্লীতে ক্রমাগত নালিশ 
আমছেন তার. বিরুদ্ধে। 


সম্প্রতি, অজিতবাব,র বিরোধীর 


ই-কঃ'গ্রসী সংসদ সদস্যও - | 
রেল বো উন সমালোচনা করলেন 


১৪ মার্চ রাজ্যসভায় বিরোধীদের 
সঙ্গে শাসক ই-কংগ্রেসের সদস্ত এন 
এন পাণ্ডেও রেল বোর্ডের সমালোচনা 
করেন। সদস্তগণ বলেন যে, রেল 
বোর্ড শুধু সাদ! হাতিই নয়, অতি- 
*কেন্জ্রীভূত এই. বোর্ড রেলমন্ত্রীকেও 
বলতে বস্তুত বোঝায় এর , চেয়ারম্যান 
যিনি প্রায় সব ক্ষমতার অধিকারী 
এমন কি বোর্ড সদস্তর! তাদের ক্ষমতার 
অপব্যবহারও করেন এবং' ক্ষমতা 
কেন্দ্রীকরণট এমন দ্রাড়িয়েছে যে এক- 
“অন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকেও তীর 


জানাতে হয়। | 


ঝাহ্ন - সংসদবিদরাও এতদিন 
জানতেন না ষে,''রেলবোর্ড ভারতীয় 
রেলওয়ে আইন (১৮৯*) এর আওতায় 


.. পড়ে না। এটি রেলওয়ে বোর্ড আইন 


(১৯০৫) এর অন্ততৃক্তি। এম পি-রা 
দিয়ে গণতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে কাঠামোর 
গণতঙ্ত্রীকরণের জন্য দাবী করলে রেল- 


মন্ত্রী কেদার পাণ্ডে বলেন যে রেলবোর্ড 


আইন পর্যালোচনার কাজ শেষ হয়েছে 


এবং ১৯৮২ সালের এপ্রিলের মধ্যে 
একটা নতুন সংশোধিত আইন বা ও 
. হবে।, 


৯৯ ৮ 


সংখ্যা [বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি খুব 
বিচলিত হয়ে পডেছেন। কংগ্রেস 
হাইকম্যাড মোটামুটি এটা বুঝে . 
ফেলেছেন যে, অজিত পা্ষাকে না 
সরালে রাজ্য কংগ্রেসের অস্ত 
মিটবে না। 

. অজিতবাব, এখন যা 


জাতির আগের মত আর 


সক্রিয় নন। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় - 


হালফিলের ছড়া 
মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় - 
এক ৷ ' | 
শিক্ষার্নাম আলো 

চোখ ফোটানোর সার 


0 এর নাম্ুকি*কমিয়ে দেওয়া? 
| বুদ্ধি থেকেবিলো ~ 


শিক্ষা সেতো সবার জন্য 
১অন্ধকারে আলো! ' 


না 


বুদ্ধিজীবী বেচলো বিবেক 
গেরস্বালীর মাছ খেয়ে নেয় 
বিশ্লিতে 

সেই বিজ শু'কছে গোলাপ: 


"| রাজধানী এক্সপ্রেসে 


দিলীশ্বরী চামর দোলায় 
মিষ্টি মুচকি হেসে। ' 


তিন! - NE 
পথের পাশে খানাডোবা_ সেটাই 
. সই 
রাজনৈতিক মদের নেশীয়-- 
- মাতাল হই 
পথ দিয়ে আর হাটবো না 
তাই তো আমি ডুব দিয়েচি ' 
বুদ্ধি দৰ্শনেতে ৷ 
মস্তানরা মন্ত্রী হবে? 
লোকে বলবে, ছি! 
তাই তো জেলে যাবে! বলে 
পাগড়ি বেঁধেছি 
মরিচর্বাপি পোস্ত হালে 
পানি,পেলো নব ' 
এবার শিক্ষা দিয়ে 
মগজ-ধোলাই ? 


ছুই ॥ 


| সম্পাদকীয় 





দর্পণ || শুক্রবার ২০শে মার্চ, ১৯৮: 


চল্লিশ দশকের গণনাটা সংঘের 


ভাষা ও শিক্ষানীতি নিয়ে চল্লিশ বছরে নুন বয়স মাত্র চোদ 


ভাষা ও শিক্ষানীতি নিয়েই কি 


অজুহাত সৃষ্ট করে তাকে 
ক্ষমতাচ্যুত করা হবে? এই সরকারের 


বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরন গান্ধী 


আবার মুখ খুলেছেন শিক্ষানীতি 
নিয়েই। কিছুদিন আগেই তিনি 
পালপমেন্টে দাড়িয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষ- 
ণের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে অপ্রা- 
সঙ্গিকভাবে এই শিক্ষানীতি নিয়েই 
- বামক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
করেন৷. পশ্চিমবঙ্গের জনৈক এম পি 
তিনি একটু থমকে -. ঘান। 
কিন্তু এরপরেও শ্রীমতী গান্ধী বামপন্থী 
সরকারকে বিরামহীনভাবে, আক্রমণ 
করেই চলেছেন। স্বয়ং ইন্দিরা, এবং 
তার নামাঙ্কিত কংগ্রেস ছাড়া সি পি 
এম তথা বামক্রণ্ট বিরোধী সমস্ত দলও 
সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং সরকারের-বিরুদ্ধে 
জোট বেঁধে আন্দোলনে নামার চেষ্টা 
করছে।' বিশ্বতির অতল থেকে 
প্রীঅশোক সেন.ও শ্রীপ্রফুল্চন্্র সেনও 
জেগে উঠেছেন। ' ১৯৭৫ সালে যুব 
কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত প্রিয় দাসমুন্সী 
( যিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার জন্য 
ছটফট করছেন) এই সেদিন দিল্লী 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে বামক্রণ্ট সরকারের . বিরুদ্ধে 





কন্যাণীতে মালিকের ভাড়াটে 
গগাছের আক্ৰমণে একজন অধিক 
নিহত এবং নজন আহত 


কল্যাণীতে ' অবস্থিত সিং আ্যালয় 


_ গুপ্ডাদ্ের - আক্রমণে এক শ্রমিক 
নিহত এবং নয়জন শ্রমিক মারাত্মক- 
ভাবে আহত হয়েছেন। খবরে 
মালিক বলবীর সিং তার ফ্যাকটরীতে 
অধিকাংশই . ভিন রাজ্যের শ্রমিক 
" নিয়োগ করতেন। তাদের ছয়মাস 


শ্রমিকদের চাকরীর কোনো নিরাপত্তা 
ছিল না, দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ 
করতে হত, যখনই, শ্রমিকরা 


সংগঠিত হতেন তখনি তাঁদের ওপর. 


' নির্যাতন চালানো. হত। সম্প্রতি 
শ্রমিকরা দি. আই টি ইউ-এর নেতৃত্বে 


পথ পরিক্রমা করেন। নারায়ণ 


অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন । এবার 
ইন্দিরা কংগ্রেসের চামুণ্ডা বাহিনী সাজ 


সাজ রবে, আসরে নামছে। ছুটি 
বাংল! দৈনিক আনন্দবাজার যুগাস্তর 


. সরকার বিরোধী বোল বাঞ্জিয়েই যাচ্ছে 


যেকোন অজুহাতে ৷ ' এখন প্রশ্ন, 
পশ্চিমবঙ্গে কি কেরালা-ধাচের 
আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং 
যেভাবে ১৯৫৭. সালে কেরালায় 
কমিউনিষ্ট সরকারকে উৎখাত কর! 
হয়েছিল ১৯৮১ সালে এই .রাজ্যে 
তারই পুনরাবৃত্তি করা হবে? সেই 
জন্যেই কি ইন্দিরা কংগ্রেস, আর্স 
কংগ্রেস, জনতা পার্টি, এষ ইউ সি 
ইত্যাদির একই  স্থরে কথা বলছে.? 
কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের ভাষা ও 


শিক্ষানীতি সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে 


তা সাধারণ মানুষের স্বার্থের অমুসারী 
এবং এক্ষেত্রে তারা কিছু উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ নিয়েছেন। -তাই এই 
অজুহাতে যদি সরকার ভাঙ্গা হয় 
তাহলে যাঁরা ইংরেজী শিখে, জজ- 
ব্যারিষ্টর-প্রফেসর-বুদ্ধিজীবী হতে চায় 
না, কিন্ত এখনও যারা ' নিরক্ষর, সেই 
৭০ শতাংশ মান্ৃষ আগামী, নির্বাচনে 
বামফ্রণ্টের পক্ষে ভোট দেবে | 


ইউনিয়ন গঠন করেছেন। . এই 
মালিক বলবীর সিং এবং তার 
€ই মার্চ রাত্রি 
আটটার সময় শ্রমিকাবাসে আক্রমণ 
করে। ফলে, নারায়ণ নামে জনৈক 
শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং 
অপর নয়জন শ্রমিক মারাত্মকভাবে 
জখম হন। পুলিশ মালিক এবং তার 
পুত্র রবীন্দ্র সিংকে খ্রেপ্তার 
করেছে। 

এই ঘটনার খবর চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়লে -শ্রমিকদের মধ্যে 
উত্তেজনা দেখা দেয় এবং ধিক্কার 
জানানো হয়। শ্রমিকরা নারায়ণের 
মৃতদেহ নিয়ে কল্যাণী শহরের বিভিন্ন 


অগ্রপ্রদেশের লোক । 









দাড়ালো, 


দেবাশিন ভট্টাচার্য 


এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের মাঝা- 


সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করার গুরুত্ব 


বুঝে সেদিকেও এগোলেন। ১৯৩৬ 


সাল। তখন এ আই টি ইউ সির বয়স 


পনেরো । গড়ে উঠলো প্রগতি লেখক 
শিল্পী সংঘ ।. ১৯৩৮ সালে ছাত্র ফেডা- 
রেশনের নেতৃবৃন্দ গড়লেন ইঘুথ কাল- 
চারাল ইনষ্টিটিউট । সম্পাদক নির্বাচিত 
হন জলি কাউল, অন্যান্যদের মধ্যে 
ছিলেন চুস্থভাষ মুখা, : চিন্োহন 
সেহানিবীশ, নিখিল চক্রবর্তী, হীরেন 
মুখার্জী প্রমুখ ছাত্রন্েতারা। 


এই অবস্থার মধ্য থেকে ১৯৭৩- 
সালে তৈরী হল ভারতীয় গণনাট্য 


সঙ্ঘ! মাঠ-পাখার-গ্রাম-নগর-ব নদ র 
কাপিয়ে ঝড় উঠলো! | প্রয়াত বিজন 
ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটক ইতিহাস স্থ্ট 
করলো । বৃটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি- 


যুদ্ধের জোয়ারের সঙ্গে তাল. রেখে ও. 


পরেও . তেলেঙ্গানী-তেভাগরি কৃষক 
সংগ্রামের প্রেরণায় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের 
শিল্ীক্্মীরা আজ থেকে পয়ত্রিশ / 


ছত্রিশ বছর পূর্বের অপ্রতুল যানবাহন ' 
ও রাস্তার হাজারো অস্থবিধেকে তুচ্ছ 


করে গ্রাম থেকে চটকল বস্তিতে 
আওয়াজ তুললেন, ‘মানবো না এই 
বন্ধনে, মানবো না এই শৃঙ্ধলে ৷ 
তেলেঙ্বানাতে “মাত্বমি’ নাটক অন্য 
জেলায় কৃষক আন্দোলনের ভূমি তৈরী 
করলো। | 
প্রয়াত পূরণচাদ যোশী তখন 
কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক । 


তখন গণনাট্য সঙ্ঘ বা আই পি টি এর 
সদস্য. । এমন কি বলরাজ” সাহানীর 
মতো ব্যক্তিরাও সজ্ঞের সদস্য ছিলেন । 
নাটক বা গানগুলোর গভীরতা ছিল । 


'ব্যাপ্তি ততখানি না থাকলেও সত্যেন 


মজুমদার সম্পাদিত তখনকার 
আনন্দবাজার সহ অন্য কাগজগুলোও 
সঙ্মের কাঁজবর্ম প্রচার করতো | - 
১৯৪৮ সালে এলাহাবাদ সম্মেলনে 
ভ্ঘের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। 


ঘন্টা ছিল মূলতঃ বিষয়বস্তু বনাম 


আঙ্গিক নিয়ে । বিষয়বস্ত প্রধান হবে, 
না বিষয়বন্ত জোলে1 হলেও আঙ্গিক 
প্রধান হবে। এরপর থেকেই সক্ষের 
কাজকর্মে একটু টিলেমী এল। তখনও 


পর্ত্ত আই পি টি এ মূলতঃ এককেন্সিক 


ছিল, এর কোন শাখা সংগঠন ছিল 
নী। ১৯৪৩ লালে প্রথম দুটো শাখা 
মধ্য 'ও দক্ষিণ । ১৯৫৫ 


"সালের লঙ্গেলনের পর হেলা বা 


গঠিত্‌ হল। 

এল ১৯৬২ সাল ।. গণনাট্য সঙ্মের 
জীবনে সবচেয়ে দুঃসময় । চীন-ভারত 
সীমাস্ত সংঘর্ধকে কেন্দ্র করে সঙ্জে এল 
ভাঙ্গন। বেশ কিছু সদস্য বসে গেলেন, 
কয়েকজন ভিড়লেন কংগ্রেস বা দক্ষিণ- 


পদ্থীদের নেতৃত্বাধীন. স্বাধীন সাহিত্য 


সমাজ’ ইত্যাদির মধ্যে । কিন্তু নীচু- 
তলার কর্মীরা 'ঝাণ্ডা উ“চা রহে 
হামার!’ বলে ১৯৬৩--৬৬ সালে রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে, বাস- 
তাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও খান্ত আন্দো- 


-গান-নাটক লেখা হল।. রাজ্য কমিটির 


প্রাক্তন 'সহ সম্পাদক নির্মল ঘোষের 
নেতৃত্বে কয়েকজন বেরিয়ে এসে গড়লেন 
সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা । পার্ক, মাঠ, 
বস্তিতে গিয়ে গিয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের 
গান গাই, ওর! চায় না, ওরা চায় 
না, কিমলিস, জোয়ার, মুক্তির অস্ত- 


রালের মতো নাটক চ্যালেঞ্জ করলো 


বাজ্ারী নাটক যাত্রাকে। 

১৯৬৭ সালে বহু আঁকর্বাকের পর 
নতুনভাবে গড়ে উঠলো! গণনাট্য 
সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি । ৫৮ 
সালের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে বলা 
হল ‘শ্রেণী বর্ণ নির্ধিশেষে নয়? নয় 


“মেহনতী মানুষ’ সত্ব যোগ দেবে।, 


আগের' ঘোষণায় নির্দিষ্ট করে শ্রেণী 
সংগ্রামের কথা বলা. ছিল না, এবার 
লক্ষ্য ঘোষিত হুল, 
বাদ ও একচেটিয়া পু'জির বিরুদ্ধে । . 
| চোদ্দ বছর বয়সী এই নব গণনাট্য 
সজ্বের সপ্ম রাজ্য সম্মেলন বসছে 


রণজি স্টেডিয়ামে আগামী ২৩--২৬ . 


মার্চ। বর্তমানে ১২০টি শাখা ও ৪০টি 
প্রস্তুতি কমিটির কর্মব্যস্ত কেন্দ্রীয় 
সেন, ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শান্তিময় 
গুহের সঙ্গে | 
সম্মেলন হল একট! আন্দোলনের 
অংশ বিশেষ ।' আমার প্রশ্ন ছিল, 
পূর্বের তুলনায় সেই আন্দোলন কতটা 
এগিয়েছে। উত্তরে শাস্তিবাবু বললেন, 


" অবপ্যই এগিয়েছে, কারণ 0১) পূর্বে 


শুধু বামপন্থী অধ্যুষিত এলাকাতেই ও 


বামপন্থীদের ডাকে সঙ্ঘের শাখাগুলো৷ 


যেত। এখন অ-কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপক্ন 
লোকেরাও আমাদের আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মেলামেশার সুযোগ 


ভেঙ্গেছে । আমার তখন মনে পড়লে! 


/ 
£ 


_ সাহাধ্যার্থে এ ধরনের 


সামস্ততন্ত্,8সাআাজা-- 


ইয়েনান ফোরামে মাও সে ভুঙের কথ 
“তেল! মাথায় তেল দেওয়ার চেটে 
নিউকাসেলে কয়লা নেওয়ার চেটে 
দুর্গম পাহাড়ে কয়লা বহন 
প্রয়োজন!” 

(২) আই, পি, টি, এর শাখা 
ঘাত্রাকে চ্যালেঞ্জ করছে। বিহারের 
একাধিক জেলাতে ‘কিমলিস’ নাটক 
আমন্ত্রণ শে করছে। কবি সং 
দের “স্পার্টাকাস’ তরুণ অপেরাকে 
হার মানিয়েছে। ফুলওয়ালী যাত্াও 
তাই। 
শিক্ষা রাষ্্রমন্্রী মহঃ আবদুল বারি 
ডোমকল গ্রামে একটা বিদ্যালয়ের 
সাহাধ্যার্থে ১৯৭৭ সালে নষ্ট 
কোম্পীনীকে নিয়ে ঘান। টিকিট 
বিক্রি হয় ৮ আট হাজার টাকার । 
১৯৮০ সালে গণনাট্য সঙ্ঘ করে 
্ুলওয়ালী’, টিকিট বিক্রি হয় চব্বিশ 
হাজার টাকার । শাস্তিপুরেও ১৯৭৮ 
সালে বন্যা বিধ্বস্ত গ্রাম পুনর্গঠনের 
অভিজ্ঞতা 
শুভঙ্কর্বাবুর হয়েছে । ~~ 

(৩) দার্জিলিঙের নেপালী ও 
সমতলের আদিবাসীদের মধ্যেও, 
সঙ্বের শাখা হয়েছে। তারা রধি 
ষ্টেডিয়ামে প্রদর্শনও করবে। 

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ১৯*৯ 
সালে কলকাতার পেশাদারী মঞ্চে 
মিছিল-সতা করেছিলেন, তার কি হল । 
উল তি ক বা 
দের মাথায় আছে। 


, শেষ প্রশ্ন করেছিলাম, 
সি, পি, আই ও. সি, পি, এম 
খন কাছাকাছি. আসছে, যুব 
ছাত্র কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টে 
যখন যৌথ কর্মসুচী গ্রহণ কর! হচ্ছে 
তখন আই, পি, সি, এবং আই,. পি, 
টি, এ যৌথ আন্দোলনের কথা ভাবছে 
কিনা। উত্তরে শীস্তিবাবু বলেনু 
নির্দিষ্ট কিছু ঠিক হয়নি। 

রাজ্য সন্দেলনে উপলক্ষে রি 
ষ্টেডিয়ামে ২২--২৯ মার্চ আট্দিন ধরে - 
সাংস্কৃতিক উৎসব হবে। উদ্বোধন = 
করবেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থু। . 
অত্যর্থনী-সমিতির সভাপতি হয়েছেন 
মন্মথ রায়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে মার্চ, ১৮১ | 


পি পি আই. 


ডাঙ্গের বহিষ্কার জ আদম, 


ভারতপুর 


ভারতের মাটিতে প্রথম লাল 
ঝাণ্ড! তোলার কৃতিত্বে যিনি গবিত, 
এদেশে ক্মিউনিষ্ট পার্টি গঠনের যিনি 
ছিলেন প্রধান স্থপতি সেই প্রীপাদ 
‘অম্কৃত ডাঙ্গের কপালে 'বোধহয় আর 
সি পি আইর * নেতাগিরির সন্মান 
* বজায় রইলনা। সি পি আই' নেতৃত্ব 
এখন শ্রীডাঙ্রেকে দল থেকে বহিষ্কারের 
, জন্য. তোড়জোড করছে, . এপ্রিলের 
_ গোড়ায়, অহ জাতীয় “পরিষদের 
বৈধকেই পার্টি-প্রতিষ্ঠাতার ভাগ্য 
নির্ধারিত হয়ে ষাবে। ফারণ দলের 
সাধারণ সম্পাদক সি রাজেশ্বর রাও 
নয়াদিক্ী থেকে . প্রচারিত এক 
বিবৃতির মাধ্যমে শ্রাডাঙ্ের বিরুদ্ধে যে 
গুরুতর শৃত্খলূভঙ্গ-ও দলস্বার্থবিরোধী 
কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছেন 


সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। বরং দলের 
সম্পাদকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী 


রাজনীতিতে এস এ ডাঙ্গে এবার নতুন 
খেলা শুরু করতে গ্রয়াসী হবেন'। . 

করলে অবস্ঠ বলতেই হয় যে, সি পি 
আই থেকে ভালেজীর বহিষ্কারের মেয়াদ " 
বন্ধ পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তিনি 
যেন দল থেকে ওভার টাইমের উপরি 
পাওনা পাঁচ্ছিলে ন।. সেদিনই 
ওঁতিহাসিক মীরাটেই তিনি দল- 
' বিরোধিতার প্রথম সুচনা! করলেন না, 
গত দু-তিন বছর ধরে দূলনেতৃত্বের 
নীতি, কর্মস্থচি ও রণকৌশলের বিরুদ্ধে 
তিনি পান্টা তত্ব প্রচার করে আস- 
ছেন। ন্বৈরভন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী ও 
ইন্দিরা কংগ্রেস ঘষ্পর্কে সি পি আইর 
ভাঁতিণ্ডা কংগ্রেস ফেসিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে, 
তার প্রবল বিরোধিতা করেই শ্রীডাঙ্গে 
নেতৃপদকে কলংকিত করেছেন, 
দলের সঙ্গে যুক্ত রাখার অধি- 





. গত্যস্তর কী আছে? . 


. ছিলেন, নেহ্রুজীও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 


থেকে 


কার রি ডাজে-তনয়া 
রোজা দেশপাণ্ডে ইতিপূর্বে সি পি আই 
ত্যাগ করে পান্টা অল ইণ্ডিয়া কমি- 
উনিষ্ট পার্টি গড়েছেন। ডাঙ্গেজী 
সরকারীভাবে সি পি আই ত্যাগ না 
করলেও তার দেহ-মনকে এ আই সি 
পি-র সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কারণ, 
তিনি ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্্ী ভূমিকা 
দেখার ধরেও, তার জনস্বার্থ-বিরোধী 
চরিত্র প্রত্যক্ষ করার পরেও তাকে 
ভারতের ত্রাণকত্রা মনে. করেন! 
এখানেই সি পি আই-র সঙ্গে ভাঙ্গেজীর 
নীতি ও আদর্শগত বিরোধ। সে 
বিরোধ মিটে যাবার কোন সম্ভধনাই 


ম্যানের ব্যক্তিগত স্ুখ-স্থবিধা; রক্ষার 
জন্য,সি পি আই-র দলীয় আদর্শ বিস- 
্ঁন দেবার কোন কারণ নেই, সেখানে 


.. ছু-পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া |. 


A 


যিনি ভারতে প্রথম রক্ত পৃতাকা 
উত্তোলন করে কমিউনিষ্ট পার্টির পতন 
ঘটিয়েছিলেন সেই এম এন রায়ও ভারতে 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্থচনা ক্রে- 


ভারতবাদীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন__ 
পরে কী হয়েছিলেন তারা? এস 
এ ডাঙ্গে আজ সি পি আই-র দলছুটদের 


মাথায় তুলে নাচছেন । এটাকে কেবল | - 


তার অপত্যন্সেহবশতঃ মনে করার 
কার্ণ নেই, আদলে অশীতিপর বৃদ্ধ 
ডাঙ্গেজী বয়সের ভারে শ্রাস্ত ক্রি 
অবসন্ন । তার আরাম প্রয়োজন, 
বামপন্থী রাজনীতির আন্দোলন- 
সংগ্রাম থেকে তিনি নিজেকে দূরে 
সরিয়ে রেখে অথগ্ বিশ্রাম চান। 
সেজন্যই বাম ও গণতান্ত্রিক এঁক্যে তার 
রুচি' নেই, তিনি শাসক ইন্দিরা 
কংগ্রেসের আশ্রয়ে. থেকে নিশ্চিত 
নিরাপদ অবসর জীবন যাপন করায় 
আগ্রহী । সোভিয়েট নেতৃত্ব হয়তো 
এখনো পুরনো সুহৃদ ডাঙ্গেকেই পছন্দ 
করবেন, কিন্তু সে প্রশ্রয় যদি মস্কো 
দেয়, ,তবে ত! ভারতের বাঁমপন্থী 








যেখানে নেই, যেখানে একদা! চেয়ার- |: 
ial এমন কি আজ যার! মিনারে বসে স্থখ- 













এক সংকটকালীন বাজেট। মুদ্রা- 


| অর্থনীতি 





মুদ্রান্কীতির সৰ্বনাশ নীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


বর fn ক্ষ্রীতি ১৭৫ শতাংশ বলে 'অর্থনীতি- 


এ আসল চরিত্রত্ভাদের বিদেরা অনুমান করছেন ক্রেতাদের 


অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেই উদঘাটিত। জন্যে নির্দিষ্ট মৃল্যন্থচকে ১৯৮ সালে 
কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী খাগ্যবন্তর দাম, ২: শতাংশ বেড়েছে । 
ইন্দিরা গান্ধী সংসদে এক, প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রী এর কোন প্রতিকার করার 
জানিয়েছিলেন, যে ‘ভারতে দারিজ্য পথ নেন নি। তিনি এই মূল্যবৃদ্ধির" 
সীমার দীচে বাস করেন এমন লোকের প্রবণতা, আরো বাড়িয়ে দেকার বন্দো- 


সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৮ ৭ শতাংশ বস্তু করেছেন তার বাজেট ১৫৩৯ 


অর্থাৎ, দেশের প্রায়, অর্থেক' মান্য কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে শেষ হবে। 
ন্যুনতম খাওয়াপরা যোগাড় করতেও কিন্তু যদি কালো.টাকার ৮** কোটি 
পারেন না। এদের সংখ্যা নিত্য উদ্ধার করা না যায়'অহুলে আয় খাতে 
ঝাডছে।, কম পড়বে এবং মোট ঘাটতি আরো! " 
“এরই পাশাপাশি মাত্র কুড়িটা বেড়ে ষাবে। ফলে মুদ্রাক্ষীতির হার, 
পরিবার দেশের মোট ব্যক্তিগত পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির গতিবেগ আরো অনেক . 
প্রায় ৭৫ .শতাংশ.এবং ছুটি পরিবার ২* বেড়ে যাবে। 
শতাংশ দখল করে রয়েছে । একদিকে বাজেট ঘাটতি বিপদের ইঙ্গিত দেয় 
অতল দারিদ্র্য, অন্যদিকে গজদস্ত কারিণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কাগজী 
মিনারের সুউচ্চ স্পর্জা। এই ধরণের নোট ছাপানোর সীমাহীন ক্ষমতা । 
অর্থনীতি কারো কল্যাণ করে না। অন্য কারো, এমন কি রাজ্য সরকার- 
গুলির হাতেও তেমন ক্ষমতা নেই। 
স্বপ্ন দেখছেন তাদের অস্তিত্ও বিলুপ্তির স্থৃতরাং কোন কেন্দ্রীয় সরকার যদি. 
সম্মীন হয় । | বেপরোয়া হয়ে কাগজী নোট বাঁজারে 
বর্তমান যুগে দেশে দেশে .যখন ছাড়তে থাকে তাহলে দেশের অর্থনীতি, 
পু'জিবাদের জরাগ্রস্ত মরণের ঘণ্টাধবনি ' ভেঙ্গে পড়ে। মহম্মদ তুঘলক এইরকম, 
বেজে উঠছে তখন কোনু দেশের শাসক একটা! কাণ্ড করে ইতিহাসে কুখ্যাত 
শ্রেণী যদি পু'জিবাদী রাস্ত। ধরে এগিয়ে হয়ে আছেন। তবু” তিনি ছাপিয়ে- 
যেতে চায় তাহলে এই শাসকশ্রণীকে ছিলেন তামার নোট, কাগজের নোট 
অপসারণ করাই জাতীয় দেশপ্রেমিকদের নয় কাগজী নোটের ধাতব: মূল্য- 
কর্তব্য । যে অর্থ নৈতিক বিধ্বিন্দোবস্ত টুকুও নেই । 
সাধারণ মানুষের জীবনে অন্ধকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি 
ডেকে আনে, ফে নীতিমালা শম্জীবী ১৫৩৯ কোটি টাকা! কাগন্পী নোট 
জনগণের বঞ্চনার উপর সুষ্টিমেয্ ধনী- ছাপিয়ে পূরণ করা, হবে। এর ফুলে 


' বৃণিকের সমৃদ্ধি স্থির বনিয়াদ। গড়ে ছুধরণের বিপর্যয় ঘটবে । -এক, সব 


তোলে তার পরিবর্তন ছাড়া উপ্চায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে স্থতরাং 
কি? . মজুতদারী চোরাকারবারী বাড়বে + 
চলতি বাজেটের কথাই ধরা যাক। ফলে সাধারণ ক্রেতাদের কেনাকাটা 
প্রচলিত অর্থে এই কেন্দ্রীয় বাজেটকে করার সামর্থ্য কমে যাকে। গরীব 
কি বলা যায় ভেবে পাই না। কারণ জার গরীক হকে। ছুই, যারা এই 
বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের “আয় "ও মওকায় অতিরিক্ত মুনাফা কাষাবে 
ব্যয়ের আহ্মানিক হিসাব থাকে তার! সাধারণ খোলা বাজারে শির, 
এ বাজেটে তা নেই। আয়ের অনেক-. বাণিজ্যে এই সুনাফ। খাঁটাবে নী" 
থানিই বাজেটের আগেই পেট্রল, কারণ প্রকাস্ত অর্থনীতিতে লগ্মী করে. 
কেরোসিন, ইন্পাত, কয়লা ও সারের, ফে মুনাফা, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ছাড়, 
দাম বাড়িয়ে- তুলে নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি পাওয়া যায় তার ফলে দীর্য- 
ব্যয় যা হবে তার অবশ্যই নড়চড় হবে। কালীন সময়ের হিসেবে লঙ্নী টাকার 
কারণ আয় বেশী করে, এবং ব্যয় কম দাম কমে: যায়। সবাই জানেন যে 
করে দেখানো অথবা মওকা বুঝে আয় কেন্জীয় বাজেটের সঙ্গে টাকার মূল্যের 
কম, ব্যয় বেশী দেখানোর কায়দা অর্থ- যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তাতে ১৯৬*+ 
মন্ত্রীদের একচেটে অধিকার.। সং ৬১ সালের তুলনায় টাকার দাম এখন 


শোধিত বাজেটে আয়-ব্যয়ের তারতম্য ১৮ পয়সা সার. ১৯**-৭৯ সালের 
শুধরে নেওয়া যায়। কিন্ত চিরাচরিত তুলনায় টাকার দাম ২৪ পয়সা। 
প্রথা ও অর্থনীতির নিরিখে এই বাজেট - ক্রমাগত ঘাটতি বাজেট ও. মুন্তাস্ফীতির 


গুরুত্ব হারায়। ০, কলে টাকার অযলমতা যক ভামীও 


১৯৮১-৮২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট - বজায় থাকে নি! 
যখন দেশের প্রচলিত মুদ্রার দ্বাম 


এভাবে কমতে থাকে তখন কালো- 
বাজার৷ গভে ওঠে. কালোবাঞ্জারে 
বেআইনী মজুত, সোনাদানা, জমি 
বাড়ীতে আটকানো টাকার পাম থেকে 
যায়। তাছাড়া ট্যাক্স দিতে হয় না 
বলে একই টাকায় বেশ কিছুটা বাড়তি 
হাতে থেকে যায়। ওয়াচ কমিশন 
তার অন্তর্বর্তী রিপোটে এর -ব্রিচ্তে 
কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সপারিশ 
করেন। কিন্ত কংগ্রেস সরকার তা 
গ্রহণ করে নি। এখনো করছে না 
এভাবেই কালোটাকার স্বষ্টি হয়েছে 
এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
আহুমানিক হিসেবে এখন বলা হচ্ছে 
দেশে কালোটাঁকার পরিমাঁণ- এখন 
২৫:০০ কোটি টাকা তুলনায় দেশের - 
মাণ ৩৭০০০ কোটি টাকা । অর্থাৎ, 
আমাদের দেশে কালোটাকার পাণ্টা 
অর্থনীতি এখন বেশ আকিয়ে বসেছে ॥ ' রি 
" এরই ফলে সাধারণ শ্রমজীবী 
মান্থষের আয় কমছে এবং ধনী আরো 
বেশী ধনসম্পদের মালিক হচ্ছে। এই 
ধনীদের সম্পদ ছুভাগে ভাগ করা। 
এক ভাগ কালোটাকার পাণ্টা অর্থ- ' 
নীতিকে পুষ্ট করছে, অন্য ভাগ জাতীয় 
অর্থনীতির প্রকাশ্ত হিসেবে থেকে, 
যাচ্ছে। আসল সর্বময় ক্ষমতা দেশের 
একচেটিয়া মালিক ধনপতিদের হাতে '_ 
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কংগ্রেস (ই) সর্- 
কারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি 
এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহ দিচ্ছে বলেই 
দেশে এত দারিদ্র্য, এত বেকারী, এত, 
ছুঃখকষ্ট। সরকারী নীতি এই প্রক্রিয়া- 
কেই জোরদার করছে। ফলে শেষ পর্যস্ত 
কারুরই লাভ হবে না। শিল্পপতিদেরও 
আভ্যন্তরীণ বাজার হারিয়ে ভিন দেশে 
বাজার খোজার জন্তে হস্তে হয়ে ঘুরতে 
হবে নতুবা'শিল্লোৎপাদন কমাতে হবে। 
এইকঅন্যেই এবারের - বাজেটও 
অন্যান্য বছরের মতই সংকটকে আরো . 


গভীর ও ভয়াবহ করে তুলবে । 
EEE 1S SUR EES 


দ্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩০ টাকা 
'যাণ্যাযিক ১৪ টাকা, 
ত্রৈমাসিক "৫০ 
A 
ঢাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পন 


৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ + 
Ee i: SEAR CBE 


7 ॥ চার ॥ 


মন্ত্রী গণি খানের মদতে 


কোল ইণ্ডিয়ায় অবাধ দুনীতি 


কোন ইণ্ডিয়া মার্কেটিং ডিভি- 
শনের জনৈক জেনারেল ম্যানেজার 
(টি)-এর বা্ডীতে ইষ্টা্ণ কোলফিল্ডস 
লমিটেডের গাঁড়ী নং ডবলু এম পি 
"৪৯৯২ তার ব্যক্তিগত কাজে ১৪ ঘণ্টার 
জন্য নিয়োজিত আছে। গাড়ীর 
যাবতীয় “ফী” ইত্যাদি কোম্পানী 
বহন করে। শক্তিমন্ত্রী গণি খানের 


ইচ্ছায় এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। -কাবণ, 
& অফিসারটি গণি সাহেবের খুব. 


কাছের লোক এবং কয়লা শিল্পে 
ছুনতি দমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মন্ত্রী মহা- 
শয়ের সর্বপ্রকার অলৌকিক কাঁজে 


থাকেন। কথিত, এই অফিসার ভঙ্র- 


লোকের. নামে ভিজিলেন্স ও সি বি' 
আই-এর কেসগুলি বরকত সাহেবের 
করুণায় উবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ভীব্র- 


ভাবে চলছে। . গাড়ীটির মাইলেজ 
নিয়মকামুনকে অগ্রাহ্ করে তার এক 


" মিটার খারাপ করে রাখ! হয়েছে । 
স্থতরাং লগবুকের কোন বালাই নেই। 
গাড়ীর তেল কৃতজ্ঞতার বশে কয়েকজন 


কুরে থাকেন। 

, এই ভদ্রলোক -অন্তান্ত কয়েকজন. 
জনৈক-পি চ্যাঁটার্জীকে মাসিক ১*১*০০ 
পারিশ্রমিকে ভারতবর্ষে অধিক কয়ল! 
বিক্রীর সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করে.দেখার 
জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
কয়েক লক্ষ টাকা কোল ইণ্ডিয়া এ 
চ্যাটাজী ভদ্রলোককে - এ বাবদ 


দিয়েছে । ফেব্রুয়ারী ১৯৮*-তে কোল, 


ইণ্ডিয়া চেক নং ৭৬২৩৯*-এ পেমেন্ট, 
করেছে। এটা ছিল একটা চেন 
সিষ্টেমের ছুর্নীতি। ব্যাপারটা নিয়ে 


তোলপাড় শুরু হতেই মন্ত্রী মশায় ধামা- 


চাপা, দিয়েছেন। কারণ উল্লিখিত 
লোক নাকি তার অন্যতম অন্তর 
বন্ধু। 


মাননীয় গণি থান চৌধুরীর রুপায় 


কোনরূপ তদন্ত না করে এবং প্রচলিত 


আত্মীয় চৌধুরী বেকারী -ও' কনফেক- 
শনারীর মালিক-মালদার এস আর 


কয়লার ডিলার, যাদের সর্বদা বিশেষ চৌধুরীকে, ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস. 


স্থযোগ স্থবিধা দেওয়া হয়, তার! বহন 


থেকে স্বনামে ও বেনামে অনেক ধরনের 


বহ্মুমতীতে সাংবাদিক ভণাটাই 


রাজ্যের বৃহৎ সংবাঁদপত্রগুলি 
পাইকারী হারে সাংবাদিক ছাটাই 
দৈনিক বন্থুমতী নামক সংবাদপত্রটিও 


সাংবাদিক ছাটাই করেছে ।' ইণ্ডিয়ান . 


জার্নালিস্ট আযাসোসিয়েশনের কল- 
" কাতা, শাখার জনৈক মুখপাত্র দর্পণ 
প্রতিনিধির নিকট এই অভিযোগ 


করেছেন । মুখপাত্রটি বলেছেন- ষে,, 


ব্যক্তি মালিকানাধীন" সংবাদপত্রগুলি 
পালেকার ট্রাইব্যুনালের'রায় কার্যকর 
হবার আগে থেকেই জেলায় নিজস্ব 
সংবাদদাতাদের ছাটাই করেছে । -এই 


ছাটাইয়ে অগ্রণী ভূমিক! নিয়েছিল : 


“যুগান্তর”. এবং “অমৃতবাজার* 
পত্রিকা । কিন্ত এখন দেখা যাচ্ছে 
যে, “দৈনিক বহ্থমতী” নামক 
সরকারী সংবাদপত্রটিও' “নিজস্ব 
সংবাদদাতা” ছাটাইয়ে একটা রেকর্ড 
- ক্া্ট করেছে। 

" অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, 
গত ১৯শে নভেম্বর “দৈনিক বসুমতী?” 


কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সংবাদদাতার্দের নিকট - 


চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে, তারা 
আর “দেনিক বন্থমতীর” প্রতিনিধি 


মনা এই চিঠি পেয়ে জেলা ও. 


মহকুমা শহরের নিজন্ব সংবাদদাতারা 
"_ এসে দৈনিক বন্থ্মতী দপ্তরে দেখা 


করেন। তখন তাঁদের দিয়ে একটি ' 


মুচলেকায় সাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়| 
মুচলেকায় লেখা ছিল £ «এই সংবাদ- 
পত্রের (দৈনিক বস্থমতাঁ) ' সঙ্গে 
আমার কোন আধিক সম্পর্ক নেই। 
তবে সম্পাদকের সাথে আমার ব্যক্তিগত 
পরিচয় - আছে 1” - এই পদ্ধতিতে 
দৈনিক বৃহমতী কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব 
সংবাদদাঁতাদের টাই করলেন । - 
পালেকার কমিশনের রায় 
মোতাবেক জেল ও মহকুমা! শহরের 
নিজন্ব সংবাদদাতাদের মাসিক বেতন- 
দেবার দায় -থেকে উদ্ধার পেতেই 
দৈনিক বস্থমতী কর্তৃপক্ষ এই স্বণ্য পথ 


-বেছে নিলেন। বেসরকারী সংবাদ- 


পত্রগুলি তাদের সাংবাদিকদের ছাঁটাই 
করেছে এবং করবে। কিন্তু সরকারী 
অর্থে পুষ্ট একটি সংবাদপত্র এইভাবে 
সাংবাদিক ছাটাই করবে একথা ভাবাই 
যায়না, বিশেষ করে বামফ্রণ্ট 
সরকারের আমলে । 

মফস্বলের সংবাদদাতারা চির- 
দিনই অবহেলিত। সংবাদ সংগ্রহের 
কাজে তাদের খাটুনিও যেমন বেশি, 
তেমনি ঝুঁকিও বেশি । পালেকার 
কমিশন সেই কথা চিন্তা করেই এই 
সব নিজস্ব সংবাদদাতাদের বেতন 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্ত 


কয়লার ডেলিতারীর অর্ডার দেওয়া 
হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে তার বেকারী 
আছে কিনা, ১৯৮০ সালের পূর্বে 
কোথা থেকে তিনি কয়ল! সংগ্রহ 


করতেন, এত কয়লা এবং এই ধরনের 


কঃলা! তার বেকারীতে -লাগতে পারে 
কিনা=এসব প্রশ্ন যিনি তুলেছিলেন, 
কয়লা শিল্পে স্বজন পোষণ চিরতরে বন্ধ 
করতে দৃঢ়মনা মন্ত্রী মশায়ের ন্যায়- 
নীতির নিরিখে তাকে অন্তত্র বদলী 
করে দেওয়া হল। 


বিগত বন্ঠায় মালদায় লক্ষ লক্ষ 


টাকার কাপড জামা, কম্বল ও অন্যান্য 


জিনিসপত্র গণি সাহেবের আদেশে 


কোল ইণ্ডিয়া লরী ভাডা করে 


পাঠিয়েছে । .কিছুদিন আগে যখন 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কল- 
কাতায় এসেছিলেন তখন কোল 


কুড়িটি গাড়ী ই-কংগ্রেসের জন্য ভাড়া 


করা হয়েছিল । বহু পোষ্টারও ছাপানো 
হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, কোল 
ইত্ডিয়ার এসব টাকা এখনও ই-কংগ্রেস 
দেয় নি। অবস্থা, বুঝে ইতিমধ্যে 


সংবাদপত্র পরিচালকরা এই বাড়তি 
আর্থিক দায় বহন করতে নারাজ। 
তাই তারা সাংবাদিক ছাঁটাই 
করে দিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্য 
সরকার পরিচালিত সংবাদপত্র 
অস্ত্র প্রয়োগ করে বেশ কয়েকজন 
মকম্বেল সংবাদিককে পথে - বসিয়ে 
দিলেন। - 

এখন “দৈনিক বস্থমতী” পত্রিকায় 
চোখ বোলালে দেখতে পাওয়া যাবে 
যে, নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত কোন 
প্রতিবেদন নেই। আছে শুধু সংবাদ- 
দাতার প্রতিবেদন । এখানে উল্লেখ্য 
যে, সংবাদদাতা পরিবেশিত সংবাদ 
ছাপা হলে কর্তৃপক্ষকে কোন আধিক 
দায়িত্ব বহন করতে হয় না। সংবাদ- 
দাতা যে কেউ হতে পারেন৷: কিন্ত 
নিজস্ব সংবাদদাতা ষে কেউ হতে 
পারেন না। এবং তাদের প্রকাশিত 
প্রতিবেদনের জন্য কর্তৃপক্ষকে ন্যায্য 
অর্থ দিতে হবে। হয় মাসিক পারি- 


শ্রমিক কিংবা লেখা অনুযায়ী এটাই 


নিয়ম । 
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দণ্তরের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের” 


নিকট অঙ্ুরোধ এ বিষয়ে খোজ নিয়ে 
মফস্বল সংবাদিকদের রক্ষা! করুন 
অনিশ্চয়তার হাত থেকে । 


পণ 
কোম্পানী নাকি বিভিন্ন ধাতে বিভিন্ন 
কৌশলে সমস্ত দি খাইয়ে 


দিয়েছে । 
কোল রে বাত 


টি ইউ সি-র কয়লার ইউনিটের কলু- 


কাতা শাখার অন্যতম সম্পাদক অক্ষয় 
মুখার্জীর (যিনি গত পার্লামেন্টের 
নির্বাচনের সময় আর্দ কংগ্রেসের সদস্ত 
হিসাবে প্রিয়বাবু ও সৌগতবাবুর হয়ে 
রাতদিন খেটেছেন এবং নির্বাচনের 
পরেই রাতারাতি ঢোল ও বোল 
পাস্টিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকেছেন ) 
নন-কোকিং কোল মাইনস রাষ্ট্রীয়- 
করণের পূর্বের গ্রাজুয়েট না হয়েও পরে 
গ্রাজুয়েটের পে-ফিক্সেশনের ' সর্বপ্রকার 
স্থবিধা ও স্থষোগ অন্যায়ভাবে পেয়ে 
অনেক মাইনে বৃদ্ধি করে নিয়েছেন । 
শুধু তাই নয়, ইদানীং তিনি আবার 
উচ্চতর .. গ্রেডে গ্রমোশনও বাগিয়ে- 
ছেন। আর একজন এ সংগঠনের 
স্বঘোষিত নেতা হরদেও শর্মা ১৯৭২ 
সাল পর্যন্ত তার প্রাক্তন কোম্পানীতে 
পিয়ন ছিলেন। রাষ্ট্রীয়করণের পর 


- কয়লা শিল্পে এসে অত্যন্ত গহিতভাবে 


তার বিগত সমস্ত চাকরী কেরাণী 
হিসাবে ধরে নিয়ে পে-ফিক্সেশন করিয়ে 
প্রচুর বেতন বাড়িয়েছেন। প্রকাশ, 


“উভয়েই প্রথমে সঠিকভাবে এল ডি 


সি-তে পে-ফিক্সেশন পেয়েছিলেন। 
কিন্তু আই এন টি ইউ সি-র একজন 
এইকপ অঘটন ঘটিয়ে তাঁদেরকে উচ্চতর 
গ্রেড দেওয়া হয়েছে । জঘন্য দুর্নীতির 
এইরূপ অবদানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল 
থেকে অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি নিয়ে 
একটু নাড়াচাডা শুরু হয়েছিল। কিন্ত 


" প্রবল প্রতাপশালী ও দুর্নীতি. দমনে 


জীবনপাত' করতে বদ্ধপরিকর শক্তি- 


মন্ত্রীর করুণ ওদের ওপর বধিত হল। . 


তারপরই বনিক! পতন । 

আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দো- 
লনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
জডিত কোল ইণ্ডিয়ার নর্থ ইষ্টার্ণ 
কোলফিলন্ডের সিনিয়র পার্সোনেল 
অফিসার এম কে গ'ইন, সাব-এরিয়া 
ম্যানেজার এস এন ভাট ও কোলিয়ারী 
ম্যানেজার বি প্রসাদের বিরুদ্ধে বহু 
তথ্য ও প্রমাণ সহ ১৯৮০ সালের মার্চ 
মাসে শত্তিমন্্রীর নিকট একটি স্মারক- 


লিপি পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু দুঃখের . 


কথা ফল হল উল্টো। প্রেমকুমার 
মন্ত্রীর আদেশে লক্ষ্মীর ভাগারে অর্থা- 
গম করিয়ে বিষয়টি এইকপ অভিনব 
কৌশলে “ডিল” করেছেন যাতে ওরা 
দ্বিগুন উৎসাহে বহাল তবিয়তে ডাণ্ড! 
ঘুরিয়ে ওখানে কাজ করতে পারেন । 
ইন্টার্ন কোলফিল্ডসের কলকাতা অফিসে 


ডেপুটি পার্সোনেল অফিসার হলেন 


শ্রীএ কে দে। তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেল 
থেকে বিতাড়িত হয়ে মাত্র কয়েক 
বছরের মধ্যে কয়লা শিল্পের শ্রমিক- 


॥ শুক্রবার ২৫শে মাচ, ১৯৮১ 


বারী প্রতারিত করার বহু 
অভিনব কৌশলই --রপ্ত করেন নি, 
- কিভাবে অন্তায়, অত্যাচার ও নির্যাতন 
তাদের ওপর চালাতে হয় সে বিষয়েও 
বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি লাভ করে- 
ছেন। এ-হেন স্বনামধন্য ব্যক্তিটিকে 
ইণ্ডাসট্রিয়াল রিলেশন-এর উন্নতির 
স্বার্থে বদলী করেছিলেন । কিন্তু শক্তি- 
মন্ত্রীর ইচ্ছায় সেই প্রেমকুমার এই 
কুখ্যাত লোকটির বদলীর আদেশ 
বাতিল করে দিয়েছেন। শোনা ঘায়, 
শ্রীদে নাকি ইন্দিরা কংগ্রেসের একজন 
একনিষ্ঠ ও সক্রিয় সদস্য । 

মাইনস খ্যাক্টকে .অগ্রাহ করে ' 
প্রোডাকশন টার্গেট পুর্ন করার জন্য 
বহু কোলিয়ারীতে আই এন টি ইউ 
সি-র সহায়তায় অন্যায়ভাবে ও জোর- 
জুলুম করে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি 
না দিয়ে রবিবারেও বেআইনীভাবে 
কয়লা তোলা! হচ্ছে । কথিত, গণি 
খানের আদেশে তাঁর দণ্ধর থেকে 
প্রোডাকশন বাঁড়াবার জন্য এই ধরনের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ অনন্তোপায় 
হয়ে শ্রমিক কর্মচারীগণ মহামান্য হাই- 
কোর্টে রিট আবেদন করেছেন। 
অফ্রিসার্স এ্যাসোসিয়েশন থেকেও এই 
অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। 
করা হয়েছে। 
শক্তিমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী কয়লা - 
জন্য উদগ্রীব হয়ে কয়লার রেপিং 
কনট্রাক্ট দেওয়ার জন্য কতিপয় বিশিষ্ট 


সঙ্গোপনে আলোচনা চালাচ্ছেন। 
শহীদ- প্রবীর দত্তর 
মায়ের ওপর হামলা 


কিছুদিন আগে শহীদ, প্রবীর, 
দত্তের মা শ্রীমতী রাঁণু দত্ত একদল 
সমাজবিরোধীর হামলার শিকাব 


» হয়েছেন। পুলিশকে জানানো সত্বেও 


কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না” 
শ্রীমতী রাণু'দত্ত যে" বাডীতে থাকেন 

তারই. দোতলায় বসবাসকারী জনৈক - 
প্রণব চক্রবর্তী সমাজবিরোধী কার্ষ- 

কলাপের দ্বার! শ্রীমতী দৃত্তকে উচ্ছেদ 

করতে চাইছে। কিছুদিন আগে 

সমাজিবিরোধী তার ঘরে হামলা চালায় 

এবং তাঁর ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। 

শ্রীমতী দত্তের উপর প্রণব চক্রবর্তীর 

রাগের কারণ এ বাড়ীর এক তলায় 

শ্রীমতী দত্ত যে ঘরে থাকেন ভাব... 
সংলগ্ন ফাকা ঘরগুলোয় প্রণব চক্রবর্তী 
কিছু সমাজজবিরোঁধীর সাহায্যে অসামা- 
জিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে যাঁর বিরুদ্ধে 
জীমতী দত্ত প্রতিবাদ জানান ।- 


ক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে মার্চ, ১৯৮১ 


স্থায়ী সরকারের গণতন্ত্রের স্বরূপ 


. জাঙ্গুয়ারী -১৯৮০, সপ্তম লোক- 
সভার নির্বাচন হল । মোট প্রায় ৩৬ 
কোটি'ভোটারের মধ্যে ৮*৩৫ কোটি 
ভোট .পেল কংগ্রেস (ই)। অর্থাৎ 
মোট ভোটদাতার মাত্র ২২+৪% ও 
বৈধ ভোটের মাত্র ৪২৮% ভোট 
পেয়ে, ৫২৫টি আসনের ৩৫১টি নিয়ে 
বিরোধী দলগুলোর খেয়োখেয়ির 
কং (ই) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন 
১৪ জানুয়ারী । নির্বাচনে কং (ই)র 


যূল শ্লোগান ছিল (১) স্থায়ী সরকার 


, গঠন (২) যে সরকার কাজ করবে 
তাঁকে ভোট দিন । | 
বর্তমান সরকার কি কাজ করেছে 
তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিনি, আলু, 
কাগজ, সার_এক কথায় নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া 
মূল্যবৃদ্ধি ও বৃহৎ, পুজিপতিদের শ্রীবৃদ্ি 
দেখিয়ে দিচ্ছে । এখানে আমরা এই 


সময়ে গণতন্ত্রের অবস্থা না হয় একটু ' 


পর্যালোচনা করি |... 

- শ্রীমতী গান্ধী সরকার গঠন কর- 
ছেন, এ খবরেই ১৩ জাহুয়ারী ১৮০ 
মণিপুরের প্রাক্তন আ্যাডভোকেট 


জেনারেল বলরাজ ত্রিখাকে গ্রেপ্তার 


করা হল। কারণ ত্রিখা জরুরী 


অবস্থারালীন বাড়াবাড়ি সংক্রান্ত, 


ও তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে ,৭৮ সালে 
” ইম্ফষলে গিয়ে কমিশনের সামনে 
হাজির হতে বাধ্য করেছিলেন । 
গ্রতিহিংসাপরায়ণা শ্রীমতী গান্ধী 
শপথ নেওয়ার ১২ ঘণ্টা পূর্বে ত্রিখার 
- গ্রেপ্তারে পুলিশদের বাহবা জানালেন। 
জরুরী অবস্থার সময়ে সুন্দরকে হত্যার 
দায়ে দিলীর পুলিশ কমিশনার পি. 


এস. ভিন্দারের বিরুদ্ধে জনত! সরকার 
মামলা করে.। ক্ষমতায় এসেই বন্দো- 
বস্তের ফলে আদালত থেকে ভিন্নারকে 
আসামী থেকে খালাস করা হয় ও 
তাকে আবার পুলিশ কমিশনার করা 
হয়। জগমোহনকে দিল্লীর লেফ- 
ট্যানাণ্ট গভর্ণর করা হয়। দুজনেই 
প্রয়াত সঞ্চয় গান্ধীর চক্রের লোক 
ছিলেন ও ’৭৫ সালে তুর্কমোহন গেটে 
অত্যাচার চালান । 
এসময় অনেকগুলো রাজ্যে ছিল 
জনতা বা. লোকদলের সরকার । 
শুরু হল এগুলো ভাঙ্ষার- তোড়জোড । 
২৭ জানুয়ারী ভূপাল থেকে দিল্লী দুটো 
ম্পেশ্কাল ট্রেন চালানো! হল। কং 
(ই) সদস্তরা বিনা টিকিটে মধ্যপ্রদেশের 
জনতা সরকার ভাঙ্গার দাবিতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিক্ষোভ 
জানাতে- গেলেন। মন্ত্রীদের নির্দেশ 
রেলমন্ত্রকের অফিসাররা সব ব্যবস্থা 
করলেন। ২৮ জানুয়ারী রাজ্যসভায় 
শ্রীভূপেশ গুপ্ত (সি পি আই) অভিযোগ 
করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার দলত্যাগে 
মদত দিচ্ছেন যাতে রাজ্যগুলোতেও 
স্বদ্লীয় . সরকার হয়। এ 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে 


কাজ করছেন শ্রীষ্শপাল কাপুর ।. 


তিনি সরকারী খরচে বিমানে চড়ে 
রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে দলত্যাগ ঘটানোব 
চক্রান্ত করছেন । 

এভাবে নাগাল্যাগ্ মণিপুর, 
অরুণাচল, কর্ণাটক, হরিয়ানা, হিমাচল 
প্রদেশে কং (ই) দল রাজ্য সরকার 
কায়েম করলোৌ। কর্ণাটকে 
জন কংগ্রেস (ইউ. এম, এল, এ দল- 
ত্যাগ করে কং (ই) য়ে এলেন। আর 
পাঁচটা রাজ্যের মতো এখানেও এম, 


৮৩- 


অন্ধ প্রছেশে ছাত্র স'ম্মঘনে আগত 


} 


চন্দ্রপুল্লা রেড্ডীর নেতৃত্বাধীন দি 
পি আই :(এম-এল)-এর ছাত্র সংগঠন 
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের 
(পি ডি এস ইউ) পঞ্চম অন্ রাজ্য 
সম্মেলন বসে বিশাখাপত্তবনমে । এই 
সম্মেলনে আগত ছাত্রদের প্রতি পুলিশ 


করেছে। ওয়ারদদল ও খাম্মাম জেল! 
থেকে যোগদানেচ্ছু ছুজন ছাত্র প্রতি- 
নিধি বি সামবাইয়া ও বিক্ষানিয়া 


ছাত্রদের ওপর পুলিশী অত্যাচার 


প্রকাশ্য সমাবেশের ময়দানের চারপাশে 
পুলিশ 'ব্যাপক সন্ত্রাস স্ষ্টি করে। 
এখানেই শেষ নয় পরের দিন সম্মেলন 


শেষে ছাত্র প্রতিনিধির! যখন বাড়ি 


ফিরছিলেন, তখনও তাদের উপর 
অত্যাচার করা হয় । কয়েকশো ছাত্র 
ছাত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে । 
ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ট্রেড 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফণী 
বাগচী এই সংবাদ দিয়ে দাবী করেন 
যে, উক্ত পুলিশী অত্যাচারের বিচার 


এল এ কিনলেন বাহবা জানালেন 
শ্রীমতী গান্ধী । 

১৭ ফেব্রুয়ারী রাত বারোটায় 
বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, তামিল- 
নাচ, মহারাষ্ট্রের বিধানসভাণ্ুলো 
ভাঙ্গা হল। কারণ লোকসভার 


নির্বাচনের ফলে রাঁজ্যের জনমত নাকি. 


এদের বিরুদ্ধে গেছে। একই যুক্তিতে 
কর্ণাটক, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদ্দেশের 
বিধানসভা বাতিল হল না । 
জাঙ্গুয়ারীর.শৈষে কেরালা বিধান 
সভার নির্বাচন হল। শ্রীমতী গান্ধী 
সেখানে প্রচার বক্তৃতায় বলেন, রাজ্যে 
ভিন্ন দলের সরকার হলে কেন্দ্র থেকে 
অর্থ বরাদ্দ ঠিকমতো! পাওয়া যাবে না, 
+ তাই আপনারা কংগ্রেস (ই) কে ভোট 
দিন। এই হলেন যুক্তরাষ্ট্ীয় ধাঁচের 
সংবিধানের শপথ নেওয়। প্রধানমন্ত্রী । 
কেরালার সচেতন মানুষ জবাব 
দিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট 


সরকারকে বজোপসাগর ছুঁডে ফেলাব - 


হুঙ্কার দিলেন বরকত গণি চৌধুরী । 
২৯ জানুয়ারী সি, বি, অফিসার 
- এন, কে, সিংকে গ্রেপ্তার করা হল 


কারণ তিনি সঞ্জয় গান্ধীর বিরুদ্ধে 


জনতা শাসনে “কিসসা কুরসীকা, 
এবং এ কেসে প্রয়াত সঙ্গয় গান্ধী ও 
বিদ্যাচরণ শুক্লার জেল হয়েছিল। 
অতএব গ্রেপ্ধার করো এন, কে, 
সিংকে। 

২ ফেব্রুয়ারী লোকসভায় পাশ হয় 
পি, ডি, জ্যাক্ট। বিরোধীরা সরবে 
প্রতিবাদ করলেন, কারণ তাদের 
আশঙ্কা . চোরাকারবারী ভেজাল 
ধরার নামে সরকার এই আইন 
অতীতের মতো অপপ্রয়োগ করবেন 
- বাজ্জনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে । : 

২৭ ফেব্রুয়ারী” জগমোহন .দিলী 
মিউনিসিপ্যাল কমিটি ভাঙ্গেন। ১৮ 
সেপ্টেম্বরএ এ সংক্রান্ত মামলার-ব্রায়ে 
সুগ্রীম কোর্ট বলেন এই বাতিল অবৈধ । 

শ্রীমতী গান্ধী উত্তরপ্রদেশ ও বিহার 
সরকার. ভাঙ্গার আর একটা কারণ 
হিসেবে বলেছিলেন নারায়ণপুরে 
পুলিশী অত্যাচার ও বিহারের পরশ- 
বিঘা ও দহিরায় হরিজনদের উপর 
অত্যাচারের ঘটনা! অথচ রাষ্ট্রপতি 
শাসনের বেনামে কং (ই শাসনে 


বিহারের পাটনা জেলার পিপড়া গ্রামে 


জোতদারদের গুণ্ডামিতে এবং পুলিশের 
হাতে সরকারী মতে ১৪ জন খুন 


কং (ই) সদম্তরা কলেজের ছাত্রীদের 


- যেভাবে ক্লীলতাহানি করেছে তা 


ভাবা ষায় না৷. নারায়ণপুরে ঘটনার 
জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার ভাঙ্গ! হল, 
অথচ একই সময়ে হরিয়াপার খানপুরে 
পুলিশ অত্যাচার চালালো! মেয়েদের 
উপর, সেখানে বিধানসভা. বাতিল না 
করে আয়ারাম-গয়্ারামের . খেলা 
হল। এই হল বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ । ১৬ 
মার্চ +৮* ভারতের ইতিহাসে কলঙ্ক- 
জনক দিন। এদিন বিশ্ব প্রতিবন্ধী 
দিবস উপলক্ষে কয়েকশো অন্ধ মিছিল 


লেন তাঁদের একটা দাবি সনদ পেশ 
“করতে । হঠাৎ পুলিশ লাঠিচার্জ 
করলো ত্রিশজন আহত হলেন. 
. ১১৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্ধার করলে! 
এ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিশনও 
পুলিশের বাড়াবাড়ি-অত্যাচারের নিন্দ! 
করেছেন। 


অন্ধদের এ মিছিলে লাঠিচার্জ, 


ভাগলপুর জেলে বন্দীদের অন্ধ কর ॥ 
৮১ সালের নববর্ধে দির্লীতে আবার অন্ধ- 
দের উপর পুলিশের প্রহারের ঘটনা- 
গুলো দেখে আশ্চর্য লাগে। 

. ২* মার্চ গোয়ালিয়র হাইকোর্ট 
প্রাঙ্গণে কিছু আইনজীবী যখন বিচরা- 


॥ পাঁচ! 


ধীন ব্যক্তিদের সূঙ্গে আলোচনা কর- 
ছিলেন তখন পুলিশ হঠাৎ তাদের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি চার্জ করে। 
প্রতিবাদে ৩ এপ্রিল দেশের সমস্ত 
আদালত আইনজীবীরাুবয়কট করেন । 
কিন্তু শিক্ষা হয়নি পুলিশের তাই দেখি 
গত ২০ ডিসেম্বর বারাণসীতে পুলিশ 
আইনজীবীদের উপর লাঠিচার্জ করে 
কারন জনৈক আইনজীবী তার বিচারা- 
বীন মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ কর- 
ছিলেন। ৫ এপ্রিল আসামকে 
উপক্রত এলাকা ঘোষণা করে, 
সেনাবাহিনীর হাতে বিশেষ - 
ক্ষমতা তুলে দেওয়া। উড়িস্তা, 
তামিলনাড়,তে, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে . 
জারী হয় “অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘট 
নিষিদ্ধ সুচক .আইন, শ্রমিক-কর্ম- 
চারীদের ধর্মঘট করার ট্রেড ইউনিয়ন- 
গত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। 


- উত্তরপ্রদেশে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংএর 


কং (ই) সরকার -৮ অক্টোবর এক 
নির্দেশে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য হাইস্কুল 
পর্ষদের অধীনে সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মঘট 
নিষিদ্ধ করেছে। 
শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার 
যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তা উদ্বেগ জনক । 


গালেকৰ কমিশনের থয় এই রাজো 


কাকৰ কৰা! হচ্চেণ| কেন? 


সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও অসাং- 


১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


বাদিক কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের সালের ৬ এবং ১৫ জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান 
জন্য গঠিত পালেকার কমিশনের- রায় জান“লিস্ট আযাসোশিয়েসনের প্রতি- 
এই রাজ্যে কার্যকর হবে কি হবে না নিধিদের তথ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
তা নিয়ে এক অনিশ্চয়তা - দেখা বলেছেন যে, এই রিপোর্ট কার্যকর 
দিয়েছে । রাজ্যের তথ্য-ও সংস্কৃতি করতে রাজ্য সরকার, অবিলম্বে ব্যবস্থা! , 
দপ্তরের -ভারপ্রাধ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব নেবেন। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের 
ভট্টাচার্য গত ৪ মার্চ বিধানসভায় এক. বিষয় যে, অগ্যাবধি এ বিষয়ে কোন 
প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, পালেকর ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নি। 
কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর কর! কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮০ সালের 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন বাধ্য- ২৬শে ডিসেম্বর থেকে . পালেকর 
বাধকতা নেই। কিন্ত ইণ্ডিয়ান কমিশনের রায় কার্যকর করেছেন। 
জানণলিস্ট আযসোসিয়েশনের জনৈক হ্ৃতরীৎ ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর 
মুখপাত্ত বলেছেন. যে, বুদ্ধদেববাবু থেকে পালেকর কমিশনের সুপারিশ 
বিধানসভায় ঠিক উল্টো কথা - অনুযায়ী সাংবাদিকদের বেতন 
বলেছেন। উক্ত মুখপাত্র বলেছেন পাওনা । ১৯৮১ সালের মার্চ মাস 
ষে, পালেকার কমিশনের রিপোর্ট শেষ হতে চলল, আজও এই. রাজ্যের 
কার্যকর করার বিষয়ে রাজ্যসরকারই সাংবাদিকরা তদমুযায়ী বেতন পেলেন 
হচ্ছেন ইমপ্লিমেনটিং অথরিটি । অথচ, না। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহা- 
বদ্ধদেববাবু বেমালুম বলে দিলেন থে রাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের -চিত্র কিন্ত এ 
এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা । ওই সব 
করণীয় নেই । ডি রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করে 
ইণ্ডিয়ান জানণলিস্ট অ্যাসোঁ জানিয়ে দিয়েছেন যে পালেকর রিপোর্ট 


সিয়েশনের প্রতিনিধিদল কয়েকবারই কার্যকরী ন! করলে রাঙ্গ্য সরকার 
সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন দেবেন 


-*পুলিশী_ অত্যাচারে মারা গেছেন। 
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব, 


ইয়ালামানচালি স্টেশনে ইস্ট গোঁদাবরী 
“এক্সপ্রেসে উঠলে পুলিশ তাদের 
পেটায়। সামবাইয়াকে চলস্ত ট্রেন 
থেকে ফেলে দেওয়া হয়। ২ মার্ট 


বিভাগীয় তদন্ত, তদস্তকালীন 'দোষী হলেন, গ্রামের পুরো চামারটোলি 
পুলিশ অফিসারদেরকে বরথাস্ত, ধৃত পুড়িয়ে দেওয়া হল। এবং ৩ ফেব্রুয়ারী 
সমস্ত ছাত্রদের মুক্তি ও পুলিশ আইনের নির্বাচনে জেতার আনন্দে মশগুল, হয়ে 
৩০ নং ধারা বাতিল করতে হবে | _ ওডিশাব গঞ্জাম জেলার নীরায়ণীতে 


ভ্টাচার্ষের সঙ্গে দেখ! করে পালেকার 
কাবের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। 


না। অথচ ওই রকম বিজ্ঞপ্তি জারী দূরে 
থাক, কোন অন্ুরোধও করা হয়নি । 
গত ৪ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় 


শেষাংশ ৬ষ্ট পৃষ্ঠায় 


>» 


ছল), 7. 


নারায়ণ চৌধুরীর : প্রবন্ধের সংকলন 


| -গ্রন্থ পরিচয় পরিচয় 
রশীদ আল ফারুকী 
"চতুরঙ্গ : নাগয়ণ চোধুরী । 
প্রকাশক ; শৈব্যা পুস্তকালয়, 
৮/১সি, , শ্যামাচরণ দে '্তরীট, 
কলিকাতা-৭৩। দামঃ, পনের 
টাকা । | 


নারায়ণ চৌধুরীর “চতুরঙ্গ” বইয়ে 
. বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা উপস্থান ও ছোট 
গল্প সাহিত্যের, এই চার, অঙ্গ নিয়ে 
সসালোচন!” করা হয়েছে । এতে 
 মোট.১৩টি প্রবন্ধ সংকলিত।: তার 
চা বসি হয়েছ, কার 
বাংলা -আলোচিনা-সমালোঁচনায় এই 
_ বিভাগটি সচরাচর" উপেক্ষিত 1” অত- 
এব প্রবন্ধুলোর রচনার কাল্সীমার- 
ব্যাপ্তি যত বেশি (১৯৯৫-৬৬১৯৭), 
হোক না কেন, একটা সংকলনের 
- অবয়ব প্রাপ্তির পক্ষে লেখাগুলো! 
"যথেষ্ট ৷ তবে প্রবন্ধ চয়ন সম্পর্কে 
লেখক যে কৈফিয়তই প্রকাশ করুন না 
কেন, এগুলো! সবদিকে ভেবে গ্রথিত_ 
হয়েছে বলে মনে হয় না। তদুপুরি 
শামও সঠিক নয়। : কারণ ভাষা ও 


. গ্ুরীতি প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে : 
কিন্ত বিষয় হিসেবে এগুলোকে প্রবন্ধ - 


বল! যায় ন বরং বিষয় হিসেবে 
এগুলোকে ভাষা, ও গন্যরীতি বলাই 


. অধিকতর যুক্তিগ্ৰা্থ। ' অতএব - অঙ্গ 


চারটি না থেকে ছুটিতে গড়াচ্ছে 


উপরন্ত, আমার ধারণা বইটির আরো; 


একটু স্রিয্নাস নাম দেওয়া যেতো। 
" সুখপাঠ্য । সহ্জ ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে 
এগিয়ে যাওয়া ষায়। যদিও প্রবন্ধ 


ষূক্েরে তাগাদায় লেখা হয়েছে, তবু 
প্রায় স্ব প্রবন্ধেই নারায়ণ চৌধুরীর 
প্রজ্ঞা, বোধ "ও অমুশীলনের ছাপ - 
ব্রয়েছে। ফলে প্রবন্ধের বক্তব্যধারা 
কৃখনে] কখনে! পাঠককে নাড়া দেয়। 
যেমন ব্কিমচন্দ্র এবং ভার নব্য হিন্দুবাদ 
সম্পর্কে তার বক্তব্য যথার্থ বাংলা, 


বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে . 


যে বক্তব্য তিনি 'রেখেছেন, তা! 
_ আক্ষরিক অর্থে সত্য। একই প্রবন্ধে 
শরৎচন্দ্র ও নজরুলের বিদ্রোহের ভেতর 
- বে পার্থক্য দৈখিয়েছেন তাও সত্য । 
তার মতে “শরৎচন্দ্র প্রচলিত সমালের 
সঙ্গে মোটামুটি :আপসকামী ) সেই. 
স্থলে -নজরুলের, কব্সিতা বিভ্রোহী , 
. “ অভীপ্পায় ভরপুর 1" শরৎচন্দ্র 'আয়গায় 
“ জ্বায়গায় বিদ্রোহের একটা, ঠাট খাড়া 
' করেছেন; আসলে তিনি বিস্রোহী 


মন্‌ 1১ 8 এর কা এ ৃ 


চন্ত্রের মধ্যে, রাড দেশের কুলীন 
ব্রাহ্মণের অহদ্বার সংস্কার মূরেও মুতে . 
চায়, নি।”, (১০৩ পৃঃ) এই উপ- 


লঁন্ধির পেছনে যে উদার ও সত্যসদ্ধ 


"দৃষ্টি কাজ করেছে, তাকে অস্বীকার 
কর! আর সত্যকে, অস্বীকার কর! 
এক. ' কথাঁ। পূর্ব-বাংলার. প্রবন্ধ 
সাহিত্যে” ‘যে রাজনৈতিক ও সাংস্কু 
তিক পটভূমিকা নির্মাণ.-করণ হয়েছে, 
তা অন্রান্ত যা. একমাত্ম কোন রাজ- 
. নীতিসচেতৃন লেখকের পক্ষেই সম্ভব । 


শুধু তাই নয়, সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে + 


তার অভিমত :নিরপেক্ষও। "বাংলা 


কথাসাহিত্যের" সমস্তা” প্রবন্ধের পট- 


+ ভূমিকাও খুব স্বচ্ছ ।. এই প্রসঙ্গে 
দেহ্বাদ সম্পর্কে ষে মৃত তিনি ব্যক্ত 


করেছেন, 'তাও নিতু তবে. দেহ- 


বাদী, সাহিত্য আমদানী মাধ্যমে 


সাম্রাজ্যবাদী চক্র পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান 
গন আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখার যে হীন 
চক্রান্ত করেছে, ভার রূপরেখা আরে! 
স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিলো।. কারণ 
সমস্তাঁটি রাজনৈতিক এবং , আস্ত 


"আতিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল 


, এই গ্রহের: কিছু ক্রটিব্চযুতির 


প্রতিও আমার দৃষ্টি আক্ষ্ট হয়েছে।, 
'রাংন। ভাষার বিবর্তন? সাধু ভাষার 


সপক্ষে" একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে 
লেখা । লেখক যদিও সাধু, ‘ভাষায়, 
লেখেন না বা লিখতে পারেন না। 
বলে চেষ্টা করেন না, তবু তার সপক্ষতা] 
তা *্দাধু ভাষার প্রতি। এ জাতীয় 


সপক্ষত। ভিত্তিহীন তবু তিনি তীর 


মৃত প্রতিষ্ঠা করতে 'চেয়েছেন। ” কিন্ত 
-' একদিন, এই কথ্যরীতি চালুর -ক্ন্েও 
পণ্ডিতদের ষ্থেই প্রতিকূল - অবস্থার, 
‘সন্মুখীন হতে হয়েছিলো। শ্রীচৌধুরীর 
যুক্তি যথাৰ্থ হলে সাধু রীতির উপর _ 
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হয়ে পৃড়তো। কিন্ত যে কোন পরি-.. 
বর্তন যেমন, গোড়াতে প্রতিরোধের ' 
সম্মুখীন হয়, কিন্তু অবশেষে নতুনের 
' জন্যে, তাকে পথ ছেড়ে. দিতেই হয়, 


হয়েছে। তবু এখনো ষার। এর সপক্ষে 


" নিয়োছি্তি তীর! পুরতনকে আরুড়ে 
রয়েছেন: বলে রক্ষণশীলের দলভুক্ত । | 
কিন্ত রক্ষণশীলত!।' প্রদর্শন করেও 


প্রগতিসীলতার দোহাই পাড়া আরো 
খারাপ।- নারায়ণ. চৌধুরী এই. পর্বে 
পরম্পর-বিরোধিতাও করেছেন। তিনি 


গোটা জীবনে একবার কি দু'বার 


ছাড়া সাধুরীতিতে কিছু না লিখেও 
এই রীতির একজন পরম অনুরাী 


তেমনি সাধু ভাষাকেও বিদায় নিতে 


-পত্তিকায় সংবাদের ভাষায়  কথ্যরীতির 
প্রতিষ্ঠাদানকে “একটা বৈপ্লবিক পদ- 
ক্ষেপ” কিভাবে মনে করেন? (২৮) 
“মামার ধারণা, এই বিরোধ তাঁর অব- 
চেতন মনের বহিঃপ্রকাশ । নারায়ণ 
চৌধুরী কেন জানিনা, অধ্যাপকমপ্ডলীর- 
উপর খঞ়গহন্ড ৷ ভীর- “সাহিত্য- 
ভাবনা, গ্রন্থেও আমি এই মনোভাব. 
লক্ষ্য করেছি। তাঁর এই বিরূপতার 
পেছনে কোন . বিশেষ, উদ্দেশ্য কাজ 
করেছে কিনা আমার জান] নেই। 
তবে “বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচন। 
সাহিত্যে" তিনি বহু অধ্যাপকদের নাম, 
করেছেন যাঁরা সাহিত্যের বিভিন্ন ' 
ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন («৬ পৃষ্ঠা )। 


বেশী ৷” (১০৩ পৃঃ) কথাটি . বলা 
হয়েছে বাংলা উপন্যাসে পল্লীচিত্র প্রসঙ্গে 


শরৎচন্দ্রের শহরনির্ভর, উপন্যাঁসগুলোকেঠ 


নস্যাৎ করার জন্যে । কিন্তু. বক্তব্যটি , ৃ 


_ সঠিক নয়। প্রথমতঃ সধ্যসাচীই এই 


উপন্যাসের ভিত্তি। অতএব “সব্যসাচী ' 
“চরিত্রটিকে. বাদ দিলে” গোটা উপ- 


স্যাসটি “নকল বিপ্লবের” মহড়া হতে 


বাধ্য। কারণ, সব্যসাচীকে নিয়েই এই bs 


১৫০৬৯১২০১২৪, না দিলে. 
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- হে আমার মাতৃভাষা, 


শংক্রানন্দ মুখোপাধ্যায় 


যে দেশেতে লক্ষ নিত দে দেশেতে মাতৃভাষা নেই: | 
ৰে দেখে আমরা সবাই দিনের তাগবাটোরাযা নিয়ে খা চিল j 
এবং আমার ছেলে বিলিতি স্কুলের পরে : 

দাং নাতো বাতি রডের 


মাতৃভাষা শুধুই সেধানে নিরের যোগাযোগ সির 
_ ‘ভাত চাই ‘ভাত চাই” এই দুটি কথা বলবে-বলে 
- আমি ততক্ষণে সেমিনারে বিদেশী বাজারে নিজেরই বেসাতি করি 
সামি আমার পচ! গল! হইগুলিতে মাতৃভাষায় দেশম় উৎস পালা 


- বিদ্বেশি তৰ্জমা, থ.ড়ি, চুরি করি 


খং মাতৃতাযার জন রেখে দিই বশত সনধ-পাশ. বেকার যুবককে 


আগে ভাত, সাবান ছাউনি 


তারপরে ভাষা আবাদি কালচার-টালচার .- 
সি 


উচ্ছিষ্ট প্রসব হবে 


- নিজের ছেলেটি যাবে বিলেতে . 


আর তুমি মাতৃভাষা মাতৃভাষা বলতে বনতে ্‌্‌ 


কলকাতার বস্তিবাসী 


ব্হতল বাড়ির নীচে থাকবে চাকরির গর : 


নিরক্লের দেশে । 


উপন্তাসটি' কি হয়, তাই সাধারণ , 
বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। ছিভীয়ত- 


এই , উপন্যাসে -বিপ্লববহিত্্ত কিছু 


ব্যাপারও রয়েছে--যার জন্যে তার 
কথিত “মহড়াই?, যখেষ্ট। তা হলো, 
স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বিপ্লব ও হিংসার সঙ্গে ' 


,অহিংস আন্দোলনের যোগ__ফা ভারতী 


চরিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট, এবং সংস্কার 


:প্রবাতা_ষার প্রেরণামূল, অপূর্ব 


কেউ সমর্থন না করলেও এই উপন্যাস 


প্রসঙ্গে বিষয়গুলো আসবেই এবং, 


'সেগুলে। বিশ্লেষণ : করেই এর প্ররুতি 
নির্ণয় করতে হবে। নারায়ণ চৌধুরী 
যাই বলুন না কেন, পথের "দাবীর 


নেই এবং বিপ্লবকে বাদ দিয়ে তা সম্ভবও 


নয়। বাঙলা সাহিত্যে এপিক উপন্যাস, 


নেই একথা তিনি স্বীকার করেছেন। 


তবু যা রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই 


্ীচৌধুরী বিষয়টির মূল্যায়ন করেছেন 


" আমি ‘মনে করি এই তালিকায় 
গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলোও 


(একদা) অন্যদিন, আর একদিন) যুক্ত 
হতে পারত। কারণ, তিনি তো 
শীকাস্ত'কেও এগিক উপন্যাস হিসেবে 
শ্রীকান্ত উপন্যাস চার খণ্ডকে একজে 
ধরার ব্যাপারে তিনি কেন “যদি” 
(১৮১ পৃ) তাও 
বোঝা গেলো না! কারণ, শ্রীকান্ত 
যত খণ্ডই হোক এটি যে একটি উপন্যাস 
এতে কোন সন্দেহ আছে কি ! 


০০০০১ এত 


লে মেনেতে মাতৃভাবা নেই ' 
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গণ শুক্রবার, ২০শে মার 


এই সংকলনের. গ্রবন্ধগুলো প্রায় . 

























" কর্মচারীদের এই আশা করে পূর্ণ হবে 
"সেট! নির্ভর করছে বুদধদেববারুত 


:৯৮১ 


বছর পর গ্রস্থাকারে গ্রথিত করার 
- প্রাক্কালে একটু দেখে দেওয়া উচিত। 
পেয়েছেন বলে মনে হয় না। ফলে 
১৯৮১ হমালে লিখিত “চিতুরঙ্গ* পেড়ে 
মনে হবে, কথাশিল্পী . রর 
বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় এখনে জীবিত 


< (১৪৫ পৃষ্ঠ) এবং বাঙলাদেশের প্রখ্যাত 


খঁতিহাস্ক্লি ডঃ আবু মহামেদ্‌ হবিবল্লাহ 
যিনি একটা দেড় বছর আগেও 
ভারতে ভ্রাম্যমান অধ্যাপক ' হিসেবে 
কাজ করে,গেছেন--মৃত (৮২ পট) 


পালেকর কমিশন. . 
হম পৃষ্ঠার পর 2 


তথ্যও সংস্কৃতি মন্ত্রী যে বক্তব্য পেশ 


করেছেন তা -নিয়ে সাংবাদিক মহলে 
তীব্র, প্রতিক্রিয়া . দেখু দিয়েছে। 


, বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলেন 'আর 
‘এস পি সদস্য শ্ীজয়ন্ত বিশ্বাস। তার, 


প্রশ্ন -ছিল £. “কেন্দ্রীয় সরকারের . 
উদ্যোগে গঠিত পাঁলেকার কমিশনের . 
স্থপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে 
রাজ্য সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা, 
আছে কি?” উত্তরে তথ্য সংস্কৃতি- 
মন্ত্রী শ্রীবৃদ্ধদেব ' ভট্টাচার্য বলেছেন: 
“১৯*« সালের বার্তাজীবী ও ভন্যান্ত 
সংবাদপত্র কর্মীবর্গ (চাকুরীর 


শর্তাবলী ) এবং বিবিধ বিধানাবলী 


আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় 
করেন। এর স্বপারিশগুলি 'বিচার-ও 
বিবেচনা! করে গ্রহণ, বর্জন ঝা পরি-.. . 
বর্তন সাপেক্ষে আইনগ্রাহ্‌ করার » 
ক্ষমতা :'কেন্দীয় সরকারের ।. এ 
ক্ষমৃতা বা বাধ্যবাধকতা নেই। তবে " 
ওঁ স্বপারিশগুলির ঘতথানি যেভাবে 
গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্রকার গ্রজ্ঞাপন্‌, 
জারী -করেছেন সেটা, এ . রাজ্যের ' 
সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহে ঠিকভাবে 


. “| প্রতিথালিত হচ্ছে কিনা উক্ধ' আইনা 
' স্ছসারে : তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য 


সরকারের? . . . 
, বুঝ্মদেববাবু . তার জবাবের -এক্‌ 


i 


নব জায়গায় বলছেন, ' “কোন বাধ্যবাধকতা . 
. নেই,” - আবার . বলছেন, . “ঠিকমত 


প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা ভা! দেখার 
দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । প্রশ্নঃ এ 
দায়িত্ব কতটুকু রাজ্য সরকার পালন- 
করেছেন? - 

ই 
শনের প্রতিনিধিদের কাছে বুদ্ধদেব- 


বাবু বারংবার ষে প্রতিপ্রতি 'দিয়েছেন 
তা-কার্ধকরী করতে- তিনি সক্রিয় 


হবেন এই আশা কলকাতার তথ! 
পশ্চিমবঙ্গের স্ত্বাদপ্ত্র - কর্মীদের । 


অধিচ্ছার উপর 1. 


দর্পন ২ শুক্রবার, ২*শে মার্চ, ১৯৮১ 


“নাট্য সমালোচনা 


[| 


£সন্দীপন্ের ; তরি করেছে প্রতিজ্ঞা” 


_ সমরংবন্য্যোপাধ্যায় 
চি 8858 
থেকেই চুরির বদঅভ্যাস ছাড়তে বার 
বার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু প্রতিবারই 
পালায়, আর নাম ভাড়িয়ে অন্ত 
‘বাড়িতে নতুন কাজে লাগে। তার 


নতুন সন্দেহ ও -শুভবোধ শুধুই কি 
জটিলতা সি করে চলে-_এই প্রশ্ন 
নাট্য প্রসঙ্গে এসেছে ঠিকই, কিন্তু 
. আমার প্রশ্ন, হরি তার পেশা বৃত্তের 
বাইরে গিয়ে অন্য কাজের সন্ধান করে 
না কেন__যেখানে শুধু গৃহভূত্য নয় 
অন্য কর্ম সংস্থানের স্থায়িতবোধ তার 
জীবনে পালাবদল ঘটিয়ে দিতে পারে। 
এই উত্তরণ না ঘটিয়ে কেবলই ক্রম- 
আবর্তন দেখিয়ে হরি 'চরিত্রটির 
অন্তদবন্র ও শেষ পর্যস্ত দ্বিশেহার! 
ভাব দেখিয়ে একটা হেঁয়ালির আাষ্ট 
করা হয়েছে, যেখানে শিক্পবযঙনা স্কুর 
না হলেও বলিষ্ঠ চেতনার অভাব 
ঘটেছে । আর সে কারণেই সন্দীপন. 


পি 


সংস্থার প্রযোজনায় গত ৭ই মার্চ 


দৃশ্যটি চমৎকার ব্যগ্জনামুখর হয়ে 
উঠেছে। আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় 
তৃষারধুচট্োপাধ্যায় ও মঞ্চ পরিকল্পনায় 
দীপক ঘোষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন । প্রধান চরিত্র হরি রূপে 


| হচ্ছে। 


-কি মি অংশের কাজ প্রায় শেষ। 


পলীক্ষান্থুলকভাবে চালানে হবে 


কলকাতার যানবাহন সমস্তা মেটাতে সংশোধন করা যাবে । 

মেট্রে রেলের কাজ ভালোভাবেই মেট্রো রেল প্রকল্পে জমি 
এগুচ্ছে! ১৯৮৭ সালে দমদম থেকে 
টালিগঞ্জ পর্যস্ত পাতাল রেল চলবে। 
সতেরোটি স্টেশন থাকবে। গাড়ির 
কামরাগ্ুলো বিশেষভাবে তৈরী করা 
মান্রাজের ইন্টিগ্রাল কোচ 
ফ্যাক্টরী এগুলো তৈরী করছেন। 
১৯৮৫ সালের মধ্যেই ধর্মতলা- 
টালিগঞ্জ প্রথম ধাপে পাতাল রেল 
চালু হবে। | 
ইতিমধ্যে দমদম-বেলগাছিয়া ছু 


সমস্তা আছে। জমি অধিগ্রহণে 


ন’ কোটি-টাকা খরচ হবে। ' 
সেনট্রাল.এভিন্ন্যতে খোড়াবু'ড়ির 
_ব্যাপারে-অনেকেই সংশয়াপন্ন ছিলেন। 
" রাস্তা চওড়া করে জনসাধারণের বিন্দু- 
মাত্র অস্থবিধে না ঘটিয়েও কাজ করার 
সফলতা! পাওয়া গেছে শ্যামবাজার 


আশা করা যাচ্ছে এ বছরের মধ্যেই থেকে বিবেকানন্দ রোড জংশন পর্যস্ত। 


ক্ষতিপূরণ বাবদ এ পর্যস্ত তিনকোটি - 
টাকা দেওয়া! হয়েছে ও এবাব্দ আরো. 


আটটা কোচ, এসে যাবে। ৪টে 
কোচের দুটো ট্রেন দিয়ে তখন দমদৃম- 
বেলগাছিয়া লাইনে. পাতাল 
রেলের ট্রায়াল চলবে । এবং তখন 
প্রয়োগে অনেক খুটিনাটি কাজের 
দোষ-গুণ ধরা পড়বে ও অন্ত্র তা 


শীলার ভূমিকায় সরশ্বতী ব্যানাজার* 
অভিনয়, কিন্ত মন্দ লাগেনা । সাধন 
দত্ত, অস্ত ব্যানাজাঁ, আলোক ব্যানার্জী, 
সুভাষ ঘোষ ও শম্সিলা ঘোষালের 
অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


৪ জলের কথা 


জলের আর এক নাম জীবন। আর জীবনদায়ী এই জল 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া প্রত্যেকটি পুর সংস্থা এবং সি, এম, 
ডি, এর মত সংস্থার অবশ্য কর্তব্য । . 
এটা মেনে নিয়েই পি, এম, ডি, এ প্রথম থেকে, জলের সরবরাহ 
বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। 

একটা! কথা প্রথমেই স্থীকার্ধ। জলের প্রয়োজন শুধু কলকাতা 


" আযাকাডেমি মঞ্চে অভিনীত হরি | শহরেই নয়, প্রত্যেকটি এলাকার। তা সে মিউনিসিপ্যালিটি হোক, 
করেছে প্রতিজ্ঞা” নাটকটি ইতিবাচক মিউনিসিপ্যালিটির বাইরের এলাকায় হোক অথবা গ্রামাঞ্চলে হোক। 
বক্তব্যে গরীয়ান হয়ে উঠতে পারে | জলের প্রয়োজন প্রত্যেকটি মানুষের ৷ 


নি। নাটকটির রচনা ও নির্দেশন। 
. কাজল চক্রবর্তীর। জোড়া ফোনের 
"দৃশ্যটি অর্থহীন মনেঃ হয়েছে। হরির 
জিনিস চুরি যাওয়ার ব্যাপারটিও 
বিশ্বাসত হয়ে ওঠে নি। 


সেইজন্য এ পর্যন্ত সি, এম, ডি, এ ৭৭ কোটিরও বেশী টাকা খরচ 
করেছে জলের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য । শুধু কলকাতা শহরেই নয়, 
শহরের বাইরে মিউনিপিপ্যালিটিতে এবং অঞ্চলগুলিতেও | | 

যেসব প্রকল্পের মাধ্যমে এগুলি রপায়িত হচ্ছে তার মধ্যে আছে 


হরি তার আপন অস্তিত্বকে চেনে | মিউনিসিপ্যাল এলাকা জল প্রকল্প, মিউনিসিপ্যাল সংলগ্ন এলাকায় 
না জানে না--তাই সে খুঁজে ফেরে জল প্রকল্প (ফিগ্র এরিয়া), জরুরী (এমারজেনস) এবং গ্রামীণ জল 
নিজেকে-_ছুটতে থাকে-_ছুটেই চলে প্রকল্প । ' | 


এই যদি নাট্য উপসংহার হয়--তবে তা 
আ্যাবসার্ড না বললেও নিছক, 
আযাব লক্ষণাক্রান্ত বলতে হয়__. 
যা শুধু সেকেলে বিমূর্ত শিল্প ভাবনা: 
কেই প্রশ্রয্ন দেয়। আজকের একটা! 
" গাপ থিয়েটার প্রযোজনায় যদি এমন- 
টাই ঘটে, তবে জীবনধর্মী প্রগতির 
বলিষ্ঠ স্বাক্ষর দেখার যে উন্মুখ প্রতীক্ষা | 
এদেশের শোষণ ভিত্তিক সমাজে 
টনি 

=, নাট্যদন্ব “ও চরিত্রটির অস্তরে 
ক ও অস্ত চেতনার সংঘাত 
প্রকাশে নাট্য নির্দেশক মোটামুটি 
সাফল্যের দাবী করতে পাঁরেন। 


শাস্তি দের আলোক সম্পাতে অস্তিম 


মিউনিসিপ্যাল এলাকাতুক্ত এলাকায়, জলের সরবরাহ বা 
কাজ শেষ হয়েছে £ ৃ 
রামপুর, নৈহাটী, বাশবেডিয়া রিষড়া নতি উত্তর দমদম,' 
বালী-১, কোন্নগর, টাপদানী, বেহালা, বৈদ্ধবাটী এবং বরাহনগরে । 
জরুরী ভিত্তিক জল সরবরাহের কাজ শেষ হয়েছে: বারাকপুরঃ উত্তর 
বারাকপুর, যাদবপুর-সস্তোষপুর, বঁ,শত্রোনী- পূর্ব টয়ারী, হালতু- 
গ্রফ! এবং উলুবেড়িয়ায় ৷ | 
_ এই ছুই প্রকল্প মাধ্যমে এখনও কাজ চলছে ভাগাড়? হালিসইর, 
উত্তরপাড়া, বালি-২, কীচড়াপাড়া, দমদম, পানিহাটা, রাজপুর, নুি, 
পীচুর, কোতরঙও বাউরিয়া এবং বারুইপুরে। অনেকগুলি কাজই 
“শেষ হবার মুখে। 

মিউনিসিপ্যাল সংলগ্ন এলাকায় জলের কাজ চলছে-_নিবড়া, 


এই অংশের . প্রাথমিক "কাজ শেষ 


॥ সাত ৷. 


[এ বছরেই বিজ রর রুটে মোট্ট্রে। রেল 


খরচা ধরা হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা . 
এখন তা. দাড়িয়েছে ৫** কোটি : 
টাকায় 1 এইভাবে জিনিল পত্রের - 
দাম বাড়তে থাকলে ১৯৮৭ সালে এর 
মোট খরচ দাড়াবে এক হাজার কোটি 


স্টেশন) দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরপুকুর (২৭ 
কিমি ২১টি স্টেশন) ও 
টালিগঞ্চ--গড়িয়া (৮ কিমি )}--এই 


" তাই সি, এম, ডি এ স্থির করেছে যে এই কাজটা আরও এগিয়ে নিয়ে 


তিনটি রুটে রেল চলবে, 
আংশিকভাবে মাটির উপর দিয়ে ও 
আংশিক নীচে দিয়ে । ১৯৭৬ সালেই 
নাকি এই তিনটি প্রকল্প পেশ করা 
হয়েছে, এখন যা বিবেচনাধীন । 


হয়েছে এখন ওখানে ভায়াফ্রাম 
ওয়াল বসানোর কাজ চলছে । 

কিন্ত সরচেয়ে সমস্যা হল মুন্রা- 
স্বীতির অন্য এইপ্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি। 
১৯৭৫ সালে 'এইটুপ্রকল্পের আনুমানিক 


১. 







কোণ, মানিকপুর-দারেঙ্গা, উনবানি,অ্র রামপুর, উত্তরপাড়া, স্ুলভান- 
পুর, বেহাল1-ক” এবং টালিগঞ্জ-গ” আর;কাঁজ শেষ হয়েছে বাকড়ায়। 

মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাইরে যেসব জায়গায় জল সরবরাহের | 
কাজ. শেষ হয়েছে সেগুলি হোল. জগাছা-সাতরাগাছি, আন্দুল-মৌরী, 
সাকরাইল-জোড়হাট-বানপুর, নবপন্তী, কাটাগপ্ধ-গোকুলপুর এবং 
গয়েশপুর ৷ কাজ চলছে বালী, রাঁজপুর, চেঙ্গাইল আর ষধ্যমগ্রামে। 
গা্ডেনরীচ কেন্দ্রটি আগামী বছর চালু হলে চারটি মিউনিসিপ্যালিটির |. 
নাগরিকরা উপকৃত হবেন। তেমনি, আগামী বছর হাওড়া জল কেন্দ্র 
থেকে জল যাবে হাওড়া আর বালীতে। ূ 

এতগুলি জায়গায় কাজ হয়ে গেছে,এতগুলি জায়গায় কাজ হচ্ছে। 
কিন্ত কাজ এখনও অনেক বাকী। মহানগরী উন্নয়নে তৃতীয় পর্যায়ে 


যেতে হবে।. ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোন বড় বড় শহরের তুলনায় 
(দিল্লী, বোস্বাই, মাদ্রাজ) কলকাতা মহানগরীতে জলের সরবরাহ 
অনেক ভাল | পি, এম, ডি, এ চায় জলের সরবরাহ আরো বাড়ুক। 

এখন আমরা এগোচ্ছি তৃতীয়, পর্যায়ে । যেখানে আছে গ্রামাঞ্চল- 
গুলিতে হাতে চালানো টিউবকল থেকে আরস্ত করে মিউনিসিপ্যালিটি 
সংলগ্ন এলাকায় গভীর নলকুপ স্থাপন, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জলের 
উৎপাদন এবং জলের লাইনের সম্প্রসারণ, পুরোনো অকেজো গভীর |. 
নলকূপ বদলে নতুন নলকুপ স্থাপন এবং বিরাট আকারের জল উৎ- |. 
পাদ্রন-কেন্দ্র স্থাপন পর্যন্ত নানারকমের পরিকল্পনা । এবং বেশ কিছু 
প্রকল্প, বূপায়িত হবে রিটন এবং জেলা! পরিষদ- 
গুলির মাধ্যমে । 

তৃতীয় পর্যায়ের কার্জগুজি শেষ হলে আমরা সগর্বে বলতে পারবো 
যে পানীয় জলের প্রয়োজন বা জীবনের প্রয়োজন আমরা অনেকাংশে 
মেটাতে সমর্থ ইয়েছি। 

কারণ জলের আর এক নাম জীবন । 
এ (সি, এম, ডি,এ ) 


সি 
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গণনাট্য সংঘের গণউঞপব : 


শ্ৰীপতি নন্দী 


“সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতির, 
. লড়াইয়ের এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাঁদের এবার- 
কার বসস্তোত্সব অনুষ্ঠান করতে 
চলেছেন। গণসংস্কতি ও ইতর 
সংস্কৃতির খোলাখুলি মুখোমুখি লড়াই- 
যের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, এসব 


দেখা দেবে, একথা বলা বাহুল্য । 
ভারতীয় গণসাংস্কতিক আন্দোলনের 
উত্থান-পতনের ইতিহাস এ তাৎপর্য 
গুলিকে আরো বিষয়-গল্ভীর করে 
তুলেছে, সাফল্য ও দুর্বলতার খতিয়ানে 
নতুন নতুন কর্মনুচীর নির্দিষ্ট ভূমিক! 
রচনা! করে রেখেছে । অতএব, শক্তির 
সংহতিই শুধু নয়, তার পরিব্যা্চি ও 
বহুমুখী প্রস্তুতির প্রশ্নগুলিও ইতিহাসের 
গম্ভীর চ্যালেপ্ররূপে দেখা দিয়েছে ॥ 


অতএব, উৎসব আজি আর- শুধু রকরবে। 


উৎস্বমাত্র নয়, আত্ম-বঞ্চনা আত্ম- 
প্রবঞ্চনার ফাকে ফাকে নির্মল আনন্দের 
বৈচিত্রের আস্বাদ গ্রহণ নয় ; সমাজ- 
চেতনা ও শ্রেণী চেতনার উত্সবই- 
একমাত্র সার্থক গণ্উৎসব। সংস্কৃতি 
.যৃতদিন জীবন ও জীবিকার শক্তিৰপে 
বাস্তব হয়ে ওঠে না, ততদিন তার 
রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব ঘুচে নী। গণ- 
নাট্য সংঘের নিকট কোন গণপ্রত্যাশ! 
নিশ্চয়ই বেমানান হবে ন1। 
-তাহলে উৎসবের প্রাঙ্গণে শত্রু 
মিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে আপন 
আপন শ্রেণী পরিচয় নিয়ে, কালো আর 





সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 'লড়াই-হীন লড়াইসট 


আলোর প্রতিনিধিরপে , হাজির . ছুর্নিবার হয়ে উঠছে। গণনাট্যের 
থাকবে বহুচেনা গণ-শক্ররাঁইতি- শহরকেন্দ্রিক পরিচর্চা আর যাই হোক, 
হাসের মৃত্যুদণ্াজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীরপে, গ্রাম-বাংলাকে পুরাণ-অশ্রয়ী ও 
তা সে যে ষেখানেইটুথেকে থাক্‌ না কেন পু'জিবাদ-আশ্রয়ী যাত্রা গানের খঞ্পর 
দাক্ষিণাত্যে, দিল্লীতে কিংবা আরো থেকে এতটুকু মোহমুক্তি দিতে পারে 
দঙ্গিণপূর্বাঞ্চলে ) যে কোন ভূষণ- নি। তদুপরি, শ্রমিক শ্রেণীর [মধ্যে 
বসন্বে সেজে থাকুক না কেন--তা সে বিশ্বকর্মা পুজোর বিস্ময়কর হিড়িক যে 
কদ্রাক্ষমালিনী প্রিয়দর্শিনী রূপে হোক্‌, বিষাক্ত প্রক্রিয়াকে -ডেকে এনেছে, 
টুপিওয়ালা গান্ধীবাদীই হোক,&উফ্ণীয- সমাজবাদী বনাম আধাসামস্তরাদী 
ধারী কুলাক্রপেই - হোক্‌, “দাদা সংস্কৃতির লড়াইকে তা এক ভয়াবহ 
টাকা’র্‌ কালাপাহাড় -হোক্‌ কিংবা _ আবর্তে টেনে রাখতে চাইছে। 
'ফিন্তি-র, গণেশ বাবাজী হোকু--. স্থতরাং, আধাসামস্তবাদ যদি ভারতে 
নিখাদ পরিচয়পত্র | 

নি আপ কাজা হাত উচ্ছেদের তোড়জোড় - 
থাকবেই। এবং. কাব্যে ১ম পৃষ্ঠার পর . 

গা নে-অ ভি নয়েঅ ভি ভাষণে দ্নিনও ক্ষমতায় অধিঠিত থাকতে 


_ফ্যাসিবাদের ও শ্বৈরতত্তরের সব চাইতে 
ওরুতর সামাজিক ভিত্তি হয়, তাহলে 
গণসংস্কৃতির পক্ষে এষ্ট রাজনৈতিক 
ট্যালেপ্চগুলিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে 
চল] সম্ভবপর নয়। 

অতঃপর রয়েছে নয়াপাতিবুর্জোয়া 
সঙ্কীর্তাবাদী প্রতিবিপ্রবের ঢেউগুলি 
সামাজিক দায়দায়িত্ববোধহীন, 
বিভেদবাদ__-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে. 
ধর্মতেদ-ব্্ণভেদবাদ, পশ্চিমবঙ্গে 
চিকিৎনকী ' নৈরাজ্যবাদ, দুবু দ্বিজ্ী- 
বাঁদের ‘নেক্‌-টাই’-বাদ। পাতিবুর্জোয়া 
প্রেমরোমান্সের গক্পো-কবিতার 
বিক্রি-বাট্টায় যখন ভাটা পড়েছে 
তখন ইংরেজী বাঁচাও-এর 
হোক] তুলে ইতিহাসের অমোঘ 
মাটিতে অঙ্কুরোদগম করতে দেয় না, 
উপরস্ত প্রাণপণে বাধা দেয়, সমরেশ- 


এদের নামে বারে বারে ধিক্কার তুলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই 1শকরের__বোতল-মার্কা সাহিত্যের 
ন্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা! বই 
১। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস_-ড: রেবতীমোহন লাহিড়ী ২৭০০ 


গণসংস্কৃতি আপন শপথ বাক্য উচ্চারণ সরকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি 
এ কজায় রাখতে পারে নি, শিক্ষাব্যবস্থাকে - 
_. তবু, এসব কিছু আজে! প্রত্যাশী ঃ তছনছ করেছে এবং অপারেশন 
বাস্তব ও প্রত্যাশার মধ্যেকার ফারাক-. বর্গার নামে গরীব মান্থ্যদের ওপর 
টিকে তুলে গেলে চলবে না। অপ- অধথা জোরজুলুম করেছে। | 

.. বিশ্বস্তস্তত্রে জানা গেছে, ৩০ 
এই সেদিনই একটিমাত্র বিক্ষোভ মার্চের।অতিষানে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও 
প্রদর্শন করেই দম আটকে থমকে নাকি সামিল হবেন। যদিও সেই 
পড়েছিলো । অথচ এমনটি হবার অভিযান 'শাস্তিপূর্ণ* হবে বলে ঘোষণা 
কথা নয়, তবু হলো কিন্ত কেন? করা হয়েছে, তবুও অনেকেই মনে 
পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনে করেন সেদিন অগ্রীতিকর ঘটনা 
কালী-শনি-স র স্ব তী-রামকষ্-তা র- ঘটবেই। 


১৮:০৮ 


সংক্ষিপ্ত টেপ্ডার নোটিশ. .. 


নির্মাণ ও সরবরাহের কাজ - 


টেগার নংঃ ই সি এল / পি ইউ আর / ০৮ / হেলমেটস / ৩৭ 

- | নিয়ন্ত্রণ সক্ষম হেড ব্যাণ্ড, লেদার চিন ষ্্যাপ, প্রাসটিক কেবল গ্রীপ ও ল্যাম্প 
ব্র্যাকেট সহ সম্পুর্ণ এবং সর্বাধুনিক 'সংশোধিত আই এস এস ? ২৯২৫/১৯৬৪ 
অনুযায়ী হাই ডেনসিটি পাওডার থেকে প্রস্তুত এবং প্রতিটি. হেলমেটের শেল 
লাইসেম্দ অনুযায়ী কোয়ালিটির আই এস আই সার্টিফিকেট চিহু দেওয়া ৫১০০০টি | পারবে। 
(আনুমানিক ) মাইনাস সেফটি হেলমেট সরবরাহের জন্য প্রস্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেণ্ডার নং, বিষয় এবং নির্দিষ্ট তারির লিখে সীল করা খামে ছুই 
কপি কোটেশন আহ্বান করা হচ্ছ । সরবরাহকৃত হেলমেটে ভি জি এম এস 
ধাঁনবাদের অনুমোদন চিহ্ন থাকতে হবে এবং তা স্বস্পষ্ট ও উপযুক্তভাবে 
সংশ্লিষ্ট করতে হবে। কোটেশানের সঙ্গে আয়কর, বিক্রয় কর, ভি জি এম এস, 
আই এস আই সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে এবং ২৭-৩-৮১ বেল! ১টার মধ্যে 
মেটিরিয়ালস ম্যানেজারের অফিস (পি), ইষ্টার্ণ কৌলফিল্ডস লিমিটেভ,চেয়ারম্যান- 
কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অফিস, সীকতোরিয়া, পোঃ দিসেরগড় ৭১৩ ৩৩৩, 
জেল! বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) ঠিকানায় পৌছুতে হবে। ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ 
লিমিটেড কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার 


সংরক্ষিত রাখছেন। 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১, আচার্য প্রফুল্ল 


ভাবেই এক্যবন্ধ আন্দোলনে নামবে। 
তাদের লক্ষ্য, রাজ্যের আইনশৃংখলা 
পরিস্থিতিকে আরও বেসামাল করে 


তোলা। তাহলে মেমাসে পুর-. 


সভাগুলির নির্বাচন বন্ধ করা যাবে 
এবং সয়া ভোটারের দাবি তুলে 
ভোটারলিস্টও সংশোধন করানো 
যাবে। ইতিমধ্যে বামক্রট সরকারকে 
থারিজ করলে নবগ্যোমে ই-কংগ্রেস 
ক্ষমতালাভের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়তে 


এদিকে রাজ্যপাল ত্রিতুবন- 
নারায়ণ সিংকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা 
চলছে। প্রথমে কথা উঠেছিল, 
বংশীলালকে রাজ্যপাল করে পাঠানো! 
হবে। কিন্তু এখন জানা গেছে, 
বংশীলালের চেয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের 
প্রাক্তন রাজ্যপাল এল কে ঝা 
কেই শ্রীমতী গান্ধীর বেশি পছন্দ।- 
শ্রীঝা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হবার 
হবে। | 


Price ‘60 
চাইতে এদের বিচ্েুদ্ধি কমকিছু - 
বিষাক্ত নয় , উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ 
সমস্ত আধাসামন্তবাদী সাংস্কৃতিক অপ- 
চেতনার বিরুদ্ধেও যুগপৎ শ্রেণীসচেতন 
লড়াই চাই-_সাংস্কৃতিক তো বটেই, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এটা গণ উৎসব । 


অজিত পাজা 
১ম পৃষ্ঠার পর * 

বরকত সাহেবের এই পরিবর্তনে 
অজিতবাবু বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে- 
ছেন। দিশেহারা হয়ে অঞ্জিতবাবু 
এখন দিল্লীতে দৌোরে দোরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন নিজের গদী বাঁচানোর 
জন্য । শেষ পর্যস্ত অজিতবাবু এখন 


। প্রণব মুখার্জীর শরণাপন্ন হয়েছেন । 


বিরোধীর সংখ্য!" কমিয়ে আনার 
জন্য অজিতবাবু এখন সুব্রত মুখাজীকে 
নানাভাবে সন্তষ্ট করার চেষ্টা করছেন। 
কিন্ত কংগ্রেস (ই) মহলের খবর এত 
করেও অজিতবাবু.শেষ রক্ষা হয়তো 
করতে পারবেন না। 





২। ' ফরাসী বিশ্লীব--প্রসুশ্তকুমার চক্রবর্তী 


২৭০৩ 





৬-এ, রাজা স্থরোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতাঁ-১৩ ১. 








(৬৩৮ 33 ধৰ্ম হত্যা একটি অং জি)... 


নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ভবলু ভি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-]- 
সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভূক্ত অন্ছমোদিত ঠিকাদীর/সরবরাহকারী। 
প্রস্ততকারকর্দের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেগাঁর খোলার 
নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিতিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল কর! 


টেণ্ডার £ 


বিজ্ভি, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

রেফাঃ নং ই সি এল/পি সিসার্ডে/টেখার-বাঙ্কার/৮১/৭০ ১৫ তাং ৪-৩-৮১ 
১,*৫১৯২২*৭৬টাকা (তয় কাজের জন্য মোট মূল্য) আনুমানিক খরচে (ই 
সি এল সিডিউল «৭ এস ও আর অনুযায়ী) পড়াশিয়া কোলিয়ারীতে স্তাণ্ড 
ষ্টোয়িং বাস্কার এবং ড্রিফট নির্মাণের জন্য। উভয় কাজের প্রতিটি দফার দফা- 
ওয়ারী দর পৃথকভাবে দিতে হবে। উভয় কাজের জন্য যাঁর! টেপার দেবেন 
তাদের কথা সর্বাগ্রে বিবেচিত হবে। যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে. 
কাজের স্থান এবং পরিকল্পন1 পর্যবেক্ষণ করা 'যাবে। বাঙ্কীর ও ড্রিফটের জন্য- 
পৃথকভাবে সেট প্রতি ১০ টাকা দিয়ে ( অপ্রত্যপ্পণষোগ্য ) ৩০-৩-৮১ থেকে 
৩১-৩-৮১ বেলা ১টা:পর্যস্ত টেণ্ডারপত্র পাওয়া ষাবে। ৩১-৩-৮১ বেলা 
৩-৩০টা পর্যস্ত টেপার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৪টায় খোল! 


হবে। 


সাধারণ ৪ আহ্ুমানিক খরচের ১% বায়নীর টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের 
কাছে / অফিসে টেগডারের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ 
টেগারের সঙ্গে - পাঠাতে হবে, অন্যথায় টেপার বাতিল কর! হবে। 
টেগ্ডারদাতা! অথবা তদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপার খোলা! হবে। 
কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ 
'করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওারদাতাদের দেবার অধিকার 


সংরক্ষিত রাখছেন। 


০৭ 


সম্পাদক- হারেন বহু 


রোড, কলিকাত-*» থেকে মুদ্রিত এবং র্পন কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


_ ' পুরো সন্মতি ছিল । 


৮ 


অশোক সেনের নত ঠেকাতে গাজা প্রচ তৎগর 
"প্রধানমন্ত্রী শহীদ ভগৎ 
সিংকে অপমান করলেন 





' চতুমিশ ব॥ ১*ম সংখ্যা (৷ ২৭শে মাৰ্চ, শুক্রতার, '৮১:॥ ৬০ পয়সা 


ইদ্দির| রাজীবের বিরোধি কৰাৰ 
জন্য গুরলাকে বায় দিতে হন 


অধ্যপ্রদেশের ইন্দিরা কংগ্রেস 
_* নেতা বিস্তাচরণ শুরলাকে কেন্দ্রীয়, মস্তরি- 
- সৃভা থেকে বিদায় নিতে হল প্রধানতঃ 


' বিরোধিতা করার জন্য । , 
- ১৯৮০ সালে ই-কংগ্রেস ক্ষমতায় 


সঙ্গে শুক্লার বনিবনা হচ্ছিল” না। 


পরা নাকি জবতী পাখীর বিছ. 


"কিছু কাজের সমালোচনা ক্রেছিলেন। 
-" প্রতি অটুট ছিল। 


লোকসভার গত সাধারণ ।নির্ধা- 


রণের সময় থেকেই ইন্দিরাজীর সঙ্গে 
শুক্লার বিরোধ বেশ কিছুটা মাথাচাড়া 
দিয়ে. ওঠে। মধ্যপ্রদেশের প্রার্থী 
_ মনোনয়নের ব্যাপারে শুক্লা ষে তালিকা! 
পেশ করেছিলেন সেট! শ্রীমতী গান্ধী 
অনেক ' কাটছাঁট করে দেন। এ 
, ব্যাপারে স্্য় গান্ধী, ও কমল, নাখের , 
মতামতকেই শ্রীমতী গান্ধী বেশী, 
প্রাধান্য দেন । - এ ঘটনায় শুক্লা প্রচণ্ড 


৮ মর্মাহত হন। 


লোকসভায় ই-কংগ্রেমের বিরাট 
সাফল্যের পর কেন্দে ইন্দিরাজী মঞ্জি- 
সভা গড়লেন। যদিও শুর মৃহাসমুন্দর 


"তাকে মন্ত্রিসভা যোগ দিতে ডাক! 


হল না। শুক্লা মন্িসভা থেকে বাদ 
পড়ায় অনেকেই সেদিন বিস্মিত হয়ে- 
ছিলেন। প্রধানত: : ইন্দিরাজীর 
' অনিচ্ছায় সেদিন শুর! মহ্তিসভা থেকে - 
_ বাদ পুড়েন। অবশ্য এতে সয় গান্ধীর “ 


এরপর ' বিধানসভার মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় 


* সুরার সমর্থক অধিকাংশ ব্যজিকেই - 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মী '- 


- ই-কংগ্রেস এম পি- অশোক সেনের 


নেতৃত্বকে ঠেকাতে রাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপতি অজিত পাঁজা প্রচণ্ড তৎপর 
হয়ে উঠেছেন', বলে খবর পাওয়া 
গেছে} ¢ 

,অর্ো কবাবু যাতে . রাজ্য 


_ কংগ্রেসের নেতৃত্বে না আসতে পারেন 


গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজে: একটা সমঝোতা 
করতে উত্তোগী হয়েছেন।' কিন্ত 
এতে অন্দিতবাবু খুব একটা সুবিধা 
করতে পারছেন না। 

‘দীর্ঘদিন ' ধরে, ই-কংগ্রেস নেকী 


ইন্দিরা গান্ধী নিজে এবং এ আইসি - 


সির সাধারণ “সম্পাদকদের দিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসের বিবদমান গোষ্ঠী 
গুলোকে ক্রমাগত ' অনুরোধ 'করে 
শেষাংশ এন পৃষ্ঠায় - 





দেবাশিস ভট্টাচার্য . 

ঘটনাস্থল রাজধানী দিলী। তারিখ 
গত ২৩ মাৰ্চ । নিখিল ভারত স্বাধীনতা 
সংগ্রামী সঙ্ঘ বীর শহীদ ভগৎ -সিং,.. 


অুখদেব, রাঁজগুরুর ফাসীর পশ্চাশতম , 
বর্ষ পালন করছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি * 
' ইন্দিরা কংগ্রেসের ফ্রীভম ফাইটার্স 


সেলের ইনচার্জ শীলভদ্্র ষাজী। . ' 
সভার প্রধান বক্তা প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এলেন, তিন 
শহীদের ফটোয় মালা পরালেন, তার- 
পর ‘ভাইয়ে র বহিনয়ো” বলে লেক- 
টি দিল 


দলে ও প্রশাসনে গোলমেলে অবস্থা 
প্রধানমন্ত্রী নিজেই সৃষ্টি করছেন 


| এমনিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
সামনে একটা বর্ণ স্থযোগ ছিল। 
লোকসভায় ক্ৰট মেজরিটি। [বিরোধীরা 
ছত্রভঙ্গ । এবার প্রচুর ফলন হয়েছে। 
মেণ্ট ভাট ওয়ার্কদ” গোছের সরকার 
তিনি জনগণকে উপহার 'দেবেন। তার 
' নেতৃত্বও আন-চ্যালেক্লভ | কিন্তু কিছুতে 
কিছু হচ্ছে না। সর্বক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী 
ব্যর্থ ৷ 
চক্রান্ত । পারস্পরিক অবিশ্বাস, -ল্যাং 


+ মারামারি! অবস্থা এমনই যে কিছুদিন 


আগে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ তার মস্ত্রিপরি- 
ষদের সাতজন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠান । 
দেখা করেন তারপর. একসংগে দেখা 


দলে প্রশাসনে উপদলীয় -. 


করেন।, শৌনা যায় -ভিনি. ভাবের 
সংগে আইন শৃঙ্খল! পরিস্থিতি, অব্য- 
মুল্য বৃদ্ধি, দলের মধ্যে উপদলীয় 
করেন। মন্ত্রীরা এতে ঘাবড়িয়ে যান 
কারণ তারা ঠিক প্রধানমন্ত্রীর মতিগতি 
বুঝতৈ পারেন নি। কার্যত ইন্দিরা 
গান্ধী নিজেই এইসব উপরনলীয় কোন্দল 
জিইয়ে রেখেছেন। একজন কংগ্রেস 
নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে কায়দায় 


দেশ শাসন করেন সে কায়দায় যদি 


তার পার্টিকে শাসন করতেন তাহলে 
কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল অনেক 
দিন আগেই থেমে যেত আসলে 
প্রধানমন্ত্রী তার আশেপাশে যারা 
,আছেন তাদের কাউকেই বিশ্বাস করতে 


পারছেনা নাঁ। একটি বিশ্বস্ত. সুত্রে 
প্রকাশ, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী 
একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসারকে 
ডেকে পাঠান । তার সঙ্গে এক আলো- 
চনায় তিনি তাকে রলেন'ষে একমাসের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কিছু সদস্তের 
সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত তদস্ত রিপোর্ট 
কাজকর্মের একটি পূর্ণ বিবরণ প্রধান- 
মন্ত্রীর দরকার উক্ত অফিসারটি এক- 


. মাস ধরে এব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ 
করতে থাকেন। এবং একটি রিপোর্ট ' 


তৈরী করেন। কিন্ত এর মধ্যে তিনি 


খবর পান যে তার এই রিপোর্ট প্রধান- 


মন্ত্রীর প্রধান একান্ত সচিব ধাওয়ানের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ; 


ভগৎ নিঞর ফাসী হয়েছিল 
কেন? উত্তর, ভগৎ সিং ১৯২৯ সালের 
৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা 
নিয়ে। কারণটা হল, .বুটিশ সরকার 
তখন শিল্প বিরোধ বিল ও জন নিরা- 


_ পত্বাবিল নামে ছটে। কালা আইন * 
ওদের কেন্জীয় সংসদ ভবনে পেশ 


করেছে । আর .একটা বিল, সংবাদ 
নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন পরেই পাশ 
করার কথা ভাবছিল। 

সুহ দেশের অন্তত্র শ্রমিক বিক্ষোভ. ও 


শিল্পে অশান্তি দেখে বৃটিশ সরকার ও 


শিল্প বিরোধ আইন তৈরী করে; ষাতে 

শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট .করাটাই 
বেআইনী হয়. এবং তাদের জন নিরা- 
পত্তা, আইনে ধরপাকড় করা যায়। 
হলও তাই, দু-এক মাস পরেই 'শীরাট 
ষড়যন্ত্র মামলা, নামে একটা ষড়যন্ত্র 
সাজিয়ে বৃটিশ সরকার সমস্ত, শ্রমিক ১ 


নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন। 


ভগৎ সিং ' ছলনাময়ী, সোনার 
হরিণ’ কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা 
ফাটিয়ে বৃটিশ শাসনের প্রতিবাদ 
জানালেন। কেন এ কাজ. করেছেন 


: তা জানিয়ে ইন্তেহার ছড়ালেন. এবং 
' তারপর ঘটনাস্থলেই বটুকেশ্বর দত্ত সহ 


ধরা পড়লেন । ' বোমা ছড়ার অভি- 
ষোগ কখনও অস্বীকার করেন নি। 
দুর্ব্যবহার করে। প্রতিবাদে ভগৎ সিং 


সহ সকলেই জেলের মধ্যে অনশন স্তরু 


করেন। অনশনকারীদের দাবী ছিল, 
রাখতে হবে, খাদ্য ও চিকিৎসার 
সবন্দোবস্ত চাই, সংবাদপত্র, বইপত্র ও 
লেখালেখির সুব্যবস্থা করতে হবে। & 


“অনশনের ৬৩ দিনের মাথায় যতীন 


দাশ মারা গেলেন । 

ভগৎ, পিংদের নিয়ে বিচারের 
প্রহসনটা কেমন হয়েছিল শুনবেন? 
লক-আপে যথারীতি কচুয়া ধোলাই 
দিয়ে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত; সুখদেও, 
কিশোরীলাল, অজয় ঘোষ (ভোরতের 
অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন, ১৯৬৪ লালে মার! 
যান) প্রমুখ তেরো 'জনকে ১৯২৯ 
হল! বিচার ব্যবস্থার প্রহসন - অম্পর্কে - 

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


॥ দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


বামপন্থীদের ৷ দয়ায় 


রাজনীতি যে অদ্ভুত শয্যাসঙ্গী 
সৃষ্টি করে আসামে তার সন্ত প্রমাণ, 
মিলল। রাজ্য বিধানসভায় শাসক 
' ই-কংগ্ৰেস দূল সধ্যালঘু হওয়া সত্বেও 
বিরোধী পক্ষ কর্তৃক আনীত অনাস্থা 
প্রস্তাব নাকচ,হয়ে গেল । শাঁসক দল 
নিজের শক্তিতে এ-শক্তি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়নি, বামপন্থী দলগুলোর 

মুযুষুর্ তাইমুর মন্ত্রিসভ| এ-যাত্রা প্রাণ 
ফিরে পেল? অতঃপর আসাম রাজ- 
নীতি কোনদিকে, মোড নেয়, সেটাই 
-,. সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয় হবে - 

আনাম ব্ধানসভার বাজেট অধি- 
বেশনকে কেন্দ্র করে এবার রাজনৈতিক 


একই সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাবের নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। 
বিধানসভায় যদি শাসক পাটির সংখ্যা- 
_ গরিষ্ঠতা থাকত, তবে উত্তেজনার কোন 
- কারণই সাষ্ট হত্ন্যা। কিন্তু ১২১ জন 
কার্যকরী সদ্বন্তের্ মধ্যে সরকার, পক্ষে 

* ছিলেন মাত্র ৪৮ জন সদস্ত, বিপক্ষ 

. দলের পান্থাটাই ছিল ভারী। বাস্তবিক, 
“বিরোধী সাত দলের জোট যদি শেষ 
পর্যন্ত একই দিকে ভোট দিত, তাহলে 
বিশেষতঃ জনতা পার্টির আশাই পূর্ণ 
_ নাটকের চুড়ান্ত অঙ্কে দেখা গেল অন্ত- 
তম অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নকারী সম- 
তল উপজাতি পরিষদের চার জন, 
মুসলিম লীগ ও নির্দলীয় একজন করে 
- বিধায়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে- 
ছেনৃ। কিন্তু এই ছ'জনই আনোয়ারা 


তাইমুরকে মৃখ্যম্িত্ে বহাল রেখেছেন, 


মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে 
নি পি আই (এম), সি পি আই, আর 
সি পি আই, আর এস পি এবং এস 
ইউ, সি ইত্যাদি বামপন্থী দলের মোট 
২৩ জন সন্স্ত ভোটাভুটিতে কোন পক্ষ 
*অবলম্বন করেননি বলেই ই-কংগ্রেস 
সরকার এবারকার মতো টিকে গেল । 
এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বাম- 
বিরোধী হওয়া 'সত্বেও সে-সরকারকে 
করল কেন। মনে হয়, মন্দের ভালো 
হিসাবেই, এপিথ 838 -বেছে- 





‘কাজ দাও. নাহলে জেল দাও’ 


কাজ নয় জেল’ এই দাবি তুলে, 
পশ্চিমবঙ্গ যুব লঙ্ঘ ৯ এপ্রিল আন্দোলন 
', শুরু করছে। এদিন যুব সঙ্মের. 
সদস্তরা" দিল্লীগামী সব ট্রেন আটক 
করবেন। বেকারীর বিকদ্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর চাপ স্টির জন্যই যুব 


'-শাসনকেই-স্বাগত জানাতে হত। ব্লা 
-নিশ্রক্পোজন, গণতন্ত্রে আস্থারান:কোন 


" নেতিবাচক পস্থা। কারণ আনোয়ারা 


রী 


নিতে হয়েছে । অর্থাৎ আসাম বিধান- 
সভায় নিরঙ্কুণ . সংখ্যাগরিষ্ঠতা ষখন 
কোন দলেরই নেই, তখন ই-কংগ্রেস 
সরকারের জায়গায় বিকল্প-সরকার 
' গঠনও কারোর ক্ষমতায় কুলোত না। 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
মতাদর্শের দিক থেকে অধম দলগুলো! 
মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে 
সেটাও কতর্দিনের স্থায়িত্ব লাভ করত, 
তা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অর্থাৎ এম 
এল এ কেন্বাবেচায় শ্রাস্ত ক্লান্ত বিপর্যস্ত 
হবার পর রাজ্যে - আবার রাষ্ট্রপতির 


বদলে রাষ্ট্রপতির শাসন কাম্য হতে 
পারে না। 
আসামে রাজনৈতিক শক্তি 


পরীক্ষার এ-ফলাঁফলই -ষে হবে, তা 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা ই এম এস 
ভাম্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা গিয়ে- 
ছিল। তাইমুর সরকারের মরণ- 


আই (এম)র হাতে না-থাকলেও বাম- 
যে ছিল, ই এম এস তা ঘটনাস্থলে 


গিয়েই প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এবং 


অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে 
ঘটানো যেত, কিন্তু সেটা হৃত একটা 


তাইমুরের জায়গায় যদি, জনতা দলের 
' গোলাপ বরবরা বা আর্দ কংগ্রেসের 
শরৎ সিন্হা মুখ)মন্ত্রী হতেন তাহলেও 
আসামের রাজনৈতিক সমস্যার ইতর- 
বিশেষ কিছু হত না বরং সেখানে 
কোয়ালিশন সরকারের শরিক দল- 
গুলোর মধ্যে খেয়োখেয়ি বেঁধে গিয়ে 
বিরোধী দলের মর্ধাদাই আর-এক প্রস্থ 


ক্ষুণ হবার আশংকা ছিল । বামপন্থী 


দলগুলোর নিরপেক্ষতা অবলম্বনে 
তাইমুর সরকার নতুন প্রাণ পেলেন, 
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা ই- 
কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করেছে বা 
করবে। অর্থাৎ তাইমুর সরকারের 
প্রতি বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধ মানা- 
ভাব পূৰ্ববত অপরিবত্তিতই থাকবে বলে 
ধরে নেওয়া যাক। 


০ হট 


সঙ্ঘ টা অবরোধের ৪ 
নিয়েছে। 

এ TE 
মজুমদার এই খবর জানিয়ে এক. 
বিবৃতিতে বলেছেন, আগামী দিনে 
তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়বেন । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে মা ১৯৮১ 


ছাত্র সংসছ নির্বাচনের, ফলাফল 
বান্নপন্তীছের উদ্ধিপ্ন করছে 


১৯৬৮-৭১ পশ্চিমবঙ্গের কলেজে, 


কলেজে সি পি আই (এম) ও নকশাল- 
পন্থীদের, দাপট ছিল । নকশালপন্থীরা 
তখন ছাত্র সংসদ বয়কট করায় ছাত্র 


' ফেডারেশন (বাম) প্রায় শতকরা ৯৫টি 


কলেজে জয়লাভ করে। প্রিয়রঞ্জন 
দাসমুন্সীর সভাপতিত্বে ছাত্র পরিষদ 
তখন মিছিলে পঞ্চাশটি ছাত্রও সংগ্রহ 
করতে পারতো না । তারপর ১৯৭১- 
এর শেষার্ধ থেকে শুরু হল ঝটিকা 
বাহিনীর দাপট। পাইপগানের মুখে 
ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার অভিযান 


শুরু হল দমদ্মের যতিঝিল কলেজে । 
'চললো! ১৯৭*-এর লোকসভা নির্বাচন 


পর্যস্ত। . 
কিন্তু গত বছর থেকে আবার 
কলেজে কলেজে ছাত্র পরিষদ (ই) 


তো! আর রিগিং করা সম্ভব নয়, কারণ 
প্রশাসন বামপন্থীদের অন্থকুলে। 


' তথাপি কলেজে কলেজে সি পি (ই) 
জিতছে। -মফঃস্বলের কলেজের . ফলা-' 
ফল দেখে জনৈক বামপন্থী নেতা ' 
| ' বললেন," অপারেশন বর্গায় কায়েমী 
' বাঁচনের চাবিকাঠিটি এককভাবে সি পি স্বার্থ ঘা থেয়েছে। তাই তাদের বাড়ির 
ছেলেরা কংগ্রেসকে ' ভোট দিচ্ছে। 
ছাত্র পরিষদ (ই) জিতলে তিনি” 


বললেন, ডিপ্লোমা কোর্স চালু করায় 


কেন্দ্রীয় প্রশাসন 
১মপৃষ্ঠটারপর 
কাছে যাবে না।' পরিবর্তে এই রিপোর্ট 
ফলো-আপের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে 
অন্য একজনের কাছে যাবে। এতে উক্ত 
অফিসারটি ঘাবড়িয়ে যান এবং তিনি 
রিপোর্টটি দাখিল করেন, নি। - 
আরেরুটি ঘটনায় জান! যায় যে 
ধাওয়ানের একটি বার্তা একদিন প্রতি- 
রক্ষা ঘগ্তরে যায়! প্রতিরক্ষা দপ্তরে 


যে প্রধানমন্ত্রী উক্ত ফাইলটি চেয়েছেন 


এ ফাইল যায় আর কে ধাওয়ানের 


[কাঁছে। এই অফিসারটির নাম ভি এস ' 
| তরিপাঙি। আমলে এই রকমই অবস্থা 


চলছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনে । কোন 
কো-অদ্ডিনেশন নেই । কেউ কাউকে 


1 বিশ্বাস করছে না৷ এসব.কিএুই হচ্ছে . 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে। 


জানেন। বোধহয় এটাই রাজনীতির . 
পরিভাষায় ম্যাভারিং 1, 


পায়ের তলায় মাটি দেখছে । এখন 


কিছু সরঞ্জাম কেনাকাটা সংক্রান্ত একটি . 
ফাইলের ব্যাপারে । ধাওয়ান জানান: ' 


কিন্ত ধাওয়ানের কাছে যাওয়ার আগেই- 


চলে যায়। তিনি দেখে দেওয়ার পর. 


এম বিবি এস-রাঁ চটেছে। দক্ষিণের 
আশুতোষ কলেজে ২৮টি আসনের মধ্যে 
২৫টি ছাত্র পরিষদ (ই) পেলে' তিনি 
বিষুঢ় হলেন । 


ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে, 


বায়পন্থী নেতারাও উচ্েগে বোধ কর? 
ছেন। নকশালপস্থীরা ভুল স্বীকার 


করে ছাত্র সংসদে আজ অংশগ্রহণ 
করলেও রাজ্যের দশ শতাংশ মতো 


‘কলেজে তাদের.{প্রার্থী দণ্ড 'করাবাঁর. 


মতো শক্তি আছে। সি পি আই 
নিয়ন্ত্রণাধীনে এ আই এস এফ বা ডি 
এস ওর কার্যতঃ অস্তিত্ব মুছে গেছে। 
আর সি পি আই-র ছাত্র সংগঠন আর 
এস ও বস্তুত আর নেই। পি এস ইউ 


বা ছাত্র ব্লক কয়েকটি কলেজে এস. 
এফ আই এর হাত ধরে কয়েকটি আসন ' 


পেয়েছে । - I 
সম্প্রতি অম্ুষ্ঠিত কয়েকটি কলেজের 


হলঃ 

গত ৭৩1৮১ ‘তারিখে পা 
সিউডি বিদ্যাসাগর কলেজে ৮০-৮১ 
সালের ছাত্র সংসদে ভোট নেওয়া 
হয়। উক্ত নির্বাচনে মোট ৪১টি 
আসনের মধ্যে ঘোষিত ৩৪টি আসনের 
মধ্যে ছাত্র পরিষদ (ই) ২*টি আসন 


পায়। নকশালপস্থীদের ছাত্র এক্য 


কমিটি পায় *টি আসন। এস, এফ, 
আই একটি আসনও পায়নি । (বীর- 
ভূমের সাপ্তাহিক “সেবা, ১৮৩৮১) 

দুর্গাপুর আই, টি, (আই, ছাত্র 
সংসদের নির্বাচন হয়ে গেল। ৬টি 
আসনে এস, এফ, আই, প্রার্থীরা বিনা 


প্রতিদন্থিতায় জয়ী হয়। বাকি২*টি . 


আসনের মধ্যে এস, এফ, আই, ১৭টি 
আসন লাভ করে। তিনটি আসনে 
টাই হয়। 

নির্বাচনে ২২টি আসনের মধ্যে এস, 


এফ, আই ১০টি এবং ছাত্র পরিষদ) 


৮টি আসন: পায়। 


হুগলীর কোন্গগরের নবগ্রাম হীরা. 


লাল পাল ক্লেজের দিব! বিভাগে 
১২টি আসনের মধ্যে এস, এফ, আই, 
পেয়েছে ১১টি এবং নৈশ বিভাগে ৯টি 
আসনের মধ্যে তারা পেয়েছে ৬টি। 


সম্প্রতি মধ্য কলকাতার সিটি - 


কলেজ (মীজাপুর), নৈশ বিভাগে ও 


সিটি (মেন) দিবায় ছাত্র. সংসদ নির্বা- - 


চন হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ৩২টি-আসনের 
মধ্যে ছাত্র পরিষদ (ই). পায় ২৫টি ও 
এস, এফ, আই পায় *টি আসন, সিটি 
(মেন) কলেজ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ 


(ই) ২৩টি, এস, এফ, আই ১২টি ও. 


নকশালপন্থীদের ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস 
আযাসোসিয়েশন এটি আসন পায়। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গতবছর ছর এই; 


. কলেজের, সংসদ ছিল এস, এফ; আই- 


এরদখলে। দ্বিতীয়ত: এস, এফ, আই 


ও নকশীলপন্থীদের ডি, এস, এ একনি. 
' বন্ধভাঁবে লড়লে ছাত্র পবিষদ ছাত্র 


সংসদ পেতো না । 


শুক্লার বিদায়' 


১ম পৃষ্ঠার পর 


মনোনয়ন দেওয়া হয় না। প্রধানতঃ 
সঞ্চয় গান্ধী এবং কমল নাথের পরামর্শ 
মতই সেদিন মধ্য প্রদেশের বিধানসভার 
প্রার্থী তালিকা! তৈরী করা হয়েছিল । 
এরপর এল মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়নের 
পালা । সঞ্জয় এবং কমল নাথের 
মনোনীত প্রার্থী অঙ্গন সিংকে শ্রীমতী 
গান্ধী মুখ্যমন্ত্রীর পদে বলিয়ে দেন।, 
শুক্লা ও পি সি শেঠী উভয়েই, ঘোরতর 
'আপত্তি করেছিলেন। 

সেই থেকেই চলছে নিরস্তর 
লড়াই। শুরলার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন 
অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মৃধ্যপ্রদেশের 


ছাত্র ইউনিয়ন নিব্ণচনের ফল দেওয়া _ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি সি শেটা। শেঠীকে 


মন্ত্রিসভায় নিয়ে এবং শুরাকে বাইরে 


রেখে শ্রীমতী গান্ধী মধ্যপ্রদেশের 


রাজনীতির.ব্যালেন্স ঠিক করে রেখে- 
ছিলেন। কিন্ত হঠাৎ সঞ্চয়ের অকাল 
মৃত্যুতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। 
রাজীব গান্ধী এলে সুতো টানতে 
সধয়ের জায়গায় অঘোষিত অভিষেক 
হল রাজীবের । রাজীব মধ্যপ্রদেশের 
রাজনীতিতে অর্জন সিংকেই মদত" 
দিয়ে চলেছেন । কিন্তু শুক্লা এবার 


প্রকাশ্যেই রাজীব এবং ইন্দিরা গান্ধীর" 


নির্দেশ অমান্য করে অর্জুন সিং-এর- 
বিরুদ্ধে অন্থগত বিধায়কদের বিদ্রোহ 
করতে নির্দেশ দিলেন | এতে শেঠীরও 
সমর্থন পেলেন তিনি । 

ইন্দিরাজী অবস্থা সামাল দিতে 
শুর্লাকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে এলেন। কিন্ত 
তাতেও অবস্থার হেরফের হল না। 
ইন্দিরাজী নিজে মধ্যপ্রদেশে গিয়ে 
বিধায়কদের অনুরোধ করেন অর্জুন 
সিংকে সমর্থন করতে । কিন্তু তাতেও 
কোন কাজ হয় না। শুক্লা প্রকাহ্েই_ 
বলেছিলেন ষে, ইন্দির1 গান্ধী অথবা 
রাজীবের . কথাতে" মধ্যপ্রদেশের 


“রাজনীতি চলবে নাঁ।- মোট রথ! 


শুরা মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি নিয়ে 
দ্বাড়িয়েছিলেন। j 

এই অবস্থায় ইন্দিরাজী দেখলেন ' 
শুক্লাকে কঠোর হাতে না দমাতে 
পারলে, ওরা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ 
প্রভৃতি রাজজ্যেও বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে 


বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি তড়িঘড়ি... 


সিন্ধান্ত নিয়ে শাক কেজীয় মিতা 
থেকে ব্রখান্ত করলেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার» ২০শে মার্চ, ১৯৮১ 


অর্থনীতি, 


রাষ্ট্রপতির সতাদশ' ন 


৮ অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার 


সম্প্রতি নয়াদিক্ী রাজ্যপাল সম্মে 
লনে রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেডিড ভারতের 
সাধারণ মানুষের শোচনীয় দারিত্র্য . 
"সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তিনি- 
বলেন যে কয়েকদিন আগে তিনি 
অন্ধ্রপ্রদেশে নিজের জেলা সফরে গিয়ে 
জেলার দবারিক্যের এক করুণ চিত্র দেখে 
" এসেছেন। তিনি জেনে এসেছেন যে 
তার জেলায় কৃষি মজুরেরা দৈনিক 
২'৫* পয়সার বেশী মজুরী পায় না। 
তাও বছরে মাত্র কিছুদিন। বাকি 
_.সময় কাজও নেই মজুরিও নেই। 
জেলায় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা 
এরই মধ্যে শতকরা! ২৫ ভাগ হারে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। . ১৯৭৪-৭৫ সালের 
অর্থনৈতিক খতিয়ানে দেখা গেছে 
দেশের সর্বোচ্চ আয়ের পাঁচ ' শতাংশ 
ধনী জাতীয় আয়ের ২২*৫ শতাংশ 
ভোগ করে, অন্যদিকে সর্বনিয় আয়ের 
পাঁচ শতাংশ গরীব মাহয পায় মাত্র 
এক শতাংশ । রাষ্ট্রপতি বলেন ১৯৬৪ 
লালে কুড়ি কোটি বা তার বেশী 
সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা ছিল ৪২, 
২ ১৯৬ সালে এই রকম বৃহৎ শিল্প- 
' মালিকের সংখ্যা দাড়ায় ১০১টি। 
_ অবস্থিত মানুষের সংখ্যা এখন জাতির 
- প্রায় অর্ধেক। রাষ্ট্রপতি বলেছেন এই 
পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। 
- অপুষ্টি, অনশন ও অর্ধাশনের ফলে 
শহর গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 
 স্বাস্্যহীন, নিরক্ষর ও অকালমৃত্যুর 
' কবলে পড়ে রয়েছেন। কথাটা! ঠিক। 
কিন্ত- এর জন্যে দায়িত্ব কার, এর 
প্রতিকারের উপায় নির্দেশই বা কে 
ছার | 

রাষ্ট্রপতি নীলম  সমীীব রেডিডর 
্ষধ ভাষণে দেশের শোচনীয় - পরি- 
 স্থিতির উল্লেখ করাই কি যথেষ্ট? এই, 
শোচনীয় পরিস্থিতি একদিনে ঘটে যায় 
নি দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে দেশ 
স্বাধীনতা ভোগ করছে-। কংগ্রেস দল 
একটানা রাজত্ব করে এসেছে । . সন্ধীব 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী ছিলেন। শাসক দলের এক 
উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ 
লালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি . 
পদের জন্যেও প্রতিছন্বিতা করেছিলেন 
কিন্ত কংগ্রেসী' আভ্যন্তরীণ কলহের 
= রিরোধিতার জন্যে পরাজিত হন। পরে. 
জনতা . দলের আমলে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হন । স্থতরাং এই দীর্ঘ 
সময় ধরে তিনি নিজেও শাসন পরি- 
চাঁলন। ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের 


বৈষম্য কি ১৪০০ 


মধ্যেই অভিস্তান্ম জারি করে জীবনবীমা 


- মজুরের মজুরি বাড়তে পারে ।. পরম 


হে এস রুরা হলে কেবল তাদেরই মুনাফা 


খোল! চিঠি চ্ঠি 

















স্বাধীনতা:সংগ্রামের একজন 
পুরাতন সহকর্মী হিসাবে এই পত্র 
আপনার গোচরীভূত করতে চাই। 
সরাসরি পত্র পাঠালে আপনার 
সচিবদের হাত এড়িয়ে আপনার 
'হাতে তা পৌছানো হয়তে! সম্ভব 
হতো না_। কিন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 
হলে আপনার চোখে পড়ার ক্ষীণ 
আশা থেকে যায় । 

সরকারী হাসপাতালগুলি সম্বন্ধে 
নানা কথাই কানে আসতো । ওধধ 


ব্যাপারে দায়মুক্ত ছিলেন না | বলেই 
সাধারণের বিশ্বাস ৷ 

রাষ্ট্রপতি রেডিড নিজেও, স্বীকার ' 
করেছেন যে দেশের এই দুর্গতির জন্যে 
তারা সবাই সমবেত ভাবে দ্বায়ী ৷ কিন্ত. 
যে অর্থনৈতিক শ্রেণী অবস্থান ও কর্ম- 
পরিস্থিতি এত শোচনীয় হয়ে উঠেছে 
তার কোন বিকল্প পন্থা কি তিনি বা 
তার প্রধানমন্ত্রী দেখাতে পেরেছেন? 

রাষ্ট্রপতি রেডিড মাসিক ১*০০ 
টাকা বেতনভোগীদের সঙ্গে গ্রামীণ 
ক্ষেতমজুরদের দৈনিক আয়ের তুলনা 
আয়ের এই বৈষম্য দ্রুত কমিয়ে আনতে 
হবে। কেউ দ্বিমত নয়। কিন্তু এই 
টাকা মাসিক বেতন- 
ভোগীদের আয় - কমিয়ে এনে দূর 
করতে হবে, না ন্যুনতম মজুরি আইনে 
- কমাতে হবে স্ধীব, রেড্ডির প্রধান- 
মন্ত্রী প্রথম পথ বেছে নিয়েছেন।.ইতি- 


বাকাপথে পয়সা খরচ করতে পারলে 
বেড পাওয়া ও .ডাক্তারবাবুদের : 
চেম্বারে গিয়ে অগ্রিম প্রণামী দিলে 
সম্ভাবনা প্রভৃতি ' বহুল চারি 
‘গোপন’ তথ্যগুলি আজ বোধহয় 
স্ুলছাত্রেরও, অজাল]- নয়। কিন্ত 
ব্যক্তিগত তিক্ত কঠিন অভিজ্ঞতার 
আলোকে যখন এ ‘গোপন’ তথ্যগুলি 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে-তখন আর কোনো 


ও সাধারণ বীমা. কর্মীদের বেতন ও 
. বোনাসের হার কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
কুরা হয়েছে। 

কিন্তু এর ফলে কি গরীব ক্ষেত 


না। সম্প্রতি আমার ব্যক্তিগত 
পাতালের ব্যবস্থাপনার যে অমানবিক 
বীভত্স চেহারা ফুটে উঠলো এই 
পত্রিকা মারফৎ আপনার তথা দেশ- 
বাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে 
চাই। আর যেহেতু কংগ্রেসীদের 
মত আপনারা এখনো ততটা আমলা- 


আহাম্মুখ ব্যক্তিও তা মেনে নেবে, না। 
কারণ বেতন ও মজুরী কমলে কেবল 
বীমা ও সাধারণ বীমা শিল্পের মুনাফাই 
বাড়বে। ষেপাচ শতাংশ লোক বা 
১০১টি শিল্পসংস্থা দেশের মোট আয়ের | নি তাই ক্ষীণ আশ] যে কিছুটা 
২২৫ শতাংশ ভোগ, করে থাকে. বা | স্থরাহ! হলেও বা হতে পারে। 

কুড়ি কোটি টাকার . বেশী সম্পদের | গত ৬ই মার্চ দুপুর বারোটা 
মালিক হয়ে বসেছে. বেতন ও মজুরি | নাগাদ আমার কনিষ্ঠ, ভগ্নী ও বাড়ীর 


কিঞ্চিদধিক ৪০ ফুট উপর থেকে নীচে 
পড়ে যায়। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে 


বাড়বে। গরীব ক্ষেতমজুর যেমন 
আধারে তেমন আধারেই থেকে 
যাবেন। বরং সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক 
" কর্মচারীরা আরো গরীব হয়ে পড়বেন। 
রাষ্ট্রপতি রেড্ডি শাসকশ্রেণীর এক-_ 
জন মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে এই ফ্াকি- 
বান্ধির অবতারণা করবেন এট! আকা- 
জিক্ষিত নয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 
সামনে বসিয়ে রেখে তার নেতৃত্বে 
আস্থা প্রকাশ করা কি একজন রাষ্ট্র 
পতির পক্ষে লোভনীয় ও সুরুচি- 
সত? কারণ যিনি এবং যার রাজ- || ভর্তি করতে প্রথমে রাজী হলেন না। 
নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি- দেশের | কারণন্বরূপ জানালেন "যে যখন বেড 
অর্সেক মাছ্ষকে দারিগ্্যসীমার নীচে [খালি নেই এবং ওর কোথাও যখন ভাঙে 
ঠেলে দিয়েছে তাকে আড়াল করে 
তার দায়িত্ব ও দায়ভাগ সম্পর্কে নীরব 
থেকে খেদ প্রকাশ করাই কি যথেষ্ট? 
রাষ্ট্রপতি কি জানেন না ষে অন্বপ্রদেশে 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


সাহায্যে দুজনকেই পীর্ক সার্কাসের 
সন্নিকটে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে 
যায়। শুনলে আপনি হয়তো বিশ্বাস 
কৱতে চাইবেন না যে রেসিভেন্ট 
সার্জেন মশাই ভূত্যটির পা ভেঙে 
গেছে বলে তাকে ভর্তি করতে রাজী 
হলেও সর্বাজে রক্তাক্ত আমার বোনকে 


চলে যান, পরদিন আউটডোরে এনে 
দেখাঁবেন। প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতা 
থেকে পড়ে-যাওয়া একজন পূর্ণ-বয়স্কা 


পাচার হওয়া, রোগীর, থাগ্য ও হাস- 


বিবেকবান মানুষ “নীরব থাকতে পারে. 


কিশোর ভৃত্য ছাদে কাপড় শুকোতে 


আমার এক ভাই পল্লীর যুবকদের 


নি তখন ঘাগুলি ওষুধ লাগিয়ে নিয়ে" 


রোগিণীকে একবার মাত্র দেখেই তার 


থা ননী ভা মণ 


কোথাও যে হাঁড় ভাঙেনি বা কোথাও 
আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে না একথা 
বলতে স্বয়ং ডাক্তার বিধান রায়কেও 
ভাবতে হতো | কিন্ত: অমানবিক 
নিষুরতায় এরা নিরিকার। শেষ 
পর্স্ত যখন ওয়ার্ড মাষ্টার ও অন্যান্য 


নিয়পদস্থ কর্মচারীদের সহানুভূতিশীল ' 


পাওয়া গেলো তখন একাস্ত অনিচ্ছায় 
আর. এস মশাই আমার বোনকে 
ভর্তি করলেন, কিন্তু শুনলে আপনি 
' অবাক হবেন ঘে প্রায় ২ ঘণ্টা. এইরূপ 
- একজন ভীষণভাবে আহত রোগীকে 
বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে দ্বিলেন। 
রোগীর উদ্দিগ্ন আত্মীয়স্বজন" আমরা 
অসহায় দর্শককপে দাড়িয়ে থাকলাম । 


| তিন!) 


চিকিৎসা করাবো, তখন বড় ডাক্তার 
মশায়ের কানে জল ঢোকে, হাউস 
সার্জেনদের বাধা টপকে উনি রোগী 
দেখেন এবং তার অর্বাঙ্গের এক্স-রে ও 
দিলেন।, কিন্ত তারপর ৪ দ্দিন 
কেটে গেল,- কোনো রকমে এক্স-রে 
হলো কিন্ত তীব্র মাথার যন্ত্রণার জন্য 
নিউরলজিক্যাল পরীক্ষা বা আর 
কোনো চিকিৎসা! করা হলো না। 
সমগ্র বিষয়টি আহুপুবিক যখন 
এ হাসপাতালের পরিচালক পরিষদে 
আপনার মনোনীত প্রতিনিধি 
শ্রীনীলরতন সিংহকে জানালাম এবং 
প্রীসিহ আপনাকে জানাবার আগে 


একবার হাসপাতালের স্থপারিপ্টেণ্ডে- 


ণ্টের সঙ্গে বিষয়টি আলাপ. করলেন 
তখন আর এক ঝামেলা স্থরু হলো। 
অধিকতণ -মশাই শ্রীসিংহকে করুশ- 
ভাবে তার অসহায়তার কথা জানিয়ে 


: পরে আমরা ভিজিটিং সার্জনকে অস্তত বলবেন যে ভিজিটিং ও হাউস সার্সেনদের 


একবার হাসপাতালে আনবার বহু 
চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাদের সব 
চেষ্টা ব্যর্থ হলো। এই ডাক্তাররা 
সকালে ঘণ্টা, তিনেকের জন্য দয়া 
করে হাসপাতালে আসেন । তারপর 
নাঁপিং হোম ও চেম্বার নিয়ে এমনই 
ব্যস্ত থাকেন যে হাসপাতালের রোগীর 
কথা তাদের আর মনে থাকে না! 
ধদিও আমি হাসপাতালে ডাক্তার বা 
অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে মারামারি কর! 
একদমই সমর্থন করি. না, এখন 
সম্যক বুঝতে পারছি রোগীর আত্মীয়- 
"স্বজনদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 
প্রায়শই কেন দাজাহাঙ্গামা হয়। 
মন্ত্রীমশাই, শুনলে আপনি অবাক 
হবেন যে পরদিন ৯ টা পর্যন্ত মরণা- 
পন্ন রোগী সগ্ঘ পাশ করা ছুই 
অনভিজ্ঞ হাউস স্টাফের -দয়ার উপর 
রয়ে গেল। এর পরের ইতিহাস 


আরো কলঙ্কজনক। '& যে প্রথম - 


করতে দেন নি। দূর থেকে ভিজিটিং 
সা্জেন ৬ দিন শুধু দেখে দেখে চলে 


গেছেন। আমার, বোনের কোনো - 


চিকিৎসা হয় নি। তবে এইসময় 
নাসিং ষ্টাফ ও অন্তান্ত নিয্নপদস্থ 


কর্মচারীরা সব- রকমে সাহায্য করে- - 


ছিল আর ওর একাস্ত সৌভাগ্য এই 
যে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেল। 
৬দ্দিন পরে আমার মধ্যম ভ্রাতা যখন 


ভিজিটিং সার্জেনের সঙ্গে দেখা করে. 


বলে যে যখন . আপনারা কোনো 
চিকিৎসা করবেন না তখন ওকে 


ছেড়ে দিন, দরকার হলে আমরা বগ - 


পারবেন নী।- যাইহোক তিনি একটু 
খোজ খবর নেওয়ায়. রোগিণীকে 
যৎপরোনাস্তি অপমান ও নিপীড়ন 
সহ করতে হলো। কেন ওপরে 
জানানে! হয়েছে বলে হাউস ট্রাফর) 
রোগিদীকে শুধু মারতেই বাকি : 
রেখেছে । রোগিণী কেঁদে বলেছে, 


যাই? তার পাও কোমর ভাগাই 
রয়ে গেল। মাথার ভিতর যন্ত্রণা 
চলতে থাকলো । এর মধ্যে শেষ 
প্যাচে কষলেন ভিজিটিং সার্জন 
হাউস . সাজেন চক্র। দুর্নীতির 
আর একট! দিক উন্মোচিত হলো ৷ 
সব ঠিক যে এই অবস্থায়ই দোলের, 
আগের দিন ছেড়ে দেবে। হঠাৎ 
ওদের মনে পড়লো পরের দিন বড় 
ডাক্তারের রোগী ভর্তি করার দিনা 
এমার্জেক্সী বেড যদি আগের রাত্রে 
খালি করা হয় এবং অন্য কোনে! 
এমার্জেন্সী রোগী এসে পড়ে তাহলে 
ওদের -যে রোগীর সঙ্গে ‘বন্দোবস্ত 
আছে তাকে তে! ভি করাতে 
পারবেন না। অনেক লোকসান 
হবে। তাই ভাক্তারবাবুদের স্বার্থে 
চিকিৎসায় হাসপাতালে শুয়ে. থেকে 
ওদের হয়ে বেড পাহারা দিতে হবে ৮ 
বুঝুন দুর্নীতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ৷ 
কতটা নীচে নাঁমতে পারে এইসক 
থাকলো এদের Medical Ethics f 

গৃহভৃত্যের পায়ের অপারেশন 
যদিও করা হয়েছে তবুও এই ফ্রি 
বেডের রোগীর জন্ত প্ষ্টার-ব্যাণ্ডেজ,.. 
হাড়ের মধ্যে প্রবেশের জন্য লোহার 
শিক, ওষুধপত্র ও ছু বোতল রক্তবাবদ - 


প্রায় ৩০০'টাকা! চাপ দিয়ে আমাদের 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


1 চার I 


- 05541 চি 


রমীপ্রসাদ মল্লিক' 

১৪ই মার্চ শনিবার, জয়পুরে অন্ু-, 
চিত হল 'মহামুখের সম্মেলন । এর 
সংগঠক .এক স্বয়ম-অভিযিক্ত বুদ্ধিজীবী, 
গোষ্ঠি” যার: সদস্যরা বিদঞ্কতার চূড়ান্ত 
. দেখালেন ছদ্ম বিনয়ের আবরণে অহঙ্কার 
. ফলিয়ে | . কিন্তু 'শ্রোতা হয়ে যারা 
.এসেছিল, তারা অন্য উদ্দেশ্যে বুদ্ধি 
মতার পরাকাষ্ঠা দেখাল_ হাতের 
কাছে চাদর, দড়ি, শামিয়ানার 
“চায়া, যা কিছু সইজে তুলে নেওয়। 
যায় শীতশেষের বর্ষায় আত্মরক্ষার্থ 


. এমনি, অবস্থার প্রতিবিদ্ব ? অতি- 
'_ চালাকদের মুর্ধামি। . ৃ 
 দিল্লীস্বরী উগদিশ্বরো বা! রর 
| রাজস্থান রাজ্য-িমণডনীর বিস্তার 
অনৈক কাট-খড় পুড়িয়ে অন্ধরমহলের 
ভাব .ধাটিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়িয়াজী 
করেছিলেন; ভেবেছিলেন সঙ্কটের 
'গ্রেন্ত পরিচয় 


ও মহাধুতে'র [সম্মেলন 


.ঠিত সি আই টি. ইউ-র সংশ্লিষ্ট সি পি 
এমের. হাতে! প্রধানমন্ত্রী মহাশয়! রী প্ীনোকপতি 'জিপাঠীর সঙ্গে 


না (কিন্তু রাজ্যের 
প্রবীণ-রাজনীতিকদের মধ্যে যারা ‘শক্ত 
খুটি, হিসেবে নামী তাদের . অনেকেই 
আজও ক্যাধিনেটের টির চৌহদ্দীও মাড়ান 
নি_কেবল শীচন্দমমল বৈদ ছাড়া 
(রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর এর হাতে)। 
এককালীন মুখমনত্রী, বর্ষীয়ান রাজ- 
.নীতিজ্ঞ শ্রীমোহনলাল স্থথাড়িয়া দুরেই- 
রয়ে গেছেন.) এমন কি কোনো রাজ্যে 
রাজ্যপাল হবার ৪5 


পর্যন্ত । অব্য জনশ্রুতি এই যে, "শক্ত 


ধুঁটি নেতার! আজ রাজ্যের রাজ- 
নীতিতে.প্রধান ধার! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছেন; জন-আবেগ এবং জন-আন্দো- . 


' লনের মৌলিক চাহিদা ও বিক্ষোভ 


থেকে. তফাৎ থেকেছেন-আজ বহুদিন । 
সুতরাং, ভবিষ্যতে শ্রমিক এবপ্কুষি- 
শ্রমিক ও শ্বক্পবিত্ত কৃষকদের ব্যাপক 

সংগ্রামের নেতৃত্ব এদের হাতে আর 
থাকবে না ০ 


- ,অমৌঘ। 


দেপণ || শুক্রবার ২৭শে মাচ, ৯২, 


পরেন লালন-পালন করার 
ভার নিয়েছেন ; ৯০৮টি নির্মাণ কাজের 
ওপর ২০ লাখ টাকার মঞ্জুরি দিয়েছেন; 


' ২ সেচের জল যাতে ভরতপুর জেলার 
ফিডর. খালে সরবরাহ -হয় যমুনা নদী 
থেকে; সে উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের 


ভাল.. ভাবেই জানেন, কংগ্রেস(ই) 
রাজ্য সংস্থায়, বিশেষতঃ রিধানসভা-.. 
সদস্যদের মধ্যে এমন কোনে! গ্রপ' 
কার্যকরী নয়, যা পাহাড়িয়াজীর গদীন- 
সীন থাকার পক্ষে প্রতিষ্পর্ধীসম্পন্ন 
চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াতে পারে । দিল্লীর 
নির্বাচিত ও চাপানো! মনোনয়ন-প্রাপ্ত , 
মুখ্যমন্ত্রী. আজও জয়পুরের শীসকদলে 


হাডিয়াজী, শলাপরামর্শ কবে এসে- 


প্রকল্পের সম্পূর্ণতা পাওয়া দূরে থাক, 
অর্ধেক... কাজও এগোয়নি। এতথ্য 


করে স্বীকার করলেন সেচ বিভাগপ্রাপ্ত 
তরী শ্রীপ্রদ্যুয়, সিংহ | কুষিবিভাগীয় 


াশ্তিক নির্বাচনে (নভে ২, _ আলো দেখাতে পাঁরলেন ন, কেন 
১৯৮০) শপাহাড়িয়ার ক্ষেত্র “ব্রৈ’ - ১৯৫৯ সি থেকে চলে আসা, . অঁল- 
কেন্দ্রের জন্য অর্থমন্ত্রী ব্যবস্থা করে সেচের জন্য সঙ্গত অংশের দাবী উপে- 
গ্রাম পর্যন্ত বিদুৎ পৌছে, দেওয়া হল, .ক্ষিত হয়ে : এসেছে-শুধু বল্লেন 
বিশেষত: হরিজন-বসতি যেখান ভাসাভাসা খ্পষ্ঠ ভাবে, উত্তোলিত 
বেশী । উদ্দেশ্য, নির্বাচনের পূর্ে যাতে জল-সেচের পরিযোজন1 Lif নথ 
তপশীল জাতির জন্য সংরক্ষিত এই . i ২০০95 ) শীঙই নাকি” রপা- 
নির্বাচন কেন্দ্রে গরীব জনসাধারণের গলিত করা হর্বে এবং তা থেকে নাকি 
ওপর প্রভাব বিস্তার করা ষায়ু। নতুন ভবল-বিদ্বাৎও উৎপন্ন হবে। তবে এটা 
নির্মাণের বহর ও বাহারে তাক লাখিয়ে অনস্থীকার্ধি, অগ্রসরমান _মরু-এলাকা 


| দেওয়া এবং সেই সঙ্গে প্রচার চালানো পশ্চিম, রাজস্থানের জল-সম্ঠা দূর . 


বীঁলায় চেকভের টি একাঙ্ক 


সমর বন্দ্যোসধ্যায় 


| “চেখভের ছটি একান্ক ॥ অজিতেশ 


বন্দ্যোপাধ্যায় রূপীস্তরিত। 
- পুরিবেশক্‌ $ দে. বুক. ষ্টোর 
১৩, বন্ধিম চ্যাটার্জী '্ট্রীট, 
' -কলকাতা-৭৩। দামঃ : বারো 
টাকা! | 
অমুবাদ কতখাঁনি লাগ হয়েছে 
এ সম্পর্কে  অজিতেশ বন্দ্যোপা- 
ধ্যানের কাজে অনেকে- সন্দেহ প্রকাশ 
করলেও, একথা মিথ্যে নয়ন যে, তাঁর 


সপাস্তরিত ' রচনা বাঙালী দর্শকের 


'মনোভূমির অনেকটা! কাঁছাকাছি গিয়ে 
পৌছয়। আর একথাও তো অস্বীকার 
করার, নয় যে, অনূদিত রচনা কতটা 
সে বিষয়ে অনেকেই অবহিত হতে 
পারেন নী বা উৎসাহ বোধও করেন 
না৷ EE 
আস্ত চেথতের ছ'টি একাঙ্কার বাংলা 
. কপাপ্তর স্থান পেয়েছে - নানা রঙের 
দিন”, প্রস্তাব”, ‘শরতের মে “শুভ- 
বিবাহ” . “এক . ডেলি প্যাসেঞ্ধারের 
কাহিনী”, “তামাকু সেবনের অপ- 


কারিতা”। নাটকগুলি পড়ে মনেই. . 


| হয়না যে, এগুলি এক ক্ষণ নাট্যকারের 
রটনা এতখানি বাালীয়ানা রয়েছে 
রূপান্তরিত আংগিকে_এবং -এবানেই 


. অজিতেশ বন্্যোপাধ্যায়ের সাফল্য স্পষ্ট , 
| প্রচ্ছদ নাটকীয় স্জায় অনক্কত। 


হয়ে ওঠে! - 


" আলোচ্য নাট্য সংকলনটিতে : 


না ইংরাজী অহ্বাদ অবলম্বনে নাটক- 
গুলি ভাষাস্তারিত করেছেন । তবে 
এই সুংকলনের একাধিক নাটক বলায় 
বিশেষ, জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে 


₹ ইতিমধ্যেই । বিশেষ করে, ‘নন 


রঙের দিন’ ও প্রস্তাব” নাটক ছুটি 
বহুল প্রচারিত ও অভিনীত ৷ - 
চেখভের এই একাঙ্কগুলি হান্ধা 


চালের লঘু প্রহসনধ্মী রচনা. 


অবশ্যই কোন মহৎ সৃষ্টর অতিধায় 
চিহ্নিত নয়৷ তবে নানা রঙের দিন? - 
একাঙ্কটিতে নিঃসঙ্গ প্রৌঢ এক অভি-. 
“নেতার জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়ে. 
এক, মর্মান্তিক সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব 


হয়েছে | সমাজ স্বীকৃতির বঞ্চনার 
-. ফেইন্ধন মৃত্য যুগিয়েছিলেন, তা 
ভার “ভরতপুরে যদি আমি- ঘরের অধুধক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে তোলায়, 
লোকের মত- কথা বলি, তাহলে না লধুউষ্ঠোগ ও লমৰারী কটিশিরের 


নটজীবনের ক্ষোভ এখানে শ্লেষ মিশ্রিত 
কৌতুকের মধ দিয়ে প্রকাশ, গেয়েছেন: 
প্রস্তাব”, শরতের মেঘ’ ও “শুভবিবাহ! 
নাট কণ্ড লি নিছক কৌতুকাশ্রয়ী। 
তুলনায় ‘এক ডেলি প্যাসে্ধারের 
করুণ .কাঁহিনী’ ও “তামাকু সেবনের 
অপকারিতা” কিছু স্নান ও বন্কৃতাধ্মী। 


"_ অভিনয়পারদিতা ছাড়া এসব নাটক ' 


জমানোও কঠিন। দক্ষ অভিনেতা 
অআজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এসব নাটকাঁ- 
ভিনয়ে দর্শকের, মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পেরেছেন । ' ct 

টি সুমুমিত। বিদ্যাং চক্বতীর 


- অসৎ রাজনৈতিক উদ্দে্ঠে ব্যবহারের - ভাষায় এ-সম্পর্কে ভৃ-ও-জৰ্ল 
| জানিনা, তিনি মূল রূশভাষা থেকে 


“ভরতপুরের ঝাপ (পতাকা) ছুলবে করারঁকোনো কার্যকরী প্রস্তাব বলতে 
জয়পুরের আকাশে” আঁঞ্চলিকঁতাকে . পারেন নি মৃখ্যমন্ত্রীও, ধু ঝাপসা 


পরাকাষ্ঠা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার “ গবেষণার" দোহাই. দিয়েছেন। তাই 
এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নিজে মুখ্যমন্ত্রী আক$-পিপাঁসিত রাজস্থানের জল- 


তত পাহাড়ী নির্বাচনী অভি চাহিদা ও বিছযা-সরবরাহে কোঁটা-' 


যানে সকল রকম নীতিহীনতাকে কর্মতির' প্রসর্ধে আবেগস্টুরিত বিধান- 
দিলেন ' প্রশ্রয় । এমন কি ভরতপুর সভা-সস্.( বিরোধী পক্ষে) জ্রীপরস- 
রাজবংশের সামস্তী সমর্থন নিতেও রাম ঈদরেনা সেদিৰ বললেন কমুকঠে 


কংগ্রেসে) রাজ্য-ুনিটের নেতৃমণ্ডলী “আমীর বার ভে ভাল আমাঁর- 
“দ্বিধা করেন নি। এক কথায়, টাকার নীরবতা [মেরে কলাম সে বেহভ্র 
রা অবশ্য ১৭৯. 


প্লাবন বইয়ে ভোটারদের মোহগ্রস্ত হয় মেরি 
করায় যেটুকু বাকি ছিল, সেটুক্‌ পুষিয়ে কোটি ১০ জক্ষ ১৬ হান্জার টাকা 
দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র অর্থের দাবী - -রাজ্যস্রকারের --সেঁচ- 
সমস্ত ক্ষমতা পাহাডিয়াজীর ইমেজ খাতে যা পেশ করা হয়েছিল, পাঁশ হয়ে 
বাড়ানর.,কাজে ' লাগিয়ে বস্তুতঃ, গেল নির্বিয্নে ( ১৭-৩-১৯৮১') । iS 
১৯৮*-নভেম্বরে অনুষ্টিত “বৈর কেন্দ্রের . রািস্থানের কোনো খুল সমন্তারই 
নির্বাচন শেষাবধি ন] ছিল পরিচ্ছ্, না সমাধান বর্ন সরকার ' দর্শাতে 


স্বাধীন ৷ “অবধারিত এই জিতের খুলে = 
করায়, না. জল-সেচ' বা বিহৎ-তথা- 


সাংবাদিকরা তা ছেপে রাজস্থানের মাধমে বেকারত্ব কমানয়'; এমন কি 


অন্যত্র ফ্্যাসা খাড়া করবে ন! তো!” ওরা থেকে বয়ে-আসা ক্ষণ 
এই উক্তিতে সুস্পষ্ট । [ উৎল : ‘বিরোধী আন্দোলনৈর জাতি-সঘর্য- 


রাজস্থান পত্রিকার প্রকাশিত প্র সক: সহী মানসিকতা প্রতিরোধ . 


কারের বিবরণী তারিখঃ 385 করার পরশ্নেও "রাজস্থানের ' সরকারী স 
পক সরব নিট ভারি মহল অসফল ; নিশ্চিন্ত রাজসিক রাজ- 
ক 7, '_ নীতির আবেশে আত্ম-লিমগ্ন। 

পাকা ইনীরতের খোঁজে রাজ্য-রাজনীতির  পর্যবেক্ষকদের 


উপনির্বাচনে ভোটি-বৈতরণী পার মূখ থেকে আজ শোনা যাচ্ছে, যতদিন . 


" হয়ে আদার পঁর মুখী মহাশয় ' প্রমতিদী দির্ীর মলনদে আসীন, তত- 
আপন রাজনৈতিক দূ দেখাতে কনর দিনই জগন্নাথ পাহাড়িয়াজীর মৃখ্যমন্িত্ব 
করেন নি। ভরতপুর জেলার গ্রাম, . বেঁচে থাকবে। ইনি লঙ্ধ-প্রতিষঠদ্বের 


: থরাপীড়িতদের রিলিফ বা সাহায়্যকলে . 


ছেন। কিন্ত রাজস্থানের নহর সেচ. 


-১৭ই মার্চ বিধানসভায় আমতা-আমতা- 


মন্ত্রী শ্রীমতী কমলা বেনীওয়াল বিশেষ . 


- হয় কেন ? এবং 


- পারেন নিলা. মূরু-প্ঁসারণ রোধ 


স্তরে একজন বহিরাগত, ভুইফোড 
মাত্র ।, একমাত্র মহাযুখ? ও মহাধূর্ত- 
স্থায়ী হবে, স্বপ্ন দেখেন । | 


খোলা চিঠি 
ওর পৃষ্ঠার পর 
কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে । .. 
এই দীর্ঘ প্রত খু'টিয়ে পড়ার যদি 
আপনার সময় নাথাকে তাহলে 
ভদস্ত এবং অঙ্গসন্ধানের "সুবিধার জন্ম 
উপসংহারে মূল সুগুলি সাজিয়ে 
দিই £--(১) এমার্জেন্সী বেড খালি 
যাওয়া এক বয়ন্ধা রোগিণীকে ভত্তি 
করতে আর এস অস্বীকার করেছিল 
কেন? (২)পূর্ নির্ধারিত ও বন্দোবস্ত 
.করা বোগীকে ততি করার জন্য সুস্থ 
রোগীকে একাধিক. দিন এমার্জেন্দী 
ওর বেডও-আটিকে পড়ে থাকতে 
এই ‘বন্দোবস্ত’ 
করতে কী পরিমাণ অর্থের লেনদেন 
হয়? (৩) ফ্রি বেডের রোগীর জত 
তার অভিভাবকদের অর্বায় করতে 
হবে কেন 1. অপারগ অভিভাবক 
খরচ করতে না পারলে সে রোগী কি 
বিনা চিকিৎসা মরা বাবে? কি বেডের 
জন্য বান্দেটের বরাদ্দ টাকা কোথায় 
ধায়? (৪) ভিজিটিং সাজে'ন ও হাউস 
ষ্টাফদের কোনো অ্পরাধই স্থপারি- 


ওক্দরজ-স্ঘবীয়  ণ্টেঙেণ্ট -সাহেব “প্রতিবিধান করতে 


পারেন না কেন? তিনি কেন এড, 
অসহায় বোধ করেন? 
জনৈক তুক্তভোগী 


অর্থনীতি : 

ওয় পৃষ্ঠার পর ২ 2 
তার নিজের জেলার অধিবামীদের 
চরম ুর্গাতির যে করুণ চিত্র তিনি 
গান্ধী সরকারের নীতিই বহুলাংশে দায়ী 


"" এবং তিনি নিম্বেও এই দুষ্বৃতির অন্যতম 


ভাগীদার ? অন্ধ্রপ্রদেশে অন্যান্য রাজ্যের 
মতই ভুমি সংস্কার শিকেয় তুলে” রাখা 
হয়েছে, রাজারাজড়] ও সামস্ক ভূস্বামী- 
দের জমি লুকিয়ে বেনামী .কররি 
'স্থযোগ দেওয়া হয়েছে এর জন্যে 
ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাই কিংবা' 
চেনা রেডি, সধীব রেডি: কেউই 
দায়মুক্ত নন । সবাই একই শাসক- 
শ্রেণীর মুখপাত্র, হিসেবে শ্রমজীবী 
ক্ষক; কারখানা ও. খনি শ্রমিক এবং 
মেহনতী মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের দারি- 
গ্রোর দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিয়েছেন ।' 
সংগঠিত শিক্পশ্মিক কর্মচারীরা প্রত্যা- 
ঘাত করে কখনৌ কখনো! আত্মরক্ষা. 


| ক্রতে পেরেছেন কখনো পারেন নি। = 


গ্রামের গরীব মাম্যেরা অসংগঠিত 
থাকায় ভা পারেন নি। কিন্তু বেশি- 
দিন এমন থাঁকবে না। সংগঠিত" 
প্রমিককৃষক মধ্যবিত্ত বাঁচার প্ধ 
নিজেরাই খুঁজে নেৰেন। ৃ 


- দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৮১ 


গিগি বাই (ঞ) ধা বি হীরা 


বীরেন কর্মকার 


আমার আগেকার ছুটি প্রবন্ধে 
আমি নকশাল্পর্থী, তথাকথিত চীন- 
পন্থী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করায় 
“হেমস্তের ভেক যথা জড়ত্ব্র কূপের» 
লেখক অতিশয় ক্ষুক্ধ। তিনি লিখছেন,. 
“শকশালপন্থী চীনপন্থী ইত্যাদি 
বুর্জোয়া অভিধানের উচ্ছিষ্ট শব্দের 
আডালে আত্মগৌরবের ধূর্ততাকে 
কমিউনিষ্টরা স্বণা করে।” . এর 
আগের অংশে লিখছেন, “বিতর্কের 
বিষয় “নকশীলপন্থী বনাম মার্কসবাদ’ 
নয়” এর পরের অংশে লিখছেন, 
“এ দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
ইতিহাসে, যে যাই বলুক, নকশালবাড়ী 
একটা প্রতীকি নাম'।» | 

নকশালপন্থী, তথাকথিত চীন- 
পন্থী শব্দের ব্যবহারের ধার এত 
‘লেগেছে, তার কাছে নকশালবাড়ী 
প্রতীকি নাম। “নকশালপন্থীদের 
ভজনখানেক ভাগের মধ্যে কোনটির 


সঙ্গে তিনি নৌকো বেঁধেছেন, সেই" 


পরিচয় অজ্ঞাত! জানলে সেই প্রিয় 
নামেই তাকে বা তাদের ডাকতে 
পারতাম । প্রথম পুরুষের বন্ৃবচনের 
" মাধ্যমে কোন্‌ মাইনবোডকে তিনি 
'দেখাতে চাইছেন, তা-ও বোঝবার 
কোন উপায় নেই। পরিচয় একটা-ই, 
“তার ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধেই আক্রমণ 
নিবন্ধ, 

"_ নকশালপন্থীদের স্ববিরোধী এবং 
মার্কমবাদ-লেনিনবাদ বদ্জিত উক্তির 
কিছু ' নন্ধির তুলে . ধরেছিলাম। 
অস্থবিধাজনক মনে করে লেখক সধত্বে 
“তা পরিহার করে নতুন কিছু প্রশ্ন 
তুলেছেন, তা-ও “শিশুস্বলভ আবোল 


" 'করে তুলতে অন্যের অসম্পূর্ণ ও -থাপ- 
ছাড়া উক্তির ।ব্যবহার হল এক অসৎ 
প্রয়াস । সি পি আই (এম)-র কর্মস্থচী 
থেকে তিনি আগে এভাবে একটি, 
-লাইন তুলে দিয়ে সেই চেষ্টা করে- 
ছিলেন। যে অমুচ্ছেদ্‌ থেকে লেখক 
সেই লাইনটি তুলেছিলেন, সেই অঙ্থ- 
চ্ছেদটাই আমি উল্লেখ করে দেখিয়ে- 
ছিলাম, লেখক সততার পরিচয় 
দেননি। আমি আশা করেছিলাম, 
এই ধূর্ততা লেখক বর্জন করবেন। 


কিন্ত তিনি এর জবাব না দিয়ে আবার 


সেই অসৎ প্রয়াস চালিয়েছেন নাধুতরি- 
পার লেখা থেকে খাপছাড়া একটা 
লাইন তুলে দিয়ে। নাগুক্রিপাদ সি পি 
-_আই (এম)-র কর্মস্থচী ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে দেখিয়েছেন, কোথায় কোর্থানস 
-.লিপিআই-র সি পি আই (এম)-র 
সঙ্গে মিল, কোথায় কোথায় অমিল । 
নড়ত্রে কূপের লেখকের উদ্দেশ্য সি. 
পি আই (এম) এবং দি পি আই-কে 


এক করে দেখানো । সেজন্য তিনি: 
নাম্ৃত্িপাদ্দের লেখা থেকে শুধু মিলের 
অংশটুকু নিয়ে অমিলের বিরাট অধ্যায় 
অত্যস্ত সচেতনভাবে বাদ দিয়েছেন। 
একটা উদাহরণ দিই । মার্কসের সঙ্গে 
প্রাধোর কোথায় কোথায় মিল, কোথায় 
, কোথায় অমিল লেনিন সেটা ব্যাখ্যা 
করে লিখেছেন £ 


with Proudhon in that they 


both stood tor the smashir g’ 
of the modern state machijne- 
Neither .the opportunists nor 
the Kautskyites wish to the 


নি. 81101191165 of views on this 


point between Marxixm and 
anarchitm ( both Proudhon 
and Bakunin) becanse this 
15 Where they have departed 
from Marxi:m, Marx disa 


greed with Proudhon and. 


Bakunin precisely on the 
question of federalism -- 


আশা করি লেখক এবার সততার 
প্রাথমিক পাঠ গ্রহণে নিজেকে ব্যাপৃত 
করবেন 

চাইলেই এক্ষুনি বিপ্লব করা যায় 
কিনা, বিপ্লর শান্তিপূর্ণ না হিংসা- 
বক হবে, কমিউনিস্টরা হিংসা চায় 
কিনা, কোন্‌. পথে বিঠবের পথে 
এগুতে হবে__এসব প্রশ্নের উত্তর 
মার্কস, এগেলস, লেনিন দিয়ে গেছেন, 
মাক্সবাদ-লেনিনবাদের ছত্রে ছে 
এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। সেকালে 
একদল লোক সেসবের বদহজম করে- 


ছিল, এখনও সেই বদহজম সংশোধন, 


বাদী ও সংকীর্ণতাবাদীদের মধ্যে 
প্রকট । সি পি আই (এম) এ 


কর্মস্চী, কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধা- 
রিত করেছে । এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এগেলসের 

একটি উক্তির উল্লেখ করব। এংগেলসকে 


জিজ্ঞেন করা হয়েছিল, “শাস্তিপূর্ণ: 
পদ্ধতিতে কি বেসরকারী সম্পত্তির. 


বিলুপ্তি সাধন সম্ভব 1” এঙ্গেলসের উত্তর 

‘Jt 1s to be desired that 
this could happen, 
‘communists certainly would 
be the last to resist it. The 
communists know only too 
well that all conspiracies are 
not fully futile but even 
harmful. They- know only too 
well that revolutions are 
not made “deliberately and 
arbitrarily, but that every 
Where and at ৪11 times they 
were the essential outcome of 
circumstancés quite indepen- 


and 


“Marx agreed. 


‘dent of - the will and the 


leadership of. part-cular. 
parties and entire classes. 


But they likewise perceive 


that the development of the, 


proletariat is in nearly every 
civilised 
suppressed, and thereby the 
opporients of the communists 
are tending in everyway to 
promote 1evolution. Should 
the oppressed proletariat an 
the end be goaded into a 
revolution, we communists 
Will then defend the cause of 
the 77016092180 by deed just 
as Well as we do now by 
word” 

জড়ত্বের কূপের’ লেখক পুনরুক্তি 
করেছেন, “১৯৬৭ সালের নকশাল- 
বাড়ীর পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত ভারতবর্ষে সি 
পি আই (এম)-ই ছিল'একমাত্র বাম- 
পন্থী পার্টি যার কংগ্রেস -বিরোধিতা 
বাস্তব সংগামের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত 
হয়েছে ।” একই পাতায় এর আগের 
অংশে লিখছেন, “কিন্ত কার্যক্ষেত্রে দেখা 


গেল তারা কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে . 


ভাঙ্গেপস্থীদদের সহযোগিতায় সরকার 


গঠন করেছে, মনিবের লোভে এস এস . 


পি, মুসলিম লীগ ও বাংলা কংগ্রেসের 
মতো প্রতিক্রিয়াশীল দ্বলগুলির সাঁথে 
স্বিধাবাদী অতাত গড়েছে, শান্তিপূর্ণ 
পদ্ধতিতে জনগণতাস্ত্িক বিপ্লব সাধনের 


২ পেটা বকটিহি ড্লোজে তত্তি। 
যেমন, সি পি আই (এম)-র কর্মসুচী 
নকশালবাভীর পূর্ব মূহুর্তে যা ছিল, 


এখনও তা-ই আছে। দ্বিতীয়তঃ 


নকশালবাড়ীর ঘটনার (লেখক- 
নকশালবাড়ী বিপ্লব বললে বোধহয় খুশি 
হতেন ) আগেই যুক্তত্রণ্ট সরকার গঠিত 
হয়েছিল এবং সি পি আই, এস এস পি, 
মুসলীম লীগ, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
মিলে সি পি-আই (এম সেই সরকার 
গঠন করেছিল । নকশালবাড়ীর ঘটনার 
আগে যেটা ভালো লেগেছে, নকশাল- 
বাড়ীর ঘটনার পর ঠিরু সেটাই মন্দ 


লাগছে কেন? তৃতীয়তঃ জ্নগণতাস্রিক 


বিপ্রব কোন্‌ পদ্ধতিতে হবে, তার রূপ- 
রেখা সি পি আই (এম)-র কর্মন্থচীতে 
নকশালিবাভীর ঘটনার পর এ ব্যাপারে 
নতুন কোন ঘোষণা হয় নি। নকশাল- 
বাড়ীর ঘটনার আগে যদি সেই কর্মসুচী 


ভালো লাগে, এবং. পরে ষদি খারাপ . 


লাগে, তাহলে সেটা তো সি পি আই 
(এম)-র দোষে নয়, স্বভাবতই সি পি 
আই (এম)-র এই শক্রদের মস্তিষ্ক 
বৈকল্যের জন্যই । 


country forcibly . 


লক্ষ্য সাধনের পথে অন্য কোন 
রাজনৈতিক দূলের সঙ্গে বোঝাপড়া, 


আঁতাত; বা এঁক্য ইত্যাদি হবে কিনা, ' 
"এই প্রশ্নের উত্তর এংগেলস বিস্তৃতভাবে 


দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে লেনিন তা হাতে 
শিখিয়ে দিয়ে গেছেন । ভারত যেমন 
চীন নয়, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নও 
নয়্। এখানে কোন কোন রাজ্যে 


সংসদীয় নির্বাচনে বুর্জোয়া কাঠামোর - 


চৌহদ্দির মধ্যেই কমিউনিস্টদেরসরকার 
পরিচালনার স্থযোগ এসেছে, যা অন্ত 
কোথাও দেখা যায় না। ১৯০*-০৮ 
সালে রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে বা 
ডুমা নির্বাচনে লেনিনের পার্টি অংশ 
সঙ্গে রাজনৈতিক ব্লকও করেছিলেন । 
লেনিনের ভাষায়, ধারা সেইসময়' এর 
বিরোধিতা করেছিলেন, সব চাইতে 
প্রতিক্রিয়াশীল পাল“মেণ্টে অংশগ্রহণের 
ছিলেন, পার্টি থেকে সেই “বামপন্থী” 


বলশেতিকদ্দের তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে-. 


ছিল। নভেম্বর বিপ্রবের পর সোভিয়েত 


দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন 
রিভ্যালিউশনারী পার্টির কৃষি কর্মসুচী 
আগাগোড়া মেনে নিয়েছিল সেই কর্ম- 
স্থচীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ 
একমত ন! হওয়া সত্বেও। পরবর্তী 
কালে এই শরিক দলগুলিই প্রতিবিপ্লবী 
কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে সোভিয়েত ইউ- 
চেয়েছিল । তা সত্বেও লেনিন বলে- 
ছেন, কোয়ালিশন সরকার গঠন ঠিক 
কাজই হয়েছিল। এখানে সোভিয়েত 
সরকার গঠন এবং ভারতের দু'একটি 
রাজ্যে বামফণ্ট সরকার গঠনকে কোন- 
ভাবেই এক করে দেখানো হচ্ছে না, 
দেখাতে চাইছি অন্তান্য দলের সঙ্গে 
আঁতাত ইত্যাদি নিয়ে লেনিন কী 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন । এও নয় 
ধে,ষে'কোন দেশে যে কোন পরি- 
স্থিতিতেই আঁতাত দরকার, কিংবা 
সংসদীয় পথই একমাত্র অবলম্বন | 
লেখক যেগুলিকে নিজের যুক্তি 
বলতে চেয়েছেন, দর্শনের ভাষায় 
সেগুলিকে যুক্তি'বনা হয় না, বলা হয় 
ফ্যালাসি বা প্রতারণ! ৷ দ্বান্বিক যুক্তি- 
বাদে যাবার আগেই ঘর্দি এ ধরনের 
গোলমাল হয়ে যায়, তাহলে সেই 
গোলমাল বা শিশুস্থলভ আবোল- 
তাবোল, ক্ষ্যাপামি বা উন্মত্ততাই প্রথমে 
সেরে তোলা দরকার ।" শুরু করা 
দরকার শিশুর প্রথম শ্রেণী পাঠ্য দিয়ে । 
কারণ কেরালা, ত্রিপুর! বা .পশ্চিমবঙ্গ 
যে চেকোন্সোভাকিয়! হাঙ্গেরীর মতো 
কোন দেশ নয়; পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা 


' বা ত্রিপুরা যে ভারত নয়, ভারতেরই 


॥ পাঁচ & 


একেকটি অঙ্গরাজ্য, সেটাই নকশালপন্থী 
লেখক বুঝে উঠতে পারছেন না। 
লেখকের ধারণা, কমিউনিস্ট পার্টির. 
জন্ম হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে পার্টি 
চটপট বিপ্লব করবে। অর্থাৎ শিশুর 
জন্মমাত্র বিয়ে হবে, বিয়ে হলে সন্তান, 
হবে। ‘তিনি লিখেছেন 
“কৃষকদের কৃষিধণ মকুব করা বা 
তাদের জন্য বার্ধক্যভাতা' মঞ্জুর কর! 
প্রগতিশীল, মানব হিতৈষণামূলক 
কাজ সন্দেহ নেই । কিন্ত ইতিহাসের 
মঞ্চে কমিউনিস্ট পার্টির আধিতাৰ 
রামকৃষ্ণ মিশনের মতে৷ Humani- 
(৪12 52£5166 বিলোবার জন্যই 
নয়। ও কাজ এণ্টনি শারদ পাওয়ারের 
দলও করতে পারে।” 
, আমি বলি, বামজ্রণ্ট সরকারের ৩৬ 
দফা কর্মসুচী তো অর্থনৈত্রি ও রাজ- 


* নৈতিক রিলিফ দানের জন্যই ৷ ঞ্টনি 


শারদ পাওয়ারদের (ইন্দিরা গান্ধীট! 
বাদ কেন বুঝলাম ন1) দিয়ে একাজ 
সার্থক হয় না বলে জনগণ: বামফ্রন্ট 
সরকারের * হাতে একাজের দায়িত্ব 
দিয়েছেন। খুন জখম রাহাজানিই 


- বোধহয় লেখকের কাছে শ্রেণী সংগ্রাম । 


সেই “শ্রেণীসংগ্রাম' আপনার প্রি 
আ্যান্টনি শারদ পাওয়ার ইন্দিরা 
গান্ধীর জন্য তোলা আছে! তাদের 
রাজ্যে সেটা তারা করছে, শ্রমিক 
শ্রেণীও তার শ্রেণীর সংগ্রাম করছে, 
করছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, , কেরা- 
লায় শ্রেণীসংগ্রাম আপনার, “অন্ুবীক্ষণ 
ন্-ধরা পড়বে না, চটকল, স্থতাকল, 
ইণ্ডিনীয়ারিং, মুদ্রণ, চা শ্রমিকরা এই 
তিন বছরে যা আদায় করেছে, কম্মিন- 
কালেও তা পারেনি। কৃষকরা ক্ম- 
চারীরা ঘ1 পেয়েছে, কস্মিনকালেও তা, 
পায়নি । রাজ্য সরকারের কাছ 
থেকে পাওনা আদায়ের জন্য এখন 
আন্দোলন করতে হয় না, আন্দোলন 
শিল্পপতি ও জোতদার জমিদারদের 
বিরুদ্ধে। অতি সাধারণভাবে, শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম যে দেখে 
না তাতে সি পি আই (এম)-র ভূমিকা 
যে দেখে ননী, সি পি আই (এম) এবং 


সি পি আই-র মধ্যে যে মৌলিক 


পার্থক্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও- 
দেখে না, সে তো নিরেট দৃষ্টিহীন 
অন্ধ । তার কাছে স্রনোতশ্বিনী মহা- 
সমুদ্রও যা, জড়ত্বের কূপও তাই। 
তার চোখে সেজন্য কাউকে মনে হয় 
কান-কাটা, কাউকে মনে হয় হাত 
কাটা, কাউকে, মনে হয় পা-কাটা 
ইত্যাদি । ফুল দেখিবারে যোগ্য চক্ষু 


"যার রহে, সেই যেন কাটা দেখে অন্যে 


নহে নহে!’ রিলিফের' জন্য,, অর্থ- 
নৈতিক দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামের- 
মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনকে নিকটতর কর! 


হয়, দূরে সরানো হয় না। তবে শুধু 
শেষাংশ অষ্ট পৃষ্ঠায় 


॥ ছয়।। 
চলচ্চিত্র নাটমধ্চ 


“দুরত্ব বৃদ্ধি ও অনুভূতির ছৱি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত 
জীবনের প্রেম ও আত্মবোৌধ্জনিত 
দ্রমস্কা, পুরুষ শাসিত সমাজে অবহেলিত 
বন্ধ্যাদশ।_- ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেলেও 
“দুরত্ব” ছবিটিতে মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছে 
প্রবঞ্চিত স্বামীর মনের অভিমান আর 
অহংকার-_যার ফলে স্ত্রীর সংগে বিচ্ছেদ 
এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া । চিত্রনাট্যকার 
ও পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এই 
-প্রথম ছবিতেই যে বুদ্ধি, অনুভূতি ও 
করনাশক্তির পরিচয় দিয়ে এই সমন্তার 
প্রতিফলন সম্ভব করে তুললেন, তা 
অভিনন্দনঘোগ্য নিঃসন্দেহে । কাহিনী” 
হুত্র শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের |, 
বিবাহের পর মন্দার জানল অঞ্জলি 
অস্তংসত্বা। বিবাহের পূর্বে তাকে কেন 
জানাল না অঞ্জলি, কেন তাকে গ্রবঞ্চন। 
করল - এই প্রশ্নই মন্দারের মনে বড় 
হয়ে দেখা দিয়ে স্ত্রীর সংগে ব্যবধান 


রচনা করল। . অঞ্জলি বিবাহের পূর্বে - 


কৃতজ্ঞতার বশে - এর দুর্বল মুহূর্তে 
'্মমিতকে দেহদান করেও যখন কোন 
স্বীকৃতি বা যোগ্য মর্যাদা পেল না, 
তখন মন্দারের আশ্রয় তার কাছে 
এএকাস্ত কাম্যই ছিল। সন্তানকে সে 
নষ্ট করতে চায়নি মাতৃত্বের মমতায় 
(ছবিতে বিদ্রোহী রূপ ফোটেনি ) চেয়ে- 
ছিল তার পিতৃত্বের পরিচয়কে নির্দিষ্ট 
করতে । মন্দারকে সে বলতে গিয়েও 
বলতে পারেনি সংকোচে আর শংকায়। 
শধু অনাগত সন্তানের জন্যই নয়, 
মন্দারকে স্বামী _ হিসেবে 
অগ্তলির কামনা কম ছিল না. শোষণ 
ভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থা পাণ্টাবার 


অন্য বৈপ্রবিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী 


হয়ে যে-অধ্যাপক মন্দার স্বপ্ন দেখত, 
বর্তমানে তার জীবনের এই দাম্পত্য 
সমস্তা তাকে সে রাজনীতি থেকে 


বিচ্ছিন্ন করে দিল | অগ্রলি তার কাছে, 


গ্রহণযোগ্য হলেও তার সন্তান তার 
কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়-_ আর 
সন্তান ছাড়া অগ্ললিও তার অস্তিত্ব 
কল্পনা করতে পারে না। 
ফ্্যাশব্যাক - পর্যায়ের কাটশটগুলি 
টা বুদ্ধিদীপ্ত । বিবাহ পূর্বের মননধর্মী 
সংলাপ, তারপরই অপ্ললির সি'থিতে 
{লি দুর চড়ানো, রাত্রে শয্যায় অংশ- 


পেতেও 


গ্রহণে দ্বিধা, শেষে সত্যবাঁচন ও সংগে 
সংগেই মন্দারের ক্রত সিভি উল্লচ্ফন-- 
চমৎকার এফেক্ট সৃষ্ট করে! মন্দারের 
নিঃসঙ্গতাবোধ, নন্দিনীর সঙ্গলাভে 
আকৃতি, অঞ্চলির শ্মতি মুছে ফেলতে 
না পারার জ্বালা, অস্তদ্বন্থ, অপরাঁধ- 
বোধ, নন্দিনীর বাভিতে পাঁগলিনী 
মায়ের উপস্থিতিতে মন্দারের সামনেই 
নন্দিনীর নগ্রক্প. উদ্ঘাটন, মন্দারের 


মনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত বুর্জোয়া : 
সংস্কারবোধ চমৎকার দৃশ্ঠময়তায় ফুটে ' 


উঠেছে। কিন্ত ফুটে ওঠেনি ছবিতে 
নৃপতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি অর্থপূর্ণ 
হয়ে। ছবিতে নৃপতি একস্থানে 


. বলছে-মধ্যবিত্ব বুদ্ধিজীবীদের 


মধ্যে যে শ্রেণীগত দ্বন্ব . ও 
সংশয় আছে, তা আগে কাটাতে হবে। 


তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের . 


জনক হয়ে ষেতে বাধ্য হয়। আমরা 
যদি ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে 
না পারি, তাহলে বৃহত্তর সমস্যার 
সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব। মধ্য- 
বিত্বদের এই দূর্বলতা সম্পর্কে শাসক 
শ্রেণী সম্পূর্ণ সজাগ --এই . উক্তি 
ছবিতে সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পারেনি । 
মন্দার কলেজের ক্লাশে বক্তৃতা দেয়_- 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী বৈষম্যের 
ওপর দিয়ে পুরুষ মাহুষরাই মেয়ে- 
দের সংসারের কাজে বন্দী করে রাখে 


ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই তাদের, 
' ব্যবহার করে।--এই বাণী কেতাবী 


বিদ্যায় পারঙ্গম - মন্দারের জীবনে যে 
শেষ পর্যস্ত অভিঘাত স্ব করল, তারও 
কোন ছবি তেমন স্পষ্ট ধরা পড়েনি 
যদি ধরা পড়ত; তাহলে এঙ্গেল্‌সের 
সেই রাণী-_“মেয়েদের মুক্তির জন্য চাই 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ-_ 
মন্দারের জীবনে প্রতিভাত হয়ে এক 
নতুন ডাইমেনশন রচনা করতে 
পারত। কিন্তু তা হয়নি অথচ দেখি, 
মন্দার সরে এসেছে নন্দিনীর কাছ 
থেকে, কাছে এসেছে অঞ্রলির। এই 
বপান্তর বা উত্তরণ ঘটেছে যেন 
আবেগের তাড়নায় । নন্দিনীর.অফি- 
সের দৃশ্তগুলি বাহুল্য দোষে ছুষ্ট। 
দৃশ্ত মানসিক অস্থিরতাকে প্রকাশ করেছে 





জাতক ও জাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। বৈষ্ণব পদ সংকলন-_প্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


১১০৩ 


২ বৈষ্ণব কবিতায় তি উত্তরাধিকার 


ডঃ নরেশচন্দ্র জানা১৩'০০, 





৬-এ; রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-_১৩ 


সুন্দর! রণজিত রায়ের ক্যামেরার 
খানি। মৃণুয় চক্রব্তীঁব সম্পাদনাও 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আয়ান 


রসিদ খা ও মেহমুদ মির্জার সংগীত- 
পরিচালনা ছবিটিকে ব্যঞ্জনা মুখর . 
করেছে। প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও - 


মমতাঁশংকরের অভিনয় গুণে মন্দার’ 
ও “অঞ্চলি” চরিত্র ছুটি জীবস্ত হয়ে 
হয়ে উঠেছে । ব্রেখটীয় স্টাইলে পরি- 
চিতি জ্ঞাপনটিও ভাল লাগল । কিন্তু 
ছবিটির শব গ্রহণ মাঝে মাঝেই ্রচিপূর্ণ 
লেগেছে। 


মিটিয়র ' - 


রোনান্ড নেমি পরিচালিত “মিটি- 


'য়র’ ছবিটি উত্তেজনাপূর্ণ সায়েন্স 


ফিকশন হিসেবে দর্শকদের কাছে দুরস্ত 
আকর্ষণ সঞ্চার ক্ষরবে। পাঁচ মাইল 
বিস্তৃত একটি উষ্কা মহাকাশ থেকে 
পৃথিবীর কেন্দ্রে ছুটে আসছে এবং উদ্ধার 
ভগ্াংশগুলি পৃথিবীতে পড়তেও শুরু 
করছে--এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার 
সংগেই স্বারস্ভ হতে দেখা যায় ভয়াবহ 
বিধ্বংসী কাণ্ড । দৃশহাজার হাইড্রোজেন 
বোমা একত্রে যে ধ্বংস কাজ করতে 
পারে, এই উক্কাপাতে রয়েছে তার 
থেকেও বেশি ক্ষতির অশৎকা। আল্লস 
পাহাড়ের কোলে যে শহরটি কিছু 
আগেও আনন্দমুখর দেখা ষায়, সেখানে 
নেমে আসে ধম, -উষ্কার টুকরো 
পাহাড়ের চুভোয় ধাক্কা মারার ফলে। 
সে এক সর্বনাশা দৃশ্য ।. সমুদ্রে কষ্ট 
একশো ফুট ড'চু জলোচ্ছাস হংকং 


শহরকে ডুবিয়ে দেয়। সাইবেরিয়ার- 


এক অংশও ধ্বংস হয়। শেষ পর্যস্ত 
এই বিপর্যয় বোধ করতে মাঞ্কিণ ও 
সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নিজেদের 
বিরোধ সরিয়ে রেখে এই "মারাত্মক 
উন্ধাটিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে 


আসে। ওয়ার্ণার ব্রাদার্স নিবেদিত- 


এই ছবিটির ক্যামেরার কাজ অসাঁ- 
ধারণ। ছবির প্রথমাংশ সুসম্পাদদিত 
নয়। সীকনারি, নাতালি উড -ও 
হেনরি ফণ্ডার অভিনয় উল্লেখযোগ্য ৷ 


রাজ্য বিদুৎ পর্যদের কর্মী 


প্রমোদ সংস্থার .উৎসব 

গত ১৬ই মার্চ বিশ্বরূপ! থিয়েটারে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দের কর্মী 
প্রমোদ সংস্থা বাৎসরিক উৎসব পালন 
করলেন। সংগীত ও আবৃত্তির পর 
অস্তগৃহ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল 
কমীঁদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করণ 
হয়। সব শেষে মনোজ মিত্রর নাটক 
পাহাড়ী বিছে’ মঞ্চস্থ হয় বিপুল 
উৎসাহে । সমীর বন্থরায়ের নির্দে- 
শনায় নাটকটির সাসপেন্দ বজায় 
থেকেছে। দ্বৈত চরিত্রে ছায়া ঘোষ 
মন্দ অভিনয় করেন নি। রমা গুহর 
অভিনয় আড়ষ্ট। কুমার দত্ত, দেবব্রত 
নিখিলকাস্তি মিত্র, তপনকুমার ঘোষ, 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৮১ 


দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সধ্জীবকুমার 
রুদ্র ও তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় সৃঅভিনয় 
করেছেন। জগন্নাথ ধর ও সম্প্রদায়ের 
সংগীত পরিচালনা প্রশংসনীয় । 
নতুন চলচ্চিত্র পত্রিকা 
সিনে ওয়েভ 

আধুনিক ভারতীয় সিনেমায় নব- 
তরঙ্গ, সৎ চলচ্চিত্রের সপক্ষে আন্দো- 
লন; চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও 
বিশিষ্ট ছবির চিত্রনাট্য প্রকাশ মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান - এই বিবিধ 


প্রসংগকে মূল উপজীব্য হিসেবে সামনে 


রেখে “সিনে ওয়েভ’ নামের নতুন 
ইংরাজী পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যাতেই 
যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে 
প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা- 
তেই সত্যজিৎ রায়ের টি, ভি, ফিল্ম 
‘পিকু’ ও মৃণাল সেনের ‘একদিন প্রাতি- 
কোয়ায়েট রোলস দি ডন’ প্রকাশিত 
হয়েছে। অঙ্থ্বাদ করেছেন নন্দিতা 
দত্ত! * শমীক বন্যোপাধ্যায়ের ৩টি 
সাক্ষাৎকার বিবরণী_একটি দূরত্ব ও 


“নিমঅন্পূর্ণা ছবির নবীন পরিচালক : 


বুদ্ধদেব দাঁশগুপ্তর সংগে ও অপর ছাট 
প্রবীণ পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল 
' সেনের সংগে রীতিমত চিত্তাকর্ষক । 
বিদেশী ছবির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
প্রভাব সম্পর্কে গ্যাস্টন রোবার্জের 
রচনাটিও উল্লেখযোগ্য ।. তবে একই 
সংখ্যায় একটির বেশি চিত্রনাট্য না 
দেওয়াই ভাল এবং ভিন্ন ভিন্ন কলমে 
সাক্ষাৎকার নেওয়া সংগত্যী পত্রিকার 
দামটা বেশি মনে হয়েছে। মুদ্রণ ও 
অঙ্গসঙ্জী পরিচ্ছন্ন । প্রবীর সেনের 


নকশা লপন্থীর! 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

সংস্কার সর্বস্ব পথ কোন কমিউনিস্ট 
পার্টির বিধ্ববের লক্ষ্য হতে 
পারে না। লেনিন ছটোই ব্যাখ্যা 
করেছেন। লেখকের আপত্তি প্রথমটি 
নিয়ে, যা আলোচনা করতে গিয়ে 
লেনিন লিখেছেনঃ: ‘If there 
were a group that denied 
the use of reforms and par- 
tial improvements, we could 
not joinit; because that 
would be a non-Marzxsit 
policy, a policy harmful to 
the workers.” 
, তিনি আবেদন করেছেন আস্থন, 
আত্মসমীক্ষা করি, পর্যালোচনা করি। 
প্ত্যুত্তরে আমার বিনীত আবেদন, 
মস্তিষ্কের রুগ্ন কোষগুলি সুস্থ করে 
তুলুন, স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরিয়ে 
আঙ্গন এবং পরিশেষে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদকে হজম করবার চেষ্টা 
করুন। আমাদের আত্মসমীক্ষা ও 


পর্যালোচনার জন্য উদ্বেগের কারণ ' 


নেই, জনগণকে নিয়ে, জনগণের কাছে, 
এবং জনগণের ভিত্তিতেই আমাদের 


বহরমপুরে বই 


মেলার হ্বায়োজহ 


বিতিকাঁ' পত্রিকার রজতজয়স্তী ও 
প্রয়াত কবি মণীশ ঘটকের স্তি উৎসব 
উপলক্ষে আগামী ১৯শে থেকে ২৪শে 


" এপ্রিল এই সর্বপ্রথম সমগ্র মুর্শিদাবাদ 
. জেলা ভিত্তিক এই বইমেলা বহরমপুরে 


অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভ্রাতৃসংঘ ক্লাবের 
সন্নিহিত প্রাঙ্গণে । 

ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে এ ব্যাপারে সোৎসাহ সাড়া! 


পাওয়া গেছে । কলকাতার ও জেলার 


বিভিন্ন বিশিষ্ট প্রকাশক ও পুস্তক 
বিক্রেতা সংস্থার নিজস্ব স্টল বা 
প্রকাশিত রই এই বইমেলায় প্রত্যাশা 
করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
তথ্য ও সংস্কৃতি দণ্তর, জেল! প্রশাসন 


ও জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক 


এবং জেলার বিভিন্ন কলেজগুলির পক্ষ 
থেকে সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় প্রকাশক 
ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতিও তাদের 


. সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন । 


'বত্তিকা'র রজতজয়স্তী উৎসবের 
কর্মসুচী অনুসারে ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল 
তারিখে আয়োজিত নাটক, সেমিনার, 
আবৃতি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছাড়াও, 
১৯শে এপ্রিল থেকে ২৪শে এপ্রিল পর্যস্ত 
বইমেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের পরিকল্পন। চলছে। বইমেলা। 
উপলক্ষে একটি স্্যতেনিরও প্রকাশিত" 
ইচ্ছে। | 

বইমেলা সম্পর্কে যে কোনে! অঙ্ন-' 
সন্ধানের জন্য বইমেলা কমিটির আহ্বা- 
য়ক অধ্যাপক, দীপংকর চক্রবর্তীর 
(পোঃ খাগড়া, মুৰ্শিদাবাদ জেলা ) সঙ্গে 
যোগাযোগ করার জন্ত অনুরোধ 
জানানো হয়েছে। 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





বার্ধিক ৩৪ টাকা 
যাণ্বাষিক ১৪ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫. 


‘* 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা. 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাঁতা-১৩ . 





এমি ॥। শুক্রবার ২৭শে মার্চ, ১৯৮১ 


শহীদ ভগৎ সিং... 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ওরা ষোল আনণ ' ওয়াকিফহাল . 


ছিলেন! চেয়েছিলেন আদালতটাকেও- 
বক্তব্য প্রচারের মঞ্চ বানাতে'। এ দুটো 
কালাকানুনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে 
আদালতে ওরা জালাময়ী ভাষণ দেন '। 

ম্যাজিষ্টেটের সামনে ন মাস বিচার 
হল। ছু একজন সাক্ষীকে জেরা করা 
হল, তারপরেই হঠাৎ শুনানী বন্ধ 
করেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৩*) 
নামে ভাইসরয় একটা অ্িঃান্স জারী 
করলেন। বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার 
শুরু হল নয়! অভিন্যান্স অনুষায়ী 
আসামীদেরকে আদালতে হান্তির 
করানোর প্রয়োল্পন হল না । আসামী 
জানিল না. তার কি. দোষ, বিচার 
হইয়া গেল। আর আইন: অনুযায়ী 
সার্জাদণ্ডের রিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে 
খাওয়াও চারে 'না। 'কোর্টে একদিন 
আধামীদেররে জানলে ভগ. সিংরা 
বাদ।” 
পুলিশ বর্বরতাবে লাঠি পেটা করলো 
ফেলে বুকের ওপর ভারী ভারী বুটের 
লাথি চালালে] ৷ ট্রীইবুন্তালের 
হায়দার - ‘ওঁ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে এর 
কয়েক দিনের মধ্যে বৃটিশ সরকার 
ট্রাইবুন্যাল পুনর্গঠন করলেন। আগা 


রর মাম বাদ পড়লো। কারণ 


তিনি অমানুষিক ব্যবহারে রাজি ইননি | 
_ সেই.ঘটনার - পঞ্চাশ বছর পর 
ইন্দিরা গান্ধীও তাই করেন.। ' বিচার- 


পতি মমোমতো না হলেই তাকে 


তো ভার কাছে শিশু! তিনজন 
সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে হাতের 
পুতুল অজিতনারায়ণ রায়কে স্থপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি বানানো 


লাফ মেরেছিলেন। 
ভগৎ সিং শিল্প বিরোধ আইনের 
সংশোধনী ও জন নিরাপত্তা আইনের 
স্রতিবাদে যেকেন্দ্রীয় সংসদে বোমা 
. মেরেছিলের্ন সেখানেই তো কয়েকমাস 
' আগে ইন্দিরাদেবী মিসাঁর মতো এ 
জন নিরাপত্তা আইনের ধাচে জাতীয় 
নিরাপত্তা আইন পাশ করালেন। 
তাঁর দলীয় সরকার মহারাষ্ট্র, খজরাট, 
উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশায় “অত্যাবশ্থকীয়" 
সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ’ সংক্রান্ত শিল্প 
: আইন প্রস্নোগ করে বৃটিশদের উত্তরা- 


ধিকারীর মতোই শ্রমিক কর্মচারীদের - 
ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে 'নিয়েছেন। . 


স্নহিগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বেঁচে 
খাকলে নিশ্চয়ই আঁজকের ভারতের, 
"শুয়োরের খৌয়াড়ে আরো বড় বোমা 
- মারতেন। 'উনত্রিশ' সালে বৃটিশ 
শাসকশ্রেণী জিন নিরাপত্তা মানে 


হাতকড়া পরানো. অবস্থায় 


বুঝেছিল' মুষ্টিমেয় সাদা. “চামড়ার 
শোষকের নিরাপত্তা’ আর আজ শ্রীমতী . 
গান্ধী ‘জাতীয় নিরাপত্তার, অর্থ 
বোঝেন ‘তার’ মানে “নেত্রীর বংশত্্ 
গড়ার নিরাপত্তা। তার চ্যালারাও 


দেওয়ালে লিখছে ‘এক দেশ, এক দল, - 


এক 'নেত্রী” কিন্ত চেলারা পড়তে 
পারছে নী দেওয়ালের লিখন ৷ 


ভগৎ সিংরা. বিচারের প্রহসনের 


বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বলেছিলেন । 
শাসনে বিচারের প্রহসন ঘটাতে 
থানার সঙ্গে থানার, লালবাজারের 


ডি .ডি-র' সঙ্গে লর্ড সিনহা 


রোডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের প্রতি- 
ষোগিতা। বাপ ঘুষ দিতে সক্ষম না! 


. হওয়ায় ছেলেকে মুক্তির ‘পর জেল গেট 
থেকে রিত্যারেস্ট করে তাড়াহুড়ো 
' কুরে ষে রেস সাজানো হয়েছে তার 


তারিখ প্রথম কেসের জেল হাজতের 


' মধ্যেই পড়েছে । এতেও কুছ পরোয়া 


নেহি হায়, কারণ ভগৎ সিংরা আমা 


. দের জন্য শহীদ হয়েছেন।'  . 
. ভগৎ সিংরা জেলে অনশন করে- 


ছিলেন যে দাবীতে, সেই দাবীগুলো! 
নিয়েই ১৯৫০ সালে পশ্চিয়বঙ্গে রাজ- 


এরু- নৈতিক বন্দীরা অনশন করেছেন, 


১৯৭৪ সালে ও জ্রকরী অবস্থায় দীর্ঘদিন 
ধরে প্রেসিডেন্সী, আলিপুর সেণ্ট ল, 
মেদিনীপুর জেলে লাগাতার অনশন 
চলে। স্থদূর কানাডার বেতারে এ 
অনশনের খ্বর প্রচারিত হয়, বৃটেনের 


কাগুজে তা পড়ে প্রাক্তন বৃটিশ ভাইস- « 


রয়ের ছেলে কিংবা নাতি হেসেছে। 


আরউইন চুক্তির (১৯৩১) মধ্যে দেশ-, 


বাসীর আকাক্ষা অনুযায়ী ভগৎ 
সিংদের মুক্তির শর্ত রাখতে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের অস্বীকার .দেখে। কিন্ত 
অনেকেই হয়ত . ক্রোধে জলে উঠে- 
'ছিলেন যখন দেখলেন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী গান্ধীর মত ভণ্ড ও স্বৈরাচারী 
শাসক বীর, 
স্থখদেব, রাজপুকুর ফটে] তিনটেয় 


মালা পরালেন। এদেেরই অন্যতম 
. সতীর্ঘ চন্দ্রশেখর আজাদ, যিনি বৃটিশ 


পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়ে- 


ছিলেন, এলাহাবাদের যমুনা তীরে 


তার শহীদ বেদী ভাঙ্গার খবর গত ১৭ 
মার্চ সিপি আই দলের এম পি রাম- 


অবতার শাস্ত্রী, লোকসভায় তুললে" 


প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্রমন্ত্রী বিন্দুমাত্র 


উদ দেখালেন না, কারণ তাদের, 


মৃতদেহ মাড়িয়ে ওরা যে আজ গদী 


" পেয়েছেন । 
-আর এরা গদীতে আছেন বলেই |. 


‘অর্জুন’ পুরস্কার প্রাপ্ত সহ একুশজন 


খেলোয়াড় ভু'ড়িদার ক্লাব কর্তাদের . 


টাকার লোভে শহীদ ক্ষদিরামকে হেয় 
করে অশালীন মন্তব্য করতে শিক্ষা ও 


' সাহস পায়। আর" আমরাও তো 


ভয়ে ভয়ে, আছি, কবে রাহুল বলে 
বসে, ‘ভগৎ সিংদের মতো! গ্যাস খেতে 
আমরা রাজি নই 7 ; 


"পরিস্থিতি এবং সাংগঠনিক 
' সম্পর্কে তার মতামত জেনে নেন। 


শহীদ ভগৎ সিং, |. 


অশোক সেন 
“ ১ম পৃষ্ঠার পর 
চলেছেন “তোমরা " ঝগড়া থামাও 
এক্যবদ্ধ হয়ে দলের কাজ করো”। 
কিন্ত এতে তিনি কোন হফল পান 
নি! রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থা যে 
তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে 
গেছে। | 
ইন্দ্রানী তার বিরক্তির কথা 
পশ্চিমবঙ্গের দুই মন্ত্রীরেণ্ড বলেছেন 
এবং এর প্রতিকার করার জন্য উদ্যোগ 
নিতে নির্দেশ . দিয়েছেন ।: কিন্ত 


কোন ফল হয়নি। এই -অবস্থাক়_ 


নেতৃত্বের ' কথা চিন্তা করতে শুরু 


'করেছেন। ূ 


ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্জনৈতিক 
অবস্থা 


. ছুরবস্থার ' ব্যাপারে “অশোঁকবারুর . 


কাছেও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন । 
বিশ্বস্তস্থত্রে জানা গেছে, ইন্দিরাজী 
নিজে অশোকবাবুকে দায়িত্ব দিয়েছেন, 





‘উপেক্ষিত মনাতৃডাষার oe দুর হোক’ 


রবীশ্রনাৎ দুঃখ করে বলেছেন, ৃ 
“একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনীন অবশ্য শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্টোগী হয়েছিরের তখন 
সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্ত লোকের কাছ থেকে ৷” 
রবীন্দ্রনাথ বাধা পেয়েছিলেন | 
রবীন্দ্রনাথের-কথায়, “নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে ডোর সাঁজিয়ে তোলার আনন্দ 
গোড়া ,থেকেই পেয়েছি। ' তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে 
যথাসময়ে অন্যভাঁষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না ইংরেজীর 
অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলি সাবধানে সেলাই করে কাথা বুনতে হয় না। 
- “শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ । জগতে এই সৰ্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহু- 


* “কল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার রা সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষায় ' 





পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধিীবী এবং স্যমনো- 
ভাবাপন্ন দলগুলোকে নিয়ে বামক্রণ্টের 
বিরুদ্ধে একটা এ্রক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে 
তোলার জন্য । ইন্দিরাজী নাকি 
বিশেষ করে প্রফুল্পঃসেনকে এ ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিকা. নেবার জন্য অনুরোধ 
করতে বলেছেন । | 
ইন্দিরাজীর নির্দেশমভ অশোঁক- 
বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সঙ্গে বৈঠক 
ক্রেন এবং প্রফুল্ল সেন, প্রিয় মুন্সী 
সহ বিভিন্ন অ-কমিউনিষ্ট দলের 
নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু কুরে- 


ছেন্‌। প্রাথমিক আলোচনায় কমিউ- 
নিষ্ট বিরোধী ' রাজনৈতিক দলগুলোর . 


নেতারা বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ‘স্বীকার 


করেছেন । 


অশোকবাবু উরি এনে 
দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
নেতারা 'এবং কয়েকজন বুদ্ধিজীবী 


তার বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত .. 


করছেন! তাছাড়া ই-কংগ্রেসের 


বেশ কিছু প্রবীণ নেতাও একন' 


অশোকবাবুর প্রার্শে এসে দাঁড়িয়েছেন 


নর করবার মায় বারে বারে পাওয়া যাবে 


চা একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, ১৯৬৬ সালে টা 'কমিশন'। একথার  পুনরাবততি এ]: 
করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি ।' একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন.' ভারতবর্ষের 


বিভিন্ন রাজ্য সরকার। A 


1৫ - 





বামফ্রণট সরকার তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রথম শ্রেণী: থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতা- 
মূলক প্রথম ভাষা , হবে . মাতৃভাষা । যষ্ঠ শ্রেনী ৮০০৮ 
| ০০০০০০৬৪০০৪ 


আই, সি. এ ৩১২৮ /৮১- 


এবং তাকে ক্রমাগত উৎসাহ 95৫ 


॥ সাত 1 


ব্যাপকভাবে আন্দোলনের কর্মসুচী 
নেবার জন্য। স্বত্ত মুখার্জী এবং . 
সোমেন মিত্রর মত ছাত্র-যুব নেতারাও 


অশোকবাবুর পাশে এসে দাড়িক্নেছেন ৷ 


রাজনৈতিক এবং দূলের সাংগঠনিক 


ঘন ঘন রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। 


- এই অবস্থায় অঞ্জিতবাঁবু একেবারে: 
মরীয়! হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেই 
বিভিন্ন বিরোধী, দূলের নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। 
উদ্দেশ্য, যাতে বামযন্ট-বিরোধী দল" 
গুলোর নেতার! আর অশৌকবাবুর 
সঙ্গে যোগাযোগ না করেন। কিন্ত 
প্রফুল্প সেন, প্রিয় প্রমুখ নেতারা নাকি 


'অঞ্জিতবাবুকে 'এরেবারেই পাতা, 
‘দিচ্ছেন না৷: বুদ্ধিজীবীরাও আন্দো- 


9785178 
বলতে গররাজ্ী। 















‘Regd’ WB/CC-32 


Phone: 22-4232 


বিয়ের সময় বাপভন্ত ছেলেরাও 


সেদিন মিছিল দে; 


দ্বেবাশিন ভট্টাচার্য 


১৮ মার্চ সকালে খবরের কাগজে 
- এক বিশাল মিছিলের ছবি ও খবর 
চমকে দিয়েছে পাঠকদেরকে । এটা 
বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে মিছিল নয়। 
প্রায় বিশ হাজার মহিল! পুরুষ 
হশৃঙ্খল মিছিল করে চলেছেন, মুখে 
' ভাদের শ্লোগান ছিল, "গৃহবধূ শশী- 
কলার হত্যার জবাব চাই? | জয়- 
'সোয়াল সমাজ এই মিছিল সংগঠিত 


করে), কিন্তু তার! শ্লোগান দেয়, 


শ্রয়সোয়াল, বাঙালী, মাঁড়োয়ারী 
সকলের এক দাবী, বরগণ মাঁৎ দে? । 
কয়েকমীস পূর্বে নীলম জৈন নামে 
এক গৃহবধূ বরপণ মেটাতে ন! পারার 
গায়ে খুন হন। তখন মহাজাতি 


পণ প্রথার বিরুদ্ধে 
ব্যাপক কর্মসূচী 


পণপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ উইমেনস কো- 
অর্ডিনেশন কাউন্দিল ব্যাপক কর্মসুচী 
গ্রহণ করে কাজে নেমে পড়েছে॥ 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
অবিবাহিত যুবক যুবতীদের বরের পণ- 
প্রথার কুফল সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হচ্ছে, 
তাদের,এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হবার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে। 

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ছেলে 
মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিতর্ক 
প্রতিযোগিতা, আলোচনাচক্র এবং 
একাংক নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই 
ভয়াবহ কুপ্রথার বিরুদ্ধে সুস্থ মান- 
সিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। | - 
কাউন্সিলের সম্পাদিকা অলকা। 
মিত্র বলেছেন যে, দশ দফা কর্মসুচী 
নিয়ে এখন কাজ সুরু হয়েছে । রাজ্যের 
প্রায় আশিটি শাখা কেন্দ্র মারফত জন- 
সভা করে জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা 
হচ্ছে যে, পণ চাঁওয়া ও মহিলাদের 
ওপর নির্যাতন করা দণ্ডনীয় অপরাধ । 

পণ না নিয়ে যারা বিবাহ করবেন 
তাদের আধিক সাহায্য এবং বিয়ের 
জন্য কম ভাড়ায় বাড়ির ব্যবস্থাও 
কাউন্সিল করে দেবে বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । 

পণপ্রথ্ীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
'তোলার জন্য তথ্যচিত্র নির্মাণের ও 
তার ব্যাপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার' 
জন্যও সরকারের কাছে অঙ্গরোধ 





সদন থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত 
চিত্তরঞ্জন এভিম্থ্যর ছুধারে, অলিতে 
গলিতে মাড়োয়ারী সম্মেলন হিন্দিতে 
পোষ্টার দেয়, “নীলম . জৈনকো' 
হত্যাকারীওকো| শাস্তি চাই১.দহেজ 
মাৎ দৌঁ। হিন্দিতে দহেজ মানে 
বরপণ । এরপর পণ পুরো মেটাতে 
না পারায় পিঙ্কি খুন হল! - 

যোড়লী শশীকলা জয়সোয়ালের 
বিয়ে হল কেশরী জয়সোয়ালের (১৮) 
সঙ্গে । তারিখটা ছিল ১১ জুন, 
১৯৭৮) নগদ ও অন্যান্য দান 
সামগ্রী, নিয়ে বাবা-কাকা মেয়ের 
বিয়েতে দিলেন পঞ্চান্ন হাজার টাকা । 
এত চাবি মেনেও কিন্ত পয়সার 
অভাবে ‘পারেননি পান্রপক্ষের একট) 
দাবি মেটাতে । তা হল, একটা 
হোণ্ডা মোটর সাইকেল । 

অতএব শ্বশুর বাড়িতে চললো 
শশীকলার উপর নির্যাতন । হাওড়ার 
১০৩হু নং ধর্মতলী রোডে দশ / বারো 
বিঘে জমির উপর শ্বশুরবাড়ির ঘর- 
গুলে! সাক্ষী হয়ে আছে, সে অত্যা- 


শশীকলার বাড়িতে খবর এল “যে 
শশীকলা নাকি. আগুনে পুড়ে আত্ম- 
হত্যা করেছে। এমনই আত্মহত্যা 
যে, তার হাতের কাচের চুড়িগুলো 
তখনও অক্ষত ছিল, আঙ্গুল থেকে 
কহুইয়ের কোন অংশে পোড়ার চিহ্ন 
পাওয়া গেল না। ঠোঁটের দু পাশে 
রক্ত বয়ে পড়ার চিহ্ন ছিল আর শশী- 
কলার জ্রিভ ছিল বাইরে। বিশেষ- 
জ্দের মতে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে 
আত্মহত্যা করলে সাধারণতঃ এরকম 
হয়না। এর ওপর শ্বশুর বাড়ির 


লোকেরা নিকটবর্তাঁ বাঁধাঘাট শ্মশানে 


নী পুড়িয়ে তাকে নিয়ে গেলেন 
শিবপুরে । 


সন্দেহ করতে লাগলেন। আলোড়ন 
উঠলে। অয়সোয়াল সমাজে। ১৮ 
তারিখে পাচশো জন নিরস্ত্র হয়ে 
শান্তিপূর্ণভাবে গেলেন শশীকলার 
শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ 
জানার জন্য আলোচনা কর্তে। 
সকালে তারা স্থানীয় মালিপাচঘড়! 
থানায় জানিয়ে পুলিশের সাহাধ্য ও 
সাহচর্য চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ 
রাজি হয়নি । 


খ বিযুঢ় হয়েছে 


"শশীকলার শ্বশুরবাড়ির , দুটো! 
বিরাট লোহার দরজার আগে একটা 
ছোট প্রবেশ গেট। সেখানে 
পৌছানোমাত্র বাড়ির ভেতর থেকে 
এদের উপর ছোঁডা হতে থাকে ইট- 
পাটকেল। বর্শা নিয়ে তেড়ে আসে, 
এমনকি একটা দৌনলা বন্দুক 
ও রিভলবার" থেকেও গুলি চালানো 
হয়। শশীকলার শ্বশতরমশীই রাম- 
জীবনবাবু দ্রাডিয়ে থেকে এ ঘটনা 
প্রত্যক্ষ :করেছেন। এর আগেই 
আশেপাশে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা 
বেশ কিছু সমাজবিরোধী গুণ্ডাকে 
বোমা হাতে তৈরী রেখেছিলেন । 
বাড়ীর বৌ মার! গেল, অথচ শোকের 
কোন চিহ্ন নয়, স্বামী-দেওর আগ্েয়ান্ত্ 
হাতে তুলতেও মানসিকভাবে সক্ষম 
হলেন। এতেও মৃত্যুর কারণ নিয়ে 
সন্দেহ ঘনীভূত হল। 

এরমধ্যে এদিকের একজন গিয়ে 
থানায় ফোন করেন। দশ / বারো- 


জন পুলিশ আসে, অবস্থা একটু শান্ত : 
হয়। বন্দুক থেকে গুলী করার জন্য শশী-. 


কলার ভাই .সীতারাম 'একট! কেস 


করে। সেই কেসে ওদের ছু/তিন- 


জনকে ৭/৮ দিন পুলিশ ও জেল 

হাজতে কাটাতে হয়। | 
ই-কং নেতা ও আইনজীবী 

শঙ্করদাস ব্যানার্জী ওদের জামিনের 


জন্য আদালতে দীড়ান। পুলিশ 


কিন্ত গৃহবধূ শশীকলার মৃত্যুকে ঘিরে 
কোন কেস করেনি। জয়সোয়াল 
সমাজ এ ব্যাপারে পুলিশের ন্রিরপেক্ষ- 
তায় সন্দেহ প্রকাশ করে। তাই 
ওরা আজ পথে নেমেছে । 

এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
সংবাদ নিতে গিয়েছিলাম উত্তর কল- 
সমাজ অফিসে । সেখানে সাক্ষাৎ হল 
সমাজের অন্যতম সংগঠক আইনজীবী 


- "_ নন্দলাল সাউয়ের সঙ্গে । 
এই মৃত্যর কারণ সম্বন্ধে সকলেই 


তিনি বললেন, এ ১৮ ফেব্রুয়ারীর 
পরেই প্রধানমন্ত্রী; স্বরাষ্্রসন্ত্রী, রাজ্যপাল 
ও মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা টেলিগ্রাম করে 
ঘটনাটি জানান ও প্রতিকার প্রার্থন! 


করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী হাওড়ার সি ' 


আই টি পার্কে প্রায় বিশ হাজার নারী 
পুরুষ সমবেত হয়ে জেলা শাসক ও 
পুলিশ সুপারের কাছে মিছিল নিয়ে 
যান। তারা বিচার বিভাগীয় তদস্তের 


"আশ্বাস দেন, কিন্ত এ পর্যস্ত। 


তখন জয়সোয়াল সমাজ ১৭ মার্চ 





জানান হয়েছে বলে তিনি জানান । 


£ 


সম্পাদক--হাঁরেন বু 


এ বিশাল মিছিল নিয়ে বিভিন্ন পথ 
ঘুরে এসপ্ল্যানেড ইস্টে ষায়। সেখান 
থেকে এক প্রতিনিধিদল বিধানসভায় 
মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
একটি স্মারকলিপি দেন যাতে বরপণের 
দায়ে যে সব যুবতী বধূ খুন হয়েছে 
দাবী করা হয়। ওদের সঙ্গে সেদিন 
মাড়োয়ারী সম্মেলন, গুজরাটি সমাজ, 
ও বাঙালীরাঁও ছিলেন । 

ওঁ ম্মারক্লিপিতে তারা পাচ 
দফা -সুপারিশও করেন__ (১) পণপ্রথা 
বিরোধী আন্দোলন গড়ার জন্য সমাজ 
কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে একটা স্পেশ্যাল 
সেল খুলতে হবে; (২) গণপ্রথার 


. কুফলের বিরুদ্বে স্কুল পাঠ্য বইতে 


রচনা রাখতে হবে; (৩) রেডিও, 
“টি ভি সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'সরকারী 
তরফে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে 
হবে; (৪) পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারী 
প্রযোজনায় সিনেমা করতে হবে; (৫) 
পণপ্রথা ও বধূ অত্যাচার তান্তের জন্য 
বিভিন্ন সমাজসেবাযুলক প্রতিষ্ঠান ও 


ভাবছি রর 


Price '60 Paise 


ভারত টি ভি পুরস্কৃত 


ভারত টেলিভিশন লিমিটেড_ 
নিমিত ভারত টি ভি তার উচ্চমানেক 
জন্য “ওয়াল‘ডস্‌ফার্ট” ইন্টারন্যাশনাল 
ট্রেডফেয়ার ডায়মণ্ড ষ্টাডেড স্থপার 
সিলেকশান আ্যাওয়ার্ড'' পেয়েছে। 
গত ১৫ই মার্চ মান্াজে হোটেল তাজ 
করোমাগ্ডেলে এক অনুষ্ঠানে বহু সুধী 
ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই পুরস্কার দেওয়ার 


,হয়। ভারত টি ভি ১৯৮০ সালে গ্রা্ড 


হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ২৪তম এ আই 
এইচ পি এল এবং টিটি কনফারেন্স 
কর্তৃক স্বর্ণপদক উপহার পায়। 
উল্লেখযোগ্য, ‘ভারত টেলিভিশন 
লিমিটেড কয়েক বছরের মধ্যে তাদের 
উৎ্পাদন-শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
করেছে। হায়ন্রাবাদে অবস্থিত তাদের 
বিরাট শিল্পকেন্দ্রে বর্তমানে প্রতি বছর 
২৫ হাজার থেকে ৩ হাজীর টি ডি 


' স্টে তৈরী হয়। কোম্পানীর গবেষণ' 


ও উন্নয়ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ গবেষকর" 
পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছেন আরে 
কারিগরী উন্নতির জন্য । রঙীন টিভির 
'জন্যও উচ্চতম কারিগরী স্তরে গবেষণ 
চলছে। ভারত টেলিভিশন লিমিটেঘ 
ত্রিপুরায় টিভি বিক্রীর ব্যাপক ব্যবস্থ 
নিয়েছে এবং তাদের পরবর্তী লক্ষ) 
উত্তরবঙ্গ । ভারত টিভি ক্রেতাদের 
নানারকম স্থবিধা দিচ্ছে। 


চাকরীর অধিকারকে সংবিধানের 
মোল অধিকার করতে হবে! =~ 


চনের পর তিয্বাত্তরের ১১. ফেব্রুয়ারী 
ত্যাগরাজ হলে বিভিন্ন বামপন্থী গণ- 
সংগঠন এককনভেনশন করে সেখানে 
বেকারী বিরোধী আন্দোলন গড়ে 
তোলার সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী 
এ বছরের ২৮ মার্চ এসপ্ল্যানেড ইষ্টে 
২৬টি বামপন্থী. যুব-ছাত্রসংগঠন, ট্রেড 


ইউনিয়নের ডাকে এক অবস্থান হয়। ' 


জ্যোতি বস্তু ‘হাত থাকতে কাজ. 


চাই, না হলে বেকার ভাতা চাই, এই 
গণঅবস্থান করেন । - 

পরের বছর ২৭ ও ২৮ মার্চ দুদিন 
ধরে বেকার-বিরোধী এই কর্মস্কচী 
পালন করা হয় ও তারপর থেকেই 
প্রতিবছর ২৮ মার্চ বেকার বিরোধী 
দিবস পালন করা হচ্ছে। | 

ইতিমধ্যে 


বিহারেও এই ভাতা চালু হয়েছে। bo) 
সত্বেও সারা দেশে বেকার ভাতা চাহ 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপ: 
চাপ স্থষ্টি করতে, সংবিধানে চাকুর 
চাকুরীর গ্যারাটির দাবিতে এ বছরেং 
যুবকের] ২৮ মার্চ বেকার বিরোধী দিব” 
পালন করবেন । 

ভারতৈর গণতান্ত্রিক যুব ফেভা, 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছরই প্রচ 
অন্যান্য রাজধানী শহ্রগুলোতেও সমা: 
বেশ হরে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একট 
ভিন্ন দাবী আছে, তাহলো, হলদিয় 
পেট্রো কমপ্লেক্স, সন্টলেকে ইলেকট্রনিব 


কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় লাই 
সেন্স দিতে হবে। 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য ওযুদ্ধচন্র রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ, কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিভ। 





৬. 





দায়িত্বহীন ই 


হক 


নেতাদের প্ররোচনায় 


আগুন বোমা গুণি মুত্য 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস আঁগ্নোজিত 
গত তিরিশে মার্চের তথাকথিত 
“শাস্তিপূর্ণ” বিধানসভা অভিযান শেষ 
হল চরমতম বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে । 
ট্রাম জলেছে, বাস পুড়েছে, গুলি 
চলেছে । তিনটি তাজ প্রাণ বলি 


হয়েছে। আহতের সংখ্যা শতাধিক । 


4 এই সংবাদ প্রেসে ষাওয়া পর্যন্ত জানা 


গেছে যে, আহতদের মধ্যে কয়েকজন 
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পানা কষছে। 
কাদানে গ্যাস চলেছে ৫১ রাউগ্র। 


I গুলি চলেছে তিরিশ রাউণ্ড। 


রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি 
এবং বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগের 
দাবিতে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস এদিন 
(৩০ ' মার্চ) বিধানসভা অভিযান করে । 
এসপ্লানেড ইস্ট, রাণী রাসমুণি রোড, 
মেয়ো- বোড এবং ম্যাঙ্গো লেনে ইন্দিরা 
কংগ্রেসীরা জমায়েত হয়। . দুপুর 
বারোটা থেকেই কংগ্রেশীর! (ই) জমা- 
য়েত হতে থাকেন এই চারটি স্থানে । 
এদিনের সমাবেশে শুরু থেকেই উত্তে- 


| জনা লক্ষ্য কর! গেছে । সেই উত্তে- 


জনার আগুনে দ্বতাহুতি দিয়েছেন 
ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ উত্তেজক 
বক্তৃতা দিয়ে । এদিন পুলিশের গুলিতে 
যে তিনটি তাজা প্রাণ বলি হয়েছে তাঁর 


জন্য যদি কেউ দায়ী হন তারা হলেন 


এদিমকার সমারেশের মেরুদণ্ডহীন ও 


কাগুজ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দ | 
এদিন আইন অমান্যের কোন পূর্ব- 


ঘোষিত কর্মস্চী: ছিল নী। তাই 
পুলিশও সেভাবে প্রস্তুত ছিল না। 
কিন্তু বেলা তিনটে নাগাদ অশৌক 
সেনের নেতৃত্বে অপ্রত্যাশিতভাবে 


কয়েকজন ই-কংগ্রেসী পুলিশ কর্ডন 
ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশের 
হাতে গ্রেপ্তার হন। এই: আকস্মিক 
হয়ে ষায়। আমর! সাংবাদিক 
অবাক হয়ে যাই এই আকস্মিক গ্রেপ্তার 
বরণে । পুলিশ কোন গাড়ির ব্যবস্থা 
, এদিন রাখেনি একটা জীপে করে 
এসপ্রানেড ইস্ট থেকে ধৃত অশোক সেন 
প্রমুখকে , লালবাজারে পাঠিয়ে দেওয়। 
হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে লক্ষ্য 
করে ইট পাটকেল ছু'ভতে শুরু করে 
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীর1। আমরা 
যেসব সাংবাদিক পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে 
ছিলাম তার! আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে 
এদিক ওদিক আশ্রয় নিতে না নিতেই 
কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটার আওয়াজ 
পেলাম । তাকিয়ে দেখি লাঠিচার্জ 
চলছে। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা পিছু 
হটছে। হঠাৎ একটা ইট এসে পড়ল 
ডি সি সেন্টাল এম কে সিংয়ের মাথায় । 
রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়লেন 
মাটিতে । কয়েকজন এ সি তাকে 
ধরাধরি করে জীপে তুললেন । হাস- 
পাতালে যাবার পথে তিনি ফায়ারিং 
অর্ডার দিলেন। . গুলি চলল সৌ সৌ 
আওয়াজে । ছুটি যুবক লুটিয়ে পড়ল 
কার্জন পার্ক সংলগ্ন ামলাইনের কাছে । 
একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হলেন 
একটি ১২ নম্বর ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে। 
এ চিত্র এসগ্ল্যানেড ইস্টের । 

অন্য তিনটি পয্মেন্টেও প্রায় একই 
অবস্থা ছিল। তবে গুলি চলেনি। 
কাঁদানে গ্যাস এবং লাটি চার্জ করতে 
হয়েছে! পলায়নমুখী সমাবেশূকারীর! 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





সম্প্রতি লোকসভায় বেয়ারার বণ 
বিলের উপর আলোচনায় সি পি আই 
এম সমস্ত জ্যোতির্ময় বসু বলেন, এই 
বণ্ড স্বীমে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক 
অপরাধীদের জামিন দেবার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । সরকার ও শীসকদদল 
কাঁলে। টাকার ব্যাপারীদের হাতে ৮১ 


সালের নববর্ষের প্রথম. উপহার তুলে. 


দিয়েছে । এই সরকার এই শাসকদল 


'_ কালো অর্থ ছাড়া বাচতে পারে না।, 


সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবার 
একমাস আগে কুখ্যাত অভিন্যান্সপটি 
জারি করা হয়। এরা অধিবেশন 
শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
পারলেন না, কেন? ষে কালো. 
টাকার মালিকগণ বণ ক্রয় করবে 
তাদের আয়কর সুদ সম্পত্তি কর, 
এস্টেট ডিউটি এক কথায় কোন করই 


দিতে হবে নাঁ। এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 


করা যাবে নী। দুনীতিপরায়ণ 


বামফণ্ট সরকারের মোকাবিলার জন্য 
ইন্দিরা রাজা হ্‌ কংকে ঢেলে সাজাচ্ছেন 


- রাজ্য ইন্দির। কংগ্রেসের সভাপতির 
পদ থেকে অজিত পীজাকে সরিয়ে 
দেওয়া হতে পারে বলে ই-কংগ্রেস 
হাইকম্যাণ্ডের . ঘনিষ্ঠ স্থত্র থেকে জান! 
গেছে । 


এ আই সি সি (ই-র, সাধারণ 


সম্পাদক-শ্তামস্থন্দর মহাপাত্র, রাজেন্দ্র 
কুমাবী বাজপেয়ী, অশোক লেন, 


-বরকত গণি খান চৌধুরী, প্রণব মুখার্জা 


গান্ধী পশ্চিমব্জর সাংগঠনিক অবস্থা 


সম্পর্কে ব্যক্তিগত: রিপোর্ট 'চেয়ে- 


ছিলেন । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





 চতুবিশ বৰ্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা ॥ ওরা এপ্রিল, শুক্রবার, '৮১ 1 ৬* পয়সা 


দিদ্ধাথ রায় অশরকে দির গান্ধী কিছুটা নৰম 


আর্স কংগ্রেসের কিছু নেতাও ই-কংগ্রেমে আসতে পারেন 


পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন) মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তার প্রতি ইন্দিরা 
গান্ধীকে কিছুটা নরম করতে পেরে- 
ছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে। '. রি 

বহুদিন ধরেই দিদ্ধার্থবাবু ইন্দিরা 
দলে ঢোকার জন্য চেষ্টা করছেন এ 
খবর জান1। তার হয়ে দীর্ঘদিন ধরে 
ওকালতি করে আসছেন ভারতবর্ষের 
অন্যতম বৃহ শিল্পপতি কে কে 
-বিড়লা। কিন্তু তা সত্বেও সিদ্ধার্থ 
রায়ের প্রতি শ্রীমতী গান্ধী তার বিৰপ 
মনোভাব পরিবর্তন করেন নি! 

শ্রীমতী-গান্ধী তার প্রতি বিবপ 
থাকলেও সিদ্ধার্থবাবু কিন্তু রাঁজীব 
গান্ধীর সমর্থন. আদায় করতে পেরে- 
ছেন। এবং ক্রমাগত রাজীবের অন্থ- 
রোধেই সিদ্ধার্ঘবাবুকে দলে নেওয়ার 
ব্যাপারে তাব কঠোর মনোভাব শিথিল 
করেছেন৷ 
ব্যাপাবে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শুরু করে- 
ছেন। তিনি স্থযোগ খুঁজছেন বাম- 
ফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার। 
যে কোন মুহূর্তেই কেন্্র রাজ্য সরকা- 


প্রধানমন্ত্রীর কালে| টাকাকে গাঢ় ঝরে ব্যোরার ব&. 


অফিসার ও মন্ত্রীগণ বেয়ারার বও ক্রয় . 


জমা রাখবেন, কর' দপ্তর ছুর্নাতি 


বিরোধী দণ্তর অথবা! ভিজিল্যান্স যদি” 


থানাতল্লাশি চালায়, তাহলে এরা 
বলতে পারবেন, বেয়ারার বগুগুলি 


তাদের নয়। ওমুক নিকট আত্মীয়ের 


বপ্ডের মালিকরা বগু দেখালে ব্যাংক 
খণ পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে, 
একজন সৎ করদাতা করের, জালে 


রের ওপর আঘাত হানতে- পারেন। নেতাই তার বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা 

কিন্তু অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য এই বলে"আসেন। 

রাজ্যে তার সংগঠন প্রস্তুত নয় বলে অনেকেরই ধারণা দিল্লীর মনোভাব 

তিনি চিন্তিত। জানার পরই রাজ্যের নেতারা সিদ্ধার্থ 
পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেশ্মিতে j 

সংগে যোগাযোগ শুরু করে 

জী গাঞটণ্াই সার সহ কিছু দিছেন সি 

আর্স কংগ্রেস নেতাকে স্দলে নিতে ।-___-___ শী? 

পালন ৰলে ইক বলেন = | বীমা কর্মচারীদের 


কেরই ধারণা । শ্রীমতী, গান্ধী বর্তমান লাগাতার ধর্মঘট 


নেতৃত্বের সঙ্গে প্রাক্তন এবং বাতিল 

ক্‌ংং ৰ ক oe 
জি oN 
গডে তোলার কথা চিন্তা করছেন মোতাবেক বিগত ২৪-১-৭৪ তারিখের 
যাতে রাজ্য নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন বাম- | চুক্তিকে বানচাল করে দিতে সরকারী 
ফ্রণ্টের মোকাবিলা করতে পারে। প্রচেষ্টার: বিরুদ্ধে সারা-ভারত বীমা 

সিদধার্থবাবুকে দলে নেওয়ার জন্য | কর্মীগণ এক্যবন্ধ দাবি' জানিয়েছেন। 
ইতিমধ্যে রাজ্য নেতাদের অনেকেই উল্লেখা, দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও | 


শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অনুরোধ 
করেছেন। সুপ্রীম কোর্ট এ চুক্তিকে বহাল রাখা 


দলে নেওয়া না হলেও, সিদ্ধার্থবাবুর | আজ পর্যন্ত. কার্যকরী করেননি । সর- 
সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের অনেক নেতাই | কারী নীতির প্রতিবাদে বীমা কর্মীদের 


দি চা সমর্থনে দেশের বিভিন্ন বিরোধী দল ও 

কলক এলে 

পাজা, ও মধারথী তি জলেৰ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এক্যবদ্ধ। 
দাবী আদায়ের অন্ত সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ 


হওয়ায় সারা ভারত বীমা কর্মচারীগণ 
-| আগামী ২রা এপ্রিল থেকে লাগাতার 
আটক পড়বেন কিন্তু যার লকারে | ধর্মঘটে নামবেন। 

বহু কালে! গু জমা রাখা হয়েছে = ২২টি 
তাকে আয়কর কর্তৃপক্ষ স্পর্শ করতে ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
পারবে না, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গান্ধীর সংবাদপত্র । অতএব সরকার 
89৮5 . কালো অর্থ খর্ব করতে চায়, এটা 
আমরা কীভাবে বিশ্বাস করবো? 
খাতায় ৮২, ৬৭, ৪৭৪ টাকায় কালো - আসলে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব গচ্ছিত 
অর্থ জমা পড়েছিল তার প্রামাণ্য কালো টাকাকে সাদা করতেই এই 
দলিল আমাদের হাতে আছে। অর্ডিন্যান্স। 

















। ছুই ॥, 


সম্পাদকীয় 


দায়িত্ব ইন্দিরার নয় কী? 


গত সোমবার মহানগরীব কংক্রিট 
বক্ষ বিদীর্ণ হল। তিনটি মৃত্যু, ট্রামে- 
বাসে অগ্নি-সংযোগ, ইষ্টক, লাঠি, 'বোমা 
ও কাঁদানে গ্যাস বর্ষণে ওই দিন এস- 
প্যানেড ইস্ট এলাকা মুহমুদ্ বিস্ফোরণে 
প্রকম্পিত, হয়েছে। প্ররুতপ্রস্তাবে 
এটা ছিল রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের চূডাস্ত 
লড়াইয়ের মহড়া | * সোমবারের হিং 
তাঁগুবের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের 
রূপ নেবে, শেষ পরিণতিই' বা তার 
কী কেউ বলতে পারে না। তবে, 
কংগ্রেস-ই নেতাদের পক্ষে অস্বস্তিকর 
বিষয় হুল, বামজ্রণ্ট নেতার! তাদের 
চালাকি ও ছুরভিসন্ধি ধরে ফেলেছেন 
এবং অশুভ পশুশক্তির মোকাঁবিল] 
করার সংকল্পও ঘোষণা করেছেন | 

এদিন তিনজনের মধ্যে একজনের 
মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি এবং অপর 


দুজনের একজন গুলির, অন্যজন বোমার. 
আঘাতে মারা গিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বস্থ *ওইদিনই সাংবাদিকদের 
কাছে কবুল করেছেন। কিন্তু তিনি 
এ ব্যাপার নিয়ে কোন স্তরের তদন্ত 
করার ফাবি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে 
_ পারেন নি। ত্বত্ত সে-বিষয়ের হতে 
পারে যার মধ্যে কোন রহস্য লুকোনো 
- থাকে। কিন্ত সোমবারের ঘটনাবলী 
প্রকাশ্ত দিবালোকে সংঘটিত হয়েছে 
শুধু তাই নয়, কোন্‌ পক্ষের কী ভুমিকা 
ছিল তাও ছিল শ্পষ্ট। কংগ্রেস-ই 


যে, ৩:শে মার্চ তারা শাস্তিপূর্ণভাবে 
- বিধানসভা অভিযান করবেন, আইন 


অমান্য তাঁরা কখনই করবেন না।- 


এমন কি, আইন অমান্য করে গ্রেপ্ডারও 
যদি কেউ বরণ করেন, তবে তাঁদের 
সংখ্যা তিন-চার জনের বেশি হবে না 
বলে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের নব নায়ক 
ও কেন্দ্রের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী অশোক 
সেন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় 


স্থলেই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সে- 


প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসই নেতারা রক্ষা 
করতে পারেন নি, অস্তত দেড় শতা- 
ধিক নেতা-কর্মী আইন ভেঙ্গেপুলিশকে 
বাধ্য কবেছেন: তাদের সাময়িক 


' গ্রেপ্তারের ব্যবস্থ। নিতে ।.. নেতাদের- 


যদি কথার খেলাপ করতে দেখা যায়, 
(প্রদেশ কংগ্রেস ই সভাপতি অজিত 
পাঁজা দলীয় কর্মীদের কাছে প্ররোচনা 
এলেও অভিযান শাস্তিপূর্ণ রাখার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন ) তবে কর্মীরা 
আইন বিধিনিষেধাজ্ঞাকে ছু পায়ে 


- জানিয়ে দিতেন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ 


যাড়াতে উৎসাহিত তে! হবেনই। । ঠামে 


রাসে.-আগুন লাগালে, প্রাইভেটাগাঁড়ির 
শাসি বিচুণীকরণ, চতুর্দিক থেকে 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশদের 
বোমা ও ইষ্টক বর্ষণ_এগুলিও কি 
ইন্দিরা! কংগ্রেসের বিধানসভা অভিযান 
কর্মস্থচীর অস্তভূ ক্ত ছিল? সে ব্যাপক 
কর্মকাণ্ড যদি কংগ্রেস-ই নেতৃত্ব আগেই: 


জ্ঞাপনের রীতি অশ্যায়ী, তবে সরকার 
বা পুলিশও আইন-ও শৃঙ্খলা রক্ষায় 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন । 
সে ক্ষেত্রে তিন জন লোককে বেঘোরে 
প্রাণ হারাতে হত না, ট্রাম বাস জলত 
না, নিরীহ -মাহুষের হয়রানি হত না। 
"কাজেই সোমবারের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু 
ও অন্তান্ত ক্ষয়ক্ষতির অন্য পুরোপুরি 
দায়ী যারা বিধানসভা! অভিযানের ডাক 
দিয়েছিলেন, সেই কংগ্রেস-ই নেতৃত্ব 
এবং দূলকর্মীদের উপর তাদের কোন 
নিয়ন্ত্রণ খাটাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই 
"ঘটনার ওই পরিণতি । 
আনুপুবিক ঘটনার বিশ্লেষণ করলেই 
পরিষ্কার বোঝা যায় ষে, বামফ্রন্ট সর- 
কারের ওপর মোক্ষম আঘাত হানার 
জন্যই সেদিন ইন্দিরা কংগ্রেস পরি- 
স্থিতিকে ঘোরালো করে চলতে উদ্যোগী 
হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সর- 
কারের জনপ্রিয়তার ফলে কংগ্রেস 
আত্মগানিতে দগ্ধ হতাশাগ্রস্ত । সুষ্ঠ 
-ও অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য 


_ দিয়ে এ রাজ্যে কংগ্রেস-ই’র ক্ষমতায় | 


ফিরে আসার] সম্ভাবনা অস্তত: নিকট 
- ভবিষ্যতে নেই। সেজন্যই'তার। মরিয়া 
চায়, সেজন্য পুরনো কায়দায় আইন ও 
শৃঙ্খলার প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারকে গদি- 
চ্যুত রুরার জন্য কেন্দ্রকে প্ররোচনা 
“দিচ্ছে আর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও 
তো সেরকম একটা অনুহাতই 
খুঁজছেন । রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 
জন্য তিনি প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের 
নির্দেও, দিয়েছেন । সোমবার কংগ্রেস- 
ই নেতারা নেত্রীর সে নির্দেশই কি 
পালন করলেন? এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
_ বিচার করলে ওই দিনের মৃত্যু ও 
হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেস-ই প্রধান ইন্দিরা 
গান্ধীকেই দায়ী করতে হয় না কি? 




















ভারতীয় গণনাট্য সঙ্বের এম 
রাজা. সম্মেলন উপলক্ষে ২২ মার্চ 


.আটদিন, ব্যাপী গণনাট্য উৎসবের 


গ্রযা্ড কয়ার শিল্পী্দর ‘এসো মুক্ত 
করবো, অন্ধকারের এই দ্বার’ গান ও 
নাচের মধ্য দিয়ে উৎসবের সুচন! হয়। 
এর আগে গণনাট্যের কর্মীরা শহীদ 


পথ ঘুরে রৃণ্জি স্টেডিয়ামে ফান । 
প্রথমদদিনই কেরালার প্রোগ্রেসিভ 


কালচারাল মেন্টারের গীতিনাট্য 


‘জন হেনরী” পরেব সাতৃদিনের 


উৎসবকে জনমনে আকর্ষণীয় করেছে। 


পরের দিন শুরু হয় মূল সম্মেলন । 


প্রমোদ দাশগুধ, সরোজ মুখার্জী সহ . 
বিভিন্ন নেতার! শহীদ বেদীতে মালা 
দেন। গণনাট্য সঙ্ঘের.-পতাকা 
উত্তোলন করেন আস্ত সেন। প্রমোদ- 


ঢেলে লাজছেন 
১ম পৃষ্ঠার পর | 
এই রিপোর্ট পাওয়ার পর এবং 


আরও বিভিন্ন সুত্র থেকে খবর সংগ্রহ 
করে শ্রীমতী গান্ধী মোটামুটি একটা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে তার 
দলের সাংগঠনিক কাঠামোর বেশ 
কিছু পরিবর্তন করবেন । 


আগামী দিনে ক্ষমতাসীন বামজ্রট 


সরকারের বিকদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন 
গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেই 


শ্রীমতী গান্ধী এই রাজ্যে তার দলকে 
ঢেলে সাজাবেন বলে ই-কংগ্রেস হাই- 
কম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ মহলের ধারণা । 

. রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে 
রাজ্য সংগঠনের পরিবর্তনের ব্যাপারে 
দ্বিমত- দেখা দিয়েছে। একপক্ষ 
চাইছেন রাজ্য কংগ্রেস কার্যকরী 


সমিতি নতুন করে ঢেলে সাজাতে ৷ - 


আর এক পক্ষ চাইছেন বর্তমান 
কমিটিকে বহাল .রেখে নতুন কিছু 
লোককে কর্মসমিতিতে ঢুকিয়ে নেওয়া! 
এবং জনা পনেরো লোককে নিয়ে 
একটা স্থপার কমিটি তৈরী করা। 
এই স্থপার কমিটির ওপর দায়িত্ব 


'রিচালন। করা। এক্ষেত্রে সভা 


পতির হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা 
থাকবে নী। যার! কার্যকরী. সমিতি 
নতুন করে গভতে চান তারা প্রস্তাব 
করে নতুন কমিটি গভা.হোক। 

এই সপ্তাহের শেষের দিকে শ্রীমতী 
গান্ধী রাজ্যের বিশিষ্ট কিছু ই-কংগ্রেস 
নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এই 


শ্রীমতী গান্ধী তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: 


নেবেন। 


hi 


গণনাট্য সংঘের 


_ ই-এম-এস 


'করেছে। কর্ণাটকের 


ন 


দপণ ॥ শুক্রবার, শুরা এপ্রিল, ৯৮১ 


রাজ্য সন্মেলন 


বাবু বলেন, আশ! করি ভারতীয় 
গণনাট্য সঙ্ঘেব অসংখ্য কর্মীদল 
গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
মেহনত জনগণের চেতনাকে গণ 
তাস্ত্িক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় 


. উন্নীত করবেন। এদিন মাঠে 


নেপালীদের গণসঙ্গীত, উত্তর প্রদেশের 
গীতি আলেখ্য, কলকাতার উদু'ভাষা- 
ভাষীদদের কাঁওয়ালী গণনাট্য সঙ্ঞের 
প্রসারের প্রমাণ দিলো । 

তৃতীয়-দিনে বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন 
নাশ্ুদ্রিপাদ্ | এদিন 
দিল্লীর. শিল্পীরা পরিবেশন করলেন 
নাটক 'ও গান। বিহারের শ্রমিক 
চণ্তীপ্রসাদ গণসঙ্গীত শোনান । 

২৫ মার্চ রাজ্য সম্মেলনের তৃতীয় 
দিনে চলচ্চিত্রকে যৌথ তালিকাতৃক্ত 


করে একুটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। এদিন প্রতিনিধিদের আলো- 


| চনায় আরো *বেশি ও আকর্ষণীয় নতুন 


নতুন গণসঙ্গীত, গণনাটক ও ঘাত্রা 
ইত্যাদি স্যার প্রয়োজনীয়তার উপর 
জোর দেওয়া হয়। অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে নিদিষ্ট কর্মস্থচী নিয়ে প্রচার 
আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত 
হ্য়। রী 
*৭ পাতার সম্পাদকীয় রিপোর্টে 
স্বীকার করা হয়েছে যে, যথার্থ শিল 
রসোত্তীর্ণ সংগ্রামী 'রচনা ও প্রযো- 
অনার ক্ষেত্রে আমাদের নাট্যকার 
গীতিকার পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দকে 
এখনও অনেক অঙ্গশীলন, অধ্যয়ন 
ও স্থনিয়ন্তরিত শিল্প সাধন! করে যেতে 
হবে সম্পাদক স্বীকার করেছেন যে 


একাঙ্ক ও পোষ্টার নাটক -বেড়েছে। 


পূর্ণাঙ্গ নাটক. ক্রমশঃ কমছে। এটা 
একটা সাংগঠনিক দুর্বলতা ৷ 

অঞ্ধের শিল্পীর্দের, তেলেগু সঙ্গীত, 
কর্ণাটকের সমুদারা গ্রংপের “বেলচি? 
নাটক ও আসামের বিহু সকলকে মুগ্ধ 
শিল্পীর! 
ছেন, তাই বেলচি নাটকের বক্তব্য 
চাচাছোলা। 

এছাডা। প্রত্যেকদিনই আই, পি; 
টি, এর বিভিন্ন শাখার গান-নাচ-নাটক- 
ও যাত্রা উৎসবকে প্রাণবস্ত করেছে । 
গ্রপ থিয়েটার ফেডারেশনও এতে 
সহযোগিতা করেছে সলিল 


চৌধুরীর গান শোনার জন্য ২৭ মার্চ _ 


প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রোতা ছিলেন। 
এছাঁড়া প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর আলোচনা চক্রে বিশিষ্ট সংস্কৃতি 
বোদ্ধারা অংশ নেন। 

সপ্তম রাজ্য সম্মেলন গণতান্ত্রিক 
সাংস্কৃতিক মৰ্চা গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
ক্বীকার করেছে । এই সম্মেলন থেকে 


৫১ জনকে নিয়ে রাজ্য কমিটি করা * 
হয়েছে । এরমধ্যে ১৪ জনকে নিয়ে 
কবা হয়েছে সম্পাদকমণ্ডলী, 
সভাপতি হয়েছেন আশু সেন ও 
সম্পাদক হয়েছেন শিশির সেন? 
এবারের সম্মেলনে অন্তান্য রাজ্য থেকে 
ত্রিশজন প্রতিনিধি এসেছেন। পেই- 
রস ফ্রন্টের চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখার 
মতো হয়েছে । মা 


গুলি মৃত্যু 


১ম পৃষ্ঠার পর " | 

টরামে, বাসে, পুলিশ জীপে, মটর 
সাইকেলে আগুন দিয়েছে। একটি, 
ট্রামের প্রথম শ্রেণী লেনিন সরণীতে 


-পুরো জলে গেছে। মেয়ে! রোডে 


পুলিশ জীপ ও মটর সাইকেল জলেছে।. 
এসপ্লানেডে সেন্ট,াল ষ্রাম গুমটিতে 
তিনটি ট্রামে আগুন দেওয়। হয় । তবে 
পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সাদস্তরা 
তৎপরতার সঙ্গে তা নিভিয়ে ফেলেন । 

এদিনের সমাবেশে অংশগ্রহণকারীর 
সংখ নিকপণ করা সম্ভব নয়। কারণ 
সমাবেশের স্থান ছিল চারটি। গ্রাম 
বাঙলার ক্ষক,ও আদিবাসীদের ভীড় 


লক্ষ্য করা! গেছে। -এই ভীড়ের মধ্যেও 


১3 তাদের সাকরেদদের উপস্থিতি 


সাংবাদিকদের নজ্রব এভায় নি। 


এদিন ইন্দিরা কংপ্রেসীর। গণ্ড- 
গোল বাধাবে এরকম একটা আগাম 
কাছে ছিল। খবর ছিল ছুজন-তিনজন 
কবে এগিয়ে গিয়ে ই-কংগ্রেসীব! 
বিধান . সভার সামনে বিক্ষোত 


" দেখাবে । সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 


চারজন ডি সি-র নেতৃত্বে এক বিরাট 
পুলিশবাহিনী সমগ্র বিধানসভা চৌহদ্দীকে 


' ঘিরে ছিল। কিন্ত শেষ পর্যস্ত বিধানসভা 


ভবন পর্যস্ত ঝামেলা গডায়নি। তবে . 
মেয়ো রোড থেকে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে 
সুব্রত মুখাজী সাড়ে -তিনটে নাগাদ 
পুলিশ বেস্টনীকে পাশ কাটিয়ে ১৪৪ 
ধারা এলাকায় ঢুকে পড়েন এবং 
মহমেডান মাঠের পাশ দিয়ে আকাশ- _ 
বাণী ভবনের -দ্রিকে চলতে থাকেন। 
হঠাৎ একটি পুলিশ জীপ গিয়ে এক 
মধ্য থেকে সুত্রত মুখার্জীকে ছিনিয়ে 
নিয়ে চলে যাঁয়। সম্ভবত স্ব্রতবাবু 


বিধানসভা এলাকার. দিকেই 
যাচ্ছিলেন । | 
ইন্দিরা কংগ্রেসীর্দের এই ভাগুবকে 


কোন দায়িত্বশীল মানুষই সমর্থন 
জানাতে পারেন না। সেই 'সঙ্গে ॥ 
পুলিশের গুলি চালনাকেও সমর্থন 
করা ষায় না। 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ত্রা এপ্রিল, ১৯৮১ 


দলী রাজহারার- ঘটনা 


জাতীয় নিরাপত্তা ত আ [ইন জাতীয় < ও. 


দেশবা [সীর স্ব থের 


অমিত সেনগুপ্ত 4 


গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মধ্যপ্রদেশে 
'মাইন্স শ্রমিক সঙ্ঘের সাংগঠনিক সম্পাঁ- 
দক ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সভা- 
পতি শঙ্কর গুহনিয়োগী এবং ছত্তিশগড় 
মাইলস শ্রমিক সংঘের সভাপতি সহদেব 
সাহুকে আলোচনার জন্য দুর্গ কালেক্ট" 
রের অফিসে কালেক্টর স্বরূপ সিং পোর্তে। 
-ডেকে পাঠান এবং তারা সেখানে 


-* পৌঁছালে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে , 
তাদের গ্রেপ্তার কর! হয়। সংগঠনের, 


সাধারণ সম্পাদক ছবিলাল, অন্য এক-. 
জন সদন্ত আুদামাপ্রসাদ শর্মা এবং 
 'জনকলাল ঠাকুরের বিরুদ্ধে জাতীয় 
নিরাপত্তা আইনে - গ্রেপ্তারি পরোয়ানা 


“পাশ থেকে গ্রেপ্তার করার সাহস মধ্য- 
প্রদেশ সরকার অথবা জেলা ,প্রসা- 
” শকের হয়নি! কারণ; ১৯৭৭ সালে 
শঙ্কর গুহনিয়োগীকে গ্রেপ্তার করার” 
অন্য-সশস্ক পুলিশকেও প্রচুর বেগ পেতে” 
হয়েছিল। সেই সময়ে কয়েকর্জন 
সশস্ত্র পুলিশ সহ অসংখ্য শ্রমিক গুরু 


তর আহতু এবং ১১জন- শ্রমিক শহীদ 


হয়েছিলেন এই - ঘটনা? মধ্যপ্ৰদেশ 
. সরকার এবং দল্জীরাজহারার - শ্রমিক 
'কৃষক-আদিবাসী জনত| এখনও 
ভোলেননি। সেই কারণেই, দরল্ী- 
-রাঁজহারা থেকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে 
অবস্থিত জেলা কালেক্টরের অফিসে 
এইভাবে ডাকিয়ে এনে গ্রেপ্তার করা 
' ছাড়া মধ্যেপ্র্দেশে সরকারের কাছে 
অন্ত কোন রাস্তা খোলা ছিলনা। 
সেইসঙ্গে আলোচনার জন্য ডাকা 
" সংগঠনের কোঁ-অপারেটিভ সোসাইটির 
 (খোদীন .মন্তুর সহকারী সমিতি), 
চারজন, সদশ্য এবং অন্য,এক শ্রমিক 
সন্ত গ্ামলালকে, যিনি সংগঠনের 
জীপ চালাচ্ছিলেন, গ্রেণ্তার করা হয়। 
- সংগঠনের - দীপটিও প্রশাসন আটক 


করে। 
- ১১ই ফেব্রুয়ারী পরি 


-_ "সমস্ত দদ্গীরাজহারাতে ১৪৪ ধারা জারী 


Ed 


দেননি” 


করা হয়। টি 
৪০০ 'সশস্ব পুলিশ মোতায়েন . রাখা 
হয়। : ১২ই ফেব্রুয়ারী সংগঠনের 


" মুখ্য কাৰ্যালয় সশস্ত্র পুলিশ দখল করে । 


বাধা দিতে আসায় শ্রমিকদের উপর 
টিয়ার গ্যাস এবং বর্বরভাঁবে লাঠিচার্ঘ 
করা হয়। নেতৃত্বকারী আটজন 
শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। শংকর 


গুহনিয়োগী, সহদেব সাহু সহ অন্য - 
সমস্ত শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তারের. 


বিরুদ্ধে ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে- ছত্তিশ- 


- গঁড় মাইন্দ শ্রমিক সংঘের দশ হাজার 
শ্রমিক “অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক... 
ধর্মঘট শুরু করেন । ১২ই ফেব্রুয়ারী 
- দ্লীরাজহারার সমস্ত মদের দোকান- 
গুলো (যেগুলো গত সাত আট মাস - 


যাবত মদ বিক্রী না হওয়ার জন্য প্রায় 
বন্ধ ছিল) প্রশাসনের তরফ থেকে- 


খুলে দেওয়া হয়। মদের .দোকানের 
| , মালিকরা. সশস্ব পুলিশকে, সাদা 


পোশাকের পুলিশকে এবং ভাড়া করা 


-. গুণ্ডাদের মদদ. খাইয়ে. পুলিশের 


উন্মত্বতা বাড়িয়ে তুলতে আরও 
সাহায্য করে|: ১২ই, ১৩ই এবং ১৪ই . 


বিরোধী 


জি উঠে 
দর্ীরাজহারা' থেকে ৪* কিলোমিটার 
দূরে .মানপুরের গভীর জ্জলে ছেড়ে . 
দিয়ে আসা হয়। এই জঙ্গলে আজ 
পর্যন্ত ‘অনেকেই চিতাবাঘের শিকার 


হয়েছে। দল্লীরাজহারার শ্রমিকের! 


লোহা পাথর ভাঙ্গার, কাজ করেন । 
তাদের শরীরে এমন কোন অংশ নেই. 


‘যেখানে এই পাথরের-আঁঘাত-লাগেনি । 


তাই তারা পুলিশের লাঠিকে ভয় 


জবা করার জন্য. বাঘের. মুখে. ফেলে. 
দেওয়ার রাস্তা - নিয়েছিল । 
তাদের গভীর জঙ্গলে ছেভে ' দেওয়ার 
খবর যখন আশেপাশের ১০/১৫ কিলো- 


বিটা গগণ শী অভিযোগ প্রমাণ' করার জন্য ১৭ই _ 


কিন্ত, 


তখন তাদের সাহায্য করার 'জন্ত তারা 


:৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বার করে 
' এবং তা আজ পর্বস্ত (১৩ই মার্চ রোজই 


চলছে। ২১শে ২ ফেব্রুয়ারী ভারত, 


করতে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার কর! হয় 


এবং তার জীপও কজ্জা করা হয়। এস্‌ ' 


ভি এম গেদাম নিজে উপস্থিত থেকে 
কৌশিককে গ্রেপ্তার করে । জেলের 
মধ্যে সাক্ষাৎকারে. কৌশিক'জানান যে 
গ্রেপ্তারের সময় গেদাম যখন কৌশিকের 
সঙ্গে কথা বলছিল . তখন ‘তার মুখ 
থেকে তীর মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। 


এরপর জা মার্চ 'কৌশিকসহ লোক- 


দলের ৭ জন সদবস্তকে বিনা শর্তে জেল 
থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। | 


শঙ্কর গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে সর-- 
কারের ষত ' মিথ্যা অভিযোগ আছে 


তার মধ্যে একটা হলো এই যে তিনি 
নাকি শ্রমিকদেরকে কাঠি চুরি করার 
জন্য উৎসাহ দিয়েছেন । তাই সেই 


সান্তালদির ঠিকা অনিকদের 
ওপর পুলিশী অত্যাচার 


দীর্ঘ *৬দিন নানা দাৰীতে ধৰ্মঘট 


চালিয়ে-যাওয়ার পর সাস্তালডির ঠিকা 
শ্রমিকরা ২৮ ফেরারী ্যাটটের গেটে 


হাজার শ্রমিক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ 


“মিছিল বার করেন। সেই শান্তিপূর্ণ 


মিছিলের উপরে সশস্ত্র পুলিশ -আবাল 
বৃদ্ধ বনিতা নিধিশেষে বর্বর আক্রমণে 


ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই পুলিশী আক্রমণের . 


নেতৃত্ব করে জেলা কালেক্টর স্বরূপ সিং 
পোর্তে এবঃ এস্‌ ডি এম্‌ গেদাম। সেই 
মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ছাড়াও পর- 
পর দুদিন ১৪ রাউণ্ড এবং ১৬ রাউণ্ড 
টায়ার গ্যাস ছোড়া! হয়। সবাইকে 
গ্রেপ্তার না করে বেছে -বেছে ৬০ জন 


নেতৃত্বকারী শ্রমিককে গ্রেপ্তার ক্র! 
হয়। বাকীদের মারধোর করে গুরু- 


তরভাবে আহত করা হয় এবং এলা- 


কার সমস্ত ডাক্তারদের ভয় দেখিয়ে 


বারণ করে দেওয়া হয় যে তারা- যেন 


এদের, চিকিৎসা না করে। “যদিও, 


ভাক্তারেরা পুলিশের আহবানে সাড়া 
১৫ই ফেব্রুয়ারী. আশা 
নিয়োগীর নেতৃত্বে প্রায় ৩০০* শ্রমিক 
জেল ভরো৷ আন্দোলন শুরু করার জন্য 


-শীস্তিপূর্ণ মিছিল বার করেন | আবার 


সুরু হয় পুলিশের. অকথ্য অত্যাচার, 
- লাঠিচার্জ এবং টিয়ারগ্যাস ছোড়া 
মিছিল থেকে ৪৫০ জন মহিলা শ্রমিক 
সহ ৬০০ জন শ্রমিককে লরীতে এবং 


আটটা] থেকে! এই আবস্থানে উপ- 


স্থিত ছিলো মোট প্রায় দেডশৌ ঠিকা 


শ্রমিক, ভাদের মধ্যে প্রায় ১৩ 
জন মহিল| |. বেলা একটা-দেড়টায় 


ষখন:অন্যান্য ইউনিয়ন কর্মীরা খেতে, 


গেছে তর্খন বিরাট এক সি'আর পি 
বাহিনী নিয়ে জুডিসিয়াল খ্যাজিষ্েট ও 


এ এস গি ঠিকা শ্রমিকদের ঘিরে 


ফেলেন! ম্যাজিষ্টেট শ্রমিকদের পুলিশ- 
ভ্যানে উঠতে বলেন, কিন্তু তারা রাজি 
হয় না। যখন কথা হচ্ছিলো তখন হঠাৎ 
ঘিরে-ধরা.সি আর পি পুলিশর সমস্ত 
শ্রমিকদের মারতে শুরু করে। মহিলা 


সমেত সমস্ত শ্রমিকদের মারা হয় . 
লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে । - 
অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সবাই সংজ্ঞা-- 


হীন হয়ে পড়তে থাকে । এদের .মধ্যে 
থেকে ৬১ জন পুরুষ ও কিছু মহিলাকে 
ভ্যানে তোল! হয়। ভ্যানের মধ্যেও 
এদের মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া 


- হয়। পথিমধ্যে মহিলাদের, ছেড়ে 
দেওয়া হয়। কিন্ত ৬১ জনকে ভ্যানে, 


করে প্রথমে লাস্তালভি থানায় আনা 
হয়।. তারপর সরাসরি পুরুলিয়া 
জেলে সম্ধেবেলা আটক. করা হয়_ 


মি আদালতে নেওয়া হয় 


না। রি 
মার্চ বিকেল পর্যস্ত এর জেলে থাকে 
প্রত্যেকের"নামে তিনটি করে মামলা। 
৫ মার্চ এদের জামিনে মুক্তি হয়! কিন্ত 
মামলা খারিজ হয় না। 

গণতাস্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির 
এক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি পুরুলিয়া 
গিয়ে এই অবস্থার সরেজ্রমিন - তান্ত 
করেন। পুরুলিয়া জেল থেকে ৫ মার্চ 
যারা জামিন পায়, তাদের সঙ্গে কথা 


' বলেন। জান! যান, ২৮ ফেব্রুয়ারী 
পুলিশী তাঁগুবের সময় সমস্ত ঘটনাটাই ২ 


ছিলো - একান্ত আকস্মিক শ্রমিকরা 


হ্যা বাধাদানের-কিছু- 
মাত্র স্যোগ 
| শ্রমিকদের জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখার : 


- পায়না | ঠিকা 


জন্য প্যান্ট গেটে. যে ছোটো শিবির 
ছিলো, ভাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
পুলিশরা প্রায় কুড়িটি সাইকেল ভাঙচুর 
করে বা নিয়ে যায় । সাহা করা! 
যায়না। . ' 

এদের অভিযোগ-_লাঠি ও 'রাই- 
ফেল দিয়ে বহু মহিলার স্তনে ও পেটে 


, এবং বহু মহিলার ছুপায়ের মাঝখানে 


রাইফেল দিয়ে খোঁচা মারা হয়। সদর 
হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলা মিলে 
প্রায় যোলজনকেইঁদেখানো হয়। তার 
মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা 
৪' মার্চ পর্যস্ত চিকিৎসাধীন ছিলো।' 


দেখা গেলো! তপন রায়ের ' হাতে গ্লীস- 


'* “গেলো  বোবা-কাঁলা ! 


১ ॥তিন॥ 


থেকে কয়েক লরি ভক্তি কাঠ সংগঠনের 
অফিসের (যা আজও সশন্ব. পুলিশ 
দ্বারা কজা.করে রাখা হয়েছে ) সামনে 
এনে জমা করে রাখা হয়। পরের 
দিন যখন সমস্ত স্থানীয় পত্রিকায় ১৫ই 


ফেব্রুয়ারীর তোলা ফটো. সহ রিপোর্ট 


ছাপা-হয় যে এই তারিখ পর্যন্ত অফি- 


সের সামনে কাঠের সুপ কেন এক- 


ধ্যাসাদে পড়ে এবং সমস্ত জমা করা 
কাঠ আবার লরিতে ভরে নিয়ে যাওয়া : 
হয়! ২ 

- দী রাজহারাঁতে বিভিন্ন উপায়ে 


‘সরকারি, প্রশাসন . এবং পুলিশ শ্রমিক 


ও সাধারণ '. জনতার মধ্যে আতঙ্ক . 
ছড়াচ্ছে ।. জেল] কালেক্টর স্বরূপ সিং 
পোর্তে নিজে পুলিশ ফোর্স সহ শ্রমিক -: 
বস্তিতে বস্তিতে চুকে মারধোর ও অন্য- 
উপায়ে শ্রমিকদের এবং তাদের সম- 
ধঁকদের ভয় দেখাচ্ছে। চার হাজার 
রাইফেলধারী পুলিশ ছাডাও প্রায় ছুই 
হা্ার সাদী পোশাকের পুলিশ এবং? 


প্রায় এক হাঙ্জার সাধারণ পুলিশ . 


শেষাংশ ও পৃষ্ঠায় .. 





টার, পুলিশের 'লাখিতে ফেটে যাওয়া 


ঠোঁটে সেলাই করা । ভগরত মাহাঁতোর 


" সারা.অঙ্গে কালশিটে পড়া মারের দাগ . 
দেখা গেলে! ৷ ' ২৮ ফেব্রুয়ারী সম্ভবত 


: প্রথম ভগবত মাহাতৌর ওপর পুলিশ... : 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাধি মারতে মারতে 
যথন দশ-বারো ছুট ওকে বলের মতো 
গড়িয়ে নিয়ে যায় ভগবত সংজ্ঞা 
হারিয়ে ফেলে | অনিল 'ঘোষ দেখা, 
ক্যার্টিনের' 
থালা ধুতো | - হাঁত পা নেড়ে দেখালো 


অকধ্যতাবে মেরেছে। মদন চ্যাটা্জীর . 
হাতে প্রাসটার পিঠে, হাতে, পায়ে 
কোমরে মারের অসংখ্য চিহ্ন। প্রেস- 
ক্রিপশনে দেখা গেলো হাত এক্সরে 
করতে হবে লেখা আছে। পূর্ণ বাউ- 
ডিরও হাতে প্রাসটার। পায়েতেও , 


"সাংঘাতিক আঘাতের চ্হি। পূৰ্ণরও। 


হাত এক্সরে করতে- হবে. বলেছে। 
নীলমাধব তেওয়ারীর হাতে প্রাসটার । 


শুকদেব কুম্ভকারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ 
রাইফেল দিয়ে আঘাত করে ওর মাথা 

প্রতিনিধিদল ৬১ জনকে এমনি 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করে। . 
এটা সষ্--এই পুলিশী নি্ধাতন 
একতরফা ও পরিকরিত। এরা 
মুখ্যমন্ত্রীর .কাছে' সুবিচার: প্রার্থনা 


 করেছেন। , 


চার ॥ | ১ কিস 





স্বাধীনতা কেন পরাধীন ? 

' কনট্রাকটার লুটছে, মহাজন লুটছে, 
দেশী শিকারী বিদেশী শিকারী আর 
তাদের ফেউ-রা শিকারের খোজে বনে- 
বাদাড়ে জলে-স্থলে কোথায়'না আঁশুন 
ধরিয়েছে? ওড়িশার বনানী আশ্রয়ে 
বেঁচে-থাকা দাদনের শ্রমজীবীরাও এ 
_ না। শিকারী ছাড়া আর কেউ যে 

দেশে, বাঁচতে পারে না, অরল- 

বুদ্ধি অশিক্ষিত দাদনবাসী নারীপুকষ- 
রাই বা বাচতে পারবে কেন? 
শিক্ষিত শিকারীদেব শিকার-ধরা 
শিক্ষা-দীক্ষা! যাদের জানা নেই তার। 
. নিজেরাই শিকার হয়ে মরবে, এই তো 
. ভারতীয় 'বিধান। প্রতি বছরে 
হাজারে হাজারে, কখনো পঞ্চাশ-যাট 


হাজার, কখনে আরো বেদী সংখ্যায়_ 


এরা ধর! পড়ে পুঁজি এজেপ্টদের. জালে 
-_ গতর খাটিয়ে খেতে পাবার “আশায় 
চালান হয়ে যায় ভিন্‌ প্রদেশে 
নয়তো ভিন, দেশে, যেখানে যেখানে 
'শিল্লোগ্যোগের” চল নেমেছে । গতর 


আগেই কয়েক খণ্ড রুটি আর এক খণ্ড 
কাপড় কেনার “এ্যাড ভান্সঃ ' হচ্ছে 
নিয়ে, অতঃপর গচ্চা যায় বাদবাকীটা 


_দেহ-লজ্জা-মান-মভুরী সা কিছুই, 


-- পালিয়ে যাবার অধিকারটাও গচ্চ! 


যায়। শুধু ওভিশী কেন, বিহারের 


বিস্তীর্ণ অঞ্চল, গোট। * অন্ধপ্রদেশ, 


কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র ভাইনীরা. 


ডানা মেলে আছে, শিকারীরা ওৎ 
পেতে রয়েছে । এ অষ্টাদশ ' শতাবীর 
আফ্রিকা নয়, শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো ধরে 
বেড়াচ্ছে না; এ বিগত শতাৰ্দীর চাঁ-_ 
কামিন সংগ্রহের যুগ নয়। এখন 
" 'নীলসাহেব, চাঁ-বাগিচার . সাহেব 
অতীতের বস্তু, আইনসভায় আদালত 


প্রাঙ্গণে লোকে গিজগিজ করে, লক্ষ 


লক্ষ সংবিধানের কপি পরীক্ষার মর- 
শুমে ফুচকার মত বিকিয়ে যায়। এ 


কোনটা? নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির. 


বহর দেখাতে যার মুখে ফেনা তুল- 
ছেন, এ .অলজ্যাস্ত প্রশ্নগুলির জবাবে 
সে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা একেবারেই 
বোবা মেরে ষান কেন? দেশ স্বাধীন’ 
হয়েছে এ তো তাদেরই কাছে শোনা, 
কিন্ত সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা এমন 
পরাধীন কেন? 
অনারেবল বুদ্ধিজীবী: 
লুটপাটের বাজারে ‘করে-ৰাঁওয়া'র 
টুকিটাকি-বিষ্যাবুদ্ধি নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা 
"চমৎকার উপন্রব শুরু করেছেন সারা 
দেশে। জন্মাবধি মুখন্থ-বিষ্তার জাবর 
কেটে মারা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী রূপে 


পা 


প্রেরণা যদি আজ তাদের পেয়ে বসে 
থাকে তাহলে অবশ্যই আপত্তি. করার 
কিছু ছিল না। কিন্তু গোড়ায় গলদ 


থাকলে মস্তিষচর্ঠা উদ্ভট হতে বাধ্য । ' 


অতএব ভারতীয় বৃহস্পতিগণ কোথাও 
ইংরেজী-বাচাও” কোথাও .'আংরেজী 
হটাও,’. করে, কোথাও বা আবার 
হুরিজন হটাও’ (গুজরাটে ), কোথাও 


“‘দক্ষিণী-হটাও' ( শিবসেনা ), কোথাও 


'বাঙালী-নেপালী-হটাঁও' . ( আসাম- 
মেঘালয় ) ইত্যাদি করে থাকেন । জল 
ঘোলা করে মনের স্থখে মাছ খেয়ে 


খারা মাছথেকো হয়ে উঠেছেন, কোন, 


দুঃখে ডোবা ছেডে তারা ডাঙায় উঠে 
আসবেন? শুধুই নজর কেন, এদের 
মগজও খানা-ভোবায় ভবে থাকে, ডিম 
পাড়ে। পৃথিবীর সমস্ত শকুনের নজর 
মড়ার দিকে থাকে । এদেরই সগোত্ররা 
টুকে-পাশ গ্রেসে-পাশ ডাক্তার উকিল 
হয়ে. রোগীদহন, যকেল-দোহন বিদ্যায় 


. দিগগজ হয়, এরাই পুলিশরূপী চোর, 


লেখক, খেমটা নাচের দর্শক, ভাল- 
মন্দের নির্বোধ সমালোচক, আবার 
কেউবা শৃয়োরের খোয়াঁড়ে অনারেব্ল 
মেম্বর অব দ্য অপোরজজিশন | . 
মজুরদীস-ব্যবসায়ীদের মতই এরা 
সবাই নৃশংস প্রতারক, নরখাদক .না 


হয়েও নরঘাতক- মণ্কার পান্ধায় 


যারা একে একে জীবনের সব 
কিছু মূল্যবোধকে বিকিয়ে দিয়েছে। 


কিন্তু ইতিহাতর পরিচিত খুনীরা 'ঘে 


নিজেরাই খুন হয়ে যায়। ইতিহাস 


এদের অনেক ' অগেই বাতিল করে 


দিয়েছে, নিদ্রিত মান্য ঘুম থেকে 
‘জেগে এদের খাটে তুলবে। 
মৃতসঞ্জিবনী সুধা 

ব্ষিয়টি- বিলকুল 'রাজ্নীতি’র 


অর্থাৎ ল্যানু-মারামারির ব্যাপার না-ও 
হতে পারে, খানিকটা রোমাম্সেরণ্ড 


বিষয় হয়ে থাকতে পারে। পাহাঁড়- 


. কন্যা শ্রীমতী রেণুলীন! শুধুই যুবতী - 


নন ব্ূপবতীও বটেন.।. স্বর্গত দেও- 
প্রকাশ রাই-এর ‘এমেলে'গিরি আর 


দেখতে না পাবার আক্ষেপ দেশবাসীর 


মনে জাঁগরুক থাকতে থাকতেই 
শ্রীমতী রেণুলীন! আরো- চমকপ্রদ 
প্রতিশ্রুতির লহরী তুলে বিধানসভা 
তুলেছেন । এতদিন “ একনাগাড়ে 
বহুবিশ্রত আইন-কিয়া, শৃঙ্খলা-কিয়া 


_ লোড শেডিং-কিয়, প্রাথমিকী-কিক্, 


ইংরেজী-কিয়! ইত্যাদির নামতা-পাঠ 
শুনে শুনে দর্শককুল এমন কি বিধাঁন- 
সভার অধিকাংশ মাননীয় সদস্তও 
বিধানসভা-বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন 
(বিধানসভায় হাজিরার হার অপ্রত্যা- 


শিভঙ্গপে নিম্নগামী); এ সময়ে - 


দর্পণ || শুক্রবার ত্রা পাতিল 


৯৮১) 


|ইন্দোচীনের দেশগুলিতে আমেরিকা 
আবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা | করছে 


বাদল্কুষ্ণ সেন 
বর্তমান কাম্পুচিয়। বিশ্ব রাজনীতির 


কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই ছোট 


সগ্-্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিকে নিয়ে 
চীন ও ভিয়েতনাম ছুই প্রতিবেশী 
সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজেদের মধ্যে 
সংঘাতে নেমে পড়েছে। এই বিরোধকে 


উপলক্ষ করে আঙ্গ ইন্দোচীনের তিনটি. 


স্বাধীন দেশে ডলার সাআ্রাজ্যবাদীর! 
আবার অন্থ্প্রবেশের রাস্তা খুঁজছে । 

। ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুর 
ইন্দোচীনে তিনটি স্বাধীন দেশের 
অস্থাদয় হয়, যথা লাওল, ভিয়েতনাম 
ও কান্বোভিয়া। এই তিনটি স্বাধীন 
দেশকে ঘিরে আরম্ভ হয় আমেরিকার 
ষড়যন্ত্র। লাওস ও ভিয়েতনামে 
প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তিকে মদত দিয়ে চলল ডলার 


সাম্রাজ্যবাদ । লাওসে স্থভান| ফুমার, 


ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিন দিয়েমের 


.প্রতিক্রিপনাশীল সরকবৈকে সর্বপ্রকার ' 


সাহায্য দেওয়া হয় উত্তর ভিয়েতনামের 
হো চিমিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক 
সরকারকে ধ্বংস কবার জন্য । এই 


ছুই দেশের জনগণ- আমেরিকার এই - 


চক্রান্তের বিকদ্ধে দেশের ভেতরে প্রবল 


_ৰোষ্বে ফিল্মে ‘হা্টার-ও্নালী’র মত" 


* ‘টয়’-ধারিণী. বিশুদ্ধ হলিউডী 
ক্ষিপ্রতায় টয়-রোমান্দের চাবুক মেরে 
মরা গাঙে বান ডেকে আনতে পারেন, 
তার অঙমুপস্থিতিও দিনের পর দিন 
বিধানসভার প্রধান আলোচ্য বিষয় 
হয়ে. উঠে মাননীয় সদস্দের চাঙা 
রাখতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। 
বঙ্কিমের দেবী -চৌধুরাণীকে. মানশ্চক্ষে 
একদা প্রত্যক্ষ করে যার! পরবর্তী- 
কালে গুপন্তাপিক বা বুদ্ধিজীবী হয়ে 
উঠেছেন, কিংবা যারা একাধারে বোম্বে 
ফিল্ম ও গান্ষীবাদ, দুই-ই- চালিয়ে 
মাননীয় পলিটিশ্যান, হয়েছেন, তারা 
সকলেই অতঃপর. এ মৃতসণীব্নী 
চান। বলা বাহুল্য, এতে দেশ- 
বাসীরও মোটা লাভ |] স্থনীতির 
শিভাঁলরী পাড়ায় 'পাড়ায় চ্যাংড়াদের 


আরো -শিভালরাস করে তুলবে, রিপো-: 


টারদের রচনায়' রোমানদের, তরঙ্গ 
খেলবে, সভাকক্ষের _নিষ্কাম উত্তেজনা 


অকালে মরশ্ুমী ক্রীডাঙ্গনের আমেজ, 
খোঁয়াড় বলে । 


ছড়িয়ে দেবে। 
সংসদকে শুয়োরের 
থাকেন তার! যে উপযুক্তব্ূপ “বুদ্ধি 
জীবী নন, সে তো জানা কথাই । 


"শ্ৰীপতি নন্দী 





প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ করে। উত্তর 
ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক: সরকার 
তাদের সাহায্য ও অন্থপ্রেরণা দিয়ে 
গেছে। শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মুক্তি 
আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় ১৯৭৪ এর 
মাঝামাঝি সময়। ডলার সাম্রাজ্যবাদ 
এই ছুই দেশের জনগণের প্রতিরোধের 
মুখে পিছু হঠে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। 

কিন্ত, ইন্দোচীনেব . :অপর ' রাষ্ট্র 
কান্বোডিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল 
ভিন্ন ধরণের । সেখানকার শাসন 


ক্ষমতায় সামস্ত শাসক প্রিন্স সিহামুক , 


থাকায় অন্য দুটি দেশের মত আমে- 


রিকান হ্তক্ষেপ প্রত্যক্ষভাবে ঘটেনি । ' 
তাই প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে ' 


ওঠেনি সাত্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ।. 
তবুও সাম্ৰাজ্যবাদীর! সিহাহুকের উপর' 


নির্ভর করতে পারেনি। ১৯৭০ সালের 


মার্চ মাসে সিহান্থকের অস্পস্থিতির 
স্থঘোগ নিয়ে এক সামরিক অত্যুখান 
ঘটিয়ে জেনারেল লন নলকে ক্ষমতায় 
নিয়ে আসা হয়। এইভাবে ইন্দো; 
চীনের তিনটি দেশেই আমেরিকার 


অনুপ্রবেশ ঘটল। সিংহান্থক চীনে 


প্রবাশী সরকার গঠন করে ১৯৭০ 
সালের শেষের দিকে চীনেব সাহায্যে 
কাস্থোডিয়ার মুক্তির জন্য প্রতিরোধ 
“সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই মুক্তি যুদ্ধ 
১৯*৫ সালের ১*ই এপ্রিল'লন নলের 
পলায়নের মধ্যে প্ররিসমাষ্ডি ' হয়। 
কাম্বোড়িয়া বর্তধান - কাম্পুচিয়া রূপে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক দেখু 
হিসাবে জন্মলাভ করল । সেই দেখে 
জাতির" মুক্তি ফ্রপ্টের-নেতা পল পট 
ইয়ে সারি থিউ সাম্পানের নেতৃত্বে 
সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হয়। 


এরপর থেকেই পৃথিবীর ছুই প্রধান - 
"সমাজতান্ত্রিক দেশের মতবিরোধ ইন্দো- - 


চীনের দেশগুলিতে তীব্রভাবে প্রতি- 
ফলিত হয় । বিশেষ করে কাম্পুচিয়ার 
কমিউনিষ্ট পার্ট সেখান কার মুক্তি 
ফৌন্রকে সাহাধ্য ও প্রবাসী সিংহাস্থক 
সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া প্রভৃতি 
বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। 
পল পট সরকার গঠনের পর এই 
বিরোধ প্রকাশ্ভাবে প্রকাশ পায়। এর 
উপর চীন1' বংশোদ্ভূতদের নিয়ে চীন 
ও ভিয়েতনামের. মধ্যে মতবিরোধ কৃতি 
হয়। সীমাস্ত প্রশ্ন নিয়েও ভিয়েতনাম 
ও ক্াম্পুচিয়ার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই 
স্ব প্রশ্ন নিয়ে চীন ও কাম্পুচিয়া 


| ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে এক অভিন্ন কার্ধ- 


ক্রম গ্রহণ করে । কাশ্পুচিয়ার কমিউনিষ্ট 


বর্তনু হয়। 
. পতনের পর ভিয়েতনামের ও কাম্পু- 


নাত রাধ লষ্ট হয়। 
পল পটের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
নীতি নিয়ে পার্টির একট! অংশ জাতীয়, 


এক্য ফ্রন্ট গঠন করে পলপট সর- 


কারের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সালের ২৫শে 
ডিসেম্বর, এক সামরিক অভিয়ান 
আরম্ভ করে মাত্র ১৪ দিনের মাথায় 
সহায়তায় ৮ই জানুয়ারী ১৯৭৯ 
সালে পল পট সরকারকে গদিচ্যুত ' 
করে। হেঙ সামরিণের নেতৃত্বে এক 
নতুন সরকার গঠিত হয়। 4 

" এর পর থেকে কাম্প,চিয়াকে নিয়ে 
বিশ্বের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে । 
আমেরিকা ইন্দোচীনে এতদিন ষে নীতি 
অবলম্বন করে চলছিল তারও পরি- 


কাম্পুচিয়ায় লন লনের 


চিয়ার উদ্ধাস্তদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে ' 
তাঁরা থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত দিয়ে পল পট 
সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা চালিয়ে 
ধাচ্ছিল। সে ব্যাপারে পল পট সরকার 
অনেকবার প্রতিবাদ ক্রতে বাধ্য 
হয়েছে। যেই কাশ্পুচিয়ার আভ্যন্ত- 
যী গোলমালের জন্য সেই দেশের 
সরকারের পরিবর্তন হল অমনি আমে- 
রিকার নীতিরও পরিবর্তন হয়ে গেল 1... 
সেই দেশের পার্বতী সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির মতবিরোধের স্থযোগ নিয়ে _ 
চিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসী নীতির 
সমালোচনার আভালে সমগ্র ইন্দো- 
চীনের দেশগুলির বিকদ্ছে চক্রান্তে নেমে 
পড়ল। গল পট সরকারকে স্বীকৃতি 
দিয়ে উদ্বান্তদের সাহায্যের নাম করে 


. টন টন যুদ্ধ সম্ভার নামিয়ে দিচ্ছে থাই- 


ল্যাণ্ডের মাধ্যমে পলপটের প্রবাসী 
সরকারের হাতে । < 
১৯৭৯- সালের ১৭ই . ফেব্রুয়ারী 
চীন ভিয়েতনামের উপর আক্রমণের - 
মধ্যে দিয়ে এই এলাকার সমস্তা আরও 
জটিল করে তুলেছে । এই স্থষোগে 
ঘটনাবলীতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে" 
পড়েছে। ১৪ই অক্টোবর রাষ্ট্রসজ্বে 
কাম্পুচিয়া সরকারের পরিচয়পত্র নিয়ে 
আলোচনা হয়। এই ব্যাপারে ভোটা- 
ভূটির মধ্যে. প্রমাণ হল কাম্পুচিয়ার 
সমস্তা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে 
গেছে। এই সমস্তার প্রকৃত সমাধানের 
পথে-কোন পক্ষই যেতে চাইছে না। 
জোট নিরপেক্ষ দেশগুলিও সেখানকার 
সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত ।. 
শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় . | 


দপণ ॥ শুক্রবার ৩২1 এপ্রিল, ১৯৮১ 


ডাঙ্গের বার শোধনবাদী 
শিবিরের সংকটের সুচক 


কালিদাস কুণ্ড 
“শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ভেমোক্লিসের 


তরবারির মতো অনেক দিন ধরেই, 


রুূলছিল ডাগ্গের মাথার উপর। 
‘অবশেষে কিছুট1 সাহসের পরিচয় দিয়ে 


সি, পি, আই-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক - 


সমিতি তাদের প্রাক্তন সভাপতি 


ভার্গের বহিষ্কারের সুপারিশ করেছেন . 


দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা 
জাতীয় পরিষদের কাছে। . 

_, ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
ইতিহাসে শ্রীপাদ ' অমৃত ডাঙ্গে এক 
বহুবিতকিত ব্যক্তিত্ব। মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলার অন্যতম আঁপামী এই অশীতি- 
পর পকককেশ বৃদ্ধ অর্ধশতাকবীরও অধিক- 
কাল ধরে আমাদের উপমহাদেশের 
শ্রমিক আন্দোলনে তথা কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ ৷ 
যে যাই রলুক না কেন, কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে: তার 
অবদানের কথা প্রয়াত মুজফফর 
আহমেদও অকপটে স্বীকার করেছেন 


তাঁর “কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম, 


যুগ” গ্রন্থে ৷ < 


ইতিহাসের বিদ্রপ EE 
দশকের প্রথম ভাগে যে সি, পি, -আই- 
এর জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ 
সদস্তকে (৩২ জন বাদে) বগলদাবা! 


করে তিনি পার্টির সভাপতি নির্বাচিত . 


হয়েছিলেন, আজ জীবনের অপরাহ্ন 
বেলায় সেই সি, পি, 'আই-এর কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের তিরস্কার ও বহিষ্কারের অপ- 


নিতে হল 
_ ভা্গের বহিষ্কার সামাঞ্জিক সাত্রাজ্য- 
বাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সংক- 


-টেরই বন্ছিপ্রকাশ মাত্র। ভারতীয় 


উপমহাদেশে সোভিয়েত সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদ, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে 
কর্তৃত্ব ও প্রভাব্রে বলয় সৃষ্টি করেছে 
আজ সেই বলয়ে অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা 
যাচ্ছে। - 

- বিগত দশকের প্রথমভাগে তদা- 
নীস্তন পূর্বপ]কিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্ট 
(মণি সিং পরিচালনাধীন) ও মুদ্রাফফর- 
পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাধ্যমে 
তার! মুজিবর পরিচালিত আওয়ামী 





ইন্দোচীন 
ওর্থ পৃষ্ঠার পর 


আশিয়ান দেশগুলিও আমেরিকার 
মতামতের উপর প্রায় নির্ভরশীল কাম্পু- 
চিয়ার প্রশ্নে । আমেরিকা নিজের স্বার্থে 
এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। 
চীন.ও /সাভিয়েটের মতবিরোধ কাম্পু 
. চিয়ার প্রশ্নকে আরও . জটিল করে 
তুলেছে । চীন মনে করছে ইন্দোচীনে 
'সোভিয়েটের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । তাই 
চীন চাইছে সোভিয়েটকে রুখতে গিয়ে 
যদি আমেরিকার” অনুপ্রবেশ ঘটে 
তাতেও কোন. আপত্তি নেই এই 
: টানাপোড়েনে আজ কাম্পুচিয়ার মত 
একটা ছোট রাষ্ট্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ' 
অথচ এই এলাকার বিবদমান দেশ- 
গুলি নিজেদের মধ্যে আলাপ আলো- 
চনার মাধ্যমে সমস্তার সমাধান করতে 
পারে।- সেই ব্যাপারে কারে! কোন 
উদ্যোগ আজ অবধি দেখা যায় নি। 
১৪ই জুলাই থেকে কাম্পুচিয়ার ব্যাপার 
নিয়ে রাষ্ট্র সংসদে যেসব. আলোচনা 
হয়েছে তাতে ভারত ও আরওকয়েকটি 
দেশ কাম্পুচিয়ার সমস্ত! সমাধানের অন্ত 
বিবদমান পক্ষের মধ্যে আলোচনার কথা 
বলেছিল কিন্তু চীন: ও আমেরিকা, 
১৮: সংখ্যাধিক্যে তা 


- -বাতিল করে দেওয়া হয়েছে । ১৫ই 


অক্টোবরের খবরে প্রকাশ চীন ভিয়েত- 
নাম সীমাস্ত বিরোধ আবাব সংঘর্ষের 


' কূপ ধারণ করেছে। 


রাগ 
দেশগুলিতে সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্ত খুব 
গভীরে । চীনের ভূমিকা এই ষড়যন্ত্র 
আরও তীব্র করে তুলেছে । এই এলা- 
কায় আবার একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের, 
দিকে এগিয়ে আসছে ৷ ডলার সাম্রাজা- 
বাদীর! ভয় ও লোভ দেখিয়ে আশিয়ান 
দেশগুলিকে নিজেদের সাথী করে 


নিয়েছে । থাইল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে . 
সমগ্র ইন্দোচীনে, আমেরিকা তার ষড়-. 


যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে । ১৭ ও 
১৮ই: জুলাই ভিয়েতনাম, লাওস ও 
কাম্পুচিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা মিলিত 
হয়ে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে সীমানা ও 
অন্যান্য বিরোধ মীমাংসা! করার এক 
প্রস্তাব দিয়েছিল । থাই সরকার চীন 
ও আমেরিকার প্ররোচনায় তা প্রত্যা- 


'খ্যান.করেছে।. তবে এটা ঠিক যে. 


ইন্দোচীনের দেশগুলি দীর্ঘ সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা লাভ 
করেছে, কাজেই এইটাকে রক্ষা করার 


মনোবল -ও দৃঢ়তাও গড়ে উঠেছে। , 


সামাজ্যথাদী চক্রান্তের এই এলাকায় 
আবার দাফল্য. লাভ বরা খুবই 
কঠিন । 


লীগকে মদত দিয়েছে । সোভিয়েতের 


- অভিসন্ধিমুলক প্ররোচনাতেই ইন্দিরা 


গান্ধী পরিচালনাধীন ভারত সরকার 
তথাকথিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত 
করে পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ ঘটায়। 
পরিণামে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকি- 
স্তান -.এই উভয় অংশের. শাসকপ্রেণীর 
উপর নোভিয়েতের আধিপত্য 
বিস্তারের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে ষাঁয়। 
অচিরেই মুজিব নেতৃত্বাধীন বাঙলা- 
দেশ সরকারের, সঙ্গে সম্পাদিত তথা- 


কথিত সোভিয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী 


চুক্তিটি ছেঁড়া, কাগজ্জের ঝুড়িতে স্থান 
পায়। ‘যৌথ নিরাপত্তার’ নাম করে 
ভারত সরকারের সঙ্গে : সম্পাদিত 
ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিটির 


সমর্থনে তারা সি, পি, আই, সি, পি, 


আই, (এম) এবং আরও কিছু ' বামপন্থী 
দলকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। মুখে 
সংগ্রামের কথা" বলে কার্যক্ষেত্রে এই- 
ভাবে তারা ইন্দিরার-হাতকে শক্তি-- 
শালী করতে থাকে । ৮8 

. সাশ্রুতিক বছর্গুলিতে কাম্পুচিয়া 
ও আফগানিস্থানের প্রশ্নে ইন্দিরা, সি, 
পি, আই-সি, পি,আই (এম) সমস্বরে 
সোভিয়েতের কুকীতিগুলিকে সমর্থন 
জান্য়ে এসেছে! এমনকি আভ্যন্ত- 
রীণ ক্ষেত্রে তথাকথিত জাতীয় সংহতির 


প্রশ্নেও তারা অভিন্ন মত পোষণ করে - 


এসেছে। , ভাঙ্গের বহিষ্কার শোধনবাদী 
শিবিরের এই আপাতঃ এক্যের কাচের * 
স্বর্গে আহুরিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। 
.. অশাস্তির কারণ সহজেই অন্থ্মেয়। 
সোভিয়েত সামাজিক সাআাজ্যবাদের 
ইঞ্জিতে ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় 
সংরক্ষিত বাহিনী তৈরী হতে চলেছে । 
তারই অনৃশ্থ অঙ্গুলি সংকেতে জনতা! 


সরকারের পতন ঘটেছে | - 


একদিকে সি পি আই-সি পি আই 
(এম) সহ অন্যান্য বামপস্থী দলগলিকে 
একটি” মঞ্চে এক্যবদন্ধ করে বিকল্প 
শক্তির অন্থসন্ধান এবং অপরদিকে 
ন্য ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন আর একটি 
সোভিয়েতপন্থী_ কমিউনিষ্ট পার্টি 
তৈরী করা_এই দ্বৈত কৌশল গ্রহণ 
করেছে ক্রেমলিনের নয়া সাম্রাজ্য 


বাদ্‌। এশিয়ার অস্থির, দ্রুত পরি-- 


বর্তনগীল . রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
তারা একটিমাত্র শক্তির উপর তরসা 
স্থাপন করতে পারছে না. 


ভাঙ্গে-বিতর্ক কোন মৌলিক মতা 


দর্শগত বিতর্ক নয়। ডাঙ্গে সি পি 


, আই-সি পি আই (এম) একই ডালের 
তিন পাখী । একথা মনে করার 
কোন কারণ নেই, ষে, 
, কংগ্রেসে সি পি .আই-এর নবজ্জন্ম 
হয়েছে! - পূর্ববর্তী পাটনা কংগ্রেস 
ও,বিঙ্লয়ওয়াদা কংগ্রেসে সি পি আই 
ভারত সরকার ও রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র 
বিশ্লেষণে যে মতাদর্শগত অবস্থান 
নিৰূপণ করেছিল, ভাতিগ্া কংগ্রেসে 
তা নস্যাৎ হয়ে যায় নি। জাতীয় 
সম্পর্কে সি পি আই 
এমন কি সি-পি আই (এ-ও যে 
দৃষ্টিভঙ্গী পোয়ণ করে ডাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী 
* যুলগতভাবে তার থেকে পৃথক নয়। 
তবে কেন এই যাত্রান্থলভ কৃত্রিম 
গদাযুদ্ধ ? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের 
কাছে এটা! স্পষ্ট যে, ডাঙ্গে ইন্দিরার 
কাছাকাছি থেকেই ইন্দিরাকে সমর্থন 
করতে চান। পক্ষান্তরে, সি পি 
আই ও সি পি'আই (এম) একটু দূরত্ব 
'বজার রেখে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত 
রাখতে ইচ্ছুক । . * 
টিভি 
ডাঙ্গে নৃতন কোন তত্ত্ব উপস্থিত করেন 
নি! পি সি যোশী, মীরাজকর, 
অজ্রয় ঘোষ প্রমুখ প্রয়াত নেতাদের 
কংগ্রেসের সঙ্গে সবষোগিতার নীতি 
অনুসরণ করেই তিনি ইন্দির। গান্ধী 
সম্পর্কে মূল্যায়ন উপস্থাপিত করেছেন । 
'বরং একথা স্বীকার করতে হবে যে, 
সি পি আই-সি পি আই (এম)-এর 
মতো ডাঙ্গে ও তার বর্তমান অন্থ- 
গামীরা স্ববিরোধিতা রোগে আক্রান্ত 
-নন। -তারা খোলাখুলিই ইন্দিরাকে 
দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি- 
কপে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, সি 
পি আই ও সি পি আই (এম). ইন্দিরা 
" অনুস্থত তথাকথিত বহু প্রগতিশীল 
ব্যবস্থার প্রতি নৈতিক সমর্থন 
জানিয়েও ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্ের বিরুদ্ধে 
ফাকা আওয়াজ তুলে চলেছে। ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ, রাজ্রন্ভভাত| বিলোপ, 
ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি ইত্যাদি 
যি প্রগতিশীল ব্যাপার হয়, তাহলে 
স্বীকার করতেই হুবে, ভারত সরকারে 
জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃভূর্মিকা একটি 
প্রতিষ্ঠিত সত্য। সিপি আই (এম) 
কাগজে কলমেও তা স্বীকার করে 
নিয়েছে । সি পি আই (এম)এর 
কর্মস্থচিতে শিল্পবুর্জোয়াদের Leading 
role and position-এর কথা বলা, 
- হয়েছে। অথচ বক্তৃতা-বিৰ্ৃতিতে - 
তারা ইন্দিরাকে শ্বৈরতন্তিক, বলে - 
চরিত্রায়িত করে থাকে । 
সি পি. আই-এর শ্ববিরোধিতার 
কথা না বলাই ভাল। ওরা কখনও 
জরুরী অবস্থার ঘোষণাকে মমর্থন 
ক্র। কখনও অনুবীক্ষণ-যজ্ত্র নিয়ে 
গবেষণা করতে খাকে__তার কটুকু 


ভাতিগণ্ডা- 


মধ্যে । 
-ইন্দির কংগ্রেস বহিভূতি হয় তাহলে 


.. {পাঁচ 
পজিটিভ আর কতটুকুই বা নেগেটিভ 
তারা কখনও ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে , 
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আওয়াজ 
তোলে, আবার কখনও বা সি পি 
আই (এস)-এর সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক 


- এক্যের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে 


আসলে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের তব্ব- 
বিদর! ভাবের ঘরে চুরি করছেন। 
জাতীয় বুর্জোয়া বা শিল্পবর্জোয়াদের 
স্বীকার করলে-আজ পিপি আই ও সি 
পি আই (এম)-কে গল! পরিষ্কার করে 
বলতেই হবে তারা কোথায় অবস্থান 
করছে ইন্দিরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, 
না অন্য কোন রাজনৈতিক দূলের 
জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি 


স্বাধীন ভারত সরকার ও রাষ্ট্রে কারা 
নেতৃত্ব করছে? | 


নতুন ত্ৰৈমানিক তিক 


4 জিজ্ঞাসা? 


‘জিজ্ঞাস!’ একটি নতুন প্রকাশিত 
' ত্ৰৈমানিক পত্ৰিকা । টে তিনটি 
সংখ্যা প্রকাশিল্ত হয়েছে ।- ঘেক্সালে 
বঙ্গদেশে সিরিয়াস পত্রিকার কদর নেই, 
পাঠকরা তারল্যে নি্মচ্জিত এবং . 
গোদের ওপর বিষফ্কোছাব মত 
কাগজের দাম ও ছাপার খরচ ক্রমাগত 
উ্বগতি সেকালে ‘জিজ্ঞাসার . 
উদ্যোক্তাদের ছুঃসাহসিকই বলতে হয়! 
ধারা ভাল প্রবন্ধ পডতে, চাঁন তাঁদের 
পক্ষে এ পত্রিকা অবশ্ঠপাঠ্য। 
আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ মিহির- 
বিকাশ চক্রবর্তীর ‘প্রশ্নের শ্ৰেণীবিন্যাস £ 
সূত্রের সন্ধানে” অব্যাপারীদের কাছে 
দুরূহ লাগবে। স্বরাজ সেনগুপ্ত 
নন্দননতত্ব ২ গেওগঁ লুকাচ’ আলো- 
চনায় এই মনীষীর সঠিক মূল্যায়নের 
চেষ্টা করেছেন, অনেকের কাছে, যদিও 
তা খণ্ডিত বলে.মনে হতে পারে ১ 
বিতর্কিত জার্মান নাট্যকার ফ্রান্স 
জাতের ক্র্যোংস সম্পর্কে অলোকরঘ্রন্‌ 
দ্বশগুপ্তের লেখা এবং সেই সঙ্গে তার 
রচনার অংশবিশেষের অঙ্গবাদ নাট্য- 
' কারের পরিচিতি তুলে ধরেছে 
গোলাম মুরশিদের 'ইঁতিহের সঙ্গে 
আপোষ £ বেগম রোকেয়ার নারী-' 
মুক্তি ভাবনা? প্রবন্ধে এই অসাধারণ 
রমণীর চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে । সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ‘রেনে- 
সী, বাঙালীর শিক্ষাচিস্তা - ও 
রবীন্দ্রনাথ’ , এই সংখ্যার অবশ্যপাঠ্য 
রচনা ।, গ্রন্থ সমালোচনাগুলি নুন 
নাথ দত্তের “পরিচয়” পত্রিকার কথা 
মনে পড়িয়ে দেয়। পত্রিকাটির 
সম্পাদক :  শিবনারায়ণ রায়। দাস 


ছয় টাকা। ' 


ঘা ই 


ছৃলী রাজভারা 


আয় পৃষ্ঠার পর ' | 

মোতায়েন আছে এবং পুলিশের, ব্যব- 
হার সাধারণতঃ জনতার সঙ্গে যা হয়ে 
থাকে তাই তারা করছে। এছাড়া, 
মনে হয় প্রায় দেড় থেকে ছু হাঙ্জারের 
মত ইনফরমার' দল্জীরাজহারায় আন 
হয়েছে। ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত সর- 
কারি হিসাবে দল্লীরাজহারার জনসংখ্যা 


ছিলো ৬৮;*০০ এবং ইদানিং সরকারি 
জনগণনা, কালে সরকারি - খবরে . 


জানানে। 'হয় যে জনগণনায় মাত্র 
+৪০০* লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে । 


সরকারের এই রেকর্ড থেকে প্রমাণ : 


হয় যে সরকার এবং প্রশাসন দল্সীরাজ্জ- 
" হারাতে কি পরিমাণ আতঙ্ক ছড়ি- 
য়েছে। মাত্র ৬৬,০০০ জনসংখ্যা বহুল 
“এলাকায় চার হাজার সশস্ত্র পুলিশ সহ 
প্রায় নয় হাজারের মত পুলিশ ও সি 
- আই ডির লোককে মোতায়েন রাখতে 
হয়েছে । দন্জীরাজহারায় অচিস্ত্যনীয় 


. ষ্টীল প্যান্টের - ম্যানেজমেন্টের. নিজন্ব 


ইউনিয়নের (যার স্দস্ত সংখ্যা ঠিক 
উনিশ জন ) কুড়ি দফা কর্মস্থচী সফল 
করার জন্য পুলিশের জীপে বসে 
শ্রমিকদেল্প বস্তিতে বস্তি হত 
গিয়ে নেতৃত্বকারী শ্রমিকদের 
এবং সক্রিয় শ্রমিকদের নারী পুরুষ 


" বির্ধিণেষে ধরিয়ে দিচ্ছে-এবং পুলিশ ' 


- দিয়ে অত্যাচার করাচ্ছে। এ পর্যন্ত 
" ৯১জন নেতৃত্বকারী শ্রমিককে দল্লী- 
রাজহারাঁ থেকে, যথাক্রমে ৮৫ কিমি 
, এবং ১২৫ কিমি দূরে অবস্থিত দুর্গ এবং 
রাঁয়পুরের জেলে বন্দী করে রাখা 





- ধম্টাৰ্ণকে 


হয়েছে । সহদেব সাহুকে প্রায় ২২৫ 


গুহনিয়োগীকে প্রায় ১*০০ কিমি 
দূরে সাগর জেলে বন্দী করে রাখা 
উরে 


দমে যান নি। দত্বীরাজহারায় বিভিন্ন ছু 
আন্দোলন ছাড়াও এখানকার শ্রমিকেরা 
3৫ কিমি দূরে অবস্থিত ঝুমুকলাল ' 


ভেড়িয়ার বাসস্থান বাঁলোদ- শহরে 
ছত্তিশগভ মাইন্স শ্রমিক সংঘের (মি 


এম্‌ এস্‌ এস্‌) দাসটোলা শাখার শ্রমিক- 
দের সঙ্গে মিলিতভাবে রোজ বড় বড় 


প্রদর্শন করছেন-। দৃল্লীরাঁজহার1 থেকে 


৮৩ কিমি দূরে অবস্থিত দুর্গ কালেক্টর" 
_ অফিসের সামনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 


শ্রমিকেরা ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেছেন৷ 
বিলাঁসপুরে সি এম্‌ এস্‌ এস্‌এর হিররী 
'মাইন্স শাখার শ্রমিকেরা রোজই প্রতি- 
বাদ মিছিল জনসভ বিক্ষোভ প্রদর্শন 
ইত্যাদি করছেন। ছতিশগড় মুক্তি- 
মোর্চার গরীব কৃষক ও অন্যান্য, সদস্তরা 
দুর্গ, বিলাসপুর, রায়পুর এবং রাজসন্দ- 
গাঁও__এই চার জেলার বিভিন্ন- গ্রামে 


ও শহরে- প্রতিবাদ মিছিল; জনসভা, 
“করছেন । এরমধ্যে দুদিন সমস্ত বিরোধী 


পার্ট এই সংগ্রামের সমর্থনে সফলভাবে 
দন্লীরাজহারা বন্ধ করেছে । উপরোক্ত 
চার জেলার. বিভিন্ন - স্থানে সমস্ত 
বিরোধী পার্টি এবং বিভিন্ন গণসংগঠন 
এই সংগ্রামের সমর্থনে নিজের নিজের 
এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল, জনসভা; 
বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি করছে। 
উপরোক্ত প্রতিটি ' স্থানের .এবং 


(কো হণ্ডিয়ার_ একক সংস্থা রং 





নিয়ো কাজের অন্য ই সি এল/সি পি ডবলু ডি/রেলওয়ে/বেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারী সংস্থাসমূহের অন্ছমোদিত তালিকাতুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তির/ 


পার্সেন্টেজভিত্তিক সীল করা টেণ্ডার-ঃ 
পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 
রেফাঃ নংঃ 
তাং ১৯-৩-৮১ 


ই সি এল/জি এম/এস এল এন/ইীন-ডিবিয়ার/৮১/১২৩৪ 


ভাবর.কোয়ারি কিন মধ্যে বিভিন ডাম্পিং ইয়ার্ডে 
চিন্নিং ট্রাকে ৭৫,০০০ এম ওভারবার্ডেন পরিবহনের জন্য৷ সালানপুর এরিয়। 
| অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ২৬'২৫ টাকা (ছাব্বিশ টাকা 
এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) নগদে নিয়ে (অপ্রত্যর্পণষোগ্য)1১-৪-৮১ থেকে ১৩-৪ -৮১ 
পর্যন্ত কাজের সময়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, সালানপুর এরিয়া, অশোক- 
পল্লী, পো কুমারপুর, আসানসোল (বর্ধমান) থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া 


যাবে। 


সাধারণ : আহুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশিষ্ট অফিসারের কাছে/ 

| অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ অবশ্যই টেওারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, 
অন্যথায় টেপ্ডার বাতিল কর] হবে। টেশারদাতা অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা, হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাঁখছেন। 





লীরাজহারার প্রতিটি সাধারণ মানুষের 


মনের মধ্যে, আজ ছুটি পরস্পর বিরোধী 


মনোভাব একসঙ্গে বর্তমান । তা, 


হল- শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং দ্বণা। 


অদ্ধা-ভালবাসা হোল তাদের প্রির - 


নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর প্রতি এবং 


কেনই বা এই শ্রদ্ব“লালবাসা আর 
কেনই বাঁ এই দ্বণা এব শাতীয় নিরা- 
“পত্বার জন্য যাকে জাতীয় নিরাপত্তা 
আইনে বন্দী করা হোল সেই শঙ্কর 
ওহনিয়োগী কিভাবে আজ জাতীয় 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ হয়ে উঠলেন 
আর যদি তাই হয় তবে তার মুক্তির 
দাবীতে জনতা এত সোচ্চার কেন? ' 

শঙ্কর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে ভিলাই 
কেবলমাত্র -ঠিকেদারী শ্রমিকদের 
সংগঠন সি এম এস এস-এর জন্ম হয় 
১৯৭৭ . সালে। .কুড়ি হাজার 
লদস্তের এই ইউনিয়ন বর্তমানে এলা- 
কার সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনিয়ন। 
১৯৭৭ সালের: অনেক বছর থেকেই 
ঠিকেদারী শ্রমিকদের মধ্যে আই এন-টি 


: ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সির ইউ- 


নিয়ন ছিলো। বর্তমানে ঠিকেদারের 
শ্রমিকদের মধ্যে এ আই টি ইউ সির 


- কোন ইউনিয়ন নেই এবং আই এন টি 


ইউ সির ইউনিয়ন এখনও আছে--যার 
সাশ্য-সংখ্যা মাত্র ১১ জন। ' ঠিকেদার 
বা তাদের গুগ্ডারা কোন না কোন 
মেয়ের ইজ্জত লোটে নি--এমন শ্রমিক 


পরিবার ১৯৭৭ সালের আগে খুব, কমই 


দেখা যেত। সি এম এস এস-এর জন্মের 
পর এই ধরনের ঘটনা আর ঘটে নি! 
সি আই এস এফ-এর কিছু কর্মী ১৯৮০ 
সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এই কুকাঁজের 
চেষ্টা করায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-ক্ুষকদের 
৩৪ জন গুলির আঘাতে গুরুতর আহত 
এবং একজন শ্রমিক শহীদ হয়েও এই 
ঘটনার পুনরাবৃত্বি হতে দেননি ৷". 

১৯৭৭ সালে প্রত্যেক শ্রমিকের 
দৈনিক বেতন ছিলো মাত্র তিন 
টাকা! সি এম এস এস-এর ' নেতৃত্বে , 
আজ সেই বেতন বেড়ে হয়েছে দৈনিক 
১৯ টাকা ৯০ পয়সা । 

সি এম এস এস এবং ছত্তিশগড় 
মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে প্রায় শ-খানেক 
গ্রামে, যেখানে পানীয় জলের কোন 
বন্দোবস্ত ছিলো নাঁ, সেখানে সর- 
কারকে বাধ্য করিয়ে এবং বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে সংগঠনের তরফ থেকে কুপ খনন 
করা হয়। ছত্িশগড় মুক্তি মোর্চার 
তরফ থেকে শ্রমিক কৃষক গরীব আদি- 
গ্রামে গ্রামে আটটা স্কুল খোলা হয়। 


_অবকয়টি ক্কুলই আজ এলাকার অন্যান্য ' 


জনগণের সমর্থনে ভালভাবে চলছে । 
. ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা এবং সি এম 


এবং 


দর্পণ | শুক্রবার ওরা এপ্রিল, ১৯৮১ 


.এস এস-এর তরফ থেকে একটি হাঁস-.. 


পাতাল বানানো হচ্ছে। কয়েক মাসের 
মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা 
কর! যায়। যদিও এই হাসপাতাল 
বানানোর কাজে সিমেন্ট ন! দিয়ে সর- 
কারি মহল থেকে বার বাঁর বাধার, সথষ্টি 
কর? হচ্ছে। | 

ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার তরফ 
থেকে জনকলাল ঠাকুর_ গত বিধান- 
সভার নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ সরকারের 
বর্তমান বাণিজ্য ও উদ্ভোগ মন্ত্রী বুমুক- 
লাল .ভেড়িয়ার বিরুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দিতা 


করেন। বিশেষ কোন প্রচার ন! করেও 


জনকলাল মাত্র চার হাজার ভোটে 


পরাজিত হুন। এর আগের নির্বাচনে . 


ছত্তিশগড় . মুক্তি মোর্চার . কোন 
প্রতিনিধি-ছিলো না এবং ঝুমুকলাল 
২৪,০** ভোটে জয়ী হয়েছিলো। 


মাস ছয়েক আগে শঙ্কর গুহ-. 
নিয়োগীর- আহ্বানে দক্পীরাজহারার . 


২৫১০০* আদিবাসী শ্রমিক মদ খাওয়া 


. ছেড়ে দেন। তার ফলে এই এলাকার 


সমস্ত মদ বিক্রেতারা (এরা সরকারী 
ও পুলিশ মহলে খুব শক্তিশালী লোক) 
প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দলীরাজ- 
হারার সবচেয়ে ধনী মদ বিক্রেতা 
হুরজিত সিং ভাটিয়াঃযোল লক্ষ টাকার 


কোটা থাকা সত্বেও এই ছয়মাসে মাত্র 


ছুই লক্ষ টাকার মদও বিক্রি করতে 
পারেনি। অথচ এই মদ বিক্রেতারাই 
বিশেষ আপনার লোক । 
প্রত্যেকবারের মত গত ' বিধানসভা 


যাকে যে শুধু আধিক সাহাধ্যই 


দিয়েছে তাই নয়, খোলাখুলিভাবে 


ঝুমুকলালের হয়ে নির্বাচনী প্রচার 


করেছে। শঙ্কর গুহনিয়োগীর কথায় 
পঁচিশ হাজার শ্রমিক মদ খাওয়া 


ঝুমুকলাল .ভেড়িয়ার সঙ্গে শঙ্কর গুহ- 


নিয়োগীর সম্পর্কও খুব শক্রতামূলক 
হয়েছে । i পা 
১৯৮০ সালের ১৬ই মে তারিখে 
নিউদিল্লীর কেন্ত্রীয় শ্রমমন্ত্রীলয়ে বি এ 
পির সঙ্গে সি এম এস এস-এর এক 
চুক্তি হয়। সেই চুক্তিপত্রে বি এস 
পি-র. তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন 'বি 


- এস পির- চীফ. ইঞ্টিনীয়ার বি মুখার্জী 


এবং ডেপুটি পারসোনেল ম্যানেজার 
এস বালারুষ্ণণ। কেন্দ্রীয় সরকারের 
তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন চীফ লেবার 
কমিশনার: (.সেনব্রাল ) ঈশ্বরাপ্রসাঁদ, 


"ডেপুটি চীফ লেবার . কমিশনার 
( সেনট্রাল ) ভি পি গুপ্ত এবং রিজিও-. 


নাল লেবর কমিশনার ( সেনট্রাল) এ 


"এস গুপ্ত । এবং সি এম এস এস-এর 


তরফ থেকে শঙ্কর গুহুনিয়োগী সহ 


আরও ছুজন শ্রমিক প্রতিনিধি । এই, 
চুক্তিপত্রের তিন, চার 'এবং পাঁচ ধারা ' 


অনুযায়ী ১৯৮১ সালের ১৫ই সেপ্টে 
স্বর পর্যন্ত সমস্ত ঠিকেদারী. শ্রমিক 


"জাতীয় নিরাপত্তা €) 


ডিপার্টমেন্টীলাইজ সড় অর্থাৎ সোজ্জ 
স্বজি বি এস পির কর্মী হয়ে যাবে 
চুক্তিপত্রের তিন নম্বর ধারায় এ 
লেখা ছিল যে ১১৮০ সালের ১৫ 
নভেম্বরের মধ্যে বি এস পি. সঃ 
ঠিকেদারী শ্রমিকদের নামের তালি 


“বানাবে এবং সেই তালিকার এক ক 


সি এম এস এস-কে এবং এক ক' 
কেন্দ্রীয় সরকারকে এ তারিখে পাঁঠি 
দেবে। সেই" তালিকা বি এস ' 
আজও বানায় নি। . 

. এই পরিস্থিতিতে যদি শঙ্কর গু 
নিয়োগী সহ অন্ত কয়েকজন নে 
স্থানীয় শ্রমিককে জাতীয় নিরাঁপ, 
আইনে এবং বেশ কিছু সংখ্যক নে 
স্থানীয় শ্রমিককে অন্ত আইনে গ্রেপ্ত 
করা যায় তবে বি এস পির উপর শ 
অনুযায়ী কাজ করার জন্য চাপ স্থা 
কারী কোন নেতৃত্ব থাকবে না। ে 
সঙ্গে ঠিকেদারদের . কনট্রাষ্ট দেব 
জন্যে বিএস পির ঘুষখোঁর অফিসার 
ঘুষ- খাওয়া বজায় থাঁকবে। এ 
শ্রমিকদের ব্যয়ভার বি এস পিকে বহ 
করতে হবে না। মদবিক্রেতার 
কিছুদিনের মধ্যে আগের মত তা 
সি এম এস এস এবং ছত্তিশগড় মুত 
মোর্চা (যার সদস্ত সংখ্যা ৬০,০০০ 
'ভেঙে দেওয়া সম্ভব হুবে। এবং স 


চেয়ে বড় কথা ঝুমুকলাল ভেড়িয় 


ভয় পাবার মত আর কোন প্রতিঘ 


“নেতা এবং সংগঠন থাঁকবে না। ফা 


১৯৭৭ সালের আগের পরিস্থিতি সহ 
ফিরিয়ে আনা ষাবে। - 


7 সেই জন্যে সুপরিকল্পিত ভা 
শঙ্কর গহনিয়োগীকে ও স্হদেব্‌ 
জাতীয় নিরাপত্তা আইনে এবং আঁ 
কাংশ নেতৃত্বকারী শ্রমিককে অ 
আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে-এবং অ 
তিন জন নেতৃত্বকারী শ্রমিকের বিরুত 
জাতীয় নিরাপত্তা আইনের গ্রেপ্তা 
পরোয়ানা জারী করা হয়েছে,। 
সরকার শঙ্কর গুহনিয়োগী এ 
তার সহকর্মীদের জাতীয় নিরাপত্তা ( 
আইনে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করে দি 
যে, এই আইন ছত্তিশগড় মুক্তি মো 
এবং-ছত্বিশগড় মাইন্ন শ্রমিক সঙ্গে 
(৬০১০০), শ্রমিক-কষক-আদিবা, 
জন্তার এবং তাদ্রে অগ্তি সমর্থব 
দের নিরাপত্তা বা স্বার্থরক্ষার জ 
নয়। বরঞ্চ তাদের যারা শো 
করে, তাদের ( শোষকদের ) নিরাপদ 
এবং স্বার্থসিদ্ধিই জাতীয় নিরাপত্তা 
জন্যে প্রয়োজন এবং জাতীয় নির 
পত্তা আইনের উদ্দেশ্য । সে 
কারণে সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত মঃ 
ঝুমুকলাল ভেভিয়া, তার সহযোগী ম। 
বিক্রেতা, বি এস পির ঘুষঘোর অর 
সার এবং বর্বর ঠিকেদারদের স্বার্থ সী 
ও নিরাপত্তার জন্য হাদার হাজা 
গরীব জনতার ভাগ্যকে পদাঘাত কং 


আইনে 
সাহায্য নিতে হয়েছে। - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩রা এপ্রিল, ১৯১ ১ 





নয়াদিল্লীতে প্রতিবন্ধীদের ওপর পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে কলকাতায় 
প্রতিবন্ধীদের মিছিল । 


বিশ্ব গ্রত্তিবন্ধী বর্ষ & ভাৱতবৰ্ষ 


কল্যাণ ঘোষ 

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা! 
করেছেন যে, ১৯৮১ সাল বিকলাঙ্গ বর্ষ 
হিসাবে চিহ্নিত থাকবে । এজন্য রাষ্ট্র 
দংঘ কতকগুলি কর্মস্থচী গ্রহণ করে- 
ছেন। কর্মস্থটীগুলির অন্যতম হলঃ 
বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধীদের সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ত! করা', প্রশিক্ষণ 
দেওয়া, পথ দেখানো! এবং কাজের 
যোগ করে দেওয়া। 

এদেশে প্রতিবন্ধীদের কোন সঠিক 
পরিসংখ্যান নেই । তবে যতটুকু জানা 
বায় তাতে দেখ!  ষায় যে, মানসিক 
ভারসামাহীন মাঙন্গযের সংখ্যা এদেশে 
অন্ততপক্ষে ২ লক্ষ, শারিরীকভাবে 
তিবন্ধীর সংখ্য! ৫ লক্ষ, কানে শোনে 


না এমন শিশুর সংখ্য! ২ লক্ষ এবং অন্ধ 
শিশুর সংখ্যা কমপক্ষে ৮ লক্ষ। 
সরকারী সুত্রে প্রাপ্ত এক তথ্য থেকে 
জানা যায় যে, ভারতের মোট জন- 
সংখ্যার দুই থেকে পাচ শতাংশ মানুষ 
মানপিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী এবং 
তার অধিকাংশই হল শিশু | 

এদেশের প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যার! 


শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী (হাত 


বাপা অকেজে!) তাদের মাত্র ৪ 
শতাংশ, অন্ধদের মধ্যে মাত্র - ছুই 
শতাংশ, বোবা এবং কালাদের মধ্যে 
মাত্র ছুই শতাংশ এবং মানসিক ভার- 
সামাহীন ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র *'২ 
শতাংশ মান্ষ কিছু সুযোগ স্থুবিধা- 





প্রতিংন্ধীদের জন্য বাম সরকার কি করছেন 


জ্যোতি বস্তুর নেতৃত্বাধীন পশ্চিম- 
বন্দ সরকার বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষে প্রতি- 
বন্ধীদের বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধে 
ঘোষণা করেছে । (১) প্রতিবন্ধীদের 
পরিবারের মাসিক আয় অনধিক 
পাচশে! টাকা হলে খঞ্, অন্ধ, রোবা বা 
কালীদেরকে রাজ্য সরকার বিন! 
পয়সায় কানে শোনার যন্ত্র, ক্রাচ, হুইল 
চেয়ার দেবেন । | 
.... (২). ষোল বছরের কম বয়সী ও 
নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের বিশেষ 
বৃত্তি দেওয়া হবে । পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 
ছাত্ররা পাবে মালিক ২৫ টাকা ও ষ্ঠ 
থকে নবম শ্রেণীর ছাত্ররা পাবে মাসিক 
০ টাকা । 


(৩) প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানসমূহে 


থা পিছু মাসিক ৮০ “টাক অনুদান 
দওয়া হবে। 

(৪) পুনর্বাসনের জন্য প্রতিবন্ধী- 
দর সাহাষ্যার্থে সরকার এক হাজার 
টাক। পর্ষস্ত অনুদান দেবেন। 


>,(৫) কোচবিহারের অন্ধদের ও 


হোষ্টেল ছুটির শীঘ্বই সম্প্রসারণ "কর! 
হবে 

(*) দক্ষ প্রতিবন্ধী কারিগরদের 
প্রতি বছর পুরস্কার দেওয়া! হবে। 
প্রতি বছরের তৃতীয় রবিবার বিশ্ব 
প্রতিবন্ধী দিবসে এই পুরস্কার দেওয়া 
হবে। রর 

(-) - রাজ্য সরকারের চাকুরীতে 
প্রতিবন্ধীদের জন্য ২% আসন সংরক্ষিত 
রাখা হবে। 

(৮) সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের 
৪৫ বছর করা হয়েছে । 

(৯) এদেরকে পেশাগত কর দিতে 
হবে না।, ও 

(১০) প্রত্যেক মন্ত্রী পাচজন করে 
প্রতিবন্ধীকে চাকরী দিতে পারবেন। 
শ্রমমন্ত্রী ও প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন: দপ্তরে 
নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। 

(১) খঞ্জরা এখন থেকে বিনা, 
ভাড়ায় ট্রামে যাবেন। দৃষ্টিহীনর। 


ায়গঞ্জের বোবা-কালাদের বিদ্যালয় ও আগেই এই সুযোগ পেতেন । 








জুতো মেৰে 
গরু দান 


দিল্লীতে-অন্ধদের মিছিলে নিষ্টুর- 
ভাবে পুলিশের লাঠি চালনাকে তদন্ত 
কমিশন অন্যায় কিছুটা মনে করলে 
কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধদের প্রতি কিছুট! 
সদয় হয়েছে । 

প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার্য জিনিস- 
পত্রের উপর থেকে আন্তঃ ও বহিঃ শুদ্ধ 


| কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় দিয়েছে। 


অন্ধদের ব্রেইলি ঘড়ি সম্পূর্ণ শুল্ধযুক্ত 
কর] হয়েছে । ছাড় পাচ্ছে অন্ধর্দের 
ব্যবহার্য ব্রেইদি কাগজও। ডাক ও 
বিমানে ব্যবহৃত কানে শোনার যন্ত্র 
বহিঃশুন্ধ মুক্ত হচ্ছে । অস্থি চিকিৎসার 
সরঞ্জাম, খঞ্জদের জনা. ব্যবহৃত তিন 
চাকাওয়ালা মাইকেল ও তার যন্ত্রাংশ 
শুন্ধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে । 
১৯৮১-৮২ সালে প্রস্তাবিত বাজেটে 
এ ঘোষণ। কর! হয়েছে । 





পান। 

মাত্র তিরিশ হাজার প্রতিবন্ধী শিশু 
৮০০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থ! ও রাজ্য সংস্থা 
মারফৎ ' শিক্ষালাভ ও প্রশিক্ষণের 
সুযোগ পান । 

সবচেয়ে যেট! বিরাট অস্তব্ধি 
মেট! হল এই যে, প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে 
সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা। 


যার] প্রতিবন্ধী তাদের সমস্যা কি তা 


জানার কোন উপায় নেই, মান্ধষ কেন 
প্রতিবন্ধী হচ্ছেন, চিকিৎসার ধরন এবং 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষ প্রতি- 
বন্ধী হবেন না| সে বিষয়ে কিছু. জানার 
উপায় এদেশে নেই । সরকারী উদ্যোগে 
তো নয়ই, বেসরকারী উদ্যোগও কিছু 
চোখে পড়ে না। 

'. ‘বর্তমানে ১৮টি সরকারী কর্মবিনি- 
যোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে এদেশে প্রতিবন্ধী- 
দের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থ। আছে এবং 
প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা! 
আছে । আমাদের - রাজ্যে অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথি- 
ভুক্ত প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ৭ হাজার 
৬৫০ জন। বামফ্রন্ট সরকার স্থির 
করেছেন যে, ১৯৮১ সালে সরকারী 


ক্ষেত্রে ** জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে 


চাকুরী দেবেন |! বামফ্রণ্ট সরকারের 
ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা! চ্যাটার্জী রাজ্য 
বিধান সভায় তার দপ্তরের ব্যয় 
বরাদ্দ পেশ করে বলেছেন যে, 
এই রাজো ২ হাজার ৮০৯ 
ব্যক্তিকে অক্ষমভাতা দেওয়া হয়, 
সরকারী ও সরকারী অনুদানপুষ্ট 
বেসরকারী আবাসের মাধ্যমে 
মুক-বধির, অন্ধ. ও. মানসিক 
ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান- 
নির্ভর সাহায্য দেওয়া হয়, পঙ্গু ব্যক্তি- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


। সাত ৷ 


পূর্ব জার্মানীতে প্রতিবন্ধীদের ত্রবস্তা 


এই তো সেদিনের কথা _-১৯৮* 
সালের ১৬ই মার্চ, আন্তর্জাতিক প্রতি- 
বন্ধী দিবস । ভারতের রাজধানী দিল্লীর 
বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে আবার 
প্রমাণিত হলে! বর্তমান ভারত অন্ধ- 
খঞ্চদের কোন অধিকার স্বীকার করে 
না, অন্বান ৩ জন অন্ধ রাজপথে 
লুটিয়ে পড়লে! রাষ্ট্রশক্তির সবুট 
আক্রমণে, শতাধিক গ্রেপ্তার হলো 
সামান্যতম মানবিক অধিকারের দাবী 
জানাতে এসে । 

খবরটি এমন একটি দেশের ষে 
দেশে প্রতিবন্ধীর মোট জনসম্পদের 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং পৃথিবীর 





অন্য যে কোন দেশের চাইতে সংখ্যা- 
ধিক; অতএব জাতীয় দায়িত্বের ও 
সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভাগীদার। একটি 
সমীক্ষায় দেখা যায়, মোটামুটিভাবে 
প্রতি ১** জন ভারতবাশীর মধ্যে প্রায় 
১* জন কোন না কোনরূপে বিকলাঙ্গ 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মক্ষম হয়েও 
শিক্ষারদীক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত 
(অন্তত সরকারীভাবে), কর্মক্ষেত্রে 


‘অধিকার বঞ্চিত (আন্তর্জাতিক বিকলাঙ্গ 


বৃংসরে ভারত সরকার মুখরক্ষা করার 
মত কতকগুলি ছোটখাট দাবী মেনে 
নিয়েছেন মাত্র, তাও ব্যাপক 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


নৃত্যরত! সঙ্ষিনীদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিবন্ধীর! 


পণ্চিম জার্মানীর নোগান 8 
পরস্পরকে জান একসঙ্গে বাস কর 


পশ্চিম জার্মানীর মতো একটা 
শিল্পোন্নত দেশে প্রতিবন্ধীদের সরকার 
কি চোখে দেখে? 

শ্রম ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রী হার্বাট 
এহরেণবার্গ, খিনি পশ্চিম জার্মান জাতীয় 
প্রতিবন্ধী কমিশনের সভাপতিও 
বটে জানিয়েছেন যে, সামান্যতম 
প্রতিবন্ধীদের. নিয়ে এ সম্পকিত 
জাতীয় সংখ্য! প্রায় :৪* লক্ষ । এর 
মধ্যে এক বিশাল অংশ দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের ফল. 

প্রতিবন্ধীদের দুঃখ ও সমস্যাকে 
উপলব্ধি করার জনা তাদের দৈনন্দিন 
জীবন, তাদের প্রতি হীন কুসংস্কারাচ্ছন্ 
ধারণ! দূরীকরণ, প্রতিবন্ধীদের সম্ভাব্য 
কর্মক্ষমতার পরিচয় এবং অপ্রতিবদ্ধী ও 
প্রতিবন্ধীদের মধ্যে সহঅস্তিত্বের নতুন 
চেতনা জাগাতে হবে। 

পশ্চিম জার্মানীতে ২৬ লক্ষ যুদ্ধে 
পঙ্গুদের সেবার জন্য বন সরকার 
ধবার্ডেন ফাণ্ড’ করেছে । ১৯৭৭ সাল 


থেকে সেখানে অতি প্রতিবন্ধীদের 
বিনা পয়সায় ট্যাক্সি ও এমবলেন্দে 
ভ্রমণের বন্দোবস্ত হয়েছে । 

পশ্চিম জার্মানীতে প্রতিবন্ধীর! 
পুনর্বাসনের আইনী অধিকার দাবী 
করতে পা রেন। হাসপাতালের 
বিছান। থেকেই পুনর্বাসনের কাজ শুরু 
হয় ও সম্পূর্ণ পুনর্বামিত না হওয়া 
পর্যন্ত সরকার তীর দায়িত্ব নেয়। . এই 
সময় প্রতিবন্ধীর পরিবারের খরচার 
পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নেয়। প্রতিবন্ধীর! 
সেখানে বছরে বাড়তি ছ’দিন ছুটি 
পান। কর্মক্ষেত্রে অতি প্রতিবন্ধীদের 
জন্য ৬? আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। 

অনারা. যাতে: প্রতিবন্ধীদের 
জীবনের বেদনা । সীমাবদ্ধতা ও 
সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে পারে 
তাই পশ্চিম জার্মানী আজ গ্লোগান 
তুলেছে “পরম্পরকে জানো _ একসঙ্ধে 
বাস করে|!” 






Regd” WBICC-32 


॥- ২৮ থেকে ৩০ মার্চ বাকুড়ার শ্রীষ্টান 
কলেজে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 
লয় শিক্ষক সমিতির ৫৫তম সম্মেলন 
হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচাৰ্য ভঃ 
ৰমেন পোদ্দার । 

প্রথম দিন ‘ভাষা শিক্ষার বাহন’ 
শীর্ষক আলোচনাচক্রে শিক্ষামন্ত্রী শঙ্তু 
- কংগ্রেস সমৰ্থক অধ্যাপকরা হট্টগোল 


_-' উক্ত অধ্যাপকরা আগে থেকেই ৫৫/৬০ 
 ক্জন এক জায়গায় দঙ্গল বেঁধে বসেন। 
. ছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়েও ছিলেন । 


শ্যামপুর সিদ্ধিশ্বরী কলেজের এস ইউ 
সি নেতা ও অধ্যাপক আঁতুতোষ 
সামস্ত। বামফ্রন্ট সমর্থক অধ্যাপকরাও 
পান্টা গলা চড়িয়ে এদেরকে থামাতে 


চান। হৈ হট্টগোলের মধ্যেও বিধান- 


_ সভায় বক্তৃতাদানে অভ্যস্ত শল্তু ঘোষ 
তার বক্তব্য চালিয়ে যান। - বাইরে 
তখন বেশ কিছু ছাত্র পরিষদ (ই) 
সমর্থক বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে শ্লোগান 





গুরু করেন । বিশৃঙ্খল স্ুষ্টি করার জন্য 


এঁদের সংগে সুর মেলান মেদিনীপুরের 


ৃ হটগোল অব্যবস্তার মধ্যে 
অধ্যাপকদের বাকুড়া সম্মেলন 


বস্তুর বক্তৃতার সময়ও বাধাদানের চেষ্টা 


হয় কিন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বক্তব্যের জন্য 
বিরোধীরা সফল হয় নি। | 

গোবরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত গতবারের 
সম্মেলনের মতো এবার, কিন্তু বন্দোবস্ত 


ভালো ছিল না। সম্মেলন মণ্ডপে যে 


মাইক (ব্যবহার করা হয় তার শব্দ 
পেছন দিকে বসা অধ্যাপক প্রতি- 
নিধির! শুনতে পান নি । খাবার জলের 
ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। ধপ্রতিনিধি- 





Phone £ 24-4232 
দের খ| ওয়া থাকার ব্যবস্থাও আশাহরূপ 


"হয় নি। অভার্থনার দায়িত্বে ধারা 


ছিলেন তাদের ক্রুটি ধর! পড়েছে।. 
সম্মেলনকে প্রতিনিধিরা যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেন নি। তাই মুল প্রস্তাব পাঠ 
করার সময়ও *দেখা গেল যে বিরাট 
সংখ্যক প্রতিনিধি অন্ুপস্থিত। বিভিন্ন 
কলেজের অধ্যাপকরা তাদের বিভিন্ন 
সমস্তা নিয়ে আলোচনা করার সময় 
স্বিধেভোগী- অধ্যাপকরা সম্মেলনের 
মধ্যেই অন্য আলোচনা করে সঙ্গে- 
লনকে অসম্মান. দেখিয়েছেন | দেখে 


শুনে জনৈক অধ্যাপক বলেন, সমধর্মের 


মিলন না হলে সম্মেলন সফল হয় না। 





ভারতবর্ষ 
৭ম পৃষ্ঠার পর 


“দের কর্মে উৎসাহদালের জন্য রাজ্য 


সবকার রাজ্যন্তরে পুরস্কার প্রদান করে 
থাকেন। ৪০* জন পঙ্গু ব্যক্তি 
স্বনির্ভর হবার জন্য প্রতি আঘিক 
বছরে এক হাজার টাকা করে 


সরকারী সাহায্য পান, সরকারী 
দপ্তরে ছুই শতাংশ পদে প্রতিবন্ধীদের 


নিয়োগ করার নির্দেশনামা জারী 
আছে, প্রতিবন্ধীদের উচ্চশিক্ষার 


ক্ষেত্রে যোগ্যতান্থসারে ডাক্তারী ও 


ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠ্যক্রমে ঘুঁএকজন করে 


- দিচ্ছিল। দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী জোযতি . প্রতিবন্ধী ছাত্র ভন্তির ব্যবস্থা করা -; 





প্রকাশিত হল ূ 
প্রগতি আন্দোলনের অগ্রণী লেখক 


মিহির আচার্য প্রণীত 
রাজনীতি সচেতন গল্প সংগ্রহ 
তোমার আগার সকলের জন্য 


দাম ১২০০ 


| পার্টিলাইন ধরে যাঞ্তিক গল্প লেখাকেই বেশির ভাগ : রিবন 
মনে করেন । এই গ্রন্থে প্রবীণ লেখক আদর্শ রাজনৈতিক গল্পের একটি সঠিক 


| দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যা তরুণ লেখকদের পথনির্দেশ করতে পারে। লেখক 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে সচেতন পাঠকেরও অভিনন্দন পাবেন । 
লেখক সমাবেশ | ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বস্ত্র রৌড। কলকাত1-১৪ 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 


পৃথিবী ঘুরছে (২য় সংস্করণ ) ১**ৎ দিবস রজনীর কবিতা ১:৫০ 
বেঁচে থাকার কবিতা ৩'*০ নির্বাচিত কবিতা ১২'০* শ্রেষ্ঠ কবিতা 
১২০০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০১০ মহাপৃথিবীর 
| কবিতা (অনুবাদ, ২য় সং) ৮*** ব্রাত্য পদাবলী (সম্পাদিত ) 
৪০০ আমরা যে গান গাই ( সম্পাদিত ) ৪'** | 
প্রাপ্তিস্থান £ উচ্চারণ, ২৷১ শ্ঠামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, কথা- 
এ] শিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে দ্বীট, ,কলকাঁতী-৩, বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী 
| রোড, কলকাতা-৭৩, বুকট্রাষ্ট, ৩:1১ কলেজ রো, কল্কাতা-৯ || 














- শিশু । তার 


হচ্ছে, প্রতিবন্ধীদের চলাচলের 
স্থবিধার জন্য এবং শারীরিক ক্ষমতা 
বৃদ্ধির জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি দেওয়া 
হয়। প্রতিবন্ধীদের সমস্তাঁ সম্পর্কে 
সাধারণ মান্গষকে সচেতন. করে 
তোলার জন্য রাজ্যন্তরে" ইতিমধ্যেই 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । 
জেল! ও ব্লক স্তরে আলোচন! সভার 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরবর্তী কার্ষ- 
ক্রমে প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষণের 
জন্য একটি কর্মশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা 
হবে। | . 
ইউনিসেফ সুত্রে প্রাপ্ত এক পরি- 
সংখ্যান থেকে জানা যায় যে, আজ 
বিশ্বের ৫* কোটিরও বেশি ব্যক্তি 
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্মে 
পুরোপুরি যোগদান করতে পারেন 
না। এর মধ্যে অন্তত এক চতুর্থাংশ 
দৈহিক, মানসিক 
অথবা স্নায়বিক দিক থেকে অক্ষম | 
কেউ অঙ্গহীন, কারোর অন্হহানি। 
কেউ পক্ষাঘাতগ্রস্থ, কারোর বা দর্শন, 
অবণ ও মানসিক বোঁধশক্তি সীমিত । 
কেউ কেউ আবার ভাবপ্রকাশে 
অপারগ-কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
সাংঘাতিক রকমের । এরা প্রতিবন্ধী । 
তাই হাটা চলা! করতে, দেখতে, 
বলতে, শুনতে এবং খেতে এদের 
অস্থৃবিধা। এই অসুবিধার জন্য 


এবং সে নিজে যা আশা করে, তা ' 


তীরা করতে পারেন । 
বিকলাঙ্গ | . 

বিশ্বে দশজনের মধ্যে একজন 
বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায় বাঁ কারণবশত 
বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এইসব শিশু 
দৃষ্টিহীন, বধির, মানসিক . জড় 


কারণ তারা 


অথবা দৈহিক প্রতিবন্ধী। এই সব 
শিশু ও বয়স্ক বিকলাঙ্গ ব্যক্তির 


করে বিশ্বের ১২ কোটি প্রতিবন্ধী 


টিজা, ক্ষেত্রে এটা মর্মস্তিক সত্য। 
_ সম্পাদক--হীরেন বহু 


পুর্ব জার্মানী 

£ ‘স পৃষ্ঠার পর কি 
বিক্ষোভের ফলে)। প্রকুতপক্ষে, 
স্বাধীন’ ভারতে এবারেই প্রথম এদের 


বড়দের মত শিশুদের অবস্থাটাও 
স্বভাবতই করুণ | বহু ঘটা করে আস্ত- 
তিক শিশুবংসর পার হয়ে গেলো, 


কিন্তু বিকলাঙ্গ শিশুদের কথা! কেউ. 


নি। সরকার নীতিগতভাবে দেশের , 
সমস্ত শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার 


দায়িত্ব মেনে নিয়েছেন। বিকলাঙ্গ 


শিশুদের ক্ষেত্রে এ অধিকারকে মেনে 


মিলে এদের শিক্ষার্দীক্ষার জন্যে বিশেষ 
ধরনের স্কুল শিক্ষাকেন্দর : গড়ে তোলার 


দায়িত্ব'সরকার একেবারে এড়িয়ে যেতে :. 


পারতেন না। 

সামান্যতম জাতীয় এ 
দায়িত্ববোধের অভাবে যা গড়ে ওঠে 
না; খানিকটা সচেতন প্রচেষ্টা থাকলে 


গোটা দৃশ্ঠটাই অন্যরকম হয়ে দাড়াতে 


পারে; কিন্তু প্রতিনিয়ত জঞ্জাল শু'কে 
শুকে জীবনবোধ যাদের বিকৃত হয়ে 
আছে তাঁর! অতশত বুঝতে চায় না। 
তাদের অবগতির জন্যে একটা সাধারণ 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে । দেশটা 
পূর্ব ইউরোপীয়, কিন্ত সোভিয়েত 
রাশিয়া-চেকোশ্রোভাকিয়া-হা"ন্গে রী র 
মত উল্লেখযোগ্য নয় ; পূর্ব জার্মানীতে 
প্রায় তিনলক্ষ মুক বধিরের প্রতিনিধিত্ব 
মূলক সংগঠন 9$৬-এর প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে বিশ বছরেরও আঁগে-_সরকারী 
আমন্গকুল্য, সমাজসেবাযূলক প্রতিষ্ঠান 
গুলির প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 


প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে | দেশে. 


একমাত্র যুক-দের সংখ্যাই. ১৫০০০ এর 
চাইতে বেশী । এদের শুধু হাতে-কলমে 


প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েই G5 দায়, 


সারতে চায় না, খেলাধূলা ও সামা- 
জিক বিষয়েও ছেলেমেয়ের যাতে 
আরো বেশী করে অংশগ্রহণ করতে 
পারে তার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয় | 


এদের পরিচালনাধীন ২২টি বিশেষ 


ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে একটিতে 
প্রায় আড়াই হাজার বধির ছেলেমেয়ের 
জন্য বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে বিশেষ 


রয়েছে; দীর্ঘ দশ 
3 La bral প্রয়োজনীয় 


কিণ্ডারগীর্টেনগুলিতে : ছোট ছো 
"শিশুদের  স্কুলশিক্ষার পূর্ববর্তী প্রয়ে। 





Price ‘60 Paise 


পাঠক্রম শিক্ষা ও আবাসিক ব্যব" 
বছরে হে 











১" পত্রপত্রিকা টেপ রেকর্ডার 
LE সরঞ্জামগুলি বিনামূলে 
সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে। আঃ 
এরূপ সমস্ত- স্কুলের সঙ্গে বিড়ি 

















জনীয় বিশেষ শিশুশিক্ষার বন্দো 
রয়েছে । 
এমনি একটা স্কুল হলো! ডেসডে; 
স্কুল. *যেখানে ১৭৫ জন বধির: শিশু 
শিক্ষা-দীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জর 
মোট ৬৪ জন শিক্ষক নিয়োজি 
রয়েছেন । শিক্ষাগ্রহণের পর 
তাদের উপায়-সংস্থান করে দে 
উদ্দেস্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিকটবর্তী নাঁন 
পরযুক্তিসংস্থা ও পলিটেক্নিক স্লগুলি, 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেন" 
জার্মানীর সমস্ত মুক বালক বালিক 
যাতে ব্যবহারিক শিক্ষা পায় সেদিবে 
সকলেরই দৃষ্টি রয়েছে। ছেলেমেয়ের 
এরূপ প্রায় ৩০টি বিষয়ের মধ্যে 0 
সঃ বেছে নিতে: পারে, তাঁ জে 
র-যহ্বের মেরামতী, দ্জিগিরি 
রান্নাবান্না, বৈদ্যুতিক ফিটিং-এর কাঁ 
কিংবা দাত-শিল্প বা এরূপ অনের 
কিছুই হতে পারে। বিশেষ বিশেং 
শিক্ষায়তনে যেমন এরূপ শিক্ষা নেয় 
যায়, তেমনি অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা 
নবিশদের সঙ্গেও ট্রেনিং চলতে পারে 
তরুণ বধিরদের অনেকেই; বালিনের 
লুই ফুয়ে্বার্গ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হেরে 













মেট্রকুলেশনের সমপর্যায়ভূক্ত শিক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ সান 


পারে। 

ব্যবহারিক শিক্ষাদানই সেখানে 
শেষ কথা নয়, এর পরও উন্নত শিক্ষ 
গ্রহণ করে আজ প্রায় গোট” চল্লিশের 


. প্রকার বৃত্তিতে পূর্ব জার্মানীর প্রতি: 


বন্ধীরা ছড়িয়ে পড়েছে । এরূপ উচ্চ- 
শিক্ষার ব্যয়ভার সাধারণত: দ্বৈত 
দায়িত-_আংশিকতাবে শিক্ষার্থীর 
নিয়োগকারী সংস্থাগুলির এবং বাকীটুর 
G.5.V-এর | আর আমাদের? _. 





& এ 
রি চপ পা 





স্নাতক ও আ্াতকোতর পর্যায়ে পর্ধদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১।. আধুনিক প্রস্তর বিস্তা--ড; অনিরুদ্ধ দে 


১২ ‘se 


২। ভারতের খনিজ সমপদ--জদিলীপর্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০০ ্ 


ৰ ৯ লা মধ মক চোরা, কলিকাতা-_১৩ 








২ সম্পাদক কর্থক দীপালী প্রেস, i Si উল ৰলিকাত-৬ কক পাল সিও কান 





২৯ ৯ সি 


Ee 


গণ্িয়বয্ে কগ্রেসীরা যা কিছু করছে 
সমন্তই ই ইন্দিরা গান্ধীর গরিকণগনা মা দিক 








৮ 


চুষি বম £ ১২শ জংখ্যা ॥ ১১ই এপ্রিল, শুক্রবার, ৮১ ॥ ৬৭ পয়সা 


বধের নাম করে 
সারা গশ্চম বাংলায় 
ই-কংগ্রসীদের 
ফ্যাসিবাদ৷ মহা 


ন্বির! কংগ্রেসের ডাকে ওরা 
. এপ্রিল তথাকথিত বাংলা বন্ধের দিনে 
কংগ্রেসী *পুণ্ডারা ব্যাপকভাবে বোমা- 
বাজী, খুনথারাপি করে প্রধানত কল- ' 
কাতার বুকে ষে ফ্যাসিবাদের মহড়া 
/ চালিয়েছে তা এক বিরাট ষড়যন্ত্রের 
পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল-বলে দর্পণ বিশ্বস্ত 
সুত্রে জানতে পেরেছে । এদিন জন- 


সাধারণের মনে ত্রাস স্ট্ির উদ্দেস্টে' 


মুড়ি মুড়কির মত বাস ট্রামের ওপর 
বোমা ছোড়া হয়েছে; খতম ও জখম” 


বাস ট্রামের সংখ্যা প্রায় দেড়শোর 


_ কাছাকাছি! আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য এ 
ছল বাঁস-উ্রামের ড্রাইভার । এই বৌঁমা- . 
বাজীর ফলে পাঁচজন মহিলা সহ ১৮ 
জন প্রাণ হারান। চারু মার্কেটের 

' কাছে সেদিন বিকেলে ছ নম্বর দোতলা 
বাস জক্ষ্য করে যেঃ পেট্রোল বোমাটি 
ছোঁড়া হয়-তাতে পাঁচজন মহিলা সঙ্গে 
সঙ্গে অরনিদ্ধ হন! গুপ্ারা নারকীয় 


উল্লাসে এই দৃশ্য উপভোগ করে। 


পুলিশ অফিসার,  প্রশাসন-কর্মীর 

সহায়তায় কংগ্রেসী মন্তানদের প্রশ্রয় 

_দেবারও ' খবর আছে। রি 
বহুক্ষেত্রে পুলিশের সামনেই 


বোমাবাজ্জী করেছে। 


০ 


পনি বাট সরকার ভেঙে 
‘দেওয়ার কাজ: খুব . ক্রুত তালে 
- এগোচ্ছে রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা 
ঘন ঘন কলকাতা থেকে দিল্ভীতে উড়ে 
"গিয়ে নির্দেশ-নিয়ে আসছেন | - 

পশ্চিমবঙ্গে য! কিছু হচ্ছে, সমস্তই 
, 'ইন্দির! গান্ধীর - পরিকল্পনা মাফিক। 
রান্র্যেযত খুনোখুনি হবে, যত মারা- 
' মারি, সংঘর্ষ বাড়বে ততই ইন্দিরা 
গান্ধীর হাত শক্ত হবে। . 


ইন্দিরা গান্ধীর চূড়ান্ত পরিকল্পন্না _ গান্ধীর পরামর্শ মত কাজ, করে 


একমাত্র অশোক সেন এবং প্রণব 
মুখা ছাড়! আর কেউই জানেন না। ' 
ইন্দিরা গান্ধীর পরিকল্পনা এই রাজ্যে 
রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তেছে অশোক 


" সেনের ওপর | - 


শুধু অশোক সেনই নয়, ইন্দিরা 
গান্ধী কিছু প্রাক্তন, পুলিশ অফিসার ' 
এবং আই এএস-কেও বামফ্রন্ট সরকার, 
_ ভাঙার কাজে লাগিয়েছেন। এরা 
প্রশাসন ও পুলিশ “মহলে ইন্দিরা 


রাজের জনতা; আর্স, বং 


বার আলোচনা হয়েছে । 


ও যাচ্ছেন। 


অশোকবাবুর ওপর দায়িত্ব আছে 
, মুক্গিম 
লীগ সহ রাজ্যের সমস্ত ধাম 
বিরোধী দলগুলোকে একজোট করে 
' সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল 
_করা। 

এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী সব 
রা সমর্থন পাবার 
জন্য। ইতিমধ্যে অশোকবাবু বেশ 
কয়েকবার গ্ুবাবুর বাড়িতে গিয়ে 
তার সংগে দেখা 'করেছেন। ছুই . 
নেতার মধ্যে রাজ্যের বর্তমান রাজ- '. 
নৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বেশ কয়েক- 
'অশোকবাবু ৮ 
আর্স কংগ্রেসের সভাপতি 'প্রিয়র্ন 
দাসমুক্দীর সঙ্গেও আলোচন] করে- 
কি | 





ই বদি থেকে 


কমলাপতি; শুক্লার পর এবার 


বিশ্সকত্রে জান! গেল যে, ই- পালা “বরকত “গণিধানের। «কয়লা 


কংগ্রেস নেতৃত্ব ওর! এপ্রিল এটা চেয়ে- 


ছিলেন যে, ব্যাপকভাবে সি পি এম এখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে।- 


_ কেলেঙ্কারী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র 


কর্মীদের সঙ্গে ই-কংগ্রেসীদের' সংঘর্ষ, - ক'দিন আগে বরকত গণি প্রধানমন্ত্রীর 


যার ফলে আইন শৃঙ্খল! ভেঙ্গে পড়ার- কাছে এমন ধমক পান যে তিনি,অস্ুস্থ ' 


অজুহাতে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতির. হয়ে (অথবা ভাণ করে) কলকাতায় 


শাসন জারী করার স্থযোগ'- পেতেন” এসে বিশ্রাম নেন। তার ক্রিছে 
বং রাস্তায় সামরিক বাহিনী ও সি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিন দফা অভিযোগ . 


জিন কিন্তু প্রমাণপত্রসহ হাজির অবস্থা বেগতিক 
বাম পরকার ও বিশেষত. দি পি এম - দেখে কদিন আগে বরকত দিল্লীতে 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





এক ভোজসভার আয়োজন, করেন 


ঢ্ছেটিজ, গে, 


. আমন্ত্রণ জানান । 


ব্ৰবৰেৰ বিদায় জাম ঘা 


তাতে, তিনি কুডিজন এম পিকে 
তাদের মধ্যে মাত্র " 
আটজন, উপস্থিত থাকেন তিনি 
তাদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন 


অভিযোগ এলে ভালোমতো প্রত্যুত্তর 
দেন এবং তাকে সাহাষ্য করেন । 


' , বরকতের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর 


মধ্যে প্রথম. হচ্ছে কয়লার পারমিট 


‘সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী । এই ব্যাপারটা 


একরকম চলে যাচ্ছিল “কিন্ত হঠাৎ 


তিনি এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় যুব  শেষাং 


হাটিয়াডা, 
সি 90০0৬৯৮, 


কংগ্রেস সভাপতি গোলাম নবীর 


সংগে এক দ্বন্বে জড়িয়ে 
পড়েন । দিলীর যুব কংগ্রেসের 
প্রাক্তন সভাপতি হাসান আমেদকে 
কয়লার পারমিট দেন। এই'হাসান 
আমেদের * সংগে গোলাম নবীর 
নাম ঘোষণা করার পর হাসান 
আমেদকে গোলাম নবী ছ'্বছরের 
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শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


; ॥ ছুই ॥ 
সুপাদকীয়, 


বামফণ্ট কি প্রস্তুত? 


সমস্ত দেশবাসী বাংলা বন্ধ-এর 
. নামে মহানগরীর বুকে বীভৎস নার- 
কীয়তা জুভে দেবাব জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের প্রতি ধিক্কার ও 
ম্বণা জ্ঞাপন কর! সত্বেও প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি অজ্জিত পাঁজা বা 
নবনায়ক অশোক 'সেন নিলজ্দের 
মতো ঘোষণা করেছেন যে, আন্দোলন 
তার! চালিয়ে যাবেন। বন্ধ-এর 
আগের দিন ট্রামে অগ্নিদংযোগ থেকে 
যেমন পরের দিন কী ভয়ংকর মুততিতে 
বাংলা! বন্ধ হাজির হবে তা অনুমান 
করা গিয়েছিল । (বস্তুতঃ এই সন্বাস 
সৃষ্টির কারণেই ' সেদিন কিছু লোক 
অফিস-দগ্রে, হাজিরা দেবার বা 


দ্োকান-পাট খোলার ভরসা পায়নি, 


বন্ধ আসলে আদ স্বতক্ফূর্ত ছিলনা ৷) 
বাস্তবিক ১১৬৭ সাল থেকে ১৯৮০ 

_ সালেব মধ্যে এ-পর্যস্ত ২০ 
বন্ধ ডাকা হয়েছে বিভিন্ন বাজনৈতিক 
দল ঝা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষ 
থেকে ; কিন্তু একটা বন্ধেই ১৮ জন 
মাহুষের মৃত্যু, এক দিনে এত উ্রামে- 
বাসে আগুন পেট্রোলবোমার ব্যবহার 
আগে কখনই দেখা যায়নি । এই হল 
ইন্দিরা কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ আন্দো- 
লনের চোথ-জুডানো চেহারা! 
রক্তাক্ত বাংলা বন্ধ উপহার 
দিয়েও ইন্দিরা কংগ্রেসের রক্তের 
পিপাসা! নিবৃত্ব হয়নি, তারা আন্দো- 
লনকে' ধাপে ধাপে ত্রাস ও নৈরাশ্যের 

" দিকে ঠেলে নিয়ে ' চলেছে। এ- 
হিংসাশরয়ী আন্দোলনের রাখ কোথায় 


টেনে ধরবেন, কোথায় ভারতের সব--' 


চেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজাটির আইন ও 
শৃঙ্খলা অন্ষুণ্ রাখায় সহযোগিতা 
করবেন, তার পরিবর্তে উন্টে দল-নেত্রী 
এ-আন্দোলন আরো! “জোরদার করে 
তোলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ 
কংগ্রেস-ই নেতার্দের। অহিংস ও 
শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শ্রীমতী গান্ধী 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসীদেব-ই কাছে কী 
করে প্রত্যাণা করেন, গত ১৯৭১ 
সাল থেকে তাদের- হিংস্র তাণ্ডব কি 
তিনি দেখে আসছেন ন1? - এভাবে 


ইঞ্জরায়েলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে স্বাকাত দান 


৩১-৩-৮১ তারিখে সংসদ সমস্ত 
জ্যোতির্ময় বন্থ লোকসভায় স্পীকারকে 
জানান যে তিনি খবব পেয়েছেন. ইজ- 


দিয়েছেন। পি আই বি একটি হাণ্ড 
আউটের কথা তিনি উল্লেখ করেন। 


তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে ভারত 


সরকার যখন আরব ছুনিয়ার পক্ষে 


"মনের 


- বঙ্গ কংগ্রেস-ই পরিচালনার ভার শ্রীমতী 


বার বাংলা, 


+ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হিংসা ও 


হয়ে পড়েনি? তা যদি না হবে, 


| কংশ্রেসই 


. দিলেন? তিনি আরে! বলেন, যে 


ভারতে আসতে দেওয়া হবে না 





কায়েম করে সাংবিধানিক সংকট 
স্যর মধ্য দিয়ে বামক্রণ্ট-শীসিত 
পশ্চিমবঙ্গে . কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পথ 
খুলে দেওয়াই হল শ্রীমতী গান্ধীর 
গোপন অভিলাষ । কারণ 
বিধানসভা অভিযান থেকে শুরু করে 
বাংল! বন্ধ, পৌরসভা সদস্যদের 


আইন অমান্য, ছাত্র ধর্মঘট ইত্যাদি 


প্রতিটি পদক্ষেপই যে ইন্দিরার নির্দেশে 


“ পালিত হয়েছে সে-বিষয়ে এখন আর 


কোন মহলেই সন্দেহ নেই। পশ্চিম- 


গান্ধী স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং 
প্রতিটি মুহূর্তের বিস্তারিত রিপোর্ট তার 
কাছে দাখিল করে রাজ্য কংগ্রেস-ই 
নেতারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য 
অপেক্ষা! করতে থাকেন । 

ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য রাজ্যের 
ইন্দিরা কংগ্রেসীরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন 
বলেই তারা আজ বাম ফ্রন্ট সরকারকে 
গদিচ্যুত করার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে 


সন্ত্রাসের পথ তারা নিয়েছেন এ- 
কারণেই যে গত সাভে চার বছরে 
বাম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের যে-উন্নতি 
ঘটিয়েছেন, প্রায় তিরিশ বছর রাজ্য- 
শাসন করেও কংগ্রেসেব পক্ষে তা 
সম্ভব হয়নি। তাই বাম ফ্রন্ট 
সরকারের দিকে-যে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
জনসমর্থন রয়েছে এবং সে-কারণে 
অবাধ ও সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের 
মাধ্যমে এ-সরকারকে পরাস্ত কর 
অজিত পান্রা, অশোক সেনদের মতো 
গণভিত্তিহীন নেতাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়, তা তাদের বিলক্ষণ মালুম হয়ে 
গিয়েছে। . কিন্তু বাম ফ্রটও কি 
খানিকটা! আত্মসন্ধপ্টির রোগে আক্রান্ত 


তবে ইন্দিরা কংগ্রেস এখানে ১৯৮১ 
সালে পৌছেও ১৯৭১ সালের দাপট 
দেখায় কী করে? ' ক্ষমতা দখলের জন্য 
প্রস্তুত, ক্ষমতা! ' হাতে 
রাখার জন্য -হিংসাশরয়ী রাজনীতির 
সার্থক মোকাবিলা! করে রাজ্যে শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য বাম 
ফ্রন্টের প্রস্তুতি কি সম্পুর্ণ হয়েছে ? 


এমনভাবে কেন ইন্ররায়েলী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দেওয়া ডিগ্রিকে স্বীকৃতি 


আমেরিকান খাগ্যবাহী জাহাজ ভিয়বেখ্- 
নাম বন্দর ছুয়ে আসবে সেগুলোকে 


এরকম সাকুলার ভারত সরকার 
দিয়েছেন | 


মতামত 


পুরস্কারের মহিমায় মৃণাল ও মনহাথ্বেত৷ 


সুস্থ সংস্কৃতির খবব ধাবা রাখেন 
সম্প্রতি দু’টি ঘটনা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে । চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের 
পৃচিশ বছর পুর্তি উপলক্ষে ইন্দিরা 
সরকার তাকে 'পদ্মসৃষ্ণ, 
দিয়েছে এবং শ্রীসেন স্বয়ং দিলী গিয়ে 
সে খেতাব নিয়ে এসেছেন । আরেকটি 


খবরে দেখা যাচ্ছে, লেখিকা. মহাশ্বেতা 


দেবী যাফিন সরকারের দেওয়া লক্ষা- 
ধিক টাকা এবং অন্যান্য অনেক স্থযোগ- 
"সুবিধা নিঃসংকোচে মূল্যহীন কাগজের 
মতে! ফিরিয়ে দিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে 
দাপটের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, আদি- 
বাসীর ওপর অত্যাচাবের "যে ছবি 
তিনি লিখে চলেছেন তা অব্যাহত 
থাকবে। যে মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদ 
দুনিয়ার গরীব আর কালো মাহষ- 
গুলোর রক্ত শুষে খায় তার সাহায্যের 
প্রস্তাবকে তিনি ঘ্বপার সঙ্গে প্রত্যাধ্যান 
করেছেন। 

মাত্র কিছুদিন আগে এই পত্রিকায় 
আমরা মৃণাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি 
প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করেছিলাম । সে 
লেখাব প্রতিবাদ হয়েছিল এইভাবে 
*...কিছু সংশয় নয়, নিঃসংশয় স্বণাই 
শুধু পারে এ অবস্থাকে রুখতে, কেরিয়া- 
রিস্টদের জন্মহার কমিয়ে দিতে অথবা 
অন্তত জনগণগ্রীতির বিভ্রান্তিকর 
মুখোশটাকে ছি'ডে ফাল ফাল করে 
দিতে ।” এই পত্রের লেখক শ্রীনির্ল 
সাহাকে ধন্যবাদ না- জানিয়ে বোধহয় 
উপায় নেই। কারণ সাতাশে ফেব্রুয়া- 
রীর দর্পণে তার লেখাটি প্রকাশ পবার 
পরেই মৃণাল সেন পদ্মভূযণে ভূষিত হয়ে 
তার সংশয়াতীত ধারণার যথার্থতা 
প্রমাণ করে দিয়েছেন। 

এই পুরস্কার গ্রহণ কবে মৃণাল সেন 
নিঃদদেহে ভারতবর্ষের তথা দুনিয়ার 
সর্বহারা সংস্কৃতির বিপক্ষে কাজ করে- 
ছেন। তাকে.ভেবে দেখতে হবে, এই 
পুরস্কার তাকে কেন দেওয়া হয়েছে 
এবং কে বা কার! তাকে এই পুরস্কার 
দিয়েছে । এ কোনো ফিল্মের পুরস্কার 
নয়, এবং এযাবৎ যে সব পুরস্কার তিনি 
পেয়েছেন পদ্মভূষণের সঙ্গে নিশ্চয়ই সে 


সরকারের এইসব পক্শ্রী পদ্মভূষণ- 
ভারতরত্র ইত্যাদি রত্মহারের নিশ্চয়ই 
একটা কাবণ আছে। মৃণাল সেন 
যেমন নিজেকে কমিটেড শিল্পী বলে 
প্রচার করে থাকেন, ইন্দিরা গান্ধীও 
নিশ্চয়ই সে রকমই একজন কমিটেড 
রাজনৈতিক নেত্রী। মৃণালবাবু কি 
মনে করেন, খেতাব বিতরণের সময় 
ইন্দিরা গান্ধীর কমিটমেন্ট কাজ 
করেনি? নাকি তিনি উৎপল দত্তের 
মতো শিশুস্কলত ুদ্ধত্যের সঙ্গে 


খেতাব ~ 


সবের কোনো তুলনা চলে না। ইন্দিরা . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১ 


বলবেন, খেতাব নিয়েছি বেশ কবেছি, 


. ত্বঁকোন ইন্দিরার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। 


শ্রীসেন খুব ভাল করেই জানেন, 
এই খেতাবগুলো! কি অসাধারণ নোংরা" 
মীর উৎস থেকে উঠে এসেছে | এমন 
কি ভরনসংঘের মতো! ঘোর সাশ্রদায়িক 
রাজনৈতিক দলও এই খেতাব বিত- 
রণের নোংরামী বরদাস্ত করতে পারে 
নি। তারা খেতাব তুলে দিয়েছিল । 


কার্যত খেতাবগুলোর অবস্থা এখন - 


সাহেবদের দেওয়া“রায়সাহেবে'রমতোই 
অপবিত্র এবং অপমানকর1 শ্রীসেন 
কি'্ীর্ঘ পঁচিশ বছৰ পরে এই রায়- 
সাহেব হবার বাঁসনাটুকুও জয় করতে 
পারলেন না? এখন তাঁকে" যদি 
প্রশ্ন করা যায়, আপনার ছবির মধ্যে 
যে ছেলেটি হাজার বছরের বঞ্চনার 
ছিল, তার কাছে আপনি কি জবাব- 
দিহি করবেন? যে বিপ্রবীমা্ষ 
নোংরা যুব কংগ্রেসীদের জঘন্য আক্রমণ 
এবং গালিগালাজের মধ্যে দিয়েও 
আপনার ছবি দেখতে গেছেন, আপ- 
নার মধ্যে খুঁজতে চেয়েছেন বীচবার 
ছবি, আপনি তাদেব হাতে, এই পুর- 


স্কারটি তুলে দেবেন? বুর্জোয়া কাগজ- 


গুলোর সহশ্র আক্রমণের. হাত থেকে 
যেসব সংস্কৃতিকর্মী 
এবং বিচক্ষণতায় আপনার ষাত্রাপথকে 
মুক্ত রাখতে নানাভাবে কাজ করেছেন, 
তাঁদের আপনি কী দিলেন? আপ- 
নার ছবির সহায়ক শক্তি কে, আনন্দ- 
বাজার-দেশ, না তার1? আপনিও 
কি শেষপর্যন্ত সলিল 'চৌধুবী-উৎপল 
দত্তের পথ বেছে নিলেন? জনগণকে 
মূলধন করে আপনার পঁচিশ বছরের 


- কারবারের নাফা উঠল.এই পদ্মভূষণ ? 


যদি তাই হয়, তাহলে বলতেই হবে, 
মৃণালবাবু এই অতি পুরানো এক খেলা 
খেলতে আপনি বড্ড বেশী সময় নষ্ট 
কবলেন | এদেশে চার-পাঁচ বছরের 


তপন্তায়, সাধুসন্তবা রস্তা:মেনকাদের 


পেয়ে যায়, সেখানে সামান্য এ 
পদ্মভূষণের জন্যে পঁচিশটা বছর 
খোয়ালেন ! 

কিন্ত মৃণাল সেনেব দীনতার এবং 
কুশ্রী ক্ষতেব উপর মহাআনন্দের খবর 
দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী । মৃণাল 
সেন দেখুন, মনীশ ঘটকের মেয়ে আর 
ধত্বিক ঘটকের ভাইবি কিভাবে বিপ্লবী 
সংস্কৃতির জ্য়পতাকাকে তুলে ধরে- 
ছেন। মৃণাল যেখানে পুরস্কার নিয়ে 
স্বৈরাচারী কংগ্রেসের নর্দমায় মুখ গুজে 
দিয়েছেন সেখানে মহাশ্বেতা দাড়িয়ে 
আছেন অবিচল মহিমায় কোটি কোটি 
শোষিত মানুষের জয়পতাকার সামনে | 
মহাশ্বেতার কাছে মাকিন-সোভিয়েত 


অক্লান্ত প্রয়াসে 


"পরীক্ষায় পাশ করেছেন। 


শি 


সাম্াদ্যবাদের থেকে বীরসা মুণ্ডা 
অনেক অনেক বড়। এ তার কথা 
নয়, একে তিনি কাজে প্রমাণ করে- 
ছেন। ' মৃণাল কিন্ক মুখে ঘাই বলুন 
কাজে দেখিয়েছেন তিনি স্থব্রত 
ুখার্জীয় মতো কুখ্যাত লোকের সঙ্গে 
মন্কো যেতে পারেন, ইন্দিরার মতো 
স্বৈরাচারীব দেওয়! পুরস্কারও গ্রহণ 
করতে পারেন। বিপ্লবী সংস্কৃতিকে 
মৃণাল পেছন থেকে ছোবা মেরেছেন । 
আশার কথা “লে আঘাতের রক্ত 
মহাশ্বেতা অসাধারণ মহিমায় মুছে, 
দিয়েছেন। আমরা. মহাশ্থেতাকে 


- দুহাত তুলে অভিনন্দন জানাই । 
সংবাদের প্রতিবাদ 


২*শে মার্চ, ১৯৮১ তারিখের 
দর্পণে চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেখানে (মাননীয় 
শক্তিমন্ত্রী এবং ভার পৃষ্ঠপোষকতায় 
দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে 
লেখানে আরো! বলা! হয়েছে যে, নিম 
স্বাক্ষরকারী . নন-কোকি২ কয়লা 
জাতীয়করণের আগে ডিগ্রী কোর্স 
পপি করেন নি। এবং বেআইনী- 
ভাবে বেতন ফিক্পেশান করিয়েছেন । 
আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, 
নন-কোঁকিং কয়লাখনিব জাতীয়করণ 
হয়েছে ১-৫-৭৩ তারিখে এবং নিয় ” 
স্বাক্ষরকারী ১৯৭২ সালে ডিগ্রী 
এই. 
বক্তব্যের .সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সার্টিফিকেটের জেরেক্স কপি bb সঙ্গে 
দেওয়া হল। 
আপনি আরো বলেছেন, নিয়ন 
স্বাক্ষরকারী সম্প্রতি প্রমোশন ম্যানেজ 
করেছেন। প্ররুতপক্ষে তার সময় 
মতই তিনি প্রমোশন পেয়েছেন। ' 
তিনি কোন সিনিম্বরকে অতিক্রম 
করেন নি এবং কোম্পানীর বিধি 
অনুযায়ী তাঁর প্রমোশন হয়েছে। 
অক্ষয় মুখোপাধ্যায় - 


নরক দেখাব ' 

বেশ কিছুদিন আগে ইন্দির! 
কংগ্রেসের এক ভাকসাইটে নেতা 
বললেন, দাড়ান আবার আসছি নরক 
দেখাব। 

ক্ষমতায় আসবার আগেই যে 
বর্বরতা ও নৃশংসতার মহডা হয়ে গেল - 
তা দেখে মনে হচ্ছে সেই ফ্যাসিস্ট 
শাসনের যুগ আবার আসছে । ১৯৭০- 
৭২ অথবা ১৯৭৬ সালের জরুরী ... 
অবস্থার কথ! মানুষ এখনও ভুলে যায় 
নি। রাষ্ট্র শক্তি যেখানে পাশ- 
বিকতাকে মদত দেয় সেখানে "তাদের 
গার ডো বলবেই নদক দেখা৷ র্ত্ 

জনৈক পঁ 


দপণ ॥। শুক্রবার ১*ই এপ্রিল, ১৯৮১ - 


অর্থনীতি 
(বকারীৰ ভয়াবহ 


২ অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


সারা দেশে বেকার সংখ্যা কত? 
সরকারী তথ্যস্থকত্রে কেবল শিক্ষিত, 
কর্মসংস্থান কেন্দ্রে পঞ্জীভুক্ত বেকারের 
২ সংখ্যা পাওয়া গেলেও তা কি সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য ৷ কর্মসংস্থান কেন্্রগ্ুলিতে 
নাম লিখিয়ে দশ বাঁবো কিংবা চৌদ্দ 
বছর অপেক্ষা করেও একটা ইন্টারভিউ 
পাওয়! না গেলে শিক্ষিত বেকারেরাও 
কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম পঞ্লীভুক্ত করে 
রাখতে এবং প্রতিবছর তা নবীকরণ 
করতে উৎসাহ পান. না! তারপর 
একদিন বয়সের বোঝা বাড়ে । সরকারী 
: চাকুরীর দরজা প্রথম বন্ধ হয়। তারপর 
একে একে বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও 
দুয়ার 'বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে পড়ে 
থাকে এক দঙ্গল কাঁজের লোক যাদের, 
কাজ করার ইচ্ছা আছে, সামর্থ্য আছে 
কিন্ত কাজ নেই। 

যে কোন দেশের অর্থনীতির 
সবলতা বা দুৰ্বলতা! তার বেকার কর্ম- 
প্রার্থীদের সংখ্যা থেকে বোঝা যায়। 
কেউ উৎপাদন বৃদ্ধিরদাওয়াই বাৎলান, 
- কেউ বলেন মুদ্রাক্ষীতিই আসল 'অপ- 
রাধী, মৃল্যন্তর ও বেকারী বৃদ্ধি এগুলির 
পরিণাম বলে-কেউ কেউ উল্লেখ করেন । 
কিন্ত আসলে এই সবগুলি একই 
সমস্যার নানান দিক মাত্র। এই সত্য 


"7" কথাটা উচ্চারণ করতেও বুঝি তয় | 
সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় ' 


- ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্য! প্রায় 
২'৪ কোটি। ১৯৭৯ সালে ছিল 
১৪০ কোটি। মাত্র দুবছরে দেশে 


শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬৪ লক্ষ - 


বেড়েছে । ১১*৭ সালে পশ্চিমবজে 
বেকারের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ) 
সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্জীভুক্ত 


১৯৮১ 


বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষ বলে সরকারী . 


স্থত্রে বল! হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রম 
দণ্তরের হিসাবে ১১৭৯ সালের পয়ল' 
জুলাই কর্মসংস্থান কেন্ত্রগুলিতে পঞ্জী- 
-*ঠ ভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৪৩ 
কোটি। -এদের মধ্যে প্রায় সত্তর লক্ষ 
ম্যাট্রিক :বা সমতুল পরীক্ষা পাশ, 
স্নাতক বা স্বাতকোত্তর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ। সর্বাধুনিক সরকারী হিসাবে 
দেখা যায় বছরে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির 
হার শতকরা ১৩'১ ভাগ অথবা মোট 
১৪'৩ লক্ষ । অথচ ষষ্ঠ পঞ্চবাখিক 
পরিকল্পনা কালে মোট বেকার সংখ্য! 
বৃদ্ধি পাবে ২৮ লক্ষ বলে ধরা হয়েছে। 
যদি বর্তমান হারেও বেকার সংখ্য! বৃদ্ধি 
পেতে. থাকে তাহলে দুবছরেরও কম 
"সময়ের মধ্যেই ২৮ লক্ষ নতুন বেকার 
. বেকার বাহিনীর অস্ত্র হয়ে যাবে 
এবং বাকী তিন বছরে আরো ৪২ লক্ষ 
এর সঙ্গে যোগ হবে। 


বিক্ধাৱণ 


- কংগ্রেসী পরিকল্পনায় বেকারদের 
জন্যে মধুর প্রতিশ্রুতি যত আছে তাঁব 
তুলনায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষণ 
চোখে পড়ে না। প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা থেকে অধুনাতিম ষষ্ঠ পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনা! পর্যস্ত কংগ্রেস সর- 


কারের বেকারী সমস্তা সমাধানের 


কার্যব্যবস্থাগুলি শুধু অকিঞ্চিৎকর তাই 
নয়, যেটুকু নেওয়া হয়েছে তাও সংকক্প- 
বন্ধ নয়। তাই ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম 
পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা 
দাডায় «৩ লক্ষ, দ্বিতীয় পরিকল্পন। 
শেষে ৭১ লক্ষ, তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে 
১ কোটি। ভাগবতী কমিটির রিপোর্টে 
বলা হয় ১৯৭১ সালে বেকারের সংখ্যা 
এক কোটি সাঁতাশী লক্ষ দাড়িয়েছে। 
পরবর্তীকালে দ্রাতওয়/'লা কমিটি 
জাতীয় নমুনা সমীক্ষার এই রিপোর্টকে 
নির্ভরযোগ্য নয় বলে বলা হয় এবং 


॥ তিন ॥ 


[মুখ্য আ্ানজাইয়। ৪০০ চেল! নিয়ে ম্লালয়েপিয়া 


আগামী ১৪ই এপ্রিল থেকে মাল- 
য়েশিয়ায় বসছে দ্বিতীয় বিশ্ব তেলেগু 
সম্মেলন । অ্ধপ্রদেশের নুখ্যমন্্র 
আনজাইয়া হবেন সভাপতি । অতএব 
উনি যাচ্ছেন সেখানে । প্রতিনিধিদের 


জন্যে পাঁচ-তাব1! হোটেলে এলাহি 


ব্যবস্থা থাকছে । 
সতএব, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিনিধিরা 
যাচ্ছেন। কারা কাবা যাচ্ছেন ঠিক 


পি এম এল এঁদের অনেকেই যে ভাগ্য 


কয়েকটি কংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বদলের চেষ্টা 


কেরলের এ কে এনি এখন 
কংগ্রেস (আর্স) থেকে ই-কংগ্রেসে 
ভিড়ে যেতে পারেন বলে যেমন তৎ- 
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জুন মাস নাগাদ ই-কংগ্রেস শাসিত 
কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বদলের 
সম্ভাবনা নিযে জোর চেষ্টা আরম্ভ হয়ে 


বেকার সংখ্যা নির্ণয়ের মাপকাঠি কাজের গেছে। এই রাষ্্যগুলি হল বিহার 


সময় ধর! হলে বেকার সংখ্যা সপ্তাহে '। 
আরো অনেক বেশী হবে বলে 
মন্তব্য করা হয়। কম হোক বেশী 
হোক বেকারী বুদ্ধির সমস্তা ষে এখন 
ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় অগ্র- 
গতির পথ রুদ্ধ করে অচলায়তনের মত 
দাড়িয়ে আছে তা তর্কের অপেক্ষা 
রাখে না। 

১৯৭১ সালের জনগণনায় দেখা 
গিয়েছিল যে সার! দেশের মোট. জন- 
সংখ্যার প্রতি ১৭* জনে মাত্র ৩৩ জন 
কর্মরত। এর মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে কাজ 
করেন ২৩ শতাংশ বা মোট জনসংখ্যার 
৭*  শতাংশেরও বেশী । একটা 
সমীক্ষায় দেখা গেছে কষিপদ্ধতির 
বর্তমান হারে উন্নতির হিসেব ধরে 
ভারতে প্রতি ১০০ 
জমিতে ১২২ জন লোক কাজ করতে 
পারবে ২০০০ সাল নাগাদ অর্থাৎ 
আরো ১৯ বছর পর। একই হিসাবে 
বলা হয় যে ১৯৭১ সালেই মিশরে প্রতি 
হেক্টার চাষযোগ্য জমিতে ১৮১ জন, 
জাপানে ২১৯ জন । এর প্রধান কারণ 
ভারতে উপযুক্ত তৃমিসং্কার করা হয় 
নি। এর কৃতিত্বও 17) কংগ্রেস 
সরকারের! | 

অন্যদিকে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া! সত্বেও কর্মসংস্থান 
হস পেয়েছে।' কারণ শিল্পপতিরা 
সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ' কর্ম 
সংস্থান সংকুচিত করে চলেছে এবং 
অধিকতর পরিমাণে যূলধন-প্রধান শিল্প 
প্রসারে মনোযোগ দিয়েছে । ১৯৭৬ 
সালের মার্চ মাসে সংগঠিত শিল্পে কর্মে 
নি ভমিক-কটোরীর সংখ্যা ছিল 
দুকোটি একুশ লক্ষ, এ বছর জুন মাসে 


হেক্টার চাষযোগ্য 


1 উত্তরপ্রদেশ ওড়িশা রাজস্থান i 
কর্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি এই 


তা কমে দাড়ায় দুকোটি চৌদ্দ লক্ষ ৷ 
এই প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরেই চলে |: 


এসেছে, কোন গ্রতীকার হয় নি বা 
করার কোন চেষ্টাও হয় নি। যেমন 
১৯৫৫ সালে বেকার আাতক ও ক্লাত- 
কোত্বর কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮৮০৯ 
জন, ১৯৬৭ সালে তা বেডে দাড়ায় 
১,২১৫০* জন, ১৯৭৪ সাল নাগাদ এই 
সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার । ১৯৭২- 
৭৩ সালে জাতীয় নমুন! সমীক্ষার বল! 
হয় বেকারের ও অর্ধবেকারের কেন্দ্রীয় 
পরিসংখ্যান দপ্ধরেব আহম্মানিক 
হিসাবে বলা হয়েছে যে ১১৮*-৮৫ 
সালের মধ্যে যে কর্মসংস্থান করা সম্ভব 
হবে ত ধরেও অতিরিক্ত এগারো লক্ষ 
থেকে যাবেন। অথচ পরিকল্পনা কমি- 
শনের হিসাবে আগে দেখানো হয়েছিল 
এ সময় ৬'৯০ রি রিনিত হু 
সংখ্যা বাড়বে । 

এইভাবে জ্রুত হারে বেকার 
সংখ্যাবৃদ্ধি কেবল শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
নয়। গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা শহরের 
বেকার সংখ্যার চাইতে বহুগুণ বেশী। 
স্থতরাং ১৯৭১ সালে জাপান বা দরিক্ 
মিশর যে ভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করতে পেরেছে আরো ১৯ বছর পর 
২*০* সালের ভারত সেটুকু করতে 
পারবে না| এভাবে সারা দেশে কোটি 
কোটি বিস্ফোরক - পুদ্লীভূত করা 
হয়েছে। আজ যদি এক . প্রচণ্ড 
কংগ্রেস সরকার, ছাড়া অন্ত কেউ দায়ী 
বে না। | 


যাচ্ছেন তাই বিধানঙ্গভা ১০ দিন বন্ধ 


গুণে একপ ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণের যাত্রী 
হবেন, তা প্রায় স্থিরনিশ্চিত। অবশ্য 
সঙ্গে দু একজন অম্ুগত সাংবাদিক 
সাহিত্যিক যে থাকবেন না, এমন নয়। 

অতএব, বিধানসভার . অধিবেশন 
শিকের তোলা থাক। অধিবেশন 
চলছিল ; কিন্তু আর চলে না, বিদেশ 
ভ্রমণ বাতিল করে জনপ্রতিনিধিত্বের 
দায়বহন চলে ন! ; অতএব, চলতি 
অধিবেশন স্থগিত হলে! সুদীর্ঘ বিশ 
দিনের জন্য ৮ই থেকে ২৭শে এপ্রিল 


রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীদের বিরোধীরা 
আর সহ করতে পারছেন না। তারা 
রাজীব গান্ধীকে অনেক দিন ধরে 
বুঝিয়ে আসছেন যে, অযোগ্য ওই সব 
ব্যক্তিদ্বের মৃখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ন! 
সরালে দল ভাঙবে এবং রাজ্যগুলির 
দুরবস্থা দিনদিন - বেড়েই চলবে। 
এব্যাপারে তারা নানান প্রমাণও 
রাজীবের কাছে হাজির করেছেন। 
রাজীবও মায়ের সঙ্গে কথা বলে, বিচার 


বিশ্বনাথপ্রতাপের 


জনতা সরকার ভাঙার খেলায় 
উত্তরপ্রদেশের প্রসিদ্ধ যে মদ ব্যবসায়ী 
কপিল মোহন বেশ বড়দভ ভূমিক! 
নিয়েছিলেন সেই কপিল যোহনের» 
আতিথ্য. গ্রহণ করে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
বার মর জ্ঞানী জৈল সিং উত্তর- 
প্রদেশের রাজনীতিতে খুব সোরগোল 
তুলে দিয়েছেন। সরকারী ব্যবস্থাকে 
বেপাত্বা করে দিয়ে মোহন মেকিন 
ক্রয়ারিজ কোম্পানির কর্ণধার কপিল 
মোহনের অতিথি হবার সময় জ্ঞানীজী 
রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীকে সঙ্গী 


পর্স্ত । আপাততঃ ভোট-অন-আ্যাকাঁ 
উল্টে এক মাসের ব্যয় বরাদ্দ পাশ 
করিয়ে নিলেই তে! হলো, তাও হল। 
চিটিউট-টি অন্ধ সরকারের অর্থপুষ্ট সংস্থা 
এবং হায়দ্রাবাদে অবস্থিত । উল্লেখ্য, 
অঞ্কজে এখন খরা-জনিত ছুভিক্ষ পরি- 
স্থিতি, কিন্তু উক্ত ইন্সটিটিউট মারফৎ, 
সবকারী দশ লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়ে 
বিদেশে ফুতি ওড়াতে অন্ধ সরকার 
ছিধাহীন | | 


বিবেচনা করে ওই মুধ্যমন্ত্রীদের বিদায় 
দেবার জন্য . উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় 
আছেন। এসব ঘটনা এই রাজ্যগুলির 
মুখ্যমস্ত্রীদের অজানা নয়। 

রকমই চালিয়ে ' যাচ্ছেন। “নিজের! 
গিয়ে শুধু নয় সর্বক্ষণের জন্য বিশ্বস্ত 
লোক মোতায়েন করে রেখেছেন, 
যাতে মুকুটহারা না হতে হয়। কিন্ত 
কতদিন ভারা বহাল তৃবিয়তে থাকবেন 
সে বড অনিশ্চিত ব্যাপার । 


প্রতাপ 


করেছিলেন। 

এতে তার পরম মিত্র মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং দারুণ চটেছেন। তাঁকে 
অপদস্থ করে জৈল সিং একাজ করে- 
ছেন বলে বিশ্বনাথ তার প্রতাপ সেই ' 
সময় না দেখাতে পারলেও মাস দুয়েক 
আগে ঘটে যাওয়ার জের এখনও 
মেটান নি। তার প্রতাপ দেখাতে 
"সেদিন যেসব মন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে জ্ঞানী- 
জীর সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁদের কাছ 
থেকে কৈফিয়ৎ তলব- করে উপযুক্ত 
ব্যাখ্যা চেয়েছেন । 


কাশ্মিরী লবি আবার কন্ধে পাচ্ছে 


প্রধানমন্ত্রী প্রীমতী গান্ধীর ছত্র- 
ছায়ায় আবার কাশ্মিরী লবি বেড়ে 
উঠছে । এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পদ 
বেশ কয়েকজন পেয়েছেন | যেমন, মনো- 
মোহন সিং ওয়ালি যোজনা কমিশনের 


কারের বিরাগভাঙ্জন বড় বড় অফিসার 


| যারা বদলির নির্দেশ পেয়েছিলেন 


তাদের মধো জোর তত্বির করে দিল্লী 
বহাল আছেন এন কে সিং । বাণিজ্য 


মন্ত্রীর বিশেষ সহকারীর পদ থেকে 


জাপানে ভারতীয় দৃতাবারে কমার্শিয়াল 
এ্যাটাশে হিসেবে বদলির আদেশ 
পাবার পর তিনি সেখানে নাঁ গিয়ে 
ছুটি নিয়ে দ্লীতে থাকার জন্য তির 
তদারকি শুরু করে দেন। ফলে, শেষ 
পর্যন্ত আবার ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছেন 
এবং তার আগের পদে না হলেও অন্ত 


' পদে যোগ দিতেও চলেছেন। তীর 


এই সাফল্যে অন্য অফিসারদের মধ্যেও 
চাঙ্গা ভার. দেখা দিয়েছে! 


॥ চার ॥ 





পোজাকথায় 





- আঁশাশাহীর তাগিদ 

শ্রীমতী 'মহান নেত্রী” অতঃপর 
কি বলেন? তার দল স্বণিত সমাজ- 
দ্রোহীদের 'দল কি না, সে প্রশ্নের 
জবাব তার দলের লোকেরা নিজেরাই 
দিয়েছে ওরা - এপ্রিল তামাম 
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাদের উন্মত্ত বর্বর 
তাওবলীলা কোন ভৌতিক তাণ্ডব 
নয়-একেবারে বাস্তব, প্রকাশ্য নগ্ন 
যুব কং (ই) সমাজদ্রোহিতা ; এরূপে 
সঠিক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ ওরা 
ইতিপূর্বে বহুবার করেছে, অবশ্যই 
শ্রীমতী গান্ধীর জ্ঞাতসারে ; কিন্ত 
. ষমগ্র রাজ্য জুড়ে সারাদিন ব্যাপী 
একই পরিকল্পিত উপায়ে এত ব্যাপক 
আক্রমণ এবং রিপোর্ট ' অঙ্্যায়ী 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রকাশ্য সমর্থন নিয়ে 
-চলার পর তাদের আত্মপরিচয় ও 
নেত্রীপরিচয় সম্পর্কে ধামাচাপা দেবার 
মত আর কিছুই রইলো না। চারি- 
দিক থেকে কোটি কোটি ধিক্কার 
কুড়িয়েও এরর বড়বাঙ্গারী এম পি 
“ফ্রিল্যান্স পলিটিশ্যান’ অশোক সেন 
. মশাই এরূপ দুন্ধ্ম আরো চালিয়ে 
. যাবার মুহুমুহছ আওয়াজ দিয়ে চলে- 
ছেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী যদি প্রধান উষ্কানীদাত্রী না 
হয়ে থাকেন তাহলে ই-কংগ্রেনীদের 
সভানেত্রীরূপে তার সামনে এখন ছুটি 
মাত্র পথ খোল] -এক, স্থানীয় 
নেতা’-ফেতা সহ এ সমস্ত অপরাধীকে 
দল থেকে বহিষ্কার করে দেয়া) ছুই, 
অন্যথায় দলকে সমাজবিরোধীদের দল 
হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা জানিয়ে 
তার, সভানেত্রী হয়ে থাক! । প্রথমোক্ত 
পথ ইন্দিরার: সাধ্যাতীত, কেননা 
সমাঞ্জবিরোধীদের বাদ দিলে সম্বল 


না; আর দ্বিতীয় পন্থা মেনে নেবার: 


পাত্রীও তিনি নন, কেননা সত্যকে 
স্বীকার করে নেবার মুরোদ ইন্দিরা! 
গান্ধীর .কোন কালেই. ছিল না। 
আসলে একটার পর একটা জয়া 
তাঁকে খেলতে হবেই, একটার পর 
এক্ট! “ক? তাকে ‘নিতে হবেই। 
দেশব্রোহী ইন্দিরার চাই সমাজদ্রোহী- 


ইন্দিরাসেবীঁ_যার| সমাজটাকে চিট্‌' 


করে রাখতে পারবে, আবার তানা- 
শাহীর এটো-ছিটে হকির জীবিকা 
অনি করবে। 

_সমাজদ্রোহিতা যখন 
জাতির্রোহিত৷ হয় 


॥ 


্রমতী গান্ধীর দেয়া 'মাংকিজ. 


ক্যাপ” ধারণ করে ই-কং সেনাপতি 
অশোক সেন প্রথম ঘা কর্তব্য 
সম্পাদন করে ফেলেছেন । যথারীতি 


শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের নামে জীপরথে 
চড়ে লালবাজারে ক্ষণিভকর অতিথি 
হয়ে বীরদর্পে রণহসঙ্কার ত্যাগ করে- 
ছেন। 'মাথা-মোট! যুব কং (ই) 
'বাহিনীও আপন কর্তব্যে ক্রটি রাখেনি । 
পেট্রোল - আর পেট্রোল-বোমার 
অগণিত চিতাকুণ্ড জেলে ঠাণ্ডা মাথায় 
বাসধাত্রী ট্রামযাত্রী পথচারী শিশ্ত- 
মহিলা সহ যানবাহনের শেষকৃত্য 
সেরে কং (ই) মার্কা আইন-শৃঙ্খলার 
পুনঃপ্রবর্তন করে এনেছে ।, চাই কি, 
এবারে কোম্পানীর. মালিকের (স্ত্রীং) 


ইচ্ছায় কোম্পানী-রাজ চালু হয়ে 


গেলেই তাক্‌ ছুমাছুম্‌ দুম্‌ । 

কিন্ত গুণ ও গণ্ডল (গাড়ল) 
কোনো অপার্ধিব বস্তু নয়, মূর্খ 
ব্যক্তিরাও কোনো গাছের কল নয় 
লাঙ্গুলবিহীন দেহ-সৌষ্ঠব নিয়ে এরাও 
মহুম্তসমাজে মনুস্যাকারে বিচরণ করে 
থাকে। €ই এপ্রিলের সাংবাদিক 
সম্মেলনে অশোক সেনের সংগৃহীত 
‘ছবি’ ও “রিপোর্টের, জালিয়াতি ধরা 
পড়ে যাবার পরেও, যিনি নির্ধিকার 
থাকতে পারেন তিনি যোগ্য -কং (ই) 
নেতা সন্দেহ নেই। “মাংকি"জ 
ক্যাপ’ তখনই -সার্থক-ভূষণ হয়ে ওঠে 


যখন বাহ আচরণ কোনরূপ লাজ 
লজ্জা মানে না, যথন গুহ অভিলাষ- - 


*গুলি কোনো! পরিণাম়ের ধার ধারে 
না! দিবারাত্র পথেঘাটে বোমাবৃষ্টি 


করে, মানুষ মেরে অস্তসত্বা মহিলা 


পুড়িয়ে ষদি বিপর্যস্ত শহরজীবনের 
ছবি তুলতে হয় এবং “মহান নেত্রী'-র 
পরাণে পুলক সঞ্চার করতে হয় 
তাহলে বুঝতে হবে, কেঁদে বেড়ানোর 
দিন এসে গেছে। দুরাচারদের 
জীবনে শেষ বিচারে পৃথিবীটা চোরা- 
বান্বির চর, আর চোরাবালি বরন. 
গ্রাস করে তখন কোনো পায়ে আর 
ঠাই মেলে না।_ দ্াপাদাপি যতই 
বাড়বে তলিয়ে যাবার কাজ্টাও তত 
ক্রুত হবে, বোমাবাজীর একটানা 
আওয়াজ তখন লাষ্ট পোষ্ট’ (last 
Pst) হয়ে সাম্রাজীসহ সেনাপতি 
মশায়কেও শেষ বিদায় .জানাবে। 
এত উলঙ্গ হুললোড়বাজ্জী হুঙ্কার, এত 


২৪শে ফেব্রুয়ারী ছাতাঁরপুরের 
স্থানীয় তিনটি দৈনিকের কোনটিতেই 
প্রথম পৃষ্ঠায় কোন সংবাদ ছাপা হয়নি । 
পরিবর্তে তারা ঘোষণা করে যে স্থানীয় 
সংবাদপত্রগুলো! জেলা শাসকের দঘমন- 
মুলক নীতির বির প্রতিবাদ দিবস 
পালন করছে। . 


ছাত্তারপুর প্রেস আযাসোসিয়েশন . 


' পেট্রোলবান্ধী আর বোমাবাজী যখন 


পাথরে মাথা ঠুকে বেড়ানোর মত্ত 
নিল হয়ে গেল তখনো কালের" 
হুশিয়ারী যার! কানে তুলবে না 
তাঁর! কি “জিও জিও, জপতে জপতে 
আর ভুলের মাশুল গুণতে গুণতে লয় 
পেতে বসে নি? অর্থাৎ ওরা এপ্রিল 


যারা ‘বাঙলা বন্ধ’ করতে চেয়েছিলো 


তারা নিজেরাই কালের জালে ঘেরাও 
হয়ে পড়েছে; অত্যপর জাতির কাছে 
ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া আজ ওদের সব পথ 
ব্ন্ধ। 
বিচিত্র বাহিনী বিচিত্র ly 
আধুনিক জগতে কংগ্রেস (ই) 
একটি তাজ্জব ব্যাপার। দুনিয়ার 
সর্বত্র যখন রাজতন্ত্র নির্বাসিত তখন 
যারা তানাশাহীর কঙ্কালকে কবর 


"থেকে টেনে তুলে মহাসমারোহে পুন- 


বাসন করে তারা কিরূপ পদার্থ? 
অবশ্যই এদের মন্তিষ্বৃত্তির প্রয়োজন 
হয় না, কেননা একটা মাত্র মাথায় 
এদের সকলের কার চলে) এদের 
কোন আদর্শবোধ নেই, কেননা আদর্শ- 
বোধ ফেরেববাজী ধান্দাবাজীর পথে 
প্রতিবন্ধক। এদের নীতিবোধের 
কোনো বালাই নেই, কারণ ‘মহান 
নেত্রী” তার পারিবারিক স্বার্থে যখন 
যা লাভজনক মনে করেন, তখনকার, 
মত তা-ই দূলের নীতি : এদের বিদ্যা- 


" জনের প্রয়োজন হয় না, কারণ 


তানাশাহীর রথ টানতে বিদ্তাশিক্ষার 
প্রয়োজন নেই। এরা কালো টাকাকে 
সাদা করে, আবার সাদা টাকাকে 
কালো! হয়ে যাবার পথ করে দেয়; 
ট্যাক্স চাপিয়ে সাদা টাকাকে শাস্তি 
দেয় কিন্ত কর-ভারমুক্ত করে কালো! 
টাকাকে পুরস্থত করে। এরা মাতৃ- 
ভূমিকে জোতদার-জমিচোরদের খামার 


সম্পত্তি বলে জানে, বিদেশী পু'ঞ্জিকে 


ব্ৰহ্মজ্ঞানে সেবা করে। এদের ধ্বনি 
বন্দেমাতরম্‌' হিন্দুমুশলিম দাঙ্গার 
সময়ে হিন্দ পক্ষের রণধ্বনি হয়ে ওঠে ।. 
নির্বাচনবিধির ফাকিপথ বেয়ে শতকরা 


মাত্র একুশ জন সাবালকের ভোট 


কুডিয়ে এর! বাঁদবাকী শতকরা উন- 
আশী জনকে প্রঙ্গাজ্জানে শাসন 'করে। 
ধর্মের, ভিত্তিতে এরা ধর্মনিরপেক্ষতা 
করে। বিচিত্র বাহিনীর মি 
কাহিনী! j 
“শ্ৰীপতি নন্দী . 


জানায় যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন 
সংবাদপত্ৰগুলি একটি সুপ খবর ছাপায়, 
যে খ্বরটিতে পুলিশ কর্তৃক একটি 
ধর্ষণের ব্যাপারে একটি তাস্তের কিছু 
অপ্রকাশিত ,রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 


& ঘটনায় একজন, পুলিশ সাব-ইন্দপে- 


কর গত জুলাই মাসে একজন মহিলাকে 


দর্পণ ॥ শুক্রুবার ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১, 


বন বন-স্থজন ও কর্মগৎস্তান . 
“সম্পকে একটি সেমিনার. . 


গত ২২ মার্চ হাসনাবাদ ও হিহ্ৃল- 
গঞ্জ এলাকার চারটি পত্রিকার উদ্যোগে 
(বন, বন কজন ও কর্মসংস্থান সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হয়। 'সেমিনারে সভাপতি 
ছিলেন অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র দাস৷ 

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পন্দের বর্তমান 
হাল ও গ্রামাঞ্চলে জালানীর অভাব, 


পরিবেশ দূষিত করণ, পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন: 


সামাজিক বনসম্পর্দ স্থা্টর কর্মন্চী ও 


নিয়ে প্রবন্ধ পড়েন স্থদীধ রায়, 
দীপক দা! ও দেবাশীষ ঘোষ । ডঃ 
কার্তিক শ্রাসলল, প্রশাস্ত হালদার, 
নিরঞ্জন হালদার এবং ' টাকি ও 
বসিরহাটের বিজ্ঞান ক্লাবের সঢস্করা 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। 

দের বাস। দক্ষিণ স্বন্দরবনের 
অধিবাসীরা বাথ ও ডাকাতের হাতে 
জীবন দেবার ঝুঁকি নিয়েও জন্গলে 


গাছ কাটতে ও মাছ ধরতে যায়।- 


পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত বন এলাকায় 
বনসম্পদ স্ষ্টির জন্য রাজ্য সরকার 
টাকা খরচ করেন, কিন্ত সুন্দরবনের 
অধিবাসীদের উন্নতির জন্য 
সরকারের কোনো কর্মসূচী নেই ! বন 
' এলাকার বাইরে গাছ কেটে সাবাড় 
হওয়ায় জালানীর জন্য গোটা হুন্দর- 
বনের গ্রামাঞ্চলে জালানীর সমস্ত! 
খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে । 
বন এলাকার চোরাই কাঠ জালানীর 
অভাব পূরণ করে থাকে । .. 
ভারত, সরকার ১৯*২ সালে 
সামাজিক রনসম্প্দ সুজনের কর্মস্থচী 
চালু করলেও সুন্দরবনে ওঁ কর্মন্থচী 
কার্যকর হয়নি। সামাজিক বন- 


টাকাটা শহর এলাকা সুন্দর করার 
জন্য খরচ হচ্ছে। ' গ্রামাঞ্চলে রাস্তা- 
ঘাট, রেল লাইন.ও খাল ধার এবং 
সুন্দরবনের ভেড়ি বরাবর নতুন-গাছ 
লাগানোর প্রচুর স্থযোগ থাকতেও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জাতীয় কোনে! 
"কর্মসুচী এখনও গ্রহণ করেন নি। 

তৎকালীন কেন্ছ্রে জনতা সর- 

কারের আমূলে ৬ষ্ যোজনার খসডায়' 
(১৯৭৮-৮৩) গ্রামাঞ্চলের গরীব ও 


প্রশাসনের দ্বনীতির প্রতিবাদে সবাদপত্র 


ধরণ করে এবং তার ফলে গণ-বিক্ষোভ 
ই ৮... 

এই ঘটনাটি মধ্যপ্ৰদেশ বিধান- 
সভায় উঠলে মুখ্যমন্ত্রী অন সিং 


জানান ষে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। 


কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। 
স্থানীয় সংবাদপত্ৰগুলি মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস 


- সত্বেও নতুন আক্রমণের হুমকি পাচ্ছে। 


‘বেকার থাকে।, 


আরিবাসীদের বনসজনের কাজে 
নিয়োগের কথা বল! হয়। গুজরাত, 
পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় সামাজিক বন- 
স্বজনের কাজ চলেছে এবং ১৯৮ 
সালে গুঙ্ধরাত গ্রামাঞ্চলে সই সাযা- 
জিক বন সম্পদের আয় পঞ্চায়েজ 
গুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন 
পশ্চিমবঙ্গে তা দেওয়ার কোনো! ব্যবস্থা 
হয়নি। সুন্দরবন এলাকায় ভেড়ি 
মেরামতির পর “বেলদারা” ছয়মাস 
বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে 
সুন্দরবনের -ন্য পাওয়া টাকার 
একাংশ ভেড়ির পাশ দিয়ে বনস্থজনের 
কাজে বেলদাদের' নিয়োগ, করলে 
একদিকে যেমন বেলদার! কাজ পাবে 
অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে জালানীর চাহিদা 


চি 


“পূরণ হবে। সামাজিক বন সম্পদ হষ্টি 


রর হলে পরিবেশ দূর কিছুটা কমবে 
এবং তার ফলে মাহ্য ও জীবজন্তর 


_ রোগের পরিমাণ হাঁস পাবে। 


" বনক্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান 
ছাড়াও স্থন্দরবনে অন্যভাবে কর্ণ- 
সংস্থানের স্থযোগ বাড়ানো নিয়ে 
কর্মস্থটী সম্পর্কে আলোচনা করেন 


ডঃ কাতিক শামমল। যেমন, তুষ, 


কুড়ো এবং শুকনে মাছ দিয়ে পশু- 
খান্ত তৈরি কর!! গাছের কম থেকে 
কাপড়ে রং প্রস্তুত করা । হুন্বরবনের 
পর্যাপ্ত মাছ না পচিয়ে বরং শুকিয়ে 
বিভিন্ন নদীর স্রোত ও ঝোঁড়ে। হওয়ার 
সাহায্যে শেলো ও উয়িগু মিল 
চালানো । এছাড়া বঙ্গোপসাগরের 
ঝিহ্নুকের খোলা থেকে টেবিল লাইট 


. তৈরি করা যেতে পারে। সরকার 


টা কোনো উদ্ভোগ আজও , 


। তাই এই এলাকার লোক- 
EE 
. সুদীপ্ত রায় বলেন : পশ্চিমবঙ্গের 
মোট বনভৃূমির পরিমাণ ১১) ৩৩৭ 
বর্গকিলোমিটার । যা ভৌগোলিক 
আয়তনের ১৩' শতাংশ মাত্র! ষে 
ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় হিসাব ২৩ 
শতাংশ । বনভূমির চাহিদা বহু 
রকমের -ও 'ব্যাপক। কৃষি এবং 
ফলে যেমন জলাধার নির্মাণ ও কার- 


. থানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বনবিভাগের 


জমি নিয়ে নেওয়ার জন্যে জমির পরি- 
মাণ কমে যাচ্ছে, ' সঙ্গে সঙ্গে বন- 


এলাকার মানুযদের ছাড়াও অন্যান্য 


এলাকার গ্রামবাসী ও দরিদ্র অধি- 
বাসীদের অস্তবিধা দেখা দিয়েছে। 
১৯৭৩ সাল থেকে আমদানিকৃত ক্ুভ 


অয়েল এবং ক্রমাগত কয়লার দামের -, 


রি বলে আলবীলতা নার 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ || শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১ 


বামন নয়, চাই প্রতিবন্ধীদের পতি 
শনাতাবের পরিবত ৭ রপ্ত 


দেবাশিস ভট্টাচাৰ্য 


চোয়াড় বিভ্রোহের ইতিহাসে অজ্ঞ j 


শাইর! বকাটে ছোকরার তুলনা 
শ্ম্দন ‘চোরাড়ের মতো মুখ, ষে কৃষক 
রাদে পুড়ে জলে ভিজে শহরের বাবু 
দর সপ্তায় রেশনের চাল যোগান 
*্্ঠাকে ব্যঙ্গ করে" বাবা-মা ছেলেদের 
আআলেন 'চাঁষাড়ে পা করেছিস”, ঠিক 
“এমনি অনেকেই উঠতে বসতে বলে 
শাকেন, কান।খোড়া-ল্যাংড়া, 
তিনগুণ খচরা?। রাষ্ট্রদজ্ঘ ঘোষিত 
বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষেও প্রতিবন্ধীদের 
প্রতি অপ্রতিবন্ধীদ্দের এই মস্তব্য বাসে- 
টমে শোনা যাচ্ছে। ' 
শিক্ষাসংস্কৃতিতে অহ্ন্নত 
আমাদের- এ পোড়া দেশে স্কুলের 
পাঠ্য ইতিহাসে না শেখানো হয়েছে 
চোয়াড়দের বিদ্রোহী মনোভাবের 
থা, না জাগানো হয়েছে ইতিহাসে 
স্মর্গীয় প্রতিবন্ধীদের কথা । শুধু রাজা 
বাই নহব, মহারাজ রষিত সিংহ, 
চু বন্দ্যোপাধ্যায়, জন মিলটন, 
কৰি, বায়র+ স্যার ওয়ালটার স্কট, 
থমাস আলভা! এডিসন, স্যার বিটো- 
ফেন, লর্ড ওয়াভেলের মতো অনেকেই 
ছিলেন প্রতিবন্ধী | আমেরিকার 
াষ্্রপতি রু্ভেণ্টের এক পা ছোট- 
বেলায় পোলিও হওয়ায় খোড়! হয়ে- 
ছিলেন। জানি না, এদের দেখে 
প্রতিবেশীরা বলতেন কিনা যে, ‘গত 
জন্মের পাপের ফল ভগবান এ জন্মে 
দিয়েছেন ! 


আছ প্রতিবন্ধী বর্ষে প্রতিবন্ধীদের 
জন্ত সব দেশেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে 
অনেক কিছু করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের 
প্রয়োজনীয় সরঘাম বিনামূল্যে প্রদীন 
থেকে, ভ্রাম-বাসে বিনা} ভাড়ায় ভ্রমণ 
ইত্যাদি অনেক রকম সুযোগ স্থবিধে 
সব সরকারই ঘোষণা! করছেন, এটা 


ভালো - কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 


সরকারী আাভোকেট' জেনারেল 


.দৃষ্টিহীন সাধন গুপ্ত মনে করেন, 


নিছক কনস্সেনই শেষ কথা নয়, চাই 


দৃষ্টিত্দীর পরিবর্তন, চাই প্রতিবন্ধীদের 
' প্রতি অন্তান্তদ্ের মনোভাবের পরি- 
. বর্তন। | 


সাক্ষাৎ করেছিলাম খ্যাতনামা 


" আইনজীবী সাধন গুপ্রের. সঙ্গে । 


উনি তখন লুই ব্রেইলী কর্তৃক 
আবিষ্কৃত যয্নের সাহায্যে লেখা- 
পড়ার কাঙ্গ করছিলেন। সাধনবাবু 
তার হাতের যন্ত্রটি দেখিয়ে .বলেন, এটি 
আবিষ্কার হয়েছে ৬০,৭* বছর আগে । 
তখন দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ার কাজ 
চালাতে খুবই অস্থবিধে হত। এটা! 
বুঝতে হবে যে. প্রত্যেক কাধের 
জন্য দেহের সব .অঙ্গের প্রয়োজন হয় 
না। প্রতিবন্ধীদের দিয়েও হাজার 


. রকম কান্ত করা যায়, আবার এটাও 
সত্যি কথা যে হাজার রকম কাদ করা 


সম্ভব হয় না। 

প্রতিবন্ধীর! কি কি কাজ পারবেন 
না এ চিন্তা না করে জানা উচিত ষে 
কিকি কাজ্জ তারা পারবেন । শ্রম 


পেরসনভোপীদের দ্ুরবস্ত। 


. সারা ভারতের পেনসনভোগীদের 
জন্য একটি ফোরাম তৈরী হয়েছে। 
জ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হয়েছে পেনসন- 
ভোগীদ্রে পেনসন কিন্ত সে অনুযায়ী 


বাড়ে নি। এই ফোরাম . পেনসন- মাত্র 


“ভোগীদের কিছুদ্দিন আগে জানায় যে 
তারা যেন এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে এ 
ফোরামের মাধ্যমে তাদের অন্থবিধা- 
গুলো জানান | এতে আশাশ্ুরূপ সাঁড়া 
পাওয়া যায়। ১২০০ হাজারেরও বেশী 
পেনসনভোগী চিঠি লিখে জানান । 

॥ এই চিঠি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিস 
থেকে জানানে! হয় যে এগুলে। পিটি- 
" শান অফিসে অনুমোদিত করা-হোক। 
এই চিঠিগুলোতে পেনসনভোগীদের 


কষ্ট ফুটে উঠেছে । একজন অবসরপ্রাপ্ত " 


“রাণী ৩৩. বৎসর কাজ করে 
ীনসন পান মাত্র ৯৬ টাকা। তার 
-ক্জনুস্থ স্ত্রীর চিকিত্সা এবং পুত্রদ্বের 

লেখাপড়া চালাতে হয় এ টাকাতে। 


. যিনি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছিলেন 


তার আত্র করুন অবস্থা, বাচার কোন 


ব্যবস্থা নেই। একজন অবসরপ্রাপ্ত 


জেল স্থপারিনটেণ্ডেটে জানান যে তাকে 
+৭ টাকায় মাস চালাতে 


হয়। তার, চোখ খারাপ 


হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চিকিসার টাকা! 


নেই। এর! যখন থেকে পেনসন 
পাচ্ছেন তখন দেশে জিনিষপত্রের 
বাজার দূর ছিল একরকম কিন্তু. প্রতি- 
দিনই ক্রমশ তা বেড়ে যাচ্ছে। 
অথচ এদের পেনসনের টাকা! বাড়েনি । 

উত্তরপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত একজন 
সহকারী ডিরেক্টর জানান যে-তার আজ 
দেন! করার মতো অবস্থা দাডিয়েছে,। 
১৯৭৯ সালে পেনসন আইন কিছু 
পরিবর্তন করা৷ হয় কিন্ত এতে উপকৃত 


~ 


বিভাজনের যুগে ৫*/৬* হাজার রকম 
কাজ আছে তার অনেক কাজই প্রতি- 
বন্ধীরা পারেন। শিল্পোন্নত দেশ- 
গুলোয় ইলোকট্রনিক কুটির শিল্পে 
প্রতিবন্ধীরা বিশাল সংখ্যায় কাজ 
করছেন। 
সাধনবাবু বলেন, আমাদের দেশে 


দুটো বিপরীতমুখী তুল ধারণা কাজ - 


করছে। প্রথমতঃ প্রতিবন্ধীর! স্বনির্ভর 
ভাবে কিছু পারেন 'না। সম্প্রতি রেল 


দপ্তরে কিছু প্রতিবন্ধীকে নিয়োগ করা 


হয়েছে যাদের কাজ স্টেশনে যাত্রীদের 
প্রতি জাতব্য ঘোষণা করা। কিন্ত 
তাদের সঙ্গে অনর্থক একজন সাহাযষ্য- 
কারী দেওয়া হয়েছে। রেলে ভ্রমণের 
প্রয়োজন হয় কিন্তু ঘোষকের ক্ষেত্রে কি 


সন্ধে একট! মিথ্যে উচু ধারণা স্থষ্টি 
হয়।  / h 

সাধনবাবু তার সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন সফরের অভিজ্ঞতা বলেন। 
সেখানে দৃষ্টিহীনদের মোট সংখ্যা এখন 
আড়াই লক্ষ, ভারতে যে সংখ্যা . নব্ব ই 
লক্ষ । ওদেশে বেকারীর সমস্তা না 
থাকায় প্রতিবন্ধীদেরও চাকরীব অভাব 
হয় না। - বহু কারখানা পরিদর্শন করে 
সাধনবাকু প্রচুর প্রতিবন্ধীকে কাজ 
করতে দেখেছেন । ওখানে 'আযাসো- 
সিয়েশন ফর দি ব্রাইও বহু কারখানা 
চালায় আর উৎপাদিত দ্রব্য সরকার 


কিনে নেয়, ফলে তাদেরকে বাজারের, 


সমন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। 
আমাদের এখানেও এ ধরণের করা 
উচিত। এবং আরো জরুরী- যেটা 


‘ তা হল সাধারণ স্কুলেই প্রতিবন্ধীদের 


শিক্ষার ব্যবস্থা করা । তাহলে অন্তান্য- 
দের সঙ্গে মেলামেশার, স্থধোগটা 
বাড়বে। oo 
কিন্তু সাধনবাবুর মতে এ সবের 
উপর. হল, পুনর্বাসনের চেয়েও বড় কথা 
হল প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। 
অনেকদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কার ত্যাগ 
করে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অপ্রতি- 
বন্ধীদেরকে প্রতিবন্ধীদেব সঙ্গে একাত্ম 
হতে হবে। দৃট্টিভর্দীটা এই হওয়া 
উচিত .ষে সমাজে প্রতিবন্থীদেরও 


প্রয়োজন আছে। পরিবেশ পাল্টানোর 


কাজ্জ অতটা সহজ নয়, তবুও বিশ্ব 
প্রতিবন্ধী বর্ষের সুযোগে -এদিকে একটু 


হন তারা যার! *৯ পালের ৩.শে মার্চের ' নজর দেবার সুযোগ এসেছে । 


পরে অবসর নিচ্ছেন। অতএব দেখা ৷ 


যাচ্ছে যে চাকরীতে যার! পরে রিটায়ার 
" ক্কর্ছেন ভারা-বেশী সথবিধা পাচ্ছেন। 


সাস্কৃতিক্‌ ক্ষেত্রেও বি ক 


আছে।. 


লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব । 


~ 


HT বি রা 
গণনাট্য উৎসৰে প্রতিবন্ধীদের ছারা 


, অথবা প্রতিবন্ধীদের প্রতি মনোভাব 


বদলানোর জন্ত গান নাটক করতে 
পারলে নিশ্চয়ই ভালো হত! অন্ততঃ 
চেতনার জগতে কিছুট। ধাক্কা লাগত। 
- দুৰ্ঘটনা ছাড়াও অনেকের মতে 
বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক বিক্ফোরণেও 
মাহযের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কিন্ত পৃথিবীর মধ্যে মিশরের পরেই 


অন্ধদের সংখ্যা ভারতে কেন বেশী--এ 


প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই সমাজ অর্থনীতির 


॥ পচ 
কারণ বলতে হবে! মূলতঃ ছারিজ্ঞ 
জনিত অপুষ্টি ও ভিটামিন “এ ঘাটতির 
জন্যই আর দশটা রোগের মতোই --' 
শতকরা অস্তত একজন শিশু অন্ধ হয়। 
অত্যধিক শ্রম ব! আকস্মিক আঘাতও 


বন-সম্প্রদ সম্পকে সেমিনার 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
তীব্র আকার ধারণ করেছে ।_ 
বনএলাকায় ঘারা বাস. করেন 
তারা সব চাইতে গরীব শ্রেণী । মধ্যস্থিত 
ব্যবসায়ী দ্বারাও তারা শোষিত হচ্ছে। 
বনের গাছ কেটে সাফ করে দিলে ষে 
আবহাওয়া বদলে ষেতে পারে সে 
বিষয়ে ওয়াকিফহাল হলেও তার! পেটের 
দায়ে গাছ কাটতে বাধ্য হয়! আগে 


যোজন? উল্টো দিকে, প্রতিবন্ধী. ঠিকাদার গাছ কাটার সময় ডাল- 


ব্যক্তি কিছু করতে পারলেই তার, ' 


পালা রেখে যেত। সেট! বন এলা- 
কার অধিবাসীর1 জালানীর কাজে 
লাগাতে পারত । কিন্তু বর্তমানে 
সেসব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে 
ফলে হয়তো একদিন খাবার থাকবে 
কিন্ত জালানী পাওয়া ঘাবেনা। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় পশ্চিমবঙ্গের 
বীরভূম জেলায় এত গাছ থাকা সত্বেও 
সেই জেলার তাতিপাড়া ও বক্রেশ্ব- 
রের গরীব অধিবাসীরা মারা গেলে 
তাদের সৎকারের সময় আগুনে না 


পুড়িয়ে মৃতব্যক্তির মুখে আগুন দিয়ে . 


দ্বারকেশ্বর নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া 
হয় অথবা ছু'তিন হাত মাটি 
খুঁড়ে কবর দিয়ে থাকে । 

বন এলাকার বাইরে" সর্বত্র গাছ- 
পালা লাগানোর জন্য কেন্দ্রীর সরকার 
১৯৭২ সনে সমাজমুখী বনস্জন কর্ম- 
সুচী গ্রহণ করেন। বনমন্ত্রী শ্রপরিমল, 
সামাজিক 'বনসম্পদ্দ গড়ে তোলার 
জন্য এক ব্যাপক প্রকল্প তৈরির কথা 
শুনিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরজন্য 


১৯৮১-৮২ সন থেকে শুরু করে € 
বছরের জন্য খরচ হবে ২৪ কোটি. 


টাকা । দীপক দবা তার প্রবন্ধে বন 
এলাকার গরীব অধিবাসীদের কর্ম- 
সংস্থানের কথা . বলতে গিয়ে বলেন, 
মৌমাছি 'পালনের মাধ্যমে বন এলা- 
কার মাহগষের আয়ের সুযোগ ঘটবে! 
কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই প্রায় ২ লক্ষ 


বলেন, সুন্দরবনের কাঠ চুরি হয়ে: 


বিভিন্ন জায়গায় .চাঁলান হচ্ছে। কিন্ত 
এতবন্চনে নতুন কোনো গাছ 


লাগানো হচ্ছে না। এই এলাকার 


মানুষের! ৭ যাস কাজ পায় আর.€ 
মাস বিনা কাজে বসে থাকে! এই 
সমন্ত মাহ্যদের সামাজিক বনম্জন : 
কর্মস্থচীর' মাধ্যমে সরকার "কাজ 
করাতে পারেন । 

শ্রনিরঞন হালদার ‘আলোচনা 
করতে গিয়ে বলেন: উত্তরপ্রদেশে 
পাছ কেটে সাফ হচ্ছে বলে সেখানে 
এক আন্দোলন হচ্ছে ‘চিককু’ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন প্রীমুন্দর- 
লাল খারিয়া। কারণ গাছ কাটার 
ফলে সেখানে * বৃষ্টি হচ্ছে না। 
বেরালার “সাইলেন্ট ভ্যালিতে' গাছ 
কাটা নিয়ে বন্ধ বার্দবিতণ্ডা চলছে। 
সাওতালডিহিতে যে তাপবিদ্যুৎ . 
কেন্দ্র স্বাপিত "হয়েছে তার বিদ্যুৎ 
পুরুলিয়ার লোকেরা পায় না! কিন্ত 


-ভার ধোঁয়া সারা পুরুলিয়াতে ছড়িয়ে 


পড়ে। মধুরাতে যে কারখানা হয়েছে 
তার বোয়ার ফলে তাজমহল কালে 
হয়ে যাবে। সেজন্য কী ধরণের গাছ 
লাগালে বন্ধ হবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ 
চিন্তা ভাবনা করছেন। প্রশ্ন হল, 
ভাঁবনা হচ্ছে? | 

অন্য বন এলাকায় ইউক্যালিপটাস 
গাছ লাগানো হচ্ছে। কিন্তু সথন্দরবন 
অঞ্চলে কোনো গাছ লাগানো হচ্ছে 
না। কেবল এই এলাকার সম্পদ 
শুষে নেওয়া হচ্ছে। ১৯৭২ সাল 
থেকে' আঁমাজিক ব্নম্জন কর্মস্থচী 
শুরু হয়।: এই কর্মস্থচী অনুযায়ী বন, 
এবং খালের পাড়ে গাছ লাগানোর 


7 কৃথ| বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামা- 


জিক বনহজনের টাকায় কলকাতার : 
বিভিন্ন সড়ক সাজানো হৃচ্ছে। - 


ছয়? 


গ্রন্থ পরিচয় 


বাস্তব জীবনধন্মী উপন্যাস 


" ব্লশীদ আল ফারুকী 


সড়ক £ চিত্ত ঘোষাল । প্রকাশক £ 
পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১ বি, 


বিধান সরণি,  কলকাতা-৬। 
দাম্‌ দশ টাকা । 
চিত্ত ঘোষালের ‘সড়ক’ একটি 


বাস্তব জীবনধর্ষী উপন্যাস। এই উপ- 


ন্যাসে লেখক আমাদের সমাজে. পরি- 
চিত অথব1 তাদের আবেগ অঙুতূতি 
সম্পর্কে প্রায় নীরব ও নিরপেক্ষ একটি 
_ শ্রেণীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সে 
শ্রেণীটি হচ্ছে, একটি বাসের চালক 
লালু এবং তার সহযোগীর! ৷ তাদের 
স্মখদুখ,  আশাআকাজ্ছা, কামনা 
বাসনা, ক্থকীতি কুকীতিই গোটা 


উপন্যাসটির ভিত্তিযূল । 


উপন্যাসে উল্লিখিত শ্রেণীর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট চারটি গঞ্ডিকে বাত্ময় ও কর্ম- 
মুখর করে তোলা হয়েছে ।- সেগুলো 
হলো! লালু আর তার পারিপাশ্বিকতা, 
ফুলির অতিপরিচিত অথবা রহস্তঘেরা 


, জীবনধারা, বাসের মালিক নিবারণ 


পোদ্দারের স্বার্ধান্কতা ও প্রতিহিংসা- 


পরায়ণত! এবং এদের কেন্দ্রবিন্দুতে 


রেখে সদা! আবক্তিত শ্রমিক সং 

ষার শক্তি ও সামর্ধ্য সবচেয়ে বেশি । 
লেখক সম্ভবতঃ শ্রমিক এক্যকেই উপ- 
ন্যাসের যূল উপজীব্য হিসেবে ব্যবহার 
করেছেন। তাহলে “সড়ক” নামের 


সমাজ ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সমাজ ও চলচ্চিত্র £- রজত 
ব্বায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক সম্পাদিত । 
জি, এ. ই. পাবলিশার্স ১০, রাজ! 
বাজ্জরৃষ্ণ ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম ৪ 
বারো টাকা। 

চলচ্চিত্রের সংগে সমাজের সম্পর্ক 
কি, চলচ্চিত্রের সামার্জিক দায়ি 
কতখানি, এদেশে ও বিদেশে চলচ্চিত্রের 
সামাজিক . অবস্থান' নির্ণয় ইত্যাদি 
বৃবিযয় সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির 
সংকলন করেছেন রজত রায় ও 
সোমেশ্বর ভৌমিক । বিষয়ের বিভিন্ন 
রর মুখী সমস্ত! নানাজনের চোখে যে ভাবে 
ধরা পড়েছে, তার প্রকাশনায় আর 


বাইহোক, -বিষয়মুখী চিন্তার সুডৌল. 


পরিণতি সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তথাপি 


বিভিন্ন জনের কলম থেকে সমাজ ও. 


চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নান। ধরণের 
রচনার, একত্র পুনমুর্রণ কিছু উৎসাহী 
চিন্তার ব্যাপ্তি ঘটাবে সন্দেহ নেই। 
বস্তুতঃ এটি সংকলন হলেও, এ জাতীয় 
চলচ্চিত্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের 
সংখ্যা বাংলা ভাষায় নিতান্তই অন্ন 
এবং এর প্রয়োজনও অনুভূত হয় 
প্রচণ্ড। আর এজন্যই সু্পাদকছয় 
অভিনন্দন পাবেন অকুষ্ঠ | " 
চলচ্চিত্র আজ একটি সর্বাধিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প মাধ্যম হিসেবে 
শ্বীকৃত। জনমানসের ওপর রয়েছে 
এর দুরস্ত প্রভাব! আধা সামস্ত- 
তাম্ত্িক ও আধা খঁপনিবেশিক পু'জি- 
বাদী সমাজ" ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র জন- 
. মনোরধনের নাম করে যে নীতিহীন 
বিরুত রুচির পশরা সাজায় এবং লক্ষ 
লক্ষ দর্শক তা পর্দায় দেখে দ্বায়িত্বহীন 
নীতিশৃন্ততার- শিকার হয়ে যে কামন! 
ৰাসনার আত্মরতির 'ছলনায় দিগ- 


ET 
চনায় তুলে ধরা উচিত এবং দেশ ও- 


সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের 
ভূমিকা কতখানি সদর্থক হয়ে উঠতে 
পারে--তারও বিশ্লেষণ করা কর্তব্য । 


- এদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি কিছু 


দায়িত্ব পালন করেছে, মনে করি। 
পার্থ প্রতিম বন্যোপাধ্যায়ের 
চলচ্চিত্রে বিনোদন ও দ্বিতীয় ভাবনা», 
বীরেন্দ্র দাসশর্মার ‘বাণিজ্যির চল- 
চিচত্রের মনস্তত্ব’ ও ‘চলচ্চিত্র ও দর্শক 
রুচি; শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘আক্রান্ত ফিন্ম সোসাইটি আন্দোলন’ 
ও “সেনসরশিপঃ গুপনিবেশিক 
‘বাংলা চলচ্চিত্র ও মধ্যশ্রেণী, গিরিশ 
পাতের দ্বন্দ, সুর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও সানুষ’, 
রজত রায়ের "চলচ্চিত্র চর্চা এবং 
দর্শকের দায়িত্ব; এস. টি. ভাস্করণের 
‘বৃটিশ ভারতে সেনসর প্রথা : রাজ- 
নীতি থেকে চলচ্চিত্র এবং শুভেন্দু 
দ্বাশগুপ্তর ‘এইসব সিনেমা আমাদের 


দেখতে বাধ্য করা হয়” ও “বিদেশী শক্র 


ও ভারতীয় চলচ্চিত্র রচনাগুলি 
রিশেষ্‌ উল্লেখের দাবী রাখে । প্রায় 


সব রচনাই বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির - 
মুখপত্র "থেকে গৃহীত। অন্যান্য 


বাণিজ্যিক -পত্রপত্রিকা থেকে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ কিছু 
সংগৃহীত হলে গ্রস্থটিতে ভাবনার 
বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত বেশী। কয়েকটি 


লক্ষ্যে পডে। পরিশিষ্টাংশগুলি তথ্য 
সমৃদ্ধ। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 
সুচক ।' 


একটা সার্ঘযকতাও ধরা পড়ে। 
“সড়ক'কে] দৈনন্দিন জীবনের . কর্ম 
প্রবাহেব রূপক হিসেবে ধরে নিলেও 
একই সত্যরূপ পাঠকেব চোখের সামনে 
ফুটে ওঠে। এই রূপটিকেই . লেখক 
একটি আটসীট বীধা কাহিনী এবং 
কিছু বক্তমাংসে গড়া মানুষের মাধ্যমে 
বাজ্য় করে তুলেছেন । উপন্যাসটির 


অবয়ব নিতাস্ত ক্ষুদ্র কিন্তু উপন্যাসেব 


প্রায় সব লক্ষণই এতে বিদ্যমান । 
কাহিনীব কেন্দ্রীভূতি ' যেমন সহজে 
চোখে পড়ে তেমনি তাকে মধ্যখানে 
রেখে ঘটনার যে আবর্তন তাঁও সহজ- 
বোধ্য। ঘটনাতে কোন 'জটিলতা 
নেই। কারণ লেখক যে জীবনের 
চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ভাতে তার 
অবকাশও নেই। লালুর জীবনে সরমা 
নির্যাতন যেমন সত্য তেমনি ফুলির 
প্রতি আকর্ষণও সত্য । এই. উভয়- 
বিধ আকর্ষণকেই লেখক ভিন্নধর্মী 
যোগস্থত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
এই - আকর্ষণের এ ক.বিন্দুতে 
রয়েছে আশী-হাবলুঃ অন্যাবিন্দুতে 
নীলুদা। এই ভিন্নধর্মী যোগন্থত্রকে 
বাস্তবের গতিতে এনে একটি সম্পর্ক 
সেতু নির্মাণ লেখকের অশেষ ক্ষমতার 


পরিচায়ক । একজন বাস্তব ও বৈজ্ঞা- 


নিক. দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লেখক ছাড়া 
অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। 
কারণ, ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য, লাভ 
ক্ষতি জাতীয় নান! প্রকার কুহেলিকার 
অন্তরালে গোটা উপন্যাসের মর্মকথা 
তলিয়ে যেতে পারতো, যেমনটি চিত্ত 
ঘোষালের “ওবা চারজন+ উপন্যাসে 
গিয়েছিলো । এই উপন্যাস রচনার 
ক্ষেত্রে লেখকের কৃতিত্ব হলো, শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাহিনীর রাশ 
হিরন ডি 
হয়েছেন। 

উপন্যাসের চরিত্রের ভেতর 
আমার সর্বাধিক ভালো লেগেছে 
শীলুদাকে। তার ভেতর লেখক 
মানবিক ছন্দ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা 
করেছেন । তবে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে লালুই 
সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । কারণ 
ছন্ঘ আবর্ত এবং ভালো ও মন্দের 
সংঘাত তার চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি । 
তবু চিত্ত ঘোষাল পরিবেশ নির্বিশেষে 
প্রতিটি চরিরই ছুটিতে তুলতে চেষ্টা 
করেছেন। 

এই উপন্যাসে লেখকের তীব্র শ্রেণী- 
সচেতনতার স্বাক্ষর রয়েছে । শ্রমিকদের 


জয় এই সচেতনার বহিঃপ্রকাশ । এই 


জয়ের পেছনে কোন প্রকার রাজ- 
নীতি বা কূটনীতি কাজ করেনি, বরং 
যার ভিত্তি সাংগঠনিক সফলতা । 
লেখকের এ জাতীয় উদ্দেশ্যপ্রবণ কিছু 
বাক্য উদ্ধার করা যেতে পারে: 
“তুমি ইউনিয়নের মেম্বার, ধরে নেব 
আমাদের লোক, সেজন্তেই তোমার 
হয়ে আমরা দীড়াব, আর কিছু দেখব 






Ed 


» দশণ ॥ 
না। তোমার কাছে যেট! জীবন-মরণ 


সমন্তা, সবাই মিলে যখন দীভাব, - 


দেখবে সেটা খেলা-থেলা লড়াই । এটা 
কিছুই না, এর চাইতে অনেক বড় 
লড়াই আমাদের লড়তে হবে। তার 
জন্যে যদি আমরা তৈরি না হতে 
পারি তবে এসব ছোটখাট রুজি-রোজ- 
গারের লড়াই শেষ পর্যন্ত মিথ্যে সব 


পণ্ডশ্রম 1৮ (১১৯) অথবা “তারই . 


জন্যে যারা আজ এই তাজ্জব কাণ্ডটা 
মুখচেনাও নেই, অথচ সেই ঝাঁকবীধা 
লক্ষ পাখির মতো প্রত্যেকে প্রত্যেককে 
না চিনেও বাঁচার তাগিদে ভালো- 
বাসায় সবাই এক ॥ (১২৫) 

লেখক লালুর অনুভূতিকেও মাঝে- 
মধ্যে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে- 
ছেন। আমি কিছু বাক্য উদ্ধৃত 
করছি “নিজের জন্যে ছিল শুধু. 
অদ্ভুত অবুঝ একটা জ্বালা, জাল! 
ততক্ষণই জালার হাত "থেকে রেহাই, 
ঝৌক কেটে গেলেই আবার জালা । 
লালু পুড়ে খাক হচ্ছিল। আগুনটাকে 
সে চিনত না৷” (২৪ পৃঃ) অথবা, 


“রুটি সেঁকার গরম তাওয়ায় দু'চার 


ফট! জলের মত বোতলে মুখ লাগিয়ে 
চৌ চা সবট। শুষে নিল লালু। মুখ 
থেকে খলা, গলা থেকে দাউ দাউ 


পায়না। 


নকাশী ব্যবস্থা 


শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল, 
আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে 
আস্তে আস্তে অগুনটা রিমঝিম ছি 
বাজনার মতো হয়ে যাচ্ছে । মনমেজা= 
মাথ! শরীর সব পরিষ্কার, তেজীলে। 
(২৫ পৃঃ) নেশা চাই-ই অবলবন 
(২৯-৩* পৃঃ) অথবা, “এভা? 
কারো কাধে হাত রেখে হাটা, কাদে 
নির্ভরশীল হয়ে যাওয়ার মধ্যে € 
এত আনন্দ লালু জানত না।- এ 
মেয়েটার শরীরের মাংস নিংড়ে নিজে 
শরীরের স্থখ সে বহুবার আদায় কবেছে 
“তার জন্যে গুণে গুণে টাকাও দিয়েছে 
মেয়েটিও নিয়েছে । কিন্তু তারই কা 
হাত রেখে হাটায় যে নরম আশ্চ 
ভালোলাগাটা লালুকে আচ্ছন্ন কং 
ফেলেছিল সেটা ওকে আবার ভাবা 
_-ছুনিয়াব সমস্ত চেন। মানেগুলে 
হঠাৎই ভার পালটে যাচ্ছে। 
(৬৭ পৃ) 

মোট কথা বইট1. আমার ভালে 
লেগেছে । ভালো লেগেছে ঠিক চিৎ 
ঘোষালের (আমার পড়া) প্রথম উপ 
ন্যাদ 'বক্তে যে গানে'র মতো। এই 
উপন্তাসেও আমি প্রতিটি নরনারীর 
রক্তে গানের গুন গুন আবেগভর' 
অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি। 

প্রচ্ছদশিল্পীকে তার সুন্দর 
প্রচ্ছদের জন্যে এবং প্রকাশককে ধন্ঘবাদ 
এমন একখান! স্বাঙ্গত্থদ্দর . গ্রন্থ 
প্রকাশের জন্যে | 


চি 


বৃহত্তর কলকাতাৰ জন নিবাশী বাবসা! 


জলেব কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই বাদ পড়ে গিয়েছে । বৃহত্তর 
কলকাতার উন্নয়নের জন্য এখন যে বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে তার সভা লোকে 


তবে অনেক কথা বলার যেন ELE জারি চে 
দেখতে পাওয়া যায় না! যেমন নালা নামার কাজ বা জল ০ ও মল 


আরও বিপদ আছে কারণ বৃষ্টি বেশী ,হলে-ফখন জল জমে তখন লোকে 
কিন্তু সঙ্গত কারণেই মনে করেন যে কাজ কিছুই হর নি। 


* তবে বলতেই হচ্ছে যে নালা-নর্রমা এবং জ্বল ও মল নিকাশীর কান্ত 


কিছু কম হয়নি । 


এখন আমরা লি, এম, ভি, “হর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ নিয়ে ব্য আছি। 
অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে কি কাজ হবে সেগুলি সম্বন্ধে, চিন্তা হচ্ছে। এ কথা না! 
বললেও চলে যে কাজের অনেকাংশই হবে বৃহত্তর কলকাতার অস্তভূ“ক্ত রিভিন্ন 
মিউনিসিপ্যালিটিতে । কারণ সেটাই সরকারের নীতি। তাছাড়া বিশেষ 
করে নজর দেওয়া হবে ষাতে জল নিকাশী খালগুলি ভালভাবে কাটা হয় কারণ 
এই খালশুলি যদি ঠিকমত খোঁড়া না হয় বা পলি এবং অবরোধ মুক্ত না থাকে, 
তাহলে শহর এলাকার জল নিশ্চয়ই বেরোতে পারবে 'না। 

মল নিকাশী ব্যবস্থার, কথায় বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে মহা- 
নগরীর সবকটি মিউসিপ্যালিটিতে যে কোন গৃহস্থবাড়ী ইচ্ছে করলেই স্তানিটরী 
পায়খানা বানিয়ে নিতে পার্নে। এর জন্য সবরকম খরচ দেবে সি, 


এম, ডি, এ। 


এখনও ভাবতে অবাক লাগে যে বর করকাভাহ প্রা দে লক্ষ থাটা 
পায়খানা রয়ে গেছে । আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যাতে এই স্ব্গুলি স্থানিটরী 


পায়ুখানায় রূপাস্তরিত হয়। 


বিভিন্ন জায়গায় জল নিকাশী পাম্প বসানো, নতুন ড্রেন নির্মাণ, পুরোনো 
| ছেলের সংস্কার ইত্যাদি কর্মহুচ়ীও তৃতীয় পর্যায়ে সি, এম, ডি, এ নেরে। এর! 
বেশ কিছু ভাগ কাজ করা হবে মিউনিসিপ্যাল এবং ঢেলাপনিযগুলিয 


যাধ্যমে। 


(ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) 


_ সা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১-- 


চলচ্চিত্র নাটমঞ্চ . 


-ক্ৱণ' নৃত।’ সদবেদনশীল 


শমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


্রীশিক্ষা, পুরুষ শাসিত সমাজে 
জারীর অবস্থান, সাতৃজাতির কল্যাণ 


হল যোগ্যতার সংগে সমাজে আপন 
অসিনে আসীন হবার অধিকার অর্জন 


Jতিরেকে দেশমাতৃকার মুক্তি ও করী- হীনন্ন্ততার-খিকার হয়ে পুরুষের 


ট্নতির' অবাস্তব চিন্ত।--ইত্যাদি 
বৃষয়কে অবলম্বন করে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রাস্তসীমার কাল পরি- 
প্রেক্ষিতে বনেদী বংশের এক শিক্ষিতা - 
শৃহবধূর স্বপ্ন ও সাধনা এবং নির্যাতন 
= যাতনার সংবেদনশীল ছবি ফুটে 
উঠেছে “হ্বর্ণলতা'র মধ্যে । মাধবী 
চক্রবর্তীর প্রযোজনায় ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহযোগিতায় ছবিটি পরি- 
চালনা করেছেন বিজয় বস্থু। কাহিনী 
আশাপুর্ন! দেবীর | 
কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ধ তেমন 
নেই। কখনো শরৎচন্ত্রেরে আবার 
কখনো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছবির 
কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। চার 
ভাই, স্ত্রী পুত্র কন্যা বৃদ্ধা মা_এই . 
একান্নবর্তী সংসারে হাসি কান্না, তুল, 


বোঝাবুঝি, শাশুড়ী . বউয়ের কলহ, 


জায়েদের মধ্যে রেযারেষি, ভায়েদের _ 
মধ্যে ছন্ব ইত্যাদি শরৎ কাহিনীর 
ছবিকেই মনে করিয়ে দেয়। আবার 
স্থবর্ণলতার শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, মার্জিত 
কুচ, অনর্গল কবিতা আবৃত্তি, সবায়ের 
মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গতাবোধ, অশিক্ষা 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে .প্রতিবাদ, নিসর্গ 
প্রেম, বকুলের শাস্তপ্রী ও আচরণ, 
অদ্বিকার ভাববাদ ও দেশপ্রেম 
রবীন্দ্র ভাবনার অনেকটা কাছাকাছি । 
ছবিটি মিশরধারায় গঠিত হয়েই 'সংঘা- 
তের মধ্য দিয়ে যেমন ভাবাবেগ স্থাষ্ট 
করে, তেমনি নারীর মর্ধাদা আদায়ের 
প্রশ্নটির দিকেও অভ্রাস্ত অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে। স্থবর্ণ নিজের জীবনের অপূর্ণ 


বাসনাকে চরিতার্থ করল কন্া বকুলকে - 


উচ্চশিক্ষিত করে। বিবাহই নারী . 
884 একমাত্র কাম্য নয়-কাম্য 


ছর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





ষাগ্নাষিক ১৪ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ 


"A 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
7” পাঠাবার ঠিকানা_ 

ম্যানেজার, দর্পণ. 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


দাসী নয়__আপন অধিকারের জোরে 
পুরুষের সাখী হয়ে ওঠাই নারীর লক্ষ্য 


হওয়া উচিত-নইলে দেশের সর্বান্গীন- 


মঙ্গল আসতেই পারে না। এই বক্তব্য 
ইতিবাচক ব্যপরনায় ফুটে উঠতে তখনই 
দেখি, যখন সুবর্ণর মৃত্যুর পর বকুল 
মায়ের স্বপ্নকে সার্থক করার দায়িত্ব 
নেয়। সুবর্ণর ব্যক্তিত্বহীন স্বামী 
গ্রবোধের অশিক্ষাঁ, কুরুচি ও অর্থলোভ 
যেমন, তেমনি জওর উদারতা ও দয় 
বস্তার পরিচয় ছবিতে ফুটেছে ভালই । 


মাতা মুক্তকেশীর .চরিত্রও প্রতিষ্ঠিত। 


বাধেনি। সামান্য পান সাজার ব্যাপার 
নিয়ে দেওর ও ই'চড়ে পাকা ছেলে যে 
হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল, তা যেমন 
অসংগতিপূর্ণ মনে _ হয়েছে, তেমনি 
তরুণী বকুলের সামনে মা ও অদ্বিকাকে 
লাঞ্ছিত হতে দেখেও তার মত শিক্ষিত 
মেয়ের প্রবল প্রতিবাদী না হওয়াটাও . 
অস্বাভাবিক লেগেছে। নেকালৈর 
পরিবেশ, বেশভূষা, আচারবিধি ' নিষ্ঠার 
সংগে ছবিতে 'পরিস্ফুটিত। ছবির 
শুরুতেই কনভোকেশনের 
পরিহিত বকুলের 'ক্লোজ আপ দেখিয়ে 
ফ্র্যাশব্যাকে কাহিনীর উন্মোচন প্রশংস- 
নীয়, কিন্ত এ ক্লোক্জরআপ একাধিক- 
বার দেখানো হল কেন? কেনই বা 
সেই শ্বদেশী অগ্নিযুগের পটভূমি 
দেখাতে শুধু বোমা পট্কার আওয়াজ 
আর কুগুলীরুত ধোয়া দেখান হল? 
কল্পনাশক্তির দীনতা এখানে প্রকট ৷ 
পরিচালকেরই আগের তোল! ছবি 
‘নিবেদিতা’ থেকে গৃহীত শট্গুলিও 
সুনির্বাচিত মনে হয়নি। পুরুষ শাসিত 
সমাজে নারী অবদমনে স্ববর্ণলতারপ্রতি- 
বাদীরূপ, গ্রামীণঞ্পরিবেশে বাড়ির ছাদে 
স্রর্ণর মুক্তির. আনন্দ, মুক্তকেশীর 
মৃত্যু মুহূর্ত চমৎকার ফ্রেমিং-এ ফুটিয়ে 
তোলা- হয়েছে। ভাবালুতা প্রশ্রয় 
পেয়েছে -কিন্ত ছবিতে মাঝে মাঝে 
বুদ্ধির ছাপও কিছু অম্পষ্ট নয়। 


সংগীত পরিচালনায় 02 


নৈপুণ্য - অনস্বীকার্য! ক্যামেরায় 
পান্ত নাগ, সম্পাদনায় প্রণব ঘোষ ও 
শিল্প নির্দেশনায় সুর্য চট্টোপাধ্যায় 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মাধবী 
চক্রবর্তীর অভিনয়ে পারদর্শিতা 
হুবর্ণলতা” চরিত্রটিকে আশ্চর্য সজীব 
করে তুলেছে। মুক্তকেশীরূপে ছায়া 


দেবী এবং প্রবোধের ভূমিকায় নির্মল-. 
কুমার অভিনয় গুণে মনে রেখাপাঁত, 


টেন 


পোশাক - 


" করেন। জগ্ত চরিত্রে ভাঙ্ছ বন্দ্যো- 


পাধ্যায় রীতিমত প্রণেচ্ছিল। 


প্রেম, সংগীত, প্রমোদ, কৌতুক 
উপকরণ নিয়ে ‘টেন’ ছবিটি. মোটামুটি 
উপভোগ্য! এই..্রপববয়্ক- ছবিটির 
কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক- 


নায়ক জর্জ এক জনপ্রিয় পপ সুরকার । - 
তার প্রেমিকা সাম একজন সফল 
" গায়িকা । জর্জ কিন্তু চল্লিশেত্তির 


জীবনেও : রীতিমত ' রোমাটিক ও 
উৎ্পাহী-। এই. নিয়ে পামের সংগে তার 
সংঘাঁত.।. জর্জ ক্রমে সম্ভবিবাঁহিতা, 
যুবতী জেনীর- সংগে ঘনিষ্ঠ হয় এবং 
মেকসিকোতে গুর সংগে একটি রাতি 
কাটায়। তারপরই -র্জের মতির. 
পরিবর্তন ও প্রেমিকা সীমের কাছে 
প্রত্যাবর্তন এবং বিবাহের প্রস্তাব 
উত্বাপন। ছবিটি বেশ দীর্ঘ, চিত্র- 
নাট্যের শৈধিল্যও লক্ষ্য পড়ে। 
ক্যামেরার কাজ নিপুর্ণ। জুলী 
এন্ড জ, ডাভলি স্থর ও বো ডেরেকের 
অভিনয় দর্শনীয় | 


শিনে ক্লাবের উদ্যোগে 


জার্মান চলাচ্চত্র উত্মব 


সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার- বিশ 
বৎসর পুণ্তি_ উপলক্ষ্যে ফেডারেল 


রিপাবলিক অফ জার্মানীর একগুচ্ছ 


চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল গত ২৩শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ 


সরলা রায় মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে ।' 
এই সাতদিনে সাতটি পূর্ণ এদর্ঘ্যের 


ছবির সংগে কিছু স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের 'ছবিও 
প্রদুখিত হয়। যে কাহিনী চিত্রগুলি 
উৎসবে প্রদ্রশিত হয়, সেগুলি হল, 
ফ্রিৎ্জ ল্যাং পরিচালিত “ভঃ ম্যাবিউস 
_ইনফারনে| অফ ক্রাইম” । মাইকেল 
ভারহোভেন পরিচালিত “ম্যান আন- 
বিলিভেবলি ষ্টরেগ্জ ডাউন ফল’, ক্স 
লেমকি পরিচালিত 'এমোর” তলকার 


স্কোলনরফ পরিচালিত “দি মূরালিস 


অফ রুথ হাবকাস” রলফ্‌ ভন সাইডো 
পরিচালিত “ডেথ অফ এ বার্গার, 


আশার রগ পরিচালিত ৪ fl 


গ্রাস’, ৷ 


না জোরে 
ল্যাঞ্ডের ‘ডঃ ম্যাবিউস_ ইনফারিনে অফ- | 
ক্রাইম” জার্মানীর অন্যতম ক্লাসিক | 
' ছবি হিসেবে আজ বিশ্বে পরিচিত। | 


ওয়ার্কার হারজগের হার্ট অফ গ্লাস, 






॥সাত॥ 


গণনাট্য বিয়ে ও আলোচনা চক্র 


-  ২৮শে মার্চ সকাল এগারোটা 
বাজার সংগে সংগে মাস-এডুকেশন 
কর্তৃপক্ষের প্রথম রাধিক গণনাট্য 
বিষয়ক “আলোচন! চক্র” শুরু হয়ে 
যায়। সংস্থার সম্পাদক স্থকুমার 


চক্িশ পরগণার মগরাহাটের. চারদিন- 


ব্যাপী (২৮--১১শে মীর্চ) শিবিরের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। "এই বিষয়ে 
স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে 
অকুঠ সমর্থন পাওয়া যায়। প্রতিদিন 
নাট্য গবেষকদের ভাষন এবং সন্ধ্যায় 
গণযঞ্চের গান-বাজনা, পুতুল নাচ, 
তক কিতা 
ওঠে। 

রা TEE 
আকর্ষণ ছিল নাট্যকার অভিনেতা, 
জোছন দস্তিদারের এক মনোগ্রাহী 
ভাষণ। আধুনিক গণনাটক আন্দো- 
লনের ব্যর্থতা ও অগ্রর্গতি তার 
'আলোচিনায় “তুলে ধরেন। অঙ্ক, 
বিহার, কর্ণাটক, ভীমিলনাড়,, ওডিশ। 
থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গের যোগদান 
অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে । তারা 


নিন্ধ- নিজ ভাষায় নাট্য-আন্দোলনের 


ক্রমবিকাশ ধারা দর্শক-শ্রোতাদের 
মাঝে সহজ প্রা্ল ভাষায় তুলে 
ধরেন। “নাট্যকার নাটক ও দর্শক 
একই স্থত্রে গাথা” এই সিদ্ধান্ত নেওয়! 
হয়।- সন্ধ্যায় গান-বাজনা, মুকাভিনয় 


- অনুষ্ঠান ছিল। ' 


- রবিবার আলোচনা চক্রের উদ্বো- 
-ধন করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বাংলা বিভাগের প্রধান নাট্যশান্ত 
বিশারদ ডঃ অজিত ঘোষ । তাঁর দীর্ঘ 
ভাষণে বাংলার গ্রামীণ নাট্য 'আন্দো- 


লনের ইতিহাঁস ইংরেজী-বাঁংল! উন 
ভাষায় ব্যক্ত করেন। মহারাষ্ট্র আগত 
প্রতিনিধি হেমস্ত কানিৎকার এবং. 
তামিলনাড়ুর প্রতিনিধি ফিল্টার তুর 
যোগদান দর্শকদের আনন্দ দেয়? 
রাঁতে মারাঠা পুতুল.নাচ এবং স্থানীয় 
গ্রামীণ সংস্থার নিক. প্রভূত দর্শক 
সমাবেশে অভিনীত হয়। “নাটক 
গণশিক্ষার মা ধ্য ম”_এই- সত্য 
আরেকবার আলোচনা খারা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। - 

সোম্বার সকাল-দুপুরের নাট্য 
চক্রের দেশ বিদেশের গণনাট্য শৈলী- 
প্রশ্নোগ পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর 
ভাবনা বিষয়ক আলোচনার কৃত্রপাত 
ঘটান অভিনেতা-নাট্যকার জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায় । . তিনি. জনজীবনে 
ভালো নটিকের গুরুত্ব, সমাজচেতনার 
অস্ত্র হিসেবে নাটকের মুল্যায়ন করেন । 
তার আলোচনার পরে মনোগ্রাহী, 
দীর্ঘ নাটক, বিষয়ক বক্তৃতা করেন 
পরিচালক-নিদেশক-নাট্যকার বাদল 
সরকার। বিভিন্ন প্রতিনিধি ও 
শ্রোতাদের বনু নাট্য প্রশ্নের ষথাষথ 
উত্তর দেন। রাতে প্রথ্যা নাট্যকার 


আলোচনার ফ্লশ্রতি বিশ্লেষণ করেন। 
ুর্ষোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অসংখ্য দর্শক 
এদিন হাজির ছিল। ভারতের আটটি 
প্রদেশ থেকে আগত নাট্য আন্দোলনে 
জড়িত বত্রিশ জন এবং বাংলাদেশের 
ছুজন প্রতিনিধি আলোচনায় উপস্থিত 
ছিলেন... 





- » প্রকাশিত হল 


~~ 


প্রগতি আন্দোলনের অগ্রণী লেখক 


“ মিছির আচার্য প্রণীত 


রাজনীতি সচেতন গন সংগ্রহ 


তোমার, আনার সকলের জন; 


দাম ১২ : 


পার্টিলাইন ধরে যান্ত্রিক গল্প লেখাকেই বেশির ভাগ লেখক রাজনৈতিক গল্প : 
মনে করেন। এই গ্রন্থে প্রবীণ লেখক আদর্শ রাজনৈতিক গল্পের একটি সঠিক | 
' দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যা তরুণ লেখকদের পথনির্দেশ করতে পারে। লেখক 


ছবিটিও বহু প্রশংসিত। অন্তান্য | রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে সচেতন পাঠকেরও অভিনন্দন পাবেন। 
ছবিতে লক্ষীয় দিক ইল সেন্স আর লেখক সমাবেশ ॥ ডিনার কলকাতা-১৪ 


মার্ডার-ক্যামেরার নিপুণ কান 








তব WBICC-32 


. ফ্যাসিবাদের মহড়া 
এম পৃষ্ঠার পর, 
নেতৃত্ব কৌশলে সংঘর্ষ, এড়িয়ে - 
“গেছেন, তারা মার. . খেয়েছেন, 
পান্টা মার দেন. নি! ফলে 
: রী আধা-ক্যামিন্ত জর্মতী গান্ধীর : 
দল ফয়দা. কুড়োতে পারে নি -.বরং 
. সাধারণভাবে ই-কংগ্রেস সাধারণ মানুষ 
থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ৬ই - 
_ এপ্রিল দেশপ্রিয় পার্ক থেকে শ্াম-. 


- আগের দিন “অফিস বা কারখানায় , 


~~ 


~ Phone: 


এই ইঞ্জিত‘দেন. যে, তেসরা এপ্রিল নিয়ে নিয়ে ছিল। ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে 
“অফিসে ন! এলেও চলবে । অন্তান্য ' কর্তৃপক্ষ বিনা প্ররোচনায় বন্ধের 


হরতাল ও-ধর্মঘটের সময় সাধারণত দন অধিকাংগ টেন বাতিল কে দিয়ে | 


কেন্দ্রীয় সরকারের. কর্তৃপক্ষ অতীতে ছিল। | 2 

এমন, সব সার্কুলার পর্যস্ত দিতেন থে, 2 আরও জানা যায় থে, জুন মাসে - 
‘ধর্মঘটের দিন অফিসে না এলে চাকুরী -. - পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় ছ জন 
যাবে বা 'ব্রেকসার্তিস” হিসেবে গণ্য হবে ' সদস্তের নির্বাচন. হবার কথা। 
বা অন্তান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গহণ . ই-কংগ্রেস জানে. বর্তমান বিধান- 
করা হবো এছাড়া, বন্ধ বা ধর্মঘটের মণ্ডলী থাকে তবে এই ছপট আসনই 
মোকাবিলা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থী ফ্রুট পাবে। স্ৃতরাং -ই- 
কংগ্রেস তাই চেষ্টা করছে এর পূর্বেই 





; কর্মীদের. জমায়েত হবার জন্তে নির্দেশ- 


দিত এবং তাঁদের থাকবার ও খাঁবার- 


: বারের ব্যবস্থা করত । এবার কিন্ত 
_সে-সব কিছুই করা! হয়নি । Su 
০. “এবার দেখা গেল, বহু ব্যাঙ্ক, 
কেন্দ্রীয় সরকারের]ুমফিদ আগে থেকেই 
কাজে লাগিয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, তালা বন্ধ ।' এমনও অভিযোগ আছে 
রেলকরত, ব্যায করত বড় বড় ফে; আলোর দিনই নর অনেক ই 


. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ. 
পৃথিবী ঘুরছে (২য় সংস্করণ ) ১+০* দিবস রজনীর কবিতা ১:৫০. 
বেঁচে থাকার কবিতা. ৩:০০ নির্বাচিত. কবিতা- ১২০: শ্রেষ্ঠ কবিত্য ]. 
_| ৯৯০৭ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করিতা ১ম.-খণ্ড ১৪৩০ মহাপৃথিবীর . 
কবিতা ( অনুবাদ, ২য় সং) ৮০০ ব্রাত্য পদাবলী হিরা 
[.৪'০* শ্থামরা যে গান গাই (সম্পাদিত) ৪'৯*. ০ 
প্রাপ্তিস্থান $ উচ্চারণ, ২1১ শ্যামাচরণ 'দে' সীট, কলিকাতা-৭৩; কথা- 
শিল্প, ১৯ শ্ঠামীচরণ দে সীট, কলকাতা-৭৩, বুকমার্ক, ৬ * বাট 
| রোড, কলকাতা-+৩, ৯০ কলকাতা-৯ ॥ ' 





বামপন্থী সরকীরকে ফেলে দেবার। 
মোটামুটিভাবে মে মালের .শেষে “এই, 
ষড়যন্ত্র কার্যকর-করার্‌ ঈময়। 

' এছাড়া ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব জানে, 
পশ্চিমবঙ্গে সি. পি-এম ও বামপন্থী 


ফ্রণ্টের জনমনে যে প্রভাব তাতে সুষ্ঠু ও | 
'শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন-হলে কর্পোরেশন বা 


পৌরসভা-নির্বাচন এবং সাধারণ নির্বা- 
চনে. পুনরায় বামফণ্ট জয়ী হবে। তাই, 


ইংকংগ্রেস, কংগ্রেস ( আর্স ).ও জনতা ' 


সহ রঙবেরঙের ,কংগ্রেসীরা একজোট 


হয়ে বামক্রন্ট সরকার গদীচ্যুত করার |. 
দাবী তুলছেন । ইতিমধ্যেই কত্গ্র-]. , - 
সীরা বিভিন্ন অঞ্চলের“দমাজবিরোধীদের 





Pe EE. ও রাজ্য 
সরকারী '-সংস্থাসযুহৈর অনুমোদিত ঠিকাদার/সরবরা হকারী/প্রস্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম এবং টেগার খোলার. নির্দিষ্ট তারিখ লিখে 
দফাওয়ারী দরভিত্তিক | পার্সেন্টেজভিতিক সীল করা টেপার £. 

-| বিন্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ. এ রর 
রেফাঃ নংঃ .ই সি এল/টি'ও পি/সার্ভে/৮১/৭৭*, তাং ২৪-৩-৮১ বি, 
মোট আনুমানিক ১,৮৪,৭০০ টাকা খরচে কেডা, ইনসেটে ডিলিং ব্লাটটিং, মাকিং, 
প্রোটেকটিভূ রুফিং ডিসম্যাণ্টলিং সহ -৬নং পিটে, ভায়ামিটার-.৪'৮ এম 
২বাই ৬৭ এম ডিপেনিং এবং ভোবরানা- ইনসেটে রুফিং ফিটিং এবং 
বেলবাইদ কোলীয়ারীতে 'সৃয়ন্ত স্তাফট জুড়ে' বাটন্স -ফিটিং-এর জন্য ।- 
তোগসি - কোলিয়ারীর আযাকাউণ্টস , অফিসারের কাছে - ২৪৩১ টাকা 
দিয়ে (অপ্রত্যরপণযোগ্য) ২:-৪-৮১ বেল! ১ পৰ্যন্ত যে কোন কাজের দিনে 
সার্ভে ডিপার্টমেন্ট, এজেন্টের অফিস; তোপসি কোলিয়ারী, পোঃ তৌপসি, জেলা 
বর্ধমান থেকে টেণ্ডার দলিল ও অন্যান্য বিবরণ, পাওয়া যাবে। ২১-৪-৮১ বেল! 


EL ওটা পর্যস্ত টেপার গ্রহণ কর] হবে এবং একই দিনে রেলা ৩-৩৪ টায় তা খোলা | 


হ্‌বে।' ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদের দূর দেবার আগে কাজের স্থান ও তার অবস্থা 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল্‌ হতে অঙ্গরোধ করা যাচ্ছে। 

সাধারণ £ - ্াহমানিক খরচের ১4 বায়না টাকা সং অবিলারের কাছে 
অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগতারেরু সংগে অবশ্যই পাঠাতে হবে, 
অন্যথায় টেগ্তার বাতিল করা হবে। .টেওারদাতী অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপার খোলা” হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
দেখিয়ে যে কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ “করার 'অথবা 
যন হলে কাল: ভাগ করে টেওারদাতাদের নেবার অধিকার লংরসিন্ড | 
রাথছেন। 


প পা 


জল HE 
বিভিন্ন বামফ্ণ্ট ' বিরোধী দল খুব 
তাড়াতাড়ি বামফ্রন্ট সরকারের 
_বিরুদ্ধেণ্আন্দোলনে নামবে। এই সব 
_্বলগুলো রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং 
সরকারের ভাষা; ও শিক্ষানীতি ইস্থ্য 
করে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। 

এ পর্যন্ত বিভিন্ন বাম-বিরোধী দল- 
গুলোর যা দিদ্ধাস্ত' তাতে হয়তো 


ই-কংগ্রেসের সংগে কোন যৌথ . 
আন্দোলন হবে না ।. তবে ই-কগ্রে-- 


“সের আন্দোলনের পাশাপাশি এই. সব 


"যাবে। ' রি ঁ 
. অশোকবাৰু রাজ্যের ণ্ট-বিরোধী 
বুদ্ধিজীবীদের সংগেও ক্রমাগত যোগা- 
যোগ রেখে চলেছেন । পুরা 
ও ভাষানীতি নিয়ে আব্রুর নতুন 
"করে আন্দোলন শুরু করবেন । 


স্ব আন্দোলনের লক্ষ্যই এক. 
অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর বামক্রট সরকার ' 
ভাঙার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে ' 


. যাওয়া । , 








- | 2০032... 
তি ভারের কাছ থেকে চাবি- কর্তৃপক্ষ 





শোক নয় সা 
ক্রোধ, - 
ক্রোধে জলে ন ওঠে : 


জ্বলতে থাকুক স্ব: 


রি গান নান বয়ে: 


শোক নয় | দি শোষ ধার 


হৃদয় বাংলার ... 
এ কলকাতায়। ১২, 


পু ‘60 Pais 


সা 
| নন্দী-ডুদ্গী মত্ত; প্রেতপূত্ত তাই--বিকট উল্লাস 
- ০০৮8 


“আর মাঝে মাঝে হাক পাড়ছে হাজার হাজার গলা? 
হেই লেনিন, :« . . 
» শোক নয় কোনো” - 





বরকত 
১ম পৃষ্ঠার পর : 
হঠতে থাকেন। গোলাম নবী 
- প্রধানমন্ত্রীর ওপর শরভাব বিস্তার, 


~ 


জন্য গোপনে প্রচেষ্টা চালান ৷, তার 


ক্রোধ 
ক্রোধে-জলে ওঠো? ॥' 


টা . বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ তিনি তার 


প্রধানমন্ত্রীর . হাতে এসেছে এবং 
সেগুলো! যোগান দিয়েছে তার পার্টির 


- লোকেরাই। সব কিছু বুঝে শুনে 
প্রধানমন্ত্রী এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
যে বরক্তকে অঙ্জিসভা থেকে তাড়া- 


তেই হবে। - 


মিলনের 


| তক ও কোর পানে পর প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 
‘5১! _বৈশ্লেষিক রান / ডঃ অনিলকুনার দে 


“ডঃ অসিতকুমার সেন ' 
২. ভৌত রসায়ন / ড নিত্যানন্দ হও” 


- ৬» রাজা ৪3২ স্কোয়ার, কলিকাভা_১৩ 


j / ১৭০০ 


নি | ys / ২২০০ F” 











সম্পাদক হীরেন বহু - * 


KE - সম্পাদক রদ বালী প্রেস ৯ সা মোছা ধক কাল থকা 


A 





নি গি ম-কে সংমযে জয়ে 
ফেরার জন্য £ বং গুরোচনায় 
সৃষ্টিকারী আন্দোলনে নামবে 


| ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
হবে।, এই আন্দোলনের অন্যতম 
“লক্ষ্য হবে সি পি এম-কে সংঘর্ষের পথে 
ঠেলে দেওয়া । 

বাবলি থাকলে বান লা 


একট উত্তেজনা সৃষ্টি করা হবে যাতে 
বামঙ্রণ্টের বৃহত্তম শরিক দল সি পি 
এম কর্মীর! উত্তেজনার শিকার হন | " 

আগামী দিনগুলিতে সি পি এম 


" কর্মীদের নানাভাবে প্ররোচিত করা 
হবে যাতে তারা কংগ্রেস. কর্মী-- 


বলকে চাঙ! করে তোলার জন্য ইন্দিরা, 
কংগ্রেসের নেতার! চেষ্টা করছেন। .. 
ইন্দিরা (কংগ্রেসের আন্দোলনের 


মধ্যে-দিয়েই ঘটবে । ফলে এর প্রভাব 


সি পি এম কর্মীদের মধ্যে পড়বে। 
"যদি সি পি এম কর্মীরা জেলায়, 
. জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে 


_ জড়িয়ে পড়ে তবে অবস্থা বাসক্রণ্ট 


নিসার আয়ের 
বাইরে চলে যাবে বলে ইন্দিরা কংগ্রেস 
নেতারা মনে করছেন । 

ইন্দিরা কংগ্রেস নেতারা - এটাও 


ধরে নিয়েছেন যে, এই' সংঘর্ষে তাদের: 


দলের অনেক .কর্মী নিহত হবে। 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের অভিমত 


চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে এটুকু ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকার করতেই হবে। . 
ইন্দিরা কংগ্রেস নেতৃত্ব ধরেই 


নিয়েছেন সি পি এম কর্মীরা তাদের ' 


কর্মীদের মোকাবিলা করার জন্য পথে 


নামবেনই। ইন্দিরা কংগ্রেস মনে. 


করে এই পরিকল্পনা মাফিক সব ঠিক 
ঠিক এগোলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা 
তো ভেঙে পড়বেই এবং রাঁজ্যে অচল 
০ 


বামফণ্ট সরকারকে এই মুহুর্তে 
উৎখাত করা সম্ভব নয় এ 


সাধন গুহ 


৩০শে! মার্চ থেকে “ওরা” এপ্রিল 


পর্যন্ত পাচদিনে কলকাতা সহ পশ্চিম- 
বঙ্গের, [বিভি অঞ্চলে যা| ঘটে গেল 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে, রলা যায়, 


নয় বছরে ননীর বুক দিয়ে বয়ে গেছে 
অনেক জল । সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে 
দেখা দিয়েছে বিরাট সঙ্কট । সঙ্কটের 
আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে বিশ্ব বুর্জোয়া 


শিবির । ভারতবর্ষ এর ব্যত্যয় নয়. 


-সগ্রবং হতেও পারেন] । প্রত্যেক, 
বরো রাষ্টেই তাই সংসদীয় গপতম্ের 
সীমিত স্যোগটুকুও আজ ছলে বলে 


তিন্নি 
" ধনবাদি দেশেই । জনগণের ওপর 


নির্বাচনের দায়িত্ব আজ আর বিশ্ব 
বুর্জোয়া শিবির ছেড়ে দিতে ভরসা 
পাচ্ছেন! । 


তাই যে সব ধনবাদী .' 
[1 . রাষ্ট্রের রাজ্য সুরে কোথাও কমিউনিষ্ট শেষাং 


ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানে সার্ধিক 


প্রয়াস চলছে এসব' রাজ্য, মঙ্জিসভা- 


গুলোর পতন ঘটাবার। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





এই দর্পণে “বিচার করলেই দেখা 





দেবাশিস ভট্টাচাৰ্য 


বিশ্বাস করুন, প্রধানমন্ত্রীর "স্থায়ী, 
সরকারের অবস্থা খুব খারাপ । বিদ্যা- - ' 


চরণ শুর বিতাড়িত হয়ে এখন বিভিন্ন 
রাজ্যের বিক্ষু্দদের' সঙ্গে যোগাযোগ 
করছেন। কমলাপতি ত্রিপাঠী আর 
বহুগুণাজী উত্তরপ্রদেশটা দেখছেন। 


- পেড়াপেড়ি করছেন যে কোন একটা 


লাভজনক চেয়ারের জন্য । কতঙ্জনকে 


‘আর এম, পি, এম, এল, এ, এম, এল, . 


. সি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চীফ 


ছইপ, ডেপুটি চীফ হুইপ, বিশ্ববিষ্ভালয়ের 


: উপাচাৰ্য, জজ, রুট, ট্রান্সপোর্ট অথরিটির 


চেয়ারম্যান, আ্যাস্বাসাডর বা হাই 


রধানমী রাই সি, পি, এন, সিংকে: 
বলির পাঠা করছেন আর রাষ্ট্রমন্ত্রীর 
ঘনিষ্ঠরা বলছেন ঘুষ খেল (প্রয়াত) 
সঞ্চয় গান্ধী আর চাকরী যাবে অন্যের 
এটা ঠিক নয়। সব মিলিয়ে ই- 


প্রিয় মুন্সী বামন্রণ্ট সরকারের নি ্ান্দোননে 


প্রিয় দাসমুন্দী ইন্দিরা গান্ধীর 


' সঙ্গে কয়েকবার দেখা করে বামক্রট 


সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এবং তার দল 
ব্যাপক আন্দোলনে নামবেন বলে 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। 
প্রিয়বাবু সহ রাজ্য আর্স কংগ্রে- 
সের প্রায় সব নেতাই বয়সে তরুণ এবং 
প্রচণ্ড বম্যুনিষ্ট বিরোধী । প্রিয়, কুমুদ, 


সুদীপ, প্রদীপ প্রমুখ আর্স কংগ্রেসের 


নেতারা এখন ইন্দিরা গান্ধীকে সব 


পড়বার। তবে যেহেতু ইন্দিরা, গান্ধী 
' আপাততঃ তাদের .কিছুদিন অপেক্ষা 
করতে বলেছেন তাই এই মুহূর্তে কেউই 
ইনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারছেন 
না। | 

এই সব নেতার! ইন্দিরা কংগ্রেসে 
এখুনি যোগ না দিলেও তাদের আন্দো- 


' লনের ্ক্ষ্যই হবে ইন্দিরা কংগ্রেসের 


আন্দোলনকে সফল করে তোলা। 


এ-ব্যাপারে রাজ্য আর্স কংগ্রেসের ৷ 


মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। | 


কম্যাণ্ডের সদস্তর! সকলেই. একবাক্যে ! 


রাজ্য শাখাকে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 


- শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ইন্দিরাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 


আন্দোলন করতে নিষেধ করলেও, পন : 
" নির্বাচনে তা দাড়িয়েছে ৪৬%। 


প্রিয়, কুমুদ, সুদীপ প্রমুখ নেতারা তা 
‘সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
অবস্থা এমন পর্যায়ে যে; দেবরাজ - 


.৬*** এর তুলনায় ৪০ 
তিনটি কেন্দ্রে বৈধ ভোট পড়ে ২১৯৭১, 


- চতুবিংশ বৰ্ষ ॥ ১৩প সংখ্য ॥ ১৭ই এপ্রিল, শুক্রবার, '৮১ 1 ৬* পয়স! 


ভেলে নববষে ইন্দিরার দির 
কালবৈণাখীর ঝাড় উহ 


কংরখ্রলের ঘরের অবস্থা ভালো নয়. 
ওদিকে অন্ধপ্রদেশে সম্প্রতি 


অনুষ্ঠিত তিনটি বিধানসভা! - উপনির্বা- 


চনের ফল জেনে প্রধানমন্ত্রী দিশেহার! 
হয়েছেন! মুখ্যমন্ত্রী: টি, আনজাইয়া 


. জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়ায় রামা- 


য়ামপেট কেন্দ্রে তার প্রতিছন্থী সব 
প্রার্থীদেরকে টারু। দিয়ে নাম প্রত্যাহার 
রুরিয়েছেন। বিনা যুদ্ধে জিতেছেন। 
জর্জ ফার্ণাণ্ডেছ এই অভিযোগ 
করেছেন। 

৫ এপ্রিল ছিল তেলেগু নববর্ষের . 
দিন। রবিবারও বটে। উপনির্বাচন 
হল। ফল বেরুলে দেখা গেল, ই- 

কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি চিরালাতে জনতা। 
- প্রার্থী বিশহাজার ভোটে জিতলেন | 
। ইত্রাহিমপটনাম কেন্দ্রে ১৯৭৮ সালে 


‘ন প্রার্থী জিতেছিলেন ২৩, 


ভোটে, এবার সেই ব্যবধান, কমে মা 
৭,৭০০ ঈলীড়িয়েছে।, পালাইর কেন্দ্র 
ইংকং প্রার্থী ৪8 
* হয়েছে । 
৬২৩। - ই-কংগ্রেসের তিনজন প্রার্থী 
মিলে পায় ৯২, ২৬২ ভোট। বিরো- 
- ধীরা পায় ৯৭, ৯৩৮।-' সওয়া বছর 
আগে লোকসতা নির্বাচনে ই-্ফং সারা 
দেশে গড় ৪২৫৮% ভোট পেলেও 
অঙ্কে পেয়েছিল ₹৭%।- এই. উপ- 


ভোটের ফল বের হতেই বিরোধী- 
দের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। 


২. শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





রি দন সভা ইত্যাদি সবয়সম্পুর্ণ 
| হলভাড়া দেওয়া হবে।. 


যোগাযোগ করুন নি 


: আপ্ুবাবু 


১৮, বালিগঞ্জ ষ্টেশন । রোড, 
কলিকাতা-১৯ ৬4 





* - পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই সঙ্গতভাতা আশঙ্কা করেছিলেন, 


পায়তাড়। চলছে । 


॥ছুই ॥.. . MELE { এ রর 






৮২তে৭২ এর পুনরাবৃতি? 


ইন্দিরা কংগ্রেসের বাংলা বনধের পনেরো দিনের মধ্যেই কলকাতার রাজ- 


পথে আবার ট্রাম-বাসে আগুন দিল ই-কং ওগ্ডারা সামান্য অজুহাতে । এই 


সামান্য অন্ভুহাতেই কিছু 'ই-কং রেলকর্মী এবং গুপ্তারা কয়েক ঘন্টার জন্য 
 শিয়ালদহ সেকশানে রেল চলাচল বদ্ধ করে লক্ষ. লক্ষ যাত্রীকে-_যাদের মধ্যে 
হাজার হাজীর মহিলা ,বৃদ্ধ ও শিশুও ছিল-_-অস্বিধা ও দুর্ভোগের মধ্যে 
নিক্ষেপ করল । বি আর, সিং হাসপাতালের ডাক্তারদের অভিযোগে পুলিশ: 
ই-কং রেলকর্ম ইউনিয়নের তথাকথিত এক নেতাকে গ্রেপ্তার করার ফলেই এই 
তাগুব। মহামান্ 'নেতাটি বিকেল চারটার সময় আদালত থেকে জামিন 
: পেলে তবেই অধস্থা স্বাভাবিক হয় এবং এই তাগুবের ফলেই সম্ভবত ডাক্তাররা! 
তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বাধা হন 


দলের তত 
করে রাজ্যের ই-কংগ্রেসীরা পোষা গুপ্ডাদের সাহায্যে এখানে গণ্ডগোল পাকিয়ে 
: তুলতে চাইছে। , এটাই বোধহয় মহান নেত্রীর পরিকল্পনা । এবং এই পরি- 
: কল্পনা মত এগোলে আইন-পৃঙ্লার ধূয়ো তুলে পশ্চিমবঙ্গের বামসনট সরকারকে 
* উৎথাত করা" যাবে। তেসরা মার্চের বাংলা বনধে-একটু বেহিসেবী বোমবাজী, 
" ট্রাম বাসের ক্ষতিসাধন এবং পেট্রোল বোমায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যাওয়াতে 
- ইন্দিরা! গুীর কৌশল একটু ঘা খেলেও তার মত হৃদয়হীন ও স্বার্থপর মহিলা 
- আর কতদির্ন'একটা''বরামপন্থী সরকারকে সহ করতে পারেন, বিশেষত তিনি 
যখন গণতন্ত্র, সংবিধান, শ্যায়নীতির পরোয়া ন! করে দরস্তভরে বলতে পারেন 
ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টার মধ্যে অকংগ্রেপী সরকারগুলো! ফেলে দিতে পারি? 
:১৯৮* সালের জানুয়ারীতে শ্রীমতী গান্ধীর শাসন-ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর 


বাম সরকারের-অস্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল বুঝি । কিন্ত সপরয় গান্ধীর আকস্মিক- 
মৃত্যু, রাজ্যে রাজ্যে নানা গণ্ডগোল ও আন্দোলন এবং অস্থিতি" ও উপদলীয় 
কৌদল, সর্বোপরি এই রাজ্যের পরিস্থিতি ই-কংগ্রেস শাসিত 'রাজ্যগুলোর 
: তুলনায়-অনেক. ভালো হওয়াতে শ্রীমতী গান্ধী সম্ভবতঃ খড়গাঘাতে বিরত 
থেকেছেন] তবে আর দেরী করা সম্ভব নয়। সাধারণ, নির্বাচনের আগে 
অস্তত ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্রপতির শাসনে রাখতে হবে। এই সময়কালের 
মধ্যে পুলিশ-প্রশাসনকে “যথোপযুক্ত” পরিস্থিতি টির জন্য প্রস্তুত হবার 
" স্মযোগ দিতে হবে। শ্রীমতী গান্ধীর ভৈরব বাহিনী যে তৈরি--যারা. ১৯৭১, 
থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দারুণ সক্রিয় ছিল-গত ওরা মার্চের ঘটনায় তা 
প্রমাণ হয়ে গেছে। “ভৈরব জাগো” বললেই ভার! বোমা, পিস্তল, পাইপগান 
ছুরি নিয়ে জেগে উঠবে এবং ব্যালট বাক্সে মুঠে মুঠো ব্যালট পেপার ভরে দেবে 
আসল ভোটারদের ভয় দেখিয়ে। . ্রীমতী ভাল করেই, জানেন যে, ১৯৭৭ 
সালের মত শাস্তিপূর্ণ উপায়ে যদি এ রাজ্যে ভোট হয় তাহলে তার দলের পক্ষে 
ক্ষমতায় আসার কোন আশা নেই। তাই আট" সরকারকে টি করার 


re কিন্তু ১৯৮২ সালে কি ১৯৭২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব ? অ্বাৎ 
১৯৭২ সালৈ ইন্দিরা গাঞ্ধীর দল যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায়: এসেছিল সেভানে 
১৯৮২ সালে কি ক্ষমতায় আসতে পারে? একথা অনস্বীকার্থ য়ে, ১৯৭২ 
সালের পটভূমি তৈরি করেছিল ৬৯ লালে যুক্তফ্রণ্টের শরিকী বিরোধ, ৭4 
| 'সালে এম-এল পার্টির বিভ্রান্তিকর রাজনীতি, ’৭১-৭২ সালে কংশাল কংগ্রেসী 
| গুণ্ডা-ও পুলিশের সস্্াস ও খুন । '৮১ সালৈ সেই পরিস্থিতি হুষট করা কোন- 
| ক্রমেই. সম্ভবপর নয়, কারণ রাজনৈতিক পটভূমি সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং বাম- 
“পন্থী শক্তি সম্পূর্ণ ক্যবন্জ। তবে ফ্রণ্ট সরকার ভাঙ্গার 'পর বোবা! যাবে 
ই-কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে কতখানি সন্তাস ও আভস্কের আবহাওয়া সি. করতে 
পারবে, গুপ্তাদের কতখানি কাঁজে লাগাতে পারবে এবং তাতে. তার আসল লক্ষ্য 
নিদ্ধ হৰে কিদা.। 


৯ - 


মধ্যেকার 


- ই-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় রাজনীতির 
এখন প্রধান খবর হল, ,সম্ধয়পন্থীদের 
ক্ষমতা খর্ব করে রাঁজীর গান্ধী রাজ- 


পি এস ভিন্দার ও কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী 
বরকত গণি খান, সি পি এন সিং সব 
নাকি ছাটাইয়ের . তালিকায় আছেন। 
শোনা যাচ্ছে, গণি. খানের জায়গায় 


থরে নৈয়দ মীরকাশিম শি 


হবেন। 
এই. সব সঞ্চয়পন্থীদের সঙ্গে রাজ- __ 
স্থানের মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়িয়ার বিদায়ও 


আসন্ন হয়েছে । রাজস্থান সরকারের * 
বর্তমান কার্যকলাপে প্রধানমন্ত্রী নাকি 


ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, রাজস্থান, 
প্রদেশ ই-কংগ্রেস ও পরিষদীয় দলেও 
পাহাড়িয়া আস্থা হারিয়েছেন । বিক্ষু 


এম, এল, এরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
ইন্দিরার শিবির 
১ম পৃষ্ঠার পর 


বিপরীতে ৭ এপ্রিল বিধান সভায় 


মুখ্যমন্ত্রী এই ফলের জন্য পার্টির 
. খেয়োখেয়িকেই দায়ী 
করেছেন। অঙ্ প্রদেশ ই-কংগ্রেসের 

সভাপতি ও রাজ্যের বনমন্ত্রী এম এ 
আজিজ, উপদূলীয় কোন্দলকেই এর 
জন্য দায়ী করেছেন। প্রার্থী মনো- 


নয়ন নিয়ে দলের মধ্যে ভীষণ মত- 


বিরোধ ঘটেছিল। অবশ্য বিরোধীরা 
বলেন শুধু খেয়োখেয়িই কারণ নয়। 
ই-কংগ্রেমের জনপ্রিয়তা কমার আরো 
কারণ আছে।' দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অত্যা- 


| বহুক সামগ্রীর ছুপ্রাপ্তা ও 


রায়েলেসীমা! অঞ্চলের খরায় অপ্রতুল 
রিলিফ বন্টনও এই ফলের কারণ। : 
এদিকে ই-কংগ্রেসের স্বার্থে পশ্চিম- 
বঙ্গে- ৭টি বিধান সভার ও শ্রীরামপুর 
লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন বারি 
বার নির্বাচন, কমিশন. পিছিয়ে 


দিচ্ছেন। কারণ শুরা ' জীনেন ষে 
একটা বিধানসভা কেন্দ্ৰ বাদে আর 


সবই বামক্রণ্টের ঝুলিতে যাবে! ভাই 
হাইকম্যাও রাজ্রি হচ্ছে না। ওদিকে, 
ভারতীয় জনতা পার্ট জোর দাবি 


পাহাটিয়ার বিদায় আসন্ন 





নেতৃত্বের পরিবর্তন দাবি করে র ইতি- 
মধ্যে স্থারকলিপিও দিয়েছেন। 3 


রী সপ্রতি : বিধানসভার ডেপুটি 
স্পীকার [নির্বাচনে এ বিক্ষুক্দের প্রার্থী 


যোধপুরের এম, এল, এ আমেদ বক্স 
সিদ্ধি জিতেছেন, মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন 


‘তার অনুগত তাকিউদ্দিনকে - পদে 
, বসাতে |: কিন্তু বিক্ষুক্ধ এম, এল, দের 
চাপে ও হাইকম্যাণ্ডের 


নির্দেশে 
মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়্য়া শেষ, পর্যস্ত 


, আমেদ বক্সকে দাড় করান ও তিনি 
জেতেন। এই ঘটনা! কিক্ষুদের ' 


মনোবল বাড়িয়েছে ও মুখ্যমন্ত্রী 
পাহাড়িয়ার বিদ্বায় আসন্ন করেছে। 


মহারাষ্ী | 
শারদ যোশী 
স্ৰান্তলের এজেণ্ট 


কর্ণাটকের নিগানিতে তামাকের 


দাম বৃদ্ধির দাবিতে সম্প্রতি কৃষক 


আন্দোলনে ১৩/১৪ জন চাষী পুলিশের 
গুলিতে মারা গেলেন। নাসিকের 





তুলেছে এখনই দিল্লী কর্পোরেশনের 
নির্বাচন করতে হবে। দিল্লী বিশ্ব-' 


বিদ্যালয় ছাজ ইউনিয়ন নির্বাচনে 
বিদ্যাৰ্থী পরিষদের কাছে ই-কংগ্রেসের 


ছাত্র সংগঠন ন্যাশানাল স্ট,ডেণ্টস -' 


ইউনিয়ন হেরে ভৃত হওয়ায় হইকম্যাগ্ড 


ভারতীয় জনতা পার্টির দাবিমতে। -_ | 
“বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 


দিল্লী কর্পোরেশনের নির্বাচন করতে 
ভয় পাচ্ছে। সওয়া বছর "পূর্বে এ 
দিল্লীতে সাতটার মধ্যে ছটা লোকসভা 
কেন্দ্রে ই-কং জিতেছিলো! আজ কিন্ত 
ওরা ভূত দেখছে। - 

এখন অবস্থা খারাপ দেখে শ্রীমতী 


গান্ধী হাত মিলিয়েছেন- কেরালায় 


আর এস এস, মহারাষ্ট্রে শিবসেন1- ও 


জ্রিচুর থেকে আর এস এস-এর পদ্ম- 
নাভন গোষ্ঠী কেরালায় সি পি এম 
কর্মীদের খুন করার পরিকল্পনা করে 


-আযাকশান করছেন। দিলীর প্রাক্তন 


মেয়র হংসরাঙ্গ গুপ্তার মাধ্যমে শ্রীমতী 


গান্ধী বালাসাহেব দেওরাসের সন্দে 


নাকি যোগাযোগ রাখেন। 

পুর চোরাকারবারের দায়েধরা পড়লে 
শ্রীমতী গান্ধী তাকে জেলের ভয় 
দেখিয়ে মুসলীম লীগকে কল্জা করেন। 


~ 


- | দর্পণ I শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১ 
- আন্দোলনের হোতা শারদ যোনী 


নিপানির আন্দোলন পরিচালনা করে 


১ ধৃত হয়ে এখন কর্ণাটকের বেলারি 


স্ণ্টেল জেলে আটক-আছেন। . ৮ 
' আই, এ, এস, পাশ ও বর্তমানে 


ধনী চাষীদের নেতা শারদ ষোশীকে 


কর্ণাটকের গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারর। 
জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তে 
এসেছেন ।- কর্ণাটকের মৃখ্যমন্ত্রী গু 
রাওয়ের ঘনিষ্ঠ জনৈক গোয়েন্দা অফি- 


সারের মতে শারদ যোগী হলেন মহারাষ্েঁ 


মুখ্যমন্ত্রী শ্ঞ আর, আন্তলের এজেন্ট | 
এ অফিসারের অভিযোগ, কর্ণা- 
টকের নিপাঁনি অঞ্চলকে সংলগ্ন, মহাঁ- 
রাষ্ট্রের বেলগীওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত, 
করার দাবি দীর্ঘদিন, ধরে মহারাষ্ট্র 
একীকরণ সমিতি করে আসছে । 
বর্তমানে এ সমিতির সঙ্গে যোশীর 
সম্পর্কের, সুত্র গোয়েন্দার! নাকি পেয়ে- 
ছেন। নিপানির অধিবাসীদের অধি- 
কাংশেরই মাতৃভাষা কানাড়ী নয়, 
মারাঠী। যোশী নাকি এদের উগ্র 
ভাষা প্রীতিবোধেও উদ্কানি - দিচ্ছেন। 


. মহারাষ্ট্রের সংবাদপত্রে যোশীর আন্দো- 


লনের খবর ফলাও করে বের হচ্ছে। 
এবং মহারাষ্ট্রে সমপরিমাণ তামাক 
চাঁষ হলেও, শারদ যোগী দাম বৃদ্ধির 


. আন্দোলন এ রাজ্যে না করে, কর্ণাটকে 


করছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী - আস্তলে. 
"নাকি চান নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর চোখে 
গুও রাওয়ের প্রশাসনের অপদার্থতা 
প্রমাণ করে নিজের গদী, বিশ্চিত 


করতে। অবস্ত যোশী এ সব অভিযোগ 
অস্বীকার করেছেন। হা 


এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শারদ” 
‘পাওয়ার অভিযোগ করেছেন ষে শ্রীমতী 
গান্ধীর নির্দেশে ই-কং সম্প্রতি শিব- 
সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রিরোধী 
দেয়কে খুন করছে। | 

এদ্দিকে শ্রীমতী গান্ধী পার্বতী 





অযথা নাক গলানোয় রাজনৈতিক 
বিশেষজ্ঞরা অশ্তত ইঙ্গিত দেখছেন। 
জনৈক এম পি এক সাক্ষাৎকারে বলেন ' 
যে আওয়ামী লীগের এক বৈঠক 
সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে! 
কলকাতায় হলেও বোঝা! যেত, কিন্ত 


রাজধানী. দিল্লীতে কেন ওঁ বৈঠক 


হল? এর ফলে কি প্রতিবেশী দেশের 
সঙ্গে সন্তাক নষ্ট হবে না? শোনা যাচ্ছে 
ব্যাঙ্ককে আওয়ামী লীগ নেতাদের . 
হাতে ভারত সরকার টাক] দিচ্ছেন। 


নাকি স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয় 
লিমিটেডের অতিথিশালায় ওঠেন। 
আখ্য়ামী লীগের পক্ষে হাসিনার সঙ্গে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ও 'র? এয, 
লোকেয়া ঘোগাঁষোগ রাখেন |, ' 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় . 


“” দর্ণণ ॥ শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১ 





ঢেউয়ের পরে ঢেউ 
* বিধানসভার সদ্বস্ত জনৈক সুনীতি 


চট্টরাজের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ আচার- 


আচরণের যে গুরুতর অভিযোগ হামে-. 


শাই শোনা যাচ্ছে, তা কিছুদিন আগে- 
কার হরিয়ানা বিধানসভায় “মাননীয়? 
সদস্তদের অনুরূপ ‘গান্ধীবাদী’ রুচি- 
বোধের কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়। 
পশ্চিমবুঙ্গ বিধানসভায় এরূপ বিষয় 
_,এতকাল অবশ্যই অপ্রত্যাশিত ছিল। 
কিছুকাল যাবত কং (ই) নেতাদের 
অনেকেই একপ্রকার মাতৃভাযাবিরোধী 
জিগিরে নেমেছেন--সঙ্গে কতিপয় 
আধপোড়া' “বিদ্ধ ব্যক্তি বাঁ অর্ধ- 
শিক্ষিত ‘বুদ্ধিজীবী’কে সংগ্রহ করে। 
কং (ই)-ওয়ালাদের ভাঁষাল্লীতি ও 
ভাঁষাজ্ঞান দীর্ঘকাল যাবত ভিন্নপথ 
| বেয়ে চলেছে-__বিজ্ঠাবুদ্ধির যৎসামান্য 
সম্বলটুকুকে তাঁরা ফায়দা! তোলার 
ফাদরূপে কাজে লাগিয়ে রেখেছে। 
অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, ১৯৭০ 


সাল থেকে দীর্ঘ এক দশক ধরে যারা 


অশ্লীল-ভাষাভাষী রূপে “পশ্চিমবঙ্গে 
আবির্ভূত হয়েছে-কোন এক “ঢেউ” 
এর ফেনা হয়ে--তাদের কং (ই) মার্কা 
শিক্ষার্ীক্ষা। ও আচরণবিধি ইতিপূর্বেই 
কেমন দারুণ গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে! 
-শহর-গঞ্জের পথেঘাটে বিচরণশীল 
তেমন “দামাল” ছেলের! যে আরে! 
আরো ঢেউ তুলতে সক্ষম হবে তেমন 


সম্ভাবনা, ক্রমেই উজ্জল হয়ে উঠছে ।৪ 


ইতিপূর্বেই বেবীফুড, সহযোগে শৈশবে' 
ইংরেজী শিক্ষার অধ্যবসায়টিও চমৎ- 
কার রূপে সার্থক 8 
সিনেমার দ্যা ইত্যাদি উতর 
ইংরেজীপনায় এর! দক্ষতা অর্জন করে 
ফেলেছে । নয়াপু'জিবাদী ব্যবস্থায় 
“মনের স্থখে দেশের মাথায় : কাঠাল 
ভেঙে সারবস্তগুলি উদরস্থ করতে যারা 
অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে, পৃথিবীতে রেখে 
যাবার মত তাঁদের আর কি-ই বা 
আছে? স্বস্থ জীবনবোধ যাদের, কাম্য 


নয় মগজের দক্ষতা তাদের তদ্রুপ হয় ১ 


_জাতিগঠনে কংগ্রেসী অবদান তাহলে 


অধিকার রক্ষা করতে এবং কারাবরণ 
করতে বীরভূম গিয়েছিলেন, অতঃপর 
মহাস্থথে মোষের গাভী চড়ে বোলপুর 
অবধি . ভ্রমণ করে এসেছিলেন। 
লড়াইয়ের পূর্বে কিছুদিন দম নিতে 
হয়, অতএব বংসরাধিক কাল দম 
নেবার পর নবোষ্যমে তিনি নভেচড়ে 
বসেছেন; 'আরামবাগের গান্বী”জীর 
জানেন হাতী পাকে পড়লে খুদে 
বেঙাচিও তাকে লাথি যেবে' যায়, 
প্রফুল্ল সেনের জীবনে এমনটি বারে 
বারে “ঘটে গেছে৷ কিন্তু তা আর 
নয়, এবারে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে 
হবে--তবে আরো ‘অহিংস’ উপায়ে 
তা সে অহিংসার পরমহৎসদেব প্রফুলপ- 


চন্্রকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না 
নিশ্চয়ই! আর সঙ্গে যখন অশোক 


ভোলা হ্বনীতি রজনী-রা রয়েছেন 
তখন শ্রীসেনের মরা গাঙে বাল 
আসতে আর কতক্ষণ ! মহান্‌ নেত্রী 


তো! খাল কেটেই, রেখেছেন ৷ বরং ' 


বলা. যায়, অজিত পাঁজার সাজানো 
বাগানটাকে অশোক সেন ভোলা 
সেন-রা হয়তো লণ্ডভণ্ড করে দিতে 
পারে কিন্তু ৮৪ বছরের পূর্তি লগ্নে 
মিডলটনের শুকুনো বাগানে ইংস্বর্ণ 
কাকপন্থীদের কোলাহল যেরূপ জমে 
উঠেছে, ৮৫-তম বসস্তের বাগরঙ্গে 
পার্টিলেস্‌ ডেমোক্র্যাসী’-র সবুজমেলা। 
সেক্ষেত্রে নতুন-ত্শ্বীসবাণী শুনাবে। 
গাডল, একথা প্রমাণ করতে সস্তোষ- 
বাবু সক্ষম। তার “কলম”য়ে 
আলোচ্য বিষয় হিসাবে তিনি নিজেই 
প্রধান হয়ে ওঠেন এ বিষয়ে একমত 
হয়েও বলা যায়, সস্তোষবাবু অজ্ঞ 
নহেন বর চল্তি 'অর্থে “বুদ্ধিজীবী” বা 


বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মপ্রচারের মাধ্যমে ' 
জীবিকা নির্বাহকারী। তার একদা! 


বিরচিত ‘আমরা কোথায় আছি, 
আজে! তেমনি রোমহর্যক মনে হয়, 
হিয়-কে “নয়, কিংবা 'নয়”কে 
অকাতরে ‘হয়’ করে ফেলার মত 


কলসী তাণ্ডব ক’জনের পক্ষে সম্ভব- 


পর। অতঃপর ভরা এপ্রিলের “বন্ধ” 


“কে ‘অসমর্থন’ জানিয়ে বেনামীতে 


একবার তাক লাগিয়ে দিল ৷ এক্ষেত্রে 
যূল বক্তব্যটি প্রকাশ্থে ‘বন্ধ’-বিরোধী 


- এবং বামফ্রন্ট বিরোধী হয়ে থাকলেও . 


সুন্ম পলিসি-চাতুর্ষে এক নবজাত 
সহষোগীকে এক হাভ নিয়ে নিল। 


চা 


পদে লা লাভজনক নাম 


নেভি ভাষ্যকার 
সরকারী সুত্রে আশা প্রকাশ করা. 


হয়েছে যে চলতি সালে কৃষি উৎপাদন 


১৮ শতাংশ বেডে যাবার উজ্জ্বল সম্ভাঁ- 
বনা দেখা দিয়েছে। আমাদের তথা- 
কথিত “সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা 
আছে। কৃষি উৎপাদন বুদ্ধির সম্ভাবনা 
যে জলসেচ, উন্নত বীজ ও ফসলহাঁনির 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার উপর 
নির্ভরশীল এটা অজানা .নয়। কিন্ত 


উপযুক্ত ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা না 


থাকলে কৃষি উৎপাদন বুদ্ধির ফলে মুষ্টি- 
মেয় গ্রামীণ কুলাক গোষ্ঠীই লাভবান 
হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই 
কুলাঁক লবির প্রভাব কম নয়। তারা 
গ্রামীণ গরীব ও মাঝারি চাষীর উৎপন্ন 
ফসল সহজেই হস্তগত করে। পরে 


অশাবের সময় গোঁলাজাত.ফসল চড়া ঃ 


দামে রিক্রী করে ' প্রভৃত মুনাফা 
কামাতে পারে। চিরকালই এদেশের 
বিপুল সংখ্যক গরীব ও মাঝারি কৃষক 
এভাবে জোতদার মহাজন কুলাঁক 
গোষ্ঠীর হাতে নিজেদের উৎপন্ন ফসল 
তুলে দিয়ে অনশন অর্ধাশনে ভূগে 


কঙ্কালয়ার হয়েছে । খণের দায়ে জমি . 


হয়েছে । স্বাধীনতার” পর কংগ্রেসী 


রাজত্বে এর প্রতিকার হয় নি। 
সম্প্রতি মহারাষ্ট্র তামিলনাড়,, 
পাঁধাব, ও কর্ণাটকে কৃষকেরা! উৎপন্ন 
ফসলের লাভজনক দাম পাবার জন্যে 
আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কর্ণটকে 


তামাক চাষীদের আন্দোলনে বেধডক- 


গুলি চালিয়ে দশ জনকে নিহত এবং 


শতাধিক কৃষককে জখম করা হয়েছে 1. 
তবু আন্দোলন থামে নি। থামার 


কারণ নেই। কৃষিজাত পণ্য ও শিল্প- 
জাত পণ্যের চলতি দামও ভোগের 
খরচ দেখে কৃষিজাত পণ্য যূল্য কমিশন 
এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে গত 
কয়েক বছর ধরেই শিষ্পজাত পণ্যের 
"দাম যে হারে বেডেছে কৃষিজাত পণ্যের 





ফন্ট বিরোধী ‘বন্ধ’ সম্পর্কে গৌর- 
কিশোর ঘোষের ষ্ট্যাটেজী কি হতে 
পারে তা সস্কোষবাবুর বিলক্ষণ জানা 
থাকলেও কোন উত্তেজনাপূর্ণ পরি- 
কে কতটা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে 
সেটুকু গৌরকিশোরের বোধহয় জানা 
ছিল না। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গীয় 


RS হলে কেউ, 


হয়ে পড়লে তো স্যারকে আর 
পায় কে? 


~ 


রীতি নন্দী 


হার তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ে নি। 

১৯৭০-৭১ সালকে ভিত্তি বৎসর 
ধরে দেখা যায় যে ১৯৭৯-৮০ সালে 
কৃষিজাত - আয়ের উপর নির্ভরশীল 
লোকেরা তাদের উৎপন্ন ফসলের দরুণ 
৮৯ শতাংশ বেশী দাম পেয়েছে অন্ত 


- দিকে শিল্পজাত পণ্য কেনার দরুণ ১১৬ 


শতাংশ বেশী দাম দিতে বাধ্য হয়েছে। 
হিসেব কষলে দেখা যাবে কৃষকেরা 
শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের দরুণ শতকরা 


"প্রায় ১৩ টাকা লোকসান করেছেন।. 


ক্ষিজ্গাত পণ্যের উৎপাদন বাড়াকমার 
দকন কোন এক বছর কৃষিজাত পণ্যের 
দাম বেড়ে ষেতে পারে কোন বছর তা 


* কমে যেতে প্রারে। ফলে' শিল্প ও 


॥ তিন ॥- 


না| একচেটিয়। ও বড়" বড় শিল্প- 
মালিকের হাতে জাতির সমগ্র 'শিল্লোৎ- 
পাদন ছেড়ে দিয়ে এবং জোতদার 
কুলাকগোীর হীতে কৃষিজাত পণ্যের 
সিংহভাগ রেখে- দিয়ে কৃষিজাত ও 
শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে মূল্যের 
সুমৃত্ব আনার অবাস্তব আশা কেবল 
তারাই করতে পারে যার! হয় নির্বোধ 
না হয় মতলববাজ । একচেটিয়া. শ্লের 
মালিকানা ভেঙ্গে না দিয়ে এবং ্রীমের 
জমির মালিকানা প্রকৃত উৎপাদক . 
কৃষকের হাতে তুলে না দিয়ে দেশে 
রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনা এবং 
চরম গরীব ও স্ফীতকায় ধনীবনিকদের 
সম্পদ ও আয়ের, পার্থক্য আদৌ 


কমানো সম্ভব নয় | 


, ভাই গোড়াতেই যা করা আগত 


২ প্রয়োজন তাহল আযুল ভূমিসংস্কার | 


ঞ্ 


কুষিক্ষেত্রের মধ্যে পারম্পরিক বিনিময় 
হারে ষে পার্থক্য সৃষ্ট হবে তা শ্বন্প- 
কালের জন্যে কৃষকের সইবিধা হতে 
'পারে। কিন্তু এট! শুধু ফসলহানির 
বছরেই ঘটতে পারে কারণ তখন কৃষি- 
জাত পণ্যের দ্বাম বেড়ে যায়। অন্য 
দিকে শিল্পজাত পণ্যের দাম বাড়তে 
কিছুটা সময় লাগে। কারণ আগের 
বর্ধিত দাম চিনির মূল্যে প্রতিফলিত 
হতে উৎপাদন সময়ের কিছুটা পার্থক্য 
থাকেই। 

কিন্তু দাম বাড়লেও গরীব ও 


“মাঝারি কৃষক লাভবান হয় না কারণ: 


তার হাতে মরস্থমী ফসল ধরে রাখার 
উপায় নেই। সাংসারিক প্রয়োজন ও 
ধার দেনার চাপে ফসল মাঠে থাকতেই 
তাকে ফসল হাত ছাড়া করতে হয়। 
কুতরাঁং যদি কৃষিজাত পণ্যের দাম শিল্প- 


জাত পণ্যের তুলনায় সাময়িকভাবে ' 


কোন মরশুমে বেড়েও যায় তাহলেও 


সাধারণ কৃষক তার স্থবিধা থেকে 


বঞ্চিত হয়] বরং তখন গ্রামীণ কুলাক- 
এবং শহর ও গ্রামের সাধারণ ক্রেতা- 


দের কাছ থেকেই এই মুনাফা অজিত 


হয়। ফলে একদিকে কৃষিপণ্য অন্ত- 
দিকে শিল্পজাত পণ্য উভয়ের দামই 
বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রাম ও শহরের 
গরীব ও মধ্যবিত্ত মাহুযই রবপেক্ 
ক্ষতিগ্রস্ত হন৷ 

তাহলে এই অর্থনীতির পাপচক্র 

থেকে মুক্তিলাভের উপ্বায় কি? কৃষি- 
জাঁত পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের দামে 
একট! আশ্মপাতিক সমতা আনা দূর- 
কার। এই সমতা বাজীর দামের ওঠা- 





কৃষির মূল উপকরণ জমি?" জমি যার 
ফসল তার। ফসল ফলায় কৃষক । 
কষকের হাতে জমি তুলে দিলে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে সহঙ্গ শর্তে পরিশোধ- 
যোগ্য -খণ, উন্নত বীজ, যন্ত্রপাতি ও 
ওদামজাত করার ব্যবস্থা করা হলে 
কুষি উৎপাদন ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি কঠিন 
হবে ন!। এবং এই বৃদ্ধির হার আক- 
স্মিক বা মরশুমী না হয়ে স্থিতিশীল 
হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া 
শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে শ্রমিকদের 


সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করে 
শিল্পোৎপাদনে এমন জোয়ার আন] 
যায় যা দেশে পণ্যের অভাব দূর করবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত হারে পণ্য- 
মূল্য স্থিতিশীল হবে। কিন্তু কংগ্রেস 
(ই) বা জনতা আমলে এটা সম্ভব নয়। 


Ete AE 
কঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় 


বহরমপুর কষ্চনাথ কলেজের 
বিশ্ববিত্যালয়ের বি, এ পার্ট টু পরীক্ষা 


, দিয়েছিলো । এদের নাম পুণ্পেন 


রায়, চঞ্চল ভট্টাচার্য, . দীপঙ্কর দত্ত, 
কাউসার আলি মোল্লা। রোল নম্বর 
বার এইচ ১৪ থেকে ১৭। সম্প্রতি 
পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। এদের 
‘অনুপস্থিত’ দেখানো হয়েছে। অথচ 
এরা সকলেই ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে- 
ছিলোঁ। পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল বেল- 


. ভাঙ্গা শিউনারায়ণ ফতেপুরিয়া 


কলেজ। এ কলেজের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপকের সার্টিফিকেট নিয়ে এ চার- 
জন ছাত্র কলকাতায় এসে পরীক্ষা- 
সমূহের কণ্টোলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে তার 
কিছুই করার নেই। তাদেরকে 
[58555 
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এ ঘটার না ফেলার থান 


ভ'রতপুত্র 
ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, 


না-_এ- সমস্ত প্রবাদ বাক্যের সত্যতা! 
সতত প্রমাণ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা, গান্ধী। ভুস্বর্গ কাশ্মীরে 
গিয়েও শ্রীমতী. গান্ধী এই “হুংকার 
. ছেড়েছেন যে, তিনি চাইলে এক ঘণ্টার 
মধ্যেই অকংগ্রেসই “সরকারগুলে! 
ফেলে দিতে পারেন। এ-উক্তি শুনে 
জম্মু ও কাশ্মীরের অ-কংগ্রেস-ই মৃখ্য- 


মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা মন্তব্য করেছেন 


'ষে, ইন্দির1 গান্ধী ডিক্টেটরের যতো! 
কথা বলছেন। স্বভাবতই এ-ধরণের 
উক্তি প্রধানমন্ত্রী উৎম্পুরের জনসভায় 
সত্যি করেছেন কিনা সে-বিষয়ে 
শেখ সাহেবের মনে কিছু সংশয় দেখা 
দিয়ে থাকবে। শ্রীমতী গান্ধীও তার 
কর্মস্থলে ফিরে সে বক্তব্য রাখার- কথা 
অস্বীকার - করেছেন। কিন্তু সে- 
"অস্বীকৃতি বা দ্বিতীয় ভাবন! বিশ্বাস 
* যোগ্যতা হারাল তখনই . যখন এ- 
ব্যাপারে মনের আসল কথাটা যাচাই 


করার জন্য রাজ্ভবনে প্রধানমন্ত্রীর . 


সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে মুখ্যমন্ত্রীকে পাচ 
মিনিটের মধ্যে পত্রপাঠ বিদায় করে 
দেওয়াহল। 

এতদিন শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরালা ও ত্রিপুরার বাম ও গণতান্ত্রিক 
ফন্ট সরকারকেই এক নাগাড়ে যখন 
' তখন ফেলে দেবার হুমকি দিচ্ছিলেন । 
এবার অপরাধীদের তালিকায় যুক্ত হন 
জন্মু ও কান্মীরের,ব্যাশনাল কনফারেন্স 
শাসিত সরকারও । তামিলনাড়ুর এ 
আই ভি এম কে সরকারের নযিও 
লিস্টে উঠল বলে। এই অকংগ্রেস-ই 
দলগুলো তিন-চার বছর ধরে 
চালনা করে ইন্দিরার সেই প্রিয় 
গ্লিয়োরীকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে যে, 
কংগ্রেসেরই রয়েছে। - সেই সঙ্গে 
তারা ইন্দিরা গান্ধীর এক 
দেশ,” এক "দল ও "এক নেত্রী? 
শ্লোগানটিরও অসারত্ব প্রমাণ - করে 
'দিয়েছে। কাজেই ' অ-কং গ্রেসই 
সরকারকে আর তিনি বরদান্ত করেন 
কেমন করে?. কাল বিলম্ব না করে 
তাদের ফেলে দিতেই হয় ! 
- কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফেলে দিতে 
চাইলেই কি একটা নির্বাচিত সর- 


কারকে ফেলে দেওয়া যায়? ভারতের 
সংবিধান কি প্রধানমন্ত্রীকে সে সক্ষমতা 
দিয়েছে? কারণ, 
ভেঙ্গে দিয়ে তার দায়িত্ব স্বীয় হস্তে গ্রহণ 


করতে পারেন, সংবিধানে তার সুম্পষ্ট - 


নির্দেশ রয়েছে। সংবিধানে উল্লিখিত 
কোন পরিস্থিতিরই স্থাষ্ট ' একটি 
অকংগ্রেসই-শাসিত রাজ্যেও হয়নি 
যার দ্বারা ইন্দিরা গান্ধী এক ঘণ্টার মধ্যে 
সরকার ফেলে দিতে পারেন। হয়নি 


পরিস্থিতি স্থা্টর, চেষ্টা ইন্দিরা কংগ্রেস 
আপাততঃ বানচাল করে দিয়েছে। - 
"- কিন্ত বলা বাহুল্য, তাতে অকং- 
গিয়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। 
সম্তষ্ট হয়ে থাকার কোন হেতু নেই। 
শ্রীমতী গান্ধীর গণতন্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, 


শাসন প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প । ডিক্টে 
টরের মতোই তিনি চোখ রাঙিয়ে লাঠি 


উচিয়ে দেশ শাসন.করতে অভ্যস্ত হয়ে | 
পড়েছেন । এক ঘণ্টার মধ্যে সরকার 28888777715 
ফেলায়ও ' তিনি কৃতবিষ্্ মহিলা । বহ | ৰ হি 
কংগ্রেস-ই কেন্দ্রীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি | হি | এ 


এক ঘন্টার নোটিশে ক্ষমতার আসন 


উক্তির মধ্য দিয়ে -প্রধানুমন্ত্রী এটাই 


যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, অকংগ্রেস-ই 


সরকারগুলো তারই দয়ায় ক্ষমতায় 
টিকে রয়েছেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের 


কোন মূল্যই এই স্বৈরতন্ত্রী মহিলার, 


কাছে .নেই।' সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গের 
নির্ধারিত উপনির্বাচন, পৌর" নির্বাচন 
বন্ধ করে দেবার ফিকির “খুঁজছেন 
তিনি। হিটলারও 'এ-পথে অগ্রসর 
হয়ে বিশ্বব্যাপী. নাৎসী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্য 


স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু তার 


-শেষ পরিণতি কী হয়েছিল, ইন্দিরাজী ' 
' কি ভা ভুলে গিয়েছেন? 


কী পরিস্থিতিতে | 













৷ | বাছলরুষ্খ সেনা 
|| | মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে' তদা. 


নীস্তন মাকিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের 
মধ্যস্থতায় ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সনে 
আমেরিকার ক্যাম্প ভেভিডে এক 
শাস্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় । হঠাৎ আরব 


"|| দুনিয়ার. শাস্তির জন্য আমেরিকার এত 
| ব্যগ্রতা পৃথিবীর শাস্তিকামী মানুষের 


মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক করে। 
কারণ এই চুক্তিষে পটভূমিকায় সম্পা- 
দিত হয়েছে তার অভীতইতিহাস কিন্ত 
রাষ্ট্রকে নিয়ে। এই তিক্ততার বীজ 


| নিহিত রয়েছে স্বাধীন ইঞ্জরায়েল রাজ্য 
| গঠনের মধ্যে । লাম্রান্্যবাদীরা আরব 
| দুনিয়ায় এমন একটা কীলক ঢুকিয়ে 
{ রেখেছে যা থেকে. পরিত্রাণ পাওয়ার 
| চেষ্টায় আরব রাষ্ট্গুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ 


বলেই. পশ্চিমবজ বিধান সভা অভিযান [| প্যালেষ্টাইনবাসীদের উৎবাতের মধ্যে, 
ও বাংলা বন্ধএর অছিলায় সন্ত্রাস | দিয়ে ইরাইল বার জন্ম. এর জন্ম- 
তাণ্ডব .চালিয়ে ওই রকম অ | লগ্নের থেকে সৃষ্টি হয় আরব দুনিয়ার 
[ সঙ্গে তাদের সংঘাত । সাম্রাজ্যবাদীদের 
করেছিল। লাখো. মাছের মৌন | উদ্দেশ এই সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী করে 
মিছিল ধিককার দিয়ে সে-প্রয়াকে | সেইসব দেশের তৈল সম্পদকে নিজে- 
। { দের কর্তৃত্বে রেখে তাদের শোষণকে 
{ চিরস্থায়ী করা। তাদের এ প্রচেষ্টা . 
গ্রেসই সরকারগুলোর বিপদ কেটে | বাধাপ্রাপ্ত হল মিশরে কর্ণেল কামাল 

"। ( নাসের ক্ষমতার আসার পর। নাসের 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্রম্রী ভৈল . মিংএর { প্যাষ্টাইনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধি- 


আশ্বাসেও বিশ্বাস স্থাপন করে আত্ম- | কারকে স্থনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত 
ৃ আরব রাষ্টরগুলিকে সমবেত করে ইজ-- 

{ রাইলকে সাধারণ শক্র 
তিনি শ্বৈরতঙ্ে ব্যক্তিও পারিবারিক | করে . সংগ্রামের 
{ সাম্রাজ্যবাদীর! বুঝতে পারল তাদের 


| স্বার্থ বিদ্নিত হতে- চলেছে । যাতে 


ক্র হিসাবে চিহ্নিত 
ডাক দিঁলেন। 


প্রেসিডেন্ট নাসেরের এই প্রচেষ্টা সফল 
মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া 


খালে অবরোধ সৃষ্টি করে মিশরকে পঙ্গু 


| করে রাখতে. চাইল । . আরব,দেশ ও 
থেকে বিদায় করেছেন। উধমপুরের | তর সমর্বজ ~~ 
প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করতে পারল ' 
| না। এর পর থেকে তৈল-সমৃদ্ধ আরব 


দেশে সাম্রাজ্যবাদীর1 প্রায় কোণঠাসা . 


হয়ে পড়ল এবং প্যালেষ্টাইনের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে ভীষণ গতিবেগ 
সৃষ্টি হল। নানান , চাপের মুখেও, 


॥ নাসের্রে নেতৃত্বে মিশরকে 


নতি স্বীকার করান গেল না।' কিন্ত 


“প্রেসিডেন্ট নাসেরের আকস্মিক মৃত্যুতে 


সাত্রাজ্যবাদীদের কাছে সুযোগ এল । 


সযোগ স্য্ট হল। এ স্থষোগকে 
প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাবার জন্য 
নতুনভাবে ইজরাইলকে দিয়ে মিশরের 


| উপর বারবার হামলা সৃষ্টি করিয়ে গাজা 


- দপণ ॥ শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১২ 


ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্সারিতহ 


ও মাইনেট দখল করিয়ে সাদাতকে 
বাধ্য করল তাদের কাছে আত্মসমর্পণ 


করতে! প্রেসিডেন্ট সাদাতকে দিয়ে 


একতরফাঁভাবে সোভিয়েটের সঙ্গে সব 


চুক্তি বাতিল করিয়ে ইজিপ্টে আমে- 


এর পর থেকে তার! চেষ্টা চালাতে - 


লাগল যাতে মিশরকে আরব দুনিয়া! 
থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কারণ ইজ- 
রাইলকে সাধারণ শত্রু হিসাবে' চিহ্নিত 


করে সমবেতভাবে জিওনিস্টদ্নের, 
সাহায্যকারী রাষ্টরগুলিকে তৈল অস্ত্র 


নিক্ষেপ করে আরব দেশগুলিএক জায়- 


গায় এসে দাড়িয়েছে। তার উপর ' 


ইরাণের তৈল সম্পদও হাতছাড়া হল । 
মোট কথ] পারস্ত উপসাগরীয় অঞ্চলে 
“আমেরিকার স্বার্থ বিদ্িত হল । এ সব 
কারণে এই এলেকাযফ় ডলার সামাজ্য= 
বাদীদের একটি বিশ্বস্ত. ঘঁাটির 
প্রয়োজন । এরই জন্য এত আড়ম্বর 
করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। এ চুক্তির 


আলাদা করতে সমর্থ হল. সাম্রাজ্্য- 
বাদীরা। | 


তবে যে উদ্দেশ্ নিয়ে কার্টার 
সাহেব সাড়ম্বরে এই চুক্তি সম্পন্ন 
করিয়েছিলেন ত! সফলতা লাভ করতে 
পারেনি। আরব রাষ্্গুলি' মিশরের 


. ও প্রচেষ্টাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে 


প্রত্যাখ্যান করেছে। প্যালেন্টাইনে 
মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার 
জন্য ইজরাইলের বিকৃদ্ধে সকলে এক 
ফ্রণ্টে এসে দাড়িয়েছে ৷ ২৭শে জান্- 
_য়ারী ১৯৮* সালে ইসলামাবাদে মুস- 
লীম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ১*ম সম্মেলনে 


এক প্রস্তাবে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি 


সম্পাদনের জন্য মিশরকে রাজনৈতিক, 


" অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়কট করার 


জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় । এই রকম 
প্রস্তাব আমেরিকাকে বেশ বিব্রত 
“করে। 


আরব ছুনিয়ার . প্রেসিডেণ্ট 


কাঁ্টারের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য : 


নতুন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রেগন 
ক্যাম্প ডেভিস চুক্তিকে নতুনভাবে 
সম্প্রসারিত করার প্রশ্নাস চালাচ্ছেন 
গত -২৮শে -ডিসেম্বর বেসরকারীভাবে 
যুদ্ধবাজ ডাঃ হেনরী কিসিঙ্গার পশ্চিম 


. এশিয়ার পাঁচটি দেশ সফর করে এসে 


অভিমত প্রকাশ করেছেন ষে মিশর ও 


চুক্তিটি যদি সফল করতে হয় তাহলে 


জর্ডন ও সৌদী আরবকে এই চুক্তির 


পশ্চিম -এশিয়ায় আমেরিকার প্রকৃত ও 
বিশ্বস্ত বন্ধু হল সৌদি আরব, ইজিপ্ট, 
জর্ডন ও ইজরাইল। এই এলাকায় 
শান্তি চুক্তিকে অর্থবহ করে তুলতে হলে 
প্রেসিভেণ্ট সাদাঁতের জায়গায় জর্ডনের 
রাজা হোঁসেনকেই মুখ্য ভূমিকায় নিয়ে 
আসার প্রয়োজনের কথা বলেছেন । 
টেইফে ২৭শে জানুয়ারী ৩৭টি 
মুসলিম রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলনে জেরু- 
জালেমকে মুক্ত করার জন্য মুসলিম 
রাষ্্রগুলিকে ইজ্রাইলের বিরুদ্ধে, 
ধর্মযুদ্ধের জাহ্বান জানান 
হয়েছে। সে কারণে আরব 
রিকা পশ্চিম এশিয়ার. নীতি নতুন- 
ভাবে সক্রিয় করে তুলছে। খবরে 
প্রকাশ, ত্র! এপ্রিল মাকিন বিদেশমন্্রী 
জেনারেল আলেকজাগ্ার হেগ পাচদিন- 
ব্যাপী পশ্চিম এশিয়া" সফর. শুরু 
ক্রছেন। তাঁর সফর তালিকায় রয়েছে 
সৌদি আরব, জর্ডন মিশর এবং ইজ-. 
রায়েল। এই সফরও পূর্বোক্ত মাকিন 


- কর্মস্থচীর একট] অঙ্গ । আরব দুনিয়ায় 


বিভেদকে চিরস্থায়ী করার. জন্য ইরাক ও 
ইরাণের যুদ্ধে এই সব রাষ্ট্রের মাধ্যমে 


, যাতে ইরাকে সাহাধ্য পাঠানো যায় 


‘তার চেষ্টাও চলছে। মিশরের দৈনিক 
“আল আহরমের” এক খবরে প্রকাশ 
পেয়েছে ষে মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র মিশরের” 
মাধ্যমে ইরাকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। 
এই সব ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা 
যায় মাঞ্ি্ন সাম্রাজ্যবাদ আরব দুনিয়ায় 
নতুনভাবে ষড়যন্ত্রের ফন্দি আটছে। 


ইরাকি ইরাণের যুদ্ধ, আফগানিস্থানের 


বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ সব 
মিলিয়ে পারস্য ও ভারত মহাদাগরে 
নিত্য নতুন সংঘর্ষের এলেক! স্থষ্টি করে 
চলেছে ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা । এটা 
দিনের মত সত্য যে ইজরাইলকে দিয়ে 
প্যালেষ্টাইনের মুক্তি আন্দোলনকে আর 


- ঠেকিয়ে রাখ! যাবে না, তবে সাম্রাজ্য 


বাদীদের কামড় আরও রক্ত, ঝরাবে। - 
দর্পণ 
বাংলা নংবাদ সাপ্তাহিক 
_ বাধিক ৩০ টাকা 
যাগ্মাধিক ১৪ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ 
AK 
টাকাকড়ি ও চিঠি ' 


ম্যানেজার, দর্পণ 
, ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


me প্রয়োজনীয় | 


* 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১ - 


বাওলাদেশ ও বাৱ ভাষা 


* রশীদ আল ফারুকী . 


বাঙলাদেশের মুসলমানদের মাতৃ- | 


ভাঁষা চর্চার কথা বলতে হলে একটু 
পেছন থেকে শুরু করতে হবে। কারণ 
. মাতৃভাষা চর্চার কথ! কাউকে বলতে 
হয়না, বা কোন স্তরেই মাতৃভাষা 
বিতর্কের বিষয় না হলেও মাঝে মধ্যে 
এমন অবস্থার সাষ্ট হয় যে, এ জাতীয় 
" স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারনিয়েও প্রশ্ন ওঠে 
বিতর্ক হয়, ওঠে বাদ প্রতিবাদের ঝড়? 
সেজন্তেই - গৌরচন্দ্রিকাটা, বিশেষ 


+ চালু থাকার ফলে এদেশে নতুন ভাষার 


ভিত্তি গড়ে উঠেছিলো । রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 
তার নাম ফারসী, জনজীবনে উদু“। 
একথা আশা করি বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে, উদ ভাষার জন্ম হয়েছে 


নিরস্কুণ আপোষ প্রবণৃতা। থেকে। 


এদেশের মামুযের সঙ্গে ফৌগাধোগ ও 
সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে এই ভাষার, 
জন্ম হলেও এর. প্রেরণামুল সামস্ত- 
তান্ত্রিক শাসন ও শোষণ প্রবণতা । 
পবিত্রতার মাপকাঠিতে আরবী বা 
করাসীর স্থান যাই থাক না কেন, 


মান্গষের সঙ্গে যৌগাযষোগ রক্ষা! যদদি- 


শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে অপরিহার্য 
হয়, তাহলে একটু পিছিয়ে আসতে 
_, হবেই। সেটিই আপোষ ৷ কিন্ত তারা 
আত্মসমর্পণে গররাঞ্জি। কারণ তাহলে 
, তো রাজকীয় মানমর্যাদ! থাকে.না। 
" অতএব হিন্দুস্তানীর সঙ্গে আপোষ 
করে স্থষ্ট হলো উদু“। ১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাবের 
পর উদ“ বা ৬ফরাসীর অন্তিতই বিলুপ্ত 
হলো। তার বদলে ব্যাপক প্রসার 
'লাভ করলো ইংরেজি। কিন্ত ফারসীর 
মায়া ত্যাগ করতে বেশ সময়ই লেগে- 
' ছিলে|। দেওয়ান কাতিকচন্দ্র রায়ের 
আক্ষেপোক্তিতে শুধু যে ক্ষোভ ঝরে 
পড়েছে তা নয়, তাতে মাথার ছোয়াও 
ছিলে! যদিও মুখ্য প্রশ্ন জীবিকার ৷ 
২. তারপর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যচর্ঠার 
৮12 সবাই 
৷ কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা- 
দেশের মুসলমানের! একটা নতুন 
সমস্তার সম্মুখীন হলেন। তাদের 
মাতৃভাষা কি? নওয়াব আবদুল 
লতিফ হান্টার কমিশনের সন্মুখে সাক্ষ্য 
প্রদান করতে গিয়ে অসঙ্কোচে ঘোষণ! 
করলেন, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃ- 
ভাষ! ছুটো। আশরাদ (উচ্চবর্ণ ) 
মুসলমানদের মাতৃভাষা উদ; আতবাদ 
(নিয়নব্ণ ) মুসলমানদের বাঙাল! ! হয়ত 
১, সেদিনও তারা উপলব্ধি করতে পেরে- 
ছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায় যখন এখনো 
*} বিশ্বব্যাপী, তখন তাদের ভাষা কোথায় 
যাবে। এটি এক ধরনের আকর্ষণ 


ETE তবে 
বড্ড করুণ। এতদ্বারা 
সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে পারে 
তা সেদিন অনেকেই ভেবে দেখেন নি । 
অধিবাপী। তিনি তার বাড়িতে 
বাগুলায় কথা বলতেন বলে অনেকে 
দাবি করেছেন । তিনিই কিনা মাতৃ- 
ভাষা হিসেবে করছেন উদর সপক্ষতা। 
স্তার, সৈয়দ আহমদ. খান এবং তার 
অমুগামীর! উদ চর্চা করছেন বলে? 
কিন্ত উদর তো তাদের মাতৃভাষা 
একথা কেন এস্ব নওয়াব, খাজা 


"সৈয়দ, শেখ প্রমূখ উপলব্ধি করতে 


পারলেন না? এই প্রশ্ন যদি কেউ 


ধতিয়ে দেখার অবকাশ পান, তিনি, 


সেদিন ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের 


উদ“ ফারসী বিরোধিতার স্বরূপ উপলব্ধি 


করতে পারবেন'। কিন্ত তার সঙ্গে 
আজকের আলোচনার কোন সম্পর্ক 
নেই। 


নওয়াব আবছল লতিফের এই : 


দাবি সেদিন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের 


দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিলো! তাদের. 


সোচ্চার কণ্ঠ. সেদিন ঘোষণা করে- 
ছিলো, “যাহারা জোর করিয়া উদ্বুকে 
বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন 
প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসল- 
মানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, 
তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্ত 
প্রয়াস করেন মাত্র? (নবস্থর, প্রথম 
বর্ষ, নবম সংখ্যা) এই উক্তিতে ছুটে! 
প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়েছে। 
প্রথমতঃ মাতৃভাষা হিসেবে বাঙলার 


- প্রতি শর্তহীন আম্গত্য ; দ্বিতীয়তঃ 


ভাষার প্রশ্নে সর্বভারতীয় মুসলিম 
এক্যের প্রতি দ্যর্থহীন অনাস্থাজ্ঞাপন। 


অবস্থা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর । গোটা 
ভারতবর্ষে যেখানে এই সম্প্রদায় একটি- 
মাত্র ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে 
বাঙালী মুসলমানেরা আহ্মগত্য প্রকাশ 
প্রতি। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে এটি 
বিশেষ গৌরবের কথা-_তার। সেদিনের 


জাগরণে অংশীদার হোন বা.না হোন |; 


মাতৃভাষার প্রতি এত নিষ্ঠা যে কোন 
জাতি বা সম্প্রদায়ের . জন্যে আশার 
কৃথা। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ সবে- 
মাত্র গড়ে উঠছে। তাদের আশা 
আকাজ্ষা এখনো অমানিশীর অন্ধ- 


কারে। তথাপি এই ছুচ্ছেগ্চ অন্ধকারের ' 


বুকেও তারা যে আশার স্বপ্ন দেখে- 
সিংহ্‌ছারে নিয়ে এসেছে। 


ষে ' একটা" 


"| ছুই | . 
১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিথপ্ডিত 


হ্‌লোঁ। - উদ ভাষাপ্রেসিকদের ক্ষেত্রে 


এই খণ্ডন্‌কে সাময়িক বিজয় বলা যায়। 


কথা কথনে! ভুলতে পারে নি। তার 
উপর রয়েছে পাকিস্তানের অস্ততু ক্র 
বাঙলা ভাষাভাষী জনসাধারণকে 
শোষণ করার অদম্য ইচ্ছে। একারণে 
সেদিন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি 
জিন্নাহ মূলতঃ একটিলে দু পাখি মারতে 
চেয়েছিলেন। সমগ্র ভারতীয় মুসল- 
মানকে একই ভাষার নিগড়ে বন্ধন 


' করার'আকাঙ্ষা_যা তিনি তীর পূর্ব- 
স্থরীদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন ' 


এবং বাঙলা_ ভাষার মাধ্যমে বাঙালী 


মুসলমানদের ভেতর. যে স্বাতত্্যবোধ- 


সৃষ্টি হবে তাকে অস্থুরেই বিনষ্ট করা। 
মুসলমানেরা ১৯৫২ শ্রীষ্টাঝে বুকের 
তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে এই যড়ষন্ 
প্রতিরোধ করেছিলেন। এরপর 
শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে বাঙল! ভাষাকে 
বাঙালীর জীবন থেকে মুছে ফেলতে 
চেয়েছিলে। ৷ উদ ভাষা চালু, রোমান 
হরফে বাঙলা, আরবী হরফে বাঙলা, 
বাঙলার বানান সংস্কার ইত্যাদি নান! 
প্রকার জাল তারা বিছিয়েছিলো। 
তবু প্রতিটি জাল বাঙালীরা ছিন্ন করে- 
ছেন। কিন্ত এত কিছুর পরও যখন 
তাদের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না তখন 
তীরা পাকিস্তানের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করে স্বাধীন ভূমি নির্মাণ করেছেন । 
১৭৫৭ সালের পরও ভারতীয় 


মুসলমানেরা যেমন ফারসী ও উরু 


সালের পরও আজো -যেমন পশ্চিম 
বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের- একটা বিরাট 
অংশ ইংরেজীর দিকে চেয়ে আছেন, 


১৯৪৭ 


তেমনি ১৯৪৭ সালেরপর পাকিস্তানের 


অধিবাসীরাঁও উদর দিকে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তা দরে র অবলম্বন 
ইংরেজি । তবে এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানী 
শাসকগোষ্ঠীর ভেতর একটা স্ববিরোধ 
কাজ করেছিলো। তাকে ষড়যন্ত্র 
কেউ কেউ আখ্যায়িত করতে পারেন। 
আকর্ষণ উদর প্রতি । বাজারে উদ 
বলে খ্যাত মৌলবী আবদুল হক একথা 
তার মৃত্যুশফ্যায়ও ব্যক্ত করে গেছেন। 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 
একারণেই উদ্ছ্” প্রাধান্য লাভ করে- 
ছিলে । এই মনোভাব পশ্চিম পাকি 
স্তানেও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে" 


ছিলে! সেখানকার অন্যান্ত ভাষাভাষীর 


, প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণে । 


১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত এক ইউনিট 
প্রথার মূল উদোশ্ও, এই মনোভাব 
থেকে উৎসারিত। তবে এক্ষেত্রে যেটি 


. আশার কথা, সেটি হলো, এসব যড়যন্ত 


মূলতঃ পরিচালন! হয়েছিলো সামস্ত- 


. তান্ত্রিক শোষণ প্রবণতা থেকে | কারণ, 


যেকোন ষড়যন্ত্র অবশেষে ব্যর্থ হয়ই। 
কিন্তু কেউ যদি অবোধের মতো? আগুনে 
ঝাঁপ দেন তাহলে তার জন্যে সত্যি 
করুণা হয়। ' 
ৃ ভি এক- 
টানা 'ইংরেজি-ইংরেজি' চীঘকারের 
অবসান হলো ১৯৭১ সালে। ১৯৪৮ 
সাল থেকে বাংলাভাষার পক্ষে যে 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিলো এবং শত ,শত 
মানুষের রক্তে যে ক্ষেত্র উর্বরতা লাভ 


করেছিলো! ১৯৭১ সালের পর তাই . 


সবুজ শস্তে ভরে উঠলো। এক্ষেত্রে 
বাঙলাদেশের মুসলমানেরা আজ 
সফলতার উত্ত্দ শিখরে অবস্থিত। 
এ রসঙ্গে মুসলিম সমাজের উারধের 
কথাও স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। 
পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ 
ভাগ ছিলো! বাঙালী । এ .কারণে 


১১৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের. 


গোড়ার দ্বিকে'তাদের শ্লোগান ছিলো 


' পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা 


চাই!’ t 
করলে এই দাবী অস্বীকার কর! যায় 
না। কিন্তু যে আত্মনিযন্ত্রণাধিকারের 
দাবীর, পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোগান 
উ্বিত হয়েছিলো, এতদ্বার! তার্‌প্রতি 
অনীহাই প্রকাশ পাচ্ছে। সেজন্যে 
ভাষা আন্দোলনের কর্ণধারের! শ্লোগান 
পরিবর্তন করে ‘একমাত্রের স্থলে 
‘অন্ততম’ ষোগ করলেন। এই বোধের 
পেছনে যে যুক্তিবাদী মানসিকতা কার 


করেছিলো তাকে অস্বীকার কর] সম্ভব ' 


নয়। ৃ 
॥ তিন ||. 

বাংলাদেশে বাংলাভাষা আন্দোঁ 
লনের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে । তবে 
প্রথমদিকে বাংলাভাষাকে .“আস্তর্জাতি- 
কতা'রদোহাই দিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা 
চলেছিলো। এই দোহাইর যূলকথা 
ছিলো দুটো, প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ পৃথিবীর সব 


জ্ঞানই নাকি ইংরেজি নির্ভর ; দ্বিতীয় 


ভাবের আদান-প্রদান--কারণ পৃথিবীর 
সবাই নারি ইংরেজি জানেন। এ 
জাতীয় একটা অবোধ ও সাধারণ 
কথায় বাংলাদেশের অধিবাসীরা বহুদিন 
আচ্ছন্ন ছিলেন। ফলে লোকলম্মার 


ভয়ে পাজজামা-পা্জাবী পরে সভা-, 


সমিতিতে বাংলাভাষার জন্যে কুস্তিরাশ্র 
বিসর্জন ধারা করছিলেন, তাঁদের 
সস্তানসন্ভতিরা গাড়ি হাকিয়ে ধোঁপ- 


দুরস্ত পাশ্চাত্য ধরণের উদ্বি পরে 
ইংরেজি-ইস্কুলের ' বেঞ্চিতে বিশুদ্ধ 


- ॥ পাঁচ ॥ 


ইংরেজি উচ্চারণের কসরত কর 
ছিলেন। কিন্তু অচিরেই ভাষাপ্রেমিক্ত 
বুদ্ধিজীবীদের একটা, বিরাট অংশ 
উপলদ্ধি করলেন, ষে ছুটি কারণে . 
বাঙলাভাষার বিরুদ্ধে, বা ইংরেজি 
ভাষার সপক্ষে স্থাপন করা হচ্ছে, তাঁর 
সঙ্গে তো জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা 
ভাষা প্রয়োগের কোন বিরোধ নেই! 
এই বোধের যথার্থ প্রতিফলন লক্ষ 
কর! গেলো শহীদ অধ্যাপক মুনীর 
চৌধুরীর বক্তব্যে । ২১শে ফেব্রুয়ারী 
উপলক্ষে আয়োজিত এক ম্মরণসভাক্ক 
বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করে- 
ছিলেন যে, তিনি যদি শিক্ষক হতেন 
তাহলে তিনি ছাত্রদের উপদেশ প্রদান 
করতেন, সব ইংরেজি সাইনবোর্ডের 
ওপর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা হোক? 
সত্যি তো. সাইনবোর্ডের . ইংরেজি 
অক্ষরের সঙ্গে উল্লিখিত ইংরেজিগ্রীতির 
সপক্ষতার তো কোন সম্পর্ক নেই { 
কারণ, এতছারা বিশেষ কোন্‌ জ্ঞান 


_ষেমন আহত হচ্ছেনা, তেমনি 'আস্ত- 


তিক ক্ষেত্রে যোগাষোগও এতে 
ব্যাহত হচ্ছে না। তবু-কেন এই 
ইংরেঞ্জিগ্রীতি? সেই অবোধ ও অদ্ভুত 
মানসিকতা_-একে এক ধরণের মান- 
শিক ব্যাধিও আখ্যা দেওয়া যায়।, 
ব্যাধি তো জাত, বিচার করে না, 
সংক্রামক হলে তো কথাই নেই। 
এরপর থেকে স্থচন! হলে! জীবনের 
সর্বস্তরে বাঙলাভাষা প্রচলনের আন্দো- 
লন। এই আন্দোলনের প্রথম ধাপ 
হলো, বাঙলাভাষাঁকে পরীক্ষার মাধ্যম - 
হিসেরে, ঘোষণী | এই ঘোঁষণ! কলেজ. 
স্তরে কার্যকর হয় ১৯৬২ জাল থেকে । 


"এখন থেকে কোন পরীক্ষার্থী ইচ্ছে 
করলে বাঁঙলাতেই প্রশ্নপত্রের জবাঁক 


দিতে পাঁরবেন। এক্ষেত্রে পপ্তিত- 
মণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটা পরোক্ষ 
বাধা সৃষ্টি কর! হয়েছিলো! | সে বাধা 
বিষয়ের শিক্ষকদের বাঙলাভাযষা জ্ঞানের 


'অভাব। তারা: বাঙলা জানেন নঃ 
বলে তাদের পক্ষে ছাদের খাত! দেখা? 


সম্ভব হয় না। এর প্রতিক্রিয়া 


ছ্বিবিধ। প্রথমতঃ পরোক্ষভাবে বাঙলা 


অপাংক্তেয় করে রাখা, হলো; দ্বিতী- : 
রতঃ কোন ছাত্রের বাঙলা ভাষায় .. 
পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে থাকলেও, নম্বর 
পাবেন কি পাবেন না এই ভয়ে 
তারা সেকাজ থেকে বিরত 
থাকজেন। কারণ ছাত্র যদিও বা 
বাঙলাঁয় প্রশ্নপত্রের উত্তর দেবার ক্ষমতা - 
রাখেন, তথাপি তার শিক্ষরুতো 
বাঙলা জানেন' না। যদি বুঝতে না 
পেরে নম্বর কম দিয়ে বসেন, বা 
প্রথমেই রিরক্তি-ভরে ফেলে দেন? - 
সে সময় “বাল! জানি না”র একটা 
ধূয়া উঠেছিলো. অফিসে-আদালিতে, 
কলকারখানায়, স্কুল কলেজে একক্ঘট 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





অসম্পূণ এবঘ বিকৃত” তথ্য - 


আপনার কাগজের ৬ই মার্চ ১৯+১ 
সংখ্যায় আমাকে বিশেষ নিন্দা করে 
একট! খবর লিখেছেন । যে সব তথ্যের 
ভিত্তিতে খবরটা লেখা হয়েছে তা 
অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত। কাজেই তার 
ফল হয়েছে উদ্দেগ্যুলকভাবে আমাকে 
নিন্দা করা। আপনার লেখা খবর 
পড়ে আমার সম্বন্ধে কারো কারো তুল 
 স্ারণা হতে পারে। - 
__ আপনার মূল প্রতিপান্ত ইণ্ডিয়ান 
কলেজ অফ আর্টস এ্যাণ্ড ড্যাফটস্‌- 
ম্যানশীপ-এ “কোন কোন ক্ষেত্রে চরম 
ছর্নীতি এখনও বহাল আছে ।” উদা- 
হরণ আপনি নিয়েছেন একটি--আমার 
কাজ - করাঁ। আমার নিয়োগ, 
আপনার ভাষায়, “গোলমেলে”? ৷ এবং 


. আমি একাধিক জায়গায় “একই সঙ্গে. 


চাকরী করে+'সরকারী টাকা উপার্জন” 
করছি। 

আমার নিয়োগের ব্যাপার কলেজ 
কর্তৃপক্ষের বিচার্য । আমার নয়। 


তবে গত ১৯৭৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর . 


কলেজের তৎকালীন সম্পাদক আমাকে 
_ একটি চিঠির অনুলিপি দেন। চিঠিটি 
লেখা হয়েছিল শ্রীচিতরপ্ন দাশ- 
. গুপ্তকে। চিঠির সঙ্গে কলেজের 
তৎকালীন পরিচালক মণ্ডলীর একটা 
দৃসিন্ধান্তের অন্থুলিপিও ছিল। তাতে 
অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে বলা 
হয়েছে শ্রচিত্তরপ্ধন দাশগুধকে তার 
পৃ থেকে বরখাস্ত করা হোল । 
* আপনার বক্তব্য যে আমি যখন 


ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস এ্যাণ্ড 


দ্রাফটসম্যানশীপ-এর,. সান্ধ্য বিভাগের 
অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিই (ফেব্রুয়ারী 
১৯৭৫) তার আগে থাকতেই (১৯৭৪ 
সালের এপ্রিল মাস থেকে) ওয়েট 


বেঙ্গল ষ্টেট হাণ্ডিক্রাফ্‌ট কো-অপারে- 


টিভ সোসাইটি লিমিটেডের “আর্টিস্ট 
ডিজাইনার”. পদে কাজ করতাম এবং 
মাসিক ৭৫০ টাকা বেতন পেতাম। 

খবরট1 ঠিকই জোগাড় করেছেন। 
কিন্ত তা দিয়ে কি প্রমাণ হয় ?, ওর 
সঙ্গে আর একটা খবর আপনার 
দরকার ছিল। আমি কি শর্তে 
ইত্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস এ্যাণ্ড 
ফ্রাফটস্ম্যানশ্রিপএর সান্ধ্য বিভাগে 


অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিই সে খবর 


নিলে দেখতে পেতেন ষে আমি 
' 'নি। আমার -নিয়োগপত্রের দ্বিতীয় 
প্যারাটিতে সম্পাদক মশাই বলছেন 


Considering the present state 


of our financial position, 


your offer to 
service, to save the institution 
in its present difficulty, is 
highly appreciated and is 
accepted. | | 


আপনার অভিযোগ যে আমি 


লীগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই . 


কলেজে কান্দ করছি। বেঙ্গল 
সোস্তাল সার্ভিস লীগ একটা স্বেচ্ছা- 
সেবী প্রতিষ্ঠান। ১৮৬১ সালের 
সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইনে নিবন্ধী- 


" কৃত। আমি ১৯৭৭ সালের এপ্রিল 


মাসে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট হাণ্ডিক্রাফট! 


কো-অপারেটিভ সোসাইটির চাকরী 


ছেড়ে দিই। তার মাস তিনচার 
পরে বেঙ্গল সোস্তাল সার্ভিস লীগে 
কাজ শুরু করি। সে সময়, দেখতেই 
বিভাগে অবৈতনিক অধ্যক্ষ । বেঙ্গল 
সোস্যাল সাণ্ডিস লীগ সে কথা জেনেই 
আমাকে কাজ দেন। আর একটা 
কথা । . তখনবেঙ্গল সোস্যাল সাভিস 
লীগ সরকারী অন্নদান পেতেন না। 
আমি তখনও বেঙ্গল সোস্তাল সান্তিস 


লীগ থেকে “বেতন” পেতাম না 


এখনও পাইনা1। ; তখনও “সম্মান 
ভাতা”পেতাম, এখনও পাই। যখন 


কাজ করতে শুরু করি তখন সম্মান: 


ভাতার পরিমাণ আপনি ষা বলেছেন 


তার চেয়ে কিছু কম ছিল। আমি. 


খুব স্পষ্ট করেই বলতে 'চাই যে বেঙ্গল 
সোশ্যাল সাণ্ডিস লীগ কর্তৃপক্ষ আমার 
কলেজে কাজ করার ব্যাপার জেনেই 
আমাকে -কাক্গ করতে বলেন এবং এ 
ব্যাপারে তাদের সম্মতি ছিল। 
আপনি অভিষোগ করেছেন যে 
কলেজে প্রশাসক আসার আগে 
থেকেই আমি অন্যত্র কাজ করছি। 
কিন্তু অভিযোগটা ষে কি বুঝতে 
অন্বিধা হচ্ছে। যদি আপনার ধারণা 


হয় যে. আমি ছুজায়গায় কাজ করে - 


বেতন পাচ্ছি তাতে কোন অপরাধ 
হয় কিনা সে কথাও আলোচনা 
করতে হবে। তাহলে আবার দু-একটা 


১৯৭৮ 
সালের ১১ই এপ্রিল। আমি তখন 
সাক্ষ্যবিভাগের অধ্যক্ষের -কাজ করি। 


প্রশাসক মশাই আসার পরও ছুবছরের . 


voluntary ' 


বেশী সময় ধরে এই ব্যবস্থাই চলেছে ৷ 
আমি স্বেচ্ছায়, বিনা বেতনে, কলেজে 
কাজ করেছি।- প্রশামক মশাই কোন 
আপত্তি করেন নি। আপত্তি করার 
কোন কারণও ছিল না। 

তারপর .আসে আমার সাবদ্‌- 
ট্যানটিভ কান্দ করা না করা। অভি- 


' ধানে দেখছি সাবনুট্যানটিভ কাজের 


অর্থ “স্থায়ী” কাজ করাঁ। সে বিষয়ে 
আপনি বলেছেন কলেজে বেতনক্রম 
পাবার আশায় আমি এক “অঙ্গীকার- 
পত্রে” সই করে কলেজের প্রশাসককে 
জানাই .যে আমি কোথাও সাঁবস্‌- 


. ট্যানটিভ পদে কাজ করি না! এমন 


ভাষা ব্যবহার করেছেন ঘাতে আমি যে 
চরম মিথ্যা কথা বলেছি এ ধারণার 
স্থট হয়। 

ঘটনা হোল এই যে ইণ্ডিয়ান 
কলেজ্জ অফ. আর্টস এ্যাণ্ড ড্রাফটসম্যান- 
শীপ-এ কোন বেতনক্রম নেই। 
প্রশাসক মশাই এ বিষয়ে উদ্যোগী 
হয়েছেন জানি। কিন্ত কোন বেতন- 
ক্রম চালু হয়নি । আমার বাঙ্গাল 


; ভাষায় যাকে বলে “থাউকো” আ্যাড়- 


হক হিসাবে সবাইকে সামান্য কিছু 
বেতন দেওয়া শুরু হয়েছে ১৯৮০ 
সালের অক্টোবর মাস থেকে। আমার 
বেলায় তার পরিমাণ, আপনার কথ! 
অমুসারে পাঁচশ? টাকার চেয়ে কম। 
আপনি অস্ততঃ এটুকু স্বীকার করবেন 
যে একজন অধ্যক্ষের বেলায় এটা উপ- 
যুক্ত বেতন নয়। বেতন নিয়ে আমার 
কোন অভিযোগ নেই। কর্তৃপক্ষ 
সহানুভূতিশীল; তার! চেষ্টা করছেন 
সঠিক বেতনহার চালু করা যায় কিনা। 

তবে প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হোল 
আমি কোন স্বাবস্ট্যানটিভ পদে চাকরি 
করি কিনা । এবিষয়ে প্রাথমিক 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নিয়োগকারী |" 
আমি বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ 
কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ১৯৮০ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে প্রশ্ন করি। তীরা 
মৌখিকভাবে জানান যে আমার পদ 
সাবস্ট্যানটিভ নয়। আমি সেই 


কথা প্রশাসক মশাইকে এক ঘোষণা 


পত্র লিখে ' জানাই] পরবর্তীকালে 
বিষয়টি সম্বন্ধে নিশ্চিততর হবার জন্ 


-আমি বেঙ্গল সোস্তাল সাভিস লীগ 


কর্তৃপক্ষকে ১৯৮* সালের জুন মাসে 
একটি পত্র দিয়ে ব্যাপারটি আমাকে 
লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করি। 
তাঁরা বিবেচনা! করাঁর পর, গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ১১৮১তে অধিবেশন করে, 
সিদ্ধান্ত নেন যে আমার পদ সাবন্‌- 
ট্যানটিভ নয়। সিদ্ধান্তের নকল তারা 
আমাকে দিয়েছেন । 

আপনার ধারণা ষে আমি সরকারী 
চাকরী করি? যদি করতাম তাহলে 


আপনার আগের যে ধারণার কথ! 


বলেছি সে ধারণা করার কতকণ্ডলি 


দর্পণ || শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১ 


কারণ থাকতেও পারত। কিন্ত 
আমি তে! সরকারী চাকরী করি না। 

পশ্চিমবঙ্গের সরকার “দি ওয়েস্ট 
বেঙ্গল সার্ভিস রুলস” নামে একটি 


“বই বার করেছেন। তাঁর প্রথম খণ্ডে. 


সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে । সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 
Government Servant means 
any ‘person appointed to a 


Public Service or post in 


connection with the affairs . 


of" the state) ওয়েষ্ট . বেঙ্গল 
সাভিস রুলস, পার্ট ওয়ান এ্যপেণ্ডিক্স-৬ 
“এর ২ নিয়মের “ভি” উপনিয়ম দেখুন । 

আমি কাজ করতাম একটি কো- 
অপারেটিভে | সেটি সরকারী অফিস নয়, 
একটি লিমিটেড কোম্পানী । সেখানে 
আমার চাকরী ছিল অস্থায়ী পদে, 


অস্থায়ী নিয়োগ । চাকরীও সরকারী 


চাকরী ছিল "না । তারপর একটি 


স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ” করছি। 
সেটাও সরকারী চাকরী নয়। 
ইণ্ডিয়ান কলেজে অফ .আর্টস যাওঁ 
ড্রাফটসম্যান,শীপও একটি স্বয়ংশাসিত 
প্রতিষ্ঠান! সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। 
কোন, সংস্থায় সরকার আধিক 
অনুদান দিলে বা কোন সংস্থার পরি- 
চাঁলন ভার সরকার নিলেই সেটা 
সরকারী প্রতিষ্ঠান হয় না। এ ধরণের 
কর্মচারী হওয়া যায় না। আমি ষে 
সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি বা করছি 
বলে আপনি লিখেছেন তার কোন- 
টাই সরকীরী প্রতিষ্ঠান নয়। সরকারী *= 
কর্মচারীদের, সাধারণতঃ, একই সঙ্গে 
দু জায়গায় কাজ করা বিধিবহিভূ ৰত ১ 
আমি যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি বা 
করছি তার কোথাওই এ নিয়ম চালু 
নেই। | 


বিশ চৌধুরী 


ওরা ম।চে'র বাগল। বনধ, 


গত ওর! এপ্রিল ই-কংগ্রেসের 
ডাকে অভূতপূর্ব হরতাল ' হয়ে গেল। 
অবশ্য কলরাতারু ওপর ভিত্তি করেই 
একথা লিখছি। "হরতাল মিছিলের 
শহরে” বাস করেও বলতে পারি এ 
রকম সফল হরতাল বহুদিন দেখা যায় 
নি। অফিসে, কারখানায় সামান্য 
কিছু লোক উপস্থিত হলেও সেদিনের 
উৎপাদন ছিল অনেক কম। প্রায় সব 
জায়গায় বাজার দোকানপাট স্কুলকলেজ 
সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল । এ ষেন এক ভোক্জ- 
বাজী। 
বাঙ্গালীদের মধ্যে বাম-সমর্থকদের 
সংখ্যা চিরকালই অনেক বেশী। আর 
সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত নিয়বিত্ত ও 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী একত্রে বাস করেন 
কলকাতায় !.' তাহলে এ ভোজবাজী 
কী করে সম্ভব হল? কলকাতাবাসী, 
সমস্ত লোকই কি রাতারাতি বাম- 
বিরোধী অথবা ই-কংগ্রেস সমর্থক হয়ে 
গেলেন { একথা! কিন্তু কলকাতা! 
থেকে প্রকাশিত"‘আনন্দবাজারের’ মত 
বাম-বিরোধী পত্রিকাও দাবী করে নি 
অথবা কোন কংগ্রেসী . একথা চিন্তাও 
করেন না। তাহলে ব্যাপারটা কী 
দাড়াল ? \ 


_ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সাধা- ' 


রণ মামুষের অয়ল্নিত নিলিপ্ততা। 
সাধারণ মান্য তথা বাম-সমর্থকদের 
মধ্যে অতীতে এমন একটা প্রবণতা 
ছিল যে, “কংগ্রেসীরা হরতাল 


ডেকেছে, 'অতএধ অফিসে যেতেই 


হবে।” এটাকে শুধু প্রবনতা! বললে 
ভুল হবে, স্বতস্ফুর্তভাবে তারা উদ্যোগও 
গ্রহণ করতেন-মনে করতেন এটা 
তাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব! কিন্ত 
বর্তমানে-এ জিনিসটি শুধু সম্পূর্ণভাবে 
অনুপস্থিতই নয়, তারা এক নতুন মান- 


শিক্ষিত নিয়বিত্ত ও মধ্যবিত্ত 


সিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন) সেটা . 
হল--“ঝা মেলার মধ্যে যাৰ না 
বাবা!” আর ধারা ফ্রিজ, টি তি সহ 
বাস করেন তাঁরা ত দিনটিকে “উৎ- ' 
সবের দিন” হিসেবেই চিহ্নিত করে- 
ছিলেন। আগের দিন রাতে মুরগী 
কিনে ফ্রিজে রেখে পরের দিন ফিট 
হয়েছে। এমন কি হাঁটাপথের বন্ধুরা 
নিমস্ত্রিতও হয়েছেন | সারাদিন তাস- + 
খেলা হয়েছে । মাইনের পয়সা গরম 
গরম থাকতে তারা একদিন উৎসব -. 
পালন করে নিলেন। অত্যস্ত দৃঢ়তার 
সঙ্গেই বলা যায় হরতালের সাফল্যের 
মূল চাবিকাঠি রয়েছে এখানেই।. 

আর একথা মেনে নিলে স্বভাবতই 
আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে--বামপন্থী 
আন্দোলনের গীঠস্থান কলকাতার 


এ রকম একটা অবস্থা না এলে. কোন 
দেশেই ফ্যাসিজম আসেনা । শোনা 


, যায় কমিউনিষ্টরাই -নাকি ফ্যাদিজম্রে 


সবচেয়ে বিরোধী--ভীরাই বা কি 
করছেন ? যাঁর ফলে সাধারণ মানুষ 
ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন 
একথা কি কমিউনিষ্টরাঁও - চিন্তা 
করছেন ? রে 

গত হরতালের সাফল্যের জন্য 
কংগ্রেসীরা কোনমতেই নিজেদের 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। রি 


.আন্দোলনটা কখনই . কংগ্রেসীদের 


হাতে ছিল না। স্থানীয়ভাবে যাঁদের 7 
সমাজবিরোধী ক্রিমিন্তাল বলে ব্যক্তি- 


"শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


'দ্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১ 


' বাঙলা ভাষা 

৫ম পৃষ্ঠার পর | 
'বাঙল। জানি লা"। যারা ইংরেজির 
“একটা বানান ভুল হলে গোটা শিক্ষা- 
পদ্ধতিটাকে হেনস্থা করতে পারেন, 
তারাই অবলীলায় ভূল বাঙলা লিখে 
গেলেন, অথবা বাঙল। জানা নেই বলে 
লাগলেন । - রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা 


স্বীকৃতি লাভ করার পর থেকেই এই - 


জিগিরের সুচন!। ফলে বাঙলা! ভাষা 
অফিস আদালতের কাগজপত্রে শ্বীকৃতি 
পেলো! বটে কিন্তু চালু হলো না। ভবে 
স্কুল-কলেজে বাঙলা মোটামুটি স্থায়িত্ব 
লাভ করতে শুক করেছে । ১৯৬৬ 
সাল থেকে অনার্প পর্যায়ে ইংরেজি 
_ থাকলেও বাধ্যতাযুলক ইংরেজিপত্র তুলে 
দেওয়া হলো। এভাবে ধীরে ধীরে 
ইংরেজি পাততাড়ি গুটাতে লাগলো। 
| ॥ চার ॥ 
১১৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের পেছনে যে সর্বাধিক প্রেরণা 


জুগিয়েছে বাঙলা ভাষ! ও সংস্কৃতিবোধ ' 


একথা সবাই জানেন। ভাষার ওপর 
হস্তক্ষেপে না করলে আমাদের 


যেতে| একথা! বলার অপেক্ষা রাখে না। 
অতএব ১৯৭১ সালের পর বাঙলাদেশে 
বালা ভাষা একেবারে আঁকিয়ে 
বসলো। কারণ অফিস-আদালজে: 
বাঙলা তখন পূৰ্ণোদ্যমে চালু হয়েছে । 
ইংরেজি অভিমানীরা বাঙলা শিখতে না 
চাইলেও, ধারা বাওলায় অফিস আদা- 
লতের কাজ্ব করতে উৎসাহী, তাদের 
বাধ! দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেললেন । 
ছলে উঠতি তরুণদের ভেতর ইংরেজির 
প্রতি উৎসাহ একেবারেই উবে গেলে] । 
তারা দেখলেন, এমন অবস্থার স্থাই 
হয়েছে যে, ইংরেজি না জানলেও 
চাকরী করা যায়, তবে বাঙলা নোটটা 
মাঝে মধ্যে কর্তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় 


এই যা! তাতে তো এক ধরণের, 
আনন্দও রয়েছে। 


ন! আর বাঙলাকে ঠেকানো যাবে 
না'। অন্ততঃ বিরোধিতা করা যাবে 
না। কারণ শুধু সাধারণ মানুষ নয়, 
ইতোমধ্যে বাওলাদেশের বুঝিজীবীরাও 
বলতে শুরু করেছেন, বাঙলা ভাষায় 
শিক্ষা তো বটেই, বিজ্ঞানের মতে! 
জটিল বিষয়ও চর্চা কর] সম্ভব । তবে 
তার জন্যে চাই প্রয়োজনীয় পাঠ্য- 
পুস্তক । অর্থাৎ বাঙলা বই থাকলে 


স্বাধীনতা সংগ্রাম যে আরো পিছিয়ে ইংরেজি ছাড়াও চলে, হোক না 


X ie 4 (কাছ টতিতার একটি সংস্থা ফিশেষ) 4 
| নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
'শরকারী উদ্োগসমূহের অন্থমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী /-প্রস্ততকারকদের 
কাছ থেকে টেপার নং, কাজের নাম এবং টেগ্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে 
দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীল করা টেণ্ডার : 
প্রস্তুত ও সরবরাহের কাজ 
নিয়োক্ত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য । (১) টেগুার নম্বর (২) বিবরণ, (৩) 
পরিমাণ নিয়কপ £ (১) কে) ই সি এল | পি ইউ আর / *ও ক্র, জ্যাক প্রপস / 
৮১/৬৮ €ে) টাল জু জ্যাক গ্রপস (গ) ৫:টি। (২) (ক) ইসি এল/পি 
ইউ আর / *৩/ এইচ, ও, উইঞ্চ / ৮১/৩৯ () হস্তচালিত লো স্পীড উইঞ্চ 
(গ) ১৪টি। স্পেসিফিকেশনের সিডিউল ও শর্তাবলীসহ টেণ্ডারপত্র মেটি- 
'রিয়ালস ম্যানেজারের ( পার্চেজ ) অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডন লিমিটেড, সীক- 
তোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে একই ঠিকানায় 
কনট্রোলার অফ আ্যাকাউণ্টসের কাছে প্রতি সেটের জন্য নির্দিষ্ট ফী ২০ টাকা 
দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে যে কোন কাজের দিনে পাওয়া ঘাঁবে। উক্ত 
ঠিকানায় কনট্রোলার অফ্‌ আ্যাকাউন্টসের কাছে-নির্দিষ্ট টেও্ডার ফী বাবদ প্রেরিত 
মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেগার দলিল ডাকযোগে পাঠাবার খরচ বাবদ 
টেণ্ডার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) বা তার বেশি 
পাঠানো হয়। টেগার জমা দেবার শেষ তারিখ ১৫-৫-৮১ বেলা ১টা এবং ত 
একই দিনে বেল! ৩টায় খোলা হবে । টেশার নোটিসের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত 
১৫ ( পনেরে!) দিন আগে প্রাপ্ত মণি অর্ডার কেবলমাত্র গ্রহণ করা হবে। 
টেপার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ হবে। 
ডাকে বিলম্বের দায়িত্ব ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড গ্রহণ করবে না। পোষ্টাল 
অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে পাঠানো টেগুার ফী গ্রহণ করা হবে না! 
সাধারণঃ আন্গমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / 
অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে অবস্থাই পাঠাতে হবে, 
থায় টেণ্ডার বাতিল করা হবে! টেগারদাতা অথবা] তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে. টেগার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
Taree কোন টেগার সম্পুর্ণ বা আংশিকতাবে গ্রহণ করায় অথবা প্রয়োজন 
হলে কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 




























আগে। 


এসব মতলব করছেন । 


ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা, থাক না 


তার সর্বগ্রাসী প্রভাব। বাঙলাদেশ 
স্বাধীন হয়েছে। দেশের নেতৃত্ব তখন 
এমন এক ব্যক্তির উপর-_িনি বাঙালীর 
আত্মনিয়ন্্ণাধিকারের সংগ্রামে সর্বা- 
পেক্ষ! বেশি নির্যাতন ভোগ করেছেন। 
এবার বাগলাদেশে চললে! পাঠ্যপুস্তক 
রচনার পাল]। . বাঙলা উন্নয়ন 
বোর্ডকে বাঙল! একাডেমির সঙ্গে 
যুক্ত করে নান! প্রকার বিষয়ের 
উপর পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে লাগলে] । 
পণ্ডিতদের নিয়ে বোর্ড গঠন করা 
হলো। এই' বোর্ডের দায়িত্ব হলে! 
মূল পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং পৃথিবীর, 
বিভিন্ন ভাষা থেকে পুস্তক অশ্গবাদ । 
এখন মর্গাম, সেবাইন, লাসিক প্রমুখ 
পাঠকের মতামত 

৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর 


“ গতভাবে চিনি ও দ্বণা করি তারাই 


মত্ত অবস্থায়, দাঁপটের সংগে রাস্তার 
মাঝখানে দীড়িয়ে থেকে হাজার 
ভেঙ্গেছে, জানিয়েছে, নিবিচারে মানুষ 
খুন করে বীভৎস তাণ্ডব চালিয়েছে। 
পুলিশ নীরবে দূরে দ্রাড়িয়ে থেকেছে । 
অবশ্য এরাই “যদি কংগ্রেসী- “হয় তবে 
আমার কিছুই বলার .নেই। তবে 
এটুকু বলতে পারি এদের হাতে নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা এলে খারা ঢুকে পড়েছেন অথবা : 
ষে নেতৃত্ব পুলিশ নির্ভর অথবা যারা 
ফি, টি ভি, ওভার টাইম নিয়ে বেশ 


সুখেই আছেন তারা কেউই রেহাই | নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ভবলু ভি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও 
পাবেন না। আর কমিউনিষ্দের | রাজ্য দরকারী উদ্যোগসযূহের অহুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সরবরাহ- 
বলি--তত্বকথা একটু কম করে, সমস্ত | কারী / প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেপার 
মান্থষকে সংগে নিয়ে এই চমু বাহি- | খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পাসেন্টে অভিত্তিক সীল 
নীকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে না | করা টেগ্ার : 


পারলে ' আপানারা মরবেন সবার 
জনৈক পাঠক 


দেশে একট! গণ্ডগোল পাকাতে । এর 


ফলে যদি পাঁচলাখ শরণার্থী পশ্চিম্বঙ্গে 
এসে হাজির. হয় তাহলে বামক্রণ্ট সর- 


কারকে যেমনি বেকায়দায় ফেলা যাবে | ঠিকাদারের নিজের খরচে। বাসের সাইজ, টাইপ, মডেল এবং বহন-ক্ষমতাও 
তেমনি মস্কো লবিকেও সন্ভ্ট কর] | উল্লেখ করতে হবে। টেগারপত্র ২৭-৪-৮১ তারিখের পরে কালিপাহাড়ি 
হবে। কালবৈশাখীর ঘূর্ণি ঝড়ে শ্রীমতী | কোলিয়ারীর কেশিয়ারের“কাছ থেকে প্রতি সেটের জন্য ২৬:২৫ (ছাব্বিশ টাকা 
[| এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) নগদে দিয়ে পাওয়া যাবে। 


গান্ধীও বাঁচার আশায় গদী রাখতে 


প্রিয় দাসমুন্দী 
১ম পৃষ্ঠার পর 


' আর্স সহ হাইকম্যাণ্ডের অন্যান্য সদশ্য- 


দের এ ব্যাপারে চুপচাপ করে থাকা 
ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ 
নির্দেশ আকারে কিছু এলে প্রিয় দাস- 
মুন্দী তা মানবেন না। ফলে তার 


বিরুদ্ধে শৃঙ্খল! ভঙ্গের অভিযোগে | অ 


ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া কোন উপায় 
থাকবে না। কিন্ত আর্স কংগ্রেসের 
গড়াতে দিতে রাজী নন। 


অনেকের বই বাঙল্লাতে অঙ্ুবাদ 
হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর 
পরিভাষা তৈরি হয়েছে। এ ষেন 
এক দক্ষষজ্ঞ ব্যাপার-যার গগনচুঙ্ছি 
লেলিহানে ইংরেজি ভাষ! বিসঞ্জিত। 


সম্প্রতি বাঙলাদেশের শিক্ষাকর্তৃপক্ষ 


মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে 
ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা! ছেওয়া। নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেছেন। জীবনের কোথাও 
ইংরেজি না থাকার. ফলে লোকজন 
চাইছেন। এ কারণে, বাঙলাদেশে 
কেউই এখন পাঁসকোর্সে পড়তে চান 
না। কারণ, ওখানে একশত নম্বরের 
একটি পত্র আজে! ইংরেজির জন্তে 


বরাদ্ধ হযেছে । পক্ষান্তরে সেই পত্রটি, 


| ॥ সাত ৷ 
অনার্স পর্যায়ে নেই বলে অনার্সে ভিড় 
তুলনামূলক ভাবে বেশি । ৃ 
মনোভাব যাই থাক না কেন একথা 
এক প্রকার জোর করে বলা যায়, 
এই অবস্থা আর কয়েক বছর চললে 
বাঙলাদেশে ইংরেজিও ফারসী ও 
উদর মতে! একটি পরিত্যক্ত ভাষায় 
পরিণত হবে। কারণ এখন বাঙালী 
মুসলমানদের ধারণা, ০৯2 
“যে জ্রন বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী ॥ 
সেজন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি 
বঙ্গভাষ! হতে যাঁর প্রাণ ন জুড়ায়। 
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ 

| ন যায়৷!” - 


স্সাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই 


5 ইউরেনির়ামের ওপারে / ডঃ অনিলকুমার দে 


{ ৯৩০ Z 


২। সমাঞ্জ বিজ্ঞানীয় ভুগোল / শ্রবিষলেন্দু ভট্টাচার্য 


শ্রীমতী অনিতা ভট্টাচার্য 


+ / ২৫০০ 


৬-এ, রাজা স্থবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাত!--১৩ 





১০১১১০১৩১৩০ 
দি SLBA Sadi কন 










নেক? নং এলি টি) কে পি এইচ / জি ই এন | ৭৭ ৮১ |: ১৯২ তাং ১-৪-৮১, 
১৯৮১-৮২ সালে শ্রীপুর এরিয়ার অধীন কালিপাহাড়ি কোলিয়ারীর (আর) 
এবং ঘুসিক কোলিম্ারীর (আর) কর্মচারীদের বি্তালয়গামী শিশুদের পরিবহনের 


ভিত্তিতে অথবা প্রতি ট্রিপের ভিত্তিতে দর দিতে হবে এবং যদি চুক্তির 
সময়কালে জালানির দর বাড়ে তথাপি কোন অবস্থাতেই বর্তমান দর | 
বাড়নো হবে না। বাসের মেরামতি. ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়ি 


“ছল বাসের 
জন্য টেণ্ডার” কথাটি খামের ওপর লিখে সীল করা খামে টেগার জমা দিতে 
হবে এবং তা পোঃ কালিপাহাঁড়ি, জেলা! বর্ধমান ঠিকানায় ,ডামরা ও কালি- 
পাহাড়ি কোলিয়ারীর এজেন্টের অফিসে ৩০-৪-৮১ বেলা '৩ট] পর্যস্ত গ্রহণ করা 
হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৪টাম্ব খোল! হবে। সর্বনিস্ন টেগারদাতাকে 
আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে যার পর ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়! 
হবে! 

সাধারণ 2 সিডিউল অনুযায়ী বায়নার টাক! সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / |. 
ফিসে জমা! দিতে হবে এবং রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে, 
অন্যথায় ঢেপ্ডার বাতিল করা হবে। টেপ্ডারদাতা অথব! তীরের অনুমোদিত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোল] হবে। কর্তৃপক্ষ ' কোন কারণ ন! 
দেখিয়ে যে কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন | 
হলে কাজ ভাগ করে টেগারঘাতান্ের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 


Regd" WBICC:32 .. 


." বানফ্ৰণ্ট সরকার 


"১ম পৃষ্ঠার পর . ৮ উস 22 
বাবে, পশ্চিমবঙ্গ এবং জিরার: নিলি 
আই, (এম) নেতৃত্বাধীন 'বামফণ্ট 


সরকারের” পতন. -ঘটাবার তাগিদ. 


এসেছে বুর্জোয়া সঙ্কটেরই অনিবার্য 
: পরিণতিরূপে : :কেরলের:সি পি আই 
(এম) নেতৃত্বাধীন 'যুক্তত্রণ্ট- সরকারও 


' তাই এই-শিবিরের চক্ষুশূল। কিন্ত 


যেহেতু এই মুহুর্তেই ভারতবর্ষে শ্রীমতী 
গান্ধীর একচ্ছত্র ডিকেটটর হওয়া 
বা 
দ্বল রাজ্যসভায় , সংখ্যাগরিষট. 

হওয়ায়: রাষ্ট্রপতি VS 
প্রবর্তনের , জন্ত রাজ্যঘতীর' ছুই 
তৃতীয়াংশ ভোটের জোরে সংবিধানের 


গত নভেম্বর মাসে জান 
কংগ্রেসের আবদারে নির্বাচনী 


“কমিশন উপুনির্বাচনগুলি স্থগিত রা 


যদিও কমিশনের সিদ্ধান্ত অমুসারেই 
- রাজ্য সরকার তখন এই উপনির্বাচনের 
জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন | 
কিন্ত, নিলক্জভাঁবে নির্বাচনী কমিশন 


সেট? বানচাল করে দেয়। অথচ, ই- 
শুভ নববর্ষের সার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন | 


 তারামা অপেরার 


১7 ৮৮্র সুদ নিবেদন .. 
মোহন চ্যাটার্জী প্রযোজিত ও নির্দেশিত 
আনন্দময়ের ভক্তিমূলক পালা | 


মা সারদা মণি 
be ও. 
| তারমায়ের ক্ষাপাছেলে 


| জেঃ সাধক শিল্পী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
| টি রি ৮৮ বুকিং চলিতেছে | | 
এ. যোগাযোগ করুন 


দে 


Ed 





: স্বীকার: করেন ষ্ে 
ভোটার তালিকা কারচুপির অভিযোগ: 


শা এবারও নির্বাচন হচ্ছেনা । | 


কংগ্রেস: শাসিত. রাজ্যগুলোতে উপ- 


নির্বাচন. অন্থষ্ঠিত ত হয় কিন্তু তীর 
সমালোচনার মুখে ' পড়ে উপনির্বাচনের 


তারিখ: পেরিয়ে, যাবার অনেক পরে,“ 


নির্বাচনী কমিশনার, শাকধের নিজেই 
, ই-কংগ্ৰেসের 


ভিত্তিহীন ফলে; ‘জনমত আরে! 
বিরূপ হয়ে ওঠে। এবার আবার*১৭ই 


মে তারিখ ঘোষণা করা হলে .উপ- 


নির্বাচনের জন্য । কিন্ত, আহ্ষ্ঠানিক 
ঘোষণা করা -হলোনা। . এই লেখার - 


সময় পর্যস্ত এই ঘোষণা করা হয়নি : 


এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে না. হলে 


| এর মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারও পৌর- 
সভার নির্বাচন ঘোষণা! করলে । রাজ্য. 


ৰ ই-কংগ্রেসের নেতৃত্ব আদালতের দ্বারস্থ 


হলে] । আদালতের, রায় ই-কংগ্রেসের 


" সপক্ষে যায় নি.। "রাজ্য সরকার পৌর ' 


নির্বাচন করতে-বন্ধপরিকর ৷ কংই 
নেতারা গেছেন: স্থপ্রীম কোর্টে। 
সেখান থেকে মির্বাচন বদ্ধ রাখার . 
আদেশ জারী হলে পৌর নির্বাচনও 
হবে না৷," 

এসব ক 


মনোভাব বুঝবার জন্য একটি চাল 


1৩০৯, রবীন সরণী, কলিকাতা-__৭*০০০৬ 


. ফোনঃ 





্রম্পাদক করত দীপা প্রেস, ৯৭৯ লা লা লে ০ গেল একাদি। | 


৫৫-৫৪১৩ - 


,. Phone? 24-4232 


| ' খেললেন. ৷ '১৮ই মার্ট কলকাতার, 
কাগন্ধগুলোতে সংবাদ প্রকাশিত হলে! 


যে স্থগিত “বিধানসভা আসনগুলোর - 


' - উপনির্বাচন, অনুষ্ঠিত হবে ১৭ই মে) - 


এই একটি খবরেই ভীমরুলের চাঁকে 
চিল পড়লো। শ্রীমতী গান্ধী জানেন 


রাজ্য - সরকারের এক্রিয়ারাধীন ৷ 
ইন্দিরাজী এক ঢিলে ছুই পাখি মারতে 
চাইলেন। রাজ্যের নেতাদের" শুধু 
বললেন, নির্বাচন ‘জিততে গেলে জন- 
মত গঠন করা দরকার । এবং বিধানসভা 
আস্নগুলোর উপনির্বাচনে নাড়, 
' সামনে রেখেই, তিনি এই রাজ্যে বাম- 
‘ফ্রন্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনের 


:. “ নিশানা দিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য 


ছিল, আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং 
জারী কাগজগুলির প্রচার দৌলতে 
কংগ্রেস (ই)র আন্দোলনের মাধ্যমে এই : 
রাজ্যের জনমতের পরিমাপ করা এবং 
হাওয়া সপক্ষে বইলে এপ্রিলেই বামফ্রন্ট 
" সরকার ভেঙে দিয়ে £জুন মাসে নতুন 
বিধানসভা নির্বাচন করিয়ে ৭২-এর 
কায়দায় ই-কংগ্রেসকে রাজ্যশাসনে 
পুনঃপ্রতিষ্িত করে জুলাই মাসে রাজ্য- 
সভা আসনে ৬টি আসন নিজের - টি 
ভুক্ত করা। 

কিন্তু ঘটনা! ঘটলো বিপরীত। 
পুলিশ প্রশাসনৈর ওপর প্রভাব বিস্তার 
"করে ৩০শে মার্চের বিধানসভ! অতি- 


যে, বিধানসভা! আসনে উপনির্বাচন. 
হওয়া না হওয়া দিল্লী অর্থাৎ নির্বাচনী 


2 
'বলে .কোন , কোন প্রাজ্জনৈতিক 
সংবাদদাতা? নামধারী পোষা কাকা- 
০০৬ 
বন্দনারই একটি অঙ্গ স্বরূপ - মাত্র । 


তবে, একথাতো মিথ্যা নয় ষে, শ্রীমতী. নি 


থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বাম্রণ্ট 


সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করে চলে- - 


ছেন-কিন্ত কাজটা ষে খুব সহজ নয় 
সেটা উপলব্ধি,করছেন বারবার । 


তাহলে কি ধরে নেওয়া খায় যে. 
শ্রীমতী গান্ধী আর এপথে পা বাড়াবেন, 


. না? মহাশয়! এবার নতুন কায়দায় 
এগোতে চাইবেন। পুলিশের মধ্যে 
বিভেদ স্বষ্টি করে প্রশাসনিক নৈরাজ্য 
সৃষ্টির দিকে এবার ই-কংগ্রেসের সমস্ত 


শক্তি নিয়োজিত হবে-এটী নিঃসন্দে- 
হেই বলা যায়। একই: সংগে সাম্প- ' 
দায়িক ও প্রাদেশিক শ্বণার আগুন, 


জালাবারও চেষ্টা চলছে এবং চলবে। 
এবং ব্যাপক অরাজকতা। সৃষ্টি করে 


াষ্ট্রপতির;শীসন প্রবর্তনের পরিকল্পনাই 
' এখন উনতীর অস | 


/ 
‘Price 60 Paise . 
. মানুষ কিন্তু বুঝতে ভুল করেননি ষে, 
অশোক সেনকে . নামতে হয়েছে 
ইন্দিরাজীর বিশেষ চাপে। কারণ 
তাঁর বিরুদ্ধে সি বি আই'র 4 
চলছিল সেটি এখনও -প্রত্যান্ৃত হয় 
এবং অশোকবাৰুকে, শিখণ্ডী 


করে জী পলিবদের অরিপচ 


সম্পন্ন করলেন। এবং তিনি বুঝে 
নিলেন ফে, পশ্চিমবঙ্গে তার. দলীয় 
নেতৃত্ব বলতে যাদের বলা হয়, রাজ- 


“নীতির. বিচারে নির্গল্তার্থেই তার! 


মূর্খ মাত্র । প্রমোদ দাশগুপ, জ্যোতি 
বদের সংগে লড়তে গেলে ষে- হিম্মত 
দরকাঁর হয় সেটা এই: রাজ্যে ই-. 
কংগ্রেসের নেই। তাই, ইন্দিরা 


গান্ধীকে ভাবতে হবে .পশ্চিবষের 


* বামফন্ট সরকারকে উৎখাতের আগে ie 


ভাবতে হবে, ষে আগুন জালাবেন 
“লেই আগুন থেকে তিনি এবং তার 

দল আঁদৌ রেহাই পাবে কিনা | তিনি 
বোধহয় উপলব্ধি করেছেন যে, বিষ্টাত 
21095581828 





শুভ নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন 


মোহন অপেরার 


৮৮'র শ্রেষ্ঠ নিবেদন 


| EEN COTO Tl 


কংগ্রেস হাওয়া যেটুকুওব! নিজেদের: 
দিকে টানতে পেরেছিল ওর! এপ্রিলের ' 
নারকীয় তাণ্ডব রচনায় চিহ্নিত সমাজ- |. র্ - 
বিরোধীদের অর্থাৎ দ্বাগী গুণ্ডা বদমাস | 
ই-কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা! পরিণত | 


হলো বেপরোয়া নিশানায় ৷ 


Fel একটু, hand “দাড়ালেন টন 


তিনি। 
এর অর্থ এই নয় ফে, জীমতী গাঘী 


ই ভাঙতে 
: চাঁননি। . কিন্ত, ৬ই এপ্রিল বামফ্রণ্টের 


নেতৃত্বে লক্ষাধিক নরনারীর মৌন 


মিছিল অন্তত; প্রধানমন্ত্রীকে ভাবিয়ে - 


- তুলেছে, ভাবনার কারণ ছুটি। 05) - 
রাজ্যের জনমত ষে বামক্রন্টের পক্ষে 
এবং ই-কংগ্রেসের নামে গুণ্ডা বদমায়েস- 
'দের বীভৎস -তাগুবের .বিরুদ্ধে সেটা 
তিনি ভাল করেই অনুভব করেছেন; 


(২) রাজ্যের এই জাগ্রত জনমতের - 
| মোকাবিলা করে ৭২ এর কায়দায় 
নির্বাচনী প্রহষনের অনুষ্ঠান এবার খুব | 
: সহজ হবে ন! সেটা তিনি ভাল ‘করেই, 


bh 


CE বামকট সর. 


সম্পাদক- হীরেন বসু - 


. আনন্দময়ের বর পৌরাদিক প পালা 

i gs 
ঈতা্রকাশ দত্তের ওুঁতিহাদিক পালা 
বিবি করুণাময়ী 


 নির্দে শনা ও অভিনয়ে পুরাগে-পারদরী | 





হা বা দো মোহন চাট 


ফোনঃ 


বং চলিতেছে 


ডি এ যোগাযোগ করুন : 
রবী সরণী, কলিকাডা-৭০০১০৬ 3 


৫৫-৫৪১৩ চু. 





স্বাধীন ও স্বত্ সংস্থা দারা গণ্টিমবন্্ে বিধানসভা 


৪ নোকগ্ আসনের টগনিবাচন করার দি্ধান্তগাক৷ 


. নেগাধা বাম সরকার উ৫খাতের চকাত 





Et ১৫শ সংখ্যা ॥, শুক্রবার, ১লা মে, 1৮51 ৬০ ' পয়স! 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত প্রভাব 
“মুক্ত করে এক স্বাধীন ও বত সংস্থা 
মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের 'বিধানসভা লোক- 
সভা আসনের উপনির্বাচন ৷ করার 
সিদ্ধান্ত য় চা পর্যায়ে - রা 

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার স্তামলাল 
শাকধের সম্প্রতি এ ব্যাপারে যে ইজিত 
দিয়েছেন তা মোটেই উড়িয়ে দেবার 


 নয়। বরঞ্চ আগামী.দিনে পশ্চিমবঙ্গের ' " 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কিভারে 


রাজ্য হ-কংগ্রেসে বেহাল অবস্থা 


রাজ্য দি কংগ্রেসে এখন 
বেহাল অবস্থা। রাজ্য কংগ্রেস 
সভাপতি অঞ্জিত' পাঁজা এখন প্রায় 
নিঃসজ ।  কার্ষনির্বাহক ,- সমিতির 
অধিকাংশ. সদস্যই এখন অর্জিতবাবুর 
বিরোধী ।. এমন কি. প্রদেশ কংগ্রেস 
, কমিটির ছুই সাধারণ সম্পাদকও 
_, অজিতবাবুর ' বিরোধী । সুংগঠনের 
"এখন এমন “অবস্থা যে অজিত পাঁজার 


মতামত নিয়ে সংগঠনের কোন কাজই .. 


হচ্ছেনা। -. 
অজিতবাবু একে একে রান্ত্যের 
অধিকাংশ নেতাকেই চটিয়ে ফেলে- 
ছেন। এমন কি যার দৌলতে এক- . 


বরকত সাবেবকেও তিনি চটিয়ে 
রেখেছেন। বরকত সাহেব তে 


টি দি্পীতে অজিত পীঁজাকে সরিয়ে দেবার : 


জন্য প্রচণ্ড দরবার শুরু করেছেন। 
'রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে এখন ছুটি 
প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজ নিজ চিস্তা- 
এ ধারায় .যা' সাংগঠনিক কাজ করে 
চলেছেন) অশোক সেন এবং তার 
_ সঙ্গে যে সব নেতা আছেন তারা 
সরাসরি দিলীর সঙ্গে কথ! বলে তাদের 
কার্যক্রম ঠিক করছেন। অশোকবাঘু 
এবং ভার সমর্থকরা রাজ্যে অজিত 
পাজা নামে যে সংগঠনের একজন 
- সভাপতি আছেন তা রা যেতে 
বলেছেন - 
অবস্ত অশোকবাৰু এবং তার 
' সমর্থকদের পেছনে :এ আই সি সির 
_ অন্যতম সাধারণ. সম্পাদিকা রাজেন্দ্র- 


মাত বসন জে আছে। 


= ভীমতী বাজপের়ীর, ওপর পশ্চিমবঙ্গের 
সমং মী ইন্দিরা গাখী। | 


hs Fh Stn 
অজিতবাবুর হঠকারিতা দেখে দিলীর 
‘কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অজিতবাবুর ওপর- 
প্রচণ্ড' চটে গেছেন। অজিতবাবুর 
ভুলের জন্যই দলের পাকা খুঁটি কেঁচে 
গেছে। এবং বামক্রণ্টকে কোণঠানা . 
করতে গিয়ে অব্রিতবাবু দলকেই 
কোণঠাসা করে ফের্লেছেন। . 

অশোক সেন, কাজী আবছল 
গফ্‌ফার, দেবী চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি 
নতাদের সঙ্গে প্রল্বাবুর পাক! কথা 


ছিল থে, পরার পৌর নির্বাচন 
বয়কটের ডাক দেবেন আর -তাকে 
সমর্থন করবে দুই কংগ্রেস; জনতা, 
এ আই সি পি প্রমূখ বামফ্রণ্ট বিরোধী 
নয় দলের জোট |... না 
প্রফু়বাবুর সঙ্গে: অশোক সেন, 
দেবী চ্যাটাজাঁ, গফ্ফার সাহেবদের 
কথা ছিল যে, তারা দিল্লী থেকে 
কেন্দ্রীয়, নেতাঁদের সঙ্গে কথা বলে 
ফিরে ..এলে প্রফুল্বাকু সাংবাদিক 
তথ এ ূ 


এগোরেন তার একটা ইসি এর মধ্যে 
আছে। 

প্রীশাকধের পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বা- 
চনের ব্যাপারে বেশ কয়েকবার কেন্দ্রীয় 


রর স্বরাষ্ট্রম্ত্রী জৈল সিং-এর সঙ্গে আলো- 
চনা করেছেন। শ্রশাকধের এ 
ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গেও কথা . 


বলেছেন'। . 


কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কিছুতেই পশ্চিম-, 


বের বিধানসভা ও লোকসভা! আস- 
নের উপনির্বাচন বামফ্রন্ট সরকারের 
ব্যবস্থাপনায় করতে চাইছেন না.। 
এব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের 
সঙ্গে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন 
নেতাও বেশ কয়েকবার কথা বলে- 
ছেন জানা গেছে। প্রাথমিক ত্বিধার 
পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পশ্চিমবঙ্গ 
বামস্রন্ট, সরকারের প্রভাবমুক্ত এক 
স্বাধীন ও স্বত্ব সংস্থা গড়ে নির্বাচন 
করতে রাজী হয়েছেন । 

প্রাথমিকভাবে ঠিক আছে জুন 
মাসের মাঝামাঝিই পশ্চিমবঙ্গে আটটি 
বিধানসভা, এবং একটি লোকসভা 
আসনের উপনির্বাচন হবে। “নিরপেক্ষ 
= ও স্বতস্ত” নির্বাচন পরিচালন ব্যবস্থা 


বলে, হয়তে! ভোটার নষ্ট তৈরী থেকে 


ভোট গণনা পৰ্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাটাই 
মুখ্য নির্বাচন করিশনারের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে করা হবে। এ ব্যাপারে 
থাকবে না।" 

“নিরপেক্ষ ও অবাধ’ নির্বাচনের 
জন্য মুখ্য নির্বাচন, কমিশনার এমন 
কিছু অফিসারকে নিয়োগ করবেন যারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দগ্তরের খুব 
ঘনিষ্ঠ । - 
নির্বাচন কমিশনের এই মনো- 
ভাবের ‘পেছনে বেন্দীয় সরকারের 
আরেকটি পরিকল্পনা আঁছে। অবস্ত 
এই পরিকল্পনা কতটা সফল হবে সেটা :. 


“ নির্ভর করবে “নিরপেক্ষ” নির্বাচনের 


জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন পরিচালন সংস্থা 
গঠন করা হলে বামফ্রন্ট সরকারের, 
প্রতিক্রিয়া কি হয় তার ওপর। 

রাজ্যের বামফ্রন্ট স্রকার মুখ্য নির্বাচন 
মানবেন না। ফলে রাজ্যের নির্বাচন, 
পরিচালনার জন্য মুখ্য নির্বাচন কর্মি- 
শনার খাদের নিয়োগ করবেন তাদের, 


'. শেষাংশ ১*ম্‌ পৃষ্ঠায় 


বামজ্রণ্ট সরকারের সংকটের জন্য সি পি এম 
সদস্যদের অনেকে তিন নেতাকে দায়ী করেছেন 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক | 
‘বামফ্রণ্ট সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে 
সা তীব্র হয়েছে” 
দলের মাঝারি থেকে ব্রাঞ্চ কমিটি বা 
এজি স্বস্তদ্ের ধারণা, (১) ‘ফেলে 
দিচ্ছে' এটা আনন্দবাজারেরই খবর 
(২) আসামের" গণ্ডুগোলের একট! 


জীমাংস! না হলে প্রধানমন্ত্রী চট করে, 


না এবং (৩) এখানে ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের .'য! অবস্থা .কাকে মুখ্যমন্ত্রী 


: করবে? এবং একটু রাজনৈতিক . 
‘সচেতন সাধারণ লোকেদের ধারণা, 


বামফ্রন্ট সরকারকে এ বছর ভাঙ্গবে 
না। কারণ (১) মস্কো লবির চাপ 


(২) আসামে তৈমুর মন্ত্রিসভার প্রতি - 


সি পি এমের ১১' জনের নেতৃত্বে ২৩ 
জন বামপন্থী এম এল এয পরোক্ষ 
সমৰ্থন । | 


আমার কিন্তু ধারণা, বামহ্রণ্ট সর- 
সরকারের পতন আসন্ন! কারণ (১) 
প্রধানমন্ত্রীর দ্বৈরঅন্ত্রী মনোভাব । যে 


জোরে এ আই 'সি সি (ই)র অন্যতম 
সম্পাদক জি কে মুপানার 'সম্প্রতি . 
বলেছেন, ‘সব রাজ্যেই আমরা ' কং 


(ইর সরকার চাই। (২) প্রধানমন্ত্রী 
সঞ্জীব রেড্ডীর আগামী পনেরো মাসের 


“কার্যকাল শেষে রাষ্ট্রপতি ধচের সর- 


সরকার করতে-ইচ্ছুক। এজন্য সংবিধান 
সংশোধনের জন্য প্রয়োজন লোক- 


সভা ও রাজ্যসভায় ছুই তৃতীয়াংশ . 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা । বর্তমানে কং (ই)র 
রাজ্যসভায় উক্ত গরিষ্ঠতা নেই। তাই 
শ্রমতী গান্ধী আগামী জুলাইয়ে বর্ত: 
মান বিধান সভায় নির্বাচন করে 


"পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছ জন বামফ্রষ্টের 


চর 


টা রা 
বিরোধী ।. (৩) পঞ্চায়েতের - পর 
পৌরসভাগুলোও বামফ্রণ্টের আয়ত্তে 
যাবে, এটা! শ্রীমতী গান্ধীর পছন্দ নয়। 


কারণ সেক্ষেত্রে রিগিং করে মহাকরণ 


দখল করলেও পঞ্চায়েত, - পৌরসভা, 
সিটু প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন ও 
রর্তমানে দেশের ২২টি রাজ্যের মধ্যে 
উচ্চতম বেতন ভাঁতার স্থবিধেভোগী 
সরকারী কর্মচারীদের - কো-অভিনেশন 


- কমিটি কং (ই) রাজ্য সরকারকে পদে 
পদে বেগ দেবে। 


(৪) এখানে কং 
(ই)র নেতা! থেকে চুনো৷ পুঁটি চার 


বছর ধরে ক্ষমতার আধপেটা আস্বাদে 


অতৃপ্ত রয়েছেন: মন্তিত্ব না পেলে 
সুব্রত মুখার্জী. কিংবা সোমেন মিত্র 
কেউ শ্রীমতীর পার্টি করবেন না। 
এদের ঝগড়া মিটবে ন! আবার রাজ্যে 


উপর 


দলও রাখতে হবে তাই . শ্রীমতী 
ক্ষমতার টোপ ও ভাণ্তা  সামূনে রেখে 
থেকে একজনকে চাপিয়ে 
দেবেৰ। এর পূর্বে চলবে কয়েকদিন 
রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে আমলাদের.. 
শাসনের বেনামে জমাজবিরোধীদের্ - 
শাসন বা কংগ্রেস (ই)র শাসন )- 

. অতএব মনে হচ্ছে, পৌর নির্বাঁ 
চনের আগেই বামফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গা; 
হবে। অজুহাত হবে (১) আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি (২) ভোটার তালি" . 
কায় কারচুপি (৩) ভাষা শিক্ষা-সংস্কৃতি 
নিয়ে বামফন্টের দবলবাজি । 

এবং আমি এটাও স্বীকার করি যে, 


প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলেই “একঘণ্টার 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দূরদূ্শন কেনের সামনে বিক্ষোভ 


॥ছই॥ 





ইন্দির। গান্ধীর ক্রীড়নক 

নির্বাচনী কমিশনার প্রবল এন. শাকিবের পপির OE 
সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন 
দিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং তার কার্ধকলাপও ইন্দিরা কংগ্রেসের 
স্বার্থের “দিকেই চোখ রেখে ।. একথাও কারো বুঝতে বাকি নেই ঘে, নয়াদিল্লীর 
শাসকদের -প্রভাবেই তিনি তার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপ- 


নির্বাচন সম্পর্কে বাণী. বিতরণ করেছেন। হা 
বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় এবং সঙ্গতভাবে বক্তব্য রেখেছেন 

এই রাঁজ্যে গত বছরের নভেম্বরে লোকসভা ও যাদৱ উপনির্বাচন 
হবার কথা ছিল। আপত্তি জানিয়েছিলেন প্রদেশ ই-কংগ্রেসের সভাপতি 
শ্রমজিত পান্জা ভোটার তালিকায় গণ্ডগোলের অজুহাত তুলে । শেষ পর্যস্ত 
বিশেষ কোন কারণ না দেখিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার উপনির্বাচন “স্থগিত 
| করে দিলেন। ফলে নির্বাচক মণ্ডলী তাদের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত হলেন। আগামী ১৭ই মে শ্রীশাকধের এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের কথ! 
ঘোষণা করেছিলেন। কিন্ত এখন. আবার অজুহাত দেওয়া হল যে, অন্যান্য 
রাজ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে পশ্চিমবর্গেও নির্বাচন হবে, তাই মে মাসে এই রাজ্যে, ' 
নির্বাচন অঙুষঠিত হচ্ছে না, যদিও সম্প্রতি অঙ্কে তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়ে 
গেল। কিন্তু জুন. মাসে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবন্গেও নির্বাচন ঘোষিত 
পু হলেও এই হয কে ীপাবধের দেব রেখেছেন কাকে ইয়া কলের 


বক্তব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। 


মূখ্য নির্বাচন কমিশনারের চিঠি ও বিবৃতি থেকে একথা পরিষ্কার যে, তিনি J 
"পশ্চিমবঙ্গের .মান্যকে তাদের গণতাস্্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তার 
* আচরণ পক্ষপাতিত্বপূর্ণ এবং যে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম সন্দেহের . উধ্বে” থাকা 

“উচিত সেই নির্বাচন কমিশনকে তিনি নগ্নভাবে শাসকদনের স্বার্থে ব্যবহার 
‘করছেন । তাই প্রীশাকধের নিজের কথা নিজেই গিলছেন। বলাবাহুল্য তার 
কার্যকলাপ সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর মারাত্মক আঘাত । . শ্রীশাকধের তার পক্ষে 
কোন কারণ ছাড়াই বামফণ্ট সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, যাকে 
ইন্দিরা! কংগ্রেস প্রভাবিত সিদ্ধান্ত বল! ঘায়। তিনি-সংবিধানের প্রতি বৃদ্ধা 
দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে “নিরপেক্ষ” সংস্থার কথা বলেছেন । শাসক দলের 
ধামাধরা মুখ্য নির্বাচক কমিশনার তুলে গেছেন যে, এটা তার এক্রিয়ারের 
বাইরে । আসলে বোধহয় বামফ্র্ট সরকারকে খারিজ্জ করার কোন রকম 
অজুহাত স্য্টি .করতে ব্যর্থ US TUE 
j 5575 





জনসাধারণের দেয় পরোক্ষ করের 


- টাকা, দিয়ে রেডিও দুরদর্শন চঙ্গলেও 


ওগুলো এখন ইন্দিরা গান্ধীর কথাই 
শুধু প্রচার ক্রছে। দেশের ' বাস্তব 


"অবস্থা ও বিরোধীর্দের বক্তব্য যথেষ্ট 
প্রচারিত হচ্ছে না! ৩ এপ্রিল বাংলা. 


বনধের দিন আকাশবাণী: স্থানীয় 


সংবাদে ৮৫% সময়. ব্যয় করে ই-কং 
দ্বলের বিভিন্ন রক কংগ্রেস ও শাখা. 


সংগঠনের প্রেস বিবৃতি পাঠ করে। 
অল ইণ্ডিয়া রেডিও এখন অল: ইন্দিরা! 
রেডিওতে পরিণত ' হয়েছে । দূরদর্শন 
খুললেই স্বৈরততত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মুখ 
ভামছে। * 
২৯ এপ্রিল EE 
কেন্দ্রের সামনে এক বিক্ষোভ অন্থষ্ঠানে, 


--" ১৬ মে তার! আকাশবাণী কলকাতা 
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১৩৯ নং লেনিন সরণিতে অবস্থিত 
ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আট এ্যাও 
ডাফটস্ম্যানশিপ নামে শিল্প শিক্ষা- 
ঘতনটিতে সরকারী অধিগ্রহণের পর ৭৮ 
সালের এপ্রিল থেকে আজ পর্যস্ত 
তিনজন প্রশাসক ও একজন সহকারী 
প্রশাসক একের.পর এক সরকারীভাবে 
নিষুক্তহয়েছেন। তবুও কলেজটিতে বর্ত- 
মানে এক সঙ্গীন অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে 
যার ফলে শিক্ষক, কর্মচারীগণের সময় 
মত মাসিক বেতন পাওয়া অনিশ্চিত 
হয়ে পড়েছে" এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 
দৈনন্দিন শিক্ষা! ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খল 
অবস্থার হাটি হয়েছে। প্রশাসনিক 
"গাফিলতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে 


রাস্তায় নেমে সোচ্চার হতে হয়েছে । 

কলেক্জটিতে সরকারী অধিগ্রহণের 
পূর্বেকার কোন হিসাব ও খাতাপত্র 
আজও পর্বস্ত আদায় করা সম্ভব,হয়নি। 
তবে ১৯৭৮ সালের রিনা মাসে 


বাক্সে মাত্র পাঁচ টাকা পাওয়া যায়, । 
ফলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ প্রমাণ পত্রের 
অভাবে তাঁদের বিগত ছয় বৎসরের ' 
(১৯৭১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ মার্চ 
র্বস্ত) প্রাপ্য বকেয়া বেতন স্বরূপ 
হাজার হাজার টাকা (প্রতিজন প্রায়: 
"৯৪০৪ থেকে ১৬:০০) ,থেকে বঞ্চিত 
হয়ে আছেন। কলেজ পরিচালনার 
মত হিসাবের যাবতীয় খাতাপত্র নতুন- 
ভাবে কিনে দেওয়া হয়েছে ,১৯৭৮ 
গ্রহণের সময় । কিন্ত আঙ্ও পর্যন্ত 
সেই সমস্ত খাতাপত্রে কোন আঁচড় 
| টানা হয়নি বলে জানতে পারা গেছে । 
কলেজের সহকারী প্রশাসক শ্ীন্ধীর- 
কুমার বসাক, ধার উপরে কলেজের 
হিসাব্পত্র পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল, 
তিনি হিসাবপন্জ 
বিশৃজ্ঘল অবস্থার জন্য বাধ্য হয়ে পদ- 
ত্যাগ করেছেন ১৯৯ লালের মে 
মাসে এবং তৎকালীন প্রশাসক যে সব 
ব্যবস্থার কথা লিখে গেছেন তা আজও 
পূরণ করা হয়নি। সেই অবস্থা বর্ত- 
মানেও বহাল আছে $ যার ফলে আজ 
প্রায় চার বৎসর যাবত রোন অডিট 
করান সম্ভব হচ্ছেনা ।_ এরজন্ত নিষ্বম- 
মত সরকারী অস্থদানের টাকা পাও- 


শ্রীঅসীম চ্যাটার্জী এই কথাগুলি 
বলেন । এদিন নয়াগণতাস্তরিক ফোরাম, 
্রগ্রেসিভ পিপলস ফোরাম ও প্রগতি- 
শীল গণফ্রণ্ট দূরদর্শনে কেন্দ্রীয় শাসক 
দলের পক্ষে প্রচারের বিরুদ্ধে ও 
সরকারী গণ প্রচার মাধ্যমে নিরপেক্ষ- 
তাঁর দাবিতে এ বিক্ষোভ দেখায়. 
শ্রীঅপীম চ্যাটার্জী ও শ্রীঅরিজিত মিত্রর 
নেতৃত্বে, চারজনের এক প্রতিনিধিদল 
দূরদর্শনের কলকাতা কেন্দ্রের অধি* 
কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্থারক- 
লিপি দেন। 


উত্তোক্তার! জানান. যে, আগামী 


স্্রি হয়েছে । কলেজটিতে প্রশাসনিক 
অবস্থা এমনই পর্যায়ে পৌছেছে যে 


বিরান ররর হিরা 
দেখাবেন ) 


অর্থের জন্য রসি বহির ছুই ' অংশে 
বিরাট অঙ্কের ভুল ধরা পড়লেও তা 


[ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
হিসাবপত্র রক্ষরাবেক্ষণে বিশ্বঙ্খ লা. 


গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ছাত্রীদের 


অধিগ্রহণের . সময় কলেজের ক্যাস- 


রক্ষণাবেক্ষণে এই . 


যার ব্যাপারে এক অনিশ্চিত অবস্থার, 


ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁছ থেকে আদায়ীকুত . 


অনুসন্ধান করে এই প্রকার ুর্নাতি বন্ধ 
করারও কেউ নেই। 

'... সহকারী প্রশাসক [ও তৎকালীন 
প্রশাসকের লেখা কিছু প্রমাণভিত্তিক 
কাগজপত্রে দেখা যায় যে ১১ই এপ্রিল 


১৯৭৮ সালে নিযুক্ত সরকারী প্রশাসক , 


কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের সময় (১৯।১২1৭৮) 
'বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও কলে- 
জের হেড ক্লার্ব-কাম-ক্যাসিয়ার শ্রীরবীন 


পেশ করেননি । ৮২৪ নং এ্যাডমিনি- f 


্েশন-ভাৎ  ১৪৷১২৷৭৮ তারিখের 


চিঠির মাধ্যমে রবীন রায়কে অবিলম্বে -. 


ক্যাসবুক সহ সমস্ত হিসাবপল্র আপ-টু- 
ডেট করে লেখবার অন্য নির্দেশ দেওয়া 
হয়ঃ নতুবা তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্রিনারি 
এ্যাকশন নেওয়া হবে, বলে জানিয়ে 


'দেওয়! -হয়। এ সম্পর্কে দেওয়! 


চিঠি- প্রীরবীন রায়, পিওন বুকে 
স্বাক্ষর না করেই সরিয়ে নেন। 


- ২৯১৭৯ তারিখে. ভাউচার, বিলবুক, 
ব্যাঙ্কচেক ইত্যাদি টাঁকাকড়ি লৈন-. 
দেনের হিসাবপত্রের 'যাব্তীয় কাগজ্জ-, 


পত্র তাকে দেওয়া হয় এবং ১১ই এপ্রিল 


১৯৭৮ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর ০৭৮ 


'পর্যস্ত যাবতীয় হিসাবপজ দশদিনের 
মধ্যে তৈরী করে দেবেন বলে স্বীকার ' 


করলেও তা প্রশাসকের কাছে আদৌ 
জমা দেননি । দিবা ও নৈশ বিভাগের, 
ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত 
টাকাকড়ির পৃথক হিসাবপত্র তৈরী 


সত্বেও এবং ২২।১।৭৯ তারিখে স্মারক- 
পত্র দেওয়া সত্বেও কোন কিছুই, করেন 
নি। ব্যাঙ্কের লেনদেনের সঙ্গে ক্যাঁস- 
বুকের হিসাবপত্র মিলিয়ে তিনদিনের 


মধ্যে 'তৈরী করার জন্য ২৫-১-৭৯ 


তারিখে নির্দেশ দেওয়া হলেও কিছু 
ক্রা-হয়নি। হেড ক্লার্কের এরূপ কাজ 
সে ইচ্ছাকৃত বাঁ অনভিজ্ঞতাবশতঃ 
যাই হোক না কেন কলেজটিতে ,সর- 
91২1৯ তারিখে সহকারী প্রশাসক 
সরকারী “দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছেন। 


আরও বিস্ময়কর বিষয় এ নোটে উল্লেখ : 
করা হয়েছে যে ১৪।৯।৭৫ তারিখের. 


নিয়োগ্পত্রে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীরবীন 
রায়ের নিয়োগ হেড্রার্ক-কাম-ক্যাসি- 


যার হিসাবে. হলেও তিনি নিজেকে 


ুপারিনটেণ্ডেণ্ট' বলে দাবী করে হেড- 
কার্কের যাবতীয়, ক্রটি ঢাকা দিবার 
চেষ্টা করছেন। সহকারী প্রশাসক 
্রীধীর্মার বসাক. ও প্রশাসক, 
শরীশুত্রাংশু ঘোষের ৩1৭৯ তারিখের 


নোটে দেখ! দায় থে উভয়েই কলেজের . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১লা মে ১৯৮) 


হিনাব রক্ষায় একজন পারদরশর্শ প্যাক- 
উণ্টাণ্ট-নিয়োগ করার সুপারিশ করে- 
ছেন । ২৪৫৭৯ তারিখের নোটে 


. দেখা যায় .যে, উক্ত হেডকার্ক শ্রীরবীন 


রায় কলেজে খুবই কম দিন উপস্থিত 
থাকেন এবং কোন দিনই 
ছুটির জন্য দররথান্ত করেন না এবং 
শিক্ষক কর্মচারীদের ব্তেন-বিল তৈরী 
দেওয়া সবে ক্যাসবই, লেজার বই 
এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্রের 
খাতায় কোন কিছুই লেখেননি। ফলে 
কলেজের হিসাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণে 
এই প্রকার বিশৃক্খলজনক-কাজের জন্য 
ভবিষ্বাতে কলেজের অর্থকরী বিল অঙ্গ- 
মোন লাভ না.করার আশঙ্কা প্রকাশ 
করে সহকারী প্রশ্নীসকের পদ থেকে 
বসাক নিজেকে সরিয়ে. নিয়েছেন 
১৯৭৯ সালের মে মাসে. Ml 


ষে অভিযোগ করা হয়েছে তার, প্রমাণ 
স্বরূপ কাগজপত্রে দেখ! যায় তিনি ১৯৮০ 
সালের মে মাসে ২৬ তারিখ থেকে 
৩১ ভারিখ পর্যস্ত কলেজে অনুপস্থিত . 
থাকার জন্য জুন মাসের £ তারিখে: 
গ্যান্টিং প্রিন্দিপ্যাল কে এন দাস 


স্বাক্ষর করে দাগ দিলেও তার' উপরে 
* রবীন রায় পরে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। 


এই ভাবে-১১৮* "সালের 'জুন মাসেও 
২ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত 
ঘরগুলিতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন: এবং” 
একইভাবে ২৩শে- ফেব্রুয়ারী +৮১ 
থেকে ২৬শে মার্চ +৮১ পর্যন্ত শুন্য 
ঘ্রগুলিতে পরে স্বাক্ষর করে দেওয়! 


. হয়েছে। হামা 


যে কলেজে ২২-১১-৭৭ তারিখে সান্ধ্য 
বিভাগে ছাত্রদের“ মধ্যে গণ্ডগোলকে . 
কেন্দ্র করে থে মামলা রুজু হয়. (কেস 


-নং ৪০১) তাং ২৩-১১-৭৭ ) তাতে 


বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী অধ্যক্ষ বিজন - 
চৌধুরীর.পরেই দেখা যাচ্ছে ১নং সাক্ষী 
হিসাবে রবীন রায় স্বাক্ষর করেছেন, 


নয়,  জ্থপারিনটেঞ্জেট হিসাবে । 7: 
৫০০০ টাক! জমা দেওয়ার কোন 
প্রমাণপত্র নেইখ। রি 

এই; অবস্থার .কারণ অনুসন্ধানে. 
সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা যায় যে উক্ত 
রবীন রায় ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে -সাদ্ধ্য 
" বিভাগে প্রথম বর্ষের একজন _ ছাত্র 
ছিলেন। এ সময়েই. কলেজের 
' সেক্রেটারী ডাঃ ভূপাল বোসের বিক্ন্ধে 
কলেজের হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণে ও , 
হাজার হাজার টাকার - গণ্ডগৌলের _ 


অভিযোগ ওঠে । অত্যন্ত আকন্মিক - 


ভাবেই উক্ত, রবীন রায়কে কোন,» 
বিজ্ঞাপন ছাঁড়াই কলেজের হেড 
কার্ককের পদে দেখা ষায়। 


দর্পণ ॥. শুক্রবার, ১লা মে, ১৯৮১ 





বিরোধী রক প্রচে্ডী বানচাল 


ভারতপুত্র . 
শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি 


ফ্রেছে। বিশ্বে পি'র সহযোগিতা 





লিঃ 


টিনজাত বেবিফুড বা বা বোতলের দুধ 
শিশুদের স্বান্থোর পক্ষে মারাত্মক 


এস কে পাণ্ডে 


ইদানীং শিশুদের বেবি ফুড 
খাওয়ানোর দিকে একটা প্রচণ্ড 









সরকারীভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সি পি আই-এমের পক্ষে মূল্যবান অমু- 
পার্টির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল! ভূত হবার প্রধান. কারণ- হল, 
শ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতাঙ্জিক অ-কংগ্রেস-ই সরকারগ,লো ফেলে 
এঁক্য গড়ে তোলার জন্ত সি পি আই দেবার জন্য ইন্দিরা গাধীর সাশুতিক 
এম হঠাৎ আর এস এস নির্ভর বি জে জোর তৎপরতা । আর ই এম এস- 
পি'র সমর্থন চাইলে দেশের রাজ- জ্যোতি বস সবিন্ময়ে দেখেছেন যে, 
নৈতিক মহলে চার্চল্যের সৃষ্টি হয়ে- কমিউনিস্ট বিরোধী হওয়া সত্বেও 
ছিল। রাজনৈতিক নেতার! বিশ্বযপ বি জে পি অ-কংগ্রেস-ই সরকারের 


শিশু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। 


সরকার এই প্রবণতা রোধ করার . 


গ্রাকৃসো, ফারেক্‌স, 


. সস্তাদামের বেবিফুডও অনেক আছে । 
এই] বছরের জাহুয়ারী মাসে বিশ্ব খাত ' 


বিষয়ে শীত্রই এক রিপোর্ট পেশ সংস্থার কার্য নির্বাহ পর্যদ সর্বসন্মতি- '" 


করতে পারেন। শুধু আমাদের ক্রমে যে খসড়া বিধি অম্থমোদন-করে- 
সরকার নয়, এ বিষুয়ে বিশ্বব্যাপী ছিলেন, এ সংস্থার . গভনিং বডি 
একটা অভিযান শুরু হয়েছে । আগামী মে. মাসে এই বিষয় নিয়ে 
বলা হয়েছে বেবি ফুডে নয়, আলোচন! করবেন, এ সময় নাগাদ 


, মেনেছিলেন একারণে যে, জনতা সর- 


কার ভাঙার আগে থেকেই পূর্বতন 
জনসংঘের (অধুনা ভারতীয় জনতা 
পার্টি) প্রতি সি পি আই এম কঠোর 
উন্মার মনোভাব পোষণ করে আসছিল 
এবং বিজে পির সঙ্গে কোনরকমের 
সম্পর্ক রাখারই সে পক্ষপাতী ছিল না। 


_ তাই সেই সি পি আই এমের ছুই শীর্ষ 


লেত! ও পলিটব্যুরো৷ সদস্য ই এম এস 
নাগু্রিপাঁদ ও জ্যোতি বন্থকে যখন 
শোনা গেল বিজেপির প্রতি সহ- 
যৌগিতার আহ্বান জানাতে, তখনই 
যেন দেশের আপাভ-নিত্তর্গ রাজনীতি- 
সমুদ্রে প্রস্তর নিক্ষিত্-হচ্ছে। বিশেষতঃ 


বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে এ-ঘটনা! . 


= নতুন কর্মতৎ্পরতা৷ এনে দিয়েছে। 


পি 


সি পি আই এমের' আহ্বানের 
মতো বিজে পি’র চূড়ান্ত প্রত্যাধ্যানও 


কম বিস্বয়ের উদ্রেক করে নি। কারণ 


প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে দলের অটল- 
বিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ নেতাদের মধ্যে 
গোড়ার দিকে এব্যাপারে আগ্রহই 
পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু বি জে 
পি’র একটা! উল্লেখযোগ্য অংশ সি পি 
আই এমের-সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের 
প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। 
আপত্তির কারণ হিসাবে ষে কথাগুলো 
বলা হয়েছে সেগ,লি অবস্ত নতুন কিছু 
নয়, নতুন হল কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে 


" সিপিআই এম হিংসার রাজনীতিতে 


রি 
পি 


আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ 


উত্থাপন । 
প্রাক্তন জনসংঘের প্রতি মার্কসবাদী 


কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব কখনই 


উদার ছিল না, বিশেষতঃ জনতা 
সরকার ভাঙ্গার পর ছুটে দলের মধ্য- 
কার দূরত্ব বেড়েই যেতে থাকে । ইতি- 
মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী ষত" 
আন্দোলনই হয়েছে, তার -কোনিটিতেই 
বি জে পিকে নেওয়ার প্রবল বিরোধিতা 
করে এসেছে সি পি আই-এম | কিন্ত 
বি জে পি তার' নিজের মতে! স্বৈরভন্ত্- 


পতন ঘটানো প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা 
করেছেন ।, তাছাড়া কেরালায় সি পি 
আই-এম-আর "এস এস সংঘর্ষ 
নেতাদের মনে গভীর উদ্বেগ সঞ্চার 
করেছে। সর্বোপরি স্বৈরতম্ত্রের বিরো- 
ধিতায় বি জে পি'র আন্তরিকতা! ষে 
সংশয়ের উর্ধ্বে তার কথ মার্কসবাদী 
নেতৃত্বের অস্ত: একাংশ স্বীকার করে 
নিয়েছে। এ অবস্থায় বি জে পিকে 
শ্বৈতস্্ বিরোধী বৃহত্তর গণতান্ত্রিক 
মঞ্চে সামিল করার তাগিদ মার্কসবাদী 
হলে তো অস্থতৃত হবেই । 

‘বি জে পি প্রত্যাখ্যান করার. আগে 
অবস্ত কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ই কে 
নায়ানার প্রমুখ কিছু মার্কসবাদী নেতাও 
এ-মাখামাধখিতে আপত্তি জানিয়েছেন। 
সাব্প্দায়িকতা, হিন্দু গৌড়ামি ইত্যাদি 
নীতির ধারক দল বি জে পির সঙ্দে 
বেশি আন্দোলন করার তারা বিরোধী । 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ফিরে- 
পাওয়া সুহৃদ সি পি আই-ও বি জে পির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিপক্ষে। কাজেই এ 


অবস্থায় ই এম এস-জ্যোতি বস্থুর 
উদ্যোগ কতখানি সাফল্য সর্জন করত 


আবার খিতিয়ে আসছে। কিন্তু মূল 


প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়ে গেয়েছে যে, 


প্রবল শক্তিশালী শ্বৈরতন্ত্রী শক্তির 
বিরুদ্ধে তেমনি একটি শক্তিশালী মোর্চা 
গঠনই কি. প্রয়োজন ছিল না? 
আপাততঃ সমস্ত বিরোধী দলের 
সাধারণ শত্রু গন ইন্দিরা কংগ্রেস, 
তখন সেই বিরোধীদের এককাট্া হয়ে 
শক্রকে আঘাত করলেই তো বাঞ্ছিত 
ফল পেতে স্থবিধা.হত। বি জে পিকে 
মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাঁথার 
অর্থ 'বিরোধী পক্ষের দুর্বল হয়ে পড়া, 


শক্ত বাড়ানো । বি জে পি-সিপি 


আই-এম রা বাম-গণতান্তিক ফ্রন্টে এক্য 
প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে 
বেশি লাভবান যে ইন্দিরা কংগ্রেসই 


বিরোধী চরিত্র ছস্ষু্র রাখার চেষ্টা হয়েছে-_একথা অস্বীকার করা যায়কি ? 


স্তম্ত পানেই শিশুদের মজল। 


ভারত. সরকারও এ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


বিধি নিয়ম প্রণয়ন করছেন. ' 


বর্তমান প্রবন্ধে সেই বাই বলা ₹বেন। 
হয়েছে। সমস্যার মূল কিন্তু আরো! গভীরে । 


শুধু প্রস্তাব আর স্থপারিশে কোনো 
কাজ হবে না! গত বছরের মে মাসে 
প্রাকৃতিক শিশু থাঘ্ঘ, না তৈরী শিশু বেবি ফুড বিক্রির আন্তর্জাতিক বিধি 
খাদ? এই নিয়ে ঘন্থ ভারতেও শুরু প্রণয়নের স্বপক্ষে তীব্র মত প্রকাশ করে 
হয়েছে । ইউরোপে এমন কি কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও 
তৃতীয় বিশ্বের দেশেও এই. ঘন্ব এমন তা অনুমোদন করে। কিন্তু বেবি ফুড 
এক পর্যায়ে পৌছেছে যাতে বিশ্ব স্বাস্থ 0004 
সংস্থার টনক নড়েছে। পড়ে যায়। 

বেবি ফুডের প্রচার ও বিজ্ঞাপনের বিশ্ব জনসংখ্যা পরিষদের দু'জন 
চমকে আরৃষ্ট না হয়ে-শিশুদের বুকের বিশেষজ্ঞ ডাঃ এ, কে, জৈন এবং ডাঃ 


দুধ খাওয়াতে উৎসাহিত করার জন্য জুন বঙ্গটিস্‌ সম্প্রতি লিখেছেন যে, "ত্তন্য- 


আমাদের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বেবি দান এবং জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার মধ্যে 
ফুডের উৎপাদন ও বিক্রির বিষয়ে একট] ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । গর্ভাধানের 
ওপর এর প্রভাব রয়েছে।” , 

প্রকাশ যে, কোনো কোনো মহল ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা! পরি- 
বেবি ফুডের বিজ্ঞাপন ব! প্রচার সম্পুর্ণ যদের প্রাক্তন ভায়রেক্টর ডাঃ সি, 
বন্ধ করে দেবার হৃপারিশও করেন। গোপালন এক আস্তর্জাতিক সম্মেলনে 


অনেকে অবশ্য এত কড়া ' ব্যবস্থার বলেছেন, "গরীব মা দীর্ঘদিন ধরে তার . 


পরিবর্তে প্রেস্ক্রিপশনের ভিত্তিতে বাচ্চাকে স্তন্যপান . -করাতে সক্ষম 
বেবিফুড বিক্রির কথা বলছেন। . হওয়ায় বিকাশশীল বহু.দেশের অপুষ্টির 
ডাঃ বন্দু হলেন দিল্লীর একজন সমস্যাকে কিছুটা, প্রতিরোধ করণ সম্ভব 
শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ । শিশুর মাকে হচ্ছে।. না হ’লে পরিস্থিতি ভয়াবহ 
তিনি ধমকের স্থরেই বললেন, “আপনি হয়ে উঠতে|। 

কি জানেন না, বেবি ফুড এবং মিক গণ অভিযান 

পাউডার আপনার শিশুর এই স্বাস্থ্যের . মাকিন মুক্তরাষ্ট্রে গণ অভিযান 
জন্য দায়ী?” ডাঃ প্রদীপ গুহ চলেছে। লক্ষ্য হলো, বনুরাষ্টিক নেস্ল্‌ 
বেরিলীর- একজন চিকিৎসক। গেট কোম্পানী। গ্রাহক বয়কট। 


-আমাদের সংবাদদীতাকে তিনি জানা- আরে! ৭টি দেশেও অনুরূপ বয়কট দানা 


লেন যে, পশ্চিমী দেশ এখন স্বীকার বীধছে। . 
করেছে, মায়ের বুকের দুধের বিকল্প এই অভিযানে নিয়োজিত ইন্ফ্যাপ্ট, 


নেই। অথচ আমরা এখনও বোতলের ফরযূল্য আকশন কোয়ালিশন অর্থাৎ 


ছধের মোহ ত্যাগ করতে পারিনি। ইনফ্যাক্ট” বলেছে থে, এই বয়কটের 


গ্রামে ও শহরের বস্তীতে পর্যন্ত বেবি উদ্দেশ্ত হলো, «বিরাট সুইস বেবি ফুড 


ফুডের, কদর। নতুন দিল্লীর অল কোম্পানী যাতে বিকাশশীল দেশ- 
ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সামনে গুলিকে অনৈতিকভাবে বেবি ফুড 
দেখা গেল সেদিন একজন ভিখারিণী ফর্যূ'লা দেওয়। বন্ধ করে তার জন্য বাধ্য 
বোতলে ক'রে তার বাচ্চাকে দুধ করা!” যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল 


-খাওয়াচ্ছে। ধনী দরিভ্র নিধিশেষে পাওয়া দুঞ্ধর, যেখানে দারিদ্র্য অঙ্গের 


বেবি ফুডের ব্যাপক .কদ্র আমাদের তৃষণ, সেখানে মাইপোষে বেবি ফুড 
দেশে রয়েছে। থাওয়ানোকে--“শিশু ঘাতক” ছাড়! 


আর ফি বলা যায়। বোতল অপর্নিার 


থাকার ফলে হয়.পেট থারাপ। তারপর 
রয়েছে অপুষ্টি এবং শেষ পর্স্ত অকাল- 
মৃত্যু। তৃতীয় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশু 
“বোতলের শিশু রোগের” শিকার হয় | 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডায়রেক্‌টর ডাঃ” 
মাহ্‌লার বলেন, ধূমপানের বিজ্ঞাপন 
বন্ধ করার চেয়ে বেবিফুভের বিজ্ঞাপন 
বন্ধ কর! বেশী পুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বেবি 
ফুড শিল্পগুলি রাতারাতি নিজেদের 
ভোল্‌ পালটে দেবে এও অবিশ্বাস্ত। 
কারণ তাদেরও অঙ্মোদনের শীল- 
মোহর' আছে। তারাও সহজে ছেড়ে 
দেবার পাত্র নয় । শুরু হয় তাদেরও 


ওপর আছে .' হহরাষ্্রীয় স্থাওলির 
নিজন্ব তৎপরতা । ব্যাঙ্গালোরে 'অঙ্থু- 
চিত শিশুরোগ সংক্রান্ত এক বড় 
সম্মেলনে একটি হ্রাস বেবিফুড 
কোম্পানী এক লক্ষেরও বেশী টাকা 
দিতে চেয়েছিল বলে জান! ষায়। এই 
স্বাস্থ্য সংস্থার একজন প্রবীণ প্রতিনিধি 
বেবি ফুড বিপণনের বিধিনিয়ম রচনায় 
নিয়োজিত ছিলেন। অব্য সেই স্বাস্থ্য 
সংস্থা সেই অর্থ গ্রহণ করেনি । 
এসর সত্বেও ভবিষ্যতে বেবি 
প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ চাপে বেবিফুডের বাজার আরে! 
সরগরম হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়, 
কারণ বেবিফুডের কুফল সম্পর্কে প্রচার 
এখনও তেমনভাবে দানা, বাধে নি। 
বিশ্বাস করা কঠিন ঘে, তৃতীয় 
বিশ্বের কয়েক হাজার শিশু টিন জাত 
বেবিছুড অথবা বোতলে দ্ধ 
খাওয়ার দরুণ প্রতিদিন মৃত্যু বরণ 
করছে। এই বিষাক্ত খালের হাত থেকে 
শিশুদের বাঁচাবার পরিকল্পিত ব্যবস্থার 
সময় কি এখনও আসেনি? 
ডেপথ নিউজ ইঞ্ি। 


il চাপ | 





| GRA 


৭ ২. শে সস ক + EA এ বশির পাক পাক শী পাপে উদ 


EPs পা ০ বি পপি 


মহামিছিলের প্রতীক্ষায় 


চুনতুন পৃথিবী ৮৮ 7. 
এই কিছুক্ষণ আগেও যার! জীবস্ত 


ছিল, তাদের অনেকেই ততক্ষণে গুলি, 


' খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে-_সরকারী ভাষ্যে 
‘মৃত’, যান্ষের ভাষায় নিহত । মরেছে 
কামড় খেয়ে, মালিকশাহী সমাজতন্ত্র 
শর্ত পূরণ করে। নয়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রে 
মানুষ আর অমানুষ, জনগণ আর সর 
কার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, অতএব নিগম 
অনুষায়ী এদের হত্যাকারী আর কেউ 
নয়, স্বয়ং ভারতীয় প্রজাতন্ত্র | 
প্রকৃতির শধ্যায় মরে পড়ে রইলো! 
প্রকৃতির স্তন, ‘স্বাধীন’ ভারতের 
সার্বভৌম’ নাঁগরি ক_অন্ধে, 
ভারতবর্ষে । | 

এভাবেই গরীব ভারতবাসী মরে 
আসছে বিগত পয়ক্রিশ বছর ধরে। 
আইনের মান রাখতে না খেয়ে মরে, 
আইনের মান রাখতে গুলি খেয়ে মরে; 
গোলাঘরে সবুজবিপ্নব হয়, আইনের 
বংশ বাড়লে শোষণ-পেষণের হাত- 
পাগুলি আরো মারমুখি হয়, প্রজা- 
সাধারণের বংশ হ্রাস ঘটে । 

প্রকৃতির হাওয়ায় ওদের যতটুকু 
অধিকার, ইন্দিরা গান্ধীর অধিকার 
নিশ্চয়ই তার চাইতে বেশী নয়ও 
তাহলে ওদের নিঃশ্বাসের অধিকার 
কেড়ে নিল কে? ওদের দেশ, ওদের 
মাটি, ওরা ভার উপর দিয়ে মিছিল 
করছিল--ক্রবেই তো--ওদের হত্যা 
করলো কে? অধিকারের 'গ্যারেন্টী- 
মার” সংবিধানটা লুকিয়ে থাকে কেন? 
তাহলে হত্যাকারী কে? পুলিশ? 
সংবিধান? রাষ্ট্র ? 
এদেশে জঙ্গলের জানোয়ারকে.হত্যাও 
বেআইনী ; কিন্তু গরীব হত্যা! আইনী ; 
হত্যাকারীগণ সাধারণত: পুরস্কৃত হয়, 
প্রমোশন পায় । আর কমিটি-কমিশন- 
গুলো তো! আইনের ছিন্রপথ দিয়ে এদের 
খালাস করে আনে । শুনেছি, “শুয়োরের 
_ খোৌয়াড়ে’ এসব নিয়ে কখনৌ-স্থনো 
কিছুটা লোকদেখানো ক্যাচর ম্যাচচর 
হয়ে থাকে, তারপ্রই ব্যস! কমালে 
মুখ মুছে নিয়ে ষে যার যথারীতি চুপ- 
চাপ। দালাল যখন মালিক হয় কিংবা 


গোমস্তা যখন প্রভু হয়, আর “বাবুর . 


যখন প্রজা-প্রতিনিধি হন, তখন 
পৈশাচিকতার আর পারাপার থাকে 


না। 

অতএব, সমস্ত ভারতবাসীই 
আক্রাস্ত বোধ করছি ; আমরা আক্রান্ত 
কেন না আমাদের সজাতি সমস্ত 


জনগণ আক্রাস্ত--অর্থনৈতিক, 


সামা- শ্রীমতীর রীতি 








জিক, EE SEE 
নিহত--বাড়ীর ছাদে ঘরে-বাইরে, 
ফাটকে, ধলক্-আপে আর পুলিশ্রে 
ভ্যান থেকে ‘চলে’ যাবার পথে, এক 
কথায় সর্বত্র, সর্বাবস্থায়-ত্রিশ বছরের 
প্রদ্জামারী “প্রজাতন্ত্র 

পাপীরা! ভগবানকে ভয় পায় না, 
ভয় করে মানুষকে, মিছিলকে, মানুষের 


যোহ্‌মুক্তিকে ; মিছিলের মুখে যে 


কালের কণ্ঠ তাকে ওর! ভয় পায়] 
তাদের “আইন” এ কারণেই গরীবকে 
গিলে খেতে চায়, গরীব দেখলেই 
আইনের চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে । 

তবে, আইন আর সংবিধান 
মাহুষেই লেখে, আবার মান্ুষেই ছি'ড়ে 
--জনশক্রর যা লেখে জনগণ তা 
ছি'ড়ে ফেলে- প্রেতাত্মার অভিধানকে 
ছিন্নভিন্ন করে জন্ম নেয় জীবন্ত মানুষের 
দুর্জয় বিধান। মিছিলের মাম্ৃযগ.লি 
মরেও অমর হয়োরইলো, কিন্তু মালিক- 
শাহী আইন বেঁচে থেকেও পরপারের 
পথে আরেক পা এগিয়ে গেলো । - 
বিদায় বেলার মালাখাঁনি 

- অবশেষে আইনজ্ঞ অশোক সেনের 
খোঁজ মিললো--নাগপুরে। এল' আই 


. লসি-র ব্যাপার নিয়ে জল ঘোলা করতে 


দরবারে অশোকবাবু অনেক কিছুই 
প্রত্যাশা করেছিলেন--হয়তো বা 
ভারতরতু-ত্ব। কিন্ত যাকে তুষ্ট 
করতে . এত, মস্তিকমস্থন, স্থপ্রীম 
কোর্টের ছোবল খেয়ে গিয়ে পর তিনি 
যে পার্শচরদের ওপর এক হাত নিয়ে 
নিজের ‘ইমেজ’ রক্ষা করবেন, তেমনটি 


বুঝতে পেরে কে আর বসে থাকে? . 


এমন-অবস্থায় যে সেন মশায় গা-ঢাক! 
দিতে চান তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ সুব্রত 
মুখার্জির মত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তবে 
আগার গ্রাউণ্ড যেতে পারেন না! 
অশোকবাবুর আইনবুদ্ধি যতই অপরি- 
পক্ক হোক না কেন, আত্মগোপনের 
অপরিহার্ষ বিষয়গুলি তার বিলক্গণ 
জানা। অতএব, কাকপঙ্গীরও অগো- 
চরে তিনি লুকিয়ে পড়তে তুল করেন 
নি। কিন্ত হা! বিপত্তি বুঝে 
পালিয়ে গিয়েও পার নেই-_মহান 
এমন একটা মশী-মাছিও ভূ-ভারতে 
জন্মায় ন!। তা নাগপুব তো তার 
নাকের ডগায় । | 

রসটুক নিংড়ে নিয়ে কাউকে 


. ছোঁবডা করে ছুঁড়ে ফেলতে মহান 


নেত্রীর জুড়ি নেই_একথা ইতিপূর্বে 
অনেকেরই মালুম হয়ে গেছে । আর 
ছোবড়ায় জল ঢেলে রসপাঁন কর! 
নয়। অতএব, 


প্রাথমিক উত্থানের পর এপ "যথা 
নিযুক্ত: অস্মি”-গণের জীবনে পতন 
সর্বক্ষেত্রেই অবশ্যভাবী ; বরং বল! 
যেতে পারে, উত্থান যত উচুতে হয় 
পতন ততই প্রাণাস্তকর হয়। আর 
অশোক সেনের ব্যাপারটা তো আরো 


‘হোপলেষ্‌’-'টেক্-অফ’ নেবার 
আগেই একেবারে 'রাণওয়ে তে 
ফটাঁস। 


মজার ব্যাপার এই যে, মহান 


নেজীর নঘ কুড়াতে এর! সকলেই 
নিজেদের বিশ্যাবুদ্ধি উজাড় ধরে দেয়, 
বাহাছুরী দেখাতে গিয়ে শেষ দৌড়টাও 
দৌড়ে ফেলে ; অতএব বিদায় বেলার 
মালাথানি প্রতিক্ষেত্রেই জুতোর মালার 
চাইতেও নির্মম, প্রহারের চাইতেও 
নিষ্ঠর। _ . 


মানীর মান 

মাননীয় পি সি সেন মায়ের 
গৌঁসা হয়েছে। তা হবে না-ই বা 
কেন? নাহয় লোভ সংবরণ করতে 
না পেরে তিনি ই-কং-এর গাঁ শু'কতে 
এগিয়েছিলেন,; কিন্তু ইংকং-রাও তো 
বারে বারে গন্ধদান করে গেছে তার 
মিডলটনের আঙিনায় । আসন-রফা 


পা 


না হয় না-ই বা হ'ল, কেননা নয় 


দলের উপদল সংখ্যা অনিশ্চিত--আজ্ 
নব্বই হলে নির্বাচনের দিনে নিরানব্বই 
হতে পারে ; আর নির্বাচনে-বিপর্যয়ের 
চাইতে নির্বাচন-বর্জন নিঃসন্দেহে 
অধিকতর কাম্য। কিন্তু মির্বাচন- 
বর্জনী প্রেস-কনফারেব্ের মুখপাত্ররূপে 
'মেকআপ”টুক নিতে না নিতে তার 
মত প্রবীণ জননেতাকে যদি অপান্র 
ইয়ে ষেতে হয়, তাহলে নয় পার্টির এ 
নৌকাবিলাসের চাইতে নৌকাডুবি 
অনেক শ্রেয়। অজিত অশোকরা যা 
কথা দ্রিয়ে গেল অষ্টপ্রহর যেতে না 


যেতে বেমালুম তা গিলে ফেললো । 


তাহলে এ শুধু নির্বাচন-বর্জন নয়, মুখ- 
পাত্রবর্জনও বটে। জনহীন জনতা 
পার্টির সর্বাধিনায়কের পক্ষে একপ 
নবরত্রসভাকে নিরাপদ জ্ঞান করা 
কঠিন বৈকি । অতব, অভিমানী সেন 
মশাই এখন নির্বাচনের পক্ষে, বর্জনের 
বিপক্ষে । 


ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহ মোর 


ঘটনা দেখিয়ে দিল--অন্তান্য রাষ্ট্রীয় . 


যন্ত্রপাতির যত দেশের নির্বাচন কমি- 
শনটিও একটি দর্শনীয় গ্যাড়াকল এবং 
বেশী দম লাগালে গ্যাড়াকল যখন 
সব কিছু গেঁড়িয়ে দেয় তখন যন্ত্রের সঙ্গে 


, যন্ত্রীর অবস্থাটাও “আরো “কেওড়া” 


(কংগ্রেসী ভাষায়) হয়ে পডে। মান- 
নীয় সাকদের সাহেব দেখিয়ে দিলেন, 
ভারতীয় নির্বাচন কমিশনার হতে 
কোন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয় না কিন্ত 


-স্তাবকবৃত্তি ও মিথ্যাচারে অকুতোভয় 
হওয়া বাঞ্চনীয় । কং-ই নেতৃত্ব দেখিয়ে . 


দিলেন, কংমার্কী নীতিহীন রাজনীতি 


চু 


















~~ 


ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্গভ 
পট্টনায়েকের নিকট আত্মীয় হলেন 
রাজ্যের সেচ ও বিদ্যুৎ দৃধরের রাষ্ট্র 
মন্ত্রী নিরপ্রন পট্টনায়েক, আকরিক 
লোহা খনির লিজহোন্ডার। রাজ্য 
সরকারের সংস্থা বারিলে অবস্থিত 
কলিঙ্গ আয়রন ওয়ার্কসে তিনি কাচ! 
লোহা সরবরাহ করেন। ১৯৬৯ সাল 
থেকে নিরঞ্রনবাবু এই বেওস! করছেন । 
সত্তর সালে অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার তাকে লিজ দেন, ’॥৩ সালে 
রাষ্পতি শাসনে ও ১৯৭৮ সালে 
জমত1 আমলে ওটা রিনিউ করান । 
_ এখন বিরোধীরা তার এই ব্যবসার 
বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । তাঁদের মতে 
সংবিধানের ১৯১ নং ধার] ও জনপ্রতি- 
নিধিত্ব আইনের ৭নং ধারা মতে কোন 
মন্ত্রী ওধরনের ব্যবসা চালাতে পারেন 
না। . এরা বলেন এ ধরনে ব্যবসা 
চালানোর জন্যই ১৯৬! 





ই-কঃ মন্ত্রীর ব্যবস। নিয়ে 
ওড়িশার নুখানন্ত্রী নাজেহাল 


দর্পণ || শুত্রচ্বার, ১লা সে, ১৯৮১ 


ফেব্রুয়ারী মাসে স্বপ্রীম ' কোর্ট 
তদানীন্তন মন্ত্রী বৃন্দাবন 
নায়েককে বরখাস্ত করে। পুরে একবার 
বিজু পট্টনায়েকের বিরুদ্ধে এ ধরনের 
অভিযোগ ওঠে । কিন্তু বিজুবাবু বুদ্ধি 
করে তার স্বনামে ব্যবসাটা ঘনিষ্ঠ এক 
লোককে বিক্রি করে আইনের চোখে 
সাধু সাজেন। 

এখন নিরপ্রনবাবুর স্বপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছেন যে ওড়িশাবাসী সাপ্লাই ১ 
করছে রাজ্য সরকারকে, এটা তো 
গর্বেরই কথা । এর উত্তরে সি, পি, 
আই, দলের এম, এল, এ শ্রীঅরুণ দে 


বলেন এই যুক্তিতে তো সব জেলখানা 


খালি করে দেওয়া উচিত, কারণ দাগী 
সব আসামীই তো ওড়িয়া। আর 
শ্ীমতী গান্ধী হয়তো বলবেন, আমি - 
তৌ-আগেই বলেছি যে সরকার কাজ 
করবে, ষে মন্ত্রীরা কাজ করবে তাকেই. 


সালের ভোট দিন। 


পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী যেনটি দপ্তর 
হাতে রাখায় বিদ্কুকরা সরব 


পাঞ্ধাব থেকে ই-কং এম পি হাকিম ?আঅশাকড়ে আছেন। হাকিম সিং * 


সিং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দরবার! সি-এর 
বিরুদ্ধে হাইকম্যাণ্ডের কাছে অভিযোগ 


দায়ের করেছেন । কংগ্রেস দলের, 


এক্টা নিয়ম হচ্ছে একই সঙ্গে দলের 
প্রধান ও সরকারী পদে থাকা যাবে 
না। অথচ দরবার! সিং মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে প্রদেশ ই-কং সভাপতির পদও 


আরো বলেন যে দরবার1 সিং ষোলটা 
দধরের মন্ত্রী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে 
জ্যোতি বহর হাতে তিনটি ' দপ্তর 
আছে। স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ), বিষ্ুৎ ও 
ক্রীড়া। যোলট! দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে 
ডিসি উহা 
কামাচ্ছেন।' টি 


কর্ণাটকে আ-কৎ অফিসে ই-কং হামলা 


সম্প্রতি কর্ণাটকের স্থভাঁষনগরে - 


আ-কং এর অফিসে ই-কং গুপ্ডাবাহিনী 





করতেও ষে যৎসামান্য মগজের প্রয়ো- 
জন, তাদের সে সম্বলও নেই। আর 
যারা ‘এমেলে’ কিংবা নিদেনপক্ষে 
পৌর পিতা হতে গিয়ে নির্বাচন বর্জন 
করে বসলো, আজ অবধি সাধের ৩৫৬ 
ধারার দেখা না পেয়ে তারা এবারে 
কাদবে না হাসবে তা বুঝতে না৷ 
পারলেও নেতৃত্বের 'বাপাস্ত করেই 
তারা ক্ষান্ত হবে না, এটাও সুস্পষ্ট । 
পর্বে আরো অনেক কিছু দর্শনীয় "হয়ে 
উঠবে এমনটা প্রত্যাশী করা বোধহয় 
ভুল হবে না। 


শ্ৰীপতি নন্দ 


হামূল করে, প্রথমোক্তদের সাইনবোর্ড 
টেনে নামায় ও অফিসে ভাঙ্গচুর করে। 
আ-কং এর প্রদেশ কমিটির সভাপতি 
চন্দ্র গৌড়া মুখ্যমন্ত্রী, গু রাওকে _ 
হামলার ঘটনা' জানালে মুখ্যমন্ত্রী ' 
বলেন, এমন কিছু হয়নি) ১৯১৯ 
সালে কংগ্রেস দলের প্রথম ভাঙ্গনের 
সময় তিনিও বাঙ্গালোরের 'আ-কং 
দলের অফিসে হামলা করেন। কারণ , 
সম্পত্তির ভাগের দাবি । 


(ই) ক সর্বত্রই 
নির্বাচকদের ভয় পাচ্ছে 


এ রাজ্যে ৭টি বিধানসভা ও 
শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে 
ভোটারদের সামনে যেতে ই-কং ভয় 
পাচ্ছে। ভর থেকেই দল পৌর 
নির্বাচন বয়কট করলো। ভি 
দল হরিয়াণাতেও ভোটযুদ্ধে যেতে 
একদম রাজি হচ্ছে না। হী 


| পাঁচ 
মহারাষ্ট্রের অল পরভাবিড জনতা পার্টিকে 


, দৰ্পণ || শুক্রবার, চল]. মেঃ ১৯৮১ 
সি.পি আই ও 


উন! মরকার[তাঙ্গার ভন] ঘি নি এমের 
সগাৰ| এখন গি বির দমালোচন| চন 


(দেবাশিস ভট্টাচার্ষ 


আজ কেন্দ্রীয় ইন্দিরা কংগ্রেস 
সরকারের. আঁক্রমণাত্মক ভূমিকা ও 
উপক্রত এলাকা (বিশেষ আদালত ) 
বিলের নামে আইন-শৃঙ্খলাকে রাজ্যের 
হাত থেকে সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় 
আনার চেষ্টা দেখে সি পি আই এমের 
জনৈক নেত! বললেন, মোরারজী 
দেশাই সরকারের প্রতি সি গিএমের 
বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম আজ তুগতে 
হুবে। বাসব পুল্লাইয়া-রামমুর্ডি-সুরজিৎ 
"এই তিনজন পার্টিটাকে শেষ করে 
দিল । জ্যোতি বস্থ ও প্রমোদ দাশ- 
পুণ্য তখন এই বিপদ বুঝেছিলেন কিন্ত 


তাদের সিস্কান্তে আকড়ে থাকতে . 


পারেননি । 


মরিচঝাপির সময় প্রযুল্প সেন, 
কাশীকাস্ত মৈত্ররা দেশাইকে বামজ্্ণ্ট 
. সরকারের- বিরুদ্ধে কত কথাই বলে- 


ছিলেন। প্রফু্প সেন, প্রায়ই থলে, 


ভর্তি করে অভিষোগ পাঠিয়ে চেঁচা- 
তেন, "আইন-শৃঙ্খলা গেল গেল!” 
অথচ ২৭ মে ১৯৭৯ কলকাতায় বসে 
তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী দেশাই প্রষুকত- 
বাবুদের পরিষ্কার বলে দিলেন, ‘আইন- 
শৃঙ্খলা রাজ্য সরকারের -ব্যাপাঁর ৷” 
জনৈক জনতা পার্টি সমর্থক সাংবাদিক 
বললেন, বামফ্রন্ট সরকার এমন কি. 
হাইকোর্টের রায় মানছে না) দেশাই 
উত্তরে বলেন “তাহলে আদালত 
অবমাননার মামলা করুন। সেখানে 
বিচার হবে, | 

এ ২৭ তারিখে হালীর মায়াগুরে 
দেশাই. গেলেন। সেখানে জনতা 
পার্টির এম এল এ অজয় দে প্রধান- 
মন্ত্রীকে “সি পি এম কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে 
আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের’ একটা স্মারক- 
লিপি দেন। দেশাই পরিষ্কার তাকে 
বলেন ‘মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বনু যা করার 
শীক্রবেন। 
রর সেনের পাশে বসে মোরারজী 


বলেন, মরিচর্কীপির উদ্বাস্তদের প্রতি : 


তাঁর সমর্থন. নেই। কারণ তিনি 
তাদেরকে দণ্ডকাঁরণ্য ত্যাগে নিষেধ 
করেছিলেন , 

পরের মাসে জনভা। পাটি তাগার 
' ষড়যন্ত্র জোর কদমে চললো মধু 


লিমায়ে মস্কো থেকে পরামর্শ নিয়ে. 


এলেন। ক্যাম্পুচিয়ার হেং সামারিণ 
_ সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় মস্কো 
শলবি দেশাই সরকারের প্রতি ক্ষ 
ছিল! মোহন মেকিন ব্রেওয়ারীর 
র বাড়িতে ই, এম, সির মালিক 
নাঁথের মধ্যস্থতায় প্রয়াত সগ্রয় 
গাছ ও রাজনারায়ণ বৈঠক করলেন 








দাবার ছক সাজিয়ে ইন্দিরা গান্ধী 
এগুতে লাগলেন | " 
.ছুনিয়ার মানুষ তখন উৎক্ঠা ভোগ 
“করছেন যে স্কাইল্যাব কোথায় ভেঙ্গে 
পড়বে । ১১ জুলাই. ১৯৭৯ মাফিণ 
উপগ্রহ ভেঙ্গে পড়লে! অষ্ট্রেলিয়া উপ- 
কূলে আর এঁদিনই তদানীস্তন (স্মরণ 
সিংপন্থী ) কংগ্রেস নেতা যশোবস্ত 
বলবন্ত চ্যবন জনতা সরকারের 'এই 
অনাস্থা প্রস্তাব তোলাট] তার কাছে 
কর্তব্য । জাতীয় কর্তব্য মানে, উপ- 
প্রধানমন্ত্রী হওয়া! ইন্দিরা কংগ্রেসের 
লোকসভার নেতা সি এম ষ্টিফেন 
চ্যবনকে সমর্থন করলেন । 
' বিতর্কে সমর মুখার্জাঁও (সি পি এম). 
জনতা সরকারের সমালোচনা কর- 
লেন। “কিন্ত সেদিনও সি পি আই 
(এম) স্বিধাগ্রস্ত ছিল মেক অনাস্থা 
প্রস্তাবে ভোটাতুটি হলে তারা কি 
করবে। পার্টিতে এই-নিয়ে জোর মত-. 


বিরোধি চলছিল । দেশাই এর আশা . 


ছিল যে, সি পি এম তাকে সমর্থন 
করবে। 


১৩ জুলাই টা 


জনতা সরকার ভাঙ্গার কারবারীর 


সফল হল। পলিটব্যুরো ষষ্ঠ লোঁক- 
সভায় দলের বাইশ জন এম পি-কে 
নির্দেশ ছিলেন । be 

সি পি আই এমের পলিটব্যুরোতে 
তীব্র মতবিরোধ হয়। জ্যোতি বস্থ 
তখন ইউরোপ ছিলেন। এখান থেকে 
যোরারজী দেশাই পোল্যাণ্ডের রাজধানী 
ওয়ারশতে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করলেন। জ্যোতি বস্থ ও 
গ্রমোদ দাশগুপ্ত দুজনেরই বক্তব্য ছিল, 
. জনতা পার্টির ঘরোয়া কোন্দলে সি পি 
আই.এমের মাথা ঘামানো অমুচিত। 
এবং জনতা পার্টির কোন্দলে লাভ হবে 
শ্রীমতী গান্ধীর । হরিকিষেণ সিং 
স্রকিন্ঠতর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো! ঘে 
তিনি তার জাঠ ভাই চরণ সিংকে 
সমর্থন করেন। 

১৯ জুলাই ১৯৭৯ লণ্ডনে চাথাস 
হাউসে রয়েল ইন্সটিটিউট অফ ইণ্টার- 
ন্যাশনাল আ্যাফেয়ার্দের এক সভায় 
সাংবাদিকরা জ্যোতি বস্থকে জনতা! 
সরকার ভাঙ্গা! ও তখন বহুল মুখরিত 
প্রচারিত কোয়ালিশন জাতীয় সরকার 
সম্পর্কে সি পি আই এমের ভূমিকা 


নিয়ে প্রশ্ন করলে শ্রীবন্ ঘিধাগ্রস্ত জবাব. 


দেন। . . 
এদিকে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অন্ু- 
যায়ী বিরোধী নেতা চ্যবনকে মস্তরিসভা 
গঠনের স্যোগ ও সময় দেন। চ্যবন 


প্রয়োজনীয় সংখ্যক -এম পি-র সই 
জোগাড় করতে পারেন নি। আবার 
রাষ্ট্রপতি দেশাই ও চরণ সিং দুজনকেই 
একই সময়ের মধ্যে তালিকা “পেশ 
করতে বলেন। দিল্লীতে তখন এম 
পি-দের ভাউ সকাল থেকে বিকেল 
গড়ালে পঞ্চাশ হাজার টাক! চড়ছে। 

রাষ্ট্রপতি দেশাইকে ডাকতেই 
সংসদের বামপন্থী “দলগুলো সন্ধীব 
রেড্ডীর সমালোচনা করে | ২৩ জুলাই 
ভূপেশ গুপ্ত ও গোবিন্দন নায়ার (সি 
পি আই), পিরামমুত্তি, সমর মুখার্জী 
ও হ্রকিষেণ্‌ স্থ্রজিৎ (সি পিএম) 
চিত্ত বস্থ (ফরোয়ার্ড বুক ) ও ত্রিদিব 
চৌধুরী আর এস পি) এক বিবৃত্তিতে 
দেশাইকে ডাকার জন্য রাষ্ট্রপতির কড়া 
সমালোচনা করেন । 

এ'র! কিন্তু টাকা দিয়ে দলত্যাগের 
রাজনীতির পাণ্ডা চরণ সিংকে. ডাকার 


বিরোধী ছিলেন না । এমনকি রাঁজেশ্বর . 


রাও (সি পি আই) পরিষ্কার বলেন, 


. রাষ্ট্রপতির উচিত শুধুমাত্র চরণ সিংকে 
" মগ্্রিসভা গড়ার জন্য আহ্বান করা। , 
তখন ইন্দিরা কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছে . 


যে চরণ সিং মস্্িসভায়- না গেলেও 


লোকসভায় এ পার্ট সরকারকে সমর্থন : 


করবে |: 


নাগভূষণ পটনা 


২৫ এপ্রিল নাপত্ষণের মুক্তির 


দাবিতে গঠিত কমিটি দিল্লীতে মিছিল - 


করে স্বরাষ্টরত্রী জৈল সিং এর কাছে 
যান ও নাগতৃষণের মুক্তি দাবি করেন। 
সেখানে স্বামী অগ্নিবেশ, হিন্দী সাহি- 
ত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিক নাগার্জন 
প্রমুখ বক্তৃতা করেন। , --.. 

কলকাতায় এসে সি পি আই 
(এম-এল)-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসে 


নায়েক। ১৯৭৩ সালে তার মৃত্যুদণ্ড 
হয়। বেশ কয়েকজন এম পি’র অনু- 
রোধে তদ্বানীস্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি 
গিরি ও মৃত্যুদণ্ড মকুফ করে তাকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। 

এদিকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার 


ষডযন্ত্র মামলায়’ অন্রগ্রদেশের পার্বতী- 
পুরমের সেসন জজ ৭৫-জন নকশাঁল- 
পশ্থীকে বিচার করে ১৭ জনকে সাজা! 
দেন। এ'র মধ্যে ছিলেন কান সান্যাল, 


সৌরেন বসু, নাগভূষণ -পট্টনায়েক 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । সেশন আদীলুতের 


পেজেন্টস অ্যাও ওয়ার্কার্স পার্টি পরি- 
ফার জানিয়ে দিল যে তারা চরণ সিং- 
চ্যবন সরকারকে সমর্থন করবে। আর 
২৪ জুলাই আর এস পি ও ফরোয়ার্ড 
ব্ুককে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম ঘোষণা 


" করেষে তারা চরণ সি সরকারকে | 
সমর্থন করবে না। কারণ চরণ সিং 


সরকার গড়ার জন্য ই-কংগ্রেসের সমর্থন 
চেয়েছেন এবং তখন লোকসভায় ষা 
দলগত অবস্থা তাতে শ্রীমতী গান্ধীর 
সমর্থন ছাডা চরণ সিং 
গড়তেও পারেন নাঁ। সি পি আই 
এমের জরুরী ডাকা কেন্দ্রীয় কমিটির এ 


‘সিদ্ধান্তে ' পার্টির মধ্যেকার রুল 


লবি সন্ত হয় নি.। তাঁরাও বরকা- 
খনি রোভস্থ সোভিয়েত দূতাবাঁসকে 
নাকি কথা দেন ষে ২০ আগষ্ট (১৯৭১) 
লোকসভার, অধিবেশন পুনরায় শুরু 
হলে শক্তি পরীক্ষার সময় সি পি এমের 
২২ জন যাতে চরণ সিংএর পক্ষে ভোট 
দেয় তার জন্য তাঁর! চেষ্টা করবেন । 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গ. ও ত্রিপুরায় মন্িত্ 
রাখার জন্য ও বড় ভাইকে সন্তষ্ট করার 
জন্য আর এস পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের 
সাতঙ্জন এম পিও সে পথ নেবেন । 
শুরু হল পার্টির মধ্যে মস্কো 
লবি জোঁর' 'লবিং বা তৎপরতা । 
অবশেষে রা সফল হলেন। ১৬ 
আগস্ট ১৯৭৯ কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত 
নিল যে দলের ২২ জন এম পি চরণ 
সিং সরকারকে সমর্থন করবে। এই 
সিদ্ধান্তের পেছনে যথারীতি একটা 
ব্যাখ্যাও খাড়া কর! হল। সেটা হুল, 


পর মামলা উঠলো! হায়দ্রাবাদ হাই- 


কোর্টে । দুজন বিচারকের ক্রিমিন্যাল 


ডিভিশন বেঞ্চ তাদের রায়ে ভিন্নমত 
পোষণ করেন | একজন ১৭ জনকেই, 


মুক্তি দেন ও অন্যজন নাগভ্ষণ সহ. 


পাঁচজনকে সাজা দেন। তখন নিয়- 


মাহুসারে মামলাটি তৃতীয় বিচারকের 


সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হয়! তৃতীয় 
জজ তাঁর রায়ে বলেন, আসামীদের 
মধ্যে একত্রে মিটিং করারই কোন 
প্রমাণ-সাক্ষী মেলে নি তো ষড়যন্ত্র 
দুরের কথা । তিনি ১৭ জনকেই মুক্তি 
দেন। কা সান্যাল, সৌরেন বস্থ 
ছাড়া পান! কিন্তু পূর্বের একটি কেসে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ায় শ্রীপট্ট- 
নায়েক মুক্তি পান নি। | 

" হাইকোর্টে পরাজয়ের পর অন্ত 
সরকার হর কোর্টে আপীল করেন 
গত ১৭ এপ্রিল স্থপ্রীম কোর্ট 'সেই 


আপীল বাতিল করেছেন বিচারপতি 


ফজল আলি বলেন, এগারো! বছর 
জেলে আটকে রাখার পর ভর্রস্বাস্থ্য ও 
মানবিক কারণেও সরকারের - উচিত 
্রপট্রনায়েককে অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তি 
দেওয়া । 


রুখতে ও শ্রীমতী গান্ধীকে ঘোলাটে . 
পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত 
করতে দলের উচিত চরণ সিংকে 
সমর্থন করা। মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে 
নেওয়া সিদ্ধান্ত বদলে গেল। অথচ 
অঙ্কের হিসেবে প্রমাণিত যে, ইন্দিরা 
গান্ধীর কথামতো চলতে চরণ সিং 
তখন বাধ্য কারণ %২২ সদস্য বিশিষ্ট 
ষষ্ঠ লোকসভায় তখন দলগত অবস্থা " 
ছিল-_চরণ*সিংদের জনতা (সেকুলার) - 


সরকার - *-৯৬, চ্যবন-শরণ সিংএর কংগ্রেস-_ 


৭৪, সি পি এম-_ ২, লিপি আই -৭ 


মহারাষ্ট্র পি ভবলু পি-৬; এ আই_ ২ 


ডি এম কে-১৮, আর এস পি+ফঃ 
ব্ক--৭। ৮ জন সদস্য বিশিষ্ট আকালী 
দল নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। 
জনত! পার্টির সঙ্গে তখন ২০২ জন 
এম পি! জনতা বা * জনতা ' (এস) 
ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদ ছাড1 তখন 
সরকার গডতে পারেই না। এই. 
হিসেব ভালো করে বুঝেও সি পি এম 
বাধ্য হল খাল কেটে কুমীর ডেকে 
আনতে ৷ ঘোলা জলে দক্ষ হাতে মাছ 
ধরলেন ষ্রমতী গান্ধী। সময় মতো: 
সমর্থন 'তুলে নিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন 
ডাকিয়ে স্থায়ী সরকার গডারঃ 
আকর্ষণীয় শ্লোগান দিয়ে সবাইকে 


বোকা বানালেন ৷ পলিটব্যুরো প্রস্তাবে 


উপলদ্ধি করতে, পারি মি। সিপি 
এমের সর্বস্তরে এই নিয়ে এখন জোর 
সমালোচনা উঠেছে । 


নায়কের মুক্তি দাবী 


সংকটজনক . স্বাস্থ্য নিয়ে প্রীপট- 


"নায়ককে এখন 'বিশাখাপত্রনম সেন্ট্রাল 


জেল থেকে নয়াদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া 
মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটে আনা হয়েছে 
চিকিৎসার জন্য । সম্প্রতি ওড়িশা 
বিধানসভার সি পি আই সমস্ত শ্ীঅরুণ 
দে মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্রনায়েককে 
অনুরোধ করেছেন নাগভৃষণের মুক্তির 
জন্য অধ্বপ্রদেশ সরকারকে অনুরোধ 
করতে । দিল্লীতে নাগভৃষণ পট্টনায়কের 
মুক্তির জন্য একটি কমিটি গঠিত 


৮ হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক স্বামী 


অগ্নিবেশ এবং ডি প্রেমপতি এক 
বিবৃতিতে বলেছেন বিশাখাপত্তনম 
জেলের স্থপারিনটেনডেন্টও স্বাস্থ্যের 
কারণে শ্রীপট্টনায়েককে মুক্তির সুপারিশ 





৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





॥ ছয়'। 





দুৰত্ব ও আ্রাক্রোশ 


২৭শে মার্চ দূরত্ব” আর ২৭শে 
চনা দর্পণের পাঠকদের মাঝে দাকণ 
বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছে। সমালোচনা 
দুটিকে - শ্রীসমর বদ্দ্যোপাধ্যায়ের 
অনভিজ্ঞতার প্রকাশ মাত্র মনে করা 
যাচ্ছে না। 

আমাদের মিশ্র পুঁজির বিষম 
- সমাজে চলচ্চিত্রকারদের স্বাধীনতা 
খুবই সীমিত। কিন্তু বে-আদগকূলের 
অন্যতম শিরোমণি শীর্ষেন্দু মুখোপা- 
ধ্যায়ের কাহিনীস্থত্র নিয়ে যে ‘অভি- 
নন্দনযোগ্য’ বুদ্ধি ও অহুতৃতির’ ছবি 
করা আদপেই অসম্ভব, তা আমাদের 
কাছে প্রায় স্বতঃপিন্ধের মতৌ-। স্বচ্ছ- 


চেতনা যেখানে ক্রিয়াশীল নয়, সেখানে 


বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে কী করে? “দূরত্ব 
₹ বিপ্লবী নেতৃত্বের বন্ধ্যা দশা, বৈপ্লবিক 
রান্রনীতিতে বিশ্বাসী অধ্যাপকের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছবিটা' ' কিছুটা 
বিশ্বাযযোগ্য করে.তুলেছে বটে, কিন্ত 
‘বঞ্চিত নারীর প্রতিবাদ’ বড়ো জোলে! 
হয়ে পড়ায় ছবির আবেদনটা নেহাতই 
ভাবাবেগের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে। 


একটা কলেজে পড়া বুদ্ধিমতী, মেয়ে 


দান করে বসলো এক .ভোগবাদী 
নেশাভকে কোনোবপ সতর্কতা না 
নিয়েই । তারপর সেই লম্পটের রস 
বয়ে বেড়ানোকেই সে মাতৃত্বের দর্প 
বলে ধরে' বসলো সেকেলে সামস্ত- 
তান্ত্রিকতার বিভ্রান্ত বিশ্বাসে । অপিচ 
পিতৃত্বের এই উদ্বোর পিণ্ডি বুধোর 
ঘাড়ে চাপানোর এক চতুর খেলায় 
মেতৈ উঠলো! মেয়েটি ; এবং মাষ্টারির 
গর্ব তথা মাতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে বিজম্বতোরণের “দিকে 
এগিয়ে চললো! পরম উদারতার সঙ্গে । 
সত্যি, এমন উদার-ক্ষমাশীল হতে 
পারলে এই সমাজটাকে পাল্টানোর 
জন্যে বিপ্লবের কাঠখড় পোড়ানোর 
ভারতীয় পন্থাটা সহজেই: অপ্রয়ো- 
' জনীয় হয়ে যায় বৈকি! 

নায়ক,মন্দার একই সঙ্গে অগ্রলি 
ও নন্দিনীর চিন্তায় মার্চ করেছে। 
চাকুরে মেয়ে নন্দিনী গল্পকার-চল- 
চ্চিত্রকারের খেয়াল-খুশিতে হঠাৎ 
অচ্ছুৎ হয়ে .পড়েছে। এমনি অব্যা- 
খ্যাত আরও একগাদা ‘হঠাৎ’ ছবি- 
টি টিকে ভারাক্রান্ত করে ছেড়েছে, 
আমরা ফিরেছি কিছু বাষ্প নিয়ে। 
' কিন্তু সমরবাবু এ ছবিকে সাধুবাদ 
দিয়েছেন অবাঞ্ছিতভাবে। 

অন্যদিকে সমরবাবু, চেতনাৃপ্ত 
ছবি ‘আক্রোশ’কে অভিহিত করে- 


দিয়েছে। এই সিস্টেমের বদল না. 
ঘটিয়েও শোষিত মামুষের_ কিছু স্বস্থি-- 


করে দেওয়া 
অমার্কসীয়, অবৈজ্ঞানিক আস্থার মধবিত্ত : 


ছবি প্রসঙ্গে 
ছেন ‘অপরাধ রহস্তের ছবি’ বলে। 
রজতপটে ‘ইতিবাচক আক্রোশের 


বিস্ফোরণ’ ঘটিয়ে নিহালনি তার 


দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ ৰূপকথা- শোনাতে. 
চাঁননি। বুর্জোয়া শোষণের এই নির্মম 


গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত 
পক্ষে কী সাংঘাতিক ঝুঁকি হয়ে ওঠে, 
তারই .শিহ্রণশীল দর্পন হয়ে উঠেছে 
এই “আক্রোশ” । অসৎ হও, কেরিয়ার 
গড়ো, নয়তো! সরে পড়ো--সত্যমেব 
জয়তের গান্ধীবাদী . সমাজের 
ক্রিমিনাল চরিত্র ও রক্তচক্ষুর 
এই অঘোষিত 


প্রতিটি ফ্রেমে ধরা 


স্বাচ্ছন্দ্য আইনগতভাবেই আদায় 


ধায়--এই ' জাতীয় 


মুখে ‘আক্রোশ’ এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। 
আমলা-আইন-আদালতের ভণ্ডামি .ও 
বেহায়াপনা নির্মম স্বণায় টানি 
এখানে ৷ 

শোষিত মানুষের জন্যে এ সমাজে 
স্বাত্রানাস্তি”' নাকও তাদের কেটেই 
আছে। স্তরাং “বোনের হত্যায় 
নিজের নাক কেটে পরের ষাত্রাভঙ্গের 
মধ্য দিয়ে এদের তৃপ্ত করার মতো 
ঈর্ষা নেই। শুধু কাটা যাবার যন্ত্রণা 


থেকে মুক্তি দেবার বন্য আক্রোশে 


ফেটে পড়েছে এখানকার, অসহায় 
আদিবাসী যুবক, যার. বিচার বুদ্ধির 
হুক্ষতশ্্রীগুলোকে আগেভাগেই বোবা 
করে দেওয়া হয়েছে । যে স্ত্রীকে সে 


প্রাণপণে তালোবেসেছে, প্রাণ দিয়ে, 


সে কাঁঠগড়ায়, জেল-গারদে। তার 


স্মায়ুতস্ত্র নির্বাক, নিপ্পন্দ_ বেদনায়, 
বিস্ময়ে আর পীড়নে। তবু উকিল- 
বাবুর ধারালো! প্রশ্নে তার অন্ত্রীতেও 
চিন্তার 'রৌন্র-ছায়ার খেলা শুক হয়, 
ঘুমের ঘোরে বোবাকান্নাব ফ্রেমে ফুটে 
ওঠে স্বামী-স্ত্রীর পরম মিলনের চিলতে 
চিলতে স্বতি। সমরবাবু বলেছেন -এ 
যৌনমিলনের দৃশ্ঠটা বড়ো দীর্ঘস্থায়ী । 
কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া-পরিণতি কি দর্শক- 
দের যৌনক্ষ্ধাকে কোনোৰপ উক্কানি 
দিয়েছে? ক্ষুন্ন কি করেছে ছবির স্থায়ী 
মূল ভাবটিকে ? ছবির বাই-নাচটিও 
এসেছে প্রাসঙ্গিকতার পথ বেয়ে 
দর্শকের প্রয়োজনীয় রিলিফের দাবী 


মেটাতে । তবে ২৫ বছর আগে যিনি 


পথের পাচালী'কে বঞ্চিত করেছিলেন 
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক থেকে, সেই ভি, 


,ঘোষণাটি 


শাস্তারামও “আক্রোশ’-এর মধ্যে এবার 
ব্যবসায়িক দৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, নির্ভে- 


" জাল ভারতীয় স্থরের অভাব আবিষ্কার 


করেছেন । ডাঃ কোটনীশ নিয়ে যিনি 
ব্যবসায় মাতেন নিলজ্জভাবে, তার 
পক্ষে এসবই সন্তর্ব। কিন্তু সমরবাবু - 
কি এই মতের সঙ্গে মিলিয়ে আত্মরক্ষা 
ও সাস্বনার কবচ খু'ঁজবেন ? 

নিৰ্মল সাহা 


বাঙলা বনধ 


আপনার বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহি- 


কের ১৭ এপ্রিল সংস্করণে ‘পাঠকের 


I ” কলমে নি জনক 


পাঠক’-এর “ওরা মার্চের £(এপ্রিল হবে) 
বাঙলা বন্ধ” শীর্ষক পত্রটি সম্পর্কে 
আমার গুটিকয়েক বক্তব্য আছে । 
বাঙলা বন্ধ বা এই জাতীয় 
ব্যাপক হরতালে সাধারণ মান্য - তা 
তিনি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিয়বিত্ত 
বা দরিল্র যাই. হোন না কেন, কখনও 
স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে সামিল হন না» 
কারণ কাজকর্ম বা উৎপাদন একদিনের 
জন্য বন্ধ থাকাটা শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 
চাঁকুরিজীবী কেরানি বা খেটে-খাওয়া 
শ্রমিক কারও পক্ষেই কাম্য নয়। 
সাধারণ মানুষ রাঞ্জনীতি করেন না, 
তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি দায়- 
দায়িত্ব আছে, অর্ধোপার্জানের চিন্তা 
আছে। ঠিক এই কারণেই তারা 


ধর্মঘটের দিনু হাঙ্গামার আশঙ্কায় কাজে 
"যোগ দিতে ভয় পাঁন। এই ভয় 


সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, কারণ ৩ এপ্রিলের 
বন্ধ সরকার পক্ষের প্রতি বিরোধী 
দলের চ্যালেক্ স্বরূপ হতে পারে, কিন্ত 
এট! এমন কোনও মহান মুক্তিযুদ্ধ 
বা বিপ্লবুল্য নয় যে, পত্রদাতা আশা 
করতে "পারেন. ষে, দলে দলে সাধারণ 
মামুষ ‘শহীদ’ হতে চেয়ে হাঙ্গাম! তুচ্ছ 
করে কাজে যোগ দিতে যাবেন। 


এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মহান" 


বিদ্রোহেও জনগণ প্রত্যক্ষ-অংশ নেন 


না, নৈতিকভাবে সমর্থন' করতে 
পারেন । সুতরাং সাধারণ মানুষ. 


তারা বামপন্থীই হোন বা দক্ষিণপন্থীই 
হোন, বন্ধে সামিল হবার জন্য তাদের 
কাপুরুষতাঁর' নিন্দা কর! অযৌক্তিক ৷ 
সরকারী বাসে নিক্ষিপ্ত বোমার 
আঘাতে যদি তাঁরা প্রাণ হারান, 
তাহলে: সরকারী সাহায্য তাদের 
ভেসে যাওয়া সংসারকে- কতটা রক্ষা 
করতে পারবে? তাছাড়া -এক- 
কালীন অর্থে ভিটা 
হবে? - 
বামফ্ট সমর্থকের লাল চশমা 
চোখে থাকায় পত্রদাতা হয়ত ইন্দিরা 
কংগ্রেসের মধ্যেই কেবল গুপ্ডাদ্বলের 
অস্তিত্ব অহ্ভব করছেন। চশমার 
লাল রঙউটা ধুয়ে গেলে তিনি দেখতেন 
অপরপক্ষেও সমার্জবিরোধীরা ছুলভ 
নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুযুধান 


ছুই শিবিরই চিহ্নিত সমাজ বিরোধী- 





উদ্যেশে 


দর্পণ || শুক্রবার, লা মে, ১৯৮১ 


বামফণ্ট সরকারের 
সমথনে বাবপায়ীরা 


হিম গাল 
৷ পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকার 


ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে এরাজ্যের বড় 


এবং মাঝারি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী- 
দের মধ্যে প্রচণ্ড ছন্ব শুরু হয়েছে] 
শিল্পপতির্দের "একাংশ চাইছেন বাম- 


"ফ্ৰণ্ট সরকারকে অবিলম্বে ভেঙ্গে দেওয়া 


হোক। অপরদিকে, এ ব্যবসায়ীদের 
এক বড অংশ বলছেন যে, নাঁ_এ 
সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া! ঠিক হবে 
না। কারণ, এ সরকারের আমলে 
তারা অনেক দিক থেকে লাভবান 
হুয়েছেন। ব্যবসায়ে তারা কতটা 
মুনাফা পাচ্ছেন, ওটা বড় কথা নয়, 
সব চাইতে বড কথা এ সরকারের- 
আমলে তারা! দারুণ মানসিক শাস্তি 
ভোগ করছেন। 

শিল্পপতিদের একাংশের অভিমতে 
প্রকাশ, বামফ্রট সরকারের আমলে 


নাকি শ্রমিক অশাস্তি বেড়েছে তাই 
"তার! এ সরকারের উৎখাত চাইছেন। 


অপর দিকে, ব্যবসায়ীর! বলেছেন যে, 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশের 
দৌবাত্ম্য হামল! অনেকাংশে কমেছে 
এবং ভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে পণ্যদ্রব্য, 
এনে তারা নির্ভয়ে এবং নিধিস্সে ব্যবস! 
করার স্থযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া, 
এ সরকার বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন সরকার । 
এরাজ্যে জরুরী অবস্থার সময়ের মত 
মিসার বিকল্প নতুন চলতি আটক 
আইন ন্যাশনাল সিকিউরিটি আ্যাক্টে 
ব্যবসায়ীদের বিন! বিচারে আটকের 
ভয় নেই। পুলিশের, একাংশ ব্যব- 
সায়ীদের কাছে গিয়ে আটক আইনের 


করতে পারছে না। ' অথচ, এরাজ্যে 
কংগ্রেস সরকারের আমলে এই 
পুলিশই, তারতরক্ষা আইনে. এবং 
মিলায় বিনা বিচারে বহু ব্যবসায়ীকে 
বিন! কারণে এবং বিনা, বিচারে জেলে 
পুরেছে এবং আটকের ভয় দেখিয়ে 
বেআইনীভাবে প্রচুর অর্থ রোজগার 


দের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত 


হয়েছে। পত্রদাতা ‘কংগ্রেসী চযু- 
বাহিনী” সম্পর্কে খাদের সতর্ক করেছেন 
সেই জ্যোতিবাবুরাই কি জরুরী 
অবস্থায় নিরাপদ পুলিশ প্রহরায় 
অবস্থান করেননি, এবং যখন সমস্ত 
বিরোধী নেতা হয় আটক অথবা 
অন্তরীণ ছিলেন তখন কি পত্রদাতা 
কথিত সাম্যবাদীর! মুক্ত জীবন যাপন 
করতেন না? স্থৃতরাং কমিউনিষ্ট্দের 
কোনও সতর্কবাণী 
নিপ্রয়োজন। 
প্রতীক বাগচী 


ভয় দেখিয়ে বেআইনীভাবে অর্থ আদায় 


যদিও একটি সংস্থা 
“বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, তাদের সীমাব 


করেছে। ' 

ব্যবসায়ীদের একাংশ কংগ্রেসের 
ছাঁত্র সংগঠন ‘ছাত্র পরিষদকে “গুণ্ড| 
পরিষদ” আধ্যা দিয়ে- বলেছেন, বর্ত- 
মান বাম্রণ্ট সরকারের আমলে ওঁ 
ছাত্রবাহিনীর হাঁমলাও একদম কমে 
গেছে। প্রসঙ্গত তারা বলেছেন যে, 
কংগ্রেস আমলে দেখা গেছে, যারা 
আদৌ ছাত্র নয়, এমন. কি নাম সই 
পর্যস্ত করতে পারে না অথচ এ ধরনের 
সব সশস্ত্র মন্তান যুবকর! নিজেদের 
নেতা বলে পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন 


, করে হাঁজার হাজার টাকা আদায় 


করেছে । কাজেই, কংগ্রেস সরকারের 


-চাইতে বামফ্রন্ট সরকার শতগুণে ভাল 


বলে তাঁর! অভিমত প্রকাশ 
করেছেন । 
বামক্রণ্ট সরকার কেন বাস্তব মনো- 


"ভাব সম্পন্ন? এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যব্সাঁ- 


যর! বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে যে সব নিত্য 
ভাগই ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী 
করতে হয় এবং প্রধানতঃ বভবাজার 
এবং * পোস্তার এই সব ব্যবসারীরাই তা 

আমদানী করে থাঁকেন। পুলিশী 


" হামলা এবং আটক আইনে _গ্রেস্তারের 


ভয় থাকলে কোন ব্যবসায়ীই এ জিনিষ 
আমদানী করতে ভরসা পেতেন না। 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভিন্ন 


"রাজ্য থেকে আমদানী না হলে কোন 


ব্যবসায়ীই মার! পড়তেন না।- বরং - 
তাঁদের দু নম্বরী টাকা আছে। অতীতে ' 
তার! যা মুনাকা করেছেন তা দিয়েই 
তাঁদের ৫1১ বছর সংসার চালাতে এবং 
আমোদ-প্রমোদ করতে কোন অস্থ্বিধা 
হতে! ন!। কিন্তু, মারা পড়ত পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ মানুষ । কারণ, এসব 
ব্যবনায়ীরা ভিন্ন রাজ্য থেকে নিত্য ' 
প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী না করলে, 
পশ্চিমবঙ্গের বাজারগুলিতে হাহাকার 


' বা আকাল শুরু হতে! বা “ডাই” হয়ে 


যাওয়ার আশঙ্কা থাকত । 

এটা বুঝেই বামফণ্ট সরকার এ 
নীতি গ্রহ? করেছেন । .তাই, এদের 
বাস্তব মনোভাব সম্পন্ন বলছি বলে তারা 
জানান । 

উল্লেখযোগ্য, রাজ্যের নিত্য প্রয়ো- 


জনীয় জিনিস সরবরাহ করার জন্য 


অত্যাবশ্যকীর পণ্য কর্পোরেশন নামে 
আছে, তথাপি 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দপপ || শুক্রবার, চলা মে, ১৯৮১. 


হিজ্লী বধীগিবির বদীহন্তা না 


/-' হরিপদ মজুমদার 


সময়টি ছিল ১৯৩১ সালের মার্চ 
মাস। 

এই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদী শাসনের আর এক দফা নিষ্ঠুর 
ও বর্বর দমননীতির নন্দির হলে] ১৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে হিজ্লি বন্দী শিবিরে 
, (ডিটেনশন্‌ ক্যাম্পে) বিনাবিচারে 
আবদ্ধ নির্দোষ রাজবন্দীদের উপর 


রাত্রির অন্ধকারে অতক্ষিতে গুলি. 


চালিয়ে ছুইজন রাজবন্দীকে হত্যা ও 
বহু রাজবন্দীকে আহত করার ঘটনাটি। 
এই রাঙ্জবন্দী হত্যায় তৎকালীন বাংলা- 


» দেশের রাজনৈতিক চেতন ম্বাহষেরা 


ক্ষোভে ক্রোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। 
রাজবন্বী হত্যার এই নৃশংস ঘটনাটিতে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন অত্যস্ত 
মর্যাহত। তিনিও ক্রোধে ক্ষোভে 
সাহিত্য সাধনার নিভৃত আলয় থেকে 


বাহির হয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও 


কলকাতার মহ্মেণ্ট ময়দানে ( অধুনা 
- শহীদ মিনার ময়দান ) ১৯শে সেপ্টে- 
স্বর (১৯৩১) তারিখে আন্ত লক্ষাধিক 
' লোকের এক বিরাট সভায় উপস্থিত 
হয়ে & হত্যাকাণ্ডের প্রতিরাদে তীব্র 
তীক্ষ ভাষায় শাসক শক্তিকে নির্ভীক 
চিত্তে ধিক্কার জানিয়েছিলেন । জালি- 


য়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ 


_ সাল) প্রতিবাদে মুখর ক্র কষ রবীনর- 
নাধের যে তেজোনীপ্ত যতে সেইকালে 
দেশের লোক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
০কালাস্তরে ১৯৩১ সালে দেশবাসী 
হিজজলির রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদে 
রবীন্তরজীবনে দেখলেন আর একবার 
তীর সেই প্রদীপ্ত বপ। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে ১৯৩০ সালের মার্চ মাস 

, থেকে গান্ধীজী পরিচালিত দেশব্যাপী 
আলোড়ন সৃষ্টিকারী অহিংস আইন 
অমান্য আন্দেলন এবং এ সালের ১৮ই 

. এপ্রিল রাত্রিতে বিপ্লবী সুর্য সেনের 
(মোষ্টারদার) নেতৃত্বাধীন বাহিনী কর্তৃক 
চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ আরম্ভ করার 
সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাব্যাপী বিপ্রবীদল- 

* গুলির কর্মতৎপরতায় অনুষ্ঠিত ঘটনা- 
সযুহ্‌ . অবিম্মরণীয়। তখন ইংরেজ 
সরকার তার-দমননীতির সকল অন্তর 
নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অগ্নিযুগের 
শেষ অধ্যায়ের সেই বিপ্লবী বাংলার 
তরুণ সমাজের উপর । দিকে দিকে 
শুরু হয়ে গেল তখন গোয়েন্দা-পুলিশ- 
মিলিটারীর হিংস্র তাগুব। লাঠি, 
গুলি, জেল, আন্দামানে নির্বাসন, 

বিনাবিচারে আটক (রাজবন্দী), পাই- 
কারী জরিমানা! (পিউনিটিভ ট্যাক্স) 

বং গ্রেপ্তার করে নানা, রকমের 
শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি কোন 
কিছুই বাদ ছিল না। অর্থাৎ এক 


বিভীষিকার রাত SE তখন 
ইংরেজ সাম্রাঙ্গাবাদী সরকার । - ভার- 
তীয় দণ্ডবিধির পুরাতন আইনগুলি 
তো পূর্ব থেকেই পুলিশের হাতে মজুদ 
ছিল। তা ভিন্ন তখনকার বিপ্লবী 


-আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য এ 


বিদেশী সরকার নানা নতুন আইন ও 
অভিন্যান্স প্রণয়ন করে তা কার্যকরী 
করতে উৎসাহী ছিল। যাদের 
বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল 
তাহাদিগকে সাধারণত: স্পেশ্যাল ট্রাই- 
বুনালে বিচারের প্রহসন করে নানারূপ 
শাস্তিদান (ফাসী, বিভিন্ন মেয়াদের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড বা নির্বাসন ইত্যাদি) চলছিল 
অবাধে । আর যাদের বিরুদ্ধে 


কোনও অভিযোগ আদালতে প্রমাণ, 


করা একাস্তই সম্ভব ছিল না তাহা- 
দিগকে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টের 
ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বিভিন্ন জেলে বা 
ভিটেন্ধন্‌ ক্যাম্পে আটক করে রাখা 
হয়েছিল ॥ ইহাঁরাই তখন রাজ্রবন্দী 
বা ভেটিনিউ বলে পরিচিত ছিলেন । 
এখানে উল্লেখ্য যে যে -৯৩০ সালে 
অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন ও 


সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন প্রায় একই 
সময় শুরু হয়। স্থতরাং অহিংস 


আন্দোলনের অসংখ্য কর্মীদের গ্রেপ্তা- 
রের ফলে অচিরেই বাংলাদেশের. পুবা- 


তন জেলগুলি পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় 


সরকারকে আলিপুর, দমদম, বহরমপুর 
ও হিজলিতে স্পেশাল জেল নাম দিয়ে 
কয়েকটি নতুন জেল নির্মাণ করতে 
হয়েছিল। আর রাজবন্দীগণকে কারা- 
কদ্ধ করে রাখার জন্য বহরমপুরে, 
মেদিনীপুর জেলার হিজ্ঞলিতে, বকসায় 


(আলিপুর ডুয়ার্স) এবং বাংলার বাহিরে, 


আক্মীরের -দেওলী নামক স্থানে 


_ডিটেন্শন্‌ ক্যাম্প (বন্দী শিবির) স্থাপন 


করা হয়েছিল. এর প্রত্যেকটি বন্দী 
নিবাসেই সেই সময় সর্বদা কয়েক শত 
রাজবন্দী আটক থাকতেন! এ ভিন্ন 
তো! জ্রেলগুলিতে রাজবন্দীরা আবদ্ধ 


" ছিলেনই। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন 


যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই ' রাজবন্দীর 
ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যাও 
ক্রমশঃ বেড়েই চল্ছিল। বিপ্লবী 
আন্দোলনের দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীগণকে 
বাংলার জেলে বা আন্দামানের 
সেলুলার জেলে পাঠানো হচ্ছিল । 

২ এদিকে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের 
প্রথমদিকে গাঞন্ধী-আর উইন্‌ চুক্তি 
অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে গান্ধীজী আইন 
অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন ) কিন্ত, 
বিপ্লবীরা থামলেন না, থামার হেতু 
ছিল না কিছুই। তারা তাদের 


যাচ্ছিলেন! 

ইহাতে ইংরেজ সরকার {ক্রমশ্যই ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠছিল। কারণ সাআজ্যবাদীরা 
সেখানেই ক্ষিপ্ত হয়, যেখানেই তাদের 
স্বার্থে আঘাত লাগে। শোষক. শ্রেণী- 


গুলির ইহাই. চরিত্র। ১৯৩১ সালের ' 


প্রথমার্ধের ভিতরেই অনেকগুলি 
বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড (আ্যাকশন) অনুষ্ঠিত 
হয়। ইহার বিকদ্ধে বিদেশী শাসক 
শক্তির প্রতিশোধ স্পৃহার একটা 
নারকীয় দৃষ্টান্ত হ’ল হিজ্জলি, বন্দী 


- নিবাসের নির্দোষ ও নিরস্ত্র রাজবন্দী- 


গণের উপর গুলী চালনার ঘটনাটি । 
এমনিতেই জেলে বা বন্টী নিবাসে 


বন্দীরা শারীরিক ও মানসিক উভয় - 


ক্ষেত্রেই যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন। 
তার উপরে তাহাদের উপর গুলী বা 
লাঠি চালনা ষে কতখানি নির্মমতা 
তা সহজেই অগ্রমেয়। হিঞ্জলি 
বন্দী শিবিরে গুলী চালনার পূর্ব 
থেকেই এ বন্দী, শিবিরের ভারপ্রাপ্ত 
কর্তীব্যক্তিটি ছিল একজন ইংরেজ 
সামরিক অফিসার। আর তার 
সঙ্গে ছেল পুলিশের কিছু ঝা 
কর্মচারী । তাঁদের অধীনে নেপালী, 
গাড়ওয়ালী, শিখ, পাঠান প্রভৃতি 


₹সশস্ব বাহিনীর রাইফেলধারী, নাস্্রীদের 


দিনরাত্রি অতন্দ্র কড়! পাহাড়ার রাখা! 
হয়েছিল এই বন্দী শিবিরটি-এর চারি- 
দিকে ছিল সমান্তরাল চার সারি উচু 
ও ছুর্তেছ্য কাঁটাতারের বেডার মধ্যে 
কিছু দূর অন্তর অস্তরই উচুতে মাচং- 
এর মত ছিল এক একটি সেটি বক্স ] 
সেই সেন্ট বক্ষে ও এক সেষ্টি,বক্স থেকে 
অন্য সেন্ট বক্সের মাঝখানের ফাকা 
জায়গায় মাটিতে সৰ্বদা পাহারা দিত 
রাইফেলধারী নিপাহীরা । মেদিনীপুর 
জেলার খড্গপুরের অনতিদুরে তরুলতা- 
শূন্য রুক্ষ - শুষ্ক বিশাল এক ফাকা! 


প্রান্তরে বিএন রেল লাইনের পাশেই 


অবস্থিত ছিল, এই-বন্দী শিবিরটি। 
বর্তমানে এখানেই রয়েছে আই-টি- 
আই শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানটি। এই বন্দী 
শিবিরের অতি নিকটেই ছিল রাজ- 
বন্দীদের জন্য ভিন্ন আর একটি ছোট 
ডিটেনশন ক্যাম্প। আর অন্ত এক 
পাশে অদুরেই ছিল হিজলি স্পেশাল 


'জেল। হিজলি স্পেশাল জেলে প্রথমে 


থাকতেন অহিংস -আইন অমান্য 
আন্দোলনের বন্দীগণ এবং তারপরে 
থাকতেন দগপ্রাপ্ত সাধারণ বন্দীগণ । 
বন্দী.- শিবিরের বা! বন্দী নিবাসের 
পাহারারত সিপাহীদের সঙ্গে রাজ- 
বন্দীদের মেলা মেশার কোন স্থষোগ 
ছিল না। রাজবন্দীদের খাঁওয়া- 
দাওয়ার - ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের 
নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে। রান্নাবান্নার ও 


খাবার জন্য ভিন্ন কয়েকটি ঘর ছিল-। | 


চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতাল 
ছিল বন্দী শিবিরের ভিতরেই । আর 
এ বন্দীশিবিরের কম্যানড্যান্টের 
অর্থাৎ প্রধান অফিসারের অফিস 
ইত্যাদি ছিল বন্দী শিবিরের ফটকের 
সঙ্গেই। বন্দীনিবাসের ভিতরে 
রাজবন্দীরা - নিয়মিত পড়াশুনা, 
আলোচনা, খেলাধূলা, গাঁনবাজনা ও 
গল্পসন্প ইত্যাদি করে সময় অতিবাহিত 


: করতে অভ্যস্থ ছিলেন। সব বিষ্যুই 


ছিল প্রায় রুটিন মাফিক ও শৃঙ্খলা পূর্ণ । 
হিজলির ন্যায় * অন্ধান্য ডিটেনশন 
ক্যাম্পগুলিতে প্রায় একই রকমভাবে 
প্রাত্যহিক বন্দী-জীবন অতিবাহিত 
করতেন রাজবন্দীগণ । 
হিজলিতে রাজবন্দী হত্যার 
কয়েকমাস পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
৭০ বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষে বক্স! 
“বন্দী শিবিরের রাজবন্দীগরণ কবিগুককে 
পাঠিয়েছিলেন একখানি অভিনন্দন 
পত্র ও এ বন্দীশিবিরের জনৈক শিক্পী- 
রাজবন্দীর দ্বারা অঙ্কিত কবির এক- 
খানি সুদৃশ্য প্রতিকৃতি । এই অভি- 
নন্দনের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
বক্ষা বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ রাজবন্দী- 
গণকে প্রত্যাভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
অস্তরস্পূর্শী স্থললিত একটি কবিতার 
ছন্দে_“নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে 
রবির বন্দন। 
' পিঞ্জরে বিহ্দ বাধা সঙ্গীত না 
মর মানিল বন্ধন ॥ 
সম্পুর্ণ কবিতাটি , রবীন্দ্রনাথের 
পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থে . সমুজ্জল হয়ে 
'আছে। কবির এই প্রত্যাভিনন্দন বাণী 
বকৃসা বন্দী শিবিরে আটক রাজবন্দীর্দের 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেও 
সকল বিপ্লবী বন্দীই ইহাতে আনন্দিত 


' ও উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং সকল 


বিপ্লবীই তাহার্দের প্রত্যেকের প্রতি 
রুবির ইহা স্নেহাশীর্বাদ বলেই গ্রহণ 
করেছিলেন । কিন্ত, তাহ! সত্বেও 
ইহা বলার প্রয়োজন আছে যে রবীন্র- 

নাথ তার জীবদ্দশায় কখনও দেশের 
স্বাধীনতা লাভের ন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের 
পথকে সমর্থন করতে পারেন নাই। 

গুপ্তহত্যা, সশস্ত্র সংঘর্ষ, রাজনৈতিক 
ডাকাতি; লুঠ কিংবা গোপন ষড়যন্ত্র 
মূলক যে-কোন কাভ্রকেই তিনি তার 
মানবতাবাদী আদর্শের পরিপন্থী ও 


মানব্ধর্মের পক্ষে অব্মাননাকর বলে. 


মনে ক্রতেন। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রারস্তকালে তার রচিত ‘পথ ও 
পাথেয়’ নিবন্ধ থেকে “চার অধ্যায়’ 
উপন্যাস (১৯৩২/৩৩ সাল) রচনার 
কাল পৰ্যন্ত ইহার প্রমাণের অভাব 
নাই। আবার অন্যদিকে তিনি 
গান্ধীজী বা কংগ্রেন পরিচালিত 
অহিংস সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, 


চরকা বা বয়কট প্রভৃতি নিক্রিয় 


প্রতিরোধ € Passive Resistance ) 


তৎকালীন 


,, ॥ সাত ॥ 


আন্দোলনকেও সমর্থন করতে পারেন 
নাই। বরং নানা যুক্তি উপস্থিত করে 
উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন । 
কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা| সত্বেও - 
ভারতের বিদেশী শাসক শক্তি দ্বারা 
বিপ্লবীদের উপর বা দেশের অন্য 


কোথাও কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত 


হলে বা উৎপাত স্ষ্ট হলে ভার প্রতি- 
বাদে গর্জন করে উঠতে বা তীক্ষভাষায় 
শাসক শক্তিকে ধিক্কার জানাতে 
তিনি রিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। 
তা, ভিন্ন গুপ্ত-বিপ্লব পন্থার “অস্তনিহিত 
. তেজক্রিয়তাকে” অর্থাৎ ম্বাধীনতা। 
লাভের উদদগ্র আকাঙ্ায় সকল বাধ! 
বিপ্প ভয় ও লোভকে তুচ্ছ করে বিপ্লবী- 
দের জীবন-আহুতি দানের ষে হদয়াবেগ 
ও ত্যাগের দুর্জয় সংকল্প এ আন্দোলনে 
অভিব্যক্ত হয়েছিল তাকে তিনি শ্রদ্ধার 
চোখেই দেখেছেন। তাই তিনি 
লিখেছিলেন- “সেই বঙ্গভপের উত্তে- 
জনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের 
ছারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ , 


£ করেছিলেন। আর যাই হোক্‌, সেই 


প্রলয় হতাশনে তারা নিজেকে আহুতি 


"দিয়েছিলেন, এই জন্যে তারা কেবল 


আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই 
সকলেরই নমস্ত । তার্দের নিম্ষলতাও 
আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জল ee 
ইত্যাদি । , (সত্যের আহ্বান, 
কালাস্তর : রবীন্দ্রনাথ ) আবার 
প্রবর্তা কালের প্রজন্মে ( genera- 
₹i০n)' ইচ্ছার অগ্রিগর্ভ রূপ দেখেছি 
বাংলার তরুণদের: চিত্তে। দেশে . 
তার দীপ জালাবার জন্যে আলে! 
নিয়েই জন্মেছিন--হুল. করে আগুন 
লাগালো, দগ্ধ করলো. (নিজেদের, 
পথকে করলে! বিপথ। কিন্তু সেই 
দ্বাকণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার 


, মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত 


হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর 
কোথাও তো" তা দেখিনি । তাদের 
সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের 
পর দুঃখ, সেই তাদের প্রান নিবেদন, 
আশু নিম্কলতায় ভন্মদাৎ, হয়েছে, 
কিন্ত তারা তো নিভরবক মনে চির- 
দিনের মতো! প্রমাণ করে গেছে 


০বাংলার দুর্জর ইচ্ছা! শক্তিকে । ,ইতি- 


হাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের 
যে হৃদয় বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়ে- 
ছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত 
মী লেপন করুক, তবু কি কালে! 
করতে পেরেছে তার অস্তনিহিত 
তেজক্তিয়তাকে? আমরা দেশের 
দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু 
যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরি- 
চয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন 
ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে». 
( দেশনায়ক, কালাস্তর : রবীন্দ্রনাথ ৷” 

.অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহু নমস্কার’ . 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


সি 


| আট |) 
বন্দী ভৃত্য! 
এম পৃষ্ঠার পর | 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে-অরবিন্দকে 


_ প্রণাম জানিয়েছিলেন, সেই অরবিন্দ 


তো পণ্ডিচারীর' নিভূত আশ্রমের 
আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন অরবিন্দ নয়, 
-_সেই অরবিন্দ তে| অগ্নিযুগের _বিশ্লর- 
গুরু অরবিন্দ । মানবতাবাদের উপা- 
সক রবীন্দ্রনাথ .অগ্নিযুগের সশস্ত্র 
নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করেছেন, 
আবার এ আন্দোলনকে সমর্থন করতে 
নাঁপেরেও তার ভিতরকার বলিষ্ঠ 
বিষয়বস্তকে ঠঅন্বীকার করেন নি। 
আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলে! 
এই যে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লবের 
পশ্থাকে সমর্থন করতে পারেন নাই 
ইহা! যেমন সত্য, তেমনি আবার তার 
রচিত কোন কোন কবিতা, .কবিতাংশ 
বা গান থেকে অগ্নিযুগের বিপ্রবীরা যে 
ঘথেষ্ট রস সংগ্রহ করে উদ্দীপনা লাভ . 


করতেন ইহাঁও অনুরূপ ভাবেই সত্য ৷” 


ইহাকে অষ্বীকার করার! উপায় আছে 
কি? ৪ এ, ৩৮ 2 
 হিজলির বা অন্তান্ত বন্দী নিবাসে 
যারা ১৯৩* সাল থেকে রাজব্ন্দী 
ছিলেন তারা ষে সেই অগ্নিযুগের 
বিপ্লবীদেরই অংশবিশেষ তা আর 
নৃতন করে বলার প্রয়োজন করে না। 
দেশের রাজনৈতিক সচেতন সামুযদের 
নিকট এই সর্বত্যাগী ও দেশপ্রেমিক. 
বিপ্লবীর1 ছিলেন শ্রদ্ধার ও ভালবাসার 
পাত্র। স্থতরাং ১৯৩১ সালের ১৬ই 
সেপ্টেম্বর রাত নণ্টার সময় যখন 
. অতক্কিতে গুলী চালিয়ে সস্তোষ মিত্র 
ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নামক দুইজন 
রাজবন্দীকে হত্যা ও অনেক রাজ- 


বন্দীকে আহত করা হলো-তখন সারা ' 





~~ 


'বাংলায় ক্রোধ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস ঘটনায় 
অত্যন্ত মর্মাহত হলেন:। এই গুলী- 
চালনার ঘটনাটির পশ্চাতে ছিল বন্দী- 


নিবাসের কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের: পুণ্জী- ' 


ভূত প্রতিহিংসা চরিতার্থ: করার 
কুৎসিত অভিপ্রায় । গুলী চালনার 
দিন এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই 
যাতে গুলী-চালনার প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল! আসল বিষয়টি হলে! 
এই ষে ১৯৩* সালের এপ্রিল মাস 


১ থেকে বাংলার বিপ্লবীদের ছারা অন্থ- 


ঠিত সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত 
ইংরেজ ও অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারী 
হত্যা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কাজ নির- 


চ্ছিন্নভাবে চলতে থাকায় . ইংরেজ-. 


শোষক গোষ্ঠী অত্যস্ত ক্ষিপ্ত, অপমানিত 
ও ভীত হয়ে উঠেছিল । দমননীতির 
পরাকাষ্ঠীর কাছেও যেন বিপ্লবীরা. হার 
মানতে চাচ্ছিল না । ১৯৩১ সালের 
এই এপ্রিল মেদিনীপুর শহরে জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্‌ পেডি, আই-সি- 
এম্‌ এবং এঁ সালেরই ২৭শে জুলাই 
আলিপুর কোর্টের জেলা ও সেসন জঙ্জ 
মিঃ আর আর গালিক আই -সি-এস 
বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলীতে নিহত 
হয় (পূরবর্তী কয়েক মাসের ভিতর 
জেলা ম্যাজ্জিষ্েট ‘বিপ্লবীদের হাতে 
নিহত হয়)। এই ইংরেজ্ব অফিসার 
প্রকাশ করেছিল. এই মনগড়া .. ও 


কাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের পৈশাচিক 
নেশায় উন্মত্ত হয়েই হিজলী বন্দী 
নিবাঁসের কতৃপক্ষ নির্দোষ ও. নিরস্ত্র 
রাঞ্জান্দীদের -উপর অতকিত গুলী 
চালিয়েছিল । . রাজবন্দীগণ তখন 
রাত্রি নণ্টায় পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া 


-ও গল্পসল্প করছিলেন। হঠাৎ তাদের 


উপর চতুর্মিক থেকে গুলী আসতে 
থাকায় তারা প্রথমে কিছুটা হক্‌- 
চকিয়ে যান।. দরজা জানালা! দিয়ে 
দোতলার ও নীচুতলার ফোঠাগুলির 
অভ্যন্তরে মূহুমুছ গুলী আসতে থাকে । 
কারাগারের মধ্যে প্ুলীর মুখে অসহায় 
অবস্থায় কতটুকুই বা. প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা সম্ভব? তবুও যতখানি সম্ভব 
সতর্কতা অবলম্ম করলেন রাঁজবন্বী- 
গণ । বন্দীশিবিরের ইংরেজ কম্যাপ্যা- 
ণ্টের নির্দেশেই এই গুলী চালনা হয়। 


" হিজলি বন্দী নিবাসে গুলী চালনার, 


ও হতাহতের _ খবর পরের 
দিন সকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
অত্যন্ত চিন্তিত ও স্ষুন্ধ হয়ে উঠলেন 
এবং স্থভাষচন্্র বস্থ, যতীন্দ্রমোহন সেন- 
গুপ্ত ও নৃপেন ব্যানার্জী ছুটে গেলেন 
বন্দী শিবিরে! তারা রাজবন্দীদের 
সঙ্গে দেখা করে সকল বৃত্বাস্ত শুনে 
নিহত দুইজন রাজবন্দীর মৃতদেহ নিয়ে 
কলকাতায় ফিরে এলেন। বিরাট 
'শোৌকমিছিলের আওয়াজে ধিকৃত হলো 
সাম্রাজ্যবাদী সরকার । এই নিহত 


সন্তোষ মিত্র (স্থভাষচন্দ্ বস্তুর সহপাঠী) 


এবং অন্যজন হলেন বরিশালের গৈল! 
গ্রামের তাঁরকেশ্বর সেনগুপ্ত । দুজনেই 
ছিলেন ষুগাস্তর বিপ্লবী দলের সভ্য। 


এই রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদে '১৯শে - 


সেপ্টেম্বর (১৯৩১) কল্কাতার মন্থ- 
মেণ্টের (বর্তমানে শহীদ মিনার ) পাদ" 


দেশে নাগরিকদের পক্ষ থেকে এক 


জনসভার আয়োজন, করা হলো । 
সুভাষচন্দ্র বসুর অহরোধে কবিগুরু 
ররীজ্দ্নাথ এ জনসভায় সভাপতিত্ব 
করার সম্মতি জানালেন । : লক্ষাধিক 
লোকের এ জনসভায় বৃদ্ধ কবি অসুস্থ 
দ্রেহে উপস্থিত হয়ে , ইংরেজ সর- 


লোচন! করে বললেন “এই যে 
হিজনির গুলী চালানো ব্যাপারটি আজ 


আমাদের আলোচ্য বিষয় তার. 


শোচনীয় ক্লাপুরুষতা ও পশতত্ব নিয়ে 
যা কিছু আমার বলবার সে কেবল 
অপমান্তি মন্স্তত্বের দিকে তাকিয়ে 


এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়া 


আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের 
পক্ষে উদ্ত্রাস্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক 
এল থাকতে পারলুম না। ডাক এল 
সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক- 


' নামধারীরা যাদের কণ্ঁস্বরকে নরঘাতক 
 নিষ্টরতা দ্বার! চিরদিনের মতো নীরব 


করে দিয়েছে । যখন দেখা! যায় জন- 
মতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা! করে এত 
অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভব 


হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে 


ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত. হয়েছে 
এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে 
ছু্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার 


% 


Ll 


+ দপণ ॥ শুক্রবার) ১লা সে, ১৯৮১ 


কেন আত্মসম্মান হারানো তাঁর পক্ষে 
সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ । 
বাধ্য করানো রাজ্জার পক্ষে কঠিন ন! 
হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার 
নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে 
বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে 
পারে কোন শক্তি । এ কথা ভুললে 
চলবে ন! ঘে, প্রজার অনুকুল বিচার ও 
বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে!” 
(হিজ্জলি ও চট্রগ্রাম, কালাস্তর £ 
রবীন্দ্রনাথ )। 

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব 
কিন্তু হিজলির রাজবন্দী হত্যার প্রতি- 
বাদে একদম মুখ খোলেন নাই। 


বাংলাদেশের কাছে তখন সেটাও বড় 


কম ব্যথা ছিল না। 

এদিকে ইংরেজ সরকার নিজেদের 
মুখ রক্ষার তাগিদে ' হিজলিতে গুলী 
চালনার ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করার 
জন্য তাদের পক্ষ থেকে বিচারপতি মিঃ 
এস, সি, মলিক ( চেয়ারম্যান ) ও. মিঃ 
জে, সি, ড্রামণ্ডকে নিয়ে যে কমিশন 


' গঠন করেছিল তার রিপোর্টও হিজলির 


গিয়েছিল। সেই রিপোর্টের একটি 
স্থানে বলা হয়েছিল “-*আমারের মতে 
সিপাহীরা বন্দী নিবাসের উপর ষে বে- 
পরোয়া গুলী চালিয়ে ($৯বার গুলী 
ছোড়া হয়েছিল বলে জান] মায় ) ছুই 


জন. রাজবন্দীকে হত্যা -ও অপর কিছু - 


"কোনও সঙ্গত কারণ নেই। 'বন্দী 


নিবাসের ভিতরে প্রবেশ করে কিছু 
সংখ্যক সাম্ত্রী ষে অপরাপর কিছু রাজ- 
বন্দীকে নানা ভাবে, জখম করেছিল 
তারও সঙ্গত কারণ নেই! 
(আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০.১০*৩১.)। 


কিন্ত, কার কথা কে শোনে? ব্রিটিশ 


সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিভূ বাংলার 
তৎকালীন গভর্নর নিজেদের বসানে। 
কমিশনের রিপোর্টকে অগ্রাহা করে তার 


পরিষদীয় সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে 


‘...১৫ই তারিখের ব্যাপার রাজবন্দী ও 
সিপাহীদের মধ্যে অসস্তোষস্থটটি করিয়া- 
ছিল এবং তার মন্তব্য এই যে সমস্ত 
ব্যাপারে রাজবন্দীরাই ছিল উপন্রব 
স্াইকারী।, ( আনন্দবাজার পত্রিকা, 
৬-১২-৩১) । 

ষ্টেটম্ম্যান, ইংলিসম্যান ও ইয়ো- 
বিভিন্ন 'সংস্থাগুলির বক্তব্য আরও পরি- 
ফার। তারা নিল'জ্ঞের ন্যায় বললো, 
না, কোন খাতির নয়। সরকারের 
উচিত বিপ্লবী বলে ষাকে- সন্দেহ 


করেছে। তার মধ্যে অন্যায়ের কি 
আছে!’ (“আমি স্থভাষ বলছি’, ১ম 
খণ্ড, শ্রীশেলেশ দে)। সামাজ্যবাদী 
স্বার্থ রক্ষার প্রতিমূর্তি. এই পত্র পত্রি- 
কার ও সংস্থার এই নিষ্ঠুর বক্তব্যের) 
পরে ট্রেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ 
ওয়াটসুন্কে দু'বার ও ইয়োরোগিয়ান 


ভিলিয়ার্ঁকে একবার বিপ্রবীদের আক্র- 
মণের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থঘে'ষা পত্রিকা 
গুলির প্রতিবাদেও এগিয়ে এলেন 
রবীন্দ্রনাথ ৷ অত্যন্ত স্ক্ধ হয়ে ২রা 
নভেম্বর (১৯৩) তারিখে দার্জিলিং 
থেকে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি এ সকল 
পত্রিকার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্রিটিশ সরকারের হীন- ও. নিষ্ুর 
অভিযানের ' পক্ষ. সমর্থনকারী 
প্রচারকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে - 
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেই 
কালের আনন্দরাজার ও অন্ত কয়েকটি 
পত্রিকায় কবির সেই বিবৃতি প্রকাশিত 
হয়েছিল। এ সুদীৰ্ঘ বিবৃতিটি এই 
নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে এখানে উদ্ধত 
করা সম্ভব নয় (এর জন্য রবীন্দ্রনাথের 
‘কালাস্তর’ গ্রন্থ জরব্য)। হিজলির, 
রাজবন্দী হত্যাকে উপলক্ষ করেই : 
রবীন্দ্রনাথ সেই কালে তার বিখ্যাত 
প্রশ্ন কবিতাটি রচনা করেছিলেন।* 
এ কবিতারও কবির গু, ও বেদনার্ত ' 
হৃদয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে ছত্রে ছত্রে। 
“আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা 
টা কপট রাত্রি ছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে,_ 
." আমি, ষে দেখেছি প্রতিকারহীন ' 
শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে 


কাদে ৷... 
সু 


ক আমার রুদ্ধ আজিকে, বাশি 
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের 
< তলে 
তাই তো তোমায় শুধাই 
অশ্র্জলে-_ 
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, 
নিভাইছে তব আলো, ১ 
তুমি কি তাদের ক্ষমা বি 
তুমি কি. বেসেছ ভালো ॥= 
২ পরিশেষ, রবীন্দ্রনাথ । 


॥ 


দন Il শুক্রবার, ২লা মে, ১৯৮১ 


“বামক্রণ্ট সরকার . 

১ম পৃষ্ঠার পর , টা 
মধ্যে অকংগ্রেসী,সরকারগুলো বাতিল 
ক্ররতে পারেন।? কথাটা অতিমাত্রায় 
স্বৈরতন্ত্রী গন্ধযুক্ত হলেও জ্যোতি বন্ধ, 
নৃপেন চক্রবর্তী ও ই কেনায়ানার 
কর্তৃক শপথ নেওয়া ভারতীয় সংবিধা- 
নের ৩৫৬ নং ধারার ক্ষমতাবলে শ্রীমতী 
গান্ধী তা পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের 
পাঁচহাজার টাকা মীইনের ইনফরমারের 
ঠা কাছে সাদা 
কাগজ পাঠিয়ে ,নীচের দিকে সই . 
করিয়ে রাতের অন্ধকারে তা কর! 
হবে। রাত দশটায় “দেবছুলালী” গলায় 
কোন খবর না শুনলেও সকালে 
কাগজে খবর হবে। 4 

" গত অপ্তাহে সি পি আই এমের 
পলিটব্যুরোর বৈঠকে তিনটে রাজ্যের 
স্বীকার কর] হয়েছে।. দুটো আশু 
কর্তব্য ঠিক. হয়েছে (১) এর" বিরুদ্ধে 
জ্যোতি বন্থকে সামনে রেখে অন্যান্য 
রাজ্যে প্রচার অভিযান করা হবে| (-) 
এখন শুধু বাম ও গণতান্ত্রিক নয়, 
ভারতীয় জনতা পার্টি সহ সকল 


বিরোধীদের নিয়ে স্বৈরভস্র বিরোধী ' 


মঞ্চ গড়া হবে। অন্যান্য রাজ্যে কি 
প্রচার কর! হবে? কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক উপেক্ষিত, বঞ্চিত আসামে 
প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আন্দোলনকে 
সি পি এম ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে চেঁচিয়ে 
ব্যবসায়ীরা ... 

“ট পৃষ্ঠার পর 

'পাঁচ কোটি মাঘের নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষ যোগান দেওয়া বা বাজারে 
'তা সরবরাহ করা আপাতত সম্ভব-নয় । 
বরং অসম্ভব। যেহেতু ভারতবর্ষে এখন 
'মিশ্র অর্থনীতি চালু আছে এবং বে- 
'সরকারী ব্যবসায়ীরাই তাতে প্রাধান্য 
বিস্তার করে আছেন। 

' , এরই পরিপ্রেক্ষিতে বড় ব্যবসায়ীর! 
.ই-কংগ্রেস নেতার্দেরও বলে দিয়েছেন, 


প, নানান মশলা, কাপড়, আলু, 


রে দেশলাই, অন্যান্য বস্তজাত অব্য, 


রা স্থতো, গুড়, সাবান 
বং আরো বহু জিনিষ । 

2 1 লেভিবিহীন খোলা 

দি 

থাকেন। iss 


পি 


অনেকটা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। 
১৯৭৮ সালে ১২৬ সদস্তের বিধানসভায় 
* ১১টি আসন ও গৌহাটি কর্পোরেশনের 
নির্বাচনে সি পি এম ভাল ফল করে। 
তখন যদি ধ্ীজ্যের হাতে অধিক অর্থ- 


‘নৈতিক ও রান্গনৈতিক ক্ষমতার 


দাবিতে পার্টি ব্যাপক গণআন্দোলন 
গড়তো৷ তাহলে আজ আসাম তো 
4 বটেই," পূর্বাঞ্চলের অবস্থাও অন্তরকম 
হতো । 
জিরা 
অনেকটা বিমূর্ত ব্যাপার। সিপিএম 
ও সি পি আইয়ের উচিত ‘সংবিধান 
থেকে ৩৫৬ ধারা বাতিল করো? এই 
নিবিষ্ট দাবী. ও স্নোগানটাকে সামনে 


রেখে দেশজুড়ে ব্যাপক গণআন্দোলন !' 


PTE NAN EAD sent 
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৯৮৮৬ সার্টের পয়লা মে। ' 


'- আটঘণ্টা কাজের দাবীতে 


' আমেরিকার শিকাগো সহরে 
. সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন 


'ব্ক্তাক্ত হয়েছিল অনেক 


শ্রমিকের রক্তে ও মৃত্যুতে । 
সেই গৌরবোজ্জ্বল পয়লা মে-ই ১ 
পরিণত হয়েছে আন্তজাতিক শ্রমিক 
দিবসে. সেদিনের মৃত্যুহীন পতাকাই 
সারা বিশ্বের শ্রমিকের শপথদীপ্ত 


_. মে-দিবসের পতাকা), 
- এইপয়লা মে সামাজিক 
' পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্ৰেণী 


‘ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্পের দিন । 


সংগ্রামী প্রেরণার অক্ষয় উৎস সেই - 
গৌরবোজ্জল পতাকাকে আজ ভারত- 
বর্ষের কায়েমী স্বার্থ লুণ্ঠিত করতে 
চায়; সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি এই 
‘দেশকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক ও মেহনতী 
মানুষের লৌহদৃত একতাকে ধ্বংস কর. 
‘চায় । মেহনতী মানুষের'বিরুদ্ধে . 

, অত্যাচারের নির্দাজ্জ অস্ত্র আজ শানিত fh 


t ১ ' 7 সক 


নি 


- এক্কনি গড় - এই গ্লোগানের ব্যাখ্যায় 


ভাঙ্গার রাজ্জনীতিটা। এর মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে রাজ্যের হাতে-অধিক 


রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি। আটাত্বর 
সালে সি পি এম এটা ধরেছিল, কিন্ 
শুধু শেখ আবদুল্লা বা [পাঞ্জাবের তদা- 
নীস্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং. বাদলের 

সঙ্গে আলোচনাতেই তা সা 


'থাকলো। 


লাগালেন । সাপ্রদায়িকতী৷ ও শ্বৈরতন্ব 









বৈষমাকে 

















উভয়কে সমান ডিগ্রীর বিপদ দেখিয়ে. 
খাল কেটে কুমীর আনলেন । এখন : 
পলিটব্যুরো কেঁচো গণ্ুষের কথা 


বলছে ! আবার চূয়াত্তর সালের অবস্থায় ৃ 


ফিরে গেছে। 


সি পি এমেরই জনৈক নেতার 
নীতিতে ভীত হয়ে মস্কো লবি মধু - 


লিমায়ে ও ব্হগুণাকে খেলিয়ে 
আজকের অবস্থা সুষ্টি করেছে । ইন্দিরা 


,গার্ধীকে ফিরিয়ে এনেছে এবং এ 


" হতে । মে-দিবসের ও ; 
, 'রক্তরঞ্জিত পতাকাকো , 2... 


১॥ নয় 


কেজি বির স্পর্ক থাকতে পারে . 
. তিনি বলেন, জনতা সরকারের শাসনে 
' জামসেদপুর"ও আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হয়। "দুটো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 


"ছিলেন যথাক্রমে কর্সূরী ঠাকুর (বিহার) 
.ও রামনরেশ যাদব (উত্তর প্রদেশ ) 1 


সি পি এম দ্বঙ্গাকারীদের কঠোর শাস্তি: 
ন! দেওয়ায় জনতা পার্ট নিন্দা 
করে। মুখ্যমন্ত্রী পরে গেলেন. 
লোক্দলে।.কিন্ত লোঁকদূল হল সি পি 
এমের বাম ও গণতান্ত্রিক অক্ষের . মিত্র, 
শক্তি 
ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া হল। 


গত লোকসভা নির্বাচনে 





স্রীরি্িন্ট সরকার চায় এই পশ্চিমবঙ্জকে. :- 
সুসংহত শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ভেদ্য দুর্গে ; 
পরিণত করতে ; তাদের অর্থনৈতিক ; 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে " 
এবং দুর্জয় মেহনতী মানুষের 2 
০ - গণতন্ত্র ও স্বাধিকার 1 
প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল! ১: 


আমাদের ॥':' 


' বিপ্লবী অভিনন্দন ৷ ; 
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চাষেনী | মে্সসার জদম্পশা ছবি 


চা বাগানের দাহেবের সংগে কুলী 
কন্যার প্রেম রোমান্স প্রণয়ের অমোঘ 
শক্তিতে সাদ কালোর মধ্যে স্বভাব- 
জাত ভেদবুদ্ধির বিলোপ, শ্রমিক: সমা- 
. জের মধ্যে সাদা কালোর এই প্রসংগে 
শোষক শোষিতের শ্রেণীবৈষম্যের চরিত্র 
হাজির করা ও গোটা ব্যাপারটায় সন্দেহ 
সংশয়ের বাঁতাররণ রচনা করা, সাহেব 
_বার্কলের আস্তরিক ঘনিষ্ট প্রেম সবকিছুর 


উর্ধে উঠে কুলীকন্া'চাঁমেলীকো স্ত্রীর 


মর্ধীদী দিতে ষে সদা তৎপর--এই 
বিষয়গুলির চলচ্চিত্রায়ণে বুদ্ধির-ছাপ 


০০৮ কিন্তু পরবর্তা- থাকতে হবে কেন, সংলুর বার্কলের বুলেটের চেয়ে ক্রতগামী ।..এই স্কুপার- |' 
ম্যানকে এখন ফিল্সে দেখা যাবো, 
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দীর্ঘ ছোটাছুটির সংগত কারণ কি, 
মংলুর চোখের সামনেই তার প্রেমিকা 
চামেলীর ওপর হাণ্টারের ব্যভিচার - 
এবং. মংলুর নীরফতা, যৃত মত্ততাই 
‘দেখানো হোক বাস্তবসম্মত কতটা 


হল এং শ্রমিক চরিত্রের প্রতিবাদী -, 


রূপকে হঠাৎ নেগেটিভে বূপাস্তরিত 
করে কতটা ফুটিয়ে তোলা হল, কিংবা 


| * = আদৌ হল কিনা ননী 


কালের প্রিকোণ প্রেমের সংঘাত ও 


ই্র্যাঙ্ছেভির ' রূপায়ণে কিছু ফর্ম 


মাফিক দৃশ্য ও ভাবালুতা স্থান পেয়েছে 
যা এ ছবির ধারাবাহিকতায় ভারসাম্য 


হারিয়ে ফেলতে সাহাষ্যই করে। 


তবে ওর মধ্যেও যখন দৃশ্ত সংস্থাপনে 
ফুটে ওঠে_ একান্ত প্রেয়সী স্ত্রী চামেলীর 
অভাবিত রোগা'রুমণে বার্কলের হাহা- 
কার, আপন সন্তানকে স্পর্শ না করার 
ভাক্তারী' নিষেধের নিগড়ে মাতৃত্বের 
বুতুক্ষা ও বঞ্চনার জালা-ত্ধন তা 


অব্যর্থ লক্ষ্যেই হৃদয় স্পর্শ করে। 


রোমান্টিক 'কিছু দৃশ্য রচনায় ও 
কিছু নাট্যদন্দের প্রতিফলনে চলক্চিত্র-: 
কার ' অন্ধিত লাহিড়ী' মুন্দিয়ানার 
স্বাক্ষর রেখেছেন। চিপ্রনাট্য রচনায় 
মৃগাংকশেখর রায়ের' নৈপুণ্যও 
উল্লেখের দাবী রাখে। ভূপেন হাজারি- 
কার সংগীত পরিচালনাও ছবিটিকে 
সমৃদ্ধ করেছে। কিন্ত ছবিটিতে কিছু 
প্রশ্ন ও অসংগতির উল্লেখ করতেই হয়। 
হাণ্টারের বিদ্বেষ প্রবণ চরিত্র বোঝাতে 
সর সময়ই তাকে দীত মুখ খিচিয়ে 


[ও শুভ নববর্ষের সার সম্ভাষণ হণ করুন ূ 
তারাম৷ অপরার 
"_৮৮র সশ্রদ্ধ নিবেদন . 
_ মোহন চ্যাটাজীঁ প্রযোজিত ও নির্দেশিত 
আনন্দ্ময়ের ভক্তিমূলক পালা 
ম| সারদামণি 
।তারবাষায়ের স্্যাপাছেলে. 


শেঃ সাধক শিল্পী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গো জেলি ্রানেটের 


- ৮৮"র বুকিং চলিতেছে 
যোগাযোগ করুন. 


| ৩০৯ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০***৬ 


ফোন 





পাক কর্তৃক HE প্রেন, ১২৭, শা রো, কলা লে মি ৬১ কাত ১০ পেকে পানিত 


£ ৫৫-৫৪১ 5 


‘‘চামেলী’, 
. ও মিঠুন চক্রবর্তীর “মংলু* চরিত্রোচিত 


বার্কলে-অত ত্বরিতে সমাধিস্থ করে. . 


পরবর্তী দৃশ্যের উত্তেজনার খোরাক যে 
জোটাল, তা কতখানি যুক্তিসহ, 
অস্তিম দৃশ্তের বিরাট ও ব্যাপক জলস্ত, 


মশাল মিছিলের তাৎপর্যই বা কতটা 


শেষ পর্যস্ত চিহ্নিত হতে পারল__ 
ইত্যাদি। খ্রবজ্যোতি বন্ধুর ক্যামেরার 
কাজ আরও উন্নত হলনা 
কেন-_সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা 
দেয়। রাসবিহারী সিনহার সম্পাদনা, 


কৃতিত্বের পরিচায়ক । আভা ধুলিয়ার 
‘টম অলটারের 'বার্কলে” 


অভিনয়ে উজ্জল | 
সুপারম্যান মুভী 


সুপারম্যান এতদিন: রেডিও অঙ্গু- 
 স্ঠানে, 'টেলিভিশন সিরিজে, " অংবা্দ- 


২পত্রে, পুস্তকে, রেকর্ডে, সংগীত নব্সায়, রর 


পৃথিবীর লোককে, বিশেষ করে 
শিশুদের আনন্দ দিয়ে এসেছে। 
অসাধারণ, ক্ষমতা সম্পন্ন সুপারম্যান 
হেন কাজ -নেই পারে না। সে" 


১লা মে নিউ এম্পায়ারে সে আসছে । 
স্থপারম্যানিকে নিয়ে যে ছবি তার. গল্প 
পুজো'। স্থপারম্যানের ভূমিকায় 
আছেন ক্রিষ্টোফার রিভ। তার 


পিতার. ভূমিকায় অভিনয় করেছেন | 


মালন ব্যাণ্ডো। জেরি .সিগেল. 


- কল্পিত সপারম্যানের ' চরিত্র-বৈশিষ্টয 


ছবিতে সম্পূর্ণ উপস্থিত, অর্থাৎ সে 


শক্তিমান, প্রচণ্ড সাহসী, সৎ ও. 


মহান্ুভব | -' নিপীড়িতের পক্ষে এবং 
অন্যায় অস্তভের বিরুদ্ধে তার অভিযান । 
স্থপারম্যানের জন্ম ক্রিপটন গ্রহে । তার 
পিতা সেখানকার . প্রধান বৈজ্ঞানিক। 

যখন তিনি জানতে পারলেন ক্রিপটন 


" শ্রহ ধ্বংস হবে তখন তিনি তার পুত্রকে 


রাজাই কংগ্রেস, 
১ম পৃষ্ঠার পর 

সম্মেলন ডেকে পৌর ' 
বয়কটের ঘোষণা করবেন। 


' কিন্তু অন্ধিত গাঁজা দি্ীর সম্মতি ce 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে না : 
জানিয়ে কলকাতায় এসে দূলের সিদ্ধান্ত 


এক তরফাভাবে ঘোষণা করে দিয়ে 
জনতা, আর্গ কংগ্রেস সহ অন্যান্য 
দলকে চটিয়ে দিলেন, ফলে ঘটল 


তি, 


+ Price 60 Paise 


সুচী ঘোষণন করে সংগঠনের মধ্যে 


পক্ষে কাজ করা খুব সহজ, হর 
না। ফলে সাংবিধানিক-ক্ষেত্রে একট 
অচল অবস্থার সা হবে। 

"যদি সব কিছুই "ঠিক পরিকল্পন 
| স্থযোগ কাজে লাগিয়ে বামক্রণ্ট সর 
কর্ম কারকে উৎখাত করবেন। 





REESE COME নি BEE 


১ পরমাণু ও কেন্দ্রীন / ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


/ ২১৭ 


২। “পরমাণু ও কেন্দ্রক গঠন পরিচয় . 


/ ডঃ স্মরেন্দ্রনাথ ঘোষাল 


/ ৩৩০০ 


৬৩, রাজ! হবোধ মক দোয়ার, কৰিকাতা--১৬ 


শুভ নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন ' 


- মোহন অপেরার 
৮৮ শ্রেষ্ঠ নিবেদন - 
আনন্দময়ের পৌরাণিক পালা 
রামের বনবাস 
(গুহক উদ্ধার) . 
jy সত্যপ্রকাশ দত্তের এঁতিহামিক পালা 
“বিবি করুণাময়ী 
নির্দেশনা ও অভিনয়ে পুরাণে-পারদশী 


মান যক মোহন চাটাী 


রি জাত 
সুপারম্যান সেখানে ভার 1. 


ধারণ নম স্বভাবের একজন রিপোর্টার 
হা কিন্ত অন্যায় ও অপরাধের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং দুর্বল ও নির- 


. প্রাধের রক্ষার্থে সে সব সময় সক্রিয়। 


“সুপারম্যান” পরিচালন! ' করেছেন 
বিচার্ড ডোনার । 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


“কিং চলিতেছে 
- যোগাযোগ করুন 
_ ৩৬৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০* *০৬ 
| ফোন 8. ৫৫-৫৪১৩ 
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ইন্দিরা গান্ধীর একা! 
হায় রাজীব কিতা 
রাজনীতিতে এলেম 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশেই 
আমেথি লোকসভা! কেনে রাজীব 
গান্ধী ই-কংগ্রেস দলের মনোনয়ন 
পেলেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত আবরণ 
সরিয়ে সরাসরি রাজনীতির আসরে 
যোগ দিলেন। 

রাজীবকে রাজনীতির আসরে 
আনার জন্য: শ্রীমতী গান্ধীর 


প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সয় গান্ধীর মৃত্যুর- 


প্রায় পর . পরই । কারণ শ্রীমতী 
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকের সংখ্য! 
খুবই কম । 

সঞ্য়ের পর মী গা্ী 
নিজেকে খুব-অসহায় মনে করতে 
ধীাকেন। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর 
কাজের অনেকটাই অর্থাৎ সাংগঠনিক 
এবং বেশ কিছুট। প্রশাসনিক কাজ- 
কর্ম সঞ্চয় নিজে দায়িত্ব নিয়েই দেখা-. 
শোনা করত । - 

"এই সমর ' শ্রীমতী, গান্ধী 
রাজীবকে ডাকেন তার রাজ- 
নৈতিক কাজকর্ম কিছুটা দেখাশোনা 
করার জন্য ৷ প্রথম প্রথম রাজীব তার 
মা অর্থাৎ, শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আসা 
বিভিন্ন রাজ্যের সংগঠনের রিপোর্ট- 
গুলো পড়তেন এবং সে ব্যাপারে তার 
মতামত শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়ে 
,দ্বিতেন। | 
রাজীবকে যে শ্রীমতী গান্ধী নিজে 


রাজনীতিতে আনতে আগ্রহী একথা , 


তিনি কাউকে বললেন না। কিন্ত 
রাজনৈতিক উচ্চাঁকাজ্ষীরা যখন 
দেখলেন ষে রাজীব সাংগঠনিক 
ব্যাপারে ' নানাভাবে নেপথ্য থেকে 


তখনই ব্যাপারটা কারুর বুঝতে বাকী 
থাকল ন]। | 

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ইন্দিরা 
অবিলম্বে দলের স্বার্থে রাজীব্‌কে 
রাজনীতিতে আঙ্গন। বিভিন্ন রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভা, লোকসভা এবং 


ইন্দিরা! গান্ধীর ইচ্ছাই এখন 
অবকাৰ উচ্ছেদের একা 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার শেক ' 
প্রহর গুনছেন, এই মাসের মধ্যেই এই 
সরকরিকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি 
নানা খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ 


শিরোনাম হচ্ছে । এটা উচিত কিংবা 


অস্চিত সে প্রশ্নে না গিয়েই যেটা বলা 
ধায় সেটা হচ্ছে সংবাদ পরিবেশনের 
পদ্ধতি এবং নীতির ক্ষেত্রে সাংবাদিক- 
কর্তব্য যথাষথ'পালিত হচ্ছে কিন! ! 
প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীমতী 


ইন্দিরা গান্ধীর সাকুল্যে দ্বাদশ বর্ষ 


গ্রধানমন্্িত্বেরে আমলে ভীরতবর্ষের 





সত ভে 
০ সত 


সদস্যরাও আবেদন 
872 
রত 


সি 


মাতি করার যুলে. ছিল প্রীমতী 
গান্ধীকে খুশি করা এবং রাজীব যদি 
গ্রকান্তে রাজনীতিতে যোগ দেন তবে 
তার কৃপাদৃষ্টি যদি পাওয়া যায় তার 
ব্যস্থাকরা। 


ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী কিছুটা. 
- নাটকীয় পরিবেশ. তৈরী করেন। 


সমর্থকদের ক্রমাগত আবেদনের মুখে 
তিনি এমন ভাব দেখাতে ,থাকেন-যে, 
তিনি মোটেই ছেলেকে রাজনীতিতে 
আনার ব্যাপারে আগ্রহী নন। 
আসলে এটা ছিল তার কৌশল । 


প্রমভী গান্ধী এই কৌশলের 


আশ্রয় নেন মূলতঃ স্য়ের রাজ-. 


নীতিতে আস! এবং দ্রুত ক্ষমতার 
অধিকারী হওয়ায় যে, বিকপ প্রতি- 
ক্রিয়া হয় তার কথা মনে রেখে। 
শ্রীমতী গান্ধী তার পুত্র রাজীবের 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


সাধন গুহ 
মানুষ.যে সত্যটা সবচেয়ে বড করে 
উপলব্ধি করেছেন তা হচ্ছে. এই যে, 
বামফ্রন্ট সরকারসহ কোন অ-কংগ্রেসী 
সরকারকেই বরদাস্ত করেন নাঁ। 
ইন্দিরার অতি বড় স্তাবকও এমনকি 
তাঁর এক নম্বর বশঙ্বদ প্রণব মুখীজিও 
মনে মনে বিশ্বাস করেন যে, গণতন্ত্র 
সংবিধান'ইত্যাদি অভিধাগুলে] ইন্দিরার 
ভাষণের ভূষ্ণমাত্র। এমতাবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গের বামস্রণ্ট সরকারকে তিনি 
বরদাস্ত করছেন কি গণতন্ত্রের প্রতি 


এ 





চতুবিখ বর্ষ ॥ ১৭শ লংধ্যা ॥ শুক্রবার, ১৫ই মে, 1৮১1 ৬* পয়ণ। 


স্বত্রত-প্রণবের তীব্র 
বিরোধিতার 


জন্য সিদ্ধার্থ 


যনোনয়ন পেলেন না 


(কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রণব মুখার্জী 
এবং স্থত্রত মুখার্জীর তীব্র বিরোধিতার 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মনোনয়ন পান নি 


বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে । এখন 
যাতে সিদ্ধার্থবাব্‌ কোনভাবে দলে না 
ঢুকতে পারেন তার জন্য প্রণববাবু খুব 
তৎপর বলেও জানা গেছে। 

এই সুত্রে আরও জান! গেছে যে, 
অশোক সেন, রাজেশ খৈতান, সোমেন 
মিত্র প্রমুখ নেতারা চেয়েছিলেন যে, 
সিদ্ধার্থবাবুকে শ্রীরামপুর লোকসভা 


কেজির রায়কে মনোনয়ন 
দেওয়ার জন্য অমুরোধ করেন । 

এই নেতার! সিদ্ধার্থবাবুকে মনো- 
নয়ন দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তি দেখান যে, 


-সিদ্ধার্থবাবুর পশ্চিমবঙ্গে এখনও ভাবমূতি 


আছে। সিদ্ধার্থবাবুকে মনোনয়ন দিলে 
দলের মধ্যে নতুন প্রেরণা আঁসবে। 
সেক্ষেত্রে এই লোকসভার আসনটি 
জিতে যাওয়া অসম্ভব নয় । এর আগে 
অবশ্য গোপালদীস নাগ এবং আনোয়ার 
আলী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্থিতা করার 
জন্য সিদ্ধার্থবাবুর সম্মতি আদায় করে 


কেন্দ্রে মনোনয়ন দেওয়া হোক । এমনকি নেন। 


কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রী গণিখান চৌধুরীরও 
এব্যাপারে খুব আপত্তি ছিল না। 
প্রথমে গোপালদাস নাগ, শেখ 
আনোয়ার আলী প্রমুখ ইন্দিরা কংগ্রেস 
নেতারা সরাসরি দিল্লীতে গিয়ে 
রাজেন্্রকুমারী বাজপেয়ী, বসজ্তদাদ! 


পাতিল, প্রণব মুখার্জী, বরকত গণি থান 


চৌধুরীর কাছে শ্রীরামপুর লোকসভ! 


বাম 


গর্ত নয় 


আঙ্গগত্য জ্ঞাপনের জন্য অথবা 


পরিস্থিতিগত প্রতিকূলতার জন্য? 
এই দিকটি অবশ্য বিবেচ্য! 
তাঁর আগে এটা মনে রাখা দরকার 
যে, সরকারী ও বৈষ্ণব বাজারের 
কয়েকজল পুতুল সাংবাদিকের বিক্রীত 
বিবেক প্রচার ইন্দিরা-স্তাবকতাঁর পদা- 
বলী হলেও সুস্থ বোধসম্পন্ন সাংবাদিক 
মাত্রেই কিন্ত একথা ন! ভেবে পারছেন 
ন! যে, শ্রীমতী গান্ধী আজ আর উন- 
সত্তর-সত্তরের শ্রীমতী গান্ধী নেই। না 
j ১ নী ক্ষমতার একচ্ছত্রতায় ॥ 
তার প্রয়াত পুত্র সপ্রয়ের অন্গায়ীরা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আনোয়ার আলী নিজে উদ্ভোগ 
নিয়ে প্রপববাবুর বাড়ীতে সিদ্ধার্থবাবু 
এবং তার স্ত্রী মায়া রায়কে নিয়ে যান 
কথাবার্তা বলার জন্য । প্রণববাঁবু তখন 
সিদ্ধা্থবাবুকে দলের সদস্য পদ এবং ' 
আবেদন করতে বলেন। । 

ইন্দিরা গা্ধীর' বিদেশ সফরে 
রওনা হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ রাঁয়ের 
আবেদন নিয়ে তার সঙ্গে প্রণববাবু 
আলোচনা করেন। ইন্দিরা গান্ধী 
প্রণববাবুকে বলেন, তোমরা ভাল মনে 
করলে সিদ্ধার্থকে মনোনয়ন * দিতে 
পার। পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে 
কথা বলে তোমরা সিদ্ধান্ত নিও । 

দিল্লীতে সব নেতাদের তলব 
পল । একমাত্র সত্ৰত মুখাজী নিজে 
না গিয়ে রজনী দলুইকে পাঠিয়ে 
দিলেন। প্রণববাবুর বাডীতে রাজ্য 
কংগ্রেস নেতারা এক বৈঠকে বসলেন ॥ 
মনোনয়নের ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা 
করেন। গোপালদাস নাগ, আনোয়ার 
আলী, অশোক দেন, সোমেন মিত্র 
প্রমুখ নেতারা সরাসরি না বললেও 
ঘুরিয়ে বলেন যে, সিদ্ধর্ধবাবুকে মনো 


নয়ন দেওয়া যেতে পারে । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





অবশেষে তিনি এলেন 


সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, রাজনৈতিক ভবিশ্বদ্ধাণীর অবসান ঘটিয়ে অবশেষে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জ্যোষ্পুত্র শ্রীরাজীব গান্ধী ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রাথমিক সদস্য পদ লাভ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তিনি যে- 
তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপগয় গান্ধীর চেয়ে অন্ত ধাতুতে গডা সেকথা গত এক বছরে 
তিনি প্রমাণ করেছেন। সঞ্চয়ের মৃত্যুর ঠিক পরেই ই-রুংগ্রেসীরা দাসস্থলত 
মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিল'জ্দেব মৃত “রাজীবকে চাই, রাজীবকে চাই” বলে 
চীৎকার করতে থাকেন, কিন্ত ,মাতাপুত্রের কেউই তখন সদর্থক মনোভাব 
প্রকাশ করেন নি। পরন্ত রাজীবের কথাবার্তা এবং আচরণে মনে হয়েছে 
তিনি রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী নন, তিনি বিমান চালনাতেই নিরত থাকতে 
চান। এও লক্ষ্য কর! গেছে এতদিন তিনি সাংবার্দিক্মের একেবারেই এড়িয়ে 
চলেছেন। তাঁদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজীব রাজি হননি ।- কোন 
কোন জায়গায় প্রধানমন্ত্রী-মায়ের সঙ্গী হলেও তিনি এমন ভাব করেছেন, যেন 
রাজনীতিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। বোস্বাইয়ে শিল্পপতিদের এক অনুষ্ঠানে 
শত অন্্রোধেও তিনি মুখ খোলেন নি। কিন্ত “রাজীব রাজনীতিতে 


আসছেন” এই রব এবং তার দিনক্ষণ উল্লেখ চলতেই থাকে সংবাদপত্রে ও 7 


“ই-কংগ্ৰেসীদের মধ্যে । অবশ্ত কোন ভবিস্বদ্বাণীই মেলেনি এবং রাজীব বোয়িং 
বিমান চালনাব প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন । ইতিমধ্যে ভেতরের খবর যা 
পাওয়া-যায় তাতে বুঝতে অস্থবিধ হয় না যে, তার মাতাঠাকুরাণী ই-কংগ্রেসের 
প্রাথমিক সদস্ত না করেও তাকে সংগঠনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং ধীরে 
"ধীরে সংগঠনের দুই নম্বর ব্যক্তি করে তুলছেন । পরিষ্কার বোঝা যায় রাজীবকে 
রাজনীতিতে আনার প্রস্তুতিপর্ব চলেছে গত এক বছর | এবং তিনি আবিভূ“্ত 
হলেন সঞ্চয়ের মত. ঝর্ড তুলে নয়, ধীর হিসেবি পদক্ষেপে । অতএব তার 
রাজনৈতিক ষ্টাইলও নিশ্চয়ই সঞ্জয়ের অম্ুরূপ হবে না বলে মনে হয়। 

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না! যে, রাঞ্জীব গান্ধী নামক এক বিমান চালকের 
ভারতবর্ষের শাসক দল ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ স্পর্ণতই উত্তরাধিকার-. 


সুত্রে. নেতা হবার কোন বাসনা বা যোগ্যতা হয়ত তার মধ্যে ছিল না। . 


তিনি বিমান চালক হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সপ্রয় গান্ধীর আকস্মিক 
মৃত্যু তার জীবনের পথ বদলে.দিয়ে গেল । জহরলাল, ইন্দিরা এবং তারপর - 
তাঁব পুত্র এই রাঁজতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজীবকে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন তার মাতৃদেবী ! 

রাজীব আপাততঃ এম পি হবেন। আন্তে আস্তে' ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতা কজ্জা করবেন । চাটুকাররা নিজেদের স্বার্থে 
তাকে ঘিরে থাকতে চাইবে । এর পর তাঁর ইন্দির! গান্ধীর উত্তরাধিকার হুবার 
্রস্তুতিপর্ব। -কিন্তু মান্য যা ভাবে অথবা ষা কার্ষে পরিণত করতে চায় তা 
. অনেক সময় বানচাল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কি ঘটবে বলা মুশকিল! রাজীব কি, 
মায়ের তখৎএ-তাঁউসে অভিষিক্ত হবেন, ন| তার আগেই সমস্ত গুলোট-পাঁলোট 
হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়বেন ? .বলতে পারব না, কারণ আমরা রাজ- 
নৈতিক তিস্তা নই । 





শান্তিমোহন রায়ের বিরল 
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সি কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডে প্রণববাবু 
| এ রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি । তাই 


স্থত্রত মুখার্জা ট্রাঙ্ক টেলিফোনে ২ 
প্রণববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে 
. ধিতী করেন। সুব্রত তার অভিমত 
অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদেরও জানিয়ে 
দেন। 


তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই বোর্ড 
সিদ্ধার্থবাবুর মনোনয়ন বাতিল করে 
দেন। বোর্ডের সামনে প্রণব্বাবু 
বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ নেতাই 
সিদ্ধার্থবাবুর মনোনয়নের বিরোধিতা 
করছেন। 


বর্তমানে রাজ্য কংগ্রেসের অধ 
কাংশ নেতা সিদ্ধর্থবাবুকে দূলে নিতে 
আগ্রহী দেখে প্রণববাবু একটু বিচলিত 


হন! তিনি কায়দা করে আরও - 


কয়েকজন অন্ুগতনেতাকে সিদ্ধার্থবাবুর 
মনোনয়নের বিরোধিতা করার জন্য 
আসরে নামিয়ে দেন। এর মধ্যে 


বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, 
সিদ্ধার্থবাবু যাতে ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ঢুকতে না পারেন তার জন্যও প্রণববাবু 
উঠে পড়ে লেগেছেন । তবে সিদ্ধার্থ 
বাবুর সমর্থকরাও,বসে নেই। - তারাও 
সিদ্ধার্থবাবুকে দলে পেতে খুবই 


- তৎপর । 


8 
মনোনয়নপত্র দাখিল করার সঙ্গে সে 


আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল। তার ' 
আগেই অবশ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের" 


পঁচিশ পয়সার প্রাথমিক সদস্যপদ 
আইনের বাধামুক্ত হয়েছেন। তারও 
এয়াঁরল ইনসের 


ভবিস্তের পথ স্থগম করে নিয়েছেন। 


{ গত বছর এক বিমান দুর্ঘটনায় কনিষ্ঠ 


সহোদর সধ্রয় গান্ধীর অকাল মৃত্যুর 
পর থেকে যারা তার শূন্ স্থান পূরণে 
রাজীবকে রাজনীতির আবর্তে টেনে 
আনার জন্ত ঝুলোঝুলি শুরু করে 
দিয়েছিলেন, এতদিনে তাদের সে- 


আশা পূর্ণ হল। কিছু প্রবীণ ই-, 


কংগ্রেস নেতা ইতিমধ্যেই -এই বলে 


‘| রাজীব-প্রশস্তি জুড়ে দিয়েছেন যে, 


অতঃপর ভারতের রাজনীতি নতুন 


| এক মোড় নেবে। 


একথা ঠিক, দেশে অভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও তৎ্পরব্তী' 
আমূলের অল্প সময়ের মধ্যে সংয় 
গান্ধী একটা অদ্ভুত রাজনৈতিক 
বাতাবরণ স্ষ্টি করেছিলেন । সংবিধান- 
বহিভূতি ব্যক্তি 'হওয়া সত্বেও সঞ্জয় 
গান্ধী সেদিন কেন্দ্রীয় প্রশাসনে হস্ত- 
ক্ষেপ করছিলেন, রাজ্যের মুখ্যমস্ত্রীদ্রের 
কার্যত: হুকুমের চাকরে পরিণত করে 
ছেড়েছিলেন । "বুলডোজার দিয়ে 
জামা মসজিদ সংলগ্ন দরিল্রাবাস 


এবং জবরদস্তিযুলক জন্মনিয়ন্ত্রণ বা 
নাসবন্দী করানোর মধ্য দিয়ে জনমনে 
সময় গান্ধী ত্রাসের একটি মূর্ত প্রতীক 
হয়ে দাড়িয়েছিলেন। আদালতে 
তান্ত- কমিশনে সঞ্জয় যে উদ্ধত 
আচরণ করেছিলেন তারও কোন 
নৃজীর নেই। যেমন নজীর নেই 
বা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ 
করার এবং “কিসসা কুরসি কা?” ছায়া- 
চিত্রের ‘ফিল্ম লোপাট করার । অর 
সঞ্জয়ের এবমপ্রকার কার্ধাবলীকেই 
ই-কংগ্রেস স্তাবকের! ভায়ামিজ্ম বা 
গতিশীলতা” আখ্যা দিয়ে আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করেছেন। বস্তুতঃ সেদিন 
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রাজীবের রাজনীতিতে 
প্রবেশের তারপর 


তয় গান্ধীই 4 


- প্রকৃত, শাসনকর্তা । তাকে ডিঙিয়ে 


প্রধানমন্ত্রী. বা দল-প্রধান ইন্দিরা 
গান্ধীর নাগাল 'পাঁওয়া সাংগঠনিক 
নেত! বা মন্ত্রীদের পক্ষেও ছিল প্রায় 
অসম্ভব। অবশ্য সপ্নয়কে বীরবিক্রমে 
লাঠি ঘোরাবার স্থষোগ জনতা নেভা- 
রাই. করে' দিয়েছিলেন । সেদিন 


নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে তারা৷ ' 


সন্জয়কেই সাত্তাত্বরের নির্বাচনে হৃত 
মর্যাদা ও প্রাধান্ত পুনরুদ্ধারে সাহায্য 
করেছিলেন। সঞ্জয়ের হাতেই তাদের 
আবার তামাক খেতে দেখ! গেল, 


' দেখা গেল, জনতা সরকারের পতন 


ঘটতে, দল ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হতে, 
আশীর লোকসভা! নির্বাচনে পযুরদস্ত 
হতে এবং সর্বশেষে ত্রাণকর্তার বেশে 
আসরে সঞ্জয় গান্ধীর আবির্ভাব ঘটতে । 

এহেন সঞ্চয় গান্ধীর আর্কন্মিক 
মৃত্যুতে তাই ইন্দিরা, গান্ধী বিমর্ষ 


" বিষুঢ় হয়ে পড়লেন, তিনি যেন পুত্র- 


শোকে নন; *তার দক্ষিণ হস্তের 
অন্থর্ধানে মুহমান হয়ে পড়লেন। 
সেজন্যই সঞ্জয়ের জায়গায় তিনি 
রাজীবকে “তার পাশে পেতে 
চেয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী 
যা চাইবেন, অনতিবিলম্বে তাই তো 
পাবেন। উল্লেখ করণ দরকার ঘে, 
সন্জয়ের মৃত্যুতে আমেধির শৃন্ত আসনে 
প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য তার বিধবা 
পত্নী মানেকা গান্ধীর নাম ই-কংগ্রেসের 
কোন কোন মহলে প্রচারিত হয়েছিল । 
স্বামীর অবর্তমানে তার আসনটি বিধবা 


স্রীকে দেবার নজীর ই-কংগ্রেস রাজ-. 
' নীতির একটা! রেওয়াজেও পরিণত 


হয়েছে । কিন্ত মানেকা গান্ধীর দাবি 
উপেক্ষা করে এখানে ব্যতিক্রম ঘটানো! 
হয়েছে এজন্যই যে ইন্দিরা গান্ধীর 
উত্তরাধিকার ধারাটিকে অঙ্গন রাখার 
জরুরী তাগিদে । সেদিন প্রচেষ্টা চল- 
ছিল দেশে রাষ্ট্রপতিপ্রধান সরকার 
গঠন করে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি এবং 
সঞ্চয় গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে 


ভারতে পারিবারিক শাসনের ভিত” 


আমেঘির গদি উপ্‌চৌকন দিয়ে 
অসমাপ্ত কাজটিকেই সম্পূর্ণ করার পদ- 
ক্ষেপ গ্রহণ কর! হল ] রাজীব গান্ধীর 


i 


রাজনীতিতে প্রবেশের এটাই 
তাৎপর্য । 

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দুটো! 
প্রথমৃত? বাহৃতঃ ধীর, স্থির রাজীব 
কনিষ্ঠ সঞ্চয়ের মতো ত্রাসের মধ্য দিন 
দলীয় নেতা-কর্মীদের মনে ভয়-মিত্রিত 
শ্রদ্ধার উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন কি 
না। ছুই, বিরোধী দলগুলো ইউন্দি- 
রার পারিবারিক শাসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 


"করে দিতে পারবে কি নী। রাঞ্জ- 


নীতিতে রাজীব গান্ধীর সামান্যতম 
কাজের অভিজ্ঞতাও নেই। স্রেফ 
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হবার কারণে তাকে 
' লোকসভার আসনে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছে ধা অন্ত কারো. বেলায়, কোন 
বৈমানিকের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই করা হত 
না। তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেও 
তাঁর কাজের স্টাইল হিসাবে “কঠোর 
পরিশ্রমের কথ! বলে রাজীব নিজের 


-. রাজনৈতিক জান বাঁ চিন্তাধারার দেউ- 


লিয়াপনাই প্রকাশ করে ফেলেছেন । 
ই-কংগ্রেস আজ প্রধানতঃ নীতি 
বিবেক আত্মমর্যাদা ও মেরুদণ্ুহীন 
স্তাবকদের সংগঠনে, রপাস্তরিত 
কেবল এক নেতা, এক দল মার্কা 
শ্বৈরত্রী শাসনেই, এ-ম্বস্থা চলতে, 
পারে। গণজপ্রিয় রাজনৈতিক দল 
ও অধিকার-সচেতন ব্যক্তি সংগঠন- 
গুলো! এব্যবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে 


মেনে নিতে পারে কি? 


রাজীবের রাজনীতিতে 


১ম পৃষ্ঠার পর 

ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে একটা নাটকীয় 
পরিবেশ তৈরী করে' দলের মধ্যে 
রাজীবের জন্য একটা অনুকুল আব- 
হাওয়া! তৈরী করে দিয়েছেন। তার 
দলের এখন সবাই প্রায় ইচ্ছায় হোক 
আর অনিচ্ছায় হোক রাজীবকে নেত! 
মানতে প্রস্তুত । | 

* রাজীবের সরাসরি রাজনীতিতে 
যোগ দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী 


হয়তো আরও একটু দেরী করতেন 


যদি না আমেথি সহ বিভিন্ন লোকসভা 
আসনের উপনির্বাচন অনিবার্য হর 
পড়ত। 

আসলে রাজীবকে লোকসভার 
ডিন 
নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা 
হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী বিদেশ 
সফরে যাওয়ার আগে কংগ্রেস সং 
সধ্ধীয় বোর্ডের সদস্তদের কাছে 


রাজীবকে আমেখি কেন থেকে মনো+- 
নয়ন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে যান । 


“এবং সেই মত সমস্ত ব্যাপীরটা সার: 


হন । 
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alibi গদি ॥ দানি দাট ধরার 


শ্রীকান্ত বনুরায় 


দেশে কাক্দ জুটাতে না পেরে 
ভারতী শ্রমিকরা কাতারে কাতারে 
দেশ-ছাঁড়া হয়ে ভিন্দেশে কুজি-রোজ- 
গার ধরে। দক্ষ শ্রমিকর! দেশত্যাগী 
হলে দেশ যৃল্যবান শ্রমশক্তি হারায়, 
বিদেশ সে অমূল্য ম্পদ পেয়ে লাভবান 
হয়! কিন্ত আমাদের শিল্প-মালিকদের 
সম্পর্কে এর ঠিক .উন্টো কথা সত্যি। 
ভারতীয় মালিক-বণিকরা দেশছাড়া 
হলে দেশের প্রভূত কল্যাণ, বিদেশের 


সর্বনাশ ৷ আবার, আমাদের বৈদেশিক, 


ুর্দা সংগ্রহ সম্পর্কেও একইবপ তুলনা 
* চলে ; প্রকৃতপক্ষে এ রঞ্ানী হয়ে- 
মাওয়া’ শ্রমশক্তিই ভারতের মন্ত ভরসা, 
তাঁদেরই প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রায় আজ 
ভারত সরকারের মুন্রা-রিজার্ডের রম- 


রমা অবস্থা। পক্ষান্তরে ভতুকী-পুষ্ট 


রপ্তানী-বারিজ্য মারফৎ য! কিছু মুদ্রা 


যোগ হবার কথা, তারই একটা! মোটা. 


অংশ ওপার থেকে আর এপার হয় ন1। 
-যে ভারতীয় বর্ণিককুল দেশকে অর্থ- 
নৈতিক সর্বনাশ ছাড়া অন্য কিছু দিতে 
অক্ষম, সরকারী ব্যবস্থাদি ও প্রশাসন- 
বিধি তাদেরই অপকর্মে আচ্ছাদন ও 
. 'গোএহেড, যোগায়। 


এমনি এক ত্রাহম্পর্শষোগ চলে, 


আসছে পাটশিল্প ব্যবসায়ী, জুট কর্পো- 
রেশন ও কেন্দ্রীয় এন্‌ফোর্সমেণ্ট, ডাই- 
রেক্টরেটের সাক্ষাৎ সহযোগে-_অস্ততঃ 
শ্রীমতী গান্ধীর বিগত ইমার্জেন্দী সহ 
একটানা এগার বছরের রাজত্বকালে 


তো বটেই। চৌন্দটি রাষীয় ব্যাঙ্কও এ 


অপকর্মে জুটে গেল। যাই হোক, 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সমস্ত প্রকার 
বিগ্রহদের কর্ম প্রতিভার একটি সুস্পষ্ট 
ছবি 'ফুটে উঠেছে বিগত লোকসভায় 
উপস্থাপিত পাবলিক আগারটেকিংস 
কমিটির (১৯৭৮-৭৯)-এর ১৬-তম 
রিপোর্টে। কমিটি শ্বীকার করেছেন, 
কু’টি ঢেউ দেখে নিলেন ; আর দরিয়ার 


ঢেউ গুণে শেষ করবে কে? ওণ্তে. 


না গুণতে তো আরে! অগণ্তণতি ঢেউ 
দেখা দেবে। 

‘গণতান্ত্রিক সমাজ মুনাফা 
বাজদের পৌবমাস, অপর সকলের 
সর্বনাশ। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলি দরাজ 
হাতে নামমাত্র শর্তে এদের মূলধন 
যোগায়, কিন্তু পাটচাষী চরম দুঃসময়ে 
যংসামান্ত খণ চেয়ে ছিটেফোটাও পায় 
না। পাঁবেই বা কেন? পাঁটচাষী 
যদি কাঁচাপাট মাসকয়েক ধরে রাখতে 
পারে, খানিকটাও দর কবাকষি করতে 


রর নি 


ইননেনটিভ পাবে" কোথায়? যেমন 
য় ুিরীতি চিনি হট 


কর্পোরেশন । পাটের ন্নাধ্য মূল্য’ 


" নিশ্চিত করার কাগুজে প্রতিশ্রুতির 


আড়ালে কার্যত: গুটিকয়েক ক্রয়কেন্দ্ 
খাড়া করে এ-কর্পোরেশন ষে "সামান্য 
পরিমাণ পাট কেনে, তা-ও আবার 
দীর্ঘমেয়াদী ঝণে বড় বড় ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে বিলিয়ে দ্রেয়। ফলতঃ, প্রায় 
সমগ্র বাজারে ব্যাঙ্কের টাকায় ফাটকা- 
বাজ ব্যবসায়ীদের বল্গাহীন দাপট, 
‘আর অসহায় পার্টচাষীর শ্রমযূল্য তার. 
রক্তচাপের মতই নিম্নমুখী । এসব হলো! 
পাটশিলে লুটপাটের প্রথম কিন্তি। 


অতঃপর একে একে সরকারী - 


ভরতুকী যোগে রপ্ধানী পর্ব, আগার- 
ইনভয়েসে চোরাই ব্যবসা ও বিদেশী 
ব্যাঙ্কে হিসাব-বহিভূ্ত বৈদেশিক মুদ্রা- 
মজুত, দেশের, আইন-কান্ুনকে বুড়ো 


‘আঙ্গুল দেখিয়ে বিধি-বহিভূ“ত চালানী 


ব্যবসা এবং অবশেষে যাবতীয় কালো- 
সঞ্চয়কে আস্তর্জাতিক চোরাই চক্রে 
যূলধনরূপে নিয়োগ ক্র! ইত্যাদি 


' ইত্যার্দি। বল! বাহুল্য, বিপুল পরিমাণ 


ভতুর্কী দিয়ে অর্থাৎ জনসাধারণের 
টাকায় সরকার যে শিল্পকে আরে! 
অশোভনরূপে তালেবর করে রাখে, 
সে শিল্পের অধিপতিরা সরকারী 
তহবিলে তাদের দেয় সামান্য শুন্কের 
একটা বড় অংশ এভাবে ফাকি দিয়ে 
থাকে । 

কিন্তু ইন্দিরা শাসনের দীর্ঘ এগার 
বার বছর এদের একজনকেও কখনো 
আদালতে সোপর্দ কর হয়নি। এর 
চাইতে নিলজ্জ যোগাযোগ আর কি 
হতে পারে? তাহলে কেন্দ্রীয় এন্‌- 
ফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের সম্পর্কে 
কিছুটা দৃষ্টিপাত কর! ষাঁক। পাট- 
শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত 
অপরাধবৃত্তির ভূরি ভুরি অভিষোগ 
জম! পড়ে থাকে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে 
সামান্য ‘শো-কজ “নোটিশও জারী 
কর হয় না। অবশ্য কিছু .কিছু 
ক্ষেত্রে ‘শো-কজ’ নোটিশ দেয়া হয়ে 
থাকে, জরিমানাও করা হয় কিন্ত 


* তাও লোক দেখানো বা নিয়ম রক্ষা 


মাত্র। অতঃপর .কিগ্রহগণ আদালতে 
ইনজাংখন পেয়ে যান, ভাইরেকটরে- 
টও হাক ছেড়ে বীচেন। সরকারী 
তদস্তটুকুও বদ্ধ হয়ে যায়, যদিও 
ফরেন এক্সচেপ্ত 'রেগুলেশন যাক 


~ 


অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রেও তদন্ত চালিয়ে 


যাবার কথা, এমন কি জরিমানার 
টাকাও জমা দেয়ার কথা। সবই 


যেন উভয়পক্ষের সমঝোতা! অনুযায়ী - 


ব্যাপার। টে অর্ডারগুলি যাতে 


ধভেকেটেড” হয় তার জন্যে ডিপার্ট- ' 


মেন্টের কোন গরজ নেই। ক্রমে 


কালশোতে ডুবে ষায় সমস্ত অভিযোগ 


তি থেকেই যেন মরে যায় 
অপকর্মের রেকর্ডগুলি 1 ১৯৬৭ এর 


. অক্টোবর থেকে ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর 


পর্যস্ত রেকর্ডে দেখা যায় ভারতবর্ষের 
প্রায় সব কর্টট পাটশিক্প প্রতিষ্ঠান 


একই রুপ বৈদেশিক ' মুন চুরির 


অপরাধে দাগী আসামী ( কমিটি 
রিপোর্ট)। কিন্তু "হায়! বার্ড 
কোম্পানী আট আটটি ক্ষেত্রে ধরা 
পড়লেও কেন্দ্রীয় এন্‌ফোর্সমেপ্ট ভাঁই- 
রেক্টর শ্রীএস বি জৈন “মনে করেন না, 
কেসটি এমন কিছু সিরিয়স কিংবা 
অপরাধীর পাপ ইচ্ছাকৃত। আবার 
শিল্পপতি এস পি জৈন-এর গ্রপ বার 
চারেক হাতে নাড়ে ধরা পড়েও কোন 
ফৌজদারী মামলার সন্মুখীন হয় নি। 
এমনি হাল যে উপরোক্ত দশ বছরের 
মধ্যে একপ জঘন্য অপরাধীদের একটি 
ক্ষেত্রেও এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগ কোন 
মামলা রুজু করে নি। “কাজের 
কাজ” যারা বোঝে তারাই তো প্রকৃত 
কাজী ; নিষ্াপূর্ণ অকর্ম কোন কোন লগ্নে 
কর্মের চাইতে ধনাত্মক হয়, একথাও 
এদের আনা । অতএব লক্ষণীয়, 
বিগত ইমার্জেম্সী কালে পাট-মনিবদের 
বিরুদ্ধে একটি লোক দেখানো ‘শো- 
কজ’ নোটিশের কথাটুকুও . কেউ 
ভাবেনি। 

"ভারতবর্ষ তো! নয়, নীতির 
মহাভারত। জে কে উদ্যোগ লিমি- 
টেড নামক সিংহানিয়াদের (ভারত- 
হরি সিংহানিয়া,) প্রতিষ্ঠান ভারত 
থেকে স্থদূর আমেরিকা পর্যন্ত জালী 
বাণিজ্য পথ চালু করতে গিয়ে 
প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে 'আইন*কে 
বৃদ্ধাঙুট দেখাতে পার্রে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অনুমতি না পেল্লেও তথা- 
কথিত প্যারামাউণ্ট ব্যাকিং এণ্ড 
বারলপ কোং নামক নিউইয়র্বস্থ 
একটি জালী প্রতিষ্ঠান মারফৎ অবৈধ 
বৈদেশিক মুন্রা-মজুতের উপায় চালু 
করলো । এ ক্ষেত্রেও জড়িত অপ- 
রাধীদের-বি এচ - সিংহানিয়া, 
রামেশ্বর আগরওয়ালা, গেল্েস ম্যামুঃ 
কোং ও জে কে উদ্যোগের- বৈদেশিক 


. মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি ।বিরোধী যভযন্ত্র ও 


"বিপুল পরিমাণ মুদ্রা-মুতের নথিপত্র 
প্রমাণের ভিত্তিতে শো-কজ” নোটিশ 
জারী হলো । “তারপর দু'বছর সব 
চুপচাপ । অভ্এব, কাজের কাজ শুরু 
হলো--এন্‌ফোর্সমেন্ট . ডাইরেকটর 
শ্রিএঠস বি জৈন অপরাধের ওরুত্বকে 
ওপর ক্ষেপে উঠলেন, বশংবদ সহকারী 
প্রটি এন কল যথারীতি সায় দিয়ে 
মন্তব্য লিখে ফেললেন, “নিউইয়র্কের 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 





॥ তিন।। 





ভেম্কটরমনজীর ভেলকী 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয়- অর্থমন্ত্রী আর, ভেঙ্কটর্মণ 
বিপাকে পড়েছেন। তার আশাগত 
কালো টাকার বণ বাবদ 'আদায় উত্তল 
হয়নি। একহাজার কোটি টাকার 
জায়গায় মাত্র ৩৫৭ কোটি টাকার মত 
বণ্ড বিক্রী হয়েছে। এখন তিনি 
তিনি বণ্ডের অনাদায়ী ঘাটতি পূরণ 
করবেন । "অর্থমন্ত্রীর আশেপাশে যারা 
ঘোরাফের1 করে থাকেন তারা চুপি 
চুপি বলছেন, অর্থমন্ত্রী সরকারী ধরণপত্র 
বাজারে ছেড়ে ঘাটতি পুরণ করার কথা 
ভাবছেন। কারণ নতুন করে ট্যাক্স 
বসানোর স্থষোগই নেই। 

এদিকে অর্থমন্ত্রীর কৃতিত্বের বহর 
পরিকল্পনা কমিশনকেও ভাবিয়ে 
তুলেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা বুঝি মাঠে 


মারা ষায়। তৃতীয় পরিকল্পনা থেকে . 


পঞ্চম পরিকল্পনার মৃত্যু ঘটেছে অ''তুড় 
ঘর থেকে আঙিনায় পা দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে। কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যস্ত 
পুরোপুরি কার্যকরী. হতে পারে নি। 
যষ্ঠ পরিকল্পনা তো জনতা আমলেই 
জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে লভাই করেছে৷ শেষে 
১৯৮৩ সালের বদলে ১১৮৫ সালে ষষ্ঠ 
পরিকল্পনার বয়ঃপ্রার্চির কাল ধার্য 
করলেন। এখন অর্থমন্ত্রীর অপরিসীম 
দক্ষতার ফলে ইতিমধ্যেই এ পরিকল্পনা 
বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে । 

ডঃ মনমোহন সিং প্রকাশ্তেই অর্থমন্ত্রীর 
ভেলকিবাদ্রির বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্ত 
করেছেন। বাঞ্জেট বিতর্ককালে অর্থ- 
মন্ত্রী ভেঙ্কটরমণ বলেছিলেন*এখন থেকে 
অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনেরুজন্যে চাহিদা! 
নিয়ন্ত্রণের, চাইতে যোগানের বৃদ্ধিই 
সরকারের লক্ষ্য হবে।” বুর্জোয়া অর্থ- 
নৈতিক চিন্তায় চাহিদা বলতে টাকা- 
কড়ির, যোগান এবং আর বণ্টনের 
ব্যবস্থা বোঝার । অন্যদিকে যোগান 


বলতে বোঝায় উৎপাঁদন বৃদ্ধি। অর্থ- 


মন্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে বাজারে 
জিনিসপত্রের যোগান বাডিয়েই মুদ্রা 
স্কীতি-ও মূল্যবৃদ্ধির তীব্রত1 হাস কর! 


সম্ভব । এর জ্রন্তে টাকাঁকড়ি ব! অতি- 


রিক্ত অসম আয়ের উপর বিশেষ নিয়ন 
ণের প্রয়োজন নেই। তাই তিনি 
বাজেটে উৎপাদন বুদ্ধির উপায় হিসেবে 


“দেশের কোটিপতি বণিক ও শিল্পপতি- 


দের কর মকুফ করেছেন, নানা রকম 
ছাঁড় ও উপার্জনের অতিরিক্ত স্থযোগ 
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বং অন্যদিক শ্রমিক কর্মচারীদের 
টি বোনাস ছাটাই করে 
ওদের আরো খুশি করার চেষ্টা 


_“করেছেন। কিন্তু ভবীর1 অত সহজে 


ভোলে নি। বণিক ও শিল্পপতিদের 
ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় নতুন 
দাবী উঠেছে কোন রকম নিয়ন্ত্রণ রাখা 
চলবে না, পরিকল্পনার চাঁপ তুলে নিতে . 
হবে, তাদের মুনাফা! কুড়োবার বলগা- 
হীন অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। 
তবেই তারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
নতুন লগ্নী করতে .উৎসাহ বোধ 
করবেন। অথচ ১১৮০-৮১ সালে 


- তাঁদের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হে 


কোটি টাকা থেকে ৯*** কোটি টাকা! 
ছাড়িয়ে গেছে । মৌট মুনাফা ও নীট 
মুনাফার পরিমাণ আকাশ স্পূর্শ 
করেছে । স্থৃতরাং মোট সম্পদের পরি- 


'মাণও বেড়েছে। এখন তারা চায় 


আরো! মুনাফার আরে! অঢেল সুযোগ । 
অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণের বুর্জোয়া অর্থ-, 
নৈতিক তত্ব তার একাস্ত সহযোগীদের 
হাতেই মার খাচ্ছে? এটাই 


স্বাভাবিক । 


কিন্তু অন্যান্য বুর্জোয়া অরথনীতি- 
বিদও ভেম্কটরমণের অর্থনৈতিক তত্বকে 
উপহাস করে কডা সমালোচনা কর- 
ছেন এটাই তার দুর্ভাগ্যের বিষয় । 
পরিকল্পনা কমিশনের সচিব-সনস্ত ডঃ 
মনমোহন সিং সম্প্রতি এক প্রকাশ্য 
সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, . 
“কোন কোন অর্থনীতিবিদ যে ঘোষণা! 
করছেন যে তার! ঘোগানের' দিকটা 
স্থপরিচালনা করে অর্থাৎ কর কমিয়ে 
জিনিসপত্রের উৎপাদন ও যোগাঁন 
বাড়বে, তাঁদের এই ঘোষিত বিশ্বাসের 
সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোন সম্পর্ক 
নেই ।» তিনি আরে! বলেছেন যে 
“সরকাবী ব্যয় নির্বাহের জন্যে এক- | 
দিকে ভরতুকি আর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প- 
গুলির ক্রমাগত লোকসানের ভার ও 
ঘাটতি ব্যয়ের ভারে জর্জরিত বাঁজেট 
কখনে। মূল্যস্তর. স্থিতিশীল রাখার 
আশা পূরণ করতে পারে না। ' বরং 
সরকারী আয়ব্যর ব্যবস্থাকে যদি সঠিক- 


1 চার || 





Se কপার ০ তা 


মারে রাধা রাখে কে 
শ্রীমতী গান্ধী থেকে শুক করে 
পাড়ার মস্তান (ইং)-নেতারা অহরহ 
বলে বেড়ান, পশ্চিমবঙ্গের স্ণ্ট সরকার- 
কে তথা যে কোন অ-কং (ই) সরকার- 
কে শ্রীমতী গান্ধী ইচ্ছা করলেই চিৎ- 
পাত করে দিতে' পারেন; অর্থাৎ 
রাখে রাধা মারে কে, আর মারে রাধা 
রাখে কে? প্রাদেশিক (তথাকথিত 
রাজ্য) সরকারগুলির স্বায়ত্তশাসন 
অধিকার’ নামক বস্তুটি যে কত 
$ন্‌কো| তা জানতে যদিও কারে! কিছু 
বাকী নেই তবু কংগ্রেপী জবানীতে 
এরূপ স্বীকারোক্তি নিশ্চয়ই কৌতুকা- 
- বৃহ। উদ্ভট স্বায়ত্তশাসন -স্বাধিকার- 
_ ভিত্তিক নয়, পরইচ্ছাভিত্তিক ; ধনীর 
ধনে হাত দেয়ার অধিকার নেই, 
গরীবের গীট-কাঁটার .পথ অবারিত) 
আধিক আমুকুল্য প্রার্থনাগত , প্রজা 
(নাগরিক ! ) শাসনের দায় বাধ্যতা- 
যুলক। অরাজনৈতিক ভাষায় বলতে 
গেলে, এ যেন দড়ি-বাধা ছাগলের 
চরে-খাঁওয়ার অধিকার--গলায়-বাঁধা 
রজ্জর দৈর্ঘের দ্বারা শেষ সীম! চিহ্নিত। 
দড়ির মালিক, যিনি আবার ছাগল- 
কুমারেরও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কেত্রী), 
.ইচ্ছাহ্্যায়ী দড়িশুদ্ধ ছাগশিশুকে 
ছাগালয়ে বন্দী করে রাখতে পারেন। 
ফলত, প্রভুর অপার করুণায় যতটুকু 
জমিতে য! কিছু ঘাস খেয়ে নেয়া যায় 
ততটুকুই মোট! লাত। যাই হোক, 
সরকারপক্ষীয়দের জবানীতে এ সরল 
ত্বীকৃতিকে অপরাধীর “কনফেশন? ছাঁড! 
আর কি বলা যায়? তবে, রাখা- 
মারার পবিত্র ক্ষেম্তাটি যখন শ্রীমতী 
গান্ধীর তখন আর 'রাষ্ট্রপতির শাসন’ 
রূপী আখ্যাব্যাখ্যা কেন? অবশ্য, 
দেশী পু'জির দুলাল আর বিদেশী পুঁজির 
দালালদের বিচারে দেশটা তো! বেও- 
য়ারিশ মাল, তাদের ছুর্মদ প্রবৃত্তি 
কোনৰূপ মন্থয্বোচিত আচরণের ধার 

ধারে না। = - 
বিসঙ্জন নর 
আহুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্রেই ক্ষীণ 

প্রাণ, সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট ; ক্রমে আমুষ্ঠানিক 
আতিশয্যের ঝাপটায় ঝাপটায় আন্গ- 
ষ্ঠানিক মৃত্যুর দিকে. এগিয়ে যেতে 
থাকে। তথাকধিষ্ত রবীন্দ্র-চর্চাও 
ক্রমশঃ এরূপ পরিণতির পথ বেয়ে" 
চলেছে । যারা ভাববাদী কবিকে 
নিয়ে নাচ-গান করে, বন্তৃতামাল। 
রচনা করে রবীন্রদর্শনের অলৌকিক 
ব্যাখ্যা করে, জীবনধর্মী রবীন্দ্রনাথ থেকে 
দুরান্তে তাদের সংজ্ঞাহীন, প্রজ্ঞাহীন. 
রবীন্দ্র-চর্চা যেমন পগুশ্রম, তাদের শৃন্ত- 





“গর্ভ সাংস্কৃতিক সভার তেমনবপ সঙ্গতিও আয়োজিত মহাভোঙ্জে নানারপ 





চি > 


হীন নিপ্রাণ, আটপুরো কিংবা বিকার- 
গ্রস্ত হয়ে উঠতে বাধ্য । অনুষ্ঠান-সর্বন্থ 
ব্যাপার মাত্রেই অন্ধ, বন্ধ্যা, মৃত। 
বর্তমান বাঙালী সমাজে এর দৃষ্টান্ত 
অগুনতি, ব্যতিক্রম অতি বিরল" 


রবীন্দ্রনাথ যতটা জীবনধর্মী তত-. 


টাই জীবস্ত £ “রবীন্দ্র নাইট’-এ জীবন- 
কবি অন্থপস্থিত, অতএব জলপাঁধর্মী 
জয়স্তী-মঞ্চে যে “সাংস্কৃতিক” জাব্রকাটা! 
চলে তার শিল্পমান যতই উন্নত হোক্‌ 
নাকেন তার শেষদশার কিছু আর 
বাকী নেই। . এ যেন অনেকটা বারো- 
যারী দুর্গোৎসব, সরস্বতী-উতসব্র 
প্রতিমা-শিল্পের মত--গুড়ের ঠাকুর, 
চি'ডের ঠাকুর, তেঙ্রপাতার ঠাকুরের 
মত--নির্ব্যক্তিক। লঞ্চ ভাডা করে 
রবীন্দরজয়স্তী অনুষ্ঠান রোমাঞ্চকর হতে 
পারে, কিন্তু অহষ্টানের গণ্ডী ও দৃষ্টি 
ভদ্দী সমান সঙ্গতিহীন, সৌষ্টবহীন, 
মূল্যহীন । ভাববাদী কবির নানে 
নিত্য নৈবেষ্য সাজিয়ে আর জীবনধর্মী 
মহাকবিকে বিসর্জন দিয়ে যারা 
“রবীন্দ্রান্গরাগ” প্রদর্শন করতে অতি- 
উৎসাহী, নিজ নিজ জীবনে তাদের 


-রবীন্ত্র-বিরাগ ঢাকা পড়বে কি দিয়ে? 


টাক ড্রমাছুম দুম 


যে ঢাক-বান্য গুনে অনাগ্রহী 
‘শ্রোতা’ হাই তুলেন, এদিক ওদিক 
ঘুরে কানাঘুষা করেন, বাকী সময় 
ইস্কুলের ছাত্রের মত মনৌষোগের 
ভাণ করতে বাধ্য হন, সে অনুষ্ঠানের 
ঢাকী অবশ্যই নেহকু-বংশীয়। ঢাকের 
প্রয়োজন নেই, মুখটাই ঢাক, অতএব 
যত্রতত্র “পোর্টেবল” । এ বিষয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী আফ্রিকার স্বনামধন্য 
ইদি আমিনের সমপর্যায়ে হাস্তাস্পদ 
হলেও দক্ষতায় এগিয়ে আছেন। 
যাই হোক, ইন্দিরা ত্র তাঁর ঢাক- 
অভ্যানটাও, তন্র। বিশেষতঃ স্থই- 
জারল্যাণ্ডের মাটিতে কাশ্মীরী গন্ধ 
পেলে কোন্ন্‌ কাশ্মীর-দুহিতা তার প্রিয় 
অভ্যাস সংবরণ করতে পারে? আর 
পারবেই বা কেন? ষে যন্ত্রের বলে 
একজ্জন সাম্ন্যা' নারী অসামান্তা 


উৎপাদন করতে পারে, সে ষম্ত্রকে , 


বিশ্রাম দিলে স্বয়ং যন্ত্রীকেও বিশ্রাম 
নিতে হয়। অতএব, দেশের বুকে 
শেষ হয়ে যায় নাঁ। দেশে বিদেশে 
সর্বত্র ষে কোন ছলছুতোয় ঢাক দুমা- 
দুম চালিয়ে যেতে হবেই। “ইমেজ” 


প্রকাশ, জাতিসংঘের জ্েনেভাস্থ 
অফিসে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধির 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই মে ১৯৮) 





নিপীড়িত মানুষের গল্প 


খোৌঁয়াড় £ ধরণী" মণ্ডল ॥. মনীশ 
পাবলিকেশন ৭/৯১ শহীদ নগর, 
কলিকাতা ৭৮। দাম ছ’টাকা। 
‘খোয়াড়’ ধরণী মণ্ডলের । দ্বিতীয় 
গল্পগ্রন্থ । তার প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 
‘লবঙ্গখানা’। গল্পকার তার প্রথম 
গল্পগ্রস্থের দুর্বলতা অনেকখানি কাটিয়ে 
উঠেছেন বলাই বাছল্য। “খোয়াড়ে? 
মোট সাতটি-গল্প আছে। যথাক্রমে 
জমি, চিতা; দাপট, ভূত, স্বাধীনতা, 
পাচিল, খোয়াড়। এর মধ্যে প্রায় 
প্রতিটা গল্পেই গন্গকারের স্বীয় বৈশিষ্ট্য 
নগরে আসে । তিনি হলেন সেই 
গল্পকার যিনি আছেন মাটির কাছা- 
কাছি, মান্গষের কাছাকাছি । তাঁর 
গল্পের মধ্য দিয়ে উঠে আসে আমাদের 


পাটশিস্প পুজি 
১ম পৃষ্ঠার পর: 
প্যারামাউণ্ট এণ্ড বারলপ কোং 
উপরোক্ত অভিযুক্তদের (সিংহানিয়া- 
দের) বেনামী সংস্থা, এমন কোন 
প্রমাণ তো আমাদের হাতে নেই? ৷ 
পরবর্তী এক তদন্তে দেখা যায়, 
শ্ীজৈন ও প্রকল উভয়েই একটি 
দুর্নীতির চক্রাকারে শ্রীসিংহানিয়ার 
সঙ্গে লিপ্ত এবং সিংহানিয়], মশায়ের, 
একপ লাইন আরো অনেক অনেক 
রয়ে গেছে! | 

অবএব, যেমন জুট কর্পোর্শেন 
তেমনি ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন 


সংস্থাগুলি--পাটশিল্প-বিগ্রহদের পূজা 


দেয়া যাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান__. 
তাদের কর্মপ্রতিভা স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় 
সবকারী নীতির সঙ্গে সামন্তন্তপূর্ণ | 


‘ভি আই পিভোগ মুখে ফেলতে 


ফেলতে শ্রীমতীজী স্বদেশীয় দরিদ্র 
জনসাধারণের সঙ্গে তার “জান পয়- 
চান’ অস্তরক্তার কথা, শ্বদেশবাসীর- 
মন-মজি সম্পর্কে তার নিবিড় জ্ঞান- 
গম্মির কথা, সর্বসাধারণের জন্য তার 
খোলা-কুঠি (Openhouse) 
আতিথ্যের উদারনীতি ইত্যাদি 
কথামৃত দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত 
ভোজ্রনবিলাসীগণকে ব্যক্ত করে 
শোনান । আরও জানালেন ষে, 
নিজগৃহে এরূপ গণ-দরবার অুষ্ঠানেব 
অভ্যাসটি তাঁর দীর্ঘদিনের এধং 
স্বগীয় পিতৃদ্বেবের জীবিতাবস্থাতেই এ 
অসাধারণ গুণাবলী তাকে পেয়ে 


= 


সমাজ ও তার চারপাশের নানা! মাঁছষ- 
জন, যারা ক্রমাগত নিপীড়িত। ধ্রণী 


* জানেন ওপরে নীল আকশি। বিস্তীর্ণ 


খোলা মাঠ। পাখীর! স্বাধীন, উড়ে 
ষায়। উড়ে আসে। ছোট এই 
জীবন। তবুও এই জীবনের মধ্যে 
কত জাল জালিয়াতি" প্রবঞ্চন 
প্রতারণা । পাখীর মতো স্বাধীনতা 
নেই মাঙষের। এই নোংরা স্বণ্যতার , 
মধ্যে ধরণী স্পষ্ট দেখতে পান শোষক 
বা ভোগীকে। তারই রেশ ধরে 
'আমরা! পাই গহর আলির মতো 
মান্ষকে, সাবির মেহানার মত 
মানুষকে । সত্যিই কি তার] মানুষ ? 
পাশাপাশি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মাথাতুলে 
মৃত্যুকে অস্বীকার করে মৃত্যুপ্ন় হয়ে 
এরূপ দৃশ্যের পিঠে দৃশ্য সংখ্যা নেই, 
শেষ নেই৷ 

এতে! গেল বহির্বাপিজ্য চিত্র 
বৈদেশিক মুদ্রা“উপার্জনে'র রম্য- 
কাহিনী । তদুপরি, রয়েছে রাজ্স্ব- 
ফাকির সুপরিচিত সুডঙ্গপথ, যে পথ 
বেয়ে অপরিমেয় অর্থ ছোয়া-ধরা ও 


নজরের বাইরে চলে গিয়ে গোটা! 


অর্থনীতির উপর ক্রমাগত চাপ স্ব 
করে রাখে, জনসাধারণের রক্ত 
নিংড়ায়। এক্ষেত্রেও আইনের 
ছিদ্রগুলি অনেক বেশী বাস্তব, অনেক 
গুণ প্রবল ৷ 

এভাবেই চলে আসছিল গিভর্ণ- 
মেন্ট গ্যাটু ওয়ার্কস’এর দীর্ঘ এগার 
বছরের  কর্ণসাধনা। বে-আইনী , 
মজুত সোনাকে একদা যিনি আইনী 
করেন, অসদুপায়ে সংগৃহীত বিপুল 
পরিমাণ গোপন টাকাকে ( তথাকথিত 
আন একাউণ্টেড মানী ) যিনি আয়- 


আবার শুরু হয়ে গেছে - ‘বেয়ারার 
বগণ্ু-এর" পাঁখনায় সাদা-কালোর 
ঝিলিক তুলে। অপরাপর সজ্ঞাতির 
সঙ্গে পাটশিল্প-বিগ্রহেরোও নিশ্চয়ই 
তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেম। অতঃপর, 
কে জানে স্ইজারল্যাণ্ডের জুরিখ 
শহর (জনশ্রুতি যে, জুরিথে শ্রীমতী 
গান্ধীর বৈদেশিক ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট 
রয়েছে) খুরে এসে তিমি জনগণের 
জন্য” অর্থাৎ ধনিক-বণিকহিতায় এবং 
আত্মহিতায়-_আবার কোন্‌ খাল 
খমনে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন? 


ওঠে। জমি’ গল্পে কাদের, দাপট 


. গল্পের বিশু, খোয়াড় গল্পের গগন । 


আর তাই ধরণী থে চিত্র আকেন 
তাহলো'_“এক দঙ্গল খেপ! মায়, 
ছুটে যাচ্ছে জলা-জঙ্গল-রাস্তা-পুকুর-মাঠ 
পেরিয়ে 

সাতটি গল্পের মধ্যে জমি চিতা, 
এবং খোয়াড় উল্লেখ যো গ্য এবং 
গল্প গ্রন্থটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বলিষ্ঠ । মুখ্যতঃ এই তিনটি গল্পের 
মধ্যে গল্পকারের পরিণত মননের সঙ্গে 
প্রকাশ পেয়েছে এক আশ্চর্য অনুভূতি । 
যে অনুভূতি গল্পকারকে চিনিয়ে দিতে 
সাহায্য করে। তবে গন্পগ্রন্থে '্বাধী- 
নতা’ গল্পটির মধ্যে নাটকীয়তা গল্প 
রদকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় ইঙ্গিতবহ 
হয়েও সম্পর্ণতা পেলোনা। তেমনি, 
আর একটি দুর্বল গল্প পাচিল। এই 
গল্পের নামক অসীম খোজে সেই সুন্দর 
দেশটা । যা প্রতিনিয়ত মানুষ 
খু'জছে.। গল্পটির ‘ফিনিশিং টাচ, 
ধরণীর পরিণত গল্পের পাশে বেমানান। 
‘ভূত’ গল্পটির স্তাটায়ার’ চমত্কার । 
গল্পটির মধ্যে ধরণী একটা সত্যিকারের 
সামাজিক ছবিকে তুলে ধরতে সফল 
খুব অল্প কথার মধ্যে । ও সি-র সঙ্গে 
কথাবার্তা কি হলো| এবং কেনই বা 
তিন সাহেব ছাড়া পেয়ে ঘায় ধরণী 
মণ্ডল ইচ্ছা করেই তার উল্লেখ করেন 
নি। তা স্পষ্ট ধরতে পাঠকের অন্থ- 
বিধা হওয়ার কথা নয়। 

ধরণীর গল্পের হেট! মূল আকর্ষন 
তাহলে! ঝরঝরে লেখা । তার বর্ণনার 
'ভঙ্গিটি সুন্বর। আমাদের: চোখের 
সামনে তিনি এক একটি ছবি তুলে 
ধরতে পারেন সহজেই । প্রসঙ্গক্রমে 
বল ষাঁয় “তারপর নিড়েন দিতে দিতে 
হাজার সুখ দুঃখের কথা হয়। আর 
কথার ফাকে ফাকে ধানের মধ্যে মিশে 


' থাকা শীওয়া ঘাস মেরে দেয়। 


শাওয়া ঘাস আর ধান গাছ দেখতে, 
এক 1.--ওপরে খোল! আকাশ, নীচে 
বিছানো, ফসলের মাঠ। নেচে ওঠে 
মন!” তবু এরি পাশে পাশে কয়েক 
জায়গায় অনাবশ্যক গল্পকারের উপ, 
স্থিতি বড়ো লাগে। যা অতিকথন 
মনে হয়, তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে 
যায় খোঁয়াড় গল্পের প্রতীকধন্সিতা। 
তছনছ বিধ্বস্ত খোঁয়াড়-এর সামনে 
দাড়িয়ে গগনের যে নৃতন উপলব্ধি তা 
সত্যিই প্রয়োগ কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ । 
পুরুষ মানুষের! সহজে ভেঙে পড়েনা 
এই বিশ্বাস আছে চিতআ গল্পের 
বিনয়ের! মনে হয় গ্ল্পকারেরও 
বিশ্বাস একই এবং যা আমারও 
বিশ্বাস । ধরণীর সাফল্য তিনি 
পাঠককে ছুভে পারলেদ। আরে! 
নতুন কিছু করুন--এই আশায় আমরা 
সবাই প্রতীক্ষায় রইলাম । 


পা 


দপ্ণ ॥ ॥ শুক্রবার, ১৫ই মে, ১৯৮১ 


উনিশ শতক থেকে হিনধ-দাাদারিক 
চিন্তাচেতনা হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়- 
সমুহকে "আশ্রয় করে গড়ে উঠছিল । 
বি শতকের শেষ্টতম হিন্দু সাস্র- 

দায়িক চেতনার মুখপাত্র হিসেবে 
বন্ধিমের মধ্যেও এই দিকটা আশ্চ্য-. 
রকম বর্ণাঢ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে- 


করেছে (The general moral 
of the Ananda Math...a 
moral which Bankim Chandra 
developed in his Dhar- 
matatta...)\ তার “বন্দেসাতরম্‌’ 
গানও তো সরাসরি হিন্দু দেবীত্তোত্র 


অব্দি নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে 
( Comnmunalism needs only 
to *be well started and then 
it thrives of itself ) এবং বান্তবতঃ 
হয়েওছে তাই । হিন্ব সাম্প্রদায়িকতাকে 
সহযোগিতা যোগাতে হিন্দু ধৰ্ম, হিন্দু 
“বীর, হিন্দু দেবদেবীকে জড়িয়ে এক 
হিদু, জাতীয়তাবাদ “এবং চিন্তা- 
চেতনাকে লালন করা হয়েছিল যা 
সততই' মুসলমানদের হিন্দু বিরোধী 
হিসেবে চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে 
দিয়েছিল, যাতে করে হিন্দুমুসলমানের ', 
» রক্যবদ্ধ ব্রিটিশবিরোধী সংগঠন দুর্বল 


" ত্মকরূপে বিশ শতকের গোড়ায় আত্ম- 
«প্রকাশ করেছিল। 

তিলক" তো পশ্চিমভারতে হিন্দু 
জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা হয়ে 
দাড়ালেন । শিবাজীর মতো হিন্দু 
বীরের আদর্শকে তিনি সাযনে এনে 
মুসলমান বিরোধী চিন্তা-চেতনা প্রঅয় 
দেন! শিবাজী কোন মুসলমান 
* রাজাকে হত্যা করে ন্যায় কাজ করে- 
ছেন এটাই তিলকের কাছে বড় যুক্তি 
হিসেবে দেখা দিল এবং তিনি সেই 
মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে হিন্দু শিবাঙ্জীর 
ক্রিয়াকলাপকে প্রশংসার সঙ্গে উর্ধে 
"তুলে সুকৌশলে হিন্দু সাম্রদায়িকতার 
= প্রচারক হিসেবে দাড়ালেন। তিলকের 
“অন্যতম শিস্য বিনায়ক দামোদর 


সাম্যাদায়িকত৷ প্রসঙ্গে 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 

নামক গ্রন্থে শিবাজী ও গীতার আদর্শ 
প্রচার কার্যকে- সহায়তা দিলেন। 
অর্থাৎ তিনিও এখানে হিন্দু সামপ্রদায়ি- 
কতার প্রচারকের ভূমিকায় অবভীর্ণ 
হলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি 
‘জনৈক জাতীয়তাবাদী’ ছদ্মনামে 
১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের উপর একটা 
বই লেখার সময় নিজেকে ‘জাতীয়তা- 
বাদী’ হিসেবে জাহির করলেও বলতে 
দ্বিধা নেই যে তার জাতীয়তাবাদ হল 
নিঃসন্দেহে হিন্দু জাতীয়তাবাদ । ১৮৯৭ 
সালে চাপেকার ভ্রাতৃত্র ইংরেক্জ 
বিতাড়নের, প্রস্তুতি হিসেবে এক প্রতি- 
ঠান গড়ে তোলেন এবং সে প্রতিষ্ঠানের" 
নাম রাখেন হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক 
‘অপসারণ সমিতির" । এই প্রতিষ্ঠানের 
সাম্প্রদায়িক চিস্তাচেতনার পরিচয় এই 
সমিতির নামেই নিহিত। হিন্দু ধর্ম 
প্রচারের পথে যারা প্রতিবন্ধকতা স্থান 
করছে তাদের অপসারণের জন্যই এই 
সমিতি ৷ অথচ এই সমিতি গঠন করা 
হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে! ব্রিটিশ বিরোধী সাশ্রদায়িক 
এক্যবদ্ধতাঁকে এ'রা.ষে কি জঘন্তভাঁবে 
আক্রমণ করে . হিন্দু সাশ্প্রদায়িকতা 
প্রচার করেছেন তা ভাবলে বাস্তবিক 
বিস্ময়ের সীমাও বিপন্ন হয়। চাপেকার 
ভ্রাতৃদ্ধয়ের এই প্রতিষ্ঠান গডার বছর 
ছুই পর ২২1৬/১৮১৭ তারিখে শিবাজী 
উত্সব উপলক্ষে তিলক ষে বক্তব্য রাখেন 
তা স্পষ্টতই গীতাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের উৎকট 


প্রকাশ এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তা: 


প্রবাহ মুসলমানদের ক্রমশই ওএব্যচিন্ত! 
থেকে দূরে, সরিয়ে দিতে থাকে এবং 
তাঁদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক চিন্তার 
উৎকট লালনকেও ঢেকে রাখাও 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি । 
১৭৫৭-র পর থেকে এদেশে ব্রিটিশ 
বিরোধী সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ধারা: 
বাহিকতা গৌরবময় ইতিহাস স্থষ্টি করে 
চলছিল, এবং যা স্পষ্টতই আরো বেশী 
বেশী করে ব্রিটিশ ' সাম্রাজ্যবাদের 
ভিত্তিতে আঘাত হানছিল, তাতে চিড 


ধরানোর সাম্রাজ্যবাদী কৌশলকে . 


ইংরেজরা প্রথম . থেকেই সার্থকভাবে 
ব্যবহারের চেষ্টা চালাচ্ছিল । আঠারে! 
শতকের যঞ$টের দশক থেকে ব্রিটিশ 
বিরোধী শুযুধান কৃষকদের মধ্যে নিপী- 


.ডিত, নির্যাতীত শ্রেণী হিসেবে খুব 


স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মুসলমান সবাই 
থেকে গিয়েছিল । ১৭৫৭-র উত্তর 
পর্যায় থেকে কৃষকদের সশস্ত্র শ্রেণী- 
মুসলমানের সম্মিলিত শ্রেণীযুদ্ধের 
গৌরবময় ইতিহাস । ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদ খুব ভালোই বুঝেছিলখ এই হিন্দু 


হিরা EE 
ভেঙে একের বিরুদ্ধে অপরকে লড়িয়ে 
দিতে পারলেই তার: সাম্রাজ্যবাদী 
ফয়দ্ব! লোটার স্থবিধে। তাই একাজে 
সে. প্রথম থেকেই তৎপর হয়েছিল । 


'৯৭৯৩-র “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের” ফলে 


নতুন তৃমিব্যবস্থায় জমিদারীর সিংহ- 
ভাগই গিয়ে পড়েছিল হিন্দুদের হাতে ; 
আর অপরপক্ষে নির্যাতীত কৃষকদের 


ভেতর খুব সঙ্গতভাবেই হিন্দুদের 
চাইতে সংখ্যাগুরু হিসেবে মুসলমানদের, 


অবস্থিতি থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ 
কৃষক হিসেবে সংখ্যাধিক্য মুসলমানদের 
এবং জমিদার -হিসেবে সংখ্যাধিক্য 
ঘটেছিল, হিন্দুদের । স্থতরাং খুব 
স্বাভাবিকভাবেই শোষকশ্রেণী হিসেবে 


অন্পসংখ্যক মুসলমান ও বেশী সংখ্যক 


হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে শোষিত 
শ্রেণী হিসেবে সংখ্যালঘু হিন্দ ও সংখ্যা- 
গুরু মুসলমান কৃষকদের সশস্ত্র. বিদ্রোহ 
মাথাচাড়া দিয়েছিল। জমিদার 
হিসেবে হিন্দু-মুলমানরা যেমন শ্রেপী- 
মৈত্ৰরীতে এঁতিহাসিকভাবে আবদ্ধ 
হয়েছিল তেমনি অপরপক্ষে নিপীড়িত; 
শোষিত হিসেবে হিন্দু মুসলমান 
কৃষকর! এঁতিহাসিকভাবেই শ্রেণীগত- 
ভাবে সম্মিলিত সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন 
ইতিহাস রচনা করেছিল। শাসক 
হিসেবে ইংরেজরা এই হিন্দুমুসলমানের 
সম্মিলিত প্রয়াসকে বিভক্ত করে ‘ভাগ 
করো ও শাসন, করো নীতির 


-বাস্তবায়ণের মধ্যে দিয়ে তাদের শ্রেণী- 


সংগ্রামকে বিভক্ত ও দুর্বল করে 


এদেশে নিজেদের ভিত্তিকে আরও শক্ত কৃ 


জমি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল । এবং 
একাজে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার 
আপ্রাণ প্রয়াসী স্বাক্ষত্র রাখতে এগিয়ে 
এসেছিল ১৭৯৩-র নতুন ভূমি ব্যবস্থার 
উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ার সার্থক ফসল 
হিসেবে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর প্রতি- 
নিধিরা। এই শিক্ষিত শ্রেণী প্রতি- 
নিধিদের নেতৃত্ব হিন্দুদের হাতে থেকে 
যাওয়ায় উনিশ শতকে হিন্দুরাই. এই 
সাম্প্রদায়িক চিত্ত৷ চেতনা লালনের 
মাধ্যমে শ্রেণীমিত্র হিসেবে ব্রিটিশ 
সামজাজ্যবাদকে সহায়তা দিয়েছিল । 


এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে” 


ছিলেন রাজনারাদ্ণ, বঙ্কিম গ্রভৃতি। 
এদের 
হিন্দু সংস্কৃতির উদ্দেশ্তযুলক প্রচারমুখী 
রচনা পরবর্তীকালে তিলক, বিপিন 
উৎসাহিত করে মুসলমানবিরোধী 
হিন্দু সাম্প্দায়িকতাকে . পুষ্ট করার 
কাজে মনস্ক করেছিল। পরবর্তী 
কালে বিপিন পাল, তে স্বীকারই 


Ed 


হিন্দু সাশ্রদায়িক 


করেছিলেন যে বন্ধের বার 
-তীদের মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব 
তৈরীর কান্দে সহায়তা করেছিল। 

এবং বঙ্কিমের হিন্দ-সা শত দায়ি ক 
চেতনার প্রভাবই তাকে 'বন্বেমাতিরম” 
নামক ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদনা এবং 
শ্বেতছাগল’ রুপ ইংরেজদের “রক্ষা 
কালীর" পূজায় বলি দেবার মতো হিন্দু 
সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বির্কাশের 
প্রেরণা দিয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে তিনি 
ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে গিয়ে 


" সম্প্রদ্দায়গতভাবে মুসলমানদের দূরে 


ঠেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরো- 
ধিতা করেছিলেন । বঙ্কিমের ‘বঙ্গ- 
দর্শন’ পরবর্তীকালে নবপর্ধায়ে আবার 
খন বের হয় তখন তার প্রথম 
সংখ্যাতেই ব্র্ষবান্ধব উপাধ্যায় 
হিন্ুজাতির একনিষ্ঠ) নামক 
এক প্রবন্ধে লেখেন “হিন্দুরা যদি. 
হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং মুরোপীয় হয়, 
তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইকে 1» 


তাত্বিক ওকালতি করেছেন । শিক্ষিত 


হিন্দু প্রতিনিধিদের এই হিন্দু সাশ্রদায়িক 


চিন্তা চেতনাই শেষ অক্ষি মুসলমান- 
দের সম্প্রদ্বাগতভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে 
এবং তার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই 
জন্ম নিয়েছে ‘মুসলীম লীগ’ সহ অন্তান্ত 
মুসলমান সংগঠন এবং যার পরিণতি 
ঘটেছে দেশ বিভাগে । 

লর্ড কার্জন ‘মুখ্যতঃ হিন্দু-মুসল- 
মানদ্রে মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধত। 


ঘটাবার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস থেকেই' 


বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটা মাথায় এনেছিলেন। 
১৯০৫ সালের জুলাইতে তিনি ঘোষণা 
করেন য়ে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ 
হবেই। বঙ্গভঙ্গের পেছনে তাঁর বড়ো 


ছুটে! উদ্দেশ্য ছিল-_(১) বাঙলা দুভাগ " 


করতে পারলে বাঙালীর ব্রিটিশ 
বিরোধিতা ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দো- 
লনের শক্তি দুটুকরো হয়ে দুর্বল হবে 
এবং (২) বিভক্ত ঝুঙলার পূর্বাংশের 
অমির বধিত খানায় ভাষ বসান সম্ভব 
এবং সহজসাধ্য হবে। কার্জনের নীতি 
সম্পর্কে "স্তর হেনরী কটনের বক্তব্যও 
হলো যে এর উদ্দেশ্য হলে! ব্রিটিশ 
বিরোধী হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত 
শক্তিকে দুর্বল ও তাদের দেশপ্রেমকে 


ধ্বংস করা. (Policy to enfeeble 


the growing powers and to 
destroy the political tenden- 
cies of a patriotic spirit.) আসলে 
ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল বঙ্গবিভা- 
গের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক কলহের সাষ্ট করতে যা! 
কিনা পরিণামে. তাদেরই হাত শক্ত 
করবে। 
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॥ পচ 


.মুসলমান .জমিদার ও বুর্জোয়াদের 
বোঝায়-ষে নবগঠিত" পূর্ববাগুলী। হবে 
শুধুমাত্র  মুসলমানদেরই । এবং এ 
ব্যাপারে বলাই বাহুল্য, তাঁর! সফল 
হয়! শাসকশ্রেণীর পরামর্শে ও ঢাকার 
নবাবের নেতৃত্বে ১৯ ৬ সালে "মুসলিম 
লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংগঠন 
ব্রিটিশ .শাসকর্দের প্রতি আল্গত্য 
প্রকাশ করে। এরফলে বঙ্গবিভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার কৃষকশ্রেণীও হিন্দু 
ও মুললমান-_এই ছুই সম্প্ৰদায়ে ভাগ 
হয়ে যায়। 

. অথচ এই বঙ্ৃতঙ্গের বিরুদ্ধে 


বলা হল ঃ বাঙালী যেন শক্তির দেবী 
মা কাঁলীকে স্মরণ করে, তাঁর 
সাধনায় রত হয় এবং মহারাষ্ট্র বীর 
শিবাজীর মহান কার্যাবলী স্বরণ করে। 
অর্থাৎ খুব স্পষ্টভাবেই এই হিন্দু, দেব" 
দেবী সংক্রান্ত প্রশ্নকে ধর্মের সঙ্গে 
মিশিয়ে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
“গৌরবময়” সংগ্রামের নায়ক হিন্দু 
শিরাজীর “মহান কার্ধাবলী”কে স্মরণ. 
করতে বলার মধ্যে দিয়ে এহেন চরম. 


' মূহূর্তেও মুসলমানবিরোধী প্রচারমুখী- 


নতাকে কাজে লাগিয়ে সত্যি কথা 
বলতে হিনদুবাও বন্গবিভাগের পক্ষে 
তাদের কার্ধাবলীকে ঠেলে দিয়েছিলেন, 
যাতে লাভবান হয়েছিল ব্রিটিশ শীসক- 
রাই। ১৯০৬ সালে ‘শিবাজী উৎসব’ 
উপলক্ষে বালগঙ্গাধর তিলক, লাল! 
লাজ্পথ রায়র! বাঙলা দেশে আসেন। 
বঙ্গবিভাগের পরপরই শিবাজী উৎসৰ 
এবং সেই উপলক্ষে তিলক ও লালা 
লাজপত রায়দের বাঙলাদেশে আসার 
ঘটনাও বাস্তবিক হিন্দুসাম্প্রদা্নিক 
আব্হাওয়াকে শক্তিশালী করল। ' 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


তিনটি কবিত৷! 
সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাস্তহারা পট্রির লোকেরা ঃ 
কণা ব্যক্তিদের 

ভম ভন ক’রে মাছি ওড়ে আজ, 

মুঠো মুঠো ক'রে পকেটে পুরি 

উড়তে যখন ফুলের গন্ধ 

তোমরা সে স্থখে মেরেছ ছুরি । : 
চাষীর! 

গোঁকুর। দিচ্ছে পৃথিবীকে সাদা দুধ 

এবং চিবোয় ঘাস 

চাষীরা দিচ্ছে পৃথিবীকে শুধু ধান 

উপবাসী বারোমাস। 
ভারতবর্ষ আমার 

হিন্দু মুসলমান 

একই গাছের ছুই শাখার ছুই ফুল 

আলা! রডের 

কখনে। যদি চোখ পড়ে তোমার 

চোখ অনেক দুর সম্প্রসারিত হবে 

ভারতবর্ষ আমার | 

এমনি এক গাছ । 





এবং এই উদ্দেশ্তে তারা |____________ শী 


। ছয় ॥ 





প্রতিভানয়ী নার্গিস 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 

রাজ কাপুরের প্রসারিত ডান হাতে 
বেহালা, বাঁ হাতের ওপর নার্গিসের 
খনার খাওয়ার অনন্য ভংগী__ররসাত? 
. ছবির সেই অসামান্য রোমার্টিক দৃশ্ত- 
টিই রাজকাপুর প্রোড়াক্সন্সের চিরস্বন 
*সিম্বল? হয়ে গেল । আর কে প্রোভা- 
কসন্সের দ্বিতীয় ছবি কিন্ত এই 
“বরসাত- প্রথম ছবি. ‘আগ’ 
সেখানে . রাজের নায়িকা নাগিস। 
' আসলে বিরসাত, ছবির নায়িকা রূপে 
নার্গিসের: সেই মুগ্ধ চাহনি, মদির 
সংলাপ উচ্চারণ, প্রপস্ললাস্ত আর ঘন 
ঘন-নাক .টানা- সব কিছু মিলিয়ে 
প্রেমিকার যে আকর্ষণী ‘ইমেজ’ ফুটে 
রূপালী পর্দার বুকে, তাই পরবর্তা বন্ধ 
কাল রাজ কাপুরকে খ্যাতি ও প্রতি 
পত্তির তুঙ্গে রেখেছিল শুধু তাই নয়, 
নাগিস-রাজ জুটির দুরন্ত জনপ্রিয়তায় 
সারা ভারতেই এক আলোডন উঠে 
ছিল। পর পর অঁ জুটির অভিনয়” 
''দেখা গেল “আওয়ার, প্রি9৪২০,, 
“আহ্‌, ‘আনহোনি’, চোরি চোরি+, 
‘অম্বর’, “আশিয়াল!, প্যার ‘খুন’, 
“বেওয়াফা? ইত্যাঁদি ছবিতে ৷ 


নাগিস অনেক নায়কের বিপরীতে ' 


অভিনয় করেছেন-_মতিলাল, অশোক 
"কুমার, রেহমান, দেবানন্দ, জয়রাজ, 
করণ দেওয়ান, সাহু মোদক, বলরাজ 
সাহানি, রাজকুমার, সপ্ত, স্যাম, 
প্রদীপকুমার ইত্যাদি । কিন্তু নাগিস- 
রাজ কাপুর জুটি জনপ্রিয়তার মাপ- 
কাঠিতে এক সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি 
করে। দিলীপকুমারের সংগে তার 
অভিনীত ছবিও জনপ্রিয় হয়েছে 
‘অনোখা প্যার, ‘জোগন’, বাবুল” 
“ভবে সব ছবিতেই নায়ক অপেক্ষা 
নায়িকা নার্গিসের অভিনয় ক্ষমতা ও 
ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্ে ফুটে উঠত । 
. মেহবুবের “আন্দাজ” ছবিতে রাজ 
কাপুর ও দিলীপক্মারের'সংগে অভি- 
নয়েও নাগিস স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে, 
ওঠেন রী 
পৃথিবীর সব "দেশেই অভিনয় 
প্রতিভার সাক্ষাৎ অল্পই পাওয়া যায় 
এবং ভারতবর্ষে তা ত্রিরলদৃষ্ট বললেই 
. "চলে । অনেক শিল্পীর মধ্যে অভিনয় 
. "দক্ষতার সন্ধান মেলে, যী অন্নশীলন ও 
'অধ্যবসায়ের কলে লভ্য এবং- তা 
ষথায়থ চরিপ্র রপায়ণে সার্থকতা 


এনে দেয় । কিন্ত প্রতিভাবান শিল্পী 
চরিত্রায়ণে . বিশ্লেষণাত্মক তির্যক, 
ভংগী ফুটিয়ে যে নতুন ‘ডাইমেনসন’ 


সৃষ্টির মধ্য টির ব্যঞ্রন - 


ও দীপ্তি প্রকাশ করেন, তা দক্ষ 
শিল্পীর পক্ষে কখনই নম্ভব হয় না। 
প্রতিভা যে এক ক্জনী - ক্ষমতা। 
ভারতবর্ষের অভিনয় ক্ষেত্রে নাগিস এ 
হেন প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। 
অবশ্য এটাও নিষ্ঠুর সত্য যে” এদেশের 


অভিনয় প্রতিভাকে পুরোপুরি কাজে 
লাগাতে পারেননি-_এ তাদের চূড়াস্ত 
অক্ষমতা । মেহবুব খা] থেকে শুরু 


করে কে এ আব্বাস বা নীতিন বস্তু, 


পর্যন্ত সকলের পক্ষেই একথা বলা 
চলে । 

নৌ ডি 
'পারঙ্গম ছিলেন, তেমনি দুরূহ চরিত্রের 
জটিল মানসিকতার দ্বদ্ব ও. সংঘাত 
বিশ্লেষণেও যে কম পারদর্শী ছিলেন 


না, তার স্বাক্ষর উজ্জল হয়ে আছে ' 


' মেহবুব খা পরিচালিত “মাদার ইণ্ডিয়া’ 


ও সত্যেন বস্থ পরিচালিত “রাত” 
আউর দিন’ ছবি ছুটিতে ।- এ দুটি 


ছবির সেই অস্তদ্বপ্বমুখর চরিত্রের 
অসামান্য মননধর্মী ও সংবেদনশীল 
রূপায়ণ আজও স্মরণীয় কৃতিত্বে ভাস্বর 
হয়ে আছে। উচ্ছুখল, ছুধিনীত, 
অত্যাচারী সন্তানের চিন্তায় একদিকে 


দুঃসহ মর্পীড়া, অন্যদিকে হিতকামী . 
চিন্তায়, অপত্য স্নেহের সীমাকেও 


অতিক্রম করে অন্যায়ের প্রতিরোধে 
আপন সন্তান নিধনেও পরাম্মুথ না 
হওয়ার অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ করা, 
এক চোখে জল, আর এক চোখে 
আগুন নিয়ে ‘মাদার ইত্ডিয়ার”মাতৃত্বের 
চিরস্তন কল্যাঁণময়ী আদর্শ রূপ ফুটিয়ে 
তোলা বুঝি নাগিলের পক্ষেই একমাত্র 
সম্ভব ছিল। ‘রাত আউর দিন”-এর 
“একই রমণীর ছুই ভিন্ন বিপরীত রূপ 
দিনে শাস্ত স্থশীলা, কল্যাণী রূপ আর 
রূপ আশ্চর্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলার 
ক্ষমতা নাগিস ভিন্ন আর কারই বা 
ছিল? 

“মাদার ইপ্ডিয়া” ছবিতে অভিনয়ের 
জন্য কালেশিভি ভেরি চলচ্চিত্রোৎ্সবে 
নারগিস শ্রেষ্ট অভিনেত্রীর পুরস্কার 
পান। ভারত সরকার দেন পদ্ম’ 
খেতাব! মর্যাদা ও খ্যাতির শীর্ষে- 
ওঠেন নাগিস। ১৯৬৯ সালে মুক্তি 


৭ 


প্রাপ্ত ‘রাত আউর দিন’ ছবিটি: তাকে 
ভারত সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর 


পুরস্কার উর্বশী এনে দেয়। দেশের 


বিভিন্ন -স্থধী মহল থেকেও, নানা! 
স্বীকৃতি ও পুরষ্কার তার বুদ্ধিদীপ্ত 
অভিনয়কে করেছে অভিনন্দিত । 
সর্বোপরি দেশ ও বিদেশের অগণিত 


সাধারণ মানু স্বতক্ফুর্ত খুশীর আলোয় , 


তার অভিনয়কে. জানিয়েছেন অকুঠ 
অভ্যর্থনা । 

নার্গিসের জন্ম কলকাতায় ১৯২৯. 
সালে। ডঃ উত্তমটাদ মোহন ছিলেন 
উত্তরপ্রদেশের এক সম্নাস্ত হিন্দু বংশের 
সম্ভতান। মাতা জড্ডনবাঈ ছিলেন 
অভিজাত বংশীয়! সে যুগের স্থবিখ্যাত 
গায়িকা । ভারতে প্রথম মহিলা 
চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকও 
তিনি। মায়েরই প্রযোজিত ও পরি- 
চালিত ছবিতে নাগিস পাচ বছর বয়সে 
অভিনয় শুরু করেন। নাম ছিল তখন 
বেবিরানী। 

নার্গিস তার প্রকৃত নাম নয়-_ প্রকৃত 
নাম ফতিমা রসিদ। নাগিস নাম 
দেন পরিচালক মেহবুব খা তার 
“তকৃদির ছবিতে অভিনয়ের সময়। 
এতেই নার্গিসের প্রথম নায়িকা রূপে 


অবতরণ মতিলালের : বিপরীতে । ' 


'মাদার ইণ্ডিয়া’ ছবির সেটে খন এক- 
বার আগুন লাগে, ছবির অন্যতম নবা- 
গত অভিনেতা সুনীল দত্ত প্রচণ্ড ঝুঁকি 
ছিলেন। তারগুর থেকেই নার্গিস ও 
স্থনীলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখ! দেয় 
এবং ১৯৫৮ সালে হিন্দু শাস্ন মতে 


উভয়ের মধ্যে বিবাহ হয়। বিবাহের ' 


পূর্বে নাগিস হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিয়ে 
“নির্মলা’ নাম গ্রহণ করে বিরল দুষ্টাস্ত 


স্থাপন করেন। কিন্তু ৬ দত 


শেষ পর্যস্ত। - 

নাগিসের ছুই বড ভাই ' হিন্দী 
‘চলচ্চিত্রলোকে স্থখ্যাত__চলচ্চিত্রকার 
আখতার হোসেন, ও চরিত্রাভিনেতা 
আনোয়ার হোসেন। “নার্গিসের দুই 
"কন্যা ও এক পুত্র । পুত্র সপ্রয় দত্ত 


মুক্তি প্রতীক্ষিত .এক হিন্দী ছবির 


নায়ক। পুত্রের অভিনয় দেখার একাস্ত 
রাসনা ছিল নার্গিসের । কিন্তু তা 
অপূণই থেকে গেল! -মাত্র ৫২ -বছর 
বয়সে মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 
তার শেষ অভিনয় দেখা .গিয়েছিল 
১৯৬১ সালে ‘রাত, আউর . দিন, 
ছবিতে ।' এই ১২ বছর তিনি কোন 
ছবিতে:অভিনয় করেননি বটে, কিন্ত 
সব সময়ই চলচ্চিত্র জগতের সংগে 
যোগাযোগ রেখে চলতেন। উৎসাহ 
ও প্রেরণা জুগিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, চল- 
চ্চিত্রোৎ্সবগুলিতে যোগদান মাধ্যমে 
আশার সঞ্চার করে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের 
ভূমিকাটুকু পালন করে গেছেন ভিনি। 


“এছাড়াও তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য 


দপণ || শুক্রবার, ১৫ই মে, ১৯৮১ 


"উন্নয়নের বিরাট কর্মকাণ্ডের চন] করে 
সমাজ সেবার এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে গেছেন ।. এত সবের 
মধ্যেও সাংসারিক দায়িত্ব পালনে কণা- 
মাত্র নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়নি । রাজ্য- 


সভার সমস্যাও হয়েছিলেন তিনি। 


১৯৭৫ সালে বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণা- 
লিষ্টদ্‌ আযাসোপিয়েশনের আহ্বানে 
“দাড়! দিয়ে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী 
" উৎসবে নাগিস প্রধান অতিথির আসন 
অলংকৃত করেছিলেন। রবীন্দ্র সদনের _ 
অহুষ্ঠানের পর পার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত 
গ্রীতি সম্মেলনে নার্গিসকে বলেছিলাম, 
আপনার ষে অভিজ্ঞতা; তাতে আপনি 
চিত্র পরিচালনায় আসছেন না কেন 
আপনার মায়ের মত ?_-তিনি উত্তরে 
বলেছিলেন, ‘আমার স্বামী মিঃ দত্ত 
পরিচালন! করবেন । আঁমি অভি- 
নেত্রী। তাছাড়া এখন তে! আমি 
ঘোর সংসারী ।,- আর একটি প্রশ্ন 
করেছিলাম, বাংলা ছবিতে অভিনয়, 
করার কোন ইচ্ছা : জাগেনি : 


ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী নন। কিন্তু * 
উচ্চ শিক্ষা, মার্জিত রুচি, সম্্াস্ত ঘরান। 
ও প্রোজ্জল ব্যক্তিত্ব নার্গিসকে যে 
সম্্রমন্থচক মর্যাদার আসনটি দান করে 
সেখানে ' একমাত্র দেঁবিকারানীই- 
অনুরূপ মর্যাদায় আসীন আছেন মনে 
হয়'। তবু 'নাগিস--নাগিসই--তার 
যে আসন শৃন্ত হয়ে গেল--তা পূর্ণ হবে 
কেমন করে? 


সি 


প্রযোজক স্ুপিয়া -. 
অভিনেত্রী স্থপ্রিয়া দেবী প্রযো- 
জিকার দায়িত্ব নিয়ে চিত্রজ্গতৈ নতুন 
উৎসাহের সঞ্চার করেছেন। উত্তম 
কুমার স্মরণে সুপ্রিয়া ফিল্মসের' প্রথম 
নিবেদন-‘উত্তর মেলেনি” ছবির কাজ 
উন্নয় ভট্টাচার্যের পরিচালনার সমাপ্তির 
পথে। ইতিমধ্যেই গত ৬ই মে অক্ষয় * 
তৃতীয়া দিবসে নিউ থিয়েটা্সঃএক নম্বর 
স্টুডিওতে সুপ্রিয়া ফিল্মসের দ্বিতীয় 
নিবেদন আশাপূর্ণ। দেবীর 'যুগাস্তের 
যবনিকা পারে? উপন্যাস অবলম্বনে ‘বছ 


আপনার? উত্তরে বললেন, ‘একমাত্র » যুগের ওপার হতে! ছবিটির শুভ মহরত . 


‘একদিন রাত্রে” ছবিতে এ ছোট্ট 
তুমিকাটুু ছাড়া আর তো যোগ 


' তেমন আসেনি !'' 


কিছু ছবিতে অভিনয় সাফল্যের 
উজ্জল নিদর্শন থাকলেও অনেক অপ- 


দার্থ পরিচালকের, অকিঞ্িৎকর ছবিতে - 


ভার. অভিনয়ে অপূর্ণতা দেখা গেছে-- 
মিথ্যে নয়! তবুও শেষ পর্যস্ত আস্ত- 


তিক খ্যাতির অধিকারিণী প্রতিভা- . 


ময়ী অভিনেত্রী হিসেবেই, প্রসিদ্ধ হয়ে 
তিনি রইলেন! কাননদেবী, চন্দ্রাবতী, 


চিত হয়ে গেল। এবার 'বিশ্বকপা? 
মঞ্চের কর্ণধার রাঁঘবিহারী সরকার . 
চিত্র প্রযোজনয়ি” স্থপ্রিয়া দেবীকে 
সহযোগিতা করার অন্য সাগ্রহে এগিয়ে 
এসেছেন । স্থপ্রিয়া দেবীর বক্তব্য 
পাঠের পর মহরত শটের ক্লাপাষ্টক দেন 
পরিচালন! করছেন উদয়- ভট্টাচার্য । 
চিত্রগ্রহণে ধ্রবজ্যোতি রস্থ।_ সুপ্রিয়া... 


দেবী, দীপঙ্কর দে ও মহুয়া রায়চৌধুরী 





স্থচিত্রা সেন :ও মীনাকুমারীও কম প্রধান চরিত্রে-অভিনয় করছেন । 
অর্থনীতি দানী খরচ বাড়বে ৯১ শতাংশ | , 
ওয় পৃষ্ঠার পর . সংক্ষেপে পরিবেশিত এই গবেষণা- 
প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী মনস্তাত্বিক ফল দেশের মানুষকে আশ্চর্য করবে না। " 
আবহাওয়া হষ্টি হতে পারে 1” অর্থাৎ আসলে অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণ জাতীয় 


ভেঙ্কটরমণের ভেলকি বাজি অর্থনীতির 
ধ্বংসমুখী গতিবেগ রোধ করতে পারে না। 
প্রাক বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় 
পরিবেশিত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে কিছু 
সংখ্যক তরুণ অর্থনীতিবিদ, “নৈরাশ্ত- 
ময় অন্তাবনা” নামে একটি গবেষণী- 
লব্ধ -ফল প্রকাশ করেছেন। তারা! 
দেখিয়েছেন (১) ১৯৮১-৮২ সালে পাই- 
কারী .মুল্যস্থচক ১২ শতাংশ এবং 
ভোগ্যপণ্যের মুল্যস্থচ্ক ১৮ শতাংশ 
বাড়বে; (২) জাতীয় উৎপাদন 'পরি- 
কল্পিত ৫'২ শতাংশের স্থলে মাত্র ১৯ 
শতাংশ বাড়তে পারে- (৩) বাজেট 
ঘাটতি ১৫৩১ কোটি টাকার জায়গায় 
২৬০০ কোটি টাকায় দাডাবে; (৪) 
শিল্পের পরিবৃদ্ধির হার অর্থমন্ত্রীর 


প্রত্যাশিত ৮ শতাংশের স্থলে বড় - 


জোর ৩ শতাংশ হতে পারে, 
৯৯৮১৮২ সালে মাথা পিছ আয় **৬ 

শতাংশ কমবে ; এবং (৬) যদি নী 
৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় .তাহলে আম- 


অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য দৃঢ় 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। ' 
চাহিদার নিয়ন্ত্রই হোক আর যোগান 
বৃদ্ধি পরিচালনাই হোক দফায় দফায় - 
তারা কোটিপতি ধনী বণিকদের স্বার্থে ই 
এসব ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। ' আমে-€- 
রিকা,, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, পশ্চিম- 
যান গ্রভৃতি দেশের পড়া ছাত্রের 
মতই এদেশের ' বু! অর্থনীতি- 
A পালা বদলান; 

বং দেশের মালিক প্রভুরা পালা 
কায কথা বলার জ্বন্তে 
নতুন কুশীলবদের তলব করে থাকেন । 
স্থতরাং যদি দেখা যায় ভেঙ্কটরমণজীর 
ভেলকিবাজিতে লোক্‌ ভুলছে না এবং . 
জাতীয় অর্থনীতিও রসাতলের দিকেই. 
ধাবমান তাহলে - তাদের মালিক 
প্রভুরাও বরখাস্তের নোটিশ “দিতে” 
দেরী করবেন না। ইন্দিরা সরকার. 
ও তার অর্থমন্ত্রী {সময়ে এটা বুঝলেই 


ভালে! করবেন । 


পা স্মি 


দর্পন || | শুক্রবার, টন নে 


খেলাধুলার মৃযোগ না যা বম 


প্যাট্রিসিয়া গফ 


ভারতের অধিকাংশ স্কুল কলেজে 
স্পোর্টস ‘বলতে বোঝায়-বাধিক 
স্পোর্টস দিবস । চাকরীর স্বার্থে করতে 
হয়, তাই করা । অথবা মন্ত্রী, বড় বড় 
আমলা বা অন্য ভি আই পিদের/সংগে 


উদ্ভোক্তাদের যোগাযোগ রাখা দরকার । " 


বাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান তারই একটা 
সযোগ । 

অস্থবিধাটা হলো, পাঠ্যগত 
বিষয়ের ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া । 
সারাদিন ক্লাস করার ক্লান্তি নিয়ে ছেলে 


মেয়েরা ' যখন বাড়ী আসে, তখনও. 


তাদের মাথায় থাকে একরাশ হোম 
শিয়ার্কের বোঝা, উইকলি টেষ্ট ইত্যাদি । 
কাজেই তাঁদের খেলাধূলার সময় 
কোথায় ? 

অনেক স্কুলে . তো' খেলাধূলার 
কোনে! ব্যবস্থাও নেই। আগেকার 
খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকতো, বিশেষ 
_ করে স্কুল-কলেজের বোঁডিং-এ থাকা 
ছেলেমেয়েরাী্রেলাধূলার স্থযোগ পেত। 
কিন্ত ইদানীং হোস্টেল ব্যবস্থা তুলে 
দিয়ে স্থূল-কলেজ্জের বিল্ডিং বাড়ানো 
হচ্ছে যাতে আরে! বেশী ছাত্র ভর্তি 
হতে পারে। অর্থাৎ মুনাফা যাতে 
বাড়ে। 


আশা করা মায় ? এইসব স্কুলের কাজ . 


হলো, ফি নেওয়া আর যামুলী ধরনের 
লেখাপড়া শিখিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে 
দেওয়া । 

.এমন কি বড বড় স্বীকৃত স্কুলেও 
খেলাধূলার ' যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। 
কলেজের অবস্থাও তখৈবচ। 

আসল কথা হলো, আমাদের দেশে 
খেলাধূলাকে আমরা কখনও পাঠ্যন্থচীর 
অস্তভূক্ত করি-নি। তরুণ সম্প্রদায়কে 
সুশুখল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে 
হলে খেলাধূলাকেও পাঠ্যন্থচীর অস্ত- 
ভূক্তি করতে হবে। ক্রীড়া ময়দানেই 
বিশ্বের অনেক বিখ্যাত নেতার জন্ম 
হয়েছে। ক্রীড়া ময়দানেই তাদের মধ্যে 
গড়ে উঠেছিল চরিত্র, শংখলাবোধ এবং 
নেতৃত্ব! 
অবসর বিনোদনের অভাব 

ভারতের. বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে 
পৌর অথবা গ্রামের স্থলে পড়াশুনা 
CE rE TRALEE 
ফল হয় স্বাস্থ্যহীনতা এবং অবসর 
বিনোদনের অভাবজনিত ছোটখাটো] 
অপরাধ প্রবণত!। আর ভবিষ্যত 
জীবন, তাদের কলুষিত হয় সমাজ 
বিরোধী কার্যকলাপে | কারণ বেকার 


+ 


বেশীর ভাগ স্থলে খেলার মাঠ মত শয়তানের বাসা। 
€নই |, আগে দেখতাম, ১নং মাঠ জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য 
সিনিয়র ছাত্রদের অন্য, ২ নং মাঠ অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পিতামাতার পক্ষে 
মধ্যম ছাত্রদের জন্য এবং ৩ নং মাঠ ছেলেমেয়ের খেলাধূলার সাজ সরঞ্জাম 
থাকতো জুনিয়র ছাত্রদের জন্য | কিন্তু কিনে দেওয়া সম্ভব হয়.না। খেলা- 
এখন দেখি, কোনোমতে একটা ফ্ল্যাট ধূলার ক্ষুধা মেটাবার জন্য তারা “তখন 


ভাড়া করে তড়িঘড়ি একটা ক্ল চালু কাজ চালাবার মত খেলার সাজ 


করা হয়। সেক্ষেত্রে তাদের কাছে খেলার সরঞ্াম জোগাড় করে নেয়। 


মাঠ খেলার স্থযোগ স্ৃবিধা কি করে 


ছোট্ট একটা উদাহরণ দেওয়া 





সাম্প্রদায়িকতা 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

এছাড়া “স্বদেশ” প্রতিজ্ঞার স্থান হিসেবে 
সে সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল 
কলকাতার এক কালী মন্দিরকে। 
অরবিন্দ ঘোষ তো ঈশ্বর ও জান্ীয়তা- 
ৰাদকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করে- 
ছিলে ন। বঙ্কিমের হিন্দু-সাম্প্রদায়িক 
চিন্তালালিত “বন্দেমাতরম” সঙ্গীতের 
বিন্দেমাতরম” নাম দিয়ে পত্রিকা 
প্রকাশও তিনি করেছিলেন, যে বন্দে- 
মাতরম’ গানও বন্ততঙ্গের পক্ষে 
উপযোগী ভূমিকা নিয়েছিল (It hag 
however, obtained an evil 
notoriety in the 
Met followed the partisan of 
‘Bengal )| বিবেকানন্দও তো শিব 
আর কালীর কল্পনায় আচ্ছম 


agitation 


খথাকতেন। সার ‘কালী গ্ মাদার’ ” 


‘{ Kali the mother ) বইটিও হিন্ু 


দেবদেবীর প্রসঙ্গকে সামনে এনে মুসল- 
মানবিরোধী হিন্দু সাম্রদায়িকতাকে 
শক্তিশালী করেছে। স্বদেশী আন্দোঁ 
লনের সঙ্গে হিন্দুধর্ম মিশিয়ে প্রকৃতপক্ষে 
একে “হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন” বানানো 
হয়েছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে 
কালী, দুর্গ! প্রভৃতি দেবীপুজা ইত্যাদি 
প্রসঙ্গকে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল । 
আর. স্বভাবতই মুসলমানরা, এর ফলে 
আরও আরও দূরে সরে যেতে থাকে৷ 
হিন্দুদের এই ধর্মীয় স্বদেশী আন্দোলন 
হিন্দুমুসলমানের সাশ্প্রদায়িকতাকে 


আরও বেশী করে পুষ্ট করন যার ফলে , 


১৯১২ সালে রঙ্গবিভাগ রদ হলেও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দান তো! বাঁধেই 
নি, বরং হিন্দু ও মুসলমান 'উভয় শ্রেণীর 
মদতেই ক্রমবর্ধমান .র্ূপে উন্নীত হতে 
থাকে। - 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য 


যাক। একজন ভদ্রলোক নতুন গাড়ী 
কিনেছেন। ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনের 


মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। পাছে 


বল লেগে গাড়ীর ক্ষতি হয় এই ভয়ে 
ভদ্রলোক ছেলেদের খেলতে বারণ 
করলেন। ছেলের! তা ন! শোনায় 
ভদ্রলোক তাদের ক্রিকেট বল কেড়ে 
নিলেন। ছেলের! কিন্তু দমলো না 
একটা -প্রার্টিক বলে কাপড় জড়িয়ে 
খেলতে লাগলো। ছেলেদের -মনে 
খেলার প্রতি দুর্দমনীয় আকর্ষণ আছে, 
আগ্রহ আছে, তার! খেলাধুলো করতে 
চায়। সেই আগ্রহকে দি ঠিকমতো! 
পরিচালিত কর] যায় তাহলে অনেক 
ভালো ফল পাওয়া যায়। , 
ছোটনাগপুরে, "আদিবাসী অধি- 
কাংশ ছেলেদের হকি ট্রিক কেনার মত 
সামর্থ্য নেই। তা সত্বেও বাড়ীতেই 
তারা নিজেদের মতো করে হকি ট্রিক 
বানিয়ে খেলার মাঠে ছুটে যায়। চমক 
তলে খেলার জগতে । মাইকেল 
কিণ্ডো, ডুং ডুং তারই নজীর । 
' ক্রীড়া -বিশেষজ্ঞগণ দেশে খেলা- 
ধূলার অবস্থা দেখে প্রায়ই বিলাপ, 
.করেন। কিন্তু কখনও কি তারা 


গ্রামে গিয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের 


সন্ধান করেছেন. বা তাদের প্রশি- 
ক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন? পশ্চিম 
বাংলার কথাই ধর] যাক না। ছেলের 
অক্ষর জ্ঞান হবার আগে থেকেই ভারা 
ফুটবল খেলতে অজ্ঞান। সেই শিশু 
বয়স. থেকেই তারা মোহনবাগান, 
ইষ্টবেঙ্গল, মহামেভান ম্পোর্টং ক্লাবের 
সমর্থক হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে 
কজন যথার্থ ফুটবল খেলার স্থষোগ 
পায়, প্রকৃত প্রশিক্ষণ পাঁয়। বড় 
জোর রাস্তার ধারে ছেঁড়া জাম! গাঁয় 
দিয়ে ফুটবল খেলে। জাসিও নেই, 
বুটও নেই। - 

মহারাষ্ট্রেও তাই। EEE 
ছেলে বুড়ো সকলে ক্রিকেট পাগল। 
কিন্তু ক্রিকেট কণ্ট্ ল বোর্ড বা সর- 


কার কখনও কি গ্রামের স্কুলে বা 


ছোটো! শহরে এই খেলার প্রসার 
ঘটাতে চেষ্টা করেছেন? কে বলতে 


পারে এই সর এলাকায় কত ছেলের 
নাম করা ক্রিক্রেট খেলোয়াড় 


হবার স্বপ্ন বুদবুদের মৃত মিলিয়ে গেছে। ' 


কে বলতে পারে কত ভবিষ্যত গাভাস- 
কার বিশ্বনাথ এভাবে হারিয়ে গেছে । 
উদ্ভমহীনত 

ব্যয় বহুল খেলার 'কথা ছেড়ে 
দেওয়া যাক । ধরা যাক কবাডী বা 
খো-থে! খেলার কথা । এতে পয়সার 
দরকার হয় না। এতে দূরকাঁর কয়েক- 
জন খেলোয়াড় আর এক টুকরো 
জমি। কিন্তু কটা স্থুল বাঁ যুব সংস্থা 


. ছেলেদের ভালোভাবে রহ খেলা _ 


শেখাবার জন্য এগিয়ে এসেছে? 
আর্চারী বা তীর নিক্ষেপ অলিম্পিকে 
একটি অন্যতম প্রতিযোগিতা । আমর! 


জানি আদিবাসীদের তীরন্দাজীতে . 


একটা প্রকৃতিগত প্রবণতা আছে। 
আমরা কোনোদিন ভাদের সেই 
স্বাভাবিক প্রতিভাকে কাজে লাগাইনি। 
সে চেষ্টা করতে পারলে তারা বিশ্ব- 
জগতে ভারতের মুখ অনেক উজ্জ্বল 
করতে পারতো । টে 
যেমন সাতার। ভারতবর্ষ নদী, 
খাল, বিলে তরা। ' দুর্বল ক্ষীণকায় 
সব ছেলেরা অনায়াসে কেমন গঙ্গা! 
পার হয়ে যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের 
সাহায্যে তাদের, কি চ্যাম্পিয়ান 
সীতার করে তোলা যায় না? .. 
বিহার একটা বড় রাজ্য. কিন্ত 
দেখা গেছে বহু ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 
বিহারের রাজ্য পর্যায়ের কোনো দল 


নেই। অত্যন্ত দুঃখের ‘কথ! সন্দেহ, 


নেই। আসলে স্কুলে কলেজে বিজ্ঞান 
বা অঙ্কের মত খেলাধূলাকেও পাঠ্য- 
ক্রমের আব্শ্ঠিক বিষয় করতে হবে । 


॥ সাত 1 


ES ET 
বহু গ্রাম্য স্কুলের হেডমাষ্টার মশায়গণ 
আশপাশের খালি-জমিকে খেলার মাঠ 


" করার পরিবর্তে ছাত্রদের চাঁযবাস 


শেখানোর কাজে ত! লাগাতে বেশ 
উৎসুক । 

রাজ্যের বেলাসূলার উনে শীব 
সংস্থা হলে! রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ্ধ 


ঘত না আগ্রহী, তার চেয়ে বেশী 
আগ্রহী রাঙ্জনীতিতে। আর্থিক 
অন্ুবিধা দূর করার উপায় হলো» 
শিক্ষাথাতে বরাদ্দ অর্থের একটা অংশ 
ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য আলাদ।' করে 
রাখা । তা না হলে ক্রীড়া উন্নয়নের 


আশা হদূরপরাহত । 


বাকি বিবের ক অনল 


খেলাধূলা! একটা অপরিহার্য অঙ্র।. 


শৃংখলা ও মনোবল বৃদ্ধিতে তা 
সহায়ক । স্কুল কলেজে, লেখাধূলার 
প্রসার ঘটছে. ন! বলেই অনেকে মনে - 
করেন আঙ্গকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 


' উচ্ছুংখলতা এত বেশী । 


' _ডেপথ নিউজ ইত্তিয়া 














Bia থা এও অন্ধ ন) 


নিয়োক কাদের জন্ত ই সি এল | সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / ফেরী ও রাদ্য 
সরকারী উদ্যোগসমূহের অনুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত- 
কারকদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং, কাজের নাম এবং টেগুার খোলার নির্দিষ্ট 
তারিখ লিখে দফাওরারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক সীলকরা ঃটেগার : 


উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ Ah 


রেফাঁঃ নং ই সি এল / সি এম ই / এস সি / এন সিয়ারসোলস / সি এইচ পি / 
৮১:৮২ তাঁং ২১-৪-৮১, 


td a aE PRT বারা এরি রথ নয়ারধোল কোনিয়া- 
রীতে টার্নি-কী ভিত্তিতে ১১৬ এম টি / ইয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোল হ্যাগুলিং প্ল্যান 
স্থাপনের অন্য । প্রতি সেটের জন্য ৩০০ টাকা (এম টি অহ) অেপ্রত্যপণযোগ্য) 
নগদে দিয়ে অথবা প্রতি সেঁটের অন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা দিয়ে ডাকে ২০--৮১ 
থেকে ৮-৫-৮১ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে (সকাল ৯টা থেকে বিকেল 
টা! পর্যস্থ) এবং শনিবার ( সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত) চীফ মাইনিং 
ইণ্জিনীয়ারের অফিস (সাফেস কণ্ট্বকশন ), ইষ্টার্ণ কোঁলফিজ্ডস- লিমিটেড, 
হেড কোয়ার্টার থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। চীফ কেশিয়ার, .ইষ্টাণ 
কোলফিল্ডস লিমিটেড, সাঁকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান যে কোন 
কাজের দিনে বেল] ৩-৩০ টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেল! ১১৩০ টা নগদ টাকা 
গ্রহণ করবেন। পোস্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ডাফট / চেকে পাঠানো! টেগার ফী 
গ্রহণ কর] হবে না। টেণ্ডার 'দলিল- তাদেরই দেওয়া! হবে যারা ..নিয়লিখিত 
দলিল ভিত্তিক প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন--(১) টেণ্ডারদাতা.অবস্তাই ড্রাইভ. 
১২৫ এইচ পি. ওঝ্সার সহ ন্যুনতম ৪০০ টিপি এইচ ক্ষমতাসম্পন্ন কনতেয়ার্‌ | 
উৎপাদন বা সরবরাহ / স্থাপন করেছেন যার সস্তাষজনক কাছের রেকর্ড আছে 
(২) টেণ্ডারদাতা ন্যুনতম ১ কোটি টাকার অনুপ টার্ন-কী প্রোজেক্ট কার্যকর 

. করেছেন অথবা করছেন । 

সাধারণ £ টগর সিডিউল অনার বায়নার টাকা সিট অকিদারের কাছে 
'/ অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে, 
অন্তথায়-টেগডার বাতিল করা হুবে। টেগারদাতা অথবা .তারের মনোনীত | 
“প্রতিনিধিদের উপৃস্থিতিতে টেগার খোলা হবে। কর্তৃপস্ুএকোন কারণ না 
দেখিয়ে'ঘে' কোন টেঞ্জর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা কাজ্জ ভাগ, 
করে টেণ্ডালদাঁতাদের দেবায়ন অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 





‘Phone: 2471292 


গোষ্ঠ পালের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে সরকার এবং 
আই এফ এর বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ 


এককালের খ্যাতকীতি ফুটবল 
খেলোয়াড প্রয়াত গোষ্ঠবিহারী পালের 
স্বৃতিরক্ষার ব্যাপারে . সরকার এবং 
আই এফ এ-র, বিকদ্ধে উদ্দাসীনতার 
অভিযোগ এনেছেন তারই পুত্র শীজে 
কে পাল। | 

প্রীপাল এক সাংবাঁদিক সম্মেলনে 
তাঁর ‘পিতার স্থবতিরক্ষার ব্যাপারে 
রাজ্য সরকার এবং আই এফ এ-র 
উদ্বাসীনতার নানা অভিযোগ তুলে 
খরেন। 

শ্রীপাল বলেন, তার পিতার মৃত্যুর 
পর রাজ্য সরকার এবং আই এফ এর 
পক্ষ . থেকে নানা প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে বল] হয় যাতে ভারতীয় ফুটবলের 
এই অনন্য রূপকারের স্থৃতি ক্রীড়ামোদী 
তথা আপামর জনগণের মনে চির- 
স্বরণীয় হয়ে থাকে তার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করাহবে। 


উনিশশো। ছিয়াত্তর সালের আটই 
এপ্রিল তার মৃত্যুর পর রাজ্য সরকারের 


পক্ষ থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় এক পত্রে এই মর্মে প্রতি- 


শ্রুতি দেন যে, রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে প্রয়াত গোষ্ঠবিহারী পালের 
পরিবারকে পেনশন দেওয়া হবে, তাঁর 
স্বৃতিরক্ষার্থে তার নামে কলকাতার 
একটা রাস্তার নামকরণ করা হবে এবং 
একটি মর্মর যৃতিও বুসানো হবে। 
ভারতীয় ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনও 


গভনিংবডির সভায় এক সিদ্ধান্ত নেয় 


যে, প্রয়াত গোষ্টবিহারী পালের ক্রীড়া- 
জগতে অবিস্মরণীয় অবদান; স্মরণীয় 
ব্যক্তিত্ব এবং অন্করণীয় খেলোয়াঁভী 
মনোভাবকে* ভাবীকালের কাছে 
আদর্শ হিসাবে পৌছে দেওয়ার জন্য 
প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া. হবে 
এবং গ্রামে গ্রামে তার স্মরণে সভা- 


সমিতি করা হবে। 

কিন্ত পাঁচবছর পরও কি সরকার 
কি আই এফ এর পক্ষ থেকে তার্দের 
প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দিতে কোন 
ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। তবে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্তমন্ত্রী যতীন 
চক্রবর্তী এক চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন 
যে, প্রয়াত গোষ্টবিহারী . পালের একটি 
ব্রোগ্ত যুক্তি তৈরী হওয়ার মুখে । যদিও 
প্রয়াত গোষ্টবিহারী পালের পুত্র অভি- 
যোগ করেছেন যে, তার পিতার ব্রোগ্র: 


জে কে পাল এক আবেদনে সমস্ত 
ক্রীড়া রাগী দে র কাছে অনুরোধ 
জানয়েছেন যে, তারা ষেন রাজ্য সর- 
কার এবং ফুটবল সংস্থার কর্ণধারদের 
অনুরোধ করেন। 





বামক্রণট সরকার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আজ রাজনৈতিক দৃশ্যকাব্যের অন্তরালে 
যে শ্রীমতী গান্ধীর সবচেয়ে বড় সঙ্কট 
কল্পনা নয়! ছায়! দর্শনেও কেউটের 
ছোবলে বিষ ঢালাকে সর্পবিশারদর 
ভীতির পরিণতি বলে বর্ণনা করেন । 
ইন্দিরাও আজ সেই বিষধর কেউটে। 
মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি আখকে ওঠেন 
" দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে । তবু, তার বিষের 
থলি টইটশ্বর-_একথা কেউ অস্বীকার 
করে না, করবেও না। 

বামফণ্ট সরকার জনগণের ভোটে 
নির্বাচিত এবং নির্বাচন সাতাত্তর সালে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাহাত্তর সালের 
নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন 
সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেসী মন্ত্ি- 
সভার আমলে রচিত ভোটার তালিকা 


উচ্ছেদ 


এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল 
হওয়া সত্বেও শ্রীমতী গান্ধী অবৈধভাবে 
ক্ষমতায় আসীন থেকে বিয়াল্পিণতম 
সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসর্দ ও 
বিধান সভাগুলির- আযুদ্ধাল নির্ধারণ 
করেন ছয় বছর ৷ সেদিন বিরোধীরা 
কিন্ত এই সংশোধনের সঙ্গে সহমত 
পোষণ করেননি | তার! পাঁচ বছরের 
পক্ষে'ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রে 
জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর 
সংসদীয় কার্যকাল আবার পাঁচ বছর 
নির্ধারিত হয়। ফলেই, একথা 
বলা যায় ষে, সিদ্ধার্থমদ্্রিসভা পুরো 
পাচ বছরই ক্ষমতাসীন ছিল। সাতা- 
ত্বরের মার্চ মাসেই এই পাঁচ বছরের 
টার্ম শেষ হয়েছে । এতদর্থে সিদ্ধার্থ 
মন্ত্রিসভা খারিজ করা গণতন্ত্র বিরোধী 
বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাতা- 
স্তরের লোকসভা! নির্বাচনে এই রাজ্যে 
কংগ্রেসের* ভরাডুবির. প্রশ্ন নাই বা 





আতক ও াতকোতর পর্যায়ে প্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। ভারতীয় দর্শন / ডঃ দেবব্রত সেন 


bs ধর্মদর্শন / শীকল্যাণচন্দ্ গুপ্ত 


- অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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৬-এ, রাজ! স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-_১৩ 





বামফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করারও 
কোন প্রইশ্রই ওঠে নাঁ। কিন্ত 
তবু ইন্দিরা-জমানায় আঙ্গ এটাই সব- 
চেয়ে বড় প্রশ্ন । ভারতীয় সংবিধানে 
স্পষ্টতই বলা আছে, “The council 
Of ministers shall be responsi- 
ble to the legislators in the 
legislative assembly”. এর 
নির্গলিতার্থ এই যে, একমাত্র নির্বাচিত 
বিধানমণ্ডলীই সরকার "গঠন এবং 
খারিজের অধিকারী । এতদসত্বেও 
আমরা ্থন বামক্রণ্ট সরকারকে ভেঙে 
দেওয়া হচ্ছে ধ্বনিটাকেই একমাত্র সম্বল 
করে সংবাদ পরিবেশন ও সংবাদ শিরো- 
নাম রচনা করি তখন কিন্তু নীতিগত- 
ভাবে গণতন্ত্র নিধনের এই অপগ্র- 
রাসের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের 
সাংবাদিক বিবেককে পরিচালিত করছি 
না কিংবা করতে পারছি না। , 

তয় এখানেই। ইন্দিরার স্থায়ী 


- বেলোয়ারী কাচের মত ঠনকো বলে 


গ্রমাণিত। প্রত্যেক রাজ্যে ও'র দলীয় 
মন্ত্রিসভাগুলোর আভ্যন্তরীণ খেয়োখেয়ি 
আজ সারমেয়কূলের ঝগভাকেও হার 


' মানিয়েছে । এক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ 


ব্যতিক্রম বামফ্রন্ট সরকার । জ্যোতি 
বহু-ব্ুপেন চক্তবর্তী-সায়ানার তাই 
শ্রীমতী গান্ধীর দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন ৷ 
সর্বোপরি কেন্দ্র কর্তৃক সমগ্র ক্ষমতা 


করায়ত্তকরণের বিকদ্ধে জ্যোতি বন্থব * 


সের অভিষানও আজ ইন্দিরার স্বৈর- 
তাস্ত্রিক অগ্রগতির পথে “এক শৃক্তি- 


সম্পাদক হীরেন বন 


শালী বাধার দেওয়াল গড়ে তুলছে । 
অতএব বামফ্রট সরকারের অস্তিত্ব 
আজ ইন্দিরা সরকারের অস্তিত্বকেই 


বিক্রিত করে তুলছে। এই চিত্রটি 
'| আমরা কিন্ত তুলে ধরছি ন!! 


ইন্দিরা আজ চাইলেই বামফ্রন্ট 
'না। এর কারণ পরিস্থিতিগত প্রতি- 
কূলতা। (৯) পঃ বঙ্গে কং (ই-র 
ক্ষমতালোভী কিছু রাজনৈতিক শিবা- 
কুলের অস্তিত্ব থাকলেও সাংগঠনিক 
অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই। ' বামক্রণ্ট 
সরকার ভেঙে দেবার লোভ দেখিয়ে 
আপাততঃ এই রাজ্যস্থিত তার 
দলীয় শিবাদের একটা লোকদেখানো, 
এক্যের চিত্র গড়ে তুলতে গিয়েও 
তিনি ব্যর্থ হয়েছেন । অথচ বামফ্রন্ট 
সরকার ভেঙে দিয়ে ছয় মাসের মধ্যে. 
নিৰ্বাচনতো করতেই হবে। যদি, 
ধরেও নিই ষে, বাহাত্তরের মত মস্তান 
শাসিত নির্বাচনী ।প্রহসনের মাধ্যমেই 
কং (ই) ক্ষমতাসীন: হবার স্বপ্নে মশগুল 
তৰু তো একজন নেতা ঠিক করতেই 
হবে। ইন্দিরার অন্গুল- হেলনে 
পশ্চিমবঙ্গে সেটা করা সম্ভব নয়। 
একটা ব্যবস্থী তাকে করতেই হবে। 
তার আগে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত 
করণ সম্ভব নয়। (২) উনসত্তর-সত্তর 
সালের মত পুলিশ এবং মস্তানের যুগল- 
বন্দী নির্বাচনী সংগঠন ' বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। 
অবশ্তই নির্বাচনী কমিশনের তদারকির. 
অস্তরালে পরোক্ষ রিগিংয়ের একটা: 
জাল বিস্তার করা হয়তো অংশত 
সম্ভব হবে, কিন্তু বুথ দখল করে ব্যালট 
ছিনিয়ে বাক্সে ফেলা এবার সহজ হবে- 


,না। ভোটার তালিকার যথেচ্ছ 


পুনিন্যাস করেও কং (ই) খুব সুফল 
অর্জন করতে পারবেনা । তাই, জন- 
মতের ওপর কিছুটা নির্ভর কং (ই) কে 
করতেই হবে। ভাই, এই রাজ্যে 
দলের একট! ন্যুনতম গণতাম্ত্রিক ভাব- 
যুতি সাষ্ট করতে না পারলে দলের 
পক্ষে ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব 
নয় সেট! শ্রীমতী গান্ধী জানেন । 
আশি সালের সংসদ নির্বাচনের 
ফলাফল কিংবা বিধানসভায় বামফ্রণ্টের 
শক্তি--কোনটাকেই এই রাজ্যে সর- 
কার উৎখাতের নজির হিসাবে কাজে 
লাগানো যাচ্ছেন] । পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের 
স্বার্থ সমন্বিত দীবিগুলি বামফ্রন্ট সরকার 
কেন্ত্রের কাছে তুলে ধরছে বারবার 
আজ ইন্দিরার নিজের দলেই বেশ 
প্রভাব বিস্তার করছে। সন্দেহ নেই, 
বামফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে 
ইন্দিরাজী নিষষ্টক হতে চান। কিন্ত 
নিজেকে নিষ্কণ্টক করার পথ যে আজ 


‘Price .60 


কণ্টকাকীর্ণ এই সত্যকে এক তুড়িতে 
উডিয়ে দেওয়া! বোধহয় সম্ভব নয়) 
নির্বাচন ফি হতে দেওয়া না হয় তবে 
সেটা করতে হবে অন্য পদ্ধতিতে ৮. 
নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার ভেঙে 
দিয়ে সেটা করার ঝুকি শ্রীমতী গান্ধী 
নেবেন বলে মনে করার কোন সঙ্গত 


. কারণ আছে বলে ধরে নেওয়া বোধহয় 


কিছুটা আতিশয্যের : তাগিদ ছাড়া। 

কিছুই নয়। 
কং (ই) রাজ্য নেতৃত্ব বামফরণ্ট 
সরকারের উচ্ছেদ চাইছে দীর্ঘদিন 
ধরে। ইন্দিরাজীর ইচ্ছ! তার চেয়ে 
ভিন্ন নয় নিশ্চয়ই! কিন্ত, শ্রীমতী 
গান্ধীতো| অঙ্জিত পাজা, ভোলা সেন 
প্রমুখের মত্‌ রাজনৈতিক গবেট নন 
তাকে উপযুক্ত সময় এবং স্থযোগের, 
জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। আগেইং 
বলেছি, ওরা এপ্রিল কং (ই) মন্তানরা 
নারকীয় তাণ্ডব না করলে এপ্রিলের 
শেষেই বামফ্রন্ট সরকারের পতন 
ঘটতো কিন্তু এই কং (ই) পাশবিক! 
যে ভাষায় দেশের সমস্ত সংবাদপত্রেই 
ধিকরৃত হয়েছে (এমনকি বরুণ সেন- 
ওপ্তর অন্নদাতা কাগন্জও যাঁ না করে- 
পারেনি) শ্রীমতী গান্ধী তার গুরু 
একেবারে দিতে চাঁননা ভাবলে ভূল 
করাহবে। কং (ই) মহল থেকে যে 
কোন মুহূর্তেই রাজ্য সরকারকে ভেঙে 
দেবার প্রচারটি চাঁলানে। হচ্ছে অত্যন্ত . 
পরিকল্পিতভাবে! উদ্দেশ্য, এই প্রচা- 
রের মাধ্যমে জনমতকে সরকার উচ্ছে- 
দের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অত্যন্ত করে 
নেওয়া । কিন্ত, বামফ্রন্ট যেভাবে 
শ্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় সরকার উচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছে-তার পাশা- 
পাশি কং (ই)র প্রচার তৃণভুল্যও- 
শ্রীমতী 


. নয়। তাই . উপনির্বাচনে 


গান্ধী নিজের দলীয় শক্তি 


পদক্ষেপ নিদ্ধারণের জন্য । পশ্চিম- 
বঙ্গে এখনই জসমত অগ্রাহ্ করার 
পথে তিনি অগ্রসর হবেনন1--এটা 
প্রায় স্থনিশ্চিত। ' 

শ্রীমতী গান্ধী নান! বিলের মধ্য 
দিয়ে নিজের রক্ষাকবচ হৃষ্টি করে 
চলেছেন। এব সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত 
উপদ্রত এলাকা সংরক্ষণ বিল। কং 
(ই) এখন মরিয়] হয়ে রাজ্যে মারা- 
আক দাঙ্গা হামা সাষ্ট করার 


চেষ্টা করবে যার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় 


সরকারের হস্তক্ষেপেব পথ তারা স্থগ্নম 


না। তা যদি না করা যায় তবে এই 
রাজ্যে বামক্রটকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে 
শ্রীমতী গান্ধীকে নতুন ষ্ট্যাটেক্জি রচন! 
করতে হবে। এবং, সেটা এখনও 
সময় সাপেক্ষ! শ্রীযতীর ইচ্ছাই 
এখন বামফ্রণ সরকার উচ্ছেদের এর্ক-- 
মাত্র শর্ত নয়। 


০০ 
সম্পাদক. কর্তৃক দীপালী os ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্্র রোড, কলিকাত-৬ তায বত তং হর মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


পা 





ইন্দিরা আা- কঃ তাকাতে হে নেতাদের [অনেক রাজ্য কাই ন্ভ 
নানাভাবে প্রনোর্িত করছেন 





চতুণিংশ- ্॥ ১৮শ সংখ্য ॥ শুক্রবার, ২২শে মে, ৮১ & ৬*'পয়ম। 


. সম্পাদকীয় 


বাঙলাদেশ ও তারত 


বাঙলাদেশের সঙ্গে ভারতের 


সম্পর্ক ক্রমশই বিষিয়ে উঠছে। ' 


ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই 
কমিশনার একদল ক্র,দ্ধ জনতার 


বিক্ষোভের সন্মুখীন হয়ে বাওলাদেশের- 


_ পররাষ্ট্র দপ্তরে কড়া প্রতিবাদ জানাতে 
“বাধ্য হয়েছেন। বাঙলাঁদেশের উগ্র- 
পন্থী রাজনৈতিক দূলগুলি এবং সংবাদ- 
পত্রগুলি, এমন কি সরকারী সংবাদ- 
পত্রও ষে তীব্র ভারতবিরোধী প্রচার 
চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও ভারতীয় 


জানিয়েছেন। এদিকে বাঙলাদেশী 
রণতরী ভীতিপ্রাদর্শন করছে । 
মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি বসুর কথাই 
হয়ত ঠিক যে বাঁগুলাদেশ ভারতের 
নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কার হি 
করেনি। কিন্তু একথাও ঠিক যে, 
_ নিউ মুর দ্বীপ নিয়ে রাজনীতির জল 
ঘোলা করা হচ্ছে! যে দ্বীপটি ১৯৭৪ 
. সাল থেকে-ভারতের অধিকারে রয়েছে 
১৯৭৯ সালে হঠাৎ, বাঙুলাদেশ ঘোষণা 
করল সেই স্বীপটির ওপর তার দ্বাবি। 
আর সাম্প্রতিক - গণ্গোলটা শুরু করা 
হল আওয়ামী লীগের নব-নির্বাচিত 


ওয়াঁজেদের বাগুলাদেশে প্রবেশের ঠিক 


প্রাক্কালে ৷ শ্রীমতী ওয়াজেদের স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন বাঙলাদেশ সরকার ভাল - 


চোখে, দেখছেন না এটা পরিষ্কার এই 
* ঘটনায় যে, শ্রীমতী ওয়াজেদ ও আও 


বাঙলাদেশ বিমান ঢাকা নিয়ে যেতে 


অস্বীকার করে কনফার্মেশন না-থাকার ' 
অজুহাতে । ঢাকায় মুজিব-কন্তার 


পদার্পণে ষে জনসমাবেশ ও স্বত্ফ্ত 


সমর্ঘনা দেখা গেছে তা জিয়া সরকারের, 


বড় রকমের শির্ঃপীড়ার কারণ। এই 
পাকিস্তানী শাসকদের মত ভারত- 


বিরোধী জিগীরে উত্ধানী দিয়ে আত্ম-' 


রক্ষার চেষ্টা করবেন বলে মনে হয়। 

খুব পবিত্র সরল ও পরার্থপরায়ণ বলে 
মনে করার, কোন কারণ নেই। 
১৯*১ সালেও তা ছিল না। ছিল ' 
না বলেই বাঙলাদেশে ভারত-বিরোধী 
আবহাওয়া তৈরি হতে পেরেছে। 
ভারতে ছয় বৎসর অবস্থানের পর 
মুজিব-কন্াঁ. ঢাকা গেলেন আওয়ামী 


লীগের নেতত্ব.দিতে। এতে বাংলা- . 
দেশ গভর্ণমেন্টের সন্দিহান হওয়া 
স্বাভাবিক, বিশেষ করে যখন মুক্তি" 


যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতের আচরণ 


“অনেকটা বিগ ব্রাদারের মত । ভজন- 


খানেক আওয়ামী লীগ নেতা ভারত 
সরকারের আঙকূল্যে নয়াদিল্লী উড়ে 
এসে মিটিং করলেন-_এই ঘটনাও 
বাগুলাদেশ সরকারকে সংশয়াকুল করে 
তুলেছে নিশ্চয্ন। মোট: কথা ছুই 
তাঁর দিকে এগোচ্ছে । - 


ইন্দিরা গান্ধী" পরিকল্পনা মাফিক 
আর্দ কংগ্রেসকে ভাঙার কাজে এগো- 
চ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী তার পরি- 
কল্পনাকে সর্ফল করতে বিভিন্ন রাজ্যের 
আর্স কংগ্রেস “নেতাদের নিজের দলে 
টানার জন্য নানাভাবে প্রলোভিত 
করছেন |" 


টার্কির 


এককালের অগ্রতিঘন্বী নায়ক এবং 
আর্স কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা 
ওয়াই বি চ্যবন এবং তার অনুগত ফহা- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


৫ 


ভোট বয়কটের 
(বিরোধিতা করছেন 


অজিত পাঁজার ভোট বয়কটের 


ডাকে বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতারা 


সাড়া দিতে পারবেন না বলে সরাসরি 
দলের, হাইকম্যাগুকে জানিয়ে দিয়ে- 


ছেন। রাজ্যস্তরের কিছু নেতা, 


ভোট বয়কটের ডাকের বিরোধিতা 
করছেন। 
অজিতবাবু পৌর নির্বাচন থেকে 
দলের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার যে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে অনেক 


, কংগ্রেস কর্মী সাড়া দিলেও ভোট 


বয়কট করতে রাজী নন। ৪ 


১ ২০৯ দি ৮ কি 
dae ইটা 





এ ব্যাপারে বিভিন্ন জেলার নেতারা 
তরফা ভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে 
নিয়ে অজিতবাবু দলকে জনগণ থেকে . 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন, তারপর যদি 
ভোট বয়কটের শ্লোগান নিয়ে জন- 
সাধারণের কাছে যাওয়া যায় তবে 
দলের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে 
পড়বে। 

ইতিমধ্যে হাজার হাজার ‘টাক! 


" খরচ করে ভোট বয়কটের ডাক .দিয়ে 


পোষ্টার ও হ্যাগুবিল ছাপানো হয়েছে। 
এবং জেলায় জেলায় সেটা পাঠিয়েও 


₹" দেওয়া হয়েছে। কিন্ত কোন জেলাতেই 


কেউ পোষ্টার মারছেন ন! অথবা হাগু- 
বিল বিলি করছেন না। 

শুধু তাই নয়, জেলায় জেলায় 
কংগ্রেস কর্মীরা আর্স কংগ্রেস, জনতা 
নির্দল এবং বিক্ষুন্ধ প্রার্থীদের হয়ে কোমর 
বেধে কাজে নেমে পড়েছেন। বিভিন্ন 


. জেলায় অজিত গাঁজার আহ্বানকে 


অগ্রাহ করেও যে সব কংগ্রেসী গ্রতি- 
হম্বিতা করছেন তাদের হয়েও দলীয় 
কর্মীরা ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন নিয়ে প্রচারে 
নেমে পড়েছেন । | 

মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। 
অবস্থী দেখে অজিতবাবু অপমান হজম ' 
করে চলেছেন। কারণ কোন কড়া 
ব্যবস্থা নিতে গেলে তার সভাপতির 
গদী নিয়েই টানাটানি পড়বে। 


চিৎপুর ও কালীঘাটে সিমেন্টের 
পাহাড় অথচ বাজারে অভাব, 


বঙ্গ অত্যাবশ্যক, পণ্য সরবরাহ কর্পো- 
রৈশনের এক ঠিকাদার বা হাণ্ডলিং 
এজেন্টের বিরুদ্ধে এক অভিযোগকে 
বিভিন্ন স্থানে আবার সিম়েণ্টের বাজারে 
এক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। 

এ অভিযোগের ভিত্তিতে চিৎপুর 
এবং কালীঘাটের রেলের গুদাম থেকে 
সরকার কর্তৃক বরাদ্দ সিমেন্ট ব্যব- 
' সায়ীরা ডেলিভারী নিচ্ছেন না। 
ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যদিও সর- 
কারের সব উচু মহলে এব্যাপারে প্রতি- 


কারের দাবী জানানো হয়েছে, তথাপি 


খান্ত বিভাগের এবং অত্যাবশ্যক পণ্য 


কারণে অভিযোগটি একদম ধামাচাপা 


দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বলেও 


বিশ্বস্তস্বত্রে জান] গেছে। প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 'বস্থ, খাহ্য ও 
সরবরাহ অস্্রী স্থধীনকুমার এবং রাজ- 


নৈতিকভাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত এ - 


ব্যাপারে এগিয়ে ন! এলে ' অদূর 
ভবিষ্যতে সিমেপ্টের বাজারের বর্তমান 
অবস্থার আরো! অবনতি হবে বলে 


ওয়াকিফহাল মহল আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন। - 


যার! ব্যবসা করেন তাদের অধিকাংশই 
কা লো বা জারী। তথাপি বলব 
যে, তাদের অভিযোগ সম্পর্কে যদি 
কোন যৌক্তিকতা। থাকে তবে নিশ্চয়ই 
তা অবিলম্বে জনগণের স্বার্থে তপ্ত 


- করা ও খতিয়ে দেখা উচিত। 


অত্যাবশ্ক পণ্য সরবরাহ কর্পোরে- 
শনের যে ঠিকাদার বা সিমেন্ট হাওলিং 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


স্‌ 


॥ঢুই। 


আস“ কংগ্রেসে ঝড় 
ভারতপুত্র - 


যশ্োবন্তরাও চবনকে অবশেষে 
কথামাঁলার - লাঙ্গুলহীন শুগালের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে রাজ- 


_ নৈতিক মহলে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক : 


সঞ্চার হয়েছে ।, 'গত কয়েকদিন করে 
যে বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে 
বিতর্কের ঝড় বয়ে চলেছে, সেটা হল 
আর্স কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় 
দলের নেতা ওয়াই বি চবনের ইন্দিরা 
কংগ্রেসে যোগদান! এ-সম্পক্কিত 
- প্রচারিত প্রথম সংবাদে চবনের সঙ্গে 
মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শারদ 
পাওয়ারের নামও যুক্ত হয়েছিল । 
, কিন্তু পরে কেবল, পাওয়ারই ' নন, 
মহারাষ্ট্র ছাড়া বাকি ভারতের সব 
রাজ্যের আর্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
চবনের পদক্ষেপের নিন্দা ও প্রতিবাদ 


করা হয়েছে । -ই-কংগ্রেসের পক্ষ. 


থেকে অবশ্য এখনো দাবি কর] হচ্ছে 
যে, শ্রীচবন অচিরেই তার দলবল নিয়ে 
বিনা শর্তে ইন্দিরা গান্ধীর দিকে যোগ 
দেবেন। এই দাবি পাণ্টা দাবির 
দৌলতেই রাজনৈতিক ঝড। 


আর্স কংগ্রেসের একাংশ যে গত 
বেশ কিছু কাল থেকেই কোমর বাধ- 
ছেন ইন্দিরা কংগ্রেসে সটকু পভার 
জন্য, এটা চস্ষুম্ান কোন ব্যক্তিই 
দৃষ্টি এড়াঁয়নি। "তাদের এ-ধারণ! 
জন্মেছে যে, ক্ষমতার ছিটেফোটা 
ভাঁগও যদি পেতে হয়, ভবে ইন্দিরা 
কংগ্রেসে” থাকলেই, তা সম্ভব। 
পেক্ষতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, 
শোৌষণহীন ন্যায়বিচারযুক্ত সমাজ দুর্বল 
শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি 
ইত্যাদি নীতি ও আদর্শ ওই ক্ষমতার 


লোভ বা ব্যক্তি স্বার্থের কাছে নিতাস্তই 


তুচ্ছ, নগণ্য । ক্ষমতা-রিডের বাইরে 


থেকে গত . পাঁচছ বছরেই. চবনের , 


কাছে বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে 
হয়েছে, তিনি ধেন ব্যর্থতার গ্লানি- 
সমুদ্রে - হাবুডুবু খাচ্ছেন। সেজন্যই 
পুরনো! স্বাদ ফিরে পাবার বাসনায় 
ইন্দিরা তরণীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে 


সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সি পি 


এশিয়া ভূ-খণ্ডে যুদ্ধের দামাম! 
বেজে উঠেছে । আধিপত্য বিস্তারকামী 
. অতিরুহৎ ছুই শক্তির উন্মত্ত প্রতিতন্িতা 
এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীফে 
আত্মঘাতী যুদ্ধে প্ররোচিত করেছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কখনই 
যুদ্ধের বিপর্দ এত বৃহদ্বাকারে, দেখা 


দেয়নি এই মহাদেশের শাস্তিপ্রিয়, 


মানুষের কাছে। 
পঞ্চাশের দশকে কোরিয়াকে কেন 
করে? পেন্টাগনের ছুঃসাহসী যুদ্ধবাজরা 


এশিয়ার.বুকে যুদ্ধের আগুন জালাতে 


চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক চীন ও 
অন্যান্ত ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মদ 
প্রতিরোধের সম্মুখে লেজ গুটিয়ে তাদের 
পিছু হটতে হয়েছিল। পরবর্তী ষাট 
ও সত্তরের দশক জুড়ে আমেরিকান 


. সোভিয়েৎ রাশিয়ার রাষ্টরক্ষমতা সং 


ধূর্ত কৌশল র্যর্থ হয়ে গেছে। 
ইতিমধ্যে একদা-সমাঙতান্ত্রিক 


ধনবাদীদের “কুক্ষিগত হয়ে গেছে। 
তথাকথিত “শাস্তিপূৰ্ণ সহাবস্থানের? তত্ব 
ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
শান্তিপূর্ণ উত্তরণের বন্তাপচা বুলি 
আউড়ে আধুনিক সংশোৌধনবাদ্ীরা 
দেশে দেশে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের 
বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠল ।. ভারা 


নিলক্জভাবে' ডলারের সঙ্গে রুবলের ৷ 


ভূয়া খেলায় মেতে উঠল । - তারা অর্থ- 
নৈতিক সাহায্যের নাম করে রাজ- 
নৈতিক প্ৰভুত্ব বিস্তারে পুরানো সাআরাজ্য- 


বাদীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ 


হ’ল । অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক 
থেকে তাঁদের উপর নির্ভরশীল পূর্ব 
ইউরোপীয় সমাজ্তাস্্রিক দেশগুলির 


উপর তার! ক্রমাগত চাপ স্থা্ট করতে . 
“ লাগল । সোভিয়েত আধিপত্যবাদী- 


দের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চেকোল্লা- 
সশস্ব হস্তক্ষেপে করতেও হিধাবোধ 
করল না। 

আলবেনিয়া; রোমানিয়া ও চেকো- 
স্নাভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক 
শিবিরের. অস্ততুক্তি দেশগুলো! থেকে 


'ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন সোভিয়েত সংশোধন- 


বাদী নেতৃত্ব মরিয়া হয়ে শেষ পর্যস্ত 
এশিয়া ভূ-খণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করন । 


টার ব্রেজনেভের তথাকধিত “যৌথ-নিরা- 


- কর, 


পেরিয়ে সাচ্ছন্যের উপকূলে উপনীত ' 
হতে। কিন্তু চবনূজী যে হিসেবে ভুল ' 


করে ফেলেছেন অন্ততঃ দল নেতৃত্বের 
প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তারই প্রকাশ 


‘ঘটল । - কারণ দলপ্রধান দেবরাজ 


আর্স তো বটেই, জগজীবন রাম, এ 
কে ত্যাস্টনী, প্রিয়রঞ্জন দাসমূনসি এমন 


' কি তার পয়লা নম্বরের অনুগত নেতা 


বলে পরিচিত এবং তার সহযাত্রী 
হিসেবে বিজ্ঞাপিত শারদ পাওয়ার 
পর্যন্ত চবনের একতরফা সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ ও বিশ্বাসঘাতকৃতরি নিন্দ! 
করেছেন] দল কর্মীদের পক্ষ থেকে 
অবিলম্বে সংসদীয় দল-প্রধানের 
আসন থেকে চবনের 
অপসারণ - দ্বাবি : পর্যন্ত উঠেছে । 


চবণের ভাষ্য: ইন্দিরা কংগ্রেসই যে 


iil ॥ শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৮১, 





রামের মতো ব্যক্তিরা আর্স কংগ্রেসকে 
সঠিক পথে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। 
অতএব, আর্স কংগ্রেসের উচিত, নিজের 
অবলুপ্তি ঘটিয়ে ঝাড়ে বংশে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া । কিন্ত 
আ-কংগ্রেসের এঁতিহাসিক প্রয়োজনী- 
সত! রয়ে গিয়েছে, চবনের ব্যক্তিগত" 
্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দলের ওপর. 
চাপিয়ে দেওয়া যাবেনা, বরং চবন ইচ্ছে 
করলে তার নিন্দের পথ দেখতে পারেন 
ইত্যাদি! একথা ঠিক যে, চবনজী 
ই-কংগ্রেসে যোগদানের জন্য দলের 
যৌথ সিদ্ধাস্ত গ্রহণে সকলের ল্যাজ 
চেয়েছিলেন। কিন্ত শ্রনার্প সে দাবি 


প্রকৃত কংগ্রেস, ইন্দিননগাদ্ধীই যে প্রকৃত বাতিল করে দিয়েছেন এ-যুক্তি দেখিয়ে 


জননেত্রী, এটা অভ্রাস্তরপে প্রমাণিত । 
অন্যদিকে দেবরাজ আর্দ জগন্গীবন . 


RU 
টানি 


কিন্ত মহারাষ্ট্রে চনের যে 


ডি অনুগামী রয়েছেন এটা 


কেমন করে অস্বীকার রুরী যাবে? 
শারদ পাওয়ার প্রথম দিকে গড়িমসি 
করলেও পরে ই-কংগ্রেসে যোগদানের 


প্রশ্নটি ধিবেচন1 করার জন্য রাজ্য আর্স 


কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সভা! 


আহবানে স্বীকৃত হয়েছেন । অর্থাৎ 


চবন-পাওয়ারের! একেবারে বিনাশর্তে 

নয়, কিছু পদ আসনের নিশ্চয়তা 

পেলে দুর্গ” বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে 

রাঙ্জি। চবনের ই-কংগ্রেসে যোগদানের 

তাৎক্ষণিক তাৎপর্য প্রথমে মহারাষ্ট 

আর্স কংগ্রেসে এবং অনতিবিলম্বে গোটা 

দলে ভাঙন ধর! অর্থাৎ দল হিসেবে 

আ-কংগ্রেসের বিলুপ্তি যদি না-ও ঘটে, 

তবে রাজ্যে রাজ্যে দলের অনেকেই * 
যে শিবির ত্যাগ করবেন, সে বিষয়ে 
কোন. সন্দেহ নেই। এ সিদ্ধান্ত 
ভারতের বাম ও -গণতান্ত্রি' আন্দো- 
লনের পক্ষে ক্ষতিকর ঠিকই, কিন্তু, 
কেরালার আযান্টনীদের মতো আদর্শ- 
বান নেতার কি ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে, 
দলের অস্তিত্ব সর্বশক্তি দিয়ে বজায় 
ব্বাখবেন না 


আই এম কোন পক্ষ নেবে ? | পদ 


পত্তার’ দাওয়াই এশিয়া-ভূখপ্রের. অধি-. 


কাংশ দেশের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় 


তথাকথিত ভারত সোভিয়েত মৈত্রী 
চুক্তি সম্পাদিত করলেন । 
দক্ষিণপূর্ব সামরিক চুক্তি সংস্থার 


বিরোধী- এবং জোট নিরপেক্ষ নীতির. 


প্রবক্তা ভারতকে এইভাবে একটি চুক্তি 
সংস্থার অধীনস্থ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কমিউনিষ্টপার্টি সি, পি, আই, এর সঙ্গে 
গলা মিলিয়ে এই চুক্তিটির সমর্থনে 
সোচ্চার হয়ে উঠল। . 
পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ 
করেছে_-সোভিয়েতের দুরভিসদ্ধি কত 
সুদূরপ্রসারী ।  যুদ্ধবাজ ডালেস- 


আইসেনহাওয়ারের পরিত্যক্ত, 


নীতির কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে 
সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের 
দানবিক মুখ। ‘চীনকে ঘেরাও 
সমাজতস্ের বিজরয়ষাত্রাকে 
প্রতিহত কর”-_এই নীতির উততরস্থরী- 
রূপে এশিয়ার মঞ্চে আবিতভূ“ত হয়েছে 
নয়া সামআজ্যবাদ'! তাই, পূর্ব কূমধ্য- 
সাগরের . নীল জলে ভাসে ৩০টি 


সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ, কাম্পুচিয়ার . 


পথে পথে মৃত্যু ছড়ায় সোভিয়েতের 
অস্ত্রধারী ছুইলক্ষ ভিয়েতনামী সৈন্য এবং 
আফগানিস্থানের পাহাড়ে জঙ্গলে চলে 
রুশী সৈন্বের দরগিত অভিযান । 


₹ একদিকে সিরিয়া, লেবানন অন্ত- 
দিকে ইজরাইল, একদিকে ইরাক, অন্ত- 
দিকে ইরাণ, একদিকে আফগানিস্থান 
অন্তদ্িকে আফগানিস্থানের দেশপ্রেমিক 
ফ্রুট, একদিকে ভিয়েৎনাম-সাঁমেরিন 
চক্র অন্যদিকে মুক্তিসংগ্রামরত খেমার- 
রোজ-যুদ্ধ চলেছে এশিয়ার দেশে 
. দেশে। * 

প্রশ্ন উঠেছে, ভারতের মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টি সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধে কোন পক্ষ নেবে? ' মার্কসবাদী 
বহু ঘোষিত নীতিসমূহ থেকে পশ্চাদপ- 
সরণ করেছে সন্দেহ নেই। তার] প্রথম 
দিকে সোভিয়েত নেতৃত্বকে আধুনিক 
সংশেধিনবাদের "আস্তর্জাতিক চক্র” 
রূপে চরিত্রায়িত করেছিল এবং সঠিক- 
ভাবেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে গৌরবজনক 
সংগ্রামের অগ্রণী নেতৃত্ব বলে স্বীকার 
করে নিয়েছিল । দুঃখের বিষয়, পর- 
বতাঁকালে তাঁরা তাদের এই নীতির 
কিছুটা পুনরূ্ল্যায়ন করেছে এবং কার্য- 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত অমুস্বত নীতিগুলির 
প্রতি ক্রমশঃ বেশী বেশী সমর্থনে ০ 
হয়ে উঠেছে 

সম্প্রতি তাঁরা কাম্পুচিয্লা, ভিয়েৎ- 
নাম, আফগানিস্থান এবং এমনকি 
পোল্যাণ্ডের প্রশ্নেও সৌভিয়েতের 
সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের নীতি- 


: গুলির প্রতি অকুঠ সমর্থন জানিয়েছে । 


এইতাঁেই SE ET 
সমস্তাগুলির ক্ষেত্রে তথাকথিত “সমু 
দূরত্বের নীতি” ' অমুসরণ করে 
এসেছে। . 
অতি সম্প্রতি সি পি আই (এম)- 
এর পলিটব্যুরোর সদস্য জ্যোতি বন্থ ও 
সাধারণ সম্পাদক ই এম এস নাধুত্রি 
পাদ ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি 
করে বলেছেন-_ ঘুদ্ধের বিপদ ঘনীভূত 
হয়েছে। আনয় ঘনায়মান যুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য - শক্তি-সমাবেশের 
ইঞ্জিতও দিয়েছেন “মার্কসবাদী” নেতা 
নাগুত্রিপাদ। তিনি কংগ্রেস (আই)কে 
সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ বিরোধী সংযুক্ত ফ্রণ্ 
গঠনের সম্ভাব্যতাও উড়িয়ে দেননি | _, 
সত্তরের দশকের প্রথমভাঁগেও সি 
পি আই (এষ) ইন্দিরা সরকারকে 
আঁধা-ফ্যাসিই সরকার বলে চিন্কিত 


আগ্রাসী নীতি। তারাই আফগানি- 
স্থানের সামরিক অভ্যুখান সংঘটিত * 
করেছে, কাবুল কান্দাহারের পথে পথে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ || শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৮১ 





ধিক বণিকের মুনাফা বাড়ছে 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 
| একদিকে দারিদ্রের অতল গহ্বর, 
অন্যদিকে - ধনী বণিকের গগনম্পর্শী 
মুনাফা .এইটেই পু'জিবাদী সমাজ 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । ভারতের পুঁজি- 
| মালিকেরা গীতা উপনিষদের ভক্ত বটে 
কিন্তু মুনাফা শোষণের ব্যাপারে তাঁরা 
কারো চাইতে খাটো নয়। অর্থনৈতিক 
যে সম্পর্কগুলির উপর গ্রোট! সামাজিক- 
/” রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়, সেই 
শোষক-শোধিতের সম্পর্ক অনুসারে 
পু'জির মালিকরা গোটা রাষ্টরব্যবস্থারও _ 
মালিক বটে। যদি কখনো! পু'জি- 
মালিকদের 'কলহবিবাদের ফলে জন- 
সাধারণের স্বার্থবাহী. কোন শক্তি 
সরকারী তখত দখল করেও তাহলে 
গণতন্ত্রের ধবজাধারী পু'জিমালিক ও 
তার প্রসাদপুষ্ট অস্থচবেরা সেই নির্বা- 
করতে দেয় না। চিলির আলেন্দে এই 
শর্তটির সর্বাধুনিক ছৃষ্াস্ত। মৃত্যু বরণ 
করে আলেন্দে দেখিয়ে গেছেন যে 
শাস্তি, গণতন্ত্র, সমানাধিকার এসমস্তই 
পুঁজিবাদীদের মুখের কথা । | 
' * এদেশে জনতা রাজত্বে ধনী বণি: 
কেরা অবাধ লুঠনে বাধা পায় নি। 
ইন্দির! গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার 
পর এই শোষণের মাত্রা আরো 
বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
নিজেই লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন 
দেশের. ৪৮৮ শতাংশ মাহ্ষই দারিত্র্য 
সীমার নীচে অবস্থান করেন । অর্থাৎ 
- তারা জীবনধারণের জন্যে সর্বন্ান 
,  উপকরণও কিনতে পারেন না? সে 
: ক্রয় সামর্থ্য তাদের নেই। ১৯৭১ সালে 
যেখানে ৩২ শতাংশ লোক দারিদ্র্য 
সীমারু নীচে বলে স্বীকার করা হতো, 
- এখন তার বৃদ্ধি ৪৮৮ শতাংশে । ছয়টি 
মুদ্রাস্কীতি সত্বেও এদেশে গরীবের 
সংখ্যা বেড়ে চলেছে। উপায়হীন 
অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে দেশের কোটি 
কোটি তরুণ তরুণী এবং তার্দের অসহায় 
পিতামাতা আশঙ্কা উদ্বেগের চোখে 
তাকিয়ে আছেন। কে তাদের মুক্তি 
দেবে। কে তাঁদের শোষণের শৃঙ্খল 
ভেঙ্গে ফেলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 'হুর্যো- 

দয়ের দিকে চালনা করবে? 
দেশের অর্থনৈতিক সংকট আজ 
সংশোধনের অতীত । খোলনলচে নী 
পালটিয়ে বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক, 


সি 


+ 


ক 
nd 


অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার রি 


জানা 
সামান্দিক উৎপাদন হচ্ছে অর্থাৎ গোটা 
সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্মে উৎ- 
পাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ হবে 
অথচ উৎপাদনের মালিকানা! থাকবে 
ব্যক্তিমালিকদের হাতে--এঁই পরম্পর 
বিরোধী অবস্থা চলতে পারে না। যদি 
চলে, তাহলে একদিকে গরীব মাহুষের 
সংখ্যা, উপায়হীন বেকারের সংখ্যা 
ক্রমাগত বাড়তে থাকবে আর ব্যক্তি 
মালিক মুনাফাবৃদ্ধির জন্তে ক্রমাগত 
বেতন-মজুরি-বোনাস “সঙ্কুচিত করে, 
নিত্য ব্যবহার্ধ জিনিসপত্রের দাম 
বাড়িয়ে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা 


সঙ্কুচিত করে মুনাফার পাঁহাড গড়ে. 


তুলতে চাইবে । এটাই তাদের লক্ষ্য, 
সাধনা ও সিদ্ধি । 

"ইন্দিরা গান্ধী যখন বলেছেন দেশে 
দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থিত সাধারণ 
মাহ, অর্থাৎ গরীব মানুষের সংখ্য 
দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন দেশের অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্টে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক . জানাচ্ছে এদেশে এক- 
কোটি টাকা বাঁ তার বেশী মূলধন নিয়ে 
কাজ কারবার করে এমন ৪২৬টি 
কোম্পানীর মোট বিক্রয়, মুনাফা এবং 
সম্পদ অবিশ্বান্ত হারে বৃদ্ধি পেয়ে, 
চলেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান বিভা- 
গের কোম্পানী লম্্রী বিষয়ক দু্ধরের 
রিপোর্টে বা হয়েছে ১৯৭১-৮০ সালে 
এই কোটিপতিরা মোট ১৪২৬৬ কোটি 
টাকার পণ্য উৎপাদন করেছে। এর 
মধ্যে বিক্রী হয়েছে ১৪*৯ কোটি টাকা 
অর্থাৎ উৎপাদন আগের বছরের (১৯৭৮- 
৭৯) তুলনায় ১৫"২ শতাংশ এবং বিক্রী 
১৫"৩ শতাংশ বেড়েছে । উৎপাদনের 
উপর, তারা মোট মুনাফা কামিয়েছে. 
১৫৪৮ কোটি টাকা । এ ছাড়া উৎ- 
পাদন বহি বাজার মুনাফা আদায় 
করেছে ১১২১ কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ 
সরকারী ' ট্যাক্স দেবার পর তা 
৩২৪ শতাংশ । 

রিপোর্টে উল্লিখিত একটি গুরুতর 
বিষয় হচ্ছে এই কোম্পানীগুলি ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ্‌ নেবার ততটা দরকার মনে 


. করেনি। ১৯৭৮-৭৯ সালে তাদের 
মোট খণের মধ্যে ব্যাঙ্ক খণের অন্গপাত ' 


ছিল ৬৪১ শতাংশ, ১১*৯-৮০- সালে 
তাঁ কমে হয় ৪২৬ শতাংশ 1 এরা 
কার্যকরী লগ্মীর টাকা কোথায় পেল? 


£2 


॥তিন॥ 


[উগাণ্ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা কেন 


বাদলক্ুষ্চ সেন 


- সাম্াভ্যবাদীর! যুগ যুগ ধরে 
আফ্রিকাকে উপনিবেশিক শাসন ও 
শোষণে পদানত করে রেখেছিল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুতিপথে দুনিয়ার 
পরাধীন দেশগুলি নিজেদের বিদেশী 
‘| শাসন থেকে যুক্তির জন্য দিকে দিকে 


সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই 


সংগ্রামের তীব্র গতিবেগ সমগ্র আফ্রি- 
কায় আছড়ে পড়ল। অন্ধকারাচ্ছন্ন 
আফ্রিকার জনগণ স্বাধীনতার আলোক 
বন্তিকা হাতে নিয়ে নিজেদের মুক্তির 
আন্দোলনকে সশস্ব সংগ্রামে বূপাস্ত- 


রিত করে তুলল। সাস্রাজ্যবাদীরা' 


'আত্তে আস্তে তাদের উপনিবেশগুলিকে 
ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হল। কিন্ত 
এদের চিরাচরিত বিভেদ্বনীতি প্রয়োগ 


করে সন্ত স্বাধীনতা! প্রাপ্ত দেশগুলির 


মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করে 
রাখল। সঙ্গে সঙ্গে, অনেক রাষ্ট্রে 
উপজ্বাতীয়দের ক্ষেপিয়ে তুলে দেই সব 
রাখা হয়েছে যাতে নিজেদের স্বার্থকে 
কায়েম রাখা যায়! ্ 

ছোট একটি আফ্রিকান রাষ্ট্র উগাণ্ডা। 
মাত্র দেড় কোটি লোকের বাসভূমি। 


1 আজ থেকে আঠার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ 





হতে পারে তারা সঞ্চিত রিজার্ভ থেকে 
এই অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহ করেছে। 
কিন্তু তাতেও সবটার হিসেব পাওয়া 
যায় 'না। তাদের মোট সম্পদ সংগ্রহের 
মধ্যে অর্ধেক প্রায় ১:৯৯ কোটি টাকা 
তারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে 
পেয়েছে ।' নিজেদের রিজার্ভ থেকে 
৮৬৩ কোটি এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তহবিল 


থেকে পেয়েছে ৪১১ কোটি টাকা । এই. 


২৩৭৩ কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন 
নিয়ে তার! ষে মোট মুনাফা কামিয়েছে 
তার পরিমাপ ১৫৪৮ কোটি টাকা) 

ইন্দির৷ গান্ধীর সরকার বা জনতা 
লোকদল সরকার যা করার করেছেন। 
করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। 
নির্বাচনে হোক, বা নির্বাচন-বহিভূ্ত 
গণআন্দৌলনের চাপে হোক ইন্দিরা 
সরকারের ধনিক তোষণের নীতিগুলি 
আন্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে ' দিয়ে জন- 
সাধারণের স্থার্থবাহী নীতিগুলিকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্ত বুর্জোয়া 
জমিদার শ্রেণী কি তা সহজে মেনে 
নেবে? অবশ্যই না! কিন্তু আজ 
সামগ্রিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরি- 
স্থিতি তাঁদের প্রতিকূল তাদের শেষ 
বিচারের দিন জ্রুত এগিয়ে আসছে । 
শোষণ ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির তন্করকুল 
রেহাই পাবে না। | 


. ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা 


লাভ.করে'। বুগাণ্ডার রাজা. কাবাকে 


হটিয়ে উগাণ্ডা পিপলস কংগ্রেস পার্টির 


নেতা মিঃ এপোলে! মিলটন ওবোতে 
ক্ষমতায় আসেন! কিন্তু ওবৌতের 
অন্যান্য আফ্রিকান জাতীয় নেতাদের 
মত শাসক, হিসাবে দক্ষতা. ছিল না। 
এই দুর্বলতার জন্য তিনি দেশের সাম- 
গ্রিক উন্নতির কোন প্রচেষ্টা চালাতে 
বিফল হন। যদিও বা তার বৈদেশিক 
নীতি অনেকাংশে প্রগতিশীল ছিল, 
কিন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি 


ছিলেন শ্বৈরতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ৷ 


নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য 
তিনি দেশের প্রগতিশীল ও প্রতি- 


ক্রিয়াশীলদের এক পর্যায়ে ফেলে দেশ , 


শাসন করেছেন৷ তার বিশ্বস্ত সেনা- 
পতি ইদি আমিনের সাহায্যে ১৯৭১ 
সাল পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি 
ছিলেন। ১৯৭১ সালের আগস্ট 
মাসে বিশ্বস্ত আমিনই তার অনুপস্থিতির, 
স্থযোগ নিয়ে এক সামরিক অভ্যুত্থান 
ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। 
আমিনের শাসনকালে 'উগাগ্ডার 
বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা 'জনগণ 
তুলতে পারবে না।. দুনিয়ার কাছে 
ইদি আমিন এক রক্তপিপাস্থ শাসন- 
কর্তা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। 
,১৯৭৯ সালের ১১ই এপ্রিল 


“ উগাণ্ডার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের নেতা ' 
অধ্যাপক ইউন্ৃফ লুলে তানজানিয়ার , 


করেন | তবে ছুই মাস পরে অর্থাৎ জুন 
মাসে তাকে বিদায় নিতে -হয় গডফ্রে 
বিমাইকার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে । 
এগার মীস পরে তাকেও ক্ষমতা 


হারিয়ে বিদায় নিতে হল। এইবার 


এলেন সামরিক “নেতা লেঃ কর্ণেল 
ওয়িতে ওজোকে ৷ এই সব রাজনৈতিক 
অস্থিরতা উগাণ্ডার অবস্থা আরও 
খারাপ করে তুলল। 

গত, বৎসর ডিসেম্বর নাসের ১৩ 
তারিখ উগাণ্ডার সাধারণ নির্বাচনে 
জিতে মিলটন ওবোতে আবার ক্ষমতায় 
এসেছেন। অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে 
দেশে ফিরে ক্ষমতায় আসীন হলেন। 


দেশ গঠনের কাজে লাগাতে পারবেন 
সেইটাই লক্ষণীয় ৷ রঃ 
উগাগ্ার জনগণ স্বাধীনতার 


' আগে ও পরে শ্বৈরতান্ত্রিক শাসনের ' 


নানান কপ দেখেছে । ওপনিবেশিক, 
অসামরিক ও সামরিক শাসনের অত্যাঁ 


‘চারের অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক । 


কিন্ত তার“ পরিসমাপ্তির কোন লক্ষণ 


এখনও দেখা যাচ্ছে ন!। ওবোতে - 
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ক্ষমতায় আসার পর বিদ্রোহী গেরি- 
লারা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। এই 
বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভূতপূর্ব 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়েরি মুসেভেনি। 
তাদের বক্তব্য, হল মিলটন ওবোতে 


. অর্থ নৈতিক ও সামাজিক যে কর্মসুচী 


নিয়েছেন তা তারা মানেন না। এর 
বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ৷ 

উগাণ্ডা খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ । 
. এই সম্পদ থাকা সত্বেও রাজনৈতিক 
অস্থিরতা স্যার করে দেশী . বিদেশী 
চক্রাস্তকারীরা এই সম্পদকে কাজে 
লাগাতে দিচ্ছে না। চক্রাস্তকারীর! 
বিভিন্ন প্রদেশে উপজাতীয়দের মধ্যে 
সংঘাত লাগিয়ে রেখেছে । বিশেষ করে 
বানট উপজাতিদের সঙ্গে আকোলি ও 
লাগ উপজাতীয়দের সংঘাত লেগেই 
রয়েছে৷ বর্তমান  গবোতে-বিরোধী 
বিদ্রোহের নানান কারণের মধ্যে 
এইটাও একটা । 

হালে উগাণ্ডার বিদ্রোহীরা ভারত . 
ও সোভিয়েট সরকারকে সতর্ক করে 
দিয়েছে যেন এই সব রাষ্ট্র ওবোতকে 
কোন সাহায্য না দেয়। কামপালার 
ভারতীয় দূতাবাসে এক বোমা বিস্ফো- 
রণও হয়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে 
বিদ্রোহীরা বলেছে সোভিয়েট ও ভারত 
সরকারকে সতকীঁকরণের জন্য এই 
বোমা ফাটানে| হয়েছে। এর থেকে - 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উগাণ্ডার 
বিদ্রোহীদের খুঁটির জোর কোথায় । 

এর উপর এই ছোট দেশটার চারি- 
দিকের রাষ্ট্রগুলিওঅস্তঘরন্থে ছন্নছাড়া । 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সদাসর্বদী এক- 
জনের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তুলে 
সেখানকার অবস্থা আরও জটিল করে: 
তুলেছে। আফ্রিকান এক্য সংস্থার 
ভূমিকাও খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতি- 
ঠিত নয়। বিশেষ করে উগাগ্ডার 
ব্যাপারে নিজেদের যে মতবিরোধ রয়েছে 
তা প্রমাণ হয়েছে গত বৎসর জুলাই 
মাসে মনরোভিয়ায় আফ্রিকান এক্য 
সংস্থার অধিবেশনে | 

কাজেই উগাগ্ডার জনগণের জীবন 
যন্ত্রণার পরিসমাপ্ডির কোন আশা দেখা 
যাচ্ছেনা । সেখানকার রাজ্জনৈতিক 
স্থবিরতা! যে কবে আসবে তাও বলা' 
মুস্কিল । এই তছনছ হওয়া দেশটিতে 
সহজে শাস্তি ফিরে আসবে বলে মনে হয় 
না। বহুদিন পর অসামরিক শাসন 
ফিরে আসায় উগাণ্ডার জনগণ মনে 
করেছিল দেশে শাস্তি ফিরে আসবে 
এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার ,কিছু পরি- 
বর্তন হবে। কিন্তু তাদের আশা 
সম্পূর্ণ নিযূ'ল হয়ে গেছে দেশে আবার 
শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় 


| চার |! 





ক্রাউন প্রিন্স নাম্বার টু 

তাহলে বিস্তর রঙ-ঢও করে ‘বেঁটে 
রাজু, ওরফে শ্রীমান রাজীব গান্ধী 
অবশেষে করণীয় কাজটি করেই 
ফেললো |. ' খাবো না খাবো! না, 
চাপে” একপ অনিচ্ছাকৃত নাডু-সেবনের 
ব্্াটি শিশুদের নিকটও অজানা নয়। 
তবে দেখা ঘাচ্ছে কতিপয় সাংবাদিক 
নানা কিছু ভাব্রস-সিঞ্চিত কাহিনী 
ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে খানিকট। রহশ্য- 
ঘন করে তোলবার লোভ ' সংবরণ 


করতে পারছেন না; অন্তরা এক, 


“নিলেভ, মিতভাবী, লাজুক’ রাজীব- 


কুমারের ভাবযূতি রচনার নিম 
' , সাধনায় *আত্মতৃপ্ডি লাভ করছেন। 


তা হোক গে; কিন্তু ফিকে তাঁবযৃক্তির 
আবরণ ভেদ করে খাঁটি ইং-মার্কা 


একটা দেরী নেই । | 
১৯৭৫ 'সালের ইন্দিরা ইজ 
ইণ্ডিয়া-গরম এখন ১১৯১ সালের 


ঠাণ্ড| ঘরে বেপার্তা হয়ে গেছে। এ 
কারণে রাজকীয় রাজনীতিতে প্রকাশ্য 
অভিষেকের দৃশ্যটা রাজীবের ক্ষেত্রে 
- অগ্রয়ের অনুরূপ. ঘটতে পারে না। 
বংশাহ্ক্রমিক রাজত্বধারা অব্যাহত 
রাখার জন্য 'সেদিনকার রাজস্কি ধুম- 
ধাম, ও দানবীয় দাঁপটকে সাধারণ 
মান্য আজ হুনজরে নেবে না, মুগ্ 


বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে না। অতএব ' 


ইন্দিরার উত্তরাধিকারীকে আক ষ্টাইল 
"পালটে আবির্ভাব নিতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরা এখন বৃদ্ধা; 
তীর মৃত্যুর পরেও বিশুদ্ধ ইন্দিরা -ধর্ষ 
বহাল থাক! বা ইন্দির। যুগের স্থায়িত্ব 
সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে না পারলে 
অন্থগামীরা আপন আপন ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কেও শঙ্কিত হয়ে উঠবে এবং 
ইন্দিরা নেতৃত্বের ভিৎ অচিরেই বিপন্ন 
হয়ে উঠতে - পারে। সঙ্চয় গান্ধীর 
মৃত্যুর পর এ প্রশ্নটিই কংগ্রেসী মন- 
স্তত্বে সব চাইতে গুরুতর ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে । অতএব, কিছুদিন 
অলক্ষ্যে সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মে ও 
প্রশাসনিক ব্যাপারে ড্রেস-রিহার্সেলের 
পর রাজীবের প্রকাশ্য রাজনৈতিক 
পদক্ষেপ, (রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
গ্রহণ) একটি সুনির্দিষ্ট ছক-মাফিক 
' ব্যাপার ।. ঠিক এভাবেই শ্রীমতী 
শন্ধীও পৈতৃক উদ্যোগে সরাসরি 
াহ্রনৈতিক. নেতৃত্বে সমাঁসীনা হয়ে- 
ছিলেন, আর সঙ্য়ের ব্যাপার তো 
এখনে! ভুলে যাবার মত পুরোনো 
হয়নি। আসলে নেতৃত্ব বলতে অস্তঃ- 


সারশূন্য কংগ্রেপীরা এক ধরণের 
Royal Charisma বোকে, যা এক- 
মাত্র নেহরু-বংশীয়দের মধ্যেই দেখতে 
পায়; এক্ূুপ কাউকে মাথার উপর 
বসিয়ে দিলেই তারা নিশ্চিন্ত. মনে 
আপন আপন কার্ষোদ্ধারের চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে পারে। স্বভাবতই 
আধাস্মমস্ত্ধাদী নয়াবুর্জোয়াদের পর- 


তৃতীয়তঃ, ' ইন্দিরা-যুব-কংগ্রেসকে 
পুনর্গঠিত না করে অর্থাৎ শক্তিশালী 
সয়পন্থী নেতৃত্বকে না হটিয়ে রাজীবের 
পক্ষে ষ্টাইল পালটে কাজ কর! অসম্ভব 
ছিল, বিশ্বেষতঃ' rush drives 


' অভ্যস্থ সম্রয়পন্থীদের ওপর ক্রমশঃ' 


নির্ভরশীল হয়ে পড়ার বিপত্তি ছিল। 
সপ্রয়পন্থীরা এ উদ্দেশ্যে মানেকাকে 
শিখতীরূপে চেয়েছিল, “draft 


Maneka” লোগান তুলে মানেকাকে ও 


সামনে রেখে এগিয়ে যাবার মওকা 
খুঁ্ছছিল। বলা বাহুল্য, নেতৃত্বের 
ব্যাপারে পরনির্ভরতা। কিংবা কোনরূপ 
ভাগাভাগি একনায়কত্ববাদী ইন্দিরা 
শাহীতে অচল । অখণ্ড তানাশাহীর 
তাগিদ অনুযায়ী পারিবারিক বিবেচনায় 
সঞ্চয়ের বিকল্প মানেকা নয়, রাজীব । 
তাছাড়া, - মানেকার প.নর্ধিবাহ 
অকল্পনীয় নয়, আর রাজদণ্ড মুঠোয় 
এসে গেলে তো আরো নয় । অতএব 
নয়, রান্দীবের। এ সমস্ত সবস্ম, জটিল 
পারিবারিক বিষয় বিপত্তি কাটিয়ে উঠে 
'সংগঠনগত ও ট্টাইলগত প্রাক- 
প্রস্ততি নিতে হলে যে . পরিমাণ 
স্ময় ও সাবধানতার প্রয়োজন, 
রাজীব তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। 
তথাকথিত “প্রেস ' শাইনেস” এবং 


নৈতিক ধৃতর্জাল ছাড়] আর কিছু 
নয়। . 

কেই বিশ্বাস করেন ন! এটা সর্বজন- 
বিদিত--যারা দিবারাকরি,তামা-তুলসী 
অন্দানা নয়। অতএব, শ্রীমতী গান্ধী 


যাবতীয় প্রশাসনিক ও দলগত - 


ব্যাপারে যেমন সঙ্ধয়-নির্ভর ছিলেন 
তেমন রাজীব-নির্ভর হয়ে থাক্বেন, 
এটাও নিশ্চিত। অতঃপর রাজীব 
একদিকে যেমন ইং-কং ঘুঘুদের সম্পর্কে 
পংখানুপংখরূপ ধারণা রাজীব করে 
নিতে পারবে অপরদিকে তেমনি হাতে- 
কলমে রাজনৈতিক কুটকৌশল, 
প্রজাশাসন ও পার্টিখাসন্‌ বিষয়ে বড়ে- 


খুঁটি চালবার বি্যার্জন করে নেবে। 


এককথায়, মাতার পক্ষপ,টের আশ্রয়ে ৃ 


আগামী দিনের বাজপক্ষী তার পক্ষ- 
বিস্তার করবে। 
নয়াদিল্লীর অতিথিগণ 

দেশের বুকে দেশপ্রেমিক নাগ- 
রিকগণকে সবংশে নিকেশ করে দিতে 
যে ভারত সরকারের হাত দিশপিশ 
করে তার রাষ্ট্রীয় অভিথিগণও তেমন 


রূপ চমৎকার বস্তু হবেন, এতে আশ্চর্যের, 


কিছু নেই। তিব্বতের নরবপী নারা- 
মণ পীএীদলাই লামাজী এদের অন্যতম । 
দীর্ঘ বিশ বছর যাবত কয়েক সহশ্র 
লামাসহ যিনি ভারতের অতিথি সেবা 
ভোগ করে আসছেন তিনি ইদানিং 
ভারত সরকারের “ফীলারঃ রূপে যথেষ্ট 
সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তা ব্যাপারটা 
মন্দ নয়! 

রুশ-ভারত সামরিক, সহযোগিতা 
চুক্তির ‘প্রোডাক্ট’ জনৈক করিতকর্মাকে 
“সাংবাদিকী” ভাববিলাসে প্রথমে কারা 
“বঙ্গবন্ধু আখ্যায় অভিহিত করেছিল তা 


অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বহু বাঙালী এ 
আখ্যাটির সঙ্গে পরিচিত। এহেন 
রঙ্গবন্থুর দুহিতা, বলে কখিতা শেখ 
হাসিনা ওয়াজেদ তেমন কিছু ধর্তব্য না 
হলেও সম্প্রতি স্বদেশে বোঙলাদেশে) ও 
বিদেশে কিছুটা 'আলোচ্য, বিষয় হয়ে 
উঠেছেন। কারণটা আর কিছু নয়, 
ইনিও ‘গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষ- 
তাঁ’-র অতন্দ্র প্রহরী ভারত সরকারের 
অপত্য-ন্সেহে আশ্রিতা লালিতা এবং 
স্বদেশে ভারতীয় চর” রূপে আখ্যা- 
ফিতা । ইনি আবার বাঙলাদেশ আও- 
সামী লীগের “প্রেসিডেন্ট'ও বুটেন 


এবং দিল্লী থেকেই পার্ট চালনা ও দেশ- 
' সেবার কাঙ্গকর্ম দেখাশুনা করছিলেন । 


কিন্ত স্বদেশে বিদেশে নান! বিরূপ 
সম্মুখীন হয়ে অতঃপর ঘরের মেয়ে ঘরে 
গেলেন। উদ্দেশ্য অবশ্তই 'মহৎ-_ 
পিতার ণঅসম্পন্ন কাজ” সম্পন্ন করে 
ফেলা এবং তা-ও ষেসে উপায়ে নয়, 
একেবারে আপোষহীন সংগ্রামের 
ঘ্বারা! মন্তব্য নিশ্য়োজন | '. 
আবার রোগী বিরোধী ধর্মঘট 
আবার সেই বীভৎস বিকারের 
দাপট, ধ্বংপশক্তির তাগুবলীলা__ 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী- 
বিরোধী চিকিৎসা বিরোধী: ধর্মঘট ; 
সুচিকিৎসা বন্ধ, তুল চিকিৎসা ( যা 
হামেশাই হয়ে থাকে )-ও বন্ধ । 'যথা- 


রীতি বিনা নোটিশে বে-আইনী ধর্মঘট, 


উপলক্ষ" ব্যক্তিগত, আদর্শ জনস্বার্থ- 
দ্ৰোহী গোষ্ঠীবাদ,, উপায় শত শত 
মুমুৰযু মানুষকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে 
রাথা। সরকার জানেন এবং জন- 
সাধারণও জানেন, কিভাবে যখন তখন 


-কোন ছল: ছুতোয় শহরের প্রথম শ্রেণীর 


হাসপাতালগুলি বন্ধ হয়ে গিন্নে লক্ষ 


দর্পণ | শুক্রবার ২২শে মে ১৯৮১ 





ঈ্ধা 3 সাহিত্য জগ৫ 


মিহির আচার্য 


সম্প্রতি সাহিত্যে ঈর্ষা সমভাবাপন্ন 
লেখকদের মধ্যে ইতরামির পর্যায়ে 
নেমে গেছে। এই ঈর্ষা একজন প্রবীপ 
অগ্রজ লেখককেও রেহাই দেয় না। 
ওই অগ্রজ্জ লেখকের সঙ্গে আমার 
ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণেই জ্রানা 
আছে যে, ইনি তাবৎ প্রগতি সাহিত্য 
তথ! লেখকদের পরিচিতির জন্য কেমন 
যত্ববান্‌। প্রগতি সাহিত্যের আলো- 
চনার হুযোগ পেলেই তিনি কাগজে 
ছোট-মাঝারি লেখকদের তুলে ধরেন্‌। 
প্রগতি সহিত্য আক্রান্ত হলে তিনি 


টাও কেড়ে নেয়, কিভাবে চিকিৎসা 


ব্যবস্থা চালু থাকা না থাকার ব্যাপারটা 
' কতিপয় ব্যক্তির. ইচ্ছা-অনিচ্ছার 
ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে! হাসপাঁতালী 
চিকিৎসা ব্যবস্থায় আদর্শহীন আত্মবাদী 
হাউসষ্টাফ-ইন্টার্ণদের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীবাদ 
যখন চরম কথ! হয়ে দাড়ায়, জনকল্যাণ 
ও সামাজিক চেতনা যখন অবলুপ্ত হয়ে 
আসে তখন চিকিতসককুলেরও 
চিকিৎসা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্ত 
এখানেও লক্ষণীয় যে, রোগের ব্যাপকতা 
আরো বহুদূর ছড়িয়ে রয়েছে যে কারণে 
‘অধিকার’ রক্ষার নামে এ সমস্ত উগ্র 
আভিজাত্যবাদী ত্রষ্টাচারের পেছনে 
প্রায়শই নার্দ সংগঠনগুলি এমন কি 
ভান-বাম নির্ধিশেষে সমস্ত মেডিকেল 
ছাত্র সংগঠনও এসে জোটে, যদিও 


এদের প্রত্যেককে চিকিৎসার অধিকারী |. 


বা শুশ্রধার অধিকারিণী করে গড়ে 
. তুলতে ছাত্র-ছাত্রী পিছু অন্যন দু'লাখ 
টাকা গচ্চা দিতে, দরিদ্র দেশবাসী 
কখনো কার্পণ্য করেনি, করে না। 
অতএব, রোগের “প্রিতেনটিভ মেভি- 
সিনা-এর কথাটাঁও তেবে নিতে হবে। 
অন্যথায়, চরম আত্মবাদী অনাচার আর 
উন্মাদনার হাত থেকে ভবিষ্যতেও নিস্তার 
নেই; অর্থাৎ সামাজিক দাবীর উপর 
ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত দাবীর জুলুম 
চলছে চলবে, উগ্র আভিজাত্যবোধের 
বুটের তলায় অসহায় সমাজের মহা- 
মূল্য জীবনগুলি ফুঁসে মরবে । কিন্ত 
জীবনের পরম যুল্যবোধগুলি কি শুধু 
ফু সেই মরে, কথনে] কি মারমুখী হয়ে 
ওঠে না? 
অসহনীয়. পরিস্থিতিতে ' পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কিংবা বামক্রণ্টের কার্যকরী 
কিছুই কি করণীয় নেই ? 


শ্রীপতি নন্দী 


"অস্বীকার করতে চায়! 


সর্বাগ্রে তার পিছনে দাড়ান । 


তাহলে এমন নিষ্ঠারান্‌ বর্ষীয়ান্‌ 


(লেখক, যিনি স্বার্থপরের মতো নিজের 


কথাই ভাবেন না, তাবৎ সাহিত্য- 
সংসারের জন্যই উদ্বিগ্ন - এই লেখক 
তাহলে এই dedication-এর জন্য 
প্রগতি গোষ্ঠীদের কাছেই ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষের শিকার কেন! . 

এটা একটা কঠিন সমস্ত] ওই* 
বয়স্ক লেখকের কাছে। ব্হজনকে 


, জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাননি। ফলে 


একতরফা অপপ্রচার চলেছে। 
অনেকটা কানাঘুষের আকারে । অপ- 
প্রচার একতরফা হলে জবাবদিহি " 
করবার দায় থাকে না। এবং দেখ! 
গেছে উচিত কাজের চেয়ে অনুচিত * 
কাজে চোরাগোষ্তা ভিড় হর্ন বেশি । - 

ওই বয়স্ক লেখক বিরক্ত হয়ে এক- 
দিন বললেন £ এই সব. মাঝারি- 
সাইজের" বেখকের। 'নানাভাবে আমার 
কাছে উপকৃত বলেই ‘সেটা এইভাবে 
কিন্তু লেখক 
অবাক হয়ে ভাবেন, আমি তো ওদের, 
কাছে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোটাও চাইনে । 
তাহলে? 

পি CE 
যে আজ্জকের প্রগতি সাহিত্যের অগ্রণী 
লেখক, বহু সচেতন পাঠকদ্বারা আত, 
এটাই অক্ষমদের ঈর্ষার কারণ । 

' তাহলেও কথা৷ থাকছে । লেখক 
ভালো লেখেন বলে নিশ্চয়ই আত্ম- 
সচেতন, স্রষ্টা হিসেবে তার অহংকার 
তো স্বাভাবিক । মান্থষের অহংকারপটে 
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প | . 

কিন্ত এই অহংকার তো তিনি 
বুকেপিঠে এটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাঁ। : 
জ্বৃহির করা তার শ্বভাব নয় অথচ 
এই লেখকই আরে! দশজন লেখকের 
পরিচিতির জন্য মাথা ঘামান কেন ? 
বুর্জোয়া লেখকদের মতো তিনি তো! 


একাই নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে 


পারতেন! তিনি তা করেননি । বরং 
বহু লেখকের রচনা-প্রকাশ এবং বই- 
ছাপানোর ব্যাপারে তিনি সমান ব্যস্ত । 
ক্ষমতাঁবান্‌ বুর্জোয়া লেখক কী বিনা- 
স্বার্থে আরেকজনের জন্যে চেষ্টা 
করেন? 

আর, ঈর্ষার কারণ কী থাকতে 
পারে Ll 
গত, স্ববাহিত্যান্দোলনেই বিশ্বাসী। : 
শেষাংশ.ৎম পৃষ্ঠায় 


_ দর্পণ ॥ ০৮৬ ২২শে মে, ১৯৮১ 


“বেল কতক মৃদোধনে বাজ কার নি ধী প্রচার চালাচ্ছে 


: সাধন গুহ 


অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে ১১ই 
মে থেকে ১৪ই যে পর্যন্ত পূর্ব রেলের 


, “অপারেশন শেয়ালদা সাঁতিস:,* ৫৪ 


- অভিযান তিন দিন ধরে চললো। 
" মোদ্দাফল অপারেশন টেবিলেই রোগী 
খতম । অর্থাৎ, "অপারেশন শেয়ালদা! 
সাভিস” অভিয়ান নির্গলিতার্থে একটি 
প্রহসনাত্মক নাটকে পরিণত হয়েছে । 

এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল (১) 
শেয়ালদায় নিয়মিত গাড়ী চলাচলের 
ব্যবস্থা করা (২) যাত্রীদের বিনা হয়- 
' রানিতে টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা (৩) 
চলের পথ স্থগম কর] (৪) রেল যাত্রী- 
দের সংগে রেলকর্মীদের হার্দ্য সম্পর্ক 
গড়ে তোলা (৫) ষ্টেশন সীমানা থেকে 
নোংরা পরিবেশ নিশ্চিহ্ন করা 
ইত্যাদি। | 
*- রেল কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র 
বেশ গর্বের সংগেই দাবী করলেন যে, 
, এই অভিযান খুব সফল হয়েছে এবং 
এর ফলে কর্মীদের মধ্যেও খুব উৎ- 
সাহের সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। তিনি 
দাবী করেছেন যে, নর্থ এবং মেন 
ষ্টেশনে ' "অপারেশন শেয়ালদা 
' সাতিস” কর্মস্থচী ৮৫ শতাংশ ও সাউথ 
: ষ্টেশনে ১:৪ শতাংশ সাফল্য অর্জন 
করেছে। এই মুখপাত্র ' একজন 
কিছু গাড়ী চলাচলে বিদ্বা ঘটছে। 
শেয়ালদ। ষ্টেশনের মাইকের ঘোষ্ণাতেও 
শোনা যায় গাড়ী চলাচলের অনিয়ম- 
তার জন্ত কর্তৃপক্ষ দায়ী হলে বলা হয় 
“অনিবার্য কারপবশতঃ” কিন্তু . “বিদ্যুৎ 
' সরবরাহে বিত্ন ঘটায়” ইত্যাদি বলা 
হয় বেশ জোর দিঁয়ে। উল্লেখ ররা 
যেতে পারে যে, শেয়ালদী] ডিভিশনে 
“ ওভারহেডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ষ্টেট 
ইলে্কট্রিসিটি বোর্ড। বিদ্যুৎ সরবরা- 
রাহের "অন্য গাড়ী চলাচল কতটা 
” বিদ্বিত হয় অপারেশন শেয়াল 
সাভিসের তিনদিন ব্যাপী অভিযানের 
মধ্য দিয়েই তার একটি চালচিত্র তুলে 
ধরা যাক'। 

শেয়ালদী ষ্টেশনের ২৫ এবং ২৬ নং 
কাউন্টারে ভিড় ন! থাকলেই বুঝতে 
হবে ষে গাড়ী চলাচল নিযমিত আছে। 
এই কাউন্টার দুইটি থেকে অফিস 
যাত্রীদের লেট স্লিপ ইস্য কর! হয় । 
১১ই মে বেলা ১১টা! ২৪ মিনিটে 
ঘোষণা করা হলো নৈহাটি এবং হালি 
শহরের মধ্যে লাইন: ভেঙ্গে যাওয়ায় 
* সমস্ত আপ ট্রেন নৈহাটি পর্যস্ত যাবে । 
» ফলে, কলকাতার বাইরের অফিস 
ধাত্রীদের বিরাট লাইন লেট স্ত্িপ 
কাউন্টারের সামনে । 


মিনিটের ঘোষণা £ 


১২ই মে তারিখের কয়েকটি ঘোষণা 
সময়সহ উল্লেখ করছি। সকাল ৮টা 
, মিনিট | মাইকের ঘোষণা £ 
ডাউন ট্রেন দেরীতে আসার দরুণ, 
রেক্রে অভাবে আপ ট্রেন ছাড়তে 
দেরী.হবে। ৯টা১ মিনিট £ ১১ নং 


প্ন্যাটফর্মের গাড়ী খারাপ আছে। 


লক্ষ্মীকাস্তপুর যাবার গাড়ীর সময় পরে 
জানানো 'হবে। ১২ নং প্র্যাটফর্মের 
গাড়ীও খারাপ আছে। ৯টা৩ 
মিনিট £ ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ 
সরবরাহে বিদ্ ঘটায় নর্থ ও মেন ষ্টেশন 
থেকে আপ ট্রেন ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছে। 
৯টা ২৫ মিনিট £ এইমাত্র খবর পাওয়া 
,গেল মেনটেনেশ্দের কাজের জন্য ৫ নং 
প্্যাটফর্মের এস ২২৭ নং শাস্তিপুর 
লোকাল ছাড়তে দেরী হচ্ছে। 
এখানে উল্লেখ কর]. যেতে পারে 
ষে, এস ২২৭ শাস্তিপুর লোকাল ৮টা 
৪৮ মিনিটে ছেড়ে যাবার কথা কিন্ত 
'তৎসম্পক্ষিত প্রথম ঘোষণ করা হলো 
৯ট] ২৫ মিনিটে এবং বলা হলো মেন- 
টেনেন্সের কাজের জন্য গাড়ী ছাড়তে 
পারছেনা এবং »৯ট1 ৩২ মিনিটে 
ঘোষণা করা হলো! যে ও গাড়ীর 
রেক খারাপ হয়ে গেছে । 'অতএব, 
১টা ৩ মিনিটে ওভারহেড তারে. 
বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গাড়া ছাড়তে 


দেরী - হচ্ছে বলে ষে ঘোষণা করা. 


হলো সেটা যে উদ্দেশ্টযুলক এই তথ্যই 
তাঁর বড় প্রমাণ | ৫ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে 
৯টা! ২৮ মিনিটে একটি গাড়ী ছাড়ার 
কথা। লাইনের অভাবে 'সে গাড়ী 
ছাড়তেও দেরী হয়েছে। ১০ট! ৫ 
১১ নং প্ল্যাটফর্মের 
গাড়ী খারাপ আছে। যাত্রীরা কেউ 


এ গাড়ীতে উঠবেনন!। এতো গেল. 


দিনের প্রথমার্ধের কথা, এবার দেখা 
যাক দ্বিতীয়ার্ধের অবস্থা । সন্ধ্যা ৬টা 
২৮ মিনেটে ঘোষণা করা হলো! £ 
মেনটেনেন্দ ষ্টাফ ৭ নং প্র্যাটফর্ষের 
গাড়ী আটে করুন। গাড়ীতে 
আলো জলছেনা । ৬টা ৩৭ মিনিটের 
ঘোঁষণা : মেনটেনেন্সের কাজের দরুণ 
৭ নং প্র্যটিফর্মের গাড়ী ছাড়তে বিলম্ব 


হ্চ্ছে। 
নর্থ এবং মেনের ধন এই অবস্থা 


তখন ৭ট1 ২৪ মিনিটে সাউথ ষ্টেশনে 
ঘোষণা করা হলোঃ আপ ট্রেনগুলি 
দেরীতে আসার দরুণ ডাউন ট্রেন 


ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছে। 
১৩ই মে। সকাল ৯টা ২৬, 
মিনিটের ঘোষণা £ ৯টা ১০ মিনিটের 


সোনারপুর লোকাল বাতিল করা 
হলো। টন ৩২ মিনিটের ঘোষণাঃ 
৯টা ৩২ মিনিটের বজবজ লোকাল 
বাতিল করা হলো! রাতের ঘোষণাঃ 


অন্বার্য কারণবশতঃ ১৩ নং আপ 
আপার ইণ্ডিয়া ছাড়তে দেরী হবে। 
১৪ই মে। সকাল ৯টা ৫১ 
মিনিটের ঘোষণা £ এইমাত্র খবর 
পাওয়া! গেল, ৯টা ৩২ মিনিটের বজ্রব্জ 
লোকাল বাতিল করা হয়েছে! 
“অপারেশন শেয়ালদা সাঁভিস? 


এর তিনদিন ব্যাপী অভিযানের এই ' 


চালচিত্র থেকেই স্পষ্ট হবে যে, গাড়ী 
অনিয়মিত ' চলাচলের জন্য বিদ্যুৎ 
সরবরাহের বিদ্বতা (যা 'খুব কম হয় 
এবং হলেও € মিনিটের বেশী নয়) 
কোন কারণই নয়। আসল গলদ 


অন্থত্র। গোট! শেয়ালদ! ষ্টেশনে 


ই, এম, ইউ রেকের সংখ্যা ৫১ এবং 
এর এক চতুর্থাংশ গড়ে প্রতিদিন অচল 


. থাকে । শেয়ালদী থেকে দৈনিক গাড়ী 


চলাঁচলের সংখ্যা ৪২৬ এবং ৫১টি রেক 
চালু থাকলেও এর প্রত্যেকটিকে 
প্রতিদিন বিনা ওভারহলিংয়ে গড়ে ৯ 


বার করে চালাতে হয়। ৮টি কোচ 


সম্পন্ন ই, এম, ইউ  রেকের 


প্রত্যেক কোচে একটি করে মোটর " 


থাকার কথা। কোন ই এম ইউ 
রেকেই ৪টির বেশী মোটর নেই। 
প্রতি ২০০. কিলো মিটার যাবার পর 
ই, এম ইউ কোচের ওভারহলিং এক 
অত্যাবস্তক কাজ। কিন্ত কমরেকে 


বেশী গাড়ী চালানোর ফলে বেক: 


ব্রেকডাউন খুব স্বাভাবিক কারণেই 
হয়। রেলকর্তৃপক্ষ কিন্তু এর ধার- 
কাছ দিয়েও যানন!। 

বৃদ্ধি।” খুব ভাল কথা। দূর পাল্লার 
গাভীগুলোর কোচে কোন লাটার 
নেই। ভ্রাম্যমান টি, টি, ই-দের 
কাছেও লক দেওয়া হয়না প্রায়ই 
দেখা যায় যে, চলতি গাড়ীতে 
করিয়ে ডাকাত দল. নেমে যায়। 
দরজা লক করা থাকলে এটা সম্ভব 
হয়না । টিকেট চেকিং ষ্টাফের পক্ষ 
থেকে লক সিস্টেম আবার চালু করার 
দাবি জ্ঞাপন কর] সত্বেও এটা কর! 
হচ্ছেনা! .কিন্ত, কোন কিছু হলেই 
টি, টি, ই-কণ্ডাকটারের বিরুদ্ধে শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সন্দেহ 
নেই টিকেট চেকিং ্টাফের একাংশ 
খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত । কিন্ত: কিছু 
লোকের জন্য গোট| চেকিং ষ্টাফের 
ওপর প্রদ্ধিশোধাত্মক আচরণ 
অসঙ্গত। স্লিপার কোচে অতিরিক্ত 
ভিড়ের জন্য তে রেল কর্তৃপক্ষ দায়ি । 
মেল এক্সপ্রেসে যতজ্জন যাত্রী ঠিক তত 
টিকেট বিক্রী করার কথা । বর্তমানে 
কোন কোচে কতভ্রন যাত্রী বসবে 


তা লেখা থাকেনা । এটা আগে লেখা 
থাকতো। বর্তমানে সেটা তুলে 
দেওয়া হয়েছে। ফলে সংখ্যাহীন 
টিকেট বিঞ্ষীর ফলে যাত্রীর ভিড বেড়ে 
যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই চাপ পড়ে 
স্লিপার কোচে। প্রত্যেক কোচে 
একজন করে কণ্ডাকটার টি, . টি, ই 
থাকে। তার একার পক্ষে অনেক 
সময়ই ভীড় সামলানো সম্ভব হয়না ৷ 
বেশী কিছু বললে তার জীবন বিপন্ন 
হয়। মাঝপথ থেকে হঠাৎ ভিজিলেন্স 
উঠে গাড়ী চেক করে। তারা সংখ্যায় 
থাকে ২৭ থেকে ২/ জন। সশস্ত্র 
পুলিশ থাকে সংগে । স্বাভাবিকভাবেই 
তারা যাত্রীদের বার্থ কিংবা সিটিং 
একোমোডেশন না দিয়েও শুধু স্লিপার 
কোচে ওঠার জন্যই রিজ্জার্ভেশন ফি 
আদায় করে। দলবদ্ধভাবে যেটা 
করা সম্ভব একা টি, টি, ই-র পক্ষে 
সেটা করা সম্ভব নয়। ভিজিলেন্স 


সাহিত্য দর্পণ 
র্থপৃষ্ঠটারপর . 


কোনে! প্রগতি লেখকই সবর্থে কেরিয়ার ' 


তৈরি করেন না, প্রতিকূল বুর্জোয়া! 
সমাজে ত] অসম্ভব । তাই তার নিজের 
সাহিত্যাদের স্বার্থেই "আরো! দশজনের 
সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তাকে নির্ভর 
করতে হয় সচেতন পাঠকদের ওপর । 


স্বভাবতই বুর্জোয়া বাজারে তিনি 


ব্যাপক প্রচারিত হবার আনুকূল্য পান, 
না'। লেখকের এস্টাব্রিশমেন্টবিরোধী 
চরিত্র ব্যবসায়ী পত্রিকা বা প্রকাশক- 
গোষ্ঠী জানেন বলেই তাকে সভয়ে 
পরিহার করেন। এমনকি বই ছেপে 
সমালোচনার নামে খয়রাতি বিজ্ঞাপনের 
বু রাজিব সার 
খোজেন না। 

রি 
কারণে এই বয়স্ক লেখককে ঈর্ষা করে 
আত্মপ্রসার্দ লাভ করেন! দেখা গেছে 
রচনা ছাপার ভ্রন্ত পত্রপত্রিকায় ষে- 
কাড়াকাড়ি, প্রতিযোগিতা “প্রায়শই 
নিলজ্জ আকার ধারণ করে, বয়স্ক 
লেখক তার মধ্যে নেই। - অস্ততু কেউ 
বলতে পারবেন না যে, এই লেখক 
টার তুল ত 
বাধা হচ্ছে।. 

তা যদি না A 
কারণ দাড়াচ্ছে। এই লেখক কাউকে 
মুরুব্বি ধরেন না, কোনো সরকারী- 
বেসরকারী ক্ষমতার ছত্রছায়ায় লেখক 


হবার সৌভাগ্য খোঁজেন ন! ! নিজের - 


দর্শন আঁত্মবিশ্বাসে একাগ্র থেকে অষ্টার 
ধর্ম পালন করেন। এবং এই প্রতিকূল 
সমীভব্যবস্থায় যে-সামান্ত খ্যাতি অর্জন 


A পচ 
স্কোয়াডের সবাইতো ধোয়া তুলসী ' 
পাতা নয় । । আমি বিশ্বাস করি টি, টি, 
ইদের় মধ্যেও অনেক অসত ব্যক্তি 
আছেন কিন্ত তার! আদৌ সংখ্যাগরিষ্ট 
নয়। কে না জানে ট্রেন ডাকাত” 
জি, আর, পি-ভিজিলেন্দ এবং টি, টি, 
ইদের একাংশের খুবই পরিচিত। এর! 
ষে ধরা পড়েনা তার কারণ ডাকাত 
জি, আর, পি, ভিজিলেন্টি, টি, ই 
আঁতাত { এবং, কেন্দ্রীয় সরকারের 
অপযশ বহন করতে হয় রাজ্য 


সরকারকে । 
শেয়ালদ্ধা ষ্টেশনে কি না হয়? এই 
ষ্টেশন রাতে পরিণত হয় এক গণি- 
কালয়ে। আর, পি, এফ, জি, আর» 
পি, এম, সি, ও ইত্যাদির লোক- 
জনদের এক বিরাট অংশ একদিকে. 
ষ্টেশনে আশ্রিত ত্রষ্ট চরিত্রের কতক- 
গুলো মেয়েকে নিয়ে স্তি করে, আবার 
এদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ 
রোজগারও করে শেয়ালদা 
ট্রেশনের রিটায়ারিং রুমগুলোতে যদি 
রাতে হানা দেওয়! যায়, তবে দেখা 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায়: 


করেছেন তা তার লেখার নিজ্ম্ব- 
গুণেই। ধরাধরি করে লেখা ছাপিয়ে 
আজো তারা এই লেখকের নাগালে 
পৌছতে পারলেন না বলেই কী এই 
মনোবিকার? অথচ উর্ধার বশীভূত 
না হলে এর] বুঝতে পারতেন সাহিত্য- 
ক্ষেত্র কাকুরই মৌরসীপ্রাট্রা  নয়। 
কোনে! লেখকই কোনো লেখকের 
স্থান আটকান না, কারণ বড়-মাবারি 
লেখকমাত্রেরই সাহিত্যে নিজস্ব বিচরণ- 
ক্ষেত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন শরৎ- 
চন্দ্ৰকে বাধা! দিতে পারেন না, তারা- 
শঙ্করও তেমন মানিককে আটকান ন! 
প্রত্যেক লেখকই তার মানসিকতা 
ব্যক্তিত্ব ও রচনাভঙ্গসিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
নানান্‌ পুষ্পের মতনই তারা সুবাসে ও 
সৌন্দর্যে সাহিত্যবাগিচাকে পরিপূর্ণ 
করে রাখেন। 

আশা কর] যায়, শুভবুদ্ধি জাগ্রত 
হবে। সাহিত্যসংসারের স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্মেই ৫সট! প্রয়োজনীয় । 


উগ্নাণ্ডা 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
নতুনভাবে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায়! 
সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল বর্ত- 
মানে উগাণ্ডা কোন বিপ্লবী রাজ- 
নৈতিক দল গড়ে ওঠে নি যারা জন- 
গণকে এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত 
করতে পারে। এরূপ সংগঠিত বিপ্লবী 
শক্তি ভিন্ন কোন দেশের সামগ্রিক 
মুক্তি অসম্ভব। এই দুর্বলতার জন্য 
উগাণ্ড চক্রাস্তকারীদের এক বিরাট 
'ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। এই সব 
দেখে মনে হয় উগাণ্ডার মুক্তি এখনও 
অনেক দুরে । 


|| ছয় ॥ 


‘হিন্দু ও মুসলিম সাশ্ুদায়িকত| 


> 


এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গবিভাগের চক্রাস্তরকে সামনে 
রেখে কার্জন মুসলমানদের বিভিন্ন 


উপায়ে প্রলু ও প্ররোচিত করার প্রয়াস 


পেয়েছিলেন । শেষ বেশ কার্জন সফল 
হুন। তার চক্রান্তে মুসলমানদের 
একটা অংশ বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করে 
বসে। ঢাকার ' নবাব সলিমুল্লাহ ও 
শিক্ষিত মুসলমানদের একটা উল্লেখ 
‘যোগ্য অংশকে কার্জন বোঝাতে সক্ষম 
‘হুন যে বঙ্গবিভাগের ফলে নয়াপ্রদেশের 
রাজধানী হবে ঢাকা । আর,' ঢাকার 
নবাব হবেন নয়া-প্রদ্রেশের সব চাইতে 
প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং এছাড়া ধনী 
মুসলমান প্রচুর সুযোগ সুবিধার অবাধ 
রাঁজত্ব হাতে পাবেন। এর ফলে 
মোহিত সলিমুল্লার নেতৃত্ে পূর্ববাঙলার 
একট! ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী মুসলমানদের 
অধ্যে বঙ্গবিভাগের পক্ষে প্রচার চালাতে 
থাকে । আর এর পরিণামে দেখা যায় 
একদা কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন এমন 
অনেক শিক্ষিত মুসলমানরাও এই 
বঙ্গবিভাগের পক্ষে পার্টিজান হয়। 
এরপর ১৯০৬ সালের ৩*শে ডিসেম্বর 


করবার () উদ্দেশ্তে একদল যুবককে - 


পাঠিয়েছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে মে 
' বোমা পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল 
“কালী মায়ের বোমা । এখানে 
বোমার নামকরণটিও লক্ষণীয়, যা 
কিনা অরবিন্দের চিন্তাকে বুঝতে 
সাহাষ্য করে। শুধু তাই শ্‌য়ঃ 
অরবিন্দরা অত্যাচারী হিন্দু জমিদার 
বিরোধী মুসলমানি কৃষকদের সংগ্রামকে 
নিদিলা ভি দহ 
মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাক্গী হিসেবে 
চিহ্নিত করতেও পিছপা হয়নি। 
সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও 
একেরারে যোয়া তুলসীপাতা থাকতে 
পারেন নি। হিন্দু মুসলমানের .দ'হ্বি। 
মে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের নিজের 


স্বার্থেই সষ্ট তা তিনি বোঝেন নি। 
তিনি এই দাঙ্গাকে মুসলমানের হাতে 
হিন্দুর পড়ে পড়ে মার খাওয়া হিসেবেই 
দেখেছেন। তার মতে “কোন 
বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও হিন্দু 
নিজেকেই মারে । আর প্রয়োজন 
থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে 
না। আর মুসলমান কোন বিশেষ 
প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে 
রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে 
অন্যকে বেদম মার দিতে পারে ।” 
বাস্তবিক এখানে হিন্দু মহাসভা বা 
রাষ্ট্রীয়, স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে 


পার্থক্য নেই। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ 


বিরোধী হিন্দুমুসলমানের এক্যবদ্ধতাকে 
তিনি রীতিমত বিদ্রুপ করেছেন । 
তার বক্তব্য হল, এক জায়গায় দুই পক্ষ 
ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে 
হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে । শিব- 
ঠাকুরের ছড়াঁটা যদি আজ সম্পূর্ণ 
পাওয়া! যেত, এওঁ যে প্রথম! কন্তাটি 


.রশাধেন বাঁড়েন অথচ খেতে পান না 


আর সেই যে তৃতীয় কন্ঠাটি না খেয়ে 
বাপের বাড়ী যান, এদের উভয়ের 


, মধ্যে একটা সন্ধি ছিল-:সেই হচ্ছে 


মধ্যম! কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন 
মধ্যমা কন্তা বাপের বাড়ী চলে যেত 
টিক্যাল ৪115-দের মধ্যে চুলোচুলি 
বেধে উঠত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের; সম্পর্ক 
আসলে সতীনের মতো। আর 
এদের মিলিত এঁক্য শুধুমাত্র ইংরেজ- 
দের বিরোধিতার ক্ষেত্রে। ইংরেজ 


' যদি সত্যিই এদেশ ছেড়ে চলে যায় 


তবে তখন এই হিন্দুমুসলমানের মধ্যেই 
সংঘর্ষ বেধে যাবে ।- অর্থাৎ কিনা 
চুলোচুলি করে মরছে না কেননা 
আসলে তে! হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক 
হলো সতীনের সম্পর্ক | 
রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব স্থকৌশলে ব্রিটিশ 
রাজত্ব বহাল থাকার পক্ষে ওকালতি 
করেছেন এব; আরও স্থকৌশলে হিন্দু 
মুসলমানের সম্প্রীতির চিস্তাচেতনাক় 
আঘাত করে তাদের মধ্যেকার 
সম্পর্ককে “সতীনের সম্পর্ক বলে সাম্প্র- 
দায়িক চিন্তা চেতনার বীজকে লালন 
করেছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িক "চিন্তা 
তিনি পনিষদিক ধ্যানধারণার প্রশ্রয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন “ভারতবর্ষের সেই 


পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত 
গ্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ রুরবার সময় 


এখানে ' 


এসেছে...’ ৷ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সত্যতার আদর্শগত পার্থক্য করতে 
গিয়ে তিনি যখন লেখেন “আমাদের 
হিন্দু সত্যতার মুলে সমাজ, য্যুরোপীয় 
সভ্যতার “মুলে রাষ্ট্রনীতি ।---কিন্ 
আমরা যদি মনে করি, যু্যুরোগীয় ছাদে 
নেশান গড়িয়ে তোলাই সভ্যতার এক- 
তবে আমরা ভূল বুবিব-_-তখনও 
রবীন্দ্রনাথের হিন্দু সম্প্রদায়গত চিন্তা 
ঢাকা থাকে না। তাছাড়া তার 
“ভুবনমনোমোহিনী” গান যে হিন্দু 
সংস্কৃতি আঁশ্রয় করে রচিত’ এ স্বীকৃতি 
তো! তিনি নিজেই দিয়েছেন । 

_. অশ্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের 
হিন্দু বীরের আদর্শ প্রভৃতির মধ্যে 
দিয়ে লালিত হিন্দুসাশ্রদায়িক চিন্তা 
চেতনার মধ্যে দিয়ে ষে বিষিবৃক্ষ 


রোপন করা হয়েছিল তা সপুষ্ট 


বিকশিত না হয়ে যায়নি। ১৯০৬ 
সানে ঢাকায় ‘মহামেডান ভিজ্জিলেন্স 
আযসোসিএশান” গঠিত হয় এবং তার 


পর তে! মুসলিম লীগ জন্ম নেয়। , 


৩০শে ডিসেম্বর (১৯০৬).অল ইণ্ডিয়া 
মুসলিম লীগ স্থাপিত হয় এবং তার 
যুগ্ম সম্পাদক হল নবাব মহসীন-উল- 
মুন্ধ ও নবাব ওয়কর-উল-মুন্ক । এর 
পর এক বছরের মাথায় (২৯!১২৷১৯০৭) 
করাচীতে এই লীগের প্রথম অধি- 
বেশনে যখন বলা হয় যে সিন্ধু প্রদেশ 
হল পবিত্র স্থান যেহেতু মহম্মদ বিন 
কাশেম এখানেই প্রথম তার ধর্মচিন্তা 
নিয়েই এসেছিলেন (Sindh is 
that pious place in India, 
Muhammad - Bin 
Quasim came first, with torch 
of religion...), তখন হিন্দু সাম্প্র- 
দায়িক চিত্ত৷ চেতনার পাশাপাশি 
মুসলমান সাম্প্রদায়িক : চিন্তাচেতনার 
সংঘবদ্ধ প্রকাশ খুব তাৎপর্যপূর্ণ । এর 
পর এর আরও ম্পষ্ট প্রকাশ ঘটে 
কংগ্রেস থেকে নিজেদের ধর্মগত বলে 
বিচ্ছিন্ন ভাবার এবং তৎ্সংক্রাস্ত 
বক্তব্যের চুমধ্যে । লীগের. সম্পাদক 
ঘোষণা! করেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে 
তাদের (মুসলীম লীগের ) পরক্য সম্ভব 
নয় যেহেতু তাদের উভয়ের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যের . বিভিন্নতা আছে। 
কংগ্রেসের ইচ্ছা প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকার গঠন, যার অর্থই হলো 
মুসলমানদের কাছে চরম বিপর্যয় 
(...Our unity with the 


Congress cannét be' possible 
because we and the Congress 


where 


দর্পণ | শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৮১ 


- donot have common politi- 


cal objectives-.-.... They want 
representative Government 
which means death for 
Musalmans...) | মুসলিম গণ- 
প্রতিনিধি সিমলাতে ভাইসরয়ের সঙ্গে 
দেখা করার পরদিন (২রা অক্টোবর ) 


যে মুসলমানরা সাহসী কেননা তারা 


জাতীয় অখণ্ুতার গালগন্পন ভেঙে 
' স্বীকার করেছে। অর্থাৎ মুসলমানদের 
এই বিভে্বকামিতাকে মদত দিতে 
লগণ্ডনের ‘টাইমস্‌’ পত্রিকাও পিছিয়ে 
থাকে নি। কংগ্রেস থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন ভাবার মানসিকতা মহম্মদ 
নোয়ানের ‘রাইস এণ্ড গ্রোথ অব দ্য অল 
ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগ’ নামক গ্রন্থে স্পষ্ট । 
তার বক্তব্য £ উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের 
মধ্যে দ-একজন ছাড়া কংগ্রেসে কেউ 


যোগ দেয় নি (No Mussalman of ' 


note since then joined the 
Congress except one or two ) | 
ফন্লুল হকও পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক 
চিন্তাচেতনার ভিত্তিতে “বেঙ্গল কাউ- 
শ্মিল পার্ট” গডেছিলেন। তারপর 
সরাসরি ঘোষণা করেন যেঃ আমর! 
বুঝেছি কংগ্রেস হলো একটা হিন্দু 
সংগঠন আর সেদিক থেকে মুসলমানরা 
পুরোপুরি বঞ্চনার শিকার (We have 


after all realised the Congress 


isa Hindu’ organisation 2110. 


Muslims have no chance of 


holding its leading strings). - 


এসব থেকে ষে ব্যাপারটা! বেরিয়ে 
আসছে তা হলো হিন্দু সাম্প্রদায়িক 
চিন্তা চেতনার পাশাপাশি সম্প্রদায়গত 
ভাবে মুসলমানরাঁও হিন্ুবিরোধী অব- 
স্থানে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে তুলছিল। 
আর এষবের পরিণতি হিসেবে সাম্প্র- 
প্রয়াস রাখতে এগিয়ে আসার 
লোকেরও অভাব হয় নি। ১৯২৬ 
সালের নির্বাচনী প্রচারে নেমে আবদুর 
রহিমের বক্তব্যই এর স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় 
(10899117877 | who are you 
going to vote for? For the 


servants of Rahim or for the 
slaves of Ram ?) 


সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকে। সর্ব- 
ভারতীয় ‘হিন্দু মহাসভা!’ প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯১৩ সালে। যার উদ্দেশ্য ছিল 
হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে 
লালা লাজপত রায়ের প্রসঙ্গে আসা 
যেতে পারে। লাজ্পত রায় ছিলেন 
স্পষ্টতই হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্ত 
চেতনার অবিসংবাদী মুখপাত্র । পাঞ্ধাবে 
“হিন্দু মহাসভা?’ গড়ার ব্যাপারে তাঁর 
ভূমিকা ছিল অপরিসীম এবং এই 
“সভা” গড়ার পেছনে কাজ করেছিল 
তার তীব্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা 


(communal orientation )1 
এছাড়া পাঞ্জাবের “আর্য সমাজের 
সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর । 


তার মতে “আর্য সমাজ, প্রকৃত ও 


যথার্থই হিন্দুধর্ম (বেদের) সম্পর্কে শিক্ষ! 
দেয়, আর এর কাজ হলো হিন্ুদেরই 
স্বার্থে ( true and genuine Hin- 
duism of the Vedas, ‘it works 
the interest of the 
Hindus...)--আর এজন্যই তার এ 
ব্যাপারে এত আগ্রহ! শুধু তাই নয়; 
১৯২৪ সালে তিনি হিন্দু জনসাধারণের 
রাজনৈতিক মত প্রকাশের মাধ্যম 
গড়ার কাজে উদ্ভোগও' নিয়েছিলেন 


( arranged for a permanent 


in 


machinery to clarify and 
Hindu 
opinion on all political 0095- | 
ti০n৪ )--আর ঠিক এই কাজেই” 
ব্রতী হয়েছিল ‘হিন্ুমহাসভা ৷৷ আর 
এই প্রচণ্ড হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তা 
থেকেই তিনি হিন্দু মহাসভা'র 
পতাকাতলে ' সমস্ত হিন্দু সংগঠন- 
গুলোকে 'জমায়েত হবার আহ্বান, 
জানিয়েছিলেন । এ 'ষেন মুসলমান 
বিরোধী হিন্দুদের শ্রেণীযুদ্ধের উদ্দাম 
প্রস্ততি । স্পষ্টতই এই চিন্তা বঙ্কিম 
চিন্তা থেকে কোন বিচ্ছিন্ন চিন্তার 
পরিচয় বলে মনে হয় না।' ১৯১৮-র 
ডিসেম্বরে অখিল ভারতীয় হিন্ু সম্মে- 
লনের অধিবেশন হয় দিল্লীতে, এবং 
সভাপতি হন রাজ! স্তর রামপাল 
সিং । এসময় পণ্ডিত মদনমোহন?” 
মালব্য প্রস্তাব করেন £ এমন একট! 
হিন্দু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার 
কাজ হবে হিন্দু চেতনাকে জাগ্রত ও 
রক্ষা করা! এরপর ১৯২৪ সালে 
তিনি (মালব্য ) বেলগাওয়ে. হিন্দু 
মহাসভার সভাপতি হন, আর তারপর 
ঘোষণা করেনঃ হিন্দু সংস্কৃতি ও 
চিন্তাচেতনাকে লালন, রক্ষা ও প্রসার 
কার্যে হিন্দুদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে - 
হবে (Hindus must cherish * 
their own,and it preserve and 
spread it) আর বিশ শতকের 
এই প্রথম চব্বিশ বছরের ইতিহাসে " 
ততদিন ১৯*৭-এ ময়মনসিং ১৯১০-এ 
পেশোয়ার, ১৯১২-তে অযোধ্যা ও 
ফৈজ্জীবাদ্, ১১১৩-তে আগ্রা প্রভৃতির 


crystallise . public 


মতো বেশ কিছু রক্তাক্ত দাঙ্গার 


কলঙ্কিত অধ্যায় ঘটে গেছে । 

এবং তার অশুভ ফল ষে কি ভয়ানক 
হয়ে আজও আমাদের বুকে বিধছে 
তা বলার নয়, ১৯২২ সালে গান্ধী 
তে সরাসরি স্বীকার 'করেন যে তিনি 
সর্বপ্রথম হিন্দু তারপর দেশপ্রেমিক । . 
গান্ধীর সাশ্রদায়িক চিস্তা চেতনার? 
এত স্পষ্ট দলিলের পর বোধহয় তার _ 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় * 


দর্পণ, শুক্র বার, ২২শে মে ১৯৮১ 


বিগ শুধু জনগণের নয় 


os ১৯৮০ সালের লোকসভার নির্বাঁ 
চনের প্রারালে আমি একথা বলার. 
চেষ্টা করেছিলাম, “আসন্ন লোকসভার 
নির্বাচনে স্বৈরতস্তের পুনরুজ্জীবন রোধ 
করতে না পারলে বিপদ শুধু জনগণের 
নয়, বাম ও গণতাপ্থিক শক্তির প্রতি- 
নিধিত্বকারী দলগুলির মধ্যেও গভীর 
রাজনৈতিক সংকট অনিবার্য হয়ে 
উঠবে” (২৬শে অক্টোবর ১৯৭১, ৩৮শ 
সংখ্যা দ্পণে প্রকাশিত)। সে সংকট 
আজ কঠোর সত্যবপে আত্মপ্রকাশ 
করছে । 
ভারতবর্ষের বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী দুটি ।বৃহ্ত্তম 
দল সিপিআই ও সি পি এম এই 
সংকটের আবর্তে । মি পি আই-এর 
মধ্যে যে গভীর সংকট চলছে তা 
আমার বলার অপেক্ষায় নেই । ভাঙ্গে- 
কন্যা রোজা দেশপাণ্ডে কর্তৃক এ আই 
সি পি'গঠন ও পরবর্তীকালে ভাঙ্গে 
সাহেবকে দল থেকে বহিষ্কার সি পি 
আই-এর "মধ্যে গভীর রাজনৈতিক 
- সংকটের বহিঃপ্রকাশ মাত্র । সোভিয়েত 
নেতাদের মতিগতির উপর এই সংকট 
* আরও গভীর হবে। 
সি পি এম-এব মধ্যেও যে রাজ- 
নৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা বোঝা 
যায় যখন সি পি এম-এর পলিটব্যুরোর 


তরফে বি জে পি-র (তদানীস্তন জনতা ' 


পার্টির মধ্যে জনসজ্ঘ গোর্ঠী) প্রতি 
সহযোগিতার প্রস্তাব করা হয়। বি 
জে পির সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নটি যে 


পার্টির মধ্যে একটি বিতকিত বিষয় সে. 


রেল কর্তৃপক্ষ 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


যাবে ওগুলো দখল করে রেখেছে 
বিত্তবান ঘরের দুলালের দল এবং কল 
গালদের নিয়ে সেখানে চলে মধুযামিনী 
উৎসব। কই, ভিভিলেন্সতো 
সেখানে হানা দেয়না, ভি, আর, 
এম তো সেখানে সারপ্রাইজ ভিজিট 
করে দেখেন না যে, ঘরগুলে। সত্যি 
বুক কর! হয়েছে অথবা এক শ্রেণীর 
_ রেল কর্মচারী নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে 
- বে-আইনীভাবে সেগুলোকে নরককুণ্ডে 
পরিণত করতে সাহায্য করছে। 
এসব বন্ধ করার চেষ্টা না করে 


নিজেদের অপদার্থতার দায়-দায়িত্ব 


আড়াল করায় জন্য সুকৌশলে 
বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী প্রচার করে 
আখেরে রেহাই পাওয়া যাবেন! । 
রেল কর্তৃপক্ষ তাদের নীতি অনুষায়ী 
যাতী-রেল কর্মচারী বিরোধ জিইয়ে 
রাখতেই আগ্রহী, । অফিসাররাঁতো 
বিপদের সময় গাঁ ঢাকা দেয়। মার 
*খাঁয় টি, সি, টি, টি, ই, গার্ড এবং 
মোটরম্যান। মেন ্রেশনের ছাদ 
“থেকে রোজ ক্যাব ল্‌ চুরি হচ্ছে। আর, 
পি, এক এবং জি, আর পি-র তবু ঘুম 
ভাঙ্গেনা । 


হিমাংশু চক্রবতী 

বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 
কেনন! এই জনসঙ্ঘ গোষ্ঠীকে প্রধান 
উপলক্ষ্য করে প্রায় ছুই বৎসর আগে 
পলিটব্যুরোর সদস্তগণ সংখ্যাধিক্যের 
সাহাষ্য করেছিলেন । দেশাই সর- 
কারের পতন ঘটিয়ে পলিটব্যুরো ষে 


“ভুল করেছিল তার করুণ স্বীকৃতি 


জ্যোতি বন্থ ও অন্যান্য সি পিএম 
নেতাদের মুখে প্রতিদিন আমরা শুনতে 


পাচ্ছি যখন ভারা পশ্চিমবাংলার জন- 


গণকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন যে, 
“প্রস্তুত থাকুন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও 
তার দল পশ্চিমবাংলায় বামক্রণ্ট সর- 
কারকে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্ত 
চালাচ্ছে ।”» একথা নিশ্চিত করে বল! 
যায় যে কেন্দ্রে দেশাই সরকার ক্ষমতায় 
থাকলে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম 
বাংলার জনগণকে এই বিপদ সংকেত 
সুচক কথাগুলি শুনতে হতো না। 
পাচ বৎসর বাদে শ্রীমোরারজী দেশাই 
পুনরায় ক্ষমতায় এলে তিনি কি 
করতেন বর্তমানে সে গব্ষণ! করে 
কোন লাভ নেই। 

দেশাই সবকাঁর সম্পর্কে আমার 
কোন মোহ ছিল না, আজও নেই। 
বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণে গঠিত জনত! 
পার্টির শ্রেণী-চরিত্র' আমার অজানা 
ছিল নাঁ। কিন্ত দেশাই সরকারকে 
রক্ষা করা মার্কসবাদীদের পক্ষে অপবি- 
হার্য ছিল। আর এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 
কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। 

মার্কসবাদী দলগুলির তরফে যখন 
অবামপন্থী ধনিক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিনিধিত্কারী দলগুলির সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করার প্রশ্ন ওঠে তখন একটি 
প্রশ্ন মার্কসবাদী মহলে আলোড়ন 
তোলে যে মার্কসবাদীরা এসব অবাম- 
পন্থী দুলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে 
'অথবা মিলিত আন্দোলন করে মার্কস- 
বাদ-লেনিনবাদ তথা শ্রেণী সংগ্রামের 
মতবাদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কি না। 
জন্মপ্রকাশি নারায়ণের আন্দোলনের 
সঙ্গে মার্বসবাদীদের্‌ মিলিত আন্দো- 
লনের প্রশ্নে এ বিতর্ক দেখা দিয়েছিল । 
মার্কসবাদ্-লেনিনবাদের আলোকে নয়, 
পার্টিকে রঙ্গা করার সীমিত চিন্তাধাবা 
নিয়ে সেদিন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির উচ্চতম নেতৃত্ব জয়প্রকাশ 
নারারণেব আন্দোলনের সঙ্গে 
সামিল হুয়ে ছি লে না অন্যথায় 
দেশাই সরকারেব পতন ঘটাবার কাজে 


নিজেদের নিযুক্ত কবে ভারতবর্ষের 


কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা মার্কস- 
বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মাথায় এত বড় 
ভুলেব বোঝ! চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব 
ছিল না. 


যদিও এ প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক সাম্য- 
বাদী আন্দোলন বারে বারে মীমাংসা 
করে দিয়েছে তাঁহলেও কমরেড 
স্তালিনের একটি মূল্যবান নির্দেশ 
বিশ্বের কমিউনিষ্টদের কাছে 
শিক্ষণীয় হয়ে আছে৷ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ও তাদের 
দৌসররা দেশে দেশে জনগণের মনে 
এই মানসিক প্রস্ততি গভে তোলার 


প্রচেষ্টা চালিয়েছিল থে আরেকটি বিশ্ব- 


যুদ্ধ অবশ্ঠস্ভাবী যাতে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ 
দ্বার! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত অর্থনীতি 
পুনর্গঠনের আগেই সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করা সম্ভব 
হয়। সে সময় কিছু সাংবাদিক 
কমরেড স্তালিনকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
“আপনি কি মনে করেন আরেকটি 
বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ?; তার উত্তরে 
কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, “যদি 
বিশ্বের শাস্তিকামী মাহুষ যুদ্ধবাজদের 
রক্ুলিপ্ণ, হস্তকে সজোরে চেপে ধরতে 
সক্ষম হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে 
আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়” | 
লক্ষ্যণীয় ছিল এই যে, কমরেড স্তালিন 
বলছেন, “বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ৮ 
অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক মতবাদের 
গণ্ডির মধ্যে তার বন্তব কে আবদ্ধ করে 
বাখেন নি। তাই দেখেছিলাম সেদিন 
কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে প্রবল শক্তি 
নিয়ে যে শান্তি আন্দোলন পৃথিবীর 
বুকে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে 
আন্দোলনে শুধু কমিউনিষ্টরা নয়, 
সমাজতন্ত্রী অথবা গণতান্ত্রিক মনো- 
ভাবাপন্ন মাষেরা নয়, দেশে দেশে 
শাসক শ্রেণীর অন্যতম অংশ যার! 
যুদ্ধকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন 
তারাও সামিল হয়েছিলেন। পৃথিবীর 
শান্তিকামী মামুষ যুদ্ধবাজদের রক্ত- 


সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 

২য় পৃষ্ঠার পর 

ট্যাঙ্ক নামিয়েছে এবং আধুনিক অস্ত 
সঙ্জিত কয়েকলক্ষ রুশী সৈন্য মোতাঁ 
ফেন করেছে পাকিস্তান-চীনের সীমান্ত 


জুডে । 
বিগত তিন চার দৃশকের ন্ামুযুদ্ধ 


লিগ্স,'হস্তকে সঙ্জোরে চেপে ধরতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । তাহলে কি একথা 
বলা চলে ষে কমরেড স্তালিন বিশ্বের 
কমিউনিষ্টদের কাছে এ নির্দেশ দিয়ে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা শ্রেণী সং- 
গ্রামের সম্পর্কে একপ বিচ্যুত হয়েছিলেন 
কমরেড স্তালিন সম্পর্কে এরূপ কোন 
চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে 
অজ্ঞতাব পরিচায়ক | কেননা যুদ্ধ ও 
শাস্তির মধ্যে বুদ্ধবাজরা ও তাদের 
দৌসররা হচ্ছে একটি শ্রেণী অপর 
শ্রেণী হচ্ছে তারাই যার! যুদ্ধকে প্রতিহত 
করতে চায়। তেমনি দেশের বুকে 
যখন ফ্যাদীবাদের পদধ্বনি শুনতে 
পাওয়া যায় তখন ফ্যাসীবাদীরা ও 
তাঁদের দোসররা হচ্ছে একটি শ্রেণী, 


অপর শ্রেণী হচ্ছে তারাই যার ফ্যাসী- 
- বাদকে প্রতিহত করতে চাঁয়। তাই 


শ্বৈরতস্থের পুনকুজ্জীবন রোধ .করার 
জন্য দেশাই সরকারকে রক্ষা করা 
মার্কসবাদীদের কাছে অন্যতম দায়িত্ব 
হিসাবে দেখা দিয়েছিল! কিন্ত সে 
দায়িত্ব পালিত হয় নি। 

একথা অস্বীকার করে কোন লাভ 
নেই যে দেশাই সরকারের পতন ও 
প্রযতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলের 
পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠান 
পশ্চিম বাংলা, কেরাল! ও ত্রিপুরায় 
সি পি এম-এর' নেতৃত্বে পরিচালিত. 
সরকারগুলির কর্মদক্ষতাঁকে হাস কবে 
দিয়েছে । সর্বদা অনিশ্চয়তার মধ্যে 
কোন সরকারের পক্ষেই সুষ্ঠু কার্যক্রম 
বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। 


পশ্চিম বাংলায় প্রশাসনে অচল অবস্থ। 


এবং সরকারী অফিসগুলিতে চরম 
দুর্নীতি এই অনিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী 
পরিণতি । অসাধু ও ছুনতিপ্রায়ণ 
পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে 
অক্ষমতা ও সমাজবিরোধীদের কার্ষ- 
কলাপ দমনে ব্যর্থতা পশ্চিম বাংলার 
জনগণের চোখে বামফ্রন্ট সরকারের 
ভাবযুতি প্রতিদিন মান করে আনছে। 
জ্যোতিবাবু তার পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে 
ঘতবড় সার্টিফিকেট দিন না কেন ওরা 
এপ্রিলের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে 
পুলিশ আর জ্যোতিবাবু অথবা বামক্রণ্ট 
সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। অন্যথায় 
চাক এভিনিউর সামনে বাসের মধ্যে € 
জন মহিলাকে পুডিয়ে মারার মত 
মর্মান্তিক - ঘটনা কিছুতেই ঘটতে 
পারতো না। এ দিন ভোর থেকে 


আজ যুদ্ধের দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পুলিশের চোখের উপর বাসে ও ট্রামে 


আমাদের মহাদেশে | এই যুদ্ধের চূড়ান্ত 
পর্যায়ে সি পি আই (এম্‌) নেতৃত্ব খে 


পক্ষই নিক না কেম, এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ- 


রত জাঁতিগুলি এবং বিপ্লবকামী জনগণ 
হয় বিপ্রবের কাজ ত্বরান্বিত করে যুদ্ধের 
বিকদ্ধে প্রতিরোধ রচনা কববে নতুবা 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গর্ভ থেকে সর্ব- 
হাঁরার বিপ্লব জন্মলাভ করুবে। 


মুহুমূহ বোম! নিক্ষেপ, সকাল ৯-৩০টা 


নাগাদ ভবানী সিনেমার সামনে উ্রামে . 


পেট্রোল বোমা মেরে দুইজনকে জালিয়ে 
( পরে যাদের মৃত্যু হয় ), তার পরেও 
পুলিশের তরফে কোনৰূপ সাবধানতা 
অবলম্বন না করা, দুক্ষতকারীদের না 
ধরে রাস্তার উপর থেকে নিরপরাধ 
ব্যক্তিদের গ্রেপ্ধাব করে সাধারণ মান্ছি- 


॥ সাত" . 


ষের মধ্যে বিক্ষোভকে জাগিয়ে তোলা: 
এবং প্রায় ৩-৩*টা নাগাদ ভবানী 
সিনেমা থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে 
চাৰু এভিনিউর সামনে বাসে ৫ জন 
মহিলাকে পুড়িয়ে মারা এবং ঘটনাটি 
ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমিষে 
ও সব ঝলসানো দেহগুলি (৪ জনকে) 
পুলিশের গাঁডিতে তুলে হাসপাতালে: 
সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া ( একটি 
দেহ উপস্থিত ৭নং বাঁসে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল )--এ সব কিছু 
মিলিয়ে পুলিশের যে ভূমিকা সেদিন 
লক্ষ্য করা গেছে তা মোটেই বামফ্রন্ট 
সরকারের প্রতি পুলিশের আম্থগত্যের 
নিদর্শন নয়। জ্যোতিবাবু উক্ত ঘটনায় 
টালিগঞ্জ থানার ও সি-কে বদলী করে 
আত্মপ্রসা্দ, লাভ করতে পারেন কিন্ত 
এ অকল্পনীয় মর্মান্তিক ঘটনায় জনমনে 
যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তা 
প্রশমিত হবে নাঁ। আর দায়িত্ব পালনে, 
গুকতর অবহেলার জন্য “বদলী” যদি 
নাস্তি” হয় তাহলে বামক্রণ্ট সরকারের 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
সাম্প্রদায়িকতা 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
সাশ্্রদায়িক মানসিকতা সম্পর্কে 


আলাদাভাবে আর কিছু বলার 
প্রয়োজন হয় ন!। খিলাফত আন্দো- 
লনের সমর্থক হিসেবে রাজ্রনীতিতে 
সরাসরি পদক্ষেপ রাখতে গিয়ে খুব 
সুচতুর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যেই গান্ধী এই আন্দোলনকে 
সমর্থন করেন। জিম্নাকে ভার তোষদ 
নীতিও পুরোপুরি সাম্পদায়ি- 
কতার রাজনীতির স্বার্থে ই । 
ভরিন্নাকে 'কয়েদ-ই-আজম্ত বিশে” 
যণে ভূষিত করার মধ্যেও গান্ধীর 

হুচতুর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি লুকিয়ে 
ভি; গান্ধীর বিকদ্ধে জিন্নার সরা- 
সরি অভিযোগের একটা! বিষয় ছিল £ 
গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেস সারা ভারতে 
হিন্দু জাতির পুনক্রচ্দীবন ও হিন্দুদের 
প্রাধান্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে 
চলছিল । আর গান্ধী এর উত্তরে যা 
বলেছিলেন তা বাস্তবিক জিন্নার 
অভিযোগের “প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি । 
তিনি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি 
বঙ্জায় রাখার উদ্দেশ্য থেকেই, মুসলীম 
লীগকে একটা ‘মহৎ প্রতিষ্ঠান বলে 


জিন্নার প্রশস্তি গেয়েছিলেন । অর্থাৎ এই 


অম্্রীতিই জন্ম দেবে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার আর পুষ্ট করবে কায়েমী 
স্বার্থকে ৷ গান্ধীর এই সুচতুর উদ্দেশ্য- 
মূলক এবং তার সঙ্গে ফজলুল হক, 
রান্দ্রনীতি অনিবার্যভাবে জন্ম দিয়েছে 
দেশভাগের এবং সেই বিষফলের দূষিত 
আবহাওয়ায় উপমহাদেশ আজও 
রক্তবমি করছে। (সমাঞ্চ ) 
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অভিও-ডিঙ্বয়ান 
কর্মীদের : 
সংন্মনন 


- ১৬৩ ১৭ মে কোলকাতায় এশীয় 


«ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অডিও ভিন্ুয়াল ' 


কর্মীদের প্রথম সম্মেলন হয়ে গেল। 
টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান ষ্টুডিয়োতে 
- আয়োজিত এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় তথ্য 
' »৪ বেতারমন্ত্রী বসস্ত শাঠের উদ্বোধন 
* করার কথা ছিল. কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ 
কাজে আটকে যাওয়ায় জীশাঠে উপ- 
স্থিত থাকতে. .পারেন নি। সন্দেলনে 
প্রেরিত এক বার্তায় কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী 
চলচ্চিত্র কমীদের ভালোমন্দের কথা 
সরকার সব - সময় . ভাবছেন। 
ইতিমধ্যে তাদের জন্য কল্যাণ 
তহবিল গঠনের প্রস্তাব করে একটি 
বিল সংসদে পেশ করা হয়েছে। 
এছাড়া মালিকদের হাত থেকে রক্ষার 
জন্য সিনেমা শিল্পের চাকরীর শর্তাবলী 
নিয়ন্ত্রণ করে একটি বিশেষ আইন. 
প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী, ইন্দিরা গান্ধী, বিদেশমনত্রী পি, 
ভি, নরসিমা রাও, ও রাজ্যের মুখ্যমী 
জ্যোতি বস্থ সম্মেলনের শুভ কামনা 


আ-কৎ নেতাদের 
. ১ম পৃষ্ঠার পর... . 
রাষ্ট্রের প্রাক্তন' মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাঁও- 
ম্ারকে দলে টানার জন্য টোপ 
' দিয়েছেন ।- : এ 

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে শ্রীমতী 
' শ্ান্ী শারদ পাওয়ার এবং ওয়াই বি 
 চ্যবনের 'কাছে ব্যাক্তিগত দূত পাঠিয়ে 
. তার দলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্র 
১" আনিয়েছেন। ,.. 


চাট EER 


দূত শারদ পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের মুখ্য- 
. মন্ত্রী করা হবে বলে মোটামুটি প্রতি 
শ্রুতি দিয়েছেন। তাছাড়া চ্যবনকেও 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একট! গুরুত্বপূর্ণ 


'পাওয়ারকে জানানো হয়েছে । 


“ব্যাপারটা পাকা করার জন্য ওয়াই . 


বি চ্যবন নিজে শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ 
দূতের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক করেন । 
সেই বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধীর দূত ই- 
‘কংগ্রেসে যোগ দিয়ে জাতীয় নেতৃত্বের 
ভুমিকা পাঁলন করার জন্য চ্যবনকে 
আহ্বান জানান ।, ] 

কংগ্রেস নেতা প্রিয়র্জন দীসমুন্দীকেও 
নানাভাবে ই-কংগ্রেখে যোগ দেওয়ার 
অন্য উৎসাহিত করছেন। 


" সম্পাদক bib দীপালী প্রেস, সস আমাৰ গজ রোড, কাত থেকে জিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, পল না গান | 


করে বিবৃতি পাঠিয়েছেন।. 


সম্মেলন উদ্বোধন করে 'সিনেমা 


কর্মচারীদের সমিতির সভাপতি অধ্যা- . 
- পক হীরেন মুখার্জী কলকাতার মতো ' 


শহরে এধরণের সম্মেলন করার গুরুত্ব 


বোকান। তিনি . বলেন, - ভারতীয় ' 


সিনেমা শিল্পের দুটো দিক রয়েছে। 
যারা শিল্পী তারা লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপায় করছেন, কিন্তু অন্তান্য কর্মী 
যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে অংশ নিচ্ছেন 


তারা স্তাষ্য প্রাপ্য পাচ্ছেন না। তারা: 


সবদিক থেকে বঞ্চিত । শ্রীমুখার্জা বলেন 


বিরাট উন্নতি হলেও আমাদের তা 
হয়নি । তা সত্বেও এই মাধ্যমের ব্যব- 


" হারিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে 
" হবে। 


'ফিসটাভের রি ব্রিটেনের 
এযালান স্যাপার বলেন শ্রমিক সংগঠন 
থেকে নতুন প্রযুক্তি স্থষ্টি করতে হবে 
ধ্বংস নয়।, ১৯৭৪ সালে গঠিত ফিস-. 
টাভের সম্পর্কেও স্যাঁপার মুল্যবান 


আলোচনা করেন.। ফিসটাভের সহ, 
' সভাপতি জাপানের তাকাও 'স্থমি 


বলেন, এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন 


দেশের মধ্যে গড়ে উঠবে সুস্থ সংস্কৃতির 


আদান-প্রদান । স্বাগত ভাষণ দেন 
তপন সিনহা। সম্মেলনের অন্যতম 
উদ্যোক্তা প্রণব চৌধুরী ট্রেড ইউনিয়ান 
অধিকার সম্পর্কে আলোচনা. করেন। 
ই-কংগ্রেসে যোগ দিলে তার সঙ্গে 


আরও কিছু নেতা এই রাজ্যে ইন্দিরা 


কংগ্রেসে যোগ দেবেন। 

ইন্দিরা. গান্ধী কেরলের আর্স 
কংগ্রেস নেতা এ, কে, ও্যাণ্টনীকে দলে. 
টানার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন । 
কিন্তু একাজে এখনও তিনি সফল না 
হলেও তার প্রতিনিধির! -্যাণ্টনীর 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন। 


কংগ্রেসের নেতাদের যে তিনি দলে 


টানার অন্ত চেষ্টা করছেন তার একটাই 


মাত্র উদ্দেশ্য আর্স কংগ্রেসকে ভেঙে 
কংগ্রেসের যে-সব নেতার এখনও রাজ্য 
আছে তা খৰ্ব করে তাদেরকে অকেজো! 
করে দেওয়া । কারণ এ কথা এখন 
পরিষ্কার যে রাজীব গান্ধীর রাজনীতির 
পক্ষে যে-সব: নেত! অস্তরায় হতে. 
পারেন তাদেরকে তিনি কিছুতেই 
সক্রিয় রাজ্জনীতিতে মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠতে দেবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের 
কথা এই পরিষ্কার ব্যাপারট! চ্যবন, 
পাওয়ার, প্রিয়দের মত নেতারা বুঝেও 
যেন বুঝতে পারছেন না। 


বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করতে। আপ . 


Phone: 24-4232 ' 


শুধু জনগণের নয় 
৭ম পৃষ্ঠার পর সি 


আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। 


ভিপোগুলি ছুধ- সরবরাহের গাড়ীতে 
নিযুক্ত’ (চালক সহ) অসাধু সরকারী 
কর্মচারী ও দুধের চোরাকারবারীদের 
স্বৰ্গরাস্্য ।' প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে 
দুধের বোতল ও বড় বড় ক্যানগুলি 
থেকে দুধ পাচার করা এ সব কর্মচারী- 
দের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার | দুঃখের 
বিষয় হচ্ছে ও সব অসাধু কর্মচারীরা 
দুধের চোরাকারবারীদের সাহায্যে 
প্রকাশ্যে ডিপোর সামনে বসে বড় বড় 
দুধের ক্যানগুলি থেকে দুধ বের করে 


নেয় এবং জল মিশিয়ে এসব ক্যানগুলি ' 


ভৰ্তি করে রাখে। প্রতিবাদ নিশ্ষল। 


টালিগঞ্জ পোষ্ট অফিসের সামনে ৯২৩ ও 
.৪৫৫ পাশাপাশি ডিপো ছুটির উপর 


একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলে আমার কথার 
সত্যতা প্রমাণিত হবে।. আর জল 


মিশ্রিত দুধ গ্রহণে বাধ্য হওয়ার ফলে- 


সরকারী দুধের গ্রাহরুদের পরিবার 
পরিজনদের মধ্যে প্রতিদিন যে ক্ষোভের 
সঞ্চার হচ্ছে তা বামফ্রন্ট ' সরকারের 
অনুকূল নয়. 


“বৎসর অতিক্রান্ত হতে চললেও আজও - 


মুষ্টিমেয় ছাত্র বহিরাগত কিছু মন্তান- 
দের সাহায্যে আইন পরীক্ষা ভুল 
করে দিতে সক্ষম হলো!। সত্যনিষ্ঠ 


আইন পরীক্ষার্থীগণ ও তাদের অভি-, 
.ভাবকগণ স্ঙ্গততাবেই উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী : 


শস্ভু ঘোষ মহাশয়ের কাছে জবাব 
চাইতে পারেন ষে কেন আইন পরীক্ষা 


সুঠুভাবে 'সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট . 


সংখ্যক পুলিশ পরীক্ষা কেন্দ্রে মোতা- 
ফেন কর! হলো না। আর পরীক্ষা 
ততুল হৃয়ে যাবার পর, “আমরা এ 
গুপ্ডামী সহ” করবে! না, আমরা এ 


প্রভৃতি ফাকা আওয়াজ এ সব সত্যনিষ্ঠ . 


'পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণের 
কাছে মূল্যহীন ৷ - 


- সমর্থক হিসাবে আমার এ সমালোচনা 


অত্যন্ত কঠোর। কিন্ত কোন উপায় 


নেই। গণতান্ত্রিক শক্তিকে পঙ্গু করে - 


রেখে শুধুমাত্র প্রশাসনের উপর নির্ভর 
করে আয়াসে ক্ষমতা ভোগের যে 


দেখ দিয়েছে তার ফলে উদ্ভূত পরি- 


স্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্বের বাইরে চলে. 
* খাবার আগেই পশ্চিমবাংলার বামপন্থী 


সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পের দুধ বিলির 


সিমেণ্টের পাহাড় 
১ম পৃষ্ঠার পর 


এজেন্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পেশ - 


করেছেন তার একটি নকল বা ক্থ- 
লিপি আমার হাতেও এসেছে। 
ষোগের এ নকল বা অনুলিপি 
রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, খান্য ও সরবরাহ 
মন্ত্রী, অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ কর্পো- 


রেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর,' খান্ত 


এবং জেলা শাসক প্রমুখের কাছেও 
পাঠানো হয়েছে। ৯ 

জানা গেছে, প্চিমব্গ অভ্যা- 
বশ্যক পণ্য সরবরাহ কর্পোরেশনের 


নিযুক্ত এম এল শা নামে একজন .. 
ঠিকদার বা হাগুলিং এজেন্ট আছে । - 


অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ. কর্পো- 
রেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন কারখানা 
থেকে রাজ্যের বরাদ্দ যে সিমেন্ট 
চিৎপুর 'এবং কালীঘাটের রেলওয়ে ' 
সাইভিংএ আমদানী হয়, এ অভিযুক্ত 
ঠিকাদার বা হ্যাগুলিং এজেন্ট সর- 


, কারের নির্দেশ অন্যায়ী তা ব্যবসায়ী- 


দেৱ কাছে ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থা 
করে থাকে, এ সিমেন্ট সাধারণত 
রেলের ওয়ান থেকেই যদিও ডেলি- 


এ ভারী: দেওয়ার কথা তথাপি এ 
ঠিকাদার বা হ্যাগুলিং- এজেন্ট নাকি, 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করে না। সে 
তার নিজের খেয়াল খুশিমত ডেলি- 
ভারী দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই. 
নানা অজুহাত দেখিয়ে সিমেন্টের 
বন্তাগুলি ভাড়া. করা রেলের গুদামে 
তোলা হয় । 


সিমেন্টের এ বস্তাগুলির সেলাই খুলে 
বেশ কিছু পরিমাণ সিমেন্ট তুলে নেওয়া 


প্রয়োজন । - 
স্বৈরতন্ত্রের রর বাম ও 
গণতান্ত্িক শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী 
দলগুলির সামনে এ প্রশ্নটি ৪৪ 
উপস্থিত ক্রছে। 


- Price 60 


সিমেন্টের বস্তার ওজন ঠিক রাখা হয় 
ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে ₹ 


"এরই প্রতিকার চেয়েছেন। তা; 


সরকারের কাছে এ মর্মে অভিন্ন 
পেশ করে বলেছেন “ঠিকাদার ২ 
হাগুলিং এজেন্ট এম এল 'শার হেপ 
জতে অর্থাৎ চিংপুর এবং কালীঘাটে 
রেলের গুদামগুলিতে. অধিকাং, 
সিমেন্টের বস্তাই দ্বিতীয়বার সেলাই 
করা হয়েছে এবং তাতে ভেল্লাল দেয় 
হয়েছে । 

ব্যবসারীর] লোভের লগে বলেছেন 
এ ঠিকাদার এবং স্বাগুলিং এজেন্টের 


বিরুদ্ধে তারা যতই দুর্নীতি এবং কার- 


চুপির অভিযোগ করছেন, একশ্রেণীর 


্ পদস্থ সরকারী কর্মচারী তা সুকৌশলে 


এড়িয়ে তা ধামাচাপা দেওয়ার চে 
করছেন। . 

দক্ষিণ কলকাতার যোধপ,র পার্কে এক 
আরো শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ 
চি্পুর এবং, কালীঘাট রেল গুদাম, 
থেকে সরকারের বরাদ্দ অনুযায়ী যদিও 
এ সিমেন্ট তাদের ডেলিভারী নিতে 
বলা হচ্ছে, তথাপি এ সিমেন্ট শেষ পর্যন্ত 


. সরকারের পারমিট বলেই হোক বা 


খোলা বাজারেই হোক, সাধারণ মানুষের 
কাছেই বিক্রী করতে হবে। ধিনি 
নেবেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত এ ভেজাল 
সিমেন্ট দিয়ে মজবুত কোন ইমারতির 


অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া” 
ওঁ ভেজাল সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের গুদামে 
খুকলে পুলিশের ঝামেলা এবং হাম- 
লারও আশঙ্কা থাকবে বলে তারা মনে 


. করেন।' 
. আমাদের অভিমত সাধারণ ক্রেতা- 


দের স্বার্থেই অবিলম্বে এ ব্যাপারে 
একটি, নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়! দরকার | 
কারণ, হাগুলিং এজেণ্ট এবং সিমেন্ট 
ব্যবসায়ীদের ঘন্বের দরুন চিৎপুর এবং 
কালীঘাট রেল গুদামে হাজার হাজার- 
বস্তা সিমেণ্ট ' ডেলিভারীর অভাবে 
তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, যেহেতু 
সিমেন্ট ব্যবসায়ীর! বর্তমানে এ ছুর্টিশ 
রেল ষ্টেশন থেকে সিমেণ্ট ডেলিভারী 
নিচ্ছেন না। 


FREE সপ পপ 
eo) রে = রি - রদ 
+ ৮ - - - ৬ 


ন্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১ কান্টের দর্শন /ভ্রীরাসবিহারী দাস 
২। নন্দন তত্ত্ব / ডঃ সুধীরকুমার নন্দী ' 


/ ১৫%০ ০ 
/ ২০০০ 





৬এ, রাজ! সুবোধ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-_১৩ 








সম্পাদক-_হীরেন বনু . 


সংসদ অবমাননার অগরাধে 
জে আর ডি টাট। যা টাইন্রেন 





চতুবি শ বৰ্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৯শে মে, 1৮১ ॥ ৬ পয়সা 


গণ্চিমবঙ্গে জুন মাসে 
রাজনৈতিক সংকট - 


জুন. মাসে বামক্রন্ট সরকারের 
সামনে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিতে 
পারে বলে জানা গেছে। .এখন ই- 
_ কংগ্রেস মহুলে প্রচণ্ড গোপন তৎপরতা 
“ চলছে। . 

ইন্দিরা কংগ্রেস রাজ্য নেতৃত্বের 
বিরাট একটা অংশ মনে করেন ইন্দিরা 
' গান্ধী জুন মাসের রাজ্যর্সভা নির্বাচনের 
আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। 


উপনির্বাচনে 


- কেউ জানেন না, নির্বাচকমণ্লী, 
কাকে নির্বাচিত করবেন। .তবু। কিছু 


কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ - দরপণে 


ভোটার-চিত্বেরও প্রতিফলন ঘটে 
' নিকটতর এবং নিকটতম্‌ অতীতের 
ফলাফল বিচারের মধ্য দিয়ে ভোটার- 
দের মেজাজ কিছুটা আচ করা যায় । 
, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে 
পরিস্থিতির গুরুত্ব ও গভীরতার পরি- 
মাপ করা -যায়।, রাজনৈতিক নির্বা- 
অস্তনিহিত দুর্বলতাও অনেক সময় 
প্রকট হয়ে ওঠে। এই সব কিছু 
মিলিয়ে প্রত্যেক নির্বাচনেই একটা 
সম্ভাব্য চিত্র ফুটে ওঠে । এবারও তার 


মাত্র। . ৃ 
উত্তরবঙ্গের ৪টি আসনের: ওপর 

| এবার কং (ই) খুব বেশী জোর দিচ্ছে। 
এ বামফট তাদের স্বাভাবিক রীতি 


আলোচনা করা যাক। ৭৭ 


PEE CE না 
থেকে নির্বাচিত ছয় জন রাজ্যসভা 
সদস্তের কার্ধকালের . মেয়াদ জুন 
মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে - 
কংগ্রেসের পাঁচজন এবং সি পি আই- 
এর একজন আছেন! কংগ্রেসের 
পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্যমন্ত্রী প্রপব মুখার্জী । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


তাঁর চেয়্যারম্যান ছিলেন। 


৯৮৮ 


যষ্ট বোকসভায় পাবলিক আপ্তার- 


, টেকিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন 
জ্যোতির্ময় বস্থ। এ কমিটির ৪২, ৫২ 


এবং ৫৩ তম রিপোর্টে এয়ার ইনডিয়! 


সম্পর্কে বিস্তর 'পর্যালোচনা ছিল। ' 


শিল্পপতি জে, আর, ডি, টাটা তখন 
উক্ত 
কমিটির ওঁ তিনটে রিপোর্টে এয়ার 


" ইনডিয়ার বিরুদ্ধে ক্রটি-বিচ্যুতি ও কাজে 


ব্যর্থতার অভিযোগ ছিল। / 


ষেমন -রিপোর্ট বের হল, অমনি, 
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মাদার মালদাৰ গারমিটের কলা! রেলে 
ধান € গাগ্তাব গাচার 


লোরূসভায় সি পি আই (এষ) 
সদন্ত প্রীজ্যোভির্ময় বস্থ জানতে চেয়ে- 
‘ছিলেন মালদা জেলার কোটায় পাওয়া 
এবং কোন্‌ পথে অন্তাম্ক রাজ্যে 
চলে গেছে। ১৯৮১ সালের ১৯শে 
ফেব্রুয়ারি জ্যোতির্য়বাবুর এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়ার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুত উত্তর পাওয়া 


গেলে অনেক. চাঞ্চল্যকর তথ্য জান! 
যেত। | 

মালদায় যে কয়লার পারমিট . 
দেওয়! হয়েছে তা হরিয়ানা! ও পাঞ্জাবে - 
রেলপথে পাচার হয়ে যাচ্ছে । এমনি- 


তেই যেখানে রেলওয়ে ওয়াগনের 


ঘাটতি. সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ এই 


কয়লা পাচারের জন্য বছ ওয়াগন 
বরাদ্দ করেছেন। . 

তন মালদহ, একলাখি, ৷ মামণি, 
ভালুক] রোড, এবং হরিশচন্দ্রপুর থেকে 
পাঁন্ধাবের. কুদাচী, জগন্রী, লুধিয়না, 
গোলিয়ানা, 'অস্বতসর, বোরিন্দগড় 
এবং অপর কয়েকটি স্থানে জুন ১৯৮০ : 
থেকে আট মাসের মধ্যে ২২৯টি .রেল- 
ওয়ে ওয়াগন বোঝাই কয়লা পাঠানো 
হয়েছে। . 
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উত্তরবঙ্গে বাম ফন্টের আস আসন; বাড়তে পারে 


অনুযায়ী দুর্বল কেন্দ্রগুলিতে নিজেদের 
সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করে রাজ- 
নৈতিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক 
বেশী সংঘমিত্র প্রয়াস নিয়ে অগ্রসর হয় 
এবং সাফল্যও অর্জন করে। তাই, 
সঙ্গত কারণেই তার! আসন্ন উপ- 


.. নির্বাচনে উত্তর বঙ্গের ৪টি বিধানসভা 


কেন্দ্রে নিজেদের বৃহত্তর শক্তির সমী- 
বেশ ঘটাচ্ছে । কারণ ৭৭ এর বিধান- 
সভা নির্বাচনে এই ৪টি বিধান সভা 
কেন্দ্রের ৩টিই দখল করেছিল বামক্রশ্ট 
বিরোধীরা । এবারের - উপনির্বাচনে 
উত্তর বঙ্গের ৪টি আসন. ‘হলে 
দার্জিলিং, কুমারগঞ্জ। স্থজাপুর ও 
খরবা | শ্রীরামপুর লোকসভা এবং 
দমদম যাদবপুর, মানিকতলা ও. 
মেদিনীপুর আসনে কংগ্রেস, চিরে 
স্বপ্ন দেখে না। 

প্রথমেই স্থজাপুর কেন নিয়ে 
এর 
বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী, 


হিসাবে বরকত গনি ধান চৌধুরী ভোট 
পেয়েছিলেন ৪৩৫৬৯ এবং সি পি আই 
(এম) পেয়েছিল ৯৮২১ ভোট | জনতা 
পেয়েছিল ৪৫৩০ এবং প্রদত্ত বৈধ ভোট 
ছিল ৫৮৯৬৬টি। ৭৭ সালের সংসদ 
নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থী 
দীনেশ জোয়ারদারের কাছে কংগ্রেস 
প্রার্থী বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব 
ুখার্জাঁ প্রায় ৩৫ হাজার 'ভোটের 
ব্যবধানে হেরে ধান। বিধান সভায় 
বরকত গণি জয়ী হয়েছিলেন ৩৩৭৪৮ 
ভোটের ব্যবধানে । ৮০ সালের সংসদ 


কং (ই) প্রার্থী ছিলেন গণি থান, 
' তিনি ১২৭৫৯ ভোটে 


চৌধুরীই। 
সি পি আই (এম) প্রার্থীকে পরাজিত 
করেন। দীনেশবাঁবু জয়ী হয়েছিলেন 
প্রায় ৩৫ হাজার ভো্টে। ' গণি খান 
জয়ী হলেন প্রায় ১৩ হাজ্জার ভোটে । 
অর্বাৎ কেন্দ্রগত ভাবে .কং হে) -২২ 
হাজার ভোট কম পেয়েছে। ৮* 


at bs ~~ 


সালে গণি খান তার সজাপুর বিধান 
সভা কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন ৪৭১৩৩ 


এবং সি পি আই- (এম). পেয়েছে 
২২৩৮২ ভোট । 


প্রদত্ত বৈধ ভোট 
৭০৮৪৭টি। দেখা যাচ্ছে প্রদত্ত 
ভোট ৭৭-এর তুলনায় ১১৮৮১ 
বেশী হলেও - গণি খান চৌধুরী 
৭৭ এর তুলনায় ৮* সালে সুজাপুরে 
মাত্র ৩৫৪৬ ভোট বেশী পেলেন: এবং 


৭৭ সালের ৩৩৭৪৮ ভোটের ব্যবধান . 


নেমে এলো ২৪৭৫১তে। পক্ষান্তরে 
লি পি আই (এম) এখানে ৭৭ এর 
তুলনা ৮০ সালে ১২৫৬২ ভোট 


" বেশী পেল । ৮০ সালে গণি খান পেয়ে- 


ছেন ৪৭১৩৩ এবং সি পি আই (এম) 
পেয়েছে ২২৩৮২ ভোট । দেখা! যাচ্ছে 
সি পি আই (এম) এই কেন্দ্রে দ্রুত 
হারে প্রভাব বিস্তার করছে এবং কং 


{ই)র প্রভাব ক্রুতহারে কমছে। উপরন্ত, 


এবার সি পি আই (এম) এর মমতাজ 
বেগমও জদরেল প্রার্থী।.. 


-খরবা। ৭৭ সালে এখানে গণি খান 
চৌধুরীর নেপথ্য মদত প্রাপ্ত নির্দল ' 
প্রার্থী ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ২৪৫৬৪ 
ভোট পেয়ে ১৮৫৪৯ ভোটের ব্যবধানে 
সি পি আই (এম) প্রার্থীকে পরাজিত 
করেন। ৭৭ সালে কংগ্রেস এখানে 
পেয়েছিল ১৪৭৭১ এবং জনতার 
নিজামুদ্দিন চৌধুরী পেয়েছিলেন ৭৫৫৬ 
ভোট । ৮* সালের সংসদ নির্বাচনে 
রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে কং (ই) প্রার্থী 
ভাঃ গোলাম ইয়াজগানী খরবা বিধান 
সভা কেন্দ্রে পান ৯২১২২ এবং সি পি 


আই (এম) প্রার্থী আবদুল হাঁফিজ পান 
২৫৪২৪ ভোট । ৮* সালে এই কেন্দ্রে 


প্রদত্ত বৈধ ভোট ছিল ৭৬৮০৫টি এবং 
৭৭ সালে ছিল ৫৬০৩৭টি। অর্থাৎ 
৭৭ এর তুলনায় ৮* সালে প্রদত্ত বৈধ 
ভোট ২*৭৬৮ বেশী ছিল। দেখা যাচ্ছে 
এই বাড়তি ভোটের. প্রায় সুবটাই 
পেয়েছে দি পি আই (এম) কারণ এই 
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দর্পণ || শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯১ 





বিরোধীদের অনৈকা 


ইন্দিরা-বিরোধী দলগুলো আর-একটা ৪স্থযোগ হেলায় হারাল। আগামী 
এক পক্ষকালের মধ্যে সাঁতটি লোকসভা! ও আঠাশটি বিধানসভা আসনের জন্য 
পাঁচটি রাজ্যে উপনির্বাচন হতে চলেছে । কিন্ত লোকসভায় যারা শাসক দল 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর, এমন কি ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন- করেন, সেই বিরোধী দল নেতাদের 
একতাবদ্ধ হয়ে একটি মজবুত নির্বাচনী মোর্চা গঠনের ক্ষমতা ধরতে দেখা 
গেলনা । এ. ঘটনাকে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সৌভাগ্যের গ্যোতক না-বলে বরং 


বিরোধীদের দায়িত্তজ্ঞানহীনতা ও ভণ্ডামিরই পরিচায়ক বল] উচিত। . 
, প্রকৃতপক্ষে এবারকার উপ-নির্বাচনে যে উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়ার কথা ছিল 
তা নাহওয়ার প্রধান কারণই খালি মাঠে শাসক দলের একতরফা বিচরণ. 
"' সাধারণত: বিশেষ ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে মর্যাদার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত না হলে উপ- 
নির্বাচনী লড়াই সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা এলাকার বাইরে বিশেষ-উন্নাদনা স্থা্ট করেন] । 
কিন্ত গত বছরের লোকসভা নির্বাচনের পর এবারেই প্রথম একসঙ্গে সাতটি 
কেন্দ্রে ভোটারদের সামনে তাদের রায় পুনধিবেচনার সুযোগ স্থষ্টি হয়েছিল । 
কিন্তু অধিকাংশ কেরে বিরোধী দলগুলো দে সুযোগ গ্রহণ করা থেকে ভোটার- 
দের বঞ্চিত করেছে । 
পশ্চিমবঙ্গ, ওভিশা ও উত্তর প্রদেশের সাতটি কেন্দ্রে লোকসভার উপ- 
নির্বাচন হতে চলেছে ।' তাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের আমেখি ও গাঁড়োয়াল 
এবং গুড়িশার কটক 'রেন্দ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কারণ এই তিন 


কেন্দ্রের সঙ্গে যথাক্রমে রাজীব গান্ধী, এইচ এন বহুগুণ! ও রবি রায়ের ভাগ্য 


জড়িয়ে গিয়েছে। পশ্চিবঙ্গের প্রীরামপুর কেন্দ্রও হয়তো নজর কাডত যদি 
এখানে সিদ্ধার্থশংকর রায় ই-কংগ্রেসের প্রার্থী দাড়াতে পারতেন। 

হিসাবের খাতা খুললে দেখা যাবে যে, গাড়োয়ালে বহুত! এবং কটকে রবি 
রায়ের ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সর্বত্র বিরোধীদের ব্যর্থতার সান চিত্র। বহুগুণী ও 


রবি রায়কে কিছুটা ভাগ্যবান বলতে হবে, কারণ ই-কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে 


“এই ছুই কেন্দ্রে বিরোধীরা ওই দুন সম্পর্কে এ্ক্যমতে পৌছতে পেরেছেন। 
তারা বিরোধী এক্যের প্রতীক হিসেবে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় 


অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্ত আমেখিতে রাঁজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে সন্মিলিত প্রার্থী 


দিতে ব্যর্থ হবার পরে বিরোধীরা ইন্দিরা পরিবারের প্রধানমস্তরিত্বে ধারাবাহিক- 
তার মোকাবিলা করবেন কী করে? এই বিরোধী নেতারাই না দেশবাসীকে 
'স্থুশিয়ারী দিয়ে থাকেন যে, রাজীব গান্ধীর রাক্পনীতিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে 
দেশে প্রেসিডেণ্ট-প্রধান সরকার গঠনের, শ্বৈরতন্ত্ প্রতিষ্ঠার পথই প্রশস্ত করা 
. হুল । গণতন্ত্রের জারীর! তাকে রুখবার জন্য কী করেছেন? ' 

রাজীবের 


বিরুদ্ধে একাধিক প্রার্থী দিয়ে বিরোধী, দলগুলো কার্ধতঃ তার. 


জয়ের পথ স্থগম, তার ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পি'ড়িই সধত্বে সাজিয়ে দিলেন । 
প্রার্থীর আধিক্যে বিরোধী ভোটগুলোই ভাগ হয় এবং সংখ্যালঘুর ভোট নিয়ে 
প্রতিপক্ষ জিতে যান- এ-হিসেব বিরোধী নেতাদের -অবশ্তই জানা রয়েছে । 
কিন্তু ব্যক্তি বা-দলের চেয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থ যে বুড়- একথাই যে বিশেষতঃ 
দক্ষিণপন্থী বিরোধী দল-নেতাঁরা স্বীকার করতে চান না। . 

তাই আমেখি বা অন্যত্র বিরোধীদের অনৈক্য যদি কটক বা গাড়োয়াল 
কেন্দকে প্রভাঁবান্বিত করে তাহলে ভোটারদের দোষারোপ করা যাবে না। 
কারণ ই-কংগ্রেস এ-প্রচার করতে ছাড়বে না যে, আসলে বিরোধী দলগুলো যে 
বছুধা-বিচ্ছিম আমেধি এবং অন্য তিন লোকসভা কেন্দ্রেই তা পরিষ্কার । কাজেই 
কটক-গাডোয়ালের এঁক্য বিরোধী পক্ষের প্রকৃত চরিত্র নব । 

ইন্দির! কংগ্রেসকে এই প্রচার-স্থরিধা ঢেলে দিয়েছে আর্স কংগ্রেস । ওয়াই 
বি চব্ণ স্দলে আ-কংগ্রেস ছেড়ে ই-কংগ্রেসে যোগদানের জন্ত উপনির্বাচনের 
পাকি বেছে নিয়ে বিরোধী শিখিরকে নির্বাচনী লড়ায়ের মূখে পথে বসিয়ে 
দিয়েছেন । 

সাতটির মধ্যে মাত্র ছুটি লোকসভা কেন্জে বিরোধী টক্যের লক্ষণ কিছুটা 
প্রকাশ পেলেও বিধান সভার উপনির্বাচনে সেটুকুও দেখা গেল না। বিহার, 


কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশের ২১টি বিধান সভা আপন যে আ-কংগ্রেস সোনার 


ধালায় নৈবে্ঠ সাজিয়ে ই-কংগ্রেসকে উপঢৌকন দিচ্ছেন, তা্াই আবার পশ্চিম- 
বঙ্গের আটটি আসনে ই-কংগ্রেসের অন্থকুলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । 
চারণ এখানে আর-একটি বিরোধী পক্ষ বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন । জনগণের 
তি এবিশ্বাসঘাতকভার পুরস্কার ব্যালট ৰাব্সেই পাওয়া যাবে। 


ইন্দিরা কংগ্রেসীদের রাজ তে 
নিপীড়িত মাঘের পক্ষে লড়তে গেলে 
সরকারী দমন গীড়নের সম্মুখীন হতেই 


হবে-একথার সর্বশেষ প্রমাণ দিল 


স্রিয়ানা রাজ্য, যার শাসনকর্তা রঙ 


বদলে ওস্তাদ তজ্জনলাল। হরিয়ান! 
বিধানসভায় জনতা! পার্টির এম এল এ 
স্বামী অগ্নিবেশকে নয়াদিজ্লীর হরিয়ানা 


ভবন থেকে বহিষ্কার করেই ক্ষাস্ত হননি . 
ভঙ্গনলালের পুলিশ তাকে নানাভাবে 


নাস্তানাবুদ করছে। এমন কি নৃকশাল 
নেতা নাগভৃষণ পট্টনায়কের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ খুঞ্জে বার করার চেষ্টা 
হচ্ছে। . 

স্বামী অগ্রিবেশের অপরাধ তিনি 
হরিয়ানার কিছু দাস-শ্রমিককে মুক্ত 
করেছেন কিছু ইট-চুল্লীর মালিকের 
হাত থেকে । এতেই হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী 
তজনলাল চটে লাল। কেননা এই 
ইটুন্লীর মালিকদের অনেকেই তার 


‘| নিকট আত্মীয় । স্বামী অস্নিবেশের 


কার্যকলাপে হরিয়ানার জোতদাররাও 
শঙ্কিত, যাদের অধিকাংশই ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সমর্থক । - তারা অন্য রাজ্য 
থেকে আগত শ্রমিকদের চাষের কাজে 
লাগায়। ইট-চুল্লীর মালিকদের মত 
এরাও নিয়োগ ও বেতনের ক্ষেত্রে 
কোন নিয়ম কানুন মানে না। তাই 
তারা একই স্বার্থে জোট বেঁধে স্বামী 
অগ্নিবেশের বিরুদ্ধে অতিষোগ আনছে। 
. হরিয়ানায় ইটপু্ীতে যারা কাজ 
করে তাদের উত্তরপ্রদেশ বিহার ওড়িশা 
ও অধ্যপ্রদেশের গ্রাম থেকে নিয়ে 
আসে দালালরা, যাদের বল! হয় 
"্জমাদার”। এদের মারফৎ চুলীর 
মালিকরা প্রথমে তাঁদের কিছু টাকা 
দেয়। কিন্ত তাদের নিয়মিত কোন 
বেতন দেওয়া হয় না, তারা পায় খাস্- 


সামগ্রী আর মাসে মাসে কিছু টাকা । 


মালিক কোন টাকারই ছিসেবপন্জ রাখে 
না। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও জমাদদার 
উভয়েই নিরক্ষর |. কোন শ্রমিক যদি 


দেশে যেতে চায় অথবা অন্য কোথাও 


কাজ করতে চায় তখন তাকে দেখানো 
হয় যে, তার কাছে টাকা পাওনা 
আছে।- এইভাবে তাকে চিরস্তন খণে 
আবদ্ধ রাখা হয়। ৃ 
সমস্ত কাজটাই আইন বিরুত্ক ৷ 
কারণ এরা চুক্তিবদ্ধ শূমিক নয়, এরা 
১৯৮০ সালের মিনিমাম ওয়েজ আ্যাকট 
এবং - ইমিগ্রাণ্ট ওয়ার্কমেন্স .আাক্টের 
অধীন। ১৯৮৮ সালের কেন্দ্রীয় 
আইনে মালিককে প্রত্যেক শ্রমিকের 


“্জমাদারণকে 


বিধানসভার অধিকাংশ 


| হরিয়ানায় দাস-শ্রমিক 


জন্য একটি পাস বই রাখতে রা 
অগ্রিম ও বেতনের হিসেব থাঁকবে। 
এই আইনে মালিককে থাকার জায়গাও 


দিতে হবে এবং ভ্রমণ ভাতাও দিতে 


হবে! ড়া. এই আইনে 
রেন্জিষ্রী কৃত 
হতে হবে, যাকে অন্য রাজ্য থেকে 
শ্রমিক আমদানীর জন্য লাইসেন্স নিতে 
হবে। অথচ:আশ্চর্যের বিষয়, “জমি- 
দার” তো দুরস্থান, রাজ্যের ১,১০০ 
চুল্লীর অনেকগুলিই বেআইনী, কারণ 
ফ্যাক্টরীজ আযাক্ট অনুযায়ী এরা লাই- 
সেন্স-নেয়নি। 

এর ফলে রাজ্য তার' প্রাপ্য অর্থ 
থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। অনুমান রেজি- 
১স্্েশন এবং কারখানাগুলির নবীকরণ 
থেকে এক লক্ষ টাক! আদায় হতে 
পারে। এক একটি চুল্লী গড়ে ২* 
থেকে ৩* জন শ্রমিক . নিয়োগ 
করে। 


পশ্চিমবঙ্গে ' 
১ম পৃষ্ঠার পর * 


ইন্দিরা কংগ্রেসের জনৈক নেতা 
মনে.করেন জুন মাসের মধ্যেই শ্রীমতী 


গান্ধী ফ্রন্ট সরকারের ব্যাপারে একটা 


হেস্তনেস্ত করে ফেলবেন । ৃ্‌ 
ইন্দিরা কংগ্রেসের উক্ত নেতাটি 
মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সভার 


শূন্য আসনে যে নির্বাচন হবে তাতে . 
পাচটিতে বামফ্রণ্ট প্রারীদের জয় 


সম্পর্কে কারও কোনও সন্দেহই'নেই। 
এমন কি বাকী আসনটিতেও বামফ্রন্ট 
প্রার্থী জিতে যেতে পারেন ষদি না 


বামক্রট বিরোধী এম এল এদেরকে 
সংঘবদ্ধ কর! যায়। নেতাটি মনে ' 


করেন যার সম্ভাবনা খুবই কম। 

. ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতাটি আরও, 
বলেন, উপ-নির্বাচনে কৌন অঘটন 
না ঘটলে বামফ্ণ্ট প্রার্থীরা অধিকাংশ 
আসনেই জিতে যাবেন। উক্ত নেতার 
মতে বিধানসভার আটটি আসনের 
মধ্যে ৫৬টি আসনে এবং লোকসভার 
আসনটিতে বামফ্রণ্টের জয় স্থনিশ্চিত । 

আগামী বছর বিধানসভার সাধারণ 
নির্বাচন যে বামফ্রন্ট সরকারকে 
ক্ষমতায় রেখে হবে না সে ব্যাপারে 
কংগ্রেসী মহলে কোন সন্দেহ নেই। 
অধিকাংশ নেতাই একথাটি জোর 
দিয়েই বলে থাকেন। 

উক্ত নেতা মনে করেন যে, পৌর- 
সভার নির্বাচনে একচেটিয়া জয়লাভ, 
আসনে 


_ এবং 


গ্রান্ট ওয়ার্কমেন্ন আযাক্ট প্রয়োগ করার _ 
মত সংগঠন নেই। এমন -কি, থে 

বিধি রাজ্য সরকারে প্রণয়ন করার £ 
কথা! তাও চুডান্ত হয়নি । ষখনই 
অফিসিয়ালরা চুল্লী পরিদর্শনের কথ] 


বলেন তখনই রাজনৈতিক চাপে তা 


বন্ধ হয়ে-ঘায়। .  - 

এবার আসে ১৯৭৬ সালের বণ্ডেড 
লেবার আ্যাক্টের কথা । ঘাঁতে দাস- 
শ্রমিকের অস্তিত্ব না থাকে তাই আইন 
অনুযায়ী সমস্ত রাজ্যেই ভি্রিলেন্দ 
কমিটি গঠনের কথা। এই সম্পর্কে 
সমস্ত অভিযোগও এই কমিটির কাছেই 
করতে হবে। হরিয়ানা দরকার 


. এখনও ভিজিলেম্দ কমিটি গঠন করেন 


নি। সাশ্রতিক বিধানসভা অধি- 
বেশনে স্বামী অগ্রিবেশের এক প্রশ্নের 
উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী এ কমিটি গঠনের, 
প্রতিশ্রতি দেন। গত ২র! এপ্রিল 
রোঁটাকে এক সভায় রাজ্য শ্রমমন্ত্রী, 
গভর্ণমেন্ট অফিসিয়াল, ৷ ইট-চুজীর . 
মালিক, দলিত পাস্থারের প্রতিনিধি ও 
স্বামী অগ্নিবেশের উপস্থিতিতে ত্রিপাঁ 
ক্ষিক কমিটি গঠমে সম্মতি প্রকাশ 
করা হয়। কিন্ত আর্জ পর্যন্ত কোন- 
টাই কার্যকর হয়নি । পরিবর্তে স্বামী ' 
. অগ্নিবেশকে নিপীড়নের চেষ্টা হচ্ছে। 





লোকসভার একটি আসনে 
জয়লাভ করার পর বামক্রণ্টের পেছনে 
জন সমর্থন আরও সংঘবদ্ধ হবে যাকে 


উপেক্ষা করা ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে 


সম্ভব হবে না। তাছাড়া রাজ্যসভায় 
ছয় বছরের জন্য ছয় জন বিরোধী এসে 


:ধহুন এটাও প্রীমতী গান্ধীর মনঃপুত 


নয়। 

এই অবস্থায় মা রাজ্য 
নেতৃত্বের অনেকেই মনে করেন ষে, 
পশ্চিমবঙ্গে জুন মাসেই রাজনৈতিক, 
সংকট দানা বেঁধে উঠবে যার ধাকা 
সম্ভব হয়ে উঠবে ন1। | 

তবে কংগ্রেস নেতাটি কবুল করেন 
ফ্রুট সরকার ভাঙার ব্যাপারে চূড়ান্ত 
খবর তাদের কাছে এখনো আসে নি। 


ম[লদার পারমিট 
১ম পৃষ্ঠার পর 

মালদা জেলায় যে সব কয়লার 
পারমিট বিলি কর! হয়েছে তার অধি- 
কাংশই ভূয় । এটা হচ্ছে কয়ল! 
সংক্রান্ত দুর্নীতির একটি দিক। 
আরেকটি দিক হচ্ছে যে মালদার কোন 
খনি না! থাকা সত্বেও সেখানকার 
কোটার কয়লা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে 
কি করে? - অতএব পরিষ্কার বোঝ! 
যাচ্ছে যে ওই সব পারমিট হোল্ডারঘের 
আসল উদ্দেস্ঠই হল অন্য রাজ্যে কয়লা, 
পাঠানে! এবং কালোবাজারে চড়া দামে 
বিক্রি কর]। ১ 


দর্পণ, ॥ শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৮১ 


উত্তরপ্রদেশের উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


_ -বোধ জাগিয়ে তোলবার পর ই-কংগ্রেস 


উপনির্বাচনে জাতিবাদী জজ 


রমাপ্রদাদ মন্লিক 

আসন উপনির্বাচনে পটভূমিকা় 
'জাতিবাদী জুজুর রাজনীতি বহদিন 
ধরে পাকিয়ে তোলা হচ্ছিল, এখন তা 
সাম্প্রতিক ডাঁকাতি-গণহত্যার ঘটনায় 
( এটা” জেলার নাকতাই-কুঁয়ার্পুর 
গ্রামাঞ্চলে) স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। (টি 
লোকসভ]-নির্বাচনী কেন্দ্র এবং ৮টি 


. বিধানসভার অন্যতম পাতিয়ালি 


কেন্দ্রের সংলগ্ন এই এলাকা, ঘা আলি- 
গণ্ণ পুলিগ সার্কলে পড়ে, গত নির্বা- 
চনের সময় থেকেই জাঁতিবাদী ক্ষমতী- 


4 রাজনীতিরহআখড়া হয়ে ঠাড়িয়েছে। 


এরজন্য দায়ী উত্তরপ্রদেশের প্রতুশ্রেণী 
প্রাক্তন ম্বামস্তী এবং উঠতি শিল্প- 
- বাণিজ্যপতি জোট আর শাসকদলই- 
কংগ্রেস, যে দলের দু-মুখো নীতি 
সাঁজানো৷ হরিজন-গ্রীতির আড়ে এক 


“ অপ্ডপ ও .স্ুচতুর দ্লাজনৈতিক উদ্দেশ্য 


প্রেরিত । তা হ'ল, জাতিবাদী রাজ- 


৮. নীতির হিংসাত্মক গলায় পরোক্ষ 


আস্কার (খুন, পাল্টা খুন; ডাকাত 
গ্যাঙগুলির জাতপাত-ঝোৌক ও হ্বেষ 
প্রস্থত নরসংহারবৃত্তি ); কেবল প্রশাস- 
নিক ব্যবস্থায় চিলেমি দিয়ে ত! সম্ভব, 
যদিও সরকারী গুচারযন্ত্রের ' সোচ্চার 
নিনাদে উন্টোটাই সত্য মনে হতে 
“ পারে। 

ডিও সম্প্রতি 
লাটুরী সিং (এম এল এ) উপাখ্যান 
এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায় কিন্তু এর 


- পূর্বভূমিক বহুদিন ধরে রচিত হচ্ছিল । 


২৪শে এপ্রিল (দর্পণ) প্রকাশিত লেখায় 
পাঠকদের জানিয়েছি, ডাকাতদল + 
প্রশীসনযন্ত্রের স্থানীয় আমলাকুল+ 


জাতিবাদী রাজনীতির সুক্ম স্থযোগ- 


সন্ধানী রোজনীতিকদের গোপন 
আঁতাত । ‘এটা!’ জেলায় ব্যাপক 
হরিজন হত্যায় তা সপ্রমাণ হল । 
বিধানসভার গত নির্বাচনের সময় 
7. থেকৈ এই পাতিয়ালি কেন্দ্রের নির্বাচন 
= ভগত ছিল, কারণ নির্বাচন প্রার্থীদের 
অন্তভম ভাঃ শিবরাজ সিং (হরিজন, 
নির্দলীয়) নিহত হন। “এটার এম 
এল এ অধুনা ‘বিখ্যাত’ লাটুরি সিং 
আহির জাতির ; গভ নির্বাচনে জনতা 
(এস) দলের টিকিটে দাড়িয়ে জেতেন 
গ্যা্বাঁজি, বুথ জ্বর দখল এবং 
গরীব ভোটারদের ভীতি এবং হিংসা- 


শ্রযী মন্তানি দিয়ে ভড়কে । কিছুকাল 


পর্বে এঁর নির্বাচনে ্রতি্থী বি জে 


. পি দলের এস পি শর্মা নিহত হন। 


২ নিহতের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় ফুলনী 


lh 


দেবী নামক এক মহিলার প্রদত্ত খবরে 


+ সুচিত “নাকতাই” গ্রামের এক গোপন 


স্থলে মাটির নিচ থেকে! যারা হত্যা 


বাসনের। 
- কুয়ারপুর, নাংল! সাহিব এবং নাকতাই 


করেছিল, সেই মহাবীর! এবং পোঠি- 
রাম যাদব ডাকাত গ্যাঙহয় এই নৃশংস 


হত্যার উদঘাটনকারীদেরকে শাস্তি? 


দেবার উদ্দেস্তে কুলী দেবীর ওপর 
আক্রমণ চাপায়, তাতে সফল হতে নী 
পারায় পয়লা মে তারিখে চারজন 
নির্দোধীকে বিনা প্ররোচনায় হত্যা 
করে। পুলিশ মহলে এবং. স্থানীয় 
পাবলিকের ধারণ! লাটুরি সিং তার 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত ও জাতি-ছ্বেষের 
কারণে ! লাটুরি সিং বর্তমানে জেলে । 
তাকে. জামিনে: মুক্ত করাবার জন্য 
আহির সম্প্রদায়ের রথী-মহারথীর] 
চেষ্টা করেছিল তবে সফল হয়নি। 

. প্রসঙ্গত: ওঠে, যাদব. (আহির) 
জাতির. রাজনীতিকদের আশ্রিত. এ 
জাতির ই ডা কা ত-তথা-মস্তানদের 
সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের এবং 
স্থানীয় প্রশাসনযস্ত্ের নিক্রিয়তার কথ! । 
টাইমস অব ইত্ডিয়ার পত্রকারের (৮ই 
মে প্রকাশিত ) রিপোর্টে ভ্বানা যায় যে 


দুদিনব্যাপী ( মে-র শুরুতে ) "ডাকাত - 


গ্যাঙয়ের দ্বারা ব্যাপক নর-হত্যার 
পর ৪৮ ঘণ্টা ॥এই ঘটনার স্থচনা, র 
প্রশ্নাননের হেড কোয়ার্টারে পৌছয়নি। 
এমন কি, ৪৮ ঘটারও বেশী টেলি- 
ফোনে সংযোগ স্থাপন করাও দুঃসাধ্য 
হয়। এর পেছনে রহস্ত কি, তা 
শাসকদজের মাথারাই ভাল ধলবেন। 
তবে," রাজ্য মন্ত্রিগুলীর গৃহ-দগ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত শ্রীরাজেন্্র সিং মহাশয় ৫ই 


মে এটা” জেলা কেন্গে উড়ে আসেন 


এবং নিহতদের পরিবারের জন্তু ৫,৯০০ 
ও আহতদের জন্ত ২,০০০ টাঁকার 
খয়রাৎ, ঘোষণা করেই শাসকী বিবেক 
পরিতৃপ্ত করেন। প্রশ্ন ওঠে, ভীত 
যার! ১৮টি তাজ! জলজ্যান্ত মামুযের 
বলি হতে দেখে আদিম প্রাণীর মৃত 
ভয়ে পালিয়ে গেছল--তাদের পুন- 
উপরোক্ত মন্ত্রী মহাশয় 


গ্রামত্রয়ের জন্য ১ লাখ টাকা অর্থ 
মঞ্জুর করেছেন। মুশকিল এই. যে, 
রাজা-ক্যাবিনেট কতদ্িক সামলাবে ! 
অনুরূপ গণ-হত্যার পর সেখানকার 
হয়েছিল পুনর্বাসনের । তখন গ্রাম- 
বাসীদের অবহেলিত দশ]: স্থানীয় 
প্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও উ প্রঃ 
সরকারের মন টলাতে পারেনি। 
আজও ডাকাত গোষ্ঠী প্রধানরা ফেরার, 
হি 


“ ডাকাতরা 


যমুনা-চম্বল ঘটি. (উপত্যকা) 


"অঞ্চল ডাকাত দল-উপদলগুলির আড্ডা 


এবং প্রশিক্ষণ-এলাকা ; “এটা” জেলার 
অনতিদূরে । উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সর- ' 
কারের আইন-ও শৃষ্ধলা-রক্ষাকারীদের 
কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই। নরসংহারী 
ডাকাত দলের অনেকেই . সেখানে 
পালিয়ে গেছে। ১* মে তারিখ 
পেরোতে .না. পেরোতেই ' দুঃসংবাদ 
এল ৷, পোঠিরাম যাদব. এবং -তার 
গুরুস্থানীয় ডাকাত প্রধান ছবিরাম 
যাদব দুয়ের গ্যাও সম্মিলিত অভিযান 
চালিয়ে এক সাব-ইন্দপেক্টর সহ 'ছজন 


. পুলিশ খতম করেছে। এবার ‘ক্রাইম’ 


বিভাগের উপ-মহাধ্যক্ষ (পুলিশ) ছুটে 
গেছেন অকুস্থলে, কিন্তু ইতিমধ্যে 
মুখোমুখি সংঘর্ষের 
এলাকা থেকে হাওয়া। এখানেও 
প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নটি 
কি অকেজো এতই ষে বছরের পর 
বছর উপদ্রত অঞ্চলগুলি একই 


(অরক্ষিত), অবস্থায় পড়ে থাকে ৷. 


অথবা সার] ‘এটা’ জেলা আজ জাতি- 
বাদের শিকার। এখানে তথাকল্পিত 


রাজ্য পশ্চাদপদ' জাতি বা জাতিসমূহ প্রতু 


অনগ্রসরতা নেই বলে। বাস্তব তথ্য 


আঙুল দেখায় দ্বিতীয় সম্ভাবনার 


দিকে। আর্জকাল ' ডাকাত-রাজ- 
নীতিকদের সমন্বয়ে যে পরিস্থিতি 
নব-সামস্তী প্রতৃস্থপরায়ণতা। এই 
ব্যাধির প্রকোপে ডাকাতী উপন্রব, 


খুন, রাহাজানির ভুক্তভোগী শিকার, 


যারাঁ_গরীব হরিজন, এমন কি ব্রান্ষণ 
ও কিছু ঠাকুর শ্রেণীর গরীবরাঁও_- 
তাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা | ভাকাত 
.গ্যাদের সামুহিক বজ্জাতি ও হিংসা 
ত্বক কার্যকলাপে প্রতিবছর গড়ে ৭৫ 


জন প্রাণ হারায়। কমিউনিষ্ট কর্মী 


শ্ীবচ্চন সিং বলি হয়েছেন। আশ্চর্য 
নয়, এমনি ডামাডোলের অবস্থাকে 


চুটিয়ে কাজে লাগাচ্ছে শাসক দল! 


ভয়-থাইয়ে দেবীর পর আতঙ্কগরস্তদের 
ভ্রাতা সেজে ভোট নেওয়! সহজ ব্যাপার 


.সন্দেহ নেই। 


ভয় দেখিয়ে ভডকে দেবার পর 
কাছে টানার যে রাজনৈতিক কৌশল' 
সংগঠন বছ বছর ধরে হাত পাঁকিয়েছে। 


উদাহরণ নিন. আলীগড় । -এখানে - 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদেরকে 
সংশোধনী বিলের -খনডাঁ মাথার উপর 


- ঝুলিয়ে রেখে তাদের মধ্যে অসহায়ত্বের 


(কেন্দ্র) সরকার আনলে! একটি নতুন 
বিল ৷ উদ্দেশ্ত,,সং্যালঘু শিক্ষা ব্যবস্থার 
মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের রক্ষাকর্তা 
রূপে উদয় হওয়া এবং পার্টির ভবিষ্যৎ 
অপর প্রদমিত জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে, 
যাদেরকে এই রাজ্যে গ্রামে সমাজে 
প্রতিদিন পর্যাপ্ত নিগ্রহ সহ করতে 


। হয়। কেবল পাতিয়ালি বিধানসভা 


কেন্দ্র নিন-_জাঁতি-ব্যবধানের নবতম 
সুন্্ব প্রয়োগ এখানে ভিন্ন দলের এম 
এল এ লাটুরি 'সিঙের মাধ্যমে করান 
হয়েছে । গোড়ায় ইনি রাজনারায়ণ 
গোষ্ঠীভুক্ত জনতা! (এস) দলের টিকিট- 
ধারী হলে কি হয়, 'মহাশয়জী অনতি- 
বিলম্বে ই-কংগ্রেস "দলে যোগ দেন, 
যদিও বিধান সভার রেকর্ডে নিজের 
দলীয় পরিচয় পূর্ববৎ বজায় রাখেন। 


আর নিন বাদ!" জেলার পশ্চাদপদ থাক 
গ্রামাঞ্চলীয় কেন্দ্র তিন-দুয়ারি । একেন্দ্র 


(থেকে আসন্ন উপনির্বাচনে প্রার্থী মুখ্য- 
মী স্বয়ম । কারণ এখানিকাঁর ভোটার 
অধিকাংশ হরিজন, প্রকৃতপক্ষে যার! 
সমাজে পয়সাওয়ালাদের দ্বারা অব- 
হেলিত, অপমানিত, নির্যাতিত হয়ে 


থাকে। এদের কাঁছে দুদিনের দরদী . 


সেজে লখনৌর ওয়াজেদ-আলী-শার 
শ্বতিধন্ - মসনদ থেকে নেমে এসে 
শাসনে অত্যন্ত শক্ত হাত বন্ধুর অভি- 
নয়ে দক্ষ ভোটভিক্ষার- জন্য বাড়ালে 
প্রাপ্তিযোগ ঘটবে বৈকি। . 
একদিকে ডাকাত-তথা-সমাজ- 
বিরোধীদের দিয়ে কৃত্রিমভাবে হট 
আতঙ্ক. ও পরম স্থবিধাবাদ, অন্তধারে 
- স্থষোগসদ্ধানী . রাজনীতির দ্বার! 
ভোটারদের ' মতৈক্য সম্ভাবনাকে 


এবং 
চিজ লা 
শ্ীরাজনারায়ণ প্রার্থী হিসেবে ছ-দলীয় 
মোর্চার তরফে আপন নাম ঘোষণা 
করে দিলেন এটা জেনেই যে, এখানে 
জনত! পার্টির প্রার্থী শ্রীএ ভি গিরি 
এবং বি জে পি সহ অন্ত দল-প্রার্থীরাও 
দণ্ডায়মান । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, একমাত্র 
বিরোধী রথ হিসেবে সমাজবাদী: 


| তিন 


শ্রীজনেশ্বর মিশ্র (ছ-দলীয় মোর্চার হয়ে) 
যদি সরাসরি ই-কংগ্রেস প্রার্থী রাজ্যমন্্ী 
শ্রীকে পি তেওয়ারির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করতেন, তাহলে তার জেতবার স্ভা- 
বন ছিল প্রচুর। কিন্ত এই কেন্দ্রে 


আবার বি জে 'পি-র শ্রীমুরলীমনোহর 


ষোশী' দাঁড়াচ্ছেন। স্থতরাং, ভোট- 
বিভক্তির ফল অনুমান কর] চলে! 
অনুরূপ অবস্থা বেরিলী কেন্দ্রে- 
একাধিক বিরোধী প্রার্থীর ভীড়-_-এবং 
আমেথিতে ও। পরোক্ত ক্ষেত্রে 


. শ্রীরাজীব গান্ধীর নাম অকস্মাৎ জাহির 


করে এবং সঙ্গে তার নাম-দাখিল পর্ব 
সোচ্চারে প্রচার করে ই-কংগ্রেস 
সংসদীয় নির্বাচনী বোর্ড ভাবল বুকি 
ভোটার সম্প্রদায় বিহ্বল হয়ে পড়বে। 


* কিন্ত, সকল বিরোধী পক্ষ মতৈক্যে 


এলে ঘঘি 'ধকন লোকদূলের প্রস্তাবিত 
শ্রীশারদ যোশীকে কেবল দীড় করাত, 
, সম্মানজনক ভোটাংশ পাওয়াও 
দুঃসাধ্য হত। কিন্ত এখানেও বিরোধী- 
দের আত্মবিরোধ। 

. লক্ষ্মীপুর কেন্দ্রে ডাঙ্গে মার্ক! নব- 
গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি প্রার্থীর স্ববিধার 
জন্য ই-কংগ্রেস এখানে কোনো প্রার্থী 
দাড় করায়নি। শাসকদল যে শ্রীমান 
ডাঙ্গেকে শ্রীমতী গান্ধীর একান্ত বশহদ 
মনে করে (রাজনৈতিক অর্থে) মে সত্য 
আবার প্রমাণিত হল। পাতিয়ালি কেন্দ্রে 
ভূতপূৰ্ব এম এল এ ৬শ্রীএস পি শর্মার 


- হত্যার পর' এই অঞ্চলে নির্বাচনী 


হাওয়া বি জে পি-র অমুকূল ছিল। 
কিন্ত লোকদল জনতার মধ্যে স্রাসমাঁন 
ভাবমূত্তির ক্ষয় সত্বেও পরম জেদের 
সঙ্গে সকল কেন্দ্রে আপন প্রার্থী দাড় 
করাবেই। ফলে দল জনগণ থেকে 
ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক না কেন! 
বস্তুতঃ, প্রাক্তন জনতার” সৌর কেন্দ্র 
থেকে ছিটকে বেরুনো একদা-অংশীদার 
'দল উপদলগ্ুলি আজ শাসকী দলের 
প্রভুবগীঁয় মানসিকতায় তুগছে। ফলে 
আতঙ্ক, ঘাবড়ানি, আত্মত্রোহ। যেন, 
প্রাক-উপনির্বাচনী পরিবেশের নৈরাজ্য - 
ময় মনোভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
রাজধানী লক্ষৌয়ে (১১-৫-৮১) একদিন 


-একপশল। . গোঠী-সংঘর্য হয়ে গেল। 


গুলি, লাঠি, ইট-ছোড়া, আগুন, সাস্থ্য 
আইনের প্রয্বোগ-_- সমস্ত' উপকরণই 
মজুদ ছিল সাম্প্রদায়িকতার ! 
শেষাংশ টা | 


পিরিত ভুত 


স্নাতক ও সআ্বাতকোঁত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই - 


১; খাস ও পথ্য /ডঃ সমর রায়চৌধুরী . 
* ২। সংখ্যা তত্ব / ডঃ রাজকুমার সেন 


/ ১৫০০ 
/ ২১০ 





৬-এ, রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা _-১৩ 





1 চার ॥ | 





দুই পুরুষ 

বুর্জোয়া পত্ডিতগণ মহাশয় ব্যক্তি, 
লোকচক্ষুর আড়ালে এক মুহুর্তও থাকতে 
পারেন না; আর থাকতে চাইলেই 
বা থাকতে দেয় কে? জ্ঞান পিপান্থ 


সংস্কৃতিবানগণ নালাননর্দ্মা থেকেও 
খুঁজে পাকড়ে তাদের নিয়ে আসবেই । 
সুতরাং কাদ্দের শেষ নেই, মগন্দেরও 
কান্তি নেই। 


অতএব, পতিতপ্রবর নীহার রায়ের . 


, কাজের অবধি নেই। মাতৃভাষার 
' কল্যাণে তার এমন কিছু অবদান না 
" থাকতে পারে, ইংরেজীতে তার ভিলার্ধ 
বুতপত্তির কথা কখনো কেউ না শুনে 
থাকতে পারে, কিন্ত ইংরেজী ভাষাকে 
' বিশ্বের “মভার্ণনাইজার, বূপে তিনি 
সতত প্রত্যক্ষ করে থাকেন । নীহাঁর- 
রন জাতি-শিক্ষক, অতএব তাঁর ধ্যান- 
লব্ধ মহাঁজ্ঞানকে জনহিতায় দেশহিতায় 
পরিবেশন করে যাবেন এটাই 
স্বাভাবিক। সত্যিই তো, ইংরেজরা 
বা ইংরেজী ভাষাঁতাষীরা ইংরেজীকে 
জ্ঞানে গুণে আধুনিক করে তুলেছে 
এমনটি মনে করার কোন হেতু নীহার- 


বাবুর জানা থাকার 'কথা নয়; "বরং 


ইংরেজী ভাষা তার স্বকীয় গুণে 
ইংরেজকে বা ইংরেজীভাষীদের আধু 
নিক করে পড়ে তুলেছে এরূপ মনে 
হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক । - বিস্তর 
পারেন যে, ইংরেজী ভাষ] স্বয়সতুরূপে 
মর্ভলোকে অবতীর্ণ, শবয়স্রূপে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উৎস! অথবা বলা যায়, 
ইংরেজী কর্তাবাচক, ইংরেজ কর্মবাঁচক ; 
" কিংবা ইংরেজী অ্টা, আধুনিক ইংরেজ 
তার সৃষ্টি। অতঃপর ইংরেজী ভাষাকে 
জ্ঞানেগুণে সমৃদ্ধ করে তুলতে ইংরেজী- 
ভাষীদের কৃতিত্ব কি থাকতে পারে? 
নীহারবাবুর জানের আলোকে 


: আমরাও প্রত্যক্ষ করতে পারি, বিধাতা 


পুরুষ্রে হালুইখানায় নানা খাদ্যের . 


নানারপ খাঁন্যগ্ুণ; জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আলু:মশল! গর্ভে ধরে ইংরেক্জী যদি 
‘সিঙ্গাড!’ হয়, বাংলা ভাষা তাহলে 
* এনিমকি বৈকি! 
ইংরেজ জ্রম্মপণ্ডিত, আর বাঙালী জন্ন- 
গতভাবে সেয়া না হয়েও এমন, 
নিমকি-কে সিঙ্গাড়া করে নিতে পারে 
না! 

উদ্দাহ্রণ স্বয়ং নীহাররগ্রন। * 

ক 7 * 
নি্মীদের একই সমাবেশে পরীক্ষণ 
কৃপালনী নামক অপর এক প্রতিভা- 
ধরের সন্ধান পাওয়! গেল । বলতে বলতে 
বক্তা ক্রমে ইতিহাসের মর্মস্থলে প্রবেশ 


অতএব, ভাষাগুণে ' 


‘করে দেখেন ও দেখান ষে, 'রাম- 
মোহনের যুগ’ ও গাম্বীজীর যুগ’ দুটি 
পরস্পর এম ন ৰূপ ভিন্নজাতীয় যে 
পার্থক্যের তেমনবপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
আর দৃষ্ট হয় না। প্রজ্ঞাবান কৃষ্ণকার্ 


"এখানেই থামতে পারেন নি। নয়া- 


বুর্জোয়া পণ্ডিতগণের মাহাত্ম্য এমন যে 
তারা ষে কোন বিষয়ের শুরু থেকে 
শেষ অবধি অনায়াসে দেখতে পান? 


.কষ্জীও জানতে পারেন, রামমোহন 
যুগের যুগপুরুষ রামমোহন এবং গান্ধী- , 


যুগের যুগপুক্ষ গান্ধীর মধ্যেকার 
পার্থকাটাও ইতিহাসে নজ্ীরবিহীন_. 
ইতিহাসের কোন দুই পুরুষের মধ্যে 
তেমন গুরুতর পার্থক্যের . নঙ্গীর 
নাস্তি । বল]: বাহুল্য, বচন-বাচনের 
চমৎকারিতে সভাটি ভালই ভরমেছিল্‌। 
- নক্াবুর্জোয়া পণ্ডিতগণ ভাষাজ্ঞানে 
সর্বজ্ঞ, অতএব বস্তজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের 
তোয়াক্কা না রেখেও “মুধীসমাজে? 
সুধাবর্ষণে সক্ষম । বাল্যাবস্থায় “টুইঙ্কল 
টুইঙ্কল’ শিক্ষায় সুফল অবশ্থস্তাবী, 
রত্বগর্ভা ইংরেজী সহ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সমস্ত বিভাগগুলি একত্রে উদ্বরস্থ হয়ে 
যায় আরকি! ' 
ভীমরুলের হুল 

হাসপাতাঁলী নৈবাজ্য এবারে ষে 
নোংরা নামায় নেমে এসেছে ত 
দেখতে না পাওয়া থে কোন জাতির 
জীবনে চরম বিকারগ্রস্ততার লক্ষণ । 
সরকারী "হাসপাতালের কর্মচারীদের 
খাইয়ে পরিয়ে রাখাটা! যেমন সরকারী 
জনসেবামুখী করে রাখাব দায়টাঁও সর- 
কারের! কিন্ত এক ধরনের ফ্যাসিবাদী 


‘প্রবণতা থেকে হাসপাতালগুলিকে মুক্ত 
রাখার. ক্ষেত্রে সরকারী নীতির দুর্বলতা 


ক্রমশঃ সমস্ত সহনীয়তার মাত্রা ছাড়িয়ে 
ষাচ্ছে। হাঁসপাতালগুলিকে খোলা. 
রাখা না-রাখার মারা আক ‘অধি- 
কার?কে এবং মুমুরযু“ ইনডোর রোগীদের 
পাইকারী হারে ‘হোষ্টেক্গ' কৃরে রেখে 


- দূরক্ষাকষির "অধিকার-কে? ইতিপূর্বেই 


গেছে। তখনই বোঝা গিয়েছিল, নিম 
মুখী জল আরো নিক্নদিকে গড়িয়ে 
চলবে। অতঃপর মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে ও জঙ্গীপুর মহকুমা হাস- 
পাতালে পর পর ছুটি শ্লীলতাহানির. 
অভিযোগ প্রসঙ্গে সরকারী দিদ্বান্ত- 
গুলি যদি জনমনে কোনবপ :আভঙ্ক 
সৃষ্টি করে তাহলে -সে দায়িত্বটিও 
প্রধানতঃ সরকারেরই; মেডিকেল 
কলেজের ব্যাপারে অভিষোগকারিণী 
মিখ্যাচারিণী এবং অভিযুক্ত চিকিৎ- 
সকেরা সমস্ত সন্দেহের উর্ধে এরূপ 


. এখনো । 


সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি? শোনা যায়, 
রোগিণী কোন দরিদ্রার কন্!) 
তাহলে সামাছ্িক স্তরবিচারবাদী দৃষ্টি 
ভঙ্গীই কি এপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি? 
রোগিণী কোন ব্যারিষ্টার-ছুহিতা হলে 


কি সরকারী সিদ্ধান্ত অনুরূপ হতো? 


সংগঠিত চিকিৎসকদের গোঠীদাপট 
কি জনপ্রিয়” সরকারকে আরো 
এক ধাপ নীচে ঠেলে দেয় নি ?- নতুবা! 
সরকার হাউসষ্টাফদের পক্ষে মামলা 
দায়ের করে দরিভ্রা অভিযোগকারিণীকে 
আধিক,ও অন্যান্য হয়রানির মুখে ঠেলে 
দিলেন কেন? কংগ্রেসী শাসকের 
পুলিশী অত্যাচারের অভিষোগের 
ক্ষেত্রে জনসাধারণের পয়সায় পুলিশের 


পক্ষে হাইকোর্ট অবধি ‘ডিফেন্স’ দিত। 


তাহলে ফ্রন্ট সরকার কোন্‌ পথ ধরে- 
ছেন? যে কোন শ্লীলতাহানির অভি- 
যোগ র্যক্তিগত ব্যাপার, সরকারী কর্ম- 
চারী হলেও তাই। এ ক্ষেত্রে নিজেকে 
নির্দোষ প্রমাণিত করার দায় বা অধি- 
কার ব্যক্তিগত ও নাগরিকগত, সর- 
কারী সম্পর্কগত নয়। আর নাগরিক 
অধিকার কিংবা সরকারী সদাশয়তার 
প্রশ্নে অভিযুক্ত যদি ঘরজামাই হয়_- 


- বিশেষতঃ শ্লীলতাহানির প্রশ্নে-তবে- 
অভিযোগকারিণীই বা কেন গৃহবধূ নয়"? 


অতঃপর জঙ্গীপুরে গৃহবধূ কোন স্থবি- 
চারের আশা করেন কিনা জান! যায় 
নি। তবে নয়াবুর্জোয়া ‘হোম-রুল’ 
এমনই ভীমরুল ষে দুর্বল স্বদেশবালীকে 
দংখনে দংশনে নিজাঁব করে রাখতে 
তার কোন ক্লান্তি নেই। ভিদ্রলোক"দের 
বামফ্রন্ট কি বলেন? ' 

আর চাই কি কেন্দ্রে 

ও রাজ্যে? 

_ সদাশয় কেন্দ্রীয় প্রভুদের গুণা- 
বলীর পারাপার নেই ; তাদের চেলা- 
চামুগ্ডারাও তৎসম কিংবা তদ্ভব। 
ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে 
কখনে। পিছপা হয়নি, হয় না । পশ্চিম- 
বলের দেশপ্রেমিক গান্ধীবার্দীরাও যাব- 
তীয় ব্যাপারে চিরকালই কেন্দ্রপন্থী, তা 
ষেমন কংগ্রেসী আমলে তেমনি 
সর্বভারতীয় দেশপ্রেমের 
দৃশ্যটি মোটামুটি নিষ্নবপ : ভারতের 
সর্বত্রই গান্ধীপন্থীরা পিলপিল করছে, 
কিন্ত যে অঞ্চলের গান্ধীবাদীরা সংখ্যা- 
গত চাপ স্থা্ট করতে সক্ষম সেখানে 
দেশী বিদেশী, সরকারী বেসরকারী 
পুঁজির ঢল নামে, গান্ধীটুপির . অধি- 
কারীর কড়ি কামায্ণ ব্যক্তিগত প্রভাব 
বাড়ায় ও ভিৎ মজবুত করে| ম্বভাব- 
তই এ ঘনীতৃত পু'জিস্বার্থের সম্প্র- 
সারণবাদী চাপগুলি অন্যান্য, অঞ্চলে 


অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিবপ প্রক্তি- 


যার বাগ ডেকে আনে ; বিরূপ প্রক্রিয়া 
ভুক্ত অঞ্চলের গাদ্দীওলাদের পক্ষে 
তখন উপরোক্ত ‘সর্বভারতীয় অর্থ- 
নীতি'র প্রবক্তারণে কেন্দ্র তোষণ 


দর্পন | শুক্রবার, ২৯শে মে. ১৯৮১ 


ছাড় আত্মসেবার আর কোন প্রশস্ত 
পথ খোলা থাকেনা] পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পায়ন ও বিদ্যুৎ, উৎপাদন নিয়ে 
এবপ নিকৃষ্ট 'রাজনীতি'-টি নিতান্তই 
বামক্রণ্ট বিরোধী আচরণ নয়, আসলে 
নয়া-বুর্জোয়া কর্মসাধনাঁর একটি অপরি- 
হার্য দিক। 


কেন্দ্রীয় পাবলিক আগারটেকিং, 


কমিটির সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী 


১৯৬২-৭৮ পর্যস্ত যৌল বছুরে.আই ডি. 


বি আই যে ৫৩৯১ কোটি টাকা খণ 


বিতরণ করেছে তার,৩ং শতাংশ পায় ছুটি 


মাত্র রাজ্য মহারাষ্ট্র ও গুজরাট, কিন্ত 
সমগ্র পূর্বভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের 
দশটি রাজ্য সর্বসাকুল্যে এর ১২ শতাং- 
শের অধিক পায়নি যার মধ্যে আবার 
উত্তর-পূর্ব ভারতের তাগে জোটে এক 
শতাংশ মাত্র। এতো! গেল আই ডি 
বি আই-এর শিল্পোম্নয়ন | - কেন্দ্রীয় 
'বিদ্যুৎ * উৎপাদন নীতিও তথৈবচ 
একই লীলা, একই খেলা। ভারত 
সরকার . ১৯৭৮ অবধি ' সারা 
ভারতে মোট ২৩*** মেঃ ওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি স্থাপন করেন। 
এতে পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশা . সহ 
সমগ্র পূর্বভারত ও উত্তর-পূর্ব ভার- 
তের রাজ্যগুলির ভাগে জোটে মোট 
শক্তির ১৭ শতাংশ মার অথচ এই 
বিশাল অঞ্চলে সার] ভারতের এক 


তৃতীয়াংশ লোক বসবাস করে থাকে ।, 


আসমুদ্র-হিমাচলের 
কংগ্রেসীহ এই প্রতিষ্ঠিত ছুর্নীতির 
অংশীদার । সংশোধিত ষষ্ঠ পরিকুন্ননা 
অনুযায়ী একই দৃশ্য । আগামী ক'বছরে ১ 
অতিরিক্ত যে ১৮০০০ মেঃ ওয়াট উহ 
পাদনশক্তি স্থাপনের কাজ: চলছে 
সেখানেও একই কেচ্ছা; ব্যবস্থাচ্ষায়ী 
পৃশ্চিমভারত ৫৮** মেঃ ও: উত্তর ' 
ভারত ৪৮০০ মেঃ ওঃ, দক্ষিণ ভারত 
৪২০০ মেঃ গু, আর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব 
ভারত একত্রে ৩৪০০ মেঃ ওঃ মাত্র 
পুঁজিসংস্থান, শিল্প লাইসেন্স ও 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের এবপ ব্যবস্থিত 
নিয়াবর্তনে ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান 
বন্দরটি যদি শুকিয়ে মৃত্যুপথ যাত্রী হয়ে 
থাকে তাহলে হুলদিয়াকে যুক্ত রেখেও 
কলকাতা বন্দরকে বীচানো। বানি 
না। কেন্দ্রের মাধ্যমে সংগঠিত বিভিন্ন * 
আঞ্চলিক শোষণ-শাসন স্বার্থগুলিও 
একই রূপে ভাবে, একই স্তরে ক 
মেলায়। অতএব, আঞ্চলিকতাবাদী 
শিল্প সমৃদ্ধি আর সর্বভারতীয় পুঁজি 


শোষণ, দেশী বিদেশী পুজ্জির পোয়া- , 


বারো আর দেশবাসীর ঘাড়ে বৈদেশিক 


- খণের বোঝা, আরব সাগরে ভারত, 


মহামাগরে ভারভীয় পণ্যে নীলামবাহী 
জাহাঁজে জাহাজে ঘোষিত হয় নেহরুর 
স্বপ্ন, ইন্দিরার সাধনা । আর চাই 
কি? 


শ্রীপতি নন্দী ' 





উত্তর প্রদেশের চিঠি . 
ওয় পৃষ্ঠার পর 

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে তিনছুয়োরি 
কেন্দ্র থেকে ফ্রাড়িয়েছেন, সেখানে 
বিপক্ষ প্রার্থীরপে ধার দাঁড়াবার কথা 
ছিল তিনি দু-দলীয় বিরোধী মোর্চার 
অভ্যন্তরে এক্যমত না থাকায় শেষ 
'প্বস্ত দীভান নি। প্রাক্তন সমাজবাদী 
এবং পশ্চার্দপর্দ জাতির্দের হয়ে বহু 
'লড়,য়ে পরিস্থিতির সষ্টি ও মোকাবিলা 
ষে ব্যক্তি ক্রেছেন বাদ! জেলায় এবং 
জেলাকেন্দ্রে শহরে, সেই ব্যক্তিকে এই 
প্রথম দেখা গেল ভোটযুদ্ধ থেকে. সরে 
যেতে! কিন্ত প্র ক্ত ন মন্ত্রী যমুনা- 
প্রসাদ বোস এধারকার মত পিছিয়ে 
গেলেও সমাজতন্ত্র সংগ্রামের ধারা 
শুকিয়ে যায় নি। মুখ্যমন্রীজী নির্বাচনী 
মোয়া বিলিয়ে বীদ! জেল! এবং বুন্দেল- 
খণ্ড অঞ্চলের বিকাশের জন্য মোটা 
অঙ্কের টাকা বরাদ্ধ করলে কি হয়, 
বহুযুগের নির্যাতিত, দ্বলিত শ্রেণীর 
জনমাহুযের কাছে তার ফায়দা 
পৌচাচ্ছে না । স্ৃতরাং কোনো ন! 
কোনো বিরোধী দলের তরফে প্রার্থী 
হয়ে এমন ব্যক্তির! দ্রাড়িয়েছেন উক্ত 


কেন্দ্রে এবং অন্যত্র খাদের স্থানীয়, 


লোকের সঙ্গে নাড়ির পরিচয় রয়েছে 


এমনি একজন হলেন প্রীরামহিত মল্ল; . 


ইনি লোকদূলের টিকিটে দীড়িয়েছেন। 
এর সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার 


ছুইই চলেছে; ইনি- নাকি মল্প জাতি-)_ 


ভুক্ত ডাকাতদল-গ্রধানের "সঙ্গে 
গোঁপনে জড়িত কিন্ত তা সত্বেও 
তিনদুয়োরির লোক তাকে মনে 
রেখেছে তার জনগণের মঙ্গলাতার্থে 
সেবার পরম্পরা দেখে। এখানে ভোট- 
যুদ্ধের, পরিণাম ষে নিশ্চিতরূপে শাসক 
দলের স্বপক্ষে যাবে, তা উপনির্বাচনী 
বিশীরদরাও ভবিত্যদরবাণীর ছলে চাউর . 
করতে দিধাগ্রস্ত | 

বস্তুতঃ উপনির্বাচন পর্ব যদি রিগিং 
মুক্ত রাখে বর্তমান ই-কংগ্রেস প্রশাসন 
তাঁহলে অনেক বড় বড় শর্মার মাথা 
র্ণতূমে গড়াগড়ি ষাবে। কেউ বলতে 
পারে ন! এলাহাবাদ অথবা বেরিলী ** 
ই-কংগ্রেস প্রার্থীর - পক্ষে সম্পূর্ণ 


"নিরাপদ! ভ্রিকোণ, এমন কি চতুক্ষোণ 


দলের জয় অনিবার্য নাও হতে পারে । 
মজার কথা, নির্বাচন অত্যুৎসাহী 

বিজে পি দল আমেখিসকেন্দ্রে আপন 

প্রার্থী দাড় করায় নি। জনশ্রুতি, এ ' 


বিষয়ে এই যে, শ্রীরাজীব গান্ধীর নির্বা- - 


চনী অভিযানের প্রধান ম্যানেজার 


সমস্ত. শাসক- এ 


প্রম্য় সিং নাকি তীর রাজনৈতিক. ? 


জীবনের বেশীর ভাগই আর এস এস 


ছেন। 


শর 


দস্ণ । ! শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৮১ 


রনি নংগঠন ? মহারাষ্টের মা জেলায় 


যা দা ভালকে মেছনতী মানুষ সংগঠিত হছে 


গত ১লা ও ২রা মে মহারাষ্ট্রের 
ননদুরবার শহরে যে বিশাল শ্রমিক নারী 
মুক্তি সম্মেলন হয়ে গেল তার ডাক" 
দিয়েছিল শাহাদার শ্রমিক সংগঠনের 
নারী কর্মারা। নারী মুক্তি সম্মেলন 
ষিনিই গেছেন তিনিই দেখতে পেয়ে- 
ছেন এই শ্রমিক সংগঠনের কাজ ও 


" ভূমিকা । 


~ 


শাহাদা শহরেই শ্রমিক সংগঠনের ' 


প্রধান কার্যালয় কাঠা দুয়েক জমির 
৫ উপর সংগঠনের নিজস্ব বাড়ী। বেশ 
"ৰ রিতা ছুটে চালাঘর, মাটির 
মেঝে! বিড একটা কুয়ো। অনেক 
রকম গাছ গাছালি। চৌহদ্ছিতে 
সাধারণ বাশের বেড়া। আসবাবপত্র 
সামান্ত। গোটা তিনেক সন্ত! কাঠের 


* চেয়ার! তক্তা জোড়! দেওয়া বড় 


টেবিল, কোন রকমে খাড়া করা একটা 
বেঞ্চ। একুটা ছোট্ট *টেবিল। এই 
নিয়ে অফিস ঘর। অফিস ঘরের এক 
কোণায় পার্টিশান দেওয়া! লাইব্রেরী । 


দুটো কাঠের সেলফ কত রকম বইরে- 


ঠাসা তিনটে ছবি ঝুলছে-অন্থর 
সিং, ডঃ আম্বেদকর এবং মাঁও 
সে-তুঙের। অম্বর সিং মারা গেছেন 


, ১৯৭৫ 'সালে। সংগঠনের অন্যতম 


৯ 


সদস্য এবং প্রথম সারির স্থায়ী কম 
* ছিলেন। এছাড়া ও ঘরে আছে ছুটি 
মাইক্রোফোন, একটা বিশাল ডরাম। 
রাত্রে বিজলী বাতি জলে ছুটি ঘরেই । 
অন্ত ঘরে রান্নার ও শোবার ব্যবস্থা ৷ 
কাঠের উহ্নন। শোবার জন্য জীর্ণ 


7 বিবর্ণ কিছু কাথা । একটি খাটিয়া। 


২৫ জন সক্রিয় সারাক্ষণের কর্মী 
এই সংগঠনে আছেন । এদের তিন- 
জন উচ্চবর্ণের, আর সবাই আদিবাসী 
বা নিম্নবর্ণের পরিবার থেকে এসেছেন । 


এছাড়া শত শত সাধারণ সদস্য ও 


কর্মী আছেন। সংগঠনের কোন 


. পদবিভাগ নেই। অর্থাৎ সভাপতি 


bd 


সম্পাদক ইত্যাদি 
সদস্ত মাত্র । সদস্ত হবার বাধিক 
টাদা ক্ষেত. মজুরদের ক্ষেত্রে এক 
টাকা। আর যাদের অল্প জমি আছে 
অথবা অন্য কোন অধিকতর আয়ের 
উপায় আছে তাদের পাঁচ টাঁকা। 
অধিকাংশই ভীল আদিবাসী মেয়ে ও 
পুকষ। দীননাথ মনোহরের কাছে 


"আনা! গেল সব সরস্তই সমান মাপ ও 


দায়িত্বের কাজ করেন না। এইটুকুই 
যা তফাৎ বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে । 
কাজের ক্ষেত্র বহ্ু- ব্যাপক । অসংখ্য 
গ্রামে এরা কাজ করেন। শহর এই 
এলাকায় খুবই কম! লেসব শহরেও 
তারা কাজ করেন। শাহাদা ও 


নেই। - সবাই. 


নন্দুর্বারে ভারি 
বেশ শক্ত পোক্ত দেখা গেল। গ্রাম-. 


গুলি প্রধানত , ভীল আদিবাসীদের: 


গ্রাম। তাছাড়া আছে অন্যান্য কিছু 
ছোট খাটো আদিবাসী হগোষঠী। 
আছে কিছু গুজরাঁটি গোপালনজীবী 
সংগঠিত করবার মতো অনায়াস 
এলেম আছে এই সংগঠনের ৷ মাত্র 
নারী মুক্তি সন্মেলনেই সংগঠন জড়ো 
করতে পেরেছে দেড় হাজারেরও বেশী 
শুধু ভীল রমণী। বিশ পঁচিশ মাইল 
হেঁটে এসেছিলেন এই ভীল মেয়েরা 
মায়েরা। নানা বয়সের শিশুদেরও 
এনেছিজেন। এরা এসেছিলেন 
নিঞেরাই নিজেদের খান্ত পু'টুলি বেধে 
নিয়ে। শ্রমিক সংগঠনকে এর জন্ত 
পয়সা খরচ করতে হয়নি । শহর দেখার 
লোভও দেখাতে হয়নি। সংগঠনের 
মেয়েরা গ্রামে গিয়ে শুধু বলেছিলেন 
১লা মে নারী মুক্তির দাবী নিয়ে 


চলো নন্দুরবার | পথ চলার ক্লাস্তিকে- 


স্থসহ করার জন্য তারা এসেছিলেন 
গান গাইতে গাইতে । গানগুলিও 
শিখিয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা । 
অধিকাংশই আদিবাসী . ভাষায় আর্দি- 
বাসী স্থরের গান! গানগুলিতে ছিল 
শ্রমিকের এঁক্যের কথা, নারী মুক্তি 
কথা, অত্যাচার বিরোধী কথা । 

এই এলাকার শ্রেণীবিন্তাস আদৌ 
জটিল নয়। রুষি উৎপাদন প্রধান 
এবং বলতে গেলে একমাত্র অর্থনৈতিক 
ভিত্তি। বৃটিশ আমলে ওখানে চালু 
হয়েছিল রাম্মতওয়ারী, প্রথা । রায়ত 
বা জমির মালিক বাঁ মালদারর! 
প্রধানতঃ আদিবাসীদের দিয়েই চাষ 
করাতো। 'এখনো! করায়। তাই 
আদিবাসীরা ক্ষেত মজুর। গত 
অন্তত একশো! বছর ধরেই তার! 
ক্ষেতমজুর। তার আগে গেছে ইতি- 
হাসের নান! টানাপোড়েন যার 
রাজা বাদশার, বিশেষত: মোগলরা 
আর দক্ষিণে ছিল স্বাধীন বা অর্থ 
স্বাধীন হিন্দু এবং মুসলমান রাজা 
রাজড়ারা এবং শেষ অব্দি মারাঠাঁরা। 
ছদিক থেকে ধেয়ে আসা রাজা বাদ- 
শার সৈন্তবাহিনীর প্রথম মুলাকাৎ 
ঘটতো এই অঞ্চলে যার ফলে দুদকের 
চাপে নিশিষ্ট হতো স্থানীয় কৃষকরণ 
যাদের অধিকাংশই ছিল আদিবাসী । 
শেষ পর্যন্ত তারা এলাকা ছেড়ে 
পাহাড়ের উপরে উঠে বসতি করতে 
লাগলে । এলাকার অতি উর্বর 
জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকতে 


লাগলো । অতঃপর বৃটিশ আমলে 
মারাঠা্দের শেষ পরাজয়ের পরে ১৮৮০ 
সীলে' এ সব জমির বন্দোবস্ত হতে 
থাকলো। মারাঠা ও গুর্জরদের 
মধ্যে রায়ত স্থ্টি করলে! বৃটিশ 
সরকার। গুর্জররা এসেছিল মহা- 
রাষ্ট্রের বাইরে থেকে, সম্ভবতঃ ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে। এ 
রায়তর! বিরাট বিরাট জমির চাষ 
করাতে লাগলে! পাহাড় থেকে নেমে 
আসা আদিবাসীদের দিয়ে। এই 
জমি আগে ছিল আদিবাসীদেরই এবং 


তারা নিজেরাই চাষ করতো। এখন. 


হলো তারা সেই জমিরই ক্ষেতমভুর | 
‘ক্ষেতি’: করবার দক্ষ কৌশল” ছিল 
তাদের অস্থিমজ্জায়, যা কিনা ছিলন! 
এবং এখনো নেই রায়ত বা জমির 


দেরও: এছাড়া আয়ের আর কোন 
পথও ঠিক ছিল না। এদের মধ্যে 
খুব কম সংখ্যকেরই নিজন্ব-বসত জমি 
ও চাষের সামান্য জমি আছে। তবু 


প্রত্যেককেই ক্ষেতমজুরী করতেই হয়। 
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থেকে বুডো- 
_ বুড়ী পৰ্যন্ত সবাই মন্ছুরী করে। ৮ 


ঘণ্টার কাজের. বদলে পায় ৪৫০ 
টাকা । অথবা এ যূল্যের- শহ্যদান]। 
প্রধানতঃ জোয়ার ও বাজরা । মার্চ 
মাস থেকে জুলাইয়ের শুরু পর্যস্ত মাঠে 
কোন কাজ থাকে না। তাই তখন 
সবাই প্রায় বেকার । খণ করেই দিন 
চলে। এ অঞ্চলে বেগার.. শ্রম প্রায় 
বন্ধ হয়ে গেছে। কোন রকম শিল্প 


উৎপাদন নেই বললেই চলে । ব্যবসা- 


বাণিজ্য প্রধানতঃ কষি পণ্য নিয়ে। 
কুটির শিল্প বা হস্ত শিল্পও তেমন নেই। 
কুষিপণ্ডের ব্যবসায়ীরা আবার বেশীর 


ভাগই জমির মালিক মালদার। - 


অন্যান্য পণ্যের কারবার বা দৌকান- 
দারী এবং ট্রান্সপোর্টের ব্যবসার প্রসার 


' বা স্থযোগ খুব সীমিত। 'বাস ট্রান্স- 


পোর্ট সরকারী মালিকানায় পরি- 
চালিত। এছাড়া সরকারী চাকরী 
ও শিক্ষকতার সুযোগও খুবই সীমাবদ্ধ । 
তাই অর্থনীতি দাড়িয়ে আছে মুষ্টিমেয় 


মালদীারদের জমির মালিকানা আর - 


হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশুর ক্ষেত- 

মজুরীর উপরে ৷. এই ক্ষেতমজুরদেরই 
সংগঠিত করছে শ্রমিক সংগঠন | 
শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় কর্মীরা 


নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন ক্ষেতমন্ভুররা 
. কোনদিনই জমির মালিক হবে না 


বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক গঠনে 


+ তা কখনো- বাস্তবায়িত হতে পারে 


না। তাই তার! ক্ষেত মভুরদের সে 


(কথা বলেঃসংগঠিত করেন না।. বরঞ্চ 


তারা বলেন মজুরী বাভানোর দাবীর 
কথা। ওখানকার ক্ষেত 'মজুররাঁও 
কখনো ভাবেন না ষে তারা জমির 
মালিক হবেন কণনো। 

| শ্রমিক সংগঠন ক্ষেত মজুর ও 
অন্যান্য শ্রমজীবী মাঙ্যকে তাদের 
ওপর মালদার, সরকারী কর্মচারী ও 
রঙ্ষীবাহিনীর প্রবঞ্চনা, পীড়ন ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। 


শ্রমিক সংগঠন আদিবাসী, 'বর্ণ হিন্দু ও 
অস্পৃশ্ত” শর্মজীবী মাহযের মধ্যে 


ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে তাদেরকে. শিক্ষিত ও সামিল 
করে ভূলছে। এছাড়া, শ্রমজীবী 
মাহযের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের. জন্য 
তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিচ্ছে। 
তারা শ্রমজীবী নারীদের সংগঠিত 
করছে নারী শোষণের কিক্দ্ধে এবং 
সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখছে । 


শ্রমিক সংগঠন" নিজের অফিসে - 
গড়ে তুলেছে সুষ্ঠ এক গ্রন্থাগার ৷. 
. শ্রমিক সংগঠন নিজ রাজ্যের ও - 


এলাকার ইতিহাস 'নিয়ে চর্চা করে 


এবং শ্রমজীবী মানুষ ও সদস্তদের সে- 


সম্পর্কে পরিচিত ও ওয়াকিফহাল 
রাখে। শ্রমিক সংগঠনের ভূমিক! ও 
কার্ধস্থ£ী জানতে চাইলে সংগঠনের 
সক্রিয় কর্মীরা পরিষ্কার করে প্রথমে 
বুঝিয়ে দেবেন এলাকার ইতিহাস ও 
তুপ্রকৃতি, তুলে ধরবেন এলাকার 
শ্ৰেণীবিন্যাস ও শ্রেণী সম্পর্কের 
চরিত্রকে। তার জন্য বৈঠকের 
দরকার হয় না। যখন তখন হাঁটতে 
হাটতে ঘরে বসে কথা বলতে বলতে, 
সম্মেলনের মাঠে বসে গান শুনতে 


"শুনতে সরল ও সুস্পষ্টভাবে বলেন 


তারা এসব কথা । 

শ্রমিক সংগঠন অমজীবীদের 
সংগঠিত করে প্রধানতঃ বাস্তব কাজের 
মাধ্যমে এবং কাজগুলি প্রধানতঃ 
আসে_ শ্রমজীবী মানুষের স্থুনিশ্চিত 
স্বপক্ষে দাবী আদায়ের মাধ্যমে এবং 
তাদের ওপর নানা নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের মাধ্যমে । তাছাড়া নান! 
সদর্থক কর্মস্থচী প্রয়োগের মাধ্যমে 
এবং প্রতিদিন শ্রমজীবী -মাহষের মধ্যে 
আবস্তিকভাবে থেকে ও খেটে তারা 
তাঁদের সংগঠিত করেন। শ্রমিক 
সংগঠনকে আমন্ত্রণ বা আবেদন করতে 
হয় না, খবর পৌছনো। মাত্র যে কোন্‌ 
শ্রমিককে নির্যাতনের বিরুদ্ধে রক্ষা 
করা! ও প্রতিরোধ গভে তোলা, এবং 
প্রয়োজনে পাল্টা আক্রমণ করার জন্য 
সংগঠন ছুটে যাবে ।, দূরে কাছের যে 
কোন গ্রামে বা শহরে । প্রচণ্ড পরি- 


শ্রমী এই কর্মীরা দিন রাত একের পর 


এক কাটিয়ে দেয় শুধু ভাঁখরা আর 
ডাল খেয়ে-_-যার পরিমাণও প্রায়ই 


|  পীচ॥ 
অঢেল তো নয়ই, পর্যাঞ্চও নয়! 
মাইলের পর মাইল হেঁটে তাদের যেতে. 
হয় গ্রাম থেকে গ্রামে । - | 
শ্রমিক সংগঠন সংগঠিত করে 
নির্দিষ্ট ঘটনা “ও সমস্তার ভিত্তিতে - 
গ্রামে গ্রামে; কখনো শহরে সমাবেশের 


আয়োজন করে। সেই সমাবেশেই 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কর্মস্থটী নিয়ে। 
তাছাড়া নাটক করে তার! পথে গঞ্জে | 
গান. করে তারা, গান শেখায়। 
সংগঠিত করে তারা এক পাতার 
পাক্ষিক পত্রিকা "ইনকিলাব, ছাপিয়ে । 
তাতে থাকে স্থানীষ্ন সমস্তার সংবাদসহ 
সমধান সম্পর্কে খোল! প্রশ্ন, সারা 
ভারতের পটভূমিকায় কোন জরুরী 


"খবর এবং আন্তর্জাতিক কোন: ঘটন! 


বা সমস্যা! | 

শ্রমিক সংগঠনের লাইব্রেরীর 
টেবিলে দেখ! যায় নানা হিন্দী ও. 
মারাঠী পত্র পত্রিকা । সেখানে দেখা 
যাবে বাংল] ভাষায় “লোক লৌকিক" 
পত্রিকা, ‘পরিবর্তন’ এবং ঝাড়খন্তীদের 
পত্রিকাও। 

শ্রমিক সংগঠনের সদ্বস্ত নী হলেও, 
সম্ৃষ্ভীবে সমর্থক না হলেও যে 
কোন শ্রমজ্ীবীর জন্য সংগঠন যেমন 
কাজ করে, তেমনি সংগঠনের কোন 
উদ্যোগ বা লড়াইয়ে সামিল হতে দেখ! 
গেছে অ-সংশ্লিষ্ট শত শত শ্রমজীবীকে 
স্বত্যক্ষর্ত এই মদৃত। তাছাড়া, 
শ্রমিক সংগঠন যেহেতু মনে করে 


অমিকশ্রেণীর লডাইয়ে মধ্যবিত্তের 


সামিল হওয়া ও মদত দেওয়া অতি 
আবহ্িক শর্ত সেহেতু তারা মধ্যবিত্ত- 


দেরও পেরেছে তাদের পাশে এনে 
দাড় করাতে, ঘ্দিও ব্যাপকভাবে নয় 


বছর দেড়েক আগে শাহাদা 
তালুকে 'ক্রপ প্রোটেকশান কো-অপা- 
রেটিভ'-এর চেয়ারম্যান স্থানীয় এম, 
এল, এ পি কে প্যাটেলের উদ্যোগ ও 
নেতৃত্বে. কো-অপারেটিভের রক্ষী 
বাহিনী গড়ে ওঠে । এর জন্য আম- 
দানী করা হয় বালুচ ঘোড়সওয়ারদের |. 
এতে এ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার 
সৃষ্টি হয়। এই বালুচ রক্ষীরা গ্রামে 
গ্রামে টহল দিত। এবং নানাভাবে 


গ্রামবাসীদের নির্যাতন করতো। 


শ্রমিক সংগঠনের মতে এই বাহিনী 


আসলে ছিল গ্রামবাসী শ্রমজীবীদের 


ক্রমবর্ধমান সংগঠিত চেতনার বিরুদ্ধে 


একটি প্যার! মিলিটারী বাহিনী । এর ' 


পেছনে প্রশাসনের অবশ্যই মদত 
ছিল। একদিন এই বালুচি রক্ষীদূল, 
একটি গ্রামের ছাগল চড়ানো রাখাল, 
ছেলেদের উপর চডাঁও হয়ে ছাগলগুলি 
আটক করে। বাচ্চাদের মারধোরও 
করে। বাচ্চার গ্রামে গিয়ে 'অভি- 
আদিবাসীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় 
এবং এরকম আচরণের কৈফিয়ত চাক £ 
রক্ষীরা তখন তাঁদেরকে কাঠি কাটার 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 





ধিক দুনিয়ার অবদয় 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
ধনতাস্ত্রিক দুনিয়ার অবক্ষয় কোন্‌ 
নিদারুণ পর্যায়ে পৌছেচে সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় তার 
খানিকটা আচ পাওয়া গেছে। 
বাণিজ্য ও শুক সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি 


সংস্থা বা জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অর্থ নৈতিক ও রানৈতিক চাপের সম্মুখীন 


এণ্ড ট্যারিফ (সংক্ষেপে গ্যাট”) এই 
পর্যালোচনাটি প্রকাশ করেছেন। এই 
সংস্থাটি আস্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্র- 
সারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সহ- 
যোগিতায় গঠিত হয়। মাকিণ রাষ্ট্র 
পতি জন, এফ কেনেডি এই সংস্থার 
কাজকর্মের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 


চুক্তির কার্যকরী সুত্রপাঁত করেছিলেন ।. 


তাই “গ্যাটের” একটি অধিবেশনে 
শ্হীত সিদ্ধান্তগঁলিকে বলা হতো 
"কেনেডি রাউও্ড | - .. 
'গ্যাটের এই পর্যালোচনায় বল! 
হয়েছে ধনতীস্ত্রিক দুনিয়া ১১৮০ সালে 
যে চরম অর্থনৈতিক সংকটের কবলে 
পড়েছে গত ২৫ বছরের মধ্যে এমুন 
স্তরুতর সংকট দেখা যায় নি। ১৯৮*র 
দশকে সংকটের যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি 
দেখা দিয়েছে এই দশকে তার কোন 
স্থরাহা হবার লক্ষণ নেই। “ 
১৯৮০ সালে বিশ্বের সমস্ত ধন- 
তান্ত্রিক দেশের মোট উৎপাদন বেড়েছে 
মাত এক শতাংশ, আগের বছর ১৯৭৯ 
সালে বেড়েছিল ছয় শতাংশ ৷ তুলনায় 
সোভিয্নেত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউ- 
রোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
উৎপাদন ৩ শতাংশ এবং- চীনের উৎ- 
পাদন সাড়ে আট শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 
-& বছর সারা দুনিয়ার সমস্ত 
দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ২৯০০*০ 
কোটি (ছুলক্ষ কোটি ) ডলার ৷ বাজার 
“দাম বৃদ্ধির ফলেই এটা হয়েছে । কিন্ত 
যদি পরিমাণ হিসেবে ধরা মায় তাহলে 
বহির্বাণিজ্য মাত্র এক শতাংশ 
বেড়েছে। অথচ. ১৯৭৯ সালেও এই 
বৃদ্ধির হার ছিল ছয় শতাংশ ৷ তুলনায় 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউ- 
রোপীয় দেশগুলির বহির্বাণিজ্য বেড়েছে 
সাডে তের শতাংশ এবং চীনের 
বেড়েছে সাতাশ শতাংশ । ফলে বিশ্বের 
সবচাইতে ধনী উন্নত দেশগুলির আস্ত- 
উাতিক বাণিজ্য ঘাটতি ১৯৭৯ সালে 
ছিল ৩৬০০ কোটি 'ভলার, ১৯৮০ 
সালে তার পরিমাণ দ্বীড়িয়েছে ৮৮০০ 
কোটি ভলার। কিন্ত ধনী শিল্পোন্নত 
দেশগুলি পু'জিবাদী অর্থনীতি পরি- 


চালনার সামর্থ্য রাখে বলে শিল্পজাত 
পণ্য সমরাস্ত্র ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
 দেশগুলিকে চড়া দামে বিক্রী করে 
তাদের ঘাটতি কমিয়ে ৮০৪০০ কোটি 
ডলারে নামাতে পেরেছে । অন্যর্দিকে 


তৈল আমদানিকারক উন্নয়নকামী 
গরীব দেশগুলি ( ভারত সহ) ১৯৮ 
সালে প্রায় ৭*** কোটি ডলার বাণিজ্য 
- ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে৷ শিল্পোন্নত 
ধনী দেশগুঁলি চড়া দামে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী 
করে ও বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের আবহাওয়া 
হষ্টি করে নিঞ্জেদের ঘাটতি কমাতে 
গুলির সেই অর্থনৈতিক সামর্থ্য নেই। 
সুতরাং তারা শিল্লোন্নত দেশগুলি 


. থেকে চডা দামে প্রয়োজনীয় পণ্য ও 


জালানি তেল কিনতে বাধ্য হয়েছে । 

শিল্পোম্মত দেশগুলিতে ভোগ্য 
পণ্যের দাম ক্রমাগত বেডে চলেছে। 
১৯৭৮ সালে মূল্যবৃদ্ধির গড়পড়তা হা'র 
ছিল ৮ শতাংশ, ১৯৭৯ সালে ১০ 
শতাং, ১৯৮০ সালে ১৩ শতাংশ। 
অপর পক্ষে সমাল্তান্ত্রিক দেশগুলির 
গড়পডভা মূল্যবৃদ্ধি নামমাত্র । সাস্ত- 
জাতিক সংস্থা গগ্যাটের, এই পর্যা- 
লোচনাটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য 
এবং অন্থধাবনষোগ্যও বটে। কারণ 
এই পর্যালোচনা চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিয়েছে যে পুঁজিবাদী পথে 
অর্থনৈতিক" বিকাশের কোন স্থযোগ 
নেই। গ্যাটের সম্পাদকমণ্ডলী এই 
রিপোর্টে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন (১) .ধনতানত্রিক দুনিয়ার 
অধোগতি থামার কোন লক্ষণ নেই ; 
(২) ইতিমধ্যেই এই অধোগতির হার 


গত ২৫ বছরের-মধ্যে নিম্নতম ; এবং - 


(৩) উন্নয়নকামী গরীব দেশগুলির 
অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোন 
আগ্রহ শিল্পোন্গত ধনী দেশগুলির 
নেই। বরং তারা নিজেদের সৃষ্ট অর্থ 
নৈতিক সংকটের গুরুভার যত বেশী 
সম্ভব অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলির 
উপর চাপিয়ে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর ৷ 

ধনী শিল্পো্ত দেশগুলির এই 
আগ্রাী নীতি সারা বিশ্বে যুদ্ধের 
আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এভাবেই 
আফ্রিকার চাদ, মরিটানিয়া, নামিবিয়া, 
আজোলা, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া 
ইত্যাদি দেশের মধ্যে এবং পশ্চিম 
এশিয়ায় ইরাণ-ইরাক সংঘর্ষ, ইজরায়েল- 


শপ 


শ্রমিক সংগঠন 
৫ম পৃষ্ঠার পর | 
কাটারি দিয়ে আহত করে! ইতিমধ্যে 


| শাহাদাঁর ও, বসি, সেখানে উপস্থিত হয়ে 


কয়েকজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে । 
রক্ষীদের গ্রেপ্তার না করে তাদের” 
গ্রেপ্তার করায় গ্রামবাসীর! প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ 
হয়। তারা রক্ষীদলের আশ্রয় স্থল 
পি, কে, প্যাটেলের বাড়ীর সামনে 
জড়ো হয়ে দাবী করতে 'থাকে 
যে .রক্ষীদের তাদের হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হোক । খবর পেয়ে সেখানে 
সশস্ত্র পুলিশ চলে আসে এবং স্তোক 
দেয় ষে রক্ষীদেরও গ্রেপ্তার করা হবে । 
বহক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তা ঘটলো 
না তখন তারা আবার দাবী করে 
তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য । 
ইতিমধ্যে আশেপাশের বহু গ্রামের 
মান্য সেখানে জড়ো হয়ে গেছে। 
পুলিশ তাদেরকে নিরস্ত করতে না 
পেরে লাঠি চালায়। তখন গ্রাম- 
বাসীরাও হাতাহাতি শুরু করে ।. শেষে 
পুলিশ গুলি চালায়। প্রচুর গ্রাম- 
বাসী আহত হয় এবং পাঁচজন 
গুলিবিদ্ধ হয়। এর মধ্যে সবাই 
সুস্থ হয়ে উঠলেও এখনো একজন 
শিড়টাড়ায়. ছুটি গুলিবিদ্ধ “অবস্থায় 
পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন বোশ্বাইয়ের 
এক হাসপাতালে! এই গুলিবিদ্ধ 
বা অন্যান্য আহতদের মধ্যে সংগঠনের 
কর্মারাও ছিলেন। শ্রমিক সংগঠন 
এই ঘটনা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। 
বন্দীদের মুক্তির জন্য পুলিশ ও 


দর্পণ || শুক্রবার ২৯শে মে ১৯৮১ 


আদালতে চেষ্টা চালিয়ে সফল হয়। 
অনুস্থদের চিকিৎসার . ব্যবস্থা করে। 
তার সঙ্গে সঙ্গে চলে রক্ষী বাহিনী 
উচ্ছেদের জন্য, আন্দোলন রক্ষী 
বাহিনী গড়ে তোলার পুরে বরপ্রিপ্ট 


' তারা সংগ্রহ করে তা ফাস করে দেয়। 


মহারাষ্ট্রের বিধানসভায় এ নিয়ে প্রচণ্ড 
হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রশাসনের উপর 
চাপ সৃষ্টি হয় এবং শেষে রক্ষী বাহিনী 
পোষণ বেআইনী ঘোষণা করা হলে 
পি, কে, প্যাটেল তাদেরকে ফেরত 
পাঠাতে বাধ্য হয়। 

আর একটি ঘটনা ঘটে ধুলিয়ায় 
সেখানে এক মধ্যবিত্ত মারাঠী মহিল! 
শ্রমিক সংগঠনের নারী মোর্চার প্রতি 
সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ায় . তার 
আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা ক্র,দ্ধ হয়ে 
মহিলাটিকে বেদম*মারধোর্‌ করে । এ 
খবর পেয়ে নারী মোর্চার আদিবাসী 
নারী সংগঠিকা হিরকণ সোনেওয়ানে 
আরও কিছু নারী কর্মী নিয়ে সেখানে 
গিয়ে মহিলাটিকে যার! মারধর 
করে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চায় কেন 
এই নারী নির্যাতন? তাঁরা নানা- 
এড়িয়ে ষেতে। কিন্তু শেষ পর্মস্ত 
তাদেরকে ক্ষমী চাইতে হয় এবং 
প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে এরকম নির্যা- 
তন আর তারা করবে না। 

শাহাদ! শহরে একটি. আদিবাসী 
মেয়ের উপর এক উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী, বলাৎকারের চেষ্টা করা মাত্র 
মেয়েটি তখুনি শ্রমিক সংগঠনের অফিসে 
এসে জানায়। হিরকণ সোনেওয়ানে 





সিবিয়া-জেবাননে যুদ্ধ বিস্তার, আফগান 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইরাণ ও পাকিস্তানে 
সামরিক বিদ্রোহীদের উসকানি দান, 


ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গা্িয়া ও ' 


বারবুদ নৌ-বিমান ঘাটি “স্থাপন, 
জাপানকে . সমরসন্জায় উৎসাহী হয়ে 
ওঠার জন্তে প্রবল মাফিণ চাপ, ইউ- 
রোপে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপ 
মুখী নিউট্রন বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি 
নির্মাণ ইত্যাদি উসকানিযূলক কান্ধ 
চালানো হচ্ছে । আমেরিকায় রিপাব- 


লিকান প্রার্থী রাষ্টরপতিপদে (রেগান ) 


নির্বাচিত হওয়ার পর এই যুদ্ধং দেহি 
মনোভাব ক্রুত প্রসার লাভ করছে। 
ব্রিটেনের থ্যাচার, ফ্রান্সের দেস্তাং, 
পশ্চিম জার্মানীর হেলমুট স্মিথ এবং 
জাপানের স্থভুকি মন্ত্রিসভা যুদ্ধ বিস্তারের 


এই মাঁকিণ অতিসদ্ধিকে স্বাগত সমর্থন. 


জানায় । 
কিন্তু সাত্রাজ্যবাদীর1 অর্থনেতিক 
সংকটের তপ্ত - কটাহ থেকে জ্বলন্ত 


যুদ্ধের আগুনে ঝাপ দিলেও তাদের 


পরাজয় এবং পরিণাম ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবে না। কারণ এ সমস্ত দেশের 
প্রশাসককুল ষে মতলবই এ'টে থাকুন 
না কেন, জনসাধারণ কিন্তু দ্বিতীয় 


ছিলেন বা 'সহযোগী ছিলেন এখন 
আর নেই। 
ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দেত্তাং নির্বা- 
চনে অপসারিত হয়েছেন, ব্রিটেনের 
সমস্ত পৌর নির্বাচনে শাসনক্ষমতাপীন 
ঘটেছে, রক্ষণশীল মন্ত্রিসভায় মতভেদ ও 
ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ইতালিতে 
বামপন্থী শক্তি ক্ষমতা করায়ত্ত করার 


- পথে, পশ্চিম জার্মানীর সোস্তাল- 


ডেমোক্রেটিক দলে বিরোধিতার সন্মুধীন 
হয়ে হেলমুট স্মিথ পদত্যাগ করতে 
চেয়েছেন, জাপানের সুজুকি মন্ত্রিসভার 
পররা মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন । এসব 
দেশে অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক 
সংকটে রূপাস্তরিত হতে চলেছে । 
বিশ্বের ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলির অবক্ষয় যখন অস্তিম পরিণামের 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন ভারতীয় 
উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ এবং নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, 


' শ্রীলঙ্কাও সংকটমুক্ত থাকতে পারে না 


কারণ এই দেঁশগুলিও_ পুঁজিবাদী 
বিকাশের পথ ধরে চলতে চায়। 


গিয়ে ও কর্মচারীটিকে লুকিয়ে থাকা 
জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য 
করে এবং হিরকণের নেতৃত্বে উপস্থিত 


লোকটির ওপর চড় চাপড় মারতে, 
মারধোর করতে । শেষ পর্যস্ত পুলিশ 


এসে পড়ায় লোকটি পুলিশের হেফাজতে 
চলে যায়। 

কিছু আগে শাহাদাতে রাস্তা 
তৈরীর কাজে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের 
ঠিকাদারী প্রাপ্য মজুরীর মাত্র এক্‌ 
তৃতয়ীংশ দেওয়ায় "শ্রমিক সংগঠন 
তাঁদের সংগঠিত করতে থাকে৷. 
প্রশাসন স্তরে বিধিগত উপায়ে নানা 
চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা শাহাঁদ! ধুলিয়া 
শহরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস ঘেরাও 
করে এবং কার্যতঃ দখল করে বসে, 
থাকে পুরো পাঁচদিন। এই অবরোধ ' 
ও দখলে, "যোগ দেয় ও মদত দেয় 
অসংখ্য গ্রামবাসী এবং কিছু সধ্যবিভ 
শহরবাসী। শেষ পর্যস্ত ঠিকাদাররা 
বাধ্য হয় বকেয় পাঁচ হাজারেরও বেশী 
টাকার মজুরী শোধ করে দিতে। " 

এ অঞ্চলে গুজরাট থেকে আস! 
গোয়াল! সম্প্রধুয়ের একটি দল ভ্াম্য- ” 
মানভাবে গোরু মহিষের পাল নিয়ে 
স্থান থেকে স্থানাস্তরে ঘুরে বেড়ায় 
এবং সরকারী ভেয়ারীতে দুধ 
বিক্রী করে। এই দলের একজনের 
বিরুদ্ধে এক মালদার অভিযোগ করে 
যে তার গোরু তার আখের ক্ষেত নষ্ট 
করেছে এবং তার জন্য .এক হাজার ,. 
টাকা তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 
ঘটনাটি ছিল নিছক বানানো ।* 
সেই গোয়াল! শ্রমিক সংগঠনকে জানায় 
ব্যাপারটা, যদিও সে'সংগঠনের কেউ 
নয়। সংগঠন তার হয়ে নানা প্রচেষ্টা 
চালিয়ে সেই মাঁলদাঁরকে বাধ্য করে 
টাকা ফেরত দেওয়াতে । তারপর 
থেকে এ গোয়ালাদের দল সংগঠনের 
কর্মী হয়ে উঠছে। এ 

এই সব নমুনা! সংগঠনের কাজের 
এবং তাদের ভূমিকার প্রভাব ও পরি- 
ণতির। দমন পীড়ন প্রতিরোধের 
মুখে অবশ্যই তাঁদের পড়তে হয়। . 
‘কারণ এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়া 
নিয়ত ' সক্ৰিয় এ ব্যাপারে । যতই 
সংগঠনের প্রভাব ও প্রসার বাড়ছে 
প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধগড তত বাড়ছে । 
সংগঠনের বহু কর্মী সে আমলে বছর 
শ্রমিক সংগঠন, কাজ করে যাচ্ছে দৃঢ- 


ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে । তাদের 


যেটুকু সফলতা তার মুল কারণ 


' তাঁদের ব্যাপক ও গভীর গণ সংযোগ 


ও ভিত্তি! এটা অর্জন করা সম্ভব 
হয়েছে কর্মীদের অক্লান্ত ও উদ্দেশ্তনিষ্ট 
পরিশ্রমের ফলেই। 


চে 


ৰ । 


». দর্পণ | শুক্রবার, ৯৯শে-মে ১৯৮১ 





আক্রোশ’ ছবি সম্পর্কে বিতর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় EE 
| গত ২২শে মে সোসাইটি সিনেমার 
সেমিনার হলে সিনে ক্লাব অফ ক্যাল- 
কাটার উদ্যোগে . আয়োজিত এক 
আলোচনা চক্রে গোবিন্দ নিহালিনির 
‘আক্রোশ’ ছবিটি যথেষ্ট বিতর্কের 


সুচনা করে । শ্যাম বেনেগাল, মৃণাল 


(লন, ওম পুরি 'ও বিভফিত ছবিটির 


পরিচালক গোবিন্দ নিহালিনি আলো- 
চনায় অংশগ্রহণ করেন। বিতর্কে 
৮০১৬ 
চলচ্চিত্র রসিক। 


বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য * 
ছবিটিকে প্রশংসা করেন মৃণাল স্নে।, 


ষ্দিও তার কথায় ছবিটির বলিষ্ঠতা 
কোথায়, কিছুই স্পট হয়ন] ৮ একাধিক 
বক্তা মুপাল সেনের বক্তব্যের বিরো- 
ধিতা করে বলেন যে, ছবিটিতে আদি- 
দেখানো হয়েছে । এক তরুণ আইন- 


জীবী ভাস্কর কুলকার্দির প্রতিবাদী. 


চরিত্রই ছবিটিকে আকর্ষণীয়-করেছে। 
কৃ প্রশ্ন, প্রচলিত. আইন ব্যবস্থা 
সমীজের উচুতলার অপরাধীর সপক্ষে 
কতখানি রক্ষা কবচ আর দুর্বল শ্রেণীর 


বিপক্ষে কি পরিমাণ মর্মাস্তিক পরিহাস ' 


=তার উদ্মোচনই কি ছবিটির লক্ষ্য? 
বাই যদি হয়, তবে নতুন করে এ ছবি 
তৈরীর যৌক্তিকতা he সরি 


তৃরি অপদার্থ হিন্দি ছবির মধ্য দিয়েও, 


ধক এ সত্য এতদিন প্রতিফলিত 
'ুয়নি ?" আসামীকে নির্দোষ প্রমাণের 
দ্য সচেষ্ট হওয়ায় ভাস্করের ওপর. ষে 
দব হামলা হয়_-তাকেই কি আক্রোশ 


বলাহবে? না কি,যে কোন দোষ 
শা করেও দোধী সাব্যস্ত হল ধনী, 


পূণাযক শ্রেণীর চক্রান্তে, সেই ক্ষণিকের 
বুক্তির স্যোগে নিজের কোনকেই 
হস্তে হত্যা করল দুঃসহ মর্মপীড়ার 
আর্তনাদে--তাকে বলব ‘আক্রোশ’ ? 
এই ক্রোধ ‘কি আত্মঘাতী নয়? এ 
শৃবি দেখে কি দর্শক সমাজ অন্তায়ের 
বরুদ্ধে বদ্রকঠিন শপথে গর্জে ওঠার 
শানসিক ক্ষমত] পায়, না কি. সবলের 
বরুদ্ধে ছুর্বলের নিল আক্রোশের 
সরিণতিতে নৈরাঙ্ক্ের চোরাবালিতে 
[খ থুবড়ে পড়ে ?--এ সব প্রশ্ন করে- 
ছলাম শ্যাম বেনেগালকে স্বতত্ত্রভাবে। 
ব্নেগাল আমার বক্তব্যকে সমর্থন 
নিয়ে বলেন, ছবিটির বক্তব্য অবশ্যই 
গেটিত। ছবিটির মেকিং-এর : 
লা করেন তিনি এবং এ প্রসংগে 
নিও একমত--কিন্ত ষথন দৃষ্টিভঙ্গীর 


কথা এসে পড়ে না ও করা 


‘যায় না-বেনেগালও শৃতা স্বীকার 


করেন। | 

গোর CTL RT 
ধরে কয়েকজন বক্তা বলেন, আদিবাসী 
সমাজের ওপর অনাচারংআর নিপীড়ন 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কি প্রতিক্িকা 
সৃষ্টি হয়, তারই; প্রতিফলন দেখাতে 
লাহানি সহ. গোটা .- আদিবাসী 


পরিবারকেই যুক করে রাখা হয়েছে 


এ কেমন কথা }%অন্তায় জুলুমের 
প্রতিবাদ না করে, নিবিচারে ত! মেনে 
নিয়ে মুগ বুজে থাক? কি আদিবাসী 
চরিত্রের পক্ষে সম্ভব ?- এই অবিশ্বাস্ত 


- * অঞ্চলের শিল্প সং 
- "সমাজ, লোকাচার ও শোষণের রূপ 


॥ সাত . 


নুখাণ' ওয়াল্ড সার্ডিলার কাঘ'কলাপ - 


_ রিলিফ অভিযানের নাসে কিছু চুমাঝে বিতর্কের বড় - -ওঠে। সংশ্লিষ্ট 


কিছু বিদেশী সংস্থা এদেশে নানা - রকম 


"| কাজকর্ম করে থাকে। তা নিয়ে মাঝে 





বিরাট “ভূমিকা হচ্ছে যে সেই সব 
॥ রুচি, গ্রামীণ 


সততার সংগে রপায়িত হলে 'তা 


সর্বজনীন হতে বাধ্য ও অপরাপর . 
অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের -. 


কষেত্রও প্রশস্ত হয়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 


ছবিতে দেশের বাস্তব কপ শিল্পীর 


সঠিক দৃষ্টিতগীতে প্রতিফলিত হতে 
পাঁরেনা। কারণ সেখানে বিনোদনের 


নানা আয়োজন, লঘুতরল মনোরঞ্চনের - 


খোরাক রাখতে হুয়-_ নইলে লম্মীকূত 


ক্রেন। কিন্ত অল্প বাজেটের আর্চ- 


লিক ছবি যদি বাস্তবসন্মত ও শিল্পধন্ত 


হয় তবে সেখানে ঝুঁকি কম এবং এ 


ভাবমূর্তি রচনা কিসের স্বার্থে ? জাতীয় ছবিই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 


মধ্যবিত্ত চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া 
ফোটাতে আদিবাসী চরিত্রের* স্বভাব- - 


'উদ্রতার বৈপরীত্য সাধন-_রুতটা 


বলিঠতা বজায় রেখেছে? এর জন্য 


নিপীড়িত ট্রাইবাল ক্লাসকে স্বেপগেটি 


করার এখিক্ম্ই বাঁকি?- কয়েকজন: 


উচুতলার সমাজের নগ্র” কুৎসিত রূপ 


উদঘাটনের প্রধধাংসা করেছেন । কিন্ত 
লাহানি প্রোটাগনিস্ট হয়েও প্রোটে- 
স্টান্ট হতে পারলনা কেন শেষ পর্যন্ত 
-এ প্রশ্ন থেকেই যায়। শেষ দৃশ্তে 
সিনিয়রের সংগে বিতর্কে ন্যায়বিচারের 
প্রহসনে হতভম্ব তাস্করের ফ্রিজ হয়ে 
যাওয়ার . মধ্যেও কি তার হতাশা 


ফোটেনি ?_-অথবা নাকি তার প্রতি- 


বাদী রূপ ছুটেছে--যা দর্শককুলকে 
অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করে। 
কিন্ত ছবির পরিণতিতে, তেমন পজি- 
টিত কিছু তো ফোটেনি।' 


আঞ্চলিক ছবির 
গুরুত্ব অনেক 


পশ্চিমবঙ্গ সবকীরের তথ্য ও -. 


সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত। 
পূর্ব ভারত সংস্কৃতি ও 'সংহতি-সঙ্গে- 
লনের অন্তর্গত চলচ্চিত্র সম্পর্কিত 
এক আলোচন]. সভা অনুষ্ঠিত হয় গত 
২৫শে মে' শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে । 
সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্যাম বেনেগাল, 
মৃণাল সেন, এম, এস, সথ্যু, গোবিন্দ 
নিহালিনি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু 


' চক্রবর্তী প্রমুখ চলচ্চিত্রকার ও আরও 


অনেক শিল়ী সমালোচক সুধী চল- 
চ্চিত্র রসিক । 
বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের ছবির একটা! 


শ্যাম তাঁর ভাষণে 


মধ্যে সাংস্কৃতিক এঁক্য রচনার পক্ষে 
৮১১১৫] 


















মন্ত্রীরা রিৰৃতি দেন। ব্যস. ওই পর্যন্ত । 
তারপর সব কিছু থেমে যায়। সম্প্রতি 
কয়েকটি বিদেশী রিলিফ সংস্থা নিয়ে 
লোকসভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কিছু তথ্য 
ধযোগান। তা থেকে আমর! এইসব 
বিদেশী রিলিফ সংস্থাগুলো সম্বন্ধে 


" অনেক কিছু জানতে পারি। 


লুখার্ণ ওয়াল্ড সাঙিস নামে 


পশ্চিম জার্মানীর একটি রিলিফ সংস্থা 


আছে। এটি তারতরর্ষে তাদের কাঁজ- 
কর্ম চালায়। ১৯:* সালে এটি গঠিত 
হয়। প্রথমে এটি কোচবিহার র্রেফুজী 
সাভিস নামে পরিচিত ছিল। এই 


সংস্থার সেবাযুলক কাজের জন্য ডঃ 


হুডনে রাষ্্সঙ্ঘ থেকে সোনার পদক 
পান। ৭৩ সালে এই সংস্থাটি তাঁদের 
কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলে । এই সংস্থার 


বিরুদ্ধে তখন কংগ্রেষের সন্তোষ রায়ের ' 


তৎপরতার জন্যই এটি হয়। 
তাঁরপর এল, ডবলু, এস, তাদের 


সদর দফতর হয় ৩নং হাঙ্গার ফোর্ড, 
ষ্্রীটে। বর্ধমানের ভাতার ব্লকের 
-ওরগ্রামে. এদের একটি প্রধান ঘাটি 


প্রস্তুত ! 





“তৈরী হয়। ১৯৭৫ এবং তার পরবর্তী 
সময়ে এর! পুরুলিয়ায় অযোধ্যা 


‘পাহাড়ে, বীকুড়য়, নদীয়ার কলযাণীতে, ' 


মুর্শিদাবাদের রঘুনাথপুরে, কুচবিহারের 
তোতপোড়ায় এবং সুন্দরবন প্রোজেক্টে 
এদের প্রধান গ্রধান কাজকর্ম চালাতে 
থাকে। 

নেলসন সাহেব এবং হুডনে সাহেব 
এদের টাকা! পয়সার ব্যাপারগুলো দেখে 
থাকেন। এরা চাটার্ড ব্যাঙ্ক থেকে 
টাকা তুলতে" পারে সেখানে লুথাৰ্ণ- 
ওয়াল্ড ফেডারেশনের অর্থ দেওয়া 
আঁছে। এই লুথার্ণ ওয়াল্ড” ফেডা- 
রেশন ৯৬ স্দস্তের বিভিন্ন চার্চ সংস্থা 
দিয়ে গঠিত ।, | 
এরা পায়। এর একটা অংশ চার্চ 
চালানোর জন্য ব্যবহৃত-হয়। ' 

এই সংগঠনের একটা মারাত্মক 
জিনিস হচ্ছে ষে এর! সংরক্ষিত এলা- 
কার ম্যাপ সংগ্রহ করে, ষেট। আইন 
বিরুদ্ধ। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের হরি- " 
পুর, শিবপুর, চকখালি, গোসাবা। - 
" ইত্যাদি । | 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


“এই বিরাট কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতেই হবে। যানবাহন চলাচলের ০ 1 
এই শ্বাসরুদ্ধ সমস্যার সমাধানের জন্য 
এই শহরের নতুন জীবন সঞ্চারণে : 
মেট্রো রেলওয়ের সূচনা অত্যন্ত - 
সময়োচিত ৷ - 


পাকা ETE ররর 
হয়েছে। নানা অসুবিধায় শহরের ' 

মানুষ সামস্ত্রিক সমালোচনায় মুখর 

হলেও, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ষে ' 

মেট্রো রেল তৈরীর এই বিরাট - 

কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ও.এর উদ্দেশ্য ও. - 
লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'লেই প্রতোকেই ' 
সাঁহঞ্জ সহযোগিতার হাত প্রসারিত 

করে দেবেন । 1. 

এই এঁতিহ্যময় শহরের সমস্ত 

ক্রীড়াবিদ্‌, ক্রীড়াপ্রেমিক ও নাগরিকদের . 
পক্ষ থেকে এই আশ্বাস দিতে পারি : 
যে মেট্রো রেল যথাসময়ে স্থিরলক্ষ্যে 

‘পৌ ছনোর অপেক্ষায় আমরা অগণিত 

* ' মানুষ হর্ষোচ্ছল অভিনন্দনের জন্য 


দ্রতত.ও স্বচ্ছন্দ অগ্রগতির কামনায়... . 


Eden) 
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উপরিব' চনে উত্তরবঙ্গের 


চারটি স্রাসনের 


" এম পৃষ্ঠার পর 

দান ৭৭ ডি IE Oe 
ভোট . বেশী পেয়েছে । ৮*. সালে 
ইয়াজদানী ৭৭ সালে নিজের ২৪৫৬৪ 
4-কংগ্রেসের ১৪৭৭৯+জনতার ৩৪১৯. 
__' { এই দলের প্রার্থী নিজামুদ্দিন চৌধুরী 
_ ৭৭ সালে পেয়েছিলেন ৭৫৫৬ কিন্ত 
| ৮* সালে মোহিত শিকদার পান 
৪১৩৭) = ৪২৭৬২ এর জায়গায় *পেয়ে- 
ছেন ৪২১২২ ভোট । অর্থাৎ তিনি 
৭৭ এর তুলনায় তার শিবিরের, ভোটই 
নত সালে পেয়েছেন । বরং ৬৪২ কম 
পেয়েছেন! এই কেন্দ্রেসি পি' আই . 
(এম) এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব লৰিশেষ 

লক্ষ্যণীয় । 
কুমারগঞ্জ। 
জেলার এই বিধানসভা কেন্দ্রটি বালুর- 
ঘাট .লোকখভা কেন্দ্রের অস্তভূক্তি। 
৭৭ সালের বিধানসভ! নির্বাচনে 
এখানে সি পি আই (এম) এর প্রয়াত , 
যামিনী মজুমদার ৫২০২ ভোটের. ব্যব- 
ধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে 


লুখার্ণ সাভিস 

চস 
এই সংগঠনের কাজকর্মের আরেকটি 
“বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে. এই সংগঠন ভারত 
সারকে এদের কাজে নিয়েছে এতে 
এখন কি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফি- 
স্বাররাও আছেন। তাদের সবার 
, কার্যক্ষেত্ এমন হাঙ্গারফোর্ড অফিসে । 
র প্রাক্তন সি, এম, ও কে, 
এস, রা, প্রাক্তন সি, আই, টি 
চেয়ারম্যান ভি, এস, সি ব্যানাজা, 
প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার কে, রায় 


ইত্যাদি আরো অনেকে: এখন এই. 


' সব সমেত পাঁচ 'হাজারের . ওপরে। 


চিতা রনি 


| .গোর্থা 
ছিলেন। ,৮০ সালের সংসদ নির্বাচনে , 


৮৪১৪ 'ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী, এবং 


৬ 


+ Phone : 24-1232 


হাজার ছিল। ৭৭ সালে দার্জিলিং 
. শহরে ভোটার ছিলেন কিঞ্চিদধিক 


৩৮ হাজার এবং ৮* সালে প্রায় ৪৫ 
সমীক্ষা হাজার । অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার 
0... গ্রামের । মোট ১১৮টি বুথের গরিষ্ঠাংশ 

| (আসনের বামস্র্ট শ্রামে। মনে রাখতে হবে, পাহাড়ে 


প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ যেহেতু খুবই 


আর এস পি প্রার্থী পলাশ বর্মণ . 
"ভুক্ত আর এস be কম সেই হেতু এখানে চা-শ্রমিকদের 


৮*৩২৮ ভোটের ব্যবধানে কং (ই) 
গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি পান" 
৪৮৪২৬ ভোট যেটা ৭৭ সালের বিধান 
সভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রা ভোটের 
তুলনায় ২৩৩০৩ বেশী। ৭৭ সালে 
প্রদত্ত বৈধ ভোট ছিল ৬১৮৯১ 'এবং 
৮০ সালে ৮২১২৮ অর্থাৎ তুন্নামূলক- 
ভাবে ২১২৫১. বেশী। দেখা . যাচ্ছে 
কং (ই) ৭৭ এর তুলনায় ১১:4৮ ভোট 
বেশী পেয়েছে। বর্তমানে পঃ দিনাজ- 
পুর জেলাগত ভাবে বাযক্রণ্টের বিশেষ 
করে সি পি' আই (এম)-এর শক্ত 
এলাকা ৷ এখানে শত চেষ্টা করেও 
কং (ই) প্রভাব বিস্তার করতে পারবে 
বলে মনে হয়.'না। . | 

' দ্বাৰ্জজিলিং। - এই কেন্দ্রে ৭৭-সালে. 


(ই) প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছিল । 
৮* সালে প্রদত্ত বৈধ ভোট ছিল 
৫২২২*টি। ৮* সালে দার্জিলিং 
'লোকসভা আসনে বিজয়ী সি পি আই 
(এম) নেতা আনন্দ পাঠক এই বিধাঁন- 
সভা কেন্দ্রে পেয়েছিলেন ২৩০০৪ 
অর্থাৎ ৭৭ এর তুলনায় ১৪৫৯* বেশী 
এবং সি পি আই (এম) দলই এবার 
ছোট পায় যদিও কং্ই) কে গোৰ্খা 
লীগ সমর্থন করেছিল। ৮* সালের 
সংসদ নির্বাচনে, জনতা দলের প্রার্থী 
পাহাড়ী এ্লুকার লোক ছিলেন না। 
ফলে তিনি ৮* সালে এই কেন্দ্রে 
' পেয়েছেন মাত্র ৬৪৬ ভোট যদিও ৭৭ 
প্রদত্ত বৈধ ভোট ছিল ৩৬৩৬২টি এবং Key Se 


| লীগের এক গোষ্ঠীর সালে কং (ই) প্রার্থী ৭৭ এর গোর্থা 
নেতা দেওপ্রকাশ রাই ১২৬০৭ ভোট লীগের ১২৬০৭4 কংগ্রেসের ৫২৩৫+ 


. পেয়ে জী হন নির্দল প্রার্থী হিসাবে - জনতার ৪৮৭৬ ২২৭১৮ ভোটের 
. এবংসি পি আই (এম) প্রার্থী পান চিত? পেয়েছেন ২২৮৮৩ ভোট । 


বর্তমানে কং .(ই) জেলা -সভাঁপতি . SEGA 
পি পি রাই পেয়েছিলেন ৫২৩৫ ভোট। 
৭৭ সালে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল, 
৮৭৯১৫ জন ।.' অর্থাৎ, ন্যনাধিক ৪০ 
শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। 


পাহাড়ী এলাকায় এটাই সমস্যা । প্রধানপন্থী বিদ্রোহী গোর্খ। লীগ প্রার্থী 
দুর্গম পথ অতিক্রম করে, ভোটারদের নন্দলাল গুরুং এবং মদন থাপার (আগে, 


আসা খুব সহজ নয়। ৮" সালে এই জেল! কংগ্রেসের ' সম্পাদক ছিলেন) 
কেন্দ্রে মোট ভোটার ন্ানাধিক্‌ ১ লক্ষ প্রা ভোট ১১৫২4৫৩১১০০ ৭২৬৩ 


হলেও ৫» শতাংশের বেশী ভোট প্রদত্ত তাঁর পক্ষে পেয়েছেন তাহলেও দেখা 


' পক্ষান্তরে ৭৭ সালে প্রাধ ৮৪১৪ 
- এর জায়গায় ৮* সালে সি পি আই 
(এম) পেয়েছে ২৩:*৪ ভোট । যদি 


হয়নি। ৮* সালের সংসদ রা যায় যে, সি পি আই (এম) এর দলীয় 


এই. কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোট 

৫২২২০টি। দার্জিলিং কেন্দ্রে ২০টি চা 
কাগান রুয়েছে। ৭৭ সালে চাঁশ্রমিক 
ভোটার ছিলেন কিঞ্চিদধিক ৩ হাজার 
এবং ৮* সালে 'এই সংখ্যা প্রায় ১৭ 


ভোট বেড়েছে প্রান ৮ হাজার '। এটা 
- খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । চা বাগান এলাকায় 
কৃং (ই)র এন ইউ পি ভব্র, থাকলেও 


দ্বাঞ্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজতুর- 





বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 

পৃথিবী ঘুরছে (২য় সংস্করণ ) ১'০০ দ্বিবন রজনীর কবিতা ১৫০ 
বেঁচে থাকার কবিতা ৩০০ নির্বাচিত কবিতা ১২০১ শ্রেষ্ঠ কবিতা আই (এম) প্রা দাওয়া লামাএকাঁ- " 
১২"*০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০'*০ মহাপৃথিবীর 
কবিতা (অন্থবাদ, ২য় সং) ৮০০ ব্রাত্য পদাবলী ( সম্পার্দিত ) 
৪০০ আমরা'যে গান গাই'( সম্পাদিত ) ৪**০ . 

প্রাপ্তিস্থান £ উচ্চারণ, ২১ শ্তার্মাচরণ ' দে স্ত্রী, কলিকাভা-*৩, কথী- 
কলকাতা-*৩, বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী, 
| রোড, কলকাতী-৭৩, বুকট্রাষ্, ৩:1১ কলেজ রো, কলকাতা-৯ ॥ ৪ 


শিল্প, ১৯ খ্রামাচরণ দে '্্রীট, 


ইউনিয়ন এখন অনেক বেশী শক্তি- 
শালী। -কং হে) প্রার্থী ডি এস সুব্বা 


ধারে জেল কৃষক সভার সভাপতি এবং 
অন্যতম কর্মকর্তা । উপরস্ত," বিদ্রোহী 
গোর্ধা লীগ গোষ্ঠীর সমর্থন পাবেন 
ইনি। কারণ, গোর্খা এই বিশ্রোহী 
গোষ্ঠী নেপালী ভাষার স্বীকৃতি, পাহাড়ী 
1 এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি যে সব দাবী 


ভোটের দাম অনেক ৷" -৭৭ সালে কং ' 


‘এত দ্বণ্য ভাষায় সংসদের অবমাননা! 
" শুনি নি। টাকার ' গরমেই টাটা 
‘সংসদকে উপহাস করতে স্পর্ধা 
পেয়েছে ।৮- . | 

ধরেও নেওয়া যায় যে, আনন্দ পাঠক : ' 


বন্ততঃ সি পাহি টি ইউ অনৰাৱিত: 


'এন ইউ পি-ডব্লর নেতা হলেও সি পি 


: অনেকটাই পূরণ করেছে। ফলে, 


এই কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হলে 


“সি পি আই (এম) এর জয়ের সম্ভাবনা 
বেশ উজ্জল । তাছাড়া সি পি আই 


(এম)-এর সংগঠনও অনেক বেশী 
শক্তিশালী । - 
বলা যায়" উত্তরবঙ্গে উনি 
সত্যিকার প্রতিতশ্বিতা হবে| বামফ্রন্ট 


, যদি উত্তরবদ্দে তার .১টি আসন রক্ষা 


করে তাহলেও তাদের পরাজয় ঘটছে 
না কিন্তু কং ছে) ঘদি আসন না 


সংসদ অবমাননা - 
১ম পৃষ্ঠার পর 


টাটাজী ক্ষেপে অগ্নিশৰ্মা হলেন । ১৯৭৯ 


সালের ২৮শে এক প্রেস বিবৃতিতে 
তিনি বলেন এনির্বার্টিত জনপ্রতিত- 


নিধিরী- রাজনৈতিক স্বার্থে এত হীন - 


ক্ষেত্রের মর্যাদা! হানি হয়েছে ।” 

. টাটাজীর প্রেস বিবৃতি, অতএব 
বিজ্ঞাপনের দিকে নর রেখে পরদিন 
খবরের কাগজগুলে! ও বন্তব্য প্রকাশ 


, করলো|। 


সঙ্গে সৃঙ্গে যষ্ট লোকসভার অধ্যক্ষ 
প্রীহেগড়ের কাছে জ্যোতির্ময় বস্থ ও 


কয়েকজন গরম, পি টাটার বিরুদ্ধে সংসদ. 


অবমাননার অভিযোগ করলেন। 


.শ্বন্থ অভিযোগে বলেন, “বর্তমান 
অর্থাৎ কং (ই) দলীয় ভোট আদৌ " 


সংসদ্বের ইতিহাসে কোন ব্যক্তি কর্তৃক 


অধ্যক্ষ হেগড়ে ট্টাটার কাছে 
কৈফিয়ৎ তলব করলেন । ৬ জুলাই 
১৯৭৯ টাটা লিখিত উত্তর দিলেন। 


এম, পির! এতে সন্তুষ্ট ন! হয়ে ব্যাপারটা - 


বিতর হাক কত কহ 
পাঠাতে চাইলেন । | 
৯ জুলাই ১৯৭৯, লোকসভায় 
তি উঠলে, অধ্যক্ষ বলেন যে, 
“্টাট] তার পরবর্তী চিঠিতে প্রেস 
বিবৃতির কিছু অংশের জন্ত দুঃখ প্রকাশ 
করলেও আমি বিবেচনা করে লোক- 
সভা কার্য বিধির ২২২ নং ধারা 
অনুযায়ী ব্যাপারটি অধিকার রক্ষা 
কমিটিতে পাঠাচ্ছি।” 
কিন্ত অধিকার রক্ষা কমিটি এ 


প্রসঙ্গে বৈঠক করার আগেই ২২ আগষ্ট | 


১৯৭৯ ষষ্ঠ লোকসভা বাতিল হুল। . 
সপ্তম লোকসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে 
২৯ জানুয়ারী ১৯৮০ জ্যোতির্ময় বন্থ 
আবার নব নির্বাচিত অধ্যক্ষের কাছে 
নোটিশ দিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮ 
সপ্তম লোকসভার অধ্যক্ষ বলরাম জাক্কর 
জোতির্ময় বসুর টাটার বিরুদ্ধে সংসদ 


- গত 
' অষ্টম ও. শেষ বৈঠকে চূড়ান্ত রিপোর্ট- 
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বাড়াতে পারে তাহলে তাদের পরাজয়. 
ঘটবে। গণি খান চৌধুরীর চেয়েও 


“বর্তমানে গোলাম ইয়াজদানী অনেক 


বেশী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন |, 

র্‌ bs ডু ৮ tod 
সন্দেহের অবকাশ আছে যে, সহজ 
পথে জয় সম্ভব ন! হলে উত্তরবঙ্গে কং 


(ই) যেকোন জঘন্য পন্থা অবলম্বনেও 
পেছপা হবেনা ।. নির্বাচন বানচাল 
করার চেষ্টা তারা করবে। কাঁরণ, 
এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে মনে হয় 
উত্তরবঙ্ে বামফ্রণ্টের আসন বাড়বে 


কমিটিতে পাঠাতে বাধ্য হলেন । 
এবারকার . লোকসভার অধিকার 
হরিনাথ মিশ্র । বাকি চোদ্দজন সদস্তের 
মধ্যে আছেন - প্রধানমন্ত্রী ভ্রীমতী * 
গান্ধীর মাসী ও মন্ত্রী শ্রীমতী শীলা 
কাউল, শক্তি মন্্কের রাষ্ট্র বিক্রম 


মহাজন, আইনমন্ত্রী পি, শিবশঙ্কর, 


স্বরাষ্ট্র দ্যরের রাষ্ট্রমঙ্ত্রী পি, ভেঙ্কট- 
বাইয়া, লোকদলের জর্জ ফার্ণাণ্ডের, . 
বি, জে, পি-র রাম জেঠমালানী, ই-কং . 
সদস্য ও বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল _ 
জগন্নাথ কৌশল-ইত্যাদিরা। 

টাটার এ বিবৃতি নিয়ে কমিটি মোট 
আটটি বৈঠক করে। ১২ জুলাই 
(১৯৮০) চতুর্থ বৈঠকে টাটাজী 
কমিটির কাঁছে তার বক্তব্য রাখেন। 
মে (৯৯৮১), কমিটি 


তৈরী করেন। টাটা কমিটির কাছে" 
একাধিকবার তার বিবৃতির জন্ত ক্ষম। 
প্রার্থনা করেন। কমিটির কাছে টাটা 

“আমি নিঃশর্ভভাবে আমার ' 
578 ক্ষম] চাইছি । 
একজন নাগরিক ও ব্যবসায়ীর অজ্ঞতা 


. বশতঃ আমি বুঝিনি যে আমার বক্তব্যে 


সংসদ অবমাননা হতে পারে ।” 
' অধিকার রক্ষা কমিটি টাটার ক্ষমা 


* প্রার্থনা বিবেচনা করে সংসদের কাছে 


এব্যাপারে, তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে স্থপারিশ 
করেন। 





. ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
_বাধিক ৩* টাকা 
ষাগ্নাষিক ১৪ টাকা 
-ত্রমাসিক; ৭' ৫০ 
১ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
. - ম্যানেজার, দর্পণ | 
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রি রি পর কর " ন a দঃ +ীঁ্াট শৰ ন ০০০ ’ 


সম্পাদক--হীরেন ব বহু 


Lf 


. সম্পাদক কর্তৃক দীপানী প্রেস, ১২৭5, শসা এছ, কনিকা লা ন লে, কলিত! ১৯ গেল একািত। 


ন্‌ 


যা 


গর কে 
এবং কি 


শনিবার  ফেননাটকের সুচনা, 
মাত্র ভিন দিনের মধ্যেই তাঁর পৰি- 
€ সমাপ্তি ঘটল। পাচ অঙ্কের নাটকের 
দ্বিতীয় অঙ্কেই যবনিকা পতন 1 যে. 
চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে দশ বছর 
শেখ মুজিবর রহমানের নামে বাংলা- 
- দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, 
সেই চট্টগ্রামের ম্রাটিতেই হঠকারী 
= বিদ্রোহী সেনাদের গুলিতে প্রেসিডেন্ট 
জিয়াকে প্রাণ দিতে হল। কিন্ত 
গঠিত বিপ্লবী পরিষদ’ শেষ রক্ষা 
করতে পারেনি, তিন দিনের মাথায় 


চট্টগ্রামে উপনীত: সরকারী সেনা-. 


বাহিনীর হাতে তাদের বৃহদংশ আত্ম- 
সমর্পণ করেছে, তাদের নেতা হিসাবে 
“বর্ণিত মনজুর আহমেদ সপারিষদ দেশ 
ছেড়ে পালিয়েছেন অথবা মৃত্যু 
বরণ করেছেন । 'দেশের কর্তৃত্ব 
ভার অস্থায়ীভাবে ন্যস্ত রয়েছে উপ- 
রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের উপর |. - 

যে-দ্রুততা ও গোপনীয়তার মধ্য 


দিয়ে চট্টগ্রাম সাঁকিট হাউসে গভীর 
নিদ্রায় মগ্ন শ্রেসিভেন্ট জিয়াউর 
রহমানের জীবন নাশ কর হল, তার 
মধ্যে নাটকীয়তা ছিল প্রচুর। চট্ট- 
< গ্রাম দখল, পৃথক বেতার ষ্টেশন গঠন 
করে তার মাধ্যমে মেজর জেনারেলের 
কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু ঘোষণা, 
রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ 
"বিচ্ছিন্ন করা, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের 
আত্মসমপর্ণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান 
করা এবং ছুর্নাতিপরায়ণ রাজনীতিক 
ও সামরিক পুরুষদের বাদ দিয়ে নতুন 
মিলিত সরকার .গঠনে মনজুরের 
আলোচনা প্রস্তাব দান, এমন কি, 
আস্তর্জাতিক রেড ক্রশের হাতে পর্স্ত 
প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃতদেহ সমর্পণ 
আপত্তি 'প্রকাশ ইত্যাদি ঘটনা 


০ 





রন মাই সি জনের 
অননুরের দায়ে বাঢ়ি বেচছে 


জীবনবীমা কর্পোরেশন কলকাতায় 


ইতিমধ্যে ২৭ নং আর এন মুখার্জী 


তাদের নিজ অনেক বাড়ি বিক্রী করে / রোডে অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এটা নাকি 
নি 
চক্রাস্ত। ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে 
কিন্তু এই বাড়ি বিক্রীর হিড়িক দেখা 
যাচ্ছে না। এল আই সি নাকি চারটি 
ইউনিটে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার 
আগেই পূর্বাঞ্চলকে পঙ্গু করে দেবার 
চেষ্টা হচ্ছে এবং কিছু শিল্পপতিকে 
জলের দামে এল" আই সির বৃহৎ 
অট্টালিকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


ফাণ্ডের বাড়িটি মোদিদের কাছে বেচে 
দেওয়া হয়েছে । যেখানে এক কাঠা, 
জমির দামই হবে লাখখানেক টাকা 


+ সেখানে নাকি এ বাড়ি বেচা হয়েছে 


মাত্র পনেরো, লক্ষ টাকায়। জানা 
গেল, আরো বেশ কয়েকটি প্রাসাদো- 
পম অট্টালিকা বেচে দেবার Ls 
হচ্ছে। . 


লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে সৰছে। 
অথচ মমতিক খাতে বায় বাড়ছে। 


প্রতি বছর এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ 
লোক অনশনে অর্ধাশনে মারা যাচ্ছে। 
আর প্রতি বছরই এই সংখ্যা বাড়ছে। 
এদের অধিকাংশই আফ্রিকা, দক্ষিণ- 


পূর্ব. এশিয়া, লাতিন আমেরিকার 


লোক। 


অথচ পৃথিবীতে খান্তের অভাব 


নেই। ইউ এন ফুড ত্যা্ড এগ্রি- 
কালচার অর্গানাইজেশনের ( এফ এ ও) 
মতে বিশ্বে ষে পরিমাণ খান্ত বর্তমানে 


উৎপন্ন] হয় তাতে বর্তমানে যা জন- 


সংখ্যা তার দ্বিগুণ লোককে খাওয়ানো 
যায়। তা সত্বেও উন্নয়নশীল দেশের 
বিরাট সংখ্যক মানুষ অনাহারে থাকতে 
বাধ্য হয়। এফ এ ও-র পরিসুংখ্যানে 
জানা যায় এই সংখ্যা কম] দূরে থাক, 
ক্রমেই বাড়ছে । ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ 


সালের মধ্যে পুষ্টিহীন. মানুষের সংখ্যা. |. 
. ছি .৩৬* মিলিয়ন । ১৯৭৪-৭৬ সালে 


তা বেডে ৪২০. মিলিয়নে দাড়ায়। 
বর্তমানে, ক্ষুধিত মানুষের সংখ্য! দাঁড়ি 
য়েছে এর প্রায় দ্বিগুণ । প্রতি বছর 
৩০ থেকে ৪* মিলিয়ন লোক অপুষ্টি ও 
ক্ষুধায় মারা যায় | | 

অন্তদিকে সামরিক খাতে খরচ 


ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮* সালে ; 


ইউ এন সেক্রেটারী জেনারেল কার্ট 
প্রদত্ত রিপোর্টে বলেছিলেন, ওঁ বছর 
অস্বপ্রতিযৌগিতায় ৫০০১**০ মিলিয়ন 
ডলার খরচ হয়েছে । এ ব্যাপারে 
আমেরিকা সব রেকর্ড . ভেঙ্জেছে_ 
১৯৮১.সালে তাদের সামরিক খাতে 
খরচ হবে মোট ১৭১,৫০০ মিলিয়ন 
ডলার। . - 


উরণকাতিকে ই-কংধেধে 


রানার চেষ্টা বরছেন গফফর 


কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগণ। জেল 
কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে 
অপসারিত হন ৭৯ সালে কিন্ত তিনিই 
আবার রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক হন কিছুদিন পরেই । গতফর 
সাহের প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ 


নাটকীয় উপাদান যুগিয়েছে, সন্দেহ সম্পাদক হলেও তিনি কিন্তু নিজ জেলায় 


নেই। সরকার পক্ষ ঘটনার উপর' 


পার্টির আভ্যন্তরীণ ছন্দে কিছুটা কোণ- 


নাটকীয়তা" আরোপ করেছেন ঠাসা। তার জেলার এক প্রভাবশালী 


বিদ্রোহের নায়ক মনভুরের মাথার 
*এপর পাঁচ লাখ বাংলাদেশী টাকার 
ইনাম ঘোষণা করে।, 
শেষাংশ সয় পৃষ্ঠায় 


কংগ্রেসকর্মী তথ! নেতা তার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার ।। . 
অনেকেই প্রশ্ন তোলেন তরুণকাস্তি 


ঘোষের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? তিনি . 


যেভাবে তার জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন 


তার রসদ জোগায় কে। শোনা যায় 
তিনি এখন প্রার্টির মধ্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন 
যাতে তরুণকাস্তি ঘোষকে আবার 


- পার্টিতে আনা যায়। এবং উপযুক্ত 
পদে, অধিষ্ঠিত কর! যায় । তিনি নাকি . 


তরুণকাস্তির, এজেণ্ট হিসাবে পার্টিতে 
কাজ করছেন। কংগ্রেসে এই রকম 
অস্তন্ব অব্য নতুন নয় এবং ব্যক্তি 
স্বার্থে নিজ নিজ মকেলের হয়ে, লবিং 
করাও নতুন কিছু নয়। কংগ্রেসে 
গাফফারের এই ভূমিকায় অনেকে কন 
এই জন্য যে, যে তরুণকাস্তি একসময় 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





চতুঙিশ বর্ষ । ২০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৫€ই জুন, ৮১॥ ৬* পয়সা 


রাজা ই-কংগ্রেষে পাঁজার 
বিরুদ্ধে বিষ্কোভ চরমে 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি 
অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন 
চরম আকার নিয়েছে । অজিত 


পাঁজার কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন 


নির্বাচনী কেন্দ্রের কংগ্রেস কর্মীরা 
দলীয় প্রার্থীর, হয়ে কাজ করতে 


অস্বীকার করছে বলে খবর পাওয়া 


গেছে। 

অজিতৰাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
জানাতে বেশ কয়েকজন ' নেতা 
দিল্লীতে গিয়েছেন। তার দিল্লীতে 


রাজেন্দকুমারী ' বাজপেয়ী সহ বিভিন্ন 
নেতার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, 
অজিত-পাজার অপদার্থ নেতৃত্বের জন্ত 
উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীরা শোচনীয় 
পরাজয়ের মুখে। 2 
এই রাজ্যে আটটি বিধানসভ। 
এবং একটি লোকসভার উপনির্বাচনে 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীরা প্রতিথ্বন্দিতা 
করছেন। এই সমস্ত এলাকায় 


অজিতবাবু তার খেয়াল: হও 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


পোৱমন্ত্রীর দুঢ়তায় যতীনবাবুর 


শার্থসিদ্ধি হল না 


পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের উপর খবরদারী 


করতে গিয়ে বেশ অপমানিত হলেন । 


অবশ্য যতীনবাবুর তাতে কিছু এসে 


যায় না। কারণ যতীনবাবুর চামডা' 


মোটা বলে সকলেই জানেন। কল- 


কাতা ইমক্রুতমেন্ট ট্রাষ্টের চীফ ইঞ্রি- ' 


নীয়ার পদ নিয়ে ফতীনবাবু প্রশাস্ত- 
ছিলেন। কিন্ত পৌরমন্ত্রীর দৃঢ়তার 
ফলে যতীনবাবুকে ব্যর্থ মনোরথ হতে 


হয়। 


যতীনবাবুর দপ্তর পূর্তবিভাগ থেকে - 
. অরুণ বসু নামে জনৈক -র্যক্তিকে 


ক্যালকার্ট৷ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে ডেপু- 
টেশনে চীফ ইঞ্জিনীয়ার করে পাঠান 
হয়। অরুণ বস্থ ইমপ্রন্ভমেন্ট ট্রাষ্টের 


চেয়ারম্যান স্থধীন চৌধুরী যে সমস্ত ' 


নির্দেশ দেন তা না মেনে অনেক 
গোপন তথ্য বায়ফ্রণ্ট বিরোধী কিছু 
লোককে পাচার করেন । প্রিন্স আনো" 
যার শী রোডে একটি কারখানা অধি- 
গ্রহণের ব্যাপারে অরুণ বস্তু চেয়ার- 
ম্যানের দির্দেশ ন! মেনে অযথা গড়িমসি 
করেন। তাছাড়া তিনি ক্যালকাটা 
ইমপ্রুভমে্ট ট্রাষ্টের কিছু অধঃস্তন কর্ম- 
বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে কাজকর্ম করেন । 





' সি'আই টির বোর্ডঅফ ট্রাষ্ী সিদ্ধান্ত 
নেন যে সি আই টিতে পূর্তদপ্তর থেকে 
আর কোন ইপ্রিনীয়ারকে ভেপুটেশনে 
আসতে দেওয়া হবে না এবং সি আই ' 
টির লোককেই: চীফ ইঞ্ষিনীয়ার কর! 
হবে। বোর্ড অব ট্রাষ্টা ঠিক করেন ষে 
সি আই টির ডেপুটী চীফ ই্রিনীয়ার ' 
সুবীর সেনগুধচকে চীফ ইপ্জিনীয়ার কর! 
হবে এবং বর্তমান চীফ ইঞ্জিনীয়ার অরুণ 
বস্থ ভার পুরনো বিভাগ পূর্তদপ্তরে 
ফিরে যাবেন। 
কিন্ত বাধ' সাঁধলেন বতীনবাৰু 
তিনি প্রশাস্তবাবুর সঙ্গে কোন কথা না 


বলে মুখ্যসচিবকে বললেন যে অকুশ 


বস্থকে যাতে সি আই টি থেকে চলে 
আসতে না হয় তার ব্যবস্থা ক্রতে। 
মুখ্যসচিবও পূর্তমন্ত্রীর কথায় নেচে 
নির্দেশ দিলেন সি আইটি থেকে চীফ . 
ইঞ্জিনীয়ারকে ফেরত আনা যাবে নী।. 
কেননা সি আই টির চীফ ইঞ্জিনীয়ারের 
পদ পূর্ত দপ্তরের । পৌরমন্্রী কিন্ত 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় " 


দর্পণ শুক্রবার, ৫ই জুন; ১৯৮১ 





জিয়া মনভুরের পর 


| ১ম পৃষ্ঠার পর 

| মেজর-জেনারেল মনজুরের বিদ্রোহ গণের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাছাড়া 
সফল হবার কোন সংগত ও যুক্তি- প্রধানত: দেশের _ গ্রামীণ উন্নয়নের 
গ্রাহ কারণ ছিলন1। কারণ একটি জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম 


দেশের সংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে করছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে 
বিদ্রোহকে সাফল্যে উত্তরণ করতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রেরণা সঞ্চারে 
হলে তার পিছনে জনগণের সমর্থন সক্ষম হয়েছিলেন । এ-সমস্ত কারণে 
অপরিহার্য । কিন্তু চট্টগ্রামে জিয়া সাধারণভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্রমে 
নিহত হবার সংবাদ শুনে মান্য তার ক্রমে “বশ জনপ্রিয়তা অর্জন কর- 
সমর্থনে জয়ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসেনি । ছিলেন । 

মনছ্ুরের প্রধান, ভরসা ছিল চট্টগ্রামে তার অর্থ অবশ্য এই যে, জিয়া 
অবস্থিত বাংলাদেশের নৌবাহিনী! অজাতশক্র ছিলেন। তার রাজ- 
তাদের সহায়তায় উচ্চাকাজ্্ী মনজুর নৈতিক প্রতিপক্ষ যেমন দেশে যথেষ্ট 
হয়তো আশা করেছিলেন অতীতের ছিল, তেমনি ছিল সামরিক বাহিনীতে 
"জিয়ার মতো তিনিও অচিরে সামরিক বিক্ষু্ধ ইর্যাকাতর অফিসার সম্রদায়। 
অভ্যুখানের সিডি বেয়ে সমগ্র দেশ শেখ মজিবর রহমানের গণতন্ত্র, ধর্ম- 
দখল করে নেবেন, নিজেকে নতুন নিরপেক্ষতা, সযাজতন্ত্র ও জাতীয়তা- 
প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ঘোষণা করবেন। বাদ--দেশের চারটি স্তন্তের থিয়োরীর 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে তার প্রতি বাঁলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্পদায়ের 
ব্মন্ত হিসাবই তুল প্রেসিডেণ্টকে আস্থা ও‘ শ্রদ্ধা আজো প্রায় অটুট । 
খুন করার জন্য শক্রনাশে তার নামে বাংলাদেশকে খুগ্লামিক রাষ্ট্র বলে 


ধন্য” ‘ধন্য’ ধ্বনি তোলার পরিবর্তে ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ভি 
দেশবাসী তার উদ্দেশে ধিক্কার জানাল, OE 


দক্ষিণ, বাম, মধ্য--হাসিনার আওয়ামী দলের সমর্থন কুডিয়েছেন বটে, কিন্ত 
লীগসহ সমস্ত রাজনৈতিক দূল নিন্দা! শিক্ষিত শ্রেণীর নিন্দা অর্জন করেননি 
করল, সমগ্র জাতি প্রিয় নেতার কি? মূুজিবকন্যা হাসিনার. উপ- 


শোকে মুহ্মান হয়ে প্রার্থনা সভায় স্থিতিতে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট: 


অশ্রু বিসর্জন 'করল। কেবলমাত্র জিয়াকে কতখানি বেগ দিতে সক্ষম 
চট্টগ্রাম গ্যারিসনকে নিয়ে মনজুরের হত বলা কঠিন, তবে বিপ্লবী পরিষ- 
অত্যুখান তার লক্ষ্যপথে কতটা দের” তথাকথিত বিপ্লব যদি সফল হত, 
অগ্রসর হতে পারে ঢাকা, রাজশাহী, তাহলে বাংলাদেশের জনজীবনে যে 
হশোহর, বগুড়া গ্যারিসন যেখানে চরম দুর্দিন নেমে আসত, সে-বিষয়ে 
বিপক্ষে? মেজর জেনারেল মনজুর কোন সংশয় নেই। কারণ মেজর 
ও তার সহযোগীদের প্রেসিডেন্ট ভ্রেনারেল মনজুর ছিলেন ঘোরতর 
প্রিয়ার সঙ্গে ষতই বিরোধ থাকুক, দরক্ষিণপস্থী, ধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত 
যতই তাঁদের আক্রোশ থাকুক, দেশ- গৌঁড়া। “ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি 
বাসী- কিন্তু তাদের রক্তাক্ত পথকে বাতিল’ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে তার 
অনুমোদন করতে পারেনি। সেজন্যই অন্ধ ভারত-বিহেষ কেবল নয়, আস্ত- 
সেনাবিস্্োহের এমন মর্মান্তিক পরি- ঝ্রাতিক চুক্তি ও শিষ্টাচারের প্রতি 
ণতি ৷ অশ্রন্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। 

মেজর জিয়াউর বহমানও একদিন স্বভাবতই অবাস্তব ভাবাবেগবশতঃ 
রক্ত ঢাল] পিছল পথেই প্রেসিডেণ্টের হঠকারিতার জন্য উচিত যুল্যই মন- 
গদিতে গিয়ে পৌছেছিলেন, সত্য । জুবকে দিতে হয়েছে। সরকারী 
কিন্ত গত সাড়ে চার বছরে তিনি তার সৈন্তর তৎপরতা সফল হবার 
গা থেকে সামরিক ডিক্টেটরের দুর্গন্ধ পিছনেও প্রধান কারণ জনমত মন- 
দূর করে গণতন্ত্রের শুচিশুত্র বেশ ধারণে জ্বরের বিপক্ষ যাওয়া! । বাস্তবিক, এ- 
যতুবান ছিলেন। নতুন রাজনৈতিক হঠকারিতা যদি আর কয়েকটি দিন 
দল যেমন তিনি গঠন করেছিলেন, স্থায়িত্ব লাভ করত, তবে বাংলাদেশে 


তেমনি দেশবাসীকে গণভোট ও গণ- আর-এক প্রস্থ রক্তের বান. ডাকত, 


শুরু হয়ে যেত খুনের রাজনীতি, 

তান্ত্রিক নির্বাচনের গও দিয়ে- 
7 গৃহযুদ্ধ । বিদ্রোহ, এবার প্রশমিত, 
ছিলেন এবং সে-নির্বাচনে জয়লাভ ২ কিন্ত অতঃ কিম? নায়কের অবর্তমানে 
করার দৌলতে জিয়াউর রহমানের নিজের পায়ে দাডাতে পারার মতো 


ক্ষমতা লাভ যুগপৎ আইনের ও জন- শক্ত শিকভ কি বাংলাদেশ জাতীয়তা- 


মধ্যনগ্রাম প্রেমময়ী বিদ্যালয়ে 
দীঘদিন ধরে গণ্ড:গাল চলছে 


বর্ধমান জেলার মধ্যমণ্রাম প্রেমময়ী 
উচ্চবিষ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শুরু হয়েছে 
বিশৃঙ্খল!। বিস্তালয়ের প্রধান শিক্ষকের 
পদটি প্রায় দুবছরের বেশী হলো! খালি 


পড়ে আছে। বিদ্যালয়ের সহকারী" 


প্রধান শিক্ষক রাধাশ্যাম দ্বাশ এম এ 
বিটি প্রায় দুবছর 'ধরে কর্তব্যরত প্রধান 
শিক্ষকের পদে আসীন আছেন। 
সম্প্রতি বিস্তালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর 


একাংশ সভা ডেকে বিদ্যালয়ের সেক্রে- . 


টারী ডঃ রামকৃষ্ণ ব্যানাজাঁকে পদচ্যুত 
করেন এবং ডঃ মনোরঞ্জন সীইকে 
সেক্রেটারী করেন। এ সভায় কর্তব্য- 
রত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রাধাশ্যাম 


দাশের হাতি থেকে বিদ্যালয়ের অপর . 


এক শিক্ষক. অনিলগোপাল গোস্বামীর 
হাতে অর্পন করার সিদ্ধান্ত হয়। ২রা 


মে ক্ষমতা হস্তান্তরের শুভক্ষণ স্থির হয়। . 


কিন্তু খরা মে বিষ্যালয়ে ছুটি থাকে । 
৪ঠা মে সোমবার বিদ্যালয় খুললে 
দেখা যায়, ছাত্র তপন চ্যাটাজীর 
মৃত্যুতে শোক সভার জন্য বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করা হয় ছুটি পৃথক পৃথক 
খাতায়। একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন 
রাধাশ্তাম দাশ -এবং আর একটি প্রচার 
করেন অনিলগোপাঁল গোস্বামী । 
দুজনেই নিজেদের প্রধান শিক্ষক বলে 
দাবী করতে থাক্ন। 
কোর্ট থেকে ইন্জাংশান জারি করা হয়, 
ফলে রাধাশ্যাম দাশ আবার কর্তব্যরত 
প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন । কিন্ত গত ২৩শে শনিবার দিন 
ডঃ মনোরঞ্জন সাঁই এবং আরে! অনেকে 
দাবী করেন যে, ইনজাংশান উঠে গেছে, 
অতএব অনিলগোপাল গোস্বামীকে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কিন্ত 
এতে বিদ্যালয়ে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। 
ফলে দু’পক্ষই বিদ্তালয়ে তাল! ঝুলিয়ে 
দেয়_ দু’পক্ষই মস্তেশ্বর থানায় অভি- 


বাদী দল লাভ করেছে? অস্থায়ী 


প্রেসিডেন্ট আবদুল সত্তার বৃদ্ধ বয়সে 
দলকে: কতখানি প্রেরণা ষোগাতে 


সক্ষম হবেন? দূল-সম্পাদক্‌ বদরুদ্দিন | 


চৌধুরীই বা হাল ধরতে পারবেন 
কতখা-নি? প্রেসিডেন্ট জিয়ার 
আকস্মিক মৃত্যুতে জাতি শোকাচ্ছি্ 
ঠিকই, কিন্ত রাজনীতি ব! দেশের 
সরকারকে চলতেই তো হবে। নতুন 
সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর 
বাংল]! দেশের আগামী. রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 
গুলোও স্যোগ নেবে । 


এরই মধ্যে 


অপর তিনঙ্রন্‌ অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
বিরোধী দল 


যোগ জানায়। - 

সোমবার ২৫শে সকালে যথারীতি 
ছাত্র শিক্ষকেরা হাজির হন। কিন্তু 
শিক্ষকেরা হান্তিরা খাতায় সই করতে 
গিয়ে দেখেন অফিস বন্ধ। তালা 


ঝুলছে ছুটো। অনিলবাবু নতুন 


হাঞ্জিরা খাতা আনলে কিছু শিক্ষক 
তাতে সই করেন। কিন্তু" বাকিরা 
তাতে সই করতে নারাজ । সকাল 
ন’টা সবে পার হয়েছে। বিদ্যালয়ে 
পুলিশের জীপ এসে হাজির হাজির 
মন্তেশ্বর থানার ও সি! তিনি ছু, 
পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। 
পরে অফিসের চাবি খোঁলান। দেঁখা 
যায় অফিসে প্রবেশ করেন রাধাশ্যাম 
দাশ । এদিকে কর্তব্যরত অপর প্রধান 
শিক্ষক ২৬শে মে থেকে 
বিস্তালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ ঘোষণা 
করেছেন। মুশকিলে পড়েছেন 
সাধারণ শিক্ষকেরা। তাঁদের প্রশ্ন 
তারা কার নোটিশ মানবেন-_কাকে 
কর্তব্যরত" প্রধান শিক্ষকের সম্মান 
দেবেন ? জনসাধারণের দাবী মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিষ্যালয়ের 
অচলাচস্থার অবসান হোক এবং 
বিদ্যালয়ের শাস্তি ফিরে আস্বক । 


যতীনবাবু, 

১ম পৃষ্ঠার পর 

বার বার সাংবাদিকদের বলেছেন ষে 

তার দপ্তরের কোথাও ডেপুটেশনের পদ 

পাকাপার্কভাবে থাকবে নাঁ। 
পৌরমন্ত্রীর কানে যখন-মুখ্য সচিবের 


নির্দেশ গেল তখন পৌরমন্ত্রী মুখ্য-- 
সচিবকে বললেন বোর্ড অব ট্রাষ্টা যা 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই বহাল থাকবে। 
অতএব চীফ ইঞ্জিনীয়ার অরুণ বন্থকে 
সি আই টি ছাড়তে হবে। 

এরপর ঘতীনবাবু আর কিছু করতে 


, সাহস পেলেন নাঁ। কারণ তীনবাবু 


বামক্রণ্টের চারজন মন্ত্রীর কাছে থে যতে 
সাহস পান না। তাঁদের মধ্যে 
একজন হলেন পৌরমন্তরী প্রশান্ত শূর। 


মিত্র, বনমন্ত্রী পরিমল মিত্র এবং তথ্য ও 
সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । 





ক 


অজিত পাঁজা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


লোকদের নিয়ে নির্বাচন পরিচালন] 


করছেন! এমন কি অনেক ক্ষেত্রে 
নির্বাচন প্রার্থীর স্বিধা। অসুবিধার 
কোন পরোয়া না কবেই অজিতবাবু 
তার ইচ্ছামত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 
ফলে নির্বাচনী এলাকার কংগ্রেস 
কর্মীরা দলীয় প্রার্থীৰ হয়ে প্রচার 
অভিযানে নামছেন না! এদিকে 
প্রার্থীদের অবস্থা শোচনীয় | নির্বা- 
চনের বিভিন্ন কাজ করার জন্য কর্মী 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি 
প্রার্থীরা অনেক জায়গায় ভোটার লিপ 
পর্যস্ত পৌছতে পারছেন না। 
সাধারণ কর্মীরা ছাড়াও প্রদেশ 


কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতাও অজিত" 


বাবুর কাজ কর্মে প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ নির্বাচনী 
প্রচার অভিযান চালানোর জন্য 
অজিতবাবু- কোন নেতার সঙ্গেই 
পরামর্শ করছেন না।_ এমন কি 
নির্বাচন উপলক্ষে ষে সব কেন্দ্রীয় নেতা 
পশ্চিমবঙ্গে আসছেন . তাদের 
কর্মসূচী সম্পর্কে কোন আলোচনা 
প্রদেশ কংগ্রেসের কোন নেতার 
সঙ্গেই করছেন না। 

এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় নেতাদের . 
কর্মস্থচীর ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদকরা। এবং কার্যকরী 
সমিতির অনেক সাদস্যই অন্ধকারে 
আছেন । এছাড়া নির্বাচনের জন্য 
‘সভাপতি স্বয়ং বিভিন্ন জায়গা থেবে 


টাকা যোগাড় করতে নেমে পড়েছেন। 


এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেসের 
কোষাধ্যক্ষও ইনি যি 
পারছেন না । 

অবশ্য টাকা যোগাড় করার 
ব্যাপারে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রার্থীরাও 
পিছিয়ে নেই । তারাও পাল্লা দিয়ে 
বিভিন্ন জাগা থেকে মোটা হারে চাদ! 
তুলতে শুরু করেছেন । 

নির্বাচনের জন্য টাকা পয়সা 
যোগাড এবং তা বিলি করার ব্যাপার 
নিয়েও কর্মী ও নেতাদের মধ্যে নান! 
অভিযোগ উঠেছে। অনেকে আবার 
এই মওকায় দু পয়সা কামিয়ে নেবার 
জন্য অজিতবাবুব সঙ্গে জৌকের মত 
অনেক কংগ্রেস 


নির্বাচনী আসরে আঁ কিয়ে বসেছেন । 
বেশ কিছু নেতা দিল্লীতে গিয়ে 


'অর্জিতবাবুর, বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ 


জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে উপনির্বা- 
চনে দলীয় প্রার্থীদের সাফল্যের আশা 
খুবই কর্ম! এমন কি রাজ্যের বেশ 
কিছু নেতা আশংকা প্রকাশ করছেন 
ষে, বরকত সাহেবের শক্ত ঘটি সথজা- 
পুর বিধানসভা! কেন্দ্রেও হয়ত এবার 
জেতা সম্ভব হবে না। বিক্ষুব্দের গতি- 
বিধির খবর পেয়ে অজিতবাবুও দিল্তীতে 
ছোটাছুটি করছেন .অভিযেগ 
জানাতে । | 


'দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৮১ 
সাগরে 


পপ 


£ = ১৮ পাপা লাল এ ~ 

একটি গাড়লের কাহিনী 

. অজ্ঞ এবং মূর্খ এক বস্তু নয় ; অজ্ঞ- 
মাত্ৰকেই মূর্খ ব্লা রীতিবিরুদ্ধ। বাংলা 
‘মূর্খ’ শবটির ব্যগ্রনা যেমন গভীর শ্রেণী- 
বিভাগও তেমনি ব্যাপক, বিশেষতঃ 
ভারতীয় 'বাবু-সমাজে এর প্রকারভেদ 
আরো বেশী ব্যাপক । তবে সাধারণ- 
ভাবে ছোট কাজে ছোট যূর্খ ও বড় 
কাজে বড় মূর্খ এমন একটা কৌলিন্ত- 
ভেদ সর্বদেশে সর্বকালে ছিল ও আছে 


চিংড়ি সমাজে যেমন গলদ» মূর্খ, 


সমাজেও তেমনি গণ্ডল বা গাড়লের 
_স্থান অন্ত সকলের উর্ধে সৌভাগ্য- 
ক্রমে ভারতীয় গগুলসমাজে মারাএদিক্‌- 
পাল, আপন আপন দায়িত্বগুণে তারা! 
ভারতীয় স্থশাসক শ্রেণীর মতিগতি 
সম্পর্কেও এক একটি ‘ওয়েদার কক’-ও 
বটেন। ভারতীয় চুণাহ কমিশনার 
'্রীণাকদেরের সর্বশেষ 'ব্রেণ ওয়েভটি 
নিঃসন্দেহে,তেমন একটি নিদর্শন | 
- নিখিল ভারত নির্বাচন পরিস্থিতির 
উপর দিয়ে ত্রুতগতি মস্তিক্ব-পরিক্রমার 
পর শ্রীযুক্ত কমিশনার মশায় নিশ্চয়ই 
প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যে, ভারতীয় 
নির্বাচন ব্যবস্থায় একপ্রকার ‘ইন- 
ফ্যাশন” দেখা দিয়েছে এবং- ভারতীয় 
থে, ভোট- সংযম চাই; অতঃপর 
এমনটিও মালুম করেন যে, ভোট- 
সাফেজ” বলতে শতকরণ আশীঙ্গনের 
অধিক বুঝায় না এবং প্রতি বুথে প্রতি 
পাঁচজন 'ভোটপানেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে 
অন্ততঃ একজনকে ভোটদানে বিরত 
থাকতে হবে, অন্যথায় বিলকুল বাঁতিল। 
তবে ভোটারদের মধ্যে কার! কার! 
_ বসে প্ডবেন এরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
- নেবার উপায় কি? উপায় অবশ্তই 
নেই তবু এরূপ একটা সম্ভাবনা গড়ে 
তুলতে শ্রীশাকদের সারে! একটা! চান্স 
নেবেন ও দেবেন। কিন্তু ‘আশীর বেশী 
একটিও নয়” প্রকল্পটি পুনরায় যদি 
কেঁচে যায় সেক্ষেত্রে পরিবার পরি- 
. কল্পনা ধচে এমন “ভোটার পরি- 
কল্পনা’কে সার্থক করে তুলতে শাক- 
দেরী ‘নিরোধশটি কেমন হয় তা 
জানতে এখনো বাকী । 
_ শোন! যায় পৃথিবীর বহুদেশে শত- 
করা নব্বই থেরে একশো ভাগ ভোট 
পড়ে এমন বুথের সংখ্যা নাকি 
রীতিমত মেজরিটি। সে সমস্ত দেশে 
নির্বাচন যে ভারতের মত ফ্রী এণ্ড 
ফেয়ার’ নয় একথা! শ্রশাকদেরের 
_ চাইতে বেশী আর কে জানে? নাকি 
্প্রশাকদের কবুল করে নিলেন যে; 
অখিল ভারত ভোটার তালিকার 





সর্বত্রই শতকরা অন্যান বিশভাগ জাল 


ভোটার? 
লুথারের উল্লক্ষন 

‘ডি ভি সি’-র স্বনামধন্য লুখারকে 
কে না চেনে? কলকাতায় তো 
বটেই, দিল্লীতেও ? বছগুণের অধি- 
কারী শ্রীলুধার এই কিছুকাল আগেও 
দিনের পর দিন দৈনিক কাগজগুলির 
পাতায় পাতায় উদ্জলঃহয়ে থাকতেন 
জবরদস্ত প্রশীসকরূপে, কর্তব্যনিষ্ঠ কর্ম- 
বীর রূপে, বামক্রণ্টের উপযুক্ত শনি- 
রূপে। বলা বাহুল্য, রেকর্ড ভাঙ্গার 
কাজে রেকর্ড সৃষ্ট করে এহেন শ্রীলুখার 
এখনো! অক্লান্ত, দৈনিক কাগজগুলির 


দৃষ্টি এডিয়ে 1) এখনো অধ্যবসায়ের . 


উদ্দাহরণ হয়ে আছেন। ভি.ভি সি-তে 


"এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উঁৎ- 


পাদনের দিনটি নিশ্চয়ই পুরোনে! হয়ে 
যায়নি, কর্মচারীগণের মিষ্টি মুখের 
দিনটি আজো (অনেকের প্রেরণা হয়ে 
আছে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
সাম্প্রতিক হিসে্রেগুল্রেই যা বেসে! 
হয়ে বাজছে । খবরে প্রকাশ, ডিজি 


সির উৎপাদন ইদাঁনীংকালে যতই নিষ্র-. 
গামী ও অনিশ্চিত হয়ে আসছে, 
লুথারের পদোন্মতির ঘণ্টাধধনি ততই -_-____ 
বিষয়টি নিশ্চই গল্পবণিত রাখাল 


ম্প্টতর শ্রোনা, যাচ্ছে। প্রতিভার 
স্বীকৃতি কে ঠেকান্তে পারে, বিশেষতঃ 
ধ্মকষেত্র কুরুক্ষেত্রের দেশে ?. লুখার- 
গণি মলযুদ্ধের . উস? ইতিমধ্যে 
একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রীলুখারের 
শাসনাধীনে বিগত ১৯৭১-৮. সালের 
দু'বছরের বিদ্যুৎ উৎপাদন ডিভিপি-র 
ইতিহাসে নিয়তম ছিল, বিশেষতঃ এক 
প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনশক্তির ব্যবহারের 
হার সারাভারতে নিম্বতম ছিল। 
অতঃপর মৌন্তুমী ঘনঘটায় আবার 
কোন, রেকর্ড বেজে উঠবে কে জানে? 


ফৌজী নজর- 

' ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্তা- 
বদল নিঃসন্দেহে একটি সংবাদ কিন্ত 
তার চাইতেও বড সংবাদটি হলে! 
প্রধান সেনাপতি মশায়ের সাংবাদিক 
সম্মেলন । কর্মভার গ্রহণ করেই- নব- 
নিযুক্ত ফৌজাধ্যক্ষ যে বিবৃতি দেন তার 
রাজনৈতিক ঝাঁজট। যে শুধু উগ্র ছিল 
তাই নয়, আস্তর্জীতিক সম্প্রীতি রক্ষার 
্রশ্নেও যথেষ্ট অদূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ 
ছিল। কোন সামরিক দায়িত্সম্পন্ 
ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে 
বাঁচনে যে আত্মসংযম থাকা বাঞ্ছনীয়, 
নতুন সেনাধ্যক্ষের মধ্যে তার লক্ষ্যণীয় 
অভাবটি কি নিতান্তই ব্যক্তিগত? 


৷ | আলষ্টার রটিশ স্বৈশাসনের 
আর এক কলঙ্কিত অধ্যায় 


বাদল সেন kis 

বটি তাদের স'ত্বান্ত্যের স্বার্থে 
প্রথম থেকে উপনিবেশগুলিকে রক্ষা 
করার জন্য নানান বিভেদ্রমূলক কার্ষ- 
কলাপ চালিয়ে গেছে। যেখানে যে 
দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের শোষণ ও তাবে 
বাখা যাবে সেখানে সেই নীতি অবল- 
ম্বন করেছে। গ্রেট বৃটেনের অদূরে 
ছোট একটা দ্বীপ আয়ারল্যাণ্ড। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় 
হেনরীর রাজত্বকালে এই দ্বীপটি বুটি- 
শের অধিকারে আসে। মোটামুটি 
তখন আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্মের 
প্রাধান্য ছিল। প্রোটেন্টা্টদের দ্বার! 
পরিচালিত বৃটিশ স্রকার তখন থেকে 
আয়ারল্যাণ্ডের“উত্বরাংশে-প্রোটেস্টাণ্ট- 


দের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় । এই 


শ্রেণীর ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে 


সেঁখানে ক্যাঁথলিকদের' সঁংখ্যালঘুতে, 
পরিণত' করা হল। একই বৃষ্টধর্মে 
বিশ্বাসী ছুই অংশের মধ্যে বিভেদ কৃষ্টি : 
মধ্যে [২৬টি ক্যাথলিক প্রধান জেলা 
_ নিয়ে স্থাপিত. হল স্বাধীন আইরিশ 


করে নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিত শক্ত 
করে রাখার চেষ্টা চলতে লাগল । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়. দশকে 


বালকের “বায বাধ” কৌডুকজীড! 
নয়। তাহলে কি? . 

ফ্লৌছী প্রধানের বক্তব্যের প্রায় সব 
কিছুই প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের: 


সামরিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে হুশিয়ারী ৷. 


পাকিস্তানের সামরিক অন্্রসঙ্জা আফ- 
গান সীমান্ত সম্পর্কীয়, নয়, 'পশ্চিম 
সীমান্তে ব্যবহারের জন্য নয়, পক্ষান্তরে 
ভারতবিরোধী সামরিক প্রস্তুতি মাত্র, 
এরূপ সুস্পষ্ট বক্তব্য কি পররাষ্ট্র নীতি- 
গত ঘোষণার পর্যায়ে পড়ে ন! ? আবার. 
আধুনিক শিল্প বাণিজ্য সভ্যতার যুগে 


"- রেলপথ ও তেলের পাইপ (লাইন 


ইত্যাদি দেশ গঠনের প্রাথমিক. দায়িত্ব 


হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত ; কিন্তু তিব্বতের . 


রেলপথ ও তেলের পাইপগুলির সঙ্গে 
কল্পিত $ভারত-চীন যুদ্ধের সম্ভাবনার 
বাস্তব যোগসথত্র কি? অকারণে প্রসঙ্গটি 
টেনে এনে উত্তর সীমান্তে সঙ্কটের: 
আওয়াজ তুলে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর 
ভার্ত সফরের প্রাকৃমুহুর্তে এরূপ গুরুতর 
রাজনৈতিক বাগাড়ম্বের কি প্রয়োজন 
ছিল? দেশের নামে যে কোনরূপ 
বাগাড়দ্বরকেই দেশপ্রেম বলে না, এটুকু 
লোকে জুন আর ফৌজী কণ্ঠে রাজ- 
নৈতিক আওয়াজকে লোকে আজ 
আর সহজভাবে নেয় না। 


শ্ৰীপতি নন্দী 


আয়ারল্যাণ্ডের জনগণ নিজেদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্য 


"আন্দোলন আরম্ভ করে সেখানকার 


তৎকালীন বিখ্যাত জাতীয়বাদী নেতা 
আর্থার গ্রিফিকের নেতৃত্বে। এই 
আন্দোলনকে বলা হত সিনফিন 
সংগ্রাম। প্রকৃতপক্ষে এই সিনফিন 
আন্দোলনের মাধ্যমেই আয়ারল্যাণ্ডে 
এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর 


পৃথিবীর বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী আই- 
রশ- নেতা ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে 
আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধ তীব্র কপ ধারণ 
করে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারকে 


তাদের দ্বাবীর কাছে মাথা নত করতে 


হয়। তবে এর মধ্যে বুটিশের কুট- 
নৈতিক চালে বিভেদের এক কিলক 


ঢুকিয়ে রাখা হল। সেই কিলককে 


টেনে বের করতে আয়ারল্যাগুবাসীদের 
প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত প্রায় । 
আয়ারল্যাণ্ডের মোট ৩২টি জেলার 


সাধারণতন্ত্রঃ রাজধানী ভাঁবলিনে । 
ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে সরকার গঠিত 
হল। আর বাকী ছয়টি প্রোটেস্টান্ট 


অধ্যুষিত জেলা রয়ে. গেল বৃটিশ 
-|- সাআজ্যের 


অধীনে ভার নাম 
দেওয়া- হল উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বা 
আলষ্টার। রাজধানী হল বেলফাষ্টে। 

এই. ধর্মীয় ভিত্তিক দেশ বিভাগ 
আইরিশ সাধারণত্স্ন মেনে নিলেও 


-দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ, বিশেষ 


করে ক্যাথলিক দেশপ্রেমিকেরা! মেনে 
নেয়নি ।- তারা চাইছেন একটা এক্য- 


বন্ধ আয়ারল্যাণ্ড । তারা বুঝতে পারছেন 


এই খণ্ডিত স্তায়ারল্যাণ্ড তাদের স্বার্থ ক্ষ 
করবে। বৃটিশ নিজের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য এই দেশ খণ্ডিত করেছে । আল- 


ষ্টারের জনগণ তাদের বিপ্লবী সংস্থা 


‘ইরার’ নেতৃত্বে দেশের মুক্তি সংগ্রাম ' 


তীব্র করে তুলেছেন। চোরাগুপ্তা 
আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে প্রকাস্তে 
বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত 
হেচ্ছেন। এইসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে 
সন্ত্রাসবাদী আখ্য। দিয়ে দুনিয়ার কাছে 
হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। 
হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে জেলে 
বন্দী করে তাদের সঙ্গে সাধারণ 
কয়েদীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এর 
প্রতিবাদে জেলের মধ্যে আলষ্টারের 
মত ব্যবহার ও সুবিধে পাবার দাবী 
তুলেছেন । তাদের বক্তব্য হল আল- 
ষ্টারের স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে 


4 


0 


তাদের গ্রেপ্তার বরণ ও শাস্তি দেওয়া 
হয়েছে, কাজেই আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে তাদের যুদ্ধবন্দীর মত 'মর্ধাদা 
দিতে সরকার বাধ্য। কিন্তু বৃটিশ 
সরকার এই দাবী মানতে নারাজ । 
কারণ এই বন্দীর! তাদের মতে সন্ত্রাস 
বাদী ডাকাত । 
আমরা ' ভারতবাসীরা বুটিশের এই 
সব প্ররোচনাযূলক ব্যবহারের সঙ্গে 
খুবই পরিচিত। ভারতের বীর স্বাধী- 
নতাকামী বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী 
আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর জনগণকে ধোকা 
দিয়ে তারা ২০০ বংসর শোষণ ও 
শাসন চালিয়ে গেছে । হাজার হাজার 
মুক্তিযোদ্ধা এদের এই নীতির বলি 


" হয়েছে! বীর বিপ্লবী যতীন দাস রাজ- 


জন্য ৬৩ দিন অনশন করে গ্তাণ দিয়ে 
ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের 
খঁতিহকে দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত 
করে তুলেছিলেন। বৃটিশ সরকার 
এদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে বাধ্য 
হয়েছিল । ভারতের. তথ! পৃথিবীর 
গ্বাধীনতাকামী জনগণ এই সব বিপ্লবী . 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতের মুক্তি 
যুদ্ধের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 
স্বীকার করে নিয়েছে। , 

ভারতের এই সব ঘটনাবলীর সঙ্গে 
আলষ্টারের মুক্তি আন্দোলনের মিল 
রয়েছে। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী 
জনগণ এদের এই সংগ্রামকে তাদের 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হিসাবে মেনে 
নিয়েছে । তাই উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের 
গণম,ক্তি বাহিনীর সংগ্রাম স্বাধীনতা 
আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস হাট 
করতে চলেছে । জেলের বন্দীরা 
১৯৮* সালের ২৭শে. অক্টোবর তাদের 
দাবী আদায়ের জন্য প্রথম .জেলে 
অনশন আরস্ত, করেন। ৫৩ দিনের 
মাথায় বৃটিশ - সরকার তাদের 
দাবী বিবেচন। করার . প্রতিশ্রুতি দিলে 
অনশন, প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় । 
শ্রুতি থেকে সরে চ্াড়ায়। দাবী 
আদাক্মের পথ হিসাবে আবার পাল! 
করে চারজন করে আমরণ অনশন 
আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 
পয়ল1 মার্চ রবি স্তাগুস অনশন আরম্ভ 
করেন। ৬* দিনের মাথায় ৫ই মে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন । এইভাবে অপর তিন- 
নজ অনশনব্রতী-যথা রেমাণ্ড ম্যাকরিস 
প্যাট্রিক ওহারা এবং জো ম্যাকডোলেন 
পর পর জেলের মধ্যে অনশন করে 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


|| চার ॥ 





ছুই সম্ভাবনাপুণ' 


সবুজ পাতায় কৃষ্ণচুড়-2 জয়ন্তী 


চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : চিন্তাধারা; 
- দগ্ীরহাঁট (বেসিরহাটি-৭৪৩ ৪১১) চব্বিশ 
পরগণা। দাম এক টাকা। 

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য- 
গ্রন্থ সবুজ পাতায় রুষ্চূড়া, আত্ম- 
প্রকাশেই কবির সম্ভাবনাপুণ উজ্জ্বল 
আগামীর-প্রতিক্রুতি রেখেছে । তার 
অধাস্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছ অথচ ঝজু 


প্রকাশ মুহূর্তেই মন কেড়ে নেয় যখন ' 


তিনি লেখেন 'সবু পাতায় কৃষচূডা / 
ফুটলো অকস্মাৎ / ঠিক যেন রে নিশান, 
ধরা / লক্ষ কচি হাত’. একটা অদ্ভুত 
আবেগময়তা.পাঠকের মনকে জড়িয়ে 
ধরে! আন্তর্জাতিক বিশুবর্ষের 
ভণ্ডামীকে তিনি ' সহজ্রভাবে আঁকেন 


“ভডায়াস জুড়ে হাত পা কষাঁকষি / - 


সভায় সভায় ঠেঁচামেচির ঠ্যালা / নামী 
লোকের পুষ্ট শিশু পরায় / দামী যত 
নেতার গলায় মালা, আর এর পাশে 
তিনি দেখেন একই সময়ে পথ জুড়ে 
উলঙ্গ শিশুর উপোষী মিছিল? । 
আটাত্বরে যে নোংর! রাজনীতি হোয়ে 
গেছে, যা! পুষ্ট করেছে বিগত কংগ্রেসী 
আমলের রাজনীতিকে, তাও কবির 
চোখ এড়ায় নি। তিনি সুতীব্র শ্লেষের 
সঙ্গে লিখেছেন “যাচ্ছি নিয়ে অন্যদিকে/ 
চিড়ে রুটির মোট / তোমরা এখন 
পাবে না হে / দাওনি যার! ভোট 1, 


কণ্ঠস্বর যখন আক্রান্ত হয়, পুলিশী 
লাঠির ঘায়ে রক্তাক্ত হয় মাহুষের 'দেহ, 


কবির কবিত। 


তখন তিনি হুশিয়ারী দেন উঁচিয়ে 
লাঠি ক’জনের আর./ করবি হরণ 
বাক / চারপাশে তোর গ্ভাখ তাকিয়ে / 
হাজার লাখে লাখ। আর তাই 
কমরেড স্বব্বারাও পাণিগ্রাহীর মতো. 
অনুরূপ প্রশ্ন তিনিও রাখেন আশ্চর্য 
আস্থাশীলতার . সঙ্গে ‘কোন্‌ ঢালেতে 
ঢাকবি তোরা / সুর্ষ-ওঠা-ভোর ?” আর 


“এই কুর্যোদয়কেই তিনি নাম দিয়েছেন: 


স্তালিন £ 'স্তালিন মানে প্রাণ--/ 
অনেক মেহনতের শেষে / ছিনিয়ে 
আনা জয় / স্তালিন মানে ঝড়ের পরে / 
নোতুন স্র্োদয় ৮ অদ্ভুত শিল্পসম্মত- 
ভাবে আশ্চর্য পারঙ্গমতার সঙ্গে তিনি 
পোলিটিসাইজ করেছেন তার ক্বি- 
তাকে। সোভিয়েত সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদের আফগানিস্তান আগগ্রা- 
‘সনের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন 
সঠিকতাবেই £ “আগ্রাসনের জিভ 


বাড়িয়ে / স্বাধীনতার, বুক মাড়িয়ে / 


চলছে ছুটে ট্যাঙ্ক /.../ গর্বে হাটে বুক 
ফুলিয়ে / রুশ জারেদের ঠ্যাড /..-/সঙ্গে 
আছে দোসর যতো / কিউবা ভিয়েত 
আরও কতো... | কবির কমিট- 
মেন্ট ও পার্টিজানশিপ - এখানে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্যাসিস্ত ইন্দিরা 
জমানায় আবার নোতুন করে নিরাপত্তা 
আইন জারীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কম- 
. রেভের সঙ্গে তার কও ধ্বনিত হয়: 
এ আইন “মানিনা তুলছে ধ্বনি / লক্ষ 
লক্ষ সাথী? 

প্রেমের কবিতাতেও কবি আশ্চর্য 
দক্ষতার সঙ্গে তার বক্ধব্য তুলে 


ধ্বৈরশাসনের কলঙ্কিত অধ্যায় 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

প্রাণ ত্যাগ করেন! এইভাবে চারজন: 
বীর মুক্তি যোদ্ধার মৃত্যু সার! দুনিয়ার 
দৃষ্টি উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উপর নিবন্ধ 
করেছে। তাদের দাবীর যৌক্তিকতা 
অনেকেই স্বীকার করেন । কিন্তু বৃটিশ 
রক্ষণশীল সরকার ভাঙ্গবে তবুও মচ- 
কাবে না। বুটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 
খ্যাচারের গৌয়াতুর্মির জন্য চারটে 
অমূল্য প্রাণ অকালে" নষ্ট হল। এই 
ঘটনা গণতান্ত্রিক বলে খ্যাত ইংলণ্ডের 
মুখে কলঙ্ক লেপন. করল । বৃটিশ জন- 
গণের মধ্যেও বিক্ষোভ স্ষ্টি হয়েছে । 


ক্ষমতাশীন টোরী দলের মধ্যে এই. 


নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে । লেবার 
পার্টির নেতা ওয্সেজ উডবেন অভিমত 
প্রকাশ করেছেন যে আলস্টারের 
বন্দীদের দাবী নিয়ে আলোচনায় বসা! 


উচিত। তিনি আরও বলেছেন বৃটিশ 
গণতন্ত্রের এতিহ রক্ষা করে সংসদে 
নির্বাচিত সদস্য রবি স্তাগুসকে পাল 4- 
লেপ্টে বসবার অধিকার দেওয়া! উচিত 


ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 


পারে স্যাণ্ডস বন্দী অবস্থায় ৯ই এপ্রিল 
পালণমেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিত! 
করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বা- 
চিত হয়েছিলেন । 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আলষ্টার থেকে 
মুছে যেতে আর বেশী দেরী নেই। 
শত চেষ্টা করেও” একে দখলে রাখা 
যাবে না। বর্তমানে বিশ্ব্নমতকে 
উপেক্ষা করে যে.গুদ্ধত্য বৃটিশ সরকার 
দেখাচ্ছে এইটাই হল তাদের দুর্বলতার 
পরিচায়ক ! বৃটিশ স্বৈরাচারী শাসনের 
ইতিহাসে আলষ্টার আর একটা কলঙ্ক- 
ময় অধ্যায় সংযোজিত ক্রল। 


ধরেছেন।' ভার প্রেমিকও লড়াইয়ের 
ময়দানে তাঁর সহযাত্রী £ ‘দুজন বসে 
মুখোমুখি / বাইবে ঝডের রাত / আধার 
মোছাব স্বপ্নে কঠিন / তোমার আমার 
হাত!’ প্রেমিকের চোখে তিনি তার 
দেশকে দেখতে পান। প্রেমিকের 
উদ্দেশ্যে তাই তার বক্তব্য : ‘বুকে তুমি 
আগুন আমার / মুঠোতে ইস্পাত ৷ 
তার কাছে তিনি "বাচার গান, 
শোনেন ।' ভালোবাসাকে ঘিরে তার 
“জীবনের জয়গানের' প্রত্যাশী । 
এককথায় জয়ুস্তী চট্টোপাধ্যায়ের 
এই প্রথম কাব্যগ্রস্থই তাকে যথেষ্ট 


প্রতিশ্রুতিবান হিসেবে হাঞ্জির করেছে। 


ভবিষ্যতে আরও গাঢ-উজ্জল প্রত্যাশা 


নিয়ে তার পরবর্তী প্রকাশনার দিকে 


আমর! তাকিয়ে রইলাম । 
ও ৬ 


হীরক বুকে শিকল বাজে 2 


অক্রপ চন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবী লেখক - 


শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের নদীয়া জেলা 


আহ্বায়ক পরিষদের প্রকাশনা বিভাগ | 


দামঃ চার টাকা। 


জেলে বসে লেখা 'প্রায় যাটটি 
কবিতার মধ্যে থেকে নির্বাচিত বত্রিশটি 
কবিতার সংকলিত রূপ বর্তমান এই 


- কাব্যগ্রন্থটি। সত্তরের দশককে মুক্তির, 


দশকে পরিণত করার দুর্বার স্বপ্ন নিয়ে 
যে সব তরতাজা তরুণ পথে নেমে- 
ছিলেন অবপ চন্ত্রও তাদের মধ্যে 


. অন্যতম | স্বভাবতই তাঁর চিস্তা- 
" চেতনার স্পষ্ট ছাপ তার কবিতায় যূর্ত 
হয়েছে । মানুষের শক্তির প্রাচুর্যকে . 


তিনি সঠিকভাবেই উপলদ্ধি করে 
লেখেন “*-' তাকিয়ে গ্াখো, / মান্ষের 
শক্তির কি স্ফুরণ_-/যষেন পৃথিবীর 
উল্টো পিঠটা দেখতে চায় | যন্ত্রণাহত 
শোকের ভারে বেঁকে যাওয়া মনুষ্যত্বের 
প্রতি তার উদাত্ত আহ্বান ‘এসো 
শোক ‘আর ব্যর্থতাকে বদলে নিই / 


শক্তি আর ফসলের সারে, / আগামী 
শিশুর মুখ ফোঁটাবো হাসি আর গানে” 


তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়কে ঘোষণা 
করে সার্থকভাবেই। জেলখানার 
অত্যাচার-উত্পীড়ন বন্দীদের রোগভীর্ণ 
করে তোলে, সংক্ষিপ্ত করে তোলে 
তাদের জীবনাশক্তি, যাতে মুক্তি 
পেলেও তারা ষেন সমাজ পাণ্টানোর 
অবসর না পায়। ভারতবর্ষের জেল- 
থানাও এর কোন বিপরীত নমুনা 
রাখে না। তবু বিপ্লবীদের জীবনে 


থেমে যাওয়া নেই, বিপ্লবী শক্তিতে ' 


উদ্দীপিত তাদের মানসিক শক্তি ভেঙে 
পড়ে না। কবি অবপ চন্দ্র সেই 
কথারই প্রতিধ্বনি করে লেখেন ‘হাজার 
রোগে ম্লান হয়ে আসছে জীবনীশক্তি / 
তবু ভাঙেনি মেরুদণ্ড হাজার অত্যা- 
চারে / বুকে আছে শত স্বপ্নের অনির্বাণ 
দীপ্তি ।” স্বপ্ন দেখতে তিনি ভোলেন 
না। তার স্থির বিশ্বাস 'বসস্তে পাত! 
গজাবেই।' কবির প্রেমিক হৃদয় তার 
প্রেমিকার কাছে স্থুল প্রেমের প্রত্যাশা 


'দর্গণ ॥ শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৮১ 


হয়ে যায় না। তার কাজে কবির 
আহ্বান £ £"*আযমার ভালবাসার কুয় 
দীনতায় / আমাকে আলো! দাও 
চির উজ্জল, চির জাগ্রত" - 
এতদসত্বেও অবপ চন্দ্রের আলোচ্য 


নি। “শিল্প সাহিত্য জনগণের জন্য । 
কবিতা হবে বিপ্লবীর্দের অনুপ্রেরণা” এই 
সঠিক চিন্তায় বিশ্বাসী হয়েও-কবি কিন্ত 
নিজেই কোন কোন জায়গায় তার 


' বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে পরোক্ষভাবে 


স্ববিরোধিতা করেছেন। “ছন্বহীন 
হয়ো ন! তুমি’ কবিতাটি সহস! “অথবা? 
দিয়ে শুক করে তিনি পাঠককে বিষুঢ 


করে দেন! তাঁছাডা এই কবিতাত্রেজ 
তিনি লেখেন : ‘অথবা যে হরিণী স্ব 
সলিলে / আপন ছায়াতে আঁপন্ঞি 
মগন / শোনেনা ব্যাস্ত খাবার সম্পদ, 
/ তেমনি হয়ো না তুমি 1 বহুবোক 
অস্পষ্টতা এখানে পুরোমাত্রায় । এরকম 
আরও কিছু নমুনা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে 
ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে কবিকে 
একটু সচেতন হতে অস্থরোধ করি। 
ছাড় অতিমাত্রায় বানান তুল এই 
কাব্যগ্রন্থের একটি বড়ো রকমের 
দুষণীয় দিক। 


অরু সান্যাল 


ধ্যাহ, পত্রিকার মে দিবস উদযাপন 


রবিবার ১*ই মের সন্ধ্যায় 


কলেজ স্কোয়ারের মির্জাপুর স্্রটস্থ ত্রিপুরা 


হিতসাধিনী হলে অন্যান্য বারের মতই 
প্রগতি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পত্রিকা 
মধ্যাহ্ন তার ১৯৮.-র মে দিবশ পালন 
করেছে। আচমকা জল ঝডের দকণ 


.অনেকেই ঠিক সময়ে পৌছাতে 


পারেননি। স্বভাবতই অনুষ্ঠান শুরু হতে 
বিলম্ব ঘটেছিল কিঞ্চিৎ । প্রখ্যাত গণ- 
সংগীতকার পরেশ ধর এবং তারক 
দাসকে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান 
অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে মধ্যাহৃ 
পত্রিকার সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বস্থ 
অনুষ্ঠানটির সুচনা করলেন। মে 
দিবসের গান উদ্বোধনী হিসাবে বন্কত 
হলো কালধ্বনি গোষ্ঠীর যৌধস্বরে 
অতঃপর এ পি, ডি, আরের দেবাশিস 
ভট্টাচার্য তার শ্বভাবসিদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য 
বিশ্লেষণে দীর্ঘ সময় ‘আজকের জন- 
জীবনে মে-দিবসের তাৎপর্য, তুলে 
ধরলেন। আজকের সামাজিক পরিবেশ 
অর্থনীতি স্থবিধাবাদী রাজনীতির 
শিকার কে বা. কারা, বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে মেহনতী মান্থষের সামনে 
সঙ্কট কি ও কেন, মেটিয়াবুরুজ- 
মৌমিনপুরের বস্তী এলাকায় শ্রমিক 
শ্রেণীর মে-দিবস বা তাদের অধিকার 
সম্পর্কে চেতনার অভাব এবং এহেন 
সঙ্কটের মোকাবিলায় সামান্য ক্ষমতায়ও 
মধ্যান্ বা এই ধরণের লিটল ম্যাগা- 
জিনগুলি সমীক্ষামূলক কাজে কিভাবে 
হাত দিতে পারে সে বিষয়ে তিনি গঠন- 
মূলক প্রস্তাব রাখেন। কিছু পরে 
মৌলিক কবিতা ও ছোট গল্প পাঠ 
শুরু হয়। স্বরচিত প্রতিরোধের কবিতা 
পড়ে শোনান তরুণ কবি তপন গায়েন, 


সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওরা মে বাংলা 


বন্ধের আগের রাত্রে লেখা সাংরাদিক 
সোমেন গুহের প্রেরিত কবিতাটি পড়ে 
শোনান সন মুখার্জী । হ্থন্দরবন 
অঞ্চলের রুটি রুঞ্জির লড়াইয়ের স্থখ- 
দুঃখের সাবলীল ছোটগল্প পভে 
শোনালেন সলিল ঘোষাল । মাঝখানে 


একদৃফা গণসংগীত শোনালেন কাল- . 


ধ্বনি অনবদ্য দৃষপ্তভঙ্্ীতে বিশ্ববিখ্যাত 


পিট সিগারের অহস্বত আমেরিকান 
শ্রমিক বিদ্রোহের মহত্বম গীতিকা 
হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনূদিত ‘জন হেনরী? 
এবং “দেখো রঙব্দল রহ' হায় আসমান 
কো’ বঞ্চনা, শোষণ, অবিচারের প্রতি- 
বাদী কবিতা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের 
গান হ্‌ল দক্ষিণ ২৪-পরগণার সাউথ 
গরিয়ার অবহি গোষ্ঠীর যৌধথু প্রয়াসে, 
তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলে1-_হুশিয়ার্‌ 
কিষান মজদুর ভাইসব হুশিয়ার’ । 
সভায় হঠাৎ হলুর্দ কার্ড তুলে 
ধরলেন গৌতম অর্দার। নাগরিকের 
ছড়ার কার্ড। বিলম্বিত রাগে, সংযত 
উচ্চারণে তিনি পাঠ করে শোনালেন 
যথাক্রমে তপনকাস্তি মণ্ডল, প্রদীপ দে, 
রফিক উল ইসলাম এবং শৈলেন্দনাথ - 
বস্তুর যূলত রাজনৈতিক ছড়া। দক্ষিণ 
২৪-পরগণ! বিপ্লবী লেখক সংঘের 
প্রয়াসে প্রকাশিত তৃতীয় বিশ্ব মুখপত্রটি 
জনে জনে ছড়িয়ে পড়ল সভাস্থলেই। 
পরেশ ধর বিখ্যাত গণসংগীত “এমন 
 ব্রাত্রি নেই ও আজব সমাজতন্ত্র 
শোনালেন, সাময়িক বিরতির পর জর্জ 
মীরজাফর গোস্বামী তার অনন্থকরণীস্ব 
ভঙ্গীতে গাজীর গান শোনালেন । 


দপণ 


, “বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩০ টাকা 
যাণ্যাযিক ১৪ টাকা . 
ত্রৈমাসিক **৫০ 





০ 


bad 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ টা 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


দপণ ॥ শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৮১ 


-গরীবরা |কিআইনের সাহাযা পাচ্ছে? 


॥ গীতা লাল 


ভি 
ঝুলে আছে। বিনা মূল্যে আইনের 
সাহায্যদ্বান সংক্রান্ত সেল তার কাছে 
ধাধার মত। গত ৬ মাস ধরে সে 
দুয়ারে দুয়ারে ছুটে বেরিয়েছে আইনের 


সাহায্যের জন্য, কিন্তু কোথায় সেই সব“ 


উক্লিল ব্যারিষ্টার, মোক্তার--যার! 
তাকে মোটা ফি ছাড়াই আইনের 
পরামর্শ দেবেন? 

দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং কর 
সংক্রান্ত আইনের প্রত্যেকটি শাখায় 
একটি করে লিগ্যাল এড সেল অর্থাৎ 
€ বিনামূল্যে আইনের সাহায্যদান 
সংক্রান্ত সেল আছে। আইনজীবীরা 
বিনা পয়সায় গরীব, ছু-্থদের আইনের 
সাহায্য দেবেন_সেই রকমই কথা। 
কিন্ত কালক্রমে দেখা গেছে তাদের 


অধিকাংশের ' কাছে অর্থই মুখ্য বিবেচ্য 
বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । তাদের কাছে 
মক্কেলদের আর্থিক সচ্ছলতাই গুরুত্বপূর্ণ 


সাধারণতঃ এড়িয়ে যেতে চান । 

কর সংক্রান্ত পরামর্শপাতা শ্রী, 
মোহনের দুটি চেম্বার দিল্লীতে । কোনো 
আইনজীবী বিনা পয়সায় গরীবদের 
আইনের সাহায্য দিয়ে থাকেন-_একথা 
তিনি সরাসরি উড়িয়ে দিলেন। 


, নিজেও স্বীকার করলেন যে, তিনিও 


বিনা পয়সায় কাউকে আইনের 
সাহায্য দেননি। - প্রকৃত পঃক্ষে, 
আযাসোশিয়েশনের সভাপতি ছাড়া 
অন্য কেউ-ই গরীবদের দিকে তাকান 
না। সভাপতিও- ঘে সেদিকে" দৃষ্টি 
দেন, সেট! তার দায় দায়িত্বের জন্য । 


বিজে পি দক্ষিণমুখী ? 


ভারতীয় জনতা পার্টি এখন 
ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের সংগঠন 
গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এল 
এক আঘবানির মতে বি জে পি 
কৰ্ণাটক, কেরালা, 
তামিলনাড়,তে কিছু পরিমাণে) 
সংগঠন তৈরি করেছে |. 

৭. ১৯৮* সালের লোকসভা নির্বা- 
চনের পর বিজে পি জনসংঘের জঠর 
থেকে নির্গত হবার পর থেকে তার 
সংগঠনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করার 
চেষ্টা করছে । জনসংঘর শক্তি ছিল 
উত্তর ভারতে হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে 
সীমাবদ্ধ এবং সেখানেও তাদের প্রভাব 
ছিল মূলত ক্ষুদ্ৰ ব্যবসায়ীদের মধ্যে । 

_ বি জে পি চায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 

- জাতীয় বিকল্প হতে। তাই ভৌগো- 
.লিক ও রাজনৈতিক বিস্তৃতি তার 
লক্ষ্য। কোচিনে জাতীয় পরিষদের 
সভা এই প্রয়াসের শ্বরূপ তুলে 
" ধরেছে। * * 

জাতীয় বিকল্প হতে গেলে বি জে 
পিকে জনসংঘরূগী অতীত এবং আর 
এস এসের সঙ্গে সম্পর্ককে কমজোরি 
করতে হবে যদিও এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ 
লুপ্ত করা বি জে পির পক্ষে নিরাপদ 
নয়। তাই আর এস এস বি জে পিকে 
নিয়ন্ত্রণ করছে একথা, অস্বীকার কর! 
হলেও জোর দিয়ে বল! হয়েছে ষে, 


আর এস এস জাতীয় স্বার্থকেই বড়- 


করে দেখে । আবার ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের অনুকরণে ও পন্থায় বিকল্প নেতা- 
রূপে অটলবিহারী বাজপেয়ীকে মহি- 
-ফ্লুিত করা হচ্ছে। 

দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের খুশি 
করার জন্য বিজে পি তিনটি ভাষার 


অস্ত্বো ( এবং 


ফরমূলার কথা বলেছে; অর্থাৎ ইংরেজী 
হিন্দী ও মাতৃভাষা । “এটা ছূর্ভাগ্য- 
জনক যে, জাতীয় সরকার অ-হিন্দী- 
ভাষীদের ওপর হিন্দী চাপাতে 
চাইছে।” বি জে পিমুখপাত্রের মুখে 
এই কথা শুনে দক্ষিণীরা নিশ্চয় 
অবাক হবেন।, বি জে পির নতুন 
নীতিতে দক্ষিণাঞ্চল যতদিন খুশি 
ইংরেজী রাখতে পারবে। জাতীয় 
পরিষদের সভায় দক্ষিণে সুপ্রীম কোর্টের 
একটি বেঞ্চ রাখার দাবির প্রতিও 


সমর্থন জানানো! হয়েছে। 


-_তপশিল- শ্রেণী ও- তপশিল উপ- 
জাতি সম্পর্কে ষে সংরক্ষণ প্রথা চালু 
আছে বি জে পি তার প্রতি সমর্থন 
জানিয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য তা 
মানবে কি? সকলেই জানেন গু্জ- 


রাটে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে 


বিজে পি কর্মীদের, এমন কি নেতা- 
দেরও সমর্থন আছে,। একথাও জানা 
যে, গুজরাটে প্যাটেল, ধনী কৃষক, 
ব্যবসায়ীদের (যারা সংরক্ষণের 
বিরোধী) স্বার্থ রক্ষা করছেবি 
জেপি।. 

কোচিনে বি জে পি গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষার কথাও বলেছে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতার ওপর ইন্দিরা 
কংগ্রেসের আক্রমণ, বিচার বিভাগের 
প্রতি আঘাতের কথা উল্লেখ করে। বি, 
জে পি রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসন ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে এবং জাতীয়ু নিরাপত্তা 
আইনের অপব্যবহারে ক্ষৃদ। অবস্ত 
এই “উদার” নীতি বি জে পির একা- 
কিত্ব খুব একটা ঘোচাতে পারেনি । 


4 


সভাপতির পদ ছাডালে, সন্দেহ আছে, 
তিনিও তা ক্রবেনু,কিনা_শ্রীমোহনের 
মন্তব্য হলো এই রকম। 

আইনের সাহায্যদান সংক্রাস্ত 
বাজেট ২৫ লক্ষ টাকার হলেও গরীবদের 
কল্যাণকর্মস্থচী যথোপযোগী নয়। 
সরকার ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 
২৫ লক্ষ টাকার বাজেট করেছেন যাতে 
নতুন নতুন কর্মস্থচী গ্রহণ.করা.যায়। ' 
কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনো 
সুনির্দিষ্ট কর্মস্থচী রচিত হয়নি । নিখিল 
ভারত আইনের সাহায্য দান 
সংক্রান্ত কেন্দ্রের সেক্রেটারী শ্রীএস, 
এল, ভাহয়ান] জানান, আমাদের 
কাজ চলে চাদার ওপরে । দায়র! 
আদালতে মায়লার জন্য সরকার দেন 
১৬ টাকা এবং হাইকোর্টের জন্য ১*০ 
টাকা । অন্যদিকে প্রাইভেট প্রযাক- 
টিশে একজন উকিলের হাইকোর্টের 
ফি হলো, ১ হাজার থেকে ১০ হাজার 
টাকা। 
কর্ষকর নয় 

গ্ৰাহ রানা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন 

যে, বাজেট বরাদ্দ কার্যকর হয়নি । তার 


মতে ১৯৬১, সালের আযাডভোকেট - 


আইন সংশোধনের জন্য বিচারপতি 
শ্রীকষ্চ আইয়ারের সুপারিশের মধ্যেই 
এর বীজ নিহিত আছে" কারণ 


মোকন্দমাকারীর আদালতের খরচ 


বহন করা রাজ্য সরকারের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক তিনি করেন নি। অবশ্য 
স্থপারিশ তিনি করেছিলেন, কিন্ত 
সরকার উদ্যোগী হননি। বার 
কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী আযাভ- 
ভোকেট "আইনের সংশোধন অনুসারে 
আইনজীবীদের সামাজিক দায়িত্ব 
হিসাবে গরীবদের আইনের সাহাষ্যদান 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি 
বলেন ষে, আইনের এই সংস্থানের 
ফলে এই আইন সকলের মনঃপুত। 

১৯৭৭ সালের ভগবতী কমিটির 
রিপোর্টে আইনের সাহায্যদান পর্যদ 
গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই 
পর্ষদের প্রধান হবেন সুপ্রীস কোর্টের 
অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমান কোনো 
বিচারক। পর্ষদের .শাখা থাকবে সব 
রাজ্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল, এরই 
মাধ্যমে গ্রাম ও জেল! পর্যায়ে স্যায়- 
বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্ত আজও 
তা হয়নি। | 
'শরীবরা অবহেলিত 

রাজধানী দিল্লীতে আইনের 
সাহাম্যদান সংক্রান্ত তিনটি সংস্থা 
আছে। কিন্তু তার মধ্যে জেলা 
আঁদালতগুলিতেই বেশী ভীড়। কারণ 
হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীগণ এইসব 


মকেলদের গ্রাহ্ছের মধ্যেই ‘আনেন 
না। আইনের সাহায্যদান, সংক্রান্ত 
সেল জেলা আর্দালতের এক কোণায় 
পড়ে থাকে । এ থেকেই- কর্তৃপক্ষের 
ওঁদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আইনজীবীরা পারতপক্ষে তাই 
ওপথ মাড়ান না। জনৈক যুবক 
অভিযোগের স্থরে বলেন, “উকিল 
মোক্তারদের সংগে মামলার বিষয়ে 
দেখা করতে গিয়েছিলাম । আমাদের 
দেখলে তারা অদৃষ্ত হয়ে যান ৷” 

এই অবহেলা কোনো বিক্ষিপ্ত 
ঘটনা নম্ব। আইন” রচয়িতা এবং 
আইনের বিচারদীতাঁদের এহেন ঘটনা 


ধর্ষণ, ডাকাতি, দুর্ঘটনা 
ও বৈষয়িক মামলা যেখানে অগ্ুনতি, 
যেখানে এক বছরে ১৫* জনকে 
আইনের সাহায্যদান সিদ্ধুতে বিন্দুর 
মৃত। ফলে, হাক্জার হাজার গরীব 
লোক আইনের বিচার থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছেন, -কারণ মোটা ফি দিয়ে বড় 


|, পীচ ।। 


উকিল ব্যারিষ্টার ধরার ক্ষমতা তাদের 
নেই। উপরন্থ, আইনের উপযুক্ত 
সাহায্য না পাওয়ায় নির্দোষ--গরীর.. 
লোকেরা মার খাচ্ছে। । শাস্তি পাচ্ছে। 
ন্যায় বিচার পাচ্ছে.না। 
আইনের সাহায্যধীনকি - 
একটা ভেঙ্কী? 

পীএ. মোহন মনে করেন, বিনা 
দানের পুরো ব্যবস্থাটাই “ভুয়ো” । 
কারণ এর কোনে! প্রত্যক্ষ ফল দৃশ্ত- 
মান নয়। | 

বিচারপতি ' শ্রীমাইয়্ার এবং 
শ্রীতগবীর স্থপারিশ মত আইনের 
সাহাষ্যদান কর্মনূচী শুরু করার 


" জন্য সরকারী নির্দেশ বিষয়টিকে আরো? 


সীমিত করে তুলবে । 
বিচারপতি শ্রীভগবতী সম্প্রতি 
এক ভাষণে বলেছেন যে, আইনের 
সাহাষ্যদান কর্মস্থটীকে যেন কেউ 
অনুগ্রহ বা দান বলে মনে না করেন। 
সম-সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া 
বজায় রাখতে এবং সামাজিক ব্যবস্থা 
পন সুরক্ষিত রাখতে গরীব ও অর্থ- 
নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীদের 
আইনের মাহযাদার অর 
---ডেপথ, নিউজ ইণ্ডিয়া 


অনকেন্দ বোধ নিকেতন নিয়ে 


মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানে। হচ্ছে 


বিশ বছর আগে কাকুড়গাছিতে 
সোসাইটি ফর চাইন্ড হেলথ এ্যাণ্ড কমি- 
উনিটি ওয়েলফেয়ার এবং তার অন্তর্গত 
অলকেন্দু বোধ নিকেতন গড়ে ওঠে। 
এর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর হল এস/৩৯৫০ | 
বর্ডমানে এই সোসাইটির পরিচালন 
করেন ঝ্টোন কমিটি নয়, একজন 
ব্যক্তি, নাম ডাঃ বি এন রায়। তিনি 
নিজেকে কখনও এ সংস্থার অবৈতনিক 
সম্পাদক আবার কখনও আধিকর্তা 
বলে প্রচার করেন। 

১৯৭০ সালে সোসইটির নামে সি, 
আই, টি থেকে কেন! ৩৪ কাঠা জমির 
উপর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন তৈরী 
করার জন্য ভিন্ত গাঁথা হয়। ও ভবন 
তৈরীর জন্য সিএম ভি এ দশ লাখ 


টাকা অনুদান দেয়। ১৯৭৭ সালের 
৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনের উদ্বো- 
ধন করেন । 


১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে ডাঃ বি 
এন রায় নিজেকে অধিকর্তা ও নিজের 
সম্পর্কে বেশাই মহাশয় ডাঃ আর বর্মণকে 
সভাপতি সাঙ্ছিয়ে সোসাইটির ঠিকানায় 
অলকেন্দু বোধ নিকেতন নামে একটি 
নতুন রেজিষ্ট্রেশন নম্বর বের করেন 
(এস/২৩৪:৭) ! যদিও অলকেন্দু বোধ 
নিকেতন ১৯৬৪ সাল থেকেই এই 
প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা হিসেবে কাজ 


করছ । 


চি 


রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয়. সরকার ও 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমাজসেবামূলক 
সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে এ 
যাবত বেশ কয়েরু লক্ষ টাকা দিয়ে- - 
ছেন। কিন্তু ডাঃ বি এন রায় এই 
টাকা খরচের হিসেব নাকি মেলাতে 
পারেননি । সি এম ডি এর কাছ থেকে 
দশ লাখ টাকা পেলেও মাত্র, সাড়ে চার 
লাখ টাকার হিসেব দেওয়া! হয়েছে । 
১৯৭৯ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ' 
শ্রমিক কর্মচারীরা ডাঃ রায়ের কার্ষ- 
কলাপ, সরকারী টাকার হিসেবে গর- 


মিল ইত্যাদি অভিযোগ রাজ্যের মুখ্য- 


মন্ত্রী ও স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনেন । 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটি 
বিভাগীয় তদন্ত করান। তদন্তে উক্ত 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ 
পাওয়া যায় । 

এই প্রাথমিক তদস্ত রিপোর্টের 
ভিত্তিতে বিধানসভার একত্রিশ জন 
সদ্স্ত ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮* সরকারী 
অর্থ অপব্যবহার ও দুনীতি 
প্রসঙ্গে ডাঃ বি এন রায়ের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রীকে “ অন্থরোধ 
জানান। . 

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও তদন্ত রিপোর্ট 
নিয়ে লিগ্যাল রিমামব্রেনসারের সঙ্গে 
পরামর্শ করে'ঠিক করেন ঘষে এনফোর্স- 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





ইণিয়ান ্ার্ট কলেজ প্রসঙ্গে 


আপনার সম্পাদিত ৬ই মার্চ *৮১ 
ও ১৭ই এপ্রিল ০৮১ 
কাগজের সংবাদ ‘ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
দুর্নীতি" এবং তার প্রতিবাদপত্র 
“অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত তথ্য" উভয় 
ক্ষেত্রেই আমার (চিত্ত দাশগপ ) নাম 
ব্যবহৃত হয়েছে। এতে জনসমক্ষে 
আমাকে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের বিত- 
ক্কিত ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণ করাবার 
চেষ্টা হয়েছে বলে মনে করি। ১৭ই 
এপ্রিল ’৮১তে পাঠকের মতামত 
* বিভাগে বিজন চৌধুরীর প্রতিবাদপত্র 
“অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত তথ্য” লেখাটিতে 
অনেক কিছু গোপন রাখার ফলে এরূপ 
হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস । আর 


ভই মার্চ ১৮১তে প্রকাশিত ‘ইঙিয়ান : 


আঁট কলেজে দুর্নীতি” সংবাদে 
অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃতব্যাখ্যা ন! 
থাকলেও আদৌ ভিত্তিহীন নয় বলে 
"মনে ক্রি । _ 

দর্পণের সংবাদে (৬ই মার্চ ৮১) 
প্রকাশ পায়--“প্রমাণ ভিত্তিক কাগজ- 
পত্রে লক্ষ্য করা যায় যে শ্রীবিজন 
চৌধুরীর সাদ্ধ্যবিভাগে. অধ্যক্ষ হিসাবে 
নিযুক্তি ও গোলমেলে ৷” এর প্রতি- 
বাদে শ্রীবিজন চৌধুরী এমনভাবে যুক্তি 
দেখিয়েছেন যাতে বুঝা যায় যে 
আমাকে অর্থাৎ চিত্ত দাশগুপ্তকে বর- 
খান্ত কর! হয়েছিল এবং এই সম্পর্কে 
"কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাঃ 
ভূপাল বন্থর কাছ থেকে ৪ঠা৷ নভেম্বর 
১৯৭৭ তারিখে তিনি একটি চিঠির 
অঙ্গুলিপি পেয়েছিলেন এবং চিঠিটি 
আমার উদ্দেশ্যে লেখা । 
চৌধুরী প্রমাণ, করতে চেয়েছেন যে 
আমার অর্থাৎ চিত্ত দাশগুপ্তের সাদ্ধ্য- 
বিভাগের গ্যাক্টিং প্রিন্সিপ্যাল পদে 
পুনর্বহালই গোলমেলে । 

এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না জানালে 
পাঠকবর্গের কাছে স্বই ধেশয়াটে রয়ে 

। আমি ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের 
সাধ্য বিভাগে ১৯৫৩ সালে সান্ধ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, শিক্ষক হিসাবে 
নিযুক্ত হই। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর 
মানে সান্ধ্য বিভাগের এযাক্টিং প্রিদ্দি- 
প্যাল হিসাবে আমাকে নিয়োগ করা 
হ্য়। কিন্ত তৎকালীন গভর্নিং বডির 
সেক্রেটারী ডাঃ ভূপাল বোসের বিরুদ্ধে 
সাদ্ধ্য বিভাগের ছাত্রদের কয়েক হাজার 
টাকার হিসাব ষথাষথভাঁবে না দেখা" 
যোগ পেশ করি! ফলে ক্রুদ্ধ সেক্রে- 


সম্পর্কিত গুটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য 
করে গভর্নিং বডির অনুমোদন ছাড়াই 


তারিখের ' 


অর্থাৎ বিজন - 


১৯৭৪ সালের ১১ই অক্টোবর আমাকে 
সাসপেও্ করেন । আমার অভি- 
যোগের তদন্তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্তা- 
গভনিং বডির প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত 
বিচারপতি জে পিমিত্র ৬ই আগষ্ট 
১৯৭৫ তারিখে এ সামপেনশন সম্পর্কে 
জানান The suspension of Sri 
Chitta Dasgupta, Acting Prin- 
cipal, evening section and of 
Shri Ram Addy, caretaker, 
both of the Indian College of 


Arts & Draftsmanship, was . 


without the authority of the 
Governing Body of the 
College and must be held to 
be illegal and invalid. এই 
প্রকার সাসপেনশন.সত্বেও এবং গভনিং 
বডির পরামর্শ অন্থসারে পদত্যাগ না 
করেও উক্ত ভূপাল বসু ১*ই নভেম্বর 
১৯৭৪ তারিখে একটি পাল্টা গভনিং 
বডি গঠন করেন এবং তার সেক্রেটারী 
পদে নিজে থেকে আমার সাসপেনসন 
কেসটির কোনরূপ মীমাংসা না করে 
যথাষথ কোনপ্রকার বিজ্ঞাপন ছাড়াই 
উক্ত শ্রীবিজন চৌধুরীকে ১১৭৫ সালের 


*১৩ই ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ 


পদে নিয়োগ করেন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর 
১৯৭৫ তারিখের মিটিংয়ে তার চাকরী 
‘কনফার্ম’ করা হয়েছে বলে সেক্রেটারী 
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে শ্রীবিজন 
চৌধুরীকে একটি চিঠিতে জানিয়ে 
দেন। সান্ধ্য বিভাগের এযাক্‌টিং প্রিন্সি- 
প্যালের পদে সরকারী প্রশাসক কর্তৃক 
পুনর্বহাল হয়েছি গত ১৯শে জুলাই 
১৯৭৯ তারিখে । আমার পুনর্বহাল 


পত্রে প্রশাসক মশায় উল্লেখ করেছেন = 
In view of the fact that. the 
order of ‘suspension of Sri 
Chitta Das Gupta, Acting 
Principal, Evening Section of 


. the Indian College of Arts & 


Draftsmanship, 139, Dharma- 


‘tala Street, Cal-13 was issued 


by the then Secretary of the 
College, Dr. Bhupal Bose 
without the authority of the 
then College Governing 


“ Body, I consider the suspen- 


sion out of order, and I do 
hereby declare that- the sus 
pension on Sri Das Gupta is 
hereby withdrawn, and Sri 
Das Gupta be allowed to join 
his duty with immediate 
৪6৩৮, একই পত্রে বিজন চৌধুরী 
সম্পর্কে বল! হয়েছে_doubts have 


been expressed as to the 


appointment of Sri Chou- 
dhuri as the Principal during 
the period when the case of 
suspension of Sri Das Gupta 
has not been disposed of. 


স্থতরাং যেখানে এ্যাকটিং প্রিন্সি- 
প্যালের অবৈধ সাসপেন্সন সম্পর্কে 
কোন মীমাংস! হনই না, সেখানে এ 
পদে অধ্যক্ষ হিসাবে বিজন চৌধুরীর 
নিয়োগ 'গোলমেলে? না আইনসম্মত 
তা পাঠকবর্গ বিচার করবেন । 

উপরস্ত ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৪তে 
গঠিত ষে গভনিং বডির বিরুদ্ধে 
নিয়োগ, ছাটাই, হিসাবপত্রে গণ্ডগোল, 
সংবিধানে জালিয়াতি ইত্যাদি নানা- 
প্রকার অভিযোগ উঠেছিল এবং যে. 
গভনিং বডির সেক্রেটারী হিসাবে ডাঃ 
ভূপাল বোস শ্রীবিজ্রন চৌধুরীকে সান্ধ্য 
বিভাগে অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত - 
করেছির্লেন; সে গভন্নিং বডির 
গঠন সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের 
জামুরারীতে সরকারী তদন্তের গোঁপন 
রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে - "This 


now Governing Body was - 


formed 11061718506 by taking 
decision in an adjourned 
meeting only. to stop the 
critical, voice of the dissen- 
ting members of the old 
Committee. আরও ব্লা হয়েছে-- 
The crucial point for ০051 
- deration is whether a meeting 
which could not transact 
business for want of quoram 
has the power to‘adjourn the 
meeting to a future date. এ 


গভনিং বডি গঠনের জন্য যে সংবিধান 
ব্যবহার করা. হয়েছিল, তার সম্পর্কে 


সরকারী তদন্তের গোপন রিপোর্টে বল! * 


হয়েছে_This appear to be a 
case of forgery and the 
Enforeement Branch of Police 
Department may be requested 
to take up the matter for 
appropriate action.>,. ১৭ই 


নভেম্বর ৭৪ তারিখে গঠিত এ গভন্নিং 


বডি সম্পর্কে ১৯শে জুলাই ?৭২তে ' 


মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গঠিত গভনিং 
বডির প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট 
যথাক্রমে অবসরপ্রাঞ্থ বিচারপতি জে, 
পি, মিত্র ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সরকারী 
দপ্তরে ৪ঠ মার্চ ১৯৭£ সালে যে অভি- 
"যোগ পেশ করেন তার বক্তব্যে বল! 
হয়েছে--16 is considered view * 
that the alleged Governing 
Body of which Dr. Bhupal 
Bose claims to be the Secret- 
Ary is not a valid Governing. 
Body....... the pretended Gov- 
erning Body should be scra- 
0090 in the interest of the. 
institution. «ই অক্টোবর ১৯৭৭ 
তারিখে বিধানসভায় গৃহীত কলেজ 
সম্পর্কিত বিলে উল্লিখিত রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য হল-_[9 
Rabindra Bharati University 
to which this institution is 


ties 


bd 


affiliated, appointed an 1128৮ 
pection team to enquire into 
the affairs of this College. 
The inspection team recomme- 


. nded~that the present manage- 


ment of the college should 
immediately be replaced 
with a view to normal func- 
tioning of the college. সুতরাং 
বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত যে 
গভর্িং বডিকে সরকার বিল ও এ্যাক্টের 


' সমতা প্রয়োগ করে বাতিল করতে 


বাধ্য হয়েছিলেন, সেই - গভনিং বডির 
সেক্রেটারী- ডাঃ ভূপাল বস্থ কর্তৃক 
সান্ধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ পদে বিজন 


যে. চৌধুরীর নিয়োগ কতথানি আইনসম্মত 


বা গণতান্ত্রিক না ‘গোলমেলে’ হয়েছে 
তা গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি 
পাঠক বিচার করবেন । 

বিজন চৌধুরী লিখেছেন যে 
আমাকে " অর্থাৎ চিত্ত দাশগুধতকে 
এ্যাক্টিং প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে বর- 
খাস্ত করা হয়েছিল বলে তৎকালীন 


সম্পাদক ভূপাল বোসের কাছ থেকে . 
তিনি ১৯৭৭ সালের ৪51 নভেম্বর এক- 


খানি অনুলিপি পেয়েছেন । ঘটনাটি 
হল--১১৭৭ সালের ৫ই অক্টোবর 


বিধানসভায় কুলেজের ছুর্নাতিপূর্ণ, 


পরিচালকমগ্ডলী বাতিল হলে, এঁ দিনই 
অর্থাৎ €ই অক্টোবর 4৭ তারিখে 
এযাকটিং প্রিন্দিপ্যাল ও কেয়ার টেকা- 
রের উদ্দেশে ছু'খানি বরখাস্ত চিঠি 
লিখে বিভিন্ন জায়গায় দিতে সুরু 
করেন। সরকার কর্তৃক বিল অধি- 
গ্রহণের দিনে এ কাজটি করা হয়েছে 
বিবেচনায় তৎকালীন সরকারী প্রশা- 
বক তা! বিধিসম্মত বলে গ্রহণ করেননি 
এবং সাসপেণ্ডেডে আমি ও কেয়ার- 
টেকার রাম আচ্য দুজনকেই এপ্রিল 
১৯৭৮ থেকে প্রাপ্য বেতনের শতকরা 
৮০ ভাগ সাবসিসটেন্দ এলাউন্স অঙ্ক- 
মোদন করেন। সরকার নিযুক্ত প্রশা- 
সক যেখানে এ বরখাস্তের চিঠিখানি 
অগণতান্ত্রিক ও আইনসম্মত নয় বলে 
প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন সেখানে 
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্প্ন . মানুষের 
কাছে অনেক কিছু,গোপন করে এই 
উদ্দাহরণটি কিভাবে প্রমাণপত্র হিসাবে 
বিদ্ন চৌধুরী তুলে ধরেছেন, তা 
ভাবতে - আশ্চর্য 'লাগে। শুনেছি, 
-তিনিও- নাকি বেশ কিছু গণতান্ত্রিক 
সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন । 
. - দর্পণে প্রকাশিত অন্যান্য প্রানঙ্গিক 
তথ্য সম্পর্কে যতটুকু জানি তা এড়িয়ে 
ঘাঁওয়া উচিত নয় বলে মনে করি। 
বিজন চৌধুরী লিখছেন, ১৯৭৮ 
সালের ১১ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস গ্যাণড ড্রাফট- 


স্ম্যানশিপের পরিচালনতার নেওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত এবং পরে আরও দু'বছরের 
বেতনে, কলেজের সান্ধ্য বিভাগের 


দর্পণ || শুক্রবার ৫ই জুন, ১৯৮১ 


অধ্যক্ষের কাজ করেছেন এবং তার 
প্রমাণপত্র হিসাবে তীর নিয়োগপত্রের 
দ্বিতীয় প্যারার কয়েকটি লাইন তুলে 
দেখিয়েছেন যে কলেজের আর্থিক 
অবস্থা বিবেচনায় কলেজের স্বার্থে + 
অধ্যক্ষ হিসাবে তার ‘ভলেন্টিয়ারী 
সাভিস’ ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
তৎকালীন সম্পাদক কর্তৃক প্রশংসিত 
হয়েছে। কিন্তু আরও একটি ব্যাপার 
উল্লেখ করেননি । কলেজে তার 
নিয়োগ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ 
তারিখে। “কিন্তু ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ 


‘তারিখের গভনিং বডির মিটিংয়ে বিজন 


চৌধুরীর অধ্যক্ষ ' হিসাবে চাকুরী 
‘কনফার্ম কর] হয়েছে এবং ্রাভেনিং 
এলায়েন্স হিসাবে তিনি মাসে মাসে যে 
টাকা পেতেন (আমারই বেতনের সম- 
পরিমাণ টাকা) তা ২৫ টাকা ভাতা ১ 
সহ বেতন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে 
বলে একটি চিঠি »৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ 
তারিখে তাকে দেওয়া হয়; এবং এই 
চিঠিটির নকল প্রথম সরকারী প্রশাসক, 
কর্তৃক 549 (2) Adm/I06—T7th 
June 1978. তারিখের নোটিশের * 
উত্তরে ৪ঠ] জুলাই . ১৯৭৮. তারিখে 
প্রশাসকের দপ্তরে রাইটার্স বিভ্ডিসে” 
জমা দেওয়া হয়েছে । বেতন কম 
হতে পারে, কিন্ত দেখা খাচ্ছে 
যে সরকারী অধিগ্রহণের পূর্বে ও অধি- 
গ্রহণের পরে আরও ছুই বছরের বেশী 
সময় পর্যন্ত তিনি “কলেজের সান্ধ্য- 
বিভাগের অবৈতনিক “অধ্যক্ষ” ছিলেন 
এই কথাটি সত্য নয়। তৎকালীন; _ 
প্রশাসককে জিজ্ঞাসা করেও জানা 
গেছে যে বিজন চৌধুরীকে 'সম্মান- 
ভাত!’ নয়, আর সকলের ন্যায়-বেতনই 
দেওয়া হত1 অথচ বিজন চৌধুরী 
মশায় লিখেছেন, যে কলেজের সাম্ধ্য- 
বিভাগের অবৈতনিক অধ্যক্ষ জেনেই 


. বেঙ্গল সোসাল সাভিস লীগ তাকে 


১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে কান দেন। 
স্থতরাং ব্যাপারটি প্রক্কৃতপক্ষে কি তা - 
পাঠকবর্গের বিচার্য বিষয় । - 


বিজ্ঞন চৌধুরী মশায় বলেছেন যে 


, ইণ্ডিয়ান কলেঙ্জ অব আর্টস এ্যা 


ড্রাফটসম্যানশিপও একটি স্বরংশাসিত -. 
প্রতিঠান। ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্ালয় কলেজটিকে অহৃমোদন 
দেওয়ার পর এবং ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র 
ভারতী ্যাক্টের আইন অহ্নসারে তার 
অনুমোদিত শিক্ষায়তনগুলির পরি- 
চালকমণ্ডলীর গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন 


নিয়ম যুক্ত হওয়ায় স্বয়ংশাসিত অর্থাট 


অনেকাংশে তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে। 
উপরন্ত সরকার যেখানে, বিল করে, 
রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি ' স্বাক্ষর করে 
এ্যাক্টের মাধ্যমে এ হয়ংশাসিত গভর্নিং 
বডিটি বাতিল করে দিলেন সেখানে ১ 
সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা তা পূর্ণ » 
অধিগ্রহণ না হলেও এবং প্রশাসনে” 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


». দর্পদ | শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৮১ 





খনা বরা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

খন! আগেও একবার চিত্রায়িত হয়ে- 
ছিল সেই ত্রিশের দশকে | সে ছবিতে 
খনা হয়েছিলেন ছায়া দেবী, বরাহরূপে 
দেখা -দিয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী । 
খনা নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে সেষুগে 
ক্সাফলর সঙ্গে । নতুন করে দে 
কাহিনীরই চিত্ররূপ দিলেন বিজয় বস্থ 
উষা ফিল্মসের ব্যানারে | ছবির নাম 
এখানে ‘খন! বরাহ।” পুত্রবধূ খনার 
সংগে শ্বপ্তর বরাহের ছ্বন্ব সংঘাতই 
ছবিটির উপজীব্য বিষয় । 

- এ কাহিনী কতটা এঁতিহাসিক 
আর কত] কাল্পনিক, তা গবেষণার 
“বিষয় । বিক্রমাদিত্যর রাজসভায় 
নবরত্বর অন্যতম রত্ব ছিলেন জ্যোতি- 
ষার্ণৰ বরাহ পণ্ডিত- এ তথ্য পাওয়া! 
গেলেও খনা প্রসঙ্গে ও বরাহতনয় 
মিহির সম্পর্কে কাহিনীতে যে বিবরণ 
পাওয়া যায়, তার এঁতিহাসিক সত্য 
নিরূপণে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে 
যায় । আর্ধাবর্তের উজ্জয়িনী নদীতে 
বরাহ তার নবজাত সন্তানটিকে তাত্র- 
পাত্রে ভাসিয়ে দিলেন আর তা ভাসতে 
ভাসতে কেমন করে সিংহলে এসে 
'ভিড়তে পারে, এক জ্যোতিষীর আশ্রয়ে 
মিহির লালিত পালিত হল, জ্যোতিষ 
চর্চাও করল, কিন্তু সিংহল রাজকন্যা 
খন! সেই জ্যোতিষীর আলয়ে মিহিরের 
সাহচর্য পেয়ে প্রেমাবিষ্ট হয়ে জ্যোতিষ 
শাস্বে এমনই পারদখিনী হয়ে উঠলেন 
যে, পরবর্তীকালে জ্র্যোতিষার্ণব বরাহকে 
পর্যন্ত পযু্দস্ত করে. দিলেন কেমন 
করে। মিহির যে জ্যোতিষের কিছু- 
মাত্র জানে, তার কণামাত্র পরিচয়ও 
তুলে ধরা হল না কেন, খনার পাণি- 
প্রার্থী হয়ে এক সেনাপতির নির্বোধ 
কর্মকাণ্ডের অহেতুক প্রসারে মেলো- 
ডাঁমাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল কেন, এক 
রাজকন্যা বিনা বাধায় এক অজ্ঞাত- 
কুলশীল যুবকের সঙ্গে সমূ্ধে ভেলায় 
ভেসে ভারতের সীমান্তে পৌছতে পারে 
কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন আজকের যুক্তি- 
বাদী মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলতেই 


পারে, যদি না সেখানে পৌরাণিক 


ভোভবাজির মহিমা প্রকট থাকে_এবং 
,ঘ্খানে সেটা তেমন নেই। 

আজকের যুগমানসে জ্যোতিযের 
এচ্তাব ঘখেষ্টই আছে এবং যতই মান্য 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পযু'দস্ত হচ্ছে, 
ততই অদুবাদী হয়ে গণনায় অসম্ভব 
্রিশ্বনী হয়ে, উঠছে। তাদের কাছে 


স্পা 





তো বটেই, অন্যদের কাছেও পুত্রব ও 
শ্বশুরের জ্যোতিষশাস্ব নিয়ে অসম 
প্রতিযোগিতা ও তাকে কেন্দ্র করে 
অতি নাটকীয়তা, আজকেও আকর্ষণীয় 
কম মনে হবে না। বিরাট জ্যোতিষী 
বরাহ যখন নিজ পুত্রের আযু গণনায় 


"ভুল করেন এবং পুত্রবধূ খনা যখন কোন 


তথ্য না পেয়েও নিভুল বলে, দিতে 
পারেন স্বামী মিহিরের বংশ পরিচয় ও 
আযুন্ভাল, তখন মজা কিন্তু কম লাগে 
না। তবে ছবিটির প্রথমাংশের গতি 
বেশ মন্থর এবং ফলে ক্লাস্তিকর। 
দ্বিতীয়াংখে কৌতুহলপ্রদদ ব্যাপার 
থাকায় এবং চিত্রায়ণ মুন্সিয়ানায় উপ- 
ভোগ্য হয়ে ওঠে । সংলাপ রচনায় 
সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয় সব সময়ই 
এবং এ ছবিতে একাধিক ক্ষেত্রে তার 
অভাব রয়েছে । বরাহ খন স্ত্রীর কাছে 
অতীত রহস্তের কথা পরোক্ষ ইঙ্গিতে 
প্রকাশ করছেন, তখন স্ত্রীর. সংলাপ 
প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়িত করে 
কেমন করে এবং ষদি করে তাহলে 
পরবর্তী উভয়ের অভিব্যক্তির সামন্ত 
থাকে কেমন করে? বরাহকে পিতা 
জানার পরই পিতার লাঞ্ছনায় কাতর 
হয়ে মিহির প্রেয়সী খনার প্রতি যে 
কর্কশ সংলাপ ব্যবহার করে, তা যেমন 
অশোভন, তেমনি আরোপিত মনে 
হয়। কামন্দক চরিত্রটি ছবিতে কোন 
প্রতিষ্টা পায় নি। কিন্তু ক্রীতদাস 
ভৈরব চরিত্রটি উজ্জল হয়ে ফুটেছে। 
সঙ্গীত পরিচালনায় শ্যামল মিত্র কোন 
বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। 
হূর্য চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প নির্দেশনা 
প্রশংসনীয় ৷ খনার বচন বলে আজ 
যা কিংবদস্তী--তার কিছু নম,না! তুলে 
ধরে মাঠে ঘাটে ক্ষেতখামারে খনার 
গণসংযোগের প্রসন্গটুকুও সুন্দর ফুটেছে 
বিজ্রয় ঘোষের ক্যামেরায় । দাস্ভিকতা 
প্রকাশে ব্যর্থ হয়েও উত্তমকুমারের 
বরাহ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। খনাকপে না 
মানালেও সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় স্থন্দর 
হয়েছে । জ্ঞানেশ ম.ধোপাধ্যায়ের 
‘ভৈরব’ চমৎকার । 
যাত্রার আসরে 
বিদ্রোহী সুকান্ত 

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা 
এবার কবি স্থুকাস্তর জীবন কাহিনী 
অবলম্বনে ‘বিদ্রোহী সুকান্ত’ পালাটি 
আপরস্থ করছেন। পালা রচনা করে- 


ছেন নরেশ চক্রবর্তী ও সর দিয়েছেন: 


সুধীর বসু । নির্দেশনায় শ্রীমর্জুন ও 
নৃত্য পরিচালনায় শল্তু ভট্টাচার্য 
প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন 
প্রশাস্তকুমার, গীতিকা মিত্র, অরুণ 
ম.থার্জা এবং কল্যাণী ঘোষ! যাত্রার 
আসরে এ পালা প্রযোজনার প্রয়াস 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 

নাগস স্মরণে বি, এফ, জে, এ 


লা জুন। এ 
দিনেই প্রয়াত শিল্পীর স্মরণে 
বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস 
আযসোসিয়েশনে সস্বৃন্ন গভীর শ্রদ্ধা 
দিবেদন করলেন। ভাবগম্ভীর পরি- 
বেশে অন্যতম সদস্য উৎপল চ্যাটার্জঁ 
গৃহীত শোক প্রস্তাবটি পাঠ করলেন । 
সংস্থার সভাপতি নির্ধলকুমার ঘোষ 
এবং সম্পাদক বাগীশ্বর ঝা নার্গিসের 
অভিনয় ক্ষমতার উজ্জ্বল দিকটি তুলে 
ধরে তাঁর জীবনের নানা প্রসংগের 
স্বৃতিচারণা করেন । 
বিশ্বরূপ! থিয়েটারের 
রজত জয়ন্তী উৎসব 

১৯৫৬ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যস্ত 
বিশ্বরূপা থিয়েটার একাদিক্রমে পঁচিশ 


বছর নাট্যপ্রযোজনা করে এদেশের - 


রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক রেকর্ড 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে দিল। এই 
বিরল ' গৌরব অর্জন ধার সুযোগ্য 
নেতৃত্বে সম্ভব হল, তার নাম রাস- 
বিহারী সরকার। একাধারে তিনি 
প্রযোজক, পরিচালক এবং নাট্যকার ৷ 
গত ১ল! জুন'এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
তিনি জানালেন, এই উপলক্ষে রজত 
জয়ন্তী উৎসবের এক বর্ণাঢ্য কর্মস্থচী 
গ্রহণ করা হয়েছে ১লা থেকে ৭ই জুন 
পর্যস্ত। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান 
হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গীতি 
আলেখ্য, বিগত পঁচিশ বছরের বাংলা 
নাট্য অবদানের পর্যালোচনা, শিল্পী ও 
কর্মীদের মানপত্র প্রদান, প্রতিটি স্থায়ী 
মঞ্চে পুষ্প ও মিষ্টান্ন বিতরণ, শোভা- 
যাত্রা সহকারে গির্শিচন্দের বসত 
বাড়িতে উপস্থিত হয়ে নটগ্রুর মর্মর 
যুতিতে মাল্যদান ইত্যাদি ৷ 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাস- 


বিহারী সরকার আরও বললেন, পঁচিশ - 
বছর আগে তিনি যখন এক নতুন মঞ্চ 
স্থাপন করলেন, তখন ছিল এক আদর্শ, 


চোখে কত স্বপ্ন । তিনি চেয়েছিলেন 
দেশে সুস্থ নাট্যসংস্কৃতি গডে উঠুক । 
করেছিলেন--ধেমন, নাট্য উন্নয়ন 
পরিষদ স্থাপন, নাট্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, 


নাট্য প্রতিযোগিতার প্রচলন, নাট্য . 


সাহিত্য সম্মেলন, নাট্য বিষয়ক 
আলোচনা ও বিতর্ক। কিন্তু সে 
সবই আজ এখানে বন্ধ আছে, কারণ 
নাট্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ইতি- 
মধ্যেই দেশে লক্ষ্য করা গেছে। নতুন 
ধরণের নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 


নাট্য; আন্দোলনের চেষ্টাও তিনি 
করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ 
হয়েছেন, অনেক লোকসান হয়েছে। 
এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা গ্র,প থিয়েটারের 
পক্ষে করা সম্ভব, রাজ্য সরকারও 
এব্যাপারে পূর্ণ মদত দিতে পারেন । 
কিন্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন রক্গমঞ্চের 
পক্ষে এই আধিক ঝুকি নেওয়! সম্ভব 


নয়। তাই তিনি দ্রুত দর্শন রীতি . 


প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি ব্যব- 
সায়িক থিয়েটার পরিচালনার সিদ্ধান্ত 
বর্তমানে নিয়েছেন। এ যাবৎ বাইশটি 
নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এখানে | কিছু 
সুস্থ জীবন বোধের নাটক প্রগতিশীল 
ধারায় প্রযোজনা করে দেখা গেছে 
সেগুলি দর্শক সমাজ তেমন নেয়নি । 
তাই তিনি প্রযোজনায় আকর্ষণ সঞ্চার 
করতে কমাধিয়াল ঢঙ এনেছেন এবং 
সাফল্য লাভও করেছেন। এতদিন 
নানা কারণে প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার কর! 
যায়নি। এবাব তিনি নতুন্‌ পরি- 
কল্পনায় প্রেক্ষাগৃহটি সাজাবেন স্থির 
করেছেন। 


চল।চ্চত্র বিষয়ে 


আ্ালোচন। 


পলাশ দত্ত 

রাজ্য সরকারের তথ্যবিভাগের 
উদ্ঘোগে পূর্বভারত সংস্কৃতি ও সংহতি 
সম্মেলন . অহষ্টানে ২৪শে মে শিশির 
মঞ্চে চলচ্চিত্র বিষয়ক যে আলোচনা 
সভার আয়োজন করা হয়েছিল তা 
সব দিক থেকেই ছিল ক্রুটিপূর্ণ। . অথচ 
একটি সভায় এক সঙ্গে এত প্রগতিশীল 
পরিচালকদের উপস্থিতি সত্যিই চিভা- 
কর্ষক। , 
আলোচনা সফল হলো না নানা 
কারণে । অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা নাকি 
অঙ্মান করতেই পারেন নি সভায় 
এত লোক হবে। অর্থাৎ কোন 
প্রগতিশীল আলোচনা সভায় চারশর 
বেশি লোক হতে পারে আমাদের 
তথ্যবিভাগ তা ভাবতেই পারে না। 
অথচ আমাদের সংস্কৃতি পরিচালনার 
ভার এদের হাতে দেওয়া আছে। 
সভাটি পরিচালনা করছিলেন শ্রীশাস্তি 
চৌধুরী অনেকটা গ্রামের হেডপণ্ডিতের 
স্টাইলে । তিনি অনুধাবন করতেই 
পারেননি ষে সভায় এমন অনেকে 
ছিলেন খাদের দিনেমা বিষয়ে জানা 
শোনা তার থেকে বেশি । এর ফলে, 
তার স্থুল এবং একঘেয়ে বক্তব্য, 
বিরক্তিকর এবং দায়সাবা গোছের 
অহুষ্ঠানস্চী এমন একটি চমৎকার 
সভা নষ্ট করে দিল । 

সবচেয়ে বড কথা, ষেখানে মৃণাল 
সেন এম এস সাধ্য, বেনেগল, 
সাইকিয়ার মতো লক্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচাল- 
কেরা রয়েছেন সেখানে জন" 
সংহতির মতো স্কুলপাঠ্য বিষয়কে কেন 


নির্বাচন করা হলো । 


॥ সাত ॥ 
'রিজিওন্যাল 
ফিল্ম’ কথাটাই আপত্তিকর । আজ 
যদি মৃণাল সেনের ছবি রিজিওল্যাল 
ছবি হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও 
রিজিওনাল সাহিত্য। বেনেগল এই 
কারণেই অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলে- 
ছেন, যে কোর ভাল ফিল্ম অবশ্যই 
রিজিগন্যাল ফিল্ম! জাতীয় সত্তা 
বিসর্জন দিয়ে কোন সিনেমা হয় না। 
জাতীয় সত্তার গভীরতার মধ্যেই মান 
বাত্মার সর্বজনীন সুরটি ধ্বনিত হয় 
এবং পরিশেষে তা জাতির সীমা অতি- 
ক্রম. করে, এই সহজ সত্য উদ্যোক্তার! 
জানলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় বিষয় 
করতেন না । 

এই সহজ সভ্যটিকে মৃণাল সেনও 
কায়দা করে এড়িয়ে গেলেন। সব 


চেয়ে মজার কথা'আশিস বর্মণ, মৃগাঙ্ক- -' ' 


শেখর রায় ইত্যাদির আলোচনা 
থেকে জানা গেল পদ্ধাতিক ভাল ছবি- 
হলেও সর্বভারতীয় উপাদান .বেশি ' 
রয়েছে ভুবন লোম, একদিন প্রতিদিন 
ইত্যাদি ছবিতে ।. এইসব পণ্ডিতদের 
পাশের মৃণাল বসেছিলেন। এখন 
এর উত্তর দেবার দায়িত্ব তারই; 
তিনি বলুন তিনি কী করবেন। 


" সংহতির আসল অর্থ বেশি' টিকিট 


বিক্রি। তা এটি বেশি দরকারি, না 
জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ 
বেশি জরুরী-_ষাট বছর বয়সে ক্যাম্প 
ত্যাগের প্রাক্‌ মুহূর্তে তাকে এই 
প্রসঙ্গটি আর একবার ভেবে দেখতে 


অনুরোধ করবে] 
মণিপুরের শ্রীমতী শ্যাম বললেন, 


তিনি নাকি বেনেগলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে 
গিয়ে সেখানেও গুঞ্জরাট-উত্তর প্রদেশের 
মতো জাতপাতের আচরণ দেখেছেন । 
একেবারে বাজেকথা। তার মতো 
পোশাকআসাকের লোকের সঙ্গে 
গ্রামের লোক কোন কথা বলেছে - 
কিনা সন্দেহ। এম এস সাথ্যু বল- 
ছিলেন তার কলকাতাভিত্তিক ছবির 
বিরুদ্ধে 'কলকাতার কোন কোন 
কাগজে নাকি এই মর্মে প্রতিবাদ 
প্রকাশ পেয়েছে যে এ ছবি কলকাতার 
ফিল্ম মুভমেন্টকে কোনভাবেই সাহায্য 
করবে না। শ্রোতারা অবশ্য তাকে 


'আশ্বীস দিয়ে বললেন ওসব সমালোচনা 


নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক ৷ সাথ্যু কল- 
কাতার খুব প্রশংসা করলেন । 
আসামের পরিচালক ডঃ সাইকিয়া 
খুব ভাল বক্তব্য রেখেছেন। গোটা 
আসামে মাত্র *০টি সিনেমা হাউস 
রয়েছে । এব মধ্যে থেকে ফিল্ম 
মুতমেন্ট করা কত কঠিন তাও বুঝিয়ে 
বললেন। টি ভি যদি ভাল ফিল্ম 
কেনে তাহলে “বেটার ফিল্ম” বাঁচবে, 
না হলে নয়। সবচেয়ে আনন্দের 
কথা তিনি শুরু করেছেন ইংরেজিতে, 
বলেছেন বাংলায় এবং শুভেচ্ছা 
জানিয়েছেন অসমীয়! ভাষায় । তার 
ভাষরি প্রসাদগুণে তার বুকের ভাষাও 
শ্রোতার] শুনতে পাচ্ছিলেন। 


শেষ্যংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


- Regd’ WBICC-32 


শী 


“বাদলাছেশের সঙ্গে পায়ে পা. 
নি লাগিয়ে ঝগড়। কর। ভুল হবে 


প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিনই যুদ্ধাতঙ্ক 
হছড়াচ্ছেন অথচ শ্রীমতী গান্ধীর- গত 
ঝোল মাসের শাসনে একজন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী খুঁজে পেলেন না। ' অন্যদিকে 
বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
নাক গলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট 
সরকারের উপর অর্থনৈতিক _ চাপ 
স্থির ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশের 


" সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে . 


সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে একাত্তরের 
পু মতো পাঁচ লাখ, উ্াস্ত ডেকে" আনাটা 
অবশ্যই ভুল হবে। ' ২৮মে কাধির 
_. টাউন হলে এক জনাকীর্ণ সভায় পৌর 


নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থীদের 


"পক্ষে প্রচারাভিযান করতে গিয়ে সংসদ 


সদস্ত জ্যোতির্ময় বন্থ একথা বলেন। 

দীর্ঘ সত্তর মিনিটের ভাষণে 
কংগ্রেস (আট), জনতা, সি পি আই-এর 
তিনজন প্রা্থীর-বিরুদ্ধে মিনিট পাঁচেক 


বিকেন্দ্রীকরণ ও জনসাধারণকে. বেশি 
বেশি করে জড়ানোর উজ 


ক্রি - 
অর আস্তিক, জাতীয় জয় 


বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক 


অবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, 


Phone : 24-4232 


জাতীয় নিরাপত্া আইন পাশ সহ' মতামত 


‘অন্যান্য দু্ন-পীড়নযূলক . ব্যবস্থা 
জারির কারণ [ও ফলাফল তিনি 
সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেন। শ্রীবস্থ 
বলেন, এবার পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়, গম : 
সংগ্রহে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার নজর 


. হাতে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ 


করেছে । এবার গমের দাম বাজারে 
এত চড়বে যে সাধারণ মানুষের ক্রয়- 
ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে । মোরাদা- 
জ্যোতি্শয় বন্থ বলেন, ইন্দিরা কংগ্রেস: 
দলই এজন্য দায়ী। : ইতিহাসে 'এ 
ধরণের ঘটনার নজীর নেই। ৬৫৩ 

জন মুলমা'ন এই দাঙ্গায় খুন হয়েছে। 


এসবের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ হয়ে লড়াই 
করতে শ্রীবহ্ন আহ্বান জানান। 


_ ছাস-শ্রপ্নিকরা, এখনও নির্যাতনের শিকার 


পুলিশের সাহায্যে নিজের পরি- 
. বারকে “দাসত্ব” থেকে মুক্ত করেছেন 
. এমন এক ইট-চুড্রীর তক্ঠা শ্রমিককে : 
এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়ানে! 
হয়; এক বৃদ্ধাকে যে জমি দেওয়া হয় 
: পুলিশ তাঁকে সে জমি ছেড়ে দিতে 
বাধ্য করেঃ এক মধ্য বয়সী ব্যক্তি 
অভিযোগ করে যে পুলিশ তার ছেলেকে 


-" হতা করেছে। এইসব দুঃখের কাহিনী 


বলেন: হরিয়ানার অনিতা পার্টির এম 
এন এ শঙ্ধরলাল নয়াদিক্লীতে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে । তিনি তার 
নির্বাচন-কেন্ত্র সিরসা- থেকে এদের 
সাংবাদিক সম্মেলনে নিয়ে এসেছিলেন । 
- শঙ্করলাল -বৃলেন হরিয়ানার মুখ্য- 
মন্ত্রী ভজনলাল সেখানকার দাসশ্রমিক 
সমস্যা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছেন। 


দের মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে এবং মীর 
ধোর করছে। 


ছেলেকে বেদম প্রহার করা হয় এবং 
" পরে সে মারা'ষায়॥ তার মৃতদেহ 


-৬ুষ্ট পৃষ্ঠার পর . চা 
নানা ক্রটি, বিচ্যুতি ও দুর্বলতা . 
থাকলেও তাকে 'স্বয়ংশাসিত’ বলা ষায়, 
কিন! তা পাঠকবর্গ বিচার করবেন ৷ 
এই কলেজে সরকারী পরিচালন 
ব্যবস্থায় অধ্যক্ষের জন্য যে বেতন চালু 


, করা হয়েছে তা হল-4091 a ০৪] 


৪] consideration the Gover> 
nor is now pleased to order 
to raise with effect from 1.7.79 
the consolidated pay of Princi~ 
pal to Rs. 475/—per month 
and that of the lecturers to 
Rs. “425/— per month besides 
the usual allowence as are 
drawn by them, pending the 
receipt of recommendation of 
the pay commission in this 


‘regard. This order issues with 


the concurrance of the Fina- 
nce Department vide their U. 
0. No. Group ~B/2163 dated 
18.9.79. এই অনুমোদনের নম্বর হল 


শঙ্করলাল চান্দাউনির (রাজস্থান) রেল লাইনের ধারে পাওয়া ঘায়। —1927— Edu 0)/51. —1/79— 


,পরশরাম্রে পরিচয় দেন" . পরশরাম 


ইট-চুলীর একজন শ্রমিক। ভার 
আত্মীয়র! সিরয়ায় দাস-শ্রমিক। তিনি 
তাঁর পরিবারবর্গ সহ মুক্ত হন, কিন্ত 
ইট-চুম্বী মালিকের দালালরা তাকে" 
ধরে নিয়ে, যায় এবং তাকে মিথ্যা 


'মাষলায় জড়ানো হয়। 


শঙ্করলাল বলেন, বাড়তি জমি 


বণ্টনের ব্যাপারটা ধাগ্লা। পুলিশ . 
জোর করে বণ্টন করা জমি থেকে 
-গরীবর্দের তুলে দিচ্ছে জোতদীরদের 


্বার্থে। 
কথা বলতে গিয়ে কেদে ফেলেন। 
পাঞ্ধাবের রাজারাখা- গ্রামে আরও 
85551055855 তার 











ইম্টার্ণ কোলক্রিজ্ভস্লিমিটেভ 


(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) - i 





চে্ডারের সময় রি নোটিশ 


বিচ্ছিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৭ 
রেফাঃ নং ই সি এল / এ-৭ / ই (সি) / টেপার / ৮১-৮২ / *২এ / ২৩২৫ 


তাং ২*-৬-৮১ 


মূল টেগডার নোটিশ নং: ই সি চর (দি)/টেগার /৮. -৮২ /" 
০২ / ৩৮৫ তাং ১৩-৪-৮১ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে এতদ্বারা! জানানো হচ্ছে ষে, 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেডের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার অধীন মন্দারবোনি, গোগলা 
এবং হসপিটাল কমপ্লেক্সের স্থায়ী জল সরবরাহ প্রকল্পের জস্ত টেণ্ডার দলিল 
... শ্রহণের শেষ তারিখ ২৬-৬ ৮১ বেল! ৬টা পৃ বর্ধিত করা হল এবং তা একই 


দিনে বেলা ৩'৩*টায় খোলা" হবে। 


টেপার নোটিশের অন্তান্ত শর্তাবলী 


অপরিবর্তিত থাকবে। গিয়া যাৰ উঃ পোঃ পাণুবেৰশর 


"| জেলা বর্ধমান । 





“এগুলো! না। 


চিরঞিংলালের অনুপস্থিতিতে পোষ্ট 

মর্টেম করা হয় এবং দুদিন পরে মৃতদেহ 

ফেরত দেওয়া হয়। | 

.'অলকেন্দু বোধ নিকেতন 

তম পৃষ্ঠার পর 

মেন্ট বিভাগের ডেপুটি ' কমিশনারকে 

দিয়ে পুলিশী ব্যবস্থা নেবেন 5. 
এদিকে কর্মচারী ইউনিয়ন অভি- 

যোগ করেছে ষে উক্ত ভাঃ বি এন রায় 


এই সংস্থা থেকে ১৪ থেকে ১৫ লাখ 


টাকা আত্মসাৎ কলছেন। কর্মচারী- 
দের এরকম মনোভাবে ভীত হয়ে ডাঃ 


বিএন রায় মাজ ২৪ ঘণ্টার নোটিশে 


সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ' ১৪1১৫ বছর 


. একটানা কর্মরত বাইশ জন কর্মচারীকে 


১৯৭৯ সালের ভিসেম্বর মাসে ছাটাই 
করেছেন । 

এখন শোনা! যাচ্ছে ডাঃ রায় তাঁর 
বন্ধু কে সি বস্থুর লেক টাউনের বাড়িতে 
সোসাইটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন। 
এদিকে সেই . পুলিশী ব্যবস্থা আর 
অভিযোগে প্রকাশ, 
মুখ্যসচিব শ্রীঅমিয় সেন শ্বয়ং মুখ্য- 
মন্ত্রীর কাছে ডাঃ বি এন রায়ের স্বপক্ষে 
ওকালতি করছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের 
ছু একজন আমলা ও সোসাইটি রেজি- 


ষ্টরেশন বিভাগের অফিসাররাও 'মুখ্য-- 


সচিবকে সমর্থন করেন। জনসাধা- 


রণের দেয় ট্যাক্সের টাকা যারা নিজে-. | 


দের ঘর-বাড়ি সাজাতে ব্যবহার করলো 


আশা করি মুখ্যসচিবের . পরামর্শে 


বামফ্রন্ট সরকার তাদের শাস্তিদানে 
বিরত হবেন না। 


সীরাত বনু 





10th Dec. 1979. .বেতনের এই 
প্রকার অর্থ বিজন চৌধুরীর ' কথায় 
'ধাউকো, হলেও তা সরকারী টাকার 
পর্য্যায়ে পড়ে কিনা তা পাঠকগণ 
বিচার করবেন। . . 

: ৬ই মার্চ ৮১তে প্রকাশিত দর্পণ? 


মশায়ের অন্য কর্মস্থল যেখানে ১১৭৭ 
থেকে তার প্রত্যহ ১১টা থেকে ৫টা 
পৰ্যস্ত কাজের সময় এবং ১২০০] টাকা! 


মাসিক বেতন (তার ভাষায় সম্মান- 
-ভাতা)তা সরকারী টাকার পর্যায়- 


তুক্ত কিন! তা পড়ে মনে হচ্ছে কাগজ 
পত্র দেখেই বল! হয়েছে। 
সাতাশ আঠাশ বছরের শিক্ষকতা 


জীবনে জানি যে এক জায়গায়, পূর্ণ: 


সময়ের জন্য কাজ কর! যায় না কারণ 
পূর্ণ উদ্যম দু’ জায়গায় থাকা সম্ভব নয় 


তাই সেইভাবেই মাসিক বেতন বা ‘রেমু- 


নারেশন, ঠিক করা হয়ে থাকে! 
আশা করি পাঠকবর্গ আমার এই 
লিখিত বক্তব্য থেকে কিছুটা আলোর 
সন্ধান পাবেন। 
- রহ "চিত্ত দাশগুপ্ত 

অস্থায়ী অধ্যক্ষ, সাদ্্যবিভাগ 
ইণ্ডিয়ান কলেছ অব আর্টস আগু ' 

fl - ডাফটম্যানশিপ . 


Price 60 


চলচ্চিত্র ৃ 
৭ম পৃষ্ঠার পর এসি 5 

‘কিন্তু সব আলোঁচনাকে ছাপি 
উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর । চেহারায় 
পোশাকে তাকে একটি বিশেষ রাজ 
নৈতিক দলের যুবক বলে মনে হচ্ছিল 
তার ক্রোধ, বিরক্তি এবং দৃপ্ত ঘোষণ 
সে সেমিনারটিকে কিছুক্ষণের জন্মে চর্চত 
করে তুলেছিল। তিনি বলছিলেঃ 
তাদের ব্যর্থতার জন্যেই সাধারণ দর্শব 
অনুসন্ধানের অন্থসন্ধান করছে। &৮ে 


. ভাষায় কথা বললে নির্যাতিত মাহ» 


বুঝতে পারেন মে ভাষা প্রগতিশীন 
নি? তিনি এক্যের কথ! বলছিলেন 
আন্দোলনের কথা বলছিলেন । এমুন 
কি নিজের নিরাপত্তা নষ্ট করেও তিনি 


এগুতে চান, সভাকে এমন আশ্বীসও 


দিলেন। শুধু একটা ব্যাপার বোঝ» 
গেল না, তিনি সত্যজিৎ রায়ের কথ 
বলছিলেন কেন । তার কথ! অন্থসারে, 


বায় তো শিল্পের জন্যেই শিল্প করেন-৯ 


কী যুদ্য এদেশে] রি 
বাই হোক উৎপলেনুবাবুর ক্ষমতা 
কত আমর! জানি না; তিনি কতোট! 


" লোভ জয় করতে পারবেন তাও জানি 
পত্রিকার তথ্য অস্থায়ী বিজন চৌধুরী * না) 


না। পুরস্কার আর টাকার তলায় 
সত্যজিৎ, উৎপল, : সলিল এমন কি 
মৃণাল - সেনও প্রায় চাপা পড়ে 
গেছেন। কাজেই কথায় আর 
আমাদের বিশ্বাস নেই । তিনি নিজেই 
প্র্যাকটিসে' নেমে দেখাবার কথা বল- 
ছিলেন ; আমরা একান্ত আশ! নিয়ে 
তীর দিকে তাকিয়ে থাকবো। 

অবশ্ত শেষ পর্যন্ত আলোচনার ফল- 
শ্রুতি শূন্য । কারণ “জাতীয় সংহতি? 
শব্দটি বারংবার “ধ্বনিত হচ্ছিল দিললি- 
শ্বরীর মনোরপ্রন করবার জন্কে। 
সচেতন - শ্রোতাদের সামনে স্ুপীকৃত 
গোলাপের আড়াল দিয়েও শেষ অবধি 
এঁ পচ! লাশটাকে ঢেকে রাখা যায়নি । 


তরুণ কান্তি 
১ম পৃষ্ঠার পর 


'-পার্টি- বিরোধী TT জন্ত 


কুখ্যাত হন আবার তাঁকে কেন 
পার্টিতে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে; 
আনার যতই চেষ্টা করুণ. না কেন 


তাকে এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেস 
কমর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে। 


গাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ধদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


-১। শিল্প ও শিল্পী- j 
২। শিক্ষাতস্তের ভূমিকা শ্রীমতী সুনন্দ! ঘোষ 


৬৮৩, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাভাঁ_১৩. 
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*মাপারুক বর্তৃক- পানী প্রেস, 55558 ক পাদ লিল একাশিচ। | 


গশ্চিমবস্ে টগমিব চনে বাম্রণ্টের জয় মুমিক্তি 


ক্র (মায়া সা র রিগোর্ট | ই-কংগেগের মা ফলা রবে মাহ কাশ 


৮১ 





_ চুৰি বর্ম । ২১শ সংখা ॥ শুক্রবার, ১৯ জুন, ত 


মুজিবুর রহমান থেকে 


জিয়াউর রহমান 


.. নিরপেক্ষ যায় ty 

আজ থেকে ঠিক ছ’বছর আগে 
বাঙলার্দেশের অবিসংবাদী জননেতা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 'রহমান বিদেশ 
সাহায্যপ্রাপ্ত একদল হঠকারী সামরিক 
বাহিনীর হাতে প্রাণ. হারিয়েছিলেন । 
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সকালে এই 
হত্যাকাও সংঘটিত হয় 


১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনত্ঠা - 


দিবস | সেদিন এই দেশের জনসাধারণ 


উদ্বাসে নিমগ্ন। সেই উল্লাস পরিণত 


হয়েছিলে| সীমাহীন. বেদনায় ৷, কারণ 
বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভারতের প্রকৃত বন্ধ - 


যে বন্ধুত্ব কোন প্রকার স্বার্থপ্রব্তার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন কেউ 
ভাবতেও পারে নি, সামরিক বাহিনীর 


. 'পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচন সম্পর্কে 
বিভিন গোয়েন্দা" সংস্থার" রিপোর্টে 


প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট 
ফেন্দ্রের উপনির্বাচন সম্পর্কে গোয়েন্দা 
রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবা-- 
" লয়ে পৌছেছে । 


গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের 


৮টি বিধানসভা এবং একটি লোকসভা 


মারছি বির 


' করা হয়েছে। 


গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে ইন্দিরা 


কংগ্রেসের নির্বাচনী 'সাফল্য সম্পর্কে 


সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই 
রিপোর্টে আরও বল] হয়েছে 'ষে গ্রাম 


_ এবং শহর এলাকায় জড়িয়ে থাকা এই 


সমস্ত নির্বাচনী কেন্দরগুলিতে কংগ্রেস 


' (ই) শাসক দলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 


উপ-প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহ- 
মীন সেই দেশের রাষ্ট্প্রধানের দায়িত্বে 


সমাসীন হবেন। “কারণ ব্যক্তিগত. 


চরিত্রহানির মাধ্যমে সেদিন বঙ্গবন্ধু 
মৃত্যুকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়ে- 
ছিলো যেন সমগ্র ব্যাপারটাই একটা 


পারিবারিক কাজ।' নানা প্রকার,গাল-. 


গল্পের মাধ্যমে এই কাহিনী পল্পবিত 
হয়েছে । 
সেদিন এই কল্পনামিশ্রিত অপপ্রচার 
বিশ্বাস করেছিলেন। স্বার্থাম্বেষী 
মহলের আনন্দ, ও উল্লাস এই প্রতা- 
রণাকে আরে! জোরদার করেছে। 
১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর ঢাকার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বালাদেশের অনেকেই: 


বিরোধিতা! গড়ে তুলতে পারেনি । . 


. এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 
. যদিও পশ্চিমবাংলার মানুষের বাম- 


ফ্রণ্টের প্রতি, সমর্থন ১৯৭৭ সালের মত 
দৃঢ় নয়, তবুও ইন্দিরা কংগ্রেস দল 


হিসাবে সাধারণ মাহ্ৃষের কাছে আস্থা- 


ভাজন হয়ে উঠতে পারেনি |, 


এর কারণ হিসাবে বলা. হয়েছে», 


অস্ত্বন্বে ক্ষতবিক্ষত দলের রাজ্যশাখা 
ক্রমশই সাধারণ মানুষের আস্থা! হারিয়ে 
ফেলছে । এমন কি, নির্বাচনের মুখেও 
'এই দলের নেতারা এরক্যবন্ধ তো হতে 
পারেনই নি, বরঞ্চ ঝগড়া্কাটি আরও 
বেড়ে গেছে এর প্রভাব, পড়ছে 
ভোটারদের মধ্যে । Ks 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ফ্লাট বণ্টন নিয়ে পুত মন্ত্রীর দুনীতি 


সরকারী ফ্ল্যাট বন্টনের ব্যাপারে 


পূর্ভমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে 


অনেক অভিযোগ । এই- সব অভি- 


"* যোগ থেকে একটা! কথা পরিষ্কার যে, 


ফ্যাট থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। এমন হয়।. কারণ পূর্তমন্ত্রী রাইটার্নের 


আত্মীয় বৎসল মন্ত্রী কংগ্রেসীদের 
মধ্যেও দেখা যায় না। 

বিশেষ' কোন একটি দৈনিক 
পত্রিকার প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ 
কাগজের বিশেষ বিশেষ সাংবাদিকের 
প্রতি ষতীনবাবুর অনুরাগ সাংবাদিক 
মহলের অজানা নয়। এরা সকলে 
তো ফ্ল্যাট পেয়েছেনই__অনেকে 
হ্বণামে . বেনামৈ ছুতিনটি.করে__ 


যাদের প্রতি যতীনবাবুর বাৎসল্য খুব: 


বেশি তাদের ভাইবোন আত্মীয় স্বজন 


- শাল! শালী সকলেই সরকারী ফ্ল্যাট 
পেয়ে গেছেন। | 


ষৃতীনবাবুকে সাংবাদিক মহলে 


র পূর্বোক্ত এ দৈনিক পত্রিকার রাইটার্স 
. বিস্ডিংসের বিশেষ সাংবাদদাতা বলা 


ও -বামফ্রন্টের সব খবর ও পত্রিকার 


. অফিসে. পৌছে দেন। এমন কি 


মন্ত্রিসভার গোপন খবরও এ পত্রিকা! 
তার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, যার 
জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে কোন আলোচন! 
চলাকালে পূর্তমন্ত্রী ঢুকে _.পড়লে 
মুখ্যমন্ত্রী গভীরভাবে ' বলে ওঠেন 
“আপনি পরে আসবেন ।” 


সাংবাদিকদের প্রতি যতীনবাবুর 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনেক সময় অভি- 


যোগ গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 


উল্লেখযোগ্য যে, তীনবাবুর কয়েকজন 


পেটোয়! সাংবাদিক আছেন, - যাঁদের 
মধ্যে ছএকজনকে প্রায় সব সময়.ওঁর 
ঘরে বসে থাকতে দেখ যায় |. 


ek 
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বহগুণাকে হারা তে ত ইং 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে 


উজাগরদেশের নাড়োযান লোক- বিবি 
সভার আসনটি এইচ এন বন্ুগুণার . বিধানসভা কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয়েছে। 


কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ইন্দিরা 
কংগ্রেস সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রামে অব- 
তীর্ণ হয়েছে । , বহুগুণ! ১৯৮০ সালের , 


লোকসভা! নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস ' - 


প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেছিলেন। 
কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি ইন্দিরা 
কংগ্রেস.থেকে এক লোকসভা! থেকেও 
পদত্যাগ করেন । 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে 


তাঁর দলের প্রার্থী চন্দ্রমোহন সিং নেগির 


হয়ে প্রচার করছেন। তাছাড়া অনেক 
মুখ্যমন্ত্রী ই-কংগ্রেস প্রার্থীর জন্য প্রচার 
করতে আসছেন এই লোকসভা 
আসনে । উত্তরপ্রদ্দেশের মুখ্য মন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং তো আছেনই-- 
যিনি নিজে এক্টি বিধানসভা কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচন প্রার্থ--হরিক্াণার মুখ্য- 
মন্ত্রী ভজনলাল এবং হিমাচল প্রদেশের: 
মুখ্যমন্ত্রী রামলাল' বারোদিন ধরে 


মাঝে 'মধ্যে নিজেদের রাজ্যে ফিরে 


যাচ্ছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ 
মিশ্র এবং পাঞ্াবের মুখ্যমন্ত্রী দরবার! 
সিংও ঘুরে গেলেন । 

হরিয়াণা প্রদেশ ই-কংগ্রেস একটি 


ই-কংগ্রেসের পক্ষে বহগুণার বিরুদ্ধে 
এই শক্তি সমাবেশের কারণ এটাকে 
তারা মর্যাদার লড়াই করে তুলেছে । 
কারণ বহুগুণা এই নির্বাচনে ই- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


জনতা পাটির 


অর্থাভাব 
জনতা পার্টি অর্থ নৈতিক ছুর্গতিতে 
নিমজ্জিত। কেন্দ্রীয় অফিসের কর্ম- 
চারীরা ছুমাস বেতন পান নি। 
কয়েকটি বাকি বিল এখনও দেওয়া হয় 
নি। ধার ৩ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে।. 
যদিও ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি 


' বিভিন্ন মিটিং মিছিলে ছোটখাট চাদার 


মধ্যে দিয়েই বেড়ে উঠেছিল । কিন্ত 
তিনমাস পরে বিধানসভা নির্বাচনের 
পার্টিও ধনীদের কাছে টাকার জন্য 
হাত পেতে ৭* লক্ষ টাকা তুলেছিল । 

জনতা পার্টি যখন ক্ষমতাচ্যুত হল 
তখন-স্বভাবতই টাকার মোতে ভোটা 
পড়ে, তবু লোকসভার নির্বাচনের সময় 
কিছু টাকা ওঠে। কিন্তু ১৯৮০ সালের 
নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর ধনীর! জনতা 


[পার্টিকে সমপপে পরিত্যাগ করে। 


দর্পণ || শুক্রবার, ১২ই জুন ১৯০১ 





কের গাও ToT বরন 
| মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে মামুলি চিস্তা-ভাবনার অভ্যাসও যেন 
ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার হারিয়ে কেলেছেন। বছরের পর বছর ধরে' তারা 
, দেশ শাসন করছেন, কিন্ত দেশবাসীর সুখ-সাচ্ছন্দ্য দূরস্থান, জীবনের নিরাপত্বা- 
"টুকু বিধানেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছেন । এই ব্যর্থতার পাহাড় রচিত 
হওয়া সত্বেও ই-কংগ্রেসকে-€লোকে ভোট দিয়ে ক্ষমতার গর্দিতে বসিয়েছেন বলে 
যদি নেতার্তা আত্মসন্তষ্ট থাকতে চান, তবে শেষ পর্যস্ত তাদের মূর্খের স্বর্গে বাস 
করার হুর্তোগই মাথা পেতে নিতে হবে| কারণ নাঁগরিকর্দের জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র পরিচালনরারী সরকারের, সেন্দায়িত্ব পালনের 
ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ষাদের নেই, ক্ষমতার আসন আকড়ে থাকার 
নৈতিক অধিকারও তার হারিয়েছেন ধরে নিতে হবে । ' বিহারের সমস্তিপুর- 
বনসাঞ্চি প্লল বিপর্যয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকারের আর ক্ষমতাসীন থাকার কোন 
নৈতিক অধিকারই রইল না। কারণ বিশ্বের এই বৃহত্তম রেল দুর্ঘটনায় প্রায় 
'_ তিন হাজারনিরীহ ট্েনধাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন, রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের মধ্য দিয়েই 
কেবল ধার প্রাথমিক প্রায়শ্চিত্ত ইন্দিরা সরকার করতে পারেন । 

একটি ট্রেনের ইঞ্লিনসমেত ন’টার মধ্যে সাতটি বগিই মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে ছিটকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা অভ্ৃতপূর্ব নজীরবিহীন । এ-দুর্টনার জন্ম 
সরকারী তরফে ছুশে কিলোমিটার বেগে 'ধাবিত প্রচণ্ড ঝড়ের যুক্তি হাতে 
মোয়! ধরিয়ে ছেলে ভোলানোর মতোই হাস্তকর সেই দুরস্ত বন্ধা বাগমতী 
তু এমন কি চতুর্থ দরিত্রের জীর্ণ কুটিরগুলোর ওপর কোন স্বাক্ষর রাজ 
না, এছ্জিন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কেবল একটি বাদে: বাকি সাভটি বগি - 
এ কেমনতরো হিসেবী প্রলয়? ঝড়ের কবলে ট্রেন দুর্ঘটনা ইতিপূর্বেও 
কয়েকটা হয়েছে কিন্তু সে-ঝডের চিহ্ন অন্তত্রও দৃষ্ট হয়েছে। অথচ এখানে 
গোটা ট্রেন বিপন্ন হয়নি, সেতু অটুট, ঘর-বাড়ি গাছপালা সমস্তই পূৰ্ববত রয়ে 
গিয়েছে-_এটাই অদ্ভূত । 

রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা নিয়েও রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র প্রমুখ দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বিস্তর আবোল- 
তাবোল বকেছেন। ডঃ মিশ্র তো প্রথমে দুশো জনের 'বেশি যাত্রীকে খরচের 
খাতায় তুলতে রাজিই ছিলেন না। বগি পিছু ৫০টি আসনের হিসেব ধরে তিনি 
ছিলেন। কিন্তু সেদিন বিয়ের লগনসায় কয়েকটি বরযাত্রী দলও অভিশপ্ত 
এট্রেনের যাত্রী হয়েছিলেন যার জন্য বগিগুলো উপছে পড়ে বেশ কিছু যাত্রী ট্রেনের 
ছাদে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসলে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত যাত্রীরা 
কোশী-ও বাগমতীর ৫৭-** ফুট গভীরে প্রোথিত হওয়ায় ভারতীয় নৌবাহিনী 
- থেকে ডুবুরি তলব করতে হয়েছে মৃতদেহের উদ্ধারকার্ষে। সেনাবাহিনী, পোর্ট 
কমিশনার্প ও বিভিন্ন সংস্থার এপ্রিনীয়ার বাহিনীকে জড়ো করার মুধ্য দিয়েই 
দুর্ঘটনার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়! "অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
অভিমত অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা দুই থেকে তিন হাজার হতে পারে। 

বৃহত্তম রেল বিপর্যয়ের দায় থেকে রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডেকে অব্যাহতি 
দেওয়া যাবে কেমন করে? দুর্ঘটনার সঠিক কারণ বা হতাহতের হিসাব নিয়ে 
যিনি দায়িতজ্ঞানহীন প্রগলভতা করতে পারেন, তাকে আর যাই হোক, বেন্দরীয় 
মন্ত্রিত্ব দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকতে দেওয়া যায় না। বস্তুত: সি পি আই- 
এম, লোকদল, ভারতীয় জ্রনতা পার্টি ইত্যাদি বিরোধী দলের পক্ষ'থেকে 
শ্রপাণ্ডের অবিলম্বে পদত্যাগই দাবি ক্র] হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী রেল দধরে 
নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ ফিরিয়ে আনার তাগিদেই রেলমন্ত্রীর পদ থেকে কমলাপতি 


বত্রপাঠীকে কৌশলে ' কার্ষতঃ অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু কেদার পাণ্ডে 


দ্বায়িত্বভার নেবার পর থেকে তো রেলপথে দুর্ঘটন] অরাজকতা ইত্যাদি ক্রমশ: 
বেড়েই চলেছে । লক্ষ্যণীয় হল, ইন্দিরা কংগ্রেসের কয়েকজ্রন এম এল এ-ও 
রেলমন্ত্রীর পদ থেকে কেদার পাণ্ডের অপসারণ দাবি করেছেন । হয়তো তার 
পথের কাটা.সরাবার মতলবেই প্রয়াত রেলমন্ত্রী এল এন মিশ্রের অন্থজ মুখ্যমন্ত্রী 
মিশ্র তার অন্থগামীদের ব্কলমে এই শর নিক্ষেপ করে চলেছেন । সে যাই 
হোক, দুর্ঘটনার দায় স্ীয় স্দ্ধে গ্রহণ করাই হবে কেদার পাণ্ডের পক্ষে নৈতিক 
কর্তব্য ৷ ' কারণ. তিনি কোটি কোটি সাধারণ রেলযাত্রীর আস্থা সম্পূর্ণভাবে 
হারিয়ে ফেলেছেন, তার হাতে যাত্রিসাধারণের নিরাপত্তা ,বিপন্ন। | 


গোডা থেকে আজ পর্যস্ত প্রায় সর্ব- 
স্তরেই চলচ্চিত্রের উপর একটা বিশেষ 
 শবরী দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়ে আসছে । 
ছবি করতে ঈ,ডিও চত্বরে প্রবেশ করা 
মানেই যেন বোঝায় - -এক চরম বিলা- 
সিতা করতে আসা । চারিদিক থেকে 


: মুহূর্তের মধ্যে ভীড় করে আসে বিভিন্ন 


শ্রেণীর চক্চকে লোভাতুর চোখগুলো। 
উদ্দেশ্য “তার্দের 


ষেমনভাবে পারে! দুইয়ে নাও ।' দুধ 
শেষ হয়ে গেলে রক্ত-যাংস-হাড়, এক 
এক করে সব কিছু লুটে পুটে, নিয়ে 
ছেড়ে দাও শুধু অতৃপ্ত আত্মাটার্কে। 
রয়ে সয়ে সোনার ডিম খাওয়ার ইচ্ছে 
কারো.নেই। যার ফলে এই শিল্পের 
“আজ এই অবস্থা! অন্তান্ত ব্যবসা 
থেকে এ ব্যবসায় নিযুক্ত কলাকুশলীদের 
অর্থের চাহিদা অনেক বেশী, যেহেতু 


একটাই-_ছুধেল . 
' গাইটাকে শিকার করে ঘা পারো, 


চলচ্চিত্র প্রযোজনার সমব্যা। 


এট] সিনেম। ব্যবসা । , আর সিনেম। 
মানেই একটা বিশেষ কিছু। শুটিং 
দাদারা মোটা টাকার চাদার রসিদ 
ধরিয়ে দিল--না দিলে হবে না, 
সিনেমা বলে কথা! তবে বাচোয়া, 
দর্শকরাও একে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে 
দেখতে শিখেছেন, এবং যার ফলস্বরূপ 
এর আজ এই অধঃপতন | 

- বর্ভীন ছবির ক্ষেত্রে এট! যে আরো 
তীব্রতর হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য । 
সিনেমাঁতায্ব আবার রভীন। 
তার মানে চরমতম বিলাসতা! 
যদিও ভাল ছবির তুলনায় বিলাসবহুল 
ছবিই বেশী এবং কিছু লোক আসেনও 
বিলাসিতা করতে । কিন্ত কোপটা তা 
বলে ভাল ছবির ঘাড় বাচিয়ে যায় না. 
বরং ভাল ছবির ব্যবসায়িক “দিকটা 
ভাল না থাকায় তাকে শখের করাতে 


প্রাণ হারাতে হয় । কিছুদিন ধরে'রভীন 


ছবির অতিরিক্ত কর নিয়ে বিভিন্ন” 


কাগজে প্রতিবাদের ঝড দেখে বেশ 
ভাল লাগছে। কিন্তু এই শিল্পের 
গোড়ার দিককার অমনি আর এক 
বিরাট বৈষম্যের উপর এখনে! কারে! 
নজর' পড়ে নি দেখে অবাক. হচ্ছি !. 
সাদা কালে! ছবি করতে কলাকুশলীর! 
যা নিয়ে থাকেন, রঙীন ছবির জন্তে 
নেন তার প্রায় তিনগুন! কিন্ত কেন 
এরকম ? না, রঙীম ছবি বলেই । 
রঙীন ছবি তো কি হয়েছে! রঙভীন 
ছবিতে কি তাঁদের পহিশ্রিম তিনগুন 
হয়? না, রঙীন ছবির ব্যবসা ভাল 


বলে। অর্থাৎ সেই পূর্বোক্ত মনোভাব ' 


_-*ফিলিমের বেওসা। করত এক়ে৮_ 
রতি মারবে, মুনাফা কুডোবে (আধিক' 


লাভ তো উপরি পাওনা) আবার ন্ট" 


ছাড়বে না তাও কি হয়--1” কিন্ত 
একথা ভারা বুঝেও বুঝতে নারাজ যে, 


১ 


বর্তমানে অধিকাংশ ছবিই যেখানে 


রভীন, সেখানে রঙীন ছবি দেখিয়ে 
মিটার: 


প্রযোজক রায় 
~~ 


কলকাতা মিণ্টের অমিক কর্মচারীদের এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন 


কলকাতা মিণ্টের শ্রমিক কর্মচারী- 
গণ তাদের বকেয়া পাওনা সম্পর্কে 


কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব্তার প্রতি-. 


বাদে গত ২২শে এপ্রিল থেকে 
' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সংসদ 
সদস্ত ও মিণ্ট কো-অডিনেশন 'কমিটির 
' সভাপতি সোমনাথ চ্যাটার্জা এক পত্রে 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে 
কলকাতা মিপ্টের শ্রমিক-কর্মচারীদের 


বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে বিভিন্ন 
মিন্টে অর্থাৎ বন্ধে, হায়দাবাদ . মিণ্টের 
শ্রমিক-কর্মচারীগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি 


. করার চেষ্টা বন্ধ করতে অনুরোধ 


জানিয়েছেন । 

২২শে এপ্রিল থেকে কলকাতা 
মিপ্টের শ্রমিক কর্মচারীগণ মিণ্ট কো- 
অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সমাবেশ, 
বিক্ষোভ মিছিল, কালোব্যাজ্‌ ধারণ, 


কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট 


১ম্‌ পৃষ্ঠার পর 


এই নির্বাচনে নিজ্ঞ দলের কিছু. 


কিছু নেতার ভূমিকার রিপোর্টও 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছেছে । কেউ 
কেউ যে দলীয় প্রার্থীর হয়ে কোন 
কাজই করছেন না সে কথাও রিপোর্টে 
বলা হয়েছে। । 

রিপোর্টে, ইন্দিরা কংগ্রেস: উপ- 
নির্বাচনে একটিও আসন পাবে কি না, 
সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ কর! 
হয়েছে ।' দৃক্ষিণবঙ্গে চারটি আসনেই 


বামফণ্টের জয় সুনিশ্চিত বলে উল্লেখ, 


করা! হয়েছে । তাছাড়া একমাত্র 
সুজাপুর কেন্দ্রটি বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গে 


জয়ের সম্ভাবনা বেশী । 

- প্রধানমন্ত্রী এখন দেশজুড়ে উপ- 
নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত । বিশেষ 
করে উত্তর প্রর্দেশে তিনি সর থেকে 
বেশী সময় দিচ্ছেন। ব্যস্ততার মধ্যেও 


পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত রিপোর্টটি রাজ- 


নৈতিক ET 
কাছে পৌচেছে। তাছাড়া তার 


গণ স্বাক্ষর' সংগ্রহ, গণ-ডেপ,টেশন, 
গণ-অবস্থান ইত্যাদি কর্মসুচী সাফল্যের 
সঙ্গে পালন করেছেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাড়তি 
সময়ের কাজের মজুরী সংক্রান্ত বিষয়ে 
বিরোধ 
বম্বে, হায়দারাবাদ মিন্টের . শ্রমিকগণ 


তিন প্রদেশের আদালতে বিরোধ 


নিষ্পত্তির জন্য মামূল] রুজু করেন। 
সর্বপ্রথম কলকাতা মি্টের 

শ্রমিক-কর্মচারীগণ আদালতে যান । 
আদালত শ্রমিকগপের পক্ষে রায় দেন । 


পরে হায়দরাবাদ মিন্টের শ্রমিকগণ . 
আদালতের রায় পান।- সর্বশেষ বম্বে 


ব্যক্তিগত দূত মোহনলাল হৃখাঁড়িয়ার মিন্টের শ্রমিকগণ আদালতের রায় পান । 


রিপোর্টও খুব আশাপ্রদ নয় ।. 
রিপোর্ট দেখে প্রধানমন্ত্রী খুব 
উত্ি্ন। তিনি কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী 
প্রণব মুখার্জী ৪ বরকত সাহেবকে 
ডেকে নির্বাচনে দলের ভূমিকা এবং 
তার গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে 
দিয়েছেন। - 

কেন্দ্রের ছুই মন্ত্রী প্রণববাবু এবং 


বরকত সাহেব কলকাতায় এসে বিভিন্ন 


চনী কাজে নামার অন্ত সবার কাছে 


অনুরোধ জানিয়েছেন ।: তাদের. অনু- 
রোদে কয়েকজন" প্রবীণ নেতা সার 
দিলেও, তরুণ ছুই নেতা সোমেন মিত্র 

এবং ব্রত মুখার্জী নির্বাচনের ব্যাপারে ' 
নিশ্চপ হয়ে আছেন। 


কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে হায়দারাঁ- 
বাদ শ্রমিক কর্মচারীদের ১৯৫৬ সাল 
থেকে বকেয়া পাওনা, ১৯৭৮ সাল 


পর্যন্ত মিটিয়ে 'দেন। ইদানীং বন্ধে :. 


মিন্টের শ্রমিক কর্মচারীদের 
সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যস্ত বকেয়! 


১৯৫৬ 


পাওন]- মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু . 


কলকাতা মিণ্টের শ্রমিক কর্মচারীদের 
১৯৫৬ সাল থেকে বকেয়া পাওনা 
নীরব । এতে কলকাতা মিন্টের 
শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র 
বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে । 2, 
' কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিমাতৃ- 
স্থলত আচরণের বিরুদ্ধে এবং অবিলম্বে 


১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যস্ত . 


বকেয়া পাওন1 মিটিয়ে দিয়ে বৈষম্য 


দূর করার জন্য এক্যবন্ধ আন্দোলনের 
মাধ্যমে দবাবী জানাতে বাধ্য হচ্ছেন 
কলকাতা মিণ্টের শ্রমিক-কর্মচারীগণ। 


চি 


দেখা দেওয়ায় কলকাতা, ' 


দপণ || শুক্রবার, ১২ই জুন, ১৯৮১ 





ঞ্ 


০ “যা 





বেকারি মজুরি 6 ভুমিস্কার 


অর্থনৈতিক আয্যকার 

লণ্ডন শহরে লক্ষাধিক ব্রিটিশ 
নাগরিক ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা 
এবং রক্ষণশীল সরকারের অর্থনৈতিক 
নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
' জানাতে এক সমাবেশে মিলিত হন । 
লণ্ডনে এত বড় সমাবেশ খুবই বিরল। 
স্থতরাং অভূতপূর্ব বলা চলে । ব্রিটিশ 
জনসাধারণ গত সাধারণ নির্বাচনে 
রক্ষণশীল দলকে বিজয়ী করেছিলেন । 
তারা আশা করেছিলেন রক্ষণশীল 
সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা 
দূর করবেন। মুত্রাস্ফীতিজনিত 


মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ থেকে জনসাধারণকে : 


রক্ষা করবেন এবং এক নতুন সমৃদ্ধির 
পথে দেশকে পরিচালিত করবেন । 
' কিন্তু তা হয় নি। মাত্র দুবছরের 
মধ্যে রক্ষণশীল সরকার বেকার 
সংখ্যাবৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। 
এখন ব্রিটেনে প্রতি দশজন কর্মক্ষম 
লোকের মধ্যে একজন বেকার। 
মেট বেকার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ । 
ত্রিশের দশকে মহামন্দার সময়েও এত 
১ লোক বেকার হয় নি। 

জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, 
- ইতালী, পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি 
কয়েকটি ধনীশ্রেঠ দেশেরও একই 
ভয়াবহ পরিস্থিতি । শিল্লোন্নত ধনী 
বলে পরিচিত দেশগুলিতেই এই বিপুল 
বেকার বাহিনী সামাজিক ও রাজ- 
, নৈতিক সংকটের মধ্যে ক্রমাগত 
নিমজ্জমান । আমাদের দেশের পরি- 
“স্থিতিও এত ভয়াবহ যে পরিসংখ্যানে 
তা সঠিক প্রকাশ করা সম্ভব'নয়। 
সরকারী স্থত্রেই বল+ হয়েছে যে কর্ম- 
সংস্থান কেন্দ্রে পুর্বীতৃক্ত শিক্ষিত 
. বেকারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি 
পঁচিশ লক্ষ । গ্রামীণ বেকার ও আধা 
বেকারদের সংখ্যা ষে কত তার সঠিক 
পরিসংখ্যান পাওয়া দুর । সাধারণ 
থেকে ফসল ভোঁলা৷ অবধি যদি সব 
লোক কাজ পায় ধরেও নেওয়া যায় 
তাহলেও বছরে সর্বসাকুল্যে ১৮৭ 
দিনের বেশী কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। 
অর্থাৎ বছরে ছয়মাস যারা কাজ পান, 
‘বাকী ছয় মাস তাদের কাজ থাকে 
না। যাঁদের কাজ থাকে না, তার! 
* জীবন ধারণের ন্যুনতম জিনিসপত্র 
কেনাকাটা করার সামর্থ্য রাখেন না। 
* সুতরাং অর্ধাশন, অনশন ছাড়া উপায় 
কি? এর উপর অস্বাভাবিক হারে 


জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। 
যাদের কাজকর্ম আছে, হয়তো কিছু 
উপায়ও করছেন, তারাও কেনাকাটার 


. সামর্থ্য হারাচ্ছেন । বেকার সংখ্যা * 


বাড়ছে বলে কর্মপ্রার্ধীর সংখ্যা বাড়ছে। 
ফলে সহস্র উমেদারের মধ্যে মজুরী 
কম নিয়ে কাজ করার প্রতিযোগিতা 
চলছে। এই স্থযোগে নিয়োগ 
কর্তারা ক্রমাগত বেতন, মজুরী কমিয়ে 
যেতে পারছে এবং তাদের মুনাফা 
বাড়ছে। | 

বেকাবী বৃদ্ধির সঙ্গে মুনাফা বৃদ্ধির 
এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক শাদা চোখে ধরা 
পড়ে না। ধরা পড়ার কথাও নক্স। 
কারণ ক্ষুধার শৃঙ্খল, বৃতুক্ষার হুশ্ম জাল 
এই অম্পর্ককে ঢেকে রাখে। বিষয়টি 
আরেকটু খুলে বলা যাক। 

যখন কোন পণ্যের চাহিদা বাড়তে 


থাকে, তখন এ পণ্য তৈরীর শিল্পের. 


সফলতাঁও বাড়তে থাকে । কলে কর্মীর 
চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কর্মীর চাহিদা 
মানে শ্রমের চাহিদা । মূলধনের চাহিদা 


বাড়লে সুদ বৃদ্ধি পায়। বাড়ি, জমির 


চাহিদা বালে ভাড়া বা খাজানার হার 
বাডে। স্ৃতরাং শ্রমের চাহিদা বাড়লে 
মজুরী বা বেতন বাড়বে এটাই স্বাভা- 
বিক। কিন্তু চাহিদা অনুসারে বেতন 
বা মজুরি বুদ্ধির অর্থ মুনাফা হাস। 
মুনাফা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে 
শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মালিক শ্রেণী 
এমন কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
যার ফলে শ্রমের চাহিদা: বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রমের যোগানও ক্রতগতিতে 
বৃদ্ধি পায় শ্রমের যোগান বৃদ্ধি 
করার জন্যে একই কাজের জন্যে 
অনেকগুলি কর্মপ্রার্থী থাকা প্রয়োজন । 
অর্থাৎ বেকার সংখ্যাবৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । বেকার বৃদ্ধির জন্যে 
শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রের মালিকের! নান! 
অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে থাকে। 
জাপানের স্থজুকি সবাই এই বেকার 
বৃদ্ধির নীতি কার্যকরী করে। শেষ 
পর্যন্ত যখন সামান্জিক ও রাজনৈতিক 
অস্থিরতার মুখে অন্য উপায় থাকে না, 
তখন গোটা ৫ * অন্ধুহাতে 
যুদ্ধের দিকে ঠেলে দে. লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি মান্য প্রাণ হারায় বা 
অন্ধ, খঞ্জ হয়ে স্থায়ী বেকারে পরিণত 
হয়। বিরাট ধ্বংয়ের পর লক্ষ কোটি 
প্রাণ হারানোর খেসারত হিসেবে 


পুনর্গঠনের নামে কিছুদিন বেকার 
সংখ্যা কমে যায়। আবার নতুন করে 
বেকার স্থষ্টর নীতি কার্যকরী করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ শুক হয়। এইভাবে 
বেকারি, মুনাফাবুদ্ধি, রাজনৈতিক 
সংকট ও পরিণামে গৃহযুদ্ধ বা ব্যাপক- 
তর দেশে দেশে যুদ্ধের মৃহড়া সৃষ্টি হয়। 

স্থতরাং শ্রমিক হোন, কষক হোন, 
সবাইকেই আজ এই আক্রমণের 
মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই আক্রমণ 
মুনাফার আক্রমণ, মুনাফা 
নির্ভর - পুঁজিবাদের আক্রমণ। 
অর্থাৎ. পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা যতদিন 
থাকবে, ততদিন বেকার শুধু থাকবেই 
না, তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাবে। শাস্তির ললিতবাণী যুদ্ধের 
কলকোলাহল মুখরিত রক্তাক্ত প্রাণ 
হানির উন্মত্ত খেলায় পর্যবসিত হবে। 
পু'জিবাদের এই খেলা বন্ধ করতে না 
পারলে বেকার যেমন বৃদ্ধি পাবে, 
অনশন অর্ধাশন (ষেমন নিত্যসঙ্গী হবে, 
তেমনি অমানবিক রীতি নীতি, হিংসা 
ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশ্রয় পাবে । স্থৃতরাং 
পু'জিবাদ্ের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে 
এই অভিশাপগুলির হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায় না । 

কিন্ত :পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তুড়ি 
মেরে রাতারাতি উড়িয়ে দেওয়াও 
কঠিন। তাই কোন একটি নীতি 


‘বেছে নিয়ে এই সংগ্রামের পথে পা 


বাড়াতে হবে। পু'জিবাদী শৃঙ্খলের 
যে গাঁটটি দুর্বল সেখানেই, প্রথমে 
আঘাত করতে হবে। শেকলের 
একটি গাঁট ভাঙ্গলেই গোটা শেকলটা! 
ভেঙ্গে পডতে শুরু করবে । আমাদের 
দেশে এই দুর্বল গাঁট হচ্ছে, গ্রামীণ 
ভূমি ব্যবস্থা। এই ভূমি ব্যবস্থা 


লক্ষ লক্ষ বেকারেব জন্ম 
দেয়! প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন 
কৃষক কাজের খোজে শিল্প এলাকায় 
আসতে থাকে । ফলে বেকার বাড়ে 
এবং বেকারির চাপে মজুরি কমে যায়। 


এই ভাবেই কৃষকের ভূমিসংস্কারের 
দাবি, প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি তুলে 
দেবার দাবি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মজুরি 


ও বেতন বৃদ্ধির দাবি,. বেকারদের 
কাজের দাবি একাঙ্ধীভূত হয়ে ওঠে । 

স্থতরাং ভূমিসংস্কার দিয়েই প্রথমে 
শুরু করতে . হয়। ভারতের ৭০ 
শতাংশ মানুষ এর আশু উপকার 
পাবেন। গ্রামে গ্রামে অর্থনৈতিক 
বন্ধজলা মুক্ত হয়ে শ্রোতস্বিনী হয়ে 
উঠলে জাতীয় আয় সঞ্চরে যে গতি- 
বেগ স্থ্ট হবে, সেই আয়ের প্রবাহ 
শিল্প উৎপাদনকে সপ্তীবিত করবে। 
বাজার তেজী হবে, শিল্পোৎ্পাদন 
তেজী হবে, অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র 
ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য বীমা, পরিবহন সর্বত্র 
গতিবেগ সঞ্চারিত হবে। এই দিক 
দিয়ে দেখলে ভূমিসংস্কার দিয়েই শুরু 
করা দরকার কারণ এ ব্যবস্থাই 
এদেশের প.জিবাদী অর্থনীতির ছুর্বল- 
তম গাট। | 


[রাজনৈতিক নেতা ৪ এশা 


তিন ॥ 


বদের 


কামা মেটাতে ছাত্রী না সৱবৰাহ 


পাটনা মেডিকেল কলেজ 
হোষ্টেলের সর্বশক্তিমতী মেট্রো 
আলম] এপ্টনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
যে, তিনি ভি আই পিদের- যাদের 
মধ্যে আছেন বিহারের রাজন্টীতিক 
ও প্রশাসকরাঁকামনা মেটানোর 
জন্য হাসপাতালের তরুণী ছাত্রী নার্স- 
দের সরবরাহ করেন। সি আই ডির 
স্পেশাল' ব্রাঞ্চ এই চাঞ্চল্যকর তথ্য 
উদঘাটন করা সত্বেও আলমা এখনও 
কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। 

বিহার সরকার আলমার- বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও 
অভিযোগ অস্বীকার করেন নি। 
জানা গেছে আলমা উচ্চকোটির 
লোকদের শারীরিক কামনা মিটিয়েই 
তীর বর্তমান পদে পৌছেছেন। 
১৯৭৯ জালে পা্টনা মেডিকেল 
কলেজে ধর্ষণ, খুন ও অপহরণের পরপর 
কয়েকটি ঘটনায় সরকারের টনক" 
নড়ে। সমস্তার মূল জানার জন্ত 
‘তৎকালীন - স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র কমিশ- 
নারকে অনুরোধ করেন সি আই ডির 
স্পেশাল ব্রাঞ্চকে দিয়ে ঘটনা সম্পর্কে 
তদন্ত করার জন্য । 

তদন্ত অনুষ্ঠিত হল এবং ১৯৮০ 
| সালের ফেব্রুয়ারীতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ 
স্বরাষ্ কমিশনারকে রিপোর্ট পাঠাল, 
যিনি সেই রিপোর্ট হেলথ কমিশনারকে 
পাঠালেন আলমার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য j 

রিপোটে আলমাকে দারুণভাবে 
অভিযুক্ত করা হল এবং এই তথ্য 
উদবাটিত হল যে, আলমা পাটনা 
মেডিকেল, কলেজ হোষ্টেলে তার দুই 
দশকের রাজত্বে যৌন সাআজ্য চালি- 
য্েছেন, যাতে সহায়তা করেছেন 


* একজন চতুর্থ গ্রেডের কর্মচারী, যিনি 
আলম! ও তার রাক্কনৈতিক পৃষ্ঠ- 
| পোষকদের ‘মধ্যে হাইফেনের কাজ 
করেছেন। 
রিপোর্টে পরিষ্কার অপরাধী করা 
গ্রহণ করা হল নাঁ। এই বছরের ১৮ই 
মার্চ যখন. একজন এম এল এ প্রশ্ন 
| করলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিস্ফোরক 
রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ভাবছেন 
1 তখনই একটু নাড়াচাড়া পড়ে। 
আলমা পাটনা মেডিকেল কলেজ 
হোষ্টেল ১৯৬* সালে ‘এ গ্রেডের 
. নার্স হিসেবে যোগদান করেন একটি 
মিশন হাসপাতালে “বি” গ্রেডের নার্স 
হিসেবে কাজ করার সময় তারুণ্যের 
অবৈধ , কার্যকলাপের অভিযোগে 





বিতাডিত হবার পর। তারপর থেকে 
তার ক্ষমতা যা বেডেছে লক্ষ্য করার 
মত। 

অভিযোগ যে, আলমী অদৃশ্য 
হাতের সাহায্যে তার সিনিয়রদের 
টপকে পরপর কয়েকটি ক্রুত পদোন্নতি 
পেয়ে ১৯৬৭ সালে পাটনা মেডিকেল 
কলেজ্জ হোষ্টেলের সহকারী মেট্রোন 
হয়ে যান। পদোন্নতির বিনিময়ে 
আলম] রাজী হন প্রশাসকদের দাবি 
পূরণে । এই ব্যবস্থা কিছুকাল চলতে 
থাকে । সেই সময় পর্যন্ত অধিকাংশ 
ছাত্রী নার্স দূরাঞ্চল থেকে আসত এবং 
তাদের স্থানীয় কোন যোগাযোগ বা 
সমর্থন ছিল না। আলমা তাদের 
কামুক রাজনীতিক এবং কুটিল 
প্রশাসকদের সরবরাহ করতেন । 

এই সময়ে বিহার সরকার স্থানীয় 
মেয়েদের নার্সের কাজে লাগাবার 


“সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে মেট্রোন 


ও তার সঙ্গীদের কাজে কিছুটা বাধা 
স্ব হল। কিন্ত" খুব বেশিদিন নয়। 
বিরোধী এবং অনিচ্ছক নার্সদের 
হাতের মুঠোয় রাখার জন্য অপরাধীরা 
পাটনা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি সং 
গঠনের সঙ্গে হাত মেলাল, যার সভা- 


-পতি রোটাসের একজন শক্তিমান 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেত! গিরিশনারায়ণ 
মিশ্র এবং সহ সভাপতি পাটনা মেডি- 
কেল কলেজ হাসপাতালের এক. পিওন. 
রের্জসিং। . 

শ্পৈশাল ব্রাঞ্চ, তার রিপোর্টে 
অভিযোগ করেছে, ষদিও সুরেন্দ্র সিং 
আলমার স্বামী নয়, তবু এবিষয়ে'কোন 
সন্দেহ নেই যে, তাদের ছুঙ্জনের সম্পর্ক 
বেশ ঘনিষ্ট । | 

এতসব কলকাঠি নাডা ও যোগা- 
যোগ সত্বেও আলমার দুষ্কৃতি সম্পর্কে 
অভিযোগ আসতে থাকে এবং তাকে 
১৯৭১ সালের অক্টোবরে পাটনার 
আই ডি এইচ হাসপাতালে বদলী 
করা হয়। কিন্তু এই আদেশ কার্যকর 
হতে পারে না। তাকে আবার 
১৯৭৩ সালের মার্চে র'াচীর কাকে 
হাসপাতালে বদলী করা হয়। এই 
আদেশও কার্যকর হয় না। 

১৯৭৩ সালের ২৪শে জুলাই 
বিহার বিধানসভায় স্বাস্থ্য দগ্তরের 
বাজেট বিতর্কে সাইমন টিগ্গা ও" 
রামস্বকপ রাম আলমার কার্যকলাপ 
সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ তোলেন । 
বিহার বিধানসভার বহু সদস্ত তৎ 
কালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ 
করেন যে, আলমা মেয়েদের অসৎ 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 





বিশ্বশান্তির জাহাজ 


সাত্রাজ্যবাদীরা কখনে। নিজেদের 
সাম্রাজ্যবাদী বলে না, তেমমি নিজে- 
দেরে যুদ্ধবাদী বলে না। কিন্ত তার! 
যুদ্ধ ছাড়া বাঁচে না, কেননা যুদ্ধ ছাড়া 
তাদের খাই-খোরাক জোঁটে না) অথণ্ড 
বিশ্বশান্তি সামাজ্যবাদের ষম। 'পপার- 
মাণৰিক শুস্ত-নিত্তম্ভ মস্কো! ও ওয়াশিংটন 
887 
. কিন্তু নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি লড়াই 
তাঁর! এড়িয়ে চলতে চায়ঃ। কারণটি 
স্থবিদিত- নিজেরাই জলে-পুড়ে ছার- 
খাঁর হয়ে যাবার ভয়ে, কেউ কারো 
গাত্রম্পর্শ করে না! তাহলে খোলা 
পথটি হলো : “Detente”-কপী ধাগ্সা- 
বাজীকে কারুকার্য সহকারে ধরে' রেখে 
বিশ্বের সর্বত্র প্রক্সিযুদ্ধ সংগঠন করা। 


নীট ফল বহুমুখী স্বকীয় প্রভাব বিস্তার, 


বিপক্ষীয় প্রভাব হাস এবং ততৎসহ 
মারণাস্ত্র ব্যবসায়ে নগদানগদ ‘বুম’ 
খবরে প্রকাশ, চলতি বছরে অস্ত্- 
ব্যবসায়ে মাকিনীরা ২৩,০০** মিলিয়ন 
ডলারের নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থষ্টি করতে 
চলেছে। প্রধান প্রতিপক্ষ সোভিয়েত 
রাশিয়া ১৯৮* সালের চ্যাম্পিয়নশিপ 
বুঝি হারাতে বসেছে। উল্লেখ্য, বিগত 
আর্থিক বছরে রাশিক্ষা 
মিলিয়ন ডলার মূল্যের মারণাস্্ বেচে 
তৎকালীন বিশ্বরেকর্চ্ডর অধিকারী 
হয়েছিল, মাক্িনীদের ছিল 
১৭১১০*০ .. মিলিয়ন ভলার। 
বিশ্ববাসীর “ভালোর জন্যে, এরূপ 
শান্তিপূর্ণ ব্যবসা প্রতিযোগিতায় 
একে অপরকে টেক্কা মেরে চলছে তৌ 


১৭,৫০ 


বাবুজীর ভাগারবি অভাচলগামী 


বাবু জগজীবন রামের ভাগ্যরবি 
কি একেবারেই অস্তাচলগামী ? রাঙ্জ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে তার বর্তমান দুরবস্থায় 
এই প্রশ্নটি অনেকের মনেই উদয় হচ্ছে। 
তার জীবনের পরম সাধ-- প্রধানমন্ত্রীর 
পদ লাভ-_এ জীবনে পূর্ণ হবার কোন 
আশাই দেখা যাচ্ছে না! চরণ সিং 
তবু কয়েক মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী 
হতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাবুজীকে 
| মোরারজী দেশাইয়ের “উপ” হয়েই 
রাজনৈতিক জীবন খতম করতে হচ্ছে 
আদি বিরাট কিছু অঘটন ন! ঘটে । 
-বাবুজী নাকি ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপত্তির 
পদ্দে ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তি 
ছিলেন । | 
তবে একটানা কেন্দ্রীয় মস্িমভায় 
অবস্থানের দিক দিয়ে বাবুজী রেকর্ড 
করেছেন 1 ১৯৭৭ সালে জনতা 
ঢেউয়ের পর জনসংঘ গোষ্ঠী নাকি 
প্রধানমন্ত্রী রূপে তাকেই পছন্দ করে- 
ছিল। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন 
নি, কারণ চরণ সিং নাকি বলেছিলেন 
তিনি চামারের অধীনে কাজ করতে 
পারবেন না। ১৯৭৯ সালে মোরারজী 
দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ 
করলেন, বাবুদ্ী তখন জনতা পার্টির 
নেতা হলেন। এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীও 
হতে পারতেন । যদি সন্গীব রেড্ডি একটু 
ক্ুপা করতেন কিন্ত রেডিড কৃপা. কর- 
লেন চরণ সিংকে । 
তারপরেই ধাবুজীর চেষ্টা শুরু হল 
ইন্দিা কংগ্রেসে /পুনঃপ্রবেশের জন্য | 
দূত মারফ সপ্জয় গান্ধীর সঙ্গে কথা-' 


বার্তাও শুরু হল। কিন্ত কোন একটা 
গোলমালে ব্যাপারটা কেঁচে গেল । 


বাবুজীর পুত্র সুরেশ রাম সঞ্জয় 
গান্ধীকে বলেন, বাবুজীকে যদি সভা- 


পতি করা হয় তাহলে তিনি ই-কংগ্রেসে 


যোগ দেবেন। এই শর্ত আরোপই 
হয়ত তাঁর পক্ষে কাল হয়েছিল। 
১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর পুন- 
রায় ক্ষমতা লাভে বাবুজ্জী ও তার পুত্র 
স্থরেশ ইন্দিরা কংগ্রেসে প্রবেশের 


আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন । . 


অতঃপর আর কোন পথ না পেয়ে শেষ 
পর্যন্ত বাবুজ্জী আর্দ কংগ্রেসে ঢুকে 
পড়লেন। আশা ছিল, দেবরাজ 
আর্সকে হটিয়ে তিনি আ-কং দখল 
করতে পৃরবেন। বাবুজীর আগমনে 
আ-কংগ্রেসীরা খুব উৎফুল হল না। 
কিন্তু ঘাবুজী ঘোষণা করলেন তিনি 
আঁ-কং সভাপতি পদের একজন দাবি- 
দার! তার অঙ্ক ছিল হয়ত এইরকম 
যে, আ-কং সভাপতি হয়ে তিনি 
ইন্দিরার, সঙ্গে দর কষাকষি করতে 
পারবেন | 

এদিকে ই-কং জেনারেল সেক্রেটারী 
বসন্তদাদ! পাতিল হাটে হাড়ি ভেঙ্গে 
বসলেন, বাবুজী ই-কংগ্রেসে পুনা- 
প্রবেশের জন্য নানা প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। 
এবং একথাও কায়দা! করে বলে দিলেন 
শ্রীমতী গান্ধী তাকে গ্রহণ করবেন না, 
কারণ বাবুজীটকে তিনি বিশ্বাস করেন 
না? 5 

এত সব ঘটনার পর বাবুজীর 
পার্টির লোকেরাও তাকে এড়িয়ে 


চলতে শুরু করেছেন। এখন মানে 


মানে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহ্ণই 
কি বাবুজীর পক্ষে সম্মানজনক নয়? 


চলছেই, আবার মাঝে মধ্যে নিক্ষল+| 


দর্পণ || শুক্রবার, ১২ই জুন, ১৯১ 


খোদ কাবুল শহরটিও একবিন্ব 


5SALT-লংলাপ'চালু করে দিয়ে বিশ্ব- | নিরাপদ নয়, রুশ অবস্থান-বাছিনীর 


শাস্তির মোডলগিরিও হাতছাড়া করছে 
মা। এশিয়া আফ্রিকার প্রতিবেশী 
জাতিগুলির মধ্যে রক্ত আর মৃত্যুর 
হিসাব-নিকেশ যতই বাড়বে, শুস্ত- 
নিশুম্ভের মাবণীস্্ব বাণিজ্যাও ততই 


জমবে । একই সঙ্গে Detente-এর , 


দেঁতো হাসি, বিশ্বশাস্তির মোড়লী 
আর যুদ্ধব্যবসার “প্যাকেজ ভীল'_ 
মৃত্যুবাহী জাহাজে হয়ে ঘুরে বেড়ায় 
মূত্র শাহীর বিশ্বশাস্তি প্রহসন ৷ 
কিন্তু মানুষের এ সংসারে ষমেরও যম 
আছে। 


ঝাও জিয়াংয়ের পাক্‌ সফর 

_. আমাদের উপমহাদেশীয় ভূখণ্ডের 
উত্তরপশ্চিম সীয়াস্তে গুরুতর সামরিক 
উত্তেজনার সম্ভাবনাটি ক্রমেই আরো 
বাস্তব হয়ে উঠছে। ইন্দিরা গান্ধী 
জ্যোতি বস্তু কিংবা! জেনারেল কৃষ্ণ রাও 
‘যে যাই বলুন ন! কেন, ভারত-সোভি- 
যেৎ (সামরিক) মৈত্রী চুক্তি যতদিন 
বলবৎ আছে ততর্দিন পাকিস্তান কর্তৃক 
ভারত আক্রমণের আশঙ্কাকে যথেষ্ট 
যুক্তিগ্রাহ্থ বলে মনে হয় না। আমাদের 
নেতারা 'কি সকলেই সমান অদূরদর্শী 
কিংবা অন্য কিছু? মতামতের অধিকার 


নিশ্চয়ই বড়, কিন্তু যুক্তির অধিকারকে 


ডিঙিয়ে নয় ; অর্থাত উপরোক্ত নেতা- 
গণ আরে খানিকটা! যুক্তিনিষ্ঠ হলে 
অন্যকিছুও দেখতে পেতেন ৷ বর্তমান 
পিণ্তিকাবুল সম্পর্কের পটভূমিকায় 
পাকিস্তান 'ভারত্কে আক্রমণ করে 


কাবুল-সম্রট ক্রেমলিনকে এমন চান্স, 


উপর মস্কো এ মণ্ডকায় ভালভাবে এক 
হাতি নিতে পারে। প্রেসিডেন্ট জিয়া 
একটি গুণী ব্যক্তি নয় কিন্ত আত্ম- 
বিলোপ ডেকে আনার মত নিরেট 
.বেকুবও সে নয়। সুতরাং গভীরতর 
আশঙ্কাটি হিন্দ-পাক সীমান্তে নয়, 
হিন্দুকুশ সীমাস্তে। 

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বারবাক 
কারমালের “সরকারী” সেনাবাহিনীটি 
প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্বস্ত কূটনৈতিক 
স্থত্রে জানা যায়, লক্ষাধিক সৈন্তের 


বিশাল আফগান বাহিনী ভেঙ্গে ভেঙ্গে ' 
,সানের আগস্টে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 


এখন বড়জোর পঁচিশ হাজারে 
ঠেকেছে। শুধু সৈন্যরা নয়, অফিসার- 
রাও বাহিনী ত্যাগ করে বন্দুক ঘুরিয়ে 


. ধরেছে, রুণ অস্ত্রশস্ত্র সহ মুক্তিবাহিনীতে 


দলে দলে যোগ দিচ্ছে, দখলদারী রুশ- 
বাহিনীকে সর্বত্র তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। 


" কেন্দ্রীয় ঘাটিটিও আর নিরাপদ নর । 


প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শহর ও সামরিক 
ঘটি বাদ দিলে কারমালী কর্তৃত্ব 
সর্বত্রই প্রায় অচল । অবশিষ্ট আফগান 
বাহিমীকে রুশরা একবিন্দুও আর 
বিশ্বাস করতে পারছে না, নিত্য নজরে 
বন্দী আফগান ইউনিটগুলিকে শুধু 


'পাহারাদারীর কাজ ছাড়া অন্ত দায়িত্ব 


দেয়া হয় না। আর দক্ষিণ পশ্চিম 
আফগানিস্তান তো রীতিমত মুক্তাঞ্চল 
_ পাকিস্তান সীমাস্তবর্তা মোজাহিদীন 
বহিনীগুলির ক্িপ্রগতি সামরিক তৎ- 
পরতায় মুখর । | 
সাম্রাজ্যবাদের সীমান্ত কখনো 
স্থায়ী হয় না, নিরাপদ হয় না) অতএব, 
সীমাস্তকে নিরাপদ করতে 'তারা 
সীমান্ত পার হয়ে নতুন সীমান্ত 
খোলে । ' ক্ষিপ্ত সাফাজিক সাম্রাজ্যবাদ 
এ ক্ৰেলা খেলতে যাবে না এমন ভরসা 
কোথায়? অতএব, দক্ষিণ পশ্চিম 
আফগানিস্তানের উপর দিয়ে এসে 
পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলিকে 


। গুঁড়িয়ে দিতে মস্কো ষতট! বেপরোয়া 


হয়ে উঠবে (অবশ্যই সরকারী আফগান 
সেনাবাহিনীর একাংশকে শিখণ্ডী রূপে 
সামনে রেখে ), ভারতীয় উপমহাদেশে 
বারুদের গন্ধ ততটা! উগ্র হয়ে উঠবে। 
অতঃপর প্রতিবেশী ভারতবাসীর 


ভাবনা, আমিষ-প্রিয় সাশ্রান্্যবাদ কি 


কখনো স্বশ্পাহারী হয়? 
চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াং-এর 
সাম্প্রতিক পাক সফরসথচীকে এ দৃষ্টি 


কামনা মেটাতে 


' ওয় পৃষ্ঠার পর 
কার্ষে বাধ্য করেন। তারা সাবিনা ' 


খাতুন নামে একটি মেয়ের কথাও 
উল্লেখ করেন যাকে .আলমার অসৎ 
প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার জন্য নাস্তা 
নাবুদ করা হয়। 


১৯৭৩ সালের আগষ্টে রাচীর 


কাকে হাসপাতালে আলমাকে বদলী 
কর] হয়, কিন্ত আগের মতই আলমাঁর 


পৃষ্ঠপোষকরা স্থগিতাদেশ জোগাড় 
করে। 


এম এল এ রমন আলি ১৯৭৩ 


আবদুল গফুরের কাছে একটি চিঠি 
লেখেন |. সেই চিঠিতে তিনি অভি- 
যোগ করেন আলমার বিরুদ্ধে একজন 
নারদ মেরী ইমাঙ্গয়েলকে গ্রেপ্তার 
করানো এবং সাবিলা খাতুনকে অসৎ 


বেগতিক পরিস্থিতিতে করুশসৈন্তের কাজে বাধ্য করার অভিযোগ প্রসাণিত। 


আমদানী উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে 
৪= হাজার থেকে ইদানীং এক লাখ 
ছাপ্রিয়ে উঠেছে; বিদেশী সেনা 


বাহিনীর কাধে-বসা দিশী কারমাল, 


আফগানিস্তানের হেং সামরিণ। কিন্তু 
বৈদেশিক অবস্থান-বাহিনীর নেতৃত্বে 


“সামরিক সমাজতন্ত্র বুঝি আর বীচেনা। 


তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বদলীর আদেশ 
কার্যকর করতে বলেন । 

বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে আলমার 
স্বামী গিয়াউদ্দীন আকঝ্দেন করেন 
যাতে তিনি বলেন যে, তার স্ত্রী টি এম 
এ আই-এর বিহার শাখার সেক্রেটারী 


এবং এর হেড অফিস পাটনায়ঃ অতএব 


কোণ থেকে বিচার কবে দেখতে 
আপত্তি কোথায়? রর 

আমাদের দেশের কারযালপন্থীরা 
কি বলেন? 
ফ্রুট সরকারে . ৯ 
চার বছর উপলক্ষে 

আর ক'দিন পরেই পশ্চিমবঙ্গ 
বামফন্টের সরকারী অভিজ্ঞতার চার 
বছর পূর্ণ হবে। ক্রণ্টীয় শরিকগণের . 
সংসদীয় অভিজ্ঞতা কমসে কম তিরিশ 
বছরের বল! বাহুল্য, সংসদীয়. বাম- 
পদ্থার ক্ষেত্রে নিশ্ছিদ্র ভিন তিনটি যুগের 
অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যে কোন দলের 
পক্ষে যথেষ্ট-র চাইতেও বেশী; তাছাড়া! 
হাতে-কলমে চার বছরের সরকারী 
শিক্ষালাভের পর তাদের “পলিটিক্যাল. 
মেচিওরিটি"তে কোন কিছু ঘাটতি 
থাকার কথা নয়। রাজনৈতিক অভি- ১ 
জ্ঞতাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে না, 
দিলে তা গুরুত্বহীন, বন্ধ্যা। তাহলে 
থানিকটা ঝেড়ে কেশে কথা বলতে, 
লজ্জা ভয় আপত্তি থাকাটা নিতাস্তই 
অহেতুক । আশা করা! যায়, বহু 
দেরীতে হলেও ফ্বন্টীয় নেতৃবৃন্দ এবারে * 
গলা ঝেড়ে ‘স্পেড-কে ম্পেভ' বলতে 
এগিয়ে আনবেন । বাল্যকালে একদা যার, 
এদেরই মুখে বিপ্বের-কথা শুনেছিল, আজ ' 
তার! সে আশায় জলাঞ্চলি দিতে পারে 
কিন্তু খানিকটা স্পষ্টোক্তির প্রন্যাশাও 


করতে পারে নাঁকি?' 


শ্রীপতি নন্দী ১- 


টি এন এ আই-এর কাজ যাতে বিঘ্নিত 
না হয় তার জন্য তাকে পাটনারই 
. কোন হাসপাতালে বদলী করা হক। 
১৯৭৩ সালের নভেম্বরে আলমার 
'রাচীতে বদলীর আদেশ নাকচ করে 
পাঁটনার আই ভি এইচ হাসপাতালে 
জিয়াউদ্দিনের নক্গর 


বদলী না করা হয় আর গিরিশনারায়ণ 
মিশ্র আলমাকে পাটনা মেডিকেল 
কলেজে রাখতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন । 
স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্টে বল! 
হয়েছে আল্ম1 এবং কিছু কামুক রাজ- 
নীতিকদের মধ্যে যোগাযোগের কথা, 
যার! তাকে পাঁটন! মেডিকেল কলেজ 
হোষ্টেলের মক্ষিরাণী হিসেবে রাখতে, 
চেয়েছিল । স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্টে 
অবশ্য রাজ্জনীতিকদের নামের উল্লেখ 
করা] হয়নি । | 
জনা 
করানোর ভয় দেখান! ১৯৭৪ পালের 
ফেব্রুয়ারীতে শেষ পর্যস্ত আলমা সংবাদ 
পত্র মারফৎ ধর্মঘটের আহ্বান জানান |. 
এর বিরোধিতা করে বিহার ষ্টেট নার্পেস ). 
এসোসিয়েশন । অবশ্য ধর্মঘট হনে £ 
8258 
হয়নি। রি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, 3২ই জুন, ১৯৮১ 


এক বস্তি থেকে জন্ম নেয় আর একি 


মুলুক রাজ : 


£ শহন্জীবনের অবক্ষয়ের এমন 
এক অবস্থায় ভারত ' এসে 
পৌচেছে, যেখানে অধিকাংশ 
মানুষ বাস করে এমন এক পরি- 
বেশে যা' মানুষের বাসোপযোগী 
নয়। অগ্যান্য বিকাশশীল দেশ- 
গুলির অবস্থাও একই রকম-_এই 
যুক্তি কোনো কাজের .কথা নয়। 
বর্তমান প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, 
এই সব গরীব ব্যক্তিদের জন্য 
বাসস্থানের, ব্যবস্থা করা এখন 
আমাদের আঘধিক সামর্থ্যের 
সবাইরে, কিন্তু যেটা আমাদের 
আয়ত্তের মধ সেট! হলো, বস্তী- 
এলাকার উন্ননয়নের এক সুষ্ঠু নীতি 
গ্রহণ করা । 


দশ বছর আগে কষ্ণমৃতি তাঁমিল- 
নাড়।র সালেম জেলা থেকে বাঙ্গা- 
লোরে গিয়ে ডের! বাধলো। বস্তী 
কায় ছোট একটা কুঁড়ে ঘর। 
ভাড়া মাসিক ৫৫ টাকা। আলো- 
'বাতাম নেই। বৃষ্টিতে জল পড়ে । 
১৫ বর্গ মিটারের নড়বড়ে একট] চালা 








যাত্র। কৃষ্ণঘৃতি বৌ ও তিন ছেলে . 


মেয়েকে নিয়ে এতেই দিন গুজরান 
করে। এই .বস্তীতে আরো ৩০০ 
পরিবার থাকে । তাদের অবস্থার চেয়ে 


কিন্ত কৃষ্ণযুতির অবস্থা. খারাপ নয়। . 


বলতে গেলে বার্দালোরের অন্যান্ত বস্তী 
অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের 
মহানগরী ও অন্যান্য শহরে অস্ততপক্ষে 
৫০ লক্ষ পরিবার বস্তীতে বাস করে। 
শহরাঞ্চলের অবনতি 

শহরাঞ্চলের অবনতি এক চরম 
অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। 
বোম্বাই-এর ধারাবল্লী বস্তী এলাকায় ৯ 
+লক্ষ পরিবার থাকে । মোট আয়তন 
৪ বর্গমাইল। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম 
বস্তী অঞ্চল ।' . 

কলকাতা মহানগরীতে ২৫ লক্ষ 
“ব্যক্তি বাস, করে বস্তীতে। ৯৭ ভাগ 
লোকের বাথরুরের স্থবিধা €নই এবং 
৫৯ ভাগের নেই পানীয় জলের সুবিধা । 
পয়ংপ্রণালীর ব্যবস্থা হয় নেই, না হয় 
এমন, যা না থাকারই মত। 

মাদ্রাজ আর এক বস্তী কবলিত 
শহর | বস্তীবাসীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ । 


ঘাস, খড় মাটি দিয়ে তৈরী সারি সারি, 


সব ঘর। 
রাজধানী শহর দিল্লী সেই একই 


দৃশ্য | ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২০ 
লক্ষের আস্তানা বস্তীতে। ১৯৫১ 
পালে প্রতি ২০ জন গৃহবাসীর মধ্যে 
একজন বস্ভীবাসী । ১৯৭৩-এ আহ্- 
তিক হার হলো ১'৫। ইতিমধ্যে 
শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়েছে ৪৫ 


শতাংশ । সেই সংগে বস্তীবাসীদের 


সংখ্যাও বছরে ১২ শতাংশ হারে বেডে 


চলেছে । অন্যান্য বিকাঁশশীল দেশের 
অবস্থা একই রকম -এটা কোনো 
সাত্বনা হতে পারে না। আঙ্কারা, 
দার-এস সালাম, ডাকার, মেকসিকো, 
লিমা, সিওল ও ম্যানিলা প্রভৃতি 
শহরে বহু লোক বাস করে বস্তীতে 

বস্তী এলাকার ধর্ম হলো, এক বস্তী 
আর এক বন্তীর জন্ম দেয়। হুডকোর 
চেয়ারম্যান এইচ ইউ বিজলানী 


বলেছেন যে, বেআইনী কনষ্রাকশন বা. 


পির্মাণকার্য,ষেন একটি শিল্প | কোন 
ধর্মঘট নেই, লক-আউট নেই । একে- 
বারে' নিঝ'ঞ্ধাট। কোন প্রশাসনিক 


" নিয়ম কানুন তাকে ঠেকাতে পারছে 


না। ্ 
কারণ কি? 

কেন হচ্ছে? এর কারণ খুব 
' দুর্বোধ্য নয়। শহরে বসবাসকারী 


চারটি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরি 
বারের মাসিক আয় ৬৫০ টাকার বেশী 
নয়। কি করে ভালো বাড়ীতে থাকা 
তাদের পক্ষে সম্ভব? ফলে অধিকাংশ 
পরিবারের আশ্রয়স্থল বস্তীতে। 
তুলনায় জমির প্রাপ্ততা "অনেক কম! 
কাজেই রেলওয়ে, 
সরকারী অথবা 'বেসরকারী.জমি জবর 
দখল. ছাড়া গরীবদের গত্যস্তর 
থাকে না। 

ভুতীয়তঃ যেধরনের বাড়ী তৈরী 
করা গরীবদের সাধ্যের মধ্যে, সেই 
ধরণের বাড়ী তৈরী স্থানীয় প্রশাসনের 
নিয়ম কানুন বরদাস্ত করতে পারে না। 
বেন, তার] বাড়ী তৈরী করবে ঘড়া, 
ঘাস, বিচালী, মাটি, পলিথিন চাদর 
ইত্যাদি দিয়ে_স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ 
তা মেনে নিতে পারে না। . 

চতুর্থতঃ গৃহ নিৰ্মাণ নিছক একটা 
ইট চুন সুরকীর বিষয় নয়। বস্তী- 
বাসীদের মধ্যে সমীক্ষা! চালিয়ে দেখা 
গেছে যে, তারা বাড়ী তৈরীর খণ 
পেতে আগ্রহী নয়। তাদের প্রয়োজন 
হলো, দীর্ঘমেয়াদী প্রজান্বত্বের ভিত্তিতে 
এক টুকরো জমি, পয়ঃপ্ৰণালী, পানীয় 
জল ইত্যাদি ৷ প্রাতিষ্ঠানিক সাহাষ্যের 
অভাবের দরুণ বস্তভী এলাকা বেড়ে 
চলেছে । 

সব শেষে, মহা পরিকল্পনা যেভাবে 


45 
, সুবিধা হচ্ছে না । 


পঞ্চাশের দশকে গৃহ সংস্থান ছিল 
মুল নীতি। ব্তীবাসীদের হয় বাড়ী 
তৈরীর জমি দেওয়া হবে, না হয় পাকা 
বাডী। ষাটের দশকে পৌরপিতারা 
বেআইনী কলোনীগুলির বৈধকুরণ 


কর্পোরেশন, ' 


শুরু করেন। সত্তরের দশকে গৃহীত 
হলো, বন্তী এলাকার সার্ধিক বিকাশে 
নীতি। এই নীতির লক্ষ্য হলো, 
পানীয় জল, পয়:প্রণাঁলী, জল নিকাশী 
ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মত মৌলিক 
পৌর সৃবিধাদি দিয়ে বস্তী এলাকার 
উন্নতি করা । 

ভবিষ্যত হিসাব নিকাঁশে পরিস্দুট 


হয়েছে যে, ১৯৮৮ সালে ১৮ কোটি 
শহুরে অধিবাসীদের মধ্যে ১* কোটির. 


বাস হবে বস্তীতে নতুবা নিম্নমানের 
বাড়ীতে । অর্থাৎ শহরের জন্বসতির 
৫৫ শতাংশের বাস মহুস্যেতর অবস্থায় 
ছাড1 গতি নেই। 


প্রয়োজন সক্রিয় নীতির 

এই অবস্থা সংশোধনের জন্য 
বস্তী সম্পর্কে একটা সক্রিয় নীতির 
প্রয়োজন | সেদিক থেকে, গৃহ নির্মাণ 
ও শহরাঞ্চল উন্ধত্নন কর্পোরেশনের 
(হুভকো') অবদান অনস্বীকার্য । 
হুডকোর প্রণীত নীতিতে আছে 
ব্যবস্থাপক সংস্থা অন্তত ২০ বছরের 
জন্য বন্তীবাসীদের জমির আবাসিক 
স্বত্ব: প্রদান করবে। বর্তমান বন্তী 
এলাকার উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়ণের 
জন্ত আরো আধিক সংস্থান রাখবে 
ইত্যাদি। 

বন্তীবাসীর1 . যে কোনে! সাজ 
সরপ্রাম . দিয়ে বাড়ী তৈরী করুক না 
কেন, জমির প্রজাস্বত্বের সংগে তাদের 
কারিগরী ও বস্তুগত সহায়তা দেঁবারও 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

সরকার, ছোটে! ও মাঝারী শহর- 
গুলির স্থসংহত বিকাশের ব্যাপক পরি- 
কল্পনা গ্রহণ, করেছেন। এই প্রকল্প 
যদি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
সংগে যুক্ত কর] হয়, তাহলে এই সব 
ছোটো! ও মাঝারী শহর বড় বড় শহর- 
গুলিতে জনাগমের এক বিপরীত 
আকর্ষণ হিসেবে কাজ করবে। 

সর্বোপরি, বন্তীবাসীদের কর্ম 
সংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে 
পারলেও তাদের জীবন ধারণের মান 
কিছুটা! উন্নত করা৷ যায়। রাষ্ট্রসংঘের 
এক' রিপোর্টে বল! হয়েছে যে, বস্তী 
উন্নয়ন কর্মস্থচী সফল করতে হলে 
বস্তীবাসীদের মানবাধিকারের সংজ্ঞা 


‘নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, প্রত্যে- 


কের জন্য পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী 
ইত্যাদি ৷ 
এই সব প্রকল্প আমরা কউটা 


রূপাঁয়িত করতে পারবো, তার ওপরই 


' নির্ভর করছে বস্তী সমস্তার তীব্রতা ও 


ব্যাপকতা । 
-_ডেপথ নিউজ ইণ্ডিয়া 


ol 


॥ পাঁচ ॥ 





সাহিতেঃ মধ্যবিত মানগিকতা 


মিহির আচাষ 

| স্বীকার করতেই হবে আজে পর্যন্ত 
আমাদের সাহিত্যে লেখক ও পাঠক 
মধ্যবিত্ত । ফলত, নব্বই ভাগ লেখার 
বিষয় মধ্যবিত্বজীবন। এটাই 
স্বাভাবিক । যেহেতু মধ্যশ্রেণী থেকেই 


.লেখক ও পাঠক উঠে এসেছেন । 


এই, .মধ্যশ্রেণোর মানসিকতায় 
ভূম্বামীকেন্দ্িক সামস্ততান্ত্রিক ধ্যান- 
ধারণার আকর্ষণ প্রবল। যেহেতু কোন 
না কোনোভাবে লেখকেরা 'অমিদার 
কিংবা মধ্যস্বত্বভোগীর প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা চালিত, ফলে 
জ্ঞাসারে তো বটেই,' এমনকি 
অজ্ঞাতসারেও লেখকেরা এই ফিউডাল 
দর্শনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা । 
. তাই দেখা যায় আমাদের প্রধান 
সাহিত্যে জমিদারশ্রেণীর মাহুযের 
প্রাধান্য । সেখানে- লেখকেরা জমির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কিত হলে তো কথাই 
নেই, কিন্তু যখন দেখ! ঘায় তূমি-সম্পর্ক- 
শূন্য নিয়বিত্ত লেখকেরাঁও নির্বি- 
কেই হাজির ক্রেন তখন আগ্রাসী 
জমিদার শ্রেণীর দর্শন . শ্রেণীনিধিশেষে 
গোটা শিক্ষিত সমার্জকে কিভাবে 
উদ্দরস্থ করেছে, তার কারণ বুঝতে কষ্ট 
হয় না! শরৎচন্দ্রের মতো 'নিগীড়িত 
লেখককেও এই মোহগর্তে পড়তে হয় । 
বিশেষ করে বাঙালী লেখকদের রচনায় 
এই দুর্বলতা আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে । 
বঙ্কিমচন্দ্রের কম বেশি একই সময়ে অন্য 
প্রদেশের সাহিত্যে এর. ব্যতিক্রম স্বল্প 
হলেও লক্ষ্য কর! ষাবে। বিশেষত 
তামিল বা গড়িয়া! সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত 
রয়েছে । এখন কি রবীন্দ্র-শরৎ পর্বেও 
হিন্দি কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দ উ্েখ 
যোগ্য ব্যতিক্ৰম । রঃ 

তি 
শ্রেণীর ধানধারণার কারণ বাঙলায় 
চিরস্থায়ী. বন্দোবস্তের দৌলতে ষে 
জমিদার শ্রেণী জন্ম নিল ভারি আশ্রয়ে 
গড়ে উঠল নব্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী এবং 
তাদের ইংরাজি-জান1 লেখক সম্প্রদায়। 
বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যের পথিকৃৎ 
হলেও তার কাছে অন্ত প্রদেশের 
সাহিত্য খণ গ্রহণ করে নি। যেহেতু 
ভূম্বামীর প্রতাপ সেসব প্রদেশে এমন 
সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে নি এবং তারা 
elite বলে স্বীকৃত হন নি! প্রসঙ্গত 
ব্লা দরকার ‘what Bengal thinks 


to-day India thinks to- 


otto HE 
নিজম্‌ গোখলের নামে চালিয়ে দেয়া' 
হয়, সে' উক্তির প্রমাণ গোথলের 
কোনো বাণী বা রচনাতেও নেই! 

আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা 
যাক। | 

এই মধ্যস্রেণী অধ্যুষিত সাহিত্য 
হাজির ন! করলেও আধুনিক লেখকেন্লা 
যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা কাটাতে 
পারেন নি তা স্বীকার করে নেয়াই 
ভালে! । 

এই ব্যাপারে আমাদের কোনো 
আপত্তি নেই যদি নিছক মধ্যবিত্ত 
জীবন নিয়েই তারা লেখেন। সকলে 
তা করেন না। বিষয়ের বৈচিত্র্যের, 
লোভে সমাজের অন্য স্তর থেকে এমন 
এমন চরিত্র আমদানী করেন যাদের 
অভিনবত্ব থাকলেও লেখকের নিজস্ব 
মধ্যবিত্ত ভাবালুতার উর্ধ্বে ওঠে না। 
লেখকের দদিচ্ছাই একমাত্র সম্বল । 
বিষয় বৈচিত্রের লোভে তিনি বাড়ির 
ঝি-চাকর, ক্ষেতের চাষী, কারখানার 
মজুর, দালাল কিংবা! বাজারের বেশ্যা 
নিয়ে লিখলেও সেগুলি মধ্যবিত্ত 
রোমাটিক আলোকে .লেখা। ফলে ' 


বিষয়গত বাস্তবতা, যাকে ইংরেজিতে 


বলে ০৮(০০০%1৮সতা থাকে না? 
মধ্যবিত্তের ঘেরাটোপের বাইরে যে 
জীবন তিনি অন্বেষণ করতে চান তা 
মধ্যবিত্তের নিরাপদ অবস্থান থেকে 
চেন! যাবে না। সেক্ষেত্রে ' তাকে 
মনেপ্রাণে চাষী মজুর বনে যেতে হবে। 
প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে এই 


* জাতীয় রচনা পাঠকদের আকৃষ্ট করছে 


কেন? উত্তর একই £ লেখক ও পাঠক 
উভয়ই মধ্যবিত্ত । যাদের নিয়ে লেখা 
তাদের প্রতিক্রিয়া-জান! যাচ্ছে না। 

সাম্প্রতিককালে শক্তিমান নবীন 


লেখকের এক উপন্যাস আমার হাতে 


এসেছে । যতদূর মনে হয় লেখকের, 
দৃষ্টিভঙ্গি বন্তবাদী। একজন বেপরোস্তা 
বাসচালক চূড়াস্ত দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে 
কেমন করে সামাজিক জ্রীবনবোধের 
আদর্শে উন্নীত হল তারি কাহিনী । 
এই উপন্যাসেই লেখক একটি বেশ্যার 
চরিত্র হাজির করেছেন। যে মেয়েটি 
ড্রাইভারের উচ্ছৃখ্ল্সতা এবং দৈহিক 
নিপীভন সত্বেও দেখা গেল আহত 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় । 





ব্রজেন রায় 


তাইমুরের আত্মজীবনী অঙগ- 
বাদক ঃ গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত । 
প্রকাশক £ ফার্ম৷ কে এল এম প্রাঃ লিঃ, 
কলকাত!। মূল্য £ দশটাক1। . 
পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্য এশিয়ার 
বিশিষ্ট ভূমিকা ররেছে। অবশ্ত যুগে 
যুগে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ হয়েছে। 
প্রাচীনতয় অনৈতিহাসিক যুগে এখানে 
ছিল আর্ধ জাতির আদি বাসম্থান। 
এখান থেকে দলে দলে আর্রা ইউ- 
রোপ, দক্ষিণ এশিয়ার দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। চিরকার্লের দেই উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তের গিরিপথ ধরে ভারতবর্ষে 
আর্য সভ্যতার বিকিরণ হয়েছিল । 
মধ্য এশিয়া! হচ্ছে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
যার পশ্চিমে কাম্পিয়ান সমুদ্র, পূর্বে 
মঙ্োলিয়া এবং চীন, উত্তরে সাই- 
বেরিয়া এবং দক্ষিণে ইরাণ, আফগানি- 
স্তান এবং হিমালয় । প্রাকৃতিক ভাগ 
চার শ্রেণীর, তৃণভূমি অঞ্চল, মিশ্র তৃপ- 


ভূমি মরু অঞ্চল, মরু অঞ্চল এবং " 


পার্বত্য অঞ্চল। এই প্রাকৃতিক পরি- 
বেশে স্বভাবতঃ অধিবাসীরা ছিল পশু- 
পালক, শিকারী এবং যাষাবর | জীবন- 
খাত্রা সহজ ছিল না৷ কঠোর জীবন- 
সংগ্রাম জাতীয় চরিত্রকে বলিষ্ঠ ও 
ছুদাহসী করেছিল । এই অধিবাসীরা 
ছিল পৃথিবী বিখ্যাত অশ্বারোহী । বহু 
জাতি উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে 
এখানে । সর্বপ্রথম এখানে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারে সভ্যতার আলো প্রসারিত, 
পরে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ এবং 
সর্বশেষে ঘটে ইসলাম ধর্মের প্রবল 
আধিপত্য বিস্তার । ধর্মের আবরণ 
সত্বেও কিন্তু অধিবাসীদের মূল প্রকৃতি- 


তাইমুরের আত্মজীবনী 


মধ্য এশিয়ার রর 
প্রবৃত্তির চরম বিকাশ দেখা যায় 
'তাইমুর লঙ্গের চরিত্রে । আলোচ্য 
গ্রন্থ “তাইমুরের আত্মজীবনী” প্রসংগে 
কিন্ত সর্বপ্রথম মনে উদয় হয় জেঙ্গিস 
খানের কথা, ধার ভয়ে ইয়োরোপ 
এশিয়া কম্পিত হত। সামান্য অবস্থা 
থেকে জেঙ্গিস খান (১১৬৭--১২২৭)। 
সারা জীবন যুদ্ধে লিপ্ত 'থেকে বিশাল 
মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হল 
তার সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল পশ্চিমে 
পূর্ব ইয়োরোপ ভূমধ্যসাগর থেকে মস্কো 
পর্যন্ত, পূর্বে গ্রশাস্ত মহাসাগর, দক্ষিণে 
আফগানিস্বান এবং হিমালয় । পিকিং 
নগরী লুঠন করে তিনি চীনদেশ অধি- 
কার করেন। ভারতবর্ষের সিন্ধু নদীর 
তীর পর্যন্ত এসেছিলেন । সৌভাগ্য- 
বশত: তিনি আর অগ্রসর হন নি। 
ভার জীবন ইতিহাসের এক বিস্ময়কর 
কাহিনী । 

এই পটতৃমিকায় গোবিন্দগোপাল 
সেনগুপ্তের অনুবাদ “তাইমুরের আত্ম- 
জীবনী” পাঠ করে যুগপৎ রোমাঞ্চ ও 
বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এ্তিহাসিকরা! 
ইতিহাস লিখেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি 
সে.অর্থে সাধারণ ইতিহাস নয়। ইতি- 
হাসের যিনি প্রধান নায়ক, ষিনি ইতি- 
হাস স্বা্ট করেছেন, তিনিই নিজের 
ইতিহাস লিখেছেন । দুর্ভাগ্য যে সম্পূর্ণ 
গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি। খণ্ডিত 
আংশিক ভাবে পাওয়া গেছে! জঙ্গ- 
বাদটিতে তাইমুরের ভারত অভিধান 
১৩৯৮--৩৯৯ প্রায় ছয়' মাসের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ভারত 
অভিযানের ভয়াবহতা মনকে ভীতি- 


গত স্বভাবের "পরিবর্তন মধ্যযুগ পর্যস্ত বিহ্বল ও বিচলিত করে তোলে । আবার 


হয় নি। দুর্ধর্ষ রণনৈপুণ্য, যুদ্ধপ্রিয়তা, 
অদম্য সাহস, নৃশংস বর্বরতী প্রভৃতি 
জাতীয় চরিত্রের লক্ষণগুলি অটুট 
ছিল। আরাম এবং বিলাসের জীবন 
এদের যেন সহ হত না 

বারবার এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 


ইউরোপ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় + 


অভিযানের তাণ্ডবলীলা ইতিহাস সাক্ষ্য 
দেয়! হুণ দল রোমক সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটিয়েছিল। প্রাচীনকালে শক, 
হুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দল বারবার ভারত- 
বর্ষে অভিযান চালায় । ইসলাম যুগে 
এ একই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরি- 
বনু দিয়ে তুৰ্কী পাঠান মোগলের 
ভারত আক্রমণ ঘটেছে । 


গভীর  আপশোষ জাগে কেন সমগ্র 
আত্মজীবনীটি পাওয়া গেল না। 
অসীম কৌতুহল অচরিতার্থ থেকে 
যায়। | 
অমুবাদে অন্বাদকের স্বাধীনতা 
থাকে না। সমসাময়িক রচনার 
তাষাস্তরণের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ । 
কিন্ত আলোচ্য অহ্থবাদটি স্বতন্ত্র 
ধরনের ; অনুবাদক এক দুদ্ধহ কাজে 
ব্রতী হয়েছেন। মূল লেখন 
আত্মজীবনী লিখেছেন *স্থদূর মধ) 
এশিয়ার প্রান্তের মধ্যযুগীয় মাতৃভাষা 
তুকীতে। এটির ফাসাঁভাষায় অনুবাদ 
করেন তাইমুরের বংশধর সম্রাট সাজা 
হানের আমলের এক এঁতিহাসিক। 


এই ফার্সী পাঙুলিপি থেকে ইংরেজী 
ভাষায় অনূদিত হয় স্যার চাল“স ইলি- 
য়টের ভারত ইতিহাসের ইংরেজী 
গ্রন্থে । কিভাবে এই অনবাদ সাধিত 


"হয় অনুবাদক তার নিবেদনে সবিশেষ 


উল্লেখ করেছেন । এই অনুবাদ কেবল- 
মাত্র ভাষাস্তরণের কাঁজ নয়! মূল 
লেখকের শৈলী, ভাবভঙ্গী অহ্বাদে 
অব্যাহত রাখতে .হবে। অমুবাদক 
তার নিবেদনের শেষাংশে এ বিষয়ে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
অনুবাদ পাঠে মনে হয় যেন তাইমুরের 
অসাধারণ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ অনুভব- 
করছি; চোখের সামনে ছবিগুলি 
ভেসে উঠে মনকে অভিভূত ও বিভ্রান্ত 
করে এবং মনে চিন্তার নানা প্রতিক্রিয়! 


, হয়। সমস্ত অন্বাদটিতে মূলের ধারা 
, অক্প্ন আছে |. অনুবাদের মধ্যে অস্ত- 


নিহিত মধ্যযুগীয় সত্তা যেন পরিস্ফু। 
হয়েছে । অনুবাদকের এই উদ্যোগ এবং 
কৃতিত্ব প্রশংসনীয় । নৃশংস হত্যা এবং 
লুঠন কাণ্ড চালিয়ে তাইমুর ষেন'তার 
মহান দায়িত্ব পালন করেছেন 
এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 
তার “অন্থৃতাঁপহীন তরবারির” 
উল্লেথে। ভারত অভিযান শেষ করে 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনাস্তে 
স্বীয় রাজধানী সমরকন্দে প্রত্যাবর্তনের 
সংকল্প করে তাইমুর লিখছেন, “আমি 
গর্দা যমুনা নদী অতিক্রম {করেছি এবং 
স্বশ্য অবিশ্বাসীদের অনেককে নরকে 
পাঠিয়েছি তাদের দূষিত অস্তিত্ব £থেকে 
দেশটিকে শুদ্ধ করেছি 1” 


: অঙ্বাদটিতে তাইমুরের চরিত্রের ' 


'অমান্ষিক নৃশংস বর্বরতার দিক্‌ যেমন 
প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তার অসাধা- 
রণ ব্যক্তিত্ব, দুর্জয় সাহস, স্ৃতীক্ষ বুদ্ধি- 
বিচক্ষণতা, অপূর্ব সংগঠনশক্তি প্রতি- 
ভাত হয়েছে । অমুবাঁদটি আরম্ভ হয়েছে. 
তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পন! নির্ণয় প্রসংগে 
তার “হৃদয়ে” অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 
“একটি অভিনব অভিযান পরিচালনার” 
কারণ অবিশ্বাসীদের হত্যাকারী .হয় 
গাজী, সে নিজে নিহত হলে হয় শহীদ । 
তাঁর এই মহান ব্রত উদযাপনের ক্ষেত্র 
একদিকে চীন, অন্তদিকে হিন্দুস্তান | 
সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি কোরাণ 
থেকে “শুভাশুভ নির্দেশক চিহ্নের” 
অনুসন্ধান পেয়ে স্থির করলেন হিন্দু- 
স্তান্রে বিরুদ্ধে অভিযান চালনার । 
অনুবাঁদটি শুক থেকে শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য 
দেয় যে তাইমুর অতিশয় ধামিক 
ছিলেন) ইসলাম ধর্ম থেকে তিনি 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ; তার বিপুল 
বিজয় গৌরব ঈশ্ববের ইচ্ছায় সাধিত 


' শযছে কারণ জয় পরাজয় সবই ঈশ্বরের 


হাধীন। এই আত্মবিশ্বাস সমস্ত 


- দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই জুন, ১৯৮১ 


ধাবিত হয় তার সমগ্র জীবনের দিকে । 
তার সমস্ত জীবনই অতিবাহিত হয়েছে 
এই ধরণের বিশ্রামহীন অভিযান পরি- 
চালনায়। অন্থবাদটি,পাঠে আমাদের 
একদেশিক ধারণা হতে পারে যে তাই” 
মুরের প্রেরণার স্থস্ম উৎস হল ইসলাম 
ধর্ম। কিন্ত তাঁর জীবন সামগ্রিকভাবে 
অশ্থশীলন করলে প্রতীয়মান হবে ষে 
তার মূল প্রবৃত্তি সামপ্রস্য রেখেছে 
আবহমান কালের সেই মধ্য এশিয় 


আদিম প্রবৃত্তির সংগে এবং এই পরি- 
প্রেক্ষিতে বল! যেতে পারে ষে্তার . 
প্রবৃত্তি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। তার. 


অভিযান কেবল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নয় 
পাতে পরিচালিত হয়েছিল। 
তাইমুর লঙ- (১৩৩৬--১৪৯৫) 
ছিলেন জেদিস খানের সুযোগ্য উত্তরা- 
ধিকারী--জন্মগত দিক থেকে নয়, 
চরিত্রগত দিক থেকে । সামান্য অবস্থা 
থেকে তাইমুরেরও অভ্যু্থান হয়। 
জীবনের প্রথম দিকে তাইমুর তোগলক 
তৈমুর নামে মোগল নৃপতির আঙ্গগত্য 
স্বীকার করে তার জন্মভূমি অঞ্চলের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। স্বল্পকালের 


মধ্যেতিনি হুসেন নামে -নৃপতির সংগে ' 


মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মোগলদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের পরাজিত 
করেন। শীপ্র সহযোগী এবং মিত্র 
হুসেনের সংগে তাঁর বিরোধ উপস্থিত 
হলে তিনি তাকে পরাভৃত'এবং হত্যা 
করেন। এইভাবে তিনি স্বদেশের 
একছন্রাধিপতি হয়ে সমরকন্দে তাঁর 
বাসস্থান স্থির করেন! এই সমরকন্দ 
থেকেই তার সমস্ত অভিষানশুলি বাকী 
জীবনে পরিচালিত হয় । 
তাইমুরের প্রথম অভিযানগুলি ছিল 
পুরাতন শত্রু মোগলদের বিরুদ্ধে। 
তারপর ছিল পশ্চিমদিকে ইরাণ, ইরাক, 
এশিয়া মাইনর, সিরিয়ার বিরুদ্ধে । 
এই সকল অভিযানে তার নৃশংস বর্বর- 
তার বিবরণ তার সভা এঁতিহাসিকেরা 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নিদর্শন স্বরূপ 
উল্লেখ্য আফগানিস্তানে তার আদেশে 
জীবস্ত মানুষদের একটার উপর 


আরেকটা ভৃপীর্ুত করে ইট, ' সিমেন্ট : 


প্রভৃতি দিয়ে গেঁথে স্থৃতি সৌধ নিগ্লিত 
হয়েছিল; ইস্পাহানে এক বিদ্রোহ- 
দমমে তিনি শাস্তি বিধান করেন তদন্ন- 
ষায়ী ৭*১০০০ মাৃষকে হত্যা করে 
তাদের মস্তকগুলি দিয়ে মিনার-সৌধ 
নির্মাণ করা হয়। পূর্ব-ইয়োরোপে 
অভিযান শেষ করে ১৩৯৫ / ১৩৯৬ 
সালে তিনি রাজধানী সমরকন্দে ফিরে 
আসেন এবং ভারত অভিযানের প্রস্তুতি 
করেন। 

ভারত অভিষানাস্তে সমরকন্দে 
প্রত্যাবর্তন করেই তার সাঁচ বৎসর- 


ব্যাপী অভিযান শুরু হয়। এইবার , 


তুরস্কের অটোম্যান্‌ স্থলতান এবং 
মিশরের খামস্থক সুলতান বাদ পড়েন 


নি। ১৪০১ সালে বাগদাদে বিদ্রোহ. 
দমনে ব্যাপক হত্যালীল| : সংঘটিত 
করেন এবং মৃতদের মন্তকগুলি দিয়ে 
১২০টি স্তম্ভ নির্মাণ করান । সর্বশেষে 
টান শাসিত সথারণ লু্ঠুন করে ১৪০১ 
সালে. তিনি সমরকন্দে ফিরে আসেন ৯». 
তারপর শুরু হয় তার চীন জয়ের 
অভিযান! মাত্র ৩০ বৎসর পূর্বে চীন 
জেলিস খান প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের কবল 
থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। 
অগ্রসর কালে মীর দরিয়! নদীর তীরে 
ওটার নামক স্থানে তিনি অন্থস্থ হয়ে 
পভেন এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪০৫ এ 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে 
অনলস সংগ্রাম মুখর জীবনের অবসান 
হয়। তার মৃত্যুর স্বল্প কালের মধ্যে 
তার বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হয়। 

অহবাদটিতে আছে দিল্লী আক 
মণের প্রাককালে তিনি এক দরবার 
আহ্বান করেন। এই প্রসংগে তিনি 
লিখেছেন, “কিন্ত আমি যতগুলি যুদ্ধ 
দেখেছি, এত যুদ্ধ দেখেছে এমন কেউই 
সেখানে উপস্থিত ছিল না । আমি ষে 
পরিমাণ যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছি, আমার সংগে সেই বিষয়ে 
আমীর বা সাহসীদের মধ্যে কেউই 
তুল্য হবার মত ছিল না।” তার 
জীবনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ পর্যালোচনা 
করলে তার এই উক্তির যথার্থতা! 
প্রমাণিত হয়। 

ইতিহাস কখনও একমুখী ফলপ্রন্থ 
হয় না। 'যুদ্ধ যেমন রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, 
করে, অন্যদিকে যুদ্ধের মাধ্যমে মাহুষে 
মানুষে যোগসুত্ৰ গ্রথিত হয়। মধ্য এশিয়াঃ 
যুদ্ধপ্রিয় অধিবাসীদের লুঠনই ছিল মুখ্য 
উদ্দেশ্য । লুণ্ঠিত ভ্রব্যসম্ভার এবং বন্দী- 
দের নিয়ে দেশে ফিরত। লু'্ঠিত ধন- 
রত্বে নিজেদের দেশ সমৃদ্ধশালী হত। 
বন্দীদের ক্রীতদাস করে রাখত। 
তাইমুরও সেই রীতি অইসরণ করে- 
ছেন। অঙ্গুবারটিতে রয়েছে ভারত 
অভিযানের পূর্বে তার যক্ণ। সভায়, 
কয়েকজন অভিজাত মন্তব্য করে- 
ছিলেন “সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় 
আমর! হিন্দুস্তান জয় করতে পারি, 


, কিন্তু আমর] যদি সেখানে নিজেদের 


স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করি তবে 
আমাদের জাতির অবক্ষয় হবে এবং 
আমাদের, সম্তানগণ হবে এ দেশের 
অধিবাসীদের মত এবং কয়েক বংশা- 
মুক্রমের পর তাদের শক্তি এবং সাহস 
হ্রাস পাবে ।” সেই. সভায় তাইমুর, 
তার ভারত অভিযাযনর উদ্দেশ্য ব্যাধ্য। 
করেন । তাতে দেখা যায় ভারতে 
রাজত্ব স্থাপনের অভিলাষ তার ছিল 
না। বৌদ্ধ, হিন্ুংগ্ীষ্টান এবং ইসলাম 
ধর্মের প্রভাব মধ্য এশিয়ায় পড়েছিল. 
বৈভব বৃদ্ধির সংগে. এখানে বিচিত্র 
ধারায় শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল্‌প 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১২৪ জুন, ১৯৮১ 





থিয়েটার নিতেন ‘জীবিকা’ 
"নমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ধনতাস্্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী চরিত্রটি ভালই ফুটিয়েছেন অলোক 
শোষণের পরিণামে বংশগত জীবিকার. দাস ।. নাটকটি অভিনীত হল গত 
“বস্থান পরিবতিত হয়ে ক্রমভসুর ও ২শে মে আযাকাডেমি মঞ্চে ।। , 
কয়িষ্ণু যূল্যবোধের শিকার হয় দেশের | 
গণিত খেটে খাওয়া মান্য । তারই 
“এক মরমী রূপ ফুটিয়ে ভোলার চেষ্টা" 
{য়েছে ‘জীবিক!’ নাটকটিতে । শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
নাটকটি বৃচনা করেছেন নীলকণ্ঠ 
ননগুপ্ত এবং নাট্য নির্দেশনাও তীরই। 
সুখ্যাত নাট্য সংস্থা থিয়েটার 
ফমিউনের এটি নতুন প্রখোজ্রনা । 
যক হয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, 
সেখানেও .সে নিজেকে স্থিত রাখতে 
ন পেরে অভাবের চাপে চলে আসে 
গ্রাম থেকে শহরে কলকারখানায় 
ছঠমিকের জীবিকা নিয়ে ক্ষুধার জ্বালা 
মেটাতে । কিন্তু শহরে এলেই, কি 
কাজ সবাই পায়? যারা পায়না, 
তাদের তখন শুরু হরে যায় অস্তিত 
রক্ষার লড়াই। পেটের তাড়নায় 
তখন ভারা দিশেহারা_জীবনের 
চোরাগলিতে গিয়ে নানা ধান্দা ফন্দী ' 
এফকিরে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার, 
আকুল চেষ্টা--ছলনা, প্রতারণা, চুরি: 
তখন তাদের কাছে অন্যায় ও দুর্নতি 
বলে ন্জগ্রা্থ হয়ন1--বেঁচে থাকার 
তাগিদে সেগুলিকেই তারা আকড়ে 
খরে--কিন্তু বুঝতে তারা তখন অক্ষম 
যে, এ হল মরীচিক!--এভাবে ' বাচা 
বায় না। এই মর্মাস্তিক পরিণতি কিন্তু 
নাটকটিতে দৃশ্তপর্যায়ক্রমে যথাযথ 
এসে হাজির হয়নি, পরিবর্তে শ্লেষ ও 
ট্গের . বাতাবরণে কয়েকটি মাহুষের 
হল চাতুরী, কামনা বাসনা দৃষ্টি 
মাকর্ষণ করে বেশী এবং এদিক থেকে' 


আঞ্চলিক ছবির উৎসব 

পূর্ব ভারত; সংস্কৃতি ও সংহতি 
সম্মেলনের অন্তর্গত সপ্তাহব্যাপী 
আঞ্চলিক ছবির এক উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেল ২৪শে মে থেকে ২৯শে মে 
শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে । প্রত্যহ দুটি 


হয়। অসমীয়া, মণিপুরী, নেপালী, 
উড়িয়া, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় যে 
ছবিগুলি প্রদশিত হবার কথা, সেগুলির 
মধ্যে বেশ কিছু রদবদল হয় শেষ 
মুহূর্তে । এজন্য দর্শকদের হয়রানি কম 
হয়নি। কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও ছবি 


রীতিমত পীড়াদারক হয়ে ওঠে। 


দর্শকদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়, তার 
নজীর কিন্তু বেশী নেই। ছবিটির 


দেখানোর পর দর্শকদের হৈ চৈ আর 


মুখার্জীর “আগডুম বাগডুম” নামক 
কাটুন চিত্রটি প্রদর্শিত হয় । 

ডঃ ভবেন্্র সাইকার অসমীয়! চিত্র 
“‘অনির্বান’, এ শ্যাম শর্মার ছুটি মণিপুরী 
ছবি ‘ইমাগী নিমগ.থেম, ও ‘সাফাবী’ 
প্রতাপ স্থব্বার নেপালী ছবি ‘পারল 
কে! আগো” গিরিশ রঞ্নের, হিন্দিচিত্র 
“কাল হামার হায়” এবং বুদ্ধদেব দাশ- 
ওপর বাংলা ‘নিম অন্নপূর্ণা". ছবি 
উল্লেখের দাবী রাখে। অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক দৃষ্টিকোণে ছবির বক্তব্য তুলে 
ৰ . ধরার চেষ্টা দেখা গেলেও অধিকাংশ 
ছবিতেই প্রেম হয়ে ওঠে প্রধান উপ্‌- 
ঘটে ওঠেনি জীবন সংগ্রামে | নাটকের 
ঘাংগিক সরল, সংলাপ সাবলীল । 
খহ্পম কাঙগনগোর ‘ভবেন’, তপন 
পনগুপ্তর “আতুঢালি” স্থিত মুখো- 
ধ্যায়ের ‘ডাক্তার’; স্থবীর গোস্বামীর 
হমাদার’, আজ়স্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
7, সোনালী দাসের 'স্তামা” সরস্বতী চিন্রগুলিতে আঞ্চলিক . পরিবেশ ও 


ন্্যাপাধ্যাম্বের ‘উমা’ ও দেবরগ্রন সিরা 
প্র হাজরা অভিনয়গুণে দৃষ্টি সাংস্কৃতিক রিচ তিন ভালই 


{কর্ষণ করে। বড়বাবুকপে টাইপ ফুটেছে। 


অবশ্যই ভিন্ন ধারার ছবি। সামাজিক 
অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরি- 
প্রেক্ষিতে মুল্যবৌধহীনতার শোচনীয় 
ছাপ পড়েছে ছবিটিতে । 

ছবিগুলির 'সংগে প্রদর্শিত তথ্য- 


- রাজ্যের তথ্য ও কাহিনী চিত্র দেখানো . 


না দেখেই ছবি. তালিকাভূক্ত করা 


প্রাচীন এক উড়িয়া ছবি দেখতে গিয়ে 
সংলাপ শুরু থেকেই অন্ফুউ__কিছুটা 


বন্ধ রাখা হয় এবং পরিবর্তে নীতিশ- 


. অভিযানে তার নৃশংসতা প্রকাশ পায় 


জীব্য। বাংলা ছবি “নিম অন্পূর্ণা”,' 


বহুগুণ 

১ম পৃষ্ঠার পর 

কংগ্রেসকে চ্যালেপ্ড জানিয়েছেন 'যে, 
তিনি ইন্দিরা গান্ধীর দলে না| থেকেও 
জয়লাভ করতে পারবেন। তাই তার, 


জয় শাসক দলের পক্ষে বিরাট, পরাজয় 


বলে গণ্য হবে। 

অপর দিকে এই নির্বাচন বন্থগুণার 
পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। তার 
পরাজয়ে. ডেমোক্র্যাটিক সোশালিষ্ট 
ফোরামের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে । 
না। তাই তার শুভার্থীরা পরামর্শ 


দিয়েছিলেন পৃত্তরানো কেন্দ্র এলাহাবাদ 
থেকে করার । 
দিক থেকে বহুগুণ! ই- 
একেবারেই দাড়াতে 


যাচ্ছে না । যেহেতু বি জে পি’র এখানে 
কোন প্রার্থী নেই তাই আশা করা৷ যায় 
বছগুণার পক্ষেই তারা ভোট দেবে। 
বিজে পি'র কেন্দ্রীয় নেতৃহ নাকি বছ- 
গ্ুণাকে ভোট দেবার নির্দেশ জারী 
করেন নি। বহগুণার শিবির থেকে 
দাবী কর! হয়েছে যে, বি জে পি'র 
নীচুতনার কর্মীর! ভ্যন্বের সঙ্গে আছে। 
‘জেল! ই-কং ‘কমিটির - সম্পাদক দাবী 


করেছেন ঘে; বি জে পি তার দলকে. 


সমর্থন করছে। এই কথার খানিকটা 
সমর্থন মেলে যথন বি জে পি নেতা ও 


প্রাক্তন এম এল এ দেবেন্দ্র শাস্ত্রী 


বলেন, তার দলের লোকদের এমন 
প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে বলতে পারেন 
না, যার প্রচারে কমিউনিষ্ট পতাকা 
উড়ছে। . 


গ্রন্থ পরিচয় 
পার পর 

স্ঞাইমুর প্রসংগে ভার বংশধর 
বাবরকে মনে পড়ে । বাবরও আত্ম- 
জীবনী লিখেছিলেন । তারও প্রতি- 
কূল অবস্থা থেকে উত্তরণ হয়েছিল । 
প্রথমাবস্থায় তাকে অবিরাম যুদ্ধ করে 


স্বদেশে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 


হয়েছিল ।' স্বলিখিত বিবরণে তার 
নৃশংস আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়, 
পরাজিত মৃত সৈন্যদের মস্তক দিয়ে 
পাহাড় তৈরী করাতেন। অবশ্য দিল্লী 


নি, তিমি দিলীকে কেন্ত্র করে ভারতে. 
মোগল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
বলা যেতে পারে মধ্য এশিয়া আদিম 
প্রবৃত্তির এইভাবে পরিণতি ঘটেছিল । 

বিভিন্ন যুগের বিদেশী ভাষার 
ইতিহাস গ্রস্থের এই ধরণের বাংল! 
অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে । বিগত শতাব্দীতে সিভিলিয়ন 








সাহিত্য দর্পণ 

৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 

অবস্থায় ড্রাইভারের জন্যে সে যা করেছে 
তা সতীসাধবীদেরও হার 'মানাতে 
পারে! আরো দশজন খদ্দেরের চাইতে 
বেশ্তাটির এই পুকষটির জন্য ‘অতিরিক্ত 
আকর্ষণ থাকাটা বিচিত্র নয়। একটি 
ব্ক্তিরিশেষ বেশ্যার জীবনে এমন 
পরিণতি হতে পারে মধ্যবিত্ত 
রোমান্টিক দৃষ্টিতে এ ধরনের চরিত্র 
আঁকা যেতে পারে ।. কিন্ত বন্তবাদী 


. লেখক বেশ্তাবৃত্তি জাতীয় এমন একটি 


গুরুতর বিষয়কে কখনোই শস্তা রোমা- 
টিক দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। ব্যক্তি 
নয়, প্রতিনিধি চরিত্রই তার, অন্বিষ্ট 


দ্বিনের পর দিন প্রেমহীন যে যৌন 


সম্পর্কে নারীকে পুকষের সন্ধে লিপ্ত 


“ থাকতে হয়, তার পক্ষে মনুষ্যত্ব বজায় 


রাখার খবরটা সত্য, নয়, বিশেষ করে 
মেয়েটি পল্লীর নিখাদ বেশ্যা, হাফ, 
গেরস্থও নয়, এতদিনে এই পুরুয়শাসিত 
সমাজব্যবস্থার নিম্পেষণে dehu- 


কামনা মেটাতে, 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর . 
কিন্তু বিহার ষ্টেট নার্সেস, এসো- 


সিয়েশন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারক- 


লিপি দেয়, সঙ্গে থাকে আর ডি ভি ডাঃ 
রামসেবক সিং-এর তদস্ত রিপোর্ট যাতে 
তিনি আলমাকে দারুণ ভাবে অভিযুক্ত 
করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী 
বদলীর আদেশ দ্রুত কার্যকর করার 
আদেশ দেন| পাটনা মেডিকেল 


কলেজ হোস্টেলের স্থপারিণ্টেণ্ডে্টকে - 


নির্দেশ দেওয়া হয় আলমাকে ১১৭৪ 
সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছেড়ে 
দেবার এবং এই সম্পর্কে আর কোন 
আবেদন গ্রহণ,না করার। 


ইচ্চাণ 


স্ব 


উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ 





১ (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) k 





সংশোধনী 


. মুল টেণ্ডার নোটিশ নংঃ ই সি এল /সি এম ই (, এস সি) / এন 
সিয়ারসোল / সি এইচ পি / ৮১-৮২ তাং ২১1৪৮১ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে 
এতদ্বারা জানানে! যাচ্ছে যে, টেপ্ডারদাতা-প্রদৃত্ত টেণ্ডার যুল্যের & ( এক- 
চত্বর্থাংশ ) এর অমুকপ বায়নার টাকা টেণ্ডারের সঙ্গে জমা দিতে হবে। বায়নার | - 
টাকা ‘কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দিশেরগড় ( ইষ্টার্ণ , ডিভিসন )'-এর অঙ্ুকুলে 
ব্যাঙ্ক ডাফটের আকারে টেণ্ডারের. সঙ্গে জমা দিতে হবে। বায়নার টাকা ছাড়া 
টেগার বাতিল করা হবে। অসফল টেণ্ডারদাতাদের বায়নার টাকা স্থদ ছাড়! 
ফেরত দেওয়া হবে। সফল টেণ্ডারদাতারাও বায়নার টাকা থেকে কোন স্ব 


'॥ সাত । 
£187725৫ হয়ে গেছে। সমাজতাত্বিক 
বন্তবাদীর চোখে সেটাই হওয়া! উচিত । 
এমন নিপীড়িত মান্থষের কাছে তথা- 
কথিত ' মনুস্ততবোধ খোজার চেষ্টা 
নেহাত-ই আরোপিত । | 

,' বস্তার চরিত্রটি একটি উদাহরণ 
হিসেবেই রাখলাম । কারণ বাদী 


সাম্প্রতিক লেখকদের অনেকের মধ্যেই 


এই জাতীয় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে 
চাষী মূজুর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেও এই 
মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রায়শই অজ্ঞানে 
প্রবেশ করছে ।, খাঁটি বস্তবাদী লেখক 
হতে গেলে এই দুর্বলতা আমাদের 
কাটাতেই হবে। মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ 
চৈতন্কের বাইরে বৃহত্তর জীবনের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে, সঙ্গে অভি- 
জ্ঞতাকে প্রকাশ করবার অবজেকটিভ 
ষ্টিভ্িও আয়ত্ত করতে হবে। সেটা 
এমন কিছু শক্তি নয়, যদি লেখক এ- 
ব্যাপারে সচেতন থাকেন । আর তা” 
না হলে, পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবেশ . 
নিয়েই লেখককে সন্তষ্ট থাক। ভালে 


বদলীর খেলা চলতেই থাকে 


< মুখ্যমন্ত্রী আবার আদেশ দেন। আবার 


তা কার্যকর হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
লেখা এক চিঠিতে বিধানসভার কিছু - 
সঘশ্ত ডাঃ আর এস পিংএর রিপোর্টের 
ভিত্তিতে আলমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তারা 
বলেন আলমার বিরুদ্ধে অনেক অভি- 
হওয়ার জন্ম তাকে মেট্রোনের পদে 
প্রমোশন দেওয়া যায় না! 

কিন্ত মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ কার্যকর , 
হয় না এবং শেষ পর্যন্ত আলমাফে 
হাসপাতাল বোর্ডের এক সভায় মেট্রো- 


নেয় পদে প্রমোশন দেওয়া হয়। এ 
খবর দিয়েছে কারেণ্ট পত্রিকা । ' ' 






. অন্থবাদক পাঠক সমাজের ধন্যবাদাহ্গ | 


পাবেন না। সফল টেগারদাতাদের বায়নার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিটে |. 
রূপান্তরিত করা হবে। চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ' (সাফ কন্দট্ীকশান ), 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, অফিস অফ দি" চেয়ারম্টান-কাম-ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর, সাফ বন্দ্রীকশান ডিপার্টমেন্ট, সাঁকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড় 


জেলা বৰ্ধমান । 


এভিহাসিক স্তার চালপ ইলিয়টের | 
উদ্যোগে আত্মজীবনীটি ইংরেজীতে 
অনৃদ্দিত হয়েছিল। তার বহুকাল ' 
পরে এতদিনে এই বিস্ময়কর জীবনীটি 
বাংলা ভাষায় প্রকাশ পেল। এজন্য 
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পনের বছরের সংসদ জীবনে 


ছেশের এমন দুরবস্ত। দেখিনি 


মালদহের কালিয়াচকে বিশাল জন্সভায় 
সি পি এম নেতা জ্যোতির্ময় বন্ধ রী া 


খম ' আজ কি আন্তর্জাতিক কি জাতীয় 


হয়েছে। দেশ আজ এক চাঁপা আরে 
সমস্তা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি "ও 
কয়েকটি রাজ্যের জনসাধারণের 
একাংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী, আন্দোলন 
' জটিল সমস্যার সবষ্টি করেছে। দেখে 
শুনে মনে হচ্ছে আগামী বছর পাই: 
কারী বাজারে দ্রব্যমূল্য অস্ত ২৫% 
বৃদ্ধি পাবে। গমের ফলন কম হয়েছে, 
উপরন্ত সরকার সংগ্রহে. নজর' না 
দেওয়ায় .পাইকারী ব্যবসাঁদাররা গম 
স্লোয় গমের দাম কিলোগ্রতি ৪/৫ 
টাকা হবে। গত ৩ জুন অ্জাপুর 
( মালদ))- বিধানসভা কেন্দ্রের উপ- 
নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থী 
মমতাজ বেগমের সমর্থনে কালিয়াচকের 
এক বিশাল জনসভায় ' সংসদ সদৃন্ত 
জ্যোতি বন একথা বলেন। 
. ' শ্্রীব্থ আরো বলেন, ভোট কাকে 
দেবেন, সেটা আপনারা ঠিক করবেন 
আমি শুধু আপনাদের কাছে, বলবো, 
+ পরপর চারবার লোকসভায় নির্বাচিত 
: হয়ে'এই পনেরে! বছরের সংসদ জীবনে 
দেশের এরকম দুরবস্থা দেখিনি । ' এর- 
জন্য দায়ী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী । 
. ভোট দেওয়ার সময় আপনার! শ্রেণী- 
| শক্রও মিত্ৰ বিচার করে, শ্রেণীশক্রর 
' ছন্মবেশী দালালদের প্রচারে বিভ্রান্ত 
না হয়ে রায় দেবেন। 

প্রবন্থ তার সত্তর মিনিটের ভাষণে 


বলেন, শুধু আসাম নাগান্যাওই নয়, 


: এখন পা্ধাবেও খালিস্তান আন্দোবন 
দেখা দিয়েছে। গুজরাটে সংরক্ষণ-: 
বাদীদের সঙ্গে” সংরক্ষণ বিরোধীদের 
‘লড়াই চলছে, উত্তরপ্রদেশে দিল্লীর 
"কাছেই বাগপতে পুলিশ প্রকাশ. রাস্তায় 
তিনজনকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে 
মায়া ত্যাগীকে বিবস্থা করে থানায় 
' ব্লাৎকার করেছে। বিহারে এমঃ এল, 
এর! ছুনলা বুকে টোটা ভতি করে 


“ ক্লজ্জধানী দিজীতে দ্ধের পর মেয়েদের 
 রেরোনোই দায় । এসব সমস্ত সমা- 


সংশোধন দত 

শরীব্থ বলেন, . শ্রীমতী গান্ধী এখন 
আর. গরীবি হঠাও "শ্লোগান দেন'ন! 
এবার বলেছেন “যে কাজ করবে, 
সেই সরকারকে ভোট দাও? : শ্রীমতী 
গান্ধী গৌহাটিতে এ, আই) সি, সি,. 
অধিবেশনে (১৯৭৬) নিজের থাকার ঘর 
বানিয়ে তা সাজাবার জন্য ত্রিশ লাখ 
টাকা খরচ. করেছিলেন 'অথচ উত্তর- 
প্রদেশে এখনও গ্রামের লোকেরা গরুর 


'গোবরের মধ্য থেকে হজম নী! হওয়া: 


‘গোবরাহা’ কুড়িয়ে জলে ধুয়ে খাচ্ছেন। 
এ জিনিস ভাবা যায়! ' এ 
জ্যোতি হনে? 
মন্ত্রী ও জেলার এম, পি, বরকত গণি 
খানের কয়লা কেলেস্কারীর ও নিজেকে 


“ব্যারিস্টার বলে মিথ্যে জাহির করার 


বিশদ বিবরণ 'প্শে করেন। শ্রীবন্থ । 


‘বলেন, বিকু মিঞা, J এখন মালদায় 


কয়লার - খনি পেয়েছেন। আসল 
ব্যাপার হল, বরিয়! থেকে জাল পার- 


; মিটে মালদায় কয়ল! এনে চামচাদের 
. মাধ্যমে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, . হিমাচল 


প্রদেশে ৩০/৩৫ টাকা মণ দরে বেচে 
লক্ষ্মীপুজো করা৷ 2 
গণি খান এক ইন্তেহারে জানিয়ে-. 


ছেন যে 'রাঁজমহল প্রকল্পে মালদার ' 


এম, পি, বাধা দিয়েছেন? জ্যোতিরশয়- 
বাবু এ জনসভায়: বলেন আমি খবর 
পাই যে, পাঁচ হাজার টাকা ঘুষের, 
বিনিময়ে গণি মিঞা ৫*০ জনকে 
চাকরি দিয়ে পচিশ লাখটাকা'কামীতে 


চাইছেন। তাই আমি তাকে চিঠিতে . 
লিখেছিলাম “দুর্নীতির মাধ্যমে ৫০১ 


জনকে চাকরী দেওয়া হবে কিনা” 
ইংরেজিতে, ছিল কোরা্ট প্র্যাকটিস! 
বকু মিঞাঁআমার চিঠি ইন্তেহারে ছেপে 


, জ্যোতি বন্থ এদিন গয়েশপুর, .. 


bine al Medes dh ul 


' পরের দিন খরব! বিধানসভা কেনের 
কাধে বয়ে নির্য়ে বেড়াচ্ছে। খোদ ' 


গালিমপুর, আশাপুর, হরিশন্দ্রপুর ও 
চাচোলের চারটি: . জনসভায় ভাষণ 


দেন। ৫, জুন দার্জিলিং-এর শুথিয়! : 
' পুথরিতে '্রলীয় প্রার্থী দাওয়া লামার 
সমর্থনেও বক্তৃতা করেন। 


_ জীবনে. 


পা 


Phone 2 24-4232 
জিয়াউর" রহমান 
১ম পৃষ্ঠার পর ; 


- কেন্দ্রীয় কারাগারে চারজন বিশিষ্ট 
আওয়ামী লীগ নেতা (সৈয়দ নজরুল 


ইসলাম, মনস্থর আলি, তাজউদ্দীন 


, আহমদ ও কামরুজ্জামান ) খুন হওয়ার 


পর একেবারে জ্ঞানপাগী ছাড়া আর 
কারো পক্ষেই এই 'প্রতারণায় বিশ্বাস 
করা সম্ভব হলো [না| কী. আশ্চর্যের 
কথা, একই পথে একশ্রেণীর হঠকারী 
রহমান নিহত হলেন। পরিবার সঙ্গে 

থাকলে হয়তো ভাদের ভাগ্যেও বগ- 


‘বন্ধুর পরিবারের CL এলে 


আসতো । 

| এই সাদৃত্ের মাধ্যমে দুটো হত্যা: 
কাগুকে এক করা গেলেও আসূলে এর 
ভেতর. পার্থক্য মৌলিক। বঙ্গবন্ধুর 
বিশ্বাস ছিলো, এই দেশের মাহুষ 


. তাকে হত্যা করবে না, হত্যা করতে : 
পারে না।' কারণ জনসাধারণের সঙ্গে 


তার ষোগাষোগ ছিলে! প্রত্যক্ষ । জন- 
সাধারণের ভেতর থেকে তার অস্তিত্ব ' 
গড়ে উঠেছে। সেই. অস্তিত্ব আবার ' 
জনসাধারণের ভেতর লীন হয়ে গেছে। 
১৯৭২ সালে স্বতক্ফূর্ত গণঅত্যর্থনা 
তার প্রমাণ । এই বিশ্বাস থেকেই 
বাডিতেঁ-বঙ্গতবনে নয়। সামরিক 
বাহিনীর তর থেকে ষে আঘাত 
আসতে পারে সেকথা তিনি ভেবেও 
দেখেন নি, কারণ তার প্রয়োজনও 
ছিলো না। কিন্ত বিদেশী সাত্রাজ্য- 
বাদী স্বার্থে তার প্রাণ বিপন্ন হতে পারে 
একথাও তিনি ভাবেন নি--যদিও 


সেটি ভাব! তার প্রয়োজন ছিলো |, । 


গত কিন্তু 
তিনি যে ধরনের রাজনীতিতে অত্যন্ত 
ছিলেন তাতে তার পক্ষে এতদূর ' 
এগিয়ে গিয়ে চিন্তা! করতে পারার কথ 


১৯৭৪ সালের দুর্ডিক্ষে কেন সামাজ্য- 
বাদী সাহায্যে প্রেরিত চাল চট্টগ্রাম 
বন্দরে এসে পৌছুলো ন! এই প্রশ্নটিও 
তাকে দ্বিকনির্দেশ করতে পারতো । 
কিন্তু তাও হলে না। 

পক্ষান্তরে জেনারেল ' জিয়াউর 
রহমান জানতেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর 


ষড়যন্ত্রের যে. পথ ধরে তিনি ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন, তা যেমন কর্দ- 
মাক্ত, তেমনি পিচ্ছিল । তবু তিনি | 


ধীরে ধীরে তার অভীষ্ঠে পৌচেছেন। 
এর জন্যে তার হাতে হত্যাকারী যেমন 
পুরস্কৃত হয়েছে,. তেমনি . জীবনরক্ষা- 
কারী জীবন হারিয়েছে। তার কর্মময় 


(১৯৭৫--১৯৮১) ষেসব 


৯ 
~ 


সম্পাদক--হীরেন বস. 


: . স্পরিকল্পিত . হত্যাকাণ্ড সংগঠিত 


হয়েছে তার কোন নজির নেই । এজন্যে 
তিনি সামরিক বাহিনীকে কখনো 
বিশ্বাস করতে পারেন নি। ফলে তাকে 
সৰ্বদাই” থাকতে হয়েছে সামরিক অব- 
রোধের ভেতর । চাটগার সামরিক ' 
ঘাটি তার জন্যে নিরাপদ ছিলো না 
বলে তিনি ক্যাপ্টনম্যান্ট থেকে দূরে 


অবস্থান করছিলেন, : কিন্ত তাতেও ' 


তিনি পার পেলেন না। i 
অতএব ভ্রিয়াউর রহমানের এই 
পরিণতি কোন ' আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা! নয়, 'বরং স্বাভাবিক ও সহজ- 
বোধ্য। কারণ যড়যন্ের রাজনীতির 
পরিণতি যড়যন্ত্রে। এই ফড়যন্ত্রজাল 


“থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নি 


এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? 
তবু তীর মৃত্যুতে আমরা 
মর্খাহত।' আমরা জানি 
তিনি জড়িত থাকুন রা না থাকুন, 
এই হত্যাকাণ্ডের তদস্ত.না করে বা 
' হত্যাকারীদের বিচারের বদলে বিদেশে 
' লোভনীয় চাকুরী দিয়ে তিনি পরোক্ষ- 
ভাবে নিজেকেও এই হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে জড়িত করে ফেলেছেন। তিনি 


তার জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন. , 
প্রকার বাদবিতণ্ডার অবকাশ নেই। ' 


আমর] আঁরে! জানি; বঙ্গবন্ধু যেভারে 
বলিষ্ঠ হস্তে বাঙলাদেশের সমস্তা সমা- 


ধানে এগিয়ে এসেছিলেন সেই তুলনায় 


জিয়াউর রহমানের কৃতিত্ব একেবারেই 


. সীমিত । সেদিনের (১৯৭৫) সর্বশেষ - 


্রব্যমূল্যের সঙ্গে "আজকের বাযুল্যে 


Price 60 


তুলনা করলেই তা পরিষ্কার, হ 
পরিস্থিতিও সেদিনের তুলনায় নি 
গামী। এই সাধিক অসাফলে 
মধ্যেও রিয়াউর রহমান অস্তত ছুই 
জিনিস বাঙলাঁদেশের জনসাধারণের ও 
রেখে গেলেন । একটা হলে! নানাপ্রক 
সীমাবদ্ধতা সত্বেও একটি গণতান্ত্রি 
শাসন ব্যবস্থা; অপরটি স্বাধী 
সংবাদপত্র । এই দুটো বিষয় এই মুহু 
বিশেষ জরুরী বাঙলাদেশের জন 


রহমানই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিতে 


মদত দিয়ে স্বাধীনতাকামীদের বিরুণে 
লেলিয়ে দিয়েছেন ; তার! ভুলে যেতে 
পারেন, এই সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠ 
পোষকতায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষত! - 

সমাজতন্ত্রকে বাঙলাদেশের শাসনত 
থেকে তুলে দিয়েছেন; সর্বোপা 
তারা ভুলে যেতে পারেন, তিনি নি 
কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে হাজার হাজা? 
সামরিক ও বেসামরিক লোককে হত্য 
করেছেন_র্দি আজ বাঙলাদেশেঃ 
সামরিক শক্তিও অতীতের কথা তুলে 
গিয়ে তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্টের উল্লি 


খিত শুভ পদৃক্ষেপছয়ের প্রতি ৪ 
প্রদর্শন করেন । 


কারণ আজ বাঙলাদেশ সৃতি 
সংকটের মুখোমুখি | দেশে নেতৃত্বের 
অভাব এত প্রকট যে, তার হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পাওয়া সত্যি দুরহ। এর 
ভেতর ষদি সামরিক বাহিনীও তাদের 
উ্তিহ্থ বজায় রেখে আত্মঘাতী হানা- 
হানিতে বা ক্ষর্মতা দখলের মহা 


জড়িয়ে পড়ে, তাহলে এদেশের ভাগ্য 
সত্যি তমসাচ্ছন্ন 





শির তি প্র 


| বাতিক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১ ও্যারিষ্টটলের পলিটিকস / ' 


২। বিদেশী ররাষ্ট্রসমুহের শাসমব্যবস্থা। / অক্ষয়কুমার ঘোষাল 
নয়। ফলে তাকে প্রাণ দ্বিতে হলো ।' |-__ 


প্রীনির্মলকান্তি মজুমদার ১৪-০০ 


১৫৪৬ 


৬৩, রাজা সববোধ সপ্পিক স্কোয়ার, কলিকাতাঁ_১৩ 





৪ 





. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 
'পৃথিরী ঘুরছে (২য় সংস্করণ ) ১০০ দ্বিবস রজনীর কবিতা ১৫০ 
বেঁচে থাকাঁর কবিতা ৩০০ নির্বাচিত কবিতা ১২*০* শ্রেষ্ঠ কবিত 
১২,** বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০৯০ মহাপৃথিকীর 


কবিতা ( অনুবাদ, ২য় সং) ৮০০ ব্রাত্য পদাবলী (সম্পাদিত) 
৪"০০.আমরা যে গান গাই ( সম্পাদিত ) ৪'*০ | 


প্রাপ্তিস্থান ঃ উচ্চারণ, ২১ স্তায়াচরণ দে ফ্রীট, কলিকাতা-*৩, কথা 
শিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে রী, কলকাঁতা-৭৩, বুকমার্ক, ৬. বঙ্কিম চ্যাটাজ 
রোড, কলকাতা-৭৩, বুকটা, ৩:।১ কলেজ রো, কলকাতা-৯॥ ' 





০১ প্রেস, 5 Ua all সি রান শষ জেন, কা শেক গলিত! নি 


i 


রাজ্যে যর টগনির্বাচনে গ্রাজয়ে ই কংগ্রেস 
নেতাদের গারস্ট রক দোষারোগ 





2 fs ১ . 
চুবিল বৃহ ॥ ২২৭ সংখ্যা ॥ শুক্ৰেবার, ১৯শে জুন, ৮১ ৫৬০ পরা . ' 


বাংলাদেশে রাষ্টগতি 


নিবাচন নিয়ে সঙ্কট 


নি জিয়াউর নান 
মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে সর্বাধিক সংকট 
দেখা দেবৈ একজন নতুন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন নিয়ে। জাতীয়তাবাদী দলে 
যে যোগ্য ব্যক্তির অভাব রয়েছে তা! 
উম্প্রতি পরিষ্কার বোঝা গেছে । দিন- 
কয়েক আগে বাঙলাদেশ জীতীয়তা- 
বাদী দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করার অনুরোধ 
জানিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি, বাউলা 
দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান জনাব আবু 


সঈদ চৌধুরীর কাছে. একজন 
দূত পাঠানো হয়েছে। জনাব চৌধুরী . 


বর্তমানে লণ্ডনে আইন ব্যবসার সঙ্গে 
জড়িত রয়েছেন। তিনি জাতীয়তা- 
বাদী দলের আবেদন: প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। 
কারণকে এর জন্ঠে দায়ী করা হচ্ছে, 


“তথাপি এর অস্বনিহিত উদ্দেশ্য যে ভিন্ন 


একথা সবাই জানেন । প্রাক্তন রাষ্ট্র 





চতুর্থ বর্ষ পুর্ভি উপলক্ষে আগামী - 


সংখ্যার দর্পন. বর্ধিত কলেবরে' বিশেষ 
sg রূপে প্রকাশিত. হবে। এই 
সংখ্যায় থাকবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট 
সরকারের কার্যকলাপের মুল্যায়ন 
কয়েকটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ এবং কয়েক- 


দর্পণের বিশেষ সংখ্যা. 


কারের . মাধ্যমে । 


প্রধানের পকষপাতিত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা | 
চেতনা সমৃদ্ধ আওয়ামী লীগ বা সেই 


জাতীয় কোন. মধ্যপস্থী. রাজনৈতিক 
দলের. প্রতি একথা সবাই জ্রানেন। 
অতএব তার এই প্রত্যাখ্যান যুক্তিসঙ্গত 


বং তার ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
তবে একবার জাতীয়তাবাদী দলের 


আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পর, , অন্ত 


কোন বিরোধী ' রাজনৈতিক দল বা 


ফ্রণ্টের আহ্বানে তিনি সাড়া দেবেন, 


এমন মনে হয় না। জাতীয়তাবাদী , 


নেই, যাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জন- 


সাধারণের সাধনে উপস্থাপিত করা, 


যত বা্কাছনিত : যায় কারণ এই দলের বেশির ভাগ 


মতভেদ 'যাই থাক, এঁদের 'ভেতর 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


তাছাড়া - থাকবে 
বাংলার বাইরে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থর 
ভাবমূর্তি, কয়েকজন মন্ত্রীর প্রোফাইল 


এবং আরে! কয়েকটি লেখা । এগুলি | 


লিখবেন দর্পণের নিয়মিত লেখকেরা 
এবং শ্বনামে ও, বেনামে কয়েকজন 
সাংবাদিক। মিটি এক 


ভূন মন্ত্রী ও নেতার সংগে সাক্ষাৎ- টাকা। 


স্পস্ট 


পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বচিনে দূলের 


_রাডুবিতে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা-' 
- দের. মধ্যে খেয়োখেয্নি প্রচণ্ডভাবে 
শুরু হয়ে, 


গেছে। উপনির্বাচনে 
পরাজয়ের, জন্য এক নেতা অপরের 
ঘাডে দোষ, ERD Led 
চাইছেন। র 

চিন 


'গণি খান চৌধুরী. সরাসরি . প্রদেশ 


'কংগ্রেস- সভাপতি, -অজিত-পা্জার 
বিরুদ্ধে দিল্পীতে অভিযোগ করেছেন। 


রা তার অভিযোগে 
গা 
জন্যই দলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে 


'উঠেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে, 


অদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্যে 'কংগ্রেসের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে তিনি মনে 
করেন। - ূ ূ 

বরকত সাহেব অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
প্রণব মুখার্জার বিরুদ্ধেও কিছু কিছু 


অভিযোগ করেছেন। বরকত সাহেব ' 


দিল্লীতে কেন্দ্রীয়, নেতাদের বলেছেন, 
প্রণববাবুর কার্যকলাপে এ রাজ্যে 
দলের ক্ষতি হচ্ছে। বরকত সাহেব 


' আরও অভিযোগ করেছেন, প্রণববাবুর 
সাংগঠনিক কোন অভিজ্ঞতা না, 





“ তলা, 


রাখার জন্য অজিত পাঁজার মৃত অপ- 
দার্থ লোককে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন, 
যেহেতু অজিত মিরাভিনহতি 
পার 
বরকত সাহেবের সমর্থকরা 
অভিযোগ করেছেন, প্রণববাবু এবং 
অজিত পাজার ওপর দমদম, মানিক- 
যাদবপুর ও মেদিনীপুর 
'বিধানসভার এবং শ্রীরামপুর লোকসভার 
উপনির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। 
কিন্তু সবকটি কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীরা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন ৷ 


সমর্থকরা অভিযোগ করেছেন যে 


প্রণববাবু এবং অজিত পাঁজা এইসব 
. কর্মীদের ' মধ্যে , 


কেন্দ্রে কংগ্রেস 
উপদদলীয় কোন্দলকে গশ্রয় দেওয়ায় 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


যহিলা | কোথাও বিচার পেলেন না 


অদ্ভুত দেশ অন্তত মন্ত্রী সানী 
পুলিশ প্রশাসন । উত্তরপ্রদ্বেশ নিবাসী 


কারী সংস্থায় চাকরী করতেন। তাঁকে 
সংস্থার কর্তৃপক্ষ রহস্ত্জনক কারণে এক- 
দিন লোপাট করে দ্িল-_সম্ভবত 


ভদ্রলোক নিহত হয়েছেন __অথচ তার 


স্ত্রী বিমল! শুরা আজ পর্যস্ত ঘটনার 
কোন হদ্দিশই করতে পারলেন না। 


উপরন্ধ, তিনি নয়টি “ছেলেমেয়ে নিয়ে. 
গত দু বছর খতম হওয়ার ভীতির মধ্যে ৷ 


প্রায় ঘায়াবরের জীবন যাপন করছেন । 
১৯৭৯ সালের ৭ই:জুলাই উত্তর- 


| প্রদেশ রাজোর মির্জাপুরের কাছাওয়া 
গ্রামে ভদ্রলোক . যে সংস্থায়, চাকরী 


করতেন সেখানকার মালিকরা তাকে, : 
হত্যা করে বলে অভিযোগ ৷ ফলে তার 
প্রী বিমলা শুক্লা নহ্বটি সন্তান নিয়ে শুধু 
ষে অকুল সমুদ্রে পড়লেন তাই নয়, গত 
দুবছর ধরে তাকে নান! ছুঃখকষ্ট ও 
025 
হয়েছে। 
ভিন 
প্রকাশ শুক্লা একটি বরফ ও কোল্ড 
স্টোরেজে রেফ্রিজারেটর ইজিনীয়ার 


হিসেবে কাজ করছিলেন । ঘটনার দিন. 


দুপুরে তিনি বাড়িতে খেতে আসেন 


নি। 'বিমলা নিজে তাঁর খোজ করতে 
গেলে তাকে বলা হয় যে, 'ধরমপ্রকাশ 


কোম্পানীর কাঙ্জে বাইরে গেছেন এবং 


(কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন। 


অনেক পরে সন্ধ্যার সময় চিন্তিত 


বিমল! আবার তার স্বামীর অফিসে 


যান বাড়ি ফিরতে দেরী হবার কারণ 


জানতে । রমেশ নামে এক আযাড-. 
ভোকেট এবং কোম্পানীর মালিক, ' 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


রাজ্থাণী বানর বিষয় বিগাবে 


. রি SE 


"নানা লাল খুবই বিপাকে পড়েছেন 


তার ছুই অপ্রার্তর়স্ক কন্যার বিয়ে ' 
দিয়ে | , মুখ্যমন্ত্রী তাকে পদত্যাগ 


করার আদেশ দিয়েছেন এবং পুলিশ 


তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুকু 
করেছে। . 

: তাঁর দুঃখের কাহিনীর এখানেই ' 
শেষ নয়। নানা, লালের রাজনৈতিক 


_ বিরোধীরা তার ও তার স্ত্রী এবং দুই 


বরের পিতা মাতার বিরুদ্ধে পুলিশের 


, কাছে অভিযোগ : করেছেন | . বিবাহে 


যোগদানের জন্য পরিবহন মন্ত্রী এইচ. 
পি প্রভাকরের , বিরুদ্ধেও ' মামলা! 
রঃ | 


আরে! অভিযোগ করা হয়েছে থে, 
নানা লাল বিবাহ অনুষ্ঠানে 


€৩০০ 


লোক নিম করে তিথি নিয় 


'আইন ভঙ্গ করেছেন। 
উদয়পুরের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি 


দাবি করেছেন যে, মেয়ে, ছুটির বয়স. 


জানার জন্য ফেস্ছুলে তারা পড়ত 


সেখানকার খাতাপত্র এখুনি বাজেয়াধ 


করা হোক। তাদের সন্দেহ, সেখান- ' - 


.ইয়েছে,, তাই জয়পুর ফোরেনসিক 
577 
করা দরকার । 


কারণ হিসাবে বরকত সাহেবের, 


~~ 





এ জয়ে গৌরব কই ? 
৭টি লোকমতা ও ২৩টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে যে ফলাফল 
পাওয়া গেল তাকে ছক্-মিলানো বলাই .সংগত। বিরোধী শিবিরে, এক্য 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বিষম প্রতিদ্বন্দিতায় ইন্দিরা কংগ্রেসই থে উপনির্বাচন 
. থৈকে ফয়দ1 তুলবে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল ন1। অন্যদিকে বামক্ৰন্ট 
শাসিত পশ্চিমবঙ্গে ই-কংশ্রেসের শোচনীয় ব্যর্ঘতাও ছিল সংশয়ের অতীত । 
বরং-প্রাপ্ত ভোটের হিসাব এটাই দেখিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বাম- 
জ্রণ্ট ও তার সহযোগী প্রার্থীরা এক ঘোড়াব 'রেসের মতো হেসে-খেলে 
জিতেছেন, সেখানে বিহার-উত্তরপ্রদেশে ই-কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ের মুথ দেখার 
জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে । বস্তুতঃ বিরোধী ভোট ভাগাভাগি ন! হলে সব 
- ইকংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্যে হয়তো শিকে ছি'ডে পড়ত না। এবারকার উপ- 
নির্বাচনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, বামক্রণ্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গের 
আটটি বিধানসভা ও একটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন যেখানে শান্তিপূর্ণ ও 
হই্ভাবে অহষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে বিহারে-উত্তর প্রদেশে অবাধে ' বুখ' দখল, 
জাল ভোটের কারচুপি, সংঘর্ষ ও গুলি চলেছে যার ফলে ছুই ব্যক্তিকে প্রাণ 
হারাতে হয়েছে । 1 
রাজীব গান্ধী, বেগম আবিদা, রি সিং প্রমুখ ই-কংগ্রেস 
প্রার্থীদের জয়লাভ কি স্থনিশ্চিত ছিলনা? ' তাদের জয়ের পথ তে! বিরোধী 
দূলগুলোই সুগম করে দিয়েছে যখন তারা এক্যবদ্ধ হয়ে একজন করে প্রার্থী 
দিতে সম্মত হলো! ন! । পুত্রের জন্য চোখের জল ফেলে শ্রীমতী গান্ধীর ভোট 
ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না, বরং নির্বাচনী মঞ্চে দাঁড়িয়ে অশ্রু 
বিসর্জন নাটক করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ্দেরই যেন অবমাননা করেছেন । ভারত-' 
মাতার অশ্রমোচনের পবিত্র দায়িত্ই কি তার তক্তের পালন করলেন আমেথি 
- কেন্দ্রে বুথ দখল ও জ্বাল ভোট প্রদানের মাধ্যমে ? তেহরি-গাড়োম্বাল কেন্দ্রে 
" যাতে এইচ এন বহুগুণ! ন! জিততে পারেন তার জন্য বুথ দখল কেবল নয়, 
হরিয়ানা রাজ্র্য থেকে বিপুল পুলিশ বাহিনী আমদানী করে ভোটারদের মনে 
সমাস স্থষ্টি কর! হয়েছে । তার অভিযোগক্রমে ভোট গণনা গিত রাখতে 
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বাধ্য হয়েছেন । 
ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস সষ্টি, বুথ দখল ও ভোটে কারচুপির আশ্রয় নিয়ে যে 
নির্বাচন-ভ্রেতা, তাতে জয়ের গৌরব কিছু আছে কি? গত ১৮.মাঁস ধরে 
' জন-্বার্থবাহী কোন. কা না করেও, বরং জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে 
নিযুক্ত থেকেও ই-কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভ করাকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি 
১ বিপুল জনসমর্থন সুচন! করেছে বলে কিছু দক্ষিপপন্থী রাক্গনৈতিক নেতার 
অভিমত প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত বিষয়টির অত সরলীকরণ কি বিজ্ঞান, ন! 
বাস্ত সম্মত? অধিকাংশ কেন্সেই প্রদত্ত ভোটের বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে 
যে, বিরোধী ভোটগুলে! ভাগাভাগি হয়ে যাওয়াতেই সংখাালঘিষ্ঠের সমর্থন 
পেয়েও ই-কংগ্রেস প্রার্থীরাজিতে গিয়েছেন । বিরোধী পক্ষে অনেক্যের দরুণ 
ভোটারদের সামনে গ্রহণযোগ্য বিকল্প নাঁথাকায় ই-কংগ্রেসের হয়েছে' পোয়া- 
বারে|।' ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা যদি এই দেড় বছরে প্রভৃভ পরিমাণে 
বৃদ্ধিই.পেয়ে থাকবে, তবে একই যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গে তার পৃথক ফল 'হঁবে কেন? 
বিরোধী দলনেতারা ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে বে-ভুল করে 


আসছেন, বার বার তার "মাশুল ওণেও এবং সুযোগ. পেয়েও সে-ভুলের * 
সংশোধনে রাজি হচ্ছেন না, ভারতীয় রাজ্জনীতির এবং প্রায়োগিক গণতস্ত্ের 


এটাই বেদনাদায়ক দিক। যে কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি 
আজ তার উনরাবৃত্তি অনিবার্য হয়ে, পড়েছে £ ব্যক্তিস্বার্থবাদ্দী ও ক্ষমতার 


রাজনীতিতে অভ্যস্ত দক্ষিণপন্থী ও কায়েমী স্বার্থপরায়ণ রাজনীতিকদের ওপর. 


গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ আর সঁপে দেওয়া যায় না। সে দায়িত্বভার গ্রহণে 
এগিয়ে আসতে হবে প্রকৃত সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় শ্রদ্ধাবান বামপন্থী ও 
গণতান্ত্রিক দলগুলোকে । এর জন্য প্রাথমিক শর্ত' হিসেবে রাজ্যে রাজ গণ- 
সংগঠন ও গণ-আন্দোলন' গড়ে তোলা দরকার । রাদীব গান্ধীর আইনের 
স্বীকৃতি ভারতে যে স্বৈরতস্ত্র ও পারিবারিক বংশাহুক্রমিক শাসনকেই ত্রাদ্ধিত 
করবে, একথ! বামপন্থী নেতাদের কি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দ্বরকার 
আছে? 
দাড়ানো ছাডা তাদের অন্য কোন বিকল্প পথ আছে কি? 


জনগণের পাশে গিয়ে এই গণভূঙ্ক বিধ্বংসী ঝৌক রোখার জন্য. 


বাঙলাদেশ 

১ম পৃষ্ঠার পর ‘ 

একমাত্র রাজনৈতিক এতিহোর অধি- 
কাবী হলেন শাহ্‌ আলিজুর রহমান। 
কিন্ত পাকিস্তানের, প্রতি অনুরাগী 
হিসেবে দলের ভেতরও তিনি একজন 
বিতকিত ব্যক্তিত্ব । জিয়াউর রহমানের 
সময় তাই তার অস্তিত্ব নিয়ে কথা 
উঠেছিলো! এবং এই বিতর্কের পরি- 
প্রেক্ষিতে তাকে প্রমাণের চেষ্টা করতে 
হয়েছিলো, তিনি বাঙলাদেশের স্বাধী- 
নতা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন 


না। অতএব রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে তার ' 


নাম প্রস্তাব করার পেছনে নানা! 
প্রকার অস্থবিধে রয়েছে। এছাড়া 
আর তেমন কেউ এই দলে নেই 
যাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সামনে ঠেলে 


দেওয়া" যায় তিনি আবছুদ সাতার 


হোন, বা বদকর্দো্া 'চৌধুরী, অথবা 
অন্য কেউ। 


বিরোধী দলেও শৃন্যতা-কম নেই। 
গত রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে জেনারেল এম এ জি 
ওসমানীকে প্রতিদ্বন্বিতার জন্যে 
মনোনীত করা হয়েছিলে1॥ জিয়াউর 
রহমানের বিরুদ্ধে তিনি যে জনসমর্থন 
অর্জন করেছিলেন তাকে সম্ভোষ- 
জনক বলা যায়|. এবারও যদি গত- 
বারের মতো একটা সর্বদলীয় মোর্চার 
মাধ্যমে তাকে এই পদে. মনোনীত 
করা যায়, তাহলে. নির্বাচনী খেল! বেশ 
জমে উঠবে বলেই মনে হয়। তার 


পক্ষে এই বৈতরণী পাড়ি দেওয়া: 


অনেকের তুলনায় সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে 


পারে। কারণ, তার সততা ও কর্ম. 


পরায়ণতা সম্পর্কে বাঙলাদেশের জন- 


সাধারণ আস্থাশীল । উপরন্ত মুক্তি-. 


যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তার ভাব- 
যৃতি গগনচুস্বী। এ প্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৫ সালে 
বঙ্গবন্ধু সমস্ত দল বাতিল করে এক- 
দলীয় শাদিনব্যবস্থা চালু, করেছিলেন 
এবং সুবাইকে ‘বাকশাল’. নামে 
( বাঙলাদেশ ' কৃষক-শ্রমিক-আাওয়ামী- 


' লীগ) দ্ধ যোগদান করতে আহ্বান 


জানিয়েছিলেন । সেসময় জেনারেল 
ওসমানী বাকশালে যোগদানে অসন্মতি 
জানান এবং দলত্যাগ করেন। শেখ 
মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর তিনি 
জাতীয় জনতা দল’ গঠন করেন। 
জিয়াউর রহমানের বিকদ্ধে যেসব 
কারণে ওসমানীকে যোগ্য প্রার্থী 
হিসেবে বিবেচনা 'করা . হয়েছিলো, 
সেসব কারণে এবারও তিনি রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসেবে মনোনীত হতে পারেন। 


এই পর্দক্ষেপটি ফন্তপ্রস্থ বলে মনে হতে " 


পারে৷ কিন্তু বিরোধী দলগুলো 
সংসদের নির্বাচনে যে ব্যর্থভার পরিচয় 
প্রদান করেছেন তার পুনরাবৃত্তি 
বাগুলাদেশের পক্ষে দুভাগ্যজ্কনকই 


বলতে হবে । 


আওয়ামী লীগে তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি চোখে পড়েন্নি। তবু 
যা আছে তা দিয়ে কাজ সারতে চাইলে 
প্রথমেই নাম দিতে .হয় ডঃ কামাল 
হোসেনের । তিনি শেখ মুদ্জিবের 
একজন বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে পরি- 


চিত ছিলেন এবং তার মন্ত্রিসভায়. 


পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে 
কাজ চালিয়ে গেছেন । বোধ ও প্রজ্ঞা 
তার রাজনৈতিক জীবনের নিত্য সহচর 
বলা ষায়। উপরস্থ ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব 


হিসেবেও তিনি বাঙল] দেশে বিশেষ 


জনপ্রিয় । এছাড়া মুক্জিবনগরে গঠিত 
সন্ত্রিভুর পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস 


সামাদ আজাদের নামও এ প্রসঙ্গে 


কেউ কেউ তুলছেন। তার, পঙ্গে 


সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে সংসদের বিরোধী 


দলীয় নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান 


এবং সহকারী নেতা জনাব্‌ মহীউদ্দীন 


আহমেদের নামও । 

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বাগলাদেখের 
রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন খোন্দকার 
মোস্তাক আহমদ | জিয়াউর রহমানের 
মৃত্যুর পর স্বভাবতই . অনেকে 
সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তার নামও 
নিচ্ছেন। * হয়ত তিনি প্রতিতন্থিত। 


করবেনও । 


জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে কোন 
প্রকার আপোষরফ] করতে না পারেন, 
তাহলে তার সম্ভাবনা একেবারেই 
শূন্য কোটায়। কারণ, শেখ মুক্রিব 


, এবং জেলে চারজন বিশিষ্ট আওয়ামী 





গাছের কাঠাল 
অজাতশত্র 
দেশের পুণ্যে গাছে কাঠাল 
তুই গৌফে দিচ্ছিস তেল ; 
কাঠাল.ষখন পাকবে, তোর 
সাত বছরের জেল । 


জানিস নে তুই, জানতি নে তুই 
কাঠাল পাকলে তোর কী ? 
দেশের জন্য কাঠাল, তোর 
গোঁফ জোড়াটাই তোর কি? 
সন্ডা 
উলুখড় 
ওরা অনেক কথা! জানে 
যেমন ব্যাঙের যথা 
ওরা অনেক গল্প জানে 
ব্যাঙের মাথায় ছাতা। 
- ওরা অনেক সভা জানে, | 
ছাতার ভেতর ব্যাঙ 
করছে গ্যার গ্যাও। . 
ছাতার নিচে মানা, শুধুই মান]। 


মাথা-ভতি গোবর 
. কাগজে তার গরম গরম খবর । 


কিন্ত যদি সম্মিলিত,. 
বিরোধী দল গঠিত হয় এবং তিনি " 
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লীগ নেতাব হত্যাকাণ্ডের পেছনে তার 
গোপন হাত রয়েছে বলে জনমনে হে 
ধারণা দান! বেঁধেছে তাই তাবে, 


মধ্যপন্থীর্দের সমর্থন লাভ থেকে 
বঞ্চিত করবে। শে হিসেবে তিনি 


জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীর পক্ষে 
একটা প্রচণ্ড বাঁধা হিসেবে প্রতীয়- 
মান হবেন--যাতে একমাত্র লাভবান 
হবে বিরোধী পক্ষ । এতে যনে হয়, 
এই রাজ্নীতিকটি ১৯৭১ সালে মুক্তি 
যুদ্ধের পক্ষে বিপজ্জনক. বলে যেমন 
নিন্দিত ছিলেন, তেমনি এবারের 


. নির্বাচনে সরকার পক্ষের পক্ষে বিপ- 


জ্জনক হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবেন। 
ধোন্দকার যে গর্ভ ১৯৭৫ সালে খনন 
করেছেন, এবার“নিক্ে তাতে নিপা- 
তিত না হলেই বেঁচে যান । 
বাঙলাদেশে রাষ্ট্র প্রধানের 
পদে. প্ৰতিদ্বন্দিতা. করার মতো 
আর একজন রাজনীতিক 


- রয়েছেন। তিনি পূর্ব বাঙলার প্রাক্তন 


মুখ্যমন্ত্রী এঁবং সোহরাওয়াদর্ণ, মওলানা 
ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের এক- 
কালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জনাব আতাউর 
রহমান খান। কিন্তু ক্ষমতার লোভে 
চারিদিকে হাত-পা চালাতে গিয়ে এ’ন 
তিনি এমন এক পধায়ে এসে গেছেন 
ষে, রাজনীতিক মহলে তার .কোন 
কদরই আর অবশিষ্ট নেই। অতএব 
আনন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে তিনিও 


গফত্বহীন l 
" এর পরও বামপন্থীদের ভূমিকা 


রয়েছে যদিও এই নির্বাচনে প্রত্যক্ষ , 
ভাবে-বামপন্থীদ্দের অংশগ্রহণের কোন 
সুযোগ নেই। কারণ নীতিগতভাবে 
(আন্তর্জাতিক বামপন্থী আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে) তারা যেমন বিভক্ত 


| তেমনি বাঙলাদেশী রাজনীতিতেও এই 


বিভক্তি প্রকট । এখন বাকশালপন্থী 
ও বাকশালরিরোধী হিসেবে তারা যে 
কমিক গ্রহণ কবছেন ত! এই 


বিভক্তিরই একটা রূপ । যদি এই 


বিভক্তি প্রকট না'হতো তাহলে আজ » 
জয়ের খুঁটি বামপন্থীদের হাতেই 
থাকতো যেমনটি থেকেছিলে| ১৯৫২ 
সালে বা ১৯৫৭ সালে। সম্ভবতঃ 
বাঙলা দেশের সর্বাধিক ছূর্ভাগা 
এখানেই নিহিত যে, আঙ্গ জনগণের 
প্রকৃত বন্ধুরাই জনগন থেকে বিচ্ছিন। 

বাঙলাখেশে . দক্ষিণপন্থীদেরও 
(মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম ) 
কিঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে৷ কিন্তু সেই 
প্রভাব আসন্ন নির্বাচনে কার্যকর হবে 
বলে মনে হয় না। তবে জ্ঞাতীয়তা- 
বাদী দল বা খোন্দকার মোস্তাক আহ- 
মদের সঙ্গে মিশে তাদের কাজ করাই 
স্বাভাবিক । তবু বালাদেশের রাজ- 
নীতিতে,এমন বৃহৎ ও বিস্তৃত পরিধিতে, 
তাঁদের কোন তৃমিক। থাক? বলে} 
মনে হয় না। 

অবশ্য সবই নির্ভর.করবে এই গণ, 
তান্ট্িক প্রক্রিয়ার প্রতি সামরিক 
বাহিনীর মনোভাবে। 
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. নবাগতদের গ্রবেশ € গলা তে 


ইক ধেয়ে অনুগত বিচ্ষোত 


আর্দ কংগ্রেস থেকে যেভাবে দলে 
দলে নেতারা! ইন্দিরা কংগ্রেসে ভিড় 
করছেন তাতে ইন্দিরা গান্ধী এবং তার 
অনুচররা,' আত্মস্তঙ্টি বোধ করতে 
পারেন, কিন্তু অন্যদিকে ইন্দিরা 
ইরানি রা পারত তনত 


। হুচ্ছে। ১ 


অনস্তোষ অবশ্য “সবসময়ই রয়েছে 
ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে, কারণ 
সকলে তো সমান গুরুত্ব পেতে পারেন 
না। কিন্ত এখন চ্যবনসহ একঝাঁক 
আ-কংগ্রেসীর ই-কংগ্রেসে প্রবেশের 


. 'বলে ভাবতে শুরু করেছেন যারা 
ইন্দিরার ছুঃসময়েও তাকে পরিত্যাগ, 
করেন নি! . তাই দলে নবাগতদ্দের, 


স্থান কি হবে তাই নিয়ে তিক্ত বিতর্ক 


' চলছে। ইন্দিরা গান্ধী এব্যাপারে কী 


ব্যবস্থা নেবেন তা এখনও অজানা, 
কারণ তিনি' এদের সম্পর্কে কোন 


' কথাই বলেন নি। ' 


১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি 'যথন 
বোঝা গেল যে, জনতার শেষদিন 
ঘনিয়ে আসছে, তখন থেকেই শুরু হয় 
আ-কংগ্রেস থেকে ই-কংগ্রেসে যাবার 
পালা । তারপর এক সময়ে ইন্দির! 


নিজেই আ-কং নেতাদের আগমনের _ 


গতিরোধ করেন। অবশ্য নীচের 
তলায় দল বদলের পাল। চলতেই 
থাকে। 
১৯৮০ জানের নির্বাচনে বিরাট 
সাফল্যের পর ইন্দিরা কংগ্রেসের 
আকর্ষণ আরও বেডে যায়। ইতিমধ্যে 


' যারা আসবার এসে গিয়েছে এবং 


বাকিরা সরবে' ঘোষণা করতে শুরু 
করেছেন , ষে, তারা, নীতি বিসর্জন 
দেবেন' ন! ধাদের মধ্যে ষশোবস্ত রাও 
চ্যবনের গলা সবচেয়ে, চড়া । 

শরণ সিং যখন তৎকালীন শরণ 


' সিং কংগ্রেসের সভাপতি ' তখন তিনি 


ক্ষ 


জায়গায় পৌছে 


দুই কংগ্রেসের মিলনের চেষ্টা করেন 
এবং ইন্দির1 গান্ধীর সঙ্গে কয়েকবার 
দেখা করেন এবং নিঃশব্দে ই-কংগ্রেসে 


যোগ দেন। অন্তরা আশায় আশায় 


থাকেন এই ভেবে, যে, এমন কিছু একট! 
ঘটবে যাতে তাঁদেরভবিস্যৎ উজ্জল হয়ে 
উঠবে ৷, কিন্তু কিছুই হল না। 
ঠিক এই সময়েই: হতাশা .এমন 
গেল যে 'চন্ত্রজিং 
যাদবের মত একজন নেতা আঁকং 
ছেড়ে চরণ সিংয়ের "সঙ্গে হাত 


 জেলার্লেন। এখানে নীতির কথা ওঠে 


নাঁ। কারণ চন্দরজিৎ যাদব আজমগড় 
আসনটিতে জয়ী হতে চাইছিলেন এবং 
তার ধারণা চরণ সিং'কিছু যাদব ভোট 
তার দিকে নিয়ে আসবেন। 


চরণ সিং নীতির চরিত্র জর 
চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দুবার 
আজমগড় যান এবং চন্দ্রজিতের জন্ত 
প্রচার করেন। চন্দ্রজিতের জয়লাতের 
পরেও চরণ সিংয়ের সঙ্গে কিছুদিন 
মাখামাখি ছিল কিন্তু চরণ সিং 
প্রধানমন্ত্রী না হওয়াতে অন্য অনেকের 
মত চন্দ্ৰত্িৎও হতাশ হয়েছিলেন । 

. তিনি অতঃপর ই-কংগ্রেসের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর 


সঙ্গেও কয়েকবার দেখা! ক্রেন । অবশ্য ' 


এসব কথা তিনি চরণ সিংকে জানান 
নি। চরণ সিংয়ের শুনতে যদিও কিছু 
বাকি থাকেনি এবং কুষ্" হয়ে তিনি 


'চন্দ্রজিৎকে দল থেকে বিতাড়িত করেন । 


চন্দ্ৰজিতের নজর ছিল ই-কংগ্রেসের 
দিকে এবং আশা ছিল এমন একটা 
সুযোগ আসবে, যাতে তিনি ই-কংগ্রেসে 


' প্রবেশ করতে পারবেন | ' , ' 


এমন আশা 'অনেকেরই ছিল, 
যেমন কে সি পন্থ ও করণ সিংয়ের কথা 
ধরা যায়। ভারা অনেক /সোরগোল 
ভুলে এবং দেবরারজ-বিরোধী প্রচার 
চালিয়ে আঁ-কং ছাড়লেন। কিন্ত 


না। | 
5১৯৮০ 'সালের নির্বাচনের পর 
যখন নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল তখনও 


ধার! ক্ষমতার ভাগ পেতে ইন্দিরার 


দলে এসেছিলেন। ইন্দিরার অহৃচর রি 
স্বাদের আশা ছিল-আহুগত্যের পুরস্কার 


মিলবে মঞ্্রিব লাভের মধ্যে দিয়ে 
তারাও হতাশ হলেন] | 
কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী - যারা 


সঞ্চয় গান্ধীর মনোনীত--আমুগত্যের 


পবিত্রতা সম্পর্কে সব সময় নিঃসন্দেহ 
নয়। যেমন, মহারাষ্ট্রে এ আর আন্তলে 


অন্ুগতদের প্রকৃত ক্ষমতা থেকে দূরে , 


রেখে জবর খেলা খেলছেন । এর ফলে 
অন্গতের দল ক্ষুব্ধ । 
কর্ণাটকে গু রাওকে সংখ্যা 


গরিষ্ঠতা দিয়েছেন তারাই, ধারা আ- 


কং “ছেড়ে এসেছেন। ও. রাও! 
তাদের উপকারিতা স্বীকার করেছেন 
এবং তাদের স্ুবিধেও দিয়েছেন, 
তাতে অস্থগতরা বিচলিত। : গুণ 
রাওয়ের বিরোধীদের প্রধান ক্ষোভ, 
তিনি অন্গগতদের থেকে বেশি সহায়তা 
করছেন দলত্যাগীদের | ;.মধ্যপ্রদেশ, 
রাজস্থান ও ওড়িশায়ও একই অভিযোগ 


“যে, অনুগতরা উপেক্ষিত এবং নবাগতরা, . 


বেশি সুবিধে পাচ্ছেন । ফলে অঙন্থগত- 
দের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত 


" হয় যার জন্ত গত নভেম্বরের এ'আই সি 


সির অধিবেশনে সভাপতিকে প্রসঙ্গটি 


| তিন ॥| ' 


মানা নথ দি বদ রিনা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন 
এমন এক অচল অবস্থায় এসে পৌচেছে 
যে রিপার্িকান প্রেসিডেন্ট রেগন মাত্র 
চনার সম্মুখীন হয়েছেন। দেশে 
বেকারী বাড়ছে, উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
নিশ্চল, বাণিজ্যিক ঘাটতি: সর্বকালের 
রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে । আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে 
অবস্থান করছিল তখনও. তার উৎ- 
পান বৃদ্ধির বাধিক হার তিন থেকে 
চার শতাংশের বেশী হয় নি। এখন 
তো! রীতিমত অন্দা। মুন্রাম্ষীতির 
হার দুই সংখ্যায্ন প্রকাধিত। অর্থাৎ 


বাধিক-শতকর! ১এর.উপর | স্থতরাং , 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমেরিকার পণ্য . 


তুযুল্যতার দরুণ কাটতি হচ্ছে না। 
ফলে কলকারখানা, ছোট ছোট শিল্প- 
ব্যবসা, বৃত্তিজ্রীবী সম্প্রদায়" সবাই মার 
খাচ্ছে এবং ১৫--২৯ বছর বয়স্ক' তরুণে- 
রাও চাকরী বাকরীর সুযোগ পাচ্ছে 


না। এর মধ্যের চাইতে বেশী মার , 


খাচ্ছে কৃষ্ণকায় নিগ্রো নাগরিকের]। 


.এমনিতেই তাদের স্থযোগ স্থবিধে 


গায়ের চামড়ার 'দররুণ কম, ভার উপর 


গভীর-করে তুলছে। বেকারীর চাপে 


'মাঞ্ষিন শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী গত 


কয়েক বছরে প্রায় ৩: শতাংশ 
কমেছে। স্থতরাং খুচরা কেনাকাটার 
বহর কমেছে! শিল্পবাণিজ্যে মন্দ] 
দেখা দিয়েছে। সত্তরের দশকে মন্দার 
প্রকোপ কমবেশী হত, কখনো কমত 
কবল] বাতা! এখন মন্দা ক্রমশ 


তুলতে হয়। ‘সভাপতি ইন্দিরা গান্ধী 


বলেন ধারা নতুন দলে এসেছেন তারা 
নিশ্চয় স্বীকার করবেন তাদের চেয়ে 
অন্গগতদের দলে ও নরকারে গুরুত্বপূর্ণ 
পদে যাবার দাবি অগ্রগণ্য | ্‌ 

তাতে বিশেষ কাজ হয়নি । নবা- 
গতদের পদ প্রাপ্তি ঘটছে আর অঙ্ক 
গতদের বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে। 
চ্যবনকে কী পদ 'দেওয়া হবে অথবা 
মহারাষ্ট্র আঁক থেকে আগতরাই বা 
কী গুরুত্ব পাবেন -এসব প্রশ্ন” আলো- 
চিত হচ্ছে। ভবে সমস্তই নির্ভর করছে 
ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের 


ওপর । তাঁর রাজত্বকালকে দীর্ঘস্থায়ী 


কায়েম করতেই সব আয়োজন । . 


বাবদ খরচ ৫০০ 
পৌছাবে।, অর্থাৎ মাফিম অর্থনীতি . 
পুরোপুরি এক সামরিক অর্থনীতি হয়ে 


প্রসার লাভ করছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা 
১৯৩০ দশকের মহামন্দার র্ছরগুলির 
কথা মনে করে শঙ্কিত। সর্বত্র সামা- 
জিক নিরাপত্তার অভাব ও আতঙ্ক 
বিরাজ করছে। 


নয়। কারণ দেশে শিল্পবাণিজ্য ক্ষতি-. 
গ্রস্ত হলেও বেকার সংখ্যা ক্রমাগত 
বেড়ে চললেও তাদের মুনাফার ঘাটতি . 
হচ্ছে .না। কারণ নয়! প্রেসিডেন্ট 
রেগন মাক্কিন ' অর্থনীতিকে সমরোপ- 'পাদন 


করণ উৎপাদনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর- 
শীল করে তুলেছেন" অবশ্য ভেমো- 





ক্রেটিক দলের নিতে কার্টারও 
একই নীতি অঙ্সরণ করে এসেছেনু। 
কারণ মাকিন অর্থনীতির সংকট এমন 
জটিল পর্যায়ে পৌচেছে যে স্বাভাবিক 


উৎপাদনের উপর নির্ভর করে তার : 


পক্ষে চলা সম্ভব ছিল না।' তবে 


বর প্রেসিডেন্ট কার্টার পরিকল্পনা করে- 
' ছিলেন যে ১৯৮১-৮২ সালে প্রতিরক্ষা 


বাবদ ব্যয় ১** বিলিয়ন (একশো 
কোটি = ১ বিলিয়ন ) ডলারে তোলা 
হবে। কিন্তু কার্যতঃ তা ১৪% বিলিয়ন 
ভলারে উঠে যায় । প্রেসিডেণ্ট রেগন 
এই অঙ্কুকে ০০০ বিলিয়ন ডলারে ধাৰ্য 
করেছেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যয়ের মধ্যে 


"ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি, বৈদেশিক. সামরিক 
ঘাটি, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ্ 
"্বরোয়া” খরচ ইত্যাদি ধরা নেই ।' 


মাকিন অর্থনীতিবিদদের অনেকেই 
অন্থমান করছেন সে সব 
ধর! হলে মাকিন প্রতিরক্ষা 
বিলিয়ন ডলারে 


উঠবে। অর্থাৎ অঙম্বংপাদনশীল অর্থ- 


নীতি কায়েম হওয়ার ফলে মুদ্রাক্ীতির ' 


হার ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। 
স্বতরাং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই সঙ্কট 


উপর চাপ বাড়াবে । ইতিমধ্যে বৈদে- 
শিক মুদ্রা বাজারে লগুতগ অবস্থা দেখ! 
দিয়েছে । ডলারের তুলনায়, পাউণ্ড, 


ফর, লিরা, মার্ক ও ইয়েন মুদ্রার দাম 


দ্রুত পড়ে বাচ্ছে। ‘এর প্রাগমিক 
কারণ মাকিন বাণিজ্য ঘাটতি | ঘাটতি 
মেটান্যোর জন্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সথদের 
হার বাড়িয়ে স্বল্পকালীন পুজি 'আকৃষ্ট 


করতে চাইছে। তার ফলে সাময়ির- ' 


ভাবে লেনদেন ঘাটতি কমতে পারে ॥ 


মাকিন স্থদের হার শতকরা ২০ হারে 


অন্যান্য দেশের মুদ্রা মার্কিন ভীড় দেশে 
করবে ফলে মাঞ্চিন লেনদেন ঘাটতি সাম 
য়িকভাবে কমবে | কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
পশ্চিম জার্মাণী, জাপান, ইতালি ইত্যাদি 


মিত্র দেশের ঘাটতি বাড়বে ।। অন্তথায় 
সমান সমান করতে হবে। কিন্ত 
ইউরোপ ও জাপানের বর্তমান অবস্থায় 
সুদের হার বাড়ানোর অর্থ শিল্পোৎ- 
হ্রাস এবং বেকারী বৃদ্ধি। . 
শুধু এই নয়।' মাক্কিল যু্ধরাষ্ 
তার মিত্রদেরও নিজের মত প্রতিরক্ষা- 





ইআভকিলি 
জাপান ও পশ্চিম জার্মানী ইতিমধ্যেই 
মাকিন চাপে প্রতিরক্ষ' ব্যয় কিছুটা 
বৃদ্ধি করতে রাজী হয়েছে কিন্ত এর 
ফলে & সব দেশেও অহ্ুৎপাদনশীল 
অর্থনীতি ও াক্ষীতির হার বৃদ্ধি 
পেতে থাকবে। মাক্কিন অর্থনীতির 
সঙ্গে বাধা সমস্ত দেশেই এ ধরণের 
বিপদ দেখা দেবে। ফলে সমস্ত উন্নত 


পু'জিবাদী দেশই রাজনৈতিক, অসন্তোষ 
ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হবে। 


এই পাপচক্র থেকে রেহাই পেতে; 
পারেনা । অমুৎপাদনশীল সামরিকণ 
অর্থনীতি মুদ্রাক্ষীতি, যৃল্যবৃদ্ধি ও" 


‘বেকারী বৃদ্ধির অর্থনীতি। এক, 


পুঁজিবাদী দেশ অগরর পুঁজিবাদী দেশের 
উপর এই সামগ্রিক. সংকটের গুরুভার 


-চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয় কারণ এছাড়া 
' তাদের অন্য উপায় নেই। তাই 


পারস্পরিক চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে 
শেষ পর্যন্ত তাদের সশস্ত্র সংঘর্ষে, লিপ্ত 
হতে হয়। অর্থনীতির . সামরিকী- 
করণের একমাত্র পরিণতি, ব্যাপক, যুদ্ধ 
ও ধ্বংসলীলা । কিন্তু পরিণতি সমগ্র 
বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক এমন কি বর্ত 
মান পারমাণবিক যুদ্ধের পরিস্থিতি 
সমগ্র মাণিরজাতি ও আমাদের এই 
সন্দর পৃথিবীকে সম্পুর্ণ ধ্বংস করে 
দিতে পারে। আর যদি দেশে 
দেশে মেহনতী মাহুষেরা এই বিপদকে 
তাদেরই এগিয়ে এসে নিজ নিজ দেশে 
যুদ্ধবাজ সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন 
পথে যাত্রা শুরু করার উদ্যোগ নিতে 
হবে। সেই নতুন পথ সমাজতন্ত্রের 
পথ, পূর্তির গণতন্ত্রের পথ, অবারিত 
সমৃদ্ধির পথ। 








চাও ॥ 


ক্রীতদাসত্ব বাড়ছে কেন? 
ভারতে দ্রাসমজুর বা ক্রীতদাস 
মন্জুরের সংখ্যা কত সে সম্পর্কে সমাজ- 
তস্ত্রী ভারত সরকার কোন সঠিক পরি- 
সংখ্যান, দিতে নারাঞ্র। মাঝে মধ্যে 
আধা সরকারীভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা! যে 
হিসেব দেয়া হতো! ( তা-ও আব্রকাল 
বন্ধ) তা যে সমূহ ফাকি সেরূপ বুঝে 
নিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অসুবিধা! 
হয়নি। অন্তান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন 
এক্ষেত্রেও তেমন, সরকারী 'প্রগতি- 
শীলতা-”'র ঢাক পেটাতে একটি 
'দাসমভুরী বিলোপ আইন” পাশ হলো, 
হলো, নানাস্থানে কিছু কিছু লোকের, 
নামে এলোপাথাড়ী “মুক্কিপত্র” 
বিতরণ হয়ে গেলে! এবং তা-ও উপযুক্ত- 
রূপে প্রচারিত হতে বাকী থাকলে! 
“মুক্তিপত্রে” ‘কারে! মুক্তি লাভ 
জট না, এক্ষেত্রেও তার ব্যক্তিক্রম 
ঘটেনি। কিন্তু সরকারী উদ্দেশ্য 
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ভাবলে এ দ্ৰন্নান্ধ সরকারের জানা 


" অজ্ঞান! লক্ষ লক্ষ দাসমজুর সরকারী 


বায়বীয়, ঘোষণায় একেবারে বাধুগ্তরে 
মিলিয়ে গেল না; তারা ভারতীয় 
দ্যসমজুর হয়ে রইলো, আজো আছে। 
কিন্ত এখানেই খবরের শেষ নয়। লাখ 
লাখ মানুষ প্রতি বছর নতুন করে 
দাসমজুরে বপাস্তরিত হচ্ছে। ইউ এন 
আই-য়ের সাম্প্রতিক খবরটি বাস্তব 
চিত্রের একটি নির্দেশক £ সম্প্রতি উত্তর- 
প্রদেশের ডেতেলপমেন্ট সিস্টেমস 
কর্পোরেশন পরিচালিত একটি নমুনা, 
সমীক্ষায় দেখা গেল, এলাহাবাদ 
জেলার শঙ্করগড় ও বান্না জেলার 
মানিকপুর ব্লকে অন্যুন ১২,১৯২ জন 
দাম মজুর-মঙ্তুরাণী রয়েছে। ' অবশ্য 
উত্তরপ্রদেশ সরকারের হিসাব অতৈ 
এদের সংখ্যা মাত্র ৪০৬ ভন । অধি- 
কাংশের দাসজীবন শুরু হয়েছে বিগত 
ছইবা তিন বছর আগে, অর্থাৎ 
'দাসপ্রথা বিলোপ আইন’ পাশ হওয়ার 
পরে, সরকারী “সাফল্যের কাহিনী- 
কীর্তন সম্পন্ন হবারও পরে। প্রায় 
লকলেই আদিবাসী অথবা হরিজন । 


| এদের কেউ বা গাছ কাটে, কেউ বা 
৷ পাথর ভাঙ্গে, আবার কেউ কেউ চাষ" 


বাম গোচারণ করে- ঠিকাদার ও 
জোতদারদের -দাসশ্রমিক রূপে। 


দৈনিক মজুরী কারো বেলায় ১ টাকা, 
- ৪২ পয়সা কারো বেলায় আধ কিলো 
মোটা দানার ছোলা £ ব্যস্‌ । এতো. 


গেলে! ইউ পি-র দাঁসপ্রথা বিলোপ- 
চিত্রের একটি নমূন1। পাঞ্জাব হরি- 
য়ানার ই'ট শিল্পে অণ্ডণতি দাস- 





শ্রমিকের মর্মস্তদ কাহিনী সারা ভারতে 
সম্প্রতি চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে । অথচ 
এরাজ্য সরকারগুলি বহু আগেই 
ঘোষণা করে দিয়েছিল, 
কীতিকুলাপের গুণে পাঞ্জাব হরিয়ানায় 
দাসপ্রথা নিঃশেষ, দাসশ্রমিকের অব- 
শেষটুকুও আর নেই! কংগ্রেসী 
আইন, কংগ্রেপী তামাসা; সারা 
ভারতে একই দৃশ্য, একই দশ । 
উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে বন্থপ্রচলিত 


- মৌনীবাব! হয়ে ছিল। বছর কয়েক 


আগে এ মধ্যযুগীয় পাপপ্রথা সম্পর্কে 
সংবার্দ-জগতে হৈ চৈ পড়ে যাবার পর 
কাজের কাজ্রটি হয়ে গেল, একটা! 
আইন পাশ হলো। দেশবাসী ও 
বিশ্ববাসীর নিকট মুখ রক্ষা হলো, 
কংগ্রেসীদের কার্ধসিদ্ধি, হলো! এবং 
ধথারীতি আইনের আড়ালে ' দ্াস- 


মজুর প্রথা আরো! জাকিয়ে বসলো . 


যথারীতি দাস-মালিকানা আইনমুক্ত 
রইলো|। বল! বাহুল্য, দাসযালিক- 
দের প্রায় সকলেই এক একটি কংগ্রেী 
প্রভু, অধুন! কং (ই) নেতা । আসলে 
দাস-অর্থনীতি ও নয়াবুর্জোয়া 
অর্থনীতি উভয়ে আধাসামস্তবাদের 
করিডোর পথে পরম্পর যোগাযোগ 
সুরক্ষিত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত 
চুষে নেয় ।" তাহলে প্রশ্ন একটাই 
স্বাধীন” ভারতে সাধারণ মানুষের 
স্বাধীনতা এত পরাধীন 'কেন ? 
সাধের লাউ বানাইলে। মোরে 
রাজনীতিতে প্রফুল্ল সেনের ক্লান্তি 
নেই, আর “আরামবাগের গান্ধীজীম্র 
সত্যাগ্রহে অস্বাভাবিক আগ্রহ-নিষ্ঠা 
ধাকাটা৷ নিতান্তই স্বাভাবিক। এক- 
কালে থাস্বমন্ত্রী, অ-থান্তমস্ত্রী মায় 
মুখ্যযন্ত্রী তক্‌ হয়ে যাবার পর রাজ- 
নীতির অভ্যাসট। 'তার এমন মজ্জাগত 
হয়ে উঠেছে যে অতঃপর রাজনৈতিক 
বেকারত্ব তার কাছে বিলক্ষণ অরুচিকর 


ঠেকে। লাউয়ের আগা-ডগাশ'াস 


নির্যাস নিংশেষে উদরস্থ করে নেয়ার 
পর অবশিষ্ট খোলসটাকেও যদি কেউ 
আপন করে নিতে পারে এবং চিরসঙ্গী 
ডুগডুগি বূপে আকড়ে ধরে চর্চা করে 
আনন্দ পায় ও আনন্দ দেয় তাহলে 
তেমন ক্ষণজন্না লাউ প্রেমিক সং 


পত্রে সংবাদ হয়ে থাকবে এতে আশ্চর্যের 


কি আছে? সত্যি কথা বলতে কি, 
প্রকৃত লাউ-রসিকেব পক্ষে আজীবন 
লাউ-চগ খুবই স্বাভাবিক খুবই উৎসাহ- 
ব্প্নক ব্যাপার। এমন রাজনৈতিক 
বাউলকে রাজনৈতিক ক্লাউন বলা কি 


বিশ-দফা . 


ঠিক হবে? ১ 
কিন্ত গুণীর গুণ সর্বত্র সমাদর পায় 


" শা। সের্নদার সত্যাগ্রহকে কেউ কেউ 
বাৎসরিক অঙুষ্ঠান বলে ইয়ার্কি করতে 


সন্দেহের চোখে দেখতে পারেন, তার 
নিরভিমানকে কেউ বা নিলঞ্জতা বলে 
বিবেচনা করতে পারেন কিন্তু সত্যদর্শ 
সত্যাগ্রহী প্রফুল্লচন্্র কোনদিকে -বিন্দু- 
মাত্র ভ্রক্ষেপ না করে আবার নিজেকে 
মঞ্চস্থ করেছেন । উপলক্ষ্য যেমন তেমন, 
* নয়; আরামবাগের জনতা দল সত্যের 
আগ্রহে অধীর হয়ে থানা চড়াও হয়ে 


পুলিশ পেটাই করে, অতঃপর এপ সত্যা- 


গ্রহের পুরস্কার স্বরূপ পুলিশের নিগ্রহ 
লাভ করে । অতএব, প্রতিবাদী সত্যা- 


গ্রহ শুরু হলে! । হতে পারে, পুলিশী 


মার যে নিতাস্তই অসত্য বা অলীক 
বস্তু নয় সে জ্ঞানটি তথাকথিত সত্যা- 
গ্রহীদের জানতে বাকী ছিল। সে 
যাই হোক, দিলীস্থ রাজ দরবারে 
প্রফুল্লচন্দ্ের তারবার্তা পৌছে গেছে, 
তারবাতাটিও সংবাদ জগতে বাতারূপে 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, দৃশ্তাস্তরে 
্র্যোতি'বস্থ দেল সিং নড়ে চড়ে বস- 
লেন, প্রফুল্লদার প্রফু্ীঘদন নিউজপ্রিন্টে 
ফুটে উঠলো । সবই ইল, কিন্ত প্রফুল্প- 
চন্দ্রের নিরাসক্ত লাউ প্রেমের মর্মার্থ 
বুঝলো কে? | 

আরেকটি ‘সেন’-এর কাহিনী 


সরকারী ' বস্তুকে নিজের বলে. 


ভাবতে অভ্যস্থ তাতারের ভোল! সেন 
গ্রশায় কেরামতী করতে গিয়ে একটি 
কাণ্ড বাধিয়ে ফেললেন। ' খবরে 
উক্ত কং (ই) নেতা-বর মেদিনীপুর 
সাকিট হাউসে অবস্থান করেন। অত- 
কি খেয়াল হলো, নিজের ব্যবহার্য 
এয়ার কঙিমনারটিকে উঁচু ভল্টের 
লাইনে লাগিয়ে দিয়ে বসলেন । . ফলং 
লঙ্কাকাণ্। এয়ার কপ্তিশনারটি পুভে 
ছাই, অন্তত্র আগুন লাগে লাগে। 
সাকিট হাউস কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি তাঁর- 
সংযোগ কেটে দিয়ে সমূহ সর্বনাশ থেকে 
হাউস-টিকে রক্ষা করেন। অভিমানী 
ভোলানাথ “সরকারী দুর্বযবহারের, 
প্রতিবাদে প্রচারাঁভিযান জোরদার 
করে তুলতে আশ্রশ্ন ত্যাগ করলেন। 
কিন্তু সভাপতি অজিত পাজাকে 
দমায় কে? বলা বাহুল্য, “বামফ্রন্ট 
ষড়যন্ত্রের: এমন * অকাট্য প্রমাণটিকে 
তৎক্ষণাৎ সাংবাদিক সম্মেলনে ফাস 
করে দিয়ে নিজ দলীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করতে তিনি এবারেও ভুল করেন নি। 
বানরের চাঞ্সড় 
গাড়োরাল তো নয় গাড়ীর দহ্দল, 
হেলিকোপ্টারের হাপঝাপ আর মাঠে- 
ঘাটে গান্বীটুপির হাট-_-উত্তরপ্রর্দেশের 
কয়েক সহশ্র ও অন্যান্য প্রদেশের অর্থ- 
কোপ্টারের সর্বক্ষণ ছুটোছুটি, উড়ো- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে জুন ১৯৬১ 


উডি। দেরাছুন তো নয় যেন ছ’টি 
রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী - উত্তর 
প্রদ্দেশ '“তা বটেই, উপরস্ত পাঞ্জাব 
হরিয়ানা হিমাচল মধ্যপ্রদেশ ও 
বিহারের অন্যান যাটজন মন সদাব্যন্ত. 
তদূর্ধের কেন্দ্রীয় কেবিনেটের “উত্তরা 
ঞচলীয়,এক্সপার্ট বাহিনী | বলাবাহুল্য. 
সরকারী ধন-জনের ঢল নেমেছে 
গাভোয়ালের পধে-প্রাস্তরে, সহরে 
পাহাড়ে । অধিনেত্রী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 


"ইন্দিরা গান্ধী এ অঞ্চলে ৩৪টি জনসভা! 


করে এক নতুন রেকর্ড করলেন। 
প্রতিপক্ষ বহুগুণের অধিকারী ৪০০ 


লোকেদের ব্যাপার, বাইরের প্রতাব- 
মুক্ত অবার্ধ মতামত প্রকাশের ব্যাপার । 
তবে অতি-উদ্ভট ‘গণতন্ত্রের’ দেশে যা 


একাস্তই বে-সামরিক তা-ও সাজ- 
সজ্জায় সামরিক হয়ে ওঠে ৷ হরিয়ানা ' 
ও হিমাচল রাজ্যের 


বাহিনী সি আর পি ও বি এস এফ-এর 
যুমপৎ কুচকাওয়াজে আর টহলদারীতে 
গোটা গাড়োয়াল অঞ্চলটি সন্দেহ ও 
সন্ত্রাসের ছায়ায় ঢাকা পড়লে । সহরে 
বাঙ্জারে আমদানী-হওয়া অচেনা মান 


.চাল ছুর্বোধ্য__হয়তো। ভাড়াটে গুণ্ডা, 


হয়তো! বা ভাড়াটে ভোটার, কিংবা 
দুই-ই। গণতন্ত্ৰ জমেছিল ভালই । 
হায় হৈমবতীনন্দন, বছবার ভোন্ট 
খেয়ে তুমি বহু বুদ্ধির প্রদর্শনী দিয়েছ 
কিন্তু জানো না, ইন্দিরা! যাকে একবার 
কাছে টানে ' তাকে চিরদিনের মত 


' ছোবড়া করে ফেলে দেয় ; সেদিন তার 
দেহে আর হাড় থাকেনা, শিরদাডাও * 


না। তবু যদি মাথা তুলতে চাও তবে 
জেনে রাখ নেহরু-নন্দিনী বানরের 
হাতে অঞ্জলি নিতে অভ্যস্থ, বানরের 
চেটোর চাটি গালে নেয় না। তাই 
যাকে একদিন, জামাই করেছিল, 
তাকেই আজ টার্গেট করেছে। 
মন পবনের নৌকা বেয়ে 
দারিত্র্য সীম! বা Poverty Line 
নামক বগ্তটি বাজারে ভালই খাচ্ছে, 


দক্ষিণবাম.নিধিশেষে সকলেই এ বন্তটি ' 


সশস্ত্র পুলিশ, 


গিলে খাচ্ছে, বাক্যবীরদের দেশে এ 
নিয়ে সকলেই বাঙ ময়! দুরূহ বিষয়ের 
সহজতম ছবি-_ফিজিঝোর ব্যারোমিটার 
অথবা ইকনমিঞ্জের 'ইনডেন্স'এর মতই 
আর কি! সীমারেখার এপারেও 
তাই - ছুঃয়ে মিলে একশ” ভাবতেও 
বিস্ময় জাগে, “পোভার্টি” নির্দেশক 
লাইনটি স্থির অচঞ্চল, ভারতের মত 
নিত্য-অনিশ্চিত মূল্যমানের দেশেও; 
কিন্তু পরিসংখ্যানগুলি সদীচঞ্চল। 
অথবা মনে করুন-_-পরিসংখ্যানগুলি 

ঞ্চল, লাইনটি ভাইনামিক- রীতি" 
মত “ফেনমেনন্ | যতই ভাববেন 





রে 


ততই অরাজনৈতিক মালুয় হবে, ততই | 


অল্পময় হয়ে দেখা দেবে। কিংবা 
অঙ্কের প্রত্রবণ ! মান্য নেই, রোগ 
নেই, শোক নেই, শ্রেণী নেই, সংঘাত 
নেই, শ্রেণী শাসনের বাধ্যতা নেই, 


শ্রেণী শোষণের অরাজকতা নেই। যে ' 
যাই ভাবুক, আপনার নিকট আন . 


পৃথিবী অঙ্কময়_শুধু সংখ্যার যোগ 
বিয়োগে জেনে রাখুন কতজন কতদিনে 
সীমারেখার এপার থেকে ওপার হলো, 
কতঞ্জন ওপার থেকে এপার পোভারটি 
লাইনের অধ্স্থ সংখ্যাকে কাটছাট 


করে লাইনের উপরে পাঠিয়ে দিতে . 
পারলেই সমূহ সুখ, যত ছুর্তাবনার ' 


নিস্পত্তি । এতেও ' ঘদি বিপত্তি বাড়ে 
তবে তার কারণ অবশ্যই নৈসগিক, 
কিংবা বড়জোর বৈদেশিক_মি আই 
এ-র গোপন হাতও থাকতে পারে 
ভারতীয় ইকনমিষ্ট-এর পো, বাপের 
বেট! বৈকি! হানাহানি, রেষারেষি 
রক্তপাত থেকে তুলে এনে গোটা 


দেশের লোককে নিষ্কৃতি দিল বৈকি, . 


অন্কশাস্ত্রেরে শাশ্তিনে। অত:পর 
সরকারী প্রচারে এল এস ভি গিলে 
বুদ হয়ে পড়ে থাক, মাঝে মাঝে আখি 
মেলে লাইনের দিকে নন্দর রাখলে 


অচিরেই দেখতে পাবে, পরিসংখ্যানের 


ডাযাডোলে দারিক্র্যের সীমারেখাটি 


- একেবারে অসীমে মিলিয়ে যাবে । ১ 


শ্ৰীপতি নন্দী 





বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 


পৃথিবা্‌ ঘুবছে (২য় সংস্করণ ) ১**০ দিবস রজনীর কবিত। 
বেঁচে থাকার কবিতা ৩'০০ নির্বাচিত কবিভা ১২'০* 


১৫০ 


শ্রেষ্ঠ কবিতা 


১২"০০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০০০ মহাপৃথিবীর 
কবিতা ( অনুবাদ, ২য় সং) ৮০০ ব্রাত্য পদাবলী (সম্পাদিত ) 
৪"০০ আমর! ষে গান গাই ( সম্পাদিত ) ৪% 
প্রাপ্তিস্থান £ উচ্চারণ, ২১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রা, কলকাভা-৭৩, কথা- 
শিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে ট্রাট, কলকাতা-৭৩, বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটাজী 
রোড, কলকাতা--৩, বুকট্রাষ্ট, ৩:।১ কলেজ রো, কলকাতা-৯ ॥ 


স্মপণ || শুক্রবার ১১শে জুন, ১৯৮১ 


শরতবর্ষে গণতািক প্রহসন 


স্ঘ্যতত বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের 
ভ্রম তথাকথিত গণতান্ত্রিক দলের 
মত স্বরূপ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে নিছক একটি 
শ্চত্র প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই 
| সংসদীয় গণতন্ত্রে দলব্যবস্থা 
রিহার্য--লর্ড ক্রাইসের উক্তিতে, 
২10165 are inevitable.” কিন্ত 
{বিজ্ঞানে রাজনৈতিক দল .বা 
[াজীতে ‘Party’ বলতে কি 
ঝায়? বাংলায় ‘দল’ কথাটির অর্থ 
হই’ বা পিশ্রদায়। আর ইংরাজীতে 
7 শব্দটির অর্থ %. set of peo- 
: united for a particular 
অর্থাৎ কোন বিশেষ 
খস্তে মিলিত জনসমূহ-_কোন 
শষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বজনসমষ্টি 
| রাজনৈতিক দল বলতে "আমর 
ধুঝি? কোন বিশেষ দর্শনতত্ব, 
শর্শ, নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে. 
্ করে, উপজীব্য করে একাধিক 
ক্র বা জনসমষ্টির এ্রক্যবোধে অস্থ- 
ণত হয়ে মিলিত হওয়া এবং ও 
ম্পর্শ বা নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত 
র নিজ নিজ পথে প্রচেষ্টা করা। 


10096, 


যদি উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা 
ক হয়ে থাকে তবে ভারতবর্ষে প্রায় 


রাজনৈতিক দূলক্ষেই উক্ত সংজ্ঞা- 
জরে কম বেশি সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায়। 
শ্রলমাত্র এদেশের বৃহত্তম তথাকথিত 
তান্ত্রিক দূ. বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমৃতা- 
: ইন্দিরা কংগ্রেসই বোধহয়, এর 
মাত্র ব্যতিক্রম। এই দলের 
কি নামকরণেও একথারই প্রমাণ 
জা বর্দিও একাধিক ব্যক্তিবিশেষের 


যেই ‘দল’ গঠিত হয় কিন্তু ব্যক্তি-. 


শষ ও দল সমার্থক শব নয় 
শরবিরোধী। যে তথাকথিত 
{’ ব্যক্তির প্রাধান্ত এমন পর্যায়ে 
ছায় যেনে কোন বিশেষ ব্যক্তির 
ক্ষগত্‌ মত-পথ-আধর্শ-স্বার্থই তথা- 
"ত দলের মত-পথ-আদর্শ-্ার্থ 
পরিগণিত-বিবেচিত হয় সেটাকে 


যে কোন নামেই অভিহিত 'ক্রা 


নী কেন রাজনৈতিক দল’ বা 
ধ” বলে অভিহিত কর! যায় না। 
বিশেষ যখন সমষ্টির উর্ধে স্থাপিত 
যদি কোন দলীয় নিট তত্ব- 
ত আদর্শ না থাকে, ব্যক্তিবিশেষের 
রুচি ও প্রয়োজনবোধে তা নির্ধা- 
হয় এবং সমষ্টি, তা যত বৃহৎ ও 
কই হক না কেন, যখন তা বিনা 
ন; বিনা বিচারে অবনত মস্তকে 


মু’ নির্দেশ বলে গ্রহণ করে তথন- 


রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দল না 


পদতলে অবনত মন্তক '“গুরুবাদ” 


bd 


a 
যে সামস্ততাস্ত্রিক : মূল্যবোধের 
শর্তাধীন পরাবর্তে জনগণের বৃহৎ 
অংশ, বিশেষ. ঞ্রে উত্তর ভারতের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, আজও, অঙ্ন- 
প্রাণিত তা গত চৌত্ৰিশ বছরের 
গণতান্ত্রিক অনগ্রসরতারই পরিচায়ক | 
প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের 
“অভাবেই এই শুকুবাদীয় প্রভাব ও 
এতিহ্য আজও, অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে 
অব্যাহত । তথাকথিত গণতন্ত্রের 
'আক্রণে-ছন্মবেশে যে সামস্ততীস্ত্রিক 
বংশানুক্ৰমিক যুগোপযোগী রাজতন্ত্রের 
চিন্তাধারা আজও অবচেতনে বিরাজ 
করছে তারই অবস্তম্ভাবী ফলশ্রুতিম্বরূপ . 
নেহেরু পরিবারের ভাবমৃত্তি জনগণের 
বৃহদাংসের মনে বিন্মান ৷ তিন দৃশ- 
কেরও অধিক "সময়ে তথাকথিত গণ- 
তন্ত্রের প্রকাশ .ও বিকাশের পরও 
বিশ্বের বৃত্ত্তম গপতন্ত্রের' এটাই হৃদয়- 

“বিদারক নগ্ন স্বরূপ বা চিত্র । 
যে কোন প্রকৃত রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন ব্যক্রিমাত্রেই জানেন ' 
কোন রাজনৈতিক দলের এক. বা একা- 
ধিক কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক ‘কমিটি’ 
থাকে. যেখানে দলীয় মূল নীতি নির্ধা- 
রিত হয় যা নিজ নিজ স্থনির্দিষ্ট দর্শন 
তত্ব, আদর্শ-মুল্যরোধের সঙ্গে সাসন্রস্ত 
পূর্ণ হয় । এখানে কোন বিশেষ ব্যক্তির 
মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ অধিকার 
স্বীকৃত হলেও তা বিধিবদ্ধ স্বীকৃত মূল 
নীতি ও অধিকাংশ" সদস্তের সমর্থন- 
যোগ্য হতে হবে। রিতর্ক আলো- 
চনার পর যা সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হবে 
তাই দলীয় নীতি হিসাবে গৃহীত ও 
অবন্ত পালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য হয়। 
এটাই যে কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
+ সুসংগঠিত দলের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । 
কিন্তু এদেশের তথা বিশ্বের তথাকথিত 
বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দলটির অলিগ্রিত 
স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, পদ্ধতি ব! বৈশিষ্ট্য 
কি? এখানে শ্রীমতী ইন্দিরা ,গান্ধীর 
ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিক্ষচিই “দলীয়” 
নীতি-নির্দেশ হিসাবে গণ্য হয়। সব 
কথার লেষ কথা শ্রমতীর ইচ্ছা-অভি- 
রুচি-নির্দেশ | কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক 
পর্যায়ে হয়তো বিভিন্ন তথাকথিত কমিটি 
উপসমিতি ইত্যাদি লোক, দেখানো! 
কাঠামো একটা আছে, কিন্তু এ্রগুলির 
প্রকৃত কার্যকারিতা! ও মূল্য যে প্রকৃত . 
কি তা এদেশের সামান্য সচেতন 
বালকেরও অজ্ঞাত নয়! এইসব 


বা TE 
থেকে প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবে যে নির্দেশই 
আন্গুক না| কেন বিনা দ্বিধায়, বিনা 
প্রশ্নে আপ্তবাক্যসম রবোটের দল, 
গ্রহণ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে ।- এখানে 
হাইকম্যা্ড বলতে , কোন কেন্দ্রীয় 
কমিটি, নয়,_এক ব্যক্তি 'বিশেষের 
কেন্দ্রীয় সায়ুতস্তর । এটাকেই কি চরম. 
গুরুবাদীয় আধুনিকতম প্রক্রিয়া আখ্যা 


" দেওয়া যায়না বহিরঙ্গে যার যে কোন 
গণতান্ত্রিক ছাপ রা শীতমোহ্রই, 


থাকুক না কেন? 

. জ্রীমতীর সম্মোহিনী শক্তি ও 
' প্রতিভাকে অস্বীকার না করে উপায় 
নেই। এটিকে এক ধরণের বিকৃত- 
ব্যক্তিও বলা যেতে পারে। এই 
শক্তির বা প্রতিভার বলেই, এদেশের 
তাবড়-তাবড মহারখীদেরও গলাধ্ঃকরণ 
করে মন্ত্পৃত তূজঙ্গের মত নাচাবার 
ষে ক্ষমতা রাখেন তা কেবল এদ্রেশেই 
কেন সমগ্র .বিশ্বেও বিস্ময়ের বস্তু৷ 
স্বর্ণ সিং, বহপ্তণার দল এখন' নিছক 
অতীতের শ্বৃতিমাত্র। এখন আবার 


সারিবদ্ধভাবে গভীর আগ্রহে দাড়িয়ে ' 


আছেন একই পরিণতির অপেক্ষার 
দেশবন্ধুর “সুযোগ্য” বংশধর এবং ওয়াই, 
বি, চ্যবনের ' $মত ' বিশিষ্ট বাক্তির!। 
কোন এক বিশেষ এন্দঙ্গালিক্‌ ক্ষমতা! 


না থাকলে কি. আর ভারতের মত " 


ভাববাদপুষ্ট এতিহ্বাহী দেশের বৃহত্তম 


গণতান্ত্রিক দলের অদ্ধিতীয়া নেত্রী: 


হওয়া! যায়? 

এন্্জালিক ক্ষমতা বললাম এই 
কারণে যে এই ভত্রমহিলার পিতার, 
) নিজ মৌলিক গুণাবলী শিক্ষা-কৃষ্টি- 
প্রতিভা চুরম বিরোধীরও শ্রদ্ধার উত্ের 
না করে পারত না কিন্তু তাঁর কন্যার 
এসন' কোন বিশেষ গুণাবলী কি 
আছে যার কাছে রাজনীতি-নিরপেক্ষ 
বিবেক-সংস্কৃতিসম্পন্ন মাথা নত করতে 
বাধ্য হবে? ছুঃখক্ষোভ-ল্জ্জা এই 
কারণেই ষে সর্বাংশে ধারা নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে এই ভদ্রমহিলা অপেক্ষা সমুজ্জল 
তারাই কোন মোহ্গ্র্ত অবস্থায় এহেন 
মঁহিলার.কৃপাভিক্ষা করেন, তাবেদারি- 
কেই পরমার্থ মনে করেন ? এ বিষয়েও 
আমরা একরকম নিঃসন্দেহ যে এদেশে 
যুগোপযোগী বংশাহুক্রমিক রাক্গতন্ত্রের 
পরবর্তী বংশধরদের ক্ষেত্রেও এই কৃপা 
প্রার্থীদের অভাব ' ঘটবে না। শ্রীমতী 
বংশ-সৌধের.ভিত যেভাবে গডে তুল- 
ছেন' তা দেখে এটাই যনে হওয়া 


'রবোট”-সদৃশ কমিটিগলি দিন্বীশ্বরীরশেষ স্বাভাবিক। এই সকল 'পুকযস্রেষ্টরা? 
নির্দেশ সিগন্যালের অপেক্ষায় সাগ্রহে কি একবারও চিন্তা করেন না ঘে 
অপেক্ষা করেন দৌড়াদৌড়ি করেন রাজনৈতিক ক্ষুত্র আপেক্ষিক ক্ষমতা- 
আকাশপথে রেলপথে এককভাবে বা লিপ্সা অপেক্ষা তাদের ব্যক্তিগত 


“ যোগ্যতা-উৎকর্ষতা অনেক ক্ষেত্রেই এ 
বিশেষ মহিলা! বা তার স্থ-পুত্রদের 
অপেক্ষা অধিক? প্রকৃত, যোগ্যের 
নিকট মাথা অবনত করা যেমন গর্বের- 
তৃপ্তির তেমনই তুলনামূলক অযোগ্যের 
নিকট আত্মবিক্রয় সংকীর্ণ ফোন 
উদ্দেশ্যে নিদারুণ অব্মাননাকর__ 
মৃত্যুরও অধিক বিবেচিত হওয়া উচিত। 
কোন্‌ বিশেষ মহিলা বা তার 'স্থযোগ্য’ 
পুত্রদের পদযুগলে আত্মনিবেদন না 
করলে য়েন দেশসেবা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে, অসম্ভব হয়ে উঠবে । 

বামফপ্টের চেয়ারম্যান শরীপ্রমোদ 
দাশগুধও অন্যান্য অনেকের মতই 
বলেছেন, রাজীবের রাজনীতিতে অংশ 
গ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। 
আমরাও অস্বীকার করিনা! গণতন্ত্রে 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধি- 


কার সকল নাগরিকেরই আছে। 


কিন্তু এখানেই যদি অন্ত দশজন সাধা- 
রণ নাগরিকের মত এর আর্ত ও শেষ 
হত তবে অবশ্য বলার কিছুই ছিলনা। 
‘কোন প্রশ্ন বা সন্দেহও জাগভোনা। 
এসপ্রয় বা রাজীবের, আরও মূল ধরে 
বললে তদীয় মাতার নিজ্বেরই রাজ- 
নীতিতে অনুপ্রবেশ ও সক্রিয় রাজ- 
নীতির সর্বোচ্চ শ্রিখরে উল্নম্কনের রহস্য. 
কি নিছক গণতাস্ত্রিক নীতি ও তত্বের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও নিহিত? এতিহ- 


॥ পাচ ॥ 


সাহাধ্য করেছে তা কি কোন প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্রে সম্ভব? একথা 
নিঃসন্দেহে সত্য ষে এই স্তাবককুলের 
অস্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির একমাক্র 
উপায় ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের, 
চেতনার স্তরের প্রয়োজনানূসারে 
নেহেরু পরিবারের কাউকে-না-কাউকে , 
শিখণ্ডী হিনাবে খাড়া করিয়ে নিজেদের 
শ্রেণীস্বার্থকে অব্যাহত ও অনস্ত করার 


একান্ত প্রয়োজন আছে । স্বয়ং ইন্দিরা 


গান্ধীরও এই স্তাবককুলের ভিন্ন ভিন্ - 
কারণে উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়াতেই এই 
কৌতুক নাটিকার প্রয়োজন ছিল? 
ষে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক 
দলের কেন্ত্রিকতা নিঃসন্দেহে একটি 
প্রয়োজনীয় উপাদান । কিন্তু সেই) 
কেন্দ্িকতা৷ অবশ্যই গণতাস্ত্রিক হতে 
হবে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের 
বহুল প্রচারিত তথাকথিত অগণতাস্ত্িক 
যার্কসবাদৃভিত্তিক " দূলগুলিতে কি. 
দেখতে পাই? যূল মার্কসবাদকে ভিত্তি 
করে এই দলগুলির নিজস্ব নীতি ও 
কর্মস্কহী আছে এবং সেই নীতি ও কর্ষ- 
কুচীকে কেন্দ্র করে জঅনসমষ্টির সম্মিলিত 
প্রয়াস ও প্রচেষ্টা । এখানে থে কেন্জরি- 
কতা বঙমান তা কোন বিশেষ ব্যক্তি 
বা তার . বাক্তিতহ ও প/ুরিবারিক 
কৌলিন্যকে (যা! ইন্দির! গান্ধী সগর্বে 
অনেক সময়ে দাবি করেছেন) কেন্দ্র 


বাহী ধারাবাহিকতা তিক্ত অভিজ্ঞতাকে করে, যুলধন করে নিশ্চয়ই নয় | সর্বনিষ্ 


. পরিপুষ্ট করে বলেই, এই জাতীয় 


ঘটনাদৃষ্টে, এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্রেক 
হয়। | 
প্রায় এক দশক পূর্বে সপরিবারে 
সিকিম থেকে ফেরার সময় উত্তর 
বাংলার মাটিতে যুব কংগ্রেসে আকস্মিক 
প্রকাশ্য আবির্তাব-উদয্বের ও ভারপর 


থেকে ভডিৎ্গভিতে সর্বোচ্চ স্তরে . 


অস্বাভাবিক, অবস্থান-উন্নতি-অগ্রগতি 
নিশ্চয়ই এদেশের মানুষ ভুলে যাননি । 
যুব কংগ্রেসের অন্ত কোন কর্মী-সদস্তের 

ক্ষেত্রেকি এ ধরণের অলৌকিক গণ- 
তান্ত্রিক ঘটনা সম্ভব? দুর্ঘটনার আকস্মিক 
আবির্ভাবের মত আকন্মিক মৃত্যু না 
হ’লে ধবনিকার অন্তরালে শিক্ষানবিশী- 
কাল উত্তীর্ণ করে এতদিনে নিশ্চয়ই 


-পুজ্র প্রতিভাত হত ঠিক যেমনটি হয়ে- 
ছিল স্বয়ং মাতাঠাকুরাণীর ক্ষে ত্রে ও | 
৬সপ্রয়ের শৃন্তস্থান পূরণের যে প্রস্তুতি 
চলেছে ও চলছে তা কি মাতার অতি- 
স্থকৌশলী অনীহা-নিরপেক্ষতার অভি- 
নয় সত্বেও একই, ধারাবাহিকতাকেই 
সমর্থন করেন1? 

ব্যক্তিগত স্তাবককুলকে দিয়ে গত 
একবছর ধরে যেভাবে রাজীবকে পাদ- 
প্রদীপের আলোকে নিয়ে আসবার 


নিরবচ্ছিন্ন সুপরিকল্পিত প্রস্ততি চলছিল 


ও একশ্রেণীর সংবাদপত্রও যেভাবে পর-, 
বর্তী উত্তরাধিকারের 'ভাবমূতি স্বষ্টিতে 


নি 


থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়, পর্যস্ত বিভিন্ন 
কমিটির সদস্তদের সাম্মলিত আলোচনা . 
বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যূল' দার্শনিক 
তত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে নীতি বা 
কর্মসুচী সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয় তাই 
দলের সকল স্দস্তের অবশ্য পালনীয় : 
কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। একবার 
সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হলে সেই কর্মস্চীর 
রূপায়ণের মধ্যবর্তী সময়ে বিরোধিতা 
করা, বিশৃঙ্খল! সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে অবস্থাই 
কঠোর হস্তে মোকাবেলা 'করা হয় 
দলের বৃহত্তর ও সামগ্রিক স্বার্থে যা যে 
কোন সুসংগঠিত শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজ 
নৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত |, 
নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন প্লেনাম ও 
নীতি-কর্মক্চী নির্ধারক সতায্ন অবশ্যই 
এসবের মূল্যারন-বিচার-বিশ্লেষণ করার 
অবকাশ ও স্থযোগ সদস্যদের থাকে 
এরং 'প্রয্বোজনবোধে পরিবর্তনেরও । 
কিন্ত গৃহীত নীতি-কর্মস্থচী রূপায়ণের 
সময়ে বিশৃঙ্খল! স্ুষ্টিকেই কি এই তথা- 
কথিত গণতাস্ত্িক প্রতিক্রিয়শীলচক্র 
চরম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে মনে 
করেন? কোন রাজ্যে পাচ ব্যারি- 
ট্রারের এক বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্না - 
মহিলার এতিহমণ্ডিত এন্দজালিক 


“ ক্ষমৃতার' অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে মুখ্যমন্ত্িত্বর 


পদের জন্য বিশৃঙ্খল উন্মাদনাকেই কি 
এঁরা গণতন্ত্রের চরম পরাকাষ্ঠা মনে 
করেন ? জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজ- 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


HoT 





স্মৃতির হীপনিব। ' 
রশীদ আল ফারুকী 


ফজলুল করিম । ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের উদ্ভব 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত । 
মূল্য চল্লিশ,টাকা । : 
১৯৪৭ সালে দ্বিঙ্গাতিতত্বেয় উপর 
ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়'! 
সাধারণ মাহযের আশা ও 'আকাক্ষার 
প্রত্যাশা তখন তুঙ্গে । তার] ভেবেছে, 
এবার বুঝি সব সমস্ত সমাধানের 


চাবিকাঠি তারা পেয়ে গেলে. 


কারণ ভাদের প্রতিযোগী হিন্দু সম্প্র- 
দায়ের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছে । তার! 


তো বুঝতে পারেনি যে হিন্দুদের তার! '. 
প্রতিযোগী মনে করে দূরে সরিয়ে . 


* রেখে নিজেদের ভবিস্তত গঠনের স্প্রে 


বিভোর, তাদের প্রধান অংশ তাদেরই ' 


মতো। আসলে এই প্রতিযোগিতা 
ধনী শ্রেণীর । তারা রাজার সংরক্ষণের 
 জন্তে এই প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং.হিন্দু পু'জিপতিদের সঙ্গে, 
না) পেরে নিরাপদ বাজার সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে পাকিস্তান স্ব করেছে। 
সীমাহীন বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার 
পর পূর্ব বাঙলার - বুদ্ধিজীবীর! উপলব্ধি 
করতে পেরেছেন, এভাবে আর বেশি- 


, বদন চলতে পারে ন৷। ফলে দেশ-- 


ব্যাপী শুরু হলে? সংগ্রাম । ১৯৫২-র 
ভাষা আন্দোলন", এবং ১৯৫৪-র 
নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের সাধারণ সাহুষের 
ক্ষোভ পাকিস্তানী শাসকদের শ্বপ্র- 
সৌধে ফাটল ধরিয়েছিলে। ৷ "১৯৫৪ 
সালের ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তন এবং 
১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি 
তারই প্রত্যক্ষ ফস। সেদিন পাকি” , 
স্তানে ধর্ম ও সাপ্রদায়িকতার জিগির 
তুলে যে নিপীড়ন চালানো হয়েছিলো 


"তার নজির সভ্য জগতে বিরল । 


এই সময় পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী 
দের ভেতর প্রবল অসস্তোষ দান! 
বেঁধে ওঠে। তারা এর প্রতিবাদে 
খুমরে ওঠেন, কিন্ত আমাজিক ও 
আধিক নিরাপত্তার ভয়ে কেউ প্রতি- 
বাদে সাহসী হন নাঁ। শুধু তাই নয়, 
' অনেকে বিবেকও বিকিয়ে বসেন । এই 


বিবেকবন্ধকীর ভিড়েও সেদিন যেসব ' 


বুদ্ধিজীবী সরবে নিজেদের অস্তিত্ব 
" ঘোষণা করতে পিছপা। হন নি, 
তাদের ভেতর একজন হলেন স্বনাম- 
খ্যাত রাষট্রবিজ্ঞানী, মুজিব সরকারের 
শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ 


চৌধুরী চৌধুরী । সেদিন পূর্ববঙ্গের হিজাতিতবের পরিশিষ্টে ভার মৃত্যুতে শোকাভিতৃত 


চিন্তার 


অস্তিত্বে ভার বিশ্বাসের প্রমাণ ১৯৫৬ 
সালের "গঠনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে”র 
সদস্তপদ গ্রহণে স্বীকৃতি । এই মাহুয- 
টিকেই শেষ পর্যস্ত প্রণয়ন করতে হলো 
ছয় দফাঁষা বাশুলাদেশ স্বাধীন 


করার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা 


পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 


সংগঠক হতে চেয়েছিলেন আগাগোড়া, 
সংহারক নয় |. সে কারণে শুভ রাজ- 
নৈতিক বিপৰ্যত্ন সত্বেও তার মৃত্যু 
বাঙলাদেশের মতো! রাষ্ট্রের পক্ষে 
অশেষ ক্ষতির কারণ। | 
সম্প্রতি ভার মৃত্যু উপলক্ষ্যে তার 
অমুরাগীদের দ্বারা একখানা স্মারক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি 
সম্পাদনা করেছেন তারই একজন 
করিম। ঢাঁক1 বিশ্ববিষ্তালয়ের রাষ্ট্র 
বিক্তান বিভাগ থেকে প্রকাশিত এই 
গ্রন্থে বাঙলাদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির 
স্বৃতিচারণ স্থানলাভ করেছে। ধার] 
স্বৃতিচারপ করেছেন তারা হলেন চাকা! 
বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস চ্যান্সালার ডঃ 
ফ্জলুল হালিম চৌধুরী, জাতীয় 
অধ্যাপক জনাব আবছুব রাজ্রজাক ডঃ 
মুহম্মদ এনামুল হক, জনাব য়, এ, 
নাসের,, ডঃ মফীজুল্লাহ কবীর, ডঃ 
মিরাজুল হক, সৈয়দ আলী আহসান, 


কবীর চৌধুরী, ডঃ নীলিমা ইবরাহিম, ' 


আনিস্ৃজ্জামান, ডঃ মমতাজুব রহমান 
তরফদার, ভঃ মীজামুর বহমান শেলী, 
ডঃ এ, কে নাজমূল আলম, ডঃ নূর 
মোহাম্মদ মিয়া, ডঃ রওনক জাহান, 
ডঃ বোরহানউদ্দীন থান, জাহাঙ্গীর 


প্রমুখ। তাদের রচনায় জঃ মুজ্াফফর '. 


আহমদ চৌধুরীর সার্বভৌম ব্যক্তিসতা 
যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি তার প্রতি 
এঁদের ভালোবাসাও ঘুর্ত'হয়ে উঠেছে । 
এঁদের অনেকেই ডঃ চৌধুরীর সহকর্মী, 


শুভানধ্যায়ী ও ছাত্র। সে হিসেবে এই 


, স্বতিচারণাকে নির্ভেজাল বলা ষায়ু। 


এছাড়া তার গবেষণা কর্মের উপরও 


কিছু রচনা রয়েছে। এগুলো . 


লিখেছেন সরদার ফজলুল করিম, 
মোহাম্মদ ইবরাহিম ও ডঃ এম, 


এবং 


দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া । বঙ্গবন্ধু 
হত্যাকাণ্ডের ঠিক পূর্যমুহূর্তে তার 
রাজনৈতিক চিন্তা কোন খাতে 
প্রবাহিত হয়েছিলো তার চিত্র 
সংবলিত একটি খসড়াও এর অস্ততু“ক্ত 
হয়েছে__যা ভার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি জানার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। এই গ্রন্থে 
ডঃ চৌধুরীর হস্তলিপির কিছু আলোক 
চিত্র রয়েছে । এর ভেতর একখানা 
(১৯২) শেখ মুজিবর রহমানের মস্ত্ি- 
সভায় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন 'বাগুলা- 
দেশ সরকারের প্রশাসন সংস্কার 


সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত চিন্তার নোট ; . 


অপরটি (২১৬) ১৯৫২ সালে ভাষা 
আন্দোলনে বন্দী অবস্থায় তার স্ত্রীর 


, নিকট লিখিত একথানা/পত্র। 


-, গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বাঙলা- 


. দেশের একজন প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী 


ও এককালীন বামপন্থী রাজনীতিক 
জনাব সরদার ফজলুল করিম। এই 
গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে, তাকে ষে 
কি পরিমাণ পরিশ্রম স্বীকার করতে 
হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না । 
আমাদের, সৌভাগ্য, তিনি ইতোমধ্যে 


'সম্পাদনাকার্যে তার দক্ষতার স্বাক্ষর 


রাখছে সঙ্গম হয়েছেন। তার 
সাহিত্য” এবং “পাকিস্তান আন্দোলন 
ও বাংলা সাহিত্য” বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
এছাড়া তার একক প্রচেষ্টায় 'দর্শন- 
কোষ নামে: একথান! ্থবিন্স্ত ও 
সচিস্তিত গ্ৰন্থও প্রকাশিত হয়েছে। 
তার অন্যবিধ অবদান হলো প্ল্যাটোর 
“সংলাপ” ও “রিপাবলিক” গ্রন্থের 
সটাক অমুবাদ । সেহিসেবে গ্রন্থটি ' 
সম্পাদনার ভার একজন যোগ্য ব্যক্তির 
হাতে পড়েছে এবং তিনি তার যোগা- 
তার পরিচয়ও প্রদান করেছেন । 


একজন মহ ব্যক্তির স্মরণে , 


সম্পাদক যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, 


তার জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩০-টাকা 
াম্মাষিক ১৫ টাকা 
ব্রেমাদিক ৭'৫০ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পন 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





দপ্ণ | শুক্রবার ১৯শে জুন ১৯ 


নুণিছাবাদ জেলা বইমেলা , 


জুন মাসের ৩ তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যস্ত বিপুল উৎসাহ ও উদ্দী- 
পনার মধ্যে প্রথম মুখিদাবাদ জেলা 
বইমেলা অনুষ্ঠিত হলো বহরমপুরে 
কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে! এই 


'বইমেলা আয়োজিত হয়েছিলো! 


তিক, রজতজয়স্তী কমিটির উদ্যোগে, 
প্রয়াত কবি মনীশ »ঘটকের ম্মরণে । 
ওর! জুন এর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের 
উপদেষ্টা এবং গণনাট্য আন্দোলনের 
প্রবীণ নেতা শ্রীস্বধী প্রধান । কমিটির 
মুল সভাপতি মহাশ্বেত! দেবীর স্বাগত 
ভাষণের পর কমিটির আহ্বান্রক 
অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী তার 
সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। 

মোট ২৭টি প্রকাশক ও পুস্তক 
বিক্রেতা সংস্থা এই বইমেলায় অংশ 


নেয়, তার মধ্যে কলকাতার সম্যাক- - 


মিলান, আনন্দ, বসুমতী, করুণা, বিশ্ব- 
বাণী, পুথিপত্র, মনীষা, সাহিত্যসংসদ, 
শিশু সাহিত্যসংসদ, সন্দেশ, স্থবর্ণরেখা, 
প্রমা প্রভৃতি খ্যাতনাম! প্রতিষ্ঠানও 
ছিলো। সাতদিনে মোট একলক্ষ হু’ 
হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে_তার 


মধ্য. সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে বস্ু- 
' মৃতীর স্টলে । এ’ প্রসঙ্গে মনে রাখা 


অনুষ্ঠিত বইমেলাগুলির মধ্যে বাকুভা বা'' 


চু'চুড়ার বইষেলাগুলির সাফল্যের 
পেছনে যেমন রাজ্যের যথাক্রমে 
প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীমহোদরদের 
প্রত্যক্ষ উদ্ভোগ ও সহযোগিতা বিশেষ 
ভূমিকা পালন করেছিলো, এই ছুই- 
পক্ষ থেকে যেমন গ্রামীণ পাঠাগার- 
গুলির জন্য’ লক্ষ লক্ষ টাকার"বই বই- 
মেলায় কেনা হয়েছিলো, মুশিদাবাদ 


জেলায় সেরকম ' কোনো সরকারী 


উদ্ভোগ বা সহযোগিতা আদৌ মেলেনি। 
একমাত্র রাজ্য, তথ্যমন্ত্রীর ও জেলা 
শাসকের কিছু ষহযোগিতা ছাড়া । 
তাই, এই পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র সাঁতদিনে 


ব্যক্তিগতভাবে একলক্ষ টাকারও বেশি ' 


বই ক্রয় অবশ্যই এই বইমেলার বিশেষ 
সাফল্যের কথা সুচিত করে। 

অবশ্য এই বইমেলার স্বাতস্থ্য ও 
বৈশিষ্ট্য ছিলো অন্থাক্ষেত্রেও ৷, বইমেলা! 
উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যে আয়োজিত 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতীতে বা 


' বর্তমানে এই জেলার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন 


সঙ্গীতশিল্পী আবৃত্তিকাররা অংশ 


গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, 


হেনা সেন, দিলীপ বাগচী, অজিত 


পাণ্ডে শ্যামল সেনগুধ, দীপ্তি মুখো- 


পাঁধ্যায়, অলক সান্যাল, অঞ্জন বিশ্বাস, 
চৈতালী দাস, অসিত সমাদ্দার, 
অভিজিত সরকার প্রভৃতি । কবি- 

সম্মেলনে ছিলেন স্থানীয় কবির! ছাড়াও 


সমীর রায়, সব্যসাচী দেব, দিলীপ 
নবারুণ ভটাচার্ষ, রঞ্জিত গুঞ প্রভূ 
সাতদিনে অস্তত ২০ থেকে ২৫ হু 
লোক এই বইমেলা ও সাংস্কৃতিক 
ষ্টানে সমবেত হয়েছেন। একক 
এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে জে 
প্রায় অভূতপূর্ব এক সাংস্কৃতিক সঙ 
বহরমপুরের জনজীবনকে উত্তাল 
তুলেছিলে!। এজ্জন্ত বইমেলা ক 
অবশাই বিরাট অভিনন্দন দাবী ক. 
পারেন । 

* অবশ্য জেলাস্তরে ' অনুষ্ঠিত 
প্রথম বইমেলায় স্বাভাবিকভা 
অনভিজ্ঞতাজনিত কারণে কিছু = 
বিচ্যুতি ঘটেছে । কিন্তু কমিটি ফে 
সম্পর্কে সচেতন এবং পরের "২ 
সেগুলি শুধরে নিতে দৃঢসংকল্প, তা 
ঘোষিত বক্তব্যের মধ্যেই তার প্র 
মিলেছে । 

রি PE 
বেশি সুপরিকক্পিতভাবে আরো নে 
সাফল্যের সঙ্গে বইমেলা অনুষ্টিত হু 
জেলার পুস্তক তথা-সংস্কৃতি অনুর 
মানুষ এবছরের উদ্দীপক অভিজ্ঞ 
পরিপ্রেক্ষিতে অবশই সেজন্য অপে্প 
করে থাকবেন । 

বইমেলার শেষ দিন, "অর্থাৎ 
জুন, একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘট” 
ঘটেছে । .গণসন্গীত শিল্পী অষ্তি 
পাণ্ডে যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে * 
৭৪-এর রেল ধর্মঘটের, ওপর টু 
গান শুরু করেন, তখন দশ-বারোং 
যুবক (সংবাদে প্রকাশ তারা ইনি 
কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠীর ) হঠাৎ মলে 
কাছে এসে গান বন্ধ করার দা 
' জানায়, এবং মঞ্চে ঢিল ছুড়তে ত 
.করে। বইমেলা কমিটির আহ্বায় 
অধ্যাপ্‌ক দীপংকর চক্রবর্তী বলিষ্ঠক 
শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর এ ধরে 
-হামলাবাীর প্রতিবাদ জানান, ৬ 
সমবেত জনতাকে বুক দি মঞ্চ র* 
করার আহ্বান জভ্রানান। হাজ 
হাজার লোক হাততালি দিয়ে তা 
সমর্থন জানীন, স্বজংস্কূর্তভাবে পঞ্চা 
যাটজন যুবক,দলমত নিবিশেষে, মে 
চারদিকে দুর্ভেগ্যে ব্যারিকেড গ: 
তোলেন, ফলতঃ হামলাকারীরা গি 
হটতে বাধ্য হয়, এবং শেষ পঞ্চ 
নিবিদ্ে অনুষ্ঠান, শেষ হয়। এক 
অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক. মঞ্চে 
ধরনের হামলা, এবং তার বিরুঃ 
যুবসমাজের স্বতহ্ফৃর্ত প্রতিরোধ, 
ছুচিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও নিউ 
বলে অনেকে মনে করছেন। 


- 


দপণ.| শুক্রবার, ১৯শে, জুন ১৯৮১ 





“সব ঠিক ভ্যান, 


নাটকে একমাত্র 


আকষণ স্ুপ্রিয়ার অভিনয় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
একটি দুর্বল কাহিনীর ততোধিক 
ছুর্বলতর নাট্যকপে একটিমাত্র শিল্পীর 


আপন অভিনয় ক্ষমতা কি পরিমাণ 


আকর্ষণ সঞ্চার করতে পারে, তা ধারা 
বিশ্বরূপার নতুন নাটক সব ঠিক হ্যায় 
দেখেছেন, তারাই বুঝেছেন। বিমল 
‘লিখেছেন রাসবিহারী সরকার এবং 
নির্দেশনাও, তিনি দিয়েছেন । কিন্ত 
কি শোচনীয় বন্ধ্যাদশা তার- যেখানে 
নাট্যায়নে কুপ্রিয়া দেবীই একমাত্র 
আকর্ষণ য় ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে ওঠেন । 

সঁথ ও অপটু দৃশ্ত বিন্যাস এবং 
মেলোড়ামা নাটকটিকে চূড়ান্ত ব্যর্থ 
তায় পর্যবসিত করেছে । বিষয়বস্ত 
হিসেবে ব্যাপারগুলো কালোপযোগী 
ছিল, কিন্তু সেগুলিকে. শৈল্পিক দৃষ্টি- 
ভংগীতে বিন্যস্ত করে তাৎপর্ষে চিহ্নিত 
করার যে যোগ্যতা থাকার দরকার, 
তারই একান্ত অভাব দেখি নাট্যকার 
ও“ নির্দেশকের মধ্যে। অর্থনৈতিক 
ক্রম-গীড়নের চাপে সামাপ্রিক ও 
নৈতিক যুল্যবোধগুলি যে ক্রমেই নষ্ট 


হয়ে যাচ্ছে, তারই বিশ্লেষণের যদি, 


ইংগিতটুকুও থাকত, তাহলে নাটকটি 
বন্তধর্মী ব্যঞ্রনা পেত। কিন্ত সেদিকে 
রাসবিহারী সরকারের লক্ষ্য নেই_এ 
যুগের বেহায়াপনা, বেলেল্লাগিরি, 
পৰীক্ষায় টোঁকাটুকি,, অসদুপায়ে 
কেত্রিয়ার বানানো, সুন্দরী স্ত্রীকে 
বিগ্‌ বসের মনোরঞ্চনের খোরাক ক’বে 
তোলা, স্ত্রীর পদ্স্থলনে স্বামীর মনস্তাপ, 
“বিচ্ছেদ, মস্তানের ওপর দাবী প্রতিষ্ঠার 
লড়াই, পেষ পৰ্যন্ত খুনোধুনি করে 
দুজনেই ধরাশায়ী , হওয়ার মধ্যে 
বনিকা টেনে ‘সব ঠিক হ্যাক্কে 
প্রশ্নের মুখোমুখি করে বাহাছুরী দেখাতে 
চেয়েছেন রাসবিহারী সরকার কখনো 
তার তথাকধিত দ্রুত দর্শনরীতি অথবা 
প্রতিকপ মঞ্চ পদ্ধতি প্রয়োগ করে । 
কিন্ত ব্যাপারটা] আদৌ 'রসোত্রীর্ণ হল 
' কিনা, ঘটনাগুলো মেলোড়ামার . ছকে 
হাস্যকর হয়ে উঠল কিন1-সে নিয়ে 
বোধকরি ‘তার কোন মাথা ব্যধাই নেই 
কাবণ সুপ্রিয়া দেবী একটি অবাস্তব 
চরিত্রেই ছুরস্ত প্রতাপে অভিনয় করে 
দর্শকদের মন্্রমুগ্ধ করে রাখার অবিশ্বাস্য 
ক্রমত্‌! ষে রাখেন! 
| নাটকের নাম অমন বিদ্ঘুটে হিন্দী 
হল কেন; স্ত্রীকে গলা টিপে মারার 
মুহূর্তে স্বামীকে সেই স্ত্রী কেমন 'করে 


/ 


গুলি করতে পারে। প্রথম দৃশ্রেই 
পরীক্ষায় টোকাটুকি দেখানোর অমন 
কাচা কাজ, যা নতুন একটা আ্যামেচার 
খিয়েটারেও দেখা ধায় না এতদিনের 
পেশাদারী থিয়েটারে সেটা কেমন 
করে সংঘোজিত হল, একটা হোটেল 
তোলা হল কেন-_ইত্যাকার প্রশ্ন শুধু 
অকিঞ্চিংকর এই নাট্য প্রঘোজনাকেই 
বিড়দ্বিত করে । সেখানে স্থপ্রিয়া দেবীর 
উন্নতমানের অভিনর অবশ্যই সংগতি 
রক্ষা করে না-কিন্ক সেটাই এ 
নাটকের একমাত্র আকর্ষণ__একথাও 
নির্মম সত্য । 


চশযে বারদুর 
ছবিটির শুরু' হয়েছিল বুদ্ধির ছাপ 


নিয়ে-কিন্ক শেষ রক্ষা হল না। যদি. 


হত, তাহলে মহিলা পরিচালক সাই 
পরাণ_জপে চিত্ররসিকদের সাধুবাদ 
পেতেন। . 

তিন রুমমেটের দুজ্জন উচ্ছৃংখল, 
একজন মাঞ্জিত রুচি তরুণ । এদের 
সহাবস্থান সম্ভব কিনা, ঘরটিকে অমন 
উলঙ্গ, নারীচিত্রে সঙ্জিত দেখানোর 
হেতু, তরুণী দেখামাত্রই দৃঞ্গনের অমন 


* বেহায়াপন। দেখানো- ইত্যাদি কমেডি 


ছবির লক্জিকে তেমন গ্রাহ্য মনে না 
হলেও সেগুলিকে তেমন রস উপ- 


ভোগের ক্ষেত্রে বাঁধা মনে হয় নি. 


প্রথমদিকে | একটি তরুণীকে কেন্দ্র 
করে তিন তরুণের সাক্ষাৎপর্ব ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্রায় কখনে] তিক্ত কখনো মধুর 
অভিজ্ঞতায় তিনজনকেই স্বতন্ত্র স্তরে 
যেভাবে "আন্দোলিত করেছে, তার 


অভিনবত্ব আছে। অতিশর়ন্তা, 


সেখানে আছে, কিন্তু সেট! অতিশয় 
দোষের বলে মনে হয়না ছবিব শ্বচ্ছন্ন 
গতিময়তার গুণে । কিন্তু যখনই সেই 
তরুণী মাক্সিতরুচি তরুণের কঠলগ্না 
হল, তখন থেকেই ছবি গতি স্বাচ্ছন্দ্য 
হারিয়ে -বাকাপথে বিরহ, বিচ্ছেদ ও 
সংঘর্ষের চোরাগলিতে ব্যবসায়িক স্বার্থ 
রক্ষায় অহেতুক আপোস করে । শেষ 
পর্বে ভিলেন আমদানি করে মারপিটের 
যে বাজাব চল্তি হিন্দী ছবির 
'আযকশন" দেখিয়ে মেলোড়ামা হট 
কবা হল, তা বাস্তবিকই হতাশাজনক । 
ছবির স্ুচন! পর্বের প্রত্যাশাকে এমন 
শোচনীয় বার্থতার মুখোমুখি করে 
দেবে-এতট] কিন্তু ভাবা যায় নি। 
রঙীন ছবির ফটোগ্রাফী হন্দর-_. 
সংগীত পরিচালনাও নিন্দনীয় নয়। 
নায়ক নায়িকার ভূমিকায় ফারুক শেখ 
ও দীপ্তি নাবাল মনোরম অভিনয় 
করেছেন। সঈদ জাফরীর অভিনয়ও 


‘দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 


ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক প্রহসন 


৫ম পৃষ্ঠার পর 

বিরোধীদের ওপর নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় 
নেত্রীনির্ভর একাধিক আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব 
ও উপল ক্ষমতী দখলের পারস্পরিক 
কামডাকামড়িকেই কি এরা গণতন্ত্রের 
নিদর্শন মনে করেন? পশ্চিমবঙ্গের 
অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত সচেতন খান্নষ 
তা মনে করেন না বলেই এই ব্যক্তিত্ব 


, ও উপদ্দলের1 সংবিধানে ৩৫৬ ধারায় 


প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা "ও সমাজ- 
বিরোধীদের পাশবিক শক্তির ওপর 
অধিকতর নির্ভরশীল । 

পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের গোষ্ঠী 
কোন্দল বন্ধ করতে নেত্রীর বারবার 


“নির্দেশও কেন কার্যকরী হচ্ছে না বা 


হওয়া সম্ভব নয় নেত্রী মহোদয়া কি 
একবার তার কার্ষ-কারণ সম্পর্ক 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভেবে দেখেছেন 
বা সেই ক্ষমতা-যোগ্যতা তার আছে? 
বুর্জোয়া অর্থনীতি লেসে-ক্যার 


( Laisser Fair ) নীতি রাজনৈতিক ' 


পর্যায়ে গোষ্ঠী ছন্দে প্রতিফলিত হতে 
বাধ্য। বুর্জোয়া অর্থ নৈতিক সংকট 


যতই ঘনীভূত হবে এই গোষ্ঠী দন্বও' 


ততই তীব্র হবে। কোন ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বই বা পারিবারিক এতিহমণ্ডিত 
সত্তাই (সংখ্যাগরিষ্ঠ অনগণ যতই 
মোহগ্রন্ত অবস্থায় থাকুক.ন1 কেন ) এই 
প্রাকৃতিক. শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম 


. ঘটাতে সক্ষম হবে না। আপাতদৃষ্টিতে 


জাতীয় পর্ধায়ে লেনিনের সঙ্গে 


আলোচ্য নেত্রীর কিছু বাহক সাদৃশ্য , 


থাকলেও যে মৌলিক গুণগত পার্থক্য 
আছে-£সেটাই অন্ধাবনযোগ্য । এই 
পার্থক্য মযুর ও মঘুবপুচ্ছ কাকের 
পার্থক্য । লেনিনের ষে ব্যক্তিগত 
জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অনুস্থত দলীয় রাজ- 
নীতির বিজ্ঞানভিত্তিক তাত্বিক সদ 
অবস্থা ছিল তার কোনটারই কি বিন্দু: 
মাত্র আলোচ্য নেত্রীর আছে? 
যাত্রা পালার অভিনেতা রাজা ও প্রকৃত 
রাজার মধ্যে যে মৌলিক গুণগত 
পার্থক্য তা কি অস্বীকার করা যায়? 


সবচেয়ে .বড় ও প্রধান প্রশ্ন যিনি 


শৃঙ্খলার নির্দেশ দিচ্ছেন -তিনি নিজে 
কোন শৃঙ্খলার অধীন ?. সম্পূর্ণ ব্যক্তি- 
গত ইচ্ছা-অভিরুচি-স্ার্থবোধই যেখানে 


দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলাব শেষ কথা ' 


সেই দলে গোষ্ঠীদদ্ব ও বিশৃঙ্খলা 
অবশ্থাস্তাবী পরিণতি । 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন কোন 


বিশেষ বাতির ব্যক্তিত্বের বা কোন । 


ওঁন্দজালিক ক্ষমতার তথা কুটবৃদ্ধির' 
ওপর একমাত্র নির্ভরশীল রাজনৈতিক 
দলের স্থায়িত্ব ভিত্তিহীন সৌধের মত 
অস্থায়ী যা এ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অব- 
সানের সঙ্গে রঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে 
সময় লাগবে ন! কিন্তু দেশ ও 
জাতি চিরস্থায়ী । কোন জ্যোতি বন্থ- 
নাহুত্রিপাদ-প্রমোদ দাশগ্ুপ্তের জীবনা- 


বসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক 
মতাদর্শের র! দূলের' অবুলুপ্তি ঘটবে 
না। কারণ এই দলের ভিত্তিযূলে 
আছে এক বিজ্ঞানসম্মত দর্শন-অর্থ- 
নীতি-সমাঙতত্ব সাংস্কৃতিক প্রতিহ্য 
যা কোন বিশেষ ব্যক্তির ওপর একমাত্র 
নির্ভরশীল নয়। মাও-সে-তৃং, চু-এন- 


' লাই, লেনিন-ব্রেজনেভ, মাৰ্শাল টিটোর 


বংশধরের! উত্তরাধিকারস্থত্রে স্ব-স্ব 
দেশের, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হয়ে- 
ছেন বা হবার সম্ভাবনার প্রশ্ন দেখা 
দেয় একথা কি কেউ কল্পনাও করতে 
পারেন? আমেরিকা-বুটেনেব মত 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্রের 
এই প্রহসন কি সম্ভব ? ওয়াই বি 
চাবনের ই-কংগ্রেসভূক্তি প্রসঙ্গে এমতী 
গান্ধী যে স্বগতোক্তি করেন তা! সেকৃস- 
পীয়রস্থষ্ট বিখ্যাত চরিত্রের স্বীক্ হস্তে 
রক্তের ছাপ অবলোকনের সঙ্গে এক- 
মাত্র তুলনীয়। ভূতের মুখে রাষ 
নামের মত শোনায় যখন তিনি বলেন 
“একমাত্র র্যক্তিগত আহ্গত্যের ওপরই 
কোন রাছনৈতিক দলের প্রকৃত শক্তি 
নিহিত থাকতে 'পারে' না? একি 
শুনি মন্থরার মুখে? যদি তিনি এ 
বিষয়ে এতই সচেতন তবে, এই আট- 
যঁট্ট কোটি জন অধ্যুষিত দেশে সঞ্রয় 
বা রাজীব অপেক্ষা যোগাতর কি 
কেউই নেই? | 

সম্প্রতি তের দিনের বিদেশ সকর 
কালে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের অলিখিত নিয়ম ও 
রীতিনীতি অনুযায়ী কাউকেই দায়িত্ব 
ভার দিয়ে যান নি যা এদেশেও সুপ্রচ- 
লিত ও স্থবিদিত । এর জন্ত রীতিনীতি 
বহিতূ“ত ভাবে এই দরিদ্র দেশের 'কর- 
দাতাদের অর্থে প্রতিদিন ব্যয়বহুল 


বিভিন্ন প্রকারের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ' 


ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ৷ এর একমাত্র 
কারণ তিনি কাউকেই বিশ্বাস করেন 


না তথা এর ফলে যদি ভবিষ্যতে শৃল্য- ' 


স্থান পূরণের জ্রন্ত কোন দাবিদার- 
প্রতিদ্ন্বীর সম্ভাবনা দেখা দেয় ছাড়া 
অন্য কিছুই সম্ভব নয় শ্রীমতী দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় শ্রেণীর এমন দলীয় কর্ষী ও 


ও সরকারে মন্ত্রী নির্বাচন করেছেন ' 


যাতে প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উপযুক্ত 
কেউ পাদপ্রদীপের আলোকে এসে 


নিজ পুত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আরো- 


হণকে দুর্গম-বন্ধুর করতে না পারেন । 


" সাত | 


এরকম সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা 
দিলেই অস্কুরেই ভা কমলাপতি ত্রিপাঠি ' 
বা শুক্লাজীর মত সমূলে উৎপাটন 
করেন! একাধারে দলীয় প্রধান ও 
সরকারের প্রধান, যা চরম অগণ- 
তান্ত্রিক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজনে 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শূন্তস্থানে এক বা 
একার্নিক উপযুক্ত ব্যক্তি সমষ্টি হাষ্টর 
প্রয়াস বিন্দুয়াত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে না। 
সম্পূর্ণ মচেতন-পরিকল্লিত এই প্রচেষ্টা 
কেন? ভবে ক্রি তিনি এর বাস্তব 
প্রয়োজনীয়তা অহৃভব করেন না বা 
অস্বীকার করেন? না, তা কখনই 


' নয়। এরজন্য তিনি প্রস্বো্নাতিরিক্ত 


সচেতনতা ও সারধানতা অবলম্বন 
করে ধীর পদক্ষেপে স্থপরিকল্পিত 
উপায়ে ষব্নিকার অন্তরালে প্রথমে 


. সগ্রয্প ও পরে অতি অধুনা রাঙীবকে 


নিঃসন্দেহে তৈরী করছেন সেই- 
জন্যেই রাজীবের রাক্জনীতিতে' অশ্থ- 

প্রবেশকে মামুলি প্রত্যেক নাগ- | 
রিকের গণতাম্ত্রিক অধিকার হিসাবে 
গণ্য করতে আমরা অক্ষম । এভারে 
পারিবারিক তথা যুগোপযোগী আধু- 
নিকতম বংশানুক্ৰমিক, রাজতগ্কের 


ধারাবাহিকতাকেই তথাকথিত গণ- 


ভাহিক ' পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা কর! 
উদ্দেশ্য । 

রাজীবের শিক্ষাদীক্ষাজ্জাত চেতনার 
স্তর ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কি অঙ্রান! 
বস্তু? গতকাল পর্মস্ত ধিনি, একজন 
অতি সাধারণ বৈমানিক মাত্র ছিলেন 
তার আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতঙ্ের 
সর্বোচ্চ শিখরে আসীন হওয়ার প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে । ' জন্মসূত্রে পারিবারিক 


- দেখা দেয় না কেন? কারণ বোধহয় 


ভাথের মাত! বা! তদ্দীয় পিতা নেহেরু 
পরিবারের কেউ নন । শ্বয়ং রাজীবই 
কি. গতকালও স্বপ্রেও কল্পন! করে- 
ছিলেন আগামীকাল জাতীয় রাক্গ- 
নীতির সৰোচ্চ আসন তার ভবিতব্য। 
এদেশে বোধহয় প্রতিটি .ক্ুদ্র-বৃহৎ কর্ম 
ও পেশার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য, শিক্ষা" 
দীক্ষাঁঅভিজ্ঞতা-বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন 
আছে কেবলমাত্র বোধহয় মন্ত্রীপ্রধান- 
মন্ত্রী হবার জন্যই কোন বিশেষ যোগা-- 
তাঁর প্রয়োজন হন না। গনতন্ত্রের 
যোভকে-আবরনে সামস্কতান্ত্রিক উত্তরাঁ 
ধিকার স্থত্রে সর্বোচ্চ পদাধিকাবের 
অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনাকে গণতমের 
প্রহসন বাতীত আর কি বল! যেতে 
পারে ? 


ন্লাতক ও স্বাতকোত্তর পর্যান্ধে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকাট বাংলা বই 


১ কান্টের দর্শন 


২ । জন্ম ভঁত্তু 


শ্রীরাসবিহারী' দাস 
ডঃ সুধীরকুষার নন্দী "২০০ ০০ 


১৫০৪ 
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য় বার র দাংবাদিক নি 


পর সাংবাদিক জটাধর বাণার ওপর 
অত্যাচারের ঘর্টনা ঘটেছে । এবার 
ওড়িশার ধিরিত্রী” ও  প্রগতিবাঁদী” 


নামে দুটো কাগজের সাংবাদিক-. 


দের উপর হামলার খবর পাওয়া পেছে। 
- সম্প্রতি “িরিত্রী” পত্রিকার সম্পা- 


দক দেবেন্দ্র স্পথী তার স্বাক্ষরযুক্ত" 


 অন্ীর হুমকি” শিরোনামায় ' একটি 


দলের বিরুদ্ধে তার কাগ্জে - লেখা 
হচ্ছে। সৎপথী মস্ত্রিমহোদয়কে বোঝা" 
বার চেষ্টা করেন যে, সংবাদপত্রটি তার 
মাত্র! তাতে মন্ত্রিমহাশয় ক্ষিড হয়ে 
ওঠেন' এবং বলেন অনেক সংবাদপত্র 
সরকারী বিজ্ঞাপনের বদান্যতায় চলছে 
মান্্র। তাদের ঢিট করা যেতে পারে 


মহিলা. কোথাও বিচার পেলেন না 


| ১ম পৃষ্ঠার পর 


_ প্রশনাথ গুপ্ধর ভাই তাকে বলেন যে, 


শুরাকে অফিসের কাজে বাইরে 
পাঠানো হয়েছে , এবং তিনদিনের 
মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন । 
,' কয়েকদিন পর তৃতীয়বার ঘখন 
' 'বিমল। স্বামীর অফিসে যান তখন তার 
একটু সন্দেহ হয় এবং তীর স্বামীকে 
খুঁজে রার করার জন্য তিনি পুলিশের 
সাহাষ্য চান যখন কোম্পানীর মালিক 
তাকে ' বিরক্ত করার জন্য বিমলাকে 
চীৎকার করে অফিস থেকে বার করে 
দেন। রং 
| ও বছরের ১৯শে জুলাই পুলিশ 
মামলা রুজু করে, যদিও তান্ত শুরু হয় 
-ওরা আগস্ট) , রর 
বিমলার সন্দেহের, 'সমর্থন মেলে 
সংস্থার কয়েকজন কর্মচারী এবং নিকট- 
বর্তী কয়েকটি চাঁয়ের। দোকানের 
 আলিকর্দের কথায় ষে,' তারাও মনে 


করেন তীর স্বামীকে অফিসের মধ্যেই , 


শেষ করা হয়েছে। কারণ এ দিক 
থেকেই দুগৃদ্ধ আসছে । | 
কিন্তু কেউই সাক্ষী দিতে এগিয়ে 
| আসেন. নি. যেহেতু মালিকরা প্রভাব- 
. শালী! বিমল! বলেছেন, এ একই 
কারণে স্থানীয় পুলিশও ভালভাবে 
ভদস্ত করে নি। 
এরপরে মালিকদের আদালতে 
হাজির কর! হয়, কিন্ত তারা বলেন 
, অন্ত কথা। তাঁর! দাবি করেন তারা 
নাকি বলেছিলেন শুক্লা বাৎসরিক ছুটি 
- নিয়ে অফিস থেকে চলে গেছেন। 
ইতিমধ্যে বিমলার ১৫ বৎসর বয়স্ক 
পুত্রকে মালিকরা! প্রচণ্ড প্রহার করে 
এবং ভয় দেখায়'ঘদি তার! এখুনি এখান 
"থেকে চলে ন! যায় তাহলে ভয়ঙ্কর 
পরিণতির সম্মুখীন হবে। - - 
বিপর্যস্ত বিমলা--ধার শেষ . পর্যন্ত 
লড়ার' মত. ' অবস্থা নেই এবং মিনি 





নিজের ছেলেমেয়ের জন্য চিন্তিত ও 
তীত-এঁ অঞ্চল ত্যাগ করে রায়- 
বেরিলীতে এক যার বাড়ি আশ 


' নিতে বাধ্য হন। 


কিন্ত বিমলার নির্যাতকরা সেখানে 
তাকে, খুঁজে বার করে] বিমলার 
আত্মীয়দের ভয় (দেখানো হয় যদি 
ভার! ওদের : আশ্রয় দেয় তাহলে 
তাদের কিশোরী করাকে হরণ কর! 


, হবে। « ৫ 


সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে 
বিমলাদের আর কোথাও যাবার জায়গা 
ছিল ন! একমাত্র স্থানীয়" লোকসভা 
সদস্তের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা 
ছাড়া। 

মির্জাপুর থেকে দি্ী। বিমলা 
একজন মন্ত্রী সহ কয়েকজন রাজনীতি- 
জন্য কিন্তু সবই বৃধা। 

ভীত বিমলা কয়েকবারই বাড়ি 
বদলেছেন। এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে 


তিনি প্রায় পথে পরিবারে একমাত্র 


উপার্জন করে তার ১৯ বছরে বড় 
ছেলে । মায়ের প্রাণ, বাচ্চাদের 
অনাথ আশ্রমে দিতেও মন সরে ঘা। 


. বিমলা বাড়িতে ফিরতে চান, শুধুমাত্র 


তার জিনিসপত্রের জন্যে হলেও । 
হতাশ! ও বিপর্যস্ত বিমলা একটু 
সহায়তা চান তার ছেলেমেয়েদের 


মানুষ করার জন্য এবং যারা তাকে ' 


এই অবস্থায় এনে ' ফেলেছে সেই 
অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য চান 
আইনী সাহায্য । ধারা ক্ষমতার 
শিখরে বসে আছেন তারা কি এগিয়ে 


আসবেন? এ খবর দিয়েছে হিন্দুস্থান 


টাইমস ।, 
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আয়কর সংক্রান্ত মামলার সাহায্যে 
উক্ত সংবাদপত্রের যে খবরের বিরুদ্ধে 


কংগ্রেসী কর্তাদের এত জ্বালা তাতে ' 
বলা হয়েছিল-_-কটক কেন্দ্রের উপ-. 
নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী যিনি মুখ্য- 
্ত-* মন্ত্রীর স্ত্রী, তিনি সবসময় মন্ত্রী এবং, 


- WEL ak hs lel 


বেড়াচ্ছেন। 

Roldan al 
সংবাদপত্রের সম্পাদকের পুত্রকে 
অপহরণ করা হয়। অপহরণকাকীরা 
তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাসায় ষে, তার 
পিতা যদি সরকারের বিরুদ্ধে লেখা না 
বন্ধ করে তবে মারাত্মক পরিণতি 
হবে। . তাকে নির্মমভাবে প্রহার করা 
হয়, আটক করে রাখা হয়। একজনের 
পাহারায় তাকে ধরে রেখে অপহরণ- 
কারীর] সম্পাদককে টেলিফোন করতে 
যায়" লোডশেডিং-এর স্থযোগে 
বালকটি পালিয়ে প্রাণ বীচাতে সক্ষম 
হয়। ৃ 
স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের সম্পা- 
দ্কর1 একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন । 


এবং তারা প্রেস কাউনসিলের কাছে 
আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 


বজবজ-নামখানা 

ভায্রমগ্হারবার থেকে নির্বাচিত 
সংসদ সদ্স্ত জ্যোতির্ময় বন্থ, জনতা 
পার্টির আমলেও বজবঞ্জ থেকে নায়ু- 
থানা পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর জন্য 
দাবি করে আসছেন । এরফলে দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণার অনুন্নত পরিবহন 
ব্যবস্থার বেশে কিছুট] উন্নতি হবে। 
শেয়ালদা থেকে.-ট্রেনে চেপে সোজা 
নমিখানায় নামা ষাবে। প্রায় ছু 
ঘণ্টা সময় বীচবে । 

কিছুদিন আগে ' জ্যোি্রার 
রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডেকে. এক চিঠি 
দিয়ে বজবজ-নামখানা রেল লাইনের 
কাজ সম্পর্কে জানতে চান । রেলমন্ত্রী 
গত ২৭ মে জ্যোতির্ময় বস্থকে এক 
চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, এই 
লাইন পাতার. প্রস্তাব রেল বোর্ড 


অনুমোদন .করেছে। সে অনুযায়ী | 
. কাছে প্রস্তাব পেশ করে 'নতুন ল'ইন 


পাতার ব্যয়” শীর্ষক খাতে অর্থ 


জানিয়েছেন । '. কেদার পাণ্ডে ক্রীবন্ছকে 
বলেছেন যে উক্ত প্রস্তাব এখন সংসদের 
রেলওয়ের কনভেনশন কমিটিতে 
আলোচিত হবে। 


সম্পাদক-_হীরেন বন্থ 


Price 60 


বেল ল্যাম্প কারখানা চালু ত 


ধর্মঘটের ফলে নয় সাঁস বন্ধ থাকার 
পর গত সপ্তাহে বেঙ্গল ল্যাম্প কার- 
খানা আবার চালু হয়েছে । এই উপ- 


লক্ষ্যে গত ১১ই জুন যাদবপুরে বেঙ্গল . 


ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কসে এক অনু- 
ষ্টানে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্পদ ঘোষ 
বলেন, এই রাজ্য থেকে শিল্পপৃতিদের 
মুনাফা নিয়ে অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ 
করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে! তাদের 


‘উচিত এই মুনাফা এই রাজ্যেই বিনি- 
য়োগকরা। তিনি বলেন যে, পশ্চিম- 


বঙ্গে রেজিদ্রীকত বেকারের সংখ্যা ২৬ 
লক্ষ। তিনি মালিক ও শ্রমিক-কর্ম- 


চারীদের মিলিতভাবে কাঁক্গ করার' 


জন্য অনুরোধ করেন এবং নতুন সমস্ত! 
হৃষ্ট থেকে বিরত থাকতে বলেন । 

' শ্রমমন্ত্রী শ্রীঘোষ বলেন, শিল্পপতির] 
নিয়ে অপপ্রচার করেন, অথচ গত এক 


বছর এই রাজ্যেই সবচেয়ে কম কাজে 
দিন নষ্ট হয়েছে এবং শ্রমিক-কর্মচারীর 
আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনেক স্থবি! 
লাভ করেছে । | 

শ্রমমন্ত্র আরে! বলেন, বেঙ্গ' 
ল্যাম্প এমন একটি কারখান। নয় যা 
বাজার সংকুচিত হচ্ছে। বরং ঠিকম, 
চললে বাঁজার আরে! অনেক বাড 
পারে ৷ এবং চাহিদাও অনেক বেছে 
চলেছে । বেঙ্গল ল্যাম্পেব মালি কপর্গ 
যদি ভালভাবে কাজ করেন তাইলে 
আমাদের সরকার বহুজাতিক সংস্থাবে 
সমর্থন না করে একে সমর্থন করবে। 

কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্ট 
্রটি কে রায় বলেন, ১৯৩২ সালে মা 
১* জন-কর্মী নিয়ে এই কারখানা তর 
হয়েছিল, আজ এটি দেশের অন্তত! 
বৃহৎ ল্যাম্প তৈরির . কারখানা 
পরিণত । 





পারস্পরিক দোষারোপ কথা উল্লেখ করেছেন। : 


১ম পৃষ্ঠার পর - 

দলের ভাবমুদ্ি নষ্ট হয়েছে। উপ 
নির্বাচনে দলীয় বিপর্যয়ের কারণ 
বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট 


বরকত সাহেব প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন 


“এদিকে বরকত সাহেবের সমর্থক 


নয় অথচ অজিত পাজার বিরোধী এমন ' 


একটি গোষ্ঠীও এই [সুযোগে অজিত 
পাঁজার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে বিভিন্ন 
অভিযোগ দিলীর কাছে .করেছেন | 
এই গোষ্ঠীর মধ্যে দলের অনেক প্রভাব- 
শালী নেতা আছেন । এর] কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বকে জানিয়েছেন অবিলম্বে অজিত 
পাঁজাকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে 

দেওয়া হোক। না হলে দলের আরও 


ভরাডুবি হবে। 


এই ব্যাপক আক্রমণের মুখে 


অজিত পীঁজাও ‘পাণ্টা অভিযোগের 


একট! ফিরিস্তি তৈরী করেছেন। 
পাঁজা দলের পরাজয়ের কারণ হিসাবে 
বেশ কিছু নেতার, অসহযোগিতার 


অজ্রিত পাক্কা ভার রিপোর্টে অভি 
এমন কি স্বয়ং বরকত সাহ্বও তাবে 
নির্বাচনী কাজে কোন সহযোগিত 
করেননি । * 

- দমদম, যাদবপুর, মেদিনীপুর 
ও মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এব 
শ্রীরামপুর, লৌকসভা কেন্দ্রে এই স: 
নেতাদের সমর্থকরা! দলের প্রার্থীর হচ 
কোন কাজ করেন নি! এমন বি 
এই সব নেতারা পর্যন্ত দলীয় প্রার্থী 
হয়ে প্রচারে নামেন নি। . . 

' অঙ্জিত গাঁদা আরও অভিযো? 
করেছেন যে, বিভিন্ন কেন্দ্রে এইসং 
নেতাদের সমর্থকরা নেতাদের পরো 
মদত দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধেই কা 
করেছেন। . 

জানা গেছে, আগামী ধা 
শ্রীমতী গান্ধী. পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
বিভিন্ন নেতার সঙ্গে আলোচনা 
বসবেন । 


প্রকাশিত হল' 


মিছির আচার প্রদীত 


বছনিন্দিত ও বছ প্রশংসিত গ্রস্থের 
পরিব্ধিত সংস্করণ 


বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও.সমাজ ভাবনা ১৫০ 
| 'সগ্যোপ্রকাশিত . ৃ 
রাজনীতি সচেতন গল্প সংগ্রহ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০ 
শুকসারী ॥|.১৭২/৩৭, আচার্য জগদীশ বস্তু রোড 
কলকাত1-১৪ 
প্রাপ্তিস্থান || নাথ ব্রাদার্স ।, দে বুক স্টোর্স। শৈব্যা। 
কথা ও কাহিনী ৷ বুক মার্ক। কথাশিল্প। ' 








জাপার কহ ০8 খেন ১২৩১, আচাৰ পচ রোড, কলিকাত-৬ “থেকে মুক্তিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১, মট লেন, কুলিকাতা। ১৩ থেকে প্রকাশিত 


£ 





বামক্রণ্ট সরকার অন্যদের থেকে 


hoa 





চতুর্টিশ বধ ॥ ২৩শ সংখ্য। ॥ শুক্রবার, ২৬শে জুন, '৮১ ॥ ১০০ টাকা 


গশ্চিমবন্গে মার্কসবাদী কমিটি 


গাটির 


মাগ্রগরাক্ষা 


সুমন্ত সেন 

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটি 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর চার 
বছর কেটে গেল। যদি তার! পাচ 


বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ নাও করতে 
পারেন তাহলেও আগামী নির্বাচনে 
ব্যাপক জালিয়াতি ন! হলে তীরাই 
যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবেন এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি 
যে নয়টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়ে গেল 
তাতে এট! পরিষ্কার যে বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে এই দলের শক্তি প্রচুর 
বেড়েছে। ভূমি সংস্কারূলক বিভিন্ন 
কাজের উপর জোর দেওয়া এবং 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসারের ফলেই 
মূলত এই শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে ৷ প্রসঙ্গত 
সবার। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি’ নিয়ে গত 
একবছরে বিস্তর সোরগোল তুলে- 
ছিলেন আশ! করি তারা উপনির্বাচ- 


85588 ভরা দর 
SAE রঃ ৮2০১৬ 


০) 2812, 





জনৈক সাংবাদিক 

বামফ্রণট সরকার একটানা চার 
বছর পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন । 
অতীতে কোন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 
এই সুযোগ ঘটে নি। কেন্দ্রের হস্ত- 
ক্ষেপে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে 
একাধিকবার । চার বছর ক্ষমতায় 
টিকে থাকার পিছনে মন্ত্রিসভার পরি- 
চালনায় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব আর বাম- 
ফ্ৰণ্ট কমিটির কৃতিত্ব আছে। সবচেয়ে 
বড় কথ! বামফ্রণ্ট সরকারকে স্থায়িত্ব 
দিয়েছে পশ্চিমবাংলার মান্ষের এক 
বিরাট অংশ । বামফ্রণ্টের অন্যতম 


প্রমোদ দাশগুপ্ত ॥ ছবিঃ কাজল পত্রনবীশ 


নের ফলাফল থেকে “কিছু শিক্ষা লাভ 
করবেন, কারণ এট! সোজা কথা যে 
গ্রামে মার্কসবাদী পঞ্চায়েত সদস্যরা 
অবাধে [চুরি করলে আর দলকে এত 
ভোট পেতে হত না। 


গত চার বছরে সি.পি আই (এম) 
এবং তার বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্য 
খ্যা প্রচুর বেড়েছে। সি পি আই 
(এম) এর সদস্য সংখ্যা ৩৮ হাজার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


আলাদ। 


শরিক সি পি আই (এম) জনসাধারণের 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষার অন্যতম সেতু 
হিসেবে কাজ করেছে। অন্য শরিক 
দলের ভূমিকাও আঁছে। ছোটখাটো 
মতপার্থক্যের মীমাংসা যেমন হয়েছে 
নিয়মিত বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে, 
তেমনি কিছু মতপার্থক্য মেনে নিয়েও 
বামফ্ণ্ট চার বছর চলেছে অত্যন্ত 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ।নিয়ে। কলে বাম- 
ফন্টের শরিক দলগুলি আরও কয়েকটি 
সহযোগী দল ও গোষ্ঠীকে সংগে 
পেয়েছে । সি পি আই আর সমাজ- 
তান্ত্রিক দলের দুটি গোষ্ঠীই এখন বাম- 
ফ্রন্টের সহযোগী দল। এমন কি 
একজন এম এল এ নিয়ে সি পি আই 
(এম-এল) দল বামফ্রণ্টের অন্ধ 
বিরোধিতার পথ ত্যাগ করতে ধাধ্য 
হয়েছে । 

এই কৃতিত্ব বামফ্রন্ট এবং ফ্রণ্টের 
অন্যতম ‘শরিক সি পি আই (এম) 
দলের । বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে * 
যতটা জনপ্রিয় ব! বামফ্রণ্ট সরকার 
নিয়ে পঃ বঙ্গের মান্য যতটা আলো" 
চন! সমালোচনা! করেন, অন্য রাজ্যের 
গণতান্ত্রিক সাধারণ মানুষও তার চেয়ে 
কম আগ্রহী নন পঃ বাংলার বামফ্রণ্ট 
সরকার সম্পর্কে । 

সম্প্রতি দিল্পী থেকে এক সাংবাদিক 
কলকাতায় এসে মন্তব্য করেছেন যে, 
জ্যোতি বস্তু তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী, 
শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় 


মন্ত্রী পরিচিত £ ওপরে বীদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্, ভূমি ও ভূনি 
সকার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, শ্রমমন্ত্রী রু্ণপদ ঘোষ, পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্র 

প্রশাস্ত শূর, অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র, কার! ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়, 

মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । 


দর্গণের পরবতী সংখ্যার ৭€ 





রাজ্যসভায় সদন্ত নির্বাচন কিভাবে হয় 

রাজ্যসভার মহিল! সদন্তা কণক মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

১২ জুলাই.কমিটি নেতা! অববিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
এককালের এম. এন, রায় পন্থী চ্যবন কতবার ডিগবাজি খেলেন 
চু. এন. লাই চেন ঈ যখন দিল্লী এসেছিলেন 

নকশালপন্থীর চোখে বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর 

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের সমীক্ষা | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে ১৯৮১ 











ছুনাঁতি সম্পকে 
কেন্দ্রীয় শক্তি এবং কয়ল! দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বি এ গণি খান 
চৌধুরীর হাত থেকে কয়লার পারমিট 
বিতরর্ণের ক্ষ্ষতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 
এছাড়া কয়লার পারমিট দেওয়ার 
ব্যাপারে ষে কেলেঙ্কারী হয়েছে তা 
তদন্ত করার জন্য সি বি আই-কেও 
ভার দেওয়া হয়েছে। 
বরকত সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে 
করল! দপ্তরের তার পাওয়ার পরই 
তাকে ঘিরে এক বিরাট দুর্নীতি চক্র 
.গড়ে ওঠে । বরকত সাহেবের প্রাক্তন 
সি এ, একাস্ত সচিব এবং কয়েকজন 
রাজনৈতিক মন্্রণাদাতা কয়লার 
পারমিট বিতরণের ব্যাপারে হি 
চক্র গড়ে তোলেন । 
প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বরকত 
সাহেবের সম্মতি নিয়েই করা হচ্ছিল! 
কিন্তু বরকত সাহেবের প্রাক্তন মি এ 
মোটা দাও মারার লোভে অনেক 
কিছুই বরকত সাহেবকে না জানিয়েও 
“কাজ হাসিল করে নিচ্ছিলেন । অবস্থা 
এক সময় এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, 
বরকত সাহেব বাধ্য হন তার সি একে 
তাড়িয়ে দিতে । 
এর পর কিন্ত পারমিট বিতরণের 
ছুনাঁতি থেমে থাকে নি। বরকত 
সাহেব নিজে ঢালাওভাবে তার 
পেটোয়া লোকদের মধ্যে পারমিট 
বিতরণ করতে থাকেন যাদের 
পারমিট দিয়েছেন : তার পঁচা" 
নব্বই ভাগই পেয়েছেন তার নিজের 
জেলা মালদার লোক। এসব 
মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের 
পারমিট বিতরণ করেছেন বরকত 
সাহেব । ূ 
যাদেরকে কয়লার পারমিট দেওয়া 
হয়েছিল তার! কেউই কয়লার ব্যবস। 
করেন নি। বা নিজেরা কেউই টাকা 
দিয়ে কয়লা তোলেন নি। সবাই 
ধনী মাড়োয়ারী এবং কিছু পাঞ্জাবী 
ব্যবসাদারের কাছে পারমিটগুলি 
মোটা টাকায় বিক্রী করে দিয়ে এক 
নি লিল | 
নিজের দলের এবং বেশ কিছু সং, 
অফিসার মনে করেন ঢালাওভাবে 
(পটোয়া লোকদের পারমিট দেওয়ার 
পেছনে বরকত সাহেবের নিজের 
আরিক স্বার্থ জড়িত আছে। 


বিতরণের ক্ষমতা 


সিবিম্বাই তদন্ত করছে 


বরকত সাহেবের পারমিট বিত- 
রণের ব্যাপারে ষে ছুনীতি চক্র গড়ে 
তুলেছিলেন প্রথমে লোঁক- 
সভায় ফাস করে দেন জ্যোতি 
বস্থ। তিনি একের পর এক 
সমস্ত তথ্য ' লোকসভার সামনে 
তুলে ধরে তদস্থের দাবী জানান । 

দলের মধ্যে যার! বরকত সাহেবের 
বিরোধী, তারা মস্ত স্থযোগ পেয়ে 
গেলেন । বেশ কিছু অফিসার এবং 
প্রভাবশালী নেতা পারমিট বিতরণের 
ব্যাপারে বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে 
নানা অভিযোগ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে পাঠিয়ে দেন। 

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এ ব্যাপারে 
প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে অভি- 
যোগের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 


তা 





হন। সেই অন্ুযাঁরী প্রধানমন্ত্রীকে 
রিপোর্ট দেওয়! হয় । 

এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই প্রধান- 
মন্ত্রী নির্দেশ দেন, কম্বল! দগ্তরের 
ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী যেন কোন পারমিট 
কোনওভাবে ৰিলি না করেন । 

তাছাড়া পারমিট নিয়ে যে বিরাট 
অঙ্কের টাকা হুনীতি হয়েছে তা তদন্ত 
করার জন্য সি বি আইকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে৷ 

প্রকৃতপক্ষে এখন পারমিট বিত- 
রণের ক্ষমতা তে! বরকত সাহেবের 
কেড়েই নেওয়া হয়েছে তাছাড়াও 
কোন গুরুত্বপূণণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও 
তাকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাছ 


থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে। 


বেনরকষী বাহিনী & হেল পুলিশের 
টস্থিতিতে বালি? ষ্টেশনে 


তরুণী ধ্িত| 


বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের প্ল্যাট- 
ফরমে ১৮ই জুন ভোর রাত্রে অত্র 
প্রহরী রেলরক্ষী বাহিনী এবং জি আর 
পি পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্বেও মনা 
দাশ মানে একটি তরুণী মস্তানদের 
দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন । রেলরক্ষী 
এবং জি আর পি পুলিশ ওঁ মস্তানদের 
সবাইকেই চেনে । ওর! স্টেশন এলা- 
কাতেই রেল পুলিশ এবং জি আর পির 
সঙ্গে সহ অবস্থান করে। 

অভিযোগে প্রকাশ, তরুণীটি তার 


ভাইয়ের সঙ্গে বুধবার বেশী রাত্রে 


একটি বহির্গামী ট্রেন ধরতে না পেরে 
প্যাটফরমে অবস্থান করতে বাধ্য হন। 
ভাই-বোন যখন প্র্যাটফরমে ঘুমু- 


চ্ছিলেন তখন কসবার কামারপাড়ার 


অজিত, সন্তোষ এবং আরো ২৩ জন 


মস্তান তরুণীকে জোর করে তুলে নিয়ে 


যায় এবং প্ল্যাটফরমের পাঁশেরই এক 


ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ওরা পর পর 


- তরুণীটির ওপরে পাশবিক. অত্যাচার 


করে। 

ও'র ভাই অসহায়ভাবে স্টেশনের 
জি আর পি ফাড়িতে ছুটে যান। 
অনেক গড়িমসির পরে জি আর পি 
পুলিশ অবশেষে ঘটনাস্থলে গিয়ে 


তরুণীটিকে উদ্ধার করে এবং শুধুমাত্র 
মস্তান অজিত এবং সস্তোষকেই গ্রেপ্তার 
করে। উল্লেখ্য, অতীতে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের কংগ্রেসী মন্বিত্বেরে আমলেও 
ঠিক এই একই ধরণের একটি পাশবিক 
অত্যাচারের ঘটনা এই বালিগঞ্জ 
ট্রেশনেই ঘটেছিল । 


তদানীস্তন মন্ত্রী স্থব্রত মুখাজি 
তখন সেই মামলার অভিযুক্ত মন্তানদের 


সি পি এম-এর লোক বলে প্রচার 
করার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত, তা 
অবশ্য ধোপে টিকেনি বা সাধারণ মানুষ 
তাঁবিশ্বাস করেননি । 

ষ্টেশন এলাকার, পঞ্চাননতলার 
এবং কসবার মস্তানরা প্রায় সবাই 
ই-কংগ্রেসের আশ্রিত। সি পি এম-এর 
সঙ্গে যদিও কিছু মস্তান আছে, তথাপি 
এখানে বলতে বাঁধা নেই যে, সিপি 
এম নেতৃত্ব মস্তানদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
রাখে কিন্ত ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বের সেই 
»ক্ষমতা বাঁ দক্ষতা নেই। এবারের 
আসামীরা কংগ্রেস (ই)র আশ্রিত বলে 
পুলিশ জানিয়েছে । 


আরো ধর্ষণ 
জলপাইগুড়ি জেলার অ 


দুয়ার থানার উত্তর চিকলিগুড়ি গ্রামের 


shes pts the ইন রাত্রে 


সিকি 





যে ডর গত বছর (১৩ই আগষ্ট) 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর :পি এ মি 
পুলিশের তাণ্ডব (গুলি, লাঠি, কাদানে 


গ্যাস, বেধড়ক গ্রেপ্তারি ইত্যাদি ) 


দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার "পরিসমাপ্তি 


ঘটলে ১৪ই জুন উপনির্বাচনে |. 
পাছে ন্যায়সঙ্গত ভোটাভূটিতে জন. 
গণের প্রকৃত মনোভাবের অর্থাৎ ক্ষোভ, 


রোধ, বঞ্চিতের ক্রুদ্ধ বিরোধ ভোটপত্রে 


ঝলকে ওঠে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ প্রচুর 


বন্দোবস্ত করেছিল সাজানে! নির্বা- 


চনের। জনগণকে কষ্ট করে পোলিং 
বুথে আসতে হবে না, অথচ তাদের 


ব্যালট ফর্ম, ই-কংগ্রেসের প্রতীকচিহ্ছে. 


মোহরসহ দাখিল হয়ে যাবে, এমনি 
ব্যবস্থা ছিল পাকা। আমেখি কেন্দ্রে 
বিরোধী প্রার্থী শ্রীশারদ যাদব কতদিক 
সামলাতেন-_ভদ্রবেশে জীপ গাড়িতে 
ভ্রাম্যমান গুগাবাহিনী, প্রশাসনীয় 
যন্তের অপপ্রয়োগ, আমেির 'রাজ। 
শ্বীরপপ্রয় সিং. এবং . তশ্ঠ পুত্র শ্রীস্য় 
সিংয়ের ( বর্তমানে যুব কংগ্রেসী নেতা, 
যদিও আজীবন রাজনীতি করেছেন 
আর এস এস শিবিরে ) মাহিনা বাধা 
তথা বিনিমাইনের চেলাবাহিনীর উগ্র 
আগ্রাসী অভিধান । প্রত্যুতঃ আমেখি 
নির্বাচন কেন্দ্র যার! দেখেছেন, তারাই 
স্তভিত হয়ে গেছেন, কি মোক্ষম 
সামস্তী কায়দায় এ কেন্দ্রের ছড়ানো 
এলাকার ( সুলতানপুর ও রায়বেরিলী 
জেলা) গ্রামে গ্রামে প্রীরাজীব গান্ধীর 
মোহকর ব্যক্তিপূজ। চালানোঃহয়েছিল । 
এখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত গরীব, 
গ্রামাঞ্চল পশ্চাদপদ, তার ওপর চাউর 
করা হয়েছে প্রার্থী শ্রীরাজীব গান্ধী 
রাজার লোক, স্বয়ম্‌ রাজপুত্র, স্থতরাং 
ভোটের নজরানা দেওয়। চাই। কার 
বুকের পাটা আছে, রাজ-হকুম অমান্য 
করার, বিশেষতঃ একেন্দে আর এস এস 
ক্যাডর (পূর্ব পরিচিত) এবং যুব 
কংগ্রেসীর! (ভূ ইফোড়) মিলেছে এক 
মঞ্চে, সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি 
সমাপনান্তে । বিরোধী দলগুলির এঁক্য 
না থাকায় ভোট বিভাঁজন হয়েছে এবং 
ফলে যে যে কেন্দ্রে বিরোধীরা জিততে 
পারতো, সেখানেও হার মানতে হয় 
যথা বেরিলী কেন্দ্র যেখানে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতাদের ওপরে 
পড়ে প্রচণ্ড চাপ ই-কংগ্রেস প্রার্থী বেগম 
আবিদা আহমেদের পক্ষে ভোট দেবার 
জন্য । আরও উদ্দাহরণ, মির্জাপুর 
পালণমেপ্টারী কেন্দ্র, এবং অংশতঃ, 


ূ এলাহাবাদ ! বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে 


টিয়ালি, বিসৌলি ও সেকেন্দা রাও 





পি এবং লোকদলের জেতার সম্ভাবন! 
ছিল উজ্জল । তবে আমেখিতে এবং : 






করে দেওয়! আশ্চর্য নয়, রাজ্য প্রশা- 
সনের আমলাকুলের “সাহস” সম্পর্কে 
কথায় ঃ তার। অর্থাৎ সরকারের নিযুক্ত 
আমলার! মোটেই ডরায় না শাসক: 
দলের “আদর্শে” অনুরক্ত থাকতে 1 
( ১৩৬৮১ £ আমেথি )। শুধু মুশকিল 
এই, তার! প্রশাসনিক কাজ এগুতে 
পারছে না, না পারছে জন-প্রশাসনিক 
সমস্যার সমাধান করতে । 
শ্রীগুণার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর 
মমোমালিন্যের দরুন ই-কংগ্রেস দল. 
এবং সরকার তিন কসম খেয়েছিল 
তাকে হারাতে । দেরাছুন শহর তার 
নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্ততূ-ক্ত। এখানে 
একাধিক পোলিং বুখের ওপর কবজা রি 
জমানে, ব্যালট বাক্সের সিল ভাঙা 
এবং জাল ভোটপত্র জবরদস্তি তাতে 
ভরে দেওয়ার মত সাহমিক কাণ্ড 
ই-কংগ্রে নেতা ও কর্মীর করে ? 
দেখিয়েছে । এমন কি, রাজ্যের পরি: 
কল্পনা ও বিত্ম্ী শীর্ষ দত অত্যন্ত 
দৃষ্টিকটুভাবে নিজে উপস্থিত. ত'হয়েছিলেন 
পোলিং বুথে গাড়িতে একদল ‘ভোটার! 
সহ-তার! জাল ভোটার বা খাঁটি = 
ঈখরই বলতে পারেন। যোদ্ধা কথা, 
গরবহগুণাকে হারাবার জন্য পঞ্চাশ. 
ষাট জন ডাসা ডাসা নেতা, হরিয়ানা 
প্রান্ত এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন অকুস্থলে উপস্থিত। কিন্তু এত 
কাঠখড় পুড়িয়েও কার্ঘসিদ্ধি হল না। 
_ তই জুন তারিখে আমেথিতে 
প্রেস প্রতিনিধির সামনে শ্রীমতী গান্ধী 
শীবহগুণার সম্ভাব্য জিত সম্বন্ধ মন্তব্য- 
ছলে পরম তাচ্ছিল্যভরে বলেন, কি 
আর হবে। জিতলে .আর একজন 
হল্লাকারীর পালণমেন্টে আবির্ভাব 
ঘটবে। বিস্ময়ের কথা এই যে,” ষে 
মহান ব্যক্তির মনে বিরোধী দল এবং 






প্রাতিপক্ষীয়দের সন্ধে এতখানি স্বণা ও 


বিদ্বেষ রয়েছে পু্জীভূত, তিনি কোন 
প্ধায় আপনাকে জাতীয় নেত্রীর 
পর্যায়ে প্রচার করতে চান ! 


নি 











-২৯শে মের দর্পণে প্রকাশিত সমর 
যাপাধ্যায়ের শ্যাম বেনেগালের 
আলোচনা ও “আক্রোশ” সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
ছবির বক্তব্য অবশ্যই নেগেটিন্ড' কিংবা 
ছবির পরিণতিতে তেমন পজিটিভ 
তো! ফোটেনি’ ইত্যাদি সচেতন 
দর্শকমাত্রের নিকটই নিঃসন্দেহে 
প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া । কিন্তু এই 


বিশ্লেষণের পটভূমিতে প্রতিফলিত হয় 
তখন এর স্জনাত্মক পজিটিভ দিকটি 
উন্মোচিত না হয়ে পারে না। দর্শক 
হিসাবে এই অনুভূতি আমার ব্যক্তিগত 
উপলব্ধি । 

রী আমাদের তুলে গেলে চলবে ন! 
_ সার্থক চলচিচত চলমান জীবনেরই 
. প্রতিচ্ছবি-কোন আরোপিত যুল্য- 
বোধ, তা যতই উদ্দীপনাময় ও সার্থক 
হিসাবে প্রতিভাত হকনা না কেন তা 
_ সাহিত্যধৰ্ম বিচ্যুত প্রচারধর্মী হতে 
_. বাধ্য যার সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গতি 
_ ক্ষীণতর। এদিক থেকে মূল্যায়ন করলে 
এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং কল্পিত 
-. মূল্যবোধ চরিতার্থ না হওয়ার আঘাত 
. সহনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত 
হওয়া স্বাভাবিক | সমগ্র আদিবাসী 
সমাজকে যে মুক করে রাখা হয়েছে তা 
শ্রবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উক্ত সমাজের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী মনে 
; হয়েছে। কিন্ত মক অবস্থাটা যে 
সামগ্রিক প্রতীকি হিসাবে গোবিন্দ 
= নিহালিনি গণ্য করেছেন এমন ভাবার 
:" অবকাশও তো আছে। 
:. সাময়িক উন্মাদনাবশতঃ উদ্দেশ্যহীন 
বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি প্রদর্শনই এই ছবির 
অবশ্যই মুল বক্তব্য নয়। তাহলে 
হয়তো বাহত গ্রহণযোগ্য মনে হতে 
পারতে! কিন্তু ছবির মূল বক্তব্যের সঙ্গে 
তা কতদূর সামগ্স্তপূর্ণ হত তাতে 
সন্দেহে আছে। এই শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজে প্রত্যেকটি স্তরের অবস্থান ও 
মৌলিক শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে চল- 
চিত্রে রূপায়ণেরই এটি একটি সার্থক 
প্রয়াস বলে আমার ধারণা । এই 
প্রসঙ্গেই মধ্যবিত্ত সমাজের ভাস্কর কুল- 
কাণির চরিত্রও যথাযথ ও যুক্তিগ্রাহ । 
এখানে কোন বিশেষ শ্রেণীকে প্রাধান্ত 
দেওয়া বা না দেওয়ার প্রশ্নও অবান্তর 
একটি শ্রেণীকে ফুটিয়ে তুলতে অন্ত 
শ্রেণী পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ 
করেছে মাত্র । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, অগ্রসর 
গোষ্ঠী সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই 
সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও ব্যতিচারের 





আপাত প্রতিক্রিয়া! যখন গভীরতর ' 


এ সমাজের 










আক্রোণ' ছবি মবে ভাৱো কিছু 


সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত নয়--অসহায় 
অচেতন অবস্থায় এই প্রক্রিয়ার শিকার- 
মাত্র। তাই দেখি আদিবাসী সমাজের 
মধ্যে সাংগঠনিক কাজে রত মার্কসবাদে 
বিশ্বাসী কর্মীর ভাস্করের প্রতি সহানু- 
ভূতিমূলক উপহাস-_সম্পূর্ণ উপেক্ষা বা 
শ্রেনীশক্র হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবৃত্তি 
নেই। ছবির শেষাংশে বিপদের কুকি 
নিয়েও এই কর্মীর ভাস্করকে প্রকৃত 
তথ্য সরবরাহের, দ্বারা সাহায্য কর! 
একথাই প্রমাণ করে। তবে ধৈর্য- 
সহকারে ভাস্করের প্রকৃত আস্ত- 
রিকতা নিষ্ঠা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে নেওয়াটাও মার্কসবাদী হিসাবে 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে । মার্কসবাদ এই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত অংশকে সম্পূর্ণ 


উপেক্ষা করে না, কারণ এঁদের উপ- 


যুক্তভাবে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ 
ঘটানো সম্ভব হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর 
সংগ্রামে অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ে সুবিধা 
হবে মনে করে। ভাস্বরের সঙ্গে উক্ত 
কর্মীর প্রথম পরিচয়ে প্রশ্নাকারে যে 
কথোপকথন তার মধ্যে দিয়েই মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর নিছক ভাববাঁদী আবেগকে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য ন! দিয়েও 
সততা-নিষ্ঠা-আত্তরিকতাকে অমর্যাদা! 
করা হয় নি, যদিও তার বৈজ্ঞানিক 
সীমাবদ্ধতাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়! 


'হয়েছে। এটিকে কোন অন্ধ গৌড়ামী 


বা অতিবাম সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা যে 
উপেক্ষা করে দেশ-কাল-পাত্র বিচারে 
অবাস্তব উন্মা্দনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় 
নি তা যুক্তিসম্মতই মনে হয়েছে। 
“আদিবাসী চরিত্রের স্বভাব 
উগ্রতার, প্রকাশ ঘটলেই, যা তাৎ- 
ক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী, কি এই সমাজ- 
ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর কোন 
প্রকৃত রূপান্তর সম্ভব হয়েছে না হবার 
সম্ভাবনা আছে? বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, 
উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগ- 
ঠনিক শক্তিবিহীন অবস্থা কি এই 


রোগের মূলে আঘাত দিতে পারে? 


এই সমস্যার গভীরতম মূলে যে বিজ্ঞান- 
সন্মত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক 
চেতনা বিকাশের প্রয়োজন এবং এক- 
মাত্র তাই স্থায়ী সমাধানের উপায় 
একথা যেমন উক্ত কর্মীটি শান্ত-অচঞ্চল 
চিত্তে উপলব্ধি করে ঠিক তেমনই 
শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি ঠিকাদারও 
এর মারাত্মক পরিণতি শ্রেণীশ্বার্থেই 
উপলদ্ধি করে । সেই জন্যই ও কর্মীকে 
সরিয়ে দেওয়ার 


(হয়তো পৃথিবী 
থেকেই, যা! ছবিতে স্পষ্ট নয় ) প্রয়োজন 





১. ইন এবং টির লগাৰ ভাক্করকে 
| জানায় তথা পরোক্ষভাবে ভাস্বরকে : 
| এপথে আরও অগ্রসর হলে সমপরি- 


ণতির ভয়. দেখায় । ভাস্বর ও উক্ত 


কৰ্মী একই মধ্যবিত্ত ভেণীতুক্ত হলেও আলোচ্য ছবির শেষ দষ্ঠে একটি বিরাট ' 


উভয়ের রাজনৈতিক - চেতনার বিকাশ 
ও অবস্থান সম্বন্ধে ঠিকাদারের কোন 
সংশয় বা ভ্রান্তি নেই। ভাঙ্করের 
ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনা থাকলেও ওঁ 
মুহূর্তে তা পরিস্ফুট ব! পূর্ণ বিকশিত 
নয়। সেই কারণেই ভাস্করের ওপর 
অত্যাচার মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে ত্রাস 
স্থির মধ্যেই যেমন সীমাবদ্ধ তেমনই 
সিনিয়রেরও আশা ভাম্কর বুঝবে 
‘ওকালতি পেশায় সাফল্য” ও ক্ৰান্তি’ 
এক কথা নয়। ঠিকাদারও হাইকোর্টে 
পেশাগত সাফল্যের সুযোগ দিয়ে 36 
করে। সিনিয়র সব বুঝেই-জে 
একটা ঠনির্দিষ্ট তথাকথিত টি 
পথ বেছে নিয়েছেন-__ভাঙ্কর যাত্রারস্তে 
চৌমাথায় দাড়িয়ে দিগন্রান্ত ৷ 
সমরবাবৃদের মতে “কিন্ত লাহানি 
প্রোটাগনিষ্ট হয়েও প্রোটোস্টান্ট হতে 
পারল না কেন শেষ পর্যস্ত--এ প্রশ্ন 
থেকেই যায় ।» দেশের পাঁচ কোটি 
আঘদিবাসীর পাঁচ শতাংশও যদি সঠিক ও 
উপযুক্তভাবে 'প্রাটেস্টাণ্ট, হতে পারত 


বাস্তবে তবে দেশের যুগান্তকারী ইতি- 


হাস রচিত হত। পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি . সার্থক চলচ্চিত্র চলমান 
জীবনেরই প্রতিচ্ছবি! কোন কল্পিত, 
কৃত্রিম, অবাস্তব উপকরণ আরোপিত 
রে শহ্রাঞ্চলের মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল 
বুদ্ধিজীবীদের বাসনা-কল্পন1 চরিতার্থ 
হলেও বাস্তববিচ্যুত কৃত্রিম 
অসার্থক সৃষ্টি হয়। দৈত্যসদূশ তথা- 
কথিত আধুনিক যন্ত্রভ্যতান্থষ্ট অর্থ- 
নৈতিকভিত্তিক রাষ্্রকাঠামোর 'বিপ- 
রীতে এই অসংগঠিত, প্রকৃত রাজ- 
নৈতিক চেতনাহীন, দুর্দশার মূলে 
নিহিত কার্যকারণ-সম্পর্কে সম্পর্ক অন- 


তা 


* বিহিতআদিবাসীসমাজ-অসহায়-হতবাক 


বিযূঢ়ুবিহবল.। এই প্রকৃত ও বাস্তব নগ্র- 
রূঢ় চিত্রটিই আলোচ্য ছবিতে মুকা- 


বন্থার মধ্যে দিয়ে যথাষথ ফুটে উঠেছে ' 


মনে করি। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠ- 
বার জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তুতির 
প্রয়োজন তা সংসদীয় গণতন্ত্রে মাত্রা- 
তিরিক্ত বিশ্বাসী--আস্থাশীল রাজ- 
নৈতিক দলগুলির দ্বারাও সম্ভব নয় । 
কারণ প্রতিপক্ষের মূল অনেক গভীরে 
ও স্থদূঢ়। ও 


“শেষ ঢুকছে সিনিয়রের সঙ্গে, 


বিতর্কে ন্যায়বিচারের প্রহসনে হতভম্ব 
ভাঙ্করের ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মধ্যেও কি 
হতাশা ফোটেনি ?_-অথবা নাকি 
তার প্রতিবাদী রূপ ফুটেছে--যা দর্শক- 
কুলকে অঙ্গপ্রাণিত করতে সাহায্য 
করে।”  হিতাশা” ফুটেছে বলে 
বিন্দুমাত্র মনে হয়না আবার সঠিক- 
ভাবে প্রকাশ্ত বাদী রূপ ঘটেছে? 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জুন, টা 


বাদী? রূপ ফুটে উঠতেও পারে বা সৰ্ব- 
ক্ষেত্রে না হলেও কোঁন- -কোন ক্ষেত্রে 


তাও বলা বায় না।, 


অথচ সং্নিষ্ঠাবান-ুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত 
চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করি য! 


সংশয় ও প্রশ্নবৌধক সংযোগস্থল 
উপনীত। প্রচলিত ন্যায়বিচার 


ব্যবস্থার প্রহসন সম্বন্ধে দর্শককুলকে 


সুসংগঠিত যুক্তি-দৃশ্য বিন্যাসের মধ্যে 
দিয়ে আরেকবার সজাগ ও সতর্ক করে 
দেওয়াই বোধহয় গোবিন্দ নিহালিনির 


উদ্দেশ্য । প্রতিবাদী রূপ ফুটে ওঠবার 


প্রস্তুতি হিসাবে মানসিক জগতে এই 
ক্রমিক বিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত 
--চেতনা উন্নততর স্তরে ' হঠাৎ উল্লম্ফন 
এবং ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞান- 
সম্মত উত্তরণ এক কথা নয় ।. মধ্য- 
বিত্ত সমাজের প্রচলিত : তথাকথিত 
ন্যায়বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পঠন-পাঠন ও 
আশৈশব হৃদয়ে লালিত বিশ্বীস-ূল্য- 
বোধের যখন নগ্নরূঢ. বাস্তবের সঙ্গে 
সংঘর্ষে মোহভঙ্গ হয় তখন অন্তর্জগতে 
যে উত্তেজনা পপ্রশ্ন-বিহবলতার স্ষ্টি হয় 
তাই মিনিয়রের সঙ্গে বিতর্কে ও অর্বশেষ 
দৃশ্যে ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রতি- 
ফলিত হয়েছে । চেতনার স্তরে এই 
ছন্দের সংযোগস্থল থেকেই এক গোষ্ঠী 
নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে “প্রোটে- 
স্টান্ট” হিসাবে 'ক্রান্তির” পথ বেছে 
নেবে. ও অন্য গোষ্ঠী (বৃহত্তর অংশও 
বটে) . মিডিওকারস্থলভ : পেশাগত 
সাফল্যের গড্ডলিকা প্রবাহে নিজে- 
দের ভাসিয়ে দেবে। চেতনার গভীর- 


তম প্রদেশে এই আলোড়ন এবং. 


দ্বন্দের সংগমস্থলে এসে থমকে দ্রাড়ানে' 
বা “ফ্রিজ' হয়ে সাময়িক অবস্থিতিটাই 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত 
প্রাকৃতিক অবস্থা--হতাশ”-র অবস্থা 
নয়। এর পরবর্তী স্তরে বিবর্তনের 
পথে সমরবাবুদের প্রত্যাশিত প্রতি- 


ভাস্কর রি . 
আমরা একটি মিডিগওকার ক্যারিয়ারিষ্ট 


সক 


অবশ্যই ফুটে ওঠে যা মনে হয় গোবিন্দ 
কৌন, 


বাস্তব: থেকে বিচ্যুত করে “কিলিয়ে 
পাঁকাবার প্রচলিত সুলভ পদ্ধতির 
প্রলোভন থেকে যে পরিচালক নিজেকে 
সংযত রাখতে পেরেছেন এর জন্য 
তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারি ন! । 
আলোচ্য চলচ্চিত্রের ‘আক্রোশ’ 
নামকরণের সার্থকতা সনবদ্ধেও প্রশ্ন 
জেগেছে । লাহানি তথা আদিবাসী 
সমাজের অবরুদ্ধ ক্ষোভের প্রতিসরিত 
প্রকাশই ক্ষণিকের স্থযোগে বোনকে 


হত্যা করা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের ৷ 


সুযোগ না নিয়ে আত্মহ্ননের পথ 
বেছে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত-যূর্ত 
হয়েছে । একে অবরুদ্ধ আক্রোশেরই 


বিরত প্রকাশ নিঃসন্দেহে বলা যেতে 


কিন্তু 


পারে। এখানে সমরবাবুৰ 


প্রত্যাশিত, উপযুক্ত প্রকাশ কেন সম্ভব 


নয় তা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। 
আবার তরুণ ভাঙ্করের বিচার ব্যবস্থার 
প্রহসনের নগ্ন স্বরূপ উপলব্ধি করে 
প্রতিবাদী চরিত্র বিকাশের সম্ভাবনার 
প্রাক মুহূর্তে যে প্রশ্ন-বিহবলতা মিশ্রিত 
দুঃলহ অবস্থা তাও মানপপটে 
আক্রোশেরই ভিন্ন রূপে প্রকাশ । 
সাবিকভাবে আদিবাসী সমাজ থেকে 


সকলেরই এই সমাজ: ব্যবস্থার শিখরে 


অবস্থিত মুষ্টিমেয় শোষধক-ব্যভিচারে 


নিমজ্জিত শ্রেণীর প্রতি স্থতীত্র স্বণা ও 
আক্রোশই এই ছবির উপজীব্য বিষয় 
এবং সেই কারণেই সাবিক অর্থেই 
নামকরণও সার্থক মনে হয় । 

সত্যব্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 


নুম্পেনের সঙ্গে জয়প্রকাশের তুলন। 


যোগাযোগ মন্ত্রীর সঙ্গে সম্প্রতি 
নাকি প্রধানমন্ত্রীর যোগাযোগ হন্ততাপূর্ণ 
নেই। তাই আন্তগত্য দেখানোর 
প্রতিযোগিতায় তিনি দলের সবাইকে 
পেছনে ফেলে ম্যাডামের গুডবুকে 
থাকতে চাইছেন। গরীব দেশবাসীর 
ট্যাক্সের পয়সায় সঞ্জয় গান্ধীর নামে 
বাজারে স্ট্যাম্প ছেড়েছে ন। সঞ্জয় 


গান্ধীকে: জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে 


তুলনা! করেছেন । 

সত্যিই তো স্টিফেনই ব! পিছিয়ে 
থাকবেন কেন? কি কাণ্ডই ন! হল 
সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর বর্ষপৃতিদিনে । কে 
কে -বিড়লা বেদীতে মালা দিলেন, 
বিড়লাদের কাগজ হিন্দুস্তান টাইমস 
২৩ জুন সম্পাদকীয়র পাৰ্থে সাংবাদিক 
হয়িশ থারেকে, ৰ দিয়ে বিরাট প্রবন্ধ 


লেখালো। রেডিও-টি, ভি, সারাক্ষণ 


দিলো। 


ধরে সঞ্জয় গান্ধীর নামে ঘেনর ঘেনর 
করলো । 

পশ্চিমবঙ্গের কাঁগজগুলোয় আধ-- 
পাতা জুড়ে সঞ্জয় গান্ধী অছি পরিষদ 
ই-কং ঢাঁউস বিজ্ঞাপনে লিখলো ণ্যে্‌ 
মশাল সে জলিয়ে গেল সে যে এখনও 
আমাদের নতুন  দিশার আলে” 


দিলীর কাগজগুলোয় এছাড়া বড় বড় 
কোম্পানীর! বিজ্ঞাপন দিল। লক্ষ্য 


ষ্ঠ 


নিহালিনির আলোচ্য ছবির বিষয়বন্ত ্ 
নয় । লাহানি বা ভাস্কর 
চরিত্রকে প্রাকৃতিক: স্বাভাবিক bi 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাগ্রসর অংশ পর্যন্ত *" 


পারমিট-লাইসেন্স ম্যানেজ করা 


দিল্লীর গ্রাজুয়েট মিনি বাস অপারেটর 
আযাসোসিম্বেশন, পিত্তর ভিংকস গ্র,প, 


রমা জুয়েলার্স, বিছুকেশন পাবলিকেশন, 


খৈতানদের কনট্যাক্ট ইণ্ডিয়া: প্রায়, 


৬০/৭০ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন 


ওদিকে ফুটপাথে তখন উলঙ্গ! 
রিকেটি ছেলেটা খাবার ন! পেয়ে 
কাদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে । 


দর্পণ || শুক্রবার ২৬শে জুন ১৭৩১ ূ 


[বট গবারের স্ব গুঠি 





< 


সব্তারীয় রাজনীতিতে বাম 


সরকার এক গৃব গামিণা ছায়া ছয় 


,রণেন নাগ 


" বামফ্রন্ট .সরকারের চার বছর, 
সময়ের 'হিসেবে- সামান্য স্থিতিকাল, 
কিন্ত এতিহাসিক বিচারে অসামান্। 
শুধু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে নয়, সারা 
ভারতের- রাজট্নতিক ইতিহাসে 
'অবস্থিতি এক অসামান্য বাক। যদিও 
এই বাঁকে ক্রাস্তিকাল বলে চিহ্নিত 
করার অভিবামপন্থী ঝৌক অমার্জনীয়, 
তবুও এই অবস্থিতিকালের রাজনৈতিক 
গুরুত্ব যে অপরিসীম তা মনে রা 
 ঈরকার। 

বামফ্রন্ট সরকার থাকবে কি 
থাকরে ন! এই প্রশ্নকে মুখ্য করে 
তোলার সার্থকতা এই মুহূর্তে খুঁজে 
- পাচ্ছি না। কারণ বামফণ্ট তার 
“ভূমিকা পালন্‌ করবে। যদি শ্রেণী- 
, হিংসার ছোবল নেমে আসে তাহলে 
জনগণ তাদের সরকারকে রক্ষা করার 
জন্যেই কেবল নয়, নিজেদের অর্জিত 
. যে' পশ্চাৎপদ হবেন ন! তার পরিচয় 
সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলিতে পাওয়া 
গেছে। 

"সর্বভারতীয় ise পালা 
« বদলে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিতবপূর্ণ 
অবস্থান অগ্রগতির পথে কতখানি 
সহায়তা করছে?, সার! দেশের 
. জনগণ এই বিশ্লেষণে আগ্রহী । 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামফ্রট সরকার, 
কেরলের ' বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের 
সরকারকে নিতান্তই একটা আঞ্চলিক 
প্রবণতা বলে দেখানোর চেষ্টা করা 
হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবাদর্শে- পরি- 
চালিত সংবাদপত্র জানে বামক্র্ট 
কোন আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত 
সমাহার নয়, কিন্ত তারা দেখাতে 
চায় বামফ্রন্ট সারা ভারতের প্রবণতা 


প্রকাশ করে না, বাম ও গণতান্ত্রিক ' 


খঁক্যের আদর্শ ও কর্ণধার] নিতাস্তই 
, আঞ্চলিক (অতএব সাময়িক)! জুন 
মাসের চৌদ্দ তারিখে বিভিন্ন রাজ্যের 
£ কয়েকটি লোকসভা ও বিধানসভা 
আসনে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তার 


গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলকে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
সংবাদপত্রে এমনভাবে হাজির করা 
হল, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে এমনভাবে মন্তব্য প্রকাশিত হল 
যেন ইন্দিরা কংগ্রেস সার! দেশে শক্তি 
বৃদ্ধি' করেছে আর পশ্চিমবঙ্গে শুধু 


কংগ্রেসী কোন্দলের ফলেই বামফ্রন্ট 


প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে জয়লাভ 
করেছেন। রর 

-এরা সম্ভবতঃ হিসেব করেই প্রকৃত 
চিত্রটা জনসাধারণের নজরের আড়ালে 
রাখতে চান। কিন্ত আসল ঘটনা 
চেপে রাখা সম্ভব , নয়। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের ' তন্লীবাহক. বুদ্ধিজীবীদের 
অপ্রপ্রয়াস বমিফণ্ট সরকারের কৃতিত্বকে 
যেমন আড়াল, করতে পারে নি 
তেমনি ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে এই সরকারের অবস্থান 
যে ্দূরপ্রসারী. দিকনির্দেশ সুচনা 
করছে তাকেও-লঘু করে দেখানো। 
সম্ভব নয়। 
বামক্রণ্ট সরকারের 
হুষ্টিকতা জনগণ 

বামফণ্ট সরকার আকাশ থেকে 
পড়ে নি। হঠাৎ আবিস্্ত হয় নি। 
জননীজঠরের ভ্রণের মত এই সর- 
কারের অস্তিত্বকে লালন করেছে 
পশ্চিমবাংলার গণমান্দোলন, পশ্চিম- 
বাংলার জনসাধারণের মাতৃচেতনা,. 
পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ শ্বাধী- 
নতা সংগ্রামের আশাআকাজ্জার বাস্তব 
প্রতিফলন ত্রিশবছর ধরে ব্যর্থ হয়েছে । 


স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে ' 


কণ্টকস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে শ্রেণীশাসন 
ও শোষণের যূর্ত প্রতীক কংগ্রেস। 
স্বাধুনতা-উত্তরযুগে কংগ্রেস ক্ষমতা 
পেয়েছে, কিন্তু বুর্জোয়! জমিদার শ্রেণীর 
স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছে । 
১৯৪৭ সালে যে টাটা বিড়লাদের মোট 
অম্পদ ১৪ কোটি টাকা ছিল, কংগ্রেসী 
রাজত্বে তা দাড়িয়েছে ৪*০০ কোটি 
টাকায়। আর দেশের অর্ধেক মানুষ 
হয়েছেন নির্র, দারিদ্র্যসীমীরও নিয্নতর 


স্তরে পৌছে কায়করেশে কালাতিপাঁত - 


করছেন । ভারতীয় সংসদে স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও একথা! স্বীকার 
চা স্বীকার না করে পার 


শে নি 


- দেশের মানুষ পরিত্রাণ চাইছেন। ছু’ 
“কোটি শিক্ষিত বেকার, ন’ কোটি ভূমি- 


হীন ক্ষেতমজুর, এগারো কোটি বর্গা- 


' দার; ক্ষ চাষী ও মাঝারি চাষী, দু 


কোটি সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক এবং 


লক্ষ লক্ষ শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, 


ব্যাঙ্ক, বীমা ও সওদাগরী কর্মচারী এই 
অবস্থা মেনে নিতে পারেন ন1। তারা 
এই পরিস্থিতির. আমূল পরিবর্তন,চান ৷ 
বামফ্রট সরকার এই পরিবর্তনের 


১১৭৭ লালের. ২২শে জুন জন্মগ্রহণ 
করেছিল। তার আগে কংগ্রেসী অপ- 
শাসন অপসারণের হুত্রপাত ঘটে 
১৯৬৭ সালে । পশ্চিমবাংলার মামুষ 
দু'দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে- 
ছিলেন। কিন্তু শ্বৈরতান্ত্রিক শক্তির 
চক্রান্ত তাদের টিকে থাকতে দেয় নি । 


পশ্চিমবাংলার মান্য শ্বৈরতস্ত্বের এই - 


কুৎসিত হাতের .নখরে জর্জরিত হয়ে- 
ছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। তাদের 
চেতন! উজ্জ্বল হয়েছে, শাণিত হয়েছে। 
এই চেতনা ও উপলব্ধির ফল বামফ্রণ্ট 
সরকার । কেউ আশা করেন নি যে 
বামক্রণ্ট সরকার চার বছরের মধ্যে 
তাদের সকল সমস্তার সমাধান 
করবেন। করা সম্ভবও নয়। কারণ 


রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 


ও সাংবিধানিক ক্ষমতার উৎস কেন্দ্রে 
করায়ত্ত। জনসাধারণের স্বার্থে পশ্চিম- 
বাংলার আইনসভা যে আইন করে- 
ছেন তা কেন্দ্রের অনুমোদন না পেলে 


আইনে পরিণত হয় না। সংবিধানের 


এই নির্দেশ ৷ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম- 


'বাংল। বিধানসভার অনেকগুলি আইনে 


Ef ০ 


"সন্মতি দেয় নি। এর মধ্যে কলকাতা 
শহর থেকে খাটাল অপসারণের 


আইনও সম্মতি পায় নি। ভূমি 
সংস্কার সংশোধনী আইনে বেআইনী 
মোদন পায় নি। এরকম অসংখ্য 
উদ্বাহরণ । 


_ গণচেতনার বহিঃপ্রকাশ 


বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমত এভাবে ' 
সীমিত) আধিক সঙ্গতিও সীমাবদ্ধ 
তবু তারা কাজ করে চলেছেন। 


নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৩৯ফার মধ্যে . 


২৮ দৃফা পূর্ণ করেছেন । বাকী সময়ের 
মধ্যে অবশিষ্টগুলি পূর্ণ করার সম্ভাবনা 
আছে। কিন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিবন্বকতাও 


রয়েছে । পশ্চিমবাংলার - মানুষ এটা 


বুঝেছেন। তারা! বামফ্রন্ট সরকারের 
প্রতি পরিপূর্ণ আস্থ প্রকাশ করেছেন"! 

সব চাইতে বড় কথা বামফ্রন্ট জন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দিয়েছেন। কংশ্রেসীদের মত ক্ষমতা! 
হস্তে কেন্দ্রীভূত করা বামফ্রণ্টের 
আদর্শ বিরোধী । কংগ্রেসীরা ১৪ 


বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে নি, পৌর ' 
নির্বাচন করে নি। এমন কি বিধান- 


সভা ও লোকসভার শূন্য আসনে উপ- 
নির্বাচন করতেও গড়িমসি করে চলে- 
ছিল। কারণ তারা জনগণের রায়কে 
ভয় পায়] তারা নির্বাচনকে ভয় 
পায়। তারা জানে: অবাধ নির্বাচনের 
অধিকার পেলে জনগণ তাদের আস্তা- 
কুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন। বামক্রণ্ট জন- 
গণের প্রতি আস্থাশীল, নিজেদের কর্ম- 
স্বচী ও কর্মপ্রণালীর উপর আস্থাশীল । 
তাই তারা অবাধ নির্বাচনকে স্বাগত 
জানান। সুযোগ পেলেই জনগণের 
মতামত যাচাই করে চলার পক্ষপাতী 
হন। পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন 
হয়েছে, কিন্তু মহারাষ্ট্র ছাড়া আর 
কোন রাজ্যে নির্বাচিত পঞ্চায়েত নেই। 
দীর্ঘকাল পরে এখানে পৌর নির্বাচন 
হয়েছে.। শহর ও গ্রামের মেহনতী 
মান্গষেরা আপন আপন অঞ্চলের 
উন্নয়ন ও প্রশাসনিক পরিচালনার 
ক্ষমতা পেয়েছেন ৷ , অবশেষে প্রবল 
চাপ স্বষ্টি করে বিধানসভা ও লোক- 
সভার শৃন্য আসনগুন্িতে উপনির্বাচন 
ঘোষণা করে ভোট গ্রহণেও কেন্দ্রীয় 
কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে? 





পেঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), " 
এ রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, 
- কলিকাতা] ১৩ ফোন £ ২৭-২২৫০, ২৭-২২৫১ 
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পশ্চিমবাংলার মান্য অবাধে, পরিপূর্ণ 
নিরাপত্বাবোধের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ- 
গ্রহণ করেছেন। ফলাফল প্রকাশিত 
হয়েছে । বামফ্রন্ট জনগণের আস্থা 
লাভ করেছে । ১৯৭৭ সালের চাইতে 
বামফ্রণ্ট প্রার্থীদের ভোট শতকর! 
হিসেবে বেড়ে চলেছে । ১৯৭৭ সালে 
সামগ্রিকভাবে বামক্রণ্ট প্রার্থীরা প্রদত্ত 
বৈধ ভোটের পঞ্চাশ শতাংশের সামান্ত 
বেশী পেয়েছিলেন। এবার তার! 
পেয়েছেন আরো প্রায় দশ শতাংশ 
বেশী । 

কারো কারে! মনে রা 
ছিল গ্রামাঞ্চলে বামফণ্ট ভালো কাজ 
করেছে তাই গ্রামাঞ্চলে বামক্রণ্টের 
ঘাটি শক্ত হয়েছে । কিন্ত-শহরাঞ্চলে 
পরিবহন, রাস্তাঘাট, 'বিদ্যুত ছাটাই 
এসব নানা অভিযোগ রয়েছে তাই 


' শহরাঞ্চলে বামফ্রণ্টের প্রভার কমেছে। 


কিন্ত পৌর নির্বাচনে এই ধারণ! সঠিক 
নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে । সমালোচ- 
কেরা উপলদ্ধি করতে পারেন নি ষে 
সুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা, পড়াশোপা, ও 
পরীক্ষা গ্রহণ, অন্থান্য রাজ্যের-তুলনায় 
এমন কি কংপ্রেসী আমলের তুলনায় . 
আইন শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতি, সম্প্রসারিত 
রেশন ব্যবস্থা এবং শহরাঞ্চলে উন্নয়ন 
প্রকল্পগুলির রূপায়ণে লাগাতার প্রচেষ্টা 
শহরাঞ্চলের জনসাধারণকেও প্রভাবিত 
করেছে। সমগ্রভাবে বাঁমফ্রণ্ট সরকার 
জনদরদী মনোভাবের যে স্বাক্ষর রেখে 
ছেন, পশ্চিমবাংলার মানুষ স্বাধীনতার 
পর থেকে স্থ্দীর্ঘকালের কংগ্রেশী 
রাজত্বে এর বিন্দুমাত্র পরিচয় পান নি? = 
তাই বামফ্রন্ট সরকারকে তারা৷ নিজে 
দের সরকার বন্েই গ্রহণ করেছেন | .. 
কোথাও কোথাও যে ক্রটি রয়ে গেছে 
তার জন্যে গঠনমূলক সমালোচনা 


" করেছেন, কিন্ত তারা উপলক্ধি করেছেন 


ষে সীমিত সঙ্গতি সত্বেও হয়তো এর 
বেশী করা সম্ভব ছিল না! ' 
ইন্দিরা! কংগ্রেসের 
পশ্চাদাপসরণ 

অন্তদিকে পশ্চিম বাংলার বাইরে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের শক্ত খঁটি বলে 
পরিচিত বিহার ও উত্তর প্রদেশে 
নির্বাচনী চিত্র সম্পুর্ণ ভিন্ন ধরণের । 
৪8888 | 
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দক্ষ 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
জ্যোতি বঙ্র রাজত্বে ছুটো দপ্তরের 
নাম বিভাগীয় মন্ত্রীরাই একটু বদলে 
নিয়েছেন কাজের সুবিধার্থে ৷ সিদ্ধার্থ 
রায়ের আমলে যেটা ছিল তথ্য ও 
জনসংখ্যা মন্ত্রক এখন সেঁটা হয়েছে তথ্য 


ও সংস্কৃতি বিষঙ্গক। এবং আগে যেটা. 


ছিল পৌর বিষয়ক এখন সেটার -নাম- 
করণ হয়েছে স্বায়ত্তশাসন: ও নগর 


উন্নয়ন মন্ত্রক | 


আগে এই নগর উরি 


টাই ছিল না। 'আজ্জ থেকে চারবছর - 


আগে মহাকরণে চেয়ারে বসেই প্রশাস্ত 
শূর এদিকে নজর দেন। কংগ্রেপী 


আমলে পৌর অঞ্চলের কাজ কর্মের 
জন্ত যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হোত: 


এখন প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে বছরে 
সরকার ন কোটি টাঁকা দিচ্ছেন। 
এছাড়া বামক্রণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
পঞ্চায়েতের মতো এতগুলো পৌর- 


সভার নির্বাচন করে. জন প্রতিনিধি-' 


দের হাতে ক্ষমতা রাজ্য সরকার তুলে 
দিয়েছেন। কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, 
চলছিল কংগ্রেনী রাঙ্ত্বে। বর্তমান 
রাজ্য সরকার সেখানে বিকেন্ত্রীভৃত 
লোককে জড়াতে চেয়েছেন । যাদবপুর 
ঝাড়গ্রাম ইত্যাদির মতো আরে 
কয়েকটা নতুন পৌরসভা রাজ্য 


সরকার চালু করেছেন'। 


গত" চার বছরে কলকাতার 
উন্নয়নে এই সর্কার কি করেছেন-?- 
আমার প্রশ্নের উত্তরে পৌরমন্ত্রী 


" প্রশান্ত শুর বলেন,” দেখুন কংগ্রেসী 


\ 


আসনে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা হয়েছিল 
তা! বলার নয়। আমি জনসাধারণের 
দুর্দশা বুঝি তাই চাপ দিয়ে গত চার 
বছরে ১৮১১টি রাস্তা মেরামত করে 
উন্নত করেছি। দুশো ফুটপাথ 
সারানো হয়েছে, মাইলের হিসেবে ৭৫ 
মাইল। সরু সরু গলি মেরামত 
হয়েছে ৮৪টি, তা দশ' মাইল হরে। 


এতে পৌর দপ্তরের সাড়ে চার হাজার 


জনের সঙ্গে ঠিকাদারদের শ্রমিকরাও 
কাজ করেছেন। এরফলে চার বছরে 
৪৭,২+০ শ্রম দিবস সুষ্টি কর! গেছে। 


-মৌট খরচ হয়েছে ১৩'কোটি ৮৮ লক্ষ 


টাকা, অবশ্যই চার বছরে । 
সিদ্ধার্থ 'রায়ের আমলে এই খাতে 


“ব্যয় হত বছরে - ৪০-৫* লাখ টাঁকা। 


এখন বরাদ্দ আটিগুণ বেড়েছে । , 
পরশান্তবাবুর নখের ডগায়. সব 
পুজ্ধানপুঙ্ঘ' হিসেবু। জিজ্ঞেস কর- 
লাম, শেয়ালদার ' ফ্লাইওভারের কধা। 
'প্রশাস্তবাবু বললেন, ওটা হল আই, 
ডি, এ, প্রকল্প (১)৷ . কথা ছিল ১ 
কোটি ৬৩ লাখ টাকা খরচ করে হাম্প 
কর! হবে'। কিন্তু আমি দেখলাম, 


পুলিশ - পয়লা নিচ্ছে। 





শেয়ালদ] দিয়ে দিনে আট লাখ লোক 
যাতায়াত করে। দিনে সত্তর হাজার 
মান্য ‘শেয়ালদার সামনে সাকু্লার 
“রোড পার হয়। এর জন্য হাম্প যথেষ্ট নয় 
ট্রাফিক ও পথচারীদের স্বার্থে ফ্লাই- 
ওভার দরকার । সি. এম. ভি. এর 
বিশেষজ্ঞরা প্রথমে রাজি হন না । আমি - 
সরকার ' টাকা দেবে। এখন এ 
প্রকল্পে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। | fl 

‘শেয়ালদায় হাম্প হবার 
কথা ছিল পথচারীদের 
স্বার্থে আমিই জোর 
দিয়ে ফ্লাইওভার 
করাচ্ছি” ২ 
তুললাম । পৌরমন্ত্রী বললেন, দেখুন, 
এতদিন দেখছিলাম কর আঘীয় তো 
দূরের কথা, করের আদেশ লেখাই 
হতনা। ১৯৭৬-৭৭ সালে, অর্থাৎ 
সিদ্ধার্থ রায়ের শাসনের শেষ বছরে 
কর. আদ্ধাস্ হয়েছিল ১৩ কোটি ৫৭ 








লাখ টাকা। ‘আর ১৯৮০-৮১ সালে 


হয়েছে ১৭ কোটি ২, লাখ টাকা ।, 
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন 
মেয়র প্রশাস্ত শৃর কর্পোরেশনের 
প্রতিটা ইট চেনেন। আমার মতে, 
এ ব্যাপারে প্রশাস্তবাবুর মতো দক্ষ 
ব্যক্তি আর কেউ নেই। কর আদায়ের 
জন্য তিনি বেলিফ প্রথা তুলে দিয়ে- 
ছেন। কারণ, আগে এ বেলিফরা 


"ঘুষ নিয়ে করের বিল ফাইলবন্দী করে, 


রাখতো । অন্যদিকে সৎ করদাতা- 


দের সুবিধার্থে প্রশাস্তবাবু অনেক 


ব্যবস্থা করেছেন । মেশিন বসিয়েছেন, 
ব্যাঙ্কে কর জমী দেবার ব্যবস্থা করে- 
'ছেন। এই দ্বিমুখী প্রশাসনিক পদ- 


ক্ষেপে কার্জ হয়েছে, কর আদায় . 


বেড়েছে। কন বাকি পড়েছিল 


এরকম র্যক্তিদেরকে তেরে বছর ধরে : 
চিঠি ইস্ট্য করা হয়নি |. এখন ভিস-. 
ট্রেলড্‌ ওয়ারেন্ট ইস্থ্য করছি! 'কর ' 


বাকি ফেললে ক্রোক কর! হচ্ছে। 
কলকাতার রাস্তায় চলার অন্যতম 
সমস্যা হকারদের প্রসঙ্গ তুললাম । 


প্রশাস্তবাবু বললেন, দেখুন সমাজের, 


অর্থনৈতিক কাঠামো! না ব্দলালে 
এ সমুস্তার প্রতিকার সম্ভব নয়। 
অধচ প্রত্যেকদিন বেকারত্বের -জালায় 
নতুন নতুন হকার এসে বসছে। 


" কলকাতা কর্পোরেশনের . 
সংশোধন করলাম. কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 


"আর একটা উদ্নাহরণ 


যদি - 


তাবেকাজ করেন 


তাহলে হকার বসতো না, পুলিশও ঘুষ 
পেতো না। আবার বেকার. সমস্তা 
সমাধান করার ক্ষমতা রাঞ্জা সরকারের 
নেই, তা আছে .কেন্ত্রীয় সরকারের । 
. প্রসঙ্গ উঠতেই ‘জিজ্ঞেস করলাম, 
আপনার দপ্তরের কাজে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বাঁধা কেমন পেয়েছেন ? 
আমার - প্রশ্নোত্তরে পৌরমন্ত্ 
বলেন, সর্বভারতীয় মডেল দেখে জেনে 
পড়াশুনো করে হাওড়া পৌরসভা ও 
আইন 


রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সেটা দিল্লীতে 
‘আটকে আছে। মূখ্যমন্ত্ৰী এবার কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন । 
দেই, খাটাল 
অপনারণ ধিল। খাটালের গক-মোষ. 


কোর্টে গিয়ে জামিন নিয়ে অসে।.. 


আমরা আইনটাকে বদলে এমন করতে 
চাইলাম যাতে গ্রেপ্তার করেই পুলিশ 
অফিসাররা জরিমানা করতে পারে। 
শুদ্ধ দপ্তরে ও ট্রাফিক পুলিশে এরকৃম 
ব্যবস্থা আছে । আমরা এখান থেকে 
সব খাটাল অপসারণ করে. হরিণঘাটা, 
গঙ্গানগরে রিসেটেলমেন্ট মিন্ক কলোনী 
করতে চাই। কিন্ত দেখলাম . অত 


" সহজ নয়.। রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য 


এ সংশোধিত আইনের খসড়া পাঠানো 
হল। কেন্দ্রীয় সরকার তা ফেরত 
পাঠালেন। “আদালতের ক্ষমতা খর্ব 
করতে এ ব্যাপারে ওরা রাজি হল না। 


এবার আমার প্রশ্নঃ আমলাতিন্ত্ের , 


বাধা কিরুকম বুঝছেন। 
প্রশাস্তবাবু ঃ প্রথম প্রথম আম- 


লারা একটু ধাপ্না মারতে চেয়েছিলো । 


কিন্ত সঙ্গে সে বুঝলো যে, আমি 
কাচা লোক নই। একদিকে বামপন্থী 


"রাজনীতি করি, অন্যদিকে আইনও 


পড়েছি, ফলে মার-প্ণাচ বুঝি ।, ওরা 
অনেকক্ষেত্রে চার-পাঁচ পাতা লেখা- 


" লেখি করে প্যাচ কষতে চায় । আমি 


এক-লাইনে নির্দেশ দেই 'আমাঁর 
অর্ডার ক্যারি আউট করতেই হবে। 
কান্ত ফাইলে আটকে রাখা চলবে-না। 
আমি সর্বদাই ফলো-আপ করি, ওরা 
দেরী করতে. সাহস পায় না। আমি 


তো অফিদারদেরকে বলেই দিয়েছি, 


দেখুন, আই নো বেটার ঘ্যান ইউ। 


“আমি অফিসারদেরকে . 


বলেই দিয়েছি, দেখুন, 


আই নো বেটার দ্যান ইউ! 1 


ওর আমলে কর্পোরেশনের বদনাম 


্‌ দৰ্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে জুন, ১৯৮১. 


বোধহয়-কিছুটা কমেছে। কেওডাতলা 
শশানের ঠিকাদাররা শব্যাত্রীদেরকে 


কাঠের দাম নিয়ে দীর্ঘদিন, ঠকিয়ে 
-আসছিলো!। এনিয়ে দর্পণ পত্রিকায় 


লেখাও হয়েছে । প্রশাস্থবাবু বললেন, 
ও ছুনাতিবাজ ঠিকাদারদের ঠিকা চুক্তি 
- বাতিল করে দিয়েছি । 

__ শ্রশাস্তবাবুর বাড়িতে. বসে এই 
সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন সকাল 
৮্টা! তখনও আঁট / দশজন বিবিধ 
সমস্যা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা 
করার জন্য বসে 'আছেন। রোজই 


এরকম জনসাধারণ,.ও'র কাছে আসেন 


অন্থবিধে অভিযোগ জানাতে ৷ রাতে 
সময় পেলে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের 


" মধ্যস্থ নিজন্ব পার্টি. অফিসগুলোয় যান 


খবরাখবর নিতে,। 
- এছাড়া সারাদিন চলে , ঠাসা 
সরকারী কাজ। গত ১৯ এপ্রিল 


সকালে কাগজে দেখলেন যে আগের, 


রাতে রাসবিহারী এভিম্থ্াতে সমাজ- 
বিরোধীরা! মালঞ্চ নামক একটা উঃান 
বোমা মেরে ভাগুচুর' করে, বড একট! 
আাকোয়ারিমান ভাঙ্গে একটা মুযুরকে 
ভোন্দালীর কোপ দেয় । সকালে মহা- 
করণে যাবার পথে ঘটনাস্থলে এসে 
প্রশাস্তবাবু সব দেখলেন ।-. পাড়ার 
ছেলেদের হাতে 'গড়া ওরকম সুন্দর 
উদ্চান ভেঙ্গে দেওয়ায় উনি ব্যথিত 
হলেন। দপ্তরকে নির্দেশ. দিলেন 
উদ্যানটা আবার করে দিতে । সেই 
উদ্যান হয়েছে এবং ৭ জুন প্রশাস্তবাবু 
সেটা উদ্বোধন. করেছেন। 
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কর্মস্থলে ধাই। মহাকরণের ঘরে বস 
অন্যের 'কথায় চলি না। এই দেখু 
না, ১৬ জুন নিউ আলিপুরের ‘বি’ ব্লকে 
গেলাম-। এল, আই, পির জমিতে 


" যারা বাস করছেন তারা বললেন কে 


পাডাটার উন্নতি হচ্ছে ন|। এল, আই, 
সি, টাকা দেবে, উন্নয়নের ভার আমরা 


নিলাম। ওখানে একটা ক্লাব দুটো 
_পাঁচিল তুলে রাস্তা রক করে দিয়েছে। 


আমি ও,. সি-কে ডেকে আলোচনা 
করি। অমনি ওরা কোর্ট থেকে ইন- 
জাংশান নিয়ে আসে আমিও এমন 
'সময় ইনজাংশন তুলিয়ে কা শুরু করি 
ষে ওদেরকে আদালতের পরবর্তী ধাপে 
যাওয়ার সময় দিই না। নিজে াড়িয়ে 
থেকে কাছ করিয়েছি । . রর 

- ১৭ জুন সারাদিন ৬৯, ৭" , ৯৪নং 
ওয়ার্ড তিনটে পরিদর্শন করে মহাকরদে 
এসেছি । আবার দুপুর একটায় 
বেরিয়ে ৪২ 'নং ওয়ার্ডে ঘাই। 
দুটোর সময় দমদম জংশন স্টেশনের 
সামনে মেট্রো রেলের কাজ দেখতে 


-যাই।” 


১৮ জুন সকাল ১১টায় মহম্ম. 
আলি পার্কের কাছে ৪৭ নং ওয়ার্ডে 
ফিয়ার্ন লেনে ঘান। ওখানে রাস্তা, 
খোড়া হয়েছে, বোজানো হয়নি। 


_প্রশাস্তবাবু সি, ই, এস, সির সহকারী 


চীফ ইনস্পেকটার পি, বি,' চক্রবর্তাঁকে 
ফোন করেন। (কারণ নিয়ম হচ্ছে.ঘে 
একসপ্তাহের মধ্যেই খোঁড়া জায়গা 
বুজিয়ে ফেলতে হবে । পু 

১৯ জুন কসবায় রাসবিহারী 
শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় রর 
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দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে জুন ১৭৫১ 


বামজ্রপ্টর মা মনে গণ্চিম়বস 


জনৈক সাংবাদিক 


পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার 
পঞ্চম বছরে পদার্পন করলো । ষে- 
কোনও সরকারের পক্ষে এই শেষ 
করার যথেষ্ট কারণ থাকে । আর সেই 
কারণেই, সাধারণতঃ, কোনও 
সরকার পঞ্চম বা শেষ বছরে ভোটার- 
দের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন স্ষ্টি 
করতে পারে এমন কিছু করে না। 

বামফ্রন্ট সরকার যে এর ব্যতিক্রম 
, হ'তে চলেছে তা মনে হয় না। ববং 
এই সরকার নির্দিষ্ট সময়ের, অর্থাৎ 


১৯৮২ সালের জুন-জুলাই-এর আগেই . 


নির্বাচনের ভাক দিয়ে বসতে পারে। 
এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 
কারণ জুন-জুলাই বর্ষার মাস এবং তখন 
নির্বাচন হওয়া মানেই নতুন সরকারের 
প্রথম একটা বছর ভেবে চিত্তে কাজ 
করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই 
হয়ত পুজোর পরই এই সরকার আগামী 


ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হোঁক--এই.. 


আওয়াজ তুলতে পারে। 
নির্বাচনে ষে বায়ক্রণ্টের ভয় নেই, 


তা নয়। বিশেষত আগামী বছর 


নির্বাচন হলে এবং তখন পশ্চিমরাংলায় 

তির শাসন বহাল থাকলে কি যে 
হতে পারে বা পারেনা তা হেষবতী-, 
নন্দন বহুগুণার গাড়োয়াল নির্বাচন 


কেন্দ্রের হাল যা হলো তাঁই আবার ' 


মনে করিয়ে দিয়েছে ! বিশেষত ১৯৭২. 
সাল খুব পেছনে ফেলে আস যায়নি! 


তবুও এট! বলতে হবে ষে বামক্রণ্ট . 


“সরকারের. কাজকর্ম গত কয়েকমাস 
ধরেই একটা না-চল] অবস্থায় পৌছে 
গেছে মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ 
. ঘটেছে। এর জন্যে সরকার 'নিজেই 
কতকাংশে দায়ী। মন্ত্রীরা নিঞ্জেরাই 


তাদের অফিসারদের বলতে শুরু - 


করেছিলেন £. "আর কতদিনই বা 
আছি ।৮ আর তার ঘা কুফল সেটাও 
তারা টের পেয়েছেন। তার ওপর 


দিল্লীর হস্বিতষি, একের পর এক 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হুমকি. পশ্চিমবাংলায় 


এসে বা অন্ত জায়গা থেকে, শাসন- 


ষন্ত্রকে প্রায় নড়বড়ে রুরে তুলেছিল । 
তার ওপর তো ছিল কিছু. সংবাদপত্রের 
“গেল গেল” রব | কেউ .কেউ তে! 
এই সরকারের আয়ু শেষ অবধি মাস 
থেকে সপ্তাহে গুনতে শুক করেছিল । 

এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
বামফ্রণ্ট বিশেষত দি পি এম নেতারা 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিলেন দেশাই 
সরকারকে ফেলার হাতিয়ার হিসেবে 


নিজেদের ব্যবহার হতে দিয়ে কী ভুলই- 


না তঁরি করেছিলেন । পরে যাদের 


_ ওপর ভরসা করলেন, যেমন চ্যবন বা, 


চরণ সিং তারাই বা! এখন কোথায় ? 
এসব ভুলভ্রান্তি সত্বেও - বামক্রণ্ট 


‘ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য ছিল। গ্রামে অধিকাংশ 
লোক বাস করে। তারাই আবার 


সবচেয়ে গরীব শ্রেণী। স্থতরাং যাই 
কিছু করতে হবে তা-ই যেন এদের 


4 সহায়ক হয়। এর আবার অন্য উদ্দেশ্য 


হলো এই সহায়তা! দিয়ে এদের গ্রামের 
বড়লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনীতিক পরিধি থেকে সরিয়ে 
আনা-_যতদূর সম্ভব । এটা যে অত্যন্ত 


শক্ত কাজ এট! এই সরকারের নেতৃবৃন্দ 
জানতেন। কিন্তু সীমিত রাজনৈতিক 


ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে অন্ত কিছু 
করতে যাওয়া; ধা মৌলিক অবস্থাকে 


লতা। নিশ্চয়ই এই নেতারা মনে . 
করেন-না যে, একটা রাজ্যে, দিল্লীতেও- 


নয়, পাঁচ বছর-রাঁজত্বেই এইসব মৌলিক 
অবস্থা বা অব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটানো সম্ভব । 

স্থতরাং মুখ্যমন্ত্রী সেদিন ঘেট! 
নিজেই বলে ফেল্‌লেন--আম্র! তাদের 
কে শক্র কে মিত্র তাই শুধু চিনতে 


সাহায্য করছি। শ্রেণীশক্র খতম . 








রোড, কলকাতা-৭৩, বুকট্রাষ্ট, ৩* 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 


পৃথিবী ঘুবছে (২য় . সংস্করণ) ১:০০ দিবস রজনীর কবিতা ১৫০ 
বেঁচে থাকার করিতা৷ ৩:০০ নির্বাচিত কবিতা ১২.০* শ্রেষ্ঠ কবিতা 
১২০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড ১০:৫০ মহাপৃথিবীর 
| কবিতা (অনুবাদ, ২য় সং) ৮০০ ব্রাত্য পদাবলী ( সম্পাদিত) 
৪০০ আমরা যে গান গাই ( সম্পাদিত ) ৪০০ 

ঝস্থান 2 উচ্চারণ, ২।১ শ্যামাচরণ দে ্রীট, কলকাতা-৭৩, কথা- 


শিপ, ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, বুকমার্ক, ৬ ৬ বঙ্কিম চ্যাটাজাঁ 
1১ কলেজ রো, কলকাতা-৯ ॥- 





- অনেক 


করাতো .দূরের কথাঁ-ঠিক তাই - 


করার চেষ্টা করেছে এই সরকার । 

তা করতে গিয়েও, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কংগ্রেসী আমলের আইন 
কান্নই কাজে লাগাবার চেষ্টা, 


করেছে | ভূমি সংস্থাব ভূমিহীনের ' 


মজুরি; বর্গাদারদের আইনের 
ও ব্যাঙ্কের আওতায় নিয়ে আসা) 


বাডতি ভূমি বন্টন ও বিশেষভাবে, 


“শ্রমের বদলে সন্ত? প্রোগ্রাম দিকে 


‘দিকে চালু করা তারই. নিদর্শন. এর . 


ফলে ষা ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে তা হ’লে! 
গরীব মাঙ্গষের একটা বিশেষ অংশ 
তাদের জোতদারের ওপর নির্ভরত! 
কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পেরেছে । 
এই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে এরা আবার 
পুরোনো জোত্দারনির্ভতর হয়ে 
পড়বে কিন বল! শক্তী। তবে সবারই 
সেই রাস্তায় .যাওয়া একট! অঘটনই 
হবে। 

এরই মধ্যে হলো পঞ্চায়েত 
নির্বাচন গ্রামের গরীব মানুষের 
এ স্বাধীনতার স্বাদ আর একটু গভীর- 
তর হলো। অন্যদিকে, সরকার- বা 


সরকারে ' নিযুক্ত রাজনৈতিক দল-- 
"গুলো একটা নতুন'শক্তিশানী হাতি- 


মনরে পেলো এমন সব দূর এলাকায় 


যেখানে আগে তাদের অস্তিত্ব বোঝীর-. 


কোনও উপায়ই ছিল না। . এই স্ব 
মিলে বামক্রণ্টের রাজনৈতিক লাভ যা 
হলো, তা বোঝার একট] লক্ষণ 
বিরোধী দলগুলির তারস্বরে চীৎকার 
“পঞ্চায়েতে চুরি, সব গেল, আর 


পঞ্চায়েত মানেই সি পি এমের রাজ্র- 


নীতির খেল11% রাজনীতির খেলা 
ত বটেই, এবং এই খেলায় সি পি এম 
অন্ত সবাইকার থেকে অনেক এগিয়ে 
ডি 

" কিন্তু সব কাজই যে হ্থষ্ঠু গতিতে 
চলেছে,. তা ' বামক্রণ্ট নেতারাও 
মানেন না। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 
ও অষ্থা জনগণের বিশেষ বিশেষ 
অংশকে না চটাবার ঝোকে এরা 
জায়গায় আপস 
করেছেন নিজের ইচ্ছায়, অনেক 
সময়ে চাপে পড়ে । পঞ্চায়েত হয়েছে 
ঠিকই। কিন্তু তার নেতৃত্বের চরিত্রে 
অনেক জায়গায়ই নতুনত্ব, কি 


চিন্তায়, কি কাজে, বোঝা যায় নি। 
স্থতরাং যে সব ব্যাপারেই পঞ্চায়েতের . 
মুখ্য ভূমিকা নেবার আশা ছিল, - 


সেই সব জায়গায়ই তাদের সক্রিয়তা 
দেখা যায় নি। যদিও এক ভীষণ 
বন্যার মুখে পঞ্চায়েতগুলোর এক 
বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, কিন্ত 


তার পরেই. যেন তাদের গতি চিমে - 


তাল হয়ে যেতে শুরু করলো 1. এর 
জন্যে কতটা পঞ্চায়েতগুলে। বা তাদের 
দেখাশোনার ভার যে রাজনৈতিক 
কর্মীদের ওপর ছিল তারা দায়ী, 
এ নিয়ে গবেষণা হতে পারে, কিন্ত 
সত্যিটা হলো এদের ভুমিকা সব 
ব্যাপারে আশানুরূপ হয় নি। 
শহরাঞ্চলের চিন্ত অন্যরকম । 
এই সরকার এদের কথ নিয়ে কোন- 
দিনই - মাথা ব্যথা দেখায় নি। 
কলকাতা উন্নয়ন প্রকল্প যেমন চল- 
ছিল, চলছে। ছু এক জায়গার 
ট্রাফিকের পুন্ষিন্যাসের চেষ্টা চলেছে, 


অবশ্যি আগের থেকে জ্বৃত গতিতে. 


কিন্তু বিছ্যুৎ সঙ্কট ও লোভ শেভিং 
চলছে, চলবে । * সবচেয়ে মারাত্মক 
মনে হতে পারে যে বিদ্যুতের ব্যাপারে 
সরকার 'ব্ল্যাকষেলের শিকার হয়েও 
চুপ মেরে গেছে। 


শিল্পের ক্ষেত্রে রা | 


নি। তার একটা বড় কারণ এখানে 
যারা নতুন শিল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা 


-রাখে তারা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের 


বিশেষ আইনের আওতায় হাত বাঁধা 


- অবস্থায় আছে। অথচ এদের অনেক- 
কেই বলতে শোনা! যায় এই অবস্থাতেও . 


তারা যদি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য 


2 . ॥ সাত ৷, 

গুলির চীৎকারে হয়ত সরকার নিজেই 
তার কাজকর্মের ফল সম্বন্ধে সন্দিহান 
হয়ে উঠছিল । তাই তার পক্ষে এই 
সব নির্বাচনের দাবী এত সোচ্চার 
ছিল । নির্বাচনের ফল নিশ্চয়ই সরকার 
ও বামফ্রন্টের পক্ষে শুভ ইজিত যে এত 
লোড শেভিং সত্বেও শহরের ও গ্রাম্র 


.মাহষ মোটামুটিভাবে বন্ধুভাবাপন্ন. 


মনোভাব নিয়ে আছে, কতদিন থাকবে 
অবশ্যি ভবিষ্যতই বলতে পারে । কিন্তু ' 
এইস্ব নির্বাচন নিশ্চয়ই বামস্ণ্টকে 
আশ্বস্ত করেছে। যা ফ্রন্ট পেতে 
চাইছিল যে রাজ্যের বেশীর ভাগ মাছষ 
এখনও তাদের পক্ষে এবং তার জন্যে. 
এই সরকারের কাজকধই দায়ী । 

এর অন্যদিকও একট! -আছে। 
সেটা রাজনৈতিক । বামফন্টের পক্ষে 
মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে এই 
ভোটের ফল দেখে কেন্দ্রীয় সরকার, 
তার যদি কোনও হুরভিসৃন্ধি থেকেও 
থাকে, অনেক বেশী সতর্ক হবে। 
কারণ এই সরকারকে এখন ফেলে দিলে - 
হিতে আরও বিপরীত ঘটে যেতে 
পারে। বিগত দশকের কথা কংগ্রেস ও 
ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয়ই তুলে যান নি। 
তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কথায়ই মনে হয় ' 
অবস্থা “সাধারণভাবে আগের মতই 
তেমন আশাপ্রদ নয়। শঙ্কা ছিল, 








তোমার আমার সকলের জন্য 


কোনও রাজ্যের হতো, তাহলে কেন্দ্র থাকছে। ও 
তাদের বিস্তারের কোনও প্রতিবন্ধ | ২ রা 
কতাই করতো নাঁ। এও এক | 4 j 
শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারের পদ- | বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - * 
ক্ষেপও বলিষ্ঠ । প্রাইমারি ক্লাশের |. ৫ 0 
* মতুন পাঠ্যক্রম এবং তা-থেকে ইংরাজী এ | 
বাদ দিয়ে শুধু মাতৃভাষা, শেখানো - বার্ষিক ৩০ টাকা 
যার. বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার, হয়ে' যা্াষিক ১৫ টাকা 
উঠেছিল _ এবং সব চাইতে উল্লেখযোগ্য . 
শিক্ষায় নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে ঠিক মালিক ৭:৫ 
সময়ে পরীক্ষ। নেয়ার ও ফল প্রকাশের 
প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই বেশীর ভাগ অভি- J | 
ভাবকের আশীর্বাদ পেয়েছে। টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
বামফন্টের এই সব কাজের প্রতি- 

ফলন ঘটেছে বিগত মিউনিসিপ্যাল | 
ও বিধানসভা ও লোকসভার নির্বা- |. es রি 
চনে | এটী সত্যি যে বিরোধী দল- NN লেন, কলিকাঁতা-১৩ 

প্রকাশিত, হল 

মিহির আচাষ” প্রণীত 
বহুনিন্দিত ও বহু প্রশংসিত গ্রন্থের 

প্রিবধিত সংস্করণ . 
বাঙালী বদ্ধিজীৰী মানন ও সমাজ ভাবন। ১৫*০৭, 

সগ্ভোপ্রকাঁশিত - 

- রাজনীতি সচেতন গল্প সংগ্রহ _ 


১২০ ৩ 


শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫, আচার্য জগদীশ বস্থ রোড 
. _ কলকাতা-১৪ 
প্রাপ্তিস্থান ॥ নাথ ব্রাদার্স । দে বুক ষ্টোর্স। শৈব্যা। 
কথা ও কাহিনী) বুক মার্ক। কথাশিল্প। 


আট । 


খা 


অনিল ভট্টাচার্য 

১৯৪৬ সাল থেকে জ্রযোতি বন্থকে ' 
চিনি। তখন উনি অবিভক্ত বাংলার 

বিধানসভার একমাত্র কমিউনিষ্ট সদস্য । 
শীর্দকায়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জ্যোতি 

বহুতে যেন, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। 

এযনিতে ' কথা ,কম বলেন-। কিন্ত 

দেয়। তথনি মনে হতো, এই জ্যোতি 

বস্তুতে ভবিষ্যৎ আছে। এখন তে! 

“ বেশ ভালই. দেখা যাচ্ছে ও'র রাজ- 
নতিক জীবনে আরে! ভবিষ্যৎ আছে। 
।মনিতেই এখন ' উনি. সর্বভারতীয় 
. নজনীতিতে এক. বিরাট নেভা। 

বিরাট বিস্ময় বটে। 7 


রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নাও করে - 


থাকতে পারেন। , তবু ও'বের বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির অভিযোগ উঠবেই। গত 
পুঁয়ত্রিশ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনে এই 
হচ্ছে অভিজ্ঞতা । এথানে ব্যতিক্রম 
' দেখা যাচ্ছে, জ্যোতি বহ্থর ক্ষেত্রে 
চার বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন 
চালাচ্ছেন । আজ পর্যস্ত কেউ ও'র 
বিরুদ্ধে. কোনো ছুনাতির অভিযোগ 
আনতে পারেনি। এখানেই জ্যোতি 


বস্তু সারা ভারতের রাজনীতিতে একটা 


পচণ্ড বিদ্বয়' হয়ে আছেন। ' যখনি 
' নয্বাদিল্লী যাই তথনি বিভিন্ন রাজ্যোর 
মন্ত্রিসভাপ্তলোর বিরুদ্ধে ছুনীতি কিংবা 
' স্বজনতোযণের অভিযৌগ শুনি । অভি- 
যোগগুলো 'সব সময়ে, অত্যি না হতে 
পারে।- কিন্ত অভিযোগের, ফিরিস্তি 
দিয়ে রাজ্য রাজনীতি আচ্ছন্ন হয়ে 
থাকে। নয়ার্দিলীতে-কিস্ক পশ্চিমবঙ্গের 
অভিযোগ নেই৷, জ্যোতি বন্থর কথ! 
উঠলেই সমালোচকর। বলেন £ উনকো 


বাত ' ছোড় দেও -(ও'র কথা বাঘ : 


দিন)। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 
পার্টিবান্ধির অভিযোগ আছে। আইন 
ও শৃখলার অভিযোগ আছে। কেন্জকে 
উপেক্ষা করার অভিযোগ আছে। সব 
. অভিযোগই রাজনৈতিক । মন্ত্রিসভার 
কোনো! ছনাতি বা ছ একজন 'মন্ত্রী ' 
. বাদে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো ছুনীতির 
অভিযোগ নেই বললেই চলে । 
আমাকে দি ভারতবর্ষের সব- 
চেয়ে জনপ্রিয় ছন্ন নেতার নাষ 
দ্বিধায় বলবো, . প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দির। . গান্ধী, এবং দ্বিতীয় আমাদের ' 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ । ইন্দিরা গান্ধীর 
সর্বভারতীয়. ইমেজ আছে। জ্যোতি 
"“ বস্তুর সর্বভারতীয় ইমেজ দ্রুত তৈরি 
হয়ে চলেছে। ইন্দির! হচ্ছেন ভারতের 


সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা জওহরলালের : 


একমাত্র কন্যা। বাবার সঙ্গে বিভিন্ন 


রাজ্য দ্বেশ-বিদেশে "ঘুরেছেন। তখনি 


,মানষ.ও'কে চিনেছে। ও'র জন- 


পরিচিতি বাবার আমল ' থেকেই। 


স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে 


ইন্দিরা গান্ধী প্রা সব সময়েই লর- 
কারী প্রচার ব্যবস্থার আরাধ্য মান্য । 


‘তাই সর্বভারতীয় ইমেজ অনেক সহজে : 


তৈরি হয়েছে । অন্যদিকে জ্যোতি 


বন্থর দিকে - দেখুন। স্বাধীনতার ' 


পরবর্তী বছরগুলোতে ও'র রাজনৈতিক 


জ্যোতি বর সরবতারীয ইয়েজ 


নিপীড়ন সহ করেছেন. কতবার 
জেলে গিয়েছেন। দ্বলের লোকর! 
ঘর- ছাড়া হয়েছেন। ১৯২ সালে 


‘চীন! আক্রমণের পর তো কয়েক বছর 


বিনা বিচারে জেলে পড়ে রইলেন। 
সমস্ত সরকারী প্রচার ষন্্ জ্যোতি 
বস্তুর ধ্বংশ চেয়েছিল। একবার 
থাঁক্ক আন্দোলনে গুলি বর্ষণের সময় 
তদানীন্তন কংগ্রেসী পুলিশ যন্ত্র 
প্রয়াত কালীপদ মুখার্জীকে লাল 
বাজার কন্টেল কমে বসে বলতে 


দলের সঙ্গে উনিও শুধু অত্যাচার আর " শুনেছিলাম £ জ্যোতি বসুর কোমর 
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মি কি 


5 কা রিনা 








দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শ জুন ১৯৮৯ 


ভেঙে দাও । সে” রাতে শহর গুলিতে 
ঝাঁকরা হয়ে গিয়েছিল । - 

কিন্তু তবু জ্যোতি বন্থদের কোমর 
ভাঙেনি। ওঁরা : মাটি. কামড়ে 
ছিলেন। 'সাধারণ মানুষকে কিছুতেই 


ভুলতে চাননি । তাই ১৯৬৭ সালে 


ওর] প্রথম র্যজ্যের ক্ষমতা দখল 
করতে পেরেছিলেন । তখন যুক্ত ক্রণ্ট 


মন্ত্রিসভা হয়েছিল | মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 


বস্থ হননি । এ আনন পেয়েছিলেন 
অন্বয় মুখা । তবু মাম্য জানতো, 
ক্র মন্ত্রিসভা জ্যোতি বহুর। 


"কায়েমী স্বার্থ এই মন্ত্রিভাকে 


সহ 'করেনি'। অগণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে মদ্িসতা .ফেলে দবিয়েছিল। 
আবার জ্যোতি বস্ধরা মাটির মামুযের 


কাছে গিয়েছিঙ্গেন। ১৯-৯ সালে. 
মাঙুয আবার ওদের ক্ষমতায় বলিয়ে- 


' ব্যাপকভাবে রিগিং 


'ছিল। এবারও জ্যোতি বন্ধ মুখ্যমন্ত্রী 
নন। শুধু উপ-ৃখ্যম্্রী। এই মন্ত্র 
সভাও টেকেনি। যড়ঘন্র করে এই 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হয়। জ্যোতি 
বসরা আবার রাস্তায়। এলো ১৯৭২. 
সালের নির্বাচন! তদানীস্তন রাজ্য 
পাল ডায়াস আর আই, ছি, পুলিশ 
প্রসাদ বন্ধুর আমলে. সাধারণ নির্বাচনে * 
করা হলো। ' 
জ্যোতি বন্ধুর! হেরে গেলেন। শুরু. 
হলো আবার নিপীড়ন। ওঁদের. 
হাজার হাজার ছেলে ঘর ছাড়া হলো। 
একটা উৎকট কংগ্রেনী শাসন চললো 
প্রায় ছবছর ধরে। মনে: হয়েছিল, 


জ্যোতি বসুর! বুঝি নিশ্চি্ হয়ে 


_গিয়েছেন। 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়, ' 


' গশ্চিমবঙ্গের শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকদের মর্যাদা ও অধিকার 
প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে অবিচল বামফুণ্ট সরকার 
সংস্কার কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 


গত চার, বছরে ভূমি 
















%॥ ৬ অপারেশন বর্গা র মাধ্যমে প্রায় ১১ লক্ষ বর্গাদার নধিতুক্তত হয়েছেন, 


চি 


"& - এর মধ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতি হলেন শতকরা ৫৮ ভাগ। এ. 
" & সিলিং বহিভূ'ত প্ৰায় পৌনে দ্ু'ক্ষ একর জমি উদ্ধার ও প্রকৃত ওটি 
ঠা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে যিল্রি করা হয়েছে। 

| $ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮০ পর্য্যন্ত পাট্টাপ্রাপ্ত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীর 

- 7. সংখ্যা ১১,৯৪,১৭৬ যার মধ্যে তক্ষলিলী জাতি ও উপজাতি হলেন 

শ* শতকরা ৫৭ ডাগ। আক দি 
বর্গাদার ও পার্টাদারদের খণ পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থায় খপ সিল 
প্রাপকের সংখ্যা ৯৯৭৯ সালে ৫৯,১১৪, ১৯৮০ সাজে টা রর 






১ এবং ১৯৮১র লক্ষ্য ২৫০১০০০। অ, ৫ 
ক্ষেতমভূুরদের মন্তুরী য্বদ্ধির আইন বাস্তবে রাগায়িত হৃয়েছে। টি, 
সেচ এলাকায় চার একয় এবং .অসেচ এলাকায় ছয় একর পর্যন্ত 

. জমির খাজনা মকুব করা হয়েছে যার পরিমাণ তার বছরে 

৬০ কোটি টাকা। মা ২.৭ ০৭ টি) "= উম 
গাকাতি' খপ ও ৭৫-৭৬ সালে কৃষি সাজ সরঞ্জামের খণ মধুষ 

% করা হয়েছে যার পরিমোগ ৪০ কোটি ট্াকা। 

৷ ল্যান হোকিতংস: ট্যাক্স 'পুপধিন্যাসে ৪৮ লক্ষ কৃয়র নি 
--৮ কর্তার খেকে মুত্র হয়েছেন যার পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা ।- 

{ ৪ -গণতিত্িক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গ্ৰামীণ শ্রমশক্তির রুদ্ধ দুয়ার : -. 
খুজে দিয়েছে। Se tn ০0 রহ, | B 4৯ 
£ উৎ্পাদমতিতিক পরিকল্পনার রাপায়ণে ও কৃষি উন্নয়ন কর্মসূীর 
- ফলে, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বেড়েছে এবং আরও বাড়বে। 

১৯৭৬-৭৭ সালের তুল্পনায় ধানের বাষিক উৎপাদন গড় বৃদ্ধির হার 
শতকরা ৬ শতাংশ। . ই + 

, _ বামক্রন্ট সরকারের তূমিসংস্কার কর্মসূচী প্রামবাংলায় স্কেলে. 

, দিয়েছে নতুন আশার আলো, এনেছে নতুন প্রাণের জোয়ার ।-. 





কৃষর পরিবার, 
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বামফ্রণ্টের নয় গ্ায়েত 


শ্ৰীপতি নন্দী 


পঞ্চায়েত কি বামক্রপ্টের শক্তি- 
বৃদ্ধির প্রধান উৎস ? জনপ্রিয়তার 
প্রধান ভিত্তি? রাজনৈতিক রক্ষাকবচ, 
সংগ্রামের হাতিয়ার ? পঞ্চায়ে কি গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে নতুন প্রাণসধশর করেছে, 
গ্রামীণ শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করে 
মুক্তির বীজমন্ত্র শিক্ষা দেবে? অথবা 
কি গ্রামীণ সম্পদের পুনকজ্জীবন ও 
সুষ্ঠু বন্টন, প্রাথমিক পুনর্গঠন, লমাজ- 
কল্যাণ, খরা-বন্তায় ত্রাণ ও সাময়িক 
,. কর্মসংস্থানমূলক-প্রচেষ্টার সমষ্টি ? অথবা 
“ কি রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ও প্রশা- 
_ সনিক পুনর্গঠনের ছন্বসমাস ? 

১ প্রশ্নগ্ুলি জটিল, কিন্তু এ প্রশ্নগুলিই 
পশ্চিষবঙ্গের বামস্রস্টা সরকারকে 
ভারতের রাজ্য, সরকারখগুলির মধ্যে 
” বৈশিষ্ট্য দান করেছে; আরো! বলা! 
যাগ, এ প্রশ্নগুলিকে ঘিরে পশ্চিমবন্ধ 
সরকারের মধ্যেই পঞ্চায়েৎ বিভাগটি 
'লোকচক্ষে বিশেষ হয়ে' দেখা দিয়েছে, 
এবং "অপারেশন বর্গার সংযোগে 


সর্বভারতীয় তাৎপর্য অর্জন করেছে । . 


‘ৰাম্ফ্রষ্টের চার বছর পুতি লগ্নে এবং 
নয়া’ পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার তৃতীয় বৎস- 
-রাস্তে এ প্রশ্নগুলির উত্তর ল্ধান 
_ নিতান্তই অমূলক নয়, অপ্রত্যাশিতও 
সন 

সন্দেহ নেই, একা ভুমি ও তুমি 
রাজ্য বিভাগকে বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গ 
নরকারের অন্যান্য প্রায় সমস্ত বিভাগ 
মামুলী ও ফ্যাকাসে হয়ে দেখা দিচ্ছে, 
_ পঞ্চায়েৎ প্রকল্পের . কর্মচাঞ্চল্যগুলি 
ততই দৃষ্টিআকর্ষণী ততই আলোচ্য 
হয়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, 
. সমবায়,- পরিবহন, মৎস্য ও ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প বিভাগপুলির বিবর্ণ রেকর্ড- 
গুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে 
নিশ্রয়োজন, কিন্তু সাধারণ প্রশাসন, 
শ্রম, শিক্ষা ও কৃষি দ্তরে যে ‘আদর্শ 
'লোকতান্ত্রিক প্রশাসন’ গড়ে তুলতে 
বামজ্ট প্রাপাস্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে 
চলেছেন' তাঁকে আত্মগ্রতারণা ন! 
বলেও একটা! প্রশ্ন করা চলে-আপনা- 
"দের এক্স 'অল্লিত সাধল্য-গুলির 
- কতটুকু ভবিষ্যতের পুঁজি হয়ে থাকবে ? 
উল্লেখ্য, মার্কামার! প্রতিক্রিয়াশীলরাও 
এ লাফল্যগুলি’ নিয়ে হয় মাথা ঘামায়- 
না, নয়তো মনে মনে তারিফ করে। 
কিন্ত কথাটি পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে বা ‘অপা- 
রেশন বর্গ!’ সম্পর্কে এতটা সরল এতটা 
i Impertinent হয়ে ওঠেনি ; এবং 
+ এখানেই বামক্রণ্টের পঞ্চায়েৎ উদ্যোগের 


বৈশিষ্ট্য। - 
পশ্চিমবঙ্গে নতুন রূপে পঞ্চায়েতী 


প্রচে্টাটি ভারতের অন্তান্ত অধিকাংশ 
রাজ্যের তথাকথিত 'পঞ্চায়েতী রাজ'- 
এর নমুনাগুলি থেকে নিঃসন্দেহে পৃথক 
_-সহোদদর তো নয়ই, 'ভায়রাভাইও 
নয় বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী 
কু-বংশগণ ইতিপূর্বে যে পঞ্চায়েতী 
নমুনাখান! দেখিয়ে গিয়েছিল, ভারতের 
অধিকাংশ রাজ্যে তা-ই আজো বিস্ত- 


মান রয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের, 


প্ল্যানিং কমিশনের একটি ষ্টাডি কমিটির 
তদস্ত রিপোর্টে প্রকাশ “কাজের বদলে 
খান” প্রকল্পে নির্দিষ্ট খান্ত ও অর্থ এক- 
মাত্র পশ্চিমবজেই বিধিমতে বিলি হয়ে- 


ছিল, অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই যথাপূর্বং হয় 


কণ্ট্‌রটির বা রাজপুরুষদের, উদরে স্থান 
পেয়েছিল নতুবা হতভাগ্যদের শ্রমে 
ভাগ্যবানদের বাংলো-বাগান তৈরী- 
মেরামতীর কাঙ্জে লেগেছিল; উদ্বাহ্রণ 
_বিহার রাজ্রস্থান মধ্যপ্রদেশ হরিয়ানা 
উত্তরপ্রদেশ অন্ধ মহারাষ্ট্র গজরাট 
ওড়িশা ইত্যাদি । কমিটি হ্বীকার 
করেন, পশ্চিমবঙ্গের এ কৃতিত্বের মূলে 
পর্ধায়ে সংগঠ্নগুজি ; অস্ান্ত, রাজ্যে 
এর্‌ ফলে ঘা ঘৎসাধান্ত স্থায়ী সম্পত্তি 
সৃষ্টি হলো? রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা- 
ও গোল্টাক়্ গেল--রাস্তাঘাটের মাটি ও 
মাঠের মাটি ‘একাকার হয়ে গেল 


, কেননা, আমলাতস্ত্রের পৌ-ধর! পঞ্চা- 


যেত কোন কিছু রক্ষণাবেক্ষণের ধার 
ধান্সে না| পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ 
এক্ষেত্রেও :দৃষ্টাস্তঘোগ্য দ্বায়িত্ববোধের 


পরিচয় দ্বিয়েছে। বলাবাছল্য, ’৭৮- . 
এর মহাবন্তায় এবং তারপরেও পুনর্গঠন- 


মূলক কাজে পঞ্চায়েৎগুলি গ্রামবাংলার 
হাল ধরে যে ইতিহাস রচনা! করেছিল, 
থে .গণ-উদ্ভোগের নেতৃত্ব দিয়েছিল, 
ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয় সে 
জীবনমরপের সংগ্রাম একদিকে যেমন 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আত্ম- 
বিশ্বাস এনে দিয়েছিল অন্যদিকে 
তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্জনীতির 
স্পেকুলেটর-দের মাথা-মগঞ্জকে আরো! 
ক্ষেপিয়ে তুলেছিল । সে ক্ষ্যাপামে! 
ওদের, এখনো থামেনি । 


এগুলি দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ গণসংগঠন, প্রা 


'ষতই আমলানিয়ন্্রণ থেকে মুক্ত হয় 
গণউদ্ঠোগ . ততই শক্তিশালী হয়, 
সাফল্য সঞ্চয় করে, নিজ নিজ্ব পথ 
দেখে অপরকে পথ দেখায়। বিশ্ব 
‘ভারতীয় গণতস্ত্ে”, ঘা হাল তা-তে 
নিয়মতান্ত্রিক পথে গণ-উত্ভোগের দৌড 
কতখানি, ভবিষ্যৎ কতটা মহ্ণ? 
জবাব-দেবে কে? জবাবটি বামক্রণ্টের 
নিকট কেউ কেউ প্রত্যাশা করতে 


পাবেন, আবার না-ও. করতে, পারেন, প্র 


তবে একট! 
গণ-উদ্চৌগের দৌড় অনস্ত অতএব 
নিয়মতানত্রিকতার সঙ্গে তার সংঘাতটিও 
অনিবার্য, আবার কোন কিছুকেই 
অরাজনৈতিক করে ধরে রাখা হায় না 
অতএব অগ্রগতির দুর্গম পথে অন্তত 
ও বহিবৰ বারে বারে দেখা দেবে। 
বিচিত্র দ্বন্দের সমাহার 

- দ্বন্দের ব্ূপরেখাগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য 
হয়। রক্ষণশীলতার অভ্যস্থ চিন্তায় 
অনেকেই হয়ত এ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে 
একটা ভোট-ধর! কল হিসাবে দেখে 
থাকেন। প্রচলিত .  অবস্থা-ব্যবস্থার 
চাপে ও স্কুবি ধা বা দ্বের নেতৃত্বে 
শ্রমন্্রীবী সংগঠনগুলি .ও পাতি 


বুর্জোয়া শক্তিগুলি রাজ্জনীতিগতভাবে 


যতই  অকেজ্জো হয়ে পড়ছে, দ্র কঘা- 
কষি-সর্বস্ব এক ধরণের. সংগ্রামহীন 


সংগ্রামের হাতিয়ার’ রূপে. মূল জন-. 


শ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, 
পেশাদারী ভোট প্রেমিকগন ততই 


গ্রাম-নির্ভর হয়ে উঠতে চাইবে এটাই - 


স্বাভাবিক । ভোটিবাবুর্দের বিদ্যেবৃদ্ধি 
ভোটবাবুদ্বের পেটে থাক তাতে কিছু 


যায় আসে না। তবে একটা কথা .. 
সত্য, গ্রাম বাংলার সর্বত্র যে নির্মম 


শোষণ স্থায়ী 'আগ্তানা গেড়ে বসে 
আছে তাকে যেভাবেই যতটুকু 
আঘদ্বাত কর! হোক না কেন, "তার 
ল্য নিতাস্তই টাকাফড়িতে নির্র স 
করা যায় না; মানুষের "মনে অধি- 
কারবোধ ও মর্ধাদাবোধ নতুন করে 
জেগে ওঠার যতটুকুই সীমাবদ্ধ পরিসর 
দেখা দিক মা কেন মানুষ সেখানে 
নিংশ্বাস নেবে, তাদের পারস্পরিক 
সহযোগিতা;-এ সহমমিতার পথ খুলে 
যাবে। এটুকুই মোটা লাভ। সঙ্গে 
হয়ত পাবে খানিকটা স্থরাহা, খানিকটা 
প্রাথমিক শিক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা 
কিংবা আরো কিছু এটা ওটা) সেটুকু 
যথালাভ। বেজ্রন্না শাসকশ্রেণীর 


স্থশীসনে ভারতে তথাকথিত নিয়ম-. 
তান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি এমন নির্মম ও. 


মান্ষ-মারা যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার 
থমিক করণীয়গুলিও গ্রাম-ভারতের 
নিকট নিতান্তই অচেনা নিতান্তই 
নতুন। একারণে বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা ও প্রকর্পগুলি গ্রাম বাংলার 
চাহিদার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য 
হয়েও নতুন নতুন আশাব সঞ্চার 
করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব প্রশ্ন 
উঠেছে, অর্থ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রী- 
করণের । তবে এ ক্ষেত্রেও অর্থসংস্থান 
যদদিচ কিঞ্চিৎ সম্ভবে (এবারে রাজ্য 


সরকারের বাজেট প্রায় ১২১ কোটি 


কথা . স্বস্পষ্ট i 


₹ টাকার), 'ক্ষমতা’টি" নৈব নৈব চ। 
প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যা 


কিছু এসেছে সে কোন ক্ষমতা নয়! যা! 
দিয়ে কোন কিছু ধরে রাখা যায় না, 
সে কিদের ক্ষমতা? ক্ষমতা বা 
অধিকারকে অর্জন করে নিতে হয়, 
অধিকার রক্ষার ক্ষমতার জোরে 
ক্ষমতার অধিকারী হতে হয় । বর্তমান 
ব্যবস্থায় বলা যেতে পারে, চাওয়ার 
রা দাবী জানানোর একটা স্থত্র সন্ধান 
পাওয়া গেছে . হয়ত খানিকট! 


-স্থযোগও, তবে কতদিন এটুকুও কি 


পরিমাণে মিলবে তা আন্দো অন্ধানা, 
আজো অনিশ্চিত। তবে ভারতীত্ব 


এ ' পরিস্থিতিতে বিশেষ ' বিশেষ ছন্দের 


আঞ্চলিক বিকাশ অচিরেই নিশ্চিত । 
বাধা বিপত্তি যথাপথে ইতিমধ্যেই 
দেখা দিতে শুরু করেছে। আধা- 


সামস্তবাদী বেড়াজালে যার! এতকাল 


গ্রামবাংলাকে কন্দা করে রেখেছে, 
দেশী পু'জির দুলাল ও বিদেশ পুঁজির 


'দালাল সেই কংগ্রেস (ই) জনতা 


গোঠীগলি যেমন হিং তেমন ভীতু 


অতএব এখনি চোখে সরষে ফুল প্রত্যক্ষ 


করছে। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুড ফর 
ওয়ার্ক” প্রকল্প থেকে ল্যাঙ্গ গুটিয়ে 
ফেলেছে; উদ্দেশ্য অবস্তই মহৎ-- 


অন্তান্ত রাজ্যের যত এখানেও আমলা- fe 


নেতৃত্বে নিষ্ম যজ্ঞ চালু করা। 
বন্ধ্যা প্রেমের বন্ধনহীন, গ্রন্থি 
অতঃপর সবচাইতে গুরুতর প্রশ্নঃ 
গণ-উদ্ভোগ নেতৃত্বের প্রশ্ন, গ্রামীণ 
শরমশক্তিকে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি 
রূপে সংগঠিত করার প্রশ্ন । বামক্রণ্ট 
যা-ই বলুন না কেন, পঞ্চায়েতী 
সংগ্ঠনগুলোয় শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের 
পট যথারীতি - 
করছে। একটা নমূন! সমীক্ষায় দেখা! 
যায়, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় উচ্চ- 


শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ( মোট দন্ত সংখ্যার 


১৪ শতাংশ ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চা- 
ভিলাধী অতএব গ্রামীণ মাধ্যাকর্ষণের 
টানে আত্মবিস্থৃত হয় ন1) ও অপেক্ষা- 
কৃত সচ্ছল জমি-মালিকরা (মোট 
সদ্স্তের ২*-২২ শতাংশ) একত্রে 
(৩৪-৩৬ শতাংশ ) একটি প্রভাবশালী 
বলয় রচনা করে থাকে। স্বভাবতই 


এতে একদিকে যেমন কাজের গতি 


অনেক ক্ষেত্রেই মন্থর হয়ে আসে 


তেমনি সর্বস্তরে সহযোগিতামূলক _- 


মনোভাব গড়ে তোলার পক্ষে অনেক 
ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা দেখা দেয় । বিষয়টি 


আরো গুরুতর হয়ে দেখা দেয় সরকারী ' 


সংগ্রহনীতি রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে, 


দুস্থ কৃষকদের ব্যাঙ্ক ঝণ পাবার, 


যোগ্যতা অনুমোদন . করার ক্ষেত্রে, 
ইঞ্টিগ্রেটেভ কুর্যাল ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রামকে কার্যকরী করে তোলার 
ক্ষেত্রে ( যেমন, ১৯৮০-৮১ সালে 
IRDP-এর অনুমোদিত প্রায় সাড়ে 


পাচ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র কয়েক 


জটিলতা সষ্টি 


নয়, 


ক্ষ টাকা ব্যবহার হল)। বর্গাদার- 


দের দুই শতাংশ ও খেতমজুরদের পাঁচ 
শতাংশ প্রতিনিধি এসব ক্ষেত্রে স্বভাব- 
তই ধুঅন্তনির্ভর ও বিচার-প্রত্যাশী। 
প্রসঙ্গত+ উল্লেখযোগ্য, রাজ্য সরকারের 
সংগ্রহনীতির অপর ব্যবস্থান্ষায়ী "এফ 
সি আই’-এর সংগ্রহ-এজেপ্ট কূপে 
উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় কোন 
পঞ্চায়েতী সংগঠন এগিয়ে আসেনি । 
অন্যান্ত লক্ষণীয় গুরুতর ক্রটিগুলি 
একাস্তভাবে বামফ্রন্ট সরকারের । 
প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে সমবায় এবং ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্প বিভাগগুলির প্রায় অদৃশ্য 
অবস্থাটি গ্রামবাংলায় এক অপ্রত্যাশিত 
ছটন1। গ্রামবাংলায় জল নিষ্কাশন, 
পানীয় জলের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্ধ সেচ প্রকল্প, 
প্রাইমারী স্থল গৃহ নির্মান, জলাশয় 
সংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ ,কালভার্ট 
নির্মাণ ও ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, শিশু- 
দের জন্য বিশেষ পুষট* ব্যবস্থা, উত্তরবন্ধ 
ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের জন্য বিশেষ 
উন্নয়ন প্রকল্প এগুলি নিশ্চয়ই জরুরী 
ব্যাপার, কিন্তু গ্রামীণ পুনরুজ্জীবনের 
মত বিপুল ও দুকহ পরিকল্পনার প্রশ্নে 
এগুলি. কতটুকু কি? -সংঘবদ্ধ গণ- 
উদ্ভোগের প্রশ্নে সংঘ কোথায় ? রিলিফ- 


প্রার্থী সাহায্য-প্রার্থীদের কি সংঘ হয়? . 


সমবায় আন্দোলন কোথায়, কতদূর ? 
সমবার়মন্ত্রী দেশ বিদেশ -ঘুরে সমবায় 
সম্পর্কে, নতুন কি জ্ঞান পরা করলেন 


তা জানার প্রশ্নোজন ব্যক্তিগভভাকে 


কারে! নেই, কিন্ধ একটি কৃষিপ্রধান 
ঘেশের বেকার-সর্বস্ব গ্রামীণ »মাজে 
সমবায় প্রথাকে যদি তিনি কোন 
আন্দোলনের রূপ দিতে অক্ষম নেতৃত্ধ 
দেন কিংবা আরো ম্পষ্টভাকে বলতে 
গেলে, সমবায় ক্ষেত্রে কুখ্যাত কংগ্রেসী 
দুধর্ম যর স্থলে তিনি কোন নিষ্ম 
ষজ্ঞ প্রবর্তন করে থাকেন তাহলে 
শেষাংশ ১৪, পৃষ্ঠায় 


জ্যোতি বন্থর ইমেজ 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


কিন্তু ১৯৭৭-এর নির্বাচনে সম্পুর্ণ | 


ভিন্ন চিত্র ৷ জনসাধারণ এবার জ্যোতি 
বস্থদ্বের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে 
দিলেন, জ্যোতি বহু মুখ্যমন্ত্রী হলেন। 
নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
বললেন, অন্য রাজ্যের মঙ্জ্রিসভাগুলোর 
সঙ্গে প্রতিষোগিতা করে পশ্চিমবঙ্গের 
মন্ত্রিসভ1 চালানে! হবে। 

এই প্রতিযোগিতা এখনও চলছে! 


আর এখানেই জ্যোতি বন্থু ভারতের . 


রাজনীতিতে একটা বিরাট বিশ্বয়। 
একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথচ কোনে! 
দুর্নীতির অভিযোগ নেই। সারা 
ভারতে এটা একট! ঘটনা । এখানেই 
দ্যোতি বন্থর সর্বভারতীয় ইমেজ জ্রুত- 
বেগে উজ্জল থেকে উচ্জলতর হয়ে 


' উঠছে ।- গর ইমেজের সঙ্গে পশ্চিষ 


বাংলার ইমেজও বাড়ছে । 


A 


॥ দশ | 


বাসর মনন চরিত দিশি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক অপূর্ণতা সত্বেও মাত্র চারটি 
বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকারের 
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর চলচ্চিত্র শিল্পের 
উন্নতি বিধানে যে সক্রিয় ভূমিকাটুকু 
পালন করেছেন, তা রীতিমত উল্লেখের 
দাবী রাখে। বিগত ত্রিশ বছরের কং- 
'গ্রেসী আমলে বাংলা চলচ্চিত্র শির্ের যা 
উন্নয়ন হয়েছে, তার সংগে তুলন! 
করলে এই চার বছরের উন্নয়নের হার 
অনেক গুণ তো বেশী বটেই, নান]- 
দিকের ' ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে 


সামগ্রিক মনোনয়নের উজ্জ্বল কৃতিত্বের , 


নজ্িরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আরও অনেক 
কিছু করার ছিল, কিন্তু যেটুকু করা 
হয়েছে, তার গুরুত্বও তো কম নয়। 


মুমুর্য্ণ স্ট,ডিওগলিকে পুনরায় 


কর্মচঞ্চল করে তোলার' জন্য চলচ্চিত্র 
প্রযোজনাক্জ নতুন , জোয়ার আনতে 
-বামক্রট সরকার প্রথমেই অগ্রণী 
হলেন'। লক্ষ লক্ষ টাকার অনুদান 
দিয়ে অনেক নবীন ও প্রবীণ চল- 


করতে উৎসাহ দেওয়া হল। এক্ষেত্রে 
কিছু কিছু পক্ষপাতিত্ব ও. দলবাজি ষে 
হয়নি, তা নয়। এমনও দেখ! গেছে, 


" বেশ কিছু তরুণ নতুন ধারার ছবি: ৰ 


করতে সাহায্য চেয়েও কোন. সাহায্য 
“পাননি তছিরের .. অভাবে ।. আবার 


অনেক অপদার্থ লবিং-এর জোরে অহ- 
আবার কারও নাম 


” কান পেয়েছে ।' 
অনুদানের তালিকায় উঠেও পরে বাদ 
গেছে অজ্ঞাত কারণে । রাজ্য সরকার 
চিত্র প্রযোজনার মাধ্যমেও উৎকৃষ্ট চল- 
চ্চিত্র নির্মাণের দৃষ্টান্ত রেখেছেন । 
এক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত' চলচিচত্রকারদের 


দিয়ে ছবি না করিয়ে'যদি তীর! নতুন 


গ্রাতিশ্রুতিসম্পন্ন : চিজ্রনির্মাণেচ্ছুদ্বের 
স্থযোগ দিতেন, তবে তার সুফল ফলত 
অনেক বেশী।: সত্যজিৎ রায়, মৃণাল 
সেনকে দিয়ে ছবি করানোটা। রাজ্য 


সরকারের কাছে. শেফ তেল! মাথায়, 


তেল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়_ 
কারণ তাদের কাছে প্রযোজক পাওয়াটা 
বর্তমানে কৌন সমন্তাই নয়। এসব 
অসংগতি সত্বেও একথা স্বীকার কর- 
তেই হবে যে, এখন অনেক তরুণ নতুন 
দৃষ্টিভং্ী নিয়ে সৎ ছবি নির্মাণের সাহস 
দেখাতে পারছেন রক্ষণশীল মুনাফাখোর 

ব্যবসায়ী চক্রের নিন উপেক্ষা 





এরি 
স্ট.ভিও বর্তমানে সরকারী পরিচালনা- 
বীনে এনে বাঁক উদ্দীপনার সঞ্চার 
করেছেন ঠিকই, কিন্ত আধুনিক যন্ত্র 


‘পাতি ও সরঙ্জামে স্.ডিওগুলির সংস্কার 


কতখানি সম্ভব হল, এ প্রশ্ন থেকেই 
যাকস। কালার লেবরেটরির কাজের 
গয়ংগচ্ছ ভাবের সমর্থন করাও যায়ন! 
নিই 

- দীর্ঘ 'কংগ্রেসী . আমলে যেখানে 
4/৬টির বেশী শিশুচিত নির্মান সম্ভব 


র্‌ 


প্রকল্প ! 






ই 


হয়নি- সরকারী উদ্চোগে সেখানে 
- আত্তর্জাতিক শিশুবর্ষেই নটি শিশুচিত্র 


নির্মাণ করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রাখলেন 
বামফ্রন্ট সরকার । এছাঁডাও ক্যাল- 
কাটা সিনে সেনট্রালের উদ্যোগে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জুন, ১৯৮১. 


বাংলার বাইরের প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরি- 


চালকদের দিয়ে স্থানীয় পটভূমিতে 
চিত্র নির্মাণও একটি স্মরণীয় সরকারী 
উদ্চেগি. হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। 
বলিষ্ঠ চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগাল 


' দিয়ে তাঁর ছবি প্রায় শেষ করে ফেলে- 


অস্ুষ্ঠিত শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে সহ- 


ষোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 


রাজ্য সরকার । বাংলা ছবির ষাট 
বছর পূর্তি উপলক্ষে তথ্যচিত্র 


নির্মাণে ফিল্ম সোসাইটি. স্রকারের : 
করেছে 


আখিক সাহায্যও লাভ 





& শাসন-ব্যবস্থায় প্রামীণ গরীবদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে বামক্রুণ্ট 
. স্রকার বিশ্বাসী ৷ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
- | বিকেন্দ্রীকরণকে তাঁরা যথার্থ পপ্রতন্তের অপরিহার্য শর্ত বলে 


মনে করেন! 


পঞ্চায়েতে নির্বাচিত ৫৬,০০০ প্রতিনিধির অধিকাংশই দরিদ্র ও 
' ্বলনবিত্ত মেহনতী-মানুষ । সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৷ বিভিন্ন ধর্মের 

১ গত তিনবছর ধরে এই গরীব মেহনতী-মানূষের হাতেই নতুন 
গ্রাম-বাংলা পড়ার দায়িত্ব অর্পণ কহ হয়েছে । সঙ্গে পূর্ণ 


আধিক ক্ষমতা । 


এন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাপায়িত হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন 
কৃষকদের জন্য বাড়ি, প্রাথমিক বিদ্যালয়, - 
হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসালয় । নতুনভাবে তৈরি বা সংস্কার করা 
হচ্ছ রাশ্বাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি । পুক্রিণী সংস্কার ও 
ভি স্থক্মবিত্ত ও মাঝারি চাষীদের মধ্যে খপ ও বীজধান 
পাপী ০০-৩০০ এ বর নক. 





ছেন। তবে এক্ষেত্রে শর্তকণ্টকিত-না 
করে শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখলেই 
স্বস্তির কথা! | 

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের মঙ্গল 


সাধনে ফিল্গু ডেভেলপমেণ্ট কমিটি- 


গঠিত হয়েছে। তথ্যচিত্র নিমাণের 
রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি 


ফিল্ম. আযাডভাইসারি বোর্ডও ' তৈরী 
হয়েছে! চার বছরে বিশেষ বিষয়ের 


‘E00 J 
বিতরণে, ধানচাল সংগ্রহে, নলকৃপ স্থাপনে, কুটিপ্স শিল্পের ! 
সহায়তাদানে বা ব্গাদার নথিভুক্ত করার কাজে পঞ্চায়েতের 
সক্ৰিয় সহায়তা অপরিহার্য । এ ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক ট -', ২ 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প । বিভিম প্রকল্পের রূপাক্মণে গ্রামীণ কর্মহীনদেন্র রং 

, কাজের সংস্থান কয়ে পঞ্চায়েত এক নজীরহীন সাফল্যের দৃষ্টান্ত 


স্থাপন করেছে | 


শী 
এই কবতে যে নিগম জর্থ লোন করা হচ্ছে তায় নূন দারিরও 





ওপর ২৫টি তথ্যচিত্র নিমিত হয়েছে। “ 
কলকাতা তথ্য, কেন্দ্র সংলগ্ন ভূমি- 


" খণ্ডটিতে সিনেমা ও থিয়েটার আর্ট- 


কমপ্লেক্স স্থাপনার এক বিরাট সরকারী, 


পরিকল্পন! রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত 
হলে বামফ্রন্টের অন্যতম কীতিস্তত্ত বলে 
গণ্য হবে! এখানে নতুন নতুন্‌ পরীক্ষা 
নিরীক্ষামলক নাটক মঞ্চায়ন -ও. 


চলচ্চিত্র প্রদর্শন থেকে শুরু করে নাট্য 
ও চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা-সবই 


চলবে সৎ নাট্য ও চলচ্চিত্র আন্দো- 
লনের অঙ্গ হিসেবে । এখানে রাজ্য 
সরকারের উদ্যোগে আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার 


পরিকল্পনাও আছে। সে উদ্দেশ্যে 
ইতিমধ্যেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর 
শেযাংশ' ১৪শ পৃষ্ঠায় - 





NN 


পঞ্চায়েতেরই। ধাদাশস্য ও সাবিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাদ দিয়ে 
এ পর্যস্ত প্রায় ১২২ কোটি টাকা পঞ্চায়েতের কাজের জনা বরাদ্দ 
করা হয়েছে ।- ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ ভাগ খরচ হয়েছে । এ 
আরও হচ্ছে । এ ছাড়াও রয়েছে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল | 
বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা নিজেরাই কর বসাতে পারে । ১৯৭৯-৮০ 
সালে এই কর থেকে.সংপৃহীত টাকার পরিমাণ দেড়'কোটির উপর ॥ 


পঞ্চায়েতের একনিচ্ঠ দক্ষতায়, অক্লান্ত কমযজে প্রাম-বাংলা 1, 


৮৮557875585 
০ i 


৫১ 





দর্পন ‘I Se ২৬শে ন জুন, ১৯৮১ 


এই গরকার ক ঠি গত 


'হীরেন বহ্থ- 


গল্পে আছে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে 
বৈচিত্র্যের লোভে' ঘরের আসবাবপত্র 
ওলটপালট করে নিতেন।. বিলাসী 
কবির এর দারা বৈচিত্রের স্বাদ কতদূর 
তৃপ্ত হত জানা নেই, তবে এর ফলে যে 
গুণগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হত 
না, তা স্বীকার করতে হবে। 
£ 

গল্পটি নতুন করে মনে পড়ল বাম- 
্রণ্ট সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের কাজ- 
- কর্ম দেখে। নবীন একজন মন্ত্রী এই 


“বিভাগে আছেন বটে, কিন্তু এমন ' 


একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কারা তার 
॥ পরামর্শদাতা জানা নেই ।' সন্দেহ হয় 
এই বিভাগের কর্মকর্তারা সত্যি সত্যি 
বামপন্থী ষ্টিতিকে কাজে লাগাচ্ছেন 
কিনা । | 
_' আদিপর্বে মন্ত্রীহাশয় হঠাৎ ‘বার- 
বধৃকে” উপলক্ষ করে অপসংস্কৃতির 
“বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করলেন,। 


. আমরাও ভাবলাম, এবার একটা! কাজের” 


মতো কাজ হবে। উৎসাহী কর্মীরা 
থিয়েটার-সিনেমায় গিয়ে বিক্ষোভ শুরু 
করলেন, কোথাও কোথাও ভাঙচুর 


হয়েছে নিশ্চয়ই | পরবর্তীকালে শোনা 


গেলা, এধরণের বিক্ষোভের দায়িত্ব বাম- 
ফট নিচ্ছেন না। সংবাদপত্রে গণ- 
ভান্ত্রিক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 


৬ অন্যতম কর্ণধার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. 


[২ সব বিক্ষোভ যে তার! সংগঠিত 
করেননি বিবৃতি দিয়ে হাত মুছে 
ফেললেন | “বারবধূ” অব্যাহত গতিতে 
চলতে লাগল । অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
লড়ায়ের ফলক্রুতি স্বরূপ আমরা দেখলুম 
বাজারে একটি সংকলনও বেরিয়ে 


গেল।, অবশ্যই এই ধৃয়ায় প্রকাশকের. 


কিছু বই কাটতি হয়ে গেল। 
. বুদ্ধদেববাবুকে জিগ্যেস করি, অপ- 
* সংস্কৃতি তো সমাজশরীরে ছেয়ে গেল, 
তো? কাজেই, আপাতত ওই পর্বটা 
ধামাচাপা পড়ল। বুদ্ধদেববাবু কি 
খোজ নেবেন তাদেরি সান্ধ্যদৈনিকে 
“আস্তাশক্তি মহামায়া: ঘাত্রাপালার 
. বিজ্ঞাপনগুলে! কিভাবে ছাপা হয়েছে ? 
সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকলে অপসংস্কৃতি 
তাড়াবার কোনো পথ নেই! 
"এরপর শুরু হল সাহিত্য সংস্কৃতির 
বিষয়ে কিছু কমিটি তৈরি করে দেয়া । 
রাস্তার নাম পালটানো থেকে পরি- 
ভাষা, সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা কত ষে 


কবষিটি তার হিসেব, নেই। কমিটির. 


সদশ্যবৃন্দ যে-চরিত্রেরই হোন, নীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারে নিশ্চয় একটি 
গাইডলাইন আছে। জানি না সে- 
+গাইডলাইনটি কি.| যে সব রাস্তার, 
সঙ হর্কান একটা তি জড়িয়ে 


আছে, রাতারাতি সে সব রাস্তার নাম 


পরিবর্তন কতদূর যুক্তিসম্মত। বৃদ্ধ. 


রাধারমণ মিত্র প্রতিবাদে এই কমিটি 
থেকে পদত্যাগ করলেন । . বামফণ্টের 
বয়ে গেছে, রাস্তার নাম-পরিবর্তন 
অব্যাহত চলেছে। উদ্দেশ্য যদি এই 


হয় যে, খাদের এম, এল, এ, এম, পি, ' 


কিংবা মন্ত্রী কর! গেল না তাদের কিছু 
পাইয়ে দিতে হবে, তাহলে এই কমিটি- 
গুলোর একটা সার্থকতা আছে। 
শোনা যাচ্ছে করপোরেশন থেকে 
একদা! অমল হোম সম্পাদিত যে রবীন্- 
স্মারক গ্রন্থটি বেরিয়েছিল তার পুন- 
মুর্রণ করা হবে | এই বাবদে সরকারী 
টাকাও নাকি বরাদ্ধ হয়ে গেছে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে 
সাহায্যও সে-ব্যাপারে অকুপণ নয়। 
তাহলে খামোথা পাবলিক কিছু বলতে 


পারছে না বলেই তাদের “মানির এই 


অপব্যবহার কেন? 
রবীন্দ্রনাথের (হত 


রচনাবলীর প্রশ্নটিও এসে যায় । এদেশে 
এত দুস্থ, অবজ্ঞাত লেখক আছেন 
যাদের রচনাবলী বাজারে, পাওয়া যায় 
না! তাদের ছুরবস্থার কথা না-ভেবে 
তেল] মাথায় তেল দেয়ার প্রবৃত্তি 
কেন? .কে সরকারকে দিব্যি দিয়েছে 
বারবার রবীন্দ্রনাথ বার করে! ? আসলে 
এখানেও একটি কমিটি করে কিছু 
লোক্কে পাইয়ে-দেয়ার বন্দোবস্ত । - 

কৌতুকের ব্যাপার লক্ষ্য কর! 
যাচ্ছে, সরকারের সংস্কৃতি-বিভাগটি যেন 
শাস্তিনিকেতনী অনুগ্রহ ও অনুমোদন 
পাবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছে। 


প্রবীণতম পাহিত্যিক মণীন্দলাল বহ্থ' 


ওপারের দিন গুনছেন। তার কথ! 
একবারও না ভেবে সম্বর্ধনায়-সম্্ধনায় 
যাঁদের গলায় মাল ত্তুপীকৃত হয়ে 
উঠেছে- ধরে ধরে সেই রবীন্ত্র-মণ্ডলীকে 
আবার অর্থ দাও । তা তিনি রবীন্দ্র 
কিংবা শাস্তিদেব ঘোষই হোন । নির্জ্লা 


রবীন্দরভক্তিতে বামক্রণ্ট আন ন্দ-- 


বাজ্জারকেও ছাপিয়ে গেছে। 'রবীন্দ্রসাথ 
বড় কবি,-তার জন্যে ভাববার লোকের 


অভাব নেই। কিন্তু তাবৎ সাহিত্য ' 
জ্গতটাকে উপোসী রেখে একপেশে ' 


রবীন্দ্রভন্দনা করে কী লাভ আছে। 


যদ্দি না মনে করা যায় এই কাজগুলোর ' 


মধ্যে দিয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষ 


সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান! সমস্ত . 


সাংস্কৃতিক ফ্রণকে রাবীন্দিক গাড্ডায় 


আটকে রাখার এই ঝোক, আশা! করা 


যায়, বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যক্তি-প্রসঙ্গে অনা- 


রা 
আমরা সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে 


_ দিতে পারি না। এই ভদ্রলোক কং- 
গ্রেসী আমলে সরকারী অন্ুদানে তার . 


বিবীন্দর-বিষয্বকণ গ্রস্থগুলি বের করবার 
সুবিধে পেয়েছেন । বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলেও পাচ্ছেন। তদুপরি বামক্রণ্ট 


শাসনেই সরকারী-অঙ্ৃদানে প্রকাশিত ' 


তার গ্রন্থের একটি খণ্ডকে আবার 
রবীন্্রপুরক্কারে ভূষিত বরা হল। 
সরফারী সাহাধ্য-প্রীপ্তির কথা বাদ 
দিলেও একই গ্রন্থের বিশেষ কোনো 
খণ্ডের জন্য পুরস্কৃত করার রীতি কি 
যুক্তিসঙ্গত ?- এ নিয়ে সমালোচনা 
উঠেছে বলেই কথাটা তুলতে হল। 
অবশ্য এর জন্যে আমরা নেপাল মজুস: 
দারকে দোষ দিই না, এই কায়দায় 


বামজ্রণ্টকে তিনি.ষদ্দি ব্যবহার’ করতে 


পেরে থাকেন তার -জন্যে দায়ী গোটা 
সাংস্কৃতিক বিভাগ । বিভাগীয় মন্ত্রীরও 


“দায়িত্ব কিছু কমছে না। 


কমিটিওলির কথাতেই ফেরা যাক । 
পরিভাষা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন 
স্বনামধন্য সুকুমার সেন ।. ধার বিবে- 
চনায় কমিটির অন্তান্য 'সদস্তর! তার 
সর্বময়; কর্তৃত্বের অহমিকাকে মেনে 
নেবেন অঙ্গত ছাত্রদের মতে! । বলা 


বাহুল্য, সদ্স্তদের মধ্যে শ্রীসেনের 
ছাত্রেরাও. কিছু আছেন। হঠাৎ কি 


কারণে তার অহমিকায় ' ঘা খেয়েছে, 
প্রীসেন নালিশ করেছেন মন্ত্রীর কাছে । 
কার্যত পরিভাষা কমিটির কাক্জকর্ম 
বন্ধ। সম্প্রতি শ্রীসেন সরকারী 
ভাষা- নীতির ঘোরতর সমালোচক । 
দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি দপ্তর এমন এমন 
লোককে তেল দিচ্ছেন খারা ব্যক্তিগত 
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অস্থবিধে দেখা দিলেই সরকারকে 
ফাসিয়ে দিচ্ছেন।- ভূদেব চৌধুরী 
কিংরা হরপ্রসাদ মিত্রকে ব্যবহার করার 
চেষ্টায় বোঝা যাচ্ছে না ও'রা, না সর- 
কার কৃতার্থ হচ্ছেন! 

সরকারী ভাষানীতির “বিরত 
প্রতিক্রিয়া শিবিরের আঘাত প্রতি- 
রোধ করতে এমন্/এমন সথবিধেবাদীদের 


সমর্থক । যেমন মীন রায়, জরুরি 
অবস্থায় যিনি রেডিয়োতে ২০-দফার 
উপর প্রোগ্রাম করেছেন। পবিত্র সর- 
কার প্রতিক্রিয়ার দুর্গ আনন্ববাজারের ' 
অচল কি ছাড়তে পেরেছেন? দেখা 
যাচ্ছে ভাষানীতির সমর্থন আদায়ের 
জন্যে বামফ্রণ্ট এমন হাত ময়লা কর- 
ছেন যে আমাদেরই লক্দা করে। এই 
বিচারে প্রবীণ মন্মথ রায়ও বাদ যান 
না। ভাষানীতির ব্যাপারে সরকারের 
এই কার্যকলাপ অনেকটা আত্মরক্ষা- 


' মুলক । এখনো চেষ্টা হচ্ছে নানাভাবে 
মতলববাজ শিক্ষক-সাহিত্যিকের দলে 


ভেড়াবার, যে-পদ্ধতি সম্মানজনক নয় 
বলে আমরা মনে করি। 
মজার ব্যাপার হচ্ছে ' অমিতাভ 


দোশগুধ্ধ বলে সরবক্ষেত্রেবিচরণপটু কবি 


দীপেন্্রনাথ . বন্য্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে 
সরকারী মুখপত্র “পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকায় 
মৃত লেখকের বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে 
এমন বজ্জাঁতি করলেন যে, সচেতন 
হলে বামফ্রণ্টের কর্তার! সেটা ধরতে 
পারতেন । জীদাশগুপ্ড দীপেনবাবুর 
শেষতম কীতিস্বরপ ‘পরিচয়’ পত্রিকার 
ফ্যাসিবিরোধী সংখ্যাটির উদ্লেখ করে" 
ছেন। সি পি এমের বন্ধুরা কী জানেন 


না, এমারজেন্দি-পর্বে মুখ্যত ইনিরা- 


গান্ধীর সমর্থনে এবং বিরোধীদের 


ফ্যাসিস্ট কল্পনায় প্রধানত সি পি আই- 


এর উদ্যোগে পাটনায়' এই অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ঘটনাকে তুলে 
ধরতেই দীপেনবাবুরা (অমিতাভ-সহ) 


॥ এগারো ৷ 


পরিচয়ের ফ্যাসিবিরোধী সংখ্যা বের 
করতে উদ্যোগী হন_। বলাবাহুল্য 
তৎকালে ইন্দিরাবিরোধী হিস্বে সি 
পি এম-ও ফ্যাসিস্ট বলে চিত্ত হর! 
সরকারী মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গে’ অমিতাভ 
এই কৌশল গ্রহণ করেন এবং সে-ঘটনা 
ছাপাও হয়ে যায়। আনিনা সংস্কৃতি 
মহলের বাবুর! এ ঘটনার নিন্দা করে" 
ছেন কিনা । , 

দীপেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ যখন উঠে 
পড়েছে তখন ব্যাপারটা! এই অবকাশে 
বলে নেয়াই ভালো! ৷ কি জানি কেন 
বিভাগীয় মত্্রী সাহিত্য সংস্কৃতির 
ব্যাপাবে অনেকের চাইতে দীপেন্্র- 
' নাথকে অধিক বিশ্বাসভাজন মনে 
করতেন। সাহিত্যে . ছুর্নাতিরোধে 
মনোনীত কমিটি সমরেশ বস্তুর বারো” 
বিলাসিনী’ পর্নো গ্রাফিটিকে "সর্বসন্মতি- 
ক্রমে বাজেয়া্ধ করবার প্রস্তাব করলে 
দীপেন্দরনাথের বিরুদ্ধতাঁয় ত! কার্যকর 


কর! যায়নি। সংস্কৃতি দপ্তর এ বিষয়ে , 


কী কৈফিয়ত দেবেন, আমরা জানিনা 
উন্নতি এবং বই-কেনার ব্যাপারে ষে- 
নীতি গ্রহণ করেছেন ত প্রশংসার 
যোগ্য হলেও মুশকিল হচ্ছে এনীতিকে 
বান্তবায্িত করার জন্য ধার! কর্ণধার 


তারা এমন কতকগুলো! ব্যক্তিগত ' 
আখের গোছানে! ব্যক্তি বা প্রকাশক _ 


দ্বার! বেষ্টিত যে, বারবার কমিটিকে 
দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে।, বিশেষ 
করে এ-প্রসঙ্গে ন্যাশনাল বুক এজেন্দির 
ম্যানেজিং ডাইরেকটার শ্রীমুনীল বসন 
এই দুষ্ট চক্রের অচেতন শিকার হচ্ছেন। 
বিশ্বাসী বলে তার দুর্নাম পার্টিকেই স্পর্শ 
করে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম দফায় এবং 
দ্বিতীয় দফায় আবশ্যিক বইয়ের থে 


তালিক দেয়া হয়েছে তাতে সমা- - 


লোচনা হয়েছে একই লেখকের একই 


বই বার বার কেনার জন্য বল! হচ্ছে। 


শেষাংশ পা 


সস রা এ পা ৯ সপ এ 


ন একটি ৷ | 
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| কয়েক মিনিটের সহজ ও নিরাপদ 
অস্ত্রোপচার । সুখ ও স্বাস্থ্যের 


উপায় । 
সম্ভাবনা নেই । 
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1 বারো | . 


_ পূৰ্বগামিনী ছায়া 
+ ৫ম পৃষ্ঠার পর 


কারের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত স্ববিধ। 
সত্বেও ইন্দিরা, কংগ্রেসের জয়লাভের 
কোন আশা ছিল না! । | 


১৯৮০ লালের লোকসভা নির্বাচনে মোহু্তির প্রক্রিয়া ্রাহ্িত 


ইন্দির! কংগ্রেস ষে হারে ভোট পেয়ে- 
ছিল, এ বছর মে মাসে নয়টি বিধান- 
সভা. নির্বাচনে তাদের ভোট দশ 
শতাংশ হারে কমে যায়। ভারপর 
থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন ক্রত 
হারে কমছে। ১৪ই জুনের উপ- 
নির্বাচনে ও রাজ্যগুলিতে ছুটি সাধারণ 
ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমতঃ - 
জনসাধারণ খুব কমই ভোট দিতে, 
" এসেছেন। কারণ বোধ করি ইন্দিরা 


কংগ্রেসের কোন প্রকৃত বিকল্প ভারা. কর 


দেখতে পান নি। পশ্চিম বাংলা, 
কেরল -ও 'জ্রিপুরায় যে শক্তিশালী 


বিকল্প উপস্থিত, অন্যান্য রাজ্যে তা: 
অনুপস্থিত) দ্বিতীয়তঃ _ ইন্দিরা! 


‘কংগ্রেসের প্রার্থীর! অধিকাংশ ক্ষেত্র 
আহম্তষ্ঠানিক বিজয় .লাভ করেছেন রটে, 
কিন্তু তার! প্রদত্ত বৈধ ভোটের চল্লিশ 
. শতাংশেরও- কম. ভোট পেয়েছেন। 
নির্বাচকমণ্ডলীর মোট : সংখ্যা ধরা 
হুলে ইন্দিরা কংগ্রেস ২৫ শতাংশের 
কম ভোট পেয়েছে। একমাজ 
আমেথি (রাজীব গান্ধীর নির্বাচন. 
কেন্দ্র ).এবং ভিন্দওয়ারাতে ( মুখ্যমন্ত্রী: 
বিশ্বনাথ প্রতাপ "সিংয়ের নির্বাচন ' 
কেন্দ্র) তারা মোট চগ্নিশ শতাংশ 
ভোট পেয়েছেন। -আশ্চর্ষের বিষয় 
এলাহাবার্দের, যত রাজনীতি সচেতন 
নির্বাচন কেন্জে ৭২১৮২২ জন ভোট- 
ঘ্বাতার মধ্যে মাত্র” ১৮৪,৬০৫ জন 
_ ভোট দিয়েছেন অর্থাৎ মোট ভোট-- 
কাতার মাত্র ২৫ শতাংশ । বেরিলী . 
কেন্দ্রে ৩৯. শতাংশ, মির্জাপুরে ৭৩২- 
. ৪৯৩ জন: তোটদাঁতার মধ্যে ২০৩," 
৪৪৮ জন ভোট দিয়েছেন। বিজয়ী ' 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচকমণ্ডলীর 
মাত্র ১২ শতাংশের ভোট পেয়েছেন । 
মোট হিসেবে দেখা গেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে 
" মাত্র ১২ শতাংশ থেকে -৩৯ শতাংশ 
ভোটদাঁতা ভোট দিয়েছেন। সংখ্যা- 
' গরিষ্ঠ ভোটদীতারা, ইংরাজিতে যেমন 
-বলে-তেমনি “পা তুলে”. ভোট দিয়ে- 
ছেন্‌ অর্থাৎ হাত না .তুলে তারা 
পালিয়ে গিয়ে মতামত ব্যক্ত 
করেছেন। - 
অবস্থয টি 


i 


ভারতীয় জনগণের কত মোহমুক্তি | 
ঘটছে এটা আর গোপন থাকছে না। | 
মোহমুক্তি "ও বিকল্প "অন্বেষণ . শুরু 
। এই প্রক্রিয়া তিনটি রাজ্যের 


বামফরট ও বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের 


স্রকারগুলির কর্মধারায় .রূপ -পরিগ্রহ 
করছে, , ত্বরাদ্বিত হচ্ছে। পশ্চিম- 
বাংলার বাঁস্রট সরকারের কার্যাবলী, 
বিনাব্যয়ে উচ্চ মাঁধমিক শিক্ষা, ভূমি 
সংস্কার ও ববর্গাদারদের স্বত্ব পরদীতুক্তি- 

গ, কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা, বেকারি 


গার বৃদ্ধি, বিচ্ছি্তাবাদী .ও সাশ্র- 
দায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কড়া 
মনোভাব এবং আইন শৃহ্খলা পর- 


স্থিতির উন্নতি পশ্চিমবাংলার' সীমানার : 


বাইরে সমস্ত রাজ্যেই প্রভাব বিস্তার 
করেছে।  পশ্চিমবাংলায় “যে ৫ লক্ষ 


অবাঙ্গালী রুজিরোজগার.করে থাকেন 


তারাও নীরব নেই। তাদের বাস্তব 


অভিজ্ঞতা শত শত সংবাদপত্রের ' 
অলীক প্রচারকে ব্যর্থ করে..দিচ্ছে। 


পশ্চিমবাংলার. বামফ্রন্ট সরকার এখন 


অন্তান্ত রাজ্যের . .মেহনতী মানুষের . 


আদর্শ , হয়ে " উঠছেন। . তারাও 
পশ্চিমবাংলার ধচে' সরকার গঠন 


করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে- .. 


ছেন। .ইন্দির। কংগ্েসের, বিকল্প 
তাদের চোখের সামনে প্রশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট সরকার । , শুধু পশ্চিমবাংলার্‌ 
মাহুষের কাছেই নয়, ফিল্ড মার্শাল 
মানেকশ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধি- 
নায়ক জে. ভাস, হরিজন-গিরিজনে 


নান এমনি জাতীয় 


জীবনের বহু অকমিউনিষ্ট নাগরিক ও 


অকুণ্ঠ প্রশংসা,করেছেন।.. - 
ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও 


রাজ্য সরকারগুলি এভাবে দিন দিন - - 


হীনবল হচ্ছে। ' জবনসমর্থনে ভাটা 
পড়ার ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ সংকট 


প্রতিদিন বিস্তারলাভ করছে।' ইন্দিরা 


কংগ্রেস কোন জাতীয় সংকটের স্থরাহা 
করতে পারে না! 


স্াসন্থট্ট ও কারচুপির অভিযোগ- বিরোধী নীতিগুলিই তাদের পতন 


গুলি. ধর! হয় তাহলে ভোটদাতাদের 
অনীহা এবং বিরাগের কারণ আরো 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্ত এসব সত্বেও 


যদি ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী 'দলগুলি, 


একজোট হয়ে একজন প্রার্থী দিত, 
তাহলে এই উপনির্বাচনগুলিতেও 
. একমাত্র আমেখি লোকসভা “কেন্দ্র 
এবং তিন্বওয়ারা, বিধানসতীা কেন্দ্র 
কংগ্রেস পরাজিত হত। অর্থাৎ সর- 


ত্বরান্বিত ক্রবে। J 
আজ যে তারা টিকে আছে সেটা 


আসেন না। আজ ঘদি বিভিন্ন রাজ্যে 


- পশ্চিমবাংলা 


কারণ এ দলের ' 
.নীতিগুলিই জনবিরোধী। এই জ্বন-. 


এট] ঞ্ুব সত্য। 


বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এক্যবদ্ধ 
হয় ভাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের পতন. 


অনিবার্য 
সর্বভারতীয় রাজনীতির 
পুর্ধগামিনী ছায়া-- 

পশ্চিমবাংলীর বামফ্রন্ট সরকারের 
সার্থকতা আজ সর্বভারতীয় রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। 
১৯৭১ 


সার!” "ভারতের আলোকন্তসম্ত হয়ে 
জানিয়েছিল। যেখানেই আক্রমণ, 


. সেখানেই প্রতিরোধ । আজ আলোক-- 
ভাতা, শ্রমিক-কর্মচারীদের কজিরোজ- : 


স্তম্ভের সংখ্যা তিন। সর্বভারতীয় 


রাজনীতিতে সেদিন পশ্চিমবাংলা ছিল 


একক কিন্ত দুর্জয়। আজ পশ্চিমবাংলা- 


. একা নয়। বামক্রণ্ট সরকারের চার 
“বছরের- কার্যকলাপ সার] দেশকে 
'বিকল্পের সন্ধান দ্বিয়েছে। স্থৃতরাং 


গণি খান, অজিত পাঁজাদের মত' পরি- 


'বাগাড়ম্বর করুন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার 


আজও থাকবে, আগামী” বিধানসভা 
নির্বাচনেও আরো শক্তিশালী হয়ে 


ফিরে আঁসবে। - 


কংগ্রেসের ভারতব্যাপী বিজয়ের তরজ 
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কারণ এ সরকারের 
ভিত প্রাসাদ্চক্রান্তে বা গজদন্ত- 
মিনারের বাসিন্দাদের মধ্যে নিছিত 


_ নয়, এ সরকারের ভিত গড়ে উঠেছে 


মেহনতী জনগণের দুর্বার গণআন্দো- 
লনের শক্ত .মাঁটির মধ্যে। কোন 
ইন্দির! হাওয়া বা ইন্দিরা তরঙ্গে এই 
ভিতে ফাটল ধরবে না ।. 


ই ঘেদিন বিরোধী গণতান্ত্রিক দল-. 


গুলি এই সত্য-উপলক্ধি করবে, সেদিনই 


'শ্বরতস্ত্রী শাসনের অবসান হবে। 


১৯৬৭ সালের যুক্তত্রশ্ট থেকে ১৯৭৭ 
সালের বামফরন্টের পরিণতি আগা- 
গোঁড়াই সমগ্র ভারতীয় রাজনীতির 
পূর্বস্চনা। আজ যদি গণতান্ত্রিক 


দলগুলি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাপ্ডিয় - 


জনগণের . আশাআকাজ্ষা উপলব্ধি 
করে বাম ও গনতান্ত্রিক এক্যের জন্য 
শমিক-কলুষক কর্মচারী .. এবং - সমস্ত 


মেহনতী মানুষের সংগ্রামে কাধ, দিয়ে 
এগিয়ে আসেন, তাহলে আজ পশ্চিম- 
বাংলায় ফেভাবে ইন্দিরা কংগ্রেস 
বিধ্বস্ত হয়েছে, সারা ভারতেই তা 
ঘটবে। নেতাদের বোঝাপড়াই শুধু 
নয়, গণসংগ্রামের ময়দানে যে ব্যাপক 


জোয়ারে জনবিরোধীইন্দিরা কংগ্রেসের 
দীর্ঘকালের অপশাষন অপসারিত 
হবে। ১... 
পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনগণের 
এঁক্য সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে 
দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছে। এই দৃষ্টান্ত 
বামফ্রন্ট সরকারের জনদরদী গণমুধীন 
কর্মধার1 শুধু পশ্চিমবাংলার মাস্ষের 
জন্তেই নয়, সারা দেশের. অগণিত: 
শোষিত জনগণের উদ্দেশে নিবেদিত 
পঃ বাংলার. সঃগ্রামী মানুষের উপহার । 
এই সরকারের দৃষটান্তে অস্থপ্রাণিত হয়ে 
যেদিন কোটি কোটি ভারতবাসী দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমূল. পরিবর্তনের 
সংগ্রামে লামিল হবেন সেদিন পঃ) 


" বাংলার, বামক্রণ্ট সরকারের সাফল্য 


পূর্ণতর পরিণতি লাভ -করবে। ' সর্ব- 


ভারতীয় ইতিহাসে রাজপুত ও মারাঠা 


স্বাধীনতা সংগ্রামের মতই পঃ বাংলার 
মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা 
ও শোষণ অবসানের , সংগ্রাম. এক 
উজ্জল সার্থকতা লাভ করবে। 





৯৬০৮! গ্যালিলি-ন্ ফানে এল লিপেক্বশাইম মাঢমন্প একজন চশমা-বিচক্রিতা উতন্তি কক্মেছে দুযবীক্ণ 
মাঢেম একট! যন্ত্র ; ভার ভিডিতক্স দিঢক্স ভাকাচল দুল্দেন্স বস্তু চল আনে কাচ্ছে। দেখতে হয়ে যায় ৯-৩৭ 


ড় £ গ্যালিলিও টগ্ন্থগিচক্ উইচলন উৎসাহে । দিন-ব্রািতক্প শ্রম এবং সাধনা দিয়ে বানিচয় ফেলেন ..' 





| আন্মও উন্সভ খত্মনেন্ব এক দুর্সবীক্ষণ যন্ু, যা দিয়ে দুঢরের বস্যচকে দেখা যায় ৩০ গুণ ঝড় । 





কোনেনো দুব্ববীক্ষণ যন্ত্র বালাচনা আমাচদন্র ক্ষমভান্ব বাইচ ; আমন্মা কেবল পারি দৃক্পচেক আম্মা ডভ ০ 
কাচ্ছে এনে দিতত ! এবং ভান্পই জন্যে আমব্রা ব্যয় কচন্ত চচলছি আমাচেদেক্স দিন-ন্লাতেতক শ্রম, 5. 


সামর্থ এবং অর্থ? লঢতভ গেচে আমন্ত্র নঢমছি এক 


ন যুদ্ধে; কলকাভাতক অপন্রান্জেন্স কল্পার । 


6৭ কোনো শহত্রেন্ব অগ্রগতি নির্ভক্প কচক্প ভার পৰ্রিবহচনব্রগভিময়ভাক্প উপক্ন। কলকাত। কালচকেকুল 
মত বড় হয়ে চলেছে দিল দিল । ভাক্ এই প্রাণনভ্ভ ০তড়- যা পতথ-ঘাতেট মালা না খায়ঃ 
ভান্ই জন্মতে আমাদ্দেক্স এই অর্থবন্কল অথচ ভব্িয্যচতেরস পচক্ষ অর্থবহ পন্রিকল্পন। ॥ ভূগ্ভ ০্সুল দুব্ধবীক্ষণ 
হস্তা নয় ঠিকই ! কিন্তু (সে খে দুব্পদ্শী ভান্প প্রমাণ মিলঢব (সেদিন, যেদিন এই খু ডিশ কলকাতা 
ভান্ম লক্ষ্য স্ডলন্ দিতে ছুট চলচন্খ আজচ্কেল্প ০চচেক্স ৩০ গুণ ০জাঢ। ্ 


সভুগর্ভ ০ ম মান গভির, প্রগভি) 
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মু | 


তির 


চি বিধানসভার শেষ নি্বা-.. 
নে প্রচুল্প সেনের আবদার জ্যোতি, 
হ প্রমোদ দাশগুপ্তরা রাখতে, পারেন 
ন। সি পি.মাই (এম) জনতা পার্টির 
দে মোর্চা করতে চেয়েছিলো কিন্ত 
ফু সেনের নির্বোধের মতো - 
সাসনের দাবি বামজ্ট মানতে পারে 
ন। বামজ্রণ্ট ১৯৭৭ সালের. জুনে 
ংগ্রেসকে হ্বৈরতঙ্ত্রী ও জনতা! পার্টিকে ' 
সনৈক্যপন্থী বলে নির্বাচনে প্রচার 
করে। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একুশে 
টন জ্যোতি বন্ধ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
পি হা EL 
₹' প্রতিক্রিয়াশীলরা বামক্রণ্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে কখন কি করা যায়, 
তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। 


পরিস্থিতির দিকে ওয়াচ রাখে । কিন্তু 
প্রফুল্লবাবু ধৈর্য নিয়ে, মাথা খাটিয়ে 


ওয়াচ-টোয়াচ করার ধার ধারেন না। 


ও'র বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন জ্যোতি 


বস্তু তা উনি সহ্য করেন কি করে?' 


কুষ্ণপ্রেম়ীর ছন্পবেশী মাঞ্চিনী চুনো- 


পুঁটি গোয়েন্দারা গ্রামবাসীদের দিকে . 


তাক করে গুলি ছঁড়লো। ' গ্রামং 
ব্বানীরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রতিরোধ 
করলো। প্রফ্নল্বাবু মিডলটন স্ট্রীট 


থেকে প্রেস বিবৃতি দিলেন 'আইন- 


শৃঙ্ধল] ভেঙ্গে. পড়েছে । তিনি পদ- 


যাত্রা করলেন। রাজ্য জনতা পার্টির 
er 


জরুরী বৈঠক বললো মায়াপুরে!। 


, ' জনতা! পার্টির মধ্যে সবাই প্রফুল্ 


সেনের মতে! নন। তারা «রাজ্য 


সভাপতি প্রচ্ু্ন সেনের নব বক্তব্য . 


মানতে পারলেন না। ফলে. মায়া- 
‘পরের এ-রৈঠকে মতবিরোধ পাকিয়ে 
উঠলো। '' CO 

কসবা ইস্য।' ১১ নভেম্বর কমবা- 


তিলজলায় সি পি আই (এম) দলের : 


আঞ্চলিক কমিটির, সদস্য স্বপন চক্র- 
বর্তার . উপর কিছু সমাজবিরোধী 
আক্রমণ চালালো। এ . সমাজ- 

বিরোধীরা আগে ছিলো কংগ্রেণী। 
জনতা পার্টির, নেতা ডাঃ হরিহর 
বযানা্জার আশ্রয়ে থেকে নভেম্বরে ওরা 
এ ধরনের আক্রমণ করলো। স্বাভা- 
বিক কারণেই সি পি আই (এম) দলের 
শত শত কর্মী ও দর্দী রাস্তায় নেমে 
_হয়িহর আত্মাদের ধোলাই লাগালেন । 


“কুখ্যাত সমমাজবিরোধীরা৷ এলাকা ছেড়ে: 


+পালাতে লাগলো । কিন্তু আবার ‘আইন 
শৃঙ্খলার "অবনতি? বলে- প্রসুহববাবু 
মঞ্চে এলেন, সত্যাগ্রহ করলেন । সত্যে 


আগ্রহ, ন], মহাকরণের গদী। লঞ্চমী 





রী 
তো! বটে ! 

এদিকে আগস্ট মাস থেকে পোস্তা- 
বাজার বন্ধ হয়ে আছে। কারণ পোস্তার 
মাল বহনকারী মুটেভাইর! ' ধর্মঘট 
রা তাদের দাবি ছিল, (১)- 

« কেজির বেশি ভারী বস্তা বহনে 
87 শোধ 
(৩) ছাটাই মুটেভাইদের পুনর্বহাল । 

চার-পাঁচ বছর ধরে ষে মাড়ো- 
য়ারীরা এ মুটেদের বোনাস ছিচ্ছিল 
ভারা স্বোর বললো কি বছর দিলে 


৯ 
২২০ 


রাজের সেনের 'আ 


টার 
তাই সেবার তারা বোনাস' দিতে 
চাইলো না। আর ১০০ কেজি বস্তা 
বহন্‌ করাটা মুটেদের কাছে অসহনীয় 
হয়ে উঠেছিল । আগে এর ফলে, ১৮ 
জন মারাও গেছেন। কোনো! সত্য 
দেশে মানুষ দশ কেজির, বেশি মাল 
বহন. করে বলে মনে হয়না । নেহাৎ 


আমাদের দেশ তাই সেখানে মানুষের - 


মূল্য রোজ কমছে। 


পোল্তার ইস্থ্যতেও, . প্রফু্ণবাবু, 
নামলেন । জনতা পার্টির একজন, 


পশ্চিমবঙ্গে যামক্রল্ট সরকারের ঢার বছরের ইতিহাস ' 


এক নতুন জীবনের ভিত তৈরির ইতিহাস । 
এই তার বছরে শুধূ যে সাধারণ মানুষের 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার 
মর্যাদা পেয়েছে তাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেক্নেও 


এসেছে নতুন উদ্যমের জোয়ার । 


এই-চার বছরে রাজ্যের ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত সমস্ত 
ছান্রছান্নী পেয়েছে বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ । 


৪,৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে | অতিরিক্ত. 
৩,৮০০;শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দেওয়ার 
১৯৮১ সালে ই লক্ষের বেশি শিশুকে প্রাথমিক 
শিক্ষার আওতাভুক্ত করা যারে । তপশীলী জাতি: 
উপজাতি এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর, ' 

" ছা্ছাস্ত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই, পোশাক, বৃত্তি ও 


টিফিনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে । ৬ ক্লাস পর্য্যন্ত 
ছাত্রহাক্লীরা অঙ্কের বই বিনামূলো পাবে | তাছাড়াও 
রাজ্য পুষ্টি পরিকল্পনা কর্মসূচীর আওতায় এ বছর. 
২৬ লক্ষের বেশি শিশু মধ্যাহে্র খাবার পাবে । 
কারিগরি শিক্ষার উমতির জন্য প্রকল্প প্রহণ করা 
হয়েছে উদ্দূ ভাষার উন্নতির জন্য একাডেমি ". 

১ প্রতিচ্ঠিত 


হয়েছে? 


- শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী এখন থেকে সরকারী 
_ হারে মহার্ঘভাতা পাবেন । স্বীকৃত উচ্চমাদ্রাসাগুলির 
অনুমোদনপ্রান্ত কর্মচারীদের কিছু সর্ভসাপেক্ষে 
বেতনরলম চালু করা হয়েছে। নতুন পে-কমিশনে 
অশিক্ষক কর্মচারীরা 
উপকৃত হবেন। ২,৫০০ সরকারী সাহাযাপ্রান্ত প্রস্থাপার 
এবং ৫,৭০০ বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র খোলা হয়েছে৷. 
০৮ 


বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 


এক সুস্থ পরিবেশ । 


করা হচ্ছে। 


ছি 
না সি 


উত্তি স্মরণে রেখে শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে পঞ্চম 
- শ্রেণী পৰ্য্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করা হয়েছে৷ নাট্যকর্মাঁদের বিভিন্ন দিকে কৃতিত্বের জন্য প্রস্তৃত' 
মঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা, - করা হয়েছে । নাট্যক্ষেন্লে অনুশীলনের 
রাগে ইংরেজীকে আবশ্যিক রাখা হয়েছে । কোঠারী নাট্যকমীঁদের মাসিক বডি দেওয়া হচ্ছে ৷ কলকাতায় 
কমিশন ও. ইউনেক্কোর ভাষাশিক্ষা সংক্রান্ত দলিলের দুটি মঞ্চ ছাড়াও গিরীশ্ ও মাইকেল মধুস্দন | 
শিক্ষাজগপতের মঞ্চ নির্মাণ করা হচ্ছে ॥ একটা মুক্তাঙ্গন নির্মাণের 
পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে '। জেলার রবীন্দ্র 


ভিত্তিতে এই ভাষানীতি দেশের. 
বাস্তবতাকে স্মরণে রেখে প্রহণ করা হয়েছে। ' 


'_ সংস্কৃতি সৃষ্টি ও প্রচারের স্বার্থে সঙ্গীত, নৃত্য ও 
চি্রকলার কেস 


দেওয়া প্রভৃতি পরিকল্পনা সর্বপ্রথম এই সরকার 
প্রহণ করেছেন এবং রূপায্নিত করেছেন । 
'লোকসংক্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ও উৎসাহিত করার ' আঘাত হানছে ॥ 
জন্য ঝাড়গ্রাম ও সিউড়িতে দুটি লোকশিল্প চর্চা - 

কের প্রতিষ্ঠা এবং জেলায় জ্যায় আক উৎসর 


পু ও ন 
-: সংগঠনগুলির জীবনমুখী প্রমোজনা বিবেচনা 


t 


ইস্থ্যতে বড়বাজারের কয়েকজন মাড়ো- . ' 


য়ারী নিরেট বোকা! বুড়োটাকে ভালো- 
বাসবে আর .সার! রাজ্যে ইমেজ নষ্ট 
হবে ওসব বোঝার মতো বুদ্ধিই ওর 


নেই, বামস্ন্ট ফেটা সমর্থন করবে উনি 


দর্শন। 
এল ফল কাটার সময়! ও'র 
মোক্ষম সময় । বর্গার্দার্দের বিরুদ্ধে 


উনি পুলিশকে উক্কে দিলেন । প্রকাষ্ত 
জনসভায় দাড়িয়ে পুলিশদের বললেন, ' 


«যে সমাজের 
এক অংশে, 





শুধু এতেই উনি ক্ষান্ত থাকেন নি। 
বস্তা বন্তা- অভিযোগ মৃথ্যমন্ত্রীর কাছে 
পাঠিয়েছেন । বক্তব্য একই, আইন- 
শৃক্ছলা গেল .গেল। সাতীত্তরের, 


" ডিসেম্বরে পুরুলিম্বায় এক আটাকলের 


মালিক 'অটার মধ্যে ভূষি ভেজাল 
করতে গিয়ে ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরা 
তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়, দু-চার ঘা. 
দেও । এই সমাজের সম্মানীয় তুমি 
শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় 


Ul 


শিক্ষার আলোক পড়ে, 
অন্য বৃহত্তর অংশ ৭. 


পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। রাজ্যের গ্রন্থাগার ুলিকে 
অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে 
গপশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে! প্রবীন 
ও নবীন লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অনুদান, 
আধিক ভাবে অশক্ত' সঙ্গীতশিলী ও চারুকলা 
শিল্পীদের 


৮ ০ শি 
পাপী শী 





ইস: 


পশ্চিমৰ সরকার... 


করে পূরক্ষার ও অনুদান দেওয়া হচ্ছে! অপেশাদারী 
। নাট্টাপ্রযোজনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিশিষ্ট 


জন্য 


নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে । কলকাতার 
॥ বাইরে, শহরে ও ধ্রাযাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে 

ছবি যাতে বেশি দেখান যায় তার বন্য প্রেক্ষাগৃহ 
৪০১১ ঢা 
আধিক সহম্বোগিতায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাথ 72 
বাৎসরিক সাহায্য প্রদান, সুস্থ. is একক ভংগ করা f [ee 
নিয়োজিত সংপঠনগুলিকে অনুদান শিক্ষা ও সংজ্ঞৃতির চষে লশ্িমবজ সরকারের এই 
সব প্রচেষ্টা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 

প্রবাহে গতিবেগ সঞ্চার করছে, 


তৈরি 





৪0581 BEN 


বা 


"চৌদ্দ | ৷ Er 


প্রফুল্ল সেন 
১৬শ পৃষ্ঠার পর 
ভেজ্জালকারীকে অপমান করা মানেই 
তো আইন শৃঙ্খলা চুলোয় যাওয়া। 
ব্যাস, সেনমশাই জ্যোতিবাবুকে জানা- 
লেন, সাংবাদিকদেরকে ডেকে বললেন, ' 
সি,'পি, এম 'গণ আদালত করছে, 
সর্বনাশ ! ~ 

পাঠকগণ, এবার ভঙুন. প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞানের' কথ! । আটাত্তর 


সালের ৭ ফেব্রুয়ারী তদানীত্তন প্রধান- , 


ন্ত্রী'শহীদ মিনারে এক জনসভায় 
ভাষণ দিলে্দ। তারপর উঠলেন 
প্রফুল্পবাবু। এদিকে সি, পি, আই 
(এম) ,তথন রাজ্যের হাঁতে অধিক 
, ক্ষমতার দাবিকে হাইলাইট করেছে। 
লাইটের আলোয় প্রফুল্পবাবুর২ চোখ | 
ক্াধিয়ে গেছে । ভাষণে উনি বললেন, 
কাল” মার্কস বলেছিলেন “স্টেট উইল 
উদার আযাওয়ে। আর জ্যোতি বস্থ 
রাজ্যের হাতে ক্ষমতা চাইছেন । এটা 
মার্কস ' বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী । 
্রযু্লবাৰু রাষ্ট্রকে রাজ্য ভাবলেন । 
এল জুন মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন। 
্রফু্বাবু সোনার পাথর বাটির মতো 
দ্বলহীন গণতন্-পঞ্চায়েতীরাজের ধুয়ে! 
তুললেন । ই-কং ও আ-কং নেতাদের 


সঙ্গে আলোচন! করলেন। নির্দল , 


নামাবলী নিয়ে গ্রামের বাস্তঘুঘুর! 
ভোটে দাড়ালেন । গেচ্‌হার! হার- 
ললেন। রাজ্য জনতায় প্রফুল্পবাবু কোণ- 
ঠাসা হলেন.। জনতা! পার্টি থেকে 
পদত্যাগ করলেন । কিছুদিন পর পদ- 
স্ত্যাগপত্র প্রত্যাহারও .করলেন, কিন্ত 
সভাপতি থাকলেন লা। ফজলুর 


. ক্রহমান সভাপতি হলেন । 


' এল মরিচর্বীপির ইস্থ্য । এরকম 
লোভনীয় ইন্্প্রফুললবাবু ছাড়ার পাত্র 
-নন। মে মাসে তিনি ই-কং আকংকে 
'' শনিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়লেন । ৬ মে 
' সেনমূশাইয়ের সভাপতিত্বে গণতান্ত্রিক 
সম্মেলন হল। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
“নিত্যানন্দ দে, অমর ভট্টাচার্য ও আ- 
কংগ্রেসের ,পূরবী মুখার্জা সেখানে 


উপস্থিত ছিলেন। কিন্ত ফ্রণ্টের কমিটি 


গড়া নিয়ে মতবিরোধ হুল। - 

জুন মাসে (১৯৭৮) দেশাই আবার 
পশ্চিমবঙ্গে এলেন। প্রফুল্ল সেন মরিচ- 
ঝাপিতে রাজ্য সরকারের অত্যাচারের 
, কথা তুলে দেশাইকে বললেন আইন- 
শৃঙ্খলা ন! থাকায় রাজ্য সরকার ভেঙ্গে 
দ্বিতে।' মোরারজীভাই বললেন (১) 
উদ্বান্দের দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করে 
পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার তিনি বিরোধী 
(২) আইন-শৃঙ্খলা রাজ্য সরকারের 
ব্যাপার । প্রসুক্তবাবু জোর ধাকা 
খেলেন | ৰ 
এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটলে! ৷ 
দেশাই যেদিন কাখিতে যান সেখানে 


ব্রত মুখাজাঁ নিজে নেতৃত্ব দিয়ে 


' দেশাইয়ের সভায় হামলা চালালেন, 
বোমাবাজি করলেন । রাজ্য সরকার 
কঠোর ব্যবস্থা নিলেন । রাজ্য জনত! 
পার্টির বহু সদস্য বলেছেন এ ধরণের ই- 
কং গুপ্তাদের সঙ্গে প্রফুল্পবাবু সমঝোতা 
করেন কি করে? 
৭৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন 


- ঘোষিত হতেই বিজয় সিং নাহারকে 


সঙ্গে নিয়ে প্রফুল্লবাবু চাইলেন ই-কংগ্রে- 


সের সঙ্গে একট। বোঝাপড়া করতে ।- 


শেষপর্যস্ত রাজ্যতিত্বিক বোঝাপড়া 
হল না। কিন্তু ই কং আরামবাগে 
প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে প্রাথী দিল না। 
অন্দ্দিকে মালদায় বরকত গণি মিঞা 
ও বীরভূমে প্রণব মুখার্জীর বিরুদ্ধে 
জনতা পার্টিও প্রার্থী দিল না। . এই 
বোঝাপড়া হল। . 

"কিন্ত জনতা পার্টির ৩৫জ্রন প্রাধীর 
মতো! ছুজন বাদে সবার জামানত' 
বাজেয়াপ্ত হল। প্রফুল্প সেনের জামা- 
নত না বাজেয়াপ্ত হলেও বিশাল ভোটে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী বিজয় মোদ- 
কের কাছে হারলেন। 

এই প্রেসটিজের লড়াইয়ে হেরে 
গিয়ে প্রুল্থবাবু আরে! ক্ষেপে গেলেন । 
আরামবাপে তাকে হারানো।. বেয়াদ্বপ 


কোথাকার! অনেকদিন তকে তঙ্কে.. 
' ছিলেন। পৌর নির্বাচনের দিনের 


একট! ঘটনায়: উনি ছুতো . পেয়ে 





সংস্কৃতি দপ্তর 

১১শ পৃষ্ঠার পর 

বেমন ধরা যাক অসীম রায়; কি কৃষ্ণ 
চন্বনতাঁ কি ছবি বন্থ। এ নিয়ে বুর্জোয়া 
পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাও বেরিক়ে 
খায় । ছিতীয় দফায় এই দর্পণের পাতা 
তেই বিশেষ প্রতিনিধি এই ঘটনার, 


নিন্দা করেছেন । আমাদের সময়োপ-' 


যোগী বন্ধুত্বপূৰ্ণ সমালোচনায় বিন্ুয়াত্র যে 
সফল হয়নি তার দৃষ্টান্ত .হ্বরূপ আমরা 
, জানলাম এই লেখার দায় লেখক 
প্রীমিহির আচার্ষের উপর চাপানো 
হয়েছে এবং ফ্যাসিস্ট কায়দায় স্তাশনাল 
বুক এজেন্সি এই: লেখকের বই বিক্রি 


করা! বদ্ধ করে দিয়েছে । আমরা আরে, 


বিস্মিত. হলাম তথ্য দপ্তর থেকে 


মিহ্রিবাবুর কিছু বই কেনার স্থপারিশ' 


ক্র! হলেও সে-বইগুলি 'কেনা হয়নি। 
আমরা এ, অন্যায় আচরণের নিন্দা 
করি) . 

পশ্চিমবাগলার গণতান্ত্রিক মানুষের 
জাগ্রত চেতনার মধ্যে দিয়ে বামক্রণ্ট 
সরকার এই সমস্তারিষ্ট অঞ্চলে -প্রতি- 
চিত হয়েছে, স্বস্থ জীবনধর্মী সাহিত্য- 
সংস্কৃতি গড়াই তার লক্ষ্য। অজিত 
অধিকারের কার্ধকরতা এবং 
‘গৌরব রক্ষার জন্ত আমাদের ছোটো 
স্বার্থের বাইরে একটু dedication-এর 


মনোভাব দেখালে ক্ষতি কী? 


গেলেন,। ব্যাস আবার মিথ্যে সত্যা- 


গ্রহ। ওর পাঁচ বছরের রাজত্বে 
ওরকম বহু ঘটনায়, ওর চেয়েও গুরু- 
তর ঘটনায় তিনি বিচার বিভাগীয় 
কমিশন করেন নি, বিরোধীদের দাবি 
মানেন নি। আজ কিন্তু নাছোড়বান্দা 
হুলেন। যাই হোক সত্যাগ্রহ শেষ 
হলো । | | 

* আরামবাগ থেকে ফিরে বেলভিউ 
নাসিং হোমে প্রফুল্পবাবু গল! ভাত 
খাচ্ছেন তার ছবি ছাপলে| আনন্দ- 
বাজার । নাসিংহোম থেকে প্রফুল্ল 


. সেন নির্বাচনী কমিশনারকে সেই 


পুরোনো ছেঁদো কথা চিঠিতে জানালেন 
ষে, রাজ্যে ভোটার তালিকায় কারচুপি 
আছে। সামনের ভোটের আগে তা 
সংশোধন করতে, আনন্দবাজার তাও 
ছাপলো, কিন্ত লিখলোন। ষে সাতাত্বর 
সালে মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়া- 
বিরুদ্ধে এতসব আন্দোলন করলেন । 


নয়া পঞ্চায়েত 


.৯ম পৃষ্ঠার পর. - 


গ্রামীণ পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে বামফ্রন্ট 
সরকারের ব্যর্থতার দায় বহুলাংশে 
তারও--বিশেষতঃ তিনি যদি এ ব্যর্থ- 
তার জন্য.জনগণকে দায়ী সাব্যস্ত করে 
থাকেন। অতঃপর স্বাভাবিকভাবে 
ত্র ও কুটির শিল্পের প্রসঙ্গে প্রায় একই 
কথা বলা যোয়। যতদূর জানা যায় 
গ্রামীণ কুটির শিল্প-পণ্যের বিপণন 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটি ক্ষুদ্রায়ত 
স্বীম ছাড়া বনহুবিস্তৃত গ্রামবাংলায় এরা 


আর কোন কাজই খুজে পান নি।, 


সংশ্লিষ্ট মহল হয়ত এক্ষেত্রে কাচামালের 
লিরবরাহে কেন্দ্রীয় কুচক্রের কথা, এক- 
চেটিয়া পুঁজির ফেরেববাজীর কথা 
তুলবেন। এগুলি নিশ্চয়ই অত্যি, এ 
ব্যাপারগুলো আমাদেরও জানা; কিন্ত 


কৃষিজ, জলজ, স্থলজ, খনিজ কীাচা-, 


প্রজনন ক্ষেত্র গ্রামবাংলায় কি তাদের 
কিছুই আর করণীয় নেই? তবে জন- 
গণের উদ্ভোগে ও সামর্ধ্যে যদি তাদের' 
আস্থা না থাকে তবে সেকথাও বলে 


দিতে বাধা কোথায়? তাহলেও 


শহ্রাঞ্চলে 'কষুত্রশিল্পের উজ্জীবনী-দশা 
দেখে যার! .সারবস্তটি বুঝে নিয়েছেন 
তারা অস্তত এটুকু সাত্বনা পাবেন যে, 
গ্রামকল্যাণের হাল্কা বাযুস্তরে দম 
ফুসফুস খুলে ষাবে, এবং তা অচিরেই ; 
সেদিন কাউকেই কাঁদুনে শিশু মনে 
হবে না; নিতাস্ত ভোটারও না; 
ভোটের উৎস, ভিত্তি, হাতিয়ার সেদিন 
থেকেও থাকবে না--+৭৮ এর বন্তাঁ 
বিজয়ী মৃত্যুৱয়ী সৈনিকগণ ভোটার 
হয়েও ভোটাভুটির উর্ধ্বে আলোর 
সন্ধানে যাত্রী হবে। . 





দণ || শুক্রবার, ২৬শে জুন, ১৯৮১ 


বাষফ্রণ্টের আমলে চলচ্চিত্র শিল ৃ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
কয়েকটি বিখ্যাত বি 
ক্রয় করেছেন। 

ব্যাপকহারে ছবিগুলিকে প্রমোদ 
কর থেকে রেহাই দেওয়া একটি 
প্রশংসনীয় ও উৎসাহ ব্যপ্রক সরকারী 


" উদ্যোগ, সন্দেহ নেই। অনেক ছবি- 


ঘরেই আঞ্জকাল দেখা যায় প্রবেশমূল্য 
সবই একটাকা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা 
হুল এই যে, অনেকেই,কিন্ত সেই এক 
টাকায় ছবি দেখার স্থযোগ পান না 
টিকিটের কালোবাজারীদের খপ্পরে পড়ে 


তাদের সেই বেশী দামেই ছবি দেখতে - 


হয়। তাহলে করমুক্তির পুরো! স্থযোগ- 
টাই গ্রহণ করে মুনাফা লুঠছে কালো- 
বাজারীর দল, ছবির প্রযোজক ও 
পরিবেশকদের স্বার্থ সেখানে পূরণ হচ্ছে 


.ন।-আর সরকার খোয়াচ্ছেন কোটি 
কোটি টাকার রাজস্ব | স্থৃতরাঁং ছবিকে - 


শুধু করমুক্ত - করলেই চলবে না 
টিকিটের কাঁলোবাজারী বন্ধ করতে হবে 
কড়া হাতে _নইলে করমুক্তির সতু- 
দ্দেশ্যাটাই যে শুধু মাঠে মার! যাবে তাই 
নয়--টিকিট নিয়ে ছুনীতির ব্যবসাট! 
দিনে দিনে আরও ফলাও হয়ে উঠবে । 

যে সব ছবি আধিক অভাবের 
কারণে মুক্তি পাচ্ছিল না, সেগুলির 
মুক্তির ব্যবস্থায় সরকারের সক্রিয় সহ- 
যোগিতা নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়-_কিন্ত 
এখনো পর্যস্ত সেন্সরের তারিখ অনুযায়ী 
চিত্রমুক্তির কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নজরে 
পড়ল না। ফলে সৃষ্টিমেয় পুঁজিপতি 
হল-মালিকদের অন্যায় জুলুম ও 
শোষণের শিকার হচ্ছেন অগণিত চিত্র 
নির্মাতা! রাজ্যে এখনো সিনেমা 
হলের . সংখ্যা রীতিমত অপ্রতুল । 
হল নির্মাণের জন্য ব্যাপকহারে খণ- 
দানের নীতি ঘোষণা করেছেন ।. কিন্ত 
এব্যাপারে সরকারকেই অবিলম্বে এগিয়ে 
আসতে হবে অঞ্চল ভিত্তিতে একটি 
করে প্রেক্ষাগার নির্মাণের প্রকল্প নিয়ে 

প্রতিটি সিনেমা হলে বছরে বার 
সপ্তাহ বাংলা ছবির. আবশ্যিক প্রদর্শ- 
নীর একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন বামক়ণ্ট 


“সরকার । কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সে 


প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি। তার কোন 
প্রতিক্রিয়া কিংবা তীব্র প্রতিবাদ 
আজও পর্যন্ত তেমন লক্ষ্য করা গেল 
'না। আবার রাজ্য সরকার প্রযোজিত 


১। পুরাজীববীন্ত। 
২। গ্তিবিভা! : 


স্নাতক ও স্বাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


হীরক রাজার দেশে’ ছবির জব 
কেন্দ্রীয়, সরকারের . পুরস্কার গ্রহণে 
কোন অনীহা দেখা গেল না। বর 
তথাকথিত “ন্বৈরতস্ত্রী কেন্দ্রীয় সর 
কারের হাত থেকে স্বীকৃতি লাভে; 
জন্য আপ্রহটা একটু বেশীই দেখ 
গেল ! কেন এই পুরস্কার প্রত্যাথ্যানের 
মধ্য দিয়ে'কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদবে 
সোচ্চার করা হল না? 


দক্ষতম মন্ত্রী 
শঠ পৃষ্ঠার পর 
এভিন্্যর কালেক্টরেটে' যান । আশ- 


শুধু ঠাসা কর্মস্থচীই নয়, ও'র 
কাজের একট! বৈশিষ্ট্য আছে। আমি 
একদিন ভারতীয় জনত! পার্টির নেতা 
হরিপদ ভারতীকে বামফ্রণ্ট মন্ত্রীদের 
দক্ষতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । 
হরিপর্দবাবু বলেন, কাজের লোক 
হলেন প্রশান্ত শূর, এটা স্বীকার 
করবোই। প্রশাস্তবাবুর বৈশিষ্ট্য হল 
গতাহুগতিক প্রথায় যাকে বলে -প্যারাঁ- 
ফারনেলিয়া! মেনে উনি কাম করেন 
না। যে কাজের জন্য যে অফিল্লারকে 
বলা দরকার. তিনি যত অধস্তনই হব 
না কেন, তাঁকেই নির্দেশ দেন। চীফ 
ইঞ্ষিনীয়ার . নয়, একেবারে, সহকারী 
ইঞ্রিনীয়ারকে নির্দেশ দেন। ফলে 
অন্যদ্বের ক্ষেত্রে যে কাঙ্জ সারতে 
পনেরো দিন লাগে, প্রশাস্ত শূরের 
কাছে সে কাজ আদায় করতে ২৪, 
ঘণ্টা লাগে। হরিপদবাবু ওর নিজের 
পুরনো পাড়া কর্ণ ফিল্ড লেন ও নির্বা- 
চনী কেন্দ্র জোড়াবাগানের দুটো 'ঘট- 
নায় প্রশাস্তবাবুর সুদক্ষ ভূমিকায় ও'র 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলজেন। 
লেখা শেষ করার আগে প্রশান্ত 
শূরের আর একটা কীতি বলতেই: 
হবে। তা হল, আগুনের সঙ্গে প্রাণ 
নিয়ে যুদ্ধ করে বে দমকল কর্মচারীরা 
তাদের দীর্ঘদিনের দাবি দৈনিক আট 
ঘণ্টা কাজ, সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি উনি- 


চালু করেছেন গত বছরের পয়লা মে 
থেকে । 






ডঃ শুভেনুকুমার বক্গী 
ডঃ প্রদীপ নিয়োগী 


১৯০৪ 
‘১২-০০ 
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দর্পণ | টির ২৬শে ১৯৮১ 


অন্যদের থে কে আলাদা 


১ম পৃষ্ঠার'পর 
“হিসেবে যতট! জনপ্রির দিল্লীর মানুষের 
কাছেও তাঁর জনপ্রিয়তা খুব 
একটা কম নয়। এ সাংবাদিকের 
মতে ভারতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক 
ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর স্থান 
এখনও প্রথম | কিন্তু সারা ভারতে 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিচারে পঃ 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্থান দ্বিতীয় । কথাটা! 
, শুধুমাত্র একজন সাংবাদিকের বলে 
মনে করা! ভুল । এই বক্তব্যের পিছনে 
অবশ্যই "যুক্তি আছে। মুখ্যমন্ত্রী 
হিসেবে জ্যোতি বস্তুর কাজ কর্মের ক্রি 
বিচ্যুতি খুঁজে বের কর! যেতে পারে 
যদি কোন ছিত্রান্বেধী সাংবাদিককে 
সে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমস্তা 
হচ্ছে' কলকাতায় বসে সাংবাদিকরা 
বুঝতেই পারবেন না 'ঘে আঙ সার! 
দেশে পঃ বাংলার বামফ্রন্ট সরকার; 
এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আর সি পি 
জাই (এম) দলের জনপ্রিয়তা কটা৷ ' 
অন্যান্ত বাঁজ্যে যেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তি দুর্বল সেখানেও পঃ বাংলার 
বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে মানুষের 
আগ্রহ বাড়ছে। বামফ্রন্ট সরকার 
সারা দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের 
কাছে আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 
জ্যোতি বস্থরে জনপ্রিয়তা শুধু 
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনে করলে তুল 
হবে। মুখ্যমন্ত্রী বা যুক্তক্রণ্ট সরকার 
"টির ম্িভায় দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবেই 
তার পরিচক্প সীমাবন্ধ নয় । বিলেত 
ফেরত ব্যারিষ্টার এই সাত 
বছরের মানুষটি কমিউনিষ্ট হিসেবেই 
ভার রাজনৈতিক জীবন শুরু করে- 
ছলেন। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে 
ক্রিয়ভাবে যুক্ত শুরু থেকেই । ঘলের - 
পন্কতম মুখপাত্র হিসেবে বিধানসভায় 
নজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯৪৬ 
শাল থেকে। বিরোধীদলের নেতার 
£মিকা কাকে বলে জ্যোতিবাবু তার 
শ্মাণ রেখেছেন। দলের সর্বোচ্চ 
মিটি পলিটব্যুরোতে, তিনি আছেন.। ' 
উনি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী নন। 
সাতাত্তরে বিরাট জয়ের পর থেকে 
হমফ্রশ্ট সরকার ধীরে ধীরে রাজ্য 
শাসনে একটা স্থিতিশীল ভাব 
নতে সক্ষম হয়েছে। গণআন্দে- 
নকে বাণ্তব রূপ দেবার সুযোগ 
য়েছে এই সরকার শুধু রাইটার্সে 
স রাজ্য পরিচালনা হয়না । বাম- 
শ্টের মন্ত্রীরাও যে রাজনৈতিক কর্ম 


Ed 


ক্গথা বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে 


রেছে। পার্টি অফিসের সঙ্গে 
ঈদের নিয়মিত যোগাযোগ এবং সেই 
শ্দ গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে মত 
নয় এই "সরকারের শিরদ্রাড়া। 
শনেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির 
৭ পার্থক্য। মন্ত্রী হবার স্বপ্ন নিয়ে 


যে সকলে রাজ্দনীতি করেন না এটা 
অনেকে বুঝতে পারেন না। 

শুধু সাতাত্তরের -নির্বাচন নয়, 
লোকসভার নির্বাচন, পঞ্চায়েত, মিউ- 
নিসিপ্যালিটি এবং সাশ্রতিক উপ- 
নির্বাচনে দেখা গেছে যে, বামক্রণ্টের 
জনপ্রিয়তা কমেনি ।. বরং উত্তরোত্তর 
বেড়ে চলেছে । আজন্ম এখুনি যদি 
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হয় 


বামফণ্ট ও সহযোগী ঘলগুলি বিধান-' 


সভায় কমপক্ষে নব্বই শতাংশ আসনে 
জয়ী হবে। 

দেখা গেছে বৃন্তা, খরায় বামক্্রণ্ট 
সরকার বিচলিত হয় না। প্রারুতিক 
দুর্যোগের মোকাবিলার মানসিকতা 
ফ্রন্টের আছে। সাশ্রদাফ়িক দাঙ্গা 
কথাটা কলকাতার সংবাদপত্রে ব্যবহার 
করতে হয় কেবলমাত্র কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে । ফ্রন্টের অভিধান 
থেকে সাশ্রদ্বায়িক দাঙ্গা কথাটা বাদ 
পড়েছে। হরিজন হত্যার মধ্যযুগীয় 
ঘটন! পশ্চিমবাংলায় ঘটেনা। শ্রমিক 
আন্দোলন ভাঙতে পুলিশ যায় না। 
চাকুরী হয় এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের 
মারফ ৷. বেকাররা -ভাত। পাচ্ছে। 
স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ফ্রি। চাষী- 
দের পেনশন, বিধবার ভাতা, বর্গা 
অপারেশন, কাজের বিনিময়ে খাগ্য__- 
এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে বামফ্রন্টের 
দৌলতে । ' 

সবচেয়ে বড় কথা মাহ্য গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার ফিরে পে্েছে। এ 


অধিকার পেয়েছে বিরোধীরাও ৷' 


্রযুন্ন সেনের বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
দাবিকে মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুধু সঠিক 
কাজই করেন নি, গান্ধীবাদী 'রাজ- 
নীতির ভগ্ডায়ীর মুখোশ খুলে দিয়ে- 
ছেন। গণতন্ত্র যে ক্রংগ্রেসীদের চেয়ে 
কমিউনিষ্টদের হাতে অধিক নিরাপদ 
একথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত | বাম 
ফ্রণ্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বহু 
অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন । 


বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে পুনঃ 


প্রতিষ্ঠা নয়, রক্ষা করেছে। 
জনতা সরকার কেন্দ্র থেকে যাবার 
পর থেকেই রব উঠেছে বা রব তোলা 


হচ্ছে যে, বামফ্রন্ট সরকার গেল গেল । . 


সাংবাদিকরা জ্যোতিষীচর্চা করে দিন- 
ক্ষণ স্থির করে ফেলেছিলেন বহুবার । 
কিন্ত শক্তর মুখে ছাই দিয়ে চার বছর 
টিকে আছে বামফ্রন্ট সরকার। 
রাজনৈতিক দিক থেকে বামস্রন্টকে 
কায়দা করতে না পেরে ভাভাটে নখ- 
দত্তহীন কিছু বুদধিজীবীকে লাগানো। 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আর শিক্ষাক্ষেত্রে 
বামফণ্ট সম্পর্কে কুদ্সা রটানোর জন্ত ৷ 
মাতৃভাষার মারফত প্রাথমিক শিক্ষার 
মত বামক্রণ্টের বলিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক 


/ 


পদক্ষেপে সহ করতে পারছেন না 
দিম্ভতীর অবধিশ্বরী। রাজ্য 


, সরকারকে কুপোরাৎ করার 
মত অগণতান্ত্রিক ধারা! আমাদের . 


সংবিধানেই বয়ে গেছে। সেই সঙ্গে 
রয়েছে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সরকারের 
মাথায় অগণতাস্িক কুবুদ্ধি। নির্বাচিত 
সরকারকে বরখাস্তের প্রচারে স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী আাস্কারা দিচ্ছেন সংকীর্ণ 
দলীয় রাজ্জনীতির স্বার্থে । তবু 
বামস্রট আছে। কারণ, বামফ্রন্ট শুধু 
মন্ত্রীরা চালান না-সঙ্গে আছে 
সাধারণ মান্য । সে মানুষ শক্র-মিত্র 
চিনতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের 
কৃতিত্ব কলকাতায় বসে চোখে পড়বে 
না। কারণ গ্রামেরগেরীব মামুষদের 
জন্য গ্রামাঞ্চলের সাধিক উন্নয়নের জন্ত 
যে সব কর্মস্থচী বামক্রট সরকার 


* নিয়েছে : আপাতদৃষ্টিতে সেগুলির 


তেমন জৌলুস নেই। গ্রামাঞ্চলে 
মরস্থমী বেকারদের সামনে কাক্ষের 


কিছু ]স্থথোগ এনে দিয়েছে বামফ্রন্ট 


সরকার । সেইসঙ্গে রাজ্ঞা-ঘাট, স্কুল 
তৈরীর কাজ উল্লেখষোগ্যভাবে ন 
পেয়েছে। 

বামক্রণ্ট সরকারের কাজকর্ম 
তার প্রমাণ- পাচ বছর আগের 
তুলনায় রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ 
বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ । কেন্দ্রে 
সহযোগিতা ছাড়াই এগিয়ে চলেছে 
ফ্রণ্ট সরকারের কর্মকাণ্ড । 
' মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন 
"কাজ এখনও অনেক “বাকি । “বর্তমান 
সামান্িক অর্থনৈতিক কাঠামোতে 


ব্যবস্থার আঁমূল পরিবর্তন সম্ভব 


নয়। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে একটি 
রাজ্য পরিচালনার মারফত সব কান্ধ 
করা সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু কাজ 
করা যায় মানের স্বার্থে। আসলে 


মানুষের সমর্থনই বামক্রণ্টের একমাত্র ' 


শক্তি ও অবলম্বন । সাম্প্ৰতিক উপ- 
নির্বাচনের সাফল্যে সম্ভাব্য মাথার 
সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে 
দিয়ে বলেছেন কাছ এখনও অনেক 
বাকি। আত্মসন্তষ্টি যেন পেয়ে না 
ব্সে। আরো! বেশী করে মাহুষের 
কাছে ঘেতে হবে। তাদের সমস্ত! 
বুঝতে হবে নম্র হয়ে। পশ্চিমবাংলা 
যেন সারা দেশের কাছে একটা দৃষ্টান্ত 
হয়ে দাড়াতে পারে। গণতন্ত্র রক্ষার 
একমাত্র হাতিয়ার বামফ্রণ্ট , সরকার 
একথা সকলকে বোঝাতে হবে । 


+ কু 


~~ 


কপালকুণ্ডলার কি কপাল! 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 

এই নিয়ে তিনবার বঙ্কিমচন্দ্রের 
‘কপালকুণ্ডলা”-কে . নিয়ে কপাল 
ফেরাবার চেষ্টা হয়েছে বাংল! সবাক 
ছবিতে । প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা 
সংসার] অনভিজ্ঞ এক তক্ুণীর 
বিবাহোত্তর জীবনের জটিলতাকে ঘিরে 
যত বৈশিষ্ট্যই চিহ্নিত থাক উপন্যসি- 
টিতে, ছবিতে কিন্তু কপালকুণ্ডলা 


মানেই কাপালিক-_নস্তাত্িক সুন 


রসের অপেক্ষা বীভৎস রসের সঞ্চারই 
সেখানে বৈশী। কাপালিক কপলি- 
কুণ্ডলার কপাল পুড়িয়েছে উপন্তাসে-_ 
আর ছবিতে সে কপাল ভেঙেছে 
কপালকুণ্ডলার. এবং ফলজ ছবির 
নির্যাতারও তা থেকে বাদ ষাবার কথ! 
নয়! 
সেই ত্রিশ দশকের নিউ খিক্েটার্ 
কোম্পানীর কপালকুণ্ডলার কাপানিক 
অর্থাৎ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ব্যক্তিত্বপূর্থ 


সংযত আচরণে তবু স্থযোগ দ্িয়ে- ' 


ছিলেন নবকুমারবেশী দুর্গাদ্াস ও 
কপালকুণ্ডলারপী উমাশশীকে লীলা 
চাঁতুরী প্রকাশ করতে । কিন্তু দুনম্বর 


কপালকুগুলায় নীতিশ মুখাজাঁর " 


কাপালিকের প্রতাপের চোটে সকলের 
অস্তিত্বই বিপন্ন ছিল। আর এবারের 
পিনাকী মুখাজীর কপালকুণ্ডলার 
অজিতেশ ব্যানাজীর কাপালিক এহ্নই 
লাফালাফি ও তর্জন গর্জন শুরু করুলেন 
যে, ধেচারী নবকুমার আর কপাল- 
কুগুলার বেশে রমিত মন্তিক ও মহন! 
রায়চৌধুরীর অবস্থা কাহিল আর কি! 
একে তো রঞ্জিত মল্লিক এমনিতেই 


ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান আর মত্বা তো 
এখনো! পরিণত হয়েই ওঠেন নি- 
সেখানে ব্যক্তিত্বর্জিত শৃংখলাহীন ' 


অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরশ্রেণীর 


যাত্রা! স্থলভ হুংকারে সকলকে চমকে 
দিযে কাপালিক চরিত্রটিকে উৎকট 
কৌতুকের খোরাক করে তুললেন ৷ 
নরকুমার দিব্য সমুদ্র তীরে বসে 
হাঁওয়! খাচ্ছিল, অমনি কপালকুণ্ডলা! 
এসে আচমকা! বলল, ‘পথিক, তুমি কি 


' পথ হারিয়েছ ?’ কাপালিক বার বার, 


নর্কুযারকে শাসাচ্ছে মা ভবানীর 
সামনে তোকে বলি ধেব_-অথচ মা 
তরানীর মুর্তি কোখাওদৃষ্ত হল না। 
কপালকুণ্ডলার পাল্‌কির সংগে যেতে 
যেতে হঠাৎই অকারণে নবকুষার 
জ্ঙ্ছলে বসে পড়ল আর কপালকুণুল। 
যতিবিবির আর্তনাদ ।_এ সবই চিত্র 
পরিচালনায় বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও 
মাত্রাজ্ঞানের অভাব । কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ' 
ক্যামেরা সুজিকালারের দৌরাঝ্ে 
অন্ধকার রাতকেও দিনের মত উজ্জ্বল 
দেখি ঘ্েছে! মতিবিবির চরিত্র 
বিন্যাসে ক্রটি লক্ষ্য করা গেলেও 
হুমিত্া মুখোপাধ্যায় কিন্ত দৃষ্টি 
নারুর্ষণ করেন ॥ হেমস্ত মুখোপাধ্যায়ের 
তেমনি নিতান্ত আটপৌরে ধরণের ॥ 
তরে নজরুলের ‘কোন কুলে মোর 
ভিড়লে! তরী’ গানটা শুনতে ভালই 
লাগল । 


চারু মজুমদারের মুতি ভাঙার অভিযোগ 


সি, পি, আই (এম) চাইছে অন্ত 
রাজ্যে এগুতে, ই-কং তাতে বাঁধা 


দিচ্ছে। এখানটায় উতস্বের ছন্দ । কিন্তু ' 


শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা, করতে উভয়ের 
মিল আছে । সে কারণে ইন্দিরা গান্ধী 
জ্যোতি বস্থুর বামফ্রন্ট সরকারকে 
ভাঙ্গবেন.না। সম্প্রতি এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে নকশালপন্থীদের একাংশের 
নেতা মহাদেব মুখাজা একথা বলেন । 

করি চীনের বর্তমান নেতৃত্ব শৌোধিন- 


বাদী । কিন্ত চীনা জনগণ অবিরাম. 


বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছেন। সেকারণে 


এখনও চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ । , 


মহাদেববাবু মনে করেন চারু মজুয- 
দারের ইতিবাচক দিকটাই প্রধান! 
জীবনের প্রথম সাংবাদিক সম্মে- 
লনে মহাদেববাবু বলেন, এখন ভারতের 
কৃষকশ্রেণী মঙ্গল ' পাড়ে, ক্ষুদিরাম, 
চারুবাবুর একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন 
করেন। এবছরের ২২ এপ্রিল হগলীর 


ৈদ্যবাটিতে মাও সে. তুগ্ের যৃত্তি স্থাপন 
করেন। 

এ রছরের ৩১ শে শেয়াথালায় ই- 
কং সি, পি, আই (এম) ও মার্কসবাদী 
ফরোস্ছার্ড ব্লকের লোকজন নাকি চাক্র- 


' এই খবর জানাতেই মহাদেববাবু সাংবা- 


দিক্‌ সম্মেলন ডেকেছিলেন। যহাধেব- 


'বাবু আরে অভিযোগ করেন যে, 


শেষ্াধালায় তার দলের কর্মীদেরকে 
মিথ্যা ডাকাতির মাষলাঙ্ব জড়ানো 
হচ্ছে! ২৭ জনকে নাকি গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। 

সহাদের মুখার্জীর যতে, ফুট 
হবে নীচু ভলা থেকে সংগ্রামের মধ্য 


‘দিয়ে 1 এরকম ভাবে ওপরতলায় মন্ত্রী 
“লেভেলে এ্রক্য করে স্বৈরভন্তকে রোধ! 


যাক না । সাংবাদিক ঘম্মেলনে মহাদেব ' 
মুখাজীঁর পাশে সন্তোষ রাণী পন্থী সি, 


পি, আই (এম-এল) নেত। সাধন সৃর- 


কারও উপস্থিত ছিলেন । 


Regd ws 1০০৩ 


ছাত্র, সংগ্রাম ' 
পত্রিকার অনুষ্ঠান: 


আলোচনা করেন।। , 


তার? মূল্যবান ভাষণে ' ষ্টেটসম্যান 


ও ১৮ জুন বেকার হলে ETRE 
j আই এর রাজ্য কমিটির মৃখপঞ্জ দান 
সংগ্রাম’ পত্তিকার, ষোড়শ রাধিক' অহ 
ঠানের চারদিন, ব্যাপী উৎসৰ শুরু হয়: 
উৎসবের . উদ্বোধন. করে বামজন্ট কমি ' 
টির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশওগ্ড বলেন ' 
যে ১৯৬৫ সাল থেকে বহু 
অতিক্রম, করে কাগটা টিকে আছে, 


এটাক কথা? নয় |- 'ভরন্মল্ত থেকেই Lad 


ছাত্র “আন্দোলনে, সংশোধনবাদ ২৪ 
সংকীরর্তাবাদের বিরদ্ধে ‘ছাঁত সংশ্রাষ’ : 
: একটা, হাতিয়ার . 
ক্রেছে? ৃ 

প্রমৌদবাবু বলেন, লেনিন. 'বলে- 


ছিলেন কাগজ শুধু’ গ্রচারকই নয়, ... 
সংগঠকও বটে। “বিশেষ সময়ে সির | 


ইস্থ্যকে হাইলাইট করতে হবে! এক- 


সঙ্গে একগাদা জিনিস ধরলে. গিয়ে : 


এ যাবে। তিনি রলেন “ছাল সংগ্রাম, 
+ বর্তমানে রাজ্য সরকারের ভাব) নিয়ে 
. ‘যে বিতর চলছে তার উপর সমীক্ষা 
চালাক বেশি. সংখ্যক লোককে ক্রু 


... কি করে শিক্ষিত, করা যাবে- এইটাই : 

হল কৰ্তা এদিকে নজর দিয়ে বাম- : 
“ফ্রুট সরকার প্রাথমিক স্তরে শক: . 
. ভাষ} নীতি নিয়েছে ; এরফলে পরম. H 


গরীবদের কতটা. উপকার হচ্ছে, 
উত্তরোত্তর 'ছাঁজ সংখ্যা 
* বলে ফল-আউট ) কমছে কিনট এর 
- সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ -করতে হুবে 8 

হর বুিনীবীযা বিটা জা 
কৰে! LS és 
রে ৫ যোদবাৰু ভার হন ভাষণে, 
বলেন্‌ যে, বর্তমানে গৃহ সমস্ত ও হ্বরে, 
স্থান সমস্তার দরুণ “বিভিন্ন জায়গায় 
রিডিং, ন করা যায়. কিন) ভাবতে 
‘ হুবে। " সুচিত্তিত ভাঁবনঃ 


"চিন্তা ছাত্র ক প্রকাশ করুক .. 
' আমরা, ভাহলে সরকাঁরকেও এব্রকস্ব, '. , ' 


..ঘরতৈরী করার জন্য পরামর্শ ধেবে ও 
০০ প্ৰাক্তন ছাজ নেতা বিমান বনজ 


“ছাত্র. সংগ্রামের, বর্তমান সংগঠকদেকে | 


করার জন্য বলেন। শ্যামল চক্রবর্ত্ .. 


এঁতিহাসিক ভুমিকা: স্বরণ করেন ॥ 
| এস, : এফ, আইয়ের .সর্বভারতীস্ব 
. সম্পাদক নেপালদেক ভট্টাচার্য একট! 
ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বুর্জোয়) পঞ্জিকা 


"গুলোর তুলনায় প্রগতিশীল কাতর 


ুমিকা তুলে ধরেন। এরপর তরু হয় 
.. গিণতন্তে সংবায়পত্' শীৰ্ষক আলোচনা 


' চক্ৰ |1-' এতে গণশক্তি পত্রিকার বাড 


পত্রিকায় ্ীর্ঘ পঁচিশ বছর চাকুরী- ' 
জীবনে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন ৷ 
. কিভাবে |ুঁমালিকগ্নোষ্ সাংবাদিকদের 
স্বাধীনতা কষ করে, তার বিবরণ দেন 


, সভায় . - সভাপতি করেন, সমীর ' 
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কমিউনি ইউনিটি সেপ্টার ' 


খড়দার প্রাক্তন এম এল এ সাধন 


শা চক্তবর্তা ও দমদম পৌরসভার - চেয়ার- 


১ সি পি এম-এর কাল, ও নকশীল- 
পদ্থীদের ছুটি সংগঠন গ্রস্ততি' কমিটি ও 


নতুন দল গড়েছেন ।' নাম কমিউনিষ্ট 


ইউনিটি সেপ্টার | . 


' গত ১৮ জুন দমদম. 
. পৌরসভায় এক সাংবাদিক. সম্মেলনে -' 


হী টাচ স্টারের কথা আছ 
 শিনিকভাবে দোখণা কেন: 

- 'স্বধীরবাৰু বলেন, দেশের 
মার্কসবাদী দলগুলো কমিউন্ট আন্দো-' 
. লন গড়ে, তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। সি 
পি আই, সি পি এম ইত্যাদি রাজ- 
তি দলগুলে। সংসদীয় আবর্তে 
ভুবেছে এই অবস্থায় সেন্টার একটা 
শালী কিউ পার্ট গল 


Price ‘Re; 1.0) 


j উপরোক্ত তিনটে গোষ্ঠী ইতি? 
বিপ্লবী গণ নামে গণসংগঠন গৃ 


বিভিন্ন ছিলেন। এঁৱা লোকসভার . + 


‘নির্বাচনে শ্রেণীভিত্তিক: পঞ্চায়ে” 
গুরুকে দাড় করান. পরিচয়) 


বোম সরকারকেও নাকি খৈরত 


মনে করেন । এরাই কং সরকা্ 
সঙ্গে রাজ্য সরকারের পার্থক্য বো 
না৷ এদের পাক্ষিক মুখপত্রের ৮ 
সুদিন? । 


হিসেবে! কার A 


"(যাকে ৷ 


5.8. 


Yl অথচ চাববছব আগেও চিত ছিল অন্যরকম । মূলধনের অভাব, 


- “কাঁচামালের অপ্রতুল বরান্দ, সংগঠিত বিপন্ন ব্যবস্থার | 
* সেদিন’ রাজোর শিল্পকে অনুপস্থিতি 


গভীর হতাশায় গ্রাস করেছিল। 
উদ্যমসীনতা পল করে ফেলেছিল পশ্চিমরশোর শিল্পতগতকে। 


সমস্যা ফিল্তত আজও কিছু কম নেহঁ।' আজও এ বাক হূদ . 


পলো যো নু 
87855 


পশ্চিমবম্গ আজও দেখেন বর্্ধাধিক ধক্ষিত রাজাগৃলিব সৰ্ব্বাগ্ে। ' 

রি সাল ও বে দয় তৰ দিগ ক গমি তুম হিয়া মাত 
ার রান্দাসরকাবী প্রস্ভাবে বৃহৎ শিল্পদ্যোগ্পূলির কাছ 

তেমন সাড়া মেলেনি-তবৃও আমা হতাল হইনি নিরন্তর পাস | 


ধীৰে (8 ১০১ 
ঘীরে এ রাজ্দোর শিল্পজগতে এক পরিবর্তন এনেছে 
শেব প্রার্থিত পযিবেশকে প্রভাবিত কেছে। এ সে 
শিল্পেয় পূনচ্ড্ত্রীবন ঘটেছে? + 


, 


গ্রামীন মানৃষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 


EE EEE EE 7 SOE E 
, ৩২৯.৪৯ কোটি টাক্য মূলের ১৭২টি ae দি bo) 
শিল্পোন্যোগকে আর্থিক অনুদান দিড়েছেন। , 


হুর পিল্পের জন্য অ 
১৮৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের এ বিভিন্ন বানিজ্যিক বাচ্কগূলি 
থেকে ৫৪.২০ কোটি টাকার "পাওয়া গেছে।। ৬,৬৪৮.জন 


$ এই অর্থ বন্টন করা হঁয়েছে। আয় 80,৯৫০ জন 
ভি. আই. ভা বসে ৫6৭9 লে ডি জনি 
সি 758 
1 । 


খাদি গ্রামোদ্যগ শিল্পের জন্য বরাদ্দ ' 


'প্রতান্ত যে সব গ্রামে এতদিন সরকারী অর্থনহায্য পৌঁছায়নি, সে 


ছে £ 
কোটি টাকার বিনিয়োগ," 


হয়েছে।। ১ 


ইসেগটিত কী ৮১১ উম্ন়দমৃধ্ী ধাপ, ওয়েস্ট বেলাল 
বৃথিকাশের গতি ১৯৭৮ করা হয়েছে! ফলে শিল্প 
শের ঘেকে জিভ দি জেতা K + 


নতুন বিনিযোর্টকে উৎস দেবার জন? ১৯৯ সালের মার্চ মাস 





0 70 


সাল পরতৃতি। 
'পধমলিল্পের 


রা ররর 


ফাজ পেয়েছেন ২৭,০৪৩ জন মানুষ । - 
ন শিল্পদ্যোগের ব্যান্তি 


" কয়েছে। ০ TE মল 


অর্জনের পথ । , 

নিপ সি সাড়া দেখেছে ol 

এত লা, 
হচ্ছে গৃহসজ্জার উপযোগী মী বাহারি লৃশ্ী, পলিয়েষ্ার 


ডাই চেম্বার, বউকে কর সত পা 


বসানো হয়েছে মৃর্শিদাযাদ এবং উত্তরবল্ণের বিভিন্ন স্হানে... 
সংগঠিত বিপনন ব্যাবদ্হা 

মিড মিতির, পরিচালনায় রা বিডি মেলায় ২৯টি .: 
পনন ফেব্রু খোলা হয়েছে। পরার্থীন উৎপাদনফারীদের খেকে 


চন 
1 
"la 


I hoy 


| | সম্পাদক হীরেল ক রী যো 
নাক কর্ক দাদী গ্রেল, কান চার রি রোড, বলিকাত* থেকে মুঞ্জিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, ন্ট জেন, ভাত Lt থেকেও রঃ 


~~ 


L 





এসব বিপদ কেরি সরি দের উন TR 


- দালাল এবং মহাজ্ছনদেব অত্যাচায় থেকে গ্রামীন উৎপাঙগনকারীদের 


রক্ষা কব্তে এই সংগঠিত বিপনন যানক্ছা যথেষ্ট f নী 


ক কৰা, ১ নম যু ভুক্ত 
হয়েছে! ফলে প্রতিদিন ২২,০০০ মানুষ এখানে কাল্স পেয়েছে। 

- সংগঠিত শিল্পে ৪৩,000 মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। | 
ঘাড়ি়েে কোটি ৪৩ লচ্চ ০০০9০ টাকার উৎপাদন যদ্ধিব য় 


জতকবা ৪0 ভাগ! 


অনুম্নত এলাকায় শিল্পবিকাশ - 


| নু নত জেলায় রাজাসরকার ইতিমধ্যে ৭৪২ একর 
জমি সংগুহ করেছেন]. উদ্দেশ্য, হলদিয়া খড়গপূর ও কলানীতে , 


কেন্দ্র গড়ে তোদা। এইস্য অন্ত এলাকার জীবনধারনের $ 


,মানম্নোয়ন করা এবং কর্মসংচ্ছান সৃষ্টি ফরা। 
ঃ এইসব প্রকল্পের 'পাশাপানি রাজাসরকার রাজো ইলেকট্রনিকস 


সা 
জনা এঁকাবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন! এ প্র 


মী ধারীদেয জন্য স্বনিযৃক্ত প্রকল্প বিশে ট্রেনিং, 
এর করা হয়েছে | 
হর্‌ িিল্পজঙগতে, আজ য়ে, গতিমপ্নভা অনৃভব ফরা, যায় 
ন, বর তাৰ জনা চর গর্বিত কিন্তু আও সাবাধার 
ৃঁ সাইলো সব দরক্জাকে আমরা অবারিত € 
করতে পারিনি। : 


আমরা বিশ্যাশে স্থিতা : মস সরকার এবং রমর্ীব মানুষের 
মধ্যে বে, সংগ্রামী মৈরী)আহাষের নিরন্তর প্রেরনার উৎস সেই বর্জম ' 
মৈর্রীকে চয়সা করেই আমা পোঁছে যাব সাফল্যের নতুন দিগদ্তে। 


রই লা "ত ফা 
“প্যান ফ্পন্দনে। ৬ 


প্রকার 





চতুর্িংশ বৰ্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ওরা জুলাই, +৮১ ঃ '৬০ পয়সা 


কেন্দু বাম ক্রণ্ট 


সরকার ভাঙ্গার চেষ্টা 
থেকে আগা নিরন্ 


“নিকট ভবিষততে রাজোর বাম 


সরকারকে ভাঙার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ' 
কোন চেষ্টা করবেন না বলে বিশ্বপ্ত 
স্থত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের 
কিছু কংগ্রেস নেতার কাছে প্রধানমন্ত্রী 
বামফ্রণ্ট সরকার. ভাঙার ব্যাপারে তার 
মতামত খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে 


> দিয়েছেন । 


৷ কেন্দ্রে ই-কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার 
- পর থেকেই রাজ্যের কিছু ই-কংগ্রেস 
নেতা ক্রমাগত দিল্লীতে বামফ্রন্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে 
আলছেন | এই সব নেতাদের একমাত্র 
, উদ্দেশ্য নানা অভিযোগ পাজিয়ে-গুছিয়ে 
বলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ডেকে 
আনা। | 

শুধু ই-কংগ্রেস নেতারাই নন, কিছু 


১ প্রভাবশালী ব্যবসায়ীও বিড 


উকি নানা অভিযোগ 
পাঠাতে থাকেন। এদেরও উদ্দেশ্য 
ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বিরূপ 
মনোভাব তৈরী করে দেওয়]। 

এক সময় এই সমস্ত অভিযোগের 


কারের বিরুদ্ধে বেশ তৎপর হয়ে উঠে- 
ছিলেন। শুধু'তার দলের লোকদের 
নিয়ে ষে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 


বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা 


যাবে না এটা বুঝেই অন্যান্য অ-বাম 


হল যাতে এই রাজ্যে বামক্ণ্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে 


তোলা যায়। | 
অনেক কাঁঠখড পুভিয়ে রা 


থেকে ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা : 


জায়গায় বিক্ষোভ ও আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু হল এরপর ৩*শে 
মার্চের বিক্ষোভ জমায়েতে পুলিশের 


গুলী চালনা এবং তেসরা এপ্রিল 


বাংল! বন্ধ, নিয়ে নান! জায়গায় হামল! 
রাজ্য রাজনীতির মোড় পুরোপুরি 
ঘুরিয়ে দেয়! 

অস্তর্ধন্বে ক্ষতবিক্ষত ইন্দিরা 


"কংগ্রেসের আন্দোলন এখন ঠাণ্ডা ঘবে । 
নেতারা একজন, অন্যজনের , নির্দেশ, 
. মানতে রাজি নন। এমন কি গত 
" পৌরসভার. নির্বাচনে একমত হয়ে 


প্রার্থী পর্যন্ত ঠিক করতে পারেননি । 


' ফলে নির্বাচন বয়কট করতে হয়েছে । 


পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল 
এবং উপ-নির্বাচনের ফলাফল দেখে 
ইন্দিরা গান্ধী বুঝে গেছেন যে রাজ্য 


কংগ্রেস নেতাদের প্রতি রাজ্যের জন- 


বাষফণ্ট সরকার 


গণের কোন আস্থাই নেই! - 

সম্প্রতি অজিত পাঁজা সহ কয়েক- 
জন নেতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করতে দিল্লীতে যান। পশ্চিমবঙ্গের 
আছেন ষে, প্রথমে ওদের সঙ্গে দেখা 
করতে রাজী হননি। পরে জনৈক 
নেতার অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী ওদের 
সঙ্গে দেখা সনি রে 
জন্য | 

: অজিতবাবু এবং আরও কয়েকজন 
নেতা উপনির্বাচনের ফলাফলের ব্যাখ্যা 


শ্রীমতী গান্ধীর কাছে পেশ'করেনু। | 


' আর বামফস্ট সরকারের পক্ষে নেই। 


ইন্দিরাজী সাক্ষাৎপ্রার্থী রাজ্যের 
নেতাদের বলে দিয়েছেন হঠাৎ কোন 


আপনারা. স্রণ্ট সরকারকে 'ভাঙার 


ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে সংগঠন গড়ে 


তুলুন। যাতে জনসাধারণের আস্থা 
অর্জন করতে পারেন। 


 বহণাকে হারাতে এমন হিং হয়েছে যে বুথে. 


(মোট ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট গড়েছে: 


গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রে বহু 
গুণাকে হারাতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং 
পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রীর এমন রিগিং করেছেন ষে 
অবিশ্বাস্ত হারে ভোট পড়েছে। 

গাঁড়োয়াল কেন্দ্রের অন্তর্গত পৌরী 
বিধানসভা কেন্দের নাওয়াখাল বুথে 
মোট ভোটারের সংখ্যা ২৮১। কিন্ত 
“4 এ বৃথের প্রিসাইডিং অফিসার ডায়ে- 
, রীতে সই করে বলেছেন ২৮৩টা ভোট 


পড়েছে । জামনাখাল বুথে ভোটারের, 


সংখ্যা ৪৯*, কিন্তু ভোট পড়েছে ৪৮৬। . 
চামরারা বুথে ৩৮৮ ভোটার আছে, 
ভোট পড়েছে ৩৮৩। থেমডা. বুখে 


৪২৫ টা ভোট আছে, কিন্তু ভোট 


পড়ল ৪৩০টা। দেলিচৌরানী বুথে 
ভোটারের সংখ্যা ১০৬৪, কিন্তু ভোট 
পড়ল ১০৭৭ । 

করণেপরাগ বিধানসভা কেছের 
ওয়াতৌলি বুথে ভোটার হল €৭৩। 
রিগিং এ সবাই ভোট দেবার পরেও 


একটা তৃত এসে ভোট দিল। কারণ 


সাতার ৭ হাজার হারে 


হারাবেন। 





সরকারী কমণচারীদের 
অনেক অধিকার এবং 
স্থবিধা দিয়েছেন’ 


সাক্ষাৎকারে অরবিন্দ ঘোষ এম-পি 


সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্ম- 


পশ্চিমবঙ্গের ১২ জুলাই কমিটির নেতা 
ও নব নির্বাচিত সি, পি, আই (এম) 


দলের রাজ্যসতার সদস্য শ্রীঅরবিন্দ | 
ঘোষের সঙ্গে দর্পণের পক্ষ থেকে গৃহীত 


একটি সাক্ষাৎকারে বিবরণ নীচে দেওয়া 


হল। 
চাহি রেজা 


, থাকায় সরকারী কর্মচারীদের কী. 


সুবিধে হয়েছে? 
উত্তরঁ-১৯*৭ সালের জুনে বাম” 


ফ্ৰণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসী 
. আমলে যে সব. সরকারী কর্মচারীদের 
. রাজনৈতিক কারণে চাকুরী গিয়েছিল 


তাঁদেরকে পুনর্বহাল করেছেন । ১৯৯১ 
সালের সেপ্টেম্বরে ছাটাই হওয়া তেরো 
জন কো-অডিনেশন কমিটির নেতাই 


দর্পণের আগামী সংখ্যার কয়েকটি লেখা 


১২ জুলাই কমিটির ইতিহাস 


নবনিযুক্ত সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণ রাও কোন্‌ লবীর লোক? 
_ভক্তিতূযণ মণ্ডলের জন্য হুয়াং হয়ার সম্বর্ধনা পণ্ড হতে চলেছিল 
আদালত অবমাননা_অকুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 


| প্রণব মুখারভীর-বিরুদ্ধে তহবিল তছক্কপের অভিযোগ 
নকশালপন্থীদের বৃহদাংশ সি. পি. আই (এম)-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করছে | 


নকশালপন্থীর চোখে বামক্রণ্ট সরকারের চার বছর 





নয়, জরুরী অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে, 
যাদেরকে অবসর গ্রহণ করানো হয়ে- 
ছিলো তাদের সহ নকশালপন্থী 
সরকারী কর্মচারীদেরকেও এ সরকার 
এসে পুনর্বহাল করেছেন। কো- 
অডিনেশন কমিটির স্বীকৃতি, যা প্রাক্তন 
সরকার কেড়ে নিয়েছিলেন তা এই 
সরকার ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

: কর্মচারীদের অধিকারের দাবি 
দাওয়া সম্পর্কে ১৭৬টি সরকারী আদেশ 
চার বছরে বেরিয়েছে, তা অবশ্থই কর্ম- 
চারীদের স্বার্থে। আমরা কো-অডি- 


এতদিন সরকারী কর্মচারীদেরকে 


বামফ্ট সরকার বিধানসভার কমিটি 





আসামে কেন্দ্রীয় শাসন 

এবার আসামের প্রীমতী, আনোয়ারা তাইমূর তার দলপ্রধান শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীকে ' পথে' বসালেন। ই-কংগ্রেসই কেবল স্থায়ী সরকার গঠন 
করতে পারে-শ্রীমতী গান্ধীর এঅহমিকা আর একবার মিথ্যা প্রমাণিত হল: 
আসামে ই-কংগ্রেস সরকারের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে! . তেইশ জন 'বিধায়কের 
, শক্তিসম্পন্ন চারটি বামপন্থী দলের বাঙ্জেট অধিবেশনে ই-কংগ্রেস সরকারের 
বিরোধিতা করার সিদ্ধান্তই তাইমুর মন্ত্রিসভার মৃত্যু অনিবার্য করে তোলে । 
আত মাসের মধ্যেই ই-কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটল, বিধানসভাকে জীইয়ে 
রেখে আসামে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হল | 

আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে গিয়ে দাড়িয়েছিল, তাতে শ্রীমতী 
তাইমুরের জনপ্রিয় 'সরকার গঠনের কোন, অনুকুল ,স্থযোগই ছিল না। 
গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষা করে নয়, নিতান্ত গায়ের জোরে গত ডিসেম্বর মাসে 
শ্রীমতী তাইমুরের নেতৃত্বে এখানে' ই-ক্ংগ্রেস ঘ্ে-সরকার গঠন করে সেটা 
গোড়া থেকেই ছিল সংখ্যালঘু দলের 'সরকার । অর্থাৎ ১২০ লাস্তক (ছণট 
আসন শৃন্তই রষ্বেগিয়েছে ) বিধানসভায় শাসক দলের পক্ষে ৬১ জন সনস্ত তো 
_ছিলেনই না, বরং বিস্ষুন্ধ গোষ্ঠী কোনদিনই. শ্রীমতী আনোয়ার] নেতৃত্ব সহজ ও 
ধোলা মনে মেনে নিতে পারেনি। গত মার্চ মাসে বিধানসভার অধিবেশনের 
প্রথম চোটেই তাইমুর সরকারের এস্তেকাল ঘনিয়ে এসেছিল। ‘সেদিন ওই 
২।৩ জন বামপন্থী বিধায়ক ঘদি অকৃমিউনিষ্ট সাত বিরোধী পক্ষ আনীত অনাস্থা 
বামপন্থীদের পরোক্ষ সমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী তাইমুর রাজ্য পরিস্থিতির 


(585 স্থষোগ পেয়েছিলেন, তা হেলায় নষ্ট করেছেন'। | 


বরং পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটার, কারণেই, সেদিনকার পরোক্ষ সমর্থনও 
রা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।' যে-ঘর ই-কংগ্রেসীরা নিজেরাই 
সোত্দাহে ভাশুছেন, তাকে বাইরে থেকে অটুট রাখার সাধ্য কার? চা 


বাগিচা'শরমিক' স্বার্থ প্রতিনিধিত্বকারী ছ'্জন ই-কংগ্রেস সন্ত ইতিমধ্যেই. 


দলত্যাগ করেছেন।' তাছাড়া বিহু গোষ্ঠীর “আট .থেকে বারে! জন সদস্য 
নেতৃপদ্‌ থেকে শ্রীমতী তাইমূরকে অপনারণ দাবি করে ই-কংগ্রেস' হাইকম্যাণ্ডের 
"কাছে ম্মারকপত্ত ,পেশ করেছেন। এদিকে সমতল উপজ্বাতীয় পরিষদের 
" বিধায়ক চারজনও সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । 
এ অবস্থায় বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ডেকে সেখানে কোন ব্যয় প্রস্তাব 
পাঁশ করানো সরকারের পক্ষে ছিল অসম্ভব । প্রকান্তে মুখে চুণকালি মাখানোর 


পথ এড়াবার ই তাই শ্রীমতী তাইমুর অধিবেশন শুক হবার আগেই পালিয়ে 


বাচার মতো পদত্যাগ করলেন ।' * 

সি পি আই-এম, সি পি আই, আর মি পি আই এবং এস ইউ সি আসামে 
প্রথামাফিক বামস্রণ্ট গঠন না করেও শ্বৈরত্্রী শক্তির বিরোধিতায় এককাট্রা 
হয়েছে__এটা লক্ষ্য করার মতো একটা ঘটনা | * বস্তুতঃ বামপন্থীদের হাতেই 
তির Ne SO 
কোন সরকারের পক্ষে টিকে থাকাও অসম্ভব । বামপন্থীরা এ-ম্বিধার্তনক স্থানে 
থাকার দরুণই কী জনতা দলের কী বিক্ুক্ধ ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিকল্প সরকার 
করা সম্ভব হল না। কারণ স্থায়ী সরকার গঠনে আসামে কোন পক্ষই সক্ষম 
নয়, বিধানসভায় সংখ্যাগরিঠতা কোন দলের বা গোঁষীরই নেই। সেদিক থেকে 
বিচার “করলে বিধানসভা জীইয়ে রাখাটাই অর্থহীন মনে হয়। বরং তাতে এম 
এল এ কেনাবেচার হাট বসানোর, দূলত্যাগের ও দুর্নীতিরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
কিন্তু আসামে “বিদেশী” সমন্তার' সমাধানে যারা ব্যর্থ, যারা বিচ্ছিমতাবাদ 
রুধতে ব্যর্থ, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার 
ক্ষমতাও নেই।, অথচ বর্তমানে আসাম বিধানসভায় দলগত শক্তি যেরকম 
তাতে নতুন তুন শক্তি বিন্যাস ঘটানো না-হলে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার এখানে 
সিডি জী কিন্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করায় খিনি বেশি আগ্রহী ও 
তৎপর, সেই ইন্দিরা গাঁধীর তো আসামকে কেন্দ্রীয় শাসনে রেখেই লাভ বেশি। 
এমনি নির্ভেঘাল গণতন্ত্রী শ্রীমতী গাচ্ধী, আর তার নামাঙ্কিত কংগ্রেস ! 


খা 


' মহিলাদের প্রতি বিবিধ অত্যাচার । 


দেবাশিস 

তিন বছর আগে সি পি আই 
(এম) দলের নেত্রী কনক মুখার্জী 
রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। এই তিন 
ভাবে ব্যবহার করেছেন--জামার এ 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী মৃখার্জা বলেন, 
আমি এই তিন বছরে রাজ্যসভায় 


তিনটে বিষয় তুলে ধরেছি। (১) 


কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী-বাজেট,' 
অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রতি অবিচার (২) পশ্চিম- 
বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্ব তথা! 


উন্নতি (৩) বাগপাত, সহ অন্তর 

শ্রীমতী ' মুখার্জাঁ বলেন, সমস্যাটা 
শুধু মহিলাদের নয়, সমস্তাটা সমাজ 
ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সমাজ 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে সব 
সামাজিক অভিশাপগুলো, দূর করা 
যায় না। এ সত্তেও আমর! সভ্যতার 


কিছুটা আলো এই কাঠামোর মধ্যেই, 
পেতে পারি ষদি (ক). কং (ই) শাসিত ' 


রাজ্যগুলোর মতো! মন্ত্রীরাই 'না 
দুর্নীতিগ্রস্ত হয় (খ) গণতান্ত্রিক চেতনা. 
বোধ ও .মেহনতী মাহুষের মজবুত 
সংগঠন, থাকে (গে) প্রশাসনে রঙে 


বন্ধে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকার 


সচেষ্ট হয় (ঘ) এবং সরকারের গরীব 
জনসাধারণের প্রতি ভালোবাস! - 
থাকে। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে আজ সে 
অবস্থা এসেছে । 

এখানে দু-একটা বযতিকম ছাড়া 
নারীর মর্যাদা আছে। অন্যদিকে 
খোদ রার্জধানীতে তো মেয়েরা সদ্ধ্যের 


' পর বেরোতেই পারে না।. এখানে 


বাগপাত বা, বিরিভির মতো ঘটন! 
ভাবাই যায় না। এখানে মেহদী 


 মাহষের চেতনা ও সংগঠন এমন 


পায়ে পৌচেছে যে মহিলাদের, 
ইজ্জত হরণ করা অত সহজ নয়। ' 


” বেকারী এখানেও আছে। বাম-' 


ফ্রুট. সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 
বেকার লমস্তার, সমাধান সম্ভব নয়, 
তা সত্বেও সরকার ভারতে প্রথম 
মর্যাদা দিয়েছেন, কিছুটা রিলিফ 
দিয়েছেন। আগে গ্রাম থেকে বহু 
সংখ্যক মহিলা শহরে এসে ভিক্ষাবৃত্তি 
ও গণিকারৃত্তি করতো । এখন রাজ্য- 
সরকার “কাজের বিনিময়ে খা” প্রকল্প 
চালু করায় এ পথে আসা মেয়েদের 
সংখ্যা অনেক কমানো গেছে । এখানে 
চা-বাগানে পুরুষ ও নারী শ্রমির্ক 


সমান মজুরি পাচ্ছে। এখানে সাম্প্র-' 


দপণ ॥ শুক্রবার, ওরা জুলাই, ১৯৮১ 


রাজ্যসভায় তিনটে বিষয় তুলে ধরেছি 


সাক্ষাৎকারে কনক, নুখাজী 


SOE ডে 
বিদ্বেষে দাঙ্গা হয় না বললেই চলে 
কারণ এখানে বামবস্থী আন্দোলনের 
একটা এতিহ- আছে। কনকদি 


আরো বলেন নারী-পুরুষ মজুরিতে 


বুর্জোয়া গণতস্ত্রেওকর] য়ায়। অন্তত 
ষেগুলো| সম্ভব বামস্রণ্ট সরকার তা 
“করেছে। ই-কং ' শাসিত কোন 
+ রাজ্যে এরকম সাফল্য দেখা যায় না। 
সি পি আই (এম) দলের অন্যান্য সংসদ 
সদস্তদ্বের মতো আমিও রাজ্যসভায় , 
পশ্চিমবঙ্গে বামক্রণ্টের নজির বার বার 
তুলে ধরেছি । রাজ্য সরকারের বহু- 


_ মুখী কাৰ্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকার 


আটকে রাখতে চায়। মিথ্যে সব 
সংখ্যাতত্ব দিয়ে অনেকগুলে? বিল 
আটকে রেখেছে। এসবের পেছনে 


'কেন্দ্রীয় সরকারের কায়েী স্বার্থ ' 


আছে। আমি সেগুলোর উড 
, ঘাটন করেছি। . / 

শ্রীমতী মুখার্জী বলেন, - দেখুন, 
আমি রাজ্যসভায় গিয়েই ৪৫তম 
সংবিধান সংশোধন. বিল (জনতা 
সরকার. কর্তৃক আনীত) শিক্ষাকে 
যুগ্ম তালিকা! থেকে রাজ্য তালিকায় 
অস্তর্ভূক্তির জন্য জোরালো ' দাবি 
.তুলি। . 

ভেঙ্কটরমণ বাজেট পেশ করলে 
তা নিয়ে রাজ্যসভায় জোর হৈচৈ হয়। 
জাতীয় নিরাপত্তা আইন যেদিন রাজ্য- 


সভায় পেশ করা হয় সেদিনও আমরা. 


বাধা দেই। কারণ আমরা বুঝে- 
ছিলাম যে সরকার মুদরন্কীতি বোধ 
করতে ব্যর্থ হয়ে এখন দমন পীড়নের 


' রাস্তা নিয়েছে । 


; এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক- 
বার্থ, বিরোধী 'নীতি, শিশু শ্রমিক 
শোষণ বন্ধের দাবিতে, খনিতে মহিলা 
জন্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 
রাজ্যসভায় বলেছি । 

" হ্যা, মহিলাদের দুরবস্থা নিয়েও 
বলেছি। একে আবার দুটো ভাগে 
ভাগ করা ষায়। (ক) বিবাহে পণপ্রথা 
(খ) শ্লীলতাহানি । ' 

বর্তমান সমাজ কাঠামোয় পণপ্রথা 
নিষূল কর! সম্ভব নয়। বিভিন্ন সম্প্র- 


দায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথায় একটা. 
ব্যবসায়িক মনোভাব থাকে । এছাড়া 


মাহষের মূল্যবোধ-স্ানসিকতা পাল্টাতে 
দীর্ঘ সময় লাগে। তা সত্বেও একদিকে 
আমির! গণতাস্িক মহিলা সমিতি ও 


ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর মাধ্যমে. 
যুবক-যুব্তীদেরকে গণপ্রথার বিষময় 


প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষিত করছি, এটা ঘে 


স্বণিত প্রথা ত! বোঝাচ্ছি, অন্যদিকে 


হোক। রর 
পণ নিষেধ আইন (১৯৬১) 
সংশোধন করে কঠোরতর করার জন্য 


' সংসদ সদস্যদের নিয়ে যে সিলেক্ট 


কমিটি হয়েছে শ্রীমতী কনক মুখার্জা 
তার অল্পতম সদস্ত।। আমার প্রস্নো- 
তরে তিনি বলেন, পণপ্রথার অভিশাপ 
দূর করা৷ ন! গেলেও কিছুটা চেক 
করা যায়৷ রব 

এরপর শ্রীমতী মুখার্জী মহিলাদের 


, উপর নির্যাতনের কথা বললেন । . তার 


সরকারের কাছে দাবি করছি যে পণ '* 


মতে, এটা শুধু সামাজিক অভিশাপ ' 


নয়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী শোষ . 


ণের অঙ্গ । জোতদ্বাররা মিল মালিকরা, 


ওদের দালালরা শোষণ বজায় রাখার 


‘জন্য মেয়েদের উপর অত্যাচার চালায় । 


. এছাড়া পুলিশ তো রয়েছেই । 


এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকাং 
শেই দায়ী | কারণ, অর্থনৈতিক 
সংকটের জন্য মাহুযের মানবিক যুল্য- 
বোধ নষ্ট, হচ্ছে। বেকার যুবকরা 
ভবিষ্যতে কোন আলো না পেয়ে 
বেপরোয়া হচ্ছে। এর উপর সরকার 
অঙ্গীল সিনেমা-নাটক, কুরুচিপূর্ণ বই 
দের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বৃটিশ 


আমলের তুলনায় আজ নারী ধর্ষণ" ' 


অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে। এ 


ক্রার জন্য সংশোধনে ' 
হয়েছে।' 
শ্রীমতী .মুখাজাঁ এসব ছাড়াও 


পরীক্ষার বিরুদ্ধে, এয়ার হোস্টেসদের 
চাকরীর শর্তাবলী স্বাস্থ্যকর করার 
দাবিতে রাজ্যসভায় সওয়াল ক্রেছেন। 
আগে' তো! এয়ার হোস্টেসরা বিয়ে 
করতে পারতেন না, এখন কর্মরত 
অবস্থায় বিয়ে করার অধিকার পেয়ে" 
ছেন। কিন্তু ৩৫ বছর বয়সে রিটায়ার 


করতে হবে । অথচ পুরুষদের বেলায় ' 


তা নেই। এয়ার হোস্টেসদের ৩৫ 


ছেদের কারণ হয়। | 


০4 করে 


৬ 


দপণ || গুক্রবাব, , ওরা জুলাই, ১৯৮১ 


চু এন দাই এবং চেন 


দেবার যধন দিল্লী এসেছিলেন 


সময়টা, ১৯৬* সালের এপ্রিল ' 


যাস। , আগের, বছরই তিব্বতের 
রাজধানী লাসায় প্রতিবিপ্নবী অভ্যুত্থান 
ব্যর্থ হয়েছে । দলাই লামা সহ এ 
প্রতিবিপ্রবের কয়েকজন পালিয়ে এদেশে 
এসে রাজনৈতিক, আশ্রয় পেয়েছেন । 
১৯9 সালের পঞ্চশীল চুক্তির পর 
ভারত-চীন ছুর্দেশের মধ্যে আবার 
সীমান্ত সমস্ত। নিয়ে তখন 


. “কিছুটা অল ঘোলা করার চেষ্টা 
মার্কিন . সাত্রাজ্যবাদীরা'। 


৭ নভেম্বর : ১৯৯ চীনের তদাঁ- 
নীস্তন প্রধানমন্ত্রী চু. এন লাই 


নেহেরুকে এক চিঠিতে একটি বৈঠকের 
জন্য অনুরোধ করেন । চু নেহেককে 


চীনে আমরণ জানান। চু এও বলেন 
₹' যে তৃতীয় দেশ হিসেবে বার্ম। সরকারের 
অনুমতি সাপেক্ষে এই বৈঠক রেঙ্গুনেও 
পারে। | 

a চিঠির উত্তরে বৈঠক 
দিল্লীতে হবে বলে ঠিক হয়।: এধিকে 
' তিব্বতী সম্মেলন ক্রে চীনের বিরুদ্ধে 
এক হাত নিয়েছেন। এ অবস্থায় চু 
এন লাই আসবেন শুনেই 

এ" রাজনৈতিক দল ঠিক করে যে চু এন 
লাই দি্ী এলেই বিক্ষোভ প্রদর্শন 


কখনও বলেন নি। " 
. উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী লি এস 


. অংশ গ্রহণের জন্য বার্মার ত | 
প্রধানমনী উ চু এন লাইকে আমন 


জানিয়েছিলেন! সেকারণে ১৩ এপ্রিল 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ, সহকারী পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী চ্যাঙ্গ ফু.ও ৩৫ জন কমরেডের এক 
বাহিনী নিয়ে চু এন লাই পিকিং থেকে' 
রেহ্গুনে আসেন ।' চেন-ঈ ১৯৫৮ সাল 
পর্যন্ত ছিলেন সাংহাইয়ের, মেয়র ও 
বান্দুং সম্মেলনে চীনের অন্যতম 
প্রতিনিধি। 

রেঙ্গুন থেকে চু-র ভারতে আসার 
পূর্বদিন রাজসভায় ওঁ সফর নিয়ে 
আবার কথা উঠলো।. তৃপেশ গুপ্তর 
প্রশ্নোত্তরে নেহেক জানলেন যে, দালাই 
লামাকে সাধারণভাবে পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে ষে তিনি যেন রাজনৈতিক 
বিষয়ে না জড়ান এবং নেহেরু এতে 
সন্তষ্ট যে দালাই লাম! তা মানছেন। 

১৯ এপ্রিল ছুপুরে দমদম বিমান- 
বন্দরে একঘণ্টা কাটিয়ে বিকেল পাঁচটায় 
চুচেন ঈ পালামে নামলেন । '১৯৫৪ 


সালে জেনেভা বৈঠক সেরে চু এন 


লাই শেষ ভারতে এসেছিলেন 
বিমানবন্দরে নেহেরু, চীনে ভারতের 


সে সময়কার রাষ্ট্রদূত জি পার্থসারথী ' 


চু-কে স্বাগত জানান ৷ 
বিমান বন্দরে.চু এন লাই সাংবা- 
দিকদেরকে বলেন, ভারত ও চীন 


স্থিতি অনুকুল । এমন মীমাংস! হওয়া 
চাই যা উভয় দেশের মর্যাদা ও আত্ম- 


‘সম্মান অনুযায়ী, এশিয়া ও বিশ্বের 


স্বার্থাহুযায়ী হয়। 

সাতদিন চু-এন লাই দিল্লীতে 
ছিলেন। ২৪ এপ্রিল নেহেরু-চু 
বৈঠকের পঞ্চম দিবসে নেহেরুর বাস- 


, ভবনে দুজ্জনে সওয়া তিনঘপ্টার বেশি 


আলোচনা করেন। অর্থমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই, স্বরাষ্্রমন্্রী গোবিন্রবল্পভ পঙ্থের 
সঙ্গেও চু কথা বলেন। এদিকে রাষ্ট্র 
পতি ' ভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণয়েনন 


"মার্শাল চেন-ঈর সঙ্গে -গত রাতের 


অসমাপ্ত আলোচনা আবার চালান। 
ছদিন ধরে আলোচনার পর ২৫ 
এপ্রিল ছুই প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এক 


'যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে 


বলা হয়েছিল যে, জুন মাস (১৯৬) 


- থেকে পর্যায়ক্রমে পিকিং ও দিল্তীতে 


উভয়পক্ষের কর্মকর্তাদের আলোচনা 
হবে। বিবৃতিতে সীমান্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে 
চলতে সচেষ্ট হবার সংকল্প নেওয়া ষয়। 

২৬ এপ্রিল সকাল নটায় চু এন, 


অনুষ্টান লাই কাঠমাত চলে যান |. যাবার 


সময় পালাম বিমানবন্দরে চু সাংবাদিক- 
দেরকে বলেন ঘে চীন-ভারত মৈত্রী 
অক্ষয় ও অমর। সীমাস্ত সংক্রাস্ত 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


অর্থনৈতিক ভায্যকার 


পশ্চিমবঙ্্ের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিশ্র সম্প্রতি নয়াদিন্ীতে বলেছেন যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রা ১২০ কোটি টাকা ওভারড়াফট 
নিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা এমন চমৎ্কার 
ভাবে লেনদেনের কাজ করছেন যে 


রাজ্য”সরকারের কর ও অন্যান্য খাতে - 


পাওয়া টাক! তারা সরকারের হিসাবে 
জমা করতেই পারছেন না । ডঃ মিত্র 
সঙ্গত তাবেই দাবি করেছেন ষে এ 
১২০ কোটি টাকা ওভার ড্রাফটের দরুণ 
যে সদ দিতে হয়, তা থেকে রাজ্য 
সরকারকে রেহাই দিতে হবে। স্থদের 
হার শতকর] ১৪ টাকার মত। অর্থ- 


মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্ৰ দাবি করেছেন ' 


যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে পর্যস্ত না স্বাভাবিক 
জমা আদায় ও লেনদেনের ব্যবস্থা 


করতে সমর্থ হচ্ছেন অন্ততঃ ততদিন 


ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অথবা অন্য ষে 
কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাজ্য 
সরকারের, হিসাব চালু রাখার ব্যবস্থা 
ক'ঁরতে হবে । . 

প্রাল ও' যুক্তিযুক্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


যদি জমা আমানত করতে না পারে 


তাহলে তার গুপাগার দিতে রাজ্য 
সরকারকে বাধ্য করা হবে কেন? 
আমি টাকা জমা দিয়েছি, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে এ জম! খাতায় তোলার ব্যবস্থা 
নেই। তার দরুণ কি আমার দরকার 
মত টীকা তুলতে পারবো! না? তুললে 


গুণতে হবে? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই 


আব্দার শুনে গাঁয়ের সুদখোঁর মহা 


জনেরাও কানে, আঙ্গুল দিয়ে জিভ 
কাটবে। . 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণ পশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থমন্ত্রীকে কি যুক্তি দেখাবেন 
তিনিই জানেন। রাজ্যগুলির ওভার 
ড্রাফট নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি ছু শি- 
য়ারী দেন। এমন কি রাজ্যগুলির 


ওভার ড্রাফটের নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে. 
“গেলে তাদের চেক ফেরত দেওয়া! হবে 


বলেও ভয় দেখান। কিন্তু নিজেদের 
কাজটুকু গুছিয়ে করার মত সামর্থযও 
যাদের নেই, তাদের অপদার্থ ছাড়া 
আর কি বলা যায় । পশ্চিমবঙ্গের জন্যে 
ওভার ড্রাফটের ধাঁ্ষ সীমা ২৩ কোটি 
টাকার মত। স্থতরাং ১২০. কোটি 
টাকা ওভার ড্রাফট নিয়ে আহ্ুষ্টানিক 
ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধার্য সীমা 


ছাড়িয়ে গেছেন বলা যায়! কিন্ত. 


আমানত হয় নি। এই জমা না হওয়া 
টাকার পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার 
বেশী । সুতরাং বলা যায় যে পশ্চিম- 


ই |বেন্তীয় ঘরকার নিজের চরকায় তেল দিন 


বঙ্গ সরকার আদৌ কোন ওভার ড্রাফট 


নিয়েছেন বলা চলে না। অথচ এখন 
তাদের কাছে সদ চাওয়া হলে তার 
কোন যুক্তিযুক্ত! থাকে না। রাজ্যের 
অর্থমন্ত্রী এ স্থদের দায় থেকে রেহাই 
পাবার জন্যে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা 
অকাট্য ৷ রঃ 

তাছাড়াও একটা কথা থেকে 
ষায়। রাজ্য সরকারগুলি যাতে নির্দিষ্ট 


॥তিন ॥ 


ক 
রে 


প্রতিবন্ধকভী অস্তরটিপুনির মতরাজ্যের 
আর্থব্যবস্থাকে সর্বদা ভারপ্রস্ত করে 
রাখে। | 


। আরেকটি কথা। কেন্দ্রীয় সরকার 


তো রাজ্যাগুলিকে ওভার ড্রাফট কমিয়ে, 
আনার জন্যে প্রতিনিয়ত, চাপ দিচ্ছেন | 
অর্থ' অধিকতর মুদ্রাস্ফীতি এটা মানি । 


কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির ব্যয়ের ধরণ 


সীমার বেশী ওভার ড্রাফট না নেনঃতার প্রধানত: উৎপাদনযূলক | কৃষি, স্বাস্থ 
জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই হুশিয়ারী 
দিয়ে থাকেন। | 

কেন্দ্রীয় .সরকারের যুক্তি হচ্ছে 


রাঞ্রগুলি যদি বেপরোয়] ভাবে ওভার 
ড্রাফট নিতে থাকেন তাহলে মৃদ্রান্্রীতি 
বাড়বে। ওভার ড্রাফটের দরুণ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে নতুন কাগঙ্গী নোট ছাড়তে 
হয়।. এর ফলে মুন্রাক্ষীতি ঘটে৷ 
এটা যুক্তিসম্মত কথ] । 

কিন্ত রাজ্যগুলি ওভার ড্রাফট নিতে 
বাধা হয় কেন? এই প্রশ্নের সঠিক 
জবাব দেওয়া দরকার | প্রথমতঃ রাজ্য- 
গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংবি- 
ধানের ২৭৫ ও অন্যান্ত ধারা মতে প্রাপ্য 


টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সময় মত মিটিয়ে 


দেন না। যেমন আয়করের অংশ, 
উৎপাদন শুন্ধ ও আমদানী শুকরের 
প্রাপ্য অংশ, কেন্দ্রীয় অভিরুচি অনুসারে 
প্রদেয় অন্নদান এবং পরিকল্পনা কমি- 
শনের মঞ্ুরীকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ 
ইত্যাদি । দ্বিতীয়তঃ কেন্দের কাছে 


_ব্ভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য রয়ালটি কেন্সীয় ' 


সরকার দিতে গড়িমসি করেন । যেমন 
পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, আসাম ও গুজরাঁ 
টের খনিজ তেল ইত্যাধির জন্যে রাজ্য 
সরকারের রয়ালটি প্রাপ্য। সর্বশেষ 


সরকারের কয়লা! বাবদ প্রাপ্য রস্নালটি 
প্রায় ১৫ কোটি টাকা বছরের পর বছর 
বাকী পড়ে আছে। কয়লার দাম যখন 
৪* টাকা টন তখন টন প্রতি তিন 


থেকে পাচটাকা ধার্য করা হয়।' এখন . 


কয়লার দাম $চতুগুণ হয়ে গেলেও 
রাজ্যের প্রাপ্য রয়ালটি একই আছে । 
ব্যাণ্ডেল, সাওতালডিহির তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের জন্কে যখন পশ্চিমবঙ্গ কয়লা 
কেনে তখন তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের 


' ধার্য দাম দিতে, হয়, কিন্তু: কেন্দ্রীয় 


সরকার কড়ায় গণ্ডায় দাম উশ্ুল করে 
নিয়েও রাজ্যের প্রাপ্য রয়ালটি দিতে 
গড়িমসি করেন। এ সমস্ত কেন্দ্রীয় 


শিক্ষা, সড়ক, পরিবহন, থান্য সরবরাহ 
ইত্যাদি রাষ্্য , সরকারের দ্রায়িত্ব। 


.বন্তা, ভূমিকম্প, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক 





ছুর্যোগে ত্রাণ সাহায্য ইত্যাদিও রাজ্যের | 
প্রাথমিক দায়িত্ব । কেন্দ্র অহ্সন্ধান 
কুরে সঙ্থষ্ট হলে পরে এই দায়ের কিছু 
ভাগ নেয় কিন্তু কবে কেন্দ্রীয় সরকার 
মজিমত এই দায়ের অংশ গ্রহণ করবেন - 
তাঁর জন্যে রাজ্যগুলি অপেক্ষা করে বসে 
থাকতে পারে না। দুর্গত মাহুষগুলিকে 
মরতে দিতে পারে না। সুতরাং টাকা 
,শা থাকলে তাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে 
অবশ্যই ধার বা.ওতার ড্রাফট নিতে 
হয়। টি 

কিন্তু সব কিছু সত্বেও হিসাবে দেখা 
মাত্র ৫০০ কোটি টাকা । 
প্রাথমিক ফোন দার না থাকা সতত 
(সু বিরহের সময় ছাড়া) কেঙ্গীয় 
সরকারের ওভার ড্রাফট .৫.. 
টাকা। তাহলে 
পাঁচ ভাগের চার ভাগ দায়িত্বই তে! 
কেন্ত্রীয় সরকারের উপর বায় । 


ভাবই প্রকাশ করেছেন । 
অবস্থাই ধন্তবাদাৰ্হ সি 


চার | 
এন সাদাঙাডোর 
বাদ্দলকষ্ণ সেন 

ডলার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছুনিয়া 
জুড়ে-একটা যুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টি করে 
চলেছে । আমেবিকা নিজের: দেশের 
অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু থাচ্ছে। 
যার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীব্যাপী অন্যান্ত 
পুঁজিবাদী দেশগুলিকেও সঙ্কটে ফেলে 


দিয়েছে । এইসব অর্থনৈতিক সঙ্কট 
থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে দুনিয়া 


ব্যাপী এক ঠাপ্ডাযুদ্ধের উন্মাদনা কষ্ট 


করে বিভিন্ন দেশে অস্ত্র সম্ভার. রপ্তানি 
বৃদ্ধি করে নিজের দেশের. অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের সমাধান করতে চাইছে । এর 
মধ্যে ইরাণের তৈল সম্প্দ হাতছাড়া 
হয়ে গেছে। অন্যান্ত তৈল সম্পদ 
সমৃদ্ধ দেখগুলিও দফায় দফায় তাদের 
তেলের দাম বুদ্ধি করে চলেছে । তাতে 
' সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্কট আরও 
তীত্র হয়ে উঠেছে । এইসব কারণে 
যুদ্ধোন্মাদন। স্থষ্টি করার জন্য মাকিন 
নৌবহর পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্র উপ- 
কুলের দেশগুলির উপর খবরদারী করে 


' বেড়াচ্ছে যারা তাদের দীন সেবক হয়" 


থাকতে চাইছে না। ূ 

হালে লাতিন আমেরিকাকে উপ- 
লক্ষ করে মাফিন সরকার যুদ্ধ উন্মা- 
দনায় মেতে উঠেছে । এই এলাকার 
রাষ্্রগুলি 'নিজের সমস্ত নিজেরাই 
মিটিয়ে শাস্তিতে বসবাদ করতে চায় । 
_ কিন্ধ এটা, আমেরিকার মনঃপুত নয়। 
এই সব দেশের আভ্যস্তরীণ বিরোধে 


চু এন লাই 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
“বিরোধ সাময়িকমাত্র । দালাই লামাকে 
ভারতে আশ্রয়দান প্রসঙ্গে সাংবাদিক- 
দের প্রশ্নের উত্তরে চু, এন, লাই, বলেন 
' তিব্বতে দাসত্ব অব্যাহত রাখার জন্য 
দালাই লামা বিদ্রোহ শুরু করেন। 
বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ও'রা ভারতে 
পালিয়ে আসেন। ভারত সরকার 
তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। 
ইহা! চিরাচরিত আন্তর্জাতিক রেওয়াজ । 
চীনের এতে কোন আপত্তি নেই। 
ভারত সরকার চীন সরকারকে জানিয়ে 
ছিল যে দিলী থেকে ওদেরকে রাজ- 
নৈতিক ড়যন্ত্রকাজকর্ম চালাতে 
দেওয়া হবে না । কিন্ত ভারতে এসে 
ভারত সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তারা 
অমান্য করছে । এটা দুঃখজনক | 
২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নেহেরু চু 
এন লাইয়ের সঙ্গে ঘা কথাবার্তা হয় 
তা লোকসভায় পেশ করেন, ২৯ 
এপ্রিল এ নিয়ে বিতর্কের দিন ঠিক 
হয়। অবভিক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির 
দৈনিক পত্রিকা স্বাধীনতার সম্পা- 
দকীয়তে নেহেরুচু যুক্ত বিবৃতিকে 


সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো হয়। .' 


নিয়ে মাকিনীের ড় te 


নিজ্রেদ্ের জড়িত করে আমেরিকা সমগ্র 
লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতি জটিল 


করে তুলেছে এবং এই সব দেশের, 


মুক্তি আন্দোলনে কমিউনিষ্ট জুজুর গন্ধ 
বের' করে মুক্ত দুনিয়ার পরিত্রাতা 
হিসাবে সেখানে হত্যার তাণ্ডবলীলা 
আরম্ভ করেছে। এল সালভাভোর ও 
গুয়াতেমালার গণ অত্যুতানকে ধ্বংস 
করার জন্য ডেনমার্ক থেকে মাকিন, 
সামরিক উপদেষ্টার এল সালভাভোর 
ও গুয়াতেমালা পর্যস্ত ছোটাছুটি 
করেছে। প্রাক্স তিন কোটি ডলারের 
মত সামরিক সাহায্য পাঠানো হয়েছে 
এল সাঁজভাডোরের বামপন্থী মুক্তি 
যোদ্ধাদের উচ্ছেদ করার জন্য। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কুখ্যাত খুনে বাহিনীর প্রধান 


গ্রীণ বেরটসের ১৫ জন সর্দস্তকে এল 


সালভাডোরে পাঠানো হয়েছে সেখান- 
দেবার জন্য । | 

রেগান প্রশাসনের লাতিন আমে- 
রিকা সম্পর্কে নীতি হল সেখানকার 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করে 
সশস্ত্র, গণ-অত্যুর্থানকে ধ্বংস করা। 
মধ্য আমেরিকায় কমিউনিষ্ট বিরোধি- 
তার নামে মকিনীরা ঘা করতে চাইছে 
তাতে সেখানে আর একটা ভিয়েতনাম 
হৃষ্ট হতে ' চলেছে । কিউবা ও 
নিকারাগুয়ায় যে আঘাত তার! 
খেয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে আর 


২৯. এপ্রিল বিতর্ক শুরু হলে কমিউ-. 


নিষ্ট পার্টির তখন লোকসভায় উপ-নেতা ' ৃ্‌ 
ধ্বংস করার তালিম দেবার জন্য 


হীরেন মুখাজী নেহেরুকে প্রশংসা 
করেন] জনসজ্ব নেতা বাজপেয়ী 
(বর্তমানে বি, জে, পি) চীন সম্পর্কে 


নেহেরুকে . সতর্ক হতে বলেন। পি» 
এস, পি, সোস্তালিষ্ট পার্টির এম, পি-রা! - 


বারবার নেহেরুকে বাধ! দেন। পি, 
এস, পি দলের এম, পি, স্থরেন ছিবেদী 


কমিউনিষ্টদেরকে পঞ্চম্বাহিনী ও দ্বেশ- 


ক্রোহী বললে কমিউনিষ্ট, এম, পি-রা 
লোকসভা ত্যাগ করেন। তারা পি, 
এস, পি, সদস্তদেরকে মার্কিন দালাল 
বলেন। 


এর পরের ঘটনাবলী পাঠকদের 


. জানা । দীর্ঘ একুশ বছর পর চীনের 


বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়াং হয়! ভারতে 
এসেছেন । ইতিমধ্যে গঙ্গা ও হোয়াং- 
হো দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। ভারত- 
চীন'চেম্বার অফ কমার্স চাইছে ৯* 
করতে আর দেশবাসী চাইছে ছু বছর 
পরে স্বাধীনতা পেয়েও সর্ববিষয়ে 


' ভারতকে কোন্‌ যাছুবলে চীন ছাভিয়ে 


গেছে তা জানতে সাংস্কৃতিক আদান 
প্রদানের মাধ্যমে । 


N 
হতে না পারে তারজ্জন্য এল সালভা- 


ডোর ও গুয়াতেমালার ব্যাপক গণ- ' 


হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে} রাষ্ট্রপুঞ্জের 
মাক্ষিন প্রতিনিধি মিঃ কিক প্যাট্রিক 
খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন নিকারাগুয়ার 
বামপন্থীদের চেয়ে সেখানে জেনারেল 
সোমাজ্রইএর শাসন তাদের কাম্য । 
এই ধরণের মনোভাবের জন্য এল, 
সালভাভোরের দক্ষিণপন্থীরা সেখানে 
নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে সাহস 
পাচ্ছে ।' মানবিক অধিকার কষি- 


শনের তথ্যে ' প্রকাশ পেয়েছে ঘষে, 


১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 
সেখানে নিহতের সংখ্যা ৭ হাজারের 
বেশী। কমিশন আরও বলেছে 


গ্রেপ্তার হওয়া তিন হাজার মুক্তি 


যোদ্ধার কোন হদ্দিশই পাওয়া যায়নি । 

এল সালভাডোরের* চারিদিক 
ঘিরে মাঞ্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীকে 
সক্রিয় করে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রপতি 
রেগান গ্রোরের সঙ্গে বলেছেন পশ্চিম 
গোলার্ধে তিনি দ্বিতীয় কিউবা বা 
নিকারাগুয়া জন্মলাভ করতে দেবেননা। 
এল সালভাডোরে কিউবা,ও রাশিয়ার 


হস্তক্ষেপের প্রচারের মাধ্যমে সেখানে ' 


মাঞিন সামবিক উপদেষ্টা ও অন্ত্রশন্ত 
পাঠিয়ে সেখানকার মুক্তিযুদ্ধকে ঠেকা- 


বার চেষ্টা হচ্ছে। যুদ্ধবাজ পেন্টাগন . 


বস্বীকার করেছে যে প্রায় ৫-. জন 
মাকিন সামরিক বিশেষজ্ঞ এল সাল- 
সরকাকে সেখানকার মুক্তিযুদ্ধকে 


পাঠানো হয়েছে। পার্শ্ববর্তী নিকারা- 
গুয়ার বামপন্থী সরকারকে উচ্ছেদ 
করার জন্যও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, সেখানকার 
বিশিষ্ট শিল্পগতি লিওনাদেণ সোমা- 
রিককে গত, ২২শে নভেম্বর গ্রেপ্ধার 
করা হয়। তার স্বীকারোক্তি থেকে 
জানা যায় মাকিন গোয়েন্দা সংস্থা সি, 
আই এর হয়ে নিকারাগুয়ার সরকারকে 
উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করা .হচ্ছিল। 


তার এক সহযোগী গ্রেপ্তার এড়াবার 


জন্য আত্মহত্যা , করে। এইভাবে 


' মধ্য আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশের 


মুক্তি আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য 
মাকিন প্রশাসন ষড়ঘন্ত্রে মেতে 
উঠেছে। 
সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল 
মাকিন সরকারের এই প্রচেষ্টায় লাতিন 
আমেরিকার প্রায় কোন দেশই তাদের 


সহযোগী হিসাবে থাকতে চাইছেন11 - 


ব্রাজিল, কলম্বিয়া, পানামা প্রভৃতি 
দেশ এল সালভাডোরের মুক্তি যোদ্ধা- 
দের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে চায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জুন? ১৯০১ 


ডিন বোরে। ম্লেক্সিকোতে এক 
সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যে বলেছেন ষেঃ 
পানামা খাল অঞ্চলে মাকিন সৈন্যদ্দের 
যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা পানামা 
খালের নিরাপত্তার জন্য নয়! লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশে হস্তক্ষেপের 
প্রস্তুতি হিসাবে এই বাহিনী তৈরী ৰুরা 
হচ্ছে | এল সালভাভোরের রাষ্ট্রপতি 
ছয়ার্তে বামপন্থীদের সঙ্গে একটা মীমাং- 
সার জন্য আলোচনায় বসতে রাজ্জী। 


পার্টির এই প্রস্তাবে ছুয়ার্তে সম্মতি 
জানিয়েছেন । মাকিন' প্রশাসনের 
আস্থাভাজন ভেনেজুয়েলার এই প্রস্তাব 


কিন্ত আমেরিকান সরকার ও এল 


সালভাভোরের উগ্র দৃক্ষিণপন্থীরা' 
মানতে'রাজী নয়! 

খাস 'আমেরিকার বেশ কিছু 
সংখ্যক লোক চায় না মাকিন' সরকার 


এল সালভা ডারের গৃহযুদ্ধে নিজেদের র্‌ 


যুক্ত করুক। ভিয়েতনামের যুদ্ধের 


তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও মাক্ষিন জন- 


গণের মন থেকে মুছে যায়নি । বিশ্ব- 
বিদ্যালব্রে ও চার্চ প্রাঙ্গণে এই যুদ্ধ 


বিরোধী মনোভাব সোচ্চার হয়ে উঠছে । ' 


মে মাসের তিন তারিখে যুদ্ধ বিরোধী 
সমাবেশ থেকে এক প্রচারপত্রে বল! 
হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সালভাভোর থেকে 
হাত গোটাও। সালভাভোরের মুক্তি- 
যুদ্ধের সমন্বয় কমিটির কর্মকর্তা হেইতি 
টারতেগ বলেছেন: যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ 
চায়না তাদের সরকার সালভাভোরে 
ভিয়েতনামের মর্ত আক্রমণকারীর 
ভূমিকা নিয়ে আরার পরাজ্জয় স্বীকার 


করে ফিরে আস্থক ৷ মাকিন সেনেটার ' 
এডওয়ার্ড কেনেডি সেনেটে ৬ই মার্চ 
এক প্রস্তাবে বলেছেন সালভাঁডোরে 


- মার্ন্চিন সামরিক সাহায্য ও সামরিক * 


উপদেষ্টা পাঠানো বন্ধ করা হোক।' 
মার্চ আসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাকিন 
রাষ্ট্রপতি রেগান সাহেবকে কানাডা 
সফরে গিয়ে লাতিন আমেরিকায় 
মাঞ্ধিন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এক 
বিক্ষোভের সন্মুখীন হতে হয়। এই 
ভাবে চারিদিক থেকে প্রতিবাদের ঢেউ 
উঠেছে । ' 
কমিউনিষ্ট ঠেকানোর মহৎ, ব্রতে 


ব্রেগাঁন ' প্রশাসন দেশের মানুষ 


. ও তাদের , বৈদেশিক সহযোগীদের 


তেমন স হ যো গি তা পাচ্ছেন 
না.-। এটাই এখন তাদের শিরঃপীড়ার ১ 
প্রধান কারণ হয়ে ঈাড়িয়েছে। যুদ্ধ 
করার আগেই পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে 
উঠছে। হালে মাকিন সরকারের মার- 
মুখো মনোভাব লাতিন আমেরিকার 
নানান দেশের মুক্তিকামীদের সশস্ত্র 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমিত করার চেয়ে ' 


' আরও শক্তিশালী করে তুলছে। 


ভিয়েতনামের জনগণের প্রতিরোধ 
আন্দোলনের মুখে পরাজিত হয়ে 
মাঞ্চিন সরকারের যে হাল হয়েছিল 


মেই একই দৃশ্যের অবতারণা হতে 


‘চলেছে সালভাভোরে ৷ সাত্রাঙ্যবাদীরা ' 
ইতিহাদের শিক্ষা নিতে অভ্যস্থ নয়। 

তারা শিক্ষা নেয় জনগণের মারের . 
কাছে। _. সর 


ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে ছাত্রদের 


জন্য প্রেরিত সরকারী অনুদান 
অপব্যয়ের আ্রাশঙ্ধ। 


১৩৯নং লেনিন সরণির ইণ্ডিয়ান 
কলেজ অব আর্টস খ্যাণ্ড ডাঁফটস্ম্যান- 
শিপ নামক শিল্প-মহাবিদ্যালয়টি বর্ত- 
ধীন। কলেজটির প্রশাসনে বহু গণ্ড- 
গোল থাকায় বিগত ১৯৭৭ সালের 
চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 

বিগত প্রশাসন সমধিত নানা 
প্রকার দুর্নীতি বর্তমানেও কলেজটিতে 
বিভিন্নভাবে দূষিত আবহাওয়া স্ষ্ট 
করছে বলে জানতে পারা গেছে। 
প্রশাসনিক, কর্তৃপক্ষও উদাসীন হয়ে 
রয়েছেন । - | 


কলেজটিতে দিবা ও টৈশ বিভাগে 


তপশিল গোষ্ঠীতৃক্ত কিছু ছাত্র-ছাত্রী 
প্রতি বছরই সরকার কর্তৃক অর্থসাহাধ্য 
পেয়ে থাকেন । এই হিসাবে ১৯৮০-৮১ 
শিক্ষাবর্ষের জন্য কলেজের ২৪, জন 
ছাত্র-ছাত্রীর নামে ১৮ ৮২ টাকা 
(৪. 0. No.—826—TWDS; 


না। পানামার রাষ্ট্রপতি আরিসটাই- 


৫: 24-11-80 } সরকারী অর্থসাহায্য 


দপ্তর থেকে কলেজের নামে পাঠান 
হয়েছে! যে চেকের মাধ্যমে উপরোক্ত 
টাকার পরিমাণ পাঠান হয়েছে সেই, 
চেকের নম্বর 475199 dt: 12-2-81 
এবং কলেজের, উদ্দেশে তা পাঠান 
হয়েছে বিগত ১৭২৮১ তারিখে । 
যেখানে গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত 
সরকারী অনুদানের টাকা ছাত্র-ছাত্রী- 
দের জন্য এসে গেছে সেখানে কলেজ 
অফিস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো 
হচ্ছে যে তাঁদের নামে এক্ূপ কোন 
টাকা এখনও আসেনি |, 

সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায়, এরূপ 
গোপনীয়তার কারণ অজ্ঞাত। সংশ্লিষ্ট 
মহল থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে 
তপশিল গোষ্ীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত 
পাঠানো সরকারী সাহায্যের ওঁ টাকা 
ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত করে অপব্যয় 
করা হয়েছে । 


দপণ।. শুক্রবার, ওরা জুলাই ১৯৮১ 


ই-কংগ্রেসের আক্ষালন এবং 


উপনির্বাচনের প্রকৃত চিত্র 


সাধন গুহ 


লো; জাহযারি থেকে 


পু তর জুন পর্যন্ত মধ্যবর্তী 
১৭ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী/ এবং তার দল ই- 
কংগ্রেসের প্রভাবের কত দ্রুত অবনতি 
বটেছে, গত .১৪ই জুন উত্তরপ্রদেশ; , 
ওড়িশা! এবং বিহারের ৬ লোকসভা 
ও: ১৫টি বিধানসভা আসনের উপ- 
নির্বাচনই তার উজ্জল নজির । 
* পশ্চিমবঙ্গের ১টি লোকসভা এবং 
পটি বিধানসভা আসনৈর উপনির্বাচনে 
ভারতের নির্বাচন.কমিশনার শ্তামলাল 
পাকধের কেন্ত্রে ক্ষমতাসীন দলের 
মনোরপ্রনের অন্য বহুবিধ বাধ! নিষেধ 
আরোপ করেও এই. রাজ্যে ই-কংকে 
“জয়মাল্য” পরাতে পারেননি । | 
অন্ত রাজ্যে ই-কংগ্রেসের সাফল্যের 
ঢকানিনাদ শোনা গেলেও ধীরে 
বীরে এই সাফল্যের নেপথ্য রহস্তও 
প্রকাশিত০হচ্ছে। ' দেখা যাচ্ছে, প্রায় 
প্রত্যেক কেন্দ্রেই রিগিংয়ের অভিযোগ 
"্টঠেছে। গাড়োয়াল কেন্দ্রে তো শেষ ' 
পর্যন্ত শাকধের সাহেবকে বাধ্য হয়ে 
নুমনিবাচনের নির্দেশ দিতে হয়েছে। 


শৃহস্তও বেশ জটিল এই কেন্দ্রের অন্ততম 
প্রার্থী শারদ যাদব ১২১ নং খানাপুর 
[খে সীলভাঙ্গা ব্যালট বাক্সের প্রত্যক্ষ 
প্রয়াণ সহ নির্বাচন কমিশনের কাছে 
মভিষোগ করেছেন.। শাকধের 
শাহেব ' কান ' দেননি । নিজের 
ববেকের তাড়া খেলেও আমেথি 
ফন্দে হাত দেবার সাহস হয়তো! 


ঘামলাল শাকধেরের ছিল না। কিন্তু. 


বারা দেশের মানুষের কাছে তো 
“য়েখির' জয়, ই-কংকে দুর্নীতিমুক্ত : 
দায় অভিষিক্ত করবেন] | 

দেখা যাচ্ছে, ই-কংকে এখন অন্য 


য়েছে। নির্বাচন কমিশনার স্বয়ং 
শামলাল শাকধের গোটা কেন্দ্রে ১৪ই 
'নের ভোট গ্রহণ বাতিল করে দিয়ে 
A | 
The main reason for tak- 
le this decision was induc- 


ion of ‘the police force. by 
16 U. P. Government from । 
ue neigbourfing states of 


Commission. 


Haryana and Himachal Pra- 
desh at the time without the 


knowledge ‘of the Election ‘ 


The presence 
of police forces from outside 
had vitiated the 7011 in the 
constituency. 


খবরে দেখা. যাচ্ছে, ষে, নির্বাচন 


* -কমিশনের * সচিব কে, গপেশনের 


নেতৃত্বাধীন অভিযোগ. তদন্তকারী 


টিমের সাহায্যের জন্য নির্বাচন কমি- 


শনার উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে 
একটি হেলিকপ্টার চাওয়া সত্বেও তা 
দেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশনার 
রাজ্য থেকে আনীত অতিরিক্ত 
পুলিশ বাহিনী . মোতায়েন করার 


কার্প জানতে চেয়েছিলেন টেলেক্স ' 


ম্যাসেজ পাঠিয়ে। উত্তরপ্রদেশ 
সরকার তার কোন জবাব পর্যন্ত 
দেয়নি। 'এর পরও রে দলীয় 


দেবে, গা গা ধা 
ওড়াবেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যের 
যে কয়েকটি আসনে উপনির্বাচন 
হলো, তার কোনটিতেই মোট ভোটের 


“ ৩৫ শতাংশের বেশী পড়েনি । অবশ্য 


আমেখি ছাড়া । এই কেন্দ্রের কোন 


কোন বুথে ৯৭৩. শতাংশ ভোটও' 
পড়েছে। কিন্ত, আমেখিরু ক্ষেত্রে , 


কোন বুথে ৮০ শতাংশের বেশী ভোট 


পড়লে তা গণনা না করার নির্দেশ 
কিন্ত নির্বাচন কমিশন পাঠাননি |. 


অথচ পশ্চিমবঙ্গে এই নির্দেশ, পাঠানো 
হয়েছিল। ' 
| এলাহাবাদ” এবং মির্জাপুর লোক- 


* সভা: আসনে ' মোট ভোটের মাত্র ২৭ 
এবং ২৯ শতাংশ. প্রদত্ত হয়েছে এবং. 
প্রদত্ত ভোটের ন্যনাধিক ৩* শতাংশ 
পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ই-কং . 
ছেন। ' 


প্রার্থী । 


". এর পরও ই-কং মহল, বিশেষ করে . 
এই রাজ্যের অজিত পাঁজা, ভোল! সেন . 


প্রমুখ রাজনৈতিক অর্বাচীনের দল 
তারম্বরে চীৎকার করছেন ধে এই 
বাক্যের ভোটার তালিকায়, নাকি 


কারচুপি করা হয়েছিল, এই রাজ্যে 


নাকি রিগিং হয়েছে ইত্যাদি । "অথচ, 


নির্বাচন কমিশন প্রেরিত পর্যবেক্ষক . 


দল ১৪ই জুন এই রাজ্যের প্রতিটি 


"নির্বাচনী কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। . 
"তারা রিপোর্ট দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 


নির্বাচন অবাধ ও শাস্তিপূর্ণভাবে 


অনুষ্ঠিত হয়েছে । . 

অক্জিত পাছা কিন্তু স্থজাপুরখরবা 
ছাড়।' আর একটি কেন্দ্রে অবাধ নির্বা- 
চনের কথা বলেছিলেন। এই কেন্দ্রটি 
হচ্ছে পশ্চিষ. দিনাজপুরের . কুমারগঞ্জ 
বিধানসভা আসন।. অজিত" পাঁজা 
ভেবেছিলেন এই কেন্দ্রে সাম্প্রদদায়িক- 
তার দোহাই দিয়ে এবং বাইরে থেকে 


আমদানী করা ই-কং বাহিনীর ছুই - 
'নম্বরী নির্বাচনী: অভ্যাসগুলোকে . 


কার্যকর করে এই আসনটি সি, পি, 
আই (এম)-এর ' হাত থেকে কেড়ে 
নেওয়া যাবে । ফল হয়েছে উন্টো। 


৭৭ সালে এই কেন্ত্রে সি, পি/আই 


(এম) জয়ী হয়েছিল ৫২০ ভোটের 
ব্যবধানে, কিন্ত এবার জিতেছে :১১২৯£ 
ভোটের ব্যবধানে । ' 

এই রাজ্যে ই-কং খুবই ' আশা 
করেছিল যে, উত্তরবঙ্গের ৪টি আসনই 
তারা দখল করবে এবং তার পরই 
বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচক 
মণ্ডলীর অনাস্থার অজুহাত দেখিয়ে 


- বর্তমান রাজ্য সরকারকে উৎখাত 
করা, হবে। অজিত-প্রণব-ররকতের 


বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে সি, পি, 
আই (এম)। ফলে, চোরের মায়ের 


বড গলার মত অজিত পাজ্ারা এখন . 


বামফ্রট সরকার 'বিরোধী খেউর গেয়ে 
চলেছে এবং জনসাধারণ এসব প্রলা- 
পোক্তি শোনার পর তাকে গুরু বোকা। 
বহনকারী একটি বিশেষ প্রাণীর নামে 


'মুনে মনে তাকে সম্বোধন করছে । 


বস্তুত: ৯৭ সালের পরই পশ্চিমবঙ্গে 
অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের 


জয়ের পথ কদ্ধ হয়েছে । তার প্রমাণ 


৬৯ এবং ৭১ সালের নির্বাচন ৷ - বিন্ধ, 
১৯৭২ সালের তথাকথিত নির্বাচন ষে 
জালিয়াতি ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বয় 
আবুল বরকত আতাউর গণি খান 

চৌধুরীই সে কথা 127 


এবছরের *ই জুন মালদার 
মহানন্দা ভবনে এক সাংবাদিক লম্মে 


.লনে উনি বললেন ষেজ্যোতি' বন্থ 


প্রমোদ দাশগুপ্ততো সিদ্ধার্থ রায়ের মত 
বোকা নন যে, পাইপগান পিস্তল নিয়ে 
রিগিং ক্রবেন। এই উত্তর নির্গলিতার্থ 
এই দাড়ায় যে, সিদ্ধার্থ রায় পাইপগান 
পিস্তল ইত্যাদি 
ছিলেন, কিন্ত জ্যোতি বস্থৃ ও প্রমোদ 
দ্বাশগুপ্তরা তার মত বোকা নন. বলেই 


তাদের রিগিং হবে খুব চতুর উপায়ে । 


এর পর যন্তব্য নিশপ্রয়োজন। শুধু. 


মনে: করিয়ে দেওয়া দরকার ষে, বরকত 
গণি'খান চৌধুরীত সিদ্ধার্থ স্তিভার 
সদস্ত ছিলেন। | 

এবারের উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন 
এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বহুবিধ বাধা নিষেধ, 
আরোপ করেছিলেন। পর্যবেক্ষক 
দল তো ছিলেনই'। তাছাড়া পুলিশী: 


- কঠোরতা ছিল অন্যান্য বারের 


তুলনায় অনেক বেশী। দেখেছি, 
ই-কং মহল কথায় কথায়. এবার 
অবজ্ঞাারদের দোহাই দিয়েছেন। 
কথায় কথায় বি দিনার জো 
রাঙিয়েছেন। 

একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি ' ১৪ই 
জুন আমরা, কয়েকঙ্জন সাংবাদিক 
শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র ভোট 
গ্রহণ দেখতে যাই। এই উপলক্ষ্যে 
জালালসী নজকল , শিক্ষা নিকেতন 
বুথেও যাই। আমরা ওখানে 


“পৌছবার, সংগে সংগেই ডি, এস, পি 


মিঃ আজম আমাদের 'আগমনের কারণ 
জানতে 'চান। আমরা আমাদের 
গাড়ীর ইলেকশন পারমিট এবং 
আমাদের স্পেশাল পারমিট দেখাবার 
পর আমাদের বুখের সামনে দাড়াবার 


- অনুমতি দেওয়া হয় । 


বেলা তখন প্রায় ১২টা। ডব্লু, 
এম, ডি ৮৩৩৪ নং 'এ্যামবেসাডার' 
গাড়ীতে ই-কং পতাকা লাগিয়ে 


“সেখানে আসেন জনৈক পুলক সরকার 
এবং জনৈকা মিনতি অধিকারী । ওরা 


এসেই ভি, এস, পিকে চোখ রাঙাতে 
থাকেন যে, নলদা ১৬৮/৯ বুথে 
প্রিসাইডিং অফিসার , জনৈক অন্ধ 





তপশিলী জাতি-উপজ্ঞাতিদের 
ওপর কতবার ভ্রাক্রম্ণ হয়েছে 


বিভিন্ন রাজ্যে গভ চার বছরে তপশিলট জাতিউপজাতিদের উপর আক্র- 
মণের, ঘটনা কতবার ঘটেছে লোকসভায় জ্যো্িবয় বস্থ স্বরামন্রকের কাছে 
‘সে তথ্য জানতে চান । বরাক থেকে নি্জলিখিত তথ্য জানানো হুয় 
‘| রাজ্যের নাম 


১৯৭৭ সাল 
২ 


অন্ধপ্রদেশ (কং-ই শাসিত) 
বিহার (জনতা) 
গুজরাট (জনতা) 
হরিয়ানা (জনতা) ‘+ ৮ 
কৰ্ণাটক (কং) 
মধ্যপ্ৰদেশ (জনতা) 
মহারাষ্ট্র ৭৭ সালে কং 
পরে কং (আ) ও জনতা 
.. পি. ডি. এফ) 
ওড়িশা জেনতা) ' 
পাঞ্কাব (আকালী + জনতা 
রাজস্থান (জনতা) 
তামিলনাড়, (এ-ডি.এম.কে) ' ২ 
উত্তরপ্রদেশ (জনতা. 
পশ্চিমরঙ্গ (বামফ্র) ৪ 


চেহারা । 


ঝ্পীচ ॥ 

ভোটার “হাত চিহ্নে ভোট দিতে 
চাওয়া! সত্বেও নাকি কাণ্ডে হাতুড়ি 
তারা! চিন্কে ছাপ দিয়েছেন। ডি, এস, 
পি, আঁজমা জানালেন যে তিনি এ 
সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন . 
যে অভিযোগ ঠিক নয়: কিন্ত মিনতি 
অধিকারী নামক ভদ্রমহিলা ডি, এস, 
পিত্র- ,ৃখের সামনে তর্জনী নেড়ে 
বলতে থাকেন তিনি গিয়ে অবঞ্জার্তার- 
দেন "পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং ই-কং 
তঁদের কাছে অভিযোগ জানাবেন , 
ইত্যার্ছি। 

পুরে এই মিনতি অধিকারীর পরি- 
চয় স্তৰ্লামি । ইনি একসময় বাংলা 
কংগ্রেদ করতেন। পরে, ছিলেন 
কংগ্রেস (আর্) দলে এবং বর্তমানে 
তিনি নাকি ই-কং মহিলা সেলের 
কেউকেটা এই হচ্ছে ই-কংগ্েসের 
অহেতুক অভিযোগ এবং হৈ 
রা 
সুষ্টিব্ যথেষ্ট চেষ্টা করেও এঁরা! ব্যর্থ ' 
হয়েছেন। . 
, নির্বাচনী সভায় স্পষ্ট হুসুকি দিয়েছেন 
যে, স্রকারকে শীগগীরই খারিজ করা 
'হচ্ছে॥ এত করেও নির্বাচনী বৈত- 
রনী তীর এই রাজ্যে পার হতে পার- 
লেন নাঁ॥ একটা রাজনৈতিক দল 
কতখানি, দেঁউলে হলে, আর; একটি 
দলের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন 
ক্রভে পারে শুধু নির্বাচনে জেতার 
জন্য ই জুন দাজিলিং শহরে, প্রণব 
মুধান্সি এবং অজিত পাজা তার চরষ 
নন্ির স্থাপন কয়ে এসেছেন 
শেষাংশ শুষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


১৯:৮ ১৯৭৯ ফেব্রুয়ারী *- 
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আমরাকি বিদেশী « ওষ ধের গিনিপিগ?| পর পরত চহ 


: এসে কে পাণ্ডে 


কয়েকটি বছ রাষ্টিক কোম্পা- 


নর জোরালো প্রচারে ওষুধ ' 
{সম্পর্কে আমরা কি অন্ধ হয়ে 
" গেছি? এটা কি সত্য যে, এই 
সব সংস্থা ছা'সুখো নীতি, অনুসরণ 
ক'রে থাকে? একটা নিজেদের 
দেশ সম্পর্কে আর. একটা বিকাশ- 
শীল দেশ সম্পর্কে । আমরা কি 
তাঁদের দেশের বজিত ওযুধপত্রের 
ডাষ্টবিন ? সম্প্রতি রাজধানীর 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের, সংপে, 
সাক্ষাৎকারের পর ভারতের ' বর্ত- 
মান অবস্থা পরীক্ষা ক'রে দেখা 
হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধ তারই, 
প্রতিবেদন ।' 

“বৃহুরাষ্্রীক ওষুধ কোম্পানীগুলি 
আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ অসথস্থ 
খেলছে। দুমুখে| নীতি অন্ুদরণ করার 
অপরাধে আমি তাদের অভিযুক্ত করি । 
আপনার আমার জন্ত এক নীতি, ধনী, 
'দেশের সচ্ছল মামুযদের জন্ত আর এক 
নতি” ওষুধ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে এস 
মজুমদারের কঠে তীব্র ধিকার শোনা 
গেল ৷ ূ 

সম্প্রতি দিল্লীতে এক সম্মেলনে, 
ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা! তার 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি 
বললেন, “আপনি কি জানেন, ৬টি 
বিদেশী ওষুধ কোম্পানী বিশ্বের ৮০ 


শতাংশ ওযষুধপত্জের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 


করে? আপনি কি জানেন, ষেসব 
ওষুধ আপনারা ' ধন্বস্তরী মনে করে 
' খ্বাচ্ছেন; সেই সব ওষুধ ওদের দেশে 


নিষিদ্ব/ কোনে। কোনো ওষুধের . 


পরীক্ষার জন্য ওর! আমাদের গিনি" 
পিগের মত ব্যবহার করে। এই সব 
| 275 সংস্থা এমন 
স্ব ওষুধ বা ওষুধের উপাদান বাজারে 

ছাড়ে, যা স্বান্থোর পক্ষে বিপজ্জনক ৷” 


ভুয়ো ওষুধপত্জ 


বোস্বাই-এর জি এস মেডিক্যাল . 
কলেজের অধ্যাপক ইউ কে শেঠ. 
জানালেন যে, গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দেহ ' 


আছে, এমন সব ওষুধের জন্য তারা 
ব্যয় করে ৫২ কোটি €* লক্ষ টাকা । 
| এই অর্থ কি তারা প্রতিরোধক ওষুধ- 


- মধ্যে 


' জন্য বে পরিমানে এবং ত প্তণ- 


মানের ওষুধপত্র : দ্রকার--বললেন 
ভারতীয় মেডিক্যাল, রিপ্রেজেন্টেটিভ 
সংস্থার সভাপতি - জীএন জোসেফ । 
কিন্তু সকলেই জ্ঞানে, বিদেশী ওষুধ 
কোম্পানীগুলি এসবের ' কোনো ওষুধ 
বাজারে ছাড়ে নি। 

ভারতের ড্রাগ কণ্ট্বৌলার 
জ্ীগোথাস্কর ওষুধ উপদেষ্টা কমিটি 
গঠন করেন। তিনি জানান যে, সাব 
কমিটি ৩৪ শ্রেণীর ফিন্মড ডোজ কথি- 
নেশন পরীক্ষা করে দেখে ষে, তার 
রকমের ফমু'লেশনে 
চিকিৎসাগত কোনো গুণ নেই। এর 
মধ্যে ১৬টি কম্বিনেশন ক্ষতিকারক ! 

নিষিদ্ধ বা .বাতিল ওষুধপত্রের 


২৩ 


আস্তাকুড় যে আমরা তার. একট! - 


নমুনা দিই । ভারতে জন্ম নিরোধক 
এক ওষুধ চালু করার জন্য জোরালো 
প্রচার চালানো হয়। এই ওষুধের 
নাম হলো, “ডেপ্রো প্রৌভের! 1, 
পশ্চিমী দেশগুলিতে এই ওষুধ বাতিল 
হয়ে গেছে, কারণ কুকুর, ও বানরের 


ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে : 


ক্যান্সার হতে পারে। মাকিন যুক্ত- 


/ রাষ্ট্রে এ ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়, কিছু 


অন্য ৭০টি দেশে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। 
এর পেছনে আছে আমেরিকার সমর্থন- 
পুষ্ট জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচী ৷ 
'১৯৭৮ সাজে মাঞ্চিন কংগ্রেসের 
সাব কমিটিতে এই “ডেপ্রো প্রোভেরা? 
নিয়ে বিভর্ক ওঠে। বলা হয়, আমে- 
রিকার মহিলাদের ক্ষেত্রে ষা নিরাপদ 
নয়, মাকিন সরকার তা "অন্য দেশে 
বা কিভাবে দেন। 
মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা নিয়ন 


পরিষদের সদর 'দপ্তর “থেকে বলা হয় 


যে, ভারত ও তুরস্কে শহর ও গ্রামের 
মধ্যে পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের 
মহিলার! এই ওমুয ব্যবহার করেন 
বেশী। এ 


বিপজ্জনক ওষুধ ' 


 ডেপ্রো প্রোভের। ওষুধের ব্যবহার 


প্রশাসন একটি আস্ত: সংস্থা কর্মী 
গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন । , কিন্ত (এর 
কাজ শুরু হতে না হতে, বর্তমান 
প্রশাসন এই বিপন্দর্নক ওষুধপত্রের 
উপাদান রপ্তানির সবুজ সংকেত 


, দিলেন । 


এই বিমাতৃস্থলভ মনোভাবের আর 
একটা নমুনা দিই। ভারত, পাকিস্তান 
এবং আফ্রিকায়. গর্ভবতী মহিলাদের 
বমি জাতীয় উপসর্গের চিকিৎসার জন্য 
আ্যানাকোলোকপিন্* ওষুষের সুপারিশ 


করা হয়। কিন্ত মাকিন সরকার" 


ওষুধ) 


মহিলার ক্ষেত্রে এই দি ত 


দেওয়া হয় । 


, ভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন 


বিজ্ঞাপনদাতারা ওষুধপত্রের বিজ্ঞা- 
পনে এমন - চমক সাটি করেন যে, 


শক্তি ক্ফুৃতি- ও .বল' বাডাবার জন্য 
বোর্নভিটা কিনতে ছুটে যান। 
ব্রিটেনে কিন্তু এই বোর্নভিটা বিক্রি হয় 


, শুধু নাইট ড্রিঙ্ক বা রাত্রিকালীন পানীয় 
. হিসেবে । আরো গুরুতর অভিযোগ 


আছে। এই সব দেশের ওষুধ 
কোম্পানী আমাদের ঠকিয়ে বেশী দাম 


আদায় করে|. ১৯৭৩ সালে শ্রীলঙ্কা 


সরকার, একটি ভারতীয় কোম্পানীর 
কাছ থেকে ট্রাহ্বইলাইজার (ঘুমের 
‘ডায়াঞ্জিপাম’ , কিনেছিলো 
একটি বহু রাষ্ট্রীক সুইস 'কোম্পানীর 


দামের ৭০ ভাগ কম দামে। প্রকান্তে 
এখন অভিযোগ করা হয়, একটি আস্ত- 


জাতিক বড় ওষুধ কোম্পানী বৈধ 
এ ছাড়াই এক বছরে ৩ কোটি 
“প্রোটিনেকদ  গ্র,য়ানিউস 
থিসিস 
আছে। ' 
টে 


' মাত্র ১১৬ রকমের ওষুধপত্র। 


ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরি- 
যদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, “সকলের 
স্বাস্থ্য £ এক বিকল্প - কর্মপন্থা” এ 
বিষয়ে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে । এতে 
গুরুত্ব ঘেওয়া হয়েছে রোগ ভিত্তিক 
ওষুধ উৎপাদনের ওপর । 

গত ৬ই মে জেনিভায় অ্্ঠিত 
বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদে আমাদের প্রধান 
সী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার ভাষণে 
বলেছিলেন, কখনও কখনও বিপজ্জনক 
সব নতুন ওষুধপত্র গরীব দেশের জন- 


গণের ওপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ 


করা হয়, অথচ ষে দেশ তা তৈরী 
করে, সে দেশে তা প্রয়োগ করা হয় 
না। অনেক সময় আমর] বিজ্ঞাপন 
চমকের শিকার হই। কিন্তু এসব 
আধিক অপচয় অথবা সুস্বাস্থ্যের পরি- 


“ পন্থী ছাড়া আর কিছুই নয়। ' ও 
কাজেই এই ধরনের অশাধুতা 


রোধ করতে হলে, ওষুধপত্র সম্পর্কে 
দার সংস্থা আমাদের থাক! দরকার । 
অন্যথায় বছরান্্রীক ওষুধ . কোম্পানী- 


গুলির কাছে আমাদের গিনিপিগ হয়েই 
থাকতে হবে। 


1--ভেপৃথ নিউজ ইণ্ডিয়] 


দর্পণ, || শুক্রবার, রা ঘুলাই, ১৯৮১ 


টি শ্রীমতী রেণুলীনা স্ব 


রঃ তার.নিজের দল গোর্থা লীগের কাছেও 


পাত্তা পাচ্ছেন না। শ্রীমতী গোর্থা 
] শীগের অফিসেও যান না। এমনকি 
৭ই জুন দাৰ্জিলিং শহরে গোর্থা লীগের 
জনসতার সময় রেণুলীনাকে দেখেছি 


শ্রোতাদের মধ্যে দাড়িয়ে থাকতে | ' 


মঞ্চে তিনি ছিলেন না। 
. এহেন রেণুলীনাকে তোষামোদ 
করার প্রয়োজন হলো কেন? ৭ই 


জুন প্রণব মুখার্জি-অজ্জিভ' পাঁজারা 


গোর্ধা লীগের সংগে চূড়ান্ত গোপন 
ব্ঠৈক করেও গোর্খ! লীগের সব 
গোষ্ঠীর মন ভেজাতে পারেননি । 
দা্জিলিংয়ে গোর্থা লীগের প্রধান গোষ্ঠী 
হচ্ছে মদন তামাংয়ের! জে, ডি, এস 


রাই-রেণুলীনার! এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ। 


প্রণববাবু-অজিত পাঁজারা তাই. রেণু- 
লীনার, তোষামোদ করেছেন অন্ততঃ 
ওদের হাতের ভোটগুলে! যাতে ই-কং 
পায়। এ ধরণের একটা ধারণা 
গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে 'যে, গোর! 


লীগ ভোট বয়কট করেছে বলেই সি ' 
পি আই (এম) দার্জিলিং কেন্দ্র জয়ী 


হয়েছে । ", 

. কথাটা আরপেই সত্য নয়। এই 
জুন সকালে দাঞ্জিলিংয়ে মদন তামাং 
আমাকে বলেছেন ফে,.ভোট বয়কটের 
সিদ্ধান্ত তারা পালটাচ্ছেন না কারণ 
এর সংগে তাঁদের' প্রোষ্টজ জড়িত। 


মদন তামাং ষ্টেটস্ম্যানের আশিস 


চক্রবর্তীকেও একই কথ! বলেছেন বলে 
শুনেছি | কিন্ত +ই জুন সন্ধ্যায় দাজি- 
লিংয়ের জনসভায় মদন তামাং বললেন? 
কেউ দি ভোট দিতে চায় তাতে তারা 
বাধা,দেবেন না - তবে ২৫ শতাংশের 
বেশী ভোট ষেব না পড়ে । 
দার্জিলিংঘের নির্ভরযোগ্য রাজ-. 
নৈতিক মহল থেকেই শুনেছি যে, 
গোপন বৈঠকে প্রণব মুখার্জি গোখ”. 
লীগ নেতাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন 
যে, জুন মায়েই বামফ্রণ্ট সরকারকে 


'বাতিল করে 'দেওয়া হবে এবং রাষ্ট্র 


পতির, শাসনকালে এখানে সাধারণ 
নির্বাচন করিয়ে তীর] এই রাজ্যে ক্ষম- 
তায় আসছেনই। ' তখন এই রাজ্যে 
বিধানসভা থেকে রাজ্যসভায় যে ৬ জন: 
প্রতিনিধি পাঠানো হবে তার ১টি 


ৃ le পাবে। 


দাঞ্জিলিং কেন্দ্রে এবার ই-কং প্রার্থী 
যে কিঞ্চিদধিক ১৭ হাজার ভোট 
পেয়েছেন তার মধ্যে ১৪ হাজারেরও 
বেশী পেয়েছেন শহুরে | প্রয়াত দেও- 


রঃ 
প্রার্থী নি. ১৭৭২৯ অর্থাৎ ৭+ 
সাঁলের' গোখণ লীগের ১২৬০৭+- 
কংগ্রেসের ৫২৩৫ = ১৭৮৪২ এর কাছা, 
,কাছি। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে 
গোখণ লীগের, ভোট ই-কং পেয়েছে 
এবং সি পি আই (এম) এবারের রাজ 
নৈতিক লড়াইয়ে অতীতের তুলনা 
অনেক বেশী ভোট পেয়েছে এবং 
সা ৮০১০১১১ 
বিরাটি। 

প্রণববাবুরা! গোখণ লীগের বিচ্ছি 
ম্নতাবাদী বিশৃংখল! হৃষ্টির অপপ্রয়াসকে 
প্রকাশ্ত সমর্থন জ্ঞাপন করে এসেছে 
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থ কঠোর 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এসেছেন 
বিচ্ছিন্নতাবাদী অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ৯ 
জ্যোতি বস্থ তার রাজনৈতিক বক্তব» 
রেখেছেন, কিন্ত ভোট পাবার অন্ত 
জাঁলিয়াতি' করেননি । প্রমোদ দাশ- 
ওপ্ত শারীরিফ কারণে দাঞ্জিলিং না 
গেলেও উপনির্বাচন- উপলক্ষ্যে' উত্তর- 
বঙ্গে বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ 
দিয়েছেন। দীশগ্তপ্ত প্রত্যেক অন- 
সভায় সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতা- 
বাদ ও অন্যান্য বিভেদ্ককামী.শক্তিবর্গকে 
হুশিয়ারি দিয়েছেন। কোন তোষা- 
মোদ করেননি কিংবা ধাগ্না দেননি । 

এর পরও যখন ই-কং রাজ্য 
নেতারা-বলেন যে, এই রাজ্যে অবাধ 
নির্বাচন হয়নি তখন ওদের আস্ফা- 
লনকে সহজ্ বাংলায় চোরের মায়ের 


রা যুক্তিসঙ্গত । 


কেন্দ্রে গোটা EE 
অনুষ্ঠানের কোন নজির নেই। ই-কং 
শাসিত উত্পরদেশের গাড়োয়ান এর 
প্রথম নজির | 

, বিস্মিত হই, বক্ষণ, সেনগুগ্ত 
উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে বামফ্রন্ট 
সরকারের-শেষ প্রহরের ঘণ্টা শোনার 
বিশুদ্ধ শ্রুতির সংশোধন করনে 
গাড়োয়াল কেন্দ্রে এই চরম দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে একটি কথা বলার সাহসও 
তার হয়নি । | 


দর্পণ .. 
: বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


+ 





বারধিক ৬ টাক! 
াগ্মাফিক ১৫টাকা 
ভ্রমাসিক ৭৫০ 


প্রকাশ রাই ১২৬০৭ ভোট পেয়ে এই সেজান 


কেন্দ্র থেকে ৭৭ সালে জয়ী .হয়ে- 


ছিলেন। কংগ্রেস €২৩৫ পেয়ে জামা- 


নত- হারিয়েছিল। এবার ই-কং 


“ . ম্যানেজার, দর্পণ... ২ 
, ৬১নংমট লেন, কলিকাতা-১৩ 


৮ শশী” লল 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ওরা জুলাই, ১৯৮১ 


রকারী কর্মচারী 
পৃষ্ঠার পর 

L ভারতে কোন রাজ্যে নেই। 
ন কি বিদ্যুৎ, দমকল প্রভৃতির মতো! 
শ্যাবস্তকীয় সংস্থার কর্মীরাও এ 


ছা পেয়েছেন । এ বিষয়ে বাম-: 


$ সরকার পথিকৃৎ বটে। তারপর 
৭, দমকল কর্মচারীদের সপ্তাহে 
দিন ছুটি ও দিনে আট ঘণ্টা কাজ 


বুহয়েছে | পরয়ত্রিশ বছর ধরে ওরা . 


স্দাবি ফরে আসছিলেন । 
বামফ্রন্ট সরকার . রাঞ্যসরকারী 


কার করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা: 


স্তরের তালিকাভুক্ত, তাই এ ব্যাপারে 
দ্য সরকার কিছু করতে পারেননি। 
স্ব সবাইকে একশে! টাকা করে 
-গ্রাসিয়! দিয়েছেন । এটা ভারতের 
বাও নেই। 


পেকমিশনে যে যোগ দেওয়া 
গছে তা নঙ্জীরবিহীন। নীচুতলার , 
চারীদের মাইনে উল্লেখযোগ্যভাবে, 


ডেছে। 'বর্তমানে এখানকার চতুর্থ 
সর কারীর মাইনে কয় 
কারের এ পদের, কর্মচারীদের 
কেও বেশি হয়েছে | . 

সারা ভারত রান সরকারী কর্ম 
নী ফেডারেশনে হল. সরকারী ক্স 
বীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্যূলক 


সংগঠন । বারবার বল! সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার এই সংস্থাকে স্বীরুতি দিচ্ছে 
না। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা 
সরকার দিয়েছে। এখানে এখন 


' সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতি হচ্ছে 


কাজের দক্ষতা বিচারে, কংগ্রেসীদের 
মতো! মন্ত্রীদের তোষামোদ করে নয়। 
আর এখানে চাকুরীতে প্রবেশের সময় 
পুলিশ ভেরিফিকেশনে রাজনৈতিক 
আনুগত্য দেখা হয় না। 
প্রশ্ন--সরকারী কর্মস্থচী বপায়ণে 
কর্মচারীদের ভূমিকা কি রকম? 
উত্তর-রাজ্য সরকার শপথ 
গ্রহণের পর বলেছিলেন যে, শুধু 
মহাকরণ থেকে . নয়, জনসাধারণকে 
সঙ্গে নিয়ে ও কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে প্রশাসন চালাবো। আমরা 
আনন্দিত ষে, মন্ত্রীরা গত চারবছরে 
এ প্রতিশ্রুতি মেনে চলেছেন । 
আমর! ওসরকারী কর্মস্থচী রূপায়ণে 
চেষ্টা করেছি। আশাহব্ধপ সাফল্য 


দাবি করছি না, তবে কাজ কিছুটা 


হয়েছে । আমর] প্রতিটি ব্লকে, মহ- 


' কুমায়, কলকাতায় ছটি হাসপাতালে 


সহযোগিতার কেন্দ্র খুলেছি । 

“ হাসপাতালগ্ুলো তো দুর্নাতির 
আখুড়া। সরকারী চিকিৎসা পাওয়াটা 
যেন গরীব লোকদের অধিকার নয়, 
ধনীদেরই অধিকার । ত্রিশ বছর ধরে 





যৌবনের অগ্রদূত 


মোহন অপেরা 


সত্বাধিকারীঃ মোহর চটোপাধ্যায় 


১৩৮৮'র নাট্য নিবেদন 
cl পৌরাণিক পালা ' ' রহস্তময় ওতিহাসিক পাল! 
আনন্াময়ের সত্যপ্রকাশ পগ্ডের 


প্রানের বনবাস বিবি করুণাময় 


(গুহক উদ্ধার) 


নির্দেশনা $ পুরাণে পারদর্শী মহাধিনায়ফ 


মোহন চাটাজী 


5 অভিনয়ে রর 
মহাধিনায়ক মোহন চ্যাটাজী 
নায়িকা শ্রেষ্ঠ ঘ্রিতা চ্যাটাজী 

“ শক্তিমান নট অসীমকুমার 


নি ম্যানেজার- শঙ্কর কোলে 


ফোনঃ 


৫৫-৫৪১৩ 





ব্যবস্থাটা চলে আসছে। আমরা 
ডাক্তার-ছাত্র-নার্স-কর্মচারীদেরকে নিয়ে 
বেকার হলে “ বিরাট কনভেনশন 
করলাম যে কি করে (এ 0 
প্রতিকার করা যায়'। 

গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দরগুলোয় 
চিকিৎসা পেতে হলে ঘুষ দেওয়! ছাড়া 
উপায় নেই। গত ত্রিশ বছরের 


অভিজ্ঞতায় এ রকম একটা মানসিকতা 


গ্রামের গরীব লোকেদের হয়েছে। 
লোকেদের তুল ভাঙ্গাচ্ছেন, অধিকার 
সম্পর্কে শিক্ষিত করছেন । 

আমরা মনে করি বামক্রণ্টের 
সবচেয়ে বড় সাফল্য “অপারেশন 
বর্গ! ৷? এটা একটা যুগাস্তকারী পদ- 
ক্ষেপ। একে সফল করে তুলতে 
সরকারী কর্মচারী ও পঞ্চায়েতের 
ভূমিকা অসাধারণ । পঞ্চায়েতের সঙ্গে 
সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি ও 
কাহুনগে। সমিতি প্রয়োজনে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, আবার 
কৃষকদের নিয়ে দূর গ্রামাঞ্চলে 'সন্ধ্যেত্ 
হাজাক. জেলে বড়/বৈঠক করেছে। 
বর্গ! রেকর্ড করাতে কৃষকদের প্রথম- 
দিকে ইতস্তত: ভাব ছিল, ভয় ছিল, 
কারণ রেকর্ড করলে প্রয়োজনে মহাজন- 
জোত্দার ধার দেবে না। ওদেরকে 
বোঝাতে, হয়েছে। ৯ আশানুরূপ না 


_ হলেও কিছুটা কান্ধ হয়েছে। 


সরকারী নীতি.৫, হল গ্রামের 
কায়েমী স্বার্থ খর্ব করে গরীব মাঝারি 


২ চাষীদের উপকার করাঁ। কংগ্রেস * - 


আমলে মাঠে জোতদার ধনী চাষীই 
জল পেত এখন সে অবস্থা বদলেছে । 


_ কো-অডিনেশন কমিটিভুক্ত কারিগরী 


কর্মীরা, সাব এসিস্ট্যান্ট এিনীয়ারর! 
এখন গরীব ও মাঝারি চাষী যাতে 


ক্ষেতে জল পায় সেদিকে নজর 


রাখছেন। . 
, বুদ্ধ কুষকদেরকে পেনশন দেওয়। 
রাজ্য সরকারের আর একটা সাফল্য । 
সরকার আদেশ জারি, করেছেন কিন্ত 


সেটা রূপায়ণ কর! অত সহজ নয় ূ 


কারণ জোতর্দার-মহাজনর বাঁধা দেবে। 


1 সেখানে সরকারী কর্মচারীরা অতন্দ্র. 


প্রহরীর মতো কাজ করছেন যাতে 
অক্ষম চাষী দুঃসময়ে খেতে, পায়'। 


প্রশ্ন জনসাধারণের প্রত্তি ..কর্ম-, 
চারীদের সহযোগিতার জন্য আপনারা 


কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?. 


উত্তর দেখুন, আপনার আগের 


প্রশ্নের সঙ্গে এ প্রশ্নটাও জড়িয়ে আছে । 


আমরা কর্মচারীদেরকে বললাম ' যে 


হাতে ক্ষমতা সীমিত, কেকের হাতেই 


সব ক্ষমতা । তবু এ সরকারের মুখ্য- | 


মন্ত্রী চান সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কিছু 
করতে ।. আমরাও তাই প্রশাসনকে 


গণমুখী করতে চাইলাম । 

আগের সরকার দমন-পীড়নের 
মাধ্যমে চেয়েছিল” কো-অডিনেশন 
কমিটিকে শেষ করতে । ভাই সে 


"সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল 


আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ । 

সরকার ও কর্মচারী উভয়েরই এখন 
মূল লক্ষ্য জনগণের সেবা কর1। এই 
কাঠামোর মধ্যে জনসাধারণের সেবা 


করা কঠিন। ব্রিটিশের তৈরী বেড়া-? 


জালে আমলাতস্ত্রের জটিলতা আছে, 
তথাপি সদিচ্ছা থাকলে কিছুটা করা 
যায়? আমরা করেছিও, পেট্টল অপ- 
চয় হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি । , 

হ্যা, সরকারী কর্মচারীদের একটা 
অংশের নামে বদনাম আছে। সব 


অভিযোগ মিথ্যে তাও আমরা বলছি", 


না। আমরা কর্ম চারীদেরকে বলেছি, 
সময়মতো অফিসে আসতে হবে, 
হাতের কাজ সারতে হবে। দায়িত্ব 
সম্পর্কে যতুবান ও সচেষ্ট হতে হবে । 
আটাত্তর সালের ভয়াবহ 
বন্যার মোকাবিলায় কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকর1 রাতে না 


ঘুমিয়ে যে ভাবে বন্তাপীড়িতদের সেবা 


করেছেন, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে । 
বন্তার ত্রাণে আমরা দশলাখ টাকা, 
তুলেছি। সে টাকায় বন্যাবিধবস্ত 
গ্রামবাংলায় পঞ্চাশটা স্কুল হচ্ছে। 
আমাদের স্কীম সরকার গ্রহণ করেছে । 
কয়েকটা স্কুলের উদ্বোধন হয়েছেও। 
সিডি 


তারামা 





অপেরা 


৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ | 


# 
(সাত ॥' 


শাম জাতকের ব্যবহার- 
সম্পর্কে বলুন । 

উত্তর-_একশ্রেণীর আমলা বাষ- 
ফট, সরকারের উপর প্রথম থেকেই 
রাজনৈতিক কারণে ক্ষু্ধ। তাঁরা চেষ্টা 


মুখ্যমন্ত্রীর সই হল কিন্তু আদেশটা বের ' 
হতে আমলার! প্রায় ছমাস কাটালো। ; 


" এ বাধা থাকবেই । এর মোকাবিলায় 


প্রয়োজন বিশাল বিশাল জনসভা ও 


“মিছিল করে যাতে কায়েমী স্বার্থবাদী- 


দের মনের উপর চাপ পড়ে। 
প্রশ্ন-অন্য রাজ্যে -বামজ্র্ট সর- . 
কারের প্রভাব কি রকম পড়েছে? 
উত্তর-_অন্য রাজ্যের সরকারী 
কর্মচারীরাও কাগজ পড়েন, খোজ খবর 
রাখেন। তারা দেখছেন ষে, ,পশ্চিম- 


' বঙ্গের কর্মচারীদের অধিকার আজ 


অনেক বেশি। স্থযোগ-স্থবিধে অনেক 
বেশি, মাস মাইনে সব রাজ্যের তুলনায় - 


* উচৃতে । স্বভাবিক কারণে অন্যরাজ্যের 


কর্মচারীদের: চোখে আলো পড়ছে। 
পহ বেশ 'কটি বাক্যে দরকারী ক 
 চারীরা আন্দোলন করছেন যে “পশ্চিষ- - 
বঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের মতো 
অধিকার আমরাও চাই’ । সরকারী 
কর্মচারীদের ,সর্বভারতীয় মুখপত্র. ‘এম- 
প্ুয়িজ ফোরামে’ অন্যান্য রাজ্যের কর্ম- 
চারীনেতাদের লেখায় বামক্রষ্ট সর- 
কারের সাফল্য স্বীকৃত হচ্চে । .- 

সাক্ষাৎকার £ দেবাশিস ভট্টাচার্য 


১৩৮৮’র নাট্য নিবেদন 


৷ আনন্দ্ময়ের ভক্তিমূলক পালা 


স্ন সারদামণি ও 
তার মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে 


নির্দেশনা £ 


_মহাধিনায়ক মোহন চ্যাটাজী 


ও আ্রানন্দননয় 


_ অভিনয়ে ঃ 


বাঃলার সাধক শিল্পী 
“গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
নট ও নাট্যকার আনন্দময়, 


১৬ বূপবস্তি লতা দেশাই ব্যোন্াঙ্জী) 


রর সরকার বসেছে। রাজ্য 


প্রতিভাময়ী বেলা দেবী 


'বুকিৎ ম্যানেজার শঙ্কর কোলে | 


ফোন ৫৫-৫৪১৩ . 


Regd WBICC.32 | 


Phone £ 


24-4232 - 


এককালের রায়পন্থী চাবনৈর ডিগবাজীর ইতিহাস 


১৯৩৩ সালে বিশ বছরের যুবক 
যশোবস্ত চ্যবন জেলে বসে মানবেন্দ্র- 
নাথ রায়ের কতকগুলো! লেখা পড়ে 
‘রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। রায় তখন 


বোম্বেতে ডঃ মহম্মদ ছন্মনাম়ে ঘুরছেন । 


জেল থেকে বেরিয়ে চ্যবন রাজনীতিতে 
আরো বেশি করে জড়ালেন। তখন 
তিনি এম, এন, রায়-পন্থী। ১৯৩৭ 
সালে এম, এন, রায় মহারাষ্ট্রের কারাদ 
জেলা সফরে গেলে চ্যবন তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। রায়পন্ছীরা তখন 
কংগ্রেসের মধ্যেই কাজ করছেন । 
এম, এন, রায়ের-সান্গিধ্যে আসার 
- আগে চ্যবন- কিছুদিন ' আচার্য নরেন্দ্র 
দেব-লোহিয়া-জয়প্রকাশ  নারায়ণের 


কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির ভক্ত - 


ছিলেন। ১৯৩৯ সালের -সেপ্েম্বরে 
"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ২৬ বছর 
বয়সী আইনের ছাত্র চ্যবন বুঝলেন যে 
বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে 


. যাওয়ার এটাই উপয্‌ক্ত সময় । কিন্ত ॥ 
EE এদিকে. কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন পরি- 


স্থিতি অন্যায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে কিং 
কর্ত্ব্যবিযুঢ়। 

( তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত 
হয়নি) এম, এন, রায় বুঝলেন যে এই 


সাধারণ .মাহ্ুষ সমর্থন করতে পারে 


না। মতবিরোধ হল, চ্যবন এম, - 


. এন, রায়ের সঙ্গ. ছাড়লেন। সেটা 
১৯৩৯ সাল। 
এবার চ্যবন বৰলা কাটনি 
পার্টির দ্বিকে।' পুণায় কমিউনিষ্ট 
' হবার জন্য.। কিন্ত সঙ্গীরা ভালো- 
ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে না 
পারায় শেষ পর্ধস্ত আর সদস্য হলেন 


নাঁ। তখন থেকে ' কংগ্রেসেই থেকে ' 


গেলেন ॥ 
১৯৪৬ সালে দক্ষিণ সাতারা থেকে 


চযবন বোম্বাই বিধানসভায় নির্বাচিত 
হলেন! বোষ্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব 
মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন মোরারজী 


' দেশাই । চ্যবন ভার সংসদীয় সচিব 


হলেন'। 

fe eee 
লাইন সঠিক-বেঠিক বিচার করছিলেন 
এখন ক্ষমতার আস্বাদে ৩৩ বছরের 
. পরিণত চ্যবন সে সব তুলে গেলেন। 


১৯৫২ সালে মূল, প্রতিদ্বন্থী পেজেপ্টস : 


আযাও ওয়ার্কার্স পার্টিকে হাবিয়ে 
কংগ্রেস বোষদ্বাইতে ক্ষমতায় এলো, 
মোরারজী দেশাই মুখ্যমন্ত্রী হলেন । 
চ্যবন স্বায়ত্ত শাসন ও অসামরিক 
সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হলেন'। -১ 
জনের মস্ত্িসভায় বয়ঃকনিষ্ঠ মন্ত্রী । 
' ১৯৫৬ সালে নেহেরু দেশাইকে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিলেন। অতঃপর 


' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কে? দেশাই, 


নেহেরুজীর কাছে চ্যবনের নাম প্রস্তাব 
করলেন। 

১৯৫৬ সালের সঙ্গে ১৯৭০ সাঁল- 
উত্তর, কংগ্রেসী রাজনীতির একটা 
পার্থক্য এখানে বোঝা দরকার ! 
১৯১৭.সালে ' চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে 
কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর দলে রাজ- 
নৈতিক সংকট, তীব্র আকার ধারণ 


করে.।' এর ফলে যখনই কোন রাজ্যে 


মুখ্যমন্ত্রী করার দরকার হয় তখনই 


'দেখা গেছে ইন্দিরা গান্ধী যাকে মনে 
করেন তাকে উপর থেকে চাপিয়ে 
দেন, যার প্রতি হয়তো অধিকাংশ 


এম, এল, এর আস্থা নেই। 
১৯৫৬ সালে এ অবস্থা ছিল ন]। 


রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে কংগ্রেসের দুজন 


প্রার্থী চ্যবন ও বাঁহুসরহেব হিরয় এম, 
এল, এ দ্র কাছে ভোটে দাড়ালেন । 
২২২ ভোটের ব্যবধানে চ্যবন জিত- 
লেন! পয়লা নভেম্বর সুখী 
হলেন। হ 

৯১ সাজের ভরত 
চীন, সীমান্ত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন পদত্যাগ 
করলে নেহেরু চ্যবনকে দিলীতে এনে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করেন।; তারপর 
থেকে চ্যবন একটানা] পনেরে। বছর 





ন্বাতক ও স্লাতকোতর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। জ্ররণবিস্ভা 
[২॥ জাইটোলজি 


ভঃ'কমলকুমার দাশ 
শ্রীমতী স্থহিতা গুহ 





৯০৩ 
| ১৮১০৩ 





৬৮৩, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতাঁ_-১৩ 








আম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, ২০ আচাৰ চে রোড, কলিকা নিজ ১০ খেক প্রকাণিত। | 


\ 


কেন্দ্রীয় মনত্ী ছিলেন।. | 
অন্যান্য কংগ্রেসীদের মতো 
চ্যবনের কাছেও গত বারে! বছরে 
অনেক পরীক্ষা এসেছে। কারণ এই 


' বারো বছরে. জাতীয় কংগ্রেস দুবার 


ভেঙ্গে তিনটুকরে| হয়েছে। ১৯৬৯ 
সালে ডঃ জাকির হোসেন মারা গেলে 
রাষ্ট্রপতি কাকে করা হবে এ নিয়ে 
পার্ট. প্রথমবার, ভাঙে । আদি 
কংগ্রেস ও শব কংগ্রেসের জন্ম হয় । 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী চাইলেন 
ভি, ভি, গিরিকে রাষ্ট্রপতি করতে। 
অন্যদিকে কংগ্রেস, সভাপতি মিজলি- 
ঙ্গাপ্ী, কামরাজ এ রা চাইলেন বর্তমান 
রাষ্ট্রপতি সম্ধীব রেড্ডীকে রাষ্ট্রপতি 
করতে। 

ইন্দিরা গান্ধী বললেন, দলের 
এম, পি, এম, এল, এ, এম, এল, সিরা 
নিজেদের পছন্দমতো ভোট দিক, 
হাইকম্যাণ্ডের কোন নির্দেশ দেওয়া 
চলবে না । তখন ইন্দিবা গান্ধী দলের 
মধ্যে গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ চাইলেন। 
কংগ্রেস তখনও আহ্ষ্ঠানিকভাবে 
ভাঙ্গেনি। দলের মধ্যে দুটো ক্যাম্প 
চলছে । প্রত্যেকেই একদিক বেছে 
নিয়েছে । চ্যবন তখনও , বুঝতে 
পারেন নি যে শেষ পর্যস্ত কোন্‌ পক্ষ 
জিতবে। তাই চ্যবন .নিজলিঙ্গাপা 
ও ইন্দিরা শিবিরের মধ্যে সমঝোতার 
জন্য মধ্যস্থর ভূমিকা নিলেন। 

১২ জুলাই বাঙ্গালোরে এ আই, 
পি, সি, অধিবেশনে চ্যবন নিজলি- 
ঙগাপ্নাদের প্রার্থী রেডীর পক্ষে ভোট 


দিলেন। তখনও তার ধারণা শেষ 


কম্যাণ্ড ১৮: আগষ্ট (১৯৬৯) ইন্দিরা 


গান্ধী, জগজীবন রাম ও ফকুরুদ্দিন 


নোটিশ দিলেন। কিন্তু ভোট হলে 
দেখা গেল সঙ্জীব রেডী হেরে গেছেন, 
গিরি জিতেছেন। চ্যবনের হিসেব 


'মিললো! না । মন্ত্রিত্ব যায় আর কি? 


অমনি তিনি ' প্রেস বিবৃতি দিলেন 
“ইন্দির! গান্ধীই দেশ ও জাতির এক- 


মাত্র নেত্রী এবং আমি তাকে মেনে 


চলবো |, 
' ১৯৭০ সালের টি 


. যখন মন্ত্রিসভা, পুনবিন্তান করেন তখন 


জন্য তাকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন | 
শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র কেড়ে নিয়ে, অর্থ 


| LER aS ole AL রাষ্ট্রপতি ভবন দেখলেন। ) 


দপ্তর দেন 
সম্পাদক-_-হীরেন বু 


একটানা সাতাত্তরের মার্চ পর্যস্ত 
চ্যবন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকলেন । জনতা 
সরকার এলো । - জনতা সরকার 


তাঙ্গলে' চরণ সিং-এর কেয়ারটেকার: 


সরকারে উপপ্রধানমন্ত্রী হলেন 
: তার আগেই অবস্থ কংগ্রেস্রে 

দ্বিতীয় ভাঙ্গন হয়ে গেছে। “১৯৯৭ 

সালের মে মাসে ব্রদ্ধানন্দ 'রেড্ডী 


নব কংগ্রেসের । সভাপতি হলেন। 


ওদিকে পয়লা মে (১৯৭৭) সংগঠন বা 


- আদি কংগ্রেস জনতার মিলেছে। 
" জনতা সরকার তখন যুক্তিসঙ্গত . 


কারণে ইন্দিরা গান্ধীকে নাজেহাল 


করছে। এর বিকদ্ধে দল কিছু না করায় ' 


ইন্দিরা গান্ধী সাতাত্তরের ১৮ ডিসেম্বর 
ওয়াকিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন 
এবং ১-২ জানুয়ারী কংগ্রেসীদের এক 


সম্মেলন ভাকেন। 


শাখার হো ক্যাম্প হস ২ ২৭ 


ডিসেম্বর কমলাপতি ব্রিপাঠী, মীর-: 
'কাশিম, নরসিমা রাও, বুটা সিং, এ, 
পি, বার্মা এক বিবৃতিতে সবাইরে এ. 


সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ 
কবলেন। একই দিনে সভাপতি 


রেড্টী ও. পালণমেন্টে দলের নেতা, 


চ্যবন এক যুগ্ম বিবৃতিতে সকলকে এ 


বৈঠক বয়কটের জন্য কড়া ভাষায় : 


নির্দেশ দিলেন ৷ এ বিবৃতিতে তারা 
বলেন, "শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসে তাঁর 


কর্তৃত্ব পুনরায় বহাল রুরতে ও কংগ্রেস . 


দলকে তার কুক্ষিগত এক সংগঠনে 


পরিণত করতে দলে রাজনৈতিক - 


অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। গত 


অক্টোবরে শ্রীমতী গান্ধী এ, আই, সি, 


সি-র অধিবেশনে যৌথ নেতৃত্বকে তির- 
স্কার করে ভাষণ দেন৷” 
কংগ্রেস ভেঙ্গে আবার ছু-টুকরো! 


'হুল। চ্যবন. শরণ-কংগ্রেসে (পরে 


আ-কংগ্রেস) রইলেন। আটাত্তর 


, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে 


গোপনে দেখা করলেন। চ্যবন জগ-, 
জীবনকে বলেন যে অবস্থার জন্য 
আপনি দল ছেড়েছিলেন এখন সে 
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । আমিও 


' স্বীকার করছি যে শ্রীমতী গান্ধীর ' 


কাছে আমরা কত অসহায় ছিলাম । 
. সেই চ্যবন, আজ আবার আঁ-কং 
ছেড়ে ই-কংগ্রেসে পা বাড়াচ্ছেন । . 

আটাত্বরের ডিসেম্বরে জনতা সর- 
কার কর্তৃক শ্রীমতী গান্ধীকে সমর 
গুহের সভাপতিত্বে লোকসভার অধি- 


কার রক্ষা কমিটির তৃতীয় রিপোর্ট. 


অনুসারে গ্রেপ্তার ও সংসদ থেকে বহি 


Price 6) 78159 


পানি লাইন নিলেন ।' 
লোকসভার এ বিতর্কে টি 
ইন্দিরা গান্ধীর হয়ে ওকালতি ক. 
আ-কংগ্রেষের সৌগত রায় ষ্টিফে, 
সমালোচনা করলেন। তাঁর 
ছিল ৭. ডিসেম্বর ১১৭৮ । এক: 
এ, ডি, এম, কে তখন ইন্দিরার সং 
অথচ পরের দিন আর্স কংগ্রে? 
স্থবহ্ষন্য়ায় ইন্দিরার সাঃ 
গাইলেন। আজ তিনি তো! ই-কংং 
১২ ডিসেম্বর আ-কংগ্রেসের এম 


' গান্ধী সংসদকে বানচাল করতে ৫ 


করেছিলেন । তাই তার শাস্তি হং 
দরকার । ১৪ "তারিখ প্রধান» 


দেশাই স্টীকারের . কাছে শ্রী 


গান্ধীকে লোকপভা থেকে বহিষ্ষা 
আবেদন করেন। অমনি চ্যবন কর 
লেন, “দেশ যখন নান! সমস্কায় জ 
রিত তখন আগুনে ত্বৃতাহুতি দেং 


. ঠিক হবে না।”, ১৯ তারিখে 
* লোকসভা ইন্দিরাকে জেলে পাটি 


বহিষ্কার করে। ভোটদানে বহু আ-: 
সদস্ত বিরত ছিলেন। . " 

শ্রীমতী গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্র 
বাদে ই-কং গুগারা বিভিন্ন জায়গ 


ছিনতাই করে, (এ ছিনতাইবা অব 
এখন মধ্যপ্রদেশে ই-কং.এম এল এ) 
লোকসভায় সকলে এমনকি আ-২ 
উন্নিরুষণ : ই-কংগ্রেসের সমালোচ* 
করেন। চ্যবন তখন স্পিকটি নট - 

একার লোকসভার নির্বাচনের প 
থেকেই চ্যবন স্থযোগ খুঁজছিলে 
“দলত্যাগ নয় শগুহে ফেরার’ জন্য 

শপথ নিয়েই শ্রীমতী গান্ধী হরি 
য়ানার জনতা পার্টির ৬৭ জন এম এ 
এ কিনে সরকার বদল করতেই সবা' 
শ্রীমতী গান্ধীকে তিরস্কার করলেন 
আ-কং দলনেতা চ্যবনকে দায়ি" 
বিরোধী দ্লনেতাদের সংগে কঞ্চ 
বলার জন্য । চ্যবন কথা 'রাখল্লে 
না। 

এই সেদিনও ৪ মে শহীদ মিনাঢে 


ভাষণ দিলেন “কিন্তু ই-কংগ্রেসে; 
বিরুদ্ধে একটাও কথা বললেন না 
তার কুড়ি দিন পরেই ‘জয় মা? বনে 
ভিগবাজী খেলেন। সামনে খালি 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চেয়ার আর রাষ্ট্রপতি 
ধাঁচের সুরকার একাস্ত সম্ভব না হজে 





এানিক ॥ শুক্রবার, রা জুলাই, +৮১ ৪ "৬০ পয়সা 


সেনাধ্যক্ষ রাও 
কোন ল্রবির ল্রোক 


গত পয়লা জুন কে, ভি, কষ্ণরাও 
ও জি মালহোত্রা অবসর গ্রহণ করায় 
- সেনাধ্যক্ষর পদে নিযুক্ত হুন । এদিন 
জওয়ানদের “সৈনিক সমাচার? পত্রিকার 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণ 


রাও বলেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্কের, 


ক্ষেত্রে আয়াদের এখনও সমস্তা আছে, 
ভা সকলেরই জানা। চীনারা তিব্ব- 
তের মধ্যে একট] তেলের পাইপলাইন 
লাইন বসাচ্ছে, সেখানে রাস্তাঘাটের 
উন্নতি করছে, বিমানক্ষেত্র তৈরী করছে 
এসবের উল্লেখ করে সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণরাও 


» বলেন ভারতকে এ সবের প্রতি কড়া - 


নজর রাখতে হবে। ২৩ জুন আমেদা- 
বাদেও 


WEEE IS 
কৃষ্ণরাওয়ের পছন্দ নয় । আর চীনের 
কথা সেনাধ্যক্ষ কবে উল্লেখ করলেন? 
চীনের অন্যতম উপপ্রধানমন্ত্রী ও পর- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


৯০ ২ ৯৯০০] 
ans CCl 04 এব 


. ভক্তি: মণ্ডলের জনা হয়াং হয়ার 
সন্বধনা সভা পণ্ড হতে বসেছিল 


দিল্লী থেকে প্রেরিত, 


' ভারতে রবির এক 

' সম্ব্না সভার আয়োজন করে 
তারত-চীন মৈত্রী সমিতি, ডাঃ কোট- 
. নিস মেমোরিয়াল কমিটি ও ভারত- 


চীন চেম্বার অফ কমার্দ যৌথভাবে । 
২৭ জুন অনুষ্ঠিত এই সভায় ভক্তিভূষণ 
নান হয় রর 

: পশ্চিমবঙ্গের হান্তাম্পদ মম 
ভক্তিবাবুর জন্য এ সভা শেষকালে 
প্রায় পঙ হতে চলেছিল। সভাঠি 
সফল করার জন্ত শ্রীমণ্ডল নিজন্ব 
১৪-১৫ জন স্তাবক ছাড়া 'আর' কারুর 
সঙ্গেই বিশেষ পরামর্শ করেননি । 
এমন কি সভার আমন্ত্রণ পত্রে ভ্যানি- 
য়েল লতিফির সই 'বসানো হয়েছে 
শ্রীলতিফ্রি সে পূর্বে বিন্দুমাত্র আলো- 
চনা না করেই: ড্যানিয়েল লতিফি 
নাকি এখন ভক্তিবাবুর বিরুদ্ধে এ নিয়ে 
মামলা করার কথা ভাবছেন। ভক্তি 


১ মগুলের'এ.ধরণের ব্যবহার নিয়ে অন্তর! 


টার রাত ET 
করতে চান। কিন্তু এ দিনই সকালে 
জনৈক এম পির বাড়িতে বৈঠক করে 
বিক্ষুবরা হয়াং হুয়ার সম্ব্ধনার গুরুত্ব 
বুঝে সভায় ষেতে মনস্থ করেন । আর 
এ সভায় সভাপতির ভাষণে ভক্তি 
মণ্ডলের অশুদ্ধ হিন্দীতে আবোল- 
তাবোল বক্তৃতা সতনতে শুনতে অনে- 
কেই হেসে ফেলেন'। এমনকি চীনের 


দিল্ীস্ব প্রাক্তম রাষ্ট্রদূত ও বর্তমানে. 


দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত চীনা সরকারের 
অধিকর্তা চেন চাও ইওয়ানকেও 
হাসতে দেখ! ধায়। ' 

রিভার উপ হিৱ অনয লাহ বে 
শোন! যায় যে, ভক্ভিবাবু চীন-ভারত 
মৈত্রীর জন্য এ যাবত কার্যকর কিছুই 
করেননি । শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ঘাড়ে টি: এ, বিল চাপিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে- 
ছেন, এমনকি ছুবার চীনেও সফর 
করে এসেছেন । বরং জ্যোতির্ময় বঙ্গ 
(এম. পি) ভারত-চীন মৈত্রী হ্থদৃঢ 


করতে কার্কর পদক্ষেপ নিয়েছেন। 


চীনে এতদিন ভারতের কোন সাংবা- - 


দিক ছিলেন না। জ্যোতির্সয় বসুর 


, চেষ্টায় আজ মাস ছয়েক হল পি. টি. 


আইয়ের স্থনীল রায় বেজিং-এ প্রথম 
সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। 
চীন-ভারত মৈত্রী আরো উন্নত 
করার জন্য জ্যোতি্মরবাবু এবং ডাঃ 
বিজয় বহু” একান্তে হয়াং হয়ার সঙ্গে 
কথা বলেন। জ্যোতির্ময় বন্থ হুয়াং 
হয়াকে অনুরোধ করেন কলকাতায় 
আসার জ্রন্য। শ্রীবস্থ চেয়েছিলেন 


' এখানে ময়দানে এক বিরাট সভায় 


হয়াং হুয়াকে সম্বর্ধনা জানাতে | কিন্ত 
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে এবার 
তার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া সম্ভব 
নয়। এরপরে চীন"*থেকে .কোন 


‘প্রতিনিধি এলে যাতে কলকাতা পরি-- 


দর্শন, করেন তার প্রতিশ্রুতি “দেন 


হয়াং হয়া ও চেন চাও ইওয়ান 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





ডি মি ণি ্াট নে বাট ৫ ঘি ণি মের ননী দৰ ধা [হর 


নে ঘনিষ্ট ঘকে ব্যাপারে ঘাগতি ভূলেছেন বিরদ্ধে টাকা চুরির ভিযা . 


বর্তমান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব : শাখার ত্দানীস্তন চীফ ইনেসপেক্টার 
মুখার্জার বিরুদ্ধে একটি কলেজের প্রায় এস, সি, রায় সরকারের তরফ থেকে 


বামফরন্টের সে সমঝোতা এবং 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের "সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
» সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে সি পি আই-এর 
কয়েকজন প্রবীণ নেতা গুরুতর আপত্তি 
তুলেছেন বলে জানা গেছে। 
. কট্টর সি,পি এম বিরোধী এই 
সমস্ত সি পি আই নেতার! যদিও 
এখনে! প্রকাস্তে কোন বিরোধিতায় 


নামেন নি। কিন্ত রাজ্য পরিষদের ' 


. বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে সিপি আই সি 
পি এম সম্পর্কের পুনর্ুল্যায়নের 
ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন । 


_ সিপিএম বিরোধী এই নেতারা . 


দলের বিভিন্ন ঘরোয়া সভায় দলের 
'* সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জার, কার্ষ- 
কলাপের তীব্র সমালোচন! শুরু করে- 
” ছেন বলে জানা গেছে। . 


এই সব নেতাদের বক্তব্য বিশ্বনাথ- 
বাবু দলের কর্মীদের গরিষ্ঠ সংখ্যক 
সদস্তের মতামত অগ্রাহ করে দূলের 
নীতি নিজের ইচ্ছামত ঠিক করছেন। 
* গত ' পৌরসভার নির্বাচনের 
ব্যাপারে বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু 


সি পি আই নেতা বামফ্ন্টের কয়েকটি, 


শরিক দলের বিরুদ্ধে 'অভিষোগ করে- 
ছেন রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। এদের 


মূল অভিযোগ বামক্রণ্টের শরিক দলের 
কয়েকজন আঞ্চলিক নেতা পৌর 
ভোটে সি পি আই প্রার্থীর বিরুদ্ধে: 


বেশ কয়েক আগায় কাজ করেছেন । 

সি পি আই-এর রাজ্য নেতৃত্ব.এই 
সমস্ত ফ্রন্ট বিরোধী নেতাদের কার্ষ- 
কলাপে ' বিশেষ বিচলিত । ক্রম্ট 


, বিরোধী এই সব নেতার! যে সবাই 


ডাঙ্গে লাইনের সমর্থক.ঠিক তা নয়। 


' কিন্তু কিছুতেই মনেপ্রাণে সি পি এমের 


সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত 


লক্ষ], 


ফলে বিশ্বনাথ ধার্দী সহ রালোর 
ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব সরাসরি 2, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


দহৱলাল গর 


ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশনী 
জহ্রলাঁল নেহেরুর নির্বাচিত রচনাবলী 
প্রকাশ করুছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 
এঁ রচনাবলীর . 
কতকগুলি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। 
১৯৩৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বর 
১৯৪৬ 


১৩ খণ্ডে নেহেরুর 


করার অভিষোগ পাওয়া গেছে। 
১৯৬১ সালের ২২ ' আগষ্ট ২৪, 
পরগণার বিষ্ণুপুর থানায় রাজ্য 


নাইডুকে কী চোখে দেখতেন 


দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে 
১৯৩৬ সালে । নেহেরুর বয়স তখন ৪৭ 


পদ্ম নাইডু ১৮। চিঠিতে নেহেরু 
লিখেছেন, “বিবি, আমার প্রিয়া, ' এ কবিতাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করেন | ' 


পর্যন্ত সময়ে ও চিঠিগুলি অষ্টাদশী ভারলিং।) তখন দুজনের শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


আঠারো হাজ্জার টাকা আত্মসাৎ, অভিযোগ লিপিবদ্ধ ;করে বিস্তানগর ও 
3 শিক্ষা সংসদ ও তার অন্তর্গত বিষ্তানগর 
কলেজের তখনকার ভাইস: প্রিদ্দিপাল 
প্রপবকূমার মুখার্জী ও কলেজের 


শেষাংশ এম্‌ পৃষ্ঠায় 


$ 


পদ্মন্া এরপর নেহেরুকে কতক- 


গুলো স্বরচিত কবিতা পাঠান । ১৯৩৭ 
'সালের ২ জানুয়ারী এলাহাবাদ থেকে 
পদ্মজ্াকে লেখা এক চিঠিতে নেহেরু 





বকলষে ই-কংগ্রেস 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার নির্বাচনে পরীশঙ্করপ্রসাদ্ব মিত্রের পারো 
ৰ প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসেরই বিজয় । ইন্দিরা! কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে প্রতি 
হন্বিতা করলে তার পরাজয় অবস্তম্তাবী হত, তাই “নির্দ'ল” প্রার্থীর ভেক নিতে 
হয়েছে। একথা শ্রীমিত্র নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন নির্বাচিত হবার পর 
বিধানসভায় ইন্দিরা কংগ্রেসের অফিসে বলে বামক্রণ্ সরকারের বিরুদ্ধে বিষো- 
দগারের মধ্য দিয়ে । আসলে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র নামক ব্যক্তিটি চিরকালই 


কংগ্রেসের, লোক এবং আত্মমর্ধাদাহীনও বটে. একসময়ে. অবিভক্ত 
কংগ্রেস সরকারের আমলে তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে কংগ্রেস প্রারধীরূপে 
বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিহস্ছিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। তখন 
পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়, যিনি এই রাজ্যকে নিজের জমি- 
দারী বলে মনে করতেন । ডাঃ রায় 'নির্বাচনে পরাজিত প্রীমিজকে সাস্বন! 
পুরুন্ধার. স্বরপ কলকাতা হাইকোর্টের, বিচারপতি করে দিয়েছিলেন। কিন্ত 
বিচারপতির মর্যাদা তিনি রাখেননি । পথে প্রান্তরে বাজারে যে কোন জায়- 
গায় সুযোগ পেয়েছেন প্চার-কাাল প্রমিত ছুটে গেছেন, বাণী বিতরণ করেছেন 
(তিনি নাকি আবার গান্ধীবাদী 1)। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির! 
বর্তমানে নানাদিক দিয়ে ইতিহাস সুষটি করছেন। 'প্রশঙ্করপ্রসাদ মিত্রই বা 
পেছিয়ে থাকবেন কেন। জনৈক বিচারপতি তার পদের সুযোগ নিয়ে জলের 
দামে একটি বাড়ি কেনার ধান্ধা করেছিলেন, কিন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হও- 
| য় সীম কোর্ট থেকে তাত্ত কমিটি বসে. এবং বিচারপতির ভবিষ্যৎও বেশ 


কয়েক বছরের জন্ত রাছগন্ত হয়। যারা ধর্মের ভেক নিয়ে লোক ঠকায় প্রীমিত্র 


সেই শ্রেণীর এক ব্যক্তির শিশ্যাও বটে । 

নরবারির অবশ দের সবচে ফি মুখী লৰ থেকে 
ভোলা, স্থনীতি; রেণুলীনা সকলেই খুশীতে ডগমগণ, তাই ই-কংগ্রেলী 
শঙ্করবাবুও প্রফুলচিতে ঘোষণা করেন যে, বামফ্রণ্টের চার বছরের শাসনে 
পশ্চিমবঙ্গ গোল্তায় গেছে। একেবারে মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিষ্বনি। 
প্মতী ইন্দিরা গান্ধী প্রতিনিয়ত বলছেন, জনতা পার্টির, শাসন দেশের সমস্ত 
ভাল কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেছে। কিন্ত সারা ভারতে দীর্ঘস্থায়ী 
কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস কি দেশের লোক বিস্তৃত হয়েছে যে, বামফ্রন্ট 
সরফ্কার এবং জনতা সরকারকে কাঠগড়ায় দাড় করানো হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে 
ডাঃ বিধানচন্দ্ রায়; প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং-সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের শাসনকালের কথা, 
". বিশেষ করে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সালের ঘটনা প্পরণ করলে যে কোন ব্যক্তি 
শিহরিত হবেন। 'কিন্তু তখন শঙ্করবাবুর কে কোন বাণী শোন! যায়নি 
ডিস হি নব 
কংগ্রেসী ! 

(এই কংগ্রেসীকেই রাজ্যসভায় পাঠাল জনতা পার্টি ও ভারতীয় জনতা 
পার্টি । আর্স কংগ্রেসের কথা ধরছিনাঁ। তার! তো শঙ্করবাবুকে ভোট 
, দেবেই। কারণ ই-আ সব কংগ্রেসীই এক এবং অভিন্ন ।' শরিকী বিবাদে 
* আপাততঃ আলাদা! হলেও গৃহকত্রীর প্রতি আনুগত্য অটুট, তাই আ. থেকে 
ই-তে গমন অব্যাহত । কিন্তু শ্বৈরতন্্র বিরোধী, ই-কংগ্রেস বিরোধী জনতা 
পার্টি ওবি জে পি জেনেশুনে একজন ইন্দিরাপস্থীকে রাজ্যসভায় পাঠাল ? 
* প্রফুল্ন সেনকে বুঝি । একে বৃদ্ধ বয়ূস, তার ওপর স্বীয় বোকামির জন্য মুখ্য- 
, মঙ্তীর পদটি হাতছাড়া হওয়ায় বিকারগ্রস্ত । .কিন্তু হরিপদ ভারতী কাশীকাস্ত 
. মৈজ্ররা? সি পি আই এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন ঘে, 
পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী দলগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের চেয়ে বেশি বিরোধী 
বামজ্রন্টের। ১৯৭৯ সাল থেকে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে এদের গতি- 
বিধি থেকেও একথাই প্রমাণ হয়। 


দর্পণ | শুক্রবার ১০ই জুলাই ১৯৮১ 


বেআইনীভাবে রাজীব গান্ধীর 
্জারমানা | যকুফ করা হল 


ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধী আইন 
মোতাবেক যে জরিমানা দিতে বাধ্য, 
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস নামক সরকার 
পরিচালিত বিমান সংস্থা তা মকুফ 
করে দিয়েছে । জরিমানার পরিমাণটা! 
নেহাত কম নয়। €* হাজার টাকা। 
রাজীব গান্ধী তা মেনে নিয্নেছেন। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তা 
আনেন, এবং 
বেআইনী কাজকে নির্ধিবাদে মেনে 
নিয়েছেন। আমাদের দেশের, বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গের বাজারী সংবাদপত্র- 


"গুলি রাজীব গান্ধীর এমন একটা ভাব- 


যুতি গডে তুলতে চাইছে যে রাজীব, 
গান্ধী কোন বেআইনী সুযোগ নিতে, 
ইচ্ছুক নন। _. ; 
একথা সকলেরই জানা যে, রাজীব. 
গন্ধী ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বেতন- 
ভুক পাইলট ছিলেন এবং ১৯৮১ 


সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বোয়িং 


বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নেন। এই 


| প্রশিক্ষণ শেষ হয়- মার্চ মাসে। 


প্রশিক্ষণের পূর্বে যে চুক্তিতে শিক্ষার্থী- 
দের আবদ্ধ হতে হয় তাতে স্পষ্টতই 
বলা আছে যে, 
প্রত্যেককে অস্ততপক্ষে ৫ বছর সংস্থায় 


| কাজ করতে হবে। € বছরের আগে . 


কেউ ষদি কাজ ছেড়ে দেন তবে জরি- 
মানা হিসাবে সংস্থাকে ৫* হাজার 
টাকা দিতে হবে। উল্লেখ্য থে, 
শিক্ষার্থী পিছু প্রশিক্ষণের খরচ ৮৫ 
হাজার টাকা । কিছুকাল পূর্বে এই- 


পদ্মজার সম্পর্কে 


১ম পৃষ্ঠার পর 

এর. পনেরোদিন 'পর নেহেরু 
আগ্রায় তাজমহল দেখতে যাঁন। 
ফেরার পথে ট্রেনে বসে পদ্মজাকে এক 
চিঠিতে, লেখেন, “পূর্ণিমার রাতে 
তাদ্ধের শোভা দেখতে দেখতে রাজ- 
নীতি আর নির্বাচনের কথা ভুলে 
গেছিলাম । সে সময় চোখের সামনে 
তোমাকে দেখি এ তুমি আমার মন- 
সংযোগ নষ্ট করে দাও । মাঝরাতে 
ষ্টেশনে এসে এই ট্রেন ধরি” 


১৯৩৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী এক ' 
টেন চাড্ডার পদ্বোয্নতি ঘটল? 


চিঠিতে পত্ডিতজ্জী স্বীকার করেন যে, 
“হে.আমার 'প্রেয়সী, কি করে তুমি 
আমার হৃদয় ভরিয়ে দিলে |. তোমাকে 
না দেখলে আমর মন খুব ছুব হয়ে 
যায়!” 

"১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ এক্‌ চিঠিতে : 
লিখলেন, “তুমি আমাকে কত ভালো- 
বাসো! এখন তোমার বয়স ১৯, 
চোখে. কত স্বপ্ন !- অন্যেরা তা কি 
করে জানবে, তোমার, আমার ভালো- 


"বাসার পরিমাপ কি করবে।”? 


ক 


জেনেশুনেও এই. 


প্রশিক্ষণ শেষে' 


অর্থের জন্য । 


রকম একজন পাইলট বিদেশী বিমান 
সংস্থায়, কাজ পেয়ে যাবার পূর্বে €* 
হাজার টাকা জরিমানা গুনে অমা 
দিয়ে তবেই ছাড়পত্র পেয়েছিলেন । 
রাজীব গান্ধীর ক্ষেত্রে কেন এই জরি- 
মানা রেহাই দেয়া হল এ প্রশ্ন আজ 
সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে । 

আমেথি 'লোকসভা কেন্সে মনো- 
নয়ন পত্র দাখিল করার আগের দিন. 
রাজীব গান্ধী ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস 
"থেকে পদত্যাগ করেন। জানা গেছে 


যে, এ সংস্থার চেয়ারম্যান এ এইচ 


মেহতা নিজে, ওই পদত্যাগপত্র .বহন 
করে নিয়ে যান অসামরিক. বিমান 
"দধ্ধরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ পি শর্মার 
নিকট । মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইণ্ডিয়ান 
. এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যান. পদত্যাগ 
মেনে নেন এবং রাজীব গান্ধীকে 
ছাড়পত্র দিয়ে দেয়া হয় সেদিনই ৷ 
কিন্ত ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের নিয়ম 
অনুযায়ী তিন মাসের নোটিস না দিয়ে 


কোন কর্মী চাকরী ,ছাড়তে পারেন. 


না। এই নিয়ম না মানা হলে জ্বরি- 


মনি! দেবার নিয়ম আছে। এক্ষেত্রেও 
রাজীব গান্ধীকে জরিমানা মকুফ করাঃ 


হয়েছে। 
আরও জানা গেছে যে, রাজীব 


গান্ধী হায়দরাবাদে যে ক্যাপটেনের 


নিকট বোয়িং চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করেন সেই ক্যাপটেন চাড্ডার বিরাট 
পদোন্নতি হয়েছে । বেশ কয়েকন্দনকে 
বঞ্চিত করে সেই ক্যাপটেনকে ইণ্ডিয়ান 
এয়ারলাইনসের ডাইরেক্টার (অপা- 
রেশন ) হিসাবে উন্নীত কর হয়েছে। 
এই পদোন্নতি ষে.রাজীবেরই স্থপারিশে 
একথা বিশ্বাস . করার মত যথেষ্ট কারণ 
আছে।. ৃ 


বর্তমানে রাজীব গান্ধী কি তাহলে. 


প্রয়াত কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জয় গান্ধীর মত 
অসাংবিধানিক ক্ষমতার কেন্দ্র? তাই 
যদি না হবে তাহলে প্রচলিত রীতি 
না মেনে, কেন সরকার পরিচালিত 


বিমান সংস্থা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস - 


রাজীব গান্ধীর জরিমানা! মকুফ করলেন 
এবং কেনই বা ভার সুপারিশে ক্যাপ- 


একটি ফরাসী পত্রিকার সঙ্গে 


রাজীব গান্ধী বলেছিলেন ষে, তিনি 
যদি সংসদে নির্বাচনপ্রার্থ {হন তাহলে 
সেটা হবে তার পক্ষে মত্তবড় একটা 
তুল। কেননা তার মতে, এদেশে 
রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মান অনেক 


নিচুম্তরের। কারণ, তাদের অধি-. 


কাংশই রাজনীতি করেন ক্ষমতা এবং 


॥ চি 


এই মনোভাব, ব্যক্ত করার পরেও 
রাজীব সংসদে নির্বাচন প্রার্থী হলেন 
এবং জিতলেনও ৷ সম্ভবত ক্ষমতা ও 
অর্থলোভই তাকে রাজনীতিতে টেনে 
এনেছে। 
নেহরু নাকি . 
.পলিজদ্বাত, পাবলিশার্দ সম্প্রতি একটি 


' বই প্রকাশ করেছে। বইটার নাম 


পলিটিক্যাল পোট্রেটস্‌ অফ ফাইটার্ন> 
ফর ন্যাশানাল, ইনভিপেনডেন্স। 
লিখেছেন ' রুশ এ্ঁতিহাসিক রসতি- 
সলভ উলিয়ানভস্কি। বইটাতে মহাত্মা 
গান্ধী, নেহেরু, এনক্রুমা, আযামিলকার 
ক্যাবিয়াল ও ফ্যাননের সম্ধে বলা 
হয়েছে । 
এ বইতে বলা হয়েছে যে, নেহেরু 
ছিলেন ভারতে ' বৃটিশ বিরোধী 
জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অন্ততম পথিকৃৎ 
যিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের . কথা 
বলেছিলেন এবং মার্কসবাদের মধ্যে 
এরতিহাসিক বিকাশের গুপাবলী দেখে- 
ছেন। লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্র নেহেরুকে শুধু তত্বে আকষ্টই 
হে গেজ হ রর ভাত 
চেয়েছিলেন। . 

'অথচ ভাঁরতবাসী জানেন যে, 
নেহেরু তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন 
উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। 


সন্বর্ধনা সভা - .' 
১ম পৃষ্ঠার পর 
জ্যোতির্ময় বস্থকে । 

ওঁ সম্ব্ষনা সভায় বিভিন্ন বক্তা ' 
বলেন ষে হুস্নাং হুয়ার সফরের মাধ্যমে 
ভারত-চীন মৈত্রী আরো! উন্নত হল। 
কিন্ত রাজধানীর . পর্যবেক্ষকরা বলেন” 
যে, এখনও কেন সীমান্ত সমস্তার কথা 
তোলা হচ্ছে। সেই ১৯৬২ লালের 
সংঘর্ষের পর ষে সমস্ত নথিপত্র বেরি- 


চিন্তাভাবনা করা দরকার । | 

সম্ব্না . সভা শেষ হবার পর 
তক্তিভূষণ মণ্ডল ডাঃ বিজয় বন্থকে 
জিজ্ঞেস করেন যে, ডাঃ ব্স্থ' কোন্‌ 
ফ্লাইটে যাচ্ছেন! বিজয়বাবু তখন 
তক্তিবাবুকে বলেন যে, আমি ট্রেনে) 
যাবো, কারণ আমি তো আর আপনার ' 
মতো: সরকারী পয়সায় .কোটনিস ' 


কমিটি করিনা । 


ধরন, [| শুক্রবার, ১*ই জুলাই, ১৪৮১ ' 


গ্রাইতেট নী a বাবার বাধে: 


কেকয় র্‌ জি পরিবহন ঘা ডু 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কিন্ত কাজকর্ম থেকেও নেই--প্রকল্প 
নেই, পরিকল্পনা বহ আগেই অনিশ্চয়- 


তার গর্ভে বাতিল হয়ে গেছে। ৪৮" 
খানা জাহাজ; সহ সহতর লোকলম্কর ' 


আর দেড় শতাধিক অফিসারের এলাহি 


ব্যবস্থা কিন্ত সবই ভোজবাজী ! ।জন-. 


সাধারণের টাকাকড়ি শ্রোতের মত 
বৃহত্তর ছুর্নাতির সমুদ্রে বিলীন হয়ে 
যাচ্ছে; বিগত তিনটে বছরেই একুনে 
২২ কোটি টাকা--১১%৮- ৭৯ সালে 
৬৪৭ কোটি, ১৯৭৯-৮০ সালে ৬৪৮ 
কোটি .ও ১৯৮০-৮১ সালে ৮'৫* 
কোটি টাঁকা_ বেমালুম উবে গেল। 


পাঞ্জাবী ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার স্বার্থে ও. 


স্তদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকারী জাহাজ কোম্পানী ' 


ডুবছে | 


ইতিহবাহী ‘রিভার সীম নেভি-. 


গৈশান’ আর এস এন আজো মানুষের 
শনিকট সুপরিচিত । তারই উত্তরস্থরী 
সেন্টাল ইনল্যাণ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 
কর্পোরেশন সি আই ডবলুটি সি.দেশের 
'ভ্যস্তরে, জলপথে মাল পরিবহনের 
প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৯৬৭ সালে ভূমিষ্ঠ হয়ে 
প্রথমেই আস্তরাজ্য, মাল ও যাত্রী পরি- 
বহনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আসাম 
“ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জাহাজ চলাচলের 
শ্চাজ হাতে নিল। বলা বাহুল্য, 
স্াহাজ চলাচলের এ পথটি পূর্ব পাকি- 
প্ঠানের (বাংলাদেশের ) মধ্য দিয়ে| 
কন্ত ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় ন] 
এয়ে ওঠে । হলোও তাই। বাংলাদেশ 
রর উদ্ভব হবার পর মাত্র বছর ছুঃয়েক 
বাদ দিলে সে পথ কোনদিনই সচল 


লো না । ব্যর্থ প্রকল্প মাত্রেই শয়তা-. 


নর খেলার মাঠ হয়ে উঠে। 
তূপক্ষ এসব. সত্বেও নিতাস্তই সংস্থার 
জার্থেও অন্ত কোন আত্বরাজ্য জলপথ 
লু করলেন না, তেমন কোন পরি- 
চন্লনাও হাতে নিলেন, না। অথচ 
শ্চিমব্জ ওড়িষ্া উত্তরপ্রদেশ ও 
বহারের মধ্যে, জলপরিবহনের অনেক 


গ্রভাবন| ছিল। এতে করে রেলপথে . 


[রিবহনের উপর চাপ কমতে! - প্রাই- 
ভট লরী ট্রান্সপোর্ট 'কোম্পানীগুলির 
একচেটিয়া কারবারের মওকাটি বহুল 
গ্ররিমীণে সংযত হতো, নিত্যপ্রয়োজ- 
্ীয় ভ্রব্যযূল্যের এমন অরাজকতাও 
বনতো চলতো না । কেননা; লরীতে 
গাল পরিবহনের খরচা জলপথের 

প্রায় ত্রিশগুন এবং রেলপথের 
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লিমিটেডে. কাজ পেলো 
" সেট’ 


বেড়েই চললো, লোকলস্কর ৪৭০ 
থেকে ২* শতাংশ ছাটাই হয়ে ৩২... 
হয়ে দাড়ালো, কিন্ত সুপারভাইসরী 
ষ্টাফ সহ অফিসার বাহিনীর কলেবর ৩* 
থেকে পাচগুন বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ হয়ে প্রতিশ্র্তি। তদুপরি -বিধিভঙ্গ করে 
গেল। 

_. এহেন সংস্থার-এর 
চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
্রীরিশচন্্র মালহোত্রা স্বয়ং একটি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সই করেন। - 
অতিশয় করিৎকর্! ব্যক্তি; ১৯৭৮ সাল, এ মালহোত্রার্জীর জমানাঁতেই ৪৫ 
থেকে মাত্র ,তিন বছরে কোম্পানীর লক্ষ টাকা.যূল্যের একগাদা কেবল 
প্রায় ২২ কোটি টাকা “মায়ের ভোগে’ কেন কেনা হলো তা. বোঝা দুঃসাধ্য, 
পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আজো কোম্পানীর হয়তো! তৎপূর্বে কেনা ২২ লাখ টাকা 


বর্তমান ডিপোজিট ছাড। এসকর্টস লিমি- 


নরকপী' নারায়ণ। রাখে কৃষ্ণ মারে যৃল্যের .শেকলগুলির মতই, এগুলোও 


কে? দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ ‘পাঞ্জাবী এতদিনে ক্ক্যাপ-যুল্যে. বিক্রী -হতে 
লবী সহায় থাকতে শ্রীহরিশ্চন্রকে চলেছে ;, শেকলগুলি নিয়েছিল “বাম! 
দমায় কে? ... ট্রেভিং কোং’ । 

বিভিন্ন মহলের অভিযোগে প্রকাশ, 
কলকাতা ও উত্তর ভারতের প্রভাব- কথা । এখানে বলে রাখা ভালো, 
শালী প্রাইভেট লরী ট্রাব্দপোর্ট স্বার্থের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান-ম্যানেজিং ভাই- 
যোগাষোগে উপরোক্ত জল পরিবহনের রেক্টর' কমোডর চৈলিহার সময়কালে 
সমগ্র প্রন্প্নকে ভণ্ডুল করা হয়েছে এবং গুটি কয়েক বন্জরা কেনার প্রস্তাব 


উদ্যোগ নেয়া হয়নি। উত্তরবঙ্গের উপর বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অন্কুল না 
দিয়ে আসাম তথা সমগ্র উত্তরপূর্ব হওয়ায় উক্ত অর্ডার বাতিল হয়ে যায়; 


* ভারতের সঙ্গে লরী পরিবহনের কার- । হি 


বারকৈ জখাকিয়ে রাখতে সি আই ভবলু টাকাও ফেরত নেয়। | 
টি সি-কে ডকে তোল! হল। কাজের ' কি হন এসে এবানেও 


কাজ অন্ত খাতে বহে চললে] | সামান্য . কোন: কিছুর, গন্ধ পেয়ে থাকবেন। | 
| ্রশ্বার্থের অনুকুল বা প্রতিকূল সমা- 
একলাফে অনেককে ভিঙিরে যিনি তিনি বজরা কেনার নতুন. অর্ডার | | 
একটি সর্বভারতীয় সংস্থার সর্বেস্বাহয়ে দিলেন এবং তা আগের দামের চাইতে | 
: উঠলেন সেই হরিশচন্্র যথাকর্মে যত্ববান আরো অনেক চড়া দরে। ' কেনা- | 
হুলেন। আস্তরা জ্য. জলপরিবহন কাটাও হলো-_কিন্ত ব্রা ছুটি 
এমনই ঝরঝরে যে কলকাতা আনবার 


স্থপারভাইসরের পদ' থেকে একদিনে - অতএব, নিষিদ্ধ পথ ধরেই এগোলেন ; 


কাজে তিনি'মনোনিবেশ করলেন।, . 


কেন্দ্রীয় 'শিপিং ট্রান্সপোর্ট মস্ত্রপা- 


এবং 


এ বছরের সভা দিকে লি: স্রোমতী বাধন যার হলো ৭ লাখ 
আই ডবলু টি সি কর্তৃপক্ষ প্রায় ২৫ টাকা, এবং তাঁও কাজ করলো 


‘লাখ টাকা দিয়ে এসকর্টস লিমিটেডের কাকিনাদার একটি সংস্থা সাবকন্াকি 
থেকে একটা ডিজেল পাওয়ার সেট নিয়ে, আর মুল কন্টাক্ট পেলো কল- 
' কিনে তাঁদের গার্ডেনরীচস্থ রাজা কাতার অপর , সংস্থা ছুয়ে মিলে { 
বাগান ডকে এনে বসালেন। কিন্তু ভাগাভাগি হলো ৪ লাখ আর 'তিন | 


হায়, যে, উদ্দেশ্যে কেনা তার ছি'টে- লাঁখ। টেণ্ডার-ফেণ্ডারের বালাই 
ফোটাও মিললে ন!; , বস্তুটি এমন নেই। 

যে আজ অবধি এক ইউনিট পরিমাণ 
পাওয়ার” উৎপাদন, করলো না। 'য! থাকে তাই ঘটছে: খণের বহর 
পাওয়ার’ মিললো! না, কিন্ত প্রহরিশ শেষাংশ ৬ু্ঠ পৃষ্ঠায্ব 





মালহোরার পুত্র ীমান-রোহিত | 
দিত ভি মালহোত্রা বি, এ পাশ করেই এসক্টস ] 
পাওয়ার ॥ 






₹টেডের পক্ষে জনৈক বিজয় মালহোত্রা 


টি বন্দর কেলেঙ্কারীর | 


পরে আবার কাকিনাদায় | 
লয়ের নিকট সি আই: ডবলু টি সি (অন্ধপ্রদ্েশে ) ছুছবার মেরামতী | 


এমন হুশাসিত সংস্থার কপালে | 


El জ্ নীতির বুনিয়াদে 
রাজনীতির উপসৌধ 


( অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৯ )-_তৎসহ | অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার ' 


শ্যানের উচ্চশিক্ষার বিলাত যাত্রার | 
| নৈতিক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে 
যূল্যের দশ শতাংশ সিকিউরিটি | 


অর্থনীতি থেকেই সামাজিক 


থাকে | স্থৃতরাং অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 


| প্রতিকূল হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
| সংকট দেখা দেঁয় |: কখন কোন ভাবে 
| এই পারম্পরিক সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ 
| করবে তা পূর্ব নির্ধারিত কোন বিশেষ 
| মাপকাঠি দিয়ে ঘোষণা করা শক্ত! 
কারণ, অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি এক 


জায়গায় দাড়িয়ে থাকে,না। 'স্থতরাং 


অস্থির হয়ে ওঠে । অর্থনৈতিক সম্পর্ক. 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রেণীত অবস্থানের 
| সৃষ্টি করে । আবার শ্রেণীগত স্বার্থ ও' 
তদহুসারী অবস্থানও এই সম্পর্বগুলির '' 
পরিবর্তন “ঘটায়” শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 
| অর্থনৈতিক-সামাজিক  শ্রেণীগুলির 
| সম্পর্ক সর্বদা একই" রকম থাকেনা । 
| কারণ যে শ্রেণীগুলি রাষ্ট্র আইন আদা- 
পশ্চিমবঙ্গ-আসাম জলপথের. ব্যাপার- হয়েছিল; এ ' কারণে ১৯৬ সালে | = 
টিকে স্থায়ীভাবে চালু করার বিষয় নিয়ে সেসা গোয়া নামক কোম্পানীর সঙ্গে | 
"ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় উপযুক্ত বায়না করাও হয়ে যায়; কিন্তু পরে | 


লত,' পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিরির 
করে তারা ষেমন নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে 
এই নিয়ন্ত্রণ ' ক্ষমতা ব্যবহার করে 
তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের 


| বিরুদ্ধবাদা শ্রেণীগুলিও এই সমস্ত ক্ষমতা 


প্রয়োগের পথে বাধা স্য্টি করে থাকে 


| এবং নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করে 
| এই শ্রেণী সংগ্রাম গোটা দেশের এবং 


বর্তমান যুগে রিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 


বেশ সৃষ্টি কর্রে। , 

₹ সুতরা আজ যি  হেমবতীনন্দন 
বহগুণা ইন্দিরা কংগ্রেসের সেক্রেটারী 
জেনারেলের পদ্ধ পরিত্যাগ করে 
বিরোধী-শিবিরে সামিল হন এবং চ্যবন, 
শরণ সিং কে, সি, পদ্থ প্রমুখ আর্স 
কংগ্রেস দলপতিরা ইন্দিরা কংগ্রেসে 


যোগ দেবার জন্তে লাইন দেন তাহলে . 
| এটাই শুধু বোঝা! যায় যে শাসক শ্রেণী- 
| গুলি বর্তমান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক 
| অস্থিরতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ।- 


এই বিভ্রান্তির আসল কারণ জাতীয় 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি. উপলব্ধি করার 
মত ক্ষমতার অভাব) অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতি ও তার গতিপথ উপলব্ধি না 


| প্রকাশ উপলব্ধি করা যেমন সম্ভব নয় 
তেমনি, এই পরিস্থিতি সঞ্জাত রাজ- 
নৈতিক টালমাটালের সঠিক তাৎপর্য ' 
উপলব্ধি, করাও অসম্ভব ।. অর্থনৈতিক, 





স্থিতিশীলতা অনুপস্থিত থাকলে রাজ্- 
নৈতিক স্থিতিশীলতা, আশা করা যায় 
না। আবার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা 
আনতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের , 
্বার্থান্কুল নীতি কার্যকরী করতে 
হয়। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে পরিচালিত 
অর্থনৈতিক' কার্যব্যবস্থাঁ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগণের স্বার্থ থর করে। 'রাষ্ুনৈতিক 
ক্ষেত্রে এর ' প্রতিক্রিয়া সাটি 
করে।, এমন কি সারা দেশের * 
স্বার্থ ও সার্বভৌম স্বাধীনতাকেও বিপন্ন 
করে। 

- ষদি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান 


' তিনটি দেশ ভারত, পাকিস্তান ও ' 


বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি 
বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে থে: 
অর্থনৈতিক স্থিতিশলতার, অভাবই.এই 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এক. কথায় ' 
অর্থনীতির বুনিয়াদই রাজনৈতির 
সামাজিক ' উপসৌধের গতিপ্রক্ৃতি 
নির্ধারণ করে। . 


বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দরদাম 
আমরা জানি। বাংলাদেশের . অর্থ- 
নীতি বিদেশী সাহায্যের উপর একান্ত. 
নির্ভরশীল। এমন কি জাতীয়, বাজে- 
টের ৮০ শতাংশই আসে বৈদেশিক 
সাহায্য থেকে । বাংলাদেশ মাপ 
সামাজ্যবাদের . মুখাপেক্ষী । 'পাকি- 
স্তানেও তাই। রাস্তার পাশে সাধারণ 
রেস্তেশারায় এক কাপ চায়ের দাম এক 
টাকা, হোটেলে নয় টাকা । শিল্পজাত ' 
প্রত্যেকটি জিনিসের দাম চড়া, তুলনায় 
কৃষিজাত পণ্য গম মাত্র ১'২০, পয়সা ' 
কেজি, আটা ময়দা ১৫" পয্ুপাঁ। 
পেট্রোভলার ও ইউরো-ডলারের বন্ধ! 
উপরতলায়, সমৃদ্ধির চমক সাটি করেছে 
কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে তীব্র 
অসস্তোষ। সাংগঠনিক দুর্বলতার 
দরুণ অনেক পাকিস্তানী আশা. করেন , 


যদি সামরিক ডিক্টেটর জিয়াউল হক 


ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন একমাত্র 
তাহলেই পাকিস্তানী জনগণ' মুক্তি 
পাবেন কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী : 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত 


. করবে। কেউ কেউ. আফগানিস্থান | 
নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 


যুদ্ধেরও পক্ষপাতী কারণ একটাই । 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 






চার অধ্যায় 


রজার 
চার বছর পার হলে1; আরো একটা 
বছর ভাঁলোয় ভালোয় কেটে যাবে 
এমনটা! যনে করা হয়তো বা চলে, 


হয়তো 'চলে না তেবে সাম্রাজ্যবাদী- 


দের হাত থেকে পাওয়া “হোম-রুল” 
এর কিছুত-কিমাকার ব্যবস্থার অধীনে 
এবং নৃশংল নয়াপু'জিবাদের ছুলাল- 
দালালদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে 


আশ্চর্য সঙ্গতি রক্ষা করে হুখেছ্থে, 
চার চারটি বছর পার করে দেয়া কম . 


ROL 
একটি বিষ 

বিন হত 
* দের তুলনায় তারা প্রশাসনে দক্ষ: 
অর্থাৎ কংগ্রেস 'তার কোন প্রতিশ্রতি- 
কেই পালন করতে পারেনি, বামঙ্রণ্ট 
সে কংগ্রেসী প্রতিশ্রতি ও আইন: 
গুলিকে রূপায়ণ করে ঘিতে সক্ষম; 
বামক্র্ট আরো দেখিয়ে দিলেন, 
কংগ্রেসী মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই দুম 
ছিল, বামফ্রণট মন্ত্িগুলীর অধিকাংশই 
নি্্মা--ত্বে জনা ছয়েক মন্ত্রী 
দিবারান্র পরিশ্রম করে ‘লোকতাঙ্্রিক 
প্রশাসন” গভে. তুলে অশেষ যশের 
অধিকারী হয়েছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী 
উদারনৈতিক অতএব . দক্ষ প্রশাসক, 
-একই কারণে পাতিবুর্জোয়াকুলের 
চোখের মণি; ইতিপূর্বেই জনৈক 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রশাসক”-কপে আখ্যা- 
ফলিত মালিকশ্রেণী বণিকশ্ৰেণী ও 
বাবুশ্রেণী দ্বারা “উচ্চ প্রশংসিত । 
 প্রশাসনায় . সবিশেষ কৃতিত্বের অধি- 


কারী, তবে আপন আপন উদ্দীপনা ও. 


' বাহাছুরী 'দেখাতে গিয়ে এরা দলীয় 
কর্মগণের, উদ্োগকে ক্রমশঃ গ্রাস করে 
নিয়েছেন, জনসাধারণের. বিভিন্ন 
অংশের মাছষকে মন্ত্রী-নির্ভর করে 


তুলেছেন।, ফলত: আবার সেই ' 


ধরাধরির প্রতিযোগিতা, আবার সেই 
, চামচা-তলার জটলা । রম্ধ পথে 
দুৰ্বু দ্বির আনাগোনা । 
ছুই নু 

জনগণ নিশ্চয়ই' আক্সো সরকারী 
সহায়স্ক] চায়, কিন্ত: সরকারের কল্যাণ 
বিতরণের চেষ্টা যতই আস্তরিক হোক, 
মতই ব্যাপক ও বিপুল হোক, তা নিয়ে 
কোন “দাফল্য*বোঁধ' যেমন বিভ্রান্তিকর 
কোনরূপ আত্ম শ্না ঘা ও-' তেমন 
বিপজ্জনক | সাহায্যপ্রাথার ' কোন 


স্থায়ী ফায়দা! হয়না, অনুগ্রহপ্রার্থীটের 


রনী নো রহ 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, 


চায় সহানুভূতি ' চায় আবার সে |. 


জনগণই অতঃপর সংগঠন চায়, কেননা 


হাতিয়ার না থাকলে :সব কিছুই. 


বে-হাত হয়ে যায়। কিন্ত মায়াবী 
প্রশাসনের কল্যাণী বূপ দেখে আত্ম- 
বিস্থৃতি একদিন হাত সহ হাতিয়ারকেও 
অকেজো. ' করে . আনে। অথচ 
বামফ্রণ্টের প্রশাসনিক জয়গান মুখরিত 
প্রচার-ব্যবস্থাটি তার. কৌশলগত 


' বিচারবোধ হারিয়ে উদ্দামবেগে ছুটেছে। 
নিশ্চয়ই আছে, আমরাও তা বলি, 
কিন্তু মানুষকে নিতান্তই প্রশাসনমুখী 
সাহা্যপ্রার্ধী করে তোজা, কোন্‌ ' 


ধরনের . নীতিবোধ? এতে করে 
ক্রমেই জটিলতা! বাড়ছে, স্থায়ী শত্রুর 
স্থায়ী অবস্থানগুলি গায়ে-গতরে আরো 


. শাসালো, হয়ে ওঠার, অবকাশ খুঁজে 


পেয়েছে, বামফ্রণ সরকারের সঙ্গে 
হচ্ছে, আর জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কে 


নতুন জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ সমস্ত, 


দ্বন্থ চিরকাল মধুর হয়ে থাকে না) 
ভোটের জালে. এখনে! বেশী সংখ্যায় 
মাছ ধরা দিতে পারে, কিন্ত সেও আর 
কতদিন? ২. 


" প্রবরটি' সত্যি হলে আশ্চর্যবোধ ' 
' যৃত ক্রুত রাজনৈতিক প্রাণম্পন্দন . 


করবে! । সংবাদে প্রকাশ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 
ৰিদ্যুত্মস্ত্রী হয়ে থাকলে বিদ্যুৎ সমস্তা 
মিটবেই। মাত্রাতিরিক্ত বচন-বাচন শুধু 
বন্ধ্যা নয়, যথেষ্ট ক্ষতিকা্িকও বটে । 
খবরটি সত্যি হলে মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞান্ত, 


যে অর্থনীতি দেশী ব্পু'জির: পুষ্টি ও. 


বিদেশী পুঁজির তুষ্টি ব্যভীত অন্ত 
কিছুই জানে না, মানে না, মানতে 


পারে না তারই ব্যবস্থাধীনে কোন শিল্প ' 
কি সুস্থ:বিকাশ পায়? ঘড়ির মি 
কখনো সীতার কাটে? 

চার 


‘বামফ্রন্ট সরকার কাম্য, তবে এ 


. কারণে নয় যে ফ্রন্ট শাসনে রাজনৈতিক 


প্রগন্ধি,ব্রুত দানা বীধছে। বরং বলা 
উচিত, রাজনীতি ক্ষেত্রে উদ্ভূত হুযোগ-' 


গুলিকে কাজে লাগানোর ও জ্বত 


শক্তি অর্জনের অনুকূল ‘পরিস্থিতি 


কিছুটা, বিস্তার লাভ করেছে, গণ- 
সংগ্রামের নতুন নতুন ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে - 


দেখা দিচ্ছে) প্রকাশ্য রাজনৈতিক 


কার্ধকলাপের ব্যাপান কিংবা প্রচার- 


{ 


শক্তি ও প্রধান ভিত্তিটি তত জ্রুত 


“মদত দিতে হবে। 


এতে কোন 'সন্দেহ নেই। উপরস্ত, 


বিরোধী নেতারা আবার নড়াচড়া 


শুক করেছেন । দেশে আর একবার 


১৯৭৭ সালের" মতো! বিরোধী মোর্চা 
গঠন করা যায় কি-না তার সম্ভাবন! 
খতিয়ে দেখার জন্য বিরোধী শিবিরে 
কিছু কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে | 
এপ্রচেষ্টা অর্থবহ হয়ে উঠেছে একারণে 


মে, সেদিনকার এঁক্যে ভাঙন সু্কারী 


দৃষ্টিভঙ্গীর'' পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট দলনেতা- 
দের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে, 
বিরোধী দলগুলোকে একট] ব্যাপক 
বোঝাপড়ায় নিয়ে আসার জন্য সি পি 





মূলক কাজে এরাজ্যে বর্তমানে 'পুলিপ 
পেটাই ব্যবস্থা স্থগিত থাকায়. রাজ- 
নৈতিক প্রস্তুতির সঙ্গে যুগপৎ সাংস্কৃতিক 


লড়াইকে তীত্র করে তোলার যেটুকু: 


স্থধোগ এসেছে .তা যতই সীমাবদ্ধ 


হোক না কেন, যতই অস্থায়ী হোক না |. 


কেন, কাঁজে লাগাতে পারলে ভারতীয় 
ইতিহাসে, তা মহামূল্য হয়ে উঠবে, 


নয্বা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় ও "অপারেশন 
বর্গ!” মারফত যে নতুন উৎসাহ জনমনে 
সৃষ্টি হয়েছে, গ্রামীণ সাধারণ মানুষের 
এক স্থবৃহৎ্ অংশে যে অধিকারবোধ 
এবং সহযোগিতা ও সমগ্সিতা গড়ে 
ওঠার স্থযোগ এসেছে সেগুলি 


পাবে, আগামী লড়াইয়ের প্রধান 


প্রস্তুত হয়ে উঠবে সে বিষয়ও কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না। এ অবশ্য 
কর্তব্যগুলির দায়িত্ব স্বভাবতই নয়া 
পাতিবুর্দোয়া সবিধাবাদের উপর বর্তায় 


না, বামস্রণ্ট সরকারের উপরও নয়। 


বে বাসফন্টের মধ্যে যে সমস্ত কর্মী 


, আজো রাইটস” অভিমুখে যাতায়াত' 


'শুরু করেন নি তাদের কথা অবশ্য 
আলাদা; তারা উক্ত সংসদীয় ক্রণ্টের 


আটিকে-পভা মাশ্ষগুলি যদি কিছুটা 
নড়েচড়ে বলে সেটুকু ষথালাভ। এ 
সমস্ত কারণে দিল্লীর বিরুদ্ধে পঃ বঙ্গকে, 
কংগ্রেস (ই)-এর বিরুদ্ধে বামফ্রণ্টকে 


শ্ৰীপতি নন্দী 





Ee যেমন উদ্যোগী -হয়েছে; 


তেমনি জনতা, কংগ্রেস-আ| এবং অল, 
, ইণ্ডিয়া সোস্তালিস্ট পার্টিও এক পা 


এগিয়েছে । বিরোধী নেতারা এ-বিষয়ে 
একমত ষে ইন্দিরা সরকার আবার 
স্বৈরতন্ত্রী পথ ধরেছেন, শ্রীমতী গান্ধী 
দেশে একনায়কত্ব কায়েম করার দিকে 
কোমর বেঁধে অগ্রসর. হয়েছেন। 
ভারতে গণতন্ত্রের এতিহ ও মর্যাদা 
অন্ধুন রাখার তাগিদে তাই বিরোধী 


“দলগুলোর মধ্যে একতা চাই, এক্যবদ্ধ 


বিরোধিতা চাই.। বিরোধী দলগুলো! 
১১৭৭ সালের মতো এ্রক্যবদ্ধ হতে 
পারলে স্বৈরতস্ত্রেরে প্রতিভূ ইন্দিরা 
কংগ্রেসকে পরু্দস্ত কর! আবার সম্ভব 


ধরার কারণ ছিল-সাম্প্রদাস্িক আর এস 
এস-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেটে অন্যতম 


| শরিক জনসংঘের অস্থীরুতি। ইতিমধ্যে 


অনসংঘের বদলে ভারতীয় জনতা দুল - 
সষ্ট হয়েছে, জনতা দল ভেঙ্গে লোক 
দল, গণতন্ত্রী সোস্ালিন্ট পার্টি, অল 
ইণ্ডিয়া সোস্যালিস্ট পার্টি, মধু লিমায়ের 
পার্টি ইত্যাদি বহুধা বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। এর ফলে বিরোধীরা দুর্বল 
হয়েছে. শুধু ভাই "নয়, এ-দুর্বলতার 
' কারণে সরচেয়ে লাভবান হয়েছেন 
শ্রীমতী গান্ধী ও তার কংগ্রেস ; অর্থাৎ, 
'স্বৈরতস্্রী 'শৃক্তি প্রবল্ূতর এবং গণতন্ত্রী 
শক্তি দুর্বলতর হয়েছে। নিজেদের 
মধ্যে খেয়োথেয়ি করে শত্রুর হাত শক্ত 
করা আর যাই হোক বাস্তবোচিত 
রাজনীতি নয়, কোন গ্রহণযোগ্য রণ- 
'নৈতিক কৌশলও হতে পারে না। 
বি জে পি সম্পর্কে যেমন সি পি আই- 
এমের, তেমনি জনতা, লোক দল আ- 
কংগ্রেস, সোল্কাজিস্ট পার্টিসযুহ__ . 
সকলেরই .আপত্তি. রয়েছে । এ- 
আপত্তি প্রধানত: তার সাম্প্রদায়িক 
' চরিত্রের কারণে । সি পি আই-এম 
নেতা প্রমোদ দ্নাশগুপ্ত অবশ্য এ 


/অভিযোপও করেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ' 


রাজ্যে বা প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ 
করে বি'জে পি হুবিধাবাদী রাজনীতির 
' পরিচয় দিয়েছে । এ সমস্ত কারণেই 


গঠনে শ্রীদাশগুপ্ধের, আপত্তি রয়েছে 
যদ্দিও বি জে পিকে বিরোধীদের ব্যাপক 
সমঝোতার শরিক করতে তিনি সমান 


.£ আগ্রহী । বাস্তবিক, বিরোধী নেতা- 
* , 


বি জে পিকে নিয়ে বিরোধী মোর্চা ' 


দপণ ॥ গুক্রবার, ১*ই.জুলাই+ ১৯৮১ 


(জি বিচার করে দেখতে হবে, 
তাদের সামনে দণ্ডায়মান. প্রধান ও 
প্রবল শক্রটি কে, স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা 
কংগ্রেস, না সাম্প্রদায়িক আর এস এস 
বাবিজে পি। আমাদের বিশ্বাস, 
শ্বৈরতস্ত্রকে পরাস্ত করে ষদি.দেশে গণ- 
সন্্রকে রক্ষা করা যায়, তবে সাম্প্র- 
দায়িকতা, হিন্দু রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনা 
ইত্যাদি ক্ষুদ্র শক্রর মোকাবিল।' সহজেই 
করা যাবে। | যদি বিরোধী নেতাদের 
এখনো ছিধ্ধা থাকে, তবে বি জে পিকে 
নিয়ে ইস্থ্য ভিত্তিক যৌথ আন্দোলনেরই 
সুচনা করা. হোক । এমনি করে 
একদিন শরিকদের সম্মিলিত চাপে 
বি জে পি একতানে ক$ দান করতে 
‘বাধ্য হবে, যেমন হয়েছিল সে জনতা 
আমলে । সেদিন কেন্দ্রে জনতা স্র- 


কারের অংশীদার হয়ে জনসংঘকে 


দলের’কোন মৌলিক্‌ নীতি থেকে 
বিচ্যুত হতে দেখা গিয়েছিল? বরং 
তার সাম্রদ্বায়িকক সোভিয়ে ট- 
বিরোধী মনোভাব চাপা পড়তেই 
তে! আমরা দেখেছি, দেখেছি 
অর্থনীতির সপক্ষে সোচ্চার হতে জর 

১৯৮. সাল থেকে বিরোধী দল 


. বিন্তযাস করেছেন, কিন্ত কার্যক্ষেত্রে= 

অনৈক্যই, তাদের মধ্যে প্রসারিত 
হয়েছে । ভারতের গণতান্ত্রিক রাজ- 
নীতির মোড় শ্রীমতী গান্ধী স্বৈরতন্তরের 
‘দিকে ঘোরাতে বদ্ধপরিকর । উপক্রত 
এলাকা বিল, শিক্ষা, ঘন, বিদাত 
ইত্যাদি ব্ষিয় ‘রাজ্যের হাত থেকে 
কেড়ে যৌথ ' তালিকাভুক্ত করা, 
গাড়োয়ালে উপনির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস 
ও ব্রিগিং ইত্যাি স্বৈরভঙ্ত্রেরই লক্ষণ। 
লোকসভার এবার ত্রাস-স্ুষিকারী 
সঞ্জয় গান্ধীর স্থান নেবেন রাজীব, 
গান্ধী । রাজ]সভায় ইন্দির। কংগ্রেস 
শক্তিশালী হয়েছে। কাজেই আর 
একটি মূহূর্ভও অপচয় করা চলে না। 
এখনই বিরোধী দলনেতাদের তাদের, 
ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বাৰ্থ বিসর্জন 
দিয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পবিত্র দায় 
মাথা পেতে নিয়ে ব্যাপক গণতান্ত্রিক, 
সমঝোতা গড়ে তোলা দরকার । 
কারণ দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে 
'ইন্দিরা বিরোধী তো সয়ই, তার 
“সমালোচক কোন দল বা ব্যক্তির 
' অস্তিত্বও বজ্জায় থাকবেনা । 


ছর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাখিক ৩০ টাকা 
'_ যাণ্মাযিক ১৫ টাকা। 
| ত্রৈমাসিক "৭:৫০ 
টাকি ও চিঠি পাঠা ৰাত চান 
ম্যানেজার, দর্পণ hs 
.. ৬১নং মট লেন, কলিকাতী-১৩ 








নকশালপন্থীর চোখে বা [মফণ্ট সরকারের চার বছর 


২. এটা সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট" 
কাগজ পড়া “লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে । এটাও সত্য ষে জ্যোতি 
বহর ইমেজ বেড়েছে। শেখ আবছৃপা 
ও এম, জি,' রামচন্দ্র 'এই দুজ্জন 
মুখ্যমন্ত্রী নিজ রাজ্যে জ্যোতি বস্তুর 
সমান জনপ্রিয় । কিন্তু ভিন রাজ্যে 
ক্যোতি বন্ুর আকর্ষণ বেশি। এ 
কারণেই সি, পি, আই (এম) পলিট- 
বরো মাস দুয়েক আগে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল যে শ্বৈরতঙ্্ের বিরুদ্ধে জনমত 
গঠনে মাদ্রাজ, বোস্বাই, দিশ্বীর জন- 
সভায় জ্যোতি বস্থকে সামনে রাখা 
“হুবে | ২২ মে দিল্লীর জনসভার জন্য 
যে তিন-চার রঙা দামী পোস্টার 
ছাপানো হয়েছিল তাতে জ্যোতিবাবুর 
ছবি ছাপানো হয়। বিহারে ১৪ জুনের 
উপনির্বাচনে গিরিভি বিধানসভা 
,কেন্দ্রেব প্রার্থ সি, পি, আই 'নেতা 
চতুরানন মিশ্র চেয়েছিলেন জ্যোতি 
বস্থকে দিয়ে সেখানে একট] নির্বাচনী 
জনসভা করতে'। 


কিন্তু সরকার যতই বিজ্ঞাপন দিন . 


না কেন অন্য রাজ্যের খবরে কাগজ 
পাঠকরা সবাই জানেন না যে এই চার- 
বছরে বামক্রণ্ট সরকার কত রকমের 


কনসেসন দিয়েছে । পশ্চিম'বঙ্গের 
কজন জানেন যে মহ!রাষ্ট্রেও মাসে ৬০ 


=" টাক! বেকার ভাত! আছে, কেরালায় 
রুষি মজুর পেনশন পান । 

কিন্তু অন্তান্ত রাজ্যের সাধারণ 
মান্য তিনটে জিনিষ জেনেছে- (১) 
পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, আই (এম) সর- 
কারের মুখ্যমন্ত্রীর নাম জ্যোতি বস্ু 
, (২) সাতাত্তরের জুনে আর আটটা 
ছিল, যার মধ্যে ওড়িশা, হিমাচল 


* মুখ্যমন্ত্রীদের গর্দী সওয়া ছু বছরের 
মাথায় জনতা থেকে লোকদলে আক্মী- 
রাম-গয়ারামের ব্যবসায় নষ্ট হয়েছে, 
১ ' মধ্যপ্রদেশে এ সওয়া ছুবছরে তিনবার 
“মূখ্যমন্ত্ৰী বদল হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ ও 
বিহারে দুবার করে 1* কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
শাসক ফ্রন্টের একটা! এম, ' এল, এ 
( দুজনকে বহিষ্কার ব্যতীত ) অন্ত দলে 
যাননি । এখানে বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক 
' সংকট দেখা দেয়নি ।. (৭) এখানকার 
মন্ত্রীদের মধ্যে ছু/একজন ছাড়া 
সকলেই ব্যক্তিগতভাবে 'সৎ | - ফলে 
অন্যান্ত রাজ্যের চালনায় এখানে প্রশা- 
সনে দুর্নীতির অভিযোগ নেই বল্লেই 


চলে। ' 


এবার এই তিনটে ধারণাকে একটু 


* বিশ্লেষণ করি। (১১ জ্যোতি বন্থুর 
' স্থলে কৃষ্ণপদ ঘোষ বা বিনয় চৌধুরী 
মুখ্যমন্ত্রী হলে অন্য রাজ্যের লোক 


” জনপ্রিয়তা এবং 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভুলে খাবে 


এ রাজ্যের কজন রাজস্থান, হিমাচল 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর 
নাম জানেন । জ্যোতি বসুর নাম 
মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে থেকেই স্ৃবিদ্িত। 
বিধানসভায় দীর্ঘদিন বিরোধী দলের 
নেতা তথা জননেতা হিসেবে, যেমনি 
স্থবিদিত মাত্র একজন জন্মু-কাশ্মীরের 
শেখ আবছুল্লা। অর্থাৎ জনপরিচিতি 
ও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে ময়দানের 
লড়াইয়ে । ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তৈরী 
এই ভিতের উপর ব্যক্তি জ্যোতি বস্তুর 
এত আলোচনা” 
সমালোচনা দীভিয়ে আছে। 

(২) আয়ারাম-গয়ারামের ব্যবসায় 
রাজনৈতিক সংকট ১৯৬৭ সালের পর 
থেকেই বুর্জোয়া-জমিদারদের দূলগুলোয় 


তীব্র আকার ধারণ করেছে । এর, 


আগে কংগ্রেস থেকে একটা অংশ 
বেরিয়ে গিয়ে ১৯৫৬ সালে স্বতন্ত্র দল 


গঠন করে। কিন্ত এভাবে হর্স ট্রেডিং ' 


সাধারণতঃ হত না। অর্থনৈতিক 


' সংকট এবং ক্ষমতার আস্বাদে আধপেটা 


এম, পি, এম, এল, এরা দলত্যাগে 
ছটফট করে। তাই রাজনৈতিক 
সংকট দেখা ষায়। কই ১৯৫২ সাল 
থেকে .৯৬৭ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যেই 


. বলুন আর অন্য রাজ্যেই বলুন এরকম 


পাচ বছরে সরকারের রঙ বদল তো 
হয়নি । 

আমি নিশ্চিত যে, রাজ্য সরকার 
যাতে বিব্রত না হয় এ কারণে ময়দান 
থেকে পালিয়ে বিধানসভা মহাকরণের 
ঠাণ্ডা ঘরে আর পাঁচ বছর থাকলেই 
এই বামপন্থী. এম এল এরাও গায়ে 
গতরে ফুলে কতকগুলো বামপন্থী” 
জ্যাকি চক্রবর্তী হবেন। হয় মন্রিত্ 
. নতুবা অমুক কমিটির চেয়ারম্যান হতে 


না পারঙ্গেই এম এল এ দল ত্যাগ 


করবেন.। বিধান রায়ের কংগ্রের্সের 
এম এল এরা প্রথম পাঁচ বছরেই 
হুনীতিএস্ত হয়নি ! 

(৩) প্রশাসনের দুর্নীতি এ 
আমলে কমেছে, আবার এরাই সামনের 
পাচবছর রাজত্ব করলে বাড়বেও বটে । 
প্রথম কথা, দুর্নীতি একটা সমাজ্য- 
ব্যবস্থার ফল, কারণ নয়। কারণটা 


আজো অপরিবর্তিত কাছে এবং সেটা মাত্র 


একা স্বীকারও করেন । 

. দুনশীতিটা এখন কিছুটা কমেছে 
তার কারণ সবাই নতুন মন্ত্রীদের ঘুঝে 
সুৰে নিচ্ছেন । মোটামুটি বোঝ] হয়ে 
গেছে । আমল! থেকে কেরাণীকুল 
সবাই এ দের চিনে ফেলেছেন । 

প্রমোদ দাঁশগুধ হয়তো রাগ কর- 
বেম, কিন্তু এটা সত্য । যান না 
জাতীয় পতাক! ও লাল আলোর সাদ! 
গাড়ি ছেড়ে সাধারণ মানুষ হিসেবে যে 


- একেবারে মর্লুম। 


কোন আদালতে | 'একজন পেশকারও 
পাবেন না যে ঘুষ ছাড়া কথা বলে। 
ট্রাফিক কনষ্টেবল সি'খির মোড়ে লরী 
থেকে পয়সা নিল, অর্থমন্ত্রী হাতেনাতে 
ধরলেন। কিন্তু আজে! অবাধে তা 
চলছে। অর্থমন্ত্রীর সুক্ষ দপ্তরের অফি-. 
সাররা লোকাল থানার ষোগসাজসে 
ঢালাও চোলাই মদের কারবার থেকে 
বাড়ি হাকাচ্ছে। 

ওরা বলেন, প্রশাসনে ছূন্নীতি 
কমেছে, দক্ষতা বেড়েছে। তাহলে 
সি পি আই (এম) দলের প্রায় তিনশো 
কর্মী গত চারবছরে.কংগ্রেসীদের হাতে 
খুন হলেন তার কটা সাজা হয়েছে? 

এবার মন্ত্রী লেভেলে দুর্নীতির কথা 
বলি। আনন্দবাজারের মাসোহারা 
পেয়ে মন্ত্রিসভার খবর ফাস করা বা বাস 
সেপ্টারের উদ্বোধনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
মতো কাচা কাজ তো! যতীন চক্রবর্তী 
করেন। অন্তদেরই বা! কতটা নীতি 
আছে? 

এই ধরুন, ১৪ই জুন উপনির্বাচনের 


আগে সরকার যালদায় দোতালা বাস 
আর ধর্মতলা-শীরামপুর বাস সান্ডিস 
চালু করলেন ভোটের পনেরো দিন 
আগে। ভোটেয় সাতদিন আগে 
দাজিলিংএ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন 
যে ওখানকার কলেজে অধ্যাঁ 
পনার চাকরীতে বাংলা ভাষা না 
জানলেও চলবে । সরল ভোটারদের 


এসব দিয়ে কিছুদিন সঙ্গে টান! যায় 
আবার আই, এস, এস/আই পি, এস ' 


পাশ ঝানু আমলারাও বোঝেন যে 
এদের লক্ষ্য-আদর্শ বিচ্যুত হয়ে 
দাড়িয়েছে কেবলমাত্র ভোটে জেতা । 


“তাই আমলারা আজ এগিয়ে এসে 
মন্ত্রীকে বলছেন, স্তার এটা কৃরুন,' 


আপনার সুনাম হবে। স্যার’ সই 
করছেন, আমলা স্তারের দৌড় 
বুরছেন। 3.8 

বামক্রণ্ট সরকারের চারবছরে 
ভোটাররা কিছুটা কনসেসন পেয়েছেন 
এটা সত্য । আবার এটাও সত্য ষে 


দ্রাম্কীতির চাপে এই কনসেসনের 


রী ৯১ আর 
অর্জিত অধিকার বন্জায় রাখার জন্যই 


বলুন, জনসাধারণের সংগ্রামে এরা। 
আর নেতৃত্ব দিতে পারবেন বলে মনে 
হয় না। 

প্রমোদ্বাবু আমাকে হঠকারী 
বামক্রন্ট বিরোধী, চক্রাস্তকারী ভাবতে 
পারেন তবু তাকে একবার অস্রোধি 
করবো! এটা, ভেবে দেখতে ঘে বিভিন্ন - 
লোক্যাল কমিটির সমস্যার, বিভিন্ন 
গণসংগঠনের দায়িত্ববান - সংগঠকেরা 
এখন পৌল্যাণ্ডের ঘটন। নিয়ে আলো- 
চন! চক্র করার চেস্ধে ব্যবহারিক সমস্কা 
সমাধানে সময় দিচ্ছেন, অর্থের আস্মাদ 
নিচ্ছেন । ১৯৬৪ সালে ষে সব 
সংগঠক সংশোঁধন্বাদের স্বল্প ক্যাভার- 
দের ক্লাস নিয়ে যোকাতেন আজ তার] 
বিভিন্নরকম ক্ষমতা পরে ধরাকে সরা 
বাদ ডগমা নয়, গাইড টু আকশান/ 
আআকশান মানে ০ করা নয়, 
আখের গোছানো ॥ 


মহামারী কালাজ্বৱ ৪ দেশপ্রেমিক সরকার 


শ্রীকান্ত বহৃরায় 


বিহার পশ্চিমবঙ্গ সহ বিস্তৃত পূর্ব- মাত্র চারটি জেলায় (বৈশালী, কম ১৭টি জেলাকে গ্রাম করে রেখেছে 


ভারতে এখন কালাজ্বর মহামারীর 
ভারতীয় গণ- 
তন্ত্রের কৌলিন্য বজায় রাখতে লাখে 
লাখে মানুষকে পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। 
সরকারগুলি-_-তা সে কেন্দ্রীয় হোক 
কিংবা রাজ্যসরকারগুলিই হোক 


পরম নিধিকার ওদ্বাসিন্তে অসাড় ।- 


ঘটনাটি আবারো গুরুতর এ কারণে যে 
সরকারী কর্তৃপক্ষগুলি এমন ভরয়ঙ্করী 
মহামারীকেও এমন-কিছু-একটা] : নয় 
বলে দেখাবার ছল করতে প্রাণপণ চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। 
নয়াদিল্লী ও পাটনা 

. বিহার সরকার ও কেন্দ্রীয় সর- 
কারের .কথাটাই প্রথমে ধর! যাক্‌। 
বিহারে কালাজরের বিস্তার ও প্রকোপ 
শুরু হয় সেই ১৯৭১ সালে, মহামারী 
বপে দেখা দেয় ১৯৭* সালে। এক-. 
১৯৭৬ সালেই বিহারে অন্যুন 
৫০০০ ব্যক্তি কালাজরে আক্রান্ত হন। 
বলা বাহুল্য ' অচিকিৎসায় মরে 
অনেকেই কিন্তু তার হিসাব রাখে কে? 
অতঃপর ১৯৭৭ সালের প্রকোপে 
১৮৫৮৯ জন আক্রান্ত হন, সরকারী 
রেকর্ড অস্থায়ী মৃত্যুসংখ্যা ২২৯ জন। 
সরকারী সংখ্যাতত্বে চোরাই কারবার 
এখানেই ধরা পড়ে। ইণ্ডিয়ান 


কাউন্সিল অধ মেডিক্যাল রিয়ার্চ-এর 
রিপোর্ট অন্থ্যায়ী সে বছরে বিহারের ২ 


মুজফরপুর, সীতামারী সমস্তিপুর ) 


শুধুমাত্র একটি মাসে (আগস্ট) কালা- 
জরে মৃতের সংখ্যা অন্যুন ৪**০ জন । 
তাহলে সারা বছরে গোটা. বিহার 
রাজ্যে সংখ্যাটি অবশ্যই বছগুন বেশী । 
অতঃপর ১৯৭৮-৭৯ সালে সমগ্র বিহারে 
আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা সরকারী 
হিসাবেই ৬৭,৪২৫ অন হয়ে দাড়ায়; 


মৃত্যুর সংখ্যা কে জানে? তবে অন্তান্ত 


সুত্র অন্থ্ঘায়ী যে সমস্ত হিসাব পাওয়া 
যায় তাতে এতাবৎ একমাত্র বিহার 
রাজ্যে কালাজরে মৃত্যুর সংখ্যা ৭ লক্ষ 
১« হাজারের মত। 

বিগত, ক'মাসে পূর্দিয়া, জেলার 
একমাত্র চিকানী গ্রামেই বেসরকারী 


হিসাবে ২০৫ জন কালাজরে মার! * ম্যালেরিয়া বিভাগের 


- কেন্দ্রীয় সরকার ভার প্রতিকারে 
একটি কান! পয়সাও ব্যয্ন করেনি । 
শুধু তাই নয়, একমাত্র স্কাশন্তাল 
ইন্সটিটিউট অব্‌ কৃমিউন্িকেবল ডিজি- 
জেস-এর পরিচালনান্ব ক্ষুদ্র একটি 
গবেষণা কেন্দ্র ছাড়া গোট! বিহারে 
“কালাজর সংক্রান্ত কোন উদ্যোগ দেখা 
দিল না। শোনা খায়, আগামী অক্টো- 
বর মাস নাগাদ এ সম্পর্কে একট] কিছু 
শুরু করে দেবার ক্তভেচ্ছ! কর্তৃপক্ষের 
মাথায় রয়েছে । 

বিহার স্বাস্থ্য ঘরের এসিষ্টেন্ট 
ডাইরেক্টর ডঃ এম এ হোৰা জানান, 
বিহার সরকারের কোন পুথক কালা” 
‘জল শাখা নেই। তিনি নিজেও 
অধীন। 


যান অবশ্য বিহারের রাজ্য স্বাস্থ্য- বিহারের ব্লকত্তরে, এমন কি জেলা- 
মন্ত্রী এ সম্পর্কে ১৬২ জনের মৃত্যুর স্তরেও কোন রোগ নির্ণয্ব কেন্দ্র কিংবা 
ঘটনা স্বীকার ক্রে নেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থা দীর্ঘ দশ বছরেও গড়ে 


' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীটি আরে! এককাঠি ওঠেনি। কাজ কিমৃস্থ মেই, রোগীর 


সরেস। বিগত ২৪শে এপ্রিল সংসদে সন্ধান নেবারও লোক নেই । 


এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে মহামান্য পাটনা মেডিক্যান . কলেজের 
মন্ত্রীজী অবলীলাক্রমে বলে দেন “জনা এসোসিয়েট প্রফেদক্র অব মেডিসিন 


দুয়েক হবে।” ডঃ গোপালপ্রস্াদ্দ শিন্হা বলেন, 

তাহলে একপ মহামারী সম্পর্কে অস্ততপক্ষে রোগ সম্পর্কে ল্যাবরেটরী 
দেশপ্রেমিক সরকারগুলির কর্মনীতি পরীক্ষার মৃত কোন কিছু ব্যবস্থা 
শুহুন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ধে মহা- নইলেই নয়; কালাজরের ওঁষধ দেশে 
মারী লক্ষ লক্ষ যাহযকে' এপার থেকে: আর পাওয়া! যায় না, বিদেশ থেকে 
ওপার করে দিন_আজে| বিহারের বিপুল পরিমাপে আমদানী করতে হরে 
সর্বমোট ৩৩টি জেলার মধ্যে কমসে শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় . 


~~ 


1 ছয় ॥ 





কয়েকটি জাপানী ছবি৷ 
- সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২*শে থেকে ২৬শে শ্রীশিক্ষায়- 
ভন হলে ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া ও কনস্থলেট. 
'জেনারেল অফ জাঁপান ইন ক্যাল- 
কাটার উদ্যোগে পাচটি জাপানী ' ছবির 
প্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হল। ওজু পরি- 
চালিত “হিগনবানা”, নবোরু নাকামুরার 
“লভ আযাণ্ড ডেথ’, তাদামী ইমাইর 
“মন আগ ইনো, নারিয়ুনি ইয়ানের, 
“লুকিং ফর দি লাকি স্টারস’ ও ইসাও 
কুমাগাইর “ব্রাঞ্চ. স্কুল ডায়রি’ এই 
পাঁচটি ছবির খে 'হিগনাবানা, শুধু 
ষাট দশকে ধে চারটি ছবিই সত্তর 
দূশকে নিরি্পী ৃতরাং বলা যেতে 
পীরে, বি পুরনো যুগের নয়।. 
এবং একালের এই ছবিগুলিতে আমে- 


যায়। বিশেষ করে ছবির বিষয়বস্তু, . 


উপস্থাপনা, বিশ্যাসধারা মোটামুটি 
প্রভাবিত এবং হোটেলের নাচের দৃষ্ত- 
খুলি দেখেও উক্ত ধারণ] বদ্ধমূল হয় । 
যৌবন কামনা, উচ্ছলতী, প্রেম- 
'অপ্রেম, বিবাহের জটিলতা, অভি- 
ভাবকের রোষ, স্েহ ও দুর্বলতা 
“এসবই জাপানী ছবিগুলির বিষয়বস্ততে 
অন্তভূর্ত হয়ে নাটকীয়তা স্যা 
করেছে । ছবিগুলির ক্যামেরার কাজ 
যেমন উন্নতমানের,. তেমনি নির্মাণ 
পারিপাট্যও বিশেষ উল্লেখের, দ্বারী, 
ব্রাখে। | 


‘হিগনবান!’ ছবিটি দীর্ঘ এবং! 


ক্লান্তিকর। অভিভাবকের যত অমতই 


থাক, উপযুক্ত কন্তার প্রেমের বিরো- . 
ধিতা করা যে অনেক সময়ই মারাত্মক . 


পরিণতি ডেকে আনে, তা তুলে ধরেছে 
ছবিটি । - ‘লভ আযাগ্ড ডেথ’ ছবিটি 
নেতিবাচক, কিন্ত হৃদয়কে স্পর্শ করে। 
প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর মধ্যে 
সংঘাত ও শেষ পর্বে নায়িকার মৃত্যু । 
ছবিটির. ট্রিটমেন্ট, প্রশংসনীয় । “মন 
আযাণ্ড ইনো? ১৯৭৭ জালে ভারতে 
অনুষ্ঠিত আস্তর্জাতিক চলচ্চিজ্রোৎসবে 
ন্থরর্যঘুর? 'জয়ী ছবি। ভাই' আর 


বোনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, প্রপয়ে 


প্রতারিত বোনকে ভায়ের ধিক্কার আর 


লাঞ্ছনা, অভিমানী বোনের গৃহত্যাগ ও 


বিপথে গমন, অবশেষে বোনের . ঘরে 
ফেরা ভায়ের আহ্বানে । ছবিটির 
দশ্তবিন্যাস লক্ষ্যণীয় । লুকিং ফর দি 
লাকি ট্রারস' ছবিটি মূলতঃ অপত্য- 
সেহকে কেন্দ্র করে গঠিত। পিতার 
বিরুদ্ধাচরণ করে কন্তার প্রেমসঞ্কাত 
বিবাহ, ক্ষুদ্ধ পিতার অন্তর্জাল, মনো- 


যারে নার 
খবর না নেওয়া ও বাড়িতে নিযুক্ত 
কর্মী বালিকার কাছে মনের গোপন 
ব্যথা প্রকাশ করণ ও শেষে কন্যার নব- 
জাত সন্তানকে গ্রহণ_-ছবিটিকে চমৎ- 
কার ছন্বমুখর করেছে। ব্রাঞ্চ স্কুল 
ডায়রি’ ছবিতে এক দম্পতির একটি 
বিশ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নানা সমস্ত। 
উপলব্ধি করে সহাস্থভূতি জানানে! 
এবং সেই অনুকূল মুহূর্তেই শিক্ষার্থীদের 
অন্য বিষ্ঠালয়ে প্রেরণে বাধ্য কর] ও 


হতোছযম না হয়ে দম্পতি সোৎসাহে ' 


পুনরায় গঠনমূলক কাজে আত্ম- 
নিয়োগ লক্ষ্য করবার মত। 


থিয়েটার লিংক ' 


. অভিনীত ‘নতুন ইহুদী’ 


সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী’ 
নাটকের, আবেদন যে আজও অঙ্ষুগ 
আছে, থিয়েটার ' লিংক সংস্থা গত ৬ই 


' জুন অবন মহলে তারই পরিচয় নতুন: 


করে তুলে ধরলেন। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার শিকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত 
পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে 


“ এসে যে বিড়ম্বনা আর বঞ্চনার মুখো- 
"মুখি হয়েছিল, তারই পটতূমিকায় একটি 


মানুষের এই দুর্দশ] ও অবক্ষয়ের মূল 
কারণগুলির দিকে ষথাষথ অঙ্গুলি 
নির্দেশ নেই এ নাটকে- যদি থাকত 
তাহলে এ নাটকই করত চেতনাকে 
জাগ্রত” শত্রুকে চিহ্নিত করত স্বণায়। 
তা হয়, নি-_নাটকে অত্যাচারিত 
বুভুক্ষর মর্াবেদনাকে ভাবাবেগের 
আশ্রয়ে ফুটিয়ে তোলার সংগে সংগে 


কিছু আপাত ভংগীতে প্রতিবাদী কথা 


শোনানো হয়েছে।. অবস্তা ' এটুকুর 
করার নয়। 


 জান্বাই। 
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প্রযোজনায় নেমেছিলেন তা বোঝা 
যায় মঞ্চের ওপর শিল্পীদের অভিনয়ে 
আড়ষ্টত। আর সংলাপ বিশ্বৃতি লক্ষ্য 
করে। দৃশ্াস্তরে যেতে অত কাঁল- 
বিলম্ব কখনই নাট্যগতিকে স্বচ্ছন্দ 
রাখতে পারে না। দৃষ্ঠসজ্জার 
বাহুল্য বর্জন করে আজকাল গ্রপ 
ধিয়েটারগুলি একটি বা দুটি সেটে 
অভিনয় : করে থাকে -এই. পন্থা! 
অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত । এছাড়া 
পারিজাত সেনের নির্দেশনা মোটামুটি 
সাধারণ মানের। রমেন চক্রবর্তী, 
অচিন্তা সেনগুপ্ত, কমল ব্যানাজী, 
লোপামৃদ্রা দত্ত, মঞ্জুরী বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও পারিন্জাত সেনের অভিনয় উল্লেখ- 
‘যোগ্য । j 


কোরক অভিনীত খা নয় তাই' 


কোরক সংস্থার প্রথম প্রযোজনায় 


যা নয় তাই’ নাটকটি সমভিনীত হল. 


গত ২৯শে জুন বিজন থিয়েটারে । এই 
দিনটিতেই নাট্যাচার্য শিশির ভাঁছুড়ীর 
মৃত্যু হয়েছিল এবং এটি . স্মরণ করে 
কোরক তাদের প্রথম অভিনয়ের দিন 
ধার্য করেছে দেখে সাধুবাদ 


একটি নতুন মহিলা সংস্থার 'পক্ষে 
নতুন অনভিজ্ঞ মহিলাদের নিয়ে একটি 
নাটকের অভিনয়-আসর জমানো খুবই 
কঠিন ব্যাপার । তবু বলি, যদি রীতি- 
মত মহলার প্রস্ততি থাকত এবং যদি 
থাকত নাট্য পরিচালনায় কিছু দক্ষতা, 
তাহলে নিবেদিতা দাসের এই প্রহসন-" 


টিই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত |. 
' সংলাপ ভুলে যাওয়া এবং আড়ষ্ট চলা- 


মত এবং খা নয় তাই’ নাটকে তাই 
ঘটায় রস সঞ্চারে বিদ্ সৃষ্টি করে। 
নির্দেশক অবন তষ্টর এদিকে সজাগ 


. থাকার প্রয়োজন ছিল। ছলনা ও 


মিথ্যার আশ্রয়ে যা নয় তাই সাজার 
বিড়ম্বনা যে কতখানি, তাই রঙ্গ 
কৌতুকের মধ্য দিয়ে নাটকটি তুলে 
ধরেছে। সামান্ত কেরানির গৃহিণী ইয়ে 
মনে মনে স্বামীর উচ্চ পদমর্যাদা ও 
স্খ-সমৃদ্ধির স্প্ধ বাসনা পোষণ করে 
স্থষোগমত, সেই '্বপ্রকে বাস্তবায়িত 
করতে যে মেয়েটি তার বান্ধবীকে প্রব- 
ঞ্চিত করল মিথ্যা পরিচয়ে-_তার 


মেকি অহমিকা চূর্ণ হল যখন, তখন 


দেখা গেল তাঁরই মত তার বান্ধবীও 
ছদ্ম পরিচয়ের শিকার । এক মিথ্যাকে 
ঢাকতে আর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 
ক্রমান্থয় ছল চাতুরীর খেলাটুকু মজ্জা- 
দার সন্দেহ নেই এবং শেষ পর্যস্ত শত 
কৌশলেও যে সত্য পরিচয় চাপা থাকে 
না, তার উদঘাটনও হয়েছে লঘু তরল 
পরিস্থিতিতে । অভিনয় স্বচ্ছন্দ না 
হওয়ার দরুণ নাটকীয় সে মজা উপভোগ 


কর! গেল না। তবু তারই মধ্যে শাস্তা ' 


থিয়েটার লিংক সংস্থা যথেষ্ট সরকারের ‘বেহারী’ ও মালা চট্টোপা- 
মহলার প্রস্ততি না নিয়েই .যে এই ধ্যায়ের ‘সূর্য নারায়ণ’ নজরে পড়ে। 


সরিক সাধারণ সভায় 


শল" দর্পণ || শুক্রবার 


জাহাজ সংস্থা ডুবছে 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


বেড়েই 3 সঅদেরও ; সু? ৪ 
এ বন বিবেচ্য । যাই হোক, শ্রহরিশচন্দ্রের 


পরিমাণ ১৯৭৭ সালের ১৯০ লক্ষ টাকা 
থেকে বাডতে বাঁভতে এখন ৪** লক্ষে 
দাড়িয়েছে। 

শ্রহরিশচন্দ্রের মাথায় এখন আবার 
নতুন একটা! প্র্যান__রাজাবাগান ডকের 


সৎকার হতে চলেছে । আর রয়েছে 
স্বয়ংক্রিয় সহ ৩০ খানা বজরা ও ১ 
খানা ‘টাগ’ কেনার প্ল্যান, বজর1 ও 


| টাগ’ তৈরীর পরিকল্পনা, ৪৮ খানা 


জাহাজ মেরামতী প্রকল্প । কেনা- 
কাটার অর্ডার দেয়! শুরু হয়ে গেছে 
মেজাগন ডক আর চৌগোলেস 
কোম্পানীর. নিকটা তাছাড়াও 


৩০০০ টনী জাহাজ নির্মাণ, দূরপাল্লার ' 


সমুদ্রগামী.জাহাজের মেরামতীর পরি- 
কক্পনাগুলিও শ্রীমীলহোত্রার মাথায় 
রয়েছে । সব মিলিয়ে আরো কয়েকশ, 
কোটি টাকার ব্যাপার । , যতদূর 
জানা যায়, 'গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডিং ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং হুগলী ডকিং-এর 
মত এতিহথবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিও এ 
সমস্ত পথে সম্প্রসারণ এড়িয়ে চলছে । 
মজার কথা এই যে, যখন এসব চলছে 
ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোয়েশন’-এর 
কাছ থেকে দু’'খানাঁ . টাগ’ ভাড়া 


নেবার চেষ্টাটিও চলছে। ভাড়া : 


সামান্তই- ‘টাগ’ প্রতি দৈনিক মাত্র 
৪২৯০০ টাকা, অর্থাৎ দু’টি মাত্র ‘টাগ’- 
এর দৈনিক ভাড়া ৮৪০০০ টাকা। 
বুঝুন ঠ্যালা । ' | 

জল ঘোলা! করে মৎস্য শিকারে 
যার! অভ্যস্থ তাদের একটি বিশেষ 
সৌরমগ্ুল গুড়ে উঠেছে-_য! ভারতীয় 
“পাবলিক- সেকুটর'এর পরিমণ্ডলে 
প্রাইভেট সেক্টরের যোগাযোগে এক 
ধরণের ‘ডীপ লী ফিশিং (deep ৪০৪ 
£i৪hin৪) চালিয়ে থাকে। এহেন 
হরিশচুজ্্রা পাবলিক সেক্টরের সর্বত্রই 


রয়েছেন; তাহলে জনসাধারণের 


বি, এফ, জে, এ-র নতুন 
কার্যকরী সমিতি 

গত ২৯শে জুন বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণা- 
লিষ্টস an ৪৪তম বাৎ- 
১৯৯ ১-৮২. 
সাঁলের নতুন কার্যকরী সমিতি. গঠিত । 
হয়। . সভাপতি নির্বাচিত হন পল্ুপতি 
চট্টোপাধ্যায় । সহ-দভাপতি_বা গীশ্বর 
ঝা ও মৃগাংকশেখর রায়। সম্পাদক 
-_খগেন্রনাথ রায়! সহ-সম্পাদক 
অশোক মভুযদার"ও প্রদ্নীপ বিশ্বাস । 
কোষাধ্যক্ষ তাপস ব্যানার্জী । ষদশ্- 
বৃন্দ_সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিজ্জিৎ 
সেন, স্বপন মল্লিক, অনিল সেন, নির্মল 


ধর, উৎপল চ্যাটার্জী, . অসিত মিত্র ও 


নির্মল শীল ৷ 


শুক্রবার, ১*ই জুলাই, ১৯৮১! 


টাকাকড়ি সবই নিতাস্তই জলে যায় 
" এমন নয়, ভাতে ভাসতে কার ঘাটে 
কি পরিমাণে জালে পড়ে সেটাই 


স্বপ্ন আবার সার্থক হতে চললো-_ 
ভারত সরকারের ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয় 
সম্প্রতি আরো ৩৫ কোটি টাকা তার 
হাতে তুলে দিয়েছেন! এবারেও 
সেই পাঞ্জাবী লবী। কেন্দ্রীয় ট্রান্পপো্ট 
সেক্রেটারী জনৈক মিঃ সিংএর ব্যক্তি- 
গত উদ্যমকে তারিফ করে হরিশচন্দ্রে 
ব্যক্তিগত বার্তাটিও ইতিপূর্বে দিল্লীতে 
পৌছে গেছে। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় 
ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয়ে পাঞ্জাবী লবী 
কেন্দ্রীয় যানবাহন দণ্তরের বিভিন্ন 
সংস্থার মাধ্যমে পাঞ্জাবী লরী পরিবহন 
হা টিতে জিব 
করে রেখেছে । 


তত সা 


'বিরোধী ও তপশীলী সম্প্রদায় বিরোধী 


প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের দিকটাও কম 
চক্‌চকে নয়। তবে হরিশজী ও তার 
সিং ( একজন পাঁঞ্জাবী ) যদি আসামের “ 
জট খুলতে পারেন আর যোগাযোগ 
মন্ত্রী ষিফেনজী ' যদি আসামে ব্রজগেজ 
পারেন তাহলে পাঞ্ধাবী প্রাইভেট লরী 
সেক্টর ও মালহোত্রার পারসোন্তাল 
সেক্টর স্থলে জলে আরো অনেক বিস্ময় 
রচনা করতে পারবে তা নিশ্চিত। 


কালা দিবপ পালন 


১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ইন্দিরা 
গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে 
ছিলেন। তারপর চলে উনিশ মাস 
ধরে শ্বৈরতন্ত্রেরে রাজস্ব । ইন্দিরা 
গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসার পর 
পশ্চিয়বদের মুধ্যম্ী জ্যাতি বস্থ । 
সঠিক ভাবেই ঘোষণা করলেন থে 
গণতন্ত্র বিপন্ন হল। তারপর থেকেই এ 
রাজ্যে চলেছে স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠন । ৩ এপ্ৰিল বাংলা বন্ধকে ' 
কেন্দ্র করে (ই) কং গুগ্াদের 
মৌন মিছিল ইতিহাস হয়ে আছে। 

এদিকে নকশালপস্থীদের নেতৃতবা- 
ধীন একাধিক গণসংগঠন গত বছরের 
মতো এবারও ২৬ জুন কালা দিবস 
পালন করে। এদিন বিকেলে এদের 
কালা দিবস পালন কমিটির ডাকে 
ধর্মতলায় লেনিন যু্ডির নীচে এক 
জমায়েত হয়। সেখানে বিধানসভা 
সদস্য সন্তোষ রাণা সহ বিভিন্ন বক্তা! 
স্বৈরতস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে সকলকে, 
হুশিয়ারী দেন। এরপর ছু হাজার 


r 


‘জনের এক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ 


পরিক্রমা করে। 


দর্পণ | সোমবার ১০ই জুলাই, ১৯৮১ 


=্প্রণব মুখাজী 
১ম পৃষ্ঠার পর 


এ্যাকাউন্টেপ্ট ' জি, পালের বিরুদ্ধে 
তদন্ত করার জন্য অন্থরোধ করেন। 
শ্রসিবিত অভিযোগে প্রণব মুখার্জী ও 
ঝি, পালের বিরুদ্ধে কলেজের তহবিল 
ভছকপ করার স্থনির্দিষ্ট অভিযোগ করা 
শ্ছয়। তাছাড়া বিদ্ভানগর শিশু 
সংসদের অধীনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি- 
শঠানের জন্যে ভুয়া রসিদে মালপত্র 
কনার নানা অভিযোগ লিপিবদ্ধ 
করানো হয়। (এটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর 
খানার পুলিশ কেস নম্বর-২২ | তারিখ 
২২-৮-৬৯। ভারতীয় দগুবিধির 
২*২ (বিশ্বাস ভংগ ) নং ধারার অভি- 
যাগ) অভিযোগ পাবার পর পুলিশ 


শঅর্থনীতি 
2য় পৃষ্ঠার পর 

ভারতে অবশ্ত তা নয়। কিন্তু 
ভারতের শাসকশ্রেণীও ক্রমাগত 
স্পামাজ্যবাদী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল 
হ্যে পড়ছে । বর্তমান ভারত সরকার 
কালোবাক্জারী বগ্ড ও ট্যাক্স ফাকি বন্ধ 


ত্রিশ শতাংশ বেড়েছে, বেকার বেড়েছে 
মওয়। দুই কোটি । অর্থনৈতিক পরি- 
স্থিতি ভয়াবহ | শাসকশ্রেণী এর 
প্রতিকারে আশায় , বিপুল পরিমাণ 
সাম্রাজ্যবাদী সাহাধ্য চাইছে। এই 
সাহায্যের পরিমাণ ৩২৫০ কোটি 
লার। তাছাড়া, ইউরো-ডলার ও 
=পেট্রো-ডলারের আশায় ভারত সরকার 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলি ও বহুজাতিক 
কর্পোরেশনগুলিরও দ্বারস্থ হয়েছেন। 
সাম্রাজ্যবাদীরা! এখন সরাসরি শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার চাইতে আধিক সহায়তা ও 
শর্তের জালে বাঁধা এক নয়া গপনিবে- 
শিক ব্যবস্থা "অবলম্বনের দ্বিকে 
ঝু'কেছে। বেসরকারী আস্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্কগুলি এবং ' বিশ্বের বহুজাতিক 
কর্পোরেশনসমূহ এই নয়া ওপনিবে- 
শিক ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। এরা 
আবার অর্থনৈতিক লক্মীর জন্তে শর্ত 
আরোপ করেই ক্ষান্ত হয়না, লঙ্নীকৃত 
“দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে এই নয়া 
ইপনিবেশিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে 
*তোলে। আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 
এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চক্রান্ত 
এখন সবাই জানেন। বি) জে, পি, 
আর, এস, এস, আমরা বাঙ্গালী, 
আনন্দমার্গীদের সঙ্গ সাত্রাজ্যবাদী- 


বিস্তানগর কলেজ ও বিভ্যানগর শিক্ষা 
সংসদের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বাজেয়াধ 
করে। . j 
১৯৭৬ সালের ২১শে অক্টোবর 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের , এনফোর্সমেণ্ট 
ব্রাঞ্চের ড্রি-আই-জ্রি এস, কে, সিং 
রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি 
সেক্রেটারী ডি, এল, গুহকে লিখছেন, 
বিদ্যানগর শিক্ষা সংসদের হিসাবপত্র 
সম্পর্কে এযাকাউপ্টেন্ট জেনারেলের 


. স্পেশুল অডিট রিপোর্টের কি হলো? 


সমস্ত ফাইলটি পড়লে দেখা! |ফাবে; 
প্রণব মুখাজীকে বাচানোর জন্ত কত 
রকম কায়দা করা হচ্ছে। 

খবর হচ্ছে, প্রণব মুখাজী যখন 
ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ মহলে প্রবেশ করে 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরোধিতা করতে শুরু 


নির্ভর বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে 
সমর্থন জানানো লক্ষ্য করলেই বোবা 
যাবে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নীরব 
নয়। আর যে সরকার সাত্রাজ্যবাদী- 
দের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল 


রর তার পক্ষে আসাম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, 


জম্মু ও কাশ্মীর কিংবা গুজরাট কোথাও 
উপযুক্তভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তিগুলির মোকাবেলা, করার 
সামর্থ্য থাকতে পারে না। 

এই ভাবেই অর্থনৈতিক নীতিগুলি 
ও কার্যব্যবস্থা সরকারের শ্রেপীচরিত্র 
প্রকাশ করে এবং তা লক্ষ্য করেই 


" দেশবাসীকে এ সরকারের প্রতি উপ- 


যুক্ত মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। 
চ্যবনের সমর্থন ও বহুগুণার ইন্দিরা 
সরকার বিরোধিতাকে. এই মাপ কাঠি- 
তেই যাচাই করতে হবে। 


করেন তখন সিদ্ধার্থ রায় এই দত্ত" 


চালাতে চেয়েছিলেন । কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশংকর তখন ক্ষমতাহীন। 
তাকে তদস্ত চালাতে দেওয়া হয় নি। 
অন্ত দিকে ইন্দিরা সপ্রয়ের পক্ষপুটে 
আশ্রয্ন নিয়ে প্রণব মুখার্জী নিজের 
নামে টাকা চুরির অভিযোগ চাপা 
দিয়ে অপরের পিছনে লেগেছেন। শুধু 
যোগই নয়, ফাইলে - দেখেছি, ১৯৭০ 
সালের মে মাসে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের 
একজন অফিসার ওপরওয়ালার 
কাছে লিখছেন, বিগ্যানগর কলেজের 
অফিসিয়েটিং প্রিন্দিপাল পি, কে, 
মুখার্জী ও সেক্রেটারী ধীরেন বেরার 
বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় দেখেছি 
উপরোক্ত ছজন ১৯৬৭ সালের মার্চ ও 
মে মাসে নয়াদিল্লির ইউনিভারসিটি 


গ্যাণ্টস কমিশন থেকে লাইব্রেরীর বই 


কেনার নামে ৭১৩৩৩ টাকা নিয়েছেন, 
এবং পরবর্তী দিনে লাইব্রেরীর বই 
কিনেছেন বলে ১১০০৭ টাকা ৯* 
পয়সার ভুয়ো হিসাব দাখিল করেছেন । 
যাওয়া 'দরকার । ওপরওয়ালা দিলি 
যাবার স্থপারিশ করেছিলেন । কিন্ত 
তারপর কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। 

১৯৭৭ সালে মালদা লোকসভা! 
কেন্দ্রে ও ১৯৮০. সালের বীরভূম 
লোক্সভা কেন্দ্রে দাড়িয়ে প্রপববাবু 
পরাজিত হন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে ভোটারের নাম তিনি ১৯৮০ 
সালের এপ্রিল মাসে প্রত্যাহার করে 
নেন, পরে গুজরাট থেকে ভোটার 
হন। সেদিক থেকে বিচার করলে 
এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যস্ত এম/ পি, 
না হয়ে সংবিধানমূতো' তিনি মন্রিত 


করতে পারেন। এখন তিনি মন্ত্রিত্ব 
, করছেন বেআইনী হিসেবে। 





কুষ্ণরাও 

১ম পৃষ্ঠার পর 

রাষ্ট্রম্ত্রী হয়াং হয়ার ভারত সফরের 
মাত্র তিন দিন আগে। কোন্‌ লবির 
মদতে সেনাধ্যক্ষ এ কথা বলতে সাহস 
পেয়েছেন? ভারত-চীন মৈত্রী দুই 
বৃহৎ শক্তির কেউই চায় না । কারণ 
এর ফলে প্রাক্তন সাকিন রাষ্ট্রপতি 
কেনেডীর কথায় “বিশ্বের ভারসাম্য 
আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। এরজন্য কি 
অস্থায়ী গ্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী 


এদিকে সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসু 
প্রধানমন্ত্রী -শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীকে 
এক চিঠি দিয়ে বলেছেন সেনাধ্যক্ষ 
কষ্ণরাওয়ের এ বিবৃতি অবাঞ্ছিত শুধু 
নয়, ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির 


' বিরোধীও বটে। এই রকম ঢায়িত্- 


জ্ঞানহীন বিবৃতি দিয়ে তিনি দেশের 
সম্মান হান্ন করেছেন। এর আগে 
কোন সেনাধ্যক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বা 
রাজনীতি সংক্রান্ত কোন: বিবৃতি 
দিতেন না.। এবারই প্রথম এ ঘটনা 


ঘটলে] । জেনারেল রাও বলেছেন যে 
চীন সরকার ' তিব্বতের 'সঙ্গে যুল- 
ভূখণ্ডের সংযোগ করছেন তেলের 
পাইপ লাইন বসিয়ে ও রেললাইন 
বসিয়ে। জ্ত্যোতির্ময়বাবু মনে করেন 
যে, সেনাধ্যক্ষ জানেন ন! যে তিব্বত 
তাইওয়ানের মতো দ্বীপ নয় যে মূল- 
খণ্ডের সঙ্গে তাকে যোগ করতে হবে। 

করাও আর একটু এগিয়ে 
ভবিষ্ত্বাঁণী করেছেন যে, চীন সরকার 


যুদ্ধবাব্দ মনোভাব দেখাবার সাহস 
সেনাধ্যক্ষ পেলেন কি করে? অন্ত- 
দিকে পূর্বাঞ্চলের নবনিযুক্ত সেনাধ্যক্ষ 
এ, এস, বৈশ্য বললেন যে সিকিম 
সীমান্তে চীন! সৈন্যদের ব্যবহার অত্যন্ত 
বন্ধুত্বপূর্ণ । , সেখানে নতুন করে চীনা 


সৈন্য শক্তি বাড়ানো হয়নি । জ্যোতি- 


বয় বস্থ সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণরাওয়ের এধরণের 
দায়িত্বন্জানহীন বিবৃতির জন্ত প্রধান- 
মন্ত্রীর কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন । 


মহামারী কালাজৃর 

৫ম পৃষ্ঠার পর 
নয়াদ্বিন্তী ও কলকাতার রাইটার্স 
বিল্ডিংস | 


উত্তরটি অবশ্যই ভারত সরকার ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয়; মহামারীরূপে 
কালাজর এদের উভয়ের নিকট চ্যালেঞ্জ 
নিয়ে বহুকাল আগেই হাক্জির, হয়েছে । 
কারণটি অনেকেরই জানা, তবে কারো 
কারো অজানা থাকতে পারে 


তাহলে অপর একটি রহস্য কাহিনী, 


অপর একটি .সম্ভাবনার সর্বনাশ- 
কাহিনী শুহুন। বিষয়টির সঙ্গে যেমন 
ভারত সরকার তেমনি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারও জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-. 
মন্ত্রী রাজ্য বিধান সভায় স্বীকার 
করেন, একমাত্র মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে 
এবছরেই ২৬১ জন কাঁলাজরে 
আক্রান্ত । মৃত-৪, চিকিজ্সাধীন-৫৪ 3 
তাহলে বাদবাকীরা কি বিনা চিকিৎ- 
পায় ধুঁকছে নী? যে মহামারীর 
প্রকোপে আজ গোটা বিহারে লাখে 
লাখে শ্মশান জলে উঠেছে, পঃ'বঙ্গেও 
যার আগ্রাসী রূপ দেখা দিয়েছে এবং 


মৃত্যু সংখ্যাও বাড়ছে, সে কালাজরের ' 


গধধ “ইউরিয়া ্টিবাধিন” 

্রদ্ষচারী ইনজেকশন নামে সাঁধারণ্যে 
পরিচিত ছিল) ও ষ্টিবিনল-১০০ 
আবিষ্কার করে পরলোকগত ডঃ (স্তার) 
ইউ এন ব্রহ্মচারী বিশ্বে শুধু আলোড়ন 
এনেছিলেন তাই নয়, ভারতবর্ষ সহ 


সমগ্র বিশ্বের বুক থেকে এ মহামারীকে - 


প্রায় উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন । 
ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
এর চাইতে গৌরবময় কিছু আজে! 
ঘটেনি। কিন্তু আজ তারই দেশে 
যখন মহামারীর পুনরাবির্ভাব ঘটলো 
ষ্টিবামিন ও ঠিবিনল প্রস্তুতকারী 
প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-টি 
বন্ধ হয়ে পড়ে আছে'। ভারত সরকার 


কিংবা পঃ বঙ্গ সরকার এ বন্ধ-হওয়া' 


প্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণ করলে আজ 
ভারতবাসীর এ জাতীয় সঙ্কটে একটি 
জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে 
পারতেন। কিন্ত কে এদের শোনাবে 


জাতীয় এতিহ্থ রক্ষার জাতীয় গৌরব - 


রক্ষার, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি 
জাতীয় কর্তব্যবোধের বাণী ? 

অতএব, ইনষ্টিটিউট-টি সম্পর্কে 
কিছুই হলো না। তবে যারা আজো 


॥ সাত ॥ 


সে গ্রতিষ্থের উত্তরাধিকার নিয়ে বেঁচে 


: সে অধুনা-প্রাক্তন শ্রমিক কর্মচারীগণ 


তথা বিশেষ উৎপাদন-নৈপুণ্যকে চির- 
অবলুপ্তির হাত থেকে বাচানোর চেষ্টা 
করেন। গত ১৬ই এপ্রিল তারিখের, 
“আজকাল” এবং ২৪শে জুনের বিজনেস 
্যাপ্ডার্ড পত্রিকা মারফৎ জান! যায়” 
পঃ বঙ্গ .সরকাঁর বিগত ১৯৭৮ সালে, 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের মাধ্যমে 
লাখ ছয়েক টাকার দায়িত নিয়ে এ 
সমবায়িক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা! 
করতে এগিয়ে. এসেছিলেন । কাগজে 
কাগজে বেতার ঘোষণায় তা যথারীতি ' 
অফিসর দুজনও কাজের দায়িত্ব 
নিলেন। কিন্তু কমাস যেতে না 
যেতেই অজ্ঞাত কারণে তারা উধাও 


হয়ে গেলেন। _ অতংপরু৬ উর্ধ্বতন 
বর্তৃপক্ষও গড়িমসি ও শর পথ 
ধুরলেন এবং ‘ফাইল ২ নামক 


একপ্রকার নিক্র্ম যজ্ঞে মনোনিবেশ 


করলেন। দেখতে দেখতে আরো? 
ছুম্তিন বছর গড়িয়ে গেল, কিন্তু নিষ্ব্ম 
যজ্ঞ আজে! চলছে আরে! চলবে । 
যথারীতি শ্রমিক-কর্মচারী সমবারটি 
কুটির শিল্প মন্ত্রী, সমবায় মন্ত্রী, রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর মন্দিরে মন্দিরে আবেদন 
নিবেদন ছোটাছুটি ধরাধরি করলো, 
যথারীতি প্রসেসিং-এর নাসারজ্ধে 
কখনো-সখনো কিরন. স্থড়স্থড়ি 
লাগলো, ব্যদ্‌। উপবাসী মান্দ্' কত 
যুগ ধরে আর বুনো মোষের পেছন 
পেছন ছুটতে পারবে কে জানে? 


সিপি আই 

১ম পৃষ্ঠার পর 

শরিক হতে অথবা সি পি এমের সঙ্গে 

খোলাখুলি এবং ব্যাপক সমঝোতা, 

গড়ে তুলতে পারছেন না। | 
ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের আশঙ্কা 

এমের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে 

তুললে হয়তো এই সমস্ত নেতার! 

সরাসরি ডােপস্থীদের খন্সরে পড়বেন । 

তাতে সাংগঠনিক দিক থেকে দলের 

প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। 

তবে ভাঙ্গেপন্থীরা! এই সমস্ত বিক্ষু্ 
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আদালত অনার আই মাইন (সেকেলে সামন্তযাধ্রিক 


অরুণপ্রকাশ ts al 


"আইনে দু রকমের অবমাননার কথা 


বল! যাচ্ছে। প্রথমটিকে ঠিক অবমাননা , 


আখ্যা দেওয়! যায় না। ' দ্বিতীয়টিকে 
'অবস্ত অবমানন! বলা যায়। 
"প্রথমটি হল আদালতের আদেশ 
অমান্য কর! ৷, এটিকে ইংরেজীতে বলা 
হয়েছে Civil Contempt | দ্বিতীয় 
টিকে বল। হয়েছে ভিডি Con- 
tempt. 
বর্তমান আদালত অবমাননা 


আইনে দ্বিতীয়োক্ত অবমাননার একটা, 


ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে, যদিও 
এই ব্যাখ্যাও অস্পষ্ট ! ষখন ১৯৭২ সালে 





চলছিল, একজন সদশ্য সখেদে, 
২ বলেছিলেন থে, এটা খুবই ছূর্ভাগ্যজনক 
হে আদালত . অবমাননার কোনও. 


সঠিক সংজ্ঞা আইনে দেওয়া হল না। : 
যেমন ধরুন, প্রথম সংজ্ঞায় বলা' 


হল যে, কোন বিচারকের বিরুদ্ধে যদি 
কুৎসা রটনা করা-হয় অথবা এমন.কিছু 


বলা বা করা হয় ঘা কুৎসা রটনারই 
সামিল ,বা সহায়ক, তাহলে সেটা হবে । 


্বশ্ুনীয় আদালত অবমাননা । এখন 
. কুপার অর্থ কী? রাজ্যসভায় ভূপেশ 
গুপ্ত বলেছিলেন যে, বন্ধুর বউ; নিয়ে 
. পালিয়ে যাওয়া এই অপবাদ সত্যই 
কুৎ্যা। কিছ যদি, কোন ইংরেজ জজ 
মাথায় পরচুলা ইত্যাদি ‘পূরে বিচার 
কক্ষে বসে থাকেন তাই দেখে যদি 
কোন ইংরেজ নাগরিক সরবে কোন 
অসম্মানজনক্‌ তুলনা করেন তাহলেও 
সেটা হবে কুৎসা! ৷ রাজ্যসভায় অবশ্য 
তুপেশবাবু উপমেয় বস্তুটির নাম বলে- 
ছেন, কিন্ত সঙ্গত কারণেই আমি এই 
প্রবন্ধে এ নাম উচ্চারণ করছি না। 
কাজেই কুৎসা বলতে কী বোঝানো 
হচ্ছে তা পরিষ্কার নয়। ূ 

কুৎস! নিশ্চয়ই মানহাঁনিক্র উক্তি 


নয়, কেননা! অগ্রীম কোর্ট বহ্ধপ্রকাশ . 


2 মামলায় বলেছেন 
ব্যক্তিগত . মানহানিকর অপবাদের 
আদালত, অবমাননা, আইন প্রণীত 
হয়নি। 

তারপর আবার শুধু কুৎসা নয়, যি 
' কুৎসা! রটনার প্রবণতা কোন উক্তি 
বা বাক্যের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই 
কুৎসা-প্রবণ উক্তি ও বাক্যও হবে 
দণ্ডনীয় । এই প্রবণতাই বা কী? এর 
সংজ্ঞাও আইনে দেওয়া হয় নি। 


El) 


₹ দওনীয় আঘালত' অবমাননার 
ছিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে. ঘে, যদি 
ক্ষমতাকে খর্ব করে বা খর্ব করার চেষ্টা 
করে, তাহলেও সেটা হবে দপুনীয় | 
এর চেয়ে অস্পষ্ট সংজ্ঞা আর কিছুই 
হতে পারে নী। যদি কেউ বলেন যে, 
আদালতের আর্দেশ অমান্ত করলে 
আদালতের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে খর্ব 
কর হয়, তাহলে বলব যে সেটা ত হুল 
Civil Contempt | কাজেই আদা- 
লতের কর্তৃত্ব বা. ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা 


বা অপচেষ্টা, কোন্‌ কাজ বা কোন্‌ উক্তি, 


বা বাক্যের দ্বারা হ'তে পারে এর 


ই আইন নিয়ে বিতর্ক ব্যাখ্যা না থাকাতে আদালত অবমাননা, 


আইন অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট । 

3 Criminal Contempt-dর 
আরও দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
তাদের মোদ্দা] -কথা হল যে কোন 


কিছুই বলা বা কর] বা দেখানো যাবে 


না যার দ্বারা কোন চলতি মামলায় 


" হস্তক্ষেপের সামিল হতে পারে বা এ 


চলতি মামলায় মন বিষিয়ে দিতে 
পারে। কিন্ত কার মন বিষিয়ে দেবার 


কথা বলা হচ্ছে? বল! বাহুল্য 


আইনটি বিলেত থেতে আমদানী করা। 
বিলেতে জুরী বিচার প্রচলিত । জুরীরা 


সাধারণ মানুষ_-তাঁরা আইনজ্ঞ বিচারক. 


নন।. কাজেই বিচার চলাকালীন যদি 
'বিচার্য বিষয় “সম্বদ্ধে, বাঁ কাঠগড়ার 
আসামী সম্বন্ধে বিরুপ: মন্তব্য প্রচারিত 
হয়, তাহলে ' জুরীদের মন তাতে 


পারে। কিন্ত আমাদের দেশে জুরী, 


বিচার উঠে গেছে। 

একথা নিশ্চয়ই বলা যায়না যে 
আমাদের বিচারকর! এতই ঠুনকো যে 
সমালোচনার বাড়ে তারা হালভাঙ্গা, 
পালছেঁড়া, দিশাহারা তরীর মত 
ব্যবহার,.করবেন। ; 


ক্ষেপ করা বা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা বা 
এ বিচার ব্যবস্থাকে বাধ! দেওয়া বা 
বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাও দণ্ডনীয় ৷ 
আমার ব্যক্তব্য ষে, সমস্তটাই হল 
অস্পষ্ট ও অপরিষ্কার ! তার ফলে সমস্ত 
ব্যাপারটাই জঙ্বেদের নিজস্ব মতের 
উপর নির্ভরশীল । এই রকম আইনের 
অবলোপ ঘত শী্রই হয়, ততই ভালে]। 
রাজ্যসভায় আলোচনার সময় একজন 
মাননীয় সদ্বস্ত বলেছিলেন ' ষে, 


এই ব্যাখ্যাও সমদোষে দুষ্ট ষে. 
বিচার ব্যবস্থার উপর সাধারণভাবে হন্ত- 


আদালত অবমাননার একটি মামলায় 


শেষপর্যন্ত শ্বর্গত মতিলাল নেহেরুকে : 


সওয়াল. করতে হয়েছিল । তখন 
মতিলাল নেহেরু আইন ব্যবসা ছেড়েই 
দিয়েছিলেন। কিন্তু মামলার গুরুত্ব 
দেখে তাকে শেষবারের মত গডিন 
পরিধানু করতে হয়েছিল । তিনি তার 
সঙ্গে বিচারকরা যেন তাদের দস্ত 
(87309) মিশিয়ে না ফেলেন । কিন্তু 


' বহুক্ষেত্রেই দেখি যে বিচারকরা র্যক্তি- 


গত দত্ত বা v৪৷)-র দ্বারা পরি- 
চালিত হন! এটা অস্বাভাবিকও নয় 
কেনন! বিচারকরা. সাধারণ মানুষ 
ছাড়া কিছুই নন। তাদের চেতন ও 
অনেক পরোক্ষ প্রভাব কার্জ' করে 
চলে। এ রকম প্রভাব থেকে নিজেকে 
মুক্ত রাখা কঠিন এবং সময় সময় 
অসম্ভব। 

সেজন্ই সমাতান্্িক দেশগুলিতে, 
এমন' কি ইঙ্গআঙেরিকান বিচার পদ্ধতি 
যে সব দেশ মানে না সেই সব দেশেও 
(যেমন ফরাসী দেশে), বিচারকদের 
নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে ( Discretion ) 
সীমিত রাখার জন্ত আইনকে সর্বতো- 
মুখী ও সর্বব্যাপী করার চেষ্টা নিয়তই 
করা হয়ে থাকে! 'বিচারকের কাজ 
আইন প্রয়োগ করা, নিজজন আইন 
সাষ্ট করা নয়। | 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সব 
আইনে কিছু কিছু ফাক, ক্ষিছু অস্পষ্টতা 
থেকে ষায়। সেই ফাক নিজস্ব মতে 
পূরণ করতে গিয়ে আইনের উদ্দেস্তটাই 
উলটে যায় । শিব গড়তে গিয়ে অন্ত 


কিছু ‘গড়া 'হয়। বিচারকরাই বু. 


ক্ষেত্রেই বলেছেন যে, আইনে ফাক 
থাকার জন্ত তাঁদের অযথা পরিশ্রম 
করতে হয় এবং আইনের উদ্দেশ সাধনে, 
তারা ব্যর্থ হন। ' 

জন্য ই এম এস নান্বংদিরিপাদকে 


হেনস্তা! হতে হয়েছিল। তিনি বলে- 


ছিলেন ষে আমাদের বিচার পদ্ধতি 
এমন ধরণের 'ষে এই. বিচার পদ্ধতিতে 
কায়ে্মী স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধিত হয় 
এবং বিচারকরা এই বিচার পদ্ধতির 
অংশ হিসাবে এর উর্ধ্বে উঠতে পারেন 
না। এ কথা বলা কি আদালত অব- 
মাননা? আমরা দেখেছি যে আমা- 
দের দেশেই বিচারকরা স্ষ্ধার্ত যখন 


অন্ন চুরি করে তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য 


সম্পাদক-_হীরেন বস্তু 


হয়েছেন । কিন্ত শান্তি দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে, আইন তার হাত বেঁধে 

খছে, কাজেই ইচ্ছার. বিরুদ্ধে শাস্তি 
দিতে হল। 


, কিন্ত এই কথাটিই একটু অন্তভাবে . 
বলার জন্ত নাম্বুদিরিপাদ আদালত! 


অবমাননার জন্য দণ্ডিত হলেন । হয়ত 
আদালত অবমাননা, কী এর সংজ্ঞা 
আর একটু স্পষ্ট হলে তাকে শাস্তি 
ভোগ করতে হত নাঁ। ' . 
নীতিগতভাবে ঘদি বলি, তাহলে 
এ কথাই বলতে হয় যে আদালত অব- 
মাননা :আইনটি থাকাই উচিত নয়। 


বহুযুগ আগে বিলেতে জজের ছিলেন শী 


রাজার পিসতুতো, মাসতুতো ভাই। 
তাদের অপমান রাজার উপর এসে 
পড়ত।, তাদের" স্মহানি রাজারই 
সম্রমহানি বলে গণ্য হত।, কিন্ত আজ 
তসেষুগনেই। 

'_ বিলেতেও এই নিয়ে কথা উঠেছে 
ও উঠছে। এমন. কি ১৮৯৯ সালেও 
বিচারপতি লর্ড মরিস ম্যাকলিয়ভ 
বনাম সেন্ট .ওবিন (১৮৯১৯ সালের 
আপীল কেসের ৫৪৯ পাত!) মামলায় 
বলেছিলেন. যে,* ইংলগ্ডে কুৎসাকে 
আদালত অবমাননা বলে আর ধরা হয় 


না। রাজ্যসভায় বিতর্কের সময় . 
ভূপেশবাবু এই নজিরের কথা উত্থাপন . 


করেন। এই মামলার পরেও দেবী- 
প্রসাদ বনাম সম্রাট. মামলায় (ভারতীয় 
আপীলের ৭* নং ভাল্ুমের : ২১৬ 
পাতা) লর্ড. আ্যাটকিন একই রকম 


মন্তব্য রেখেছেন। আমেরিকায় তাৎক্ষ- : 


ণিক ও সন্দেহাতীত বিপদের (০1৩৪: 


and Present danger) সম্ভাবনা না, 


ফেলা হয় না। (৩১৪ ভাল্যুম যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় সুপ্রীস কোর্ট রিপোর্টের ২৫২ 
পাতা ত্রষ্টব্য-হারি ব্রিজেস্‌ বনাম 
ক্যালিফনিয়া )। 

"” ষ্খন রাজ্যসভায় ১৯৭১ সালের 
আদালত অবমাননা আইন আলোচিত 
হচ্ছিল, আইনমন্ত্রী গোখলে বারংবার 


সংবিধানে প্রদত্ত হাইকোর্ট ও স্ব্রীম' 


কোর্টের ক্ষমতা সমন্ধে বলেছেন । এই 
ক্ষমতা ১২৯, ও ২১৫ ধারায় ঢলিপিবদ্ধ। 
সংবিধানে বলা হয়েছে যে হাইকোর্ট ও 


সুপ্রীম কোর্ট হল Court of Record ° 
এদের আদালত অবমাননার জন্ত ' 


দণ্ড দ্বেবার ক্ষমতা আছে। দহ 
Court of Record এর এই ক্ষমতা 
তার কোন হদিস পাই না। তাছাড়া 
Court of' Recordএর অর্থ কি? 


রর 
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টিনার দাতের 


যে, Court of Recordaর (৮ 


ক্ষমতা আছে এবং (২) আদালত অঃ 


মাননারি জন্য শান্তি দেবার ক্ষমত্ 
আছে। ৰলাবাছল্য কোনটাই Cour 
of Record এর সংজ্ঞা হতে পারেনা 
প্রথমতঃ, ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেদ 
বিভাগ কর! যুক্তিবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত 
এখন সমস্ত কোর্টের এক্তিয়ারই আই; 


দার! সীমিত। কোন কোর্টই নিজে 


এক্তিয়ার নিজে ঠিক করতে পারে৷ 
| নিশ্চয়ই সুঞ্জীম কোর্ট মুন্দেস 
আদালতের বিচার্য বিষয় স্বয়ং বিচা: 
করতে পারেন না। কাজেই অমন 
টাই মায়! ও প্রপঞ্চ বলে অনে হয় 
সংবিধানকে এ ব্যাপারে সংশোধিত 
করার প্রয়োজন রয়েছে। আদালত 
মৌলিক অধিকারকে খর্ব করছে 


"আমি জানি অপ্রীষ কোর্ট এই যুক্তি 
খণ্ডন করেছেন, কিন্তু কোর্টের স 


সিদ্ধান্তই অভ্রাস্ত নয়। 

কিন্ত 01%11 
বা আদেশ অমান্তের জন্য যে অবমানন, 
সেটা কি থাকা উচিত? হয়ত এই 
ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা অনেকে 
অহ্ভব করবেন ৷ তাদের মতকে শ্রদ্ধ 


Contempt ব 


জানিয়েও বলি যে, নিয় কোর্টের ডিগ্রী 


বা হুকুম জারী করার যে পদ্ধতি দেও” 
য়ানী আইনে, রয়েছে তা কি বে” 
নয়? এক নাগরিক .যদ্নি উচ্ছেদের 
ভিক্রী 'বা লক্ষ টাকার ডিক্রী পান» 
আদালত অবমাননা আইনের আতর 
নেন না। দেওয়ানী আইনে যে কোন 


কোন হুকুম তামিল করানোর ভন 


বিস্তারিত বিধি রয়েছে। এ বিধির 
দ্বারাই হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের 
হুকুম পালনেও, বাধ্য করানো যেতে, 
পারে।, . 
আমার মনে হয় আদালত অব- 
তান্ত্রিক আইন। যত শীত এই 
আইনের বিলোপ সাধন হয়, তত, 
SLAB SLL 


পা, 
‘ 


775 ১২৩/১, চা রোড, কিক থেকে মুনিত এবং দর নয় ৬১, ন দেন, কলিকা! ১০ লক গালি ৫ এ 


লীর টচটগদ সরকারী ফিগাররা নিজেদের বাড়ি 
বেতনের ভবন অথবা 


এব ধাবেন ামাত্র ভাড়া সরকারী ফাটে 








চতু শে বর্ষ ॥ ২৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, 1৮১ ৪ '৬০ পয়সা 


দলে ও সরকারে রাজীব 


গান্ধীর গুরুত্ব বাড়ছে 


প্রশাসনে এবং সংগঠনে রাজীব 
গান্ধী ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। 
এখন আনেক মন্ত্রীকেই দেখা যাচ্ছে 
অস্তত: দিনে দুবার আকবর রোভের 


৮ বাড়ীতে রাজীবের সাক্ষাৎ, প্রার্থী হয়ে 


Ef 


./ নীকে কাজের কণ্টক দিতে পারছেন 


বসে থাকতে । বিভিন্ন রাজ্যের সংগ- 
ঠনের নেতারাও এখন দিল্লীতে' এসে 
ভাদের ক্ষোভবিক্ষোভ নিয়ে রাজীবের 
সঙ্গে কথা বলে নিজে রাজ্যে ফিরে 
যাচ্ছেন! 
একদ্রল উচ্চাকাজ্ষী স্তাবকের দল 
সোরগোল তুলেছেন 'াজীবকে দলের 
গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে হবে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের, ভেতরের খবর 


যারা রাখেন তারা জানেন কিছুদ্বিনের 
মধ্যেই রাজীব আনুষ্ঠানিকভাবে দলের 


কোন 'পঁদ্বে অধিষ্ঠিত ' হবেন! হাই- 
0 1571-75 
হি 

অবশ্যই তার আগে রাজীব বিভিন 


‘রাজ্য ঘুরে এবং সংগঠনের. বিভিন্ন দল 


উপদলের সঙ্গে কথা, বলে নিজেকে 
‘ভালভাবে তৈরী করে নিতে চাইছেন । 
রাজীব এখন কোন পদে না থেকেও 
বিভিন্ন রাজ্যের সাংগঠনিক ব্যাপারে 
এবং প্রশাসনের অনেক ক্ষেত্রেই হৃস্তক্ষেপ 


শুরু করেছেন। কোন মন্ত্রীই এখন 


আর নিজের ইচ্ছামত কোন কোম্পা- 


না! এসমস্ত ব্যাপারে বিজয় দারের 
সঙ্গে কথা বলে তবে সিদ্ধান্ত নিতে 
হুচ্ছে। 


' হাইকম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ মহলের হে 
জান? গেছে, রাজীব কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
কাজকর্মে খুশি নন। রাজীব নাকি 
সম্িসভাকে আরও কার্যকরী: করে 
তুলত্বে কয়েকজনকে বাদ দিয়ে নতুন 


কিছ এম পিকে মন্ত্রিসভায় নিয়োগের ' 


অন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন । 
আরও জানা গেছে রাজীব বেশ 
কয়েকটি রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামো 


. র্দবদ্ধলের জন্তও ইতিমধ্যে কথাবার্তা 


শুরু করেছেন। রাজীব চাইছেন 
বিভিন্ন রাজ্যের দলীয় কর্তারা তার 
পছন্দমাফিক মনোনীত হোক । 
নিজের বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে 
বিভিন্ন রাজ্যের কমিটি তৈরী করার 
জন্য ইতিমধ্যেই রাজীব বিভিন্ন রাজ্যের 
বেশ কিছু তরুণ ও প্রবীণ নেভার সঙ্গে 
একদফা। কথাবার্তা বলেছেন । 


জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী আভ্যন্তরীণ . 


কিছু সমস্ত! নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, সাংগ$- 
নিক ও মন্ত্রিসভার ব্যাপারে, 'কোন 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেন না 


তবে হাইকম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সুত্রের মতে 
উঠ 758২ পরিবর্তন 
হতে পারে । 


স্থখে চিত রর 
সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারকুল। 
এদের অনেকেই নামমাত্র ভাড়ায় 
গভর্ণমেপ্ট কোয়ার্টাবে, বসবাস করেন 


আর বসম্তবিহার বা শাস্তিনিকেতনে 
. নিজেদের বাড়ি বা বাংলে। তাদের 


বেতনের ডবল বা তিন ডবল টাকার 
ভাড়া দিয়েছেন;। 


কলকাতা পুলিশের অন্যতম 
সিনিয়র ডেপুটি কমিশনার কমলেশ 
রায়ের বিভিন্ন রার্যকলাপ সম্পর্কে দর্পণ 
তান্ত করার দাবি জানাচ্ছে। কিছুদিন 
আগে একজন ক্যাবারে নর্তকী পাম 
ধর কমলেশ রায়ের বিরুদ্ধে প্লীলতা- 
হানির .অভিযোগে আদ্বালতে মামলা 
দায়ের করেছিলেন, তারপর রহস্তজনক- 
ভাবে পাম ধর খুন হয়েছেন। দর্পণ 
সংবাদ পেয়েছে কমলেশ রায় অপর 
একজন নিরীহ মেয়ের ওপ্রও অত্যা- 
চার করেছেন। তার নাম জয়ঙ্রী। ' 


বসন্ত বিহার বা শান্তিনিকেতন 


ub এফ্লয়েট কলোনী । এখানে. 


২৫* বর্গগজ্জ বাড়ির ভাডা 
টাকা । একই আয়তনের 
দৌতলা বাড়ির ভাড়া ৫১**০. টাকা । 
৪৯০ বগিঞ্জ বাড়ির একতলার ভাড়া 
৫১০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা এবং এক- 
তলা! ও দোতলা উভয়ের জন্য ৮,০০* 


২১৬০৩ 


টাকা ।' ৬০০ বর্গগঞ্জ আয়তনের এক- ; টাক! 


তলা বাংলোর ভাড়া ৬,৫০০ টাকা এবং 


একই" আয়তনের দোতলা বাংলোর . 


দক্ষিণ ভারতীয় যুবতী চৌরক্বী ম্যান- 
সনে থাকেন। আরো থবর হল মাতাল 


অবস্থায় প্রায় প্রতি রাতে কমলেশ রায়, 


পথচারিপী নিরীহ দেহপসারিণীদের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তারপর মারধোর 
করেন। তিনি গোয়েন্দা পুলিশের 


ডেপুটি কমিশনার, ভাই ওঁর অত্যা-. 


চারের প্রতিবাদ করার সাধ্য ক্লকার? 

" কমলেশ রায় আগে ছিলেন ট্রাফিক 
পুলিশের ডেপুটি কমিশনার । তথন 
৷ থেকেই রাস্তায় তিনি মাতলামি করে 
যাচ্ছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার সামনে 


মলের হাতি থেকে বলকাভা গৌৰগতাকে বাঁচান 


কলকাতা! পৌর এলাকার বহুতল 
বিশিষ্ট অট্রালিকাগুলির কর ধার্য করার 
দায়িত্ব ' এযাসেসমেন্ট বিভাগের হাত 
থেকে বার করে এনে প্রাক্তন কংগ্রেসী 
মন্ত্রী শ্ীভোলা সেনের বিশ্বস্ত অঙ্তুচর 
সম্ভোবিতাড়িত পৌর কমিশনার 
শ্রমিহির মৈত্র যখন একটি স্পেশাল 


মাপ করে দেবার ষতযন্ত্র করলেন; তখন 
পৌর কর্মচারীর! অবাক বিস্ময়ে দেখলো 
যে বামফ্রন্ট কর্তৃপক্ষ যাকে রাজস্ব 
বিভাগের ডেপুটি-করেছিল সেই বিমল 
রায় মিহির মৈভ্রের এই ষড়যন্ত্রের এক- 
জন প্রধান সহকারী ও মতলবদাতা ! 
,কিন্তু যার! এই ভদ্রলোকের অতীত 


হবার কিছু কারণ নেই। কেননা 
ধিনি রাতের ক্লাশের বি ই, এক কলম 
রিপোর্ট লিখতে যিনি হিমসিম খান 
যিনি নিল'জ্জের মতো! কখনো! কংগ্রেসী! 
কাউদ্দিলার রাখাল সরকারের তোষা-' 
মোদ প্রোমশন নেন, কখনো কর্পো- 
রেশনের ইন্দিরাপস্থী মধু চ্যাটাজাকে 


সেল গঠন করে ধনী ব্যবসায়ীদের কর জানে তাদের কাছে এতে আশ্চর্য শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


তিন ডবল টাকায় ভাড়া দিয়েছেন 


ভাড়া ১৯১,০০৯ টাকা । ৮০* বর্গগজ 
আয়তনের বাড়ির. একতলার ভাড়া 
১২,*০০ টাকা এবং একতলা ও 
দোতলা উভয়ের ভাড়া ১৬,*০০ 
টাকা। ১:০৪ বর্গগঞ্জের ভিলার ভাড়া 
১*১০** থেকে ১৮১০* টাকা। ২০৯০ 
বর্গগজ আয়তনের বাংলোর - যা এই 
অঞ্চলে. সর্ববৃহত--ভাড়া ১৮,০০০ 
; এই ভাড়া ৩*১*** টাকা 
পর্যন্তও উঠতে পারে। এটা কোন 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





ডি সি ডি ডির বিরুদ্ধে অভিযোগ 


মাতাল হয়ে পথচারিণী ঘেহপসারিপী- 
দের ওপর অত্যাচার করতে থাকায় 
‘জনৈক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ তদ্রলোককে তাড়া 
করতে ধর্মতলার মোড়ে এক রেস্তো- 
রায় আশ্রয় নেন। কমলেশ রায় 
রাগে এ দোকানের কাচ ভেঙ্গে দিয়ে- 
ছিলেন। রেস্ডোরার মালিক বরি-. 


' শালের এক বিশিষ্ট চৌধুরী পরিবার । 


তারা বিষ্টি স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়ে- 
ছিলেন। কমলেশ রায় মেতে ধরার 
ব্যাপারে একসময়ে ফোর্ট উইলি- 
য়ামের মধ্যে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলেন | 


কিছু খবর কাগঞ্জে প্রকাশ পেয়েছিল । 


কিন্তু আসল ঘটন1 ছিল, সেই রাতে 


“তিনি এক দেহপসারিণীকে ধরার জন্তু 


এসেছিলেন | তখন সামরিক বাহিনীর - 
কয়েকজন স্স্ত তার প্রতিবাদ করেন। 
তিনি ওদের মারতে যান। সামরিক 
বাহিনীর সদন্তর] তাকে ফোর্টের মধ্যে 
নিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে। অন্ত 
পুলিশ অফিসাররা শেষপর্যন্ত তার হয়ে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





অন্তহীন আলোচনা 


আসাম সন্ত! নিয়ে আলোচন! আবার বার্তার পর্যবমিত হল, যিও 
কেন্দ্রীয় সরকার অথবা সারা! আসাম ছাত্র ইউনিয়ন "ও গণসংগ্রাম পরিষদ একথা 


- প্ররি্ধারতাবে ঘোষণা করেনি | বলা হয়েছে দশদিন ' পরে তারা আবার 


আলোচনায় বসবে-_অবস্ত আনু ও গণসংগ্রাম পরিষদের কথায় বোরা যাচ্ছে 
ভারা তেমন আশাবাদী নয় । ‘তারা জানে বর্তমানে তারা কোথায় দাড়িয়ে, 
আছে এবং. সেখান থেকে তাঁরা একচুলও নড়তে রাজী নয়। প্রথমে আস্থ ও 
্ গণ-সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল ১৯৫১ সালকে ভিত্বিবর্ধ করতে হবে, অর্থাৎ 
১৯৫১ সালের পর যারা আসামে প্রবেশ করেছে তাদের সকলকে “বিদেশী, 


চিহ্নিত করে আসাম, থেকে, খেদিয়ে..দ্দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 


কয়েকটি বৈঠকের পর এখন'তারা ১১৬১ সাল পর্স্ত আসামে প্রবেশকারীদের 
দয়া, করে গ্রহণ' করতে রাজী, ' বনি এই সময়ের-পর-থেকে ১৯৭১ পসরা 


র বাংলা থেকে এসেছে তাদের আসাম থেকে ভারতের : 'অন্তান্ত রাজ্যে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আস্থ ও গণ সংগ্রাম পরিষদ খেয়াল করেনি এই 


শর্তটি তাদের মুল বৃক্তব্ের-বিরোধী । কারণ তারা যখন প্রথম “বিদেশী হটাও’ 
'. আন্দোলন শুরু করে তখন পূর্ববঙ্গ থেকে যারাই গত ত্রিশ বছরে আসামে প্রবেশ 
করেছে তাদের সকলকেই “বিদেশী”-রূপে চিহ্নিত, করা হয়েছিল। এখন যদি 


১৯৫১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ধারা এসেছে তাদের আসামে থাকতে দেওয়া হয় বা |" 
ঘটানো পারলো তালে সাই না হু সংগ্রাম এদের “বিদেশী; বলবে, 


কি করে? 


5 আহ, গণ সংগ্রাম 


। পরিষদ, বেন্দীয় সরকার _-সকলেই সমস্তাটাকে ঝুলিয়ে রাখতে: চায়, সমাধান 
কারো কাম্য নয়. আস্ম ও গণসংগ্রাম পরিষদ্রে ভূ ইফোড় নেতারা, নৈতৃতবের 
কায়েমী স্বার্থে এবং বি্ধিয্ভাবাদের প্রতিতূ হিলের “বিদেশী হটাও ধ্বনি তুলে 
আসর জ'কিয়ে বসেছেন। এই, আসর ছাড়তে তাঁরা, রাজী;নন।. তাই 


রায় দফায় নয়াদিদ্জী গিয়ে সরকারী আগ্লায়নে আলোচনার নামে.একই, কথার ' 
জাঁবর : কেটে চলেছেন, কেন্দ্রীয়: সরকারই 'বা একথা বলছেন না কেন ঘে, | ' 


১৯৭১ কি ১৯৯১ বলে কোন কথা নয়, ওপার বাংলা থেকে যেসব হিন্দু উদ্ান্ত 
' হয়ে আসবে তাদের এদেশে আশ্রয় দেওয়া ভারত সরকারের নৈতিক দায়ি 
এবং সে দায়িত্ব পালনে সরকার বদ্ধপরিকর ৷ ' 


সমস্ত! শুধু আসামের নয় এবং কয়েক লক্ষ উদ্া্ত আসার ফলেও নয়। | 


সমস্ত! সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের |. কেন্দ্রীয় সরকার এই. অঞ্চলকে নির্মমভাবে 


শোষণ করেছে, এর ঘা কিছু সম্পদ আহরণ করেছে, পরিবর্তে যা দিয়েছে তা: 


ভিক্ষের দানের মত ন্ামমাত্র। আর তারই ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 


| . বিদ্রোহের বি, বিচ্ছি্নতাবাদের জিগির। ধীরে ধীরে যে সমস্ত] উত্ত হয়ে || 


. উঠেছে ভার প্রকাশ ঘটছে নানাভাবে। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই কংগ্রেস 


সরকারের পক্ষে এর মীমাংসার । হাসার দারালাতিযারি কর j 


ক্ষেপণ। ‘কিন্ত এইভাবে কতদিন চলবে ? 


১২ই জুলাই কমিটির ডাকে সমাবেশ রি 


১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস 
উপলক্ষে গত ১৪ জুলাই হাজার হাজার 
শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক বিভিন্ন এলাকা ' 
. থেকে মিছিল কেরে এসপ্রানেড ইস্টে 
আসেন! এছাড়া বিভিন্ন জেলা সদূরেও 
_ এদিন সমাবেশ হয়|, এসব সমাবেশের 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী : " 
নীতি ও কার্যকলাপের: বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ জানানো হয়। এদিনের সমাবেশে; 
মূল্যবৃদ্ধি রোধ, মন্ুরী, সংকোচন নীতি' - 
বাতিল, জাতীয় নিরাপত্তা আইন 
বাতিলের দাবিতে, পেট্রোল ও পেট্রোল- 
+ .জাভব্বিনিলের মূল্যবৃদ্ধি ও দমন-পীড়ন 
আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নেওয়া 


হয়। সংবিধান ও বিচার ‘ব্যবস্থার 
, উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার দেওয়া 
হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন, 
' ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক 
অরবিন্দ ঘোষ, দীপেন ঘোষ, আশিস 
(সেন, চন্্রশেখর বন্ধ, গোলকপতি রায়, 


দাস প্রমুখ নেতারা । 
॥ এর পূর্বে ১২ জুলাই কমিটির : যুগ্ম 
আহ্বায়কছয় অরবিন্দ ঘোষ ও দ্বীপেন 


টা হুজি 
জানানো! হয়। 


| কর্ণপাত করছেন না। 


" আমাদের মধ্যে যাদের বেতন: পাচ শ 


এই বিধির বিলোপ. চাই। আমাদের | 


মন্ত্রীদের ডিনারে কত খরচ হল 


“ঘোষ সম্প্রতি রার্জ্যমভায়' নির্বাচিত 





| পঞ্চায়েতী বিষ 


বহসরাধিক কাল ধরে: আমরা 
একটা অন্তায়ের প্রতিকার চাচ্ছি।, 
প্রতিকার করার মালিক পশ্চিমবঙ্গ 
অরকার। আমাদের আবেদনে তারা 


তাহলে, আমরা যেটাকে অন্যায় ' 
বলছি সেটা বুঝি অন্যায়, নয়? 


আমাদের আবেদনটাই অন্যায় আব-' 


দার? সকলের অবগতির ও বিচারের, 
জন্য ঘটনাটি জানাই । 
আমরা হলাম শিক্ষক, শিক্ষিকা ও. 


বিষ্ালয়কর্মী। কেউ প্রাথমিক বিদ্যা- - 
, লক্ষে কেউব। মাধ্যমিক বিষ্যালয়ে কাজ 


করি। কিন্তু আমাদের বিস্তালয়গুনি - 
গ্রামাঞ্চলে হওয়াতে আমর! পড়েছি ' 
বিপদে। শহরাঞ্চলে হলে, _এবিপদ 
ঘটত না। s 

এইবার শুন বিপদটা কী। 


এক-টাকা বা তুম: তারা যথাবিধি ' 
'বৃত্তিকর দ্রিচ্ছেন। এক্ষেত্রে গ্রাম- 


'দিচ্ছেন।. কিন্ত শুধু রাজ্য সরকারকে ' 


ৰৃত্তিকর দিলেই আমাদের রেহাই নাই, 
স্থানীয় গ্রায-পৃঞ্চায়েতকে আলাদ 
বৃত্তিকর দিতে হৃবে। * 

আমাদের প্রশ্ন, তা কেন আমরা 
দেব? আমরা কেন ডবল কর দেব? 
গায়ে কাজ করি ব'লে? গাঁয়ে কাজ 


' করা বুঝি দোষের? 'তা নইলে এই 


বাড়তি কর আদায়ের -আইন কেন? 
আমরা পঞ্চায়েত আইনের অন্তর্গত 


এই দ্বাবী অন্যায়? 
বামফ্রন্ট সরকারের, বহুমুখী জন- 


কল্যাণকর কাজ সম্পর্কে আমরা :' 


সচেতন । তারা 'উচ্চত্র মাধ্যমিক 


"| স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে করেছেন অবৈত- 


নিক, জুনিয়র হাইস্ুল সমেত রাজ্যের 
নকল্‌ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকী-কর্মীগণকে ভাতাসহ 


.| পুরো বেতন মাসে মাসে নিয়মিতভাবে : 


আগে' ছিল না-এখন উক্ত বাবদে 


| অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, শিক্ষক ' 
শাস্তি ভট্টাচাৰ্য, প্রশাস্ত বন্ধু, নরেশ | 


ও সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে- 
কমিশনের স্ূপারিশ কার্যকর করার 
ব্যবস্থা করেছেন বেকার ছেলেমেয়েদের 
হাতে ভাতা বাবদ কিছু অর্থ দেওয়ার 
ব্যবস্থা তারাই করেছেন--এ সবগ্জলিই 
অভূতপূর্ব কাজ । গ্রামে গ্রামে চলছে . 
নান! কান্দ । এসবের জন্য, প্রয়োজন 


দপণ | 


তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে এইসর 


নান রুনি ১৯৮ TU ক মূক্ত। কিন্ত এ 


মানি।. তার, জন্যই তো রাজ্য 
বৃত্তিকরের প্রচলনকে আমরা কেউই 


অন্যায় বা অনঙ্গত মনে করি নি, 


যে সরকার আমাদের জন্য অনেক- 


"কিছু করেছেন, ভবিষ্যতে, . আরও . 


করবেন, সে সরকারকে জনকল্যাণের 
“নিমিত্ত আরও.করু দিতে আমাদের 


আপত্তি নাই। কিন্ত তা হওয়া চাই : 


সমতার তিত্বিতে। আমরা যেমন 
শিক্ষিকা-বিগ্চার্ুয়কমীগণ দেবেন, সর- 
কারী কর্মচারীগ্ৰ দেবেন, আইনজীবী- 


গণ দেবেন, চিকিৎসকগণ দেবেন-_- 


এক কুখায় সর্বস্তরের পেশাধারীরা - 
দেবেন। কেউ. দেবেন, কেউ দেবেন 
না; একই আয় হওয়া সত্বেও কেউ 


''পাঁচ টাকা দেবেন, কাউকে পঞ্চাশ 


টাকা দিতে হবে, কাউকে বাঁ এক 

পয়সাও দিতে ?হবে না-আঁমরা এই 

ব্যবস্থার বিরোধী । 
পঞ্চায়েতী বৃত্তিকরের ব্যাবস্থা 


টাই এই: প্রকার । শহরে পঞ্চায়েত 
‘নাই, অতএব শহরের . শিক্ষক- 


রর্মচারীগণ  পঞ্চায়েতী বৃত্তিকর 
বা' এ জাতীয় কর থেকে মুক্ত ।. গায়ে 
পঞ্চায়েত আছে যেহেতু, সেইহেতু গায়ে 
কাজ ক'রে বেতন নিতে গেলে স্থানীয় 
গ্রাম-পঞ্চায়েতকে বৃত্তিকর দিতে হবে। 


‘এই ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক, শুধু :তাই 


নয়, এক-এক গ্রাম টি এক- 


'মহার সের .আস্তলে মন্ত্রিসভা! ১০ 


দশহাজার টাকার খরচের. সিদ্ধান্ত হয়। 


করার বিরোধিতা করে পুণার সব 
বিরোধী দূল। যুব জনতার পক্ষ থেকে 
এর প্রতিবার্দে বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
সিদ্ধান্ত হয়। - যে সব ই-কং কাউন্ি- 
লাররা এই ভুরিভোজ্ের ব্যবস্থা করেন 


তারাই কিন্ত দেওয়ালীতে জনতা পার্টির . 


কাউন্দিলারদের প্রন্তাবমতো ধাঙ্গড়দের 
চা-কেক খাওয়াতে বিরোধিতা করে- 
“ছিলেন। কিন্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের 
আশঙ্কায় পুণা কর্পোরেশন গত 
যায়। p 
আল পচা 


কিন্তু অহেতুক এত. টাকা খ্রচ' ' 


শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, ১৯৮১ 
এক ব্যবস্থা। কোথাও বৃত্বিকর নামেন, 


১ মান্র। কোথাও বৃত্বিকর আদৌ নাই, 

কোথাও বছরে পঞ্চাশ-বাট টাকা বা। 
, তারও বেশী বসানো হয়েছে। এট! 
' বৈষম্যমূলক ৷ ধাদেষ বেতন পাচ শ-এক 


টাকার কম, তারা রাজ্য ঘরকারের 


স্বৃতিকরমুক্ত |: তদন্যায়ী প্রাথমিক 


বিস্তালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মাধ্যমিক 
বিষ্কালয়ের অশিক্ষক কর্মীগণ এ কর 


শ্রেণীর. কর্মীরা যদি গ্রামাঞ্চলে কাজ 
করেন তাহলে পঞ্চায়েত তাদ্বের উপর 


'বৃত্বিকর বসাতে পারেন ।, এটা বৈষস্য- 


মূলক ৷ ' 
" এই ‘ব্যবস্থাকে আমর! অন্তায় ও 
অসঙ্গত মনে করি। আমরা এর 


প্রতিকার প্রার্থনা করেছি মুখ্যমন্ত্রী 


কাছে, পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে, বামক্রণ্ট > 
কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে। আমর! 


' যার! পঞ্চায়েতী ' বৃত্তিকরের শিকার 


হয়েছি, তাদের অধিকাংশই এ, বি, টি; 
এ, এবং এ, বি, পি, টি, এসএর 
মভ্য। সেই কারণে আমরা উক্ত ছুই 
সমিতির জেল! কার্যালয়ে আমাদের) 
আবেদনপত্রের অুষছলিপ পাঠিয়েছি 

আমাদের" এই আবেদন-নিবেদন 
চলছে বসরাধিক কাল ধরে । এ পর্যস্ত 


: কোনো প্রতিকার হয় নি। ইতিমধ্যে 


গ্রাম-পঞ্চায়েতের, .ছুবছরের বৃত্তিকর 
পাওনা হয়েছে। আমাদের আবেদনের 
জবাবে সরকার কী বলেন শৌনার জন্য 
তারা ধৈর্ষ ধরে অপেক্ষা করেছিলেন । 
আর তারা অপেক্ষা করতে রাজী নন" 
সরকার থেকে এবিষয়ে আমরা 


কোনো! সাড়া পাই নি তা নয়। স্বয়ং ৷ 


পঞ্চায়েত মন্ত্রী, কীভাবে সাড়া, এবং 


. ও সঙ্গে আমাদেরকে একটু নাড়া দিয়ে 


গেছেন, তার বিবরণ পরবর্তী সুযোগে 
দর্পণের পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাব । ৃঁ 
| 9৫ চন্দ্র 


লাই আল দেবার এগিয়ে আছেন 
জুলাই পুণায় বৈঠক করে। পুণা | 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঠিক. করে. 
, ষে" মন্ত্রিসভার সন্মানার্থে এক ভোজ 
সভার আয়োজন করা হবৈ। এজন্ত 


শারদ পাওয়ারের 'দক্ষিণ হস্ত বলে 
পরিচিত উপাচার্য ডঃ রাম. টাকগয়ালে, 
ঘোষণা করেন যে, মস্্রিস্ভার স্দস্তদের 


. খ. ভোজ দেবে বিশ্ববিষ্ঠালয়। এলাহি 


'ভোজের প্রস্তুতি শুরু হয়। . 
, কিন্তু বাধা দিলেন এস এফ আই। 
এস এফ আই নেতা ও বিশ্ববিষ্যা- 
লয়ের ছাত্র রমন দেশপাণ্ডে পুণা জেলা 
আদালতে মামলা করলেন এই বলে 
যে বিশ্ববিষ্তালয়ের তহবিল অহেতুক 
খরচ করা হচ্ছে। | 
শুনানীর পর জব্দসাঁহেব রায় দেন 
 ফে দশ হাজার টাকা নয়,বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
আইন অনুযায়ী উপাচার্য নিজের খুলীতে 
পারেন! এই আদেশ হাতে নিয়ে শুরু 


. হল এলাহি খানাপিনার আ্নোধন। : 


চর 


দপণ | শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, ১৯৮১ 


ভয়ঙ্কর বিক্কোরণের মুখে 


“অর্থনৈতিক ভাষ্যকাৰ 


" ইন্দিরা কংগ্রেপী সরকার বারে! 
মাসের মধ্যে তৃতীয় বার পেট্রল, 
কেরোসিন, গ্যাস ও ডিজেলের দাম 
বাড়ালেন । ফলে পরিবহন, জালানি ' 
ও গৃহস্থালীর দৈনন্দিন খরচ প্রায় 
বারো শতাংশ বাডবে। গোট! মূল্য- 
স্তরের-উপর এর স্থ্দূরপ্রসারী প্রতি- 
ক্রি ঘটতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই রেল 
বিমান ও সডক পরিবহন শিল্পের পরি- 
চালকের! নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাঁভা ও 
মাশুল বৃদ্ধি অপরিহার্য বলে ঘোষণা 
কবেছেন। মূল্যবৃদ্ধির আগুন এভাবে 
প্ণ্যঘূল্যের সর্বস্তরেই ছড়িয়ে পড়বে 
এবং সাঁধারাণ মাছকে এই খেসাবতের 
বোঝা বইতে হবে । 
অথচ মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেই 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির] গান্ধী এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ঘোষণা কবেছিলেন ষে তার 
সরকার মুদ্রান্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধি রোধের 
উদ্দেশ্যে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে কৃতসংকল্প। 
সঙ্গে সঙ্গেই তার মন্ত্রিসত1 এমন ব্যবস্থা 
প্রহণ করলেন যে'তার ফলে সরাঁমরি 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা 
ভাওতা ও 'ধোঁকাবাজি দিয়ে দেশ 
শাসন করতে চান। তাদের যে 
অর্থনীতি পরিচালন! করার সামর্থ্য 
নেই, সেটা ইতিমধ্যেই লোকের মনে 
_7)পন্দেহের আকারে দেখা দিয়েছে। 
অনেকেই কংগ্রেসী ধেকাবাজির স্বৰূপ 
ধরে ফেলেছেন । যাঁর! এখনে! মোহ 
কাটিয়ে উঠতে পারেননি তারাও বেশী- 
দিন মোহগ্ৰস্ত থাকবেন না। 
ইন্দিরা সরকার আরো ছুটি অভি- 
্যান্সপ জারি করেছেন। একটাতে 
. বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্পের জন্য প্রদেয় 
অর্থের শতকরা হার বৃদ্ধি করা হয়েছে, 
দ্বিতীয়টিতে বেনামী সম্পত্তি ও আয়ের 
উৎসকে -আন্করের আওতায় আনা 
হয়েছে । বোঝা গেল অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কট- 
রমণ কালো টাকা আদায়ের যে ব্যবস্থা 
»ব্যর্থ হয়েছে তা এখন স্বীকার করে 
নিয়ে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলে- 
ছেন। কিন্তু এই অভিন্তাম্সের ফলে 
আদায় উন্থল তেমন বাড়বে বলে মনে 
হয় না। কারণ বৃদ্ধির হার মাত্র 
আড়াই শতাংশ । তাছাড়া ১০০০০ 
টাকার বেশী পাওনা পরিশোধের 
জন্যে চেক দেওয়! বাধ্যতামূলক করাও 
হাশ্তকর। বেনামী আমানত দশ বিশ 
হাজারের হিসেবে ন! রাখলেই এই বিধান 
ফাকি দেওয়! সহজ হবে। এই আইনে 
হদি পাঁচশত টাকার ও তার বেশী 


“সমস্ত জমা আমানত চেকে পরিশোধ 


করাব বিধান থাকতো তাহলেও 


he) 


অবশ্য a সরকার ত! বোধহয় 
চানও না| অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণ বলে- 
ছেন ষে সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধের 
জন্য কড়া! ব্যবস্থা ও বে-আইনী মজুত 
পণ্য বাজেয়াধ করাব পথে যেতে চান 
মা। তারা চান অসৎ ব্যবসায়ীদের 
শায়েস্তা কবার জন্য বণ্টন 
ব্যবস্থাকে , মজবুত করে তুলতে! 
এই উদ্দেশ্যেই ইন্দিরা সরকার ,আমে- 
রিকা থেকে পনেরো লক্ষ টন গম 
কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । দরকার 
হলে আরে! গম আমদানী কর] হবে 
কিন্ত মজুতদারদের গোপন মজুতে 


কিছুতেই হাত দেওয়া হবে না ( ইকন-. 


মিক টাইমস ১২ই জুলাই )। 

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
গণ সংগ্রহ ব্যবস্থা! ব্যর্থ হওয়ার ফলে 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চণ্ডীগড়ে 
ছুটে যান! সেখানে তিনি পাঞ্জাৰ ও 
হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীদের এই ব্যর্থতার 


গোপন মুতে জমা হয় ভাদেব সঙ্গে 
এদেব দৃহরম মহবম এত ঘনিষ্ঠ যে 
তাদের" গোপন মজুত উদ্ধার চেষ্টা না 
করে আমেরিক। থেকে গম আমদানী 
করাটাই কেন্দ্রীয় সরকাবেব, কাছে 
অতিরিক্ত যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত 
হয়েছে । | 
এই অদ্ভুত নীতি অনুদাবে আমরা 
দেশে গম মজুত থাক] সত্বেও গম আম- 
দানী করতে চলেছি। কারণ জোত- 
দ্বার-থামার মালিকদের স্বার্থ দেখতে 
হবে। তার জন্যে যদি দুল“ভ বিদেশী 


মুদ্রা অপচয়িত হয় হোক। আবার 


মজার কথ! এই যে মাত্র পনেরো লক্ষ 
টন গম আমদানী করে দেশের বণ্টন 
ব্যবস্থা মাত্র দশদিন টিকিয়ে রাখা 
যাবে। তারপর? মঙ্ুতরদ্নারের] 
হাসিমুখে এই সময় তাদের গ্রোপন 
মজুত ধরে বাখবে। কেন্দ্রীয় মজুত 
ভাণ্ডারে যখন শুধু ভলানিটুকু অবশিষ্ট 


ঞ্ 


জন্যে ভন! করেন বলে শোনা যায় । 
কারণ গম উৎপাদনের পয়ল! নম্বর 
এই দুটি রাজ্যে জোতদার, খামার 
মালিক ও ফডে দালালরা বান্রারজাত 
গম প্রায় সবটাই করায্নভ করেছে। 


সরকার তেমন কিছু সংগ্রহ করতে 


পারেননি । এদিকে সরকারী মজুতের 
পরিমাণ এখন মাত্র ৮১ লক্ষ টন। 
অথচ সরকাবী রেশন ও অন্যান্য বণ্টন 
ব্যবস্থার জন্যেই মাসে ৪০ লক্ষ টনের 
মত গম দরকার । গত মরশুমে দেশ 
গমের ফলন ভালোই হয়েছে। মোট 
খাঁদ্যশস্ত ফলনে রেকর্ড বলা যায । 
কিন্ত সরকার গম সংগ্রহ করতে পার- 
লেন না। স্বতরাং অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কট- 
রমণ সরকারী বণ্টনব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার যে আঁশ্বাগ 
দিচ্ছেন সেটাও নিতান্ত ভ'ওতাবাজি 
ধলেই প্রমাণিত হবে। ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের মধ্যমণিরা অনেকেই রাঁজা মহা 
রাজী ও জমিদার বা তাদের একাস্ত 
অনুগত লোক । 
থাছামন্ত্রী রাও রাজ! বীরেন্দ্র সিং নিজেও 
একজন প্রাক্তন নৃপতি । উত্তরপ্রদেশের 
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নিজেরাও 
রাঁজ বংশীয় লোক । আ্তরাং তাদের 
জমিদারী ও জমির উপর যথেষ্ট শক্ত 
কন্দ! আছে ধরে নেওয়া যায় । অথচ 


£ কতকটা বেনামী টাক! ধরা ষেত। এরা কেন্দ্রে ও বেশ কিছু রাজ্য সরকারে 


সীমা দশ হাজীর টাকায় বেঁধে দিলে 
সেটা পাওয়া যাবে না। 


এমন জাাকিয়ে বসেছেন যে কৃষিজাত 


-ফসল ক্রষকের হাতছাড়া হয়ে যাদের 


কেন্দ্রীয় কৃষি ও 





থাক্বে, তখন দেশে দুভিক্ষ সৃষ্টি 
কবে তারা কোটি কোটি মুনাফা 
কামাবার আশা পোষণ করছে। 
আমাদের দেখে গমের সংগ্রহ মূল্য 
প্রতি কুইন্টাল ছিল ১৩০ টাকা, 
আমেরিকায় এর দাম নেমে ১১২ টাকা 
হয়ে গিয়েছিল। ভারত সরকার দীর্ঘ- 
কাল পর আবার গম আমদানী করার 
ব্যবস্থা নেওরার নিউইয়র্কে শস্যের 
বাজারে গমের দাম কুইন্টাল প্রতি 


"১৭৭ টাকার উঠেছে (সেপ্টেব 
হিসাবে )। 
আমেরিকার রেগন সরকার 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে 
গম রপ্তানীর উপর বাধা নিষেধ 
আরোপ করার মাকিন বাজারে গমের 
দাম যখন ক্রুত কমে যাচ্ছিল তখন 
ভারত সরকার এগিয়ে এসে যেন 
মাকিনীদের স্বার্থেই গম কেনার কথা 
ঘোষণা করলেন | ব্যাপারটা রীতি- 
মত রহস্তজনক । 

বর্তমান ভাবত সরকাব মুদ্রাস্কীতি 
রোধের নামে এমন কতগুলি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন যার ফলে মুদ্রাস্থীতি কমবে 
না বরং বিনিয়োগ কমে যাবে । কারণ 
যে কোন দেশেব সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 


সাধারণতঃ সমান সমান হয়েথাকে।, 


মূল্যবৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় কমবে, অতএব 
বিনিয়োগও কমবে । ইতিমধ্যে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক রেটের হার বৃদ্ধি করায় সুদের 
শেষাংশ ভষ্ট পৃষ্ঠায় 
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॥ তিন ॥ 


ানতাতিক ক্রিমিনাল ধোন 
তিহার জেলে মন্ত্রাম চালাচ্ছে 


আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল চালস 
খোভরাজ তিহার জেলের অন্যান্য বন্দী 
দের সন্ত্রস্ত করে এবং স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও 
তাঁর ভেপুটিকে ব্র্যাকমেল করে জেলের 
ভেতরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর সবচেয়ে 
স্থরক্ষিত বহু জেল থেকে ইতিপূর্বে 


পালিয়ে শোতরাঁজ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে । 


তিহার জেল থেকেও সে যে কোন 
মুহূর্তে পালাতে পারে 'বলে জেলের 
ছুক্পন অফিসার সরকারকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন । 

কয়েক মাস আগে এম এস রিট, 
নামে একজন অফিসার সরকারকে 
লিখিত এক চিঠিতে অভিযোগ করেন, 
শোভরাজ প্রশাসনকে পঙ্গু করে 
দিয়েছে। সে সিনিয়র অফিসারদের 
আশ্রয় পাচ্ছে। গেটের কাছে তার 
গতিবিধি সন্দেহজনক । সে হয়ত 
পালবার সুযোগ খুঁজছে । 

জানা গেছে, শোভরাঞ্জের অপ্রতি- 
হত ক্গমতার কারণ একটি চিঠি, যা সে 
লিখেছিল গত ওরা ভিসেম্বর স্থপারি- 


প্টেণ্ডপ্ট বি এল ভিজ এবং তাঁর ডেপুটি 
এস এন ট্রিখাকে। 
শোভরাজ লিখেছিল, জেলে 


দুর্নীতি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু 
জানি এবং আপনার ও মিঃ ট্রিখার 
বিরুদ্ধে হুনীতির অভিযোগ প্রমাণ 
করাব মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার 
কাছে আছে ।” 

এ অফিসার বলেছেন, শোভ- 
বাজ সাজাপ্রাপ্ত কয়েকজন অপরাধীর 


যেমন বিপিন জাগ গি, সুনীল বাটরা 


ও রবি কাপুরের সঙ্গে ঘুরে বেভায় এবং 
প্রকৃতপক্ষে তার ঘা ইচ্ছে তাই করে। 
কিন্ত তার বিকদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর] হয় না। . 

কিছুদিন আগে সে মেন গেটের 
কাছে এলে (যেখানে ভার আপার 
কথা নয়) আযাসিষ্টাণ্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
ভি পি গৰ্গ এতে আপত্তি করেন এবং 
শোভরাঁজকে তার ওয়ার্ডে (১৩নং) যেতে 
বলেন, ঘেখানে বিদেশীদের রাখা হয়:। 

শোভরাজ গর্গকে বলে, আপনাকে 
দেখে নেব। শোভরাজের এই ভীতি 
প্রদর্শন সম্পর্কে গর্গ ইন্সপেক্টর জেনা 
রেল অব প্রিজন্সের কাছে অভিষোগ 
করেন এবং একথাও“বলেন যে, ডেপুটি 
সথপারিন্টেণ্ডটে শোভরাজকে আশ্রয় 
দিচ্ছেন । টু 


শোঁভরা্জের সঙ্গে মৌখিক সংঘর্ষের - 


কয়েকদিনের মধ্যেই গর্গ ডেপুটি স্পা 
রিন্টেঞ্ডেটে ট্রিখার কাছ থেকে একটি 
চিঠি পেলেন, স্থপারিপ্টেভেন্ট ভিজ 


ছুটিতে থাকায় যিনি জেলের দায়িত্থে 
ছিলেন । 

ট্রখা জানতে চাঁন তার বিরুদ্ধে 
শোভরাজের অভিযোগের জবাবে গর্গের 
কী বলার আছে। গর্গকে এখন 
ক্যাম্প জেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

গর্গ আই জিকে বলেছেন, 'ট্িখা 
তাব প্রতি বিষপ, কারণ জেলে 
বে-আইনী কার্যকলাপের ঘটনা তিনি 
তুলে ধরেছেন । 

' গত সপ্তাহে জোড়া খুনের অভি- 
যোগে বিচারাধীন এক বন্দী একটি 
ছুরি বার করে বলে সে মেন গেটের 
কোন এক বাক্তিকে হত্যা করবে । 

সেই বন্দীর ওপর বলপ্রয়োগ করে 
তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নেওয়া 
হয়। এই ঘটনা জেল বুকে লিপিবদ্ধ 
হয়| কিন্ত তার বিকদ্ধে কোন ব্যবস্থা! 
নেওয়া হয় না। বরং সে পুলিশ 
প্রহরায় তথাকথিত মেডিকেল চেক” 


' আপের জন্য বাইরে ধায় এবং রাত্রে 


ফেবে তার স্ত্রী ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 


সাক্ষা্পর্ব সেরে। এ বন্দী নাকি 
শোভরাজের ঘনিষ্ঠ । 
শোভরাজ জেলের পোশাকের 


বদলে জীন পরে এবং ম্যানড্রেক্স 
ইত্যাদি ড্রাগ বিক্রী করে বেডায়। 
এম এস রিট, চেষ্টা কবেছিলেন শোভ- 
রাজকে জেলেব নিয়ম অনুযায়ী 
চালাতে । কিন্ত শোভরাজ তার সেই 
চেষ্টা বার্থ করে দিয়েছে | . 

রি, উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে পিখে- 
ছেন, শে[ভরাজ দীর্ঘ সময় ধরে ওয়া- 
রেন্ট অফিসে বসে থাকে এবং ওয়ারেপ্ট 
এদিক ওদিক কবার চেষ্টা করে। সে 
প্রায়ই মেন গেটে আসে এবং জানল! 
দিয়ে উকি মারে এবং মনে হয় সে 
সরকারী অনুমতি পেয়েছে । . 

গত বছরের অক্টোবর মাসে দুজন 
বিদেশী শোভরাজ্রের সঙ্গে দেখা করতে 
আসে। সাক্ষাৎকারের পর তাদের 
তত্রাসী করা হয় এবং জাপানে তৈরি 
একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিকটাফোন 


কয়েকটি ক্যাসেট সহ তাদের কাছ 
থেকে উদ্ধার কর] হয়। 


এ যন্ত্র সুপারিণ্টেণ্েণ্টকে দেওয়া 
হয় এবং অভিযোগ তিনি এ ব্যাপারে 
অবিচলিত থাকেন! একজন অফি” 
সার বলেনঃ “শোভরাজ ডিকটাফোন ' 
ও ক্যাসেট বাইরে পাচার করার চেষ্টা 


করে|” 

ভিয়েতনামী মা এবং ভারতীক্ 
পিতার সম্তান শোভরাজ তিহার জেলে 
সবচেয়ে ধনী বন্দী, যেখানে সে নিক্স- 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 






ফঘু'লার দাবানল 
আসাম 'সমস্তার সমাধান ওরা 
কেউ চান না, কারণটা! হু্ষ্ট : কেন্দ্রীয়, করে দিতে দ্বণ্য সাম্রদায়িকতা- সার্থকতা লাভের পক্ষে অলজ্ঘ্যনীয় 


. সরকার তার অর্থনৈতিক ছক পাল- 
টাতে অক্ষম, অনিচ্ছুক ; অপর পক্ষে 
“আহক” ও তার "সহোদর “আগসংপা 
কোন. নীতি-ফীতির ধার ধারে ন!। 
ব্যবসায়ী-বুদ্ধি কেন্দ্রের বিচারে আসাম 
সমস্কার মর্মার্থ হলো! “আন প্রবর্তিত 

__ অৰ্থনৈতিক অবরোধবাদ যার ফুলে 
. ভারতীয় পু*জিবাদী শিল্প বাণিজ্যের ও 

গভীর হয়ে উঠছে । “আহ্'র সমস্যা, 

“জিগির ছড়িয়ে মুঠোয়-পাওয়। ‘নেতৃহ'- 

কে হাতছাড়া হতে না দেয়! ৷ কেন্দ্রের 

লক্ষ্য, অর্থনৈতিক অবরোধবাদী কার্য- 
ক্রম থেকে ‘আস্ন’-'আগসংপা’-কে 
বিরত করা) ‘আস্থ’-র লক্ষ্য, বিভেদ- 


পদন্ধী রাজনীতির পুরোভাগে থেকে. 


আর নেতৃত্বকে হাতিয়ার, করে আঁসা- 
মের রাজনীতিতে ফায়দা তোল! ও 
সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে আঞ্চলিকতা- 
" বাদী রাজনীতির নেতৃত্ব লাভ। 

" উভয়েই নাচার, অতএব উভয়েই 


হাঁঙ্গার দফায় একই কথা ফেনাচ্ছে, 


নাম পাল্টে স্বর পালটে একই “ফর- 
. খুলা” বারে বারে আওভাচ্ছে, আসামের 
"ও" সারা ভারতের মানুযকে ধোকা 
দিয়ে রেখেছে, কালক্ষেপের কৌশর্ল 
ধরেছে । উভয় পক্ষই জানে, চলতি পথে 
কোন মীমাংসা নেই, সমস্যা সমাধানের 
. সাধ্যি তাদের বাপেরও নেই। 
' ভারতীয় গণতন্ত্রে তেমন ব্যবস্থাটিও 
নেই। যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি 
আপাযকে কাচামালের-- তেল, কয়লা, * 


অঞ্চলন্ধপে চায়, প্রতিক্রিয়াশীল .আব্থ 


নীতিগতভাবে তার বিরোধী, নয়; 
একই কারণে শিল্পপুজির সাকরেদ 
উত্তর ভারতীয় ফিনান্স পু'জির নির্মম 
লুন ব্যবস্থাকেও সে চোখে দেখে না। 
একদিকে সন্তা দরে কাঁচামাল রানী 
- বাণিজ্য ও অপরদিকে চড়া মূল্যে শিল্প- 
পণ্য আমদানী বাণিজ্য_এ উভয় 
বাণিজ্য আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে 
থাকায় আসামের ও সমগ্র উত্তরপূর্ব 
ভারতের অর্থমৈতিক পুনর্গঠনের পথটি 
প্রায় রুদ্ধ; তদুপরি গ্রামীণ অর্থনীতিতে 


সেই চিরাচরিত সামস্তবাদী শোষণ- 


শাসন, পার্বত্য অঞ্চলে পত্তন’ ও 
‘বন্দোবস্ত’ ব্যবস্থার দখলদারী । শ্বভাঁব- 
তই এ অবস্থায় একমাত্র চা-শিল্প ছাড়া 
অন্ত কোন কৃষিভিত্তিক শিল্পোস্যযের 
ভবিষ্যৎ রলতে কিছু নেই । 

আধা সামস্তবাদের প্রতিতূ ‘আস? 
_ এসব কিছুকে আড়াল করে রক্ষা করেই 


ক 


চা 


তবে তাঁর.নেতৃত্বকে বজায় রাখতে চায়, 


অন টু সঞ্জয় কালচার, 
ভারতীয় ‘গণতান্ত্রিক সমাদ্রতাস্তরিক? 


রাজনীতিতে হস্থমান-জান্মান-ইজস্‌ 
" "একেবারে পাকাপোক্ত ব্যাপার ৷ 
কিন্চিন্ধ্যা-জীবনে যা কিছু স্বাভাবিক 
" ছিল, মহাত্মা-বাঞ্ছিত রামরাজ্যে ' তা-ই 


শ্রেণীসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করতে ও বিপর্যস্ত রীতিসিন্, সর্বাবস্থায় পালনীয়, জীবনে 


বাদ ও উগ্র আঞ্চলিকতাবাদকে আশ্রয় বৃক্ষ হতে বৃক্ষাস্তরে, শাখা হতে ,শাখা- 
করেছে।- সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের ' স্তরে টপ্‌কা-টপ্‌ কী মেরে অবশেষে 


১ সব ক’টি রাজ্যেই সঙ্কটের চেহারা ও 


চরিত্র একই-_-অতএব সর্বত্র ‘আস্ু’ ও 


_‘আগসংপা’র সগোত্রীয় শকুনীকুল জন- 


গণের সর্বনাশের 'পথে আত্মকল্যাণ 


খুঁজে মরছে। অর্থনৈতিক সংঘাতের - 


মূল কারণগুলিকে জিইয়ে রেখে . ওরা 
ব্তাড়নবাদকে জোরদার করে বাচিয়ে 
রাখতে চায়। 

নীতিগতভাবে ভারত সরকারের 
সঙ্গে এ অশ্ুভ- শক্তিগুলির বিশেষ 
পার্থক্য নেই-_থাকার কথাও নয়; 
- ভারত সরকারের শ্রেণীচরিজ যার 
. বোঝেন তারা একথা জানেন । এ 
কারণেই নাগাল্যাগুমণিপুরের পরিপাক 
ও পিএল-এ বেআইনী হয় কিন্ত 


“আন” 'াঙ্ছা (মেঘালয় ) শিবসেনা 


ইত্যাদি শুধু ষে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে 
তা নয়, সমাদরও পায় । 

স্থতরাং আসাম সমস্তা সমাধানের 
নামে নীতিগতভাবে উতয়পক্মই একই 
আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে-_পার্থক্য 


শুধু সংখ্যা আর সময়কাল নিয়ে, অর্থাৎ 


’£১-পরবর্তী অথবা ’৬১-পরবর্তী .এ 
বিচার নিয়ে ; 'উভয়েই নীতিগতভাবে 
বিভাড়ন-বাদকেই' সমস্তা সমাধানের 
উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছে_যুল 


- 'স্মস্তায় হাত দিতে নারাজ! ' 


‘উভয়েই “অথোরাইজভ” আর "আন্‌. 


. অধোরাইজভ' ছাপ মেরে প্রায় ৩২ লক্ষ 


অ-অসমীয়াকে ভাগ করে ফেলতে চান ৮" 


অতঃপর ব্তাড়ন পর্ব - _অর্থাৎ একাংশ কিন্তু সকল সময়ে সকল হমুমান কলা- 


বাংলাদেশে অপরাংশ প্রধানত; পশ্চিম 
বাংলায় । বাংলাদেশ সরকার-স্বভাব- 
তই এতে নারাজ হবে, সীমান্তে উত্তে- 
জনা, স্বষ্টি হবে। সহজেই অনুমেয়, 
অতঃপর ‘Deportation’-এর ভয়ে 
অনেকেই আগেভাগে পলায়নের পথ 
খুঁজবেন_-কাতারে কাতারে পথেঘাটে 


- সপরিবারে মরে পড়ে থাকবেন। আর 


কেন্দ্রীয় সরকারের “Economic 
assistance” এবং ‘“Rebabilita- 
i০৷”-এর মানে কে না জানে? 
এবারে শেষ ক্ষরূ্লাঁটি প্রসব হতে 
যাবাকী। কিন্ত ফম্মলার আগুন কি 
শুধু আসামকেই পোড়াবে? দিল্লী ও 
গৌহাটার মৃর্খদের জানা উচিত, মাহষের 
ঘরে ঘরে ঘখন আওম জলে শয়তানের 


প্রাস্াদও তখন আর রেহাই পায় না। 


আবার গ্রথমে-ছেড়ে-যাওয়! গাছের 
ডালে বসে -কর্দলীসেবন করা অবশ্যই 
আদর্শ বানরধর্ম পৌরাণিক হন্তমান- 
গণ খানিকটা গবেট ছিল, একাস্তই 
খেলাচ্ছলে কিংবা নিতাস্তই বানরস্থলভ 
চাঞ্চল্যবশে এরূপ করতো । তবে, 
গান্ধী-টুপী - আয়ারাম-গয়ারামধেয় 
আধুনিক হস্থমানদের কারো পক্ষে ' 
নিতাস্তই অভ্যাসবশতঃ লাফ-ঝুগ মার] 
সম্ভবপর নয়, এই যা তফাৎ। -আধু- 
নিকর! অনেক কিছু দেখে নিয়ে অনেক 
কিছু ভেবে দেখে তবেই না ঠাই ছেড়ে 
১ ঝাঁপ মারে। কিন্তু হায়, গণিতের 
ফ্যাসাদ কখনো। সথনো। পণ্ডিতকেও 
ডুবিয়ে মারে । আর .ভাগ্যগণনায় 


ভুল হলে তিনটে “ভাইমেনশনে” তার. 


মাশুল গুনতে হয়। সপ্তয়-ইজমে একদী- 
আকৃষ্ট বহুগুণা "অতঃপর বিতাড়িত 
হয়েও পার পাননি, গণিতের তুল 
পিছু পিছু গাড়োয়াল অবধি ধাওয়া 
করেছে, আরো পাওনা মিটিয়ে নিতে । 
এতশত অঙ্কশঙ্কের পর. যশোবন্ত রাও 


-চবনজীর সাধের 'হোম-গোয্সিং-টাও 


কেমন অধাত্রা ঠেকছে 9 মনে হয়, 
আরো! একজন “জাতীয় নেতার জাত 
মারা যায় ঘায়। ভারতীয় গণতন্ত্রে 
বৈচিত্র্য যেমন অপার, কেনারাম-বেচাঁ 
রামদের হহুমানবৃত্তিও তেমনি আদি- 
অকৃত্রিম ভারতীয় ৷ এদেশে হহুমানের - 
সংখ্যা অনেক, কলারও অভাব নেই, 


গাছে চড়ে বসে ‘কলা, খাইতে পাইবে? 
এমন নিশ্চয়তা নেই। তবে. চবনজীর 
“ন-যযৌঃ ন তস্বৌ:” বেহাল :দেখে 


 কদলী-ভোজনরত শ্রী্টিফেন যদি আজ . 


তাকে পসপ্রয়-কালচারএর সমাচার 
লাভ বৈ ক্ষতি নেই। বস্তুতঃ, প্ররুত- 
মেধাবী হনুমানের পক্ষে সপ্রয়ু-কালচারে 
পারদর্শিতা অর্জন করা তেমন কিছু 
কঠিন ব্যাপার হবে না। অথঃ কদলী- 
ভাগ্য আর মারে কো. / 


নিত্য এপার-ওপার 


নিত্য ইন্‌ আউট এ ক 


আসাম মেঘালয় মণিপুর মহারাষ 


হরিয়ানা কর্ণাটক ও অন্যত্র এরাই” 


ডাইনামিক'-একদা ঝাঁকে ঝাঁকে 


ক্গ্রেস ছেড়ে জিনতা”-য়, পরে স্তত- 


১২ই জুলাই 


কমিটি কিভাবে 
তৈরী হল 


a পনেরো বছর 'আগে 
১২ জুলাই কমিটি-গঠিত হয়। মধ্যবিত্ত 
শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের ' এই যৌথ 
সংগঠন আজ রাজ্যের গণ-আন্দোলনে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিক] পালন করছে। 

গভ শর] এপ্রিল বাংলা বনধের নামে 
ইন্দিরা কংগ্রেসী গুণ্ডারা যে হামলা- 
বাঞ্জি করে ও তার প্রতিবাদে ই 
এপ্রিল দেশপ্রিয় থেকে দেশবন্ধু পার্ক 
পর্ষস্ত মহানগরী জুড়ে ষে বিশাল মিছিল 
(| পথ পরিক্রমা করে, তা সফল করে 
তুলতে ১২ই জুলাই কমিটি মুখ্য ভূমিক! 
পালন করে। কারণ এ মিছিলে 
গ্রামের চাষীরা আসেনি, ছাত্র যুবরাঁও 
কম ছিলেন, হাজারে হাজারে মধ্যবিত্ত 
“শিক্ষক-কর্মচারী আধবেলা ছুটি নিয়ে 
অফিদ থেকে দেশপ্রিয় পার্কে যান। 


স্থান করে একেবারে সটান সৰ্বার্থসা- 


ধিকার রিজার্ভ ফরেষ্টে ‘জননেতা’ । 
গুজরাটে . বিহারে এদেরই . বর্ণভাগ 
অনুযায়ী জাতপাতের দাঙ্গা চলে, 
উত্তরপ্রদেশে কর্ণাটকে এদেরই ধর্মভেদ 
অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাধে, 
রাহস্থানে মধ্যপ্রদ্েশে ' অন্ধে এদেরই 
খাণ্ডাখাণ্ডিতে নিত্য-অনিত্য স্থায়ী 
সরকার’ ভাঙে গড়ে। আর সাধারণ 


মানুষের: নির্বাচনী ‘ভা্ভিক্ট’ ভোট-. 


বাকের অন্ধকারে গুমরে মরে, আলোর 
মুখ কখনো দেখে না। 

মর্যাদা! শাস্তি-সমৃদ্ধির অধিকার সাধারণ, 
ভারতবাসীর জীবনে আগেও ছিলনা, 
অনির্বাণ কিছিন্ধ্যাতস্তরের মাহাত্ম্য 
আজে নেই । সভ্য জগতে ধন্য এহেন 
‘গণতন্ত্রের’ কাজে ফায়দা শিকারের 
ফাদ সাজিয়ে যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী 
বানরকুল বিধানসভাগুলিকে অলংকৃত 
করে থাকেন, অগ্রজ - হস্ুমত্তগণের 
আদর্শে তারাও নিত্য এপার-ওপার 
নিত্য আগমন-নিগমন, নিত্য ইন- 
আউট--হযে থাকেন। এরূপ রাঁজ- 


অচল হয়ে থাকলেও গান্ধীবাদী নৈতিক 
মানদণ্ডে আদর্শ জীবিকাবৃতি বপে 
: পরিগণিত, অতএব ভারতীয় সংবিধানের 
পক্ষপুটে সমত লালিত-পালিত। 
প্রকৃতপক্ষে এ প্রতিষ্ঠিত “আদর্শ-কে 
বাদ দিলে ভারতীয় গণতন্ত্রে আর কিছু 
উপভোগ্য দৃশ্ত থাকে না, এমন নিত্য- 
কার স্পেকুলেশনের বিষয়ও আর কিছু 
হয় না। ভবে, উদ্ভট গণতন্থ এখানেই 
থামতে পারেনা, আরে! উদ্ভট হয়ে 


আসলে শয়তানের প্রজলিত আগুনে লগে দলে দলে দলত্যাগী. হয়ে ইন্দিরা উঠতে বাধ্য। 


শয়তান নিজেই পুড়ে মরে । 


কংগ্রেসে, অথবা কিছুদিন যত্রতত্র অব- 


. শ্ৰীপতি নন্দী 


- সমাবেশের মধ্য দিয়েই 


পপ 


দপণ ॥ শুক্রচধার, ১৭ই জুলাই, ১৯১, 


ওঁ রকম এঁতিহাসিক মিছিল ও 
১৯৬৬১ সালের 
১,ই জুলাই ওরা এ-ধরণের ঘৌধু 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । সেদিন 
আবার সংযুক্ত: বামপন্থী ফ্রণ্ট্র 


ডাকে কংগ্রেদী সরকারের -জনবিরোধী 
' নীতির প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশে বন্ধ 


পালিত হয়। পুলিশের গুলিতে-সেখানে 


"৮1১০ জন মারা যায়} এস এস পি 


নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, 
বর্তমানে ' পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন্থ লক্ষৌয় গেলে পুলিশ * তাদেরকে 
গ্রেপ্তার করে। | 

"দু-চারটি নয়, এদিন ৮ টি সংগঠন 
যৌথভাবে শহীদ .মিনারে এ সভা! 
ডারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী 
কর্মচারী, ডি ভি মি, ব্যাঙ্ক, রেল কর্ম 
চারী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই 
বিশাল বিশাল মিছিলে সামিল হয়ে 
ময়দানে জড়ো হন! সে এক এতি- 
হাসিক সমাবেশ । এবং লক্ষ্য করার 
বিষয় যে, এতবড় সমাবেশে কিন্ত কোন 
প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা, বক্র! 
ছিলেন না ,আসলে এ সমাবেশ 
সফল হয়েছিল. তখনকার বাস্তব রাজ্র- 
নৈতিক অবস্থার -এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতৃবৃন্দের সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপের 
জন্য । 
= “সেদিন ওখানে নিছক ট্রেড ইউ- 
নিয়নের শ্লোগানই ছিল না, ছিল গণ- 
তাস্থিক অধিকার রক্ষার দাবি। : ছিল 
ভিয়েতনামী লড়াকু ভাইদের ' সরে 
পশ্চিমবাংলার বেটে খাওয়া বুদ্ধিজীবী” 
ও শ্রমিকদের এক্যবদ্ধ হয়ে সামাজ্য- 
বাদের অবস্বান' কামনার প্রতিক্রুতিও। 

সমাবেশ খেঁকে শ্লোগান - ওঠে 
ডি আই আর বাতিল ।করো,. জরুরী 
অবস্থা তুলে-নাও (১৯৬২ সালের ২২ 
অক্টোবর ঘোষিত ), ' ইন্দো-মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম ছাড়ো। রাত 
নটায় সভা শেষ হয়। 

ওঁ সমাবেশে প্রস্তাৰ পেশ করেন '. 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দো- 
লনের তদানীন্তন নেতা প্রয়াত কে, 
জি বসু । প্রস্তাবে বল! হয়, সরকারের ১ 


কর্মচারীদের বাচার জন্য যুক্ত আন্দো- 


, লন গড়ে তোলাই - একমাত্র পথ। 
প্রস্তাবের সমর্থনে রাজ্য সরকারী কর্ম-. 


চারী নেতা অরবিন্দ ঘোষ, এল, আই, 
পি, কর্মচারীদের নেতা স্থনীল মেত্র, : 
ডিভি সি ষ্টাফ আ্যাসোসিয়েশনের 
সুনীল্‌ সেনগুপ্ত ও রেল কর্মচারী নেতা 


' পরিতোঁষ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঁষণ দেন । 


. রাত নটার সময় সভাপতির 


ভাষণে শিক্ষক আন্দোলনের স্মরণীয় 


নাম প্রয়াত সত্যপ্রিয়, রায় বলেন, ১ 
বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনের দিন শেষ 
হয়ে গেছে। ১২ই জুলাই যৌথ ৮ 


আন্দোলনের নতুন দিকদর্শন হব এবং 


শেষাংশ *ঠ পৃষ্ঠায় 


শা 


দর্পণ | শুক্রবার ১৭ই হি ১৯৮১ 


ই্রাণ আবার গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি. 


ইরাণের জনগণ ১৯৫৩ সাল থেকে 
শাহের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানোর জন্ত 
গ্রাম করে আসছে । শেষ পর্যস্ত যাকিন 
তাবেদার শাহ রেজা পল্পবীর ২৫ 
ব$সরের হিংস্র ও স্বৈরাচারী শাসনের 
অবশাঁন ঘটে ১৯৭৯. সালে । মাত্র 
ভিন দিনের অর্থাৎ ১*ই থেকে ১২ই- 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে 
ইরাণের বিপ্রব সাফল্যযত্ডিউ হয়। 
ইযাণের শাহ দেশ.ছেভে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য হন। এর পর ধর্মীয় মেত! 
খোমেনির নির্দেশে মেহদি বাক্জারগানের 
নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার গঠিত 
হয়। এই সরকার গঠন কালে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী. ঘোষণা স্থান 
পেলেও মোল্লাদের ধর্মীয় প্রবণতা ছিল 
সাত্বাধিক্য। বাজারগান তাঁর সরকারে 
দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধা টার 
নেতাদের স্থান দেন খোমেনি প্রথম 
থেকে সরকারকে ধর্মীয় অস্থশাসনে 
পরিচালন! করার ফরমান জারী করেন 
অর্থাৎ ' দেশকে নতুন ধর্মীয় সামন্ত 
শাসনের পথে যেতে বাঞ্জারগানকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়। বাজারগান ষে 
উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন মতের ও দলের 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আস- - 


বন ভেবেছিলেন “তা আর হল না। 

শাহের পতনের পর খোমেনি ও 
তার মোল্লা পরিষদ দেশের কোন গণ- 
তাস্ত্িক অগ্রগতি সহ্য করতে নারাজ । 
কাজেই. বাজারগান ও তাঁর সহকমীদের 


শোভরাজ 
তয় পৃষ্ঠার পর - 
মিত ডলার ও মার্ক পেয়ে থাকে । 
পলায়নের চেষ্টা এবং জেলের মধ্যে 
কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনার ফলে সম্প্রতি 
সরকার কয়েকজন কুখ্যাত, ক্রিমি- 
শালকে অন্য জেলে পাঠাবার চেষ্টা 
করেন। বন্দীদের একটি তালিকা 
রকরাহয়। :. 
জানা যায়, যার] সবচেয়ে দরিদ্র 
বং শুঙ্খলাপরায়ূণ এমন ১৫৩ জন 
ইংগিত আম্বালা জেলে 
পাঠানো হয়। সমস্ত মার্কামারা 
ক্রিমিনাল তিহার জেলেই রয়ে যায় 
যেখানে ধধাস্থানে ১ যোগাযোগ 
আছে। 


স্থানান্তরিত একজন বন্দী ডাঃ এন . 
এস জৈন, যিনি শোভরাজ ও স্থনীল . 


বাটরার বিরুদ্ধে তদস্ত কমিটির কাছে 
সাক্ষ্য দিয়েছিলেন | ডাঃ জৈন হৃদ- 
রোগে ভূগচ্ছন। তিনি শোভরাজের 
 বুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলে: তাকে 
ভিহার জেল থেকে স্থানান্তরিত করা 
হয়। 


সরকারে থাকা অসম্ভব হয়ে দাডাল। 
ধর্মীয় নেতার! বিপ্লবোত্তর প্রথম সরকার 
থেকে সাচ্চা স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 
বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের একের পর 
এক বিতাড়িত করছে লাগল । অথচ 
বাঙ্জারগান সরকারে যাঁদের স্থান দেওয়া 
হয়েছিল তাদের দীর্ঘকালব্যাপী শাহের 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস 
রয়েছে । কিন্তু ধর্মীয় নেতার! এই সব 
সংগ্রামী গণতান্ত্রিক চেতন!সম্পন্ন লোক- 
দের সহ করতে প্রস্তত নয়। শেষ 
পর্যন্ত বাজারগান ও তার সঙ্গীরা 
সরকার থেকে বের হয়ে এসে বিরোধীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন। 

বাজারগান সরকারের পতনের পর 
তেহেরাণে. খোমেনির ধর্মীয় প্রভাব 
পরবর্তী সরকারগুলিকে ইসলামের 
ফরমানের অশ্ুশাসনে চালিত করতে 


লাগল । , অর্থাৎ দেশে ধর্মীয় সামস্ত- 


শাসন চালু করা হল। . ষে'সব দূল ও 
‘তাঁদের নেত! ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে- 
ছিলেন এবং পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধে 
ধংসপ্রাপ্ত দেশকে ' পুনর্গঠনের জন্য 
উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন, 
ধর্মীয় নেতারা তাদের শক্রর মত 
আঘাত করতে ' আরম্ভ করল। 
খোমেনির সমর্থন পুষ্ট ইসলাম ধর্মের 
জ্রেহদীর1 ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সরকার 
এবং কিছু গা ঢাকা দেওয়া প্রাক্তন 
শাহের খুনে বাহিনীর লোক একত্রিত 
হয়ে দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও 
তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের উপর 
ঝাপিয়ে পড়েছে এবং নিবিচারে তাদের 
হত্যা করে চলেছে। ইরাণের বিপ্লবের 
এবং সেখানকার রাজনৈতিক জীবনের 
সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তুদে পার্টি ও 
অন্তান্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে 
তাদের সমর্থকদের উপর অকথ্য 
অত্যাচার চালানো ' হচ্ছে। এখন 
ইরাপে সর্বত্রই চলছে সংঘর্ষ ও বিভেদ 
মূলক কাজ । মোল্লাদের ধর্মীয় স্বৈরতন্ত 
প্রতিষ্ঠার পর ইরাণে একটার পর একট! 
সংঘর্ষ ঘটে চলেছে। বর্তমানে সেখান- 
কার নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট বাণী লদরকে 


“নিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি ' হাট 


হয়েছে তাতে মনে হয় ইরাণে আর 
একটা গৃহযুদ্ধ অসম্ভব কিছু নয়। 

১৭ মাস পূর্বে গত বৎসরের জান্ছ- 
য়ারী মাসে বিপ্লবের পর প্রথম নির্বাচনে 
বানী-সদর ৭৫. শতাংশ ভোট পেয়ে 
ইরাঁণের প্রেসিজেন্ট নির্বাচিত হন। 
তবে খোমেনির মোল্লা পরিবেষ্টিত শাসুন 
ব্যবস্থার মধ্যে বানী-সদূর ছিলেন একটু 
পৃথক ধরণের লোক । তিনি সরকারের 
উপর মোল্লাদের আধিপত্য কমিয়ে 
আনতে চেষ্টা করতে থাকেন । বর্তমান 


জগত সম্বন্ধে তার ধ্যান ধারণাও 
অনেক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ,ছিল। তিনি 
বিশ্বাস করতেন দেশের সম্পদ বাড়াতে 
হলে কিছু কিছু শিল্প ব্যাঙ্ক ও বীম! 
কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ দরকার । 
অর্থাৎ পুঁজিবাদী ধ্যানধারণাকে গণ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত করতে চেয়ে- 
ছিলেন। তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্য 
বাদ বিরোধী হলেও ইউরোপের অন্যান্য 
পু'জিবাদী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত 
করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি কোন 
হঠকারী পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সমাঁ- 
ধানের বিরোধীও ছিলেন। শুধু গোড়া 
মুসলীম হলেই দেশে শাসন ক্ষমতায় 
আসার অধিকারী হবে এটাও বিশ্বাস 
করতেন না। এই সব কারণে দেশের 
ুদ্ধিজীবীশ্রেণী ছাত্র ও অন্তান্য প্রগতি- 


"শীল মাহ্ষের -বিরাট অংশের সমর্থন 


লাভ করেন বানী-সদর | 


বানীসদরের প্রধান অপরাধ. হল 


ধর্মীয় নেত! খোমেনির নিরবচ্ছিন্ন ইস- 
লামী নির্দেশ সহজভাবে মেনে নিতে 
পারছিলেন না। ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে 
অযথা শক্তিক্ষয় না করে জোট 
নিরপেক্ষ সমস্থয় কমিটির শাস্তির প্রস্তাব 


মেনে নিয়ে একটা সম্মানজনক সন্ধিতে . 


আসতে চেয়েছিলেন । এর জন্য আস্ত- 
জাতিক সম্পর্কেরও কিছু রদল বদল 
করার কথা তিনি বলছিলেন। এই সব 
খোমেনি ও তার মোল্লাদের মনঃপূত 
ছিল না। এর জন্য বানী-সদদরকে 
প্রেসিডেন্টের পদ'থেকে পরাবার একট! 
চক্রান্ত চলতে থাকে। এই সব 
দেখে বানী-সদর প্রকাস্তে অভিমত 
প্রকাশ করে বলেন, “আমার সবচেয়ে 
বড় দুঃখ হল এই যে, এই সব লোকেরা 
বুঝতে পারছেন না যে তারা নিজেরা 
নির্জেদের কবর স্থষ্টি করছেন ।৮ আর 
যায় কোথায় ! এই মন্তব্য নিয়ে মোল্লা 
পরিষদ সোচ্চার হয়ে উঠল! প্রেসি- 
ডেণ্টের অষোগ্যতী প্রমাণ করার একটা 
ছুভো বের করে ফেলল। খোমেনিও 


ভীষণভাবে চটে গেলেন । বানী-সদরকে 


প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হল। তাকে 


সেনা বিভাগের সর্বাধিনায়কের পদ. 


থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তারপর 
ইরাণের মজলিসে তাকে প্রেসিভেপ্ট 
পদের অযোগ্য প্রমাণ করে বিচারের 
প্রহসনের জন্য গ্রেপ্তার করার আদেশ 
দ্বেওয়া হল । যাতে বানী-সদূর নিজেকে, 
নির্দোষ প্রমাণ করার সুষোগ না পান 


-তারজন্ত কাজগুলি খুব তাড়াতাড়ি 


সম্পন্ন কর! হল। 

* এর মধ্যে ইরাপের নানান জায়গায় 
বিশেষ করে তেহেরোণে বানী-সদূরের |. 
সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে কয়েক 
দফা সংঘর্ষ হয়ে গেছে । এর জন্য 


বামী-সদরের সমর্থক বলে দোষারোপ 
করে জেলের মধ্যে বিচারের. প্রহসন 
করে ১০৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। 


এইসব দেখে আস্তর্জাতিক মানব অধি- 


কার কমিটির তরফ থেকে ইরাণ সর- 
কারের কাছে প্রতিবাদও জানানো 
হয়েছে । এখন ইরাদে এক বিভীষিকার 
রাজত্ব চলছে । 

শাহের পতনের পর .ছুনিয়ার 
স্বাধীনতাকামী জনগণ মনে করেছিল 
ইরাণে বোধহয় শাস্তি ফিরে এল! 


এখন দেখা! যাচ্ছে সেটা হবার নয়। 


কারণ সেখানকার মোল্লাভস্্ চাইছে 


" ইরাণের রাজনৈতিক চাকাকে- পিছনের 


দিকে 'টেনে ধরতে। কিন্ত ইরাণের 
জনগণের ১৯৫০ ৃ 
সাল পর্যস্ত শাহ বিরোধী সংগ্রামের 
একটা এঁতিহ. রয়েছে। তাই এত 
সহজে ধর্মীয় শ্বৈরতস্ত্ের শাসনকে তারা 


.মেনে নেবে না। ইরাণে অতীত ও 
ভাবীকালের 'মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে 


সাল থেকে ১৯৭৩. 


! পীচ ॥ 


গেছে। সাময়িকভাৰে : প্রগতিশীল 
ভাবীকালের চিন্তাসম্পন্ন দেশপ্রেমি- 


. কেরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে । এই 


দেখে যদি খোমেনি তার পারিষদবৃন্দ - 
মনে করে থাকেন শাহের বেনামদ্বার 
হয়ে দেশে ধ্বৈরতস্্র চালিয়ে যাবেন 
তাহলে বলতে হয় তাঁরা যূর্খে'র স্বর্গে 
বাস করছেন। আধুনিক" চিন্তাপুষ্ট 
গতিশীল জগত ও জনগণ তা কোন 
দেশে সহজভাবে যেনে' নেয়নি। 
ইরাণেও ত! ঘটতে দেবে না। জন- 
গণের জয় ইতিহাসের কষ্টিপাথরে 
প্রমাণিত হয়েছে। সাময়িকভাবে 
অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা হয়ত যাবে। 
একথ! অতীব সত্য যে ভাবী- 
কালের প্রগতিকে রুদ্ধ করে রাখার 
ক্ষত! *ইরাণের ক্ষমতাশীন মোল্লার 
কেন, কোন দুরন্ত প্রতাঁপশাঁলী রাজ- 
শক্তির নেই। ইতিহাসের এই শিক্ষা 
যদি খোষেনি ও তার পারিষ্বৃন্দ নিতে 
না চান তাহলে শাহের মত তীরাও . 
অ'স্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত ইবেন।, 


১২ই জুলাই কমিটি কিভাবে তৈরি হল 


রথ পৃষ্ঠার পর 
সমাবেশের এক্যন্বরূপ আগামী দিনে 
বিপ্লবের পথ রচনা! করবে 1 - 

১৪ই জুলাই দৈনিক বন্থমতী 
পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সম্পার্দকীয়তে লিখলেন, “ওএতিহাসিক 
সমাবেশ ও মিছিল নগরীবপে কলি- 
কাতার খ্যাতি আছে। কিন্ত গত 


- ১২ই জুলাই (মঙ্গলবার) কলকাতায় যে 


এঁতিহাসিক . শ্রযিক-কর্মচারী-শিক্ষকের 


মিছিল ও সমাবেশ হয়ে গেল তা 


বোধহয় ক্মতীতের সমস্ত রেকর্ডকে 
শ্লান করিয়! দিয়াছে. আমরা আশ! 
মসনদে বসিয়া আছেন, তাঁরা দয়া 
করিয়া ময়দানে ও পথের দিকে একটু 
মুখ ফিরাইবেন। এবং এই জনসমুন্দের 
উত্তাল কল্লোলে ও মিছিলে নিপীড়িত 
ও শোষিত মানুষের কোন্‌ মর্মবাণী 
ধ্বনিত হইয়া! উঠিতেছে. তা উপলব্ধি 
করিবার চেষ্টা করিবেন? 
পরতিহাসিক সমাবেশের সাফল্যে 


. অনুপ্ৰাণিত হয়ে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারী - 


স্বয়ংশবাসিত ব্যবস্থা ও শিক্ষক সংগঠনের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে ১২ই জুলাই কমিটি 


গঠিত হল! প্রথমে কে জি বস্তু ও 


অরবিন্দ ঘোষ এর যুর্ আহ্বায়ক ' 
ছিলেন। কে,জি, বস্থর মৃত্যুর পর 
দ্রীপেন- ঘোষ (সমপ্রতি রাজ্যসভাক্ 
নির্বাচিত ) অন্যতম আহ্বায়ক হন। 
জন্মের পর ১২ জুলাই কমিটি এল, 
আই দিতে অটোমেশন বসানোর 
বিরুদ্ধে, ্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাটাইয়ের 
প্রতিবাদে আন্দোলন করেন। 


এবারেও এল আই সির অভিন্তাঞ্ষের 


বিরুদ্ধে ভারা বিক্ষোভ সংগঠিত 
করেন। ত্রিপুরাতেও এরকম যৌথ 


- সংগঠন হিসেবে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি 


গঠিত হয়েছে। কেরালাতে আছে ' 


‘যুক্ত . প্রতিরোধ - কমিটি এখন 
অন্যন্তি রাজ্যেও এ ধরণের সমদ্বয়ধমী 
০০০০৪ 





গভির হকি 


ন্লাতক ও স্বাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই 


১। বৈষ্ণবপদ সংকলন . 
২। বৈষ্থব'কবিভায় কালিদাসের 


উত্তরাধিকার ডঃ নরেশচন্দ্র জানা 


৬১৮০০ 


দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০৩৫ 





৬এ, রাজা সুবোধ মজিক স্কোয়ার, কলিকাভা--১০ 


~ 





ভোটগল্সে সমকালীন রাজনীতি 
শ্ৰীপতি নন্দী: 


তোমার 'আমার সকলের জন্যঃ 
মিহির আচার্য ৷ প্রকাশক £ লেখক 
সমাবেশ, ১৭১/৩৫ আচার্য জগদীশ 
বনু রোড, কলকাতা-১৪ মূল্য £ 
বারো টাকা । 

' পটভূমিকা আধুনিক্‌ “ভারতীয় 
ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ কিংবা 
বলতে গেলে তার সুচনা! পর্ব-ভারতীয় 
ইতিহাসে যা নকশালী যুগ বলে বিশেষ 


, ক্পে চিহ্নিত হয়ে থাকবে । আধা, 


সামন্ততান্রিক সমীজব্যবসথার নির্মম চাপে 
নিপীড়িত সমাজ তখন দেহের রক্তে 
নতুন উত্তাপ অনুভব .করে। লেখক 
খুব কাছে থেকে তাঁ অনুভব করেন, 
তাঁর ভাবনাকে ঘিরে চারিদিক থেকে 
দেখা দেয় আত্ম-অন্ুস্ধানী পণ্টন 
দা, কৃষি বিপ্পবের পথে অনগণতাস্ত্রিক" 
বিপ্লবের কর্মী ব্রভীন ও তার, সাথীরা, 


- পুলিশের দালাল লুম্পেনইপিকলুবাহিনী 


ও থানা অফিসর মেজোবাবু, ‘স্থায়ী 


- সরকার’-৪য়ালা ভাদু-সস্তোষ ও তাদের 


যোগসাজসে পুলিশের ‘আশ্বয়-ফাদ 


“. রচনা, কার্জন পার্কে নিহত স্থবীর ও 
-, পুত্রশোকে বঙ্কাহত বজ্বকঠোর অপরা- 
‘্বিত৷ মিত্র, অসহায় জ্ঞানদাচরণ ও 


চালু-হয়ে ওঠাঁ কন্তা মি্থ, নিগৃহীত! 
কমলার নিরাশয় অবস্থা, পিত! অশ্বিনীর 
পরাতৃত পিতৃত্ব, তরুণ বিপ্লবী কর্মী 
চিকিৎসা-বঞ্চিত আতশুর পুলিশ হাজতে 
মৃত্যু ও থানার বড়বাবুর জিঘাংসা, 
মৃত্যুপথযাত্রী ছেলের জন্য রাষ্ট্রের দর- 
বারে সামান্য চিকিৎসার 'অধিকার 


পুলিশ" কর্তৃক ‘এনিহিলেশন ড্রাইভ’: 
এর শিকার অরাজনৈতিক তরুণ দিখি- 
লেশ ইত্যাদি |. এরা সবাই এসে 
অসংখ্য প্রশ্ন হয়ে দেখ! দিয়েছে। 
হিংসাশয়ী রাষ্ট্রশক্তি আঁধাসামন্ত- 
বাদী আধাউপনিবেশিক হিংস্রতা 
ছাড়া আর কি-ই বা দিতে পারে? 


মত 


গলাপচা সমাজব্যবস্থার খানাভোবায় 
গোটা সমাজটাকে খাবি খাইয়ে আধ- 
মরা করে চুবিয়ে রাখতে চায় ; আলোয় 
যার ভীতি সে রাষ্ট্রশক্তি গণতন্ত্রের নামে 


আলোর বিরুদ্ধে অদন্ধকারকে. আশ্রয় 


করে ধাঁচে, জীবনের বিরুদ্ধে মৃতুযুব, 
শান্ত্রীরপে পাপ-প্রতারপার'দুর্গ-প্রাকার- 
গুলিকে প্রহরা দেয়। এ কাঙ্জে পিক্লু 
বাহিনী তার সহায়, পল্টন সিদ্ধান্তের 
বেকারদের টোপ ফেলে সে 
টানতে চায়, স্থায়ী সরকার'বাদী 
সস্তোষ-ভাদুদের রাষ্ট্রীয় পাঁপচক্রের 
পরিজন বলে জানে! একই কারণে 


কার্জন পার্কে নাটক অনুষ্ঠানে তাকে 


ক্ষেপিয়ে তোলে, ব্রতীন্‌-আশুদের' 
খোঁজে পাপের অঙ্কচরগণ জাল ফাদে 
জল ঠভাজে, ঘুরে ঘরে হানা দেয়) 
একই কাপালিকী সিদ্ধিকাঁমনায় ওরা 
আশ্রদের মৃত্যু ঘটায়-_গুলিতে না. 
মরলে বিনা চিকিৎসায় থানায় ফেলে 
রেখে ঘমের বাড়ী পাঠায় আমাদের 


শ্বতিপথে এমন হাজারে! হাজারো ঘটনা - 


আজো! হারিয়ে যায়নি, ইতিহাসে, 
লিপিবদ্ধ থাকবে! 

, শিক্ষার জগতেও বরেণ্যর আদর্শ 
বোধ তাদের কাম্য হতে পারে না; 


. কিন্তু জ্ঞানদাচরণের হর্তাশা, অঞ্জলির _ 


, অশ্বিনী ও রমেনের (লোহার 
"ক্ষুর ) পরাভূত .পিতৃত্ব, কমলার অস- 
হাতা -এসব কিছুতে রাষ্ট্রশক্তির 
মাথাব্যথা নেই, বরং রাষ্ট্রের বিচারে 
এগুলি. প্রকাশ্যে কাম্য না হলেও 


১ অপ্রকাশ্টে অকাম্য নয়। 


_ আধা সামস্তবাদ স্বভাবতই আধা 
ওপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে আশ্চর্যরূপে 
খাপ খাইয়ে চলতে পারে-_ভারতবর্ষেও 
তাই ঘটছে । ভারতীয় শাসক-শোষক 


- শ্রেণীগুলি সামস্তবাদ বিরোধী নয়া- 


উপনিবেশবাদ বিরোধী আওয়াজ শুনে 
নিজেরাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে .কেন? 
এসব ক্ষেত্রে শ্রেণী-অত্যাচারের , য্্- 
গুলিকে. পাশবিক হৃশংসতায় প্রয়োগ 


' করে কেন? মন্ত্রপূত যন্ত্রের মাথামুওু 


নেই, দেশবিদেশ বোধটুকুও নেই-- 
মারমুখি হয়; শাসন বলতে পেষণ 
বোঝে, স্থশাসন বলতে. উত্তমরূপে 
নিশ্পেষণ বোঝে। ‘অতীতের প্রহরী 
অবক্ষয়ের রাখাল-_রুম্থ গুহ, বিভূতি 
চক্রবর্তী, দেবী রায়-রা তাঁদের পচাগলা 
সমাজের ভে্গেপড়াকে রোধ ' করতে 


‘চায় অতএব শ্রোতের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে - 


যুখেরি মত শুধু আস্ফালন করে তাই 


নয়, আরো| পচা-গলার প্রাচূ্ষে নিজ্তে- 


দের জীবনকে ভরে তুলতে চায়। 


"অতএব নীলরক্তের প্রহরীরা লাল- 


রক্তের উপর সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়লো । 
. শাসক শোষকেরা ও তাদের 
নেকড়েরা লাল রক্তকেই সেদিন 
আক্রমণের . লক্ষ্য করেছিল, . তাই 
সেদিন শুধু নকশালরাই মূরেনি, সি 
পি আই এম সহ অন্তান্তরাও মাঠে 


ঘাটে পথে, প্রাস্তরে হাজতে লক্‌-আপে 


গুলি খেয়ে মরেছিল আবার শাসক 
শ্রেণীর বে-সামরিক দালাল কংগ্রেসী 
সমাজবিরোধীদ্বের চোরাগোষ্তায় প্রাণ 
দিয়েছিল। '' 

সেকালে যার! রাজনীতি করতেন 
তাদের অনেকেই আজ নান? প্রশা- 
সনি দায়িত্বে মুখ্যতঃ ব্যস্ত, হত্ততো বা 
নিকট-অতীতকেও ভুলে থাকার চিন্তায় 
খানিকটা অভ্যস্থ হয়ে পডেছেন, কিন্ত 
যারা আজো প্রধানত; রাজনৈতিক 


কর্মী তারা কি এ যুগসন্ধিক্ষণের 


কুচনাপর্বেই যুগধর্মী চরিত্রগুলিকে ভুলে 
যাবার ফুরসণ্ পাবেন? না। স্ুচনাকে 
বাদ দিয়ে শেষ হয় না, "সেদিনের উপা- 
দান ছাড়া যুগোত্তরণ হয়না আগামী 
ইতিহাসও - গড়ে উঠতে পাবেনা 


রাজনৈতিক লাইনে শিক্ষাদীক্ষ। আজো - 


প্রায় সবই বাকী । আমরা জানি, মুল 
রাজনৈতিক লড়াই আজো সরু হতে 
বাকী, আজো ‘ট্রেড ইউনিক্ন+-এর 
পাঠশালার পাঠ চলছে । ভুল সংশোঁ 
ধনের মাধ্যমেই এ শিক্ষার স্তরগ্ত 
উত্তরণ ঘটবে) ব্যর্থতার পর বসে 
পড়তে যারা জানেন না, তাদের নিকট 
বিগত ত্রিশ বছরের--অন্যুনপক্ষে 
পনের বছরের--অমৃল্য: পরীক্ষা- 


নিরীক্ষাুলি আন্দো জীবন্ত, প্রতি 


মুহূর্তে অবিস্মরণীয় ! 

মিহিরবাবুর “তোমার আমার 
সকলের জন্য’ কোন ইতিহাস নয়, বরং 
এই সেদিনকার এঁতিহাসিক পরীক্ষা” 
নিরীক্ষার পটক্ভূমিকায় রচিত আলেখ্য- 
মালা _প্রতিটি চরিত্র আমাদের চেনা, 
মনে '.হয় প্রতিটি ঘটনাই 
আমাদের - জানা । আমাদের 
ভেদ করে নানাকপ রাজনৈতিক প্রশ্ন 
মালা, বিতর্ক ও সমস্তা কখনো কথনো। 
আমাদের হতাশ করে, আবার অভি- 


জ্ঞতাভিত্তিক বিচার ভাবনা ও উদ্দী- 


পনাবোধ অনেক সময়ে আমার্দের মনে 
আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। সে সব 
কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ও অনুরূপ উপ- 
স্থাপনায় গল্পের চরিত্রণ্ুলিও .বহক্ষেত্রে 
ইতিহাসের চরিত্রের মত জীবন্ত হয়ে 
ওঠে । ‘তোমার আমার সকলের 
জন্য’ এ পথে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ, এবং যুগোপযোগী গল্প রচনার 
একটি সার্থক মডেল ৷ 


দপণ & করবার, ১৭ই জুলাই, :৯৮১ 


বাক্গারী গপ্পোগুচ্ছ নয়, আবার 
রক্তহীন দেহমনের গল্প-মধ্ররীও নয়) 
এখানে রক্তপাত আছে, হত্যা আছে 
_ হিংসাশ্রয়ী নীলরক্ত আর শাস্তি- 
কামী লালরক্কের - দেনাপাওনার 
, আজো-অমীমাংসিত প্রশ্নের পরি- 
প্রেক্ষিতে সঙ্গত দশটি গল্প চিন্তাীল 
পাঠকের মনেও অনেকগুলি প্রশ্ন হয়ে 
দেখা দেবে। 

লেখক কোথাও সমস্য/'সমাধানের 
নির্দেশ দান করেননি, সম্পুর্ণ সচেতম- 
ভাবেই গল্পেব আঙ্গিকতাকে রক্ষা 
করেছেন, ‘কিন্তু চরিত্রগুলির মানসিক 


j EEE 
অস্তদ্বন্দ, ঘটনার ঘাত-সংঘাত এব" 
পরিচ্ছন্ন বিতর্ক ও সংলাপের মধ্য, দিকে 
পাঠককে বাঁরে বারে সমস্তা সমাধানত 
প্রশ্নে ভাবিয়ে তুলবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। এ সংস্কৃতিগত-ও আদশগত 
দায় ও দায়িত্বের ভার জনসাধারণকেই 
নিতে হবে, লেখকের এ প্রত্যয় 
নিঃসন্দেহে ধন্তবাদার্হ , বইটির মাম- 
করণ এ কারণেই - পাঠক মহলে 
সার্থক বিবেচিত৷ হবে। লেখকের 


"নিকট এজন্যে আমাদের আরো কিছু 


প্রত্যাশা রইলো । 


হাওড়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল 


সমাজ বিরো ধীদ্রের দখলে 


দেখে শুনে মনে হবে হাওড়ার 
বিস্তীর্ণ এলাকার উপরে জেলার প্রশা- 
সন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। 
পুলিশের নাকের ডগায় একদল কুখ্যাত 
ছুবৃত্ত প্রকাশ্যে নানা অপকর্ম করে 
চলেছে। . ইতিমধ্যে সি পি আই (এম) 
নেতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান অলোকদৃূত দাসও মাস্তান, 
দের হাতে শিকার হয়েছেন । - 

, গোলাবাড়ী থানা, জি আর "পি 
এবং" প্ল্যাটফর্ম পুলিশ, প্রচুর সংখ্যক 
পুলিশ কর্মী থাকা সত্বেও হাওড়ার 
ষ্টেশনের ভিতর ও বাইরের চত্বর পুরো- 
পুরিভাবে সমাজবিরোধীদের হাতে চলে 
গেছে। এদের নায়ক সীতারাম 
প্রকান্তে এলাকায়" পুলিশের সঙ্গে 


যোগসাজস করে যাবতীয় বেআইনী ' 


কারবার অব্যাহত রেখেছে। এর 
শাকরেদদের মধ্যে নিতাই, গোপাল, 
সহ নিত্যধাত্রীদের . প্রাণ অতিষ্ঠ 
.মুকরাম কনোরিয়া রোডের একটি 
ফলের দোকান থেকে এরা অপারেশন 
চালায় ।, অপরদিকে মুকরাম কনো-. 
রিয়া রোডের নকরু থটি বে-আইনী মদ, 
বসেছে । হরিমোহন বোস রোডে লক্ষ্মী 
সাউন্যথারীতি চোরাই লোহা নাবা- 
নোর কাজ অব্যাহত রেখেছে । পঞ্চম 
খটিক, বাবলি, প্রমুখ নিত্যবাত্রীদের 
মালটুরি, চোরাই মদ, ভুয়া, .সাট্রা, 
উৎপীড়ন করার কাজ বিনা বাধায় 


চালিয়ে যাচ্ছে। জান! গেল, হাঁওভা - 


ষ্টেশন এলাকায় জনৈক নারায়ণ ইউ- 
নিয়ন করার নামে হকারদের কাছ 


থেকে চাঁদা তুলছে। এই চাদ 
তোলার ভাগীদার পুলিশও | 


গোলাবাড়ী থানার অধীর ব্যানার্জী 
এই সমস্ত ঘটনাই জানেন। অদ্ভূত 


হলেও সত্যি পুলিশের নাকের ডগা. 


তেই লীতারাম প্রমূখ গুপ্তার1 উপন্রব 


চালিয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটার পর 
থেকে ষ্টেশন এলাকায়: বেপরোয়া 
লোহা চুরির ব্যাপারে জড়িত, কিন্তু 
পুলিশের সেই ব্যাপারে সেরকম মাথা: 
ব্যথা নেই বলেই অনেকের অভিযোগ । 
স্থানীয় বাসিন্পাঁদৈর বক্তব্য, সীভারাম 
৭৮ সনেও ফুটপাথে দিন কাটিয়েছে। 
সেই সীতারাম এখন লক্ষ লক্ষ টাকার 
মালিক! এই টাকা রোদজ্জগারের 
একমাত্র কেন্দ্ৰস্থল হোল হাওডা ষ্টেশন 
চত্বর। সীতারাম ইতিমধ্যে একটি 
প্রাইডেট গাড়ীও কিনেছে, যাতে 
প্রায়ই জেলার বেশ কিছু পদস্থ অফি- 
সারদের ঘুরে বেড়াতে দেখা! যায়। 
সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পা 
হাওড়া ষ্টেশন এলাকা সম্পর্কে এবং 
গোটা হাওড়া জেলার আইন শৃঙ্খল! 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে, ষে 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
হারও বাডবে। স্থদ্রের হার বৃদ্ধি হলে 


"উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং লগ্মী কমবে )' 


ফলে উৎপন্ন পণ্যের মূল্য বেড়ে যাবে । 
মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার বেশ 
ভেবে চিস্তেই এ পথে পা বাড়াচ্ছেন। 
মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রান্কীতি রোধের 
ব্যবস্থাটা নিতাস্তই অসার এবং 
অকেজো! হবে এট! তারা জানেন | 
কিন্ত মালিকশ্রেণীর স্বার্থ দেখতেই হবে । 
জনসাধারণের ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির বোঝ! 
আরো বেশী চাপাতে হবে। জনসাধারণ 


যদি বেয়াড়! হয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ জানান 


তাহলে লাঠি, গুলি গ্যাসের ব্যবস্থাও 
ভালোরকম থাকবে। এমন একট! 
জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হবেই । স্থতরাঁং 
আগামী দিনগুলি এদেশের পক্ষে 
আরে? জটিল, আরো! অস্থির হয়ে উঠলে, 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইন্দিরা 
সরকারের দেউলিয়া নীতি দেশকে 
আরেকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের মুখে 
ঠেলে দিচ্ছে। 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৭ই জুলাই; ১৯৮১ 





চক্র’ ঘুরেছে একই জায়গায় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রয়াত চিত্রপরিচালক রবীন্দ্র 
শর্মরাজের প্রথম ও শেষ হিন্দী কাহিনী 
চত্র চক্র'-র, মধ্যে এক স্থানে: বলা 
য়েছে যে, চক্র অর্থাৎ চক্কর বা ধান্দা 
এ বিশ্বে শুধু ক্ষুধার জালা আর যৌন 
তাড়না নিয়ে। 'সারাধ্দার এই কথা 
শ্চলচ্চিত্রের ভাষায় বলা হয়েছে চমৎ- 
কার এবং নান! ঘটনার, চিত্রধর্মী 
চ্বিন্ভাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশও পেয়েছে 
"যে, শুধু ধান্দ! করেই এই সমাজ ব্যব- 
স্থায় রেহাই পাওয়া যায় না-_সমস্তার 
সমাধান তো দূর অস্ত ! কিন্তু এটাই 
তো ‘মেসেজ’ হতে পারে না, কারণ 
-ফেখানে উদ্দরীবনী নিশানার কোন 
হদিশমান্বও, নেই। শিল্পীর দায়িত্ব 
শুধু অন্ধকারের ছবি দেখিয়েই শেষ 


তয়ে যায়না সেখানে আলোর পথ-' 
. ১৫ রীলের ছবি, দেখতে সময় লাগে দু 


আলোর তৃষ্ণা জাগিয়ে দেওয়ার সেই 


মহতী শক্তি-_-এ ছবিতে তার পরিচয়, 


নেই, তাই চক্র ঘুরেছে এখানে একই 
জায়গায়-_পরিক্রমাঁয় উত্তরণ নেই । 

. * ছবিটির প্রকরণগত নৈপুণ্য বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাথে। নায়িকা 
আম্মার মুখের ক্লোজ আপ দিয়ে ছবির 
(কু এবং শেষ তাই। নায়িকার 
ফেলে আসা জীবনের মাধুর্য, তিক্ততা 
ও রিক্ততার ব্যধ্নাময় ও বিশ্লেষণধর্মী 
ফ্ল্যাশব্যাক পর্বটি ফুটিয়ে তোলে নায়ি- 
কাঁর বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় 
চরিত্রগত ক্রমভঙ্কুর যূল্যবোধ--দারি- 
প্র কশাঘাতে যা প্রায় অমোঘ। 
আবার সব কিছু সত্বেও বস্তী জীবনের 
নোংরামির মধ্যেই ছেলেকে সৎপথে 
চালনা করার চেষ্টা, সৎ জীবনযাপনের 
স্বপ্ন, ঘর বাধার আকাংখা নায়িকা-চিত্তে 
অস্তদ্বন্ব স্থা্িও কম করেনি--টুকরে। 
টুকরো শটে ঘা ফুটেছে সুন্দর! শেষ 


পর্যস্ত সে স্বপ্ন-সাধ যে শুধু অপূর্ণ ই . 


থেকে গেল তা নয়, তার আশা, বাসনা 
সবই ধ্বংস হয়ে গেল--শেষ দৃশ্যের 
বুলডোজার দিয়ে বস্তী বিচুর্ণ ষেন তারই 
এতীকীরপকে নিষ্টরভাবে উন্মোচন 
করে। শোষিত জীবনের অবসান 
যখন হয় চূড়ান্ত নিগ্রহে, তখন অপরা- 


i 0 
পর সংগী সাথীদের আস্তরিক সমবেদনা 
ও সহযোগিতা মনকে স্পর্শ না করে 
'পারেনা। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই 
জলন্ত চিতার চারপাশে অনাবৃত 
জীবনের মদমত্ত কোলাহল-পৃশ্তগত 


উপস্থাপনার গুণেই বেঁচে থাকার 


বিড়ম্বনাকে স্পষ্ট করে তোলে, যা করুণ 


পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। লুকার 


উপস্থিতির প্রথম দৃশ্যই বুঝিয়ে দেয় 
তার দিলখোল! বেপরোয়া ছন্নছাড়া 
অথচ সংবেদনশীল চরিত্রের চেহারাটা । 


সুস্থ জীবনযাপন থেকে যে লোকটি . 


বিচ্যুত,-উদ্ধত ও দুৰধৰ্ম, তারই মধ্যে 
থাকে যে কত অসহায়তা ও মানবতা- 


' বোধ, তার স্বাক্ষর পাওয়া যায় ছবিটির 


বেশ কিছু ফ্রেমে । অবাক লাগে কিন্ত 
ছবিটির প্রয়োজনাতিরিক্ত দৈর্ঘ দেখে - 


ঘণ্টা কুড়ি যিনিট--ফলে ‘বোর,’ করে 
কিছু সময়। সম্পাদনায় ভা দাসের 
মত কৃতী পুরুষ থাকতেও যে কেন 
এমনটা হল, সেটাই বিস্ময়কর । তবে 
ছবিটির নির্মাণে যে বন্তনিষ্ঠা ও চিত্র 


ধ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় ভা সত্যই . 


প্রশংসনীয় । আর সে কারণেই এ 
ছবির উজ্জবল' প্রতিশ্রুতি সৃম্পন্ন পরি- 
চালকের অকাল বিয়োগ মনকে তারা- 


“ক্রাস্ত করে। এ ছবির শিল্প নির্দেশক 


সম্ভপ্রয়াত বংশী চন্দ্ৰগুধ সম্পর্কেও অঙ্গু- 


বপ কথা বলতে হয়। বস্তী অঞ্চলের . 


বাস্তবতা চোখের সামনে হাজির 
করেছেন তিনি নৈপুণ্যের সংগে । 
স্বামী ও শিশুপুত্র নিয়ে আন্মার 
সখের সংসারে প্রথম ভাঙন আসে 
এক কামাতুরের লালসার শিকার 
হয়ে। ক্রুদ্ধ স্বামীর হাতে সেই.অনা- 
চাঁরীর মৃত্যুর পরই ভয় ও আতংকে 
পরিবারটি হল ছিন্নুল--পালিয়ে 
বাঁচতে চাইল তারা শহরে গিয়ে 
কায়িক পরিশ্রমে দিন কাটাতে । 
আবার একট] ঘর বাঁধার স্বপ্নকে 
বাস্তবায়িত করতে অসহায় স্বামী 
অসাধু পথে টিন সংগ্রহ করতে গিয়ে 
পুলিশের গুলিতে হল নিহত। স্বামী 
হারা আম্মা এবার উৎকেন্জ্রিক হয়ে 
বাধ্য হল 'সস্তানকে সংগে নিয়ে 1 
সেখানের দূষিত পরিবেশে তার মূল্য- 
বোধ খান খান হয়ে গেল। উপকারী 
লুকার কাছে কৃতজ্ঞতার বশে দেহ দান, 
করতে হয়, ট্রাক ড্রাইভার আন্না 
প্রেমকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে 


না, আবার রাস্তার কলে স্বান করতে 
' দেয়। বন্তীর কদর্যতার মধ্যেও সে 
কিন্ত তার কিশোর সন্তানটি যাতে 
বিপথে না যায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখে, লুকাকে অনুরোধ করে সস্তাঁন 
যেন জাহান্নমে না যাম্ম। আম্মার মর 
বাধার ম্বপ্ন ষখন প্রেমিক আয়া সার্থক 
করে তুলল, তখনই সে ঘর ভেঙে গেল 
অনুস্থ 'লুকার' হঠকারিতায় 'আর 
পুলিশী নির্যাতনে ৷ ঘটনার ষে অনি- 
বার্ধতা দেখা গেছে, তার সবটুকু 
বিশ্বান্ত নয় এবং লুকার কার্যকলাপ 
চিত্রায়ণে আতিশষ্যও প্রকাশ পেয়েছে। 
প্রাগ্রসরতা নেই--তাই চক্র একই জায়- 
গায় ঘুরেছে__এগিয়ে যেতে পারেনি ৷ 
বীরেশকুমার চক্রবর্তী নিবেদিত ফুজি 
কালারের, এই ছবিটির ক্যামেরার 
কাজ দর্শনীয় করে তুলেছেন বরুণ 
মুখার্জী । হৃদয়নাথ মংগেশকরের 
সংগীত পরিচালন! ছবির মুড, ফুটিয়ে 
তুলতে পেরেছে। স্মিতা পাতিলে 
আম্মা” আশ্চৰ্য প্রাণবস্ত-_-অভিব্যক্তি 
অতিনন্দনীয়। 'লুকা চরিত্রে নাসি- 
রুদ্দিন শাহ দাপটের সংগে অভিনয় 
করেছেন। আন্নার ভূমিকার ভূমিকায় 
কুলভূষণ খারবান্দা ও কিশোর পুত্র 
ঠা 
ধরণ করেন। 


বংশী চক্রগুপ্ত 

জন্ম জন্মুতে, কেরিয়ার কলকাতায় 
আর মৃত্যু হল সুদূর আমেরিকায় 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্ততম সেরা 
শিল্পনির্দেশক বংশী চন্্রগুপর খ্যাতি ও 
প্রভাব দেশ স্থানের সীমানা ছাড়িয়ে 
ষে কত ব্যাপক ছিল, তারই যেন 
গ্যোতক। বিগত যুগে চারু রায়, 


, ১ম পৃষ্ঠার পর 
ক্ষমা চেয়ে তাকে মুক্ত করেন। 
কমলেশ রায় একবার বালিগঞ্জ সাকু- 
লার রোডে অটোমোবাইল এযাসো- 
পিয়েশনের ক্লাবে মাতাল হয়ে অজ্ঞান 
হয়ে পড়েন । তখন তদ্বানীস্তন ডি- 
সি হেডকোয়ার্টার ও'কে ওখান থেকে ' 
তুলে আনেন। তিনি নানকিং. 
রেস্তোর'য় পুলিশ পাঠিয়ে মেয়ে ধরার 
অভিযান চালিয়েছিলেন, এর মালিক 
গিয়ে গোয়েন্নাদগ্তরকে নিয়মিত টাকা 
দেওয়া সত্বেও রেস্তোর য় হানা 
বড় কারণ হল, বড়কর্তার মেয়ে খোঁজা । 
দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে জয়ন্তীর ওপর 
অত্যাচারের কাহিনী করুণ। জানা 
যায় যে, কমলেশ রায় গোয়েন্দাদধরে 
খবর দেন, রাতে তিনি এক জায়গায় 
হানা দেবেন! পুলিশ যেন ব্রিগেড 
ময়দানে তৈরি থাকে। দুজন উর্ধতন 
পুলিশ অফিসার বাহিনী নিয়ে ওখানে 
উপস্থিত হন। কমলেশ রায় ওখান 


সধাংস্ত চৌধুরীর মত শি্ীকে 
চলচ্চিত্রের শিল্পনির্দেশনায় পেয়ে 
বাংল! তথা ভারতীয় ছবি গৌরবোজ্জ্বল 


হয়েছিল। বংশী 'চন্্রগধ যেই 
গৌরবকে আরও ব্যাপ্তি দিয়ে 
মহিমান্বিত করলেন । 


ছিলেন চিত্রশিল্পী, হলেন চল- 
চ্চিত্রের ' শিল্প নির্দেশক। চল্লিশ 
দশকের ছবি জ্যোতির্ময় রায়ের 
'অভিযাত্রী”তে তিনি শিল্প নির্দেশক 
ছিলেন। পঞ্চাশ দশকে জা 
' রেশোয়ার ‘রিডার’ ছবিতে ছিলেন 
সহকারী শিল্পনির্দেশক । ১৯৫৫ সালে 


‘পথের পাঁচালী ছবি থেকেই তার - 
জয়যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রা ' 


অব্যাহত থাকে আমৃত্যু । সত্যজিৎ 
রায়ের ছবিতেই তিনি কাজ্জ করেছেন 


বেশী এবং সে সব ছবিতেই ক্রমান্বয়ে 


শিল্পনির্দেশনার নতুন নতুন “ভাইমেনসন” 
সৃষ্টির কৃতিত্ব দেখিয়ে নাম. যশ প্রতি- 
পত্তি অর্জন .করেন। কিন্তু আথিক 
অভাব ঘোচেনি তার এবং এটাই 
ক্ষোভের কথা। তাই তাকে ছুটতে 
হয়েছিল ছবির কাজের জন্ত বোষ্বেতে 
জীবনের শেষ দিকে.। সত্যজিতের 
যে ছবিতে তার শেষ কাজ দেখা গেছে 
তা হল 'শতরপ্ন কে খিলাড়ী”। মৃণাল 
সেন, তরুণ মজুমদার, রবীন্দ্র ধর্মরাজ, 
স্যাম বেনেগালের ছবিতেও তার 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। 
কিন্ত সত্যজিতের ‘দেবী’, “জলসাঘর 
চারুলতা,’ গুপী গাইন বাঘা বাইন’ 


প্রভৃতি ছবিতে বংশী” চন্্রধর যে . 


শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সক্ৰিয়. ছিল, ত! রীতি- 

মত তভিনন্দনযোগ্য । অসাধারণ 

বস্তুনিষ্ঠা ও শিল্পবোধ তাকে অসামান্য 

স্রষ্টা করে তুলেছিল । তাকে হারিয়ে 

রে ক্ষতিগ্রস্ত হল সন্দেহ 
| 


ডি লি ডি ডির বিরুদ্ধে অভিযোগ 


EE চৌরঙ্গী ম্যানসনে 
আসেন। পুলিশ নীচে &রেখে তিনি 
বাড়ির ওপরে যান। এক ঘণ্টা কেটে 
যায়। কোন খবর না পেয়ে একজন 
অফিসার ওপরে উঠে দেখেন যে, কম- 
লেশ রায় জয়শীর পয়সায় হুইস্কি 
খাচ্ছেন এবং মাতাল হয়ে পড়েছেন, 
তারপর তিনি এই কলগালে'র প্রতি 
যে আচরণ করেন তা লেখা ' যায় না। 
মেয়েটিকে . তিনি মারধোরও করেন। 

পার্ক ট্ট্রীট থানায় মেয়েটির অভিযোগ 
তি পরদিন ঘটনাটি তখন- 
কার ডি-মি হেডকোয়ার্টার্স বি-কে 


সাহার নজরে এসেছিল । তিনি এতে * 


ভয় পেয়ে জয়শ্রীর নামে মামলা করিয়ে 
রাখেন। ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে 
যায়! পুলিশী ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে কমলেশ রায়ের এইসব নোংরা 
কাজকর্ম এখন লালবাঞ্জারের মুখে মুখে । 


‘ | u সাঁত 1 


কলকাতা পৌরসভা 


১ পৃষ্ঠার পর" 
ধরে সুব্রত মুখাজাঁর নেকনজরে পড়ার 
জন্য হাংলামি করেন। বিল্ডিং ভিপার্টে 
আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে ধিনি 
রাতারাতি বিপ্লবী বনতে চান, তিনি 
যে এই শ্পেস্ঠাল সেল সমন্ধে উৎসাহী 
হবেন তা বলাই বাহুল্য । | 
এই সেলের অধীনে বড় বড় 
প্রাসাদোপম বাড়ীগুলি (বিশেষ করে 
ষেগুলির ফ্ল্যাট বিক্রী করা হয়েছে ) 
এলে, বিল্ডিং ভিপার্টে যে ‘কাজগুলি’ 
তিনি এতদিন চালিয়ে এসেছিলেন তা 


' অব্যাহত থাকে। লোকে বলে প্ৰাক্তন 


বিজ্ভিং ইন্সপেক্টর উনি ডেপুটি কমি- 
শনার হয়েও বিল্ডিং ডিপার্টের, মধু, 
লুঠতে কনর করছিলেন না৷ বলেই 
তাকে অন্ত বিভাগে সরানো 
হয়েছিল। কিন্ত যারা ঢেউ গুনেও 
বাহাত ভরাতে পারে, তারা 
এখানেও পথ করে নিতে: অসুবিধা 
বোধ করে না। এই বাড়ীগুলি “বিশেষ 
আইনে” পৃধকীকরণ করতে গিয়ে 
একবার নিজস্ব মনোনীত “স্পেশাল 
অফিসার” ও অন্তান্ত কিছু কর্মচারী 
মারফত ভালো আমদানি হবে, আবার . 
তার শুনানী করতে গিয়ে একেবারে 
খাস নিজ, হাতের মুঠোয় মোটা 
“পুরস্কার? প্রায় স্থনিশ্চিত। 

কিন্তু সম্প্রতি এই “সেলের” কাজ 
পুনধিবেচন! .করার কথা উঠেছে। 
কেননা গত তিন মাস ধরে একগাদা! 
লোক শুধু বসে বসে মাহিনা নিলো ॥ 
সত্যিকারের কোনো কাজ হয়নি । যে 
আইনটি সংস্কার করার জন্য বহুদিন 
থেকেই দাবী করা হচ্ছিল এবং ভা 
কর্তৃপক্ষ করে দিলে এযাসেসমেন্ট বিভাগ 
এই ‘সেলের’ বহবারস্ত ছাড়াই বহুদিন 
পূর্বেই এই পৃথকীকরণ করে ফেলতে 
পারতো, গত তিন মাসে ম্পেশান 
অফিসার মশাই বহু কলম ভেঙে সেই. 


'আইনটি মাত্ম সংস্কার করতে পেরে- 
ছেন। কিন্তু বহু বিজ্ঞাপিত সেই “পাঁচ 


কোটি’ টাকার একটিও আদায় করতে 
পারেনি। তাহলে শুধু শুধু তিন মাস - 
ধরে প্রায় ছু হাজার টাকা মাইনে দিয়ে 
একজন স্পেশাল অফিসার, দেড় 
হাঙ্জারী দুজন ডেপুটি এ্যাসেসর, তিন- 
জন এ্যাসিষ্টান্ট এযাসেসর, ছ'জন ইদ্দ- 
পেক্টর ও গুচ্ছের কেরানি ও পিয়ন পুষে ' 
করদাতাদের বনু কষ্টের টাকা অপব্যয় 
করা হল কেন? 

বামফ্রণ্টের সভাপতি শ্রপ্রমোদ 
দাশগুপ্ত ও পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শেলসম এই; 
‘সেলের’ হাত থেকে পৌরসভাকে 
বাচান। | 
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বড় খেলার পোষ্টমর্টেম 


| এন HE SAH 
1৮ 
বর অনটাই কমে গেল। | 
৷ “লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের প্রতিষো- 

গিতায় প্রথম থেকেই এ বছর তিনটি 


দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালিয়েছিল । ' 


কিন্তু মহামেডানের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগা- 
ভাগি করে নেবার পর মোহনবাগান 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে 'রেলওয়ে ' ফুটবল 
ক্লাবের সঙ্গে ' এবং বিশ্ময়করভাবে 
| বেহালা ইয়ুথের সজে"ড করে এবারের 
. চ্যাম্পিয়নশীপের দৌড়ে অনেকটাই 
. পিছিয়ে পড়ে । বাকী ছিল ইষ্টবেঙ্গলের 
পিছিয়ে পড়ার পালা । গত এগারোই 
জুলাই লীগের দ্বিতীয় প্রদর্শনী ম্যাচে 


ইষ্টবেঙ্গলও পৌছে গেল সেখানে; লীগ 


তালিকায় : যেখানে মোহনবাগান 
দাঁড়িয়ে আছে। 
চৌদ্দ বছর বাদে '১৯৮১-র লীগ 


কোরে! সন্দেহ নেই। বেশ কয়েক 
বছর ধরে মহামেভানের লীগ জয়ের 
প্রচেষ্টা এবার সার্থক হতে যাচ্ছে, দেখে 
& ক্লাবের স্মর্থক ও কর্মকর্তাদের মনে 
| এখন বীধভাঙা খুশির জোয়ার). 


খেলীর মধ্যে দলগত সংহতি এবং 
পরিকল্পনার ছাপ: খুব একটা দেখা' 


নি । বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা 


‘তাদের খেলায় সমর্থকদের মনে কোন 


'আশাই জাগাতে পারেন নি। প্রকৃত" 
পক্ষে ইস্টবেঙ্গল ছুটি খেলোয়াড়ের ওপর 
নির্ভর করে এবারে লীগে লড়াই 
করার চেষ্টা করেছে। শুধু ভিফেন্দে 


' মনোরঞ্জন এবং ফরোয়ার্ডে মজিদের 
ওপর নির্ভর করে সব খেলায় জয়লাভ: 
" যে সম্ভব নয় তা প্রমাণ হয়ে গ্রেছে। 


, একথা বলে আমি নিক্চয়ন ফ্রান্সিস, 
ফরিদ, প্রেমনাথ ফিলিপস ম্যাচাডোর 
মতন ' খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের 


‘প্রতিভাকে ছোট করছি না।, কিন্ত 


একথা বলা ভুল হবে ন যে এরা কোন 


জনি ভান তর 


করেন নি। ,.., 

* টীম হিসাবে মহামেভান এবার 
অপর ছুই প্রতিদন্বী মোহনবাগান এবং 
ইষ্টবেঙ্গলের থেকে অনেক বেশী 
ব্যালাহ্দড | কিন্তু লীগের শুরুতে 
মহীমেডানও খুব একট] সংহত -দূল 
হিসাবে খেলতে পারেনি । কিন্তু আস্তে 
উন্নতি হয়েছে । বিশেষ করে প্রশান্ত 
প্রস্থন, আকবর, মানস, বিদেশের মধ্যে 
যথেষ্ট. বোঝাপড়া, ছিল, এৰং পরি- 


কল্পনা। মাফিকই খেলার চেষ্টা. করেছে 
এবছর প্রথম থেকেই ইষ্টবেহ্গলের : 


যদিও; লীগের অনেক খেলায় প্রেসথুন 
খেলতে না পারায় মহামেডানের, আক্র। 
ষণের.. ধার ! অনেকটাই নষ্ট হয়ে 


ভাওড়ায় ছনাঁতির স্বাখড়। 


নানান 
দুনীতিবাজ 'আন্দামানবন্দী কথ! দর্পণে 
প্রকাশিত হয়েছিল। ভন্লোক তথা" 
কথিত আন্দামানবন্দীর বেল পিলখানায় 
একটা দ.নীঁতির আখড়া বসিয়েছেন! 
তার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 


গোয়েন্দা ঘগ্তর ব্যবস্থা অবলম্বন: 


করছেন। . ছি 
সম্প্রতি ২৪ প্রগণী) জেলার 


অশোকনগরে . হাওড়ার এই ছুন্শতি- 


বাজ লোকটি হাওড়ার একটি হুর্নীতি- 
কাজ লোকের যোগসাজসে তথাকথিত 


এক সম্মেলন করেছেন । অশোঁক- - 


নগরের, প্রাক্তন এম্‌ এল এ নাঁকি 
| খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন! 
অশোকনগরের এই এম এল এ-কে 
হাওড়ার এ ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী 
বানান। পরে বিধান সভায় প্রশ্ন হয় 
অশোকনগরের এম এল এর স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগদানের বয়সই হয়নি ! 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস ১২৩১, খা যো কলিকাতি-৬ ০0 ছা প্রকাশিত। 


পেনসন বন্ধ হয়, টাকা ফেব্রুত দিতে 
হয়! এই ব্যক্তিই লোকসেবকের 
কর্মীদের পথে বসান! পিলখানার 
প্রাক্তন এম এল-এর নামে কেন? 

এসব ব্যাপারে 'তদবস্ত বাঞ্ছনীয় এবং - 
ব্যবস্থা অবলম্বন ' করা 'দরকার। 


হাওড়ার এই ব্যক্তিটি মে মাপে সক্গে- 


লন করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী, এবং প্রবীণ বিপ্লবী অশ্বিনী 
গাঙ্গুলীর নাম ভাঙান ! এরা কেউ 


' সম্মেলনের ব্যাপারে জানেন না! 


নিখিল ভারত ম্বাধীনত1 সংগ্রাম 
সংগঠনের প্রিসিভিয়াম সদস্ত। তার 
নাম ভাঙিয়ে একবার টেলিফোন করা 


হয় তিনি কিছুই জানেন না। 


আবার তার নাম করে অশোকনগরে 
একটি শুভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়! 


Phone £ 


গিয়েছিল । 

শনিবারের খেলায় মহামেভানের 
জয় নিঃসন্দেহে যোগ্যতা :ও পরিশ্রমের 
ফসল । মহামেডানের প্রতিটি খেলো- 


য়াডের মধ্যে সেদিন ছিল ম্যাচ জেতার 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদের, খেলার মধ্যেই 
যার , প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
আক্রমণভাগে বিদেশ, মানস, আকবর 
সাব্বির যেমন নিজেদের মধ্যে সুন্দর 
বোঝাপড়া করে এবং অনেক সময় 
জায়গা! বদল করে খেলেছে, তেমনি 
রক্ষণভাগে মৈছুল, , অলোক, চিন্ময় 
সুন্দরভাবে বোঝাপতা, করে ইষ্টবেঙ্গ- 
লের আক্রমণকে রুখে দিয়েছে । 


প্রশ্থন অনেক দিন বাঁদে খেলতে ' 


নেমে অসুস্থ অবস্থাতেও .ষ্ভোবে 
খেলেছে তা. কলকাতার দর্শকদের 
অনেক দিন মনে থাকবে । . 

আসলে প্রস্থনই ছিল মহামেডানের 
আক্রমণের উৎসস্থলে । আর তাঁকে 


সুন্দরভাবে সহযোগিতা করে খেলেছে - 


প্রশাস্ত। . 
 ইষবেঙ্গলের সব থেকে নির্ভরযোগ্য 
ছুই খেলোয়াড় মজিদ. এবং মনোরপ্রন 
তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য কখনই দলকে : 
উজ্জীবিত করতে পারে নি । মনোরঞ্ন : 
এবং ষদি মজ্জিদ্‌ নিজেদের প্রতিভাকে 
পুরো কাজে লাগাতে পারতেন তাহলে 
হয়ত খেলার মধ্যে একটা সমতা 
খুঁজে পাওয়া যেত। | 
' ভা সত্বেও ইষ্টবেঙ্গলও গোলের 
অস্তত সহজ ছুটি সুযোগ কাজে নাগাতে 
পারে নি।. মজিদ ও জামসিদ আরও 
একটু তৎপর হলে হয়ত ইষ্টবেঙ্গলের 
পক্ষে গোল পাওয়া সম্ভব হতো। 
যেহেতু ইষ্টবেন্দলের আক্রমণ ভাগে 
তেমন ধার ছিল না তাই মহামেভানের , 
ডিফেন্সুকে মজিদ, জামসিব, ফ্রান্সিস-রা 
খুব একটা বিব্রত করে তুলতে পারেন 


_নি। ফলে অনেক সময়ই মহাম়েডানের 


সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছে। 
সাবিকভাবে বলা যায় মহামেডা- 

নের জয় যোগ্য দলেরই জয় শুধু তাই - 

নয় ১৯৮১--৭" লীগ ঘরে তুলতে 


পারাটাই হবে যোগ্য দলেরই পুরস্কার | 


ছপণ . 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
রে যাণ্মাযিক ১৫ টাকা 

‘ত্রৈমাসিক ৭৫, 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
 স্যানেজার, দর্পন 


' ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


- সম্পাদক-_হীরেন বসু ' 


‘ভাড়া . দিয়েছিলেন! 


24-4232 


=, দিল্লীর অফিসার | 


১ম পৃষ্ঠার পর । i 
সেক্রেটারীর বাৎসরিক বেতন, ধারা 


বসন্ত বিহারে বাড়ির মালিক। 


ভাঁড়াটেদের কাছে একটা বড় 
আকর্ষণ তাদের বাডিওলারা সরকারী 
মহলে নামকরঞ্চ লোক। একজন 


ভাড়াটে গর্ব করতে পারে যে, সে লেঃ 


গভর্ণর, গভর্ণর, জয়েন্ট সেক্রেটারী, 


ডেপুটি বা আগার সেক্রেটারী পাবজিক * : 


অথবা কোন গভর্ণমেন্ট এজেন্সী, যেমন 
সি বি'আঁই বা সেন্টুণল বোর্ড অফ 
ডাইরেকট' ট্যাক্সেসের সর্বোচ্চ .পদাধিক- 


₹ রীর ভাড়াটে । 


তিনমাস "আগে পূর্ত ও গৃহমন্তরী 
ভীম্মনারায়ণ সিং লোকসভাকে লিখিত 


১ জবাবে. জানিয়েছিলেন, ডেপুটি সেক্রে- 


সরকারের ১০৯ জন” অফিসারের 


দিল্লীতে নিজস্ব, বাডি আছে এবং 


তাদের সরকারী আবাসে থাকতে 
দেওয়া হয়েছে । এর আগে গত বছরের 
ডিসেম্বর মাসে ' মন্ত্রী মহোদয় 
লোকসভার টেবিলে ১৩৩ জন ক্লাস 
ওয়ান অফিসারের তালিকা উপস্থিত 
করেছিলেন যাঁরা দিলীতে বাঁডির 
মালিক,” কিন্ত ‘সরকারী বি 
থাকেন 

 বসম্ত বিহার ও শ্ৃন্িনিকেতনের 
বাড়িওলাদের।নামের তালিকা দেখবার 
মভ। দ্বিস্্ীর- প্রায় সমস্ত লেঃ 
গভর্ণররা বসন্ত বিহারে তাদের বাংলো 
বাড়ি ভাড়া পেতেন মাসিক ৬,৫০* 
টাকা, কিষাণঠাঘের পাঁচটি শোবার 
ঘরের বাংলোর ভাড়া মাসে ১৪,০০ 
টাক1।, ডি আর কোহলির অর্ধেক 
বাতির তাড়া ৫,০০০ টাকা। বর্ত- 
মান লেঃ গভর্ণর এস এল খুরানার 
বাংলো একজন বিদেশ দূতাবাসের 
অফিসারকে ৭,০০০ টাকা ভাড়া 
দেওয়া আছে। 

-পোষ্ট আাণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ডের 
একজন সদস্ডের বাড়ি নাইজিরিয়ান 
হাইকমিশন ১২,*০* টাকা মাসিক 


"ভাড়ায় নিয়ে রেখেছে। . 


. একজন অবসরপ্রাপ্ত * সামরিক 
অফিসার তার প্রশস্ত বাডির সন্মুখভাগ 
মাসিক ১২,** টাকায় ভাড়া 
দিয়েছেন। . so 

সেক্রেটারী-তাঁর বাংলোর একটি অংশ 
ভাড়া দিয়েছেন ৬১৫** ‘টাকায় । 
ফ্রান্সে যিনি 'আমাদের রাষ্ট্রদূত তিনি 


Price 6)" Paiso 


তার বাড়ী থেকে ভাড়া পান ১৯২, 
টাকা। একজন প্রাক্তন বিদে 


. দপ্তরের সেক্রেটারী পান মাসি 


১৫,০** টাকা বাড়ি ভাড়া। "* 
বিদেশ মন্ত্রকের প্রায় ২৭ জ 


“অফিসার তাদের বাড়ি মোট! টাকা 


ভাড়া দিয়েছেন এবং সহজেই অন্থমে 
যে, ভাড়াট্েরা হাইকমিশন 


দৃতাবাস। 


তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, ও 
অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া বিপুল পরিমাং 
বাড়ার কারণ বিদেশী দূতাবাস, যার 
মোটা ভাড়া দিতে কার্পণ্য করে না 


বসন্ত বিহারে ১,৬০০ ,এবং শাস্তি. 


নিকেতনের প্রায় "৩:*০ বাং; 


পাশ দিয়ে ছেটে গেলে দেখা যাবে, বঃ 


দূতাবাস ও হাইকমিশনের নেমপ্লেট । 

এখানে, ভাভাটেদের নাকি এক 
বছরের ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়। তার 
মানে কোন কোন ক্ষেত্রে চার লা 
টাকার মত। কিন্ত শধু এই শত 


. মেনে নিলেই হয় না, এর অর্ধের 


টাকা হিসাব বহিতূ“ত হয়ে যায়। 

অনেক কুটনীতিকের' অভিষোঃ 
যে দিজ্জীতে তাদের বাড়ি পেতে 
অস্থবিধা হচ্ছে বেশি ভাড়ার জন্য নয়, 
ভাড়ার অর্ধেক টাকা কালোটাক- 


হিসাবে দিতে হয় বলে। ফলে তাঁর 
. হোটেলে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। | 


কণাটকে 


মন্ত্রীর কীর্তি 


| কর্ণটকের শিমোগা জেলায় একটি 
তালুকে কাজের জন্ত খান্ত (ফুড ফর 
LEAR TR 


. বিতরণ করা হল । 'বি. ডি. ও, নিজ্রে 


টাকা বণ্টন করলেন এবং প্রাপকদের 
সবাইকে দিয়ে. ভাউচারে সই করিয়ে 
নিলেন। ' দেখা গেল প্রাপকদের 
আলিকায় রাষ্ট্র ভেষটগ্লার নাম! 
রা্্মন্ত্রী কি ওয়ার্ক 'করেছেন তা 
মুখ্যমন্ত্রী গু রাও জানেন না কিন্ত 
ভেঙ্কটপ্না ভাউচারে সই করে টাকা 
‘মা জানাজানি হতেই তিনি 
এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিরোধী 
পক্ষ থেকে এই টাকা জালিয়াতির 
পুরো নথিপত্র মৃখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া 


হয়েছে। .. ও 





ই 


দি নারীদেহশিকারী নরগণ্ডদের সরা 


[ 


রক্ষক গুলিশও উক্ষকে গরিণত 





.. ভারতবর্ষের বানী প্নতী 


ইন্দিরা গান্ধী নিজে একজন মহিলা 

হলেও গোটা বিশ্ব নিস্তব্ধ বিস্ময়ে 
তাকিয়ে দেখবে যে, একজন নারী 
প্রধানমন্ত্রীর « শাসনাধীন ভারতবর্ষে 
২ নারীর ইজ্ছত,আজ বেলোয়ারী কাচের 
মতই ঠুনকো এবং 'নারীদেহ শিকারী 


নরপশুর দল -এখন-.রাঁজধানী দিল্লীর 


বুকে বসে খোদ পুলিশের প্রশয়পুষ্ট হয়ে ' 


ট্রাজধানীকে পরিণত করেছে : যৌন 


_ লালসা চরিতার্থ করার এক নির্পত্রব, ' 


অভয় অরণ্যে |, চাকরীর প্রলোভন 


দিক ॥ ২৭৭ সংখ্যা ॥ বার ২৪শে জুলাই, ' ৮১) "৬৭ পয়সা দেখিয়ে ফুলিয়ে আনা হচ্ছে বিহীন 


থানায় জল 






2 চাইলে 
পুলিশ দেয় 


প্রস্রাব 


-" চক্রব্যহে বন্দী করে নির্মমভাবে লু্ন 
করে অসহায়! তরুণীদের দৈহিক কৌমার্য 
জীবনহাঁনির হুমকি দিয়ে । . সবচেয়ে 
ভয়ের কথা এই যে, সব হারানোর 
‘যন্ত্র! বুকে এই হতমানা তরুণীরা যখন 


" প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এই স্বণ্য নর- 
পশুদের বিচার দাবী করে. তখন দেখা 
যায় দিল্লীর পুলিশ বীরপুক্গবের দল 


পানোন্মত্ত. অবস্থায় সেইসব মহিলাদের 


বাসস্থানে হানা দিয়ে তাদের'ধরে এনে 


থানায় আটক করে সে সব মহিলার 
ওপরই চালায় দৈহিক নির্যাতন, 
4848 
কপর্দকটি। ১.৮ 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


হায়দারাবাদে দাঙ্গ| হয়েছে লি পা ঘাৱ জনয 


“কি করে এবং কেন গত সপ্তাহে. 


মা ঘটে গেল বাড়ে (৩০ আদবের - 
বৃত্যু ঘটল এবং ৩৫০ জন আহত হল? . 

মা ঘটতে যাচ্ছে মে মাসের সাকা” 
শ্মাঝি তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল | 


শখন এই শহরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। 
২১শে মে ছুটি পৃথক ঘটনায় 
বশাস্তির প্রথম সংকেত পাওয়া যায় 
ধনু শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রযাত্রীরা 


শাক্ান্ত হয়। কয়েকটি দোকান. . 
গতিগ্রস্ত হয় এবং গণ্ডগোলে কিছু. 
“দাক আহত হয়। একটি ধর্মস্থানও 


থাক্রান্ত হয়। সেই রাত্রেই চার 
এনারের'কাছে গুলজার হাউস থেকে 
কু ধরনের , ঘটনার , খবর পাওয়া 

ঢ়, আরও একটি বরযাত্রী দন আক্রান্ত | 
J 


পরের দিন পেটে দু ধান, | 


ণকান ও বাড়ি একদল লোক 
ক্রমণ.করে। ফলে ছয়জন আহত 
শব. 

EE আল্ধাইয়! 
টম কে . প্রভাকর রেভিড, 
লশ কয়িশনার সি জরি সালডানহ। 
অন্যান অফিসার .সহ ঘটনাস্থল 
iio 

যদিও, পুলিশ এ আক্রমণের জন্য 
পর্কে তাত্তের কোন চেষ্টা হয় ন|। 
এচ এই ঘটনাগুলিই হা্গামার স্ত্র- 
ত ঘটায় । এমন -কি ওখানকার 
সন্দারাও 'গণডগোল হবে বুঝতে , 
রেছিল কারণ অন্্শঙ্ব জমা করা 
গুন্‌ আত্মরক্ষর্থে। 


অতএব পুলিশ নিরোধমূলক ব্যবস্থা 


পঞ্করেনি কেন? এটা পরিষ্কার 
পাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গ বামক্রণ্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে .ভোলার জন্ধ, . 
আবার তোড়জোড় স্ররু হয়েছে।. 
প্রবীণ "জনতা নেতা প্রফুল্ল সেনকে 
সামনে . রেখে বামফ্রন্ট বিরোধী 


'অকমিউনিষ্ট দলগুলোকে নিয়ে জোট 


গড়বার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। থু 
- এবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন 


SEE এবং  রাজ্য- 
- স্গ্য নির্বাচিত নিল, প্রাথ 


ভাটা 


"ভোলা সেন এবং আরও কয়েকজন . 
. ই-কংগ্রেল নেতা রাজ্যে বামফ্রন্ট 


বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভা- 


- বনা খতিয়ে দেখার জরন্ত প্রফুল্ল সেনের 





ৰাঘ গরবাবের ব্রিদ্ে রাবার: 
ঘ্রাদো পম গড়ে ভোলার তোড়জোড় 


বাড়ীতে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। 
এই বৈঠকগুলিতে শঙ্করপ্রসাদ মিত্রও 
* উপস্থিত ছিলেন।, 

জানা গেছে, পরফবাবু.এ রা 
বামস্রণ্ট এবং -- সরকারের বিরুদ্ধে 


. আন্দোলন গড়ে তুলতে .তার সম্মতি 


জানিয়েছেন । বৈঠকে রাজ্য ই- 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নানা বিষয় 
নিয়েও প্রাসদ্দিক কথাবার্তা হয়েছে। 
- ভোঁলাবাবু এবং আরও কয়েকজন 


হে) কংগ্রেস নেতা ' রাজ্য ' আর্স. ' 


কংগ্রেসের সঙ্গেও কথা রলেছেন-- এ 


“ব্যাপারে আর্ঁ কংগ্রেসের দলগত 


ষিদ্বাস্ত এখনও ডানা না গেলেও 
ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন আর্স কংগ্রেস 


একি 55 


' প্রবীণ ‘নেতা দিল্লীতে গিয়ে রাজেন্দর- 


বরকত গণি খান চৌধুরী এবং প্রণব, 


মোর্চা গড়ে তোলার ্বপৃক্ষে মতপ্রকাশ 
করেছেন। ' . 

_ এদিকে প্রাথমিক ভাবে আলোচনা 
করার পর ই-কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন 


কুমারী বাজপেয়ী এবং দুই কেন্দ্রীয় মন্ত 


মুখার্জীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন |. 
জানা গেছে, গ্রণববাবু এবং প্রীমতী 


বাঁজপেরী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গ এব্যাপারে : 
"| রাজধানীর, বিদ্যুৎ 


'বদূরপুর এবং ইন্প্রস্থ পাওয়ার ষ্টেশন 
প্রায় ১ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে 


কথা বলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। - 


এদিকে প্রফুন্থবাবুও দিল্লীতে চন্দ্র 
শেখর সহ জনতা পার্টির কয়েকজন 


'নেতাঁর সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক: 


পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন । 





















 কানপুরের ডি সিকান্দ্া 
পুলিশ ষ্টেশনে এক সাংবাদিককে মিথ্যা 
অভিযোগে আটক কর! হয়েছিল এবং 
তিনি তৃষ্ণা মেটাতে জল চাইলে পুলিশ 
তাকে প্রশ্রাব দেয় । 

স্থানীয় একটি হিন্দী দৈনিকের. - 
সংবাদদাতা কেদারনাথ দ্বিবেদী অভি- 
যোগ করেন, পিকান্ত্রা থানার, ভার- . 
প্রাপ্ত অফিসারের নির্দেশে জনৈক 
পুলিশ তার সামনে প্রস্রাব করলে 
সেটা তাকে খেতে দেওয়া হয়। 
ঘটনাটি ঘটে ১৬ জুলাই। 

দ্বিবেদী বলেছেন, ১৫ জুলাই, 
সিকান্্রা থানার অধীন ভাল গ্রামে, 
রামমাশ্রয় ধোবি নামে এক হরিজন 
তার বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়ো* - 
জন করে। কিন্ত উচ্চবর্ণের কিছু হিন্দু 
রাম মাশ্রয়কে মাবধোর করে এফং এ 
অনুষ্ঠান . বাধা দেয়।. সেইদিনই 
রামমাশ্রয় ঘটনাটি থানায় জানিয়ে 
দেয় এবং থানা বলে তারা ঘটনাটি 


সম্পর্কে খবর নেবে। 


‘কিন্ত ১৬ জুলাই সিকান্দা খানার 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ব্রাজধানী 


ছিলীতে9 .. 
অন্ধকার : ; 


'২*শে' জুলাই রাজধানী দিল্লী প্রায় ' 


| > ঘণ্টার জন্ম ডুবে ধায় গহন অন্ধকারের 


অন্ন গহ্বরে । . অন্ধকার নেমে আসে. 
খোদ রাষ্ট্রপতি ভবনে; প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবনে, দূরদর্শন কেন্দ্রে এবং সংবাদ- 
পত্রের, অফিসগুলোতে। ভারতবর্ষের “ 
রাজধানীর প্রশাসনিক তৎপরতা এত 
বেশী '্ষে, রাষ্ট্রপতি ভবনেও ২ 
মিনিটের মধ্যে আলো..জলেনি 
জেনারে্টার থাকা সত্বেও । প্রধান- . 


মৃত স্থায়ী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনা- 


হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবৈ ' দিল 
দূরার্শন কেন্তর'রাত ৭টা- ৪. মিনিট 
থেকে ৮টা ১০ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ থাকে ॥ 
সরবরাহকারী, 


যায়। 





হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্ 


হকার নিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছিলেন বামক্ষণট সরকারের মন্ত্রী ও এম 
এল এরা এটা লক্জার কথা । শেষ পর্বস্ত বিষয়টি বামস্রণ্ট কমিটিতে আলোচিত 


" . হুল এবং সর্বঘটেবিচরণকারী -পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী সুদর্পে বাবুঘাটে পুলিশ 


সমভিব্যহারে উপস্থিত-হয়ে সেখানকার হকারদের উচ্ছেদ করে অক্ষয় কীতি 
স্থাপন করলেন। কলকাতা দৃবার্শন কি এই এ্রতিহাসিক ঘটনার দলিলচিত্র 


, তুলেছে? বাঘ মার্কা লাল পতাকাওয়ালা হকাররা অবশ্য এ যাত্রা রেহাই 


পেয়ে গেল এবং ধর্মতলা! ট্্রীটের সরু ফুটপাত দখলকারী, চৌরঙ্গী রোড এবং এস 
এন ব্যানার্জঁ রোডের হকাররা বহাল তবিয়তে রয়ে গেল। শহরের- অন্যান্য 
অঞ্চলের, যেমন উত্তর কি দক্ষিণের প্রধান, ব্যস্ত এবং জনবহুল সড়ক জবর" 
দখলকারীদের বিকিকিনির হাট অক্ষত থাকল । 

একথা সত্যি যে হকার উচ্ছেদের সঙ্গে একটা মানবিক দিক জরিয়ে আছে। 
কিছু মানুষ শ্হরের যেখানে সেখানে যে কোন জিনিস নিয়ে বেচতে বসে যায় 


প্রধানত জীবিকার" ধাদ্ধায়। যেখানে বেকারের সংখ্যা আশংকাজ্নকভাবে 


ক্রমবর্ধমান এবং যেখানে নতুন কাজের কৃষ্টি হচ্ছে তার তুলনায় খুবই কম: 
সেখানে বাঁচার তগিদে যে কোনভাবে কিছু রোজগারের চেষ্টা অস্বাভাবিক ঘটনা 
নয়। তাই যে কোন হৃদয়বান সরকারের পক্ষে হকার উচ্ছেদে দ্বিধাগ্রন্ত 
হবারই কথা, যেহেতু এর সঙ্গে হকারদের জীবিকার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে. । 

কিন্তু এর অন্য আরেকটি দিক আছে'। ফুটপাত ব! রাস্তাঘাট দখল করে 
স্থায়ী দোকানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে কংগ্রেণী মস্তানদের রাজত্ব কায়েম হবার 
পর থেকে । : এবং তখন থেকে পাছার মন্তাঁনরা - যাদের নকশালী রাজনীতি 
রাজনৈতিক মর্ষাদ! দিয়েছে--তোলা” তুলতে শুরু করেছে হকারদের কাছ 
থেকে । এর আগে পর্যন্ত হকাররা নিখরচায় ফুটপাতে বা রাস্তাঘাটে বসত 

এবং লাভের পুরোটাই ঘরে তুলত। এখন তাদের লাভের ভাগ দুক্ধনকে দিতে 
হর পরীনী মস্তান এবং ঘুষখোর পুলিশকে । কলকাতা! পুলিশের অনেক 
‘উপরি’ রোজগারের মধ্যে হকাররাও "একটা প্রধান নি *অতএব সর্ষের 
মধ্যেই ভূত বিরাজমান । 

তাছাড এর সঙ্গে জি এলি ভোটের রাঙ্গনীতি। 
যেহেতু বাবুঘাট ও চৌরঙ্গীর অধিকাংশ হকার বহিরাগত এবং এখানকার 
ভোটার নয়, তাই তাদের নিয়ে যত.হৈ চৈ, কিন্তু কলকাতার অন্যান্ত: অঞ্চলের 


' হকারদের গায়ে হাত দেওয়। হয়-না | 


' দের সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক বিশু 


- তিনি ছিলেন একজন নিপুণ কর্মকার | 


. হত্যর অধিকারী এই সাহিত্যকার একা- 
খারে ছিলেন সাহিত্যিক সাংবাদিক ও 


' ফুলের ফসল, প্রেমের গল্প, শরতের 


কলকাতা কোনদিন হকার মুক্ত হবে না 


বিশু মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান } 


একুশে জুলাই. সোমবার ভোর বইগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সত্যেন 
পাচটা দশ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ দত্তের রচনাবলীর দুই খণ্ডে প্রকাশে 
হবার ফলে জীবনাবসান হ'লো ছোট- সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল তার। মাসিক 
মৌচাক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
দীর্ঘকাল.। মৃত্যুর আগে শেষ’ করে 
গেছেন বাঙালী মনীষীদের বিভিন্ন 
উদ্ধৃতি সম্বলিত একটি অঙিধান রচনার 
কাজ। তার ধয়স হয়েছিল তিয়াত্তর 
বছর।- 

উর লরি বররন তিনি 
“ছিলেন সাহিত্য জগতে নবীন গ্রবীণের 
তর্কাতীত প্রিয়জন । সৌম্যদর্শন এই 
অঞ্জাতশক্র মান্ধটি ছিলেন মিতবাঁক, 
এবং উদারহ্ৃদয়। আমরা যারা খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে বিশুদাকে দেখেছি তাদের 
সকলের কাছেই তিনি ছিলেন বিন্দুর 
' মধ্যে নিষ্ধুর গভীরতার- এক সার্থক 
, প্রতীক । 


মুখোপাধ্যায়-আমাদের. বিশদার। 
মূলতঃ ছোটদের ' সাহিত্যের রূপকার 
হলেও বড়দের সাহিত্যের জগতেও 


ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় গভীর পাণ্ডি- 


অঙ্কনশিল্পী | প্রবন্ধ, গল্প ও বর্ণাঢ্য 
রচনা সমৃদ্ধ তার রচিত গ্রন্থের সংখ্য! 
প্রায় একশ” । কবি প্রর্ণীম, রবীন্দ্র 
সাগর সঙ্গমে, শরৎ সাহিত্যের মূল তথ, 


ফুল, বিখ্যাত শিকার কাহিনী, বিখ্যাত 
বিচার. কাহিনী, কিশোক় গ্রস্থাবলী, 


সমুদ্রে যার! ঘুরে বেড়ায় ইত্যাদি, সাধন গুহ 


রাজো বেনু বমিধনের না রি 
শীঘ কার্যৰ কৰাৰ বাবস্থা! 


- রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন 
বেতম কমিশনের স্থপারিশ তাড়াতাড়ি 
কার্যকর করার জন্য রাজ্য মরকারের 


তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া , - 
হয়েছে বলে জানা গেছে অর্থদপ্তর 


সুত্রে জানা গেছে জুলাই মাসের মধ্যেই 


বেতন কমিশন সংক্রান্ত /সরকারী 


আদেশ গেজেট হয়ে যাবে। 

গত বাজেট . অধিবেশনে রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে বেতন কমিশনের 
স্থপারিশ কার্যকর করার কথা ঘোষণা 
করা হয়। এপ্রিল “মাসে বাজেট 


' অধিবেশন শেষ হওয়ার পর থেকেই 


রাজ্য . সরকারী রা অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বেতন কমি- 
শনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার জন্য । 
জানা গেছে, বিভিন্ন স্তরের স্কেল 


সংক্রান্ত এবং নানা খুঁটিনাটি ব্যাপুরে 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই কমি- 
শির '্থপারিশ কার্যকর করতে দেরী 
হচ্ছে ।' 

_ অর্থদপ্তর সুত্রে আরও জান! গেছে, 
কমিশনের সুপারিশ কার্ষকর করার 
জন্য অর্থদধরের কাজ রি হয়ে 
গেঁছে। . এখন প্রয়োজনীয়“ আদেশ 
গেজেট “করবার জন্য সরকারী ছাপা- 


ছিললীতে জঙ্গলের আইন চালাচ্ছে 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শুনতে নারকীয় বীভৎসার শিউরে '* 


ওঠা অধ্যায় মনে হলেও গত ২০শে 
নয়া্দিজীতে দিল্লী মিউনিসিপ্যাল 
_কর্পোরেশনেব প্রাক্তন অলভারম্যান 


.এস, এস, সোবতি আহৃত এক জনা- 


কীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে' নিজেদেব 
হতৃমানা জীবনের করুণ 
বর্ণনা করেছেন কেরালার আলেগ্সি 
জেলার তিন প্রতারিত তরুণী সরো- 
জিনী, রাধা এবং থাক্কেমা। সাংবা- 


এ 'দিকদের কাডে-স্রাশ্রনয়নে এই তরুণীরা 
বলেছেন যে, তারের পূর্বপরিচিত 


প্রতাপ চুন এই তিন তরুণীকে চাকরী 
দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লী নিয়ে 
আসে এবং তাদের কাছে এক ,হাজার 
টাকাও নেয়। এসব তরুণীরা প্রতাপ 
চন্দ্রণের বাঁড়ীতেই ওঠে। কয়েকদিন 


| পরই পরোপকারীর ছদ্মবেশী মুখোশ 


ছি'ড়ে স্বকপ ধারণ করে প্রতাপ 
চন্দ্রণের নারীদ্দেহশিকা রী বর্বর কপ । 


জীবনহানির হুমকির মুখোমুখি দাড়িয়ে 


'এই তিন তরুণীকে, প্রতাপ চন্দ্রণের 


যৌন লালসার ষজ্ঞানলে আহুতি দিতে . 


হয় নিজেদের যৌবনের সঞ্চিত সম্পদ । 
কিছুদিন পর সরোঁজিনী এবং রাধা 
কোনরকমে এই নারকীয় পরিবেশ 
থেকে পালিয়ে বীচলেও থাক্কেমার, 


| রা, অবৈধ সন্তান 


বং তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক 


উড হদিস' আজও 


পাওয়া যায়নি । সরোজিনাী এবং 
রাধা ইতিমধ্যে চাকরী পেয়ে গোবিন্দ- 


আজও তারা প্রতাপ: চন্দ্রণের কাছ 
থেকে ফিরে পায়নি তাদের প্রদত্ত অর্থ 
এবং তার কাছে গচ্ছিত এদের সোনার 
গহনা । 


কাহিনী, 


মীন নিউ এত 
প্রতাপ চন্দ্রণের আর এক শিকার 
হয়েছেন বাগেশ্বরী আম্মা যিনি তার 
তিন সন্তান এবং মানসিক ভারসাম্য 
হীন স্বামীকে শ্রো্ধে অর্থাভাবে চাকরীর 
আশায় পা দিয়েছিলেন এই প্রতারকের 
“ফাদে । একই কায়দায়, প্রতাপ চক্র 
বাগেশ্বরী আন্মাকেও চাকরীর প্রতি 
শ্রুতি দিয়ে দিল্লী নিয়ে আসে এবং তাঁব 
কাছ থেকেও ১ হাক্সার টাকা নেয়। 
অবশ্য দিল্লী আসার € দিনের . মধ্যেই 
বাগেশ্বরীর ভাই তার জন্য একটি কাজ 
জুটিয়ে দেন। এরপর প্রতাপ চন্দ্রণ 
বাগেশ্বরীকে উগসাগরীয় অঞ্চলের 
কোন একটি দেশে চাকরী করে দেবার 


প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে 


সাকুল্যে ৫ হাজার টাকা নেয় বলে 
অভিযোগ করা হয়েছে । টাকা নেবার 
৫ মাস পরও প্রতাপ চন্দ্রণ কোন উচ্চ- 
বাচ্য না করায় রাগেশ্বরী দিল্লী 
ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় লাজবস্ত গার্ডেনে 
বসবাসকারী তার সম্প্রদায়ের লোক- 


জনদের কাছে সব কথা, খুলে বলেন। ' 


চাকরীরতা বাগেশ্বরী এখানেই থাকেন 
এবং প্রতাপ' চন্ত্রণও কিছুদিন থেকে 
এই এলাকাতেই বাস করছে । সব 


ঘটনা জানার পর বাগেশ্বরীর সম্প্রদায়- 


ভুক্ত লোকজন প্রতাপ চন্দ্রণের ওপর 
চাপ স্থা্ট করে € হাজার টাকা আদায় 
করেনেয়। 


এরপর ১৩ই জুলাই গভীয় রাতে, 


৩ জন পুলিশ পানোন্সত্ত অবস্থায় 
বাটিতে যারে? 
এবং বাগেশ্বরী ও এই কোয়ার্টারে 
বমবাসকারী জোস্‌, ড্যানিয়েল, টমাস, 


স্থধীর এবং রামচন্দ্রন নামক আরও 


৫ জনকে জিপে তুলে নিয়ে থানায় 


দর্পণ 


|| গুত্রাধায়) ২৪শে ছি ১৯৬১ 


. খানায় পাঠানো! হয়েছে। ছাপাব কার 


শেষ হলেই তা দ্ডরে দণ্তবে পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে কার্ধক্র করার জন্য | “ 

জানা গেছে সরকারী গেজেট »- 
প্রকাশ হওয়ার পর ঘদি কোন বেতম- 
হার সম্পর্কে কোন বৈষম্যের অভিষোগ 
থাকে তবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্য আলাদা একটা সেল 
গড়া হয়েছে । 

জানা পেছে, সরকারী কর্মচারীদের 
প্রতিনিধিত্বযূলক সংস্থা রাজ্য. কো” 
অন্ডিনেশন কমিটির দাবী ডি-এ পের . 
ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত আগস্ট 
মালে ঘোষণা করা হতে পারে। তৰে 
আধিক সঙ্কটের জন্য সরকার ইচ্ছ। 
থাকা সত্বেও এমুনি ডি-এ পে কার্ধক্ৰ_ 
করতে পারছেন না। 


পুলিশ 


এনে তাদের ওপর নির্মম দৈনিক 
অত্যাচারের পর সারারাঁত আটক করে 
রাখে। এরাঁ- .আরও অভিষোগ 
করেছে“ যে, থানা অল-আপে পুলিশ 
তদের টাকা পয়সা জোর করে 
ছিনিয়ে নিয়েছে । এসব ' ঘটনা দিলী 
মিউনিসিপ্যাল-কর্পোরেশনের প্রাক্তন 
অন্ডারম্যান এস, সোবতির গোচরীভূত, 
হলে তার হস্তক্ষেপে বাগীশ্বরীরা মুক্তি 
পান কিন্তু ২:শে জুলাই 'সাংবাদিক 
করা হয়। সাউধ ডিক্টরিকট কমিশনার অঃ 
" পুলিশকে ঘটনা. জানানো হলে তিনি 
এগুলোকে মামুলী ঘটনা! বলে উড়িয়ে 
দেন। এদিকে প্রতাপ চন্দ্রণ বহাল 
ভবিয়তেই আছে। এ রকম অভি- 
যোগ পাওয়া গেছে ষে, এ দ্বণ্য সযাজ- 
বিরোধীর হেফাজতে 'এখনও বেশ 
কয়েকজন ত তরুণী আটক, আছে এবং 
এদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মধুচক্রে 
দিল্লীর অনেক পুলিশ-কর্তা তথা 
কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্থগত 
অনেক রাখব বোঁয়ালও নিয়মিতভাক্রে 
অভিসারে-আসেন । 

এখানে প্রসঙ্গতঃ স্রর্তব্য, খাস 
দিল্লীতে মহিলাদের পথ চল! এতই 
বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ফে, কিছুদিন 
আগে কনক মুগ্নাজা, গীত! মুখার্জী, 
প্রমীলা দণ্ডবতে প্রমুখ সংসদ সদস্তাকে 
যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীর - কাছে 
মহিলা এম, পিদের . পথ চলার 
নিরাপত্তা বিধানের_ দাবী জানাতে 
হয়েছে। ভাবতে অবাক লাখে, 
ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে এমনঝি 


মহিলা এম, পি-দের ইজ্জত নিয়ে পৎ 


চলা বিপজ্জনক হয়ে'উঠেছে। 


~~ 


দর i শুক্রবার, ২৪শে জুলাই,.১৯৮১ 


সি পি আই প্র নতুন বাড়ি 
এবং বাজারী কাগজের ব্যাখা। 


সাধন গুহ 

একত্রিশ আলিমুদ্দিন ষ্রীটে সঙ 
নির্মিত মুনীফাফর আহমদ ভবনে সি, 
পি, আই (এম)-এর পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য 
দণ্ডর স্থানান্তরিত হবার ফলে বরুণ 
সেনগুপ্ত তার অন্নদাতা কাগজের 
পাতায় “মহাজন সুলভ বাণী বিতরণ 


করেছেন-_যার মোদ্দা কথা! এই ঘষে, 


সগ্যনিমিত বাডীটি খুবই বিলাসবহুল 
এবং এই বিরাট বাড়ীর আবহাওয়ায় 
সি, পি, আই (এস) কর্মীরা ,এক প্রাচ্র্য- 
_./মণ্তিত পরিবেশে নিজেদের বৈপ্লবিক 
অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন । বরুণবাবু 
অবশ্য প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং সরোজ 
মুখার্জীকে এই আওতা থেকে বাইরে 
রেখেছেন।  :. | 
সন্তনির্সিত মুজাফ ফর, আহমদ 
ভবনটি অছি পরিষদের কৃ তবাধীন। 
| পার্টি এই বাড়ীটি মাসিক ৮* ০* টাকায় 
ভাড়া নিয়েছে। সে যাইু হোক, 
বাড়ীটি আদৌ বিলাসবহুল নয়। 
বাড়ীটি নতুন এবং আসবাবও ঈতুন 
বলেই এই মুহুর্তে বাঁড়ীটি ঝকঝকে মনে 
হচ্ছে । বাড়ীটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিও 
নয় কিংবা সে বাড়ীতে মহামূল্য- 
বান এমন কিছু আসবাবপত্রও আম- 
= দানী ক্র হয়নি যে রাজ্যাদ্ধীরে কর্মরত 
পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীরা সেখানে কাজ 
করতে গিয়ে জনগণ থেকে নিজেদের 
বিচ্ছির করে ফেলবেন। যে ' কোন 
কমিউনিষ্ট নিজেকে গড়ে তোলের 
একটা! নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিস্তীসমৃদ্ধ 


“মতাদর্শের গ্রশ্নোগবিধির কঠোর শৃংখলা 


বন্ধ আঁচব্রণবিধির মধ্য দিয়ে । এটা 
. হতে পারে; কোন কোন পার্টিকর্মী 
হয়তো সর্বক্ষেত্রে সেই আচরণবিধিকে 
খুব খ্ুভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ 
করেন না কিন্তু যদি দেখা যায় যে তার 
আচার ও আচরণ সাধিকভাবে পার্টির 
২এভাবযূতিকে জনগণচিত্ে হতমাঁন 


নিিধায় বহিষ্কার করে! এটাই কমিউ-. 


নিষ্ট পার্টি এবং লৌহ্দুঢ তার দলীয় 
ভিসিপ্রিন। 7 

| সি, পি, আই (এম) পশ্চিমবঙ্গের 
রি 


আই (এম) বৃহত্বম বামপন্থী শক্তি । 
১৯৬1 থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত মধ্যবর্তী 
কালের ব্যবধান ১৬ বছর। এই 
সার্দ্ধোতর এক দশকের মধ্যে সারা 
“উভারত তথা রাজ্য রাজনীতিতে আমূল 
পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সি, পি, আই 
(এম) আজ শুধু তিন রাজ্যের প্রশা- 
সনিক ক্ষমতায় আসীন নয়, সার! 


দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ফুল 
নিয়স্তাও সি, পি, আই (এম) স্বাভা- 
বিকভাবেই এই দলের রাজ্য দপ্তরে 


প্রতিদিন বহুলৌকের আনাগোনা, 


ঘটবে। সেখানে ষেমন পরিসর দরকার, 
তেমনি দরকার গোছালে! পরিবেশের | 
সি, পি, আই: (এম) কোন শিল্পপতি 
কিংবা শিল্পপতিগোষ্ঠীর আধিক আম্ম- 
কুল্যে দলীয় ভবন যদি নির্মাণ করতো 
( যেভাবে কংগ্রেস ভবন নিমিত ভয়ে- 
ছিল) তবে অবশ্যই দলের নীতিগত 
সততার প্রশ্ন উঠতে|! কিন্তু বরুণবাবু 
সে কথা বলার সাহস পাননি, যদিও 


ঘুরিয়ে বলেছেন, . কংগ্রেসী আমলে. 
- কোন মন্ত্রী গাড়ী বাড়ী করলেই 


দুর্নীতির কথা বলা হতো -বিরোধীপক্ষ 
অর্থাৎ সি, পি, আই (এম)এর পক্ষ 
থেকে। 
বকণবাবু বোধহয় সিদ্ধার্থশংকর 

রায়ের আমলে ওযু কমিশনের কথা 
“ভুলে ঘাননি। ওয়াংচু কমিশনের রায়ে 
সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সাদস্যাকে 
দুর্নীতির গ্লানি শিরোধার্য করে মন্ত্িসভ! 
থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়নি? 


অতএব, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দুর্নীতির - 


, কেন, কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো 
তার উজ্জল নজির, স্থাপন করে : 


গেছেন । অতএব, বরুণবাঁবু কায়েমী 
স্বার্থকে খুশী করার জন্য সেই একই 
কলঙ্কের' বোঝা সি, পি, আই (এম)এর 
ওপর চাপাতে চাইলেও এই রাজ্যে 
সেই চতুর চক্রান্তের জাল বিস্তার কর 


যে সম্ভব নয় আত্মুসষ্ট সর্বজ্ঞ সেনগুধ 


মহাশয় বোধহয় সে কথা অস্বীকার 
করতে পারবেন না।. তাই, মে কথায় 
যাচ্ছি ন! | 

বরুণবাবু নিজেই তো স্বীকার করে- 
ছেন যে, প্রমোদ দ্বাশগুধ. কিংবা 
সরোজ মুর্খাঁজ প্রমুখ নেতা বহু অগ্নি- 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলেই তাদের চারি-. 


ত্রিক পট বদলের আশঙ্কা নেই। তা 


যদি হয় তবে এই বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ . 


নেতৃত্বের (যে অংশকে রাজ্য দ্ধরে 
বসেই কাজ-চালাতে হয়) বিলাসবহুল 
জীবন যাপনের কোন প্রয়াস কি 
প্রমোদ দাশগুপ্ত অথবা সরোজ যুখার্জা 
বরদাস্ত করবেন? 

বরুণবাবু ই, এম, এস নাগুদিরি- 
পাদের ঘরের বাহুল্যবজিত পরিবেশের 
বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ই, এয, এস এই 
নতুন বাড়ী দেখে কি বলবেন ? ই,-এম, 


এস কিছুই বলবেন না । তিনি নতুন, 


বাড়ী দেখে খুশীই হবেন এবং গর্ব বোধ 


করবেন এই ভেবে যে, পশ্চিমবাংলার 
মানুষ তিল তিল দানে পার্টির বিশেষ 
তহবিল পূর্ণ করে তাদের আশা ও 
ভবসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে এই ভবন 
গভে তুলতে অক্ষম হযেছেন। বকণ- 
বাবুও জানেন, বিমান বন্ধ, বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী, অনিল 
বিশ্বাস স্থভাষ চক্রবর্তী, প্রমূখ তরুণ 
নেতার 
ভৰিষ্যত নেতৃত্ব গডে উঠছে, 
তারা প্রায় প্রত্যেকেই নিয়মিতভাবে 


রাজ্য দপ্তরে এসে কাজ করেন। বিমান, 


সদস্য এবং অনিল বিশ্বাস পার্টির বাংল! 
দৈনিক “গণশক্তি”র বার্তা সম্পাদক এবং 
রাজ্য. কমিটির সদস্য ৷ এদের দৃজ্জনকে 
অধিকাংশ সময় রাজ্য দপ্তবেই থাকতে 


যে, বিমান বন্থু অত্যন্ত প্রাচুর্য. মণ্ডিত 
অভিজ্জীত ঘরের ছেলে এবং অনিল 
বিশ্বাস বিভ্তবান ঘরের ছেলে হয়েও 
পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছেন পাবি- 
বারিক প্রাচূর্ষের মোহ ত্যাগ করে। 
পার্টির রাজ্য দপ্তরের কর্মীদের প্রত্যেক- 
কেই আমি চিনি এবং জানি । এদের 
সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা যার কিংবা! 
যাদের আছে ভিনি কিংবা তাঁরা যদি 
সি পি আই (এম) এব কট্টর বিরোধীও 
হন তবু এদের সম্পর্কে বিলাসী জীবন 
যাপনের কিংবা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ার অভিযোগ আনতে 
পারবেন না. রঃ 
বক্ষণবাবু যদি জ্যোতি বস্তু, প্রমোদ 
দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জা প্রমূখের 


তেন, কত অনাড়ম্বর, কত সহজ ও 
সরল জীবন যাপনে তারা অভ্যন্ত। 
এটা আমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য যে, 
কমিউনিষ্ট হলেই তিনি একটু ভাল 
জামা কাপড় পরবেন না, ভিনি একটু 
ঘর' সাজিয়ে রাখবেন না, তিনি 


কিছু লোকের মনে এ ধারণার উদয় 
হয় কেন। প্রমোদবাবুতো এই কিছু- 
দিন আগে পর্যন্ত নিজের জ্ামা কাপড 


নিজে পরিষ্কার করতেন। এখন | 


শারীরিক কারণে তার পার্ট 
কর্মীরা তাকে সেটা করতে 
দেননা।, জ্যোতিবাবুকে ধারা 
পারিবারিক পরিবেশে দেখেছেন তারাই 
দেখেছেন তার লুঙি-পরা গেছি. গায়ে 
শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় 


মাধ্যমে, পার্টির যে, 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার . 

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধস 
নেমেছে । অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও 
যন সংস্থা নামে ২৪টি পু'জিবাদী দেশের 


| একটি সংগঠন আছে । ' এ সংগঠনের 


অধুনাতম প্রতিবেদনে এই ধসের সঙ্গে 
ত্রিশের দশকে যে মহামন্দা দেখা 
দিয়েছিল তার তুলনা-কর1 হয়েছে । 
বলা হয়েছে যে আঁশীর দশকে বিশ্ব 
পুঁজিবাদী অর্থনীতি উন্নয়নের 
সামীন্ততম ধারা বজায় রাখতে 
পারবে না। ইতিপূর্বে এই সংস্থা 
অনুমান কবেছিল ১৯৮১ নাগাদ মন্দার 


ঝোঁক সামলে এই উন্নত পুঁজিবাদী দেশ 


গুলি গার্ষিক গভপড়ত। ৩ শতাংশ হারে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে সমর্থ 


1 || হবে। কিন্তু এখন বলা হয়েছে যে 
হয়। বকণবাঁবু বোধহয় জানেন না | 


১৯৮০ সালে ১'৬ শতাংশের বেশী 


| উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায় না। 


কিন্তু তাও হবে বলে মনে হয় না, 
কারণ এই দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক 


॥ ধনী দেশ আমেরিকা ! “আমেরিকায় 
| রেপন প্রশাসনের আমলে আধিক 


সংকোচনের নীতি গ্রহণ করার ফলে 


| বাধিক এক শতাংশের বেশী উন্নয়ন 
| সম্ভব নয় বলে মাকিন অর্থনীতিবিদদের 
| ধারণ] | | 


+ ইতিমধোই মাক্কিন বাল্জ্যি ও 
লেনদেন ঘাটতি এক অভূতপূর্ব রেকর্ড 


} সৃষ্টি করেছে। স্ব্পকালীন লেনদেন 

| ঘাটতি মেটানোর জন্তে আঙেবিকা 
॥ তুদের হার ১৮ শতাংশ থেকে ১০ ৫ 

॥ শতাংশ 
{ দেশের লগ্রী উৎসাহিত করে আমে- . 
ব্যক্তিগত জীবনযাপনের টুকরো টুকরো || রিকায় নিরে আসা । আন্তর্জাতিক 
| ব্যাংকগুলি অন্যান্য দেশের মৃত্রা 


করেছে। উদ্দেশ্য অন্তান্য 


ডলাবে পরিবনতিত করে আমেরিকায় 


পাঠাতে শুরু করেছে। এত উচু ৩,০০' 
হারে স্থদ আর কোন দেশে পাওয়া 


যায় না! তাই আমেরিকার ডলারের 


| তুলনায় অন্যান্য মুদ্রা দুৰ্বল হয়ে 
| পড়ছে। বৃটিশ মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টালিং- 
একটু ভাল ঘরে থাকতে পারবেনন! = | 


এর দাম ২৪৩ ডলারের বদলে ১৮৮ 


ডলারে নেমে গেছে ফ্রান্স, পশ্চিম 
জার্মানী এবং জাপানের: মুদ্রাও এই 


বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে ওদের 
রপ্তানী পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। 


| প্রতিযোগিতায় পেছনে হঠার আশঙ্কা 
| দেখা দিয়েছে । ফ্রান্সের নবনির্বাচিত 
| রাষ্ট্রপতি মিতেরে'1 এবং 


1 পশ্চিম- 
বৈঠকে বসে শলাপরামর্শ করছেন। 


| রেগন প্রশাসনের সঙ্গে ইউরোপীয় 





বধ ঁজিদী মনি ধর 


অর্থনৈতিক সপ্রদায়ের বিরোধ তীব্র 


হয়ে উঠছে । 

অর্থনৈতিক সহযোগিতা! ও উন্নয়ন 
সংস্থার মতে আগামী ছুবছরের মধ্যে 
ধনী উন্নত. দেশগুলির অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের হার এক শতাংশের কম 
হবে। তাঁর সঙ্গে থাকবে উঁচু হারে 
মুদ্রাম্থীতি ও বেকারী । ফলে 
উন্নয়নকামী গরীব দেশগুলিও অর্থ- 
নৈতিক অচলাবস্থার সম্মুখীন হবে । 
কারণ, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ' 
জাপান, কানাডা ও আমেরিকা মিলে _ 
বিশ্বের মোট আমদানীর প্রায় তিন. 
পঞ্চমাংশ কিনে থাঁকে। স্বতরাং 
এই দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ' 
হার কমে গেলে উন্নয়নকামী দেশগুলির 
রপ্তানী বাণিজ্য কমে যেতে বাঁধ্য। 
তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার 
উ্থ হওয়ার দরুণ ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ 
সালের মধ্যে ধনী দেশগুলি উন্নয়নকামী' 
গরীব দেশগুলি থেকে তৈরী পোষাক- 
পরিচ্ছদ, বন্দি, জুতো ও চামড়ার 
জিনিস, ইম্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, 
জাহাজ ইত্যাদি আমদানী প্রায় ৫*০০ 
কোটি ডলার কমিয়ে দিয়েছে নানা 
বাধা নিষেধ আরোপ করে। এই 
তাঙ্িকা দিন দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর 
হচ্ছে। অখচ অতি সম্প্রতি বহুদ্েশীয় 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায়, 
স্থির করা হয়েছিল যে শিল্পজাত 
পণ্যের উপর থেকে এক তৃতীয়াংশ 
শুন্ধ হাস কর! হবে। কিন্ত তা করা 


হয়নি। পরিণাম হিসেবে উন্নয়ন- 


কামী দেশগুলির বৈদেশিক ঝণের . 
পরিমাণ যেখানে ১৯৭৪ সালে ছিল 
৯৫:০ কোটি ডলার, ১৯৮ সান্সে' তা 
কোটি ডলাবে দাড়াবে বলে 
অনুমান করা হয়েছে । ১৯৮১ সালে 


সমস্ত গরীব উন্নয়নকামী দেশগুলির 


মোট ঘাটতি দাড়াবে ৮০** কোটি 
ডলার । এই বিপুল বৈদেশিক খণের 
হুদ ও কিস্তি মেটাতে উন্নয়নকামী 
দেশগুলিকে আরো খণের জন্যে পুঁজি- 
ৰাদী দেশগুলির দুয়ারে দুয়ারে ধরণ! 
দিতে হচ্ছে। একটি" হিসাবে দেখা 
যায় যে ব্রাজিলের মত দেশকেও সমগ্র 
রপ্যানী মূল্যের . এক তৃতীয়াংশ 
বৈদেশিক ঝণ বাবদ স্থদ্ ও কিস্তির : 
জন্যে হাতছাঁড়া করতে হৃচ্ছ। 
পুঁজিবাদী অসম বিকাশের নিয়ম এখন ১ 
এক এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় 
পড়েছে! 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়. 


| চার || -. 





আরো খান দুয়েক রাউণ্ড অভিন্তান্সের 
বাজেটে বিপুল পরিমাণে 
ঘাটতি রেখে বাজেটের গুণকীর্তন করে 
যখন বাজেট অধিবেশন চলছিল, 
তখনই কারে! বুঝতে অস্থবিধা হয় নি, 
অতঃপর দেশে অভিন্যান্স বর্ষণ হবে, 
অপ্রত্যক্ষ-করের বোঝ] গরীবের ঘাড়ে 
চাপবে, ইন্দিরার সমাজতান্ত্রিক বাজেট 
ঘোলকলায় পূর্ণ স্থথে শকুনকুলের 
সেবাদেবে। . 
যুল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারের মহান 
অধিনেত্রী কাজ না করে বসে থাকার 
পাত্রী নন। অগ্ডিন্যান্সবাজী প্রশা- 
সনের সর্বশেষ নমুনাটিও যেমম চমৎ- 
কার তেমন ডাইনামিক ! সরকারী 
অধ্যবসায়ে একই বছরে একই বস্তুর 
তিন তিন দফায় মূল্যবৃদ্ধির এমন 
রেকর্ড একমাত্র ইন্দিরাতন্ত্রেই সম্ভবপর ৷, 
পেট্রোল তো নয়, একেবারে জ্রব্য- 
- ষুল্যের রকেটধাত্রার ‘ফুয়েল’ ৷ অতএব 
অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বাজারে 
আবার আগুনে বিস্ফোরণ, চলছে - 
একই পরিচিত “চেন-রিএকসন” | 
- খান্তঅখাগ্ নিধিশেষে যাবতীয় জ্রিনিষ- 
পত্র আবার একান্ত গোপনীয় আয়ে 
গা-ঢাকা দিতে সরু করেছে । 
হায়, রুত্রাক্ষমালিনী ! তুমি সারা 
ভারতের মন্দিরে মন্দিরে, সাধু-বাবাজী- 
গণের আশ্রমে আশ্রমে বিড বিড় করে 
কি মন্ত্রপাঠ করে| জানি না, কিন্ত 
কালো টাকাকে "শাসন? করতে তুমি 
ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্টটিকে ধামা- 
চাপা দিয়েছিলে, বে-আইনী মজুত 
সোনাকে আইনী করেছিল, তোমার 
লোক-দেখানো ছলাকলায় আন 
একাউন্টেভ মানী’ আইনী যুলধনে 
রূপাস্তরিত হয়ে “এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড 
ইণ্ডাষ্্রী’ গড়ে তুলেছে, তোমার ইচ্ছায় 
শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস বৃতিল 
হয়েছিল (১১৭৫-৭৬), তোমার 


আইনে কালো টাকা সাদা হয়ে জাতে ' 


উঠলো, আর সাদ্বা টাকা কালো হয়ে 
যাবার পথ পেল । যার যেমন সাধ, 
তার তেমন সাধশী--তোমার এক 
একখানা অভিন্যান্সের এক এক রকম 
বাহার কখনো! মৃত পুত্রের কুকীতি 
অমর হয়ে ওঠার সংস্থান পায়, কখনো 
বিদেশী পুঁজি গতরে আরো বাড়ে, 
কখনো! দেশী বিদেশী মালিকশাহীর 
‘ইনসেনটিভ’ (বাড়ে, কখনে! কয়লার 
"দাম বাড়ে কথনো করোসিনের কখনো 
'_ পেট্রোল ডিজেলের | দেশবাসী দরির 
সাধারণের সামান্য সম্বলগুলিকে একে- 
বারে ঝেঁটিয়ে ধনিক-বণিকদের ঘরে 


এ তপ 





তুলে দেবার সমস্ত কলাকৌশলগুলিই 
তোমার জানা। হে পরোক্ষকর- 
বিলাসিনী, তুমি সবংশে ধন্যা । ধনিক 
শ্রেণীর 'সমাজভনর গড়ে তুলতে যা কিছু 
করণীয়; বংশের এতিহ্যবলে তুমি তার 
প্রায় সবকিছুই সম্পন্ন করে এনেছ। 
এ-যে তোমারই . গভর্ণমেন্ট দ্যাট 
ওয়ার্কস । 

অতএব, হে দেশবাসী, ভাবনার 
কিছু নেই_জিনিস পত্রের সদা 
এখনো চলছে, আরে! চলবে,_দিনের 
শেষে রাতের শেষে। আবার নতুন * 
নতুন 'ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস’ বুকে 
এটে পসরার পাহাড় জমে বসবে। 
নিউমার্কেটে সথপারমার্কেটে' শ্বাচ্ছন্দ্যের 
সমাবর্তন উৎসব জ্মবে, কালো ক্রেতা 
কালো বিক্রেতার রো-হট কোলাহলে 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ভেরী বাজবে । 
দেশ এগিয়ে চলেছে__মালিকশাহী ' 
মুনাফাশাহীর গর্তনালী বয়ে, তানা- 
শাহীর রশির টানে-_ দ্রততালে 
জাহাম্নমের পথে ॥ . 
শক্ত কেন্দ্রে স্থায়ী উপদ্রব 

পশ্চিমবঙ্গের ঘাডে কেন্দ্রীয় শনি . 
কেমন চেপে আছে তার আরো কটি 
দৃষ্টান্ত সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। বলা 
বাহুল্য, রিপোর্টের চাইতে রিপোর্টের 
তাৎপর্য অনেক গভীর | 

পশ্চিমবজ্ে চিনির মাসিক চাহিদা 
প্রায় ৪০১০ মেট্রিক টন। রাজ্য 
রাজ্যে চিনির বরাদ্দ কেন্দ্রের হাতে। 








- যেমন কাঞ্জী তেমন তার কাঁজ, অতএব 


কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপন 
“খেমৃতা” দেখাতে কেন্দ্রীয় সরকার 
পৃঃ বঙ্গের বরাদ্দ মাত্র ২২১০০ টন-ধার্ষ 
করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ 
ফুড কর্পোরেশন আরো এককাঠি 
সরেস মাল, অতএব, বরাদ্দ চিনির 
অর্ধেকটাও তারা দিতে নারাজ। 
খবরে প্রকাশ, এভাবে ১৯৮০ সালের 
না-পাওয়! বরাদ্বকৃত চিনির মোট 
পরিমাণ প্রায় ৬৫,০*০ টনের মৃত । 
সিমেন্টের অবস্থা-ব্যবস্থাও সুখকর নয়। 
এক্ষেত্রে প্রতি তিন মাসে পঃ" বাংলার 
প্রয়োজন অন্ন পাচ লাখ টন 
কেন্দ্রের বরাদ্দ মাত্র তিন লাখ টন।, 
বরাদ্ধ তিন লুক্ষ টনের মধ্যেও আবার 
প্রতি দফায় ৫2-৬৪ হাজার টন 
ঘাটতি । এভাবে গত বছরে মোট 
ঘাটতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৮ হাঙ্গার 
টন। রলা বাহুল্য, ঘাটতিগুলি কখনও 
পূরণ'করে দেয়ার রেওয়াজ আমাদের 
কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিহাসে নেই। 
উত্তরপ্রদেশের ফুলপুর ইলরিয়া . 
কারখানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ কোটি, 


২৬শে' জুনের বিশেষ সংখ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচন! করা হয়েছে । 
কিন্ত সামগ্রিকভাবে ছুর্নাতির পাগলা 
ঘোড়াটাকে লাগাম পরানো গেলো ন! 
; ভোটের ফলাফল দিয়ে মার্কসীয় 
পার্টির নীতির প্রয়োগ-সাফল্য ও 
জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের ঝৌকটা কতো- 
খানি সুস্থ; বা শাসন-ক্ষমতা আকডে 
থাকার স্বার্থেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন- 
কে আড়াল করে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
ভিন্ন" মেরুর রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকেই 
অযৌক্তিকভাবে মেনে নিতে হচ্ছে কি 
না ইত্যার্দি মৌলিক প্রশ্নের যথেষ্ট 


“বিশ্লেষণ দর্পন হাজির করতে পারেনি । 


জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শ ও সহ্চর্ষে 
একখানি পূর্ণাঙ্গ 'কিশলয় প্রকাশ 
করেও সরকার তার পাশাপাশি রাখতে 
বাধ্য হলেন, - মূলত উচ্চবর্ণের হিনু- 
ছাত্রদের জন্যে, লেখা শিশুপাঠ্য সেই 
“সহজপাঠং। এতে" অযথা শিশুদের 
পাঠ্য-বোঝা বাড়লো; সরকারের 
সীমিত তহবিলও আহত: হলো। 
সহজপাঠের অধিকাংশ ছড়া-কবিতা! যে 


পঁচিশ লাখ টাকার যূলধনী বিনিয়োগ 


করেছিলেন; আশা ছিল, পশ্চিমবঙ্গের 
জন্যে ইউরিয়া পাবেন। উক্ত কার- 
খানাঁর কর্তৃপক্ষ (ইণ্ডিয়ান ফার্মারস 
ফারটিলাইজার ) পশ্চিমবঙ্গের জন্তে এ 
বছরে কিছু ইউরিয়া বরাদ্দ করে 
কলকাতায় খবর পাঠান । কিন্তু হায়, 
কেন্দ্রীর সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 
ছাভডপত্র দিতে নারাজ ৷ 

সরকারী সহায়তায় শিল্পোন্যোগে 
খণ দানের প্রধান সর্বভারতীয় সংস্থা 
ইণ্ডাষ্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া বিগত ষোল বছরে সারা 
ভারতে মোট ৭৩৯১ কোটি টাকার 
খণ বিতরণ করেন। খবরে প্রকাশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের মতিগতি এমনই 
গঠনমূলক যে, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের 
কপালে সর্বমোট ৫৫ কোটি টাকাও 
(১ শতাংশ ) জোটেনি । সব চাইতে 
ভাগার্বান মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ । 
জানা যায়, এতত্সত্বেও সে ছুটি 
রাজ্যে দেশী সরকারী বিনিয়োগ ও 
খণদান ছাড়াও বিদেশী পুজি বিনি- 
য়োগসহ খণ ব্যবস্থা করে দিতে কেন্দ্রীয় 
সরকার কুয়াইত, কানাডা, জাপান 
মৌদি আরব প্রভৃতি দেশের পুজি 
বিনিয়োগ সংস্থাগুলিকে আমন্ত্র 
জানাতে উৎসাহী । - 


শ্রীপতি নন্দী : হবে। গুদের, এমনিতর আবদারটা 


বামফ্রণ্ট সরকার প্রসঙ্গে 


সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান কর্মীরা । বাকা 


দগ্ণ | শুক্রবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৮১ 


সরকার-কর্তৃক গৃহীতও হয়ে গেলো ! 
. পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকার ভুল তথ্যে উজ্জল 
রবীন্দ্রসংখ্যাগুলি প্রমাণ করে ষে, 
নেপাল-নন্দগ্রোপাল-প্রবোধ-প্র ভা ত 


নীতির পক্ষে টানার তুচ্ছ লক্ষ্যের 
কাছে যেনো মার্কসবাদ আত্মসমর্পণ 


তৃতীয়্রেণীর কিশলয়ে বহু আগে করে বসেছে। অথচ এ ভাষানীতি 


থেকেই স্থান পেয়েছিলো, সে-বর নতুন কিছু বৈপ্লবিক নীতি নয়। 
সত্যপরিয়বাবুও পাননি । ফলে বিশ্ব- কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিই এ-নীতির 
ভারতী রবীন্দ্রনাথের একই লেখার সফল প্রযুক্তিবিদ। আর নিরন্নতা 
দু-তরফা নজ্রানা .আদায়ের অন্তায় দূরীকরণে ঘে ' বুদ্ধিজীবীদের কখনও 
স্থযোগ নিয়েছে, নিচ্ছে। পাওয়া যায়নি, নিরক্ষরতা দূরীকরণে 
সরকারের ভাষানীতির বিরোধী তাদের অত্যুত্সাহ সন্দেহাতীত হয় কী 
শিবিরের নীহাররক্গন-আদির থেকে করে? ইংরেজির. যে দৈনন্দিন * 
অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হয়েও, মন্থ প্রয়োজনীয়তা সমাজ-পরিবেশে- বিস্ত- 
রায়ের মতো ছু-নদরী রাবীন্দিক মান, তা দূর করে দিতে পারলে 
ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে দেহের পেসমেকার ইংরেজির পক্ষে কোনো আন্দোলনই __ 
ও দর্পের তাত্রপত্র হাতিয়ে নিতে পেরে- দানা বাধতে পারতো না, ঘেমন 
ছেন দুর্নীতির নোনাধরা হাতে। তার পারেনি সংস্কৃতের বেলায়। 
মুখে স্বাধীনতা-সমাজতন্্র ও সুস্থ কিন্তমাননীয় সম্পাদক, আপনি 
সংস্কৃতির লঙ্কা-চওড়া কথা, অথচ কিছু কিছু সঠিক সমালোচনা করেও 
শিল্পীর স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে উচ্ছাস - 
তিনি লিখেছেন একাধিক নাটিকা, যা প্রকাশ করে বসেছেন বামফ্রন্ট সর- 
চীনের মহান জনগণের বিরুদ্ধে ভিত্তি কারের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে, তা 
হীন বিষোদগারে বোঝাই। আর বোধহয় সং সরকারও সহজে হজম 
সংক্রামক অপৃসংস্কৃতির আধুনিক উপ- করতে পারবেন নাঃ “স্বাধীন নাগ- 
ক্রমণিকা যে 'বারবধূ", তার প্রযোজক” রির্বের সমস্ত অধিকার তার! ফিরিয়ে 
সংস্থা চতুমূর্ধের তিনিই সভাপতি, ও . দ্বিয়েছেন, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানু- 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক । অভিনেতা- যকে দিয়েছেন প্রকৃত মন্থযত্ের 
নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাগান- মর্যাদা ।' আমি কোর্ট-কাছারি-রেল 
বাড়ীর অশালীনতাকে 'অমর-প্রেম- ষ্টেশনের অসহায় ধধিতাদের কথা 


রূপে না্ট্যাযিত করে এই প্রবৃদ্ধ নাট্য- তুলছিনাঁ কিন্তু সীমিত ক্ষমতায় তারা = 


কারই চতুর্মখের দ্বিতীয় বারবধূ প্রযো- যদি “স্বাধীন নাগরিকের সমস্ত 
জনার পথ প্রশস্ত দিতে তৎপর হয়ে- অধিকার” তথা “প্রকৃত মনুয্যত্বের 
ছিলেন। কিন্ত অসীম চক্রবর্তীই সরে মর্যাদা” দিতে পেরে থাকেন, তবে 
গেলেন ! আর আমাদের মার্কসবার্দের পতাকা 
সংস্কৃতি জগতের এই সব ব্যক্তিত্বের বয়ে অযথা শ্তিক্ষয় করা কেনো. 
দুঃস্থতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আমাদের প্রাপ্য তো আমরা পেয়েই 
হয় সরকার দিন, কিন্ত এদের অন্ধার গেছি, আর সেই সঙ্গে মার্কস তো 

সা যা তাহলে প্রমানিত হয়েছেন ফি 
আর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন স্বস্থ সংগ্রামী মিজি! 
[ পত্রলেখক -ঘদি সম্পাদকীয় 


পথে অর্থ-প্রতিপত্তি উপার্জনের পাপটা থেকে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি এর পূর্ববর্তী 
শেষ বয়সে অনায়াসে ঘুচিয়ে দেওয়া পংক্তিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন » 
চলে, এমন একটা কুদৃষ্টান্তও বামফ্রন্ট তাহলে বুঝতে পারবেন স্বীয় মন্তব্য 
আমলে জনপ্রিয় হচ্ছ-_সলিল চৌধুরী যথার্থ নয়। সম্পাদক, দর্পন ] 





আদির সহজ অভিষেকে । ভাই নাট্য 

কর্মীদের পুরনো পত্রিকা “অভিনয়ের” 

মালিক-সম্পাদক ডিগবাজি খেয়ে ছপণ 
আপাতত গঙ্গাম্মূনাী চ্যারিটিজের 

সঙ্গমে নেমে পড়েছেন অপসংস্কৃতির বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
রাজকুমারীকে জাগাবার সোনারকাঠি- বারধিক ৩০ টাকা 
রূপোরকাঠির অমুসন্ধানে। সমরেশ বাাবিক ১৫ টাকা 

বন্থর পর্ণোগ্রাফিও বন্ধ হতে পারেনি-_- যারা 


দীপেন্দ্রনাথ গোপাল হালদারদের অতি ' 
সরলীকৃত নির্দেশে £ রবীন্দ্রনাথ থেকে টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান1* 
সমরেশ পর্যন্ত সবার বিচারেই লেনিনের ম্যানেজার, দর্পণ 
টলস্টয়-বিচার-পদ্ধ তির প্রয়োগ করতে | ৬১নং মট লেন, কলিক 1তা-১৩ 


দিগের সহযষোগিতাকে সরকারী ভাষা- 7. 


দর্পণ || শুক্রবার ২*শে জুলাই? ১৯৮১ 


অনেক চেষ্টা করেও খুনে ডাক্তারের 
অপরাধের কোন বিচার হল না 


আব ছি কর হাসপাতালের প্রস্থতি 
বভাগের এ্যামিসট্যান্ট প্রফেসর ডঃ 
শমিয়কুমার মুখাজী চিকিৎসাঘটিত 
সবহেলা গোপন করার উদ্দেশ্যে 
রাগিণীর মৃত্যু ঘটানো] থেকে সুরু করে 
কারী নথিপত্র লোপাট, নধিপত্রে 
চারচুপি ঘটানে! প্রভৃতি অপরাধ 
করেছেন | সব ঘটনার প্রতি বারবার 
শ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থেকে সুরু করে 
বকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 
কন্ধ ন্যায়বিচারের কোন ব্যবস্থাই আজ 
শর্ত করা হয় নি। 

আর জি কর হাসপাতালের প্রস্থতি 
বভাগের এ্যাঁসিস্টাণ্ট প্রফেসর ডঃ 
বমিয়কুমার মুখার্জী ১৯৭২ সালের ২১শে 
ম ক্যালকাটা মেটানিটি য়্যাণ্ড নারদিং 
শহামে সিজারিয়ান অপারেশনের সময় 
ঈলপাইগুড়ি পলিটেকনিকের অধ্যাপক 
নর্গলেন্দু ভট্টাচার্যের স্ত্রী নমিতা 
ভট্টাচার্যের সুদানের দুটি, জায়গা জখম 
করেন। ফলে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়। 
কিন্ত ও আঘাত নিরাময়ের জন্য কোন 
প্রকার ব্যবস্থাই নেননি ডঃ মুখাজী। 
এই গঠিত ক্ৰুটি বিচ্যুতি চেপে যাওয়ার 
'দ্দশ্যে ডঃ মুখার্জী সিজারিয়ানের সময় 
ব্যবহৃত শ্ছুটি বড গঞ্জের একটি দিয়ে 
শ্হত স্থান ছুটি চেপে রাখেন এবং 
গছ সমেত পেট সেলাই করে দেন। 
যথাযথ গ্রপিং-ক্রদ্‌ ম্যাচিং ছাড়াই 
ডঃ মুখার্জী নমিতার শরীরে দু বোতল 
রক্ত দেন! এবং অভিভাবকের অহ্থ- 
মতি ছাড়াই নিজের গাড়িতে নিয়ে 
ডচসুখার্জা নমিতাকে ২৪শে মে আর 
জি কর হাসপাতালের প্রস্থতি বিভাগে 
ভর্তি করে দেন। সরকারী হাস- 
পাতালে চিকিৎসা চলাকালে ডঃ 
মুখাজী নিজ্দের লেটার হেডে ছুটি, 
প্রেসক্রিপশন করে দুবার ফি মেন । 

ডঃ মুখার্জীর নির্দেশে তার 
অধীনস্থ জুনিয়র হাউস সার্জন 
ডঃ তপন খা ইনটার্নশিপ 
সংক্রান্ত - ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল 
কাউনমিলের বিধি নিষেধ ভঙ্গ করে 
ক্যালকাটা মেটানিটি য্যাণ্ড নাসিং 
হোমে ডঃ মুখাজাঁর সহকারী হিসেবে 
কাজ করে ফি নেন। পেটে রাখা 
গজটিকে পরবর্তীকালে টিউবারকুলার 
লাম্প, বলে চালাবার উদ্দেশ্যে ড: 
তপন খাঁ কোনরকম রোগ নির্ণয় ছাড়াই 
নমিতাকে ফুসফুস ঘটিত যন্মারোগের 


ওষুধপত্র দিতে সুরু করেন। ডঃ. 


মুখার্জী ২৯৬৭২ তারিখে ডঃ অজিত- 
কুমার নান প্রভৃতি চিকিৎসকের সহায়- 
তায় দ্বিতীয়বার অপারেশন করে নমি- 
তার পেট থেকে গজটি অপসারণ 


করেন। দীর্ঘ ১ মাস পর ক্ষুদ্রান্তের 
জখম জায়গা দুটিও এ সময় প্রথম 
সেলাই করা হ্য়। অপসারিত গজ 
এবং ক্ষৃদ্রান্তের জখম স্থান ছুটি সম্পকিত 
তথ্যাদি ডঃ মুখাজীঁর নির্েশে হাস- 
পাতালের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ কর! 
হয়নি । দীর্ঘ ১ মাস ধরে অচিকিৎ- 
পিত ছুটি ক্ষতের সংগে গজটি থাকায় 
সেপটিক হয়ে নমিতার পেটে ৭** সি. 
সি. পুঁজ জন্মায় এবং ক্ষুদ্রাস্ত্রের দুটি 
ছিন্ত দেখা দেয়। পরিণামে ৮-৭-৭২ 
তারিখে একটি ৫ বছরের শিশু কন্যা 
এবং আর একটি ৪৮ দিনের শিশুপুত্র 
রেখে অকালে নমিতার জীবনাবসান 
হয়। 

অতঃপর ডঃ মুখার্জার ' বিরুদ্ধে 
ফৌজদারী মামলা দায়ের করার অন্ণু- 
রোধ জানিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লাল- 
বাজারে ডি. সি. ডি. ডি.র কাছে 
১৫ ৭-৭২ তারিখ অভিযোগ করেন । 


কিন্ত কোন রকম তদন্ত না করেই 


ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ব্যাপারটা 
চেপে ষায়। এরপর বিভাগীয় তদন্তের 
দাবী জানিয়ে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


অভিষোগ করেন। ডঃ সি এস দার 
প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয় দীর্ঘ 
১ মাস ধরে ক্ষুদ্রাস্্রেরে অচিকিৎসিত 
ক্ষত ছুটি পেটের ভেতর রেখে দেওয়া 


| গজটির সংস্পর্শে এসে নমিতার ফিক্যাল 


ফিস্্যিলা হয়। তার ফলেই ত্য 
হয়। 
৯-১১-৭২ তারিখের Estt/4652/ 


3A-72 নং আদেশ বলে স্বাস্থ্য দর্চরের - 


প্রাক্তন সচিব শ্রঅমল মজুমদার নির- 
পেক্ষ বিভাগীয় তদন্তের স্বার্থে ১৪-১১-৭২ 
তারিখ থেকে ডঃ মুখার্জীকে সাসপেও 
করেন। কিন্ত সে আদেশ অগ্রাহ্থ 
করে ডঃ মুখার্জা আর, জি, কর মেডি- 
ক্যাল কলেজ ছাত্র পরিষদের সভাপতি 
প্রীষ্থবীর চ্যাটা্জীকে উসকে দিয়ে উক্ত 
হাসপাতালে আইন শ্ংখলার গুরুতর 
অবনতি ঘটান। সরকারী কর্মচারী- 
দের আচরণ বিধি ভংগের অন্ত ডঃ 
মুখার্জার বিরুদ্ধে কোনরকম: বিভাগীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে তদানীস্তন 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্ীপাঞ্জা ছাত্র পরিষদের 
লেটার হেডের ওপর সাময়িক বর- 
খান্তের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ 
এমনকি বিভাগীয় তদস্ত প্রত্যাহারের 
নির্দেশও দেন। 

কিন্ত স্বাস্থ্য. দপ্তরের প্রাক্তন 
সচিব শ্রীমজুমদার বলেন আইনগত 
ভাবে প্রস্তাবিত বিভাগীয়, তদন্ত 
প্রত্যাহার করা যায় না। তাই এল 


ঘোষণা করেন" 
oe লঙ্ঘন করে 
অবৈধ কাউন্সিল প্রাক্তন স্বাস্থ্য 
i লীঅরুণ সেনের বে-আইনী 
অর্ডারের স্থযোগ নিয়ে এই সমাজ 


_ বিরোধী ডাক্তারবাবুটিকে বে-কস্র 


RAE অহুদারে পরবর্তী 
কালে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন ডেপুটি 
সেক্রেটারী গএন কে, সাহা বিভাগীয় 
তদন্ত করেন! তদন্ত চল! কালে ডঃ 
মুখাজীঁ স্বাস্থ্য দধরের সেকশন 
অফিসার 'জযোগেশচন্দ্র বিশ্বাসের 
যোগসাজ্জসে বহু মূল্যবান নথিপত্র 
পাচার করেন এবং সরকারী নথিপত্রে 
কারচুপি ঘটান । 

এ সব কথা তদানীস্তন বাপা 
থেকে স্তুকু করে শীর্ষস্থানীয় স্কল 
ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর করা হয়। কিন্ত 
সকলেই নিক্কিয় থাকেন। বিভাগীয় 
তর্দস্তের রিপোর্টে শুনাহা বলেন ডঃ 
মুখাজীহি নমিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী । 
জরুরী অবস্থা চলা কালে প্রাক্তন 
স্বাস্থ্য সচিব শ্রীঅরুণ" সেন শ্রীপাজার 
যোগসাজসে সুপরিকল্পিত ভাবে 
প্রশাসনিক ক্ষমতার চুড়ান্ত অপব্যবহার 
করে প্রীদাহার রিপোর্ট নাকচ করে 
দেন। এবং সম্পুর্ণ বে-আইনী এক 


আদেশ বলে শ্রীসেন ডঃ মুখাজীকে . 
* অবৈধ মেডিক্যাল কাঁউিশ্সিল প্রাক্তন 


সরকারী নধিপত্রে নির্দোষপে চিত্রিত 


, করেন। 
শ্রীঅজিত পাঙ্জার কাছে শ্রীভ্টরাচার্য - 


১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মালে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডি- 


ব্যাল কাউন্সিলকে অকাট্য প্রমাণ . 


সম্বলিত ৮* পৃষ্ঠা ব্যাপী এক অভিযোগ 
পত্র দেন। উক্ত কাউন্সিলের রেজিষ্টার 
অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অভিযোগের 
সত্যতা নিৰপণের জন্য ডঃ মুখাজাকে 
একাধিক চিঠি দেন। অভিযোগের 
সদুত্তর দিতে না পেরে ডঃ মুখার্জী 


রেজিষ্টারের নিকট অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ' 


সম্পর্কে মানহানি সুচক অশালীন 
উক্তিপূর্ণ একাধিক পত্র দেন। 
মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে 
২২২৭৭ এবং ২৩৬৭৭ তারিখে নয় 
জন সমস্ত বিশিষ্ট পেনাল কমিটির 


. সামনে অধ্যাপক ভট্টাচার্য হার্জির হন। 


ডঃ মুখার্জীর বক্তব্যের বিভিন্ন অসংগতি 
ও মানহানিস্চক অশালীন উক্তি- 
সমূহের প্রতি পেনাল কমিটির সদস্ত- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য বিভিন্ন সাক্ষীকে ডাকার জন্ত 
বারবার আবেদন করেন কিন্ত ডঃ 
মুখার্জীর পেশা ঘটিত অপবাধসমূহ ধামা- 
চাঁপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত পেনাল 
কমিটি চূড়াস্ত বে-আইনী পদ্ধতিতে 
সে আবেদন না-মগ্ুর করে দেন। 
পরবর্তী কালে কলকাতা হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারপতি এম এন'রায় 
১০।১০1৭৭ তারিখ ২৬৯৭ ( ডাবলু) 
১৯৭৩ নং রুল অনুসারে ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
মেডিক্যাল কাউন্নিলকে অবৈধ বলে 


অভিষোগ মুক্ত' করে স-গৌরবে 


সরকারী চাকরী করে আরও অপরাধ 


করার স্থযোগ করে দিয়েছেন। এই 
বে-আইনী কাজের দ্বারা চিকিৎসক 
হিসেবে কাউন্সিলের সদস্যগণ কোড 
অব মেডিক্যাল এখিকস কলংকিত 
করেন। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী 
ভট্টাচার্য ১/১২1৭৭ তারিখে ৫৬০ এম 
এইচ এফ ভবলু নং ডি ও লেটারে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্ধকে জানান ভাই- 
রেক্টর অব হেলথ সারভিসেসকে ডঃ 
মুখার্জীর বিকদ্ধে তাস্ত করে অবিলম্বে 
রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে । 
৪ বছর হতে চলল । এ তদন্ত আজও 


হয়নি । 
সমস্ত ঘটনা ১৯৭৯ সালে শর্মা 


সরকার কমিশনে এবং ১৯৮০-৮১ সালে 
বন কমিশনে ওঠে। অভিযুক্ত ডঃ মুখার্জী 
কমিশন ছুটির এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করেন, 
সাময়িকভাবে শুনানি স্থগিত রাখার 
আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের বিচার- 
পতির কাছে হলফনামা পেশ করেন। 


স্বাস্থ্য সচিব শ্রীঅরুণ সেনের বে-আইনী 
অর্ডারের সুযোগ নিয়ে ডঃ মুখার্জাকে 
অভিযোগমুক্ত করেছেন-_-উক্ত হলফ- 
নামায় এ তথ্যটি গোপন রেখে হাই- 


কোর্টকে 'বিভ্রাস্ত করে সাময়িক, 


স্থগিতাদেশ বলে ডঃ মুখার্জী কমিশনের 


শুনানি বন্ধ রাখেন। খুঁটির জোরে 


প্রাক্তন স্থাস্থ্যসচিব শ্রীঅরুণ সেন তার 
প্রশাসনিক ক্ষমতা অপব্যবহারের 
নজির সমূহ ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
স্থগিতাদেশ ৬৪০৪০ করানোর 
জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে নিক্ফিয় করে 
রেখেছেন। ফলে বস্থ কমিশনের 
তদন্ত সম্পূর্ণ হয়ে অপরাধীর শাস্তি 
হওয়ার স্থযোগ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে । 

" মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থকে ১৫-৫-৭৮ 
তারিখে লেখা! “এক চিঠির ভিত্তিতে 
৪-৬৮০ তারিখে শ্রীদীপক রায় (ও সি 
মার্ডার স্কোয়াড, লালবাজার ) ডঃ 
মুখার্জীর বিরুদ্ধে আনীত অভিষোগের 
তদন্ত করার জন্য জলপাইগুড়িতে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সংগে দেখা 
করেন। অভিষোগের সমর্থনে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য শ্রীরায়কে বহু নধি- 
পত্র দেখান। ফৌজদারী মামলা 
দায়ের করতে দেরী দেখে অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য ৬+১-৮৭ তারিখে পুলিশ কমি- 


শনার শ্রীনিকপম' সোমের সংগে দেখা. 


করেন। শ্রীসোম অধ্যাপক ভট্রীচার্যকে 
ডিসি ডি ডি-র সংগে দেখা. করতে 
বলেন। ভি'সি ডি ড়ি বিষয়টি জানার 


4 পাচ ।। 


জন্য শ্রীরায়কে ডেকে পাঠান । ডঃ 
৮ ধান বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা 
দায়ের করার পক্ষে বহু কাগজপত্র 
আছে-_এ তথ্যটি বেমালুম. চেপে গিয়ে] 
শ্রীরা় ভি সি ডি ডি-কে বলেন 
“ম্যাউভোকেট জেনারেল বলে 
দিয়েছেন ক্রিমিন্তাল কেস করার পক্ষে 
কোন কাঁগঞ্জপত্রই নেই।» 

এসব ঘটনা জানিয়ে অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য রাজ্যপালের কাছে ৩টি চিঠি 
দিয়েছেন। একটি চিঠিতে অভিযোগ, 
এনেছেন তাস্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার শ্রীদীপক রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে 
সরকারী কর্তব্যের অবহেলা করে ডঃ 
মুখার্জা এবং ল্রীঅরুণ সেনকে বাঁচাতে 
তৎপর | কিন্ত এ অভিযোগের কোন 
তদন্ত হয়েছে বলে অগ্যাবধি শোনা 
ষায়নি। 


নতুন বাড়ি 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

দেওয়া. অনাড়ম্বর বেশ। সরোজ 
মুখার্জীতো মাটির মান্ষ। তার কথা 
থাক। সি, আই, টি, ইউ-র মনো- 
রপ্রন রায় কিংবা কমল সরকার, কৃষক- 
সভার বিনয় চৌধুরী কিংবা শাস্তিময় 
ঘোষ, এস এফ আই-র সাইফুদ্দিন ' 
চৌধুরী এম, পি, মৃণাল দাস কিংবা 
সমীর পূততুণ্ড, ডি, ওয়াই, এফ-এর 
হান্নান মোল্লা এম, পি, গণতাস্তরিক 
মহিলা সমিতির কনক মুখার্জা, ম্রী 
গুপ্তা, পঙ্কজ আচার্য, অর্পণা পাল 
চৌধুরী, শ্যামলী গুপা) আই, পি, টি, 
এ-র আশু সেন কিংবা শিশির সেন পহঁ 
বিভিন্ন ফ্রণ্টের প্রবীণ এবং নবীন নেতা- 
দের নিয়েও কোন বিলাস বহুল 
জীবনের অভিষোগ কেউ উথ্থাপন 
করতে পারবেন ন! । তবু, বরুণবাবু 
কেন এই অবাস্তর প্রশ্ন তুলে জল 
হলে এটা মনে রাখতে হবে. যে, আজ 
এই রাজ্যে সি পি আই (এম) এর 
বিরুদ্ধে কুৎসার সমস্ত তুণ নিক্ষেপ করে 
তিনি আজ নিঃশেষিত। : অতএব, 
নিত্য নতুন কুৎসার উৎস তাকে 
সন্ধান করতেই হবে । তবে, এ ধরণের 
কু্সা সি পি আই (এম) এর কাছে- 
পরোক্ষভাবে শুভ ফলদায়ক এজন্যে যে, 


'পার্টিকর্মীদের কারো। কারে! মধ্যে 


কোন অনিচ্ছাকৃত শিথিলতা ঘটলেও 
তারা সতর্ক হতে পারবেন। বরণ 
বাবুর খুবই দুঃখ ষে, যন্তবড় শিরোনাম 
দিয়ে লোকদৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা- 
করেও কিছুতেই বলতে সাহস পাচ্ছেন 
না যে, কংগ্রেসীদের মত সরকারী, ' 
অর্থের ছুই নম্বরী লগ্নী করে সি পি আই 
(এম) নিজের বাঁভী করেছে । 


| ছয় ॥ 





সাহিত্যে নেতৃত্ব 
মিহির আচার্য 

চরিত্রহীন, নীতিহীন, আদর্শহীন 
এমন একটা সময়ের শোতে আমর] 


ভেসে চলেছি ষখন চরিত্র-নীতি- 
আদর্শই একটা উপহাসের বস্তু বলে 
গণ্য হয়েছে । আমি এখনো ঈময়ের 
পোড়-খাওয়া. “এমন মাহৃষের খোজে 
আছি যে আমাকে সাস্বনা, আশ্বাস 
দেবে, £বিশ্বাস জোগাবে! বিশ্বাস 
করুন, কী-প্রবীণ, কী-নবীন, কিংবা 
ভরুণ_এমন নির্ভরযোগ্য চরিত্র 
খুঁজে পাওয়া ছুক্বর হয়ে পড়েছে । ,. 
পাথেয় ছিল তারা বার্ধক্যের ভারে 
" দেউলে হয়ে গেছেন। .তাঁদের কাছ 
থেকে প্রেরণ! নেবার আর কিছু নেই। 
নবীন খারা নেতৃত্বে এসেছেন তাদের 
আদর্শে নিষ্ঠ থাকার মানসিকতাই নেই, 
তার! জীবন অনিত্য ভেবে নগদ 
' বিদ্ায়েই আত্মন্থ্ধী। তারা দলগত 
স্থবিধের কারণে যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি 


এবং মোড়লির স্থযোগ পাচ্ছেন তাতেই . 
, অযপন। তারা কিসের স্বাদে, কোন্‌ 


" যোগ্যতার নেতৃত্বে এলেন সে আত্ম- 
জিজাসা তো. নেই-ই, এমনকি যারা! 
এব্যাপারে উৎকঠিত “নন | তিনি 
নিবিবান্দে সভা অলংকৃত করেন, 
গতানুগতিক বক্ধৃতা দেন। অথচ 
প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে তার কী 
যোগ, প্রগতি সাহিত্যে তার কী 
' অবদান--কেউই সে স্বাভাবিক প্রশ্নের 


মুখোমুখি হন্না। এই হবুনেতৃত্ 


_স্থিতন্বার্থকে হব সেবা করে যান, 


পর্তনের লক্ষ্যে তার ভূমিকা কী! 
অথচ তিনি আমাদের নেতা, আমা- 


- দের নীতি নির্ধারণে তার পাণ্ডাগিরি 
অকাতরে মেনে নেয়! হয়! 


g আসলে লোকগুলি বামপস্থাকে 
.. তাদের নিজস্ব কেরিয়ার তৈরীর সি'ড়ি 
রূপে ধুব্যবহার করে| কারণ দক্ষিণ- 
পন্থায় পণ্ডিতের আধিক্য এত বেশি 
যে সেখানে কেউ তাকে পাছা দেবে 
শা। ফলে বামপন্থা তার কাছে 
নিছক একটা ব্যবসা হয়ে ওঠে । এবং 


বাজীতে কণুর করিনে ।' 


এই নবীন নেতৃত্বকে আলাদা 
করে দোষ দিয়ে লাত নেই। কাবণ 
ধারা তাদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে 
নিয়েছে তারাও ওদেরি মতো প্রক্িপ্ত 
ও ভুইফোড ! যে সব সচেতন মাঙ্গ্ষ 
একদা প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাস 


জানতেন তারা আর এই চক্রের মধ্যে 


নেই.। কাজেই নেতৃত্ব অর্বাচীন 
এবং তার অহ্থসরণকারীরাও অর্বাচীন । 
ফলে এখানে কোনো আত্মপীড়ন নেই, 
ছন্ব নেই। 

' কিন্ত আমরা যার! দীর্ঘকাল এই 
ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তারাই জানি 
পুরে! ব্যাপারটাই ভেঙ্সালে চলেছে । 
এবং, খাটি জিনিস উধাও হতে 
ভেন্গালই এ-সংসারে খাটি বলে 
চলেছে। -. '.. 
এই মুড নেতৃত্ব যে পথে প্রগতি 
আন্দোলন তথা সাহিত্যকে নিয়ে 


যাচ্ছে তা একটা ' চোরাবালি, একটি 


প্রকাণ্ড গাড্ডা ৷" যা সনান্তন ধ্যান- 
ধারণার হধ্যেই মাহ্ৃষকে গণ্ডীবন্ধ. 
রাখতে চায়। পরিবর্তনকামী কোনো 
চিন্তার ধারে কাছেও সে ঘেঁষে না। 
বরং বুর্জোয়ারা স্থপারষ্টরাকচারে যে 
“অবতাবকে” টি করে সে অব- 
তারকেই. সে 'প্রগতির প্রতিযুতি' 


-করে ধোকা স্যতি করে। এমন 


কোনো মহাপুক্ষষকে কী আপনি 
কল্পন! করতে পারেন যিনি বুর্জোয়া- 
দেরও অবতার আবার সর্বহার! শ্রেণীরও 
অবতার. বুর্জোয়াদের উদ্ষেস্ত 
বুঝতে কষ্ট হয়না, কিন্ত সর্বহার! শ্রেণীর 


গ যুক্তির যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন তার 


উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। ধরতে হবে 
হয় তিনি অজ্ঞান, কিংবা অর্ধশিক্ষিত 
অথবা চতুর । কারণ আমর] কৌশলটা 
ধরতে পারছিনে যে, এই অবতার 


'বন্দনার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত 


কেরিয়ারটাই মজবুত করছেন। তারি . 
ইচ্ছায় আমাদের সাহিত্য-উৎসবের 
চোদ্দ আনা আয়োজন ওই অবতারের 
জন্তেই নির্দিষ্ট । | 
অথচ কথা ছিল নেতৃত্বের চেষ্টা 
হবে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে 
আমাদের _আয়োজনগুলিকে দ্রুত 
আধুল সমাজ "পরিবর্তনের দিকে 
নিয়োজিত করা। অধ্যাত্মবাদ, 
গুরুবাদ, কিংবা শ্রেণী সম্বয়বাদকে 





সময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাশি ও বল্পম 2 বীরেন চক্রবর্তী । 
৭৬ এ, চন্দ্র মণ্ডল লেন, কলকাতা- 


টাকা। , 
সুদেশের সংঘত ক্রোধ 2 রী 
চক্ররর্তা । প্রকাশক £ বলীক, 


১৪, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা 


দাম £ পাঁচ টাকা। 

লু 'স্থনের গল্প" অবলম্বনে বীরেন 
চক্রবর্তী “বাশি ও বন্পম” নাটকটি লিখে- 
ছেন মুন্দিয়ানার সংগেই শুধু নয়, তার 
সংগে কিঞ্চিৎ  দুঃসাহসও " আছে। 
লু স্থনের গল্পের ভাব ও শক্তি এভাবে 
বালা নাটকে সঞ্চারিত করে তিনি 
অবশ্যই অভিনন্দন পাবেন, সন্দেহ 


ত। 


নেই। নাটক লেখার হাত আছে তার - 
এবং সেই হাত যে গড্ডলিকার স্রোতে, 


না ভেলে সমাজ্জের প্রতারক শোষক 
তথা নরখাদকর্দের প্রতিরোধের দুরস্ত 
শপথের শাণিত বাক্য রচনা করেছে, 
সেজন্ত - অনেক নৈরাশ্তের মধ্যেও 
আশার ক্ষীণ আলোকটুকুও অবির্বাণ 
থাকতে পেরেছে । নাটকে পাগলাই 
হচ্ছে প্রধান ও প্রতিবাদী চরিত্র, তার 
নামকরণেও শ্লেষটুকু যথার্থ । অল্প পরি- 





আড়াল করে New ৪০৫ স্থা্ট করা 


নয়। আমাদের আশা ছিল নেতৃত্বের 


অধিকারী অবশ্যই বিপ্রবী চিন্তার 
পোষক হবেন যিনি সমাজন্েহ থেকে 
বিপ্লবী অংশগুলিকে খুঁজে এনে আমা- 
দের সামনে তুলে ধরবেন। ছোট 
বড় মাঝারি এমন আদর্শ কী আমা- 
দের সমাজে নেই? সে সব প্রয়ো- 
জনীয় কাজগুলিকে মুলতুবি রেখে 
নিছক - অবতার-ভজ্জনায় শ্রমজীবী 


-মাহ্ষের কোনো লাভ হবে না। শুধু )- 


নেতৃত্ব ও অমুসরপকারীদের তথাকথিত 
সাংস্কৃতিক ব্যায়াম বা প্রদর্শনী করা 
ছাড়া আসল লাভ কিছু হবে না | 

চতুর্দিকে এই ভয়াবহ দুরবস্থা দেখে 
অসহায় আমরা দীর্ঘনিশ্বান ফেলে 
ভাবছি এদেশে একজন লেনিনের বা 
মাও সে তুন্ডের -বড় প্রয়োজন ছিল 
যাদের দূরদৃষ্টিতে আমরা গোকি 
কিংবা! লু শুনকে পেতুম-যে মহান 
লেখকছয় . আমাদের পংগু, অরাগ্রস্ত, 
চেতনাকে : ভবিষ্যত বিপ্লবের জমি 
তৈরির - কাজে রাহি করতে 
পারতেন! 


হায় মানিকবাবু, হায় সুকান্ত ! 


নাটক কাব্যনাটিক উপন্যাস 





দর্পণ || শুক্রবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৮১ 





সরে 'জনাব চরিত্রটির কুটিলতা ও 
হিংস্ৰতা .ফুটেছে--যেমন ফুটেছে চাদ- 


২৬ থেকে প্রকাশিত | দাম £ ছয় ' মিঞা ও জোনাক বিবির আশ্চর্য মমত্ব- 


বোধ আর ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা । মানুষ 
থে মানুষের মাংস খায় পবোক্ষে কত- 
ভাবে, এ বিশ্বচরাচরে তার দৃষ্টান্তের 


তো অভাব নেই-_-তৰু মানুষেরই চোখে 


সেই নির্মমতা শিল্প মাধ্যমে তুলে ধরার 
প্রয়োজনীয়ত? অপরিসীম, কারণ তা 
মান্যের মনে প্রভাব বিস্তার করে 
দারুণ। নাটকটি ক্ষুদ্র কলেবর হলেও 
সেই প্রভাব সৃঞ্চারে সক্ষম । তবে 
সংলাপ রচনায় নাট্যকারের আরওঁ 
সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আঞ্চলিক 
ভাষা ব্যবহারের মাঝে মাঝে এমন কিছু 
কিছু শুদ্ধ তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যে 
পড়ে, যা বিশবৃশ মনে হয়। গ্রন্থটির 
প্রচ্ছদ ও অঙ্গুসজ্জা অবহেলিত। 
ছণ্টাকা দামটাও বেশী । 

আজকে যা সংবাদ-নাটক বলে 


নাট্যকার প্রচার করতে চাইছেন, 


ভবিষ্যতে একদিন সেটাই এঁতিহাদিক 


নাটকের মর্যাদা পায় ।-সংবাদ ইতিহাল 
হয়, যদি অবশ্য তার সময়োচিত গুরুত্ব. 
কালের সীমাকে অতিক্রম করেও ক্ষীণ 


নাহয়। উত্তরপ্রদেশের বাঘপত 
ঘটনার পুলিশী নির্মমতা অবলম্বনে 
বীরেন চক্রবর্তী “হুদদেশের সংযত 
ক্রোধ নামক কাব্যনাটিকাটি রচনা 
করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের সংগে কন্বনা 
মিশিয়ে নাট্যকার কাব্যের আংগিকে 
বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন । এখন 
কাব্যিক ভাষাব কিছুটা. বেসামাল 
অবস্থার কথা ছেড়ে দিলে 'এই নাট্য 
রচনায় নাট্যকারকে প্রশংসা জানাতে 
হয় এই কারণে যে, উপযুক্ত নাট্য আবহ 
বা পরিবেশ সৃষ্টির সংগে সংগে বাস্তব 
তথ্য ও কল্পনার যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 
পুলিশী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের 
বর্বরতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জাগ্রত 
স্পৃহা অকপটে প্রকাশ করেছেন। শুধু 
ক্রোধ নয়, সেই ক্রোধ যখন প্রতিহিংসা 
চরিতার্থের শপথে সংযত ও সংহত হয়, 
তখনই ঘটে অত্যাচারের. প্রতিরোধে 
বিস্ষোরণ--এ নাটিকার নামকরণে যা 
অর্থবহ হয়ে উঠেছে__নাটিকার শেষ 
মংলাপেও যা ব্যঞ্নাপূর্ণ । সে কারণেই 


নাটকটির আংগিক সাধুবাদ আদায় 


করে. নেয় সহজেই । স্থুদেশের, শেষ 


₹লগ়ের ক্রোধ সংহতি মুহূর্তে বিভ্রোহী' 


তরুণ ওমবীরের বদলে ডাক্তার চরিত্রটি 
এল কেন এবং চরিত্রটি এসে নাটকের 


ভাঁবযৃত্তি কতটা অক্ষুন্ন থাকল সে 
একট] প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় কিন্তু 
প্রেমিকা ও নির্যাতিত! স্বদেশ চরিজ্ঞ 


_ শেষপর্যন্ত আপন বলিষ্টতায় ফুটে 


চমৎকার । এ নাটিকাটিও ক্ষীণ কনে 
বর-_সে তুলনায় পাঁচটাকা দাম বেশী 
বলতে হুবে। প্রচ্ছদসজ্জ! চলনসই । 
সা ন্‌ রা E 
আর এক রত্বীকরঃ রণিশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ভূবন লক্ষ 
প্রকাশনী, ৫/৩ এ কাশী বসু লেন 
কলকাতা ৬। দাম? পনেরে 
টাকা । 
উপন্যাসটিক্তে নামকরণে বৈচিত্র 
আছে, বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপনেও বৈশিষ্ট 
কম নেই। তবে কেন্্রীয় ' চরিং 
অসীমের অস্ত“জালার বিশ্বাস্ত কন 
তেমন ফোটেনি। একটি যুবক তা; 
অতীত চাঁরণায় যে সব চরিত্রের মুখো- 
মুখিতয়, সেখানে তাদের বিবাদ কলহ 
সংঘর্ষ নিছক ব্যক্তিগত আক্রোশেক 
ফলশ্রুতি--মস্তানি যার নাম - সেখানের 
সংঘাত --ফলে সে সবের মধ্যে সমাজ 
ও অর্থনীতির গুরুত্ব তেমন পডেনি ॥ 
শক সম্পন্ন ঘরের তরুণ অসীম অবস্থা 
বিপাকে যেন ঘাষাবর হয়ে গেল, শিক্ষা 
তেমন পেলনা -পেলনা পেশাগত 
প্রতিষ্ঠা । এই বিপর্যয় অবশ্যই বাধা ছকে 
এসেছে এবং এক রোমট্টিক চেতনায় । 
ভাই সেখানের 'বাস্তবতা সামাজিক 
ES ATER NO UE 
_ কল্পনার আঁতিশয্যে ধূলর হয়ে ওঠে। 
সীওতালী যেয়ে কুন্‌কির সংগে অসীমের 
সম্পর্ক যে শুধুই দেহজ ছিল এবং 
পিতৃত্বকে শেষ পর্যস্ত'অস্বীকার করতে 
না পেরে [কুন্কিঃ ও] সম্তানিকে গ্রহণ 
করে অসীম যা মনোভাব দেখাল, 


সেখানে অনিবার্ঘতা ও দায়িত্ববোধের 


পরিচয় ফুটেছে ঠিকই এবং লেখক 
সে পর্রেই অসীমের মানসিক উত্তরণ 
দেখিয়ে তাঁকে আর এক রত্বাকর 
হিসেবে অন্ত মানুষে বপাস্তরিত কর-. 
লেন--এটি অবশ্যই তার মুদ্দিয়ানাব 
একটি দ্দিক। অসীম আর কুন্কির 
একই অবস্থানগত দৃশ্তে বার বার 


. উপস্থাপনার ফাকে ফাকে গোটা উপ- 


স্াসের কাহিনী, পরিবেশনার কৃতিত্বও 
কম নয়। | | 
₹ বিছাৎ চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ পরিকল্পনা 
নিন্দনীয় নয়। পুস্তকের মধ্যে ব্যবহৃত 


গুলি কিন্ত উন্নতমানের পরিচয়কে 
চিহ্নিত করেনা। মুদ্রণ - পরিচ্ছন্ন! 
বইটির দাম বেশী মনে হয়েছে। . 


A 
“ দর্পণ || শুক্রুধার, ২৪শে জুলাই, ১৯=১ 





সনাতনের সরাইখানা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

গত ১৭ই জুলাই বিজন থিয়েটারে, 
শুত্রধার প্রযোজিত ও অগ্নিমিত্র রচিত 
ও নির্দেশিত ‘সনাতনের- সরা ইখানা' 


নাটকটি অভিনীত হল।: রূপকধ্মী 
নাটকটির অস্তনিহিত বক্তব্য ও ভাবটুকু 
অন্পষ্ট না থাকলেও সাংকেতিকতার 
আংগিকে যে গ্োতমা স্বষ্টি করে, তা 

কম মুগ্ধকর নয়। তবে বলিষ্ঠ চেতনার 
পরিবর্তে ভাবরাদী চিন্তার প্রকাশটাই 
এখানে ঘটেছে বেশী । তাই সমস্ার 
নিরসন হতে দেখি দীর্ঘ প্রতীক্ষার অস্তে 
মায়াময় জাছুদণ্ডের স্পর্শে অথবা 
মানবিক হিতচিস্তার প্রভাবে। নেই 
কোন বাহতঃ সংগ্রাম কিংবা বস্তুগত 


"অতিক্রমণের সক্রিয় প্রয়াস। রবীজ্ঞ-- 


নাথের ভাব ও ভাষা অগ্সিমিত্রর 
আলোচ্য নাটকটিতে প্ললাক্ষে. অনেক- 
খানি আদচছন করে রেখে ফেঈ ভংগী- 
সর্বস্ব করে ডুলেছে। . . 
অবপ্যই এটি সাংকেতিক নাটক, 
কিন্তু এর সংকেত কিসের ইংগিত বহন 
করে? সাগর জলের খাড়ির ওপর 


'সরাইখানার রূপকল্প থেকে শুরু করে, 


গ্াক্ষপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে সনা- 
"তিনের অনস্ত প্রতীক্ষা-_দূরে অলোক 


স্তম্ভে কবে আবার আলো উঠবে জলে-- 


-কে জালাবে আলো সেই আলোর 


নিশানা ,পেয়ে কত জাহাজ দিক খুঁজে 
পাবে, নৌকাডুবি হবে, বন্ধ, খনিজ 
তেল ব্যবসায়ী ধনী রত্বাকরের আগ্রহী 


লোত, প্রত্বতাব্িকের স্বপ্নভংগ, জাছু-. 


দণ্ডের মায়ায় অমিত শক্তিধর শৌভি- 
কেপ ক্ষমতালিপ্লার সদর্প আশ্ফালন, 
শোষিত দুখুর স্াদেহের কাতর যন্ত্রণা 
অস্তরার আস্তরশক্তির উদ্দামতা আর 
বিষকন্তা স্থবর্পার দর্বনাশী লোলুপত! 
--সবই রূপক কল্পনায় রঙ্গমঞ্চে চমৎ- 


কারিতা কৃষ্টি করে-_কিস্তু এই রূপকের , 


অন্তরালে দৈবমায়। ছাড়া এমন কোন 
চালিক। শক্তি আছে কি, যা বক্তব্যকে 


প্রকৃতই বস্তনিষ্ঠ করে তোলে? সমগ্র দত্ব 


নাট্যায়নে তার কোন লাক্ষাৎ কিন্ত 
প্রাওয়া যায় না। ত 

আলেঠক স্তম্ভের আলোক ব্তিকা 
“আশা ভরসার -প্রতীক- প্রত্যয়ী 
জীবনের হ্বপ্ন্যোতক । সনাতন" কিন্ধ 
তা প্রতীক্ষা করেই গেল _সংগ্রান্নলব্ধ 
উত্তরণ সেখানে নেই-_নেই অশ্বরের 
তারুণ্যের শক্তিতে, নেই অন্তরার 


ভায়ছারাবাছে ছানা 


১ম পৃষ্ঠার শর 
তারা পরিস্থিতি ঠিক বুঝতে পারেনি। 
যদি মে মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা! 


- সততার] অন্থুঘরণ করত, তাহলে তার, 


ঘটনার মূলে পৌছতে পারত। 
তাছাড়া অতিপ্রচারিত পুলিশ 

পুনর্গঠনের ঘটনাও এর সঙ্গে জড়িত। 

পুরনো শহরে যেসব পুলিশকে রাখা 


হয়েছে তাদের অধিকাংশের স্থানীয় 


ঘোগযোগ নেই, যাতে হাঙ্গাম 
হতে পারে এমন ইঙ্গিত পাবে । তার 
ওপর অনেক অফিসারই ওখানকার 
প্রধান ভাষ! উদ ভলি জানেন না। 
পুলিশ সাধারণ মান্ষের সঙ্গে 


মিশবে এটা প্রভাকর রেড্ডি এবং . 


পুলিশের ডিরেক্টর জ্রেনারেল-ভাল 
চোখে, দেখেন না। পুলিশের এই 
বিচ্ছি্নতা বেশ অস্ববিধার সাটি 
করেছে। ‘এমন কি সিনিয়র পুলিশ 


অফিসাররা ওখানকার রাস্তাঘাট ভাল ' 


করে চেনেন 'নী। 

পুলিশের গোয়েন্দা! শাখা কি ব্যর্থ 
“হয়েছে? পুলিশ কমিশনার বলে- 
ছেন, পুলিশ ইন্টেলিজেম্ন পরিস্থিতির 
মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়নি। যেদিন" 
পুরনো শহরে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে 


Ll 


বলেন, “আমরা গত সপ্তাহ থেকে 


করা হয়েছিল এবং পুলিশের ডাইরেক্টর 
জেনারেল নাকি তাকে আশ্বস্ত করে- 
ছিলেন যে, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে 
যাবে ন]। 

পরে নাকি, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে 
ধাতানি দিয়েছেন পরিস্থিতি আয়ত্তে 
আনতে ব্যর্থ হবার জন্ত | হাঙ্গামার 
সৃষ্টি হচ্ছে একথা বুঝতে পেরেও 
পুলিশ যে কেন ব্যবস্থা! গ্রহণ করেনি 
এ প্রশ্নের কোন জবাব পাও্যা যায় 
নি। 

তাদের দাবী কয়েকজন “নেতা” 
ও “্হাঙ্গামা-সষটিকারীকে গ্রেপ্তার করে 
অবস্থা আয়ত্তে . আনা হয়েছে। এ 
পৰ্যন্ত বিভিন্ন- রাজনৈতিক দলের ১২ 
জনকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে এবং 
নির্দিষ্ট মামলায় ১৪০০ জনকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। স্থানীয় লোকদের 
অভিযোগ, পরিচিত কুখ্যাত ব্যক্তিদের 
এখনও গ্রেঞ্ধার করা হয় নি। 


বিশুহ্ব উচ্ছাসে। স্কাই হখন- দেখি 


‘মদমত্ত শৌভিক পরাভূত, ধনী রত্বাকর 


ব্যর্থ মনোযথ, সুবর্ণার বিষাক্ত ছলনার 
নিফলতা, অশ্বর আর অন্তরার ব্যবধান 
মুছে মিলন সম্ভাবনা, সনাতনের প্রতী- 
ক্ষার অবসান ক্ষল্ননা_ সবই যেন কেমন 


-ভাবরাজ্যের অলীকতার মধ্যে আশ্রম 


পেয়ে গেল মনে হয়। শোষণ আর 
নিপীড়নের অবসান ' হয় রক্তক্ষয়ী 
সংঘাতে -এ নাটকের রূপকাংগিকের 
অন্তরালে সে সত্যের আভাস তো 
নেই! সনাতন বলল, দুখু এবার তুই 


মেরুদণ্ড সোজা করে দাড়া আর দুখুও 


সোজা দাঁড়াল বস্তগত সত্যের বাতা- 
বরণে নয়--স্রেফ্‌ভাবকল্পনায়- এ দৃশ্য 
তুলে ধরাটা সত্যিই অদ্ভুত! সনা- 
তনের নিজস্ব জাদুঘরের কিন্তৃত কিমাঁ 
ভার! মহলার ' যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না 
বলেই অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ উচ্চা- 
রণে বিচ্যুতি মাঝৈ মাঝেই ঘটেছে। 
সংগীত, ধ্বনি, আলোদৃশ্ঠ সাজপোশাক 
প্রশংসনীয়। তুলসী বস্তু, ঝর বস্থ, 
কমন সেনগুপ্ত, সুস্মিতা বৃ, রঞ্জিত 
মিতা রায় ও মিহির চট্টোপাধ্যা- 
য়ের অভিনয় উল্লেখের দাবী রাখে। 
উল্লেখযোগ্য ছবি ‘ক্লেশ’ 
রেনার আল“র পরিচালিত “ফ্রেশ 
ছবিটি শুরু হল একভাবে--নব দৃম্পতির 
প্রণয় মিলন উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। 


কিন্তু কিছু পরেই ছবির ঘটনা বাঁক নিল 


অন্ত . পথে--রীতিমত চমকপ্রদ ও 


কৌতুহলোদ্দীপক - ব্যাপার সেখানে। -** 
২৪৯০ 


ছবিটি মূলতঃ ডাক্তারদের এক আতস্ত- 
জাতিক পাঁপচক্রকে কেন্দ্র করে রুদ্ধ 
শ্বাস ঘটনাবলী স্থন্দর চিত্রতয়তায় তুলে 


ধরে। স্বাস্থ্যোজ্জল তরুণ তরুণীদের 


কৌশলে কিডন্যাপ করে ইনজেকসন 
দিয়ে আচ্ছন্ন করিয়ে হামপাতালে 
পাঠানো হয়, তারপর বাজারের চাহিদা 


জলের বদলে এআব ' 
১ম পৃষ্ঠার পর KS 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভাল গ্রামে 
আসেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের -সমর্থন 
করেন। তিনি হরিজনদের মার- 
ধোরও করেন । 

ছিবেদী ঘটনাস্থলে গিয়ে অফিসারের 
কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চান। 
তাকে রামআশ্রয় ধোবি এবং একজন 
হরিজন শিক্ষকের সঙ্গে মেঝেতে 
বসতে বলা হয়। 

অত:পর তাদের সকলকে সিকান্া 
ধানায় নিয়ে. যাওয়া হয়। তাদের 
বিরুদ্ধে মামল! লেখা হয় এবং তাদের 
লক-আপে ভরে দেওয়া! হয়। তাদের 
লক-আপে ঢোকানোর আগে নর্দম! 
বুজিয়ে দেওয়া হয় যাতে লক-আপ 
জলে ভরে যায় এবং তাদের সার! রাত্রি 


দাড়িয়ে থাকতে হয়। 


প্রচণ্ড চড়া দানে সেইসব কিক্রী করে 
মুনাফার পাহাড় করে সেই দুষ্টচক্র। 
এখানে ছবিতে দেখা ষায়--নব দম্পতি 
‘হনিযুন’ কাটাতে শহরতলীর এক 
হোটেলে ষখন আনন্দে মত্ত, তখনই 
একটি অ্যামবুলেন্স লাল নীল আলে! 
দপদপিয়ে ছুটে আসে কোথা থেকে 


এবং বিবাহিত তরুপটিকে কুচক্রীর দল 


তাড়া ক'রে ধ'রে আযাম্বুলেহ্দে তুলে 
ফেলে, কিন্ত তরুণীটি পালিয়ে যায় এবং 
অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ-পর্যস্ত 
তরুণী তার স্বামীকে ফিরে পায়। হনি- 
মুন হোটেলটিই ছিল তরুণ তরুণীদের 
ধরার ফাদ । ছবিতে লাল নীল আলে! 


" জল! আযামবুলেন্স গাড়িটিই দর্শকদের 


কাছে এক বিভীষিকা হয়েইদাড়ায়। 


অর্থনীতি 
ভয় পৃষ্ঠার পর 


মনে রাখা দরকার যে ইতিমধ্যে 


ওপেক _দেশগুলি জালানি তেলের 
দাম বাড়ায়. নি। শুধু বাডানোর 
কথা ভাবছে । এখন আস্তর্জাতিক 
বাজারে ওপেক দেশগুলি প্রতি ব্যারেল 
অপরিশোধিত তেলের জন্যে ৩২ থেকে 
৩৭ ডলার দাম নেয়! কিন্তু আস্ত- 
জাতিক তৈল কোম্পানিগুলি-_-যাদ্ের 


আস্তর্জাতিক্‌ বাজারে ৪০ থেকে ৫০ 
ডলার দাম নেম়। অনুমান ঘষে 
১৯৮৫ সালের মধ্যে এই 'দাম ৬. 
ডলার হয়ে ষাবে। ওপেক দেশগুলির 
হাতে অবশ্য তেল বিক্রীর দক্ণ প্রায় 
৯০০ কোটি ভলায় উদ্বৃত্ত জম! 
রয়েছে । এই ডলার তার! ইউরোপীয় 
ব্যাঙ্কগুলিতে জম! রেখেছে । আগে 
মাকিনী র্যাংগুলিতেই উদ্বৃত্ত পেট্রো- 
ডলার বা ওপেরু দেশগুলির ডলার 
বেশী. আমানত থাকত। ইরাণের 
লম্মী বাজেয়াপ্ত করার ফলে ওপেক 
দেঁশগুলি এখন বেশীর ভাগ আমানত 
অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে । এই পেট্রো- 
ডলার আমানতই ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক- 
গুলির ও মাকিন ব্যাঙ্কগ্ুলির ইউ- 
রোর্পীয় শাখাগুলির আমানত ইউরো -. 
ডলারের মূল বনিয়াদ। ইউরোপীয় 
ব্যাঙ্কণ্ডলি এই আমানত ইউরো-ডলার 
খাঁটাবার জন্যে আগ্রহী । ইতিমধ্যেই 
তারা লগ্নীর দিক থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও 
আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারকে পেছনে 
ফেলে এগিয়ে গেছে। ১৯৮. সালে 





ন্লাতক ও আতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত, কয়েকটি বাংল! বই 


১। দ্বিজেন্দ্ৰলালের কবিতা ও গান ' বি SLL ৬০০ 
২। হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ 
রা ET ২৫০০ 


~~ 


[সাজা 
পৃথিবীর জ্ঘস্ভতম ' চক্রান্তের স্বরূপ 
উদ্াটন কিন্তু ছবিটি দৃশ্য পর্যায়ে তুলে 
ধরতে পারেনি-শশুবু একটি সাসপেন্দ 
সৃষ্টি করেই গেছে। ক্যামেরার কাজ 
উন্নতমানের । শিল্পীদের অভিনয়ও 
আকর্ষণীয় । 
বুলেভার্ড নাইটস' - 

' মেক্সিকোর গ্যাংস্টারদ্দের সংঘাত 
সংঘর্ষ, নায়ক নায়িকার প্রণয় ও বিবাহ, 
ভ্রাতৃপ্রেম ছবিটির বিষয়বস্ত। কিন্তু 
লক্ষণীয় শিল্পীদের অভিনয় । রিচার্ড 
ইনিগুয়েজ, ড্যানি তি লা পাজ ও 
মার্তা ডুবোইসের অভিনয় প্রশংসনীয় ॥ 
পরিচালক মাইকেল প্রেসম্যান ছবি- 


টিকে তেমন আকর্ষণীয় করে তুলতে 


পারেন নি! ক্যামেরার.কাজ ভাল চ 





এই আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৩০৯০ 


' কোটি : ডলার বলে অনুমান করা 


হয়েছে। কিন্তু 'উন্নয়নকামী দেশগুলি 
এই আমানত থেকে খুব লাভবান হতে, 
পারছে না। কারণ তাদের মোট: 
বৈদেশিক বণ পরিশোধ করার জন্যেই 
রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধক দিয়ে ধার করতে 
হচ্ছে।- ব্রাজিলের উদাহরণ আগেই 
উল্লেখ. করা হয়েছে। এর উপর 
আছে আমেরিকায় স্থদের "হার বৃদ্ধির . 
আকর্ষণ । 

সপ্রতি আস্তর্জাতিক অর্থ ভাপা ব্রের 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বল}: 
হয়েছে বিশ্বের তৈল উৎপাদন করে 
না এমন ৮৭টি গরীব উন্নয়নকামী ' 
দেশের মোট বৈদেশিক খপের পরি- ' 
মাপ এই বছরের (১৯৮১) শেষ ভাগে 
৪১৮০০ কোটি-ডলারে দাড়াবে। এই 
বিপুল খণের কিস্তি ও স্থদ পরিশোধ, 
করা দুঃসাধ্য। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক- 
সমূহের এক বিশেষজ্ঞ প্যানেলও 
আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে উদ্বৃত্ত 
ইউরে! ডলার লগ্মী না করে আম্নত, 
রাখা যেমন বিপদ, লগ্বীকৃত ডলার 
পরিশোধ অক্ষমতাও সমান বিপদ ৷ 
অর্থাৎ পুঁজিবাদ অর্থনীতির সামনে 
আজ একটাই প্রশ্ন। রামায়ণের 
মারীচের মত কার হাতে মরণ হবে। 
রামের না রাবণের হাতে | 
বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির বেহাল 
অবস্থা পুঁজিবাদী .বিকাশেরই অমোঘ 
নিয়ম.। বিশ্বের সবগুলি .ছম্বই পূর্ণ 
মাত্রায় বিকশিত হবার মুখে । 





৬-এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-_-১৩ 
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মাধ্যমিক বার ঢা ্ দানে কারবার 


বিশেষ প্রতিনিধি . ' \ 


কিন্ত কার্বাঙ্কলের মুখ বন্ধ করবে 


কে? একদিকে বন্ধ হলে আরেক- ' 


দিকে মুখ গজায়। সন্দেহ নেই, 


পরিধি ভয়াবহরূপে বেডে চলেছে । 


এ বছরের অর্থাৎ ১৯৮১ সালের 


দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে এ 


কংগ্রেসী আমলের যুব-কংগ্রেসী ও//পর্স্ত আঙ্গমানিক হাজার চারেক ক্ষেত্র 


ছাত্রপরিষদীয় মস্তানবাজী পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে এসেছে, কিন্তু ক্ষার 
ছুর্নীতির প্রবাহ শিক্ষা্গতে নিত্য 
নতুন কালোবাজারী - চক্র সৃষ্টি করে 
চলেছে। . 

জাল পরীক্ষার্থী ও জাল মার্কশীট 
এমন একটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়, 


কংগ্রেসী জমানায় *৭০-৭৭ সালেও ' 
এর চল্‌ ছিল, ব্যাঁথ্ি ছিল, কিন্তু বিনা 


ব্যয়ে মস্তানীর জোরে কাজ হাসিল 


সম্ভবপর হলে ছাত্র’ কিংবা অভি-, 


ভাবক টাকা খরচা করেনা । অতএব 
ফ্রন্টের আমলে মস্তানীর কাজে ভাটা 
পড়তে কলোবাজারী চক্রাস্ত জমজমাট 
হয়ে উঠেছে । 

_ গত বছর ধরা পড়ে এমন ৫৮টি 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'পরীক্ষার্থী-গণ পরী-. 
ক্ষায় বসেনি কিন্তু তাদের ‘উত্তর-পত্ত 
'মাধ্যমিক শিক্ষা ,পর্যদের প্যাকিং 
বিভাগে জম! পড়ে। পর্যৎএর চিঠি 
পেয়ে যে ৪ জন “ছাত্র” বোর্ডের সামনে 
হাজির হয়েছিল, (অন্তরা হাজির হয়নি) 


তাদের জবানীতে বোর্ডের কিছু কর্মচারী ' 
সহ অন্যান্য কিছু ব্যক্তির বিশেষ যোগা-. 


যোগ চক্রটি ধর! পড়ে, ষারা বে-আইনী 
থাতাপক্র জমা নেয়, বিশেষ বিশেষ 


ক্ষেত্রে উত্তরপত্র একেবারে ,পালটে 


. দিতেও পারে । এজন্যে অবশ্য কেস্‌- 
প্রতি হাজার দুয়েক টাকার লেনদেন 
হয়ে থাকে । শাস্তি-্ববপ জনাচারেক 
পর্যৎ্কর্মী ট্রান্সফার হলেও: চক্রের 


অমুলন্ধানে জানা যায়, মাধ্যমিক পরী- 
ক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা 'না থাক! 
সত্বেও তারা বিভিন্ন ইন্কুলের কতৃপক্ষের 

যোগসাজসে পরীক্ষার্থীরপে “সেন্ট. 
আপ? হয়। এ ধরণের, কালোবাজারে 
শুধু পর্যং-কমীই নয়, এক , ধরণের 


শিক্ষক-শিক্ষাব্রতীসহ বেশ কয়েকটি 


প্রকিওরার*চক্রও সংশ্লিষ্ট থাকে। 
এদের আবার মুরুব্বীও আছেন যাদের 
স্কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন । 

যেমন দমদম অঞ্চলের বিবেকানন্দ 


বিগ্াপীঠ ৷ ইক্কুলের পঞ্চম. শ্রেণী থেকে 


অষ্টম শ্রেণী অবধি ছাত্র সংখ্যা একত্রে 
শ’ তিনেকের বেশী নয়,- কিন্ত স্থল 
থেকে বোর্ডের নাম-পাঠানো! পরীক্ষা- 
াঁর সংখ্যা তিন শতের চেয়েও বেশী। 


তদন্তে জানা যায়, প্রেরিত ছাত্রদের ' 


মধ্যে ২৫০ জন সে স্কুলের ছাত্র নয়, 
কেউ .কখনে! দশম শ্রেণীর মুখ 
দেখেনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এদের ডেকে 
পাঠান । প্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, 
মাথা পিছু--৫০০-৮*০ টাকা ব্যয় 
করে তার! এ অসাধ্য সাধন করেছে । 
এসর কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ অনেক কিছুই 
এখন বোর্ডে জমা পড়েছে । . . 

ধরুন ' হাকোলা হাইস্কুলের 
ব্যাপারটা ; এক্ষেত্রে প্রেরিত ২০০ 


পরীক্ষার্থী । দালালদের নাম পর্ষৎ- 


কর্তৃপক্ষের নিকট অজানা! নয়। 
' অতঃপর বিবেকানন্দ বিছ্যা- 


" নাথ 
চৌধুরী - সহ জনাকয়েক এবি টি এ. 


সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লল্ীত্রী বজায় 
" জ্লাধবে ৷ ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ ৃ 
20704 এ 
সুবিধেজনক । 

ই ্াই আপনার জা পতিবলী ; 








নিকেতন, এনামেলনগর চবি পর- 
গণা ও পোদ্দা বিটি হাইক্ষুল ( মুশি- 
দাবাদ জেলা), দমদমের বৈগ্যনাথ 
ইনৃষ্টিটিউশন ইত্যাদি অনেক নাম করা 
যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির 
সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব, যিনি 
একাধারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যত্এর 
সদস্য ও মুশিদাবাদ, জেলার রাজনীতি 
-ও শিক্ষাসংক্রাস্ত নানা ব্যাপায়ে বিশেষ 
সক্রিয় থাকেন তার নামও এ সমস্ত 
কেলেস্কারীর 
পড়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কি 'জনন্থার্থে 
তা প্রকাশ করবেন? দমদমের বৈদ্য 


ইন্‌ষ্টটিশন-এর : শিক্ষক প্রীভুলু বে 


সদস্তকেও এ সমস্ত ব্যাপারে নানাস্থানে 


_ তদ্বির করতে দেখা যায় কেন, তা-ও: 


কি সহম্যজনক নয়? আবার সোদপুর 


. অঞ্চলের প্রায় সমস্ত স্কুলের পরীক্ষার্থী- 


বিদ্যাপীঠ হলেও একমাত্র হুশীলরুষ্ণ 
হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীর স্থানীয় একটি 
কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে প্রায় সকলেই 
উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তার পেছনেও কোন 


' বহস্তজনক. হাত সক্রিয় ছিল কি? 


বল! বাহুল্য, বিছ্যালয়টির, অতীতের 
রেবর্ডগুলি এমন কিছু উজ্বল নয়। 


জাল মার্কশীটের কেলেঙ্কারী নিয়ে- 

* ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যকর অনেক কিছুই 
পর্যৎ কর্তৃপক্ষ ও ‘তদন্তকারী সি আই. 
জন ডি অফিসারদের গোচরে এসেছে । 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১৫০ জন জাল 


বিশেষ গোপনীয় স্থত্রে জানা যায়, 


' এজন্যে এখন অবধি প্রায় ৮০ জনের মত. 


ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং 
সারা পশ্চিমবঙ্গ -জুড়ে বিভিন্ন স্থানে 


সম্পাদক-_ হীরেন বস্তু - 


আরে! অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ 
চলছে। তদস্তকারীদের ধারণা জাল 


মার্কশীটের রমরমা বাজারে লাখ লাথ 


টাকার লেনদেন চলছে এবং এর 
সংগঠকরা কলকাতা সহ সারা পশ্চিম- 
বঙ্গে ছড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য, 


জাল পরীক্ষার্থী, জাল উত্তরপত্র ও জাল - 


মার্কশীটের স্বার্থচক্রগুলি পরস্পর নান 
অচ্ছেষ্ বন্ধনে আবদ্ধ এবং কিছু সংখ্যক 
পর্যৎ কর্মীর লোত-লালসার খোরাক 


Price 60+ 7815৩ 


শী 


যুগিয়ে এরা সমগ্র মাধ্যমিক শিং 


. ব্যবস্থায় এফ গুরুতর অন্তর্থাভমূল 


বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এ অস্ত 
শক্তিগুলি আজ আর কোনে! অ 
বসন্ত নয়, কি্ক-পরিস্থিতির মোকাবেল 


পর্ষপকর্তৃপক্ষ ' ও পুলিশ প্রশাসনে 


“ধরি ধরি 'করি ধরিতে না পার 
আচরণগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি এড়া। 
পারবে কি? ' 


কলকাতার দূৱদৰ্শন কেন্ডে 


কলকাতার দূরদর্শন কেনের 
মোটর ভেহিকলস বিভাগে বেশ কিছু 


কাল ধরে দিন ছুপুবে অবাধে দিব্যি ' 


বে-আইনি কাজ কারবার চলছে। 
দর্প* নির্ভরযোগ্য স্থত্রে জানতে পেরেছে 
ষে, এই যোগসাজসে লিপ. আছেন এই 
দপ্তরের উচু মহলের কিছু কর্মচারী 


এবং গাড়ির ঠিকাদার | - এই ঘটনা - 


মীর! মজুমদার অন্যত্র বদলী হয়ে চলে 
যাবার পর থেকেই । বর্তমান স্টেশন 


সেট করে নিতে.এখনুও ব্যস্ত, সুতরা$ 
তার এখনও এসব ছোটখাটো দিকে 


নজর দেবার একেবারেই সময় ‘নেই । 
'আর যদি-তার সময় থাকতো, ' তাহলে 
তিনি নিশ্চই এতো দিনে জানতে - 


পারতেন যে, ষে ভাডা করা. গাড়ি 
আটো এই ষ্টেশনে ব্যবহৃত হয় না এবং 


“যে গাড়ির অস্তিত্ব এখনও পরবন্ নেই 


সেই নম্বরের গাড়ির বিল কি করে তার 
দধর থেকে পাশ হয়ে যায় ! 


মোট ছুখান1+ গাড়ি । একটি মিনি, 


ভ্যান এবং অপরটি একখানি অ্যামবা- 
সাডার। এই কেন্দ্রে মোট .৫ খানা 
গাড়ির অন্থমোদন আছে। স্থতরাং 


, সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে মাসিক ভাঁডার 


ভিত্তিতে আরও তিনখানি গাঁডি 
নেওয়া হয়ে থাকে। এবং আরও 


অবাক. হবার কথা। এই কেন্দ্রে 


, ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অনেক সময় 
সেগুলিও চালাতে চান না এবং; 
"সেগুলিকে খারাপ দেখিয়ে পরিবর্তে 


বাইরে থেকে অতিরিক্ত ভাড়ার গাড়ি 
আনিয়ে চালাতে - চান। তাদের 


অভিমত হলো, বাইরের গাঁভিতে নাকি 


খরচা কম। এমনিভাবে তারা নাকি 


. সরকারের স্বার্থ দেখতে বন্ধপরিকর | 


মোটর ভেহিক্ুলস দপ্তরের নিয় 


5085১445855 8558 


গাড়ী নিয়ে কেলেক্কারী 


সঙ্গে কেন জভিয়ে : 


ভিত্তিতে গাড়ি নিতে গেলে পশ্চিমব৷ 
ডবলু বি ওয়াই গাঁড়ি নিতে হবে। এ 
এইটেই, রীতি। দূরদ্রশ্ন বে 


'ভবলুবি ওয়াই মার্কা ভাড়ার গা 


নেয় ঠিকই কিন্তু সেই. সঙ্গে একথা 
বাইরের প্রাইভেট গাঁডিও দিব্যি ট্রা' 
পোর্ট ক্লার্কের যোগসাজ্জসে অনেক 
ধরে ভাড়া খেটে চলেছে । দূরদখ 
কেন্দ্রের অনেক হোমরা চোমর] সে? 
অনেকবারই চড়েছেন।- হয়তো এ 


. খেয়াল.করতে পারবেন ষে সেটির ন 


হলো ভবলু'এমশসি ৪৪*৬।৯ আরা 
ষ্যাণ্ট ট্রেন ইঞ্থিনিয়ার প্রীপি, ' 

চক্ররতাঁরও একথা না জানার কথা 
এবং এ ব্যাপারটা আরো যারা বন 
পারবেন তারা হলেন সিজি ওয়ান র 
শ্ীঅরুণ রায় এবং সিজি টু ক্লার্ক শী 
চ্যাটাজী। ঘটনার এখানেই প 


" সমাপ্তি নয়।" সবচেয়ে বড় কথা হা 


যেহেতু ডবলু এম সি ৪৪.৬ গাঁ 
ভাড়া বাবদ বিল মেটানো আই 
সম্ভবপর নয় সেখানে দুরদর্শন, ০ 
থেকে এ গাড়ির নম্বরের 'ব্লে ভু 
ভাবে ডবলু বি ওয়াই ৪৪০৬ : 
দেখিয়ে মাসের পর মাস শ্রীত 
রায়ের হাত দিয়ে গাড়ির ঠিকাদা 
হাতে বিল পাশ হয়ে যাচ্ছে । 
দর্পণ বিশ্বস্তক্থত্রে জানতে পেটে 
মে এই সংবাদ লেখার সময় প 
কলকাতার মোটর ভেছিকেলস 7 


থেকে ব্লু বি ওয়াই ৪৪.৬ নম 


হয়নি। এবং সেটাই যন্ি হবে তা 


কোন আইনে দূরদর্শন কেন্দ্র এ গ 


নম্বরের ভিত্তিতে বিগত এপ্রিল মা 
গাড়ি ঠিকাদারের বিল. মিটিয়েছে 
কলকাতা দূরদশ'ন খোদ ভারত 
কারের একটি দপ্তর, স্থৃতরাং ৫ 
ডিরেক্টর শিব শর্মা এমন ঘটনায় 
Ue HSL | 


| জম্পাদক কর্তৃক. দীপালী প্রেস, তন আচার গযুলচন্দ রোড, কলিকাঁত-৬ থেকে টি এবং দর্পন কার্যালয় ৬১, মট লেন, নিত ১৩ থেকে প্রকাশিত) 





চতুণিংশ বৰ্ষ ॥ ২৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৭ই 


»1৮১ ॥ *৬০ পয়সা 


বনকে সাধারণ 


গর্যায় নামানো হচ্ছে 


বি চ্যবনের ই-কংগ্রেসে 
ঢোকার ব্যাপারটা শ্রীমতী ইন্দির! 
গান্ধীর আরও কিছুদিন ঝুলে 
থাকছে বলে জানা গেছে | 

ওয়াই 
ঢোকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
কচ ছিল গত মাসের প্রথম দিকেই । 


“ওয়াই 
নিদেশে 


বি চাবনের ই-কংগ্রেসে 


এ ব্যাপারে এ আই সি সি-র অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক বসন্তদাদ! পাতিল 
এ ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে 
বলতে গিয়েছিলেন, শ্রীমতী 
নাকি বসন্তদাদ! পাঁতিলকে 

ব্যাপারটা আমার ওপর 
(ছেড়ে দিন, সময় হলে এ ব্যাপারে 


ওয়াকিং কমিটির সভা ডাকব । 


কথ! 
গান্ধী 


বলেছেন 


এ ঘটন! প্রায় এক মাসের ওপর 
হয়ে কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী 
চাবনের ব্যাপারে আর কোন উচ্চ" 
বাচ্চা করছে এদিকে কিছুট! 
বেকায়দায় ব্সম্তদাদ। 
পাতিল । 
দৌত্যেই চাবন আর্স কংগ্রেস থেকে 
পদত্যাগ করেন এবং ই-কংগ্রেসে 
ঢোকার জন্য আবেদন করেন । 

চাবনকে ই-কংগ্রেসে আনার জন্য 
বসন্ত পাঁতিলের একট! উদ্দেশ্য ছিল । 
সেটা হচ্ছে, চ্যবনকে এনে আমন্কলেকে 
বেকায়দায় ফেলা । একথা সকলেরই 
জান! যে, আন্ধলেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


গেল। 


ননা। 
পড়েছেন 
তার 


কারণ গ্রধানতঃ 


বে্াইনী ডাবঘবের কারবার £ 
সৰকাৰেৰ কোটি কোটি টাকা ফাকি 


কলকাতায় এখন বেআইনী ডাক- 
ঘরের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে । 
শহরের ট্রান্সপোর্ট এজেন্দীর সংগে 
জড়িত কিছু ব্যক্তি কেন্ত্রীয় সরকারের 
কোট কোটি টাকা ফাকি দিয়ে এ 
কারবার দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। 

ব্যবসাট1 মোটামুটি এরকম । কোন 
বাক্তি দিল্লী, কাশ্মীর, বোদ্বে, মাদ্রাজ, 


* অমৃতমর যে কোন 


শহরে চিঠি, 
পার্শেল, কিংবা উপহার সামগ্রী 
পাঠাতে চাইলেই বেআইনী ডাকঘর 
মারফৎ তা পাঠাতে পারেনা । তার 
জন্য তাকে চিঠি, পার্শেল পিছু বিভিন্ন 
পরিমাণের টাকা দিতে হবে। এই 
টাকার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেআইনী 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





আইন হয়েছে, আইন হবে 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বাঘ ছাগলের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাবে 
এজন্য একট! আইন দরকার 

শুয়োর মানুষকে সভ্যতা শেখাবে 

এজন্য একট! আইন দরকার 

গাধ! সিংহের দাদ সেজে সভায় লম্বাচওড়! 


বক্তৃতা দেবে 


এজন্য একটা আইন দরকার । 


] এ-না হ’লে জঙ্গলের রাজত্ব ? 


MEE FLAT ro NEUE ET স্প্রে EE 





উচু 


ধারে সরিয়ে নিয়ে 

ট্রাফিক জাম এড়াতে | তাঁর ফলে দেখা যাচ্ছে 

ট্রাম-রাস্তা অনেক জায়গায়ই ফুটপাথ থেকে 
হয়ে গেছে এবং ফুটপাথ ও রাস্তার মাঝ* 
খানে একটা ফাক রয়ে গেছে। 
দের পক্ষে ওঠানামা করতে বিশেষ অসুবিধা 
হচ্ছে এবং যে কোন সময়ে ছুর্ঘটন। ঘটতে 


পারে। 


এলেনিম স্রণীতে 


টাম লাইনের ধারে 
দূর্ঘটনার ফাদ 


লেহি নন সরণীতে 


ট্রামের লাইন 


ফুটপাথের 
যায়৷ হয়েছে সম্ভবত 
সারি 


এতে যাত্রী 


ছবিতে দেখা যাচ্ছে চাঁদনীচকের 


কাছে যাত্রীর! ট্রামে উঠতে যাচ্ছেন রাস্তা ও 
ফুটপাথের মাঝখানের 
ছবি £ বিমল চক্রবর্তী 


ফাকটুকু পেরিয়ে। 


শিয়ালদায় ৰেল টিকিটের চোৰাকারবার 


বেআইনী টিকিটের কারবার শুধু 


ফেয়ারলি প্রেসেই নয়, হা গড়া] শিয়ালদ! 


ষ্টেশন এলাকাতে ও 


” 
টু 
| 
cy 

Al 


৬ ও 
বেমাহনা 1 


সংখ্যায় দর্পণে বেশ 
কারবার সম্পর্কে বিস্তারিত 
প্রকাশিত হবার পর ফেয়ারলি ৫ 
কতিপয় কর্তা একটু নড়েচড়ে বসে- 
ছেন। কিন্তু তাতে কালোবাজারীদের 
জক্ষেপও নেই। পূর্ব 
টিকিট বেচাকেনার সদর দপ্থরে যথা- 
রীতি ছু নহ্বরী কারবার চলছেই | 
এদিকে 


শিয়ালদা ষ্টেশনে অ 


রেলওয়ের 


খবর 


বসে থাকে । যাদের কাজ সোজা- 
পথে টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে বাধ] 
সৃষ্টি করে বাকাপথে ছু পয়সা রোজগার 
করার ব্যবস্থা করা৷ 
অধিকাংশ টিকিটই এখান থেকে বাকা- 


পথে বেরিয়ে 


দাঞ্জিলিং মেলের 


থাকে । সোজাপথে 


'এই মেলের শিয়ালদা থেকে দাজিলিং 


পর্যন্ত ভাড়া প্রায় ৩৭ টাক1। রিজার্ভে- 
'শন চার্জ অতিরিক্ত ৬ টাকা, অর্থাৎ 
মোট ভাড়া পড়ে ৪৩ টাক! ছু নম্বরী 
টিকিট কারবারীর1 মেলের যাবতীয় 
টিকিট আগে ভাগেই বিভিন্ন নামে বুক 
করে রাখে । ট্রেন ছাড়ার ছু তিন 
ঘণ্ট1 আগে কালোবাজারীর] ব্ল্যাকে 
এই টিকিট ** টাকায় বিক্রী করে। 
প্রতিদিন শিয়ালদা ষ্টেশনে সরকারী 
অফিসের অভ্যন্তরে বসেই পুলিশের 
চোখের ওপর এই কারবার চালিয়ে 
যাচ্ছে একদল কুখ্যাত সমাজ বিরোধী । 
এর কোন প্রতিকার নেই। এদের 
সংগে রেলওয়ে পুলিশ ভিজিল্যান্স, 
টিকিটবাবু প্রত্যেকেরই যোগাযোগ 
খুব গভীর। এদের বিরুদ্ধে কোন 
বাবস্থা নেয়ার কথা সাধারণ টিকিট 
ক্রেতারা. ভাবতেই পারেন না। 


কেননা এদের বিরুদ্ধে কিছু বল! 
মানেই নতুন বিড়ঙ্থনাকে আমন্ত্রণ 
করা । শুধু শিয়ালদাই নয় ফিরতি পথে 
4৯১ OAS Bere ১] 
নিউ জলপাইগুড়ি ষ্রেখনেও একই 
কারবার চলছে। তবে ওখানে এই 
ব্যবসার কায়দাটা অন্যরকম। 
শিয়ালদার মত প্রকাশ্যেই টিকিটের 


কালোবারাজারী এখন হচ্ছে না। ঘুর 


পথে কেউ যদি শিলিগুড়ির মাড়োয়া- 
রীর গদিতে যোগাযোগ করেন তবে 
মেলের টিকিট সেখানে 
পাওয়া যাবে। 
শুধু টিকিটের বেমাইনী কারবার 
করেই পয়সা রোজগার নয়, কিছু 
রেলওয়ে কর্মী দাজিলিং মেলে টিকিট 
[যাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 


ঘঞ্য়ের বন্ধ দিতে জলের দামে 
দরকারী জমির লীজ গেয়েছেন 


এশিয়াড ৮২-কে উপলক্ষ করে 
নয়াদিল্লীতে পাচ-তারকা হোটেল 
নির্মাণের ধুম পড়ে গেছে । এ 

এর মধ্যে, একটি নির্মাণ স্কুরছেন 
যিনি প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর 


যদিও? £এশ্িয়াডের 


সাগর ক্লুরী, 
প্রিয় বন্ধু ছিলেন। 
আগে হোটেল সম্পূর্ণ হবে বলে মনে 
হয় না। বর্গগজ জায়গায় 
নিমীয়মান হোটেলটি হবে কনট প্লেসের 
অতি নিকটে বড়থাস্থা রোডে ৷ সাধারণ 
মান্ধষ এখানে জমির কি দাম কল্পনাও 
করতে পারবেন না। বহু ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান এই জমি লীজের জন্য বছরে 
পাচ কোটি টাকা দিতেও রাজি । ছু 

জমির 
ভাড়া বাবদ দিতে হচ্ছে বছরে এক 
ক্কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা । এবং তাকে 
জমি দেওয়। হয়েছে প্রকাশ্য নীলাম 


৬৩৩৯ 


সাগর স্থুরীকে কিন্তু এই 


ছাঁড়া এবং টেগার ন! ডেকে । 
এমার্জেন্সীর সময় সাগর স্ুরী সঞ্জয় 
গান্ধীর শাশুড়ীর কোম্পানী “আমতে- 
শ্বর ইন্টারন্যাশনাল”কে তার জোড়- 
বাগের বাড়ি বিক্রী করেছিলেন। সেই 


সময়কার বাজারদর অনুযায়ী বাড়ির 
দাম ছিল.৩* লক্ষ টাকা। কিন্ত 


ঞ্ক্টাগর হরী তার প্রিয় বন্ধুর শাশুড়ীর 


কাছে সেই .বাড়ি বেচেছিলেন মাত্র 
চার লক্ষ টাকায়। 

সাগর ন্থরী খুবই বন্ধু বাৎসলোর 
পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরই " 
দেখা গেল বড়খাঙ্বা রোডের জমি তিনি 
প্রায় জলের দূরে লীজ পেলেন । 

কংগ্রেস সরকার "যখন পুনরায় 
ক্ষমতায় ফিরে এল তখন সাগর স্্রী 
যথাস্থানে তদ্বির করলেন এবং হঠাৎ 
একদিন দেখা গেল সেখানে তীর 
সাইনবোর্ড মাথা তুলেছে । 

আরো ছুজন ই-কংগ্রেসী রাঁজ- 
ধানীতে পাচ-তারকা হোটেল নির্মাণের 
জন্য সরকারী জমি পেয়েছেন। 

জনপথ ও রায়সিনা রোডের 
ংযোগস্থলে একটি ভাল জমি আর এক 
সঞ্চয়-চামচা ই-কং এম পি চন্দ্রজিৎ 
সিংকে দেওয়া হয়েছে। ইনি একটি 


সফট ডিঙ্ক কোম্পানীর মালিকও বটে। 


=. মত দল বৰ্তমানে নেই, 
ক্ষমতাচ্যুত করেছিল যে জনতা পার্টি তা ছিল কতকগুলো দলের সময় ৷ 
সেই দূলগুলি তাদের পৃথক অস্তিত্ব বিশ্বৃত হতে পারেনি বলেই জনতা সরকারে ও. 





ইন্রিরার পোয়াবারো 


ইশা চা কত 
কক শক্তিতে তাকে চ্যালেঞ্জ 
কারণ 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ 
একথ! অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ 


তপক্ষে কোনকালে ছিলও না। 





দলে ভাঙ্গন এবং ইন্দির| গান্ধীর পুনরত্যুখান । কিন্তু এই রাজনৈতিক ব্যর্থতা 
এবং দূরদৃষ্টিহীনতা৷ থেকে বিরোধী দলগুলি কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি । তারা 


যে যার খেয়াল খুশি মত নিজের পথে চলছে ।- জনতা পার্টি ভেঙ্গে টুকরো 


টুকরো! | তার একটি টুকরো! লোকদলেও ভাঙ্গন। মধু লিমায়ে, জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ 

রাজনারায়ণ, সথত্রক্ষনিয়ম স্বামী প্রভৃতি আত্মপরায়ণ নেতারা কখন কোন দলে 
বিচরণ করেন, কী বলেন তার কোন ঠিক নেই । আর যারা একদা কংগ্রেসী 
ছিলেন তাদের গতিবিধি জানা শিবেরও অসাধ্য ৷ 


বাবু জগজীবন রামের কথাই ধরা যাক ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হওয়ার 

_ সময় তিনি ইন্দিরা গান্ধীর দলে ভিড়ে যান। এমার্জেন্সীর সময় ইন্দিরার প্রতি 
সম্পূর্ণ অন্গগত থেকেও ১৯৭৭ সালের লোকসত। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেস 
ত্যাগ করে কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী গঠন করেন। জনতা পার্টিতে সঙ্কটের 
সময় থেকে তিনি প্রকারান্তরে ইন্দিরা গান্ধীরই স্থার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছেন । 
বাবুজীর বড় সাধ ছিল ইন্দিরার দলে পুনঃ প্রবেশের । কিন্ত সে সাধ মিটল না, 

* তবু তিনি ইন্দিরারই সেবা করছেন। ' আর্ কংগ্রেস ভেঙ্গে তিনি ইন্দিরা, 
কংগ্রেসেরই সুবিধা করে দিলেন | মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শাকধের ইন্দির! 
কংগ্রেসকেই “ভারতের, জাতীয় কংগ্রেস” বলে যে রায় দিয়েছেন এবং যার 
বিরুদ্ধে আর্স কংগ্রেস বপ্রীম কোর্টে মামলা করেছে অতঃপর ইন্দিরার অনুকূ্লেই 
সেটির নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হয়, যেহেতু তার দলই এখন বৃহত্তম । 





. অ-কমিউনিষ্ট দলগুলির যখন এই অবস্থা, তখন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
্রক্যের কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু সি পি আই এবং সি পি আই এমের 


মধ্যে সমঝেতাও কি কণ্টকাকীর্ণ নয়? মস্কোর নির্দেশে সি পি আই ইন্দিরা 
গান্ধীর প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেছে--এই সংবাদ যদি সত্য নাও হয়: 


তাহলেও ইন্দিরার সঙ্গে কয়েক বছরের সহাবস্থানে সি পি আই দুর্বলচিত্ত এবং 

ছিধাগ্রস্ত হয়েছে । আরও একটি দ্বঙগিি আইকোৌকুরে কুরে খাচ্ছে | এক- 

দিকে তার টিকি বাধা মস্কোর সঙ্গে আর অন্থীদিকে তার রাজনীতি ইন্দি রা- 

ধ্বৈরতস্ত্র বিরোধী । অথচ দিল্লী মস্কোর জিগরী দোস্ত । ডাঙ্গে সাহেব ইন্দিরাকে 

সম্পূর্ণ সমর্থনের মধ্যে দিয়ে এই ছন্দ থেকে মুক্ত হয়েছেন । কিন্ত ভাঙ্গে সাহেব 
“ সম্পর্কে মস্কোর মনোভাব পরিষ্কার নয়। 


এই অবস্থায় সি পি আই এবং সি পি আই এমের মধ্যে সমঝোতায় বার বার 
বাধা আসছে এবং নান! প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে । তাই অর্থনৈতিক সমস্তায় বিপর্যস্ত 
হয়েও ইন্দির1 গাঁন্ধী রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন নন, যে চ্যালেঞ্জ এসেছিল 
১৯৭৪- ৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এবং যার মোকাবেলা করতে 
তাকে এমার্জেন্দী ঘোষণণ করতে হয়েছিল । 


উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কম চারী 


সমিতির নবম বাধিক সম্মেলন 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা জীবন 
মৈত্র । 





গত ২৬ জুলাই মালদহের বালে“ 
বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরি- 


£ঃ ূ জানেন” 










(একটা 


তাকে | বা 
পান 


সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে 


ব্হন এমপ্রুয়িজ এযাসৌসিয়েশনের নব্ম 


বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । পতাকা _ 


: উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির 
সম্পাদক মানিক ব্যানাজি ও শহীদ 
বেদীতে মাল! দেন মালদা জেলার 


অত্যাবশ্যকীয় শিল্পে ধর্মঘট নিষিদ্ধ 
সংক্রান্ত অন্ভিন্যান্দের বিরুদ্ধে ও 


পেট্রোল -ডিজেল' সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় 


দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে 


প্রস্তাব নেওয়া হয়! 













[ঠিকগণের আকাল সম্ভবত 


সরকারী পরিবহনে পাচাশা 


টাকা পৰ্যন্ত মাস, hs শিক্ষক ও 


কর্মচারীরা পনেরো 
নর sii দিয়ে 


ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র আট- 
দিনের ভাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে স্কুল- 
কলেজ যাওয়ার জন্য আস্থলি পান। 
মাসে চার লাখ টাকা অন্থদান দিয়ে 
বামফ্রণ্ট সরকারের পরিবহন দপ্তরের 
রাষ্ট্র শিবেন চৌধুরী মধ্যবিত্তনিয়্ 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণের স্বার্থে এই 
ব্যবস্থা করেছেন । আর কোন সরকারী 
পরিবহন সংস্থায় এ স্থযোগ নেই । 
কংগ্রেসী আমলে উত্তরবঙ্গ*পরি- 
বহনে. কি কাগুটাই না হয়েছে। 
ইন্টারভিউ ছাড়াই কয়েক শো যুব 
বে-আইনী ডাক 


১ম পৃষ্ঠার পর . 


ডাকঘরের ব্যক্তিরা প্রেরককে . একটি 


রমিদ দেন। এর পরেই. সংশ্লিষ্ট মাল- 


পত্র যথাস্থানে চলে যাবে । পার্টি ধরার 


জন্য এদের তৎপরতার: অন্ত নেই। 
শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে এজেন্ট রয়েছে । 
টাকাকড়ি সংগ্রহ করার পর এজেন্টরা 
মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে । 

শোনা গেল ওই ব্যবসা নাকি 
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, 


রায়গঞ্জ, বহরমপুর প্রভৃতি শহরগুলিতে 


জোরদার জমে উঠেছে । চা বাগান 
প্রধান এলাকাগুলিতে বেআইনী ডাক- 
ঘরের এজেন্টরা দৈনিক উৎপাদিত 
চায়ের নতুন প্যাকেট নিত্যদিন 


চা মালিকদের কলকাতার হেড অফিসে 


পৌছে দেয়ার কাজ করে থাকে। 


| এজন্য প্যাকেট পিছু ছয় সাত টাকা 


করে মাশুল আদায় করা হয়। 

দিল্লী, বোম্বে, গৌহাটি, অমৃতসর, 
প্রভৃতি রাজ্যেও এই কারবারের সঙ্গে 
কলকাতার যোগস্থত্র রয়েছে। জানা 
গেছে বড়বাঁজার এলাকায় বেশ কটি 
বেআইনী ডাকঘর রয়েছে। যার! 


প্রতিদিন মাঁশুলের বিনিময়ে বেআইনী- 


ভাবে মাল আনা নেয়া করছে । গার্স- 

টিন প্রেসেও একটি বেআইনী ডাকঘরের 

আস্তানা রয়েছে বলে অভিযোগ । 
আসল কথা হলো এর ফলে সর- 


কারের ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি 


টাক1। অবশ্য বলাই বাহুল্য এই 
বেআইনী কারবারে শুধু কিছু এজেন্টই 
নয়, -ভার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেশ 
কিছু রাঘববোয়ালও, যাদের কথা 
বিস্তারিতভাবে বলা হবে নাগামী 
কয়েকদিনের মধ্যেই । 


না যে... উত্তরবঙ্গের পাঁচটি 


জেল খাটা দাগী 


নি্িষ্ট"গন্তব্যস্থলের মান্থলি 


পাইয়ে দি য়ে ছেন। সিগারেটের 
প্যাকেটের উপর লেখা নেতার চির- 
কুটে চাকরী: হয়ে গেছে।, কয়ে 






[মাজৰিরোধীর! 
বাহাত্তরের ভোটে রিগিং করার 
ইপ্টারভিউ দিয়ে ক্যাশ বিভাগে 
চাকরী পেয়েছে । রাজ্য 
পর্ষদের মুতে! উত্তরবঙ্গ পরিবহনে ও 
আড়াই হাজার লোককে কাজে 
ঢোকানো হয়েছে, 
নেই। ই 

এই অবস্থায় দপ্তরের ভার নিয়ে 
শিবেন চৌধুরী সত্যিই উত্তরবঙ্গে 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করেছেন । 
শুধু বাসের সংখ্যাই বাড়েনি (১১%), 
ব্যবহারযোগ্য বাস ১৯৭৬ সালে 
দৈনিক রাস্তায় বেরোত ১৯৭টি এখন 
বেরোচ্ছে ২*৪টি অর্থাৎ ২৭% উন্নতি 
হয়েছে । বাসরুটও বেড়েছে, ১৯৭৬ 
সালে ছিল ২১০টি এখন হয়েছে ৯৩৭টি 
(১৩%), বাস চলার রাস্তা ১৯২৩, 
কি, মি, থেকে এখন হয়েছে ২২,২৭৫ 
কিযি। 

সরকারী সম্পত্তিতে আয় কেমন 
হচ্ছে? উত্তরবঙ্গ “পরিবহনে ১৯৭৬- 
৭৭ সানে দৈনিক আয় ছিল *৮,৫৫৩ 
টাকা এখন হচ্ছে ১,৩:,*৩৬ টাকা 
অর্থাৎ ৬৬% আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 


কিলোমিটার পিছু {আয় ছিল ১ টাকা 


৩৭ পয়সা । এখন হচ্ছে ২:টাকা ৩. 
পয়সা । কর্মচারীর সংখ্য! আগে ছিল 
৪,০৭২ জন বামফ্রণ্ট সরকারের 
আমলে ৭%. বৃদ্ধি পেয়ে সে সংখা 
দাড়িয়েছে ৪,৩৭৬ জন । 
চোরাকারবার 

১ম পৃষ্ঠার পর '. 

ছাড়াও যাত্রী তুলে তাদের কাছ 
থেকে বাড়তি টাকা আদায় করে 
আত্মস্থ করছেন। অভিযোগ উঠেছে 
সুযোগ পেলে টিকিটহীন তথাকথিত 
যাত্রীদের কেউ কেউ সুযোগ বুঝে 
স্বরূপ ধারণ করে অন্ত যাত্রীদের সর্বস্ব 
লুঠ করে সরে পড়ছে। অনেকেরই 
অভিযোগ, , নেপাল বাংলাদেশের 
চোরাই মাল পাচার করার জন্য 
দাজিলিং মেলে নাকি এই বেপরোয়। 
কাগুকারখানা চলেছে। 
প্রশাসন যন্ত্র এ ব্যাপারে মাঝে মধো 
লোক দেখানো কিছু কাজ করলেও 
পাক! আসামীরা যথারীতি তাদের 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন এখন 
চলছে দিন দুপুরে ফেয়ায়লি প্রেসে। 
এবং সরকারী কর্তাদের নাকের 
ডগাতেই । 


কংগ্রেসী গগাকে নেতার! চাকরী: 


যাদের কোন কাজ, 
| না কেন, বামফ্রণ্টের আমলে উত্তরবঙ্গে 
ব্যবস্থার অবশ্যই উন্নতি - 


সরকারী: 


দলের সর্বশেষ 
ওয়াকিফহাল রাখছেন। 
ও পাতিল, দুজনেই বুঝে গেছেন, ২. 





দর্পণ | শুক্রবার ৭ই, আগষ্ট, ১৯৮১ 


যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গে 


এখন ৭টি দ্বিতলিকা বাস চলছে। 


নদীয়া ও কলকাতা... পর্যস্ত দূরপাল্লার 
নৈশযান চলছে । রাস্তায় রাস্তায় 


যাত্রীদেরকে, রোদ-বুষ্টির হাত থেকে 


কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য ন্টপেজে 


চিন্ত বিশ্রামাগার- করা হয়েছে । 


রাইটার্পে: বসে' বামফ্রন্ট মন্তি- 


সভার অন্যতম সদস্য শিবেন চৌধুরী 


এই হিসেব দিয়ে বললেন, ঘাই বলুন: 


পরিবহন 
হয়েছে । 


চচবন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শেপ 


বসন্ত পাতিল কোন দিনই আনতে - 


পারেন নি। শুধু ইক্লির' গান্ধীর 
ভয়ে তিনি চুপ করে আছেন। আন্তনের 
বিরুদ্ধে বসন্ত পাতিল নিজে কিছু না 


বললেও রাজ্যে তার সহধমিণী এবং 


আন্ধলে- মন্ত্রিসভার সদস্যা শালিনী 


পাতিল সহ তার অঙ্গগামীরা শুরু 
থেকেই আন্তলের পেছনে লেগে. 
আছেন I 


পাতিল চেয়েছিলেন, চ্যবন দলে 
যোগ দিলে তার সঙ্গে আরও বিধায়ক * 
ই-কংগ্রেসে যোগ দেবেন এবং তাদের 


নিয়ে চ্যবনের নেতৃত্বে আস্কুলে বিরোধী: 
হাওয়া জোরদার করে তুলবেন যাতে 


ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হন আস্তলেকে 
সরিয়ে দিতে? 


পাতিল যথন চ্যবনকে ই-কংগ্রেসে - 


ঢোকানোর জন্য দূতিয়ালী করছেন 
তখন শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে প্রচণ্ড 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি কয়েকবার 
চ্যবনের সঙ্গে নিজেও কথ! বলে তাকে 
দলে আনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে- 
ছিলেন । ইন্দিরা. 


এনে বিরোধী শক্তি কিছুটা কমিয়ে 
দেওয়া । 

কিন্তু চ্যবন আর্স কংগ্রেস থেকে 
পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরার 


চেয়েছিলেন 
চ্যবনকে আর্স কংগ্রেস থেকে ভাঙিয়ে ও 


রস 


উৎসাহে ভাটা পড়ল। শুধু তাই 


নয় কিছু যুব কংগ্রেস নেতাকে দিয়ে 


. চ্যবনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ . 


তোঁলালেন । 


পাতিল মাঝে মাঝে চ্যবনের সঙ্গে 


যোগাযোগ রেখে যাচ্ছেন। 


এবং 
পরিস্থিতির ব্যাপারেও নর 
তবে চ্যবন.. 


ইন্দিরা চাইছেন সাধারণ পর্যায়ে না. 


নিয়ে এনে চ্যবনকে দলে ঢোকাবেন 1 





- দৰ্পণ ॥.শুক্রবার, ৭ই আগষ্ট ১৯৮১ 


লেবাননের বর্তমান সমস্যার মূলে 
ইজরাইলের আগ্রাসন নীতি 


বাদলক্রঝঃ সেন 


বর্তমানে লেবাননের সমস্তার খুলে 
রয়েছে ইজরাইলের আগ্রাসন নীতি | 
১৯৪৩ সালে লেবাননের স্বাধীনতা 
লাভের পর কয়েক বৎসর 'ফ্যালাঘিট 


ও ফেদাইনদের মধ্যে মাঝে মাঝে 
ঘাঙ্গা হাঙ্গামা হত। তবে খুব ব্যাপক - 
আকারে নয়। গত কয়েক বৎসর এর, 


তীব্রতা খুব বেড়ে চলেছে এর মূল 
কারণ হল সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় 
ইজরাইলী জিওনিস্টদের সম্প্রসারণ ও 
আগ্রাসন নীতি এবং প্যালেস্তাইন 


“অমস্থা প্যালেস্তাইনবাদী আরবদের 


গৃহহারা করেও 'ইজরাইল সরকার 
নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার! 
চাইছে এদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলতে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরি 


; সংগঠিতভাবে নিজেদের . হারানো 


'মাতৃতৃমির উদ্ধীরকল্পে একত্রিত হতে 
না পারে। এই উদ্দেশ্ত সাধনে লেবা- 
ননের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান- 


দের মধ্যে সাম্রদ্বায়িক দাঙ্গাকে তীব্র 


করে তুলেছে এবং অন্ত্দিকে ইজরাই- 
লের সশস্ত্র বাহিনী সীমাস্তে আক্রমণ 
চালিয়ে যাচ্ছে . 

"_ ফ্যালাঞ্রিট ও ফেদাইনদের মধ্যে 
সংঘর্ষকে সাশ্রদায়িক দাক্া বলে প্রচার 
করা হলেও. মূলতঃ এটা লেবাননের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 


তীব্র সঙ্কটের প্রতিচ্ছবি । সাআ্রাজ্য-: 


বাদীর] এই সংকটকে তীর করে তুলে 
ফ্যাসিই সামরিক কায়দায় দেশটাকে 
দখল করার -জন্ত এসব সাশ্রদায়িক 
দাঙ্গ] বলে অপপ্রচার চালিয়ে আসল 
সমস্তাকে আড়াল দ্ধিতে চাইছে এবং 
এটা মধ্যপ্রাচ্যে সামাজ্যবাদী প্রভাবকে 
দীর্ঘস্থায়ী করার একটা হীন চক্রান্ত 
আরব দেশগুলির উপর ইজরাইলের 
আগ্রাসন ও ইহুদী সাম্রাজ্য বিস্তারের 
এ্রচেষটায় হৃষ্ট প্যালেস্টাইন সমস্ত! 
লেবাননের বর্তমান. সংঘর্ষের প্রধান 


কারণ । অবশ্ত লেবাননের দুই প্রধান. 


ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাজি 
বিরোধও রয়েছে । 

.. স্বাধীনতার পর লেবাননের রাষ্ট্রীয় 
কাঠামো ধর্মীয় ভিত্তিতে রচিত হয়। 
কারণ “তখনকার টির রনি, 
টান ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের 
লোক বাস করত। তার মধ্যে ৫১ 
শতাংশ ছিল খ্রীষ্টান.এবং ৪৯ শতাংশ 
মুসলমান । সেইজন্য সংবিধানে ব্যবস্থা 
খা, হল দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এক- 
জন খ্রীষ্টান আর প্রধানমন্ত্রী হবেন 
একজন সুন্নী ম.সলমান। ৯৯ জন 
সংসদ স্ঘস্তের মধ্যে ৫৪ জন খ্রীষ্টান 


এবং বাকীরা দ্ান। সংবিধানে 


খ্রীষ্টান গ্রাধান্ত স্বীকার করে নেওয়া 


হল, তাই এই সম্প্রদায়ের ধনী প্রভাব- Ll 


শালীরা বিদেশী পশ্চিমী পু'জিপতিদের 
স্বার্থে দেশের অর্থনীতি পরিচালিত 
করতে লাগল।' দেশের এই শাসন 
কাঠামোর মধ্যে 
বিরোধকে জীইয়ে'রাথ! হয়েছে। এই 
ধর্মীয় রাষ্ট্র কাঠামোর ফলে সেখানে 
কোন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লন দানা বাধতে পারছে না। ছুই 
সম্প্রদায়ের কায়েমী শ্বার্থবাদীরা নিজে- 


দের স্বার্থকে আইনসিদ্ধ করার জন্য - 


বিরোধকে জীইয়ে রাখতে চাইছে। 


এই বিরোধকে কান্দে লাগাচ্ছে, 


সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তি । 
. ১৯৪৮ সাল প্যালেসন্তাইনের একটা 


বিরাট অংশ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের 


সাহায্যে ইজরাইল রাষ্ট্র গঠন: করা 
হয়। ফলে প্যালেস্তাইনবাসীরা হল 
গৃহহার] উদ্বাত্ত। সেই উদ্বাত্তর শ্লোত 
পাশ্ববতাঁ রাষ্ট্রে আশ্রয় নিল। ঝর 
প্যালেম্তাইনে আরব বিভাড়ন সমপরণ 


_ হুল ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালের ইজ- 


রাইল ও আরব রাষ্ট্রের সংঘর্ষের ফলে । 
এর বেশীর ভাগ উদ্বান্ত আশ্রয্ন নিল 
পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র লেবাননে। সেখান 
থেকে মাতৃতৃমি উদ্ধারের জন্য তার! 


" নিজেদের সংগঠিত করতে লাগল । 


পিপলস লিবারেশান অরগেনিজেশান 
(পি এল) নামে এক সংস্থা গঠন 
করে তার সদর দখধর ' স্থাপন 
করা হয় লেবাননের রাজধানী বেইরুটে | 
এই সংস্থাকে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র 
স্বীকৃতিও দিয়েছে। এ স্ব রাষ্ট্রের 
সাহায্যে প্যালেস্তাইনী উদ্বাস্তরা মাতৃ- 
ভূমির মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করে 
যাচ্ছে। এই সব কারণে তেলআবীব 
সরকার বিমান ও সমুক্র পথে লেবাননের 
উপর বার বার আক্রমণ চালাচ্ছে । এই 
আক্রমণকে প্রতিরোধ ' করার জন্য 
লেবাননের সাধারণ মাচ্ষ আরব 
মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে ইজরাইলের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে । গত 
এপ্রিল মাসে মাফিন- সেক্রেটারী অব 
ষ্টেট আলেবজাগার হেগ পশ্চিম-এশিয়া 
সফর করে গেছেন। তার এই সফর 
শেষ হতে না হতেই, ইজরাইলীরা 


উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিমান যুদ্ধ- 


জাহাজ ও গানবোট থেকে অবিরাম 


বোমা ও গোলাবর্ষণ করে চলেছে! 
এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যান 
মদত *পেয়েই তারা “তাদের আক্রমণ 


সেখানকার 


রাষ্ট্রের সমর্থনও রয়েছে। এর প্রমাণ- 


জেরুজালেমের মুক্তির জন্য ইজরাইলের দল, . 


ছেন যে EEE 
সিরিয়ার বর্বরোচিত আক্রমণের জন্ত 
_ লেবাননে বর্তমান সঙ্কট স্বষ্টি হয়েছে। 
প্রকাশ্যভাবে লেবাননের আত্যস্তরীণ 
“ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইজরাইলকে 
সেখানে হামলা বাধাবার মদত দিয়ে 
| . ষাচ্ছেন। আবার অন্যদিকে লেবাননে 
বৃ বার লাহল দেখাক রেগন শাস্তি স্থাপনের জন্য রাশিয়া, সিরিয়া, 
ক্ষমতায় আসার পর ইজরাইলের ও্ধত্য ফ্রান্ন ও ভাটিকানকে নিয়ে আলোচনার 
লীমা ছাড়িয়ে গেছে । এমন কি রাষ্ট্র প্রস্তাবও রেখেছেন। ওই সবের আসল 
সংসদের প্রস্তাবকেও উপেক্ষা করার ,উদ্দেস্ত হল এই এলাকায় তাদের 
সাহস দেখাচ্ছে । লেবাননের সীমান্ত আগ্রাসন নীতিকে'টেকে রেখে দুনিয়ার 
এলাকায় তাদের পাঁচটি ঘাঁটিতে সৈন্ত -কাছে নিরপেক্ষতার ভাগ করে। . 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলী, বিশেষ 
লেবাননের অভ্যন্তরে ক্রীশ্চান ফ্যালা: করে লেবাননের বর্তমান সঙ্কট যেভাবে 
ঘিদের উসকানি দিয়ে মুসলীম কৈদা- এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় অদূর 


" ইনদের সঙ্গে সাধ্পদায়িক'দাঙ্গ! ও সংঘর্ষ ভবিষ্যতে এই এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী 


তীব্র করে তুলেছে । লেবাননের দ্বাঙ্গা সংঘর্ষ সথ্ি হওয়া! অসম্ভব কিছু নয়। 
হাঙ্গামাকে এক বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে .আরর দেশের তেলের উপর মার্থিন 
নিয়ে যাবার প্রয়াস. চালাচ্ছে সাজা আধিপত্য শিখিল হবার পর এরা পশ্চিম 
বাদীর । - - এশিয়ায় নিত্য নতুন সঙ্কট স্থষ্টি করে 
প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস মাকিসের চলেছে। প্যালেস্তাইনীদের আত্ম- 


সরকার আরব ও ক্রীশ্চানদের মধ্যে ই jy 
শাস্তি স্থাপন করতে পারবেন না, হান্দর স্বৈরতন্ত 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


কারণ ফ্যালাদিট নেতা মেজর হাদ্ধাদ | 
চাইজেন ইজরাইলের সাহায্যে সমগ্র বিভিন্ন প্রান্তে উপজাতীয় গোঠীগুলির 
লেবানন তাদের দখলে নিয়ে আসবে । মধ্যে স্বাধীন জাতিস্তা বিকাশের 


পা্খবরতাঁ দেশ সিরিয়া লেবাননের উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। 'ইন্দিরা 


আরব মুসলীমদের, বিশেষ করে প্যালে- স্বৈরতত্ত্র উপজাতীয় '" সমাজের এই , ' 


ষ্টাইনের আরবদের, ইজ্বাইলের এই অত্যুখানকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে 
আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্ত এগিয়ে. বিধ্বস্ত করে দিতে চাইছে। | 
এসেছে । এর পিছনে প্রায় সব আরব 
সম্্রদায়ের লোক অত্যাচারের প্রতি- 
স্বরূপ বল! যেতে পারে গত' বৎসর কার. না পেয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। 
জানুয়ারী মাসে ইসলামাবাদে মুসলীম দেশ জুড়ে চলেছে শ্বৈরতনত্ের তাণ্ডর- 
পররাষ্ট মন্ত্রী সন্মেলনে এবং এই বৎসর নৃত্য । 

২৭শে জাহুয়ারীতে .টেইকে মুসলীম দেশের মানুষের কাছে প্রতিকার' 
রাষ্ট্রের শীর্ষ, সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন ও প্রতিরোধের পথ উন্মুক্ত নেই। লোক- 
জনতা পার্ট, ভারতীয় 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান, জানানো জনতা পার্টি, টড 


উর জান ‘বিক্ষিপ্ত অংশ মাত্র। অত্যাচার 
দখল করে নিয়ে সেখানে সামরিক ঘটি শোষণের রাষ্ট্রীয় ও সামাত্জিক উৎসের 


স্থাপন করে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার উপর. বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের মুরোদ 
খবরদারী করতে । 

. সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ ই? 
এপ্রিল দামাস্কামে প্যালেষ্টাইন পাল্ণ চরম 
মেন্টের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে বাদী পার্টিগুলি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, 
বলেছেন মাফিন পররাষ্্ন্্রী হেগের শ্বৈরতঙ্থের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধ 
পশ্চিম এশিয়ার ঝটিকা সফরের উদেশ্য 'সংগ্রামে অনিচ্ছুক। সংসদীয় 
হচ্ছে পোভিয়েট জুজুর তয় দেখিয়ে এই ব্যবস্থার কূপে পড়ে আজ-তারা জড়ত্বের 
সামরিক জোট সম্প্রসারিত কর! এবং , 
আরব রাষ্টরগ্ুলির মধ্যে ভাঙ্গন . সৃষ্টি শ্বার্থকে সর্বস্ব করে তারা সংস্কারবাদী 
করাঁ। রাষ্ট্রপতি রেগনের নেতৃত্বে 'ধারায় আন্দোলন পরিচালনা করতে 
ওয়াশিংটন সরকার প্যালেষ্টাইনের মুক্তির অভ্যপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই আশঙ্কা, 
বড় বাধা ও শক্ষ এই অভিমতও প্রথম পর্যায়ের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী 
ব্যক্ত. করেছেন। | সংগ্রামের প্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের 

মার্চিন সরকার লেবাননের সঙ্কট সংগ্রাম না যেন প্রাকৃনির্বাচনী 
সম্বন্ধে দুমখোনীতি অবলম্বন, করে সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। 
চলেছে । হেগ পশ্চিম এশিয়া সফর , ব্যাঙ্ক জীবনবীমা ও বিমান পরি- 
কালে জেরুব্দালেমে বসে মন্তব্য ক্রে- বহনের অধিকাংশ কর্মচারীই শ্রেণীগত- 


রর 


ভেকে পরিণত । নির্বাচনের . সমূহ - 


1 


॥ পাচ 


নিয়স্ণের অধিকার অর্জনের জন্য আরা 


দেশগুলির মধ্যে যে একা সুটি হয়েছে 


আকে ভাঙ্গবার জন্য মিশরকে দিয়ে ' 


এতদিন চেষ্টা চালিয়ে কোন স্থফল 
হয় নি। এখন সৌদি আরব ও জর্ডান 
প্রভৃতি'দেশকে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 


চক্রান্ত এইসব অঞ্চলে খুব সহজে 


ফলবতী হবার নস্ব। আরব দেশগুলির 
মধ্যে অনৈক্য থাকলেও একট] জিনিস 


এরা বুঝতে পারছে যে ইজরাইলের 


আগ্রাসননীতি ভবিস্ততে পশ্চিম 
এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলির অস্থিত্বকে 
বিপন্ন করে তুলবে। এখন যদি :সমবেত- 
ভাবে একে প্রতিহত করা না যায 
তাহলে অদূর ভবিস্তৃতে . ইজরাইলী 
প্রাধান্ত এই এলাকায় বৃদ্ধি পেতে 


বাধ্য। এই. সত্যকে উপলব্ধি করে 


২৩শে মে ২১টি আরব দেশের বিশেষ 
মন্ত্রীর! টিউনিসে এক অধিবেশনে : বসে 
সিরিয়া ও পি, এল ও-কে ইজরাইলের 
"শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় 





* ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং 
" অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা স্বচ্ছল ৷ 


শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে 
যোগ্য নয়। রেলওয়ে শ্রমিকদের 
বিরাট অংশ ‘এখনও চরম শোষণের 
শিকার। "ডাক তার বিভাগের কর্ম- 
চারীদের ব্যাপক অংশও অর্থনৈতিক 


জি হারের বির তে হেনা গণতান্তিক 


অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এদের 


' সংগঠিত চেতনা রাজনৈতিক সংগ্রামে 


বিশেষ সহায়ক হতে পারে। 


'ঠ - তাই আমাদের. আশা, যারা 


মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন, এখনও 
"বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তারা এগিয়ে 
আসবেন ক্রুত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 

উপযুক্ত সংগঠন ' গড়ে তোলার 
প্রয়োজনে। বৈপ্লবিক যতাদর্শ ও 
বৈপ্লবিক কর্মস্থচি ছাড়া স্বৈরভন্ 


বিরোধী সংগ্রাম শুধু উত্তেজন। ছড়াতে . 


, স্থট্ করতে. পারে শ্বৈরতন্থ উচ্ছেদ 
করতে পারেন} ইন্দিরা গান্ধীর 
' কালা অিন্তান্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
"ধ্বৈরতস্ত্রের যুলোৎপাটনের সংগ্রামের 


শুরু হোক-_ এটাই দেশের জাগ্রত 
আকাক্ষা।  '" 


# 


অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

পছন্দসই পরমুখাপেক্ষিতার নিল'ক্ষ 
নীতিকে কার্যকরী করে তাঁর পক্ষে 
দেশের অর্থ নৈতিক ্বাধীনত! রক্ষা 
করা সম্ভব নয় । অর্থনৈতিক শ্বাধী- 
নতা হারানোর পর রাজনৈতিক স্বাধী- 
নতা তো নিতান্ত একটা আহ্ু্ঠানিক 
ঘটনায় পর্যবসিত হয় ॥ আমর! কৰে 
এটা উপলব্ধি করতে পারবো? 


চা] 


॥ হয় 


সুপ্রিয় ধর 
, “Of 00855 cities wilb remain- 
90) the wind that swept 
through them” 
টা ব্রেশটের অসাধারণ এই . 
পংক্তি ছুটির সরলার্থ : পৃথিবীতে 
বিরাট এক নাটকের অভিনয় হতে 
চলেছে | . শুধুমাত্ৰ প্রকৃতি জগতেরই . 
'সফন্বে স্থাপিত মানুষের বিশ্ব- 
i সৌধগুলোও সীমাহীনভাবে 
ধ্বংসের শিকার ; প্রকৃতি এবং মষ্বন্ত 
সমাজ-জীবন আসন্ন বিপদের মুখে যেন 
বেঁচে থাকার, টিকে থাকার শেষ 
চেষ্টায় ক্লান্ত, যদিও এটাই চরম সত্য যে, 
পুরনো, স্থবির, জীর্ণ সবকিছুর ধ্বংস 
অনিবার্ধ এবং নতুনৈর আবির্ভাব 
অপ্রতিরোধ্য । 
প্রগতি সাহিত্যের যূল বিষ কি 
" হবে, এবং কি হওয়া উচিৎ তা হয়তো, 
ব্রেশটের উপরের ছুটি পংক্তির মধ্যেই 


ব্যপ্ত হয়ে আছে। ব্রেশটের মতো 


প্রগতি শিল্প-সাহিভ্যের .কাজ-কারবার 
যারা করবেন । তাঁদের একটা বিষয় 
মনে রাখতে হবে যে প্রগতি শিল্প- 
সাহিত্য একটা বিশেষ প্রকরণ নয়। 
তা প্রধানত একটা দৃষ্টিভঙ্গি, তা যূলত 
বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি । এবং তা অবশ্যই সমাজ- 
, ভাগ্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি] প্রগতি শিল্পী 
' সাহিত্যিকদের সঙ্গে বুর্জোয়া শিল্পী- 
সাহিত্যিকদের পার্থক্যটা এখানে থে 
বুর্জোয়া, .শিল্পী-সাহিত্যিকরাও তাদের 


টি এসে মিলতে পারে না । 


আর এখানেই প্রগতি শিল্পী- 
সাহিত্যিকদের বিরাট দায়িত্ব এসে 
যায়। কেননা সমাজে দ্বিধা-দ্বদ্দ আছেঃ 
বিশেষ করে শ্রেণীগুলো যতদিন থাকবে 
ততদিন শ্রেণী-হন্দ, শ্রেণী-বিরোধও 


নিশ্চয়ই বর্তমান খাকবে_এই' সরল' 


সত্যটাকে মেনে নিয়ে, সাধারণ- 
ভাবে সমাজ বিকাশের হুত্রগুলোকে 


₹ মেনে নিয়ে, এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রায় . 


বিশ্বাসী থেকে শিল্প-কর্ম সম্পন্ন করাটাই 
যথেষ্ট নয় ; প্রগতি শিল্পী-সাহির্তিক- 
দের. এটাও সক্ষ্য রাখতে হবে সমাজে 
পরিবর্তনের রূপা কি হচ্ছে, বিশেষ- 
বিশেষ অবস্থায় সেই রূপটাই আবার 
নতুন মাত্র! ও অর্জন করছে; এবং 
ঘিধা-্বন্ব পূর্ণ হচ্ছে কিনা। পূর্ব 
নির্ধারিত কোন ধারণা নিয়ে প্রগতি 
শিল্প-কর্ম করা যায় না। এর ফলে 
সমগ্র ব্যাপারটাই একটা তত্বের নিরস 
ব্যাখ্যা মাত্র হয়, এবং সবকিছুই বড 
বেশী সরলরৈখিক বলে মনে হয়। 
আমার্দের' বাংলা প্রগতি শিল্প- 


সাহিত্য মহলে এই ভুলট্যই ঘটে যাচ্ছে, . 


এবং তারই ফলে আজো পর্যস্ত আমা- 
দের প্রগতি শিল্প-সাহিত্য সাবালকত্ব 
অর্জন করতে পারলো না । উপাদানের 
তো অভাব নেই, সমাজে দ্বিধা-দন্ তো 


আছেই, পরিবর্তনও হয়ে চলেছে ; তবু 


_পারিপার্থিক সামাজিক বাস্তবতার ছবি কোথায় যেন একটা শূন্যতা, কিসের 


তাদের শিল্প-কর্মে ফুটিয়ে তোলেন । 
কখনে] বা পারিপার্িকতার প্রভাব 
' এত বিরাট. আকারে দেখা দেয় যে 
তখন বাস্তবের জটিল, বীভৎস অবস্থা 
থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজে 
. ন! পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত জটিলতায় 
নিজেরাও আক্রাস্ত হন এবং পাঠকের . 
চেতনাতেও জটিলতা! সঞ্চারিত করে 
দেন। আবার কখনো বা বাস্তবের 
পার হাত থেকে যুক্তির উপায় আবি- : 
ফারে ব্যর্থ হয়ে আরো তীব্র যনতরণা- 
দায়কের সন্ধানে ব্রতী হন। কিন্ত 
প্রগতি শিল্পী-সাহিত্যিকর! যৌলিক 
সত্য বনে এটাকে মেনে নেন যে সর্ব- 
হারাশ্রেণীর উদ্দেশ্ত এবুং কর্মপদ্ধতির 
মধ্যেই ভবিষ্যৎ সুখী সমৃদ্ধ সমাজের 
" চাবিকাঠিটি লুকিয়ে রয়েছে । সুতরাং 
বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে প্রগতি 
'শিল্প-সাহিত্যের পার্থক্য প্রকরণগত - 
নয়, তা! প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গির, বোদ- 
লেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি, মৃত্যুর জন্য তার 
আক$ পিপাসা, তীব্র যন্তণাদ্বায়বের, 
জন্য তার ব্যাকুল অন্বেষণ, আর 
. গোর সিন্ধ জীবনবোধ, জীবনের সীমা, 
হীন সম্ভাবনায় বিশ্বাস, নতুন পৃথিবীর 
বির্ভাবে তার অসীম আস্া কিছুতেই 


ষেন একটা অভাববোধ থেকেই ঘাচ্ছে। 
আমার মনে হয় আমাদের প্রগতি 
শিল্পী-সাহিত্যিকরা আদর্শ হিসেবে 
প্রচলিত সমাজের পরিবর্তন হোক এটা 
মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে 
বাস্তবতার সঙ্গেও যে গভীর সম্পর্ক এবং 
জ্ঞান থাক দরকার, সমাজের পরি- 
বর্তনের চেহারাটা কি রকম হচ্ছে, 
পরিবর্তনের শ্রোত কোনদিকে প্রবাহিত 


চেতনার জগতেও কিকি পরিবর্তন 
সংগঠিত হয়ে চলেছে, "এবং সূর্বোপরি 
তীব্র পরিবর্তনের মুখেও যে মানুষ, 
পিছুটানে আবদ্ধ থেকে যেতে পারে 
থেকে যায় এই সমস্ত বিষয়গুলোকে 
ততটা প্রাধান্তি দিচ্ছেন না । আমা- 


দের প্রগতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের গল্প- ' 


উপন্তাস-কবিতা! পাঠ করলে বর্ণিত 
বিষয় বা চরিক্রগুলোকে একটা বিশেষ 
আদর্শের আদলে গঠিত বলে মনে হয়। 
কিন্ত তা কেন হবে? গল্পে বাঁ উপ- 
ন্যাসে বা কবিতায় 'সমাজতস্ত্রের বিজয় 
বার্তাটা ঘোষণা করে দিলেই তো হলে! 
না। মিছিল সমাবেশে সমাজতন্ত্রের 
আদর্শ প্রচার এক জিনিস, আর শিক্প- 
সাহিত্যে তা সম্পুর্ণ ভিন্ন। কেননা 


যানে গতি নিহিত £ একটি দমন কা 


সমাজতন্ত্র উত্তরণ, আমর! তো সক- 
লেই জানি একাস্ত অবশ্যম্ভাবী | কিন্তু 
উত্তরণের পথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী- 
গুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
জটিলতা, অভাবিত নানা ঘটনার 


সমাবেশ, মানুষের চেতনার অসম-. 


বিকাশ- সমাজ্তস্ত্রের পথকে অনেক 
বেশী কণ্টক্িত করে তোলে । স্থতরাং 
আদর্শ হিসেবে যা একরকম, বাস্তবের 
সংঘাতে তাই আবার বিভিন্ন ও বিচিত্র 
হতে বাধ্য। বলতে দ্বিধা নেই আমা- 
দের প্রগতি শিল্পী-সাহিত্যিকর1 সমাজ 
পরিবর্তনের এই বিভিন্ন ও বিচিত্র 
বপের অন্বেষণে যতটা না আগ্রহী, 
তার চেয়ে অনেক বেশী আহা 
কি ভাবে সমগ্র বিষয়টাকে একটা! 
আদর্শের আদলে গডে তোল যায় 
তারই জন্য । আর সেজন্যই প্রগতি 
শিল্প-সাহিত্য অতিসরলীকরণ দোষে 
দুষ্ট হয়ে -পড়ছে। এ প্রসঙ্গে মিনা 
কাউট্স্কিকে "লেখা এঙ্সেলস্এর একটি 
চিঠির কিছু অংশ বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য। 
ifan author adores his own 


‘But it is always bad 


hero and this is the error 


which to some extent you 
‘seem to me fo have fallen in. 
In Elsa 00519 is still 


a certain— individualisation, 


to bere. 


though she is also idealised, 
but in Arnold the personality 
merges still more in the prin- 
০1916. এখানে অবশ্তই এজেলসু 
বলছেন ষে চরিন্র-চিত্রণ বাস্তবের সঙ্গে 


সম্পৃক্ত হকে, তা অবশ্তই কোন তত্ব বাঁ 


আদর্শের চেহারা নেবে না। একই 


‘চিঠির আরেক অংশে এক্ষেলস্‌ বলছেন 


-২ণ০ম obviously felt a desire 
to take a‘public stand in your 
book, 
victions before the 


to testify to your con- 
entire 


World." আমাদের প্রগতি শিল্প- 


সাহিত্য মহলে এটা তো কখনো 


* কথনে প্রায় এক উন্মাদ মানসিকতার 


চেহারা নেয় যে গল্প-কবিতায়-উপন্যাঁসে 
কি বলা হোল সেটা বড় কথা নয়, কি 


টাকে প্রচার করা যায় তারই চেষ্টা 


করা। একথা ঠিক যে প্রগতি শিল্পী- 
কোন কল্পিত সমাজব্যবস্থা বা কাল্পনিক 


ভবিষ্যত্বাণীতে বিশ্বাস করেন না, 


বিশ্বাস করেন না কোন অস্প্ স্বর্গ- 
রাজ্যের আশায়; তারা বিশ্বাস করেন 
সমস্তাবলী থাকা সত্বেও আগামী 
দিনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী । কিন্ত 
আমাদের প্রগতি শিল্প-সাহিত্য মহলে 


এখানেই একটা বিবাট ভ্রান্তি ঘটে 
যাচ্ছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ . সমাজের 
কথাটাই শুধু বলা হচ্ছে৷ কিন্তু ভবিষ্যৎ 
সমাজের অবির্ভাবটা ষে বিভিন্ন দবন্ব এবং 
ঘটনা এবং চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মাধ্যমেই পাঠকের কাছে উপস্থিত 
করতে হবে তা যথেষ্ট গরুত পাচ্ছে না। 
এর ফলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন 
যেন পূর্ব-নির্ধারিত সাজানো! বলে 
মনে হয়। অথচ এঙ্গেলস্‌ কিন্তু খুব 
পরিফারভাবেই বলেছেন-_-“] think 


‘ ‘however that the purpose ' ৮০- 


come manifcst from the situa- 
toin and the action themse- 
Ives without being expressly 


pointed out and that the 


author does not have to serve 


the reager on a platter the 
future historical resolution 
of the social conflicts which 
he describes.” | 

বক্তব্য বিষয়ের এই অতিসরলী- 
করণেয় ঝোঁক সমানভাবে তাই আঙ্গি- 
কের ক্ষেত্রেও ছাপ ফেলছে । গল্প, 


"কবিতা কিংস্বা উপন্যাঁস--সাহিত্যের 


এই প্রতিটি বিভাগেরই কিছু নিজস্ব 
নিয়ম, নিজস্ব কিছু প্রকরণগত দাবী 


' আছে। এইসব নিয়ম এবং দাবী- 


গুলোকে অমান্য করলে, বক্তব্য বিষয় 
যতই বিপ্লবী হোক না কেন, তা 
সাহিত্য . হবে না। কবিতাটাকে, 


প্রথমে কবিতাই হতে হবে, অন্য কিছু. 
হলে তো চলবে না। আমাদের . 
প্রগতি মহলের. গল্প-কবিতাঁউপন্যাসে 


আঙ্গিক, আঙ্গিকগত প্রকরণ নিয়ে 
কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখেই পড়ে 
না! কিন্ত তা কেন হবে? নতুন 
নতুন প্রকাশের মাধ্যম আবিষারে 
বাধাটা কোথায়? 'আন্গিক নিয়ে. 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই কা কোথায় বাধা? 
নতুন নতুন বাস্তব ' অবস্থা, বাস্তব 
ঘটনাকে বর্ণনার জন্যই তো নতুন 
নতুন প্রকাশ-মাধ্যম, আঙ্গিকের 
প্রয়োজন । মানিক বন্য্যোপাধ্যায়কে 
তো প্রগতি সাহিত্যের একজন প্রধান 


 দপণ ॥ শুক্রবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৮১ 


শিল্পে যে শ্থাচ্ছম্য, অনুভূতির ষে, 


" তীব্রতা, মনন্শীলতার ষে প্রাণের রস 


আমরা অন্থভব করতে চাই তা কিছু- 
তেই পাই না। আমাদের প্রগতি 


শিল্প-সাহিত্য জগতে এরকমই প্রাণহীন, 


নিরুত্তাপ হাওয়! বইছে। 

আর কতদিন আমরা এরকম 
প্রাণহীন ধূসর সংগীত শুনবে? 
আমাদের চেনা জান? পরিবেশে উপ- 
করণের .তো অভাব নেই। শ্রেণী- 
গুলো তো একই আছে । . শ্রেণী- 
বিরোধ, শ্রেণী-বি ঘেষ আরে] 
তীব্রতা অর্জন করছে। ধর্মীয়, 
দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও 
পরিবর্তন হচ্ছে, 'নতুন মাত্রা যুক্ত 
হচ্ছে । মানুষের চেতনার জগতেও 
পরিবর্তন ঘটছে। প্রগতি শিল্প- 
সাহিত্য সৃষ্টির এটাই তে! উর্বর সময়, 
উপযুক্ত পরিবেশ । জীবনের অসীম 
সম্ভাবনা, সীমাহীন অর্থময়তার কথা 
উচ্চকিত ভাষায়, অদ্ৃতপূর্ব শৈল্পিক 
স্থযমায়, নিবিডতর আঙ্গিক দক্ষতায়, 
মৌলিক ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়ে 
প্রগতি ভিত কি স্বীকৃত হবে 
না? 

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, নতুন নতুন 
আবিষ্কারও যেমন , শিল্প-সাহিত্য 
স্বীকৃত, তেমনি প্রাচীন, যুগের শিল্প- 
সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা- 


“ নিরীক্ষাতেও কোন বাধা নেই। বরঞ্চ 


প্রাচীন যুগের শিল্প-সাহিত্যের আদ্দিক 
থেকেও প্রগতি শিলপী-সাহিত্যিকদের 
অনেক কিছু শিক্ষনীয় বিষয় থাকে, 
তাতে করে একদিকে যেমন আদিক 


বিশেষ যুগের শিল্প-সাহিত্যের ইতি- 
হাস, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ 
এতিহাসিক মুহূর্ত সম্বদ্ধেও অবহিত 
হওয়া ষায়। এর ফলে প্রগতি শিল্প- 
সাহিত্যই সমৃদ্ধ হয়, কেননা প্রগতি 
শেষাংশ ম পৃষ্ঠায় 

লেবানন 


সণ 


“ম পৃষ্ঠার পর 


বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের কী 
ঘোষণা করেছে ' এবং মার্কিন সর- 
কারকে হুসিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে 
আরবদের ইব্জরাইলী আক্রমণকে যদি 


পুরুষ বলে মনে কর] হয়। মাঁনিকবাবু তারা সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে যান 


কি “পুতুল নাচের ইতিকথা’ লিখতে 


, গিয়ে যে শিল্প মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে- 


ছিলেন, 'পল্লানদীর মাঝিতেও . কি 
একই শিল্প-মাধ্যম অ্সরণ করেছেন? 
আমরা একথাটা কেন মনে কোরব যে 


কোন বিষয়কে উপস্থিত করতে না ' 


পারলে পাঠকরা! ভা বুঝতে পারবেন 
না? সমস্ত বিষয়টাকেই যদি আমরা 
আগে থাকতেই ছক করে সাজিয়ে 
নিয়ে লিখতে বসি। তাহলে সাহিত্যে, 


তাহলে তারা সমবেতভাবে তা প্রতি- 
রোধ করবে। 


এইসব বুঝতে পেরে ওয়াশিংটন 
সরকার হাবিবকে শাস্তির দূত হিসাবে 
দামাস্কাস ও. জেরুজালেমে পাঠিয়ে 
দেখাতে চাইছে তারাও লেবাননের 


রন ॥ শুর, নই আগ, ১৯৮১ 


পা 


পরসখাপেকিতার অথ নীতি 


অর্থ নৈতিক ভায্যকার 


EA 


জিনা 
করে আমাদের দেশে উৎপন্ন অপরি- 
শোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 
সাত ডলার থেকে (৩৯৩ টাকা প্রতি 
টন) ১৬ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
বলা বাছল্য এই দর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 
আমদানী মূল্য বৃদ্ধি বা উৎপাদন খরচ 
বৃদ্ধির ওজর খাটে না। আমদানী কর! 


তেলের দাম ৩৭ ডলার থেকে ৪০ 


ডলার। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় - 
অপরিশোধিত তেলের প্রায় অর্ধেক 
দেশেই উৎপাদন করি। তেলের বিকল্প 
জালানি কয়লা আমাদের দেশে প্রভৃত 


2পরিমাণে মজুত রয়েছে। স্বতরাং 


চর 


জালানি সংগ্রহ সম্পর্কে আমর! নিজস্ব 
নীতি গ্রহণ করতে পারি। আমেরি- 
খনিগুলি আবার কাজে লাগাঁনো 
হচ্ছে। বড় বড় তেল কোম্পানী 
নিজেরাই কয়ল! খনি কেনার জন্যে 
বিপুল লগ্মী বরাদ্দ করছে। পশ্চিম 
জার্মানীতে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা খনি 
নেই তাই তাঁর! লিগনাইট বা, অপরি- 


পক বাদামী কয়লার খনিগুলিই কাজে , 


লাগাচ্ছে। 
উনারা 

কয়লা উৎপাদন করতে পারি। পশ্চিম 

ও পূর্ব জার্মানী কয়লা থেকে জালানি 


4৯৮ তেল উৎপাদন করছে। ' আমাদের 


ই 


জ্বালানি গবেষণা কেন্দ্র কয়ল! থেকে - 


জালানি তেল উৎপাদনের পদ্ধতি 
উন্নততর করেছে । স্থতরাং আমরা 
যদি আমদানী করা তেলের উপর 
নির্ভরতা কমাতে পারি তাহলে আমা- 
দের জাতীয় অর্থনীতি অনেকখানি 


সংক্টমুক্ত হতে পারে অর্থাৎ এর 


জন্তে প্রথম দরকার পেট্রল, ডিজেল 


- আমদানী করার খরচ কমিয়ে ঘত 
বেশী অন্তব্‌ দেশজ জালানি ব্যবহার 


করা। দ্বিতীয়তঃ আমরা তাপ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সহ্‌ জালানি ব্যবহারের সমস্ত 
ওরুতপূর্ণ শিল্পে কয়ল! ব্যবহারের পরি: 


" মাঁণ বাড়াতে পারি এবং .সমান হারে 


আমদানি করা তেলের পরিমাণ 
কমাতে পারি। আমাদের দেশের 
খরক্রোতা নদীগুলিকে জলবিদ্যুৎ উৎ- 
পাদনের জন্যে কাজে লাগানো যায়। 
আমর! সাময়িকভাঁবে অপরিহার্য ছাড়া 
'সমস্ত ক্ষেত্রে জালানি তেল ব্যবহারের 
মাত্রা কমাতে পারি । কিন্তু এই গুরুত্ব 
পূর্ণ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর হাতে - 


নিয়ন্ত্রণ করতে যেন, দ্বিধাগ্রস্ত । বরং 


"কেন্দ্রীয় সরকার জালানি তেল আম- 


দানী করাই প্রধান লক্ষ্য বলে স্থির 
করেছেন বলে দেখা যায়. 
অন্তদিকে দেশের অভ্যস্তরে উৎপন্ন 


“জালানি তেল এবং গ্যাসের দাম ক্রমা- 


গভ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বোর 
সাধারণ নাগরিকদের উপর অসহনীয় 


বোঝা চাপিয়ে চলেছেন । চুনোপু'টি 
রাষ্্রমন্ত্রী থেকে প্রবীণ মন্ত্রী পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 


সরকারের বড় বড় মস্তি আমদানী 
করে পণযমূল্য স্থির রাখার কৌশলের 


' গুণগান করছেন। দেশে ষা আছে 


তার সহ্যবহার না করে' জনসাধারণের 
কাছে তা সহজলভ্য করার কোন চেষ্টা 
না-ক্রে পণ্য আমদানী করে দাম 
কম লীন হাক বজ্তি যোগে টোকে 
না। - ও 

যেমন ধরুন গম আমদানীর, কথা । 
আমাদের দেশে এই মর্শুমে গম উৎপন্ন 
হয়েছে ১৩"৮ কোটি টন। এর আগের 
বছর হয়েছিল ১২৮০ কোটি টন। 


তখন আমাদের (দেশে কেন্দ্রীয় সর- 


কারের?মজুত ভাগারে প্রায় দুকোটি 
টন খাস্তশস্ত চাল গম মিলিয়ে মুত 


ছিল এই বছরে গমের পরিমাণ কমে. 


৮০ Te না 


বণ্টনব্যবস্থার চাহিদা] মাসে ,৪১ লক্ষ 


টনের মত। অর্থাৎ সরকারী, গমের 
অজ্ুতে ছুমাস চলতে পারে । 
ফসল“ভালে! হওয়] সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার যথেষ্ট গম সংগ্রহ করে মজুত 
ভাণ্ডার বাড়াতে পারেন নি। কারণ 


ধনী খামার মালিক বা জমিদার মহা- 


জন ও ফড়ে দালালের! তাদের গোপন 


মজুত সরকারের .কাছে বিক্রী করতে. 


রাজী নয়। পাঞ্জাব ও হরিয়াণা সব- 
চাইতে বেশী গম উৎপাদন করে। 
এ রাজ্যগুলিতে ইন্দিরা কংগ্রেনী সর- 
কার। ইন্দিরা সরকারের -. গ্রামীণ 


ভিত্তি হলো এইসব খামার মালিক এবং 


ফড়ে দালালরা । -তাদের গায়ে হাত 
দেবার মত সৎসাহস ইন্দিরা কংগ্রেসী 


রাজ্য -সরকারগুলির নেই। হ্বয়ং- 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চণ্ডীগডে গিয়ে 
ওঁ দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বিপদের 
কথা বলেছেন। তবু স্থরাহা হয় নি। 
মুনাফালোভী শকুনের! গম ছাড়তে 
রাজী হয় নি। কড়াহাতে তাদের 
শায়েস্তা করার ক্ষমতা বর্তমান সর- 
কারের নেই। 

সুতরাং আমেরিকা থেকে গম 
আমদানী করে কেন্দ্রীয় সরকার ওদের 
মজুত গম উদ্ধার করার কল্পনা. কর- 
ছেন। একে নিল্জ আত্মসমর্পন 


ছাড়া আর কি বলা ষায় ? . 


শুধু গমই নয়, চিনিও.আমদানী 


করার কথাবার্তা চলছে । ভোজ্য তেল 
তো আছেই । ‘এই আমদানি করার 
নীতি কার্যকরী হবে বলে কেউ আশাও 


করে না| কিন্ত আমদানী করা তেলের 


সঙ্গে’ পল্থি! দিয়ে দেশজ তেলের দাম 
ভাবে আমদানী করা. গম, ' চিনির 
দামের সঙ্গে 'পাল্লা দিয়ে দেশজ গম, 


" চিনির দামও বাড়বে। 


এই সর্বনেশে, নীতি এমন সময় 
কার্যকরী কর! হচ্ছে যখন আমাদের 
রপ্তানী পণ্যের দাম আতস্তর্জাতিক 


বাজারে ক্রমাগত কমছে। "ফলে. 


রানী বাবদ আয় কমছে। আমদানী 
খরচ বাড়ছে । বিদেশী মুদ্রার মজুত 
কমছে। ফলে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি 


ক্রমাগত বাডছে এবং -আমদানী- - 


রানীর এই ফাঁক ভরাতে সরকারকে 
ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে দেশে দেশে 
ঘুরতে হচ্ছে। - - 





, আমাদের সরকার এমন" এক 
সর্বনাশা নীতি রণ করে চলেছেন 
যে তার ফলে গোটা জাতীয় অর্থ- 
নীতিই নয়াইপনিবেশিক, শক্তিগুলির 
কজায় তুলে দ্বেওয়া হচ্ছে। আস্ত- 
জাতিক অর্থভাগ্ডারের প্রকাশিত পাই- 
কারী মৃল্যস্থচকের হিসেবে দেখা যায় 


যে ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাস থেকে . 


৮১ সালের এপ্রিল পর্যস্ত উন্নয়নকামী 
গরীব দেশগুলির মুল রপ্তানী পণ্য- 


গুলির আস্তর্জাতিক, (বাজার দার্ম ১৩ 


শতাংশ কমে গেছে । অর্থাৎ আগে- 


" কার রপ্থানী বাবদ আয় বজায় রাখতে 


হলে চা, ‘কফি, পাট ও পাটজাত 
ন্বব্যের র্যানী ১৩ শতাংশ বাডাতে 
হবে। দেশের শিল্প বাণিপ্যে এট! এক 
অসহন্টীয় অবস্থা। ধনী শিল্পোন্নত 
দেশগুজির স্থবিধা হবে এবং উন্নয়ন- 
কামী দেশগুলি ক্রমাগত তাদের মুখা- 


পেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। ইউরোঁ- 


ব্যাঙ্ক, বিশ্ব ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার এদের কাছে দেশের অর্থ- 
নৈতিক ভবিষ্যত বীধা পডবে। বিরাট 
লেনদেন ঘ'টতির আগু সমাধানের 
অন্যে আবার বিদেশী ক্ধণের জন্মে ঝুলি 
নিয়ে বেরুতে হবে। তারা তখন নানা 
শর্ত আরোপ করে এমনভাবে রণ 
দেবে যার পরিণাম একান্ত .পরমূখা- 
পেক্ষিতা এবং পরনির্ভরতা 

যে সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের 
শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় ' 


LAE 


কালিদাস কুণ্ডু 


দেশব্যাগী নিদারুণ অর্থনৈতিক 
সংকটে বেসামাল ইন্দিরা: গান্ধী ১৯৭৫ 
সালের . ইতিহাস-নিন্দিত জরুরী 
অবস্থার পর পুনরায় শ্রমিকশ্রেণীর 
ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর স্বণ্য 
আক্রমণ পরিচালনা করেছেন । বিগত 
২৭শে জুলাই .লোমবার রাত্রির 
অন্ধকারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যে 
কুখ্যাত অর্িন্যান্সটি জারী করেছেন 
তার নজির সমসাময়িক গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় বুজে পাওয়া দু্ধর। এই 
অর্ডিন্যাব্ন. বলে কেন্দ্রীয় সরকার 


‘অত্যাবস্তকীয় শিল্পসযূহে ছয় মাসের 


অন্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ 
করার ক্ষমতায় সজ্জিত হলেন। 


ব্যাঙ্ক, বীমা, রেলওয়ে, বিমান পরি- 


বহন থেকে শুরু করে ভাঁক-তার 
শ্রমিক-কর্ম চা রী র_ সংবিধান-প্রদত্ত 


মৌলিক অধিকারের উপর এ ঘেন ' 


ইন্দিরা 
‘অভিযান ৷" 
ইন্দিরা-স্বৈরতস্ত্র কর্তৃক শ্রমিক- 
শ্রেণীর প্রতি এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ 
আচরণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন 


বিন বাত 


| শ্রমিকসংগঠনগুলি বিক্ষোভ প্রতি- 


বাদের ঝড় তুলেছেন। সংসদীয়, 
বিরোধীদলৃগুলি এক্যবদ্ধ প্রতিরোধের 


সংগ্রামী শ্রমিক-সংগঠনগুলির কো: 
অডিনেশন কমিটি. মহারাষ্ট্র বন্ধ-এর 
আহ্বান জানিয়েছেনূ। পশ্চিমবাংলার 
বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও বিক্ষোভ 
প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। গোটা 
ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলনের প্রস্তুতিও 


চলছে' জোর কদমে। ইন্দিরা- 
স্বৈরতঙ্গের নগ্ন স্বরূপ উদঘাটনের এক” গান্ধী 
"| চমৎকার পরিস্থিতি, স্থষ্ট হয়েছে। 


নংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় সুচিত 
হয়েছে। | 
বিগত লোকসভার নির্বাচনে 
সংসদীয় বিরোধী দলগুলির স্তকার- 
জনক অনৈক্য ও কোন্দলের স্থঘোগ 
গ্রহণ করে ইন্দির] পুনরায় ক্ষমতায় 
আসার পর ' এই সর্বপ্রথম বিরোধী 
দলগুলির কাছে স্থযোগ উপস্থিত 
হয়েছে ইন্দিরা-বিরোধী আন্দোলনের 
জোয়ার সুষ্টি করার । 

ছুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের 
প্রধান প্রধান সংসদীয় বিরোধী .দল- 
গুলি শ্রেণীগত'. ও. মতাদর্শগত 
অবস্থানের দিক থেকে একে অপরের 


কাছ থেকে খুব বেশী দূরে নেই । 


তাই, মাঝে মাঝে শৈরতস্ত্ের বিরুদ্ধে ' 
তর্জন গর্জন শোনা গেলেও কোন 


স্থসংটিত, স্থায়ী সংগ্রামের সম্ভাবনা 


নুদুরপরাহত থেকে গেছে | 


সরকারের অনন্ত 


নদ স্বরূপ” 


সি পি আই ও তে 


-এর মত কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি একদিকে 


বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ইন্দিরা- 
নীতিগুলির 
প্রতি নিরলস সমর্থন জানিয়ে এসেছে 
এবং অন্যদিকে "শিল্পে শাস্তি মেনে 
নিয়ে শ্রেণী সহযোগিতার পদ্থা অনুসরণ 
তারা ছ একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন 
সংগঠিত -করলেও' সেই আন্দোলন 
রাষ্্রশক্তির বিরুদ্ধে. পরিচালিত 
করেনি। ফলে আমাদের দেশের 
শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতিগতভাবে শ্বৈর- 


- তন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে সম্যক সচেতন 


হয়ে ওঠেনি। . 


3. বুর্জো। শ্রেণীর নেতৃত্বের পরিবর্ডে ' 


বিপ্লবের প্রস্তুতি চলেনি। শ্রমিক- 
কাজ অমন্পুর্ণ থেকে গেছে । 'দীর্ঘ- 
স্থায়ী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যে বিপ্লবী 
নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এখনও তার মুখ' 
দেখা যাচ্ছেনা। ভারতবর্ষের মুৎসদ্দি 
বুর্জোয়া ও আমলাতান্ত্রিক পু'ঞ্জির 
স্বার্থবাহী শ্বৈরতন্ত্র এই শূন্যতার পূর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ করে গোটা দেশটাকে 
মধ্যযুগীয় বংশতন্ত্রে দিকে নিয়ে 


| তোড়জোড় শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রের - যাচ্ছে 
. এদিকে কোটি কোটি টাকার 


বৈদেশিক খণভারে দেশের নাতিশ্বাস 
উপস্থিত হয়েছে । বহজাতীয় বাণিজ্য, - 


"একচেটিয়া, পুজি বিরোধী 
দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের” নেত্রী রূপে 
বন্দিত আজ সেই ইন্দিরা গান্ধীই 
পু'জিপতিদ্বের স্বার্থে শ্রমিক-কর্মচারী 
দের মৌলিক অধিকাঁরগুলির ওপর 
হিং, বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে 


.যাচ্ছে। মুখে আমেরিকান সাম্রার্জ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে ছু চারটে কথা বঙ্গে 


রাত্রির অন্ধকারে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ভারত 
সহায়ক সংস্থা থেকে কোটি কোটি 
টাকা ভিক্ষা করে ইন্দিরা-দ্বৈরতন্ 
দেশের অভ্যস্তরে আমলা-পুজি ও 


: বানিয়া পুঁজির লুটের রাজত্ব কায়েম 


করেছে। দেশের শিল্প শ্রমিকদের 
তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশী ভূমি- 
হীন কৃষক ও নিঃস্ব কৃষকদের ওপর 
সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ক্রমশঃ তীব্রতর 
হচ্ছে। সমাজের তথাকবিত পশ্চাস- 
বতা জন গোষ্ঠীর উপর অত্যাচারের 
মাত্রা বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 





কুমীরের চোখে কত ছল? 


রামরাজ্য-ওয়ালাদের প্রসবধক্ত্রণা 


উপশম করে স্বরাজ এলো, সাধারণ 
মানুষের স্বাধীনতা এলো না। ‘হোম- 
কুল তো নয়, ষথার্থ-ভীম-রুল ব! ভীম- 
শাসন। অতএব একে একে পি ডি, 
খ্যাক্ট, ডি আই আর মিনা আর 
- ইনসা-র পর সন্ভোক্জাত এসযো বা 
-এমেন্সিয়াল সার্ভিসেস মেণ্টেনেদ্ন অি- 
. ন্যান্স নামক অবদানটিও নিশ্চয়ই 
স্বরাজের সর্বশেষ প্রজন্ম হতে পারে না । 
আরো মাল নিশ্চয়ই খসবে। উদ্দেশ্য 
নিশ্চয়ই মহত্_ প্রচলিত রামরাজোর 
সখসমৃদ্িগুলিকে যারা উপযুক্তরূপে 
অন্থধাবন করতে অক্ষম তাদের 
স্থচিকিৎসার স্থবন্দোবস্ত কর! অর্থাৎ 
জাতীয়-চরিত্রহীন রাজনীতি আর 
_ বেজন্না অর্থনীতির ঠ্যালা সহ. করতে, 
যার! অক্ষম, গুঁতোর চোটে সে সমস্ত 
মান্থযকে অচেতন .পদার্থবৎ নির্জাব 
করে রাখা । রামায়ণের দশানন এ 


যুগের দশাননী, অতএব শ্রীমতী গান্ধীর : 


- দ্বশমুখে একই তথ্য যদি দশটি মাহাত্ম্য 


ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে . তাহলেও মর্যার্ঘটি 


একই হবে। স্থৃতরাং রামরাজ্য তথা 
সার্বভৌম লাধারণতন্তর যদি আবাদী 
_ কংগ্রেসে ‘সমাজ্রতাস্তরিক ধাঁচের সমাজ’ 


', ব্যবস্থার পর নারোরা কংগ্রেসে গণ- 


তান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রসব করে থাকে, 
এমন কি আগামী কোন এক কিছ্বিদ্ধ্যা 
কংগ্রেসে যদি আরো! বঙ্কারী বয়ানে 
“সমাজতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (1) নামক 
কোন পদ্ধার্থ বিয়োয়, তাহলেও 
 হোমকুলীয় যাথার্থ্যে' কোনরূপ  ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটবে না। নিশ্চিত ব্যবস্থাটি 
এই যে, জেল-গারদের অদৃশ্য সীমারেখা 
" দরিয়া অবধি বিস্তৃত থাকবে, শোষণের 
শৃঙ্ঘল সারাদেশে শৃঙ্খলা, রক্ষা করবে, 
আইনী বংশদশ্ড মুদগর দণ্ুগুলি রাজ- 


দগুরূপে তামাম ভারতবর্ষে নীলরক্কের 


স্ছইপ' চালিয়ে যাবে। 
তবু, শ্রীমতীজীর অপার করুণ! ; 
" তৎপ্রবন্তিত ‘এসমো’-র গুণাগুণ ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে তিনি ‘এসমো”-র শব্দগত 
সরলার্ঘটিকে অশ্রতপূর্ব সুমধুর ব্যাখ্যানে 
“নির্বোধ জনসাধারণকে উপহার 
দিলেন। ইংরেজীতে 'ট্রাইক” বলতে 


“লক্-আউট-লে-অধ? বোঝায়” “ওয়ার্কার্স, 


বলতে “এমৃপ্রোয়ার্স বোঝায়, এমন 
নিগুঢ সত্যগুলি ক'জনেরই বা জানা 
ছিল? নিমূণ্ডু কংগ্রেসীরা এবারে 
* হয়ত ‘লাইন’ পেয়ে গেছে; তবে 
এসমোর সমাজতান্ত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে 
"অবহিত হয়ে দিল্লীর বিদ[ৎ্কর্মীগিণ 
কতটা ‘আশ্বস্ত’ হয়ে উঠলেন, স্থনয়নী 
ইন্দিরার নয়নে তা কোনকালেই ধরা 
দেবে না। 


ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মরণে 
ক'দিন হলো, মহা ধুমধাম করে 


. পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের 
জন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেল । 


প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে বিধানচন্তর 
স্বতিরক্ষা কমিটি তথা একদা-বঙ্গেশ্বর 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ পরলোকগত “নিদানের 
বিধান? সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন, 


অনেক কিছু করলেন এবং তার স্থতি-' 
রক্ষার উপকারিতা সম্পর্কেও দেশঃ 


বাসীকে “সজাগ” করলেন । অনুরূপ 


পৃশ্চিমবজের মন্ত্রী-ফন্তীসহ নানা গুণীজন 
পত্র- 


ভাবাঞুত ভাষণ দিয়ে কিংবা সংবাদ 
সম্পাদকদিগের নিকট পত্র মারফৎ 


নব্যবঙ্গের ষ্টা'-ব্যক্তি সম্পর্কে স্বীয় 


শ্বীয় ভাব ও বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস তুললেন। 
পশ্চিমবঙ্গের “সর্বশ্রেষ্ঠ” মুখ্যমন্ত্রীর স্বৃতি- 
অকুণ্ঠ বদান্ততা কমিটির সভাপতি 
অতুল্যবাবুকে কুতজ্ঞতায় যেরূপ ব্রাশ 
করে তুলেছিল তেমনটি অকল্পনীয় 
হলেও সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল-_বর্ত- 
মান ম্‌খ্যমনত্রীর হৃদয়ে প্রা্তন ম থ্য্ত্ী 
সম্পর্কে বিশেষ অনুভূতির প্রভাবে । 
বিড়লোক'রা মরলে আরে! “বড়” হয়, 


. আরো বরণীয় হয় অতএব এরূপ ক্ষেত্রে 


সরকারী কর্তব্যে খানিকটা বাক্‌- 
অসংষম ও ব্যয়বান্থল্য এদেশে কোন 
অঘটন নয়। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, 
আসলে ভেড়ার মত চলতে ন! পারলে 
এবং বাক্য-অবাক্য নিবিশেষে সব কিছু 
বলতে না পারলে এ গণতন্ত্রে কল্‌কে 
পাওয়া দুরূহ, এবং হাতে যিনি কন্কে 


পেয়ে গেছেন কক্ষেটি আরো উত্তমকপে . 


ধরে রাখতে হলে তাকেও এটা! ওটা 
ভাড়ামি করতে হয় । 


কিন্ত দৃশ্যটি জমে নি। যিনি, 


নিসেস্তান ছিলেন, অবিবাহিত ছিলেন 


. এবং বিপুল এইখর্ষের অধিকারী ছিলেন, 


কিন্ত দেহত্যাগের আগেই যাবতীয় 


" স্থাবর-অস্থাঁবর বিষয় সম্পত্তি মায় খড়- 


কুটোটুকুও আপন ভ্রাতু্প,নর ্রাতু্প,ত্রী 
ছাড়া কারো কাছে জমা রেখে যান 


নি, এমন কি নিজের স্বতিরক্ষার 


কাজেও না, তার শতবাধিকী উপলক্ষে 
জনসাধারণের পয়স! ছড়িয়ে বিস্তর 


সত্বেও জনসমাগম জমেনি | সন্টলেকের . 


হাওয়া বিধৌত উৎসবের সে জলসাঘরে 
বক্তান্ধপী কাকপক্ষীরা যে সংখ্যায় ভীড় 


, করেছিলেন, শ্রোতা-দর্শকের সে পরি- 


মাণেই সেখানে অনুপৃস্থিত ছিল। 
নব্য বাংলার স্রষ্টা! দুর্গাপুরের 
জনক বৈকি; তবু না যদি দুর্গাপুর ষ্টীল 


>= 


স্বার্থ-সম্পর্ক থাকতো, Sa 
যোগস্থত্র ধরে ডাঃ বিধান রায়ের ও জি - 


" ডি বিড়লাজীর ঘন ঘন দিশ্নী-যোগা- 


ধোগের খবর দেশবাসী ন! জানতো । 
আর কল্যাণী? পাথুরিয়াঘাটার ‘মহা- ' 


 রাজাধিরাজ' প্রস্যোৎ ঠাকুরের নিঃসস্তান, 


পুক্র- শ্রীপ্রবীর ঠাকুর যখন স্বদেশে তার 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেচে ফেলে 
স্থায়ীভাবে লগ্ডনবাঁপী হতে মনস্থ 


করলেন, তখন সে খবরটি অন্যদ্দের ' 
জানা না থাকলেও বিধানবাবুর 


নিশ্চয়ই অজানা ছিল না। কল্যাণী 
জলাজুমি বাবদ রায় সরকার এ ঠাকুর- 
রাজাকে সে সময়ে কয়েক লাখ টাকা! 
পাইয়ে দিয়েছিলেন কিনা রাজ্য সর- 
কার তা. জানাবেন কি? তাহলে 


 শিল্প-বাংলার শিল্পী? ১৯৪৭ সালের 


পরবর্তীকালে এ. দেশীয় নয়াবুর্জোয়া 
শ্রেণীর পালে যে হাওয়া লেগেছিল, খুব 
স্বাভাবিক কারণেই সে সময়ে পশ্চিম- 
বঙ্গে শিল্পোগ্োগের একট! প্রশস্ত পরি- 
স্থিতি দেখা দেয়, যা আজ প্রায় 
নিঃশেষ ।' সে হাওয়ায় শুধুমাত্র বিড়লা 


“জাতীয় মাড়োয়ারীরাই নয়, সে হাও- 


যায় দোল খেয়ে স্বয়ং বিধানবা বুও 


একটা যেমন তেমন শিল্পপতি হয়ে 
উঠেছিলেন) - / 


ভারতরত্ব বৈকি ! ডি ভি সি পরি- 
কল্পনার ব্যাপারে পাকামো করে তিনি 
যে সর্বনাশটি করে রেখে গেছেন সে 
খবরটি তো আজ অনেকেই জেনে 
গেছেন । পশ্চিম বাংলার বেকবাভীকে 


পাকিস্তানের নিকট বিসর্জন দিতে 


প্রয়াত নেহরু সহ বিধান .রায়ের 
ভূমিকা অবশ্থই ভুলে যাবার ব্যাপার 
নয়।. এমনকি গোটা পশ্চিমবঙ্গকে 


বিহারের সঙ্গে যুক্ত (সংখ্যালঘুত্বের 
কারণে অধীনস্থ ) করে ফেলার নেহরু 


রায় ষড়ঘন্ত্রটি সেদিন যদি সফল হতো 
তাহলে আজকের বামক্রণ্ট কি সরকারে 
আসীন হতে পারতেন? তুমুল গণ- 
বিক্ষোভ ও উপনির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে 
সেদিন যারা এ কুচক্রীদের আতঙ্কিত 
করে বিরত করেছিল তারা সাধারণ 


নাগরিক। নেহরু-রায় যড়ষন্্রটি সেদিন 


বিহারেও কঙ্কে পায় নি। আর কংগ্রেলী 
শাদূ'লদের 'অন্যতম বিধানবাবুর সৎ- 
সাহসিকতা সম্পর্কে বোধহয় এটুকু 


" জানলেই যথেষ্ট যে, কুখ্যাত পুলিশ 


অফিসার টেগার্টের একটিমাত্র ধমক 


খেয়ে তৎকালীন ন্বাধীনত দিবস’ 
(২৬শে জানুয়ারী ) উপলক্ষে কর্পো- 
রেশন ভবনে উত্তোলিত জাতীয় 


. পতাকাকে নামিয়ে ফেলার আদেশ যে 


নন, বাংলার কংগ্রেসী ব্যান্র ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায় ৷ 


| শ্ৰীপতি নন্দী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ণ৭ই আগষ্ট, ১৯৮১ 


নিরাগতামুগ বাবস্থা প্রগ্যাহাৱের 


ফলে রেলে ঘন ঘন দুর্ঘটনা 


বিগত নভেম্বর মাসে রেল পর্ধর্দের 
পরিবর্তনের সঙ্ষে সঙ্গে প্রধানত মাল- 
বাহী ট্রেনগুলির দ্রুত চলাচল ও রেল- 
ওয়েতে খরচ বীচাবার অন্ুহাতে নিরাঁ- 
পদে ট্রেন চলাচলের অন্য দীর্ঘকাল 


থেকে যে সমস্ত নিরাপত্বামূলক ব্যবস্থা 


ও নিয়ম ইত্যাদি প্রচলিত ছিল সেগুলি 
রেল প্রশাসন কর্তৃক হয় সম্পূর্ণ প্রত্যা- 


হার অথবা শিথিল করে দেওয়া হয়েছে 


এবং এর অনিবার্য ফলম্বৰপ গত 


ব্যাপক ও অন্তপূর্ব ভাবে দূর্ঘটনা বৃদ্ধি 
পেয়েছে. অধিকাংশ দুর্ঘটনার 
সংবাদই রেলকর্তৃপক্ষ গোপন করছেন। 
শুধুমাত্র যাত্রী হতাহতের ঘটনাগুলিই 
কখনও কখনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ 
পরম্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিযুলক বিকৃতি 
দিচ্ছেন। - 
"_ যাত্ৰীবাহী ট্রেনগুলিতে যেখানে 
শতকরাঁ একশত ভাগ ও মালবাহী 
ট্রেনগুলিতে শতকরা পচাশি ভাগ 
ব্রেক পাওয়ার প্রয়োজন সেখানে এ 
ট্র্নগুলিতে যথাক্রমে শতকরা পঞ্চাশ 


থেকৈ যাট , ভাগ ও তিরিশ থেকে" 


চল্লিশ ভাগ্‌ ব্রেক পাওয়ারের সাহাধ্যে 
ট্রেন চালাতে বাধ্য কর! হচ্ছে। 


"কোনও চালক অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী 
যদি আইন সম্মত ব্ৰেক পাওয়ার দাবি 


করেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হয় সরা- 
সরি বরধাস্ত .অথবা সাময়িকভাবে 
কম্চ্যুত কর! হচ্ছে। 

গুরুত্বপূর্ণ ও দূরপাল্লার ট্রেন" 
গুলিতেও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা! প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হয়েছে। দৈনিক আট 
ঘটার পরিবর্তে চালকদের এমন কি 
কুড়ি থেকে পঁচিশ ঘণ্টা একটানা কাজ 
করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কেউ 


যানি হল 
মিহির আচার্য” প্রণীত 
বহুনিন্দিত ও বহু প্রশংসিত গ্রন্থের 
পরিবর্ধিত সংস্করণ 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবন| ১৫'০০| 
সগ্ভোপ্রকাশিত . 
রাজনীতি সচেতন গল্প সংগ্রহ 


তোমার আমার সকলের জন্য. 
শুকসারী ॥| ১৭২/৩৫, আচার্য জগদীশ বন্থ রোড 


কলকাঁতা-১৪ - 
প্রাপ্তিস্থান || নাথ ব্রাদার্স । দে বুক ষ্টোর্স । শৈব্যা 
কথা ও কাহিনী ৷ বুক মার্ক। কথাপিল্প। 


পাকি 


অস্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে কর্মচ্যুত 


. হচ্ছেন। কাজের ঘণ্টার সমস্ত নিয়ম 


কানুন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ! 
ট্রেন চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয় 
সরঞ্কামগুলি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়। 
হয়েছে । পাইকারী হারে বরণাস্ত, 
বদলী. ও ব্যাপক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের ফলে সাধারণ কর্মীদের মনো- 
বল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হতে চলেছে এবং 


“এর পরিণতি হবে ভয়াবহ রেলওয়েতে 


“নিরাপত্তাই প্রথম” এই বন্থলপ্রচারিত 
নীতি বর্তমানে বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছে। বিনা গার্ডে ট্রেন চালাবার_ 
নির্দেশ জারী কর! হয়েছে । এ সব- 
গুলিই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত 
করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও ট্রেড- 
ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে 
প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকার দাবি করা 
হয়েছে, কিন্ত কোনও ফল হয়নি । 

অল ইণ্ডিয়া লোকো রানিং ষ্টাফ 
এসোসিয়েশনের (পূর্ব রেল) সাধারণ 
সম্পাদক পি কে দত্তগুপ্ত এক বিবৃতিতে 
এই তথ্য জানিয়ে. আরে! বলেছেন, 
ট্রেন চলাচলের জক্কে প্রচলিত সমস্ত 
নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি কঠোরভাবে 
প্রয়োগ না করলে দুর্ণটন! ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাবে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 
কোনও শিখিলতা ও খরচ ছাটাই এ 
চলবে না। 'নিরাপত্বাই প্রথম’ এই 
নীতি সর্বস্তরে চালু করতে হবে দুর্ঘটনা 
প্রতিরোধের এটাই একমাত্র উপায়। 
শুধুমাত্র কর্মীদের প্রতি দোষারোপ 
করলেই দুর্ঘটনা নিবারণ হবে না। 
সাশ্রতিক কালের সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে. 
রেলপর্যদের ক্রটিপূর্ণ নীতিই দায়ী । 
যাত্রী সাধারণ ও অন্তান্ত সমস্ত সংগ- 
ঠগনকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবার জন্য 
আবেদন জানাচ্ছি। 
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নাটক ও নাটকীয়ন্ব 


রশীদ আল ফারুকী : 


নাটকের কথাঃ ডঃ অজিত- 
কুমার ঘোষ । প্রকাশক £ লৈব্যা 


পুস্তকালয়, ৮/১, শ্বামাচরণ দে 
ষ্ট্ৰীট, কপ্সিকাতা- -৭৩। মূলা ঃ 
আঠারো! টাকা 


নাটকের উৎপত্তি” যখন থেকে 
হোক না কেন, বাগলাদেশে তার ' 
হচনা হয়েছে আধুনিক কালে--উপ- 
ঘাসের সামান্য পূর্বে বলা ঘায়। 
মাইকেল মবুস্্দন তই, প্রথম: পাশ্চাত্য . 
হরীতিতে নাটক রচনার সুচনা করেন। 


ন্ট সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় বহু - 


দাগেই এই শিল্পের সুচনা হয়েছে। 
গতএব নাটকের তত্বগত বিশ্লেষণও 


ছু পুরনো .কালের কথা । আদি, 


শরণুরু দাৰ্শনিক এারিষ্টটলের ব্যাখ্যা 
3 বিশ্লেষণ আঁর প্রমাণ । সে হিসেবে 
শন্যান্ত শিল্পকর্ণের সঙ্গে নাটকের 


প্রগতি শিপ্প- সাহিত্য 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


শন্ী-সাহিত্যিকরা ভাদের সৃ্িকর্ম 
জস্পাদনের মুহুর্তে জানতে পারেন 
ছূ্ববর্তাঁ শিল্প-সাহিত্যের এতিহাসিক 
বৃষ্টি এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে । কোন্‌ 
বশেষ সামাজিক পরিবেশে সে সময়ের 
বলেন এবং তাদের স্থষ্টিকর্ম সম্পাদন 
রেছিলেন তার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে । 
প্রগতি শিল্প-সাহিত্যের শরীরে তাই 
ভটা পরিমাণে নতুন বাস্তব অবস্থার 
হরিপ্রেক্ষিতে , নতুন আঙ্গিক, নতুন 
ধকাশ-মাধ্যম, শিল্প-মাধ্যম লিপ্ত হয়ে 
কবে, ঠিক ততটা পরিমাণেই সম্পৃক্ত 
কে থাকবে প্রাচীন যুগের শিল্প- 
বছিত্যের আঙ্গিক নির্মাণ কৌশলের 
[ধ্যেযা কিছু মহৎ. সবষ্টিশীল এবং 
প্রাসঙ্গিক । এ ব্যাপারে কোন শুচি- 
ছাযুগ্রস্ত মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া 
উচিত- নয়. রাজনৈতিক মতবাদ 
এবং সামাজিক অবস্থানের দিক২থেকে 
শম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে-অবস্থিত শিল্পী- 


বাহিত্যিকদের কাছেও অনেক কিছু. 


শক্ষণীয় থাকতে পারে ।' এ ব্যাপারে 
'মার্শগৃত ব্যবধান প্রগতি শিল্প- 
পাহিত্যের সমৃ্ধিতে যেন কোন প্রতি- 
বন্ধকত! হষ্টি ন] করে।' মার্কস, 
এক্গেলস্‌, লেনিন তাদের বিভিন্ন 
বচ্ন্রায় প্রগতি শিল্পী সাহিত্য জগতের 
কর্মীদের সংকীর্ণতামুক্ত হতেই -তো 
লেছেন। 


পার্থক্য ষে মৌলিক তা বলাই বাহুল্য । 
“জীবন যখন শাস্ত ও সুন্দর, ভাবষয় ও 


কল্পনারঞ্িত. তখন লেখা হয় কবিতা। 


আবার জীবন যখন ব্যাপক জটিল ও 
বহুবিচিত্র বস্তু ও ভারনার ভাবে পীড়িত 
হয়ে লেখকের বর্ণনার পথে মন্থর গতি- 
শীল, তখন জন্মলাভ করে উপন্থাস। 
কিন্ত জীরন যখন দেখা দেয় অশ্যাস্তি 
ও বিক্ষোভের মধ্যে, ক্ষিপ্র গতি ও 
তীব্র বিরোধের মধ্যে তখন তার বপ, 
ধরা পড়ে নাটকে । আকাশে পরম্পর- 
বিরোধী মেঘের সঘন সংঘর্ষে বিদ্যাৎ 


- ঝিলিক মেরে ওঠে, বঙ্জের গর্জনে দিগন্ত 


বিদীর্ণ হয় । এই বিদ্যুৎ ও বঞ্জ নাটকের 
উপাদান ।” অতএব নাটকের তাত্বিক 
আলোচনার আগে এই কথাগুলো! 
বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এবং *এর 
'অপ্র লতার বীজ নিহিত। 


ডঃ. অজিতকুমার ঘোষ রুচিত,* 
‘নাটকের কথা” নাটক ও নাটকীত্ব 


“সম্পর্কে গভীর তত্বযূলক, আলোচন1। 


এই আলোচনায় ডঃ ঘোষ প্রাচ্য ও . 


পাশ্চাত্য রীতির সুত্র অবলম্বন করে- ' 


নাোটককেই পাঠকের চোখের সামনে. 


চক্ষুগোচর করে 'তুলতে চেষ্টা করে- 
ছেন। এর আগে 'ডঃ. সাধনকুমার 


ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোন সমালোচক ' 


নাটকের. জটিল ত্বকে পাঠকের 


চোখের ,দামনে "গত ব্যাপকভাবে তুলে 


ধরতে পারেন নি। 'তবে সাধনবাবুর 
আলোচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের উদ্দা- 
হরণ এত বেশি যে তা অনেক সময় 
পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে । কারণ 
এতগুলো বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেদিক 
দিয়ে বিচার করলে ডঃ ঘোষের . এই 
প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য । কারণ তিনি 
পাকের বোধশভিকে চ্যানের করেন 
নি। 

' আলোচ্য গ্রন্থটি সাত রি 
বিভক্ত. । এসব পরিচ্ছেদ হলে! (১) 
নাটক ও নাটকীয়তা (২) ট্রাজেডি (৩) 
কমেডি (৪) নাটক ও সমাজ, (৫) মঞ্চ 
ও নাটক (১) নাট্য প্রয়োগ (৭). 


নাটকের কয়েকটি প্রধান কপ ও রীতি । 


এই সাতটি অধ্যায়ের ভেতর অস্ততঃ 
তিনটি অধ্যায়ে লেখক নান! প্রসঙ্গ 
থেকে উদ্দাহরণ 
সেগুলোকে স্বদয়গ্রাহী করে তুলেছেন । 
এই , তিনটি অধ্যায় হলো ট্রাজেডি, 


. নাটক ও সমাজ এবং নাটকের কয়েকটি. |. 


উদ্ধৃতি দিয়ে 


প্রধান কূপ ও রীতি । 


্া্সেডি সম্পর্কে আলেচিনা করতে 
গিয়ে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ প্রধানত 
নির্ভর করেছেন গ্রীক রীতির -উপর। 
কারণ, গ্রীক রীতির যথাষথ অনুধাবন 
ব্যতিরেকে ট্রা্জেডির তত্বগত বিশ্লেষণ 
সম্ভব নয়। তবে এই. রীতির : সংজ্ঞা! 
প্রদান করতে. গিয়ে তিনি দার্শনিক 


হেগেল, শোফেনহাওয়ার বা ' নীটশের - 


ধারণা. যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি 


সাহিত্যিক সমালোচক ভিল্্ন, এক 


এম লুকাস, কশো) ঈনটেনীল ও. 


সেমির প্রমুখের মতামতও বিবৃত 
করেছেন । সংজ্ঞাপর্ব শেষ করেই তিনি 


ট্রযাজ্জেডির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে- ' 


হলো '্্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন?” 
তিনি এই কেনর জবাব দিতে গিয়েও 


ছেন। এই উপধোগিতার প্রথম প্রশ্ন 


বনু'মনীষীর বক্তব্য উদ্ধার রুরেছেন-| 


গ্রীকরীতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেক্সপীয়- . 


রীয়রীতিরও ব্যাখ্যা করেছেন । এসব 
ব্যাখ্যাকে বুদ্ধি্রাহ করার জন্যে তিনি 
যেসব উদাহরণ প্রদান রুরেছেন, তার 
ভেতর বহু বাঙলা! নাটকও সংযোজিত 
হয়েছে।' এসব নাটক হলো 'কৃষ্ণ- 


~ 


বলেই মনে হয়। তবু যেহেতু তত্ব ছাড়া করেন 


৩ 


নী: পা, পদত, 


হান’, প্রতাপাদিত্যা, ‘আলমগীর, 


বার পতন’ ইত্যাদি । এই প্রসদ্দে, কর 


তিনি ট্্যাজিক ও পাঁধাটিক” এর 
ভেতরও পার্থক্য নির্ণয় করে তার 
প্রায়োগিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 

‘নাটক .ও সমাজ’ অধ্যায়ে সমাজের 


সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক নিয়ে নানা- 


প্রকার নীরিক্ষামূলক আলোচনা ঘেমন 
সংযোজিত হয়েছে, তেমনি ‘নাটকের 
কয়েকটি রূপ ও রীতিতে নানাধরনের 
নাটকের সংজ্ঞা প্রদান . কর! হয়েছে। 
তার মতে নাটকের এসব রীতি হলে! 
রোমান্টিক নাটক, ক্লাসিক নাটক, 
বাস্তবধর্মী নাটক, সাংকেতিক নাটক, 
পৌরাণিক 
ইত্যাদি । 45 
মোটকথা, ডঃ.অজ্িতকুমার ঘোষের 
‘নাটকের . কথা’ একটি সুখপাঠ্য তত্ব- 
যূলক গ্রন্থ । লেখকের ভাষা কাব্যময় 
ও আবেগাগুত-যদিও তা কখনো 
কখনো বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্পযোগী 


ছি ছাপা বাধাই ও প্রচ্ছদ 


ও ঠ্ান্দের প্রতিবাদ 
সম্প্রতি ঘোষিত অত্যাবস্তকীয় ' 
সংস্থায় ধর্মঘট নিযিদ্ধকরণের অর্ডি- 


ন্থান্দের প্রতিবাদে গত ৪ আগস্ট 


মঙ্গলবার ফ্টুভেন্টস হলে -একটি কন- 
ভেনশন অনুষ্ভিত হয়। গণতাস্তিক 
অধিকার, রক্ষা সযিতি আয়োজিত এই 
করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার শ্বৈর- 
তাজ প্রবণতার বিরুদ্ধে আরো! বেশি . 
সকলকে আহ্বান জানান। ডঃটি পি 
ত্রিপাঠী, অধ্যাপক দীপক্কর চক্রবর্তী, 
অধ্যাপক গৌতম ভক্ত, চিত্ত মৈত্র, 
সৌরেন বস্থ, সাংবাদিক নিরঞ্জন হাল- 


দ্বার প্রভৃতি ব্যক্তিরা সকলেই ঘোষিত. 


অর্ডিন্তাব্দের বিপদের কথা ব্যাখ্যা করে 

এর বিরুদ্ধে সকলকে সৌঁচ্চার হতে 

আহ্বান জানান । সভায় সভাপতিত্ব 
করেন বীরেন বায় । | 














\ 





বিনা টিকিটে ভ্রমণ বর্তমানে 
একটি জাতীয় সমন্্া হয়ে দাড়িয়েছে 
তাই বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করার 
“জন্য ভারতীয় রেলওয়ে কঠোরতম 

| ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই পদক্ষেপকে 
সফল করার জন্য আপনার আন্তরিক 
সহযোগিতা একান্ত কীষ্য । 











“Regd W B/CC-32 





সাক্ষী মামনি ছবি: সু | 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


- গৌৱীপ্রসন্ মন্ুমদদারের কাহিনীর 
বিষয়বস্ততে নতুনত্ব কিছুই পাওয়া গেল 
না, যা! পাওয়া গেল, “ত! বিচ্ছিন্নভাবে 
একাধিক বাংল! ছবিতে আগেও দেখা 
গেছে। সেই আবেগ, অবাস্তবতা, 
কষ্টকল্লিত সংঘাত আর অভি নাট- 
কীয়তা। জীবনের যোগ কিছু অংশে 
'পাগুয়া গেলেও অসস্তাব্যতার আতি- 


_ ূতিহীন সরলীকরণে গোটা ব্যাপার 
টাই হয়ে দাড়িয়েছে অকিঞ্চিৎকর | 
‘অগ্নিপরীক্ষা'র অগ্রদূত এই আশীর 
দশকে এনেও সাক্ষী পরিচালনায় 


হারার 
মানুষী, অস্থিরমতি ছোটভায়ের বিপ- 


. অর়, খল চরিত্রের উপস্থিতিতে রহস্তের * 
জাল বোনা, সাধবী স্ত্রীর চোখের জল, 


ব্যর্থ প্রেমিকার কুটিলতা, খুন' জথমের 


মেলোড্রমা, স্ত্রী বিয়োগ, বাবার স্বত্যু, 


শিশুর অসহায়তাঃ সাজানো সংসার 
ভেঙে যাওয়ায় বিহ্বলতা ও শেষে 


বিলখ্বিত লয়ে মিলনের আনন্দ ও? 


উচ্ছবাস_সবই ছকে বীধা সাজানো 
, ব্যাপার-- যেখানে জীবনের স্বাভাবিক 


গতি ও ঘটনার ক্রয-পরিপভির পথ: 


. একেবারেই অবরুদ্ধ। ঠিক বিয়ের 
দিনটিতে ব্যর্থ প্রেমিকা রিটার আবি- 
ভাব, তার আহ্বানে, দেবুর সাড়া 
ওয়া, উদ্বার হৃদয় দাদা! অমরনাথকে 
সমস্তার কথ দেবুর না জানানো, 
. কুচক্রী অসীম বস্তুর কাদে রিটার মত 
- মেয়ের অত সহজে পা দেওয়।--কোন' 


ভাবে মেনে নেওয়া চলে কি? - পরি-, 


চালক অসীম-রিটা প্রসঙ্গটি ছবির 
পর্দায় একেবারেই প্রতিষ্ঠিত করতে 


"_ পারেন নি। অসীমের ক্ষুর চক্রান্তের 


. থে সব দৃশ্য দেখা গেছে, ভা বিশ্বাস করা 
. শক্ত । প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রিটা অসীমের 
আবার পরে অন্গতথ হয়ে দেবুকে 
বাচাতে গিয়ে অসীমের হাতেই নিহত 
হল-_এমনট! বুঝি এ জাতীয় সিনেমা- 
তেই দেখা যায়। তুখোড় স্দখোর 


| খ্গুরুপদ দলিল উপযুক্ত স্বাক্ষরিত 'ন! 


দেখেই টাকা দিয়ে দিল দেবুকে এবং 
সেই সুত্র ধরেই” নাটুকে ০৬০ 


পাক কর্তৃক 094 প্রেস, ১২/>;চা এজ রোড, কলিকাড- বকে সি এছ রর মল ৬১ মট লেন, কলিকাতা] ১৬ থেকে প্রকাশিত।, | 


ar 


বলেই মনে কোন রেখাপাত করে না। 


NEA Hie হাস্যকর 


শেষপর্বে অকারণ সাসপেন্দ স্থা করে 


ও ১৪ রীল সম্পুর্ণ করে ষে মিলন 


"_ সংঘটিত হল, ত! রীতিমত “বোর, 


করে। ক্যামেরার. 'কাঁজ পরিচ্চঙ্গ।. 
-ফুর্জি কালারের এফেক্ট ভাল। গান- 
গুলো শুনতে মন্দ লাগে না। ৃঁ 

অমরনাথ ' চরিত্রে :উত্তমকুমারের 
অভিনয় যেমন আতস্তরিক তেমনি নিষ্ঠা- 
পূর্ণ। দেবু রূপে মৃণাল মুখাজাকে 
মানিয়েছে ভাল । -কমল মিত্র, ছায়া- 
দেবী, মহুয়া! চৌধুরীর: অভিনয় 
উল্লেখযোগ্য । . 


গমন 


গমন’ ছবিটিতে গতি আছে; ‘কিন্ত 
নেই সেই আবেদন, যা! বক্তব্য রূপায়ণে 
রস স্থষ্টির মাধ্যমে হৃদয়কে স্পর্শ করে। 


ছবিটি অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত, 


মুজঃফর আলি পরিচালিত হিন্দী 


আবেগকে যথাবিহিত গুরুত্ব ন! দিয়ে, 


“তা শুধু দৃশ্ত পর্যায়েই রয়ে গেল, মনকে 
ছুঁতে পারুল না। এ ছবির ষে গতি, 
তা শুধু দৃশ্যগত প্রাধান্তেই সীমাবদ্ধ, 


4 


ঘটনা বিন্যাস সেখানে আমল পায় নি. 


--সে, কারণে বোর, করে বেশ কিছু 


অংশেই | ১৫ রীলের .ছবি যদি ১১ 
রীলে নামিয়ে আনা যেত, তবে হয়তো 


ষ্টগুলির ' পৌনঃপুনিক আবর্তন না” 
ঘটে ছবিটি রীতিমত সংহত রূপ নিয়ে, 


দৃষ্টি আকর্ষণ করত আরও বেশী। 


ছবিটিতে কিন্তু কাব্য সৌন্দর্যের - 


সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়, পাওয়া “যায় 
“ জীবনের রূপ। সংগীত এ ছবির আস্তর 


সম্পদে পরিণত হয়েছে। ক্যামেরার 


দৃষ্টিকোণে ছবির এক একটি ফ্রেম ফাইন 
পেট্টি-এর মর্যাদা পায়। প্রচলিত 
ছকের বাইরে থেকে তোলা ছবি, 


যেখানে. নতুনত্বের স্বাদ পায়]! যায়," 


"পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশের মুসলিম 
অঞ্চলের জীবনের পরিচয়, যা আজও 
("নিষ্ঠুর বঞ্চনার শিকার হয়ে. চলেছে 
ধনী শোষক মহাজনের । গুলাম 
হাদান এমনই এক শোষিত বঞ্চিত 
তরুণ, যাকে বোম্বে শহরে চলে আসতে 


হয় রুজি রোজগারের ধান্দায় গ্রামের . 


বাড়ীতে ম ও বাঁকে ছেড়ে । বোদেতে- 


এসে গুলাম ট্যা্ী ড্রাইভারেব কাজ 


চস ne: 


পেল রা 


যোগিভায়। লাঘুও ট্যান্জী ড্রাইভার-- 
দিলঘরিয়া মান্য _প্রেম করে মারাঠী 


+ তরুণী যশোধরার সংগে ।, এই পর্যন্ত 


ছবি এগিয়েছে ভাল, তারপরই কেমন 
যেন খাপছাড়া। 'বোম্বের ম্যামারের 


মধ্যে ট্যান্সী ড্রাইভারী করে গুলাম্‌ * 
‘কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করে গৃহ-. 


কাতর হয়।. গ্রামে টাকা পাঠায়, 


১ চিঠি দেয়, বউয়ের চিঠি পড়ে উদ্নাসও 


ইয়_এখানে . সংঘাতময় দৃশ্তগত 
বাস্তবতা অঙুপস্থিত। ড্রাইভারী, 
করেও তার টাকার ন্যুনতম অভাব ' 
ঘোচে না কেন, রভীন: পরিবেশ: খেক 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সেই মানসিক 
জোরের' পটভূমি কোথায়, নিরুত্তাপ 


জীবনের ছবি তুলে স্কন্ধ মনের প্রতি- 


বাদকে চেপে রাখা হুল, কেন, বাড়ি 


ফেরার মন নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত এসেও 


কেন সে স্তব্ধ হয়ে যায়_ প্রশ্নগুলি ওঠে 
সংগত কারণে স্বাভাবিকতার প্রসংগে । 
যশোধরার গৃহের পরিবেশ, তার সংগে 
লান্ভুর প্রেম_-সবই- যেন - কৃত্রিম, 
অস্বাভাবিক মনে হয়। তবে জয়দেবের 
সংগীত পরিচালনা 'নৈপুণ্যের পরি- 
চায়ক। হীর! দেবী মিশ্র" গাওয়া 


গজল গান ছবিটিকে সমৃদ্ধ, করেছে ।” 


পরিচালক মুজঃফর আলির এটি প্রথম 
ছবি, ভবিস্ততে তার কাছ থেকে আরও 
পরিণত বলিষ্ঠ ছবি পাব, বিশ্বাস রাখি। |, 
অভিনয়ে স্দিতা পাতিল বিশেষ সুযোগ 


না পেলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' 


ফারুক শেখ ও জালাল আগার অভিনয় 
প্রশংসা পাবে। গীতা সিদ্ধার্থর 
অভিনয় কিন্ত স্ববিধের হয় নি। 7 
দুষ্টু মিষ্টি 
চলচ্চিত্র সমালোচক '' 
ছোটদের ছবি “মানেই. কি উদ্ভট 
সব বদমায়েসি দেখাতে হবে? “দুষ্ট, 


মি” ছবির পরিচালক রাজকুমার রায়- 
চৌধুরী কি একবারও ভাবেন নি ষে-] 


এইসব উদ্ভট কাগুকারথানা ছোটদের 
কুশিক্ষ! দিতে পারে? 'অবাঁক' লাগল 
এই ছবির কাহিনীকার হিসেবে স্থভাষ 


মুখোপাধ্যায়ের, নাম দেখে। তার 
কল্পনাশক্তি এত নিয়স্তরে নেমে গেছে - 
ষৈ, এই ছবি দেখলে মনে হবে ইনি' 


বুঝি অন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় গল্পের 
সঙ্গে বাস্তবতার .কোন সম্পর্ক নেই। 


উদ্ভট সব কল্পনার ছড়াছড়ি । সমস্ত 


ছবিটিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্ট, মেয়ের যে 
দুষ্ট,মি বৌদরামি বলাই ভাল) দেখানো 


হয়েছে সেটা যে এ মেয়ের মস্তিষষপ্রস্থত, 


হতে পারে না ছবি দেখতে দেখতে 
বার বার সেকথাই- মনে হয়, 


"মেয়েটি ভাল অভিনয় করেছে ।, 


সম্পাদক-__হীরেন বস্তু 
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“Price 6১" Paiso 


বাওলাদেশে প্রকাণ্ঠে ধবপানের 


জন্য দৃষ্টান্তমূলক: 


মাগুরা (যশোর ), ২২শে জুলাই ৷ 
__সম্প্রতি: এখানে পবিত্র রমজানের 
তোয়াক্কা না: করে প্রকাশ্ত দিবা- 
লোকের ধূমপানের দায়ে চার ব্যর্ক্তিকে 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদ্ধান করা হয়েছে। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই - 
জুলাই মাগুরা পুরাতন কোর্টের সন্মুখন্ 
পথে" উল্লিখিত চার ব্যক্তি প্রকান্টে 
ধুমপান করে 
ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি 


উক্ত ধূমপায়ীদের, প্রকাস্তে ধুমপান . 
থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান ' 


কিন্তু ধুমপায়ীরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে 
ম্যাজিষ্টেটের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। 
এক পর্যায়ে ম্যাজিষ্টেট তাদের গ্রেপ্তার 
করে কোর্টে চালান করেন। 


করে। এ দৃশ্ত জনৈক. 


সাজা 


বিচারে তাদেরকে দৃষ্টাস্তযূলক 
সারা হিসেবে হাতিবেড়ী পরিয়ে সারা 
শহর ঘোরানো হয়'এবং শহর ঘোরা- 
_নোর সময় তাদেরকে বলতে বাঁধ্য করা 
হয় “রোজার মাসে দিনের বেলায় 
প্রকাশ্যে ধুমপান করায় আমাদের এ 
শান্তি ' হয়েছে । আপনারা কেউ 
রোজার দিনে প্রকাশ্যে খাবেন নাষ্জ 
তাঁহলে আমাদের মত এমন সানি! 
পেতে হবে ।” 

ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক. এ রি 
'প্রদ্ধানকে কেন করে শহরে 'প্রকাশ্খে 
“পানাহার স্কমে এসেছে। : 

: [বাংলাদেশের সংবাদপত্র “দের 
বাংলাথেকে] . ,” 





চিন্তে 


তক ও বাতকোতর পে পর প্রকাশিত কটি বাংলা বই 





১। বৈশ্লেষিক রসারদ ডঃ অনিলকুমার দে ১৭০ 
, ডঃ অসিতকুমার সেন i 
২। টিনার ডঃ নিত্যানন্দ কু ২২০০, 





নি 


এ রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা--১৩. 





_ লেখক সমাবেশ 


শারদীয় নিউ: 


িরধাচিত প্রবন্ধ - 
সংগীত সাধক কচ দে | নারায়ণ চৌধুরী, 
লোক-সংগীত, রাগ-সংগীত ও গণ-সংগীত |. পরেশ ধর 
মার্কসীয় দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র গোঁতম চট্টোপাধ্যায় . 


বে-আদবি | আহমদ শরীফ 
‘অপরাজেয়’ £ 


একটি গুতিহাসিক উপন্যাস রশীদ EE 


১৭৫৭ পলাশী চুক্তি ও প্রসঙ্গত ॥ অশোক চট্টোপাধ্যায় : 


‘বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য ঃ অন্তর্গত ভূগোল ॥ হায়াৎ মামুদ 

-_ ক্রিস্টোফার কডওয়েল ॥ রণেশ দাশগুঞ 

.  সীওতালি সংগীতের গতি || রামশক্কর চৌধুরী 
57 প্রদীপ রায় ' | 













| নির্বাচিত গল্প 
মিছ শালা চিত্ত ঘোষাল। হীরেন বন্থ। সিদ্ার্থ ঘোষ। 
| নকশী দেখায় অমর মিত্। . চন্দন ঘোষ। .সময়েশ দাশ 
অমিয় চৌধুরী । 
নির্বাচিত কনিতাগুচ্ড 
-বীরেজ চট্রোপা্যায়। কিরণশক্কর সেনগুপ্ত । সরোজলাল বন্যোপাঁধ্যায়। 
সমীর রায়। কমলেশ সেন। ' বিনোদ বেরা। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
সব্যসাচী দেব। রত্বাংশু বগা! নমিতা! চৌধুরী । পান্নালাল মল্লিক । 
পবন্‌ মুখোপাধ্যায় । - খন্ধি . দাশওপ্ত । জয়ন্তী, চট্টোপাধ্যায়! মধুখ 
চৌধুরী । স্থমোহন আচার্য । | 
মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হবে 
| দাম পাচ টাকা 
কার্যালয় ॥। ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বন্ধ রোড'। কলকাতা ১৪ 


~ 


স্বাধীনতা দিবস 


ক্রোড়পত্র সহ 





পি 


গা বিত্ববননারায়ণকে যেতেই হচ্ছে 


“পদত্যাগে রাজি না হলে বরখাস্ত 





চতুবিংশ বর্ষ || ৩০-৩১-৩২শ সংখ্যা || শুক্রবাব, ২৮শে আগষ্ট ৮১ || ৬০ পয়সা 


নঢুন রাজাপালের 
উপদেষ্টা হচ্ছেন প্রাক্তন, 


আই জি রণ্ডিত গুপ্ত . 


পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপালের 
উপদেষ্টা হিসাবে পুলিশের প্রাক্তন 
আই-ছি রকিত গুপ্তকে 'নিয়োগ করা 
হবে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
শগৈছে। 


তি 
রাজ্যপাল, হিসাবে যোগ দিতে আগ্রহী . 


নন। যদিও তিনি রাজনৈতিক কারণে 
পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইছেন না, তবুও 
প্রধানমন্ত্রী এ. ব্যাপারে এখনে 
কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। 

প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম- 
বহ্দের রাজ্যপাল হিসাবে মোহনলাল 
স্থখাড়িয়াকে নিয়োগ করবেন বলে 


ঠিক করে ফের্সেছিজেন। সুখাঁড়িয়ার, ' 


মৃত একজন দক্ষ প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ 
রাঁজনীতিবিদকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাতে 
স্ট্রমতী গান্ধী উৎসাহী ছিলেন । কারণ 


রাজ্য রাজনীতির হাল ঘোরাতে 
মী গান্ধী মনে করেন সুখাড়িয়া খুব 
উপযোগী হুবেন। 


কিন্তু বর্তমানে স্থখাড়িয়া! পশ্চিম- 
বঙ্গে আসতে রাজী না হওয়ায় ইন্দিরা 
গান্ধী অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং রাজনীতি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন একজনকে 
খুঁজছেন যাকে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী 
রাজ্যপাল হিসাবে পাঠাবেন। 

এ ব্যাপারে আসামের রাজ্যপাল্রে 
প্রাক্তন উপদেষ্টা এইচ সি সারিন, 
= প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শঙ্করদয়াল শর্মা, 

প্রভৃতির নাম শোনা ষাচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, করে 
যাকেই পাঠানো হোক, প্রাক্তন আই- 


/ জি রপ্রিত গুণের রাজ্য রাজনীতিতে 


বিরাট ভূমিক! থাকবে বলে জান! 


গ্বেছে। নতুন রাজ্যপালকে পশ্চিম- 


বঙ্গের প্রশাসনিক "এবং রাজনৈতিক 
দিক থেকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য 
রঞ্জিত -গুধধকে রাজ্যপালের মুখ্য 
উপদেষ্টা করা হতে পারে বলে জানা 
গেছে। ll 

'_ বুঞ্জিত গুপ্তকে মুখ্য উপদেষ্টা করায় 
বামফ্রন্ট তীব্র বিরোধিতা করলে 
সরকারীভাবে তাঁকে উপদেষ্টা হিসাবে 
নিয়োগ না করা হলেও, রাজাপালের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে। 


আগষ্টের শেষ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন রাজ্যপাল দায়িত্বভার নিতে 
পারেন বলেন জানা গেছে। 


রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ সিংয়ের, 
সঙ্গে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গত সথ্থাহে- 


বেশ কিছুক্ষণ নিভৃতে কথা হয়েছে। 
জান] গেছে উক্ত মন্ত্রী নীকি রাজ্যপাল 


পর অন্যান্ত সরকারী অনুষ্ঠান সেরে 


তিনি আবার রাতের বিমানেই দিল্লী 


ফিরে যান। এবং সেই দিন রাতেই 
শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আলোচনার, 
ফলাফল জানান । 

উক্ত মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের 
আলোচনার পুরো! রিপোর্ট পাওয়] 
ষায়নি। তবে জ্রান! গেছে যে উক্ত 


মন্ত্রী রাজ্যপালকে বলেছেন, কেন্দ্রে 


ভরিুবননারায়ণ সিংক্ষে.পদত্যাগ করতে আপনার প্রতি যে বিনা ভু 


রাজী করিয়েছেন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত-ইন্দির] গান্ধী নেবেন। . 
ত্রিভুবননারায়ণ সিংকে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে চলে যেতেই হবে । এ ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ নেই। তবে ধ্রীমতী. 


গান্ধী চান ত্রিভুবননারায়ণ সিং নিজে 
থেকে পদত্যাগ করুন। 
অবস্তই শ্রীমতী গাঁন্ধীর পরামর্শে রাষট- 


না হলে 


পতি শ্রমিংকে বরখাস্ত করবেন । 
শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশ নিয়ে 
কেন্দ্রে জনৈক মঙ্্রী কলকাতায় 
আসেন । তিনি দিন্বী থেকে সকালের 
বিমানে কলকাতায় আছেন । রাজ্য 
পালের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার 





প্রায় বিশবছর পর ভারত-চীন 
সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘষে স্থযোগ 
আজ এসেছে তার সদ্যবহার শুধু 
আমলা-সচিব পর্যায়ের আলোচনায় 
হতে পারে না। গত দুদশক ধরে 
ছুই দেশের মধ্যে. যে ভুল বোঝাবুঝি 
হয়েছে এবং সেজন্য আমাদের যে মূল্য 
দিতে হয়েছে তা বিদেশ যন্ত্রের 
অফিসার এরিক গণমালভেসের মতে! 
একজন আমল! সমিটিয়ে ফেলতে পারে 
না। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সশ্মে- 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এমন 


একটা! পর্যায়ে পৌছেছে যেখানে আপ- 
নার আর রাজ্যপাল হিসাবে থাকাটা 
যনে হয় উচিতূ হবে না। আপনি 
এখান থেকে পদত্যাগ করলে আপনাকে 
সম্মানজনক কোন পদে নিয়োগ করার 
কথা কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করছেন। 


জানা গেছে, রাজ্যপালও নাকি 


আর বিতর্কের মধ্যে থাকতে চান না 
বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছেন । 
যতদূর জান! গেছে তিনি নাকি 
পদত্যাগ করতে রাজী হয়েছেন। 


আমলাদের দ্বারা চীন-ভারত মৈত্রী 
ছুটতর হবে না- জ্যোতিষ বন্ধ 


লনে সংসদ ষদস্ত জ্যোতি্শয় বস্থ এ 
কথা! বলেন। 

জ্যোতির্ময়বাবু আরে! বলেন ষে 
চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার 
কাজে এমন সব বোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে 
বের করা-.দরকার, যাদের এই ছুই 


মহান দেশের ইতিহাস, এত্হি ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা রয়েছে । 


আমাদের দেশেই এমন বহু সৎ ও 
অনুসন্ধানী এতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, 
সমাজ তত্ব বিদ,ম্বিজ্ঞান কারীগরী 





Fy বৰ 
নি ২ 
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.ঝাণ্ডী উচা রহে হামার! 
ছবি: তরুণ চক্রবর্তী 


বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে খারা দু দেশের 
মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির অন্ত দীর্ঘদিন 
ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছেন, লেখালেখি 
করছেন। ভারত সরকারের উচিত 
এ'দের সাহায্যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে 
ঘনিষ্ঠতর করে গড়ে তোলা। 

এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রমোদ 
দাশগুপ্ত বলেন, চীন-ভারত মৈত্রী 
বেড়ে উঠুক, এটা অনেকে চায় না। 
চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে 
যা আমলাদের দিয়ে সম্ভব নয়। এই 
সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ কোটিনিস 
.মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি ডাঃ 
বিজয় ' বন্থ ও গণশক্তি পত্রিকার 
সম্পাদক সরোজ, মুখোপাধ্যায় উপস্থিত 
ছিলেন । 

এখানে উল্লেখষোগ্য যে চীনের 
পররাষ্ট্র হয়াং হুয়ার ভারত সফরের 
মাত্র তিনদিন পূর্বে নব নিযুক্ত সেনা- 
ধ্যক্ষ প্রেনারেল কৃষ্ণা রাও চীন- 
বিরোধী জিগির তুললে জ্যোতির্ময় বনু 
তার প্রতিবাদ করে প্রধানমন্ত্রী তথা 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীকে 
এক চিঠি লেখেন । 


« 





(স্বাধীনতা দিবস 


আরে! একটি স্বাধীনতা দিবদ_ অতিক্রান্ত হল। এডি HR 
আগষ্ট আসে এবং চলে যাঁয় নিঃশব্দে অন্য একটি সাধারণ গুরুত্বহীন দিনের মত, 
কারণ এই দিনটির তাৎপর্য হারিয়ে যেতে বসেছে, যেহেতু শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের 
পরিবর্তে রুষ্ণাজ ভারতীয়দের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ ছাড়া আর কোন, 
. পরিবর্তন ১৯ ৭-পরব্তণ ভারতবর্ষে লক্ষগোঁচর নয় । ভারতীয় জনসাধারণ 
এখনো শোষিত 'নিপীড়িত। ব্রিটিশ সাত্রাজবাদের পরিবর্তে এখন. শোষকের 
ভুমিকা নিয়েছে এদেশর,পুদ্ধিপতিরা.। এরাই প্রকৃত শাসক, ক্ষমতাসীন দল 
এদের ক্রীড়নক মাত্র । 

গ্গগোল হয়েছে গোড়াতেই । এবং এর মূলে একদিকে ইংরেজরা, অন্তদিকে 
নেহরু-প্যাটেল-গাদ্ধীরা। এঁদের আপসকামী রাজনীতি সত্বেও সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত ছিল কখনো! সন্ত্রাসবাদের পথে, কখনে! গণ-আন্দো- 
লনের পথে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, অর্থাৎ চজিশের দশকের গোডার, দিকে 
দেশের অভ্যন্তরে আগষ্ট বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ, বিদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
1 তৎপরতা, পরবর্তীকালে একের পর এক বিদ্রোহ আন্দোলনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে 
ইংরেজরা ৷ যুদ্ধে হৃতসর্বস্ব এবং সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত, ইংরেক্জরা বুঝতে পারে 
সশস্ত্র পথেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে চলেছে । তা যদি হয় তাহলে 
নেহরূ-প্যাটেল-জিন্নার ক্ষমতায় বসার নিশ্চয়তা কোথায় দেশটাও-যে অখণ্ড 
থেকে যায়। ধূর্ত ইংরেজ দেখল নেহক-প্যাটেল-জিক্নার সঙ্গে ফোগসাজসে দেশ 
ভাগ করে এদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাক্জ। এবং এই পথে 
তারা পরোক্ষ শোষণও অব্যাহত রাখতে পারবে ।” . 

ইংরেজ বিদায় নিয়েছে, কিন্ত তার তৈরি শাদন ও শোষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি 
বজায় আছে। ্বাধীন ভারতে একটি সংবিধান রচিত হয়েছে বটে, কিন্ত বিপুল 
কলেবর এই তথাকথিত প্রজাতান্ত্িক সংবিধানে ভাষার ম্যারপ্যাচে শাসক শ্রেণীর 
স্বারথরক্ষায প্রজ্জাসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত। বলা বাহুল্য এই প্রজাতন্ত্ে গণতন্ত 
মৌলিক, অধিকার, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি কথার-কথা মাত্র। বাস্তবে কোন্টারই 
অস্তিত্ব নেই। আপাতদৃষ্টতে ফেটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র আছে মনে হয় 
তা হরণ করতেও যে বেশি দেরী হয় না ভা প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জ্বারী করে। 

জহরলালদের লক্ষ্য ছিল কোন্‌ রকম. ক্ষমতার তখতে বসার । ভারতকে 
জনকল্যণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার কোন চেষ্টাও ছিল না, হয়ত ইচ্ছাও ছিল 
না। তাই ধনতম্ত্ের ধাতাকলে সাধারণ মানুষকে বলি দিতে তাঁর বিন্দুয়াত্রও 
খিধা হয়নি। তাঁর কন্যাও পিতার পদাঙ্ক অস্থসারী। কিন্তু জহরলা'ল ও 
ইন্দিরার শাসনকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি. অতএব পিতার 
রাজত্বে যে সংকট ছিল অঙ্করমাত্র কন্যার রাজত্বে তা মহীরহে পরিণত । এবং 
এই শাসন-কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে এই সংকট থেকে পরিত্রাণের কোন 
পথ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্রব্যমুল্য বেড়েই চলবে বেকারের সংখ্যাও 
উত্তরোত্তর বাড়বে, অনাহারী অর্ধাহারী দরিল্র মাহষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হবে 
আর অন্যদিকে পু'জিপতি শ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করে আর সররারী 
নানা সুবিধা নিয় মেদক্কীতি লাভ কুরবে। আগামী বছর আবার আসবে 
পনেরোই আগষ্ট । ' 


‘এসময়’ পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে, ক 


: গত কয়েক বৎসর এই মুক্তিসংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ 
,করেছে এবং আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে । আঙ্গ আজানিয়!. কায়দের অধিকার ও. আধিপত্য সুরক্ষিত করার আশ্বাস 


বাকসভা প্রকাশ করলো শুধুমাত্র 
কবিতা ও কবিতা বিবয়ক পত্রিকা 
“এস্ময়”,। এসময়-এর প্রথম প্রকাশ 
উপলক্ষে ২ আগষ্ট ১৯৮১ রবিবারের 


সন্ধ্যে চেতলা বয়েজ হাইস্কুল প্রেক্ষাগৃহে 


"এক ছিমছাম অনুষ্ঠান হলো । ২০ জন 
কবি তাদের শ্বরচিত কবিতা পাঠ 


করলেন | অরুণ মিত্র, দীনেশ দাশ, _ 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়, সমীর রায়, সরোজলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর 


চক্রবর্তী, স্বজন সেন, সব্যসাচী দেব, 


রঞ্জিত গুপ্ত, বিপুল চক্রবর্তী, প্র্থন 
মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নমিতা চৌধুরী, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, 
দেবব্রত ভট্টাচাৰ্য প্রমুখ কবিদের শ্বকে 
কবিতা শোনাই পাঠক-দর্শকদের কাছে 
এক দ্বারুণ অভিজ্ঞতা । অনুষ্ঠান শুরু 
হয়েছিলো ‘একায়ন’ গোষ্ঠীর যুখকঠে 
আবৃত্তি দিয়ে। আর কর্ণ সেনের 
আরেগমথিত স্থকাস্তের আবৃত্তি ৫স- 
দিনের সব থেকে প্রশংসিত অনুষ্ঠান 1 
অমিত-অন্কুপ-কঞ্পোল-ইন্ত্রের কবিতায় 
স্থরারোপিত গান সমস্ত অনুষ্ঠানকে 


অন্য এক ব্যাধি দেয় । 


. চালিয়ে যাচ্ছে। . 


তাত মান থেকে মুভির গথ দয মাম. 


১৯৭৯ সালের ১৭ এপ্রিল গণ রোডেশিয় বর্তমানে থেকে আরম্ভ করে এশিয়া ও আফ্রিকার উপকু 
জিম্বাবওয়ের বর্ণবিদ্েষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের. পতনের পর : + বরাবর সামরিক তত্পরতা অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি ফল 
আফ্রিকার দৃক্ষিণাংশে দক্ষিণ আফ্রিক! (আঙজ্গানিয়া) ও চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সামরিক ও আর্থিক সাহাষ 
নাঁমিবিয়ার জনগণ সেখানকার সংখ্যালঘু ক্যাসিষ্ট শ্বেতাঙ্গ মাকিন মনরে! নীতির একটা অঙ্গ । এমন কি পরমাণবিব 
সরকারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তি বোমা নির্যাণের- ক্ষেত্রেও প্রিটোরিরা সরকারকে সাহাষ॥ 
আন্দোলনকে তীব্র করে তুলেছে । আফ্রিকার শেষ বর্ণ করে যাচ্ছে। “নিরাপত্তা পরিষদে নামিবিয়া সংক্রান্ত €*টি 
বিদ্বেষী, সরকারকে পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে মূছে দেবার, দেশের প্রস্তাবকে ভেটো প্রয়োগ করে অকেজো করে 
সঙ্কল্প নিয়ে সেখানকার ফিরি মরণপণ সংগ্রামে. দিয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকটা . পদক্ষেপে দুনিয়ার 
নেমে পড়েছে। - _' জনমতকে উপেক্ষা করে আমেরিকণ ও তার সহযোগী রাষ্ট্র 

আঙ্রিকার এই গহন অগয পরিবত ািগলিঃ ওলি দক্িণ, আরিকার সেতো সরকারকে রক্ষা করে 


; আঁদি বাসিন্দা হল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জনগণ |. জার্মান, ও যাচ্ছে। 


বৃটিশর1 এইসব জয়িগায় উপনিবেশ, স্থাপন করে বহুকাল এইটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নামিবিয়ার মুক্তি সোজা 
যাবত ফ্যাশিষ্টস্থলভ হিংন্ৰ ঈমননীতি চালিয়ে সংখ্যালঘু পথে আসবে না। সেখানকার সঞ্চিত প্রচুর ইউরোনিয়ামের 
শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্ব স্থাপন করে এখনও শোষণ ও শাসন চালিয়ে উপর প্রিটোরিয়] সরকার তার আধিপত্য সহজে ছাড়তে 
যাচ্ছে। এখানকার আদি কৃষ্ণাঙ্গদের এখন নাগরিক চাইবে ন1। বৎসরে প্রায় ২৭০* * টন ইউরেনিয়াম এখানে 
অধিকারটুকু৪ নেই। সামান্ত সংখ্যক স্রেতাঙ্গদের.শাসন উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার 
ও শোষণে এদের বাধ্য করা হচ্ছে পৃপ্তর মত জীবন যাপন. নামিবিরীতে। এই ইউরেনিয়ামের উপর নির্ভরশীল বৃটেন, 
করতে। _ পশ্চিম জার্মানী জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। 
১৯২০ EE TEE জার্মান কাজেই এই সব শক্তি নিজস্ব স্বার্থে নামিবিয়াকে 4 
উপনিবেশ নামিবিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। এরপর - করার বিরোধী ।- 
থেকে নামিবিষ্া জার্মান উপনিবেশ থেকে প্রিটোরিয়া সর-.: - -আসল সমস্তাকে ভি করার জন্য এই সব পশ্চিমী 


| কারের উপনিবেশে পরিবর্তিত হয়েছে । সেখানকার জন- টনি চিতা আশ্রয় নিচ্ছে। এপ্রিল মাসের 


গৃণ এই ওুপনিবেশিক' শ্বসন. থেকে মুক্তির ্ন্ত আবার শেষের দিকে পশ্চিম দুনিয়ার পাঁচটি শক্তিধর দেশ রোম থেকে 
সংগ্রাম শুরু করেছে যেমনটি করেছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে, এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করে বলেছে, তাঃ! নামিবিয়ার 
দ্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত ষদি সেই দেশে শ্বেত 


ও নামিবিয়ার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে দেওয়া হয়। 'এই একই উত্যপূ্ণ মনোভাব আমরা দক্ষিণ 


[আফ্রিকান এঁক্য সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ, জাতি রোডেশিয়ার “ক্ষেত্রেও দেখেছি। তবে সেখানকার - মুক্তি 


সংসদের উপনিবেশ অবসানকল্পে গঠিত সংগঠন, নামিবিয়ার যোদ্ধাদের তীব্র ধাক্কায় শ্বেতকায় সরকারকে রক্ষা করা যায় 
স্বাধীনতার জন্ত গঠিত জাতিসঙ্ঘ কমিটি এবং দুনিয়ার নি। যত শঠতার আশ্রয় নিক ন! কেন সাত্রাজ্যবাদীর! 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী শক্তিগুলি। এইসব . বুথার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে রক্ষা! করতে পারবে না। তবে 
সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন “আফ্রিকান একখা। সত্য যে দক্ষিণ রোভেশিয়ার স্মিধ সরকারকে 
ন্যাশনাল কংগ্রেস” (এ এন দি) ও নামিবিয়া মুক্তি সস রক্ষার জন্ত সামাজ্যবাদীর! জোট বাধতে পারে নি নানান 
সোয়ামোকে সমর্থন 'ও সক্রিয় সাহায্যের কথা ঘোষণা সাংবিধানিক কারণে । কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে রক্ষার জন্য 


'করেছে। এই ছুই মুগ্টি সংস্থা ছুই দিক থেকে আক্রমণ এরা জোটবন্ধ হয়ে এখানকার মুক্তি সংগ্রামকে একটা 


চালিয়ে ক্রিটোরিয়া সরকারকে ব্যতিব্যস্ত, করে তুলেছে। আস্তর্জাতীয় সংঘর্ষে পরিণত করার প্রয়ান চালাচ্ছে 
অমাহ্ষিক অত্যাচার চালিয়ে তারা মুক্তি যোদ্ধাদের অগ্র- অন্তদিকে এই মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত, করার জন্য 
গতিকে রুদ্ধ করতে পারছে না। আফ্রিকান রাষ্রগুলিও জোটিবদ্ধ হয়েছে । বিশেষ করে 

এই শ্বেতাঙ্গ সরকারকে রক্ষা করার .জন্ত পশ্চিমের দক্ষিণ ' আফ্রিকার ার্বর্তী রাষগুলি সক্রিয়ভাবে মুক্তি 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জোট বেধ্রেছে। -এইসব শক্তির সংগ্রামীদের' সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি 
সমর্থন পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার নামিবিয়ার . জাতি সংসদে সেইভাবে এক ' হয়ে যে সংগ্রাম 
স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ক্রমাগত জল ঘোলা করে চলেছে। করে চলেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম মে. মাসে 
এই দেশটি যাতে স্বাধীনতা লাভ, করতে না পারে তার প্যারিসে রাষ্ট্রসঙ্যঘের "তত্বাবধানে ১২৮টি দেশের সম্মেলন, 
জন্য চেষ্টার কোন ক্র রাখছে না। প্রিটোরিয়া সরকার থেকে এক প্রস্তাবে সদস্য রাষ্্রগুলিকে ' নির্দেশ দেওয়া 


ন মাক্নি সরকারের প্ররোচনায় শুধু যে জাতি সংসদের হয়েছে তারা যেন- দক্ষিণ ও 
7". প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে চলে তা নয়, 


এক্ষোলা থেকে নৈতিক ও সামরিক সাহায্য - দেয়। যদিও 
“আম করে মোলান্িক পর্যন্ত যেখানে হবিষে পাচ্ছে হামলা! মাকিন সরকার, রর 
না করে এ সম্মেলনের প্রস্তাবকে অমান্য করে চলেছে । 

গত বৎসর আগস্ট মাসে আলনিয়ার্সে ্ুষ্ঠিত বেন্ধোট এরা যতই অসহযোগিতা করুক না কেন প্যারিস সম্মে- 
শক্তি গোষ্ঠীর সমস্বয় কমিটির অধিবেশনে নামিবিয়ার মুক্তি. লনের প্রস্তাব আজানিয়! ও নামিবিয়ার মুক্তি সংগ্রামীদের 
আন্দোলনের নেতা মুযজোম! দৃঢ়তার সঙ্গে. বলেছেন যে সাহস ও 'মঙুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের বর্মান বাম- 
প্রিটোরিয়া সরকারকে জাতিসজ্ঘের প্রস্তাব অনুযায়ী সেই পন্থী সরকার এই প্রস্তাবের অংশীদার । এটা একটা 
সংস্থার তত্বাবধানে অবাধ নির্বাচন করে ক্ষমতী! :হস্তাস্তর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । . কয়েকট! সাত্রাজ্যবাদী শৃক্তি ভিন্ন 
করতে হবে নয়ত ‘সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই ফ্যাসিষ্ট পৃথিবীর -প্রায় সব রাষ্ট্র আঙগানিয়া ও নামিবিয়ার মুক্তি 
সরকারকে উৎখাত করা হবে। ৃ সংগ্রামে এক ফ্রপ্টে সমবেত হয়েছে । তবুও বলতে হয় এই 

আমেরিকার রেগান সরকার সেই পুরনো মাঞ্চিন ব্যাপারে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির দ্বায়িত্ব সবচেয়ে বেশী 
মনরো নীতি আবার চালু করতে চলেছে ।, এশিয়া. ও আশার কথা এই সত্য আফিকানরাষগুলি উপলব্ধি করতে 
আফ্রিকার আধিপত্য বিস্তার করার জন) এল সালভাভোর পেরেছেন্‌। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে আগ) ১৯৮১ 


ভেলের চোরাকারবারও চলছে গুলিশও টাকা খাচ্ছে 


তেলের চোরাচালানের শিরোমণি 
রাজ্রপথ গুপার বাড়ীতে পুলিশ কয়েক 
"দন আগে, হানা দিয়েছে। বেনামী 
গোডাউন থেকে উদ্ধার করেছে পঁচাশি 
ব্যারেল জুট ব্যাচিং অয়েল । রাজপথের 
খড় মধুস্থদ্বন মুখাজ্জা বোডের 'বাঁভীর 
গ্যারেন্গ থেকে পুলিশ আটক করেছে 
নয় হাজার লিটার ভর্তি একটি 
ট্যাংকার । শোনা যাচ্ছে টালীগঞ্জের 


১ 


ইটখোলায় তারার গোভাউনেও পুলিশ : 


ঢু' মেরেছে । তবে এখানকার বিস্তারিত 
খবর এখনও পাওয়া! যায় নি । 


বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, রাজপথের - 


বাড়ীতে- পুলিশ হানা দেবার পরেই 
নাকি প্রচুর টাকার খেলা চলেছে । 
.রাল্পপথ বহুভাবে চেষ্টা করেছে পুরে! 
কেসটি কোনমতে ধামাচাপা দিতে | 
জান] যায়, সেপ্টুণল এক্সমাইজের অফি- 
সার শ্রীসেনগধ এবং এই দণ্চরেই কর্ম- 
রত অপর একজন সি'থির উদয় সর- 
কারের নেতৃত্বে রাজপথ গুপ্তার বাড়ীতে 
থানাতল্লাসী চলে ৷ বাড়ীতে প্রবেশের 
পরেই রাজপথ ' গুধার সত্ী-শ্ীসেনগুপ্ 
এবং শ্রসরকারের সঙ্গে নান! বাহানায় 
আলাপ জমিয়ে দেয়। রাজপথ সেই 
স্থযোগে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে 
রাখা প্রায় সতেরো লক্ষ পয়ত্রিশ 
হাজার কালে! টাকা নিয়ে চম্পট দেয় । 
রাজপথ যারার আগে বাড়ী থেকে বহু 
'মুলোর বেশ কিছু গয়নাও নিয়ে যায়! 
স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পর্ব সমাপ্ত হবার পর 
দুলিশ, মাত্র আড়াইশো টাকা উদ্ধার 
করে। তেলের ট্যাংকারটিও বাঙ্গেয়াপ্ত 
করে। 

এরপর শ্রীসেনগুধু. ও শ্রীসরকার 
বেৱাম্রিয়ায় চোরাই, গোডাউনের 
মালিক মিস্ত্রীলালের গোডাউনে ছানা 
দেয়। মিন্ত্রীলালকে না পেয়ে তার 


পুলিশর। তার কাছ থেকে জোর করে 
আঁলমারির চাবি স্মাদীয় করে ক্লাল- 
মারি থেকে ছ হাজার পাঁচশো আটাম় 
টাকা।বার করে নেয়। শুধু আলমারির 
"টাকাই নয় প্রীসরকার নাকি বিভিন্ন । 
ভাবে চাপ স্থা্টি করে তাকে সারা রাত 
রাস্তার ওপর একটি গাঁভীতে কসিয়ে 
রেঞ্জে কুডি হাজার টার ঘুষ দেবার 
সম্মতি আদায় করে | ভোরবেলা! রাম- 
বিলাস বিভিন্ন স্বান থেকে সংগ্রহ করে 
কুডি হাজার টাকা শ্রীনরকারের হাতে 
তুলে দেয়। শ্রসরকার বেশ কয়েকটি 
লাদ! কাগজেও রামবিলাসের সই 
আদায় করে নিয়েছে বলে অভিযোগ । 
রাঁমবিলাসের গোডাউন থেকে 
বাঙ্গেয়াথ কর! চোরাই তেল এখন 
বররানগর ভুট মিল এলাকায় রাখা 
হয়েছে । বেলঘরিয় থানায় রামবিলাল 
সংশ্লিষ্ট পুলিশদের বিরুদ্ধে অত্যাচার 


করে। রামবিলাসের অ ভি যোগ, '. লেখকের গল্পেরই' 


করে ঘুষ আদায় সহ বিভিন্ন - 
অভিযোগের একটি ডায়েরী করেছে 
বলে জানা গেছে। 

বেলঘরিয়া! পুলিশের কাছে রাম- 
বিলাসের বক্তব্য রাদ্রপথ ওপার প্ররো- 
চনাতেই শ্রীসেনগুপ্ত ও. শ্রীসরকার 
তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা 
আদায় করার চেষ্টা করছে। পুলিশও 
চোরাই তেল ছেডে দেবার লোভ 
দেখিয়ে নগদ টাকা ও -.টেলিভিশন 
সেট উপঢৌকন চাইছে। 
ইতিমধ্যে শ্রীসরকার নাকি রাম- 
বিলাসকে জানিয়ে গেছে রাজপথ 
তাদের টেলিভিসন সেট দিয়েছে । 
টাকাও দিয়েছে। অতএব তারা না 


দিলে ঝামেলা বাঁডবে বই কমবে না। 


রাজপথ গুপ্তা ও শিউনাথ গুপ্তার 


দল ইতিমধ্যেই তেলের চোরাই চালানে 


রাজ্যের নামকরা চোরাচালানী হিসাবে - 
পুলিশের খাতায় নাম তুলেছে । এদের - 


কাছে তাবৎ বড় বড পুলিশ কর্মীও 
টাকার জোরে ঘায়েল। তাই বেআইনী 
সুত্রে উপাজিত টাকার কোনও তদন্ত 
এপ্রের. ক্ষেত্রে হয় না ৷ ৮/১* বছরের 
মধ্যে রাজপথ, শিউনাথ গা প্রমুখ 
লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে বসেছে । 
রাজপথ একস্লাইভ ব্যাটারী কোম্পা- 
নীতে মাত্র দেঁডশে টাকার বেতনে 
নয় বছর আগেও কাজ করতো! এখন 
সে আটটি ট্যাংকার, ছুটি প্রাসাদোপম 
বাড়ী, সিনেমা হল, ও গুপ্তা ট্যান্সপোর্ট 


কোম্পানীর, মালিক], যে শিউনাথ 
খডদ| বাজারে পচা আম বিক্ৰেত! ৃ 


একটি বখাটে ছেলের কাহিনী 


মিহির আচাষ' 
ওই নামেই মানিক’ বন্দ্যোপাধ্যা- 
য়ের গল্প । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 


প্রকাশিত ‘উত্তরকালের গল্প সংগ্রহে” 
অস্ত্ভূ‘ক্ত 'হয়েছে। ছয় পৃষ্ঠার ছোট ' 


গল্প । প্রায়শই বামপন্থী পত্রপত্রিকায় 
ওই গল্পের একটি উদ্ধৃতির ব্যবহার 
আমাকে বারবার উদ্বিগ্ন এবং পুলকিত 
করে। উদ্ধৃতিটি এই রকম £ 

[ “সমরেশ বলে, ] “ভেবে দেখলাম 
যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের 
উদ্ধার পেতে গেলে প্রথম প্রয়োজন 


- অর্থনৈতিক শ্বাধীনতা মানুষ তার 


শ্রম খাটিয়ে ভালোভাবে বাচতে শিখলে 
অনেক মনির পাঁক থেকে সে নিজেকে 
তুলে ধরতে পারবে” ইত্যাদি ।, 
যৌন সমস্যার সমাধান 'বিষয়ে 
মানিকবাবুর এই- উপলব্ধি অবশ্তই 
মার্কসবাদসম্মত।, এবং যেহেতু 
এটি অংশ, 
স্থতরাং স্বীকার করতে বাধা নেই এ 


‘উপলব্ধি মানিকবাবুরই নিজস্ব । আমার 


বিশ্বাস বাংল! সাহিত্যের পাঠক তথা 
সমালোচক গল্পের এই অংশটি মানিক- 


বাবুর রচিত বলেই ধরে নিতে বাধ্য 


হবেন।' এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের বিশ্তু- 


দ্ধত! রক্ষার প্রযোজ্গনে আমাকে ব্যক্তি-. 
গত প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হবে।, ' 


দীর্ঘকাল আমাকে এ-প্রসঙ্গে মৌন 
থাকতে হয়েছে। কিন্ত এখন দেখছি 
মৌন থাকা উচিত হবে না। 

ঘটনাটা এই; “একটি বখাটে 
ছেলের কাহিনী’ মানিকবাবু কোনো 
একটি লিটল ম্যাগাজিনে দিয়েছিলেন । 
সম্ভবত আধিক কারণেই স্যাগাজিনচি 


প্রেস থেকে খালাস পায়নি । আ-. 


বীধাই গল্পের ফর্মাটি, দৈবক্রমে উদ্ধার 
করেন আমারি এক লেখকবন্ধু থগেন্ 
দত্ত। তিনি যখন গল্পটি অধুনালুপ্ত 


‘মানসী’ ( এলাহাবাদের মিত্র প্রকাশন 


প্রাইভেট লিমিটেড পত্রিকাটি প্রকাশ ' 


করেন) পত্রিকার সম্পাদক প্রসমর 
মোমের হাঁতে পৌছে দিলেন, সম্পা- 
দকের ইচ্ছে হল গল্পটি মান্কিবাবুব 
“অপ্রকাশিত গল্প’ হিসেবে প্রকাশ 
করবেন। সব ব্যবস্থা ধখন পাকা তখন 


” হঠাৎ দেখা গেল গল্পটির শেষ দুটি পৃষ্ঠা 


খোয়া গেছে । তখন লেখকক্থুত্রে 


আমি ‘মানসী’ পত্রিকার প্রায় মিয়মিত 


জেখক। "সমর সোমৃও গভীর প্রেমে. 
আমাকে বন্ধ করেছেন । তার অসম্ভব, 
আদেশ হল আমাকে গল্পটি শেষ করে 
দিতে হবে! আমি অক্ষমতা জানালেও 
সম্পাদক ছাডেন না! 


অগত্যা আমার মত পঙ্গুকে গিরি ' 


নঙ্গন করতে হল:। শেষ দুটি পা 


এতে আপনি নিশ্চিন্তে 
পন্তর্যস্থলে পৌছুবেন - 
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‘হিসেবে পরিচিত, সে এখন তিনটি বড় 
বড় বাড়ী, জমি সহ লাখ টাকার ষ্টীল 
ফাণিচার প্রস্থৃতি দোকানের মালিক । 

ঠিক এইভাবেই চোরাপথে এখন 
টাকা বোস্রগার করছে আর্মীষ্রীট এলা- 
কার. সীতারাম আগরওয়াল ওরফে 
সীতারাম কেরোদিনওয়ালা। তেলের 
চোরাইচালানে ইতিমধ্যেই সীতারাম 
স্বনামে বেনামে ব্যারাকপুব কাশীপুরে 
পেট্রোলপাম্প খুলে বসেছে । শিউনাধ, 
কাশী প্রমুখের কাছে চোরাই তেল 
কিনে সীতারাম দিল্লী বৌদ্বে সেই তেল 
পাচাব করছে। রুষ্ণা৷ সিনেমা এলাকার 
প্রতাপ কাশেম ও তারার কাছ থেকে 
চোরাই জুট ব্যাচিং অয়েল, পেট্রোল, 


, তার জন্য রীতিমত সক্তিয়। 


॥ তিন। 


ডিজেল প্রতি কিনে ভিন রাজ্যে 
পাচারের কাজ অব্যহত রেখেছে। 
বজবজ অয়েল ভিপোর কাছে বসেই 
" কাজ চালাচ্ছে জগন্নাথ গপ্তা। স্টেটস- 
ম্যান পত্রিকাব কাছে জগন্নাথ দাগা। 
চাদনী চুকে রামলাল বাজান্বরাও 
চোরাই তেলের কাজ পুলিশের প্রত্যক্ষ 
গোচরেই বহাল তবিয়তে করে যাচ্ছে। 

এদিকে জানা গেল, তেলের চোরা- 
চালানীর জোটবদ্ধ দল" ও একশ্রেণীর 
"অসৎ, পুলিশ অফিসার কেন্দ্রীয় এন- 
ফোর্সমেণ্ট দপববের নিষ্ঠাবান সৎ 
অফিসার শাস্তি বিশ্বাস যাতে পুনরায় 
এইদপ্তরে ফিরে আসতে না পারেন 
এদের 
সেই প্রয়াস নাকি এখন মহাকরণ পর্যন্ত 
প্রসারিত। 





সাহিত্যের ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনে 


লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে লিখে 
দিতে হল। কৌতুহলী পাঠকদের 
জন্যে জানাতে হচ্ছে গল্পের শেষাংশ 


“খেয়ে উঠে মিনিট দশেক বিশ্রাম 


করেই কুমার বিদায় নেয়” থেকে উপ- 
সংহার পর্যন্ত আমার রচন]। 

" এতদিন পরও আমার আনাড়িপন! 
যে জহুরি পাঠক বা সমালোচকদের 


চোখে ধর! পড়েনি 'তার জন্যে আত্ম- . 
শ্লাখা বোধ. কবছি। এই অসাধ্য * 


সাধনের মূলে যানিকবাবুব রচনাপদ্ধতি 
সম্পর্কে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ এবং অগাধ 
শ্রদ্ধাবোধ । 

এতদিন পর সত্যকে উদ্াটন কর- 
বার: প্রয়োজন বোধ করছি এই কারণে 
যে কোনোদিন যদি মানিকবাবুর গল্পের 
যূল অংশটি পুনরুদ্ধার হয় তাহলে 


আমার লিখিতাংশটি পরিত্যক্ত হলে 
আমার মতো কেউ স্বস্তির নিশ্বাস 


_ ফেলবে না! 


অপ্রাসঙ্গিক হলেও বল! দরকার 
যে, গল্পটি ‘মানসী’ পত্রিকার প্রকাশিত 
হলে সম্মানযূল্য সহধমিণী কমল! ' 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আমিই পৌছে 
দিয়ে আসি। 

পরবত্ণকালে “উত্বরকালের গ্- 
সংগ্রহে” গল্পটি হুবহ গ্রন্থভৃক্ত হয়েছে। 
বোঝা -গেল তারাও গল্পের মূল পূর্ণাঙ্গ 
পাঠটি পান নি। - 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তানি ' 
| বাষিক ৩০ টাকা 
ষাগ্মাধষিক ১৫ টাকা | 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ ? 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিক।,1 
ম্যানেজার, দর্পণ . 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 















সনের সুশাসন 

সম্প্রতি দিশ্ীস্থ মহিলাদের একটি 
মিছিল ইন্দিরা-মস্ত্রিসভ!ব অন্যতম রত 
অর্থমন্ত্রী শ্রীভেঙ্কটরমণেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে যায়। ভারতে প্রচলিত প্রথা 
অনুযায়ী দণ্ডধারী' এক বিরাট পুলিশ 
বাহিনী তাদের গতিরোঁধ করে। বিশ্ব - 
প্রতিবন্ধী দিবসে দিল্লীতে কয়েকশত ২ 
অন্ধ মানুষকে লাঠিপেটা করে যারা 


‘বাপের নাম খগেন’ করে ছেডেছিল,, ' 
রাজধানীর সে আদর্শ পুলিশ বাহিনী, 


কোন কাজেই এস্পার ওস্পার না করে 
ছাড়ে ন! ৷, স্থতরাং মহিলা বিক্ষোভের 
সন্মুখীন হয়েও তাদের পুলিশী M০- 
81-এ কোন কিছু ঘাটতি ছিল না। 
আর থাকবেই বা কেন? স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রী জরুরী অণিন্তান্দ জারী করে 


দফায় দফায় ডিন্েল, কেরোসিন কয়লা, 


গম কাপড় সিমেন্ট ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি 
করে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে 
অর্থনৈতিক আক্রমণ -চালিয়ে যাচ্ছেন 
অতঃপর ষণ্ডমার্কা 'ডাণ্ডা-শাসন ব্যবস্থা 
' ছাড়া আইন-শৃঙ্খলার কাঁজে তিনিই কি 


তার নিজের 01810, ধরে রাখতে 


পারেন? উল্লিখিত . মহিলা মিছিলটি 
অবশ্য 'এসমো, “বর আওতায় পড়ে 
নাঃ কিন্ত তাতেই বা কি? গণতন্বে 
‘সুশাসনের’ ভাগ নিঃসন্দেহে কল 
প্রজার সমান রূপে প্রাপ্য, অর্থাৎ দূর্বল . 
মামুষের উপর প্রবল রাষ্ট্রীয় ধোলাই 
পেটাইয়ের ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত এবং 
প্রশ্নাতীত। উল্লেখ্য, কংগ্রেসী জমা- 
নার ৩৫ বছরে সারা ভারতে এমন 
কোন ষ্টরাইক বিক্ষোতের নন্বীর পাওয়া 
যাবে না প্রাইভেট সেক্টরেও না 


যেক্ষেত্রে শাসকশক্তি দমননীতির : 
এজন্যে কোন লিখিত. 


আশ্রয় নেয়নি। 
আইন বা ঘোষিত অভিন্তাশ্পের কোন 
প্রয়োজন ছিল না। সরকারী বা 
আধা সরকারী কাজে নিয়োগের 


ক্ষেত্রেও এমন একটিও ব্যক্তি কম্মিন- ' 


কালে নিয়োগপত্র পায়নি, ধার গায়ে 
কোনকালে . কংগ্রেন বিরোধিতার 
গম্ধমাত্র ছিল। আইন নয়, গোপন 
'সাকুলারের জোরে এ কাজ চলতো | . 


তবে কালক্রমে ক্রুত নার্ভাস-হয়ে- 


পড়া রাষ্ট্রপক্তি কোনরূপ স্টাইক-বিক্ষোভ 
রানা বাধার আগেই-াগে-ভাগে “কাজ 
হসেরে।ফেলতে' উচাটন .করে বেড়াচ্ছে। 
অতএব, অভিন্যান্দের পর অভিন্যান্স, 
মিস! ডি আই আর-এর সগোত্র জাতীয় 
নিরাপত্তা আইন, 
অতঃপর অবশ্ঠস্ভাবী আরো কিছু ছাড়া 


এদের ‘কাজের . সরকার’ চলে নী।, 


আর এহেন কাজের কাজ করে শ্রমতী 
গান্ধীর স্রকাঁর ঘাদের- কৃতজ্ঞতা কুভিয়ে 


‘এসমো!? এবং - 


ৰ টি ৮, 


থাকেন সে সমস্ত ভাগাবানদের মুখ 


পত্রগুলি রাজধানী), . দিল্লীর বুকে 
প্রকান্তে প্রশস্ত রা্রপথে মহিলাদের 


মার খাওয়া গ চুল ধরে টানাহ্যাচড়ার 
ধ্বরটিও যদি না ছাপে তাহলে একেও 
নিয়ম বলে জানতে হবে । 
লক-আউট-বদ্ধ করতে 
= অভিন্যান্স নয় কেন? 
অর্থনৈতিক: বিশৈষজ্ঞগণ বলেন, 
ug বছরে ধর্মঘটের, ফলে সারা দেশে 
যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার চাইতে . 


বৈণী শ্রমদিবস নষ্ট.হয়েছে' লক-আউট ' 


ও. লেঅফ-এর ফলে” । 


উৎপাদনে 
ঘাটতির ভে যার একমাত্র শ্রমিক 
শ্রেণীকেই দায়ী করে থাকেন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কুখ্যাত 'এমমো র 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন তাদের 
অতঃপর বক্তব্য কি? বলা বাহল্য 
কোন বক্তব্য নেই, থাকতে পারে না। 
শ্রীমতী গান্ধী তো খোদ ‘এসমে!’-কেই 


লক-আউট বিরোধী বলে ব্যাখ্যান. 


দিয়ে বসেছেন। বেকায়দা! বুঝে চেলা- 
চামুণ্ডারা তবিখ্বৃতে লক-আউট বিরোধী 
একটি আইন প্রণয়নের" আশ্বাসবাণী 
শোনাচ্ছেন। কিন্ত প্রশ্ন হলো, ষে 


; কাজের,-সরকার, প্রায় 'প্রতিক্ষেত্রে 


প্রথমে অভিত্তাম্স “ও পরে, আইন প্রণয়ন 
করে থাকে, উল্লিখিত লক-আইটের 
ব্যাপারে কোন অভিন্থান্স জারী করতে 
,তার- এত অনীহা কেন? তবেকি 
 অন্থান্ত শত. শত প্রতিশ্রুতির মত 
এটাও একটা ধারী? অথবা হয়ত _ 
একটি আইন. হবে কিন্তু -অন্যান্ত বহু 
ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও আইনের চাইতে. 
তার অদৃত্ত ছিন্্ৰপথটি অধিকতর অর্থ- 
বহ হবে। 
শকুনীর ভোজ 

রক্তে, যার কাঁচা মাংসের নেশা? 
রক্ত তার হিম হয়ে এলেও তার 


আমিষের নেশায় হিম ধরে না।-জরা- ' 
গ্রস্ত শকুনীট! আমিষ ছেডে নিরাধিত - 


ধরে না, বরং তেতে-থাকা আমিষের 
নেশায় আর মনের ঝালে গাছের 


. ভালেই ঠোক্ষর মারতে থাকে। গল্পের - 
শকুনী শকুস্তলাকে শিশজ্ঞানে ছায়া 


দিতে পারে কিন্তু বাস্তব শকুনী একমাত্র 
শকুনের মাংস ছাড়া অন্ত কোন ক্ষেত্রেই 
সংযম মানে না 

দিল্লীর শকুনী. ‘জরদ্গব’ হতে 


পারে, তার শিখিল-হয়ে আসা অঙ্গ- - 
প্রত্যক্গগুলি নিয়ন্ত্রণের, 
যেতে পারে, তার যদুবংশ খাণ্ডাখাণ্ডিতে 
খণ্ড খণ্ড, হয়ে থাকতে, পারে কিন্তু' 


পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকারের পক্ষে 
শালনকর্ধ চালিয়ে - যাবার কোন উপায় 
নেই। 


বাইরে চলে 


সংবিধান প্রদত্ত প্রাদেশিক: 
স্বায়ত্তশাসনের অধিকার’ নামক খোসাঁ- 
ছাডানো কলীটি বক্ষে ধাবণ, করে 
যে রাজ্য সরকার জন্মলগ্রেই, ‘মায়ের 
ভোগে’ নৈবেদ্য হয়ে আছে, শত 
সাফল্যের -জয়গান .করেও সে আপন 
অস্তিত্বকে নিরাপদ করতে পারে না। 
অথচ এ ‘বামফ্রন্ট’ সরকারগুলি 'গণ-. 
তান্ত্রিক সমাজতস্তে-র ক্ষয়ক্ষতি কিছুই 
করেনি বরং হতাশ বিহ্বল বহু মানুষের 
মনে আশা-প্রত্যাশার দোলা লাগিয়ে 


ভৌটের রাঁজনীতিকে প্রাণ , দিয়েছে,. " 


দলীয়, কর্মীদের আরো.অরাজনৈতিক 
কবে এনেছে, .পাতিবুর্জোয়া ভাবনা- 


চিন্তায় .জডিয়ে তাদের আদর্শ গেরস্থ 


করে তুলছে, রাক্্য সরকারকেই এবারে 
সংগ্রামের হাতিয়ার’ ৰূপে মৃহ্যান্থিত 
কবে দেখাচ্ছে, আর+সংগ্রামহীন 
‘সংগ্রামের গন ফ্রণ্ট'-গুলিকে যথার্থই 
নির্জীব কবে, বেখেছে। শ্রেণী- 
সংগ্রামকে সংবিধানের খাচায়, পুরে 
রেখেছে। অতংপর সরকারী গাছে 
ঝাকুনি লাগিয়ে এট! ওট। বিলিফ 
যুগিয়ে যদি এ বামক্রট সরকার তার 
ভোটের বাঙ্গার তেঙ্রী করে তোলে এবং 


দৃষ্টান্ত দেখিয়ে” ভারতের নানা স্থানে 


সরকাব গঠনের স্বপ্ন দেখে তাহলেও 
সে ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার নয়। তবে 
ইন্দিবা গান্ধী অতশত বিষয়ের ধার 


ধারেন না।. দশমুখে গ্রাস "তুলতে যে 
অভ্যস্ত হাতের মোক়াটি সে গ্রাসে 
তুলবেই ৷ 


*. স্বৈবাচার কাউকেই সহ করতে 
পারে না! ইন্দিরার - স্বৈরাচার ও 
সংবিধানের স্বৈরাচার একে “অপরের 

রক্ষক-_প্রতিপালক। তাই সংবিধা- 
নের বি কম্প্লেক্স গিলে ইন্দিরার 


বিয়োরী অব (ব্লাক) মানী 
কেন্ত্রীয় 'শক্তিমন্রী সম্পর্কে আমরা 

অনেক কিছুই জানি আবার বহু কিছু 

জানি ন!। নোবেল প্রাইজ্রের জন্য 


তার রয়েছে তা গণি খান'নিজের মুখে 
নী বললে কারো জানার উপায় ছিল 
নাঁ। 'প্রাইজ” সংক্রান্ত গবেষণার 
বিষয়বন্তটিও তিনি বাতলে দিয়েছেন 5 
কালো টাকাকে কাবু করার থিয়োরীটি 
ধিনি আবিষ্কার.করে দেবেন গণি মিঞা 
তৎক্ষণাং তার নামটি নোবেল প্রাইজ 
কমিটিতে রিকোমেণ্ড করে পাঠাবেন । 
এবারে আবার বোঝা গেল, কালো. 
টাকা উৎপাদন করার থিয়োরীটি গণিজী 
বিলক্ষপ জানেন, কিন্ত দমন করার 
ব্যাপারটা তার জানা নেই । অবস্য তা 
জ্ঞান! থাকলে তো গণি খান: নিজের 


' নামটা-ই 'অক্লেশে বিকোমেণ্ড করে 


পাঠাতেন। -সে যাক ১ তবে কালো 
টাকার উৎস বন্ধ করার ও একপ ' 


দিবস? পালিত হয়েছে, . 
"সদের বাদল অধিবেশন শুরু-হতেই 


বন্ধ” ডাকা হবে 


দপণ || শুক্রবার, ২১শে 3 ১৯৮১ - 


কালা | দিবসের ধিক্কার 


ভারতৃপুত্র 

সতেরোই আগষ্ট ভারতের ইতি 
হাসে এক দিকচিহ্ন হিসেবে পরিচিত 
হল ।' অত্যাবশ্যকীয় সংশ্মীয় ধর্মঘট 
নিষিদ্ধকারী 'এসমো” অভিন্যান্সের 
প্রতিবাদে এদিন দেশব্যাপী ‘কালা ' 
ওইদিন সং- 


সমস্ত বিরোধী দলের সদস্ত বিক্ষোভে 
ফেটে -পড়েছেন, ‘এসমোকে’ “কালা! 


এডিয়ে খিডকি দুয়ার দিয়ে' অরভিন্যাঞ্ষ 
চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন? স্পষ্টতই ঈদ” 
স্বার্থ বিবোধী নীতি নং সংসদের জনপ্রতি- 
নিধিরা সম্বণায় পরিত্যাগ করবেন বুঝে! 
ইন্দিরা গান্ধী চোরা পথ ধরেছেন। 
বিরোধী দলগুলো মনে হয় ঠেকে; শিখে” 
ছেন, তারা এবার : স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন 
শ্রীমতী গান্ধী" দেশের, ডিক্টেটর হয়ে 
বলার জন্য আট-ঘাট বেঁধে. সমস্ত রকম 


অর্ডিন্তান্দ” আখ্যা দিয়ে তারা একযোগে আয়োজন দ্রুত সেরে ফেলছেন । তার! 


সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছেন। 


সংসদের বাইরেও ইন্দিরা কংগ্রেস. 


প্রভাবাদ্বিত -আই এন টি ইউ সি বাদে 
বাকি সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের 


ডাকে নয়াদিল্লি ও অন্যান্য রাজ্য- . 


রাজধানীতে মিছিল সমাবেশ ভাষণের 
মধ্য দিয়ে কালা দিবস পালিত হয়েছে । 


“লোকসভায় বিরোধী সদস্তের পরিষ্কার 


জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি ‘অবিলম্বে এলমো. প্রত্যাহার” করে 
না নেন, তবে-তার প্রতিবাদে ভারত 
'পশ্চিমব্ে তারা 
সেপ্টেম্বর মাপে ‘বাংলা বন্ধ” ডেকে 
কাল] অভিন্তান্দ প্রয়োগকারী ইন্দিরা 
সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবেন । 


শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক কার্জ- 


কলাপ সংশয়াতীতৰপে এই সাক্ষ্য দেয় 
ষে, গণতত্থকে-বিসর্জন দিয়ে স্বৈরতস্ত্ের 


দিকেই দেশকে ঠেলে নিয়ে ষাওয়া 


হচ্ছে। গত বছর ইন্দিরা সরকার' 
জাতীম্স নিরাপত্তা অডিন্তান্স জারী 
করেছিলেন সংসদকে ডিঙিয়ে । এবছর 
সংসদের অধিবেশন শুরু হতে যখন 
মাত্র দিন কয়েক বাকি, তখন পর-পর 
ন’টি অর্ডিন্যান্স জারী করা হল। এর 
অর্থ কি এই দাড়ায় যে, সংসদীয় গণ-.. 
স্তরের প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর আর কোন 
আস্থা নেই। তাষদি না হবে, তবে 
তিনি সংসদে বিল পেশ করার পরিবর্তে 
সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো সম্পর্কে জনমত যাচাই 


০১৪ । করার বর্দলে সংসদের সদর দরজা 
নাম ‘রিকোমেণ্ড' করার ক্ষমতাটিও থে | | 


টাকাকে জব্দ .করার উপায়গুলি মহা- 


মান্য গণি খানের জানা না থাকলেও! 


অন্ত.অনেকেই জানেন, এবং পৃথিবীর 
ব্ছ দেশে তেমন' সমস্ত ব্যবস্থাও 
রয়েছে। গণি খানের জ্ঞাতার্থে নিবে- 
দন . ধিয়োরী ফিয়োরী আর কেন, 
অতশন্ত শুনতে গেলে "মহাশয়ের মাথা 
ফেটে চৌচিয় হয়ে ষাবে। তার চেয়ে 
বরং এতাবৎকাল আপনি: ও আপনার 
প্রতিপালকগণ-বিপুল উৎসাহে যে সমস্ত 


কর্ম করে, আসছেন, তার বিপরীত 
দ্বিকে চললে উল্লিখিত ফল পাওয়া 
যাবে। কিন্ত . সাদামাটা থিয়োরীটা 
বলে দেবার জন্য গরীবের নামটা যেন 
আবার. রিকোমেশ করে পাঠিয়ে না 


দেন! 
শ্ৰীপতি নন্দী 


১৯৭:-৭৬ সালের আভ্যন্তবীণ জরুরী 
অবস্থার দিনগুলোর প্রত্যাবতন দ্বেখতে 
পাচ্ছেন সেজন্যই “সেদিনের মতো 
আবার ইতিহামের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 
তারা এঁক্যবদ্ধ হয়েছেন। বিরোধী 
নেতাদের উচিত, পবোক্ষে ইন্দিরা” 
গান্ধীকে ধন্যবাদ, জানানো, কাবণ 
তিনিই আবার পরস্পুর থেকে বিচ্ছিন্ন 
বিরোধী দলগুলোকে একই প্ল্যাটফর্মে 
সামিল হতে সাহায্য করেছেন? প্রীমতী 
গান্ধীও তো! ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় 
ফিরে আসার পথ স্থগম করে দেবার, 
জন্য বিরোধী দলগুলোর প্রতি মনে , 
মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন |, 
কেবল এসমো-র কারণেই নয়, 
প্রমতী গান্ধী অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমেও 
বিরোধীদের. “ওপর এক্য ও সংহতি 
ষেন চাপিয়ে. দিয়েছেন। পেট্রোল, 
ডিজেল ও পেট্রোলজ্ান্ত দ্রব্য, নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ইত্যাদির এক 


তরফ মূল্যবৃদ্ধি, দেশের চাষীদের বঞ্চিত 


করে বেশি দামে মাকিন গম আমদানী, 
হরিজন, আদিবামী ও নারী নির্ধাতন, রর 
নির্বাচন বিধির "সংস্কার, বিচারবিভাগের 
্বাতত্ত্র খর্ব করার- প্রচেষ্টা, অসাম্মান- 
জনক শর্তে আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 
থেকে ঝণ গ্রহণ প্রচেষ্টা ইত্যাদি প্রশ্নে 


সমস্ত বিরোধী দলই একজোট হয়েছেন। 


একথা ঠিক, লোকসভায় ইন্দিরা কং ' 
গ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় 
কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতা গান্ধীর প্রতিটি 
জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাই ভোটের 
জোরে পাপ করিয়ে নিতে প্রাণপণ 
চেষ্টা করবে । কিন্ত শেষ কথা বলার 
হক ই-কংগ্রেসের নেই, চূড়ান্ত রায় 
দিতে পারে কেবল জনগণই । সেই 
জনুগণের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করা. 
ও তাদের আন্দোলনে সামিল করা 
তখনই সম্ভব হবে যখন ' বিরোধী দল- 
গুলো তাদের, ক্ষুদ্ধ ও সংকীর্ণ স্বার্থ ' 
বিসর্জন দিয়ে জনস্বার্থে এক্যবন্ধ হতে " 
ও থাকতে পারবেন । 


হা 


- দর্পণ ॥ রা টে আগষ্ট, ১৯৮১ 


স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক সংকটের ক্রমাব্তন : 


"রণেন নাগ ' 

* ১৯৪৭ সালে আমরা যখন স্বাধী- 
নতা লাভ করি, তখন সারা বিশ্বেই 
'সামান্িক-সর্থ নৈতিক পরি স্থিতি 

" স্বাধীনতা লাভের অস্থকুলে গড়ে উঠে- 
| হিটলারী ফ্যাসিস্ত বাহিনী 

খাস 'বৃচিশ ঘ্বীপপুঞ্জে অবতরণ এবং 
ইংলিশ চ্যানল অবরোধ করার সংকট 
মূহূর্তেও যে বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা 
যুদ্ধের অবসানকালে মিত্রশক্তি যখন 


বিজয়ী হলেন, তখনই বা.কেন বৃটেন 


».ক্লুরে এদেশ থেকে সাম্রাজ্য গুটিয়ে চলে 
গেল? ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের 
" অম্থকুলে, 'জাতীয় ও. আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি কিভাবে 'গডে উঠেছিল 
তার পর্যালোচনা থেকেই আমরা তা 
_ উপলব্ধি করতে পারি! পরবর্তীকালে 


আনুষ্ঠানিকভাবে "আরো! অনেক দেশ, 


স্বাধীনতা লাভ করে। চীন ও পূর্ব 
ইউরোপের কয়েকটি দেশ আরো এক 
ধাপ এগিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে । 


স্বাধীনতা-উত্তর 
ভারতের পরিস্থিতি 


বুটিশ ামরাঙ্গবাদী শোষণের 
পরিণামে ভারত এক তীত্র'অর্থনৈতিক 
সংকটে জর্জরিত ছিল। বৃটিশ শাসন 
শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জ্রম্কে 
“ ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম এই 
সংকটকে রাজনৈতিক সংকটে রূপাস্ত- 
রিত ' করে। "সাম্রাজ্যবাদী শক্তি- 
সমূহের অবক্ষয় এবং ভারতের জাতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার এই 
রাজনৈতিক সংকটকে বিপ্লবী সংকটে 
রুপান্তরিত করেছিল'। কিন্তু ভারতে 
জনগণের বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক 
সম্পর্কের ভারসাম্য এমন দুর্বল ছিল 
যে ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রাম শোষণ- 
মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে নি। 
বিপ্লবী সংকটের কালে বিপ্লবী শক্তি- 
গুলি দুর্বল থাকলে প্রতিবিপ্রবী.শক্কির 
. পক্ষে জয়লাভ করা সহঙ্জ হয়। 
১৯৪* সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের 
পু'জিবাদ-সাঘস্তপ্রভূদের সঙ্গে আপোষ 
করে। ভারতবর্ধকে দ্বিখণ্ডিত করে 
তারা ও পূ'জিবাদী সামস্তবাদী চক্র 
ভারত ও পাকিস্তানে এমন এক শাসন 
প্রতিষ্ঠা করে যা গণতান্ত্রিক বিকাশের 
পক্ষে অনুকুল নয়। সাত্রাজ্যবাদ, 
একচেটিয়া পু'জিবাদ ও সামস্তবাদ 
কোন দেশেই জনগণের গণতান্ত্রিক 
অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমর্থন 
করে না। কারণ জনগণের অবাধ 
"গপতাদ্িক অধিকার, গণতান্ত্রিক পদ- 
ক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অনিবার্ধভাবেই ' 
পুঁজিবাদী শোষণ অবসান করার পথে 
এগিয়ে যায় । | 


ত 


ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী 
“বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উতরাধিকারী 
হিসেবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও 
পুরনো কায়দায় শান চালানো 
তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন!'। ভারতের 


। শাসকশ্রেণী এমন এক সংবিধান রচনা 
করে যে সংবিধানে জনগণের বন্ধ গণ- 


তাত্বিক, অধিকার ও নাগরিক শ্বাধী- 


এই ' অধিকারগুলি যাতে বুর্জোয়া 
ভৃম্বামীচক্রের.  শ্রেণীগত শোষণের 
বিরুদ্ধে চলে, যেতে না পারে তার জন্যে 
শাসনতাস্ত্রিক হস্তক্ষেপের অনেক 
ব্যবস্থা রাখ! 'হয়েছে। প্রয়োজন হলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সংবিধানের 
এই, ব্যবস্থাগুলি ভারতীয় জনগণের 
নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ 
করতে পারে, নির্বাচিত সরকারকে 
বরখাস্ত করা, শাস্তির সময়েও জরুরী 


অবস্থা জারী করা ও সাংবিধানিক" 


অধিকারগুলি বাতিল করা, আধিক 
বৈষম্য সৃষ্টি এবং জনগণের বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে বিরোধ হৃষ্টির ভাষাগত 


' বৈধ সৃষ্টির বহুবিধ ক্ষমতা শীসকশ্রেণী 


সংবিধানের অস্তুভূক্তি করেছে.। 

আজ স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর 
পরেও ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গাতি 
অব্যাহত রয়েছে । দেশের অর্ধেক 
মৃহষ দরিজ্র্যরেখার নীচে বাস করেন, 
অর্থাৎ তাঁদের বেঁচে থাকার ন্যানতম 
উপরূরণ সংগ্রহেরও ক্ষমতা ' নেই। 


দেশের ৩২ কোটি মান্য নিরক্ষর । ৬" 


কোটি মামুষের মাথার উপর আচ্ছাদন 


নেই।; প্রায় তিন . চতুর্থাংশ গ্রামে, 


পানীয় জলের ব্যবস্থা : নেই। বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারত 
বিশ্বের পাঁচটি দরিদ্রেতম দেশের অন্ত- 


তম। এরি মধ্যে বুর্জোয়া তুম্বামী' ও 


চক্রের অত্ভৃতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। 


"ভারত বিশ্বের দশম শিল্পপ্রধান 


দেশ। ভারত বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী ক্ষেত্রে বিশ্বের যষ্ট দেশ। 
নিজের, ক্ষমতায় মহাকাশচারী উপগ্রহ 
নিক্ষেপ করছে। 


আবার একই সঙ্গে ভারত ক্রমশ | 


বিশ্বের . সাস্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের 
উপর নিররশীল হরে পড়েছে। মান 
ডলার তেক্সী হলে ভারতের টাকার 
দাম কমে যায়। দেশে রেকর্ড পরি- 


মাণ থাগ্যশস্ত উৎপন্ন হলেও তাকে - 


মাফিন গম আমদানী করতে হয়। 
চিনির রেকর্ড উৎপাদন সত্বেও চিনি 
আমদানী করতে হয়। একবছরের 
বাণিজ্য ঘাটতি মেটাবার জন্তে স্বাধী- 
মতা বন্ধক দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডারের অনুগ্রহের জন্যে ছুটাছুটি 


করতে হয় । ন্বনির্ভর, অর্থনীতি গড়ে 
| তোলার সংকল্প এখন ফাকা আওয়াজে 


পর্যবসিত। ভারতের অর্থনৈতিক 
সংকট এখন প্রায় স্থায়ী সমাধানের 
আশা স্থদুরপরাহত। অস্ততঃ 


বর্তমান শাসক দলের আমলে তা' 


ঘটার আশা নেই। 
স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর সময় 
বড কম নয়।. এই সময়ের মধ্যে 
একটা পযুদ্িস্ত অর্থনৈতিক ভ্নদশা 
সত্বেও াতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত কর! 
যাঁয়। 
কথা! ছেড়েই 'দিলাম কারণ ১৯১? 
সালের অকটোবর বিপ্নবেব” চৌত্রিশ 
বহর্‌ পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের 
সর্বাপেক্ষা! পরাক্রাস্ত ফ্যাসিই্ট অক্ষশক্তি 
জাপ-জার্যান-ইতাঁলীকে সামরিক বলে 
এগিয়েছে, চীন এখনো ১৯৪৯ সাল 
থেকে চোত্রিশ. বছব - পেরোয় নি। 
কিন্ত মহাচীনকে আজ 'বিশ্বের পরা- 
শক্তিগুলিও পরোয়া করে চলে । কিন্তু 


কিউবার মত ছোট্ট বিচ্ছিন্ন দেশও যে- 


ভাবে মাথা উঁচু করে দাভিয়ে আছে 
আমাদের দেশ কি তার ধ্বরে কাছেও 
যেতে পেরেছে ? 

পারে, নি। কারণ আমাদের 
শ্রেণীশাসনৈর পদ্ধতি ও নীতিসমূহ 
ভারতীয় জনগণের পক্ষে ছিল না। 
কংগ্রেস দলের একচেটিয়া অব্যাহত 
শাসনে যাদের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে 


তার! . হল একচেটিয়া পুঁজিপতি , 


শ্রেণী এবং. গ্রামীণ ভূ্বামী,_তারা 
সামস্তশ্রেণী অথবা পুঁজিবাদী যে ধর- 
নেরই হোক্‌। ষে, ধরনের নীতি ও 
কার্যব্যবস্থা দেশের জনগণের বিকাশ 
লাভের সহায়ক কংগ্রেস দল কোন- 
দিনই তা গ্রহণ করে নি। যেটুকু 


করেছে সবটাই শ্রেণী স্বার্থে, পুজি মালিক 


তৃষ্বামীদের স্বার্থে, তাদের ইঙ্গিতে 
করেছে । ফল যা হবার তাই হয়েছে । 
ধনীর ধন সম্পদ আরো! বেড়েছে, 


বি 
এব ছানি বন 
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সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের , 


গরীবের মুখের গ্রাস, 
আশ্রয় সবই অস্তহিত হয়েছে । 
অর্থনৈতিক সংকট 
রাজনৈতিক সংকটে 
পরিণত হচ্ছে 

কিন্ত অর্থনৈতিক সমস্ত! ও সংকট 
এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকে না। 
কারণ আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ বিশ্বের মাহযকে নানা 
অলক্ষ্য সুত্রে বেঁধে রেখেছে । আমে- 
রিকায় জাহাঞ্জ ভাড়া বাড়লে অথবা 
গমের ফলন কম হলে এর প্রতিক্রিয়া 
শুধু আমেরিকাতেই- সীমাবদ্ধ থাকে 
না। . তেমনি কোন দেশে অর্থনীতির 
কোন অংশে সংকট গভীর হয়ে উঠলে 


গোটা অর্থনীতিই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। 


অর্থনৈতিক সংকট অব্যাহত থাকলে 
তা সাধারণ মানুষকে, তাদের জীবন- 
জীবিকাকে ভারগ্রস্থ, দুবিসহ করে 


তোলে । ব্যক্কিমাহ্ষ তখন সাধারণ - 


সকংটে সামাজিক ভূমিকা এভিয়ে 
থাকতে পারে না! । গরীব, বেকার ও 
ভুমিহীনেরা পরম সন্তোষে কাল-ষাপন 
করে না। তারা সংগঠিত: হয়, 


আন্দোলন করে, বিক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতি- _. 


কাব দাবি করে। কখনো মেরী 
আস্তোনিয়ের মুখে তারা রুটির বদলে 
কেক খাবার উপদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে 
গিলোটিন শানায়, কখনো বা জরুরী 
অবস্থার দুর্যোগ সত্বেও অবাধ নির্বা- 
চনের সুযোগ পেলে ক্ষমতাসীন প্রধান- 


' মন্ত্রীকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় . 


করে। ' অর্থনৈতিক সংকট অবশ্যম্ভাবী 
রাজনৈতিক সংকট ডেকে আনে । 
অর্থনৈতিক সংকট দীর্ঘদিন অর্থ- 
নীতির বাধা চক্রে আবর্তিত হতে 
থাকে না। এই দংকট সাধারণ 


মাহুষের ভেদাভেদ ভেঙ্গে তাদের এক 


করে দেয় আর জাগ্রত মান্য প্রচলিত, 
সমাজসৌধ, রাজনৈতিক উপসৌধ সব- 





॥ পাচ ॥ 
কিছু বদলে দেবার সঙ্গে তাদের বেঁচে 
থাকার অধিকারকে জড়িয়ে রাগে। 
স্থতরাং অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক 


৷ সংকটে রূপান্তরিত হয়। রাজনৈতিক 
মাথা টা 


সংকটও দীর্ঘকাল এক জায়গায় দাড়িয়ে 
থাকেনা । রাজনৈতিক সংকট প্রথমে 
প্রচলিত .বিধিবিধানের পরিবর্তনের 
দাবী নিয়ে আবিভূত হয় স্বতরাৎ 
প্রচলিত সংবিধানের উপর আঘাত 
পড়ে। প্রথম স্তরে দেখা দেন 
সাংবিধানিক সংকট । সাংবিধানিক 


" সংকট মন্ত্রিসভা বদল, শাসকশ্রেণীর 
* নতুন দল ক্ষমতাসীন হওয়া, ব্যক্তিগত 


শাসক বদল আমলাবদলের সুত্র ধরে 
চলে। এগুলি বোগ লক্ষণ মাত্র } 
কিন্তু তখনো ঘদি অর্থনৈতিক মৌলিক 
সংকট চলতে থাকে তাহলে সাংবিধা- 
নিক সংকট বিপ্লবী সংকটে পরিপত - 
হয়। বিপ্রবী সংকট মানে শাসক 
শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে 
প্রতিঘন্্ী শ্রেণীশাসন প্রতিষ্ঠার 
লডাই। কারণ মৌলিক নীতি পরি”. 
বর্তনের আইনগত, সাংবিধানিক পথ 
আর খোলা থাকে না! আমূল 
সামাজিক পরিবর্তন না করে, তখন 
আর কোন সংকটেরই সমাধান সম্ভধ- 
হয় নাঁ। 
রাজনৈতিক সংকট $ kl 
পরিণতি ' 

আমাদের দেশে কংগ্রেস দলের 
চৌত্রিশ বছরের শ্রেণী শাসন (আড়াই 
বছর জনতা দলেরও একই শ্রেণী শাসন 
ছিল) যে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি 
অন্থসরণ করে এসেছে তার ফলে 
অর্থনৈতিক সংকট এখন কায়েম হয়ে 
বসেছে। এই সংকট সমাধানের- 


গণতান্ত্রিক পন্থা ও সুত্র রয়েছে কিন্তু. 


কংগ্রেসদল যাদের মুখপাত্র সেই. 
বুর্জোয়া ভূস্বামী শ্রেণী তা গ্রহণ করতে” 
পারে না। অর্থনৈতিক সংকটের 
চাপে বর্তমানে শাসক জোটের দুই 
গোষ্ঠী একচেটিয়া শিল্পপতি ও এক- 
চেটিয়] . ভূন্বামীগোষ্ীর এক্যও টল- 
শেষাংশ ১ ম পৃষ্ঠায় 


হেড অফিস আর এন মুখার্জি রোড 
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এদেশে ইংরেজ-হট ভি এবং মৃত্যুর খতিয়ান 


অশোক, চট্টোপাধ্যায় চি 


১৭৭৬ সালে ইয়ং হাসব্যাণ্ড এক 
লেখায় শ্বীকার- করেন যে এদেশে 
দুর্ভিক্ষ কোন 'অজ্ঞাতপূর্ব” ঘটনা না 
হলেও ১৭৫৭-উত্তর পরিস্থিতিতে দেশীয় 


. জনশক্রুদ্বের সহযোগিতায় ও ব্রিটিশ ' 


শাসনের যৌখ ফলস্বরূপ ‘অভূতপূর্ব, ॥ 
বিভীষিকাময়” দুভিক্ষের জন্ম হয়েছিল । 
বাস্তব ঘটনাও সেই সাক্ষ্যের নজির 
উপস্থিত করে। ব্রিটিশ আমলের 
প্রাক-পর্যায়ে ছুত্তিক্ষ যে হতো! না তা 
নয়, তবে তা ছিল পরিসংখ্যানগত 
হিসেবে খুবই নগণ্য এবং সে সব ছুক্তিক্ষ 
কখনও তেমন ব্যাপকতা নিয়ে হাজির 
হতো না৷ এবং স্বাভাবিকভাবেই 


ইংরেজরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
এ দেশের প্রাচীন গ্রামসমাজের' 
ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল । 

' হিন্দু শাসকদের আমলে রাক্জম্বের 
পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের উ ভাগ । 
আর পরবর্তী যুগে মোগল আমলে ওই 
হার বেডে দ্রাড়ায় ১ ভাগে। ব্রিটিশ 
আমলের প্রাক-পর্যায়ে রাজস্ব আদীয় 
করা হতো গ্রাম সমাজের কাছ থেকে ৷ 
আর পরবর্তাঁ পর্যায়ে। ব্রিটিশ আমলে 
রাজস্ব আদায় শুক হল কৃষকদের নিকট 
থেকে ' ব্যক্তিগতভাবে | আর রাজস্ব 
গ্রহণের একমাত্র নির্ধারিত রূপ ছিল 
মূদ্রা। বাওলা-বিহারের প্রধান" খাদ্য 


প্রাণহানির ঘটনাও ছিল অঙুল্েথযোগ্য ।' ফ্লনল হওয়ায় নববিধানে .খাজনার 


সে সময় - দুভিক্ষ ঘটত মুখ্যতঃ যুন্ধ- 
বিগ্রহের দরুণ, শশ্তহানির কারণে কিনা 
অনাবৃষ্টিবা অন্বন্মার দরুণ। তবে 
সব সময়ই তা মোটামুটি আঞ্চলিক 
সীমাবদ্ধতা রক্ষা করত। সে সময় 
গ্রামসমাজের . নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবস্থা 
মোকাবিলার জন্য “ধর্মগোলা’ থাকত, 
এবং এধরণের পরিস্থিতিতে এই ধর্ম- 
গোলাই প্রপীড়িত মানুষের কাছে 
ত্রাতা হিসেবে হা্ির হতো৷। যান- 
বাহনের অব্যবস্থার স্বাভাবিকত্বের দরুণ 
প্রপীড়িত অঞ্চলে ত্রাণ ( খান্ত ) সামগ্রী 
* পাঠানো সম্ভব হতো না, নইলে সে 
সময়ে দুঙিক্ষ মোকাবিলার পক্ষে অন্য 
কোন অসুবিধা ছিল না। মোটের 
ওপর সে সময় মাহুষের অবস্থা আর 
খাই হোক 'দারিক্যসীমার নীচে’ নামার 
মতো ঘটন] ঘটতো ন] । বরং অবি- 
শ্মরণীয় কাল থেকে যুরোপ ‘ভারতীয় 
শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং 
তার বদলে পাঠিয়েছে তার .বহুষুল্য 
ধাতু’ - - আর সেই সব ধাতুর ব্যবহারে 


টাকার জন্য চাষীদের কাচ্ছে ফসল 
বিক্রীর কোন বিকল্প ছিল না। আর 
এই ফসল কেনাবেচার মধ্যে দিয়ে 
ইংরেজর1 মুনাফা লুনের অপূর্ব 
স্থযোগকে হাতছাড়া করার বোকামীকে . 
খুব সূঙ্গতভাবেই পশ্রয় দিতে অপারগ 
ছিল। এই বিপুল মুনাফা অর্জনের 
অসংযত লোভ তাদের প্ররোচিত করে- ' 
ছিল ফসল উঠলে তা কিনে নিযে 
মজুত করতে এবং পরে দাম বাড়লে 
তা এ চাষীদের কাছে বিক্রী করতে । 
এই অবস্থার চরমতম কপ হিসেবে 
ছিয়াত্তরের সম্ন্তর তার বিভীষিকার 
সমস্ত শর্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং 
তৎকলৌন বাঙলার ১০০০০০০০ 
মানুষের প্রাণহানির কারণ ঘটিয়েছিল | 
এই দুভিক্ষ-্জ্রনের প্রাক্কালে ধানচাল 
কিনে মজুত করার জঘন্য ব্যবসায় 
মুখিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত এক 
কপদ্দকশূন্য’ ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ শেষ হবার 
অব্যবহিত পরে ১২০***০ এরও বেশী 
টাকা দেশে পাঠিয়েছিল। এ সাক্ষ্য 


ননিয়তম শ্রেণীর লোকেরা পর্যস্ত” অভ্যস্ত ইয়ং হাসব্যাণ্ডের ৷ 


ছিল ! যারা নগ্ন পায়ে ঘোরে তারাও 
সাধারণতঃ একজোডা সোনার. মাকডি 
জার গলায় কোন না কোন রকমের 
সোনার,গহনা” পরত । সুতরাং স্পষ্টতই 
দেখা যাচ্ছে সে সময় দেশের লোকের 
অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল, এবং 
দুর্ভিক্ষ মাঝে মধ্যে 'যদিও সংঘটিত 
' হতো, তবে তা ছিল মূলতঃ আঞ্চলিক 
এবং তা প্রতিরোধে তৎকালীন পরি- 
স্থিতিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল। 
অথচ এদেশে ইংরেজ আগমনের 
পর থেকে ইংরেজরা দুভিক্ষ-সহৃষটিকে 
মূলতঃ এবং মুখ্যত মুনাফা লুঃনের এক 
জঘন্য উপায় হিসেবে দেখেছিল । এবং 
এই উদ্দেশ্যেই তারা এদেশের ওপর স্থায়ী 
ছুতিক্ষ "চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াস 
চালিয়েছিল। 
ব্যবস্থা এবং এই রাজন হিসেবে ফদল . 
বা মুদ্রার প্রচলন করার মধ্যে দিয়ে 


)শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমলের 
প্রাক-পর্যায়ে দেখা গেছে দুভিক্ষ ঘটলে 


প্রপীভিত চাষীদের ওপর থেকে রাজস্ব _ 


আদায় সেবারের মতে মকুফ করার 
মতো বদান্যতা দেখানো হতো 1 অথচ 
ইংরেজ আমলে এই বদান্যত1! নামক 


শব্টিও তাদের অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন - 


করে ফেলা হয়েছিল। ছিয়াত্বরের 
মম্বস্তরেব কয়েক বছর আগে অর্থাৎ 
১৭৬৮ সালে ঘে পরিমাণ রাজস্ব আদায় 
করা হয়েছিল দুর্ভিক্ষের ঠিক পরবর্তী 
পর্যায়ে অর্থাৎ ১৭*১ সালে আদায়ীকৃত 
'রাজস্বের পরিমাণ আরও বেশী হয়ে- 
ছিল। স্বভাবতই অনুমেয় যে, 
-০০০*০** মানুষের জীবননাশ] হষ্ট- 
ছুতিক্ষের পর পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব 


ডনের ঘটনার মাধ্যমে সম্ভব! আর 
এর উত্তর দিতে গিয়ে নিলঞ্জতার 


-চাষীবা 


8৫০০৫২০২ 


বেনঙ্গির দৃষ্টান্ত রেখে স্বয়ং ওয়ারেন 


হেষ্টিংস স্বীকার করেছেন যে এ ধরণের ' 


দুভিক্ষজনিত বিপর্যয়ের পর রাজস্ব 
আদায় অল্প হওয়া স্বাভাবিক ছিল, 
কিন্ত তা না হবার কারণ এই ষে, 
09859: 
হয়েছে৷’ 

-ব্রিটিশ-ভারতে ধরে 
ক্ষের প্রথম মারাত্মক নঞ্জির হল ছিয়া- 


- স্তরের মন্বস্তর। এই দুর্ভিক্ষে দেশের 


৩৩% মানুষ অন্নাভাবে মার! গেলেও 
ইংরেজদের মুনাফা-লুঠনের আতিশয্য 


তাদের আরও বেশী বেশী করে লুষ্নের 


কাজে গুলুন্ধ করেছিল । 

|| ছুই ॥ 
ব্রিটিশ আমলের প্রাক পর্যায়ে 
ভারতের উন্নত, সুপরিকল্পিত ও 
স্থরক্ষিত এবং স্বভাবতই ঈবনীয় সেচ- 
ব্যবস্থা, ঘা মোগল আমলে অরাঞ্জকতার 
মধ্যে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা 


ইংরেজ্ররা ক্রমেই ধ্বংস করে ফেলে।, 


এ সময় ইংরেজ ও জমিদারদের মাত্রা- 
তিরিক্ত শোষণের ফলে ওাগতপ্রাণ 


অবস্থার দকন সেচব্যবস্থার উন্নতিসাঁধনে 
খুব স্বাভাবিকভাবেই অপারগ হয়। 
ফলতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির বিপরীতে ক্রম- 
হাসমান বিধির শিকার হয়। আর 
এর পরিণাম, তো দুর্ভিক্ষের মধ্যেই 
নিহিত। এছাডা রেলপথ নির্মাণের 
মধ্যে দিয়ে ইংরেজরা এদেশের খাত্য-শস্ত 
তাদের দেশে পাঠাবার উপযুক্ত ভূমিক! 
গ্রহণেও পিছপা হয়নি ।- রেলপথ নির্মা- 
ণের সময় ষেষন সাওতাল্দের ওপর 
জঘন্ত অত্যাচারের মনিরের ইতিহাস 
রয়েছে, তেমনি এই রেলপথ তৈরীর 
ফলে “ইংরেজরা তাদের দেশের 
০ লোকে. ৬ মাসের খান্ত 
ও স্ললপ্রকার সেদেশীয় শিল্পের 
কাচা মালের চাহিদা পূরণের জন্য 
ভারতের শশ্ত ব্রিটেনে পাঠাবার স্থবিধা 


- অর্জন করেছিল । ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের - 
সময় থেকে পরবর্তী ২২ বছরে বাঙলা, ' 


বিহার, মাত্রা, বোষ্বাই, উত্তরভারত, 
হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও 
মাড়বারে - দু্ভিক্ষ হয়েছে । সামগ্রিক 
বিচারে মৃত্যুর হার জানা না গেলেও 
শুধুমাত্র ১৭৬৯-৭০-এ বাঙলা বিহারেই 
মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 
উনিশ শতকের প্রথম ভিল্লান্ন বহরে 


১৩০০০৯০৩ | 


মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও মৃত্যুর পরিমাণ 


যেখানে ছিল যথাক্রমে ১৩ ও ৫০*০- 
*:০, তা রেলপথ নির্মাণের পরবর্তী 


২০,বছরে, অর্থাৎ ১৮১০ থেকে ৮*৯ 


ভূমিরাজস্বের , নতুন আদায় কি ধরনের অত্যাচার-নিপী- অব্দি, বেডে দ্রাডায় যথাক্রমে ১৬৩ 


5২৩০০-৪5৭০ অর্থাৎ রেলপথ নির্মা- 
নের আগে ৫৩ বছরে. মোট ছুতিক্ষ 


আধিকতার ক্রমসঙ্কটমান . 


শুধুমাত্র বাঙলা দেশেই মহাছুতিক্ষের 


হয়েছে ১৩টি, যার. আঙ্গপাতিক হার 
প্রায় ১৪, আর রেলপথ নির্মাণের 
পরবর্তী ২০.বছরে এই বর্ধিত হারের 
অন্থপাত ৪ 2৫1 এবং রেলপথ নির্মা- 
ণের আগের ৫৩ বছরে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর 
বাধিক হার ষা ছিল তা -রেলপথ 
নির্মাণের পরবর্তী ২০ বছরে বেডে 


"দ্বাড়ায় ৭২ গুণ। 


_ হৃতরাং রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে 
ইংরেজরা এদেশের খাদ্যশস্য ব্রিটেনে 
পাঠাবার স্থযোগ নিয়েছিল, যা 
এদেশের খাস্ .সঙ্কটকে, তীব্রতর রুরে 
অনিবার্ষভাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমি স্ষ্টি 
করেছিল। তবু বলতে হয় প্রাচীন 
সেচব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের মধ্যে দিয়ে 
ইংরেজরা স্থায়ী ছুভিক্ষের ভিত্তিভূমি 
রচনা! করার অপপ্রয়াসী। স্বাক্ষর যথেষ্ট 
ধূর্ততার সঙ্গেই রেখেছিল। 'জর্জ 
টমসন সেচব্যবস্থাব অভাবকেই বারবার 
দুভ্ভিক্ষ- ঘটার কারণ হিসেবে নির্দেশ 
করেছেন। মণ্টগোমারি মার্টিনও এই 
বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বছলছেন ঘে 
শুধু থে সেচব্যবস্থার উন্নয়নের .কাজটি 
বাদ দেওয়া! হয়েছিল তা নয়, এমনকি 
সেচব্যবস্থার সংস্কার কাছের ওপর 
রাজস্ব আদায় নির্ভর করে, সেই সংস্কার 
কাজটিই তারা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা 
করা হয়েছিল। আর আর্থার কটন 
তো সরাসরি অভিযোগ করতে গিয়ে 
বলেছেন থে কিছুই ন! করা, কিছুই ন! 
করতে দেওয়া, , জনসাধারণ ছুভিক্ষে 
মরলেও নিক্ষিয্ন থাকাই ছিল ইংরেজ- 
দের নীতি | সেচব্যবস্থার ধ্ংসসাধনের 
ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গিয়েছিল যে 
ধাঁলাদেশে বহু নৌকো চলাচল করে 
এমন সব নদী পলিতে ভরাট হয়ে গিয়ে 
পরে রাস্তায় রূপাস্তরিত হয়েছিল; 
আর স্থায়ী দুভিক্ষের শিকার এদেশের 
মানুষ অন্রাভাবে, জীর্শহাড়,, সেই সব 
রাস্তা দিয়ে হা-অন্ন হা-অন্ করে ছুটে 
বেড়িয়েছে। 
|| ৩ || 


১৭৫৭-তে পলাশীর-চুক্তির মাধ্যমে, 


. এদেশের শাসন ক্ষমতায় আসার পর 


থেকে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান লুণ্ঠন ও 
নয়! পলাশী-চুক্তির পরবর্তী 
বছরের মতোই তার! তাদের অমানুষিক 
শোষন-নির্ধাতনের মধ্যে দিয়ে ১৭৭*-এ 


১৩ 


মাধ্যমে ১০০০ * ০০ মানুষের অন্না- - 
ভাবে মৃত্যুর কারণ সৃষ্টির উল্লাসে মেতে 
উঠেছিল । আর সেই লোকক্ষয়ের 
ফলে 'অসংরুত মৃতদেহের জমে থাকা 
স্তুপ গ্রাস করতে জন্মেছিল বিশাল 
বনাঞ্চল। এই দুর্ভিক্ষের ২ 1২৫ বছর 
পরও "দেখা গেছে, বাঙলাদেশের' ও. 


শুক্রবার ২১শে, আগ, ১৯৮১ 


ভাগ জ্বায়গা গভীর মনুষ্যাগম জঙ্গলে 
আকীর্ণ। ১৭৭০-এ এই মহাদুভিক্ষের 
১৭ বছর পর বাখরগঞ্জ জেলায় আর 
এক ভযুক্কর দুতিক্ষ হয়। বলা বাল্য 
যে এই ছুর্ভিক্ষও ইংরেক্রহুষ্ট । আগেই 
বলেছি এই ছুক্তিক্ষস্থজন ছিল ইংরেজ- 
দের কাছে মুনাফা-লুষ্ঠনের জঘন্যতম 
উপায় মাত্র। বাখরগঞ্জের এই ছুতিক্ষে 
এর বেশী লোক অনাহারে 
মারা ষায়। ১৭৯. সালের এপ্রিলে 
রেডি্থ্য বোর্ডে পাঠানো! জেলার 
কালেক্টার ডগলাস-এর বিবরণই সাক্ষ্য 
দেয় ঃ এই দুভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর ষে 
জেলার প্রাচীনতম ব্যক্তিও এরকম 
দুর্তিক্ষ আগে কোনদিন দেখেনি। 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে সারা বাঙলায়- 
ষেখানে ১০০*১০০৩ লোক মারা 
গিয়েছিল, তার পাশাপাশি শুধুমাত্র 
বাখরগঞ্জের দুর্ভিক্ষে ৬ *** লোক 
মারা যাওয়ার ঘটনাই; 
এই :  ছুত্তিক্ষের ব্যাপকতা ও 
মর্মান্তিক অবস্থার সাক্ষ্য হাজির করে। 
স্মরণ থাকতে পারে যে এই দুর্ভিক্ষের 
পর সেখানকার কালেক্টর ডে সাহেব 


৬০০৮০ 


(১৭৯১) পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব ' 


আদায়ের স্থপারিশ করতেও দ্বিধা 
আঠারো শতকের মাঝাযাঝির পর 
থেকে এদেশে ইংরেজদের এই ক্রমবর্ধ- 
মান লুঠন ও দন্ুবৃত্তি উনিশ শতকের 
প্রথম থেকেই এদেশের ওপর চিরস্থায়ী, 
দুর্ভিক্ষের অভিশাপকে চাপিয়ে দিয়ে” 
ছিল। পুরোনো সেচ ব্যবস্থার ও. 
শিল্পের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে ইংরেজরা 
এদেশকে প্রাক ব্রিটিশ আমলের পরি- 
স্থিতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলে'। 
পুরোনো সমাজ কাঠামোর অপসারণের 
মধ্যে দিয়ে যে অবস্থার ্থষ্টি হয় তা" 
অনিবার্ষভাবে এদেশের ওপর চিরস্থায়ী 
দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়েছিল । ফরাসী 
এতিহাদিক পিনখ ছুক্লো'একসমন্ন-বলে- 
ছিলেন ষে প্রকৃতি.খাগ্ দান করে আর 
মানুষ দুতিক্ষ সৃষ্টি করে। একথার 
বিন্বুবিসর্গ অতিরঞজনের প্প্রাধান্তহীনতা| - 
বোধকরি এদেশে দুর্ভিক্ষ টির এবং 
এদেশের ওপর চিরস্থায়ী ছুতিক্ষ চাপিয়ে 
দেবার ব্যাপারে ইংরেজদের দায়ী করার 
কোন বিকল্প হাজির করে না। 


শায়েস্তা খার আমলে বাওলায় .টাকায় 


৮ মণ চাল পাওয়া যাওয়ার বাস্তব 
ঘটনাকে অলীক কল্পনায় পর্যবসিত 
করে, মুরিদ কুলীর আমলে কলকাতায় 


-আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ ৪০০০ 


টাকাকে কোম্পানীর' আমলে বাড়িয়ে 


. ১৭০ ০ টাকা করে এবং এই সঙ্গে 


ট্যাক্স ও অন্তান্ত কর থেকে আরও 
৯**০* টাকা ঃআদায়ের নজ্তির রেখে 
বাস্তবিক ইংরেজরা এদেশকে পুরোনো 
আমল থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে 
নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে 
দিয়েছিল । 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


be 


যা || শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৮১. 


ভারত সরকার জোট, নিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না 


শ্রীপতি নন্দী... 


. সাম্বাঙ্গাবাদী শিবিরের কোমর- 
ভাঙা অবস্থার স্থষযোগ নিয়ে এবং 
ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও গ্রামীণ 
পর্বহাবাকে ফাকি দিয়ে ১৯৪৭ সালে 
ভাবতে ষে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হলো, 
তার জন্মবৃত্তান্ত নয়াবুর্জোয়! বিশ্বাস- 


ঘাতকতার সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত হয়ে 
চিরকাল চিহ্নিত খাকবে। নিখাদ 


- ব্যবসায়িক 'মঞ্জি-মগজকে সম্বল করে 


যাদের নিত্য করে-খেতে হয়, কোন 
নীতিফীতির ধার ধারলে তাদের চলে 
এন]।- এশিয়া আফ্রিকা লেটিন 
আমেরিকার যে কোন নয়াবর্জোয়া-রাজ 
সম্পর্কে একথা খাটে। রেনের্সীযুগের 
বুর্জোয়া শ্রেণীর মত এরা যেমন স্বাধীন 
জালীয়-রাষ্ের জন্ম দেয় না, তেমনি 
পুবোগুরি সামস্তবাদবিরোধীও হয় না। 
“ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সমস্তকপ 
আচার-আচরণে এসব কিছু” প্রমাণিত 
সত্য। বৈদেশিক মূলধন-মেশিন- 
মেশিনগানের পদতলে গভ-হয়ে-্বাকা 
ভাততীব নয়াবুর্জোয়ারা দেশের মাটি 
আর মাহযকে শোষণ করতে যে সমস্ত 
পদ্ধতি ও উপায়ের আশ্রয় নেয়, সেগুলি 
যেমন উদ্ভট তেমন প্রতারণা পূর্ণ । 
জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের 
সমস্ত যুলাবোধকে একে একে জলাঞ্জলি 
দিয়ে ঘোর জাতিন্রোহিতা গণন্রোহি- 
তার পথ বেয়ে যার! যুগপৎ সাম্রাজ্য 
বাদের তুষ্টি ও নিজেদের পুষ্টি বিধান 
করে আসছে তাদের বৈদেশিক নীতির 
ভিত্বিটাও অন্তরূপ হতে পারে না। 


কি-ই বা করণীয় থাকতে পারে? এবং 
' হয়ে আসছেও ঠিক ভা-ই। ভারতকে 
ব্রিটিশ কমনওয়েলধের অন্তু 


' করে ধরে রাখার সপক্ষে সাফাই 


" তৎকালীন ‘অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে” 


ক, 


গাইতে গিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জহর-- 


লাল নেহরু ‘ওতিহাসিক স্থত্রে প্রা 
অক্ষত রাধার জন্ত- যেদিন সওয়াল 


আসলে 
‘এতিহাসিক সুত্রে প্রাপ্ত ‘অর্থনৈতিক 


কাঠামো’টাকে অক্ষত রাখতে গিয়ে 


পত্তিতজী এঁতিহাসিক সূত্রে প্রাপ্ত 
কংগ্রেসী বেইমানীর ইতিহাসকেই 


অক্ষত রাখলেন । 


জাতীয় এঁক্য ও জাতীর 


স্বধানতার প্রথ্নে 


জাতীয় এক্য ও জাতীয় স্বাধীনতা 


ইতিহাসের ন্যনতম দ্বাবীগুলির অন্য--* 


“তম | কোবীয় জনগণ একই অধি- 


কারে অধিকারী ৷ সাম্রাজ্যবাদ এসব, 
কিছুর বিরুদ্ধে, অতএব কোরীয় 
এঁক্যের প্রশ্নে তারা উত্তর কোরিয়াকে 


'আক্রমণকারীম্ধপে চিহ্নিত করলো। 
কংগ্রেসী ভারত সরকার ও জাতীয় 
এক্য ও জাতীয় স্বাধীনতার যুল্যবোধ 
হারিয়ে সাত্রাজ্যবাদীদের মত একই 
কাজে করলো, যদিও কাশ্মীরের প্রশ্নে 
জাতিসংঘ ভারতকে আক্রমণকারী 


বলে চিহ্নিত করলেও ভারত তা.মেনে 


নিতে রাজী হয় নি। 

চুক্তিকে কার্যকরী করতে যে আস্ত- 
তিক - কমিশন গঠিত হয়-তার 
চেয়ারম্যানরূপে ভারতীয় ভূমিকাটি 
কম কলঙ্কময় .নয়। কমিশনের 
নাকের ডগায় তুড়ি মেরে শুক হয়েছিল 
ভিয়েতনামের বুকে মাকিনী সৈন্য 
'অমাবেশ, চলেছিল ' দীর্ঘস্থায়ী নারকীয় 
হত্যাকাণ্ড। কমিশন এর প্রতিবাদে 
প্রায় কিছুই করেনি, মাকিনীর্দেরে 
আক্রমণকারী বলে ঘোষণা! করেনি, 
চেয়ারম্যানের পদ থেকে ভারত পন্দ- 


'ত্যাগও করলো না। বরং সাম্রাজ্য- 


বাদী হত্যাকাণ্ডের প্রধান ঘটি সায়- 
গনকে ভারত পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিত, 
রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে সম্পর্ক রক্ষা করতো, 


কোমক্যাল, ও লরী রপ্তানী দিত।. 
হানয়ে একটি নিয়তর ' 


পক্ষান্তরে, 
মানের কুটনৈতিক মিশন ছিল, লেন- 


. দেেনশছিল না, এমন কি ভিয়েখনামের 


মুক্তিযুদ্ধে বেসরকারী ওষুধপত্র-রক্ত 
সাহাফ্যটুকুও দিল্লীর ছাড়পত্র পেতো 
না! কাম্বোডিয়! ও লাওসের ক্ষেত্রেও 
এ নীতির ব্যতিক্রম ছিল না। 

আর .কঙ্গোতে ভারতীয় কেলেং- 
কারী কোনদিন মুছে যাবার নয় ষে 
প্যারিস লম্বা রাষ্সংঘের শাস্তিবাহিনীর 
সাহাধ্য চেয়ে পাঠালেন কঙ্গোর বিপন্ন 
স্বাধীনতাকে স্থরক্ষা করতে, ভারতীয় 
নেতৃত্বে প্রেরিত সে বাহিনীটি খোদ 


প্রধানমন্ত্রী লুমুস্বাকেই ধরে এনে সমর্পন - 


করলে! ঘাতক মবুতু ও কাসাবুভুর 
হাতে । অহিংস ভারতের শাস্তিনীতির 
প্রতিনিধি শ্রীদয়াল নবজাগ্রত কঙ্গোর 
জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক 
প্যারিস লুমুস্বার প্রাণহানিতে লিপ্ত হয়ে 
সারা দুনিয়ার 'ম্বপা কুড়োলেন। 
সেদিনকার বিক্ু শোকাহত বঙ্গো- 
বাসীর-নিকট ভারত সরকার কোনকপ 
ক্ষমাপ্রার্থনাও করে নি। . 

পঞ্চাশের দশকে মালয়ের মুক্তি- 
যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরে 
দমন করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ 
সরকার যে ভাড়াটে গোর্থাবাহিনী গঠন 
করেছিল, তার সেনা-সংগ্রহের কাজটা 
চলতো স্বাধীন’ ভারতের মাটিতে । 
এ নিয়ে বিস্তর হৈ চৈ হবার পর বহু 
কালক্ষেপ করে ভারত সরকার খন 
কিছু লোক-দেখামো ব্যবস্থা নিলেন, 


তখন প্রকৃতপক্ষে তার আর প্রয়োজন 
ছিল না) ইতিপূর্বেই ব্রিটিশ সরকার 
তার কাজের কাজ সম্পন্ন করে 
ফেললো । 

. এতো গেল দেশ বিদেশে জাতীয় 
স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেসীদের তথ! 
তষ্প্রবন্তিত ভারত সরকারের শ্বাধীন 
নীতি কিংবা জোটনিরপেক্ষতার একটি 
বিশেষ 'দিক্‌, অর্থাৎ ইঙ্গ-মাকিণপন্থী 
দিকু। কাম্পুচিন্া প্রশ্নে ও আফগানি- 
স্থান প্রশ্নে ভারত সরকার এমনই জোট- 


নিরপেক্ষ যে, খোদ জ্বোট-নিরপেক্ষ 


শিবিরে বা তৃতীয়-বিশ্ব শিবিবে 
ভারতের আজ প্রায় একঘরে অবস্থা, 
একথা সাশ্প্রতিককালীন বিভিন্ন আত্ত- 
জাতিক সম্মেলনে দ্িবালোকের মত 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে 'উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে 
তৃতীয় বিশ্বের দৃষ্টিতে ভারতের মর্ষাদ! 
আঙগকের মত এত করুণ এর আগেও 
ছিল না।' আব মস্োব চর ফিডেল 


তৃতীয় বিশ্বের স্বাভাবিক আপনজন”? 


ইংরেঙ-সুষ্ট হুভিক্ষ -. 
. শষ্ট পৃষ্ঠার পর | 

এর ওপর ১৭৯৩-এব কর্ণওআলি- 

সীয় ভূমিবাবস্থা এদেশের 'কৃষক জন- 

সাধারণকে অনিবার্ধভাবে মৃত্যুর সুখে 

ঠেলে দিয়েছিল । ডিগবী সাহেবের 

ভাষ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের মাঝা- 


4 


মাঝির পর বাঙলাদেশের সকল শ্রেণীর 
- লোকের মাসিক গড আয় ছিল ১:২৭ 


টাকার মতো। ১৮৮০ সালে য্যলিয়ব্ম 
হাণ্টারও বলেন যে তৎকালীন ভারত- 
বর্ষের ২০***০*০০ মাহুষের মধ্যে 
৪.***০:০* লোক অর্ধাহারে জীবন- 


যাপন করে। অর্থাৎ এই অর্ধাশনে 


জীবনধারণ কর! লোকের. তৎকালীন 
সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২*৭ | 
এছাড়া চালস ইলিয়ট বা হারিংটনের 
বক্তব্যুও এই তথ্যই হান্জির করে ঘে 
এছেশের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে যারা 


সারাবছরে এমন কি একদিনও পেটভরে 


খেতে পায় না, তাদের পরিসংখ্যানগত 
হিসেব মোট জনসংখ্যার ৫০% | 
আমরা আগেই. উল্লেখ করেছি, 
উনিশ শতকের প্রথম €৩ বছর ও 
রেলপথ নির্মাণের পরবর্তী ২. বছরের 
হৃষ-ছুত্তিক্ষে লোক্ক্ষয়ের মারাত্মক পরি- 
সংখ্যান। উনিশ শতকের শেষ ৩০ 
বছরের দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত লোকক্ষয়ের 
হিসেব চোখে আঙ,ল দিয়ে দেখিয়ে 
দেয় যে স্থায়ী দুভিক্ষ এদেশের ওপর 
পাষাণের মতো! চেপে বসেছে 1 উনিশ 
শতকের শেষের ২০/২৫ বছরে বেরার, 
পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, এলাহাবাদ, 
গোরক্ষপুর ও বারাপসী জেলায় দু্িক্ষে 


হেন তব্বের বাহক হয়ে ভারত সরকার 
কি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে ডকে 
তুলে দিয়ে তৃতীয় [বিশ্বের দেশগুলিকে 
“েদা” করে রুম্দশিবিরে ঢোকাতে চায় 
না? . 

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ কাম্পুচিয়ার' 
বিপ্লবী সরকারকে ( পূলপট ) স্বীকৃতি 
দেবার পর বিস্তর ইতস্ততঃ করে ভারত 


সরকারও তাকে স্বীকৃতি জানায় কিন্ত 
যে হেং সামবিণ “সরকার” কাম্পুচিয়ার 


জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই 


করে না তাকে তৃতীয় বিশ্বের অপর 
কেহ স্বীকৃতি না দিলেও ভারত সরকার 
বিপুল উৎসাহে স্বীকৃতি দান করেছে 
এবং বিশ্বের দরবারে এ নিয়ে নিলজ্ঞ 
ওকালতিও চালিয়ে ধাচ্ছে। জোট- 
নিরপেক্ষ আফগানিস্থানে রুশ সামরিক 
অভিযান ও সামরিক অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে ঘখন সারা পৃথিবীর মানুষ 
ধিকারে মুখর তখন কোন্‌ জোট- 


কাষ্টো গ্রবন্তিত “সোভিয়েত রাশিয়! নিরপেক্ষতার আদর্শকে বক্ষা করতে 


ভারত সরকার রুশ দখলদারীকে 


মৃত মান্ষের সংখ্যা ছিল ৩১৪৪-৮৫ 
জন। আর শুধুমাত্র ১৮৮০ ও ১৮৯৯ 
সালে সার! ভারতবর্ষে এই হিসেবের 
পরিসংখ্যান ছিল যথাক্রমে ৩৯২৮৬৩১ 
ও ৮৩৩৪১৫৪ জরন। অর্থাৎ ১৮৮০ 
থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে ২০ বছরে 
দুর্ভিক্ষে সার! ভারতবর্ষে বর্ধিত মৃত্যুর 
হার ২০৮ গুণ । উনিশ শতকের প্রথম 
২৫ বছরে স্ষ্ট-দুভিক্ষে মৃত মানুষের 
সংখ্যা ছিল ১০০০০০০ । আর নীল- 
বিদ্রোহের সময় থেকে (১৮৬০) পরবর্তী 
১৫1১৬ বছরে ৬টি দুর্ভিক্ষে মৃত মাছ- 


ষের সংখ্যা ছিল ৫**০৪০০ এরও 


বেশী। উনিশ শতকের প্রথম €* 
বছরে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ৭ বার, যার 
পরবর্তী ৫০ বছরে এই সংখ্যা দাড়ায় 
২৪ বার। আর এই ২৪টির মধ্যে ১৮টি 


হয়েছিল শুধুমাত্র ৮৭৫ থেকে ১৮৯৯ 


এর মধ্যে । এই 'প্রথম ৭টি ছুতিক্ষে 


মৃতের -মোট পরিমাণ ১২৫০ ০৭, 
পরবর্তী ২৪টি দুর্ভিক্ষের ফলে গিয়ে 
দাডায় ১৮৫০০০** | অর্থাৎ ১৮** 
থেকে ৮২৫ সাল পর্ষস্ত ২৫ বছরের 
প্রতিবছরে ছুভিক্ষে মৃত্যুর হার ছিল 
গড়ে প্রতি বছর ৪০০*০ এবং ১৮৬০ 
থেকে ১০৭৫ সাল অবধি ১৫ বছরে এই 
হীর ছিল, প্রতিবছর ৩৬৬.*০ এরও 
বেশী। উনিশ শতকের প্রথম ৫০ 
বছরের প্রতি বছর দুভিক্ষে গড় মৃত্যুর 
সংখ্যা ছিল ২৫০০* ও পরবর্তী ৫* 
বছরে এই হার ছিল ৫৭*০০০। উক্ত 
শতকের প্রথম ৫ বছরে সংঘটিত ৭টি 


| ॥ সাত । 
চিহ্নিত করতেও রাজী নয়? সামরিক 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধাচরণ দূরের কথা, 

বরং মামুলী কায়দায় নানা সাজানে! 
কথার ফুলঝুরি দিয়ে রাজনৈতিক, 
সমাধানের ধৃয়ে! তুলে সমস্ত বিষয়টিকে 
গুলিয়ে দিতে চাইছে রুশ দখল- ” 
দারীকে আরো মজবুত হয়ে বপার 
সময় সুযোগ করে দিচ্ছে। ' 

আঙ্গোল! যোজান্বিক ইখিৎপিয়। 
সোমালিয়া দক্ষিণ ইয়েমেন অঞ্চলে 
রুশ ও “রুশ-তাবেবার কিউবান 
বাহিনীর সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে- 
প্রতিবেশী দেশ ও জাতিগুলির মধ্যে , 
যে রক্তপাত রেযারেষির প্রক্রিয়া দানা 
বাধছে, -বিভিন্ন জাতীয় এক্যে যেরূপ 
বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে সে সমস্ত আক্রিকীয় 
প্রসঙ্গেই হোক কিংবা ভারত মহা 
সাগরে কুশ-মাকিন সামরিক তত্পর- 
তার প্রশ্নেই হোক, দিল্লীর কংগ্রেসী 
সরকারগুলি মক্কোর হটকারী সম্প্রসারণ- 
বাদের সঙ্গে এক নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে 


| তুলে তৃতীয়-বিশ্বের অভ্যন্তরে অসংখ্য 


ফাটল হৃস্রির কাজে লি রয়েছে। 
মুজীবী বাংলাদেশ সম্পর্কে শুধু একটি 
কথা বললেই যথেষ্ট যে, একট] গভীর 
ষড়যন্ত্রের তুঙ্গশীর্ষে বসে দিল্লী-মন্কে! 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


দুর্ভিক্ষের প্রতিটি দুর্ভিক্ষে গড়ে ১' ৫ 
আর পরবর্তী ৫০ বছরের ২৪টি 
ছৃভিক্ষের প্রতিটি দুভিক্ষে গড় মৃত্যুর - 
হার ছিল ১২০ লক্ষের মতো । এই 
হিসেব অনুযায়ী গোটা উনিশ শতক 


‘জুড়ে মোট ৭4২৪ =৩১টি দুর্ভিক্ষের 


খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সংখ্যা 
সঠিক বলে মনে হয় না। কেনন! 
১৮০২ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত ১৩টি 
দুর্ভিক্ষের সন্ধান, পাওয়া গিয়েছে। 
১৮৬০ থেকে ১৮৭৯ পর্ষস্ত পাওয়া 
গিয়েছে ১৬টির। স্থতরাং উনিশ 
শতকের প্রথম .*৯ বছরেই এই সংখ্যা 
দাঁড়াচ্ছে ১৩+ ৬-২৯টি। আর 
১৮৫ থেকে ১৮৯৯ অব্দি জানা গেছে 
আরও ১৮টি ছুন্ভিক্ষের কথ।7 সুতরাং 
এখানেই এই সংখ্যা দাড়াচ্ছে ৪৭টি 
অর্থাৎ. পূর্বোক্ত সংখ্যার দেড়গুণ । 
স্থতরাং এর থেকে যা! বেরিয়ে আসছে 
তা হলো! ইংরেজদের সীমাছাড়া 
দস্থ্যতা ও লুনের ফলে এবং তাদের 
মুনাফা লুষ্ঠটনের 'জঘন্যতম উপায় 
হিসেবে যে নজির তরি! ১৭৭০, ১৭৮৭ 
প্রভৃতির দুর্ভিক্ষে রেখেছিল এবং 
এদ্দেশকে পুরোনো সেচ ও শিল্পধ্ংসের 
মাধ্যমে অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে স্থায়ী দুতিক্ষেব, দেশে রূপীস্তরিত 
করেছিল, তার কাধ্করী বিষফল 
উনিশ শতকের প্রথম থেকে ফলতে 
শুরু করেছিল এবং ভারতবধের 
অতীতের সমস্ত ইতিহাসকে ম্লান করে, 


বিধ্বস্ত করে, মিছিল করে আস 
হু্ভিক্ষের মধ্যে দিযে কোটি কোটি 


 'মাহষের জীবনকে ইংরেজরা জুয়ার 


সামগ্রী হিসেবে দেখেছিল । 


॥ আট 1 ৮৫ 


স্বাধীন ভারত 
«ম পৃষ্ঠার পর 


চাপ শিল্পের “কাচামালের উপরও 
পড়েছেন: আখ, তুলো, পাট, তৈল- 


ঘা পড়ছে, ফাটন ধরছে.। শাসক 
শ্রেণী বিকল্প নীতি গ্রহণ না করে 
বিকল্প শাসক দলের (জনতা) সাহায্যে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হয়েছে |: | ME 

ইতিমধ্যে, বিশ্ব " পুঁজিবাদি বা 
সাম্রাজ্যবাদের চাপও'বাড়ছে। ১৯৮৮ 
সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আস্ত 
জাতিক অর্থভাণ্ডারের চাপে ভারতীয় 
টাকার মূল্য হ্রাস করেন। তার ফল 
তারতের পক্ষে মারাত্মক হয়েছে এটা 
প্রধানমন্ত্রী নিজেও পরে স্বীকার করে- 
ছেন। ১৯৬৭ লালের - সাধারণ 
নির্বাচনে নয়টি প্রধান রাজ্যে কংগ্রেস 
দ্বল ক্ষমতাচ্যুত হয়। কেন্সের 
কংগ্রেস সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র 
। ২১টি আসনে এসে দীড়ায়। ফলে 
শাসনতাম্ত্রিক -বা। সাংবিধানিক সংকট 
দেখা দেয়। 


এই সংকটের চাপে কংগ্রেস দল . 


ঘিধাবিভক্ত হয়। ইন্দিরা গান্ধী 
অতীতের সমস্ত ব্যর্থতার জস্তে প্রবীণ . 
কংগ্রেস নেতাদের গোষ্ঠী বা “সিপ্ডি 
কেট”কে দায়ী করে পৃথক কংগ্রেস দল 
গঠন করেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, 
রাঁজন্যভাতা বিলোপ ইত্যাদি কয়েকটি 
” বামপন্থীদের ঙ্গোগীন গ্রহণ করে তিনি 

সাধারণ মানুষের কাছে বামপন্থী বেঁষ। 
বলে নিজেকে জাহির করেন। অন্তর্দিকে 
.' বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে 
তিনি কেরল ও পশ্চিমবজের যুক্তত্রণ্ট 
সরকারগুলিকে ভেঙে দেন! অন্তান্ত 
রাজ্যের .' অকংগ্রেশী সরকারগুলিও 
টিকে থাকতে পারে নি। ১৯৭১ 


পশ্চিমবজে তার কংগ্রেস দল লোক- 
সভা নির্বাচনে পরাজিত হয়। ১৯৭২ 
সালে সমস্ত রাজ্য বিধানসভার 
নির্বাচনেও ইন্দিরা কংগ্রেস বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের পরাজয়ের 
অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস রাজ্য 
বিধানসভার নির্বাচনকে জালিয়াতি ও 
৷ জবরদস্তি করে নির্বাচনকে গ্রহনে 
_ পরিণত করে | . 
কিন্ত জবরদস্তি জালিয়াতি করে 
অর্থনীতির অঘোঘ নিয়মগুলিকে 
নিয়ন্ত্রণ করা ঘায় না। তাই ১৯৭৩ 
সাল থেকে আবার রাজনৈতিক সংকটের 
‘চাপ স্থষ্টি হয়। 


2 


১৯৭৪ সালে শ্রমিক | 


বিক্ষোত চরম আকার ধারণ করে। 
কোটি কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়। এ 


বছরই চা ও পাট শিল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং 
টলায়মান।' অর্থনৈতিক সংকটের . 


শিল্পে অনেকগুলি ধর্মঘট হয়। শেষ পর্যস্ত 
এরতিহামিক রেল ধর্মঘট এই অর্থ- 
নৈতিক: .সংকটকে আরো তীব্র 
আকার প্রকাশ করে। ১৯৫ সালে 
দেশে অর্থনৈতিক জরুরী, অবস্থা 
ঘোষণা করে ইন্দিরা! সরকার কুদরমুদ্তি 


ধারণ করে। লক্ষ লক্ষ মাচুষ বিনা. 


বিচারে কারারুদ্ধ হন, দেশের তাবৎ 


বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ আটক 
হন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ-ও 
প্রি-সেন্সরশিপ আদেশ জারী হয়। 
স্বাধীনচেত! বহু সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে 
ষায়'। সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধী- 
নতা ও নাগরিক অধিকার বিলুপ্ত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে . জনগণের, স্বাধীনতার, 
অবসান ঘটে। শ্বৈরতাস্ত্রিক ইন্দিরা 
সরকার গণতান্ত্রিক শ্বাধিকার বিনষ্ট 
করা ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট মোচনের 
বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ কর! অসম্ভব বলে 
মনে করে। কারণ অর্থনৈতিক সংকট 
আর সামক্সিক বিস্ফোরণ নয় 
অর্থনৈতিক সংকট প্রায় স্থায়ী সংকটে 
পরিণত হয়েছে। 
স্থায়ী সংকট 

কিন্ত এর ফলে. অর্থনৈতিক 
সংকটের স্থ্রাহা হয় নি। ৯৭৩ 
সাল থেকে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী 
সংকট স্থায়ী কপ ধারণ করে-। ১৯৫* 
এর দশক থেকে এই সংকট বারে বারে 
আবিভূ্ত হয়েছে। পুজিবাদী দেশ- 


গুলি তখনও কোন নী কোন উপায়ে 


তার সাময়িক উপশম ঘটাতে সক্ষম 
হয়েছে কিন্তু ১৯৬৮ সাল থেকে 
পুঁজিবাদের, সংকট মোচনের ক্ষমতা: 
দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে । ইউরোপ, 
আমেরিকার দেশগুলিতে" ব্যাপক 
বেকারী, . গণবিক্ষোভ, ধর্মঘট দেখা 
দিতে থাকে৷ সাআজ্যবাদী দেশ- 
গুলির পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত আস্ত- 
জাতিক বাণিজ্য সংকট, মুদ্রা! যুল্য 


- সংকট অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে 


বারে বারে ফেটে পড়ে। পুঁজিবাদী 


অর্থনীতির সামরিকীকরণের গতি- 
বেগও বৃদ্ধি পায়। কারণ পু'জিবাদী 


নিয়মে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বজায় 
রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে । স্থৃতরাং 
১৯৭৩ সালের আরব্‌-ইজ্ররায়েল যুদ্ধের 
পর বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট মোচনের 
কোন উপায় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে 


, ছিলনা । অর্থনীতি পূৰ্ণ সামরিকী, 


করণের ফলেও ব্যাপক মুন্রান্ষীতি, 
বেকারী ও আর্টৈতিক পরিরৃদ্ধির 
হারে। ক্রমাবনতির . ধারা অব্যাহত 
থাকে । সুতরাং বিশ্ব পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থা এক স্থায়ী অপ্রতিরোধ্য অর্থ- 
নৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়। এমন 
কি আন্তর্জাতিক মুদ্রাগুলির .মূল্যেরও 
কোন স্থিতিশীলতা থাকে" না ফলে 


& 


আজ অনেকটা এই ,রকম। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে 


“এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সুটি হয়। 


অপেক্ষাকৃত ধনী ও শিল্পোন্নত দেশ- 
পুলি তাদের গুরুতর সংকটের বোষা 
দুর্বলতর পু'জিবাদী রাষ্্রগুলির উপর 
চাপিয়ে দেবার নানা কৌশল গ্রহণ 
করে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আস্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার এই কৌশলগুলি পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে সক্রিয় হয়। 
যেহেতু ইন্দির! “সরকারের পু'জি- 
বাদী পরিকল্পনা আস্তর্জাতিক পুঁজি- 
বাঞ্ধের গণ্ডীতে আবন্ধ সুতরাং আমা- 
দের, দেশেও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী 


‘সংকট চেপে বসেছে। আজ পরিস্থিতি 


এমন প্রতিকূল যে ইন্দিরা সরকারের 
পক্ষে এই স্থায়ী সংকটের প্রতিকার 


করা আদৌ ' সম্ভব, নয়! স্বল্পকাল 
ক্ষমতাচ্যুত থাকার পর ১৯”* সালে 


পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার 'পর ইন্দির! 


"সুরকার এক স্থায়ী সংকটের সন্মুখীন 


হয়েছে । একমাত্র স্বাধীন, জননির্ভর, 


গণতান্ত্রিক বিকল্প পন্থা গ্রহণ করেই ' 


এই সংকটের সমাধান করা ঘায়।' 
এমন কি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 


থাকা সত্বেও রাজ্য সরকারগুলিও এই 
সংকটে জনগণের ক্লেশ ভোগ কিছুটা 


হাস করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, 


ত্রিপুরা ও কেরলের রাজ্য সরকারগুলি.. 


তা প্রমাণ করেছে। কিন্ত বুর্জোয়া- 
ভুস্বামী গোষ্ঠীর পক্ষে তা করা সম্ভব 
নয়। ভারতের সাধারণ মাগষ,_ 
যার] চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, ভারতের অর্থ- 
নীতি-রাজনীতির চরম নিয়ামক, 
তার! ক্রমশঃ /বিকল্প নীতি ও সংগঠ- 
নের অপরিহার্ষতা উপলব্ধি করছেন । 
তারা নানাভাবে সংগঠিত হচ্ছেন, 
বিকল্প নীতি ও স্রকার প্রতিষ্ঠার 
ধারণা চ্ছতর হয়ে উঠছে। এই 


ত্বরান্বিত হবে বুর্জোয়া-তৃন্থামী চক্রের - 
যে কোন শাসনের অবসানও তত বেশী 
নিকটবর্তী হবে। উঃ 
ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি 
অর্থাৎ ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি 
অর্থ- 
নৈতিক সংকটের মোকাবেলা! করার 
সামর্থ্য শাসক শ্রেণী হারিয়ে ফেলেছে। 
তারা সংকটগ্ৰস্ত আত্তর্জাতিক পু'জি- 
বাদের দ্বারস্থ হয়ে 'যেভাবে সংকটের 
একটা সাময়িক সমাধান করতে, চায় 
সেটাও ফলপ্রস্থ হতে পারে না। তাই 
ভারতের অর্থনৈতিক সংকট এখন 
স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। বর্তমান 
ব্যবস্থা বজায় রেখে এর কোন সমাধান 
হবে না। স্থৃতরাং জনসাধারণকে এই 
অসহনীয় অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য 


'করার জন্যে শাণকশ্রেণী চরম স্বৈর- 


তঙ্্রের পথ ধরবে। . প্রয়োজন: হলে 
সংবিধান, সংসর্দকে বাতিল করতেও 
তারা দ্বিধা করবে না। ইতিমধ্যেই 


চে 


, দপণ || শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ১ ৮৮১ 


আমর! 


এর বহু প্রমাণ পরিচয় 
পেয়েছি । | 


সাঙ্খৃতিক বটনাগুলি লক্ষ্য 


করলেই বোঝা -যাবে বর্তমান ভারত 
সরকার কৃতটা বেপরোয়া হয়ে 
উঠেছে,। সংকটের গুকুভার মুদ্রা- 


ক্ষতি মূল্যবৃদ্ধির আকারে সাধারণ 
"মানুষের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিতে হলে 


বেপরোয়া না হয়ে উপায় নেই। 
সংবিধানে. শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘটের 
অধিকার স্বীকৃত, কিন্তু সরকার অর্ডি- 
্তান্স জারী করে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার 
ক্ষমতা হাতে নিয়েছে । বিনা বিচারে 
আটক র্যখার আইন , তৈরী ক্রা 


 হয়েছে। আরে! নানা আধুধ সংগ্রহ 


করা হচ্ছে যাতে জনগণের স্যাষ্য_দাবি- 


দাওয়] ও প্রতিবাদকে নীরব, নিস্তব্ধ 


করে দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক 
পু'জিবাদের চাপে নতিম্বীকার করে 
কৃষিতে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন সত্বেও 
মারঞ্চিনী গম আমদানী করতে হচ্ছে 
অথচ মাকিন ডলায়ের হিসাবে ভারতীয় 
টাকার দাম প্রায় ১২ শতাংশ ইতি- 
মধ্যেই কমানে। হয়েছে । আগে ১ 
ডলার সমান ৮ টাকা ছিল এখন ৯-২০ 
পয়সা । ফলে মাকিন গমের পড়তাও 
দেশের চাইতে বেশী । তবুগম 
আমদানী করতে যচ্ছে। চিনির 
উৎপাদন অভূতপূর্ব ,হারে বেড়েছে। 
৪* লক্ষ টনের জায়গায় ৫৮ লক্ষ টন। . 
ইতিমধ্যেই ভারতের ৫৫০০, কোটি 
টাকা এবছরের বাণিজ্য মতি 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


. West Bengal State Consumers’ 
রঃ “Cooperative Federation Limited 


{ CONFED—W. B. ) 
P-1, HIDE LANE, AKBAR MANSION, 3RD FLOOR, 
‘ CALCUTTA—700 012- 
( PHONE NOS. 27-7012 & 27-7013 ) 
JOIN CONSUMERS’ COOPERATIVE MOVEMENT 1 
VISIT YOUR NEAREST COOPERATIVE STORES OR 1 


US FOR :— 
1) PULSES 
2) " SPICES 


3) “TEXTILES ( CONTROLLED AND NON- CON- 


TROLLED )- 
4) 


7) 


9) COMMON SALT 


20) CYCLE, RICKSAW TYRES AND TUBES | 
11) DALDA VANASPATI 


12) PHOTO FILMS: 


-RETAIL UNIT 


. AMUL PRODUCTS: 
WHOLE MILK, AMUL BUTTER ETC. - 
5) CUSTOMS CONFISCATED FOREIGN GOODS 
6) ‘COOP’ BRAND POWDERED SPICES 
০০০৮ BRAND. MUSTARD OIL ( AG-MARK) 
8) BANGALIPI, TAMRALIPI, BARNALIPI, CHATRA- 
LIPI (FROM CONCESSIONAL PAPER) 


ALSO VISIT . 


AMUL SPRAY, পাতা, | 





। P-12, NEW C. I. T, SCHEME EXTENSION . 


C. I. T. BUILDINGS 
CALCUTTA—700 012 
MEDICAL UNIT 


COOPERATIVE MEDICAL STORES 


88, COLLEGE STREET, 


4 


CALCUTTA MEDICAL COLLEGE 


CAMPUS 
(NEAR GATE NO. 3) 
CALCUTTA -700 012 


ENROL YOURSELF AS MEMBER 
২ SEND CONSTRUCTIVE.SUGGESTION. 
- CHAIRMAN : - 
SHRI BHABANI PRASAD CHATTERJEE, 


M.L.A. 





a 
‘ 


" দর্পণ | শুক্রবার ২১শে আগষ্ট, ১৯৮১ 


ইতিহাসের পুনরারত্তি 


.শর্ধানেতিক ভাষ্যকার - 


প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬ সালে দেন। ভারতের; ' ইতিহাষে কোন 
প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে দেশের ক্ষমৃতীসীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে 
অর্থনৈতিক বিপর্যয় চক্রবৃদ্ধি হারে পরাজিত _ হননি। বোধ হয়, 
বেড়ে চলেছিল । ১৯৬৬ সালে বিশ্ব বিশ্বের কোন দেশেই না) কিন্ত 
ব্যাক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগ্ডারের ইন্দিরা গান্ধী একমাত্র প্রধানমন্ত্রী 
চাপে ' ভারতীয় মুদ্রার ৪০ শতাংশ খিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। তার, 
ঘটানো হয়।' বল! দলও পরাজিত হয়। fl 
এই ঘটনা স্মরণ করার প্রয়োজন 


অবমূল্যায়ন 
বাহুল্য টাকার এই অবযূল্যায়নের 


সংগতিতে টান ধরেছে। সুতরাং 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১৯৮০-৮১ সালে 
১৫০১৯ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮১-৮২ 


‘সালের বাঁধষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত 


১৭৪১৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করা প্রায় 
অসম্ভব ৷ 

অতএব, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার 
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আবার আন্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাংকের দ্বারস্থ 
হয়েছেন। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 


-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্াক্ষিণ্যের উপর 


নির্ভরশীল । স্থতরাং মাকিন সর- 
কারের অনুমোদন ছাড়া এই বিপুল 


পেছনে কোন অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল আছে। কারণ ইন্দিরা গান্ধী বা তার ঝণ-প্রায় ৪০* কোটি ডলার বা ৩২০৫ 


না। পরবর্তীকালে স্বয়ং ইন্দিরা দলের মনোভাব বদলায় নি। পরা- 


গাস্বীই স্বীকার “করেছেন যে এর ফলে জয়েও তার শিক্ষা হয়'নি। তার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার শর্ত দিয়েছে- 


জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । , ক্যাবিনেট মন্ত্রী সি এম ষ্টিফেন করুণা- 
০ তখন চতুর্থ পরিকল্পনা কার্যত প্রার্থী ওয়াই বি, চাবনকে উপহাস 
অকেজো হয়ে :পড়ে। জাতীয় অর্থ, করে 'বলেছেন আমরণ বদলাই নি, 
নৈতিক পরিবৃদ্ধির হার শে[চনীক্সভাবে' ১৯৭৭ সালের আগে যে রকম' 'স্বৈর- 
হান পায়। এমন কি চতুর্থ পরিকরনা- 
পর্যস্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয়.নি। জনত দলের বিশৃঙ্খল সংগঠন ও 
“অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র হয়ে ওঠে জনবিরোধী নীতিমালার. প্রতি জন- 
খে ভারত সরকার কিছুতেই তা সামাল গ্রণের বিরাগের সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা 
ot পারেন নি। অর্থনৈতিক গান্ধী ১৯** সালে আবার ক্ষমতায় 
কট: দীর্ঘায়ত হওয়ার ফলে ১৯৬৭ ফিরে এসেছেন। কিন্ত চিরাচরিত 
রর থেকে দেশব্যাপী রাজনৈতিক কাঠযোল্পা রক্ষণশীলদের মত তিনি 
অস্থিরতা ও বিক্ষোভ . দেখা দেয়। কিছুই ভোলেন না এবং কিছুই শেখেন 
১৯.৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নয়টি না বলে দেখা যাচ্ছে। * 
রাজ্যে কংগ্রেষ দুলের পরাজয় ঘটে ১১৬৯ সালে” বিশ্ব ব্যাঙ্কের ও 
এবং .পালণমেন্টে, শাসক কংগ্রেস আন্তর্জাতিক অর্থ -ভাগারের চাপে 
দলের সংখ্যাগরি্তা মাত্র ২১ জনে তিনি ও তার মস্তরিসভা যে জনবিরোধী, 
টি দ্রাড়ায। শেষ পর্যস্ত কংগ্রেস দলই ভাতি-বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে দুটুকরে! হয়ে যায় । “ 
সংকট সমাধানের উপযোগী হু পুনরাবৃত্তি চলেছে। কাল” মার্কস 
জাতীয় নীতি গ্রহণ না করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, . ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
ইন্দিরা গান্ধী চমকের পর চমক স্বষ্ট ঘটে না। 
করে দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত প্রথমবার তা! মর্মান্তিক ট্রাজেডি, 
কুরার চেষ্টা করেন। একদিকে হিতীয়বার. প্রহসনে পর্যবসিত হয় 
'রাজ্জন্যভাতা বিলোপ ও ব্যাঙ্ক জাতীয়- (নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অষ্টাদশ 
করণের ব্যবস্থা অন্যদিকে গরীরি হঠাও ক্রমেয়ার.)। 


ক্লোগানের চমক: দিয়ে তিনি জাতিকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হবার রর 
বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্ত শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ১৯৬৬ সালের 


তাতেও ফল হয় নি | ১৯'১ সালে  লজ্জাকর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা- 
লোকসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হকার নোর চেষ্টা করছেন। এ ছাভা তার 
ক্থআাগেই ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচন _ অন্য উপায় নেই। 

স্নাহ্বান করে তিনি সংসর্দে বিপুল' :৯৮১-৮২ সালের বাধিক পরি- 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং ১৯৭২ করনা সম্পর্কে কমিশন যে হুশিয়ারী 
সালে প্রায় সবকটি রাজ্যে কংগ্রেস ই) দিয়েছে তা কেন্সীয় মন্ত্রিসভার অর্থ- 
দলের প্রাধান্ত পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক অপদার্থতা সম্পর্কে একটা 
কিন্তু তিন. বছর যেতে না" যেতেই চার্জসীট - বলা যায়। 
তাকে দেশে অর্থনৈতিক জরুরী কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে 
অবস্থা জারী করে এক্দলীয় স্বৈরতান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও অর্থনৈতিক 


শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, লক্ষ লক্ষ কোন স্থরাহা হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ' 


1গরিক কে কারারুদ্ধ করতে হয় কংগ্রেস না। কেন্দ্রীয় বাক্পেটে যে 
ওয়াকিং কমিটির 'সদস্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী, কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়ে- 
লোকসভা সাস্ত এবং কংগ্রেস সহ. ছিল আসল ঘাটতি তার অনেক বেশীই 
কৃতিনন রাজনৈতিক দলের নেতা ও হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানী 
এমীবৃন্দও রেহাই পান নি। অবশেষে 
১১৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
দশের মানুষ তাকে উচিত শিক্ষা 


দেন ঘাটতির ফাকও বিশাল হবে। 
কেন্দ্রীয় ও রাঙগ্য সরকারগুলির আর্ধিক 


"তন্বী ছিলাম এখনে]! তাই আছি । 


গ্রহন করেছিলেন আজ আবার ন্তার , 


ঘটানোর প্রয়াস হলে. 


কোটি টাকা পাওয়ার আশা নেই। 


(১) বিদ্যুতের মাশুল ও পরিবহনের 
ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে; (২) ব্যাঙ্কের 
সুদের হার বৃদ্ধি করতে হবে; (৩) 
শিল্প সংস্থাগুলির উপর্‌ সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে, অস্ততঃ দফায় 
দফায় কমিয়ে আনতে হবে) (৪) 
কয়লা সিমেন্ট, সাব, ইস্পাত, ইত্যাদি 
মৌলিক পণ্যগুলির মূল্য বৃদ্ধি করে 
ক্রেতাদের উপর চাপাতে হবে এবং 


১৫ই আগস্ট। ভারতের স্থাধীনতা দিবস। 





আবে অনেক কিছু । সর্বশেষে অবশ্য 


আবার ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নের 


দাকীও আসবে ৷ 

অর্থাৎ কালচক্রের একটা পূর্ণ 
আবর্তন ঘটছে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮১ । 
ঘুরে ফিরে একই ধরনের পুনরাবৃত্তির 
অবিজ্ঞোচিত অপপ্রয্বাস। এবারের 
ঘটনা আরো! গুরুতর । কারণ এই 
ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটছে যখন 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত সমস্ত ধনী; 
শিল্পোন্নত দেশ অর্থনৈতিক সংকটের 


১ ,গুরুভারে দিশাহারা] ৷ তারা অপেক্ষাকৃত 


দুর্বল দেশগুলির জনসম্পদ্‌ ও প্রাকৃতিক 
সম্পদের সুযোগ নিয়ে নতুন কায়দায় 
শোষণ চালিয়ে সংকটঘুক্ত হবার বৃখা 


চেষ্টা করছে । * 


ইন্দিরা গান্ধীও পু'জিবাদী পথ ধরে 
এগিয়ে ষেতে চান |, তিনি ভারতের 
শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি । তাই তাকে 


বৈদেশিক পুঁজির তাঁবেদারী করতে 


-হুবে। দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও । 
: তাকে জনসাধারণের উপব মূল্যবৃদ্ধি 


ও আয় হ্রাসের গুরুভার চাপাতেই হবে . 
কারণ তার বিদেশী মিত্ররা এটাই 
চায়। কিন্তু দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র 
চালু থাকলে তাকে জনগণের মুখো- 
মুখি একবার ন! একবার হতেই হৃবে। 


তাই তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে বর্জন 
'করে রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনতন্ত্র চালু 


করতে চান। অর্থনৈতিক সংকটের 
মোকাবিলা করতে অক্ষম, বিদেশী 


অঙ্গুলিহেলনে চলা , সরকারের পক্ষে 
এ ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু ইতি- 


হাস তার বিরুদ্ধে, গোট! শাসক- 
শ্রেণীরই বিরুদ্ধে। এবার যদি তিনি 
আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে 
চান, তাহলে তা মর্মান্তিক শোকাবহ 
ঘটনায় পরিণতি লাভ করতে পারে। 


পরিকল্পনা '' 


১৫৩৯ | 


কমছে, আমদানী বাড়ছে, ফলে লেন-. 


সাধারণ, মানুষের দুশো বছরের দুর্জয় ও নির- 


বচ্ছিন্ন সংপ্রামে ডাত্বর। অগণিত শহীদের রক্তে 
ও আত্মত্যাগে উজ্জল | ১৫ই আগস্ট সেই 
জি বদি 

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জ্ঞাতি, উপজাতি 


ও সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের 


সমান অধিকারের ভিত্তিতে এক শোষণহীন 


আজও অপূর্ণ । তাকে পূর্ণ করার দায়িত্বে এক- 


' দিকে যেমন লক্ষকোটি মেহনতী মানুষ রুত- 
সংকল্প, অন্যদিকে জুদ্ধ কায়েমী স্বার্থ সেই পবিস্্ 


গ্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করার চক্রান্তে লিপ্ত। সাধারণ 
মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে এরা স্বীকার 


. | করে না। বিচ্ছিমতাবাদের আগুনে জনগণের 


সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করতে চায় ৷ শোষণহীন 
স্মাজ-ব্যবস্থার হ্বপ্রকে চূর্ণ করে দ্ৈরাচারের 
অবাধ শাসনকে কায়েম করতে চায়। 

স্বাধীনতা সংপ্রামের সেই স্বতাহীম' মানুষ আর 
শহীদের নিঃশেষিত রক্তের খণ পরিশোধের 


ও দারির এই রাজ্যের মানুষ কোনদিনও অস্বীকার - 


করেনি । সুদীর্ঘ ও গৌরবময় সংগ্রামের মধ্য 

দিয়ে সমস্ত রকম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে 

নার প্রতিশ্রতিকেই পূর্ণ করতে তারা 
|] 


বদ্ধ 


বামক্রম্ট সরকারি জনগণের এই পৌরবময় 
সংশ্লামের সাধী। ১৫ই আপস্টের প্রতিশ্রুতি 
পালনে করৃতসংকাল্। গত চার বছর এই সংকদ্ধই 
উত্কীর্ণ হয়েছে প্রসারিত, উচ্চকিত 


হোক । স্বাধীনতা সংগ্রামী সেই 
ই 


। জই হোক ১৫ই আগস্টের সংকা্। সেই সংকক্ 
- আন্দোলিত 


হোক স্বাধীনতা দিবসের পতাকায় । 
পশ্চিসবঙ্জ সরকার 





| উর 


মৃঢা কি এতই মহান 


 * কালিদাস কুণ্ডু 


. ভাববাদী দার্শনিকরা মৃত্যুকে 
মহান রাজকীয় মর্যাদায় অলংকৃত- 
করেছেন । তারের চোখে মৃত্যু কোন 
বন্তগত সত্য নয়। যে জীবন দুঃসহ 


বেদনায় পল, চরম দারিক্রয, অপমান - 
ও. লাঞ্ছনায় পরিস্নান সেই জীবনের. 


_অবসানে ও আধিভৌতিক কল্পনায় 
সত্য হয়ে ওঠে সুন্দর, মহিমময় ও 


“মৃতের ছ্যতি”। প্রতিনিয়ত যে - 


মারণান্ম_ সৃত্যুর প্র সেই পৃথিবী হয়ে ' 


"ওঠে ' মধুময়, শাস্তির ললিতক্ষেত্র ) 
-*মধুবাত! , খতায়তেয মধু ক্ষরস্তি 
স্দ্ধবঃ+মক্ত্রো চ্চার ণে হরিপদ 


কেরাণীর ঘরবাড়ী মুখর হয়ে ওঠে" 


হরিপদ কেরাণী অফিসের সঞ্চয় ভাণ্ডার, 
নিঃশেষ করে দিয়ে, দুটো আইবুড়ে। 
মেয়েকে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছে. দুঃসহ ঘঙ্পণায় । 

মৃত্যু কি এতই মহান যে, সে শত্রু 
মিত্র ভুলিয়ে দেয়, ইঙ্গিত স্তব্ধ করে 
দেয় সমস্ত বিতর্ক? তাহলে মৃত্যুর 
পরেও কেমন করে চলে ব্যক্তির সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক তৃমিকার মূল্যা-. 
য়ন ও বিশ্লেষণ? 


মৃত্যু যদি এতই উদার, তবে. 


্যালিনের সমাধি খুঁড়ে' কেন চলে, 


যান? তরে কেন, বহু নন্দিত মৃত্যুর 
রর উদ্দার ছায়ায় শান্তিতে ঘুমোতে পারেন 


ন! কবরে সমাহিত “মাও সে তুং। - 


‘আসলে কোথায় যেন একটা ফাকি 
আছে। 2 
রা পড়ে না। 

ছু'দশর আগের কথা। নেহেরু 
লোকান্তরিত হলেন। : একটা ছোট 


মাঠের মধ্যে অঙ্কর্যারে দাড়িয়ে আয়ার . 
তার! 


ছই বন্ধু কীদছে। মশক । 
কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য' (অব্ভিক্ত)। 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম “কাদছ, 
. কেন?” তারা বলল “তুমিও কাদতে, 
বদি বুঝতে নেহেরুর দ্বিতীয় সত্ব 
ছিল ।’- আমি বুর্জোয়া শ্র্ণী ও 
তাদের প্রতিনিধিদের ‘দ্বৈত চাঁরতের’ 
কথা জানতাম, ‘দ্বিতীয় সত্তা? কী বস্ত 
আমি আজও বুঝিনি । 


আমার সেই বন্ধুত্বয়ের একুজ্ন - 
' পরিষদে অংশ গ্রহণ করেছিল । সাধা- ' 


. এখন সি পি আই করেন এবং 'অপর 
জন সি পি আই (এম)। তূপেশ গুপ্ত 
মহাময়ের স্ত্যুতে বুর্জোয়ারাও -কাদছে 


. কেন_ এই প্রশ্নের উত্তরে আজ তারা " 


ভূপেশ গুপ্ত মহাশয়ের ‘দ্বিতীয় নৃত্বার 
" কথা বলবেন কিনা_ জানি না। তবে 
₹ ভূপেশ্াবুর মত্যুদ্নিত প্রতিক 
ভি আলোড়িত 


করেছে। নার প্রধানমন্ত্রী ' 
থেকে শুরু করে সংসদীয় সমস্ত রাজ- 
নৈতিক দলের শীর্যস্থানীয় নেতারাই 
্রশ্থাত ভূপেশবাবুর প্রতি উদার 'ও 
পণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রদ্ধা 
আবেগ-নির্তর। আবেগে 


‘কেউ কেউ তাকে ব্যক্তির আমন থেকে 


সরিয়ে সংস্থাক্ূপে বিশেষিত করেছেন) 
. ব্যক্তি যখন সংস্থায় পরিণত হয় 
তখন ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার 
মূল্যায়ন হয়ে পড়ে অনিবার্য 1 ' 
ভূপেশবাবু ছিলেন. একজন অসা- 
ধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব “ধার রাজ- 
নৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারিত ছিল প্রায় 
তার -সুমগ্র- জীবনব্যাপী। অতএব, 
ইতিহাস ও রাজনীতিকে বাদ দিয়ে 


.. তীর সম্পর্কে বিশেষণ প্রয়োগ করা 
অসঙ্গতই হবে । 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্বের অত্যুদয় যে যুগে, দেই যুগে - 
উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলের! স্থযোগ পেলেই ' 
বিলেতে যেতেন শিক্ষার আভিজাত্য 


"বাড়াতে । আরও ছুচারজন কমিউ 


নিষ্ট নেতার মতো ভূপেশবাবুও গিয়ে- 
ছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন যথাঁ-, 
রীতি ‘বিলাত ফেরৎ! কমিউনিষ্ট হয়ে। 
অচিরেই নিজের প্রতিভা ও মনস্ষিতা 
বলে ' মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে স্থলভ- 


নেতৃত্বের অধিকারও এসে গেল তার 


হাতের মুঠোয়; কমিউনিষ্-পার্টিতে।: 
কোন গণসংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত না থেকেও আমাদের দেশের ষে 
কয়েকজন ‘কমিউনিষ্ট’ নেতৃত্বের উচ্চ: 
তম শিখরে উঠেছেন ভূপেশবাবু তাদের 
মধ্যে একজন | - 

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২--এই চারটি 
নি্টদের পক্ষে নি্ারুণ সংকটের কালু. 


, তেেঙ্গানা কাঁরুত্লীপের। সৃশস্র রক্- 


ক্ষয়ী সংগ্রাম সু হয়েগেল। কমিউ- 


“নিষ্ট নেতৃত্বের অভ্যন্তরে শুরু হল এক- 


দিকে তত্মানসন্ধান এবং অন্তদিকে 
পারস্পরিক দ্ৌধারোপরের প্রারতি 
যোগিতা ১৯২ _ সালে সাধারণ 


নির্বাচন। কমিউনি প্রা 


নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল । 
তার আ্গই অবস্তা পূর্বকৃত ল্রান্তির 
জন্য অর্ছুঁশোচনায় দগ্ধ হয়ে তারা গণ- 


রণ নির্বাচনে, অংশ গ্রহণের মাধামে যে - 
শাস্তি পর্বের? সুচনা হ’ল সেই পর্রের 
অজয় ঘোষ জুপেশ "গত নাধুত্রিপাদ 
এ কে গোপালনন প্রমুখ নেতার! ক্রমশঃ, 
পার্টিতে ভ্রনপ্রিয় হয়ে উঠলেন'। এরা. 
মধ্যপন্থী বলে 'পরিচিত ছিন্তেন। 


~~ 





সমন্নাজ ও নাভিতে চিন্তা 


সামসুল আলম সাঈদ 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও 


সমাজ ভাবনা মিহির আচার্য |: 


দ্বিতীয় সংস্করণ । লেখক সমাবেশ, 
১৭২/৫ আচার্য জগদীশ বস্তু রোড, 
রুলিরাতা-১৪। + | 
বইটি আমার ভালে! লেগেছে, 
প্রচণ্ড ভালো লেগেছে । হয়তো নতুন 
বলে, হয়তো এ কথাগুলো! কোনদিন 


নেহ্রু-সরকারের প্রগতিশীল বৈদে- 


শিক নীতি ও ভারতীয় সংসদীয় 


ব্যবস্থার প্রশংসা কার্তনে এরাই ছিলেন- -ছুই রকমের : সমাজ আর সাহিত্য । 


"বাংলাদেশে ব্িটিশেরা এলো কি করে 


'অগ্রণী। তর্দানীস্তন কালের অবিভক্ত, 
কমিউনিষ্ট পার্টির মাসিক মুখপত্র ‘নিউ 
এজ’ ও একই নামের সাপ্তাহিক মুখপত্র 


দু*টোতে নাহৃত্িপার্দ ও ভূপেশগুধের | 
তাত্বিক আলোচন! কমিউনিষ্ট আন্দো- | 


লনে দস্তর মতো .ঝভ তুলেছিল । 


ঝড়ের বেগ কিছুটা প্রশমিত হ'তে ন]. 


হতেই নূতন ঝভ এসে গেল--যাট্রে 
দশকের ঝড। এই ঝড়ের মুখে ভূপেশ- 
কোন দিকে যান--ডাইনে না 

ভেবে নিতে একটু সময় নিয়ে- 
৬ 
মানতা। না, ‘দোদুল্যমানতা’ ভূপেশ- 
বাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। 


"তিনি দৃঢপ্রতিজ্ঞভাবেই “চীনকে সমাজ 
অস্ত্রের শত্র’ বলেছিলেন; পরবর্তীকালে 


ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী. অবস্থা সমর্থন 
, করেছিলেন এবং ততোধিক দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ- 
ভাবেই জরুরী অবস্থার “নেতিবাচক 
দিক” আব্দার করেছিলেন শেষ 
পর্ব একদা প্রগতিশীল’ : ইন্দিরা- 


“বাম গণতায্নিক এক্যে'র জন্য. সংগ্রামে |. 


নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন । 

" বৰ্মা, মালয়েশিয়া; ' থাইল্যাও, 
ফিলিপাইনস্‌ ইত্যাদি দেশেব কমিউনিষ্ট 
নেতাদের মুগুচ্ছেদেব জন্য: যেখানে 
বুজোয়ারা জঙ্গল চযে বেড়ায় সেখানে 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্নৈতিক পরিবেশে 


এমন একট! উদ্দারতা আছে যা কমিউ- | 
নিষ্ট ব্যক্তিত্বকে" রাজনৈতিক-মতাদর্শের 


উর্ধে স্থাপন করে__এটা গর্ব করার কথা 
বটে। তবে গর্বস্ষীত বুকে মাঝে 
মাঝে বোনা, অনুভব করি যখন নর- 
ম্যান বেখুনের মৃত্যু উপলক্ষে ‘অধুন! 
নিন্বিত’ মাও সে ত্যুং-এর কথাটা মনে 
পড়ে যায়--“কোন কোন মৃত্যু পর্বতের 
চেয়েও ভারী”.কোন কোন মৃত্যু বুনো 
হাসের পালকের চেয়েও হালক! ৷” 


i 


শুনিনি কিংবা তেরে দেখিনি বলে, কিন্ত 
সত্য, দুর্দান্ত সত্য। আমাদের মনের 
‘বেডাল চিরকাল দুধটুকু ঠেছে খেয়ে - 


শূন্য হাঁডিটি ফেলে রেখেছে, তা থেকে - 


দর্পণ । শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট ৯৮১ 


বোধের পক্ষে সাবলীল করে তুলেছেন, 
- এখানে লেখকের যোগ্যতা রয়েছে 


"_ এই এখানে সমাজের একটা কুম্ম ফাটল 
, দিয়ে শরৎচন্দ্র কি ভাবে বেরিয়ে এলেন 


তা উল্লেখ করতে তুলেন নি। 

উনবিংশ শৃতাক্সীর বাঙালী মানস 
সন্ধান করতে গিয়ে ষে বিখ্যাত ব্যক্তি- 
টির নাম খু'জেছিলাম তাকে পাইনি, 


১ তিনি বিদ্যাসাগর তাঁকে লেখক কিভাবে 
' বিশ্লেষণ করতেন জানি না, তবে তি 


চাষীদের কাছে তিনি “বেচে থাক 
বিন্তেসাগর চিরজীবী হয়ে’ কাপড়ের 
খুট বাঁধা ছিলেন, এই কথাটা উল্লেখ 
করলে আরাম পেতুম। অবশ্য আমি . 


দুধের গন্ধ যেটুকু জীবনে পেয়েছি তাতেই ভেবে দেখেনি মার্কসবাদী বিশ্লেষণে 


সন্তষ্ট থাকতে চেষ্টা করেছি। আমরা 


বাঙালী, আমরা বাঙালী বুদ্ধিজীবী, | 
আমাদের ডিগবাজ্ীর অস্ত নেই, আমরা 
- ভোলাই, আমরা তুলে থাকতে ভালো- 


বাসি, রাজনৈতিক আত্মহননই চরিত্র । 
বইটির স্ুচীপত্রে প্রসঙ্গ রয়েছে 


এবং কি ভূমিকা রেখে গেলো, বিশ্লে- 
যণের বাস্তব, দিকটি বের হয়ে এসেছে | 
এতদিন যাদের আমরা দেবতা বলে , 


পুজো করেছি তাদের শরীর কি দিয়ে. . 


তৈরী জানা যায় নি, অথচ তারাই - 
আমাদের সামাজিক মানসিক চরিত্রটা 
গঠন করেছেন নানাদিক থেকে এত 
দিন শাসন করে আসছেন। তারত- 


পথিক রামমোহন, খষি দেবেন্দ্রনাথ 


ধষি বন্ধিমচন্দর রবীন্্রনাথ” এই পাথরের. 
দেবতাগুলি আমাদের "জীবনের প্রতি 
রাস্তার মোড়ে দীড়িয়ে থেকে যে বব 
শিয়ারী দিচ্ছেন বাস্তবে তারা কেন 
দিচ্ছেন এটা আগে জানতুম না। এরা 


আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি নির্ধারণ. 


করেছেন কিন্তু এর! আইন সঙ্গত জমি- 
দ্ারী নামক দস্থ্যতার.অধিকার সম্পর্কে 


" নিশ্চপ, নিষ্লেরা রসটুকু ছে কে খেয়ে 


| আ্বরীয় । দিগাহ খের বিরোধিতা! 


করেছে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা/ইংরেজের 
প্নলেহন করেছেন, সাল্প্রদ্বায়িক ভেদ 


বুদ্ধিতে অর্থ উপায় করেছেন।' 
তাই ‘বুদ্ধদেব চৈতন্ত নামক .মহাবীর- 


গান্ধীর পাশাপাশি 'চিত্রটা কিভাবে 
আপনি মেলাবেন ?: “শোষিত জনতার 
সচেতনতা, বিক্ষোভ বিস্তোহ বিপ্লব এবং 
সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অদূর 
সম্ভবনা । এই সম্ভাবনাকে যতদুর সম্ভব : 
ঠেকিয়ে রাখবার গরজ্জে সংস্কৃতিকে 
সম্পূর্ণভাবে : চৌকিদারের ভুমিকায় 
নিযুক্ত কর11” এদের কাজ। ' 

আমাদের লেখক একজন বন্বাদী, 
সত্যসন্ধানী মার্কসবাদী তা অতি সহজে, 
বোঝা যায় ৷ মার্কসবাদের তত্বীয় বিশ্টে- 
ষণও তিনি আমাদের সমাজ বিন্যাসে 
প্রয়োগ করেছেন, আমাদের জীবন-. 


~~ 


বিদ্যাসাগরের কি পর্যস্ত রেঁচে থাকে। .. 
লেখকের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ম্লাহিত্য 1. 
সামস্তবাদপু এদেশে ধর্মের জিগির 
থাকবে, হয়তো বহুকাল থাকবে, নিপী- 
ডিত মানুষকে ভোলাবার আফিজুস, 
রাস্তার মোড়ে পুস্তকের দোকানে 
সান্দিয়ে রাখা হবে আরো বহুকাল) - 
প্রেম নামক পণ্যমেয়ের' গায়ের গন্ধ 
"মিশিয়ে শব্দের মোরপ্যাচ দিয়ে যে- 
,সাহিতা তা মানুষের সভ্যতা এবং 
প্রগতির পক্ষে ভালো কি যন্দ তাম 
লেখক বুঝিয়ে বলেন নি তবে শাসন 
ও শোষণের জন্যে এই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট 
তা বলেছেন । প্রসঙ্গে বামপন্থী লেখক-' 
দের দৃষ্টিভঙ্গীর এমন. মধুর উচ্চারণ 
' সম্ভবত যথার্থ জায়গায় গিয়ে লেগেছে; 
সভাৰ মুখাজী কি গোলাম কুদ্দ,স মাও 
সে তুং এর কবিতা কি স্তালিন তনয়ার 
দৃষ্টান্ত অতিশয় প্রীত মনে হলো। 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেটুকু বুর্জোয়া- 
যুক্ত সেটুকু যে সাহিত্য রক্ষীর! আঙ্গুল 
দিয়ে রসনা লাগিয়ে আসলটুকু ভিতে), 
. বলেছেন. তাও উল্লেখ করতে 
নি। কি-নিয়্ে লিখবে ?. কি লিখবে, 
"লেখা প্রকাশের আগে কি করবেন 
পরে কি করবেন, কাদের জন্যে 
লিখবেন, ইত্যাকার "বিষয় অবতারণা! . 
করে লেখক যে খ্বক্ম বুদ্ধির পরিচয়” 
দ্বিয়েছেন তার তারিফ না করে উপায় 
নেই। মুক্ত সামাজিক গরিবেশে এসে 
এমন একটি বই প্রড়তে' পেরে আমার 
উচ্ছাস হয়ে উপছে আছে কারণ সত্যিই 
আমি নতুন করে সমগ্র বইটি পড়লাম 
এবং এতো ভালো - করে পড়] বই. 
আমার দীর্ঘ দিন হয়নি কিন্তু যেটুকু 
ক্রুটি তা হলো, বইটি সাহিত্য সি 
করার জন্যে লেখা হয়নি, শুধু সংবাদ 
পরিবেশন করার ১০০৬ 
লেখকের 


লেখকের ' হাতে কাধে 


‘ক্যামেরা এবং হাতে চিরকুট রয়েছে, 


সমস্ত ছবিটি দেখছেন এবং আলেখ্য 
সৃষ্টি করছেন, নিজে ভেবে দেখে অন্যকে 
ভেবে দেখরি স্থযোগ দিচ্ছেন কিন্ত 
বলার ভাষাটি একজন রাজনৈতিক 
কর্মীর বলে মনে হায়। হয়তো এখন 
রাজনীতি আমাদের সমস্ত শরীরে কিন্ত 
ভাষা? ভাষাকে আকাশের মেঘের 
আড়ালের রং ভেতর থেকে ধরে, 
আনতে. হয়। হয়তো এই ভাষার 
জন্যে বরীন্দ্রনাথের সম্রাটের জন্যে. 
রচিত স্তোত্রটি ভারতের জাতীয় "সঙ্গীত 
হলো, কারণ একথা সকলেই গন 
গেছে। 


শ্ 


ত লাগ 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে মাগ্ট, ১৯৮১ 


স্বাধীন ভারতে, 
৮ম পৃষ্ঠার পর 
বলে সরকারী অঙ্গমান। 
অসংখ্য চাপের কাছে নতিম্বীকার করে 
সেই দুর্বহ চাপ ভারতের জনসাধারণের 
উপর চাঁপিয়ে দেওয়া হচ্ছে! অপরি- 
শোধিত তেলের দরুণ আমদানী খরচ 
প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা । সরকার 
এর' মধ্যে চারবার ' দাম বাড়ালেন । 
সবটাই আস্তর্জাতিক চাপ। এর 
পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তি অত্যন্ত 
দুর্বল। ভারতীয় পু'জিবাদ আত্ত- 
তিক পুঁজিবাদের বশ্ততা মেনে 
নিয়েছে । এগুলি তারই বহিঃপ্রকাশ । 
এই অবস্থা চলতে থাকলে চৌব্রিশ' 
বছরের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন 
য়ে পড়বে। . 
পুরানো কায়দার পুনরারৃত্তি' 
সহঙ্গ নয় | 
ইন্দিরা সরকার যদি ভেবে থাকেন 
যে ১৯৭৫ সালের মতেই আবার 
শ্বৈরতাস্্িকি শাসন চাপিয়ে দিয়ে, 
রেহাই পাওয়! যাবে, তাহলে তার! ' 
মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন । ১৯৭৫ 
সাল আর ১৯৮১ সাল এক নয়। 
অনেক তফাৎ আজ অর্থনৈতিক 
সংকট প্রায় স্থায়ী আকার ধারণ 
করেছে। -মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 
ইন্দিরা সরকার শাসনতান্ত্িক সংকটের 
মুখোমুখি হয়েছে। কারণ তার 
(পেছনে জনসমর্থন অসম্ভব ক্রুতগতিতে 
হ্রাস পাচ্ছে। শুধু- পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা 
বা কেরলে নয়। অল্পবিষ্তর দেশের 
সর্বত্র । ১৯৭৫ সালে ভারতের জনগণের 
বিভিন্ন অংশের পারম্পরিক সম্পর্ক ষে 
অবস্থায় ছিল, তা আজ অনেক- 
খানি পরিবতিত। এই পরির্ভনের 
প্রক্রিয়া অবিরাম চলেছে।- স্থতরাং 
ইন্দিরা কংগ্রেসের গণভিত্তি ক্রমাগত 
ভেঙ্গে ঘাচ্ছে। এমন কি তার পেছনে 
জমায়েত বুর্জোয়া-ভৃস্বামী শ্রেণীর 
মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। 
ইন্দির1 কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা! 
থাকা! সত্বেও জগন্নাথ পাহাড়িয়াকে 
“বিদায় নিতে হয়েছে, অস্ধে চেন্না রেডিড 
অপসারিত, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও 


গুজরাটে কংগ্রেস হে) মস্ত্রিভাগুলি - | 


দধ্বরবদল, 


টলটলায়মান । / কেন্দেও 


মন্ত্রিববলের পালা শুরু হয়েছে ! অর্থ 


নৈতিক সংকট স্থায়ী হওয়ার ফলে এই 
শাসনতান্ত্রিক সংকট রাজনৈতিক 
সংকটে বূপাস্তরিত হতে বাধ্য | স্থৃতরাং 


১৯৭: সালে ঘা সম্ভব হয়েছিল ১৯৮১ - 


সালে তা আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। 
' যদি ১৯ ৫ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর 
চেষ্টা হয় তাহলে তার পরিণতি ১৯৭৭ 
সালের চাইতেও ইন্দিরা কংগ্রেস ও 
শাসক শ্রেণীর পক্ষে আরো ভয়াবহ 


হতে বাধ্য । 


এমন, 





রাজস্থানে . 


বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির 
এক্য এই মুহূর্তে ভারতের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । রাজনৈতিক সংকটের 


- ক্রাস্তিকালীন- সময়ে এই এক্যবদ্ধ 
শক্তিগুলিই ভারতকে সংকট মুক্তির, 


পথে" পরিচালনা করতে পারে। 
এত্ডিহাসিক প্রয়োজনেই এই শক্তির 
আবির্ভাব ঘটবে। কারণ এই শক্তি- 


গুলির যূলাধার' জনশক্তির বিভিন্ন অংশ. 


আজ শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক 
বিকল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এক্যবন্ধ 
হচ্ছে। এই জনশক্তি একদিন ইন্দিরা 
কংগ্রেপকেও ভেঙ্গে দেবে যেমন ১৯৭৭ 


সালে আকস্মিকভাবে ভেঙ্গে দিয়ে 


ছিল। এই মুলাধার শক্তি চ্যবন, 
জগজীবন রাম বাঁ চস্দ্রশেখরের মৃখা- 
পেক্ষী নয়। 
অথবা ইন্দিরা কংগ্রেসের ঘোর সমর্থক 
তারাও এই বি ভি 


+= 


/ 


-আজ যারা দোছুল্যমান, 


সই 


tt 


স্ব স্ব অবস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য 
হবেন। যে গণআন্দোলন এই যূলা- 
ধার শক্তিকে এক্াযবন্ধ করে সেই গণ- 
আন্দোলনকে সংগঠিত ও প্রসারিত 


করেই কেবল এই অবশ্যম্ভাবী 
প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত কর! যায় । 
ইন্দিরা সরকার ন্বৈরতস্ত্রের- পথ 


গ্রহণ করে তার সংকট ও পতনের | ১ 


প্রক্রিয়াকে নিত্য সক্রিয় করে তুলছে। 
রাজনৈতিক সংকটের তীব্রতম বিন্দুতে 
উপনীত হলেই শাসকশ্রেণী ও তার 
সরকারের পতন সাধারণ মাচষের 
দৃষ্টিগোচর হবে । . কখন, কোন মুহূর্তে 


কোন পথে এই পতন ঘটবে তা কেউ 


বলতে পারে না। তবে পতনের 
প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার গতিবেগ 


' বৃদ্ধি পেয়েছে এটা বোঝা কঠিন নয়। 


অর্থনৈতিক সংকট এভাবেই রাজ- 
নৈতিক সংকটে রূপাস্তরিত হয়ে থাকে। 
ভারত তার ব্যতিক্রম নয় 1. বর্তমান 


॥ এগারো 1 





আতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


ইউরেনিয়ামের ওপারে 
২। সমাজবিজ্ঞানীয় ভূগোল - 


৩। ভারতের শিলাস্তর ও 
__ ভূতন্বীয় ইতিহাস | 
৪। কষ্টাল মূৰ্তিবিভ্ভা ও 


জঃ অনিলবুমার দে 


৯০০ 
বিমলেন্দু ভট্টাচার্য 
২৫-০০ 


অনিমাভিট্রচার্য- 


_ ডঃ তিমিররঞ্ষন সর্ববাধিকারী ১৬.* 


“ আলোক্তাস্ত মিনাবল বিজ্ঞান সন্তোষ রায় ১৮" ৪ 





৬-এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা__-১৩ 


রর আমরা এক আগ্নুনিক স্বনির্ভর নীতির 





Ls coe 


5 ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি 


৫ ডু ০০:১২ 





স্পা সিসসপাদহ বউ 


sea 
>= ব্যাপক করেছি এবং বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যায় 
৯: লক্ষ্যণীয় প্রগতি করেছি +৮ 


[1 


1985-ৰ মধ্যে LL" 


{ আমরা সমগ্র. জনসংখ্যার আরও এক বষ্ঠাংশকে দারিজ্রা- সীমার , ওপরে ) 


এ 


পানীয় জল সরবরাহ করতে চাই 


2000 খৃষ্টাব্দৰ মধ্যে 


ভূলভে চাই এবং 8০ সু 


রা 


কুষ্ঠ ব্যাধি নিৰ্মূল করা এবং জন্মের হার হাজারে-36 থেকে ১ 


কমিয়ে 21-এ আনা ‘আমাদের অন্ততম লক্ষ্য । 





২০ 


বীর প্রভাত: লাগি দীর্ঘ রানি ৰব জাগি দীপ নিভিবে না" 
- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) " 


Regd WB/CC-32 


বৈশাখী নেঘ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় .' 
উৎপল দত্ত এই প্রথম “বৈশাখী 
মেঘ? ছবিটির মধ) দিয়ে পরিচালনায় 
সাফল্য লাভ করলেন। ইতিপূর্বে 
তিনি যে কটি ছবি পরিচালন] করে- 
ছিলেন, 'সব কটিতেই শ্তধু ব্যর্থতার, 
পরিচয়ই দিয়েছেন এবং এবারেই হল 
তার ব্যতিক্রম, যাঁকে শ্বাগত জানাই 
উৎসাহের সংগে। ছবিটির কাহিনী 
" ও চিত্রনাট্য রচনায় কৃতিত্ব. তাঁর 
“বৈশাধী মেঘ’ ছবির বিষয়বস্তু হল, 
বিগৃত্ত সেই অগ্নিযুগের বীর দেশ- 
প্রেমিকদের মুক্তি সংগ্রাম, শাসককুলের- 
" নিপীভন নির্যাতন, দেশের নেতৃত্বের 
একাংশের বিশ্বাঘাতকতা, বৈপ্লবিক 
চেতনায় উদ্ধ দ্ধ জীবনের অবিরাম 
ধারায় স্বাধীনতার পরও কাকদ্বীপের 
কুষকের রক্তাক্ত অভিযান। বক্তব্য 
অবশ্যই “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’-_সেই 
সংগে দুটি প্রসংগ ফুটেছে প্রসংশনীয়- 
ভাবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে 
কংগ্রেসই ছিল একমাত্র স্বীকৃত রাজ-. 
নৈতিক দল ও’ সেই দলে ছিল 
অন্তত্বন্ব। চরমপন্থী ও নরমপন্থী-_ 
বিরোধের দুই প্রান্ত রেখা । দেশের মুক্তি 
সহিংস উপায়ে আসবে, ন 1 অহিংস 


পথে এ নিয়ে নেতাদের মধ্যে ছিল মত- 


বিরোধ। এরই সুযোগে ইংরেজ 
শাসকদের হয়েছে গীড়নের স্থবিধা 
আর দেশের মুক্তি সংগ্রাম হয়েছে 


| নানান EE 


' জানিয়েছে শাসকদের আবার দেশ 

স্বাধীন হবার পর একদা বিপ্লবী নেতা 
ধান্দাবাজ কংগ্রেসীতে রূপান্তরিত হয়ে 
সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শনিষ্ঠ সৈনিকদের 
ধিক্কার জানিয়ে ত্বদেশী শাসক শোষক- 
দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। এই 
বিষয় গুলি ছবিতে বিধৃত হওয়ায় ছবিটি 


পেয়েছে অনন্য বলিষ্ঠতা। . দেশের 


মুক্তি সংগ্রাম ও বীর শহীদের প্রসংগ 
নিয়ে বাংলায় কম ছবি হয় নি; কিন্ত 
দুঃখের বিষয় সেগুলি ছিল অক্ষম 
চিত্র নির্মাতার অনুল্পেখ্য প্রয়াস। 


"উৎপল দত্তর “বৈশাখী মেঘ’ সেখানে 


বিরল কৃতিত্বে ভাস্বর । ছবিটির নির্মাণে 
বুদ্ধির ছাপ, নিষ্ঠ! ও যত্রের-পরিচয় স্পষ্ট 
লক্ষ্য করা ষায়। বক্তব্য উপস্থাপনের 
কৌশল, দৃপ্যবিন্তাস, সংঘাত রচনার - 
মুন্দিয়ানা, রূপসজ্জায় বাস্তববোধ্‌ 
ছবিটিকে ছুরস্ত আকর্ষণীয় করেছে। / 
ছবির ক্রু হিসেবে, উল্লেখ করা যায় 
যে নেতা মত ও পথ পরিবর্তন করেছে, 
তাঁকে বাঁচাবার জন্য বিপ্লবী তরুণ 
মোহিত যে ভাবে নিজেদের ও পরি- 
বারের বিপর্যয় ডেকে আনল, তা 
তেমন যুক্তিগ্রাহ মনে হয় না। 

জাহাজের ছাদের ওপর বালিকার গুলি . 
খেয়ে মারা যাবার পর. বিপ্লবী নেতার 
পরিবারের সবাই সেই মুক্তস্থাদে সম- 
বেত হল, অথচ শাসকের বন্দুকের নল 
থেকে তখন আর কোন গুলি বধিত 


হল না কেন--প্রশ্ন থেকে যায়। 


জাহাজের পাটাতনে ছু ফোটা রক্ত 
দেখেই -গুপ্চরের সব কিছু জেনে 


- ফেলাটা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু 


নয়। তবে বালিকার" 
হাতের বেলুন মহাশূন্যে 
দৃশ্যটি“চমৎকার | 


টু খা 





বিড়ধিত। কংগ্রেসপী অন্ুচর অনেক 


শুভ উদ্বোধন : 


মহাজাতি সদনে 


.২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬।০ টায় 


তারা মা 


আনন্দময়ের 


অপেরা 


ফোন--৫ ¢-৫৪১৩ 


নিবেদিত | 


ভক্তিমূলক পাল! 


রামরুষঃ সারদামণি 


দিদ্ণেক্_ মোহন চ্যাটাজা 
অভিল্ে-রুদাম ঝদ্যাগাধ্যায় 


. হলে টিকিট 
প্রস্তুতির পথে 


তারা 


পাপা 


মায়ের ক্ষাপা ছেলে : ঈ 





50076 : 26-4232 


 জোট-নিরপেক্ষ নয় 

৭ম পৃষ্ঠার পর 

সরকারদয় বিগত ফশকের প্রথমভাঁগে 
তথাকথিত '“কুশ-ভারত শাস্তিমৈত্রী 
টড "রুশ-ভারত অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা চুক্তি” নামর্ক ছুটি 
'বরহ্ষক-রক্ষিতা চুক্তি সম্পাদন করে 
একটি সম্প্রসারিত রুশ-বলয় সাষ্ট করে- 
ছিজেন। এ হলে! দিল্লীর বৈদেশিক 
“নীতির আর একটিদিক, অর্থাৎ রুশ- 


' পন্থী দিক । 


সাত্রাজ্যবাদী দুই শিবিরের 
প্রশ্নে 

তাহলে দেখা যায়, পঞ্চাশের ও 
- ষাটের দশকে যে ভারত সরকারের 


ুধাপেশ্ষী হয়ে ছিল, যাটের দশকের 
মাঝামাঝি থেকে সে সরকার ক্রমশঃ 
অধিকতর ক্ষশ-নির্ভর হয়ে পড়ে। 
এর প্রাথমিক কারণ যতটা প্রতিরক্ষা 
সংক্রান্ত ততটা - অর্থনৈতিক-রাজ্জ- 
নৈতিকও বর্টে। সকলেই জানেন, 
ভিয়েতনাম যুদ্ধকালীন সময়ে, আমে- 
রিকা থেকে ভারতে অস্বশস্ব ও 
যূলধন আমদানীতে ক্রুত ভাটা পড়ে 
_যার ফলে চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনাকে ,অস্ততপক্ষে তিন বছর 
শিকেয় তুলে রাখতে হয়। আবার 
ভিয়েতনাম যুদ্ধে মাকিনীদের আস্ত- 
জাতিক মর্যাদা এমনই এক স্তরে নেমে 
আসে যে মাফিন অনুগত বহু শক্তিই 
তখন আপ্রাতবিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের 
ইমেজ পাল্টাতে সচেষ্ট হয়? অতএব 
এমন অবস্থায় অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ও ইমেজের 


| তাড়নায় ভারত সরকার যদি তার 
শিবির আমগগতে।র .ব্যাপারে কোন _ 


একটা নতুন ভারসাম্য গুড়ে তুলতে 
আগ্রহী হয়ে থাকে এবং প্রায়-প্রতিবেশী 


প্রবল পরাক্রাস্ত কৌন অতিশক্তির 


প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, 
তবে আর যাই হোক্‌ নী কেন ভারতে 
অধিষ্ঠিত সরকার ও শাসক শ্রেণী ভরসা 


"| রাখে, তেমন কোনো সঙ্কটের মুখে 


‘১৯৬৫ 


কর্তে যাবার কোন কারণ ছিল ন! 
তবু মাক্িনী মদ্তে তা ঘটলো। 
সামরিক সাজসরপ্ধাম খরিদ হয়ে 
এলো । তার চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ 
অঞ্চলের উপর গোয়েন্দা বৃত্তি চালাতে 
সি আই এ-র নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে 
নন্দাদেবী পর্বতে আপবিক গোয়েন্দা 
যয স্থাপন । অন্ত:পর দ্বিতীয় একটিও 
আরে উঁচুতে স্থাপন কর! হলো, 
সালে। ভারত সরকারের 
সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এ. কাজে সামিল 
ছিলেন_-নেহকু, শাস্ত্রী ও ইন্দিরা 
গান্ধী কেউ-ই বাদ যান না। মাকিনী 
সুত্রে এই সেদিন মাত্র ব্যাপারটা 
জানাজানি হবার পর এ নিয়ে কিছুটা : 
হৈ চৈ পড়ে যায় জনতা জমানায়, 
অতঃপর সব চুপচাপ। এদেশীয় 
সরকারী “কমিউনিষ্ট পার্টি-গুলিও মুখে 
কুলুপ অটলে]। চীন-ভার্ত সীমান্ত 
বিরোধকে মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারেও 


, ভারত সরকারের কোন তাগিদ নেই; ' 
তবে সীমাহীন সঙ্কটের অতলে তলিয়ে _ 


যেতে .যেতে ভারতীয় নয়াবুর্জোয়া * 
গ্যাগমেটিজম চীনে বাজার খুলতে 

কখনো! লা এই 
যা। নয়াবুর্জোয়ার] আর যাই হোক 
আপাদমগজ্ বিজনেসম্যান তো বটেই, 
অতিএক খুঁটির বন্ধন ছাড়িয়ে ঘাস খেতে 
সাহস-ভরস1 পায় না। সে কারণেই 
ভারতীয় পররাষ্ট্র্ত্রীগপ তাদের নতুন 
নতুন চায়নারিপোর্ট নিয়ে মস্কোর 
দরবারে হাজির! দেন, এককালে যেমন 


ওয়াশিংটন যাত্রা করতেন। 


মজার বিষয়টি এই, যে নেহরুজ্জী 


: Price 6) 7১818 
ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিকে পশ্চিম 
করে তোলেন সেই একই নেহরুজী %. 
বৰ্তী কালে এতে কিছুটা মস্কোপ 
উপাদান সংযোগ করে যান । স্বভাব 
ট্যালিনোত্র রাশিয়ার -ক্রুস্চে 
স্থবিধাবাদ (ক্রমে ক্ষণ সামাঁজি 
সাম্রাজ্যবাদ) ভারতীয় ,নয়াবুর্জো' 
তাবেদারবাদের সঙ্গে একটা রিশে* 
সম্বন্ধ খুঁজে পায়। স্থবিধা উভয়তঃ 
"মস্কোর বিচারে_যা কিছু ওয়াশিংটনে 
হাতছাডা হবে সে সব কিছু সঙ্কো 
ভোগে আসবে) আর নয়াদিলী 


হিসাব-দর কষাকষির.. স্থবিধায় 


কুলটাবৃত্তিতে নতুন নতুন ফায়দা 
পুঁজির বাজার স্থাট করতে ও কমিউ 
নিষ্বিরোধিতা এবং . দেশেবিদেশে 
মুক্তি সংগ্রামগ্ুলিকে ভণ্ডুল করতে 


EE তুলনা নেই__এ 


সার-সত্যটি মস্কো ও ওয়াশিংটন, 

উভয়েই ভালভাবে জানে। তবে 
একপে আডালে বসে দালাল চালনার 
ব্যাপারে এককালে মাঞ্চিনীদের ষতট! 
কপালগুণ ছিল, দিল্লীর তথাকথিত 
জোট নিরপেক্ষতার ফলে তার অনেক- 
টাই আজ মস্কোর মুঠোয় । ৰ 

তাহলে নয়ািল্পীর এ কুলটাবৃত্তিতে 
একটা পুবে-পশ্চিমে ভারসাম্য গড়ে 
উঠেছে, এবং অবস্থামুধায়ী এ ভার-, 
সামোর মধ্যেও একটা আপেক্ষিকতা 
কাজ করে। ফলে, যুলধনগত ও 
আতস্তর্জাতিক লেন-দেনগত ব্যাপারে 
অপরদিকে 
সামরিক সাহায্য ও রাজনৈতিক 
এক্সপারটাইজ+এর 'ব্যাপারে দিল্লীর 
ঝুঁকিটা বর্তমানে মস্কোর দিকেই 
নিঃসন্দেহে বেশী । 

কলঙ্ক যার অলঙ্কার হয় তাকে 
'কলাঙ্কিনী বলে কে? অতএব, ভারত 
সরকার ‘জোট নিরপেক্ষ’ বৈকি] 





- মোহন অপেরা : 


আনল্দ্ময়ের 


নিবেদিত | Ei 


পৌরাণিক পালা: 


রামের বনবাস: 


তারা কখনো! একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে -|, 


গড়বে না। অধিকন্ত তৃতীয় 
বিশ্বের দেশে দেশে আস্তর্জাতিক 
কণ্ট্যক্টিরী করেও টু-পাইস কামাতে 
পারবে । ' | 

চিন্তাধারা ও কর্মধারা একে 
অপরকে প্রভাবিত করে। শোষণ ও 
নির্যাতন যাদের ধর্ম, যথেষ্ট মুরোদ 


.না থাকলে তারা কোনো প্রবল 


শক্তিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, 
‘তার খোয়াড়ে আশ্রয় নেয়। নিখাদ 
কমিউনিষ্ট-বিরোধিতা তাদের অবস্ত- 
ষ্ট্যালিনের রাশিয়া কিংবা লাঁল- 
চীন তাদের একেবারে চক্ষুশূল । ভারত 
কর্তৃক তিব্বত সীমান্তে খুঁচিয়ে ঘা 


- ' সম্পাদক-- হীরেন বনু 


(গুহক উদ্ধার.) 


সত্যপ্রকাশ দাত্তের এঁতিহামিক পালা 


বিবি করুণাময়ী 


: অভিনয়ে ও নির্দেশনায় 
 হছাধনায়ক মোহন চাটা. 


পিতা চ্যাটাঙ্গী, অগীমকুমার 


~~ 





ফোন--৫৫-৫৪১৩ 


সম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, ৪২৩/১,. ‘আচাৰ্য প্রফুল্চজ্জ রোড, কলিকাভ-৬ পা জল পি 


SU 


৯ 





পপ শা 


সিদ্ধার্থ রায় রাজ্য ই-কংগ্রেমের দাযিত নি গারেন 


প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
কি এ আই সি সি-র পশ্চিমবন্ধ বিষয়ক 
পর্যবেদ্ধক হচ্ছেন? কলকাতা এবং 
দিল্লীর ই-কংগ্রেসের রাজনৈতিক মহলে 
এখন এই প্রসঙ্গে প্রচণ্ড আলোড়ন 


চলছে । 


পশ্চিমবঙ্গের কিছু ই-কংগ্রেস 
নেতার এই ধারণা! দৃঢ় হয়েছে নয়া 


- গঠিত খ্যাডহক কমিটির সরদশ্ত্ধের নাম 


দেখে । ই-কংগ্রেস মহলের খবরে প্রকা- 
শিত ছত্রিশ জন সদস্তের মধ্যে অন্ততঃ 
আঠারো জন সদস্য আছেন যারা 
ইন্দিরা গান্ধীর এবং হাইকম্যাণ্ডের 


_সন্যান্য সদস্যদের কাছে সিদ্ধার্থপস্থী 


বলে স্থপরিচিত। 

জনৈক প্রবীণ ই-কংগ্রেস নেতা 
মনে করেন, সিদ্ধার্থবাবুকে পশ্চিমবন্ধের 
রাজনীতিতে ঠাই দিতে না চাইলে 
_ইন্দিরাজী অস্ততঃ কট্টর “সিদ্ধার্থপঙ্থী 
গোপালদীস নাগকে দলের একক 
সাধারণ সম্পাদক শনয়োগ করতেন 
না। | 

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, প্রাক্তন 
আই জি পুলিশ রপ্রিত ৪৫ও নাকি 


তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে 'সিন্ধার্থ | 


পশ্চিমবজের ই-কংগ্রেস 


ওয়াকিফহাল করার 
এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 


করছেন। 


সিদ্ধার্থবাবুকে এখুনি পশ্চিমবঙ্গের 


দেড় বছরে 


ইন্দিরা কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব ' 


* দেবার জন্য রাজ্যের কযেকভ্রন প্রভাব- 


i শিল্পপতি ক্রমাগত ইন্দিরা গান্ধী 

বং রাঙ্গী' গান্ধীর কাঁছে দরবার 
করেছেন। 

জনৈক শিল্পপতি নাকি ইন্দিরা 
গান্ধীকে বলেছেন যে, একমাত্র সিদ্ধার্থ 
রায়ের পক্ষেই সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের এলো- 
মেলো সংগঠনকে এক করে জোরদার 
সংগঠন গড়ে তোলা । এ শিল্পপতি 
নাকি আরও বলেছেন, বর্তমানে 
সংগঠনের যা অবস্থা তাতে কোন ব্যব- 
সায়ী আগামী নির্বাচনে এই সংগঠনকে 


৯৭৬টি রেল 


দুর্ঘটনা হয়েছে কেন ? 


সম্প্রতি লোকসভায় ক্রমব্ধমান 
রেল দুর্ঘটন! নিয়ে বিরোধী সদস্তরা 
উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। ১৭ আগষ্ট 
অর্থাৎ এই অধিবেশনের প্রথম দিনেই 
প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডভাতে ও 
জ্যোতির্ময় বসু বিস্তৃত তথ্য ও যুক্তি সহ 
দেখান ঘে রেল দুর্ঘটনাগুলোর জন্য 
কর্তৃপক্ষই দায়ী । 

জ্যোিরয়বাবু বলেন যে, রেলকর্ম- 
চারীরা তাঁদের প্রতি বঞ্চনা ও অবি- 
চারের প্রতিকারের দাবিতে ধর্মঘট 
:, করেন এটা সত্য কিন্ত তাদের দক্ষতা 
জাতীয় কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা অবশ্যই 
“আছে? রেলের ক্রমবর্ধমান দুৰ্ঘটনা- 
গুলোর জন্য দায়ী অযোগ্য রেলবোর্ড, 
মাথাভারী আই, সি, এস পাশ.করা 
আমলার! যাঁদের জনসাধারণের প্রতি 


কোন মমত্ববোধ নেই। 
রেল দুর্ঘটনা ঠেকাতে ঘা আস্ত 
প্রয়োজন সেই ট্রাক সংস্কার করার দ্বিকে 
বোর্ড নঙ্জর দেন না। সারা দেশে 
বিস্তৃত ৬::০ কিলোমিটার মান্ধাতার 
আমলের ট্রাকের জন্যই বেশিরভাগ 
দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভিরেইলমেন্ট হচ্ছে । 
একথ! বলা মাত্র রেলদণ্ডরের 
উপমন্ত্রী শ্ীমালিকাঙ্্ন বলেন, ভিরে- 
ইলমেন্ট হয়নি । 
জ্যোতির্ময় বনু প্রশ্ন করেন, তাহলে 
বগি গেল নদীতে কি করে? 
উত্তরে মন্ত্রী বলেন ট্রাকসহ বগি নদ্বীতে 
গেছে । শ্রীবস্থ তখন ব্যঙ্গ করে বলেন, 
মন্ত্রীজী দয়া করে অকন্পফোর্ড থেকে 
ইংরেজীটা শিখে আনুন, আর যদি কিছু 
মনে না করেন আমি কলেজের 


উৎসাহী হবেন 
না। 

সব মিলিয়ে কংগ্রেস মৃহলে এখন 
ই-কংগ্রেসের রাজ্য শাখার দায়িত্বে 
সিন্ধার্থবাবুর পক্ষে সরাসরি আসার 
ব্যাপারে জোর জন্ননী কল্পনা শুরু 
হয়েছে 


ইন্দির! গান্ধী হয়ত বর্তমান কমিটির 
কার্যকলাপ কিছুদিন লক্ষ্য কবে শেষ 
পর্যস্ত সিদ্ধার্থবাবুকেই রাজ্য সংগঠনের 
দায়িত্ব দেবেন । 





নামটাও করতে পাঁরি। 


শ্রীবন্থ বলেন, গত সাত সপ্তাহে * 


১.ট1 বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে । এরমধ্যে 


নটি ক্ষেত্রে বগি ও ওয়াগন ট্রাক থেকে , 


ছিটকে দুর্ঘটনা হয়েছে । নটির মধ্যে 
পাঁচটি ছিল যাত্রীবাহী ট্রেন যা মাল- 


গাজীর তুলনায় ভ্রুত চলে । নিশ্চয়ই 


কমজোরী ট্রাকের জন্যই এ দুর্ঘটনাগুলো 
ঘটেছে 


| K 

বিশ্বের মধ্যে ট্রেনের গতি দ্রুততম 
ষে দেশে, সেই জাপানে এক রেলওয়ে 
বিশেষজ্ঞ দূল এখানকার রেল্‌ ব্যবস্থা 
দেখে রেলট্রাক 'সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করেছেন। 

১৯৬* সাল নাগাদ দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাষিক পরিকল্পনার সময় ১৯০৯ 
কিঃ মিঃ ট্রাক একেবারে নতুনভাবে 
বমানো হয়েছিল কিন্তু পঞ্চম পরিকল্প- 
নায় মাত্র তার অর্ধেক দৈর্ঘ ট্রাক নতুন 


+ বসানো হয়েছে । 


সিকরি কমিটির রিপোর্টে এক- 
জায়গায় বলা হয়েছে “রেলবোর্ডের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


অনেক ই-কংগ্রেস নেতার ধারণা 





চতুধিংশ বর্ষ || ৩৩শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ৪1 সেপ্টেম্বর, ৮১ || ৬০ পয়সা 


বাম মাহ বন্ধে মোকা কাবিলা জা ক্রমে স্তুতি 


কলঝাতা আগমন 


কথা ছিল অরুণ নেহেরু এবং 
রাজেশ পাইলট দুজনেই ৩*শে আগস্ট 
কলকাতা সফরে আমবেন। অরুণ 
নেহেরু আসেন নি কিন্ত রাজেশ পাই- 
লট যথারীতি আসেন । প্রসঙ্গত বলে 
রাখা দরকার যে অরুণ এবং রাজেশ 
উভয়েই রাজীব গান্ধীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত 
সঙ্গী । 
" তারা ষে হঠাৎ আসতে পারেন 
এটা রাজ্য ই-কংগ্রেসের অনেকেই আগে 
থেকে আচ করতে পারে নি। রাজ্য 
ই-ক্ংগ্রেসের একটি প্রভাবশালী অংশ 
এদের কলকাতায় আনবার ব্যাপারে 
উদ্যোগ নেয়। স্বভাবতই বিরুদ্ধ গোষ্ঠী- 
গুলো রাজেশ পাইলটের এই সকরে 
চিস্তিত। সম্প্রতি রাজ্য ই-কংগ্রেস 
কমিটি গঠিত হয়েছে। ভাতে 
প্রকাশ্তে সব কংগ্রেনী নেতারা সমর্থন 
জানালেও গোপনে অনেকেই দিল্লী 


বামক্রণ্টের ডাকা আগামী ১১ই 
সেপ্টেম্বরের বন্ধ ফোকাবিলা করার জন্য 
ই কংগ্রেস মহলে প্রস্তুতি চলছে বলে 
জানা গেছে! 

স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী নাকি বাম- 
ফ্রন্টের এই বন্ধষ্ঠডাকাকে ভাল চোখে 
দেখছেন না। ইম্দিরাজী রাজ্যের নয়! 
সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে 
বলেছেন এসমোর বিরুদ্ধে বামক্রণ্টের 
ভাকা বন্ধকে ব্যর্থ করতে আপনারা 
সবাইকে একজোট করে মাঠে ময়দানে 
নেমে পড়ন। . 

এদিকে দিল্লী থেকে রাজীব গান্ধীর 
এক ঘনিষ্ট ব্যক্তি এই সপ্তাহে কল- 


. কাতায় এসেছিলেন । ইনি এসে- 


ছিলেন, রাজীবের দূত হিসাবে রাজ্যের 
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সবেঙ্গমিনে 
পর্যবেক্ষণ করতে । 

'রাজীবের ঘনিষ্ঠ উক্ত সহযোগী 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্টায় 


বেৰ বিশ্বস্ত অনুচর রাজেশের 


বিশ ৪ দৃশিস্তা 


ছুটে গেছেন! এ অবস্থায় রাজেশের 
কলকাতা সফর ব্যাপারটিকে আরো! 
জটিল ক'রে তুলবে। 

কেন রাজেশ প্যাটেল হঠাৎ কল- 
কাতায় সফরে এলেন? একটি বিশেষ 
সুত্রে জানা যায় রাজীব গান্ধী এখন 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আরো 
চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছেন। 
এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
সব কিছু সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট 
দেবার জন্য রাজেশকে পাঠান । 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা তাঁকে 
কলকাতায় আনার ব্যাপারে উদ্যোগ 
নেন তার বর্তমানে রাজা কংগ্রেসে 
কিছুটা কোণঠাসা হয়ে আছেন 
( স্বভাবতই রাজ্য কংগ্রেসের অন্যান্য 
গোষ্ঠী ভাবতে শুরু করেছে ষে এর ফলে 
হয়ত রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস এবং যুব- 
কংগ্রেসে আরো! কিছু ওলট পালট 
হবে 1১ 


॥ ছুই । | ee 


পাতাল উপ কলে লতি ত, 





আন্তলের এন্তেকাল 


বাহাদুর বটে এ আর আস্কলে! মহারাষ্ট্রের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, 


সাধারণ মানুষ ও ইন্দিরা কংগ্রেসী মন্ত্রী এমপি এম এল এদের ধোকা দিয়ে 


কয়েক দিনের মধ্যেই সোয়া পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণা করার পরেও আন্ধলে | 


সাহেব এখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানীয় আসনটিতে বহাল তবিয়তে আসীন 
রয়েছেন । কংগ্রেস-ই অ-কংগ্রেস-ই--সমস্ত রাজনৈতিক মহল থেকে আন্তলের 
পদত্যাগের দাবি উঠেছে; কিন্তুষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ্রধানমৃ্রীর এক মুহূর্তও 
বিলম্ব ঘটা উচিত ছিল না, শ্রীমতী গান্ধীর পা যেন সেই সঠিক পথে পদক্ষেপ 
নিতে আটকে যাচ্ছে। আস্কলের এস্তেকাল ঘোষণায় তার এ-দ্বিধা ও অনিচ্ছা 


কি দুর্বলতার পরিচায়ক নয় ? এর দ্বারা কি ই-কংগ্রেসের ভাবমূর্তি, ১০ 
বোধের প্রতি দূলের শ্রদ্ধা অমলিন থাকবে? 


প্রধানমন্ত্রী ও তস্তপুত্র সঞ্জয় চিন রত রো 


অন্তান্ত ছটি সংস্থার নামে প্রায় সোয়া পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন । 


পুরো টাকাটা সংগ্রহের একক কৃতিত্ব আস্ধলে সাহেবেরই, কারণ তার স্তিসভার | 
বাঁ দলের কোন স্শ্তকেই এ ব্যাপারে কোন তৃমিকা দেওয়া হয়নি, শ্রেফ, 


ইন্দিরা-স্রয়ের নাম'জপ করে জাল ফেলতেই হু হু করে কাড়ি কাড়ি নোটের 
তাড়া তাতে ধরা পড়েছে। “ হাজারে হাজারে, লাখে-লাখে টাকা আন্তলে 
ভাণ্ডারে কারা এবং কেন ঢেলেছেন, সংবাদপত্রে তার আস্বোপাস্ত বিবরণ ফস 
হয়েছেশা” চারদিক থেকে এমন কি, ই-কংগ্রেসের একটি অংশের পক্ষ থেকেও 
আত্ধলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আন্তলে যথার্থ মুখ্যমন্ত্রীর দু 
ভঙ্গীতে ঘোষণা করেছেন যে ইন্দিরা প্রতিভা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাদ! তুলে তিনি 
কোন অন্যায় করেন নি। যার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন সম্পর্ক 


নেই, ষে সংগ্রহের কথা ঘুণাক্ষরে দূলীয় হাইকম্যাণ্ড তো নয়ই, দলের *কাক- | : 
পক্ষীকে পর্যস্ত আনতে দেওয়া হয়নি, এমন একটা বেসরকারী সংস্থার হাতে এই | রিকশা চালককে রিকশা উপহার 
বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে দেবার কোন নর্জির আছে কি? সে জন্তই বিরোধীরা | - 


একে স্বাধীন ভারতের “নজিরবিহীন দুর্নীতি’ আখ্যা দিষেছেন | 


আছে, এতে তার বিবেক তাকে দংশন করে নি। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমযাও 
আম্কলের একুনীঁতিমূলক কার্ষের অনুমোদন করতে পারেন'নি। প্রধানমন্ত্রী ও 
নাকি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে - নির্দেশ 


“বিশ্বাসঘাতিনী’ আখ্যা দিয়ে কি মুখমন্ত্রী চালে ভূল করে কেলেন নি? কারণ 
গদিচ্যুত অথচ দলের মধ্যে প্রভাবশালী শালিনী এখন প্রকাশ্রে দাবি তুলেছেন 
আস্তলের কীত্তির তান্ত করা হোক। তাদস্ত করার আর কী আছে, .চাদ্বা- 


. দাতাদের নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের চেক নম্বর সমেত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি সবই 


সমবায় অমিতিকে দিয়ে আথ চাষী শোষণ ইত্যাদিতে ধিনি উদ্যোগী হতে 


করেশ। 


-নীহাররঞ্জন 


নীহাররঞ্জন রায় 


মিহির অ'চার্ধ 
সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ 


| করে বাঙালীর লৌকিকচেতনাকে - 
একটি সামাজিক 'রূপ দেবার চেষ্টায় 


যখন কোনো চেতন মনীষ। সদর্ধে 
জ্রনগণাশ্রিত ইতিহাস রচনা করেন 
তখন স্বজাতির পক্ষ থেকে তাকে 
সশ্রন্ধ অভিনন্দন জানাতেই হয়। 
বাঙালীর ইতিহাস+-কার নীহারবঞন 
স্বাভাবিকভাবেই এই কৃতিত্বের 
অধিকারী । এবং স্বীকার করতে হবে 
এ পথে তিনি পথিক । আমাদের 


আফশোসের কারণ হয় যখন দেখি 


তার নিজস্ব স্থানটিকে ছেড়ে রি 
রবীন্্রপাহিত্য, কিং 

নিক সম্প্রচার মুল যূল্য- 
বান সময়কে নিয়োজিত করেন। 
শেষোক্ত কা্রগুলির জন্য দেশে আরো 


| পণ্ডিতমগুলী আছেন, নীহাররঞ্জনকে 
অপপ্রয়োগ করে এ আর আন্ধলে তথাকথিত ইন্দিরা প্রতিভা প্রতিষ্ঠান ও: 


এই জাতীয় কাজের জন্য ব্যস্ত না 
হলেও চলত । বিভিন্ন সরকারী 
উদ্যোগে তার পরবর্তীকালে নিযুক্ত 
থাকার ব্যাপারটাও আমাদের পক্ষে 
উৎসাহের কারণ হয়নি এই কারণেই 
যে ‘বাঙালীর ইতিহাসের” আদি পর্ব 
নি। অথচ ষে মূল্যবান কাজটি তার 


| কাছে প্রত্যাশিত ছিল, সবাই শ্বীকার 


করবে যে এমন একটি বিশাল পরিকল্প- 


| নায় যে স্থস্থির মনোষোগ, একাগ্রতা ও 
| পরিশ্রম আবশ্যিক, তা নীহাররঞ্চনের 


পরবর্তী বহুমুখী কাজের ভাড়ায় অসম্ভব 


হয়ে পড়েছিল। 0.D.B.L রচয়িতা - 


বন-এর ডঃ লিও ক্রাৎসের পক্ষ 


| .. | থেকে ফেডারেল প্রজাতন্রী জার্মানীর 
আন্তলে প্রসঙ্গ সংসদের উভয় কক্ষ এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য বিধান সতায় ঝড় | | 
বইয়ে দিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, আন্ধলে সাহেব তহবিল তোলার কথা | 
| ভবল্যু হাণডকে গত ২৫শে আগষ্ট 
অস্বীকার করেন নি, বরং মাটিতে পা ঠুকে বলেছেন যে, এহক তাঁর অবশ্যই | 


কলকাতাস্থ কনসাঁল জেনারেল ডঃ 


একজন স্থানীয় রিকৃশাচালক্‌ শ্রীনাবুল 
হোসেনকে এক অনাডম্বর অনুষ্ঠানে 
মালিকানার স্বত্বদস্বলিত কাগজপত্রসহ 


| একটি নতুন রিক্শা উপহার দেন । 
দিয়েছেন। কিন্তু রাজন্বমস্ত্রী শালিনী পাঁতিলকে বরখাস্ত করে এবং তাকে | এই উপহারদাতার মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধ 
| ডঃ হাগ্ডকে তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন 
| যে ডঃ ক্রাংস-এর এই সমবেদনার 
| উদ্দেশ্য একজন রিক্শাচাঁলককে স্বকর্ম- 
| সংস্থানের সংগে আত্মনির্ভরশীল করে 
| তোলা । 

তো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সিমেন্টের কালোবাজারী, চিনি কল | 


ডঃ ক্রাৎস বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দৃষ্টি- 


| শক্তি হারান। তিনি বর্তমানে ফেডা- 
পারেন, সেই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আর এক মুহূর্তও | 


অধিষ্ঠিত রাখা যায় না। দেখা যাক, কুশলী ইন্দিরা এখন কী কৌশল গ্রহণ ] 


রেল জার্মান সরকার-এর প্রতিরক্ষা 


| মস্তকে কর্রত। তিনি টেলিভিশন 
|| অঙুষ্ঠার্নগুলির নিয়মিত শ্রোত!। দৃষ্টি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, $ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ * 


সুনীতিকুমারও একই কারণে তাঁর এই 
বিরাট কাজটিকে শেষ করে ১ষেতে 
পারেন নি। 

বারবার লক্ষ্য কর! যায় এদেশের 
বিদ্ধ ব্যক্তিগণ আরম্ভে ষে প্রতিশ্রুতি 
দেখান পরবর্তী জীবনে তার আকাং- 
ক্ষিত পরিণতি দেখা, যায় না। এলি- 
এটের ভাষায় not with a bang 
but whimper-এ তারা অপূর্ণ জীবন 


' নিয়ে প্রস্থান করেন । 


এমন 'বেদূনাকর ঘটনা কেন হয় 
সেটা বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা হয় 
যে, পুরনো কীন্তির খ্যাঁতিকে সিন্দুকে 
জমা রেখে এই পণ্ডিতব্যক্তিগণ ব্যক্তি- 


গত খ্যাতি ও প্রতিপত্তির বীধা, মন্থণ 


কেরিয়ারের পথে নিজেকে সমর্পণ করে 
দেন। এরা পরিণামে সরকারী- 
বেসসকারী এপ্টাব্রিশমেপ্টের লোক হয়ে 
পড়েন। পদ্মভৃষৰও অর্জন করেন।. 
এবং বৃহৎ সংবাদপত্রের জনস্বার্থ বিরোধী 
ফন্দির সঙ্গে তার স্থনাম ও ব্যক্তিত্বকে 
জড়িয়ে ফেলে তাদের হার! ব্যবহৃত 
হন । এবং পরিশেষে কায়েমীস্বার্থের 
রজিনীতির শিকার হন। . 

৭৮ বছর বয়সে গত রবিবার ৩. 
আগস্ট দুপুরে কলকাতাস্থ বাসভবনে 
নীহাররঞ্রন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
‘বাঙালীর ইতিহাস'-কার নীহাররঞ্জনের 
প্রতিভার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা 
জানাই । যেহেতু আমাদের বিবেচনায়, 


তার এই ভূমিকাই উত্তরকালে তার 


মূল্যায়নে সহায়ক হবে| 


তার পরিবারের সদস্তরা তাকে এ 
অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করতে সাহায্য 
করে) কয়েক মাস পূর্বে এরকমই 
একটি টি ভি অনুষ্ঠানে নোবেল শাস্তি 


.পুরস্কার-বিজ্ঞয়িনী মাদার টেরেসা কল- 


কাতায় যে সব সেবাকার্য করছেন তা 
দেখান হয়। ডঃ ক্রাৎস এ অন্রষ্ঠটানের 
ধারা বিবরণী থেকেই জানতে পারেন 
রিক্শাচালকদের আয় কত সামান্য 
এবং এ সামান্ত আয় থেকেই রিকৃশার 
মালিককে রিক্শার দৈনিক ' ভাডা 
বাবদ ভাড়া দিতে হয়। ডঃ ক্রাৎস 
প্রথমে হাতে টান! একটি রিকশা দেবেন 
বলে মনে করেছিলেন কিন্তু পরে 
সময়ের অগ্রগতির কথা স্মরণ করে 
সাইকেল রিকৃশাই উপহার দেওয়া 


সাব্যস্ত করেন। 


রেলের চোরাই 


মালপজ্ের কারবার = 


এক নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেন, 
মালপত্র, মেদিনীপুরের বপনারায়ণ- 
পুরের এক স্থানে রাখা হচ্ছে।. রেল- 


-ওয়ের চোরাই এসব মাঁলপত্রের কার- 


বারের সংগে স্থরেশ কর্মকার ও সুনীল 
কর্মকার নামে দু'ব্যক্রি জড়িত বলে 
অভিযোগ । এরাই রেলওয়ে পুলিশ, 
খড়াপুর থানার কর্তাব্যক্তিদের সংগে 
যোগসাঞজ্জিল করে খড়গপুর রেলওয়ে 
সাইডিংয়ের যাবতীয় মালপত্র সরাচ্ছে । 
অভিযোগ জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসার 
এ, কে, মিত্র স্থরেশ সুনীলের বেআইনী 
কারবারের সংগে .ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। খড়গপুরের সার্কেল ইন্সপেক- 
টরের আচরণও সন্দেহের উর্ধে নয় | 
রূপনারার়রণপুরের স্থানীয় বাসি- 
ন্দাদের অভিযোগ দিনছুপুরে রেলওয়ের 
চোরহি মালপত্র সুরেশ সুনীল ব্ধপ-- 
নারায়ণপুরে নিয়ে আসে। এবং 
এখানেই ত! পাচার করার মত কাট- 
ছাট করে অন্যত্র পাচার করে দেয়া 
হচ্ছে। পুলিশও সব জানে । ছুবৃত্ি- 
দের দাবী তারা নাকি পুলিশকে দিয়ে 
খুয়েই একাঙ্গ বরছে। 
জান! গেল পদস্থ পুলিশ কর্তা মিত্র 
সাহেব নাকি স্থরেশ স্থনীলের প্রাইভেট 
গাড়ীকরে তার ভবানীপুরের বাড়ীতে 
প্রায়ই যাতায়াত করে থাকেন। 


বেল দুর্ঘটনা 


১ম পৃষ্ঠার পর 

কথাহুসারে পঞ্চম পরিকল্পনার শুরুতে 
২৪০০ কি, মি, ট্রাক নতুন'করে বসা- 
নোর প্রয়োজন ছিল, ১৯৭৮ সালে তা 


ূ | . বেড়ে গিয়ে দাভিয়েছে ৬০** কি, মি। 
শক্তির অভাবে তিনি দেখতে না পেলেও 


অর্থাৎ এ সময় মধ্যে মোটেই কাজ 
হয়নি বললেই চলে এবং ১৭*০ কি, মি 
পথের উপর ট্রেনের গতি কমাতে 
হয়েছে। কারণ ট্রাক খুবই ছূর্বল। 

কেদার পাণ্ডে লোকসভায় বলেছেন 
যে সিকরি কমিটির -€২% সুপারিশ 
কার্যকর হয়েছে। জ্যোতি্স্ বস্তু তখন 
প্রশ্ন করেন তাহলে দুর্ঘটনা না কমে 
বাড়ছে কেন? 

জ্যোতিরয়বাবু আরো! বলেন ঘে, 
সদক্তরা তাকে কেদার পাণ্ডের পদ- 
ত্যাগের দাবী তোলার অন্ত গীড়াপীডি 
করছেন। তিনি মনে করেন যে ক্রম 
বর্ধমান ট্রেন দুর্ঘটন দেখে লালবাহাছুর 
শান্ত্রীর মতো! কেদার পাণ্ডে আজ পদ- 


‘ত্যাগ করলে এ গদীতে চাঁন্না, বরকৎ 


অথবা সীতারাম কেশরীর মতো আর 
একজন বসবেন । ভিক্ষের চাল কাঁড় 
অথব। আকাড়া এই বাছবিচার শাসক, 
দলের মধ্যে না করাই জবস শেফ 
মনে করেছেন৷ বিতর্কের উপসংহারে 
শ্রীবন্থ বলেন যে সবকটি ট্রেন দুর্ঘটনাই 
মমুয্য-সৃষ্ট, এর জন্য দায়ী রেল মন্ত্রকের 
অবৈজ্ঞানিক পু'জিবাদী পরিকল্পনা । 


দর্পণ | পবা, ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর ১৯৮১ 


এসযে। নিয় গবাই 


স্বপন বসু 


“একটা অস্থন্থ "ও রুগ্ গরুকে 
চাবুক মারলে সে কিছুক্ষণের অন্ত 
হলেও দৌড়বে, কিন্তু তারপর থমকে 
দাড়িয়ে সে হাপাবে” এসমে। প্রসঙ্গে 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক, এমপ্রয়িজ এযাসোনিয়ে- 


শনে কলকাতা শাখার সহ সভাপতি . 


সুলাস্ত বসাক এই মন্তব্য করে একটু 
কঠিনভাবে হাসলেন, বললেন, আমা- 
দের অর্থনীতিরও' নেই একই দশা! 
, খণতারে সে জর্জরিত | ' কালো টাকা 
একজায়গায় অঢেল জমছে ৷ দিনে 
দিনে পরবযযুল্য বেড়ে, চলেছে । ভাই 
চারিদিকে এই বিশৃঙ্খল! স্থতরাং 
-এই ভগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিকে এসমো 
কতটুকু সহায়তা করবে? আসলে 
শাসকশ্রেণী নিজে সর্বন্েত্রে ব্যর্থ হয়ে 
তার এই ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব শ্রমিক 
কর্মচারীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে । 
কিন্ত বর্তমানে কর্মচারীরা অনেক বেশী 
সুসংগঠিত । তাই' রক্যবন্ধ EU 
লনের মাধ্যমে-ই শাসকশ্রেণীর 

8 
, সুশান্ত বসাকের মত-ই আজ প্রায় 
সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের 
-ভ্রসমে! অবশ্ত-ই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে 
তুলেছে । ভয়টা এসমো নিয়ে যতটা 
তাঁর চেয়েও বেশী ত্যর ভবিষ্যত পরি- 
এণতির কথা চিন্তা করে। অবশ্ত এক- 
দিকে যেমন. ভয় আছে, অন্যদিকে 
তেমনি এক বিরাট সম্ভাবনাও ত্বাছে। 
“ প্রায় .অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
ও কমা শ্বীকার করলেন ধে এসমো 


বিরোধীদের এক হবার এক বিরাট." 


নুযোগ এনে দিয়েছে । একাশী সাল 
চয়াত্তর সাল হচ্ছে না। পরিস্থিতি 
অনেক বদলেছে । তাই ইন্দিরা গান্ধী 


“যা! করতে চাইবেন, তাই হবে এমন . 


ভাববার কোন কারণ নেই। 

সারা, ভারত বীমা কর্মচারী সমি- 
তির সাধারণ সম্পাদক সর্বোজ্জ চৌধুরী 
স্রললেন, এসমোর মূল উদ্দেশ্যই, হলো 
সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে স্তন্ধ করে 
দেওয়া যাতে শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারী 


পরদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না. 
হয়। “সরকারী কর্মচারীরা কাজ করে ' 


“না” এই অভিষোগকে খণ্ডন করে 
বললেন, ‘এটা! কিছু অসংগঠিত মাস্ষের 
মতবাদ’! পাশে বসেছিলেন. সর্ব- 
ভারতীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর - বনু 
তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে জীবনবীমা 
করপোরেশনের প্রকাশিত নিজ্ুম্ব বুলে- 
টিন থেকে কিছু হিসাব দেখিয়ে জানা- 
* লেন, গত বছরে ২ "২১ লক্ষ 
্টমাকারীর মধ্যে মতি ১,৩৬০টি মোট 
অভিযোগ জম! পড়েছে। শুধু তাই 
লয়, ১৯৫৫ সালে. ীবনবীমার যোট 


“রাজনৈতিক 





বিন 


be 


" থাকত, % তাহলে ধরে সেট ব্যাংক এড 


. ॥ ভিন ॥ 
নি এক কর্মী ভানালেন, 


দু লাভ করতে পারত না, আর সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কিছু - 


" যদি বিশৃঙ্খল!" থেকেই থাকে, তার 
' জন্যে দায়ী ম্যানেজমেণ্ট--কর্মচারী 
নয় । কর্মচারীর] সবসময়ই আলোচনায় 


সাধারণ মামুষের . অভিষোগ থাকতে 
পারে। কিন্তু তার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন 
দায়ী নয়! ট্রেড-ইউনিয়ন কখনে! বলে 


_ যুজ্ধন যেখানে ছিল ১২২৯ কোটি টা ই SEE মীমাংসা করতে আগ্রহী। জাতীয় না, কাজ করো না। কিছু স্থবিধা- .' 


: টাকা, সেখানে ১৯৭১-৮* সালে তা 
গিয়ে দাড়িয়েছে ২৫,৩৮* কোটি টাকা। 
এই হিসাব দেখিয়ে বললেন, এবার 


অফিসের -কাঁজকর্ম আরও বেশী বিপ- 
ধন্ত করবে বলে তার ধারণা ৷ - 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া! . 


বেতন নীতি সম্বদ্ধে তিনি জানালেন ' 


- যে এক ধরণের বেতন নীতি সরকার , 


কখনোই গ্রহণ করবে না। “কারণ 


'ভোগী শ্রেণী ট্রেড, ইউনিয়নের ছত্র- 
“ছায়ায় দাড়িয়ে ' অতিরিক্ত সুযোগ 
স্বিধা গ্রহণ করে “এবং আন্দোলনকে 


বলুন, সরকারী কর্মচারীরা কাজ করে এমগ্রফ়িজ এসোসিয়েশনের সাধারণ তাহলে এই অর্থনীতিই তো! আমূল ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু 
না এটা কুৎসা! ছাড়া আর কি? আর সম্পাদক তারা দাস জানালেন, আমরা সংকর হয়ে যাবে। সংগ্রতি.ডি. ভি. করার নেই উ্ করম এই কথা বলে 
এই কুৎসা রটিয়েই কর্মচারীদের আনদ্দো- : থে কোন রকমের ছাটাইয়ের বিরোধী । শির বেতর ও ভাতার পুনর্িন্যাদের মৃ্ব্য করলেন, “বোঝেন তো মধ্যবিত 
লদ দমন করা হচ্ছে। “এক প্রশ্নের ' তবে ইউনিয়নে ইউনিয়নে রেষারেষির উদাহরণ দিয়ে জানালেন, সরকাব এই- সমাজে এই ধরণের মানসিকত 


উত্তরে তারা বললেন, - এসমে! নিয়ে 
আই এন টি ইউ সির অহুরোধ 'শ্রেফ 


ফলে যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে 
অবস্ত অন্ত কথা। “ এসমো প্রসঙ্গে 


ভাবেই: পরিকল্পনামাফিক কর্মচারীদের 
খঁক্যে ফাটল ধরিয়ে যাচ্ছেন। বিরোধী- 


থাকবেই 1৮» জাতীয় বেতন নীতির 
প্রশ্নে তিনি বধ হয়ে অভিষোগ কর- 


লোকদেখানো। ভাতা । কারণ লক- বললেন, কোন আইন ' জোর করে দের রাজনৈতিক সম্ভাবনার প্রশ্নে অবশ্য লেন ষে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী- 


আউট ডিক্রেয়ার না করেও ক্লোজার 


' কর] যায় । এক প্রশ্নের উত্তরে. সরোজজ- 


বাবু জানালেন, এরআগে নির্দিষ্ট কিছু 


শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরণের অভিস্থা্স ভরা করছে। 


চাপিয়ে সাময়িক সমাধান হয়ত করা 
যায়, কিন্ত স্থায়ী কোন সমাধান হয় 
না। ও 


তিনি বিরূপ মত পোষণ করলেন । তার 
মতে, বাম রাজনীতির দুর্বলতা 
. বিরোধীদের গ্রক্যের পথে বাধা সাষ্ট 
শাসক শ্রেণী অত্যন্ত 


দেরই বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন ধরণের 
বেতন। এর কারণ কি? তাঁর দৃঢ় 
ধারণা, কর্মচারীদের বিভেদটাকে 
জিইয়ে রাখার জন্যই সরকারের এই 


প্রয়োগ -করা হুলেও- যেমন চুয়াত্তরে এসোসিয়েশনের বালীগঞ্জ শাখার জনৈক চাষের সঙ্গে এই ছূবলভাকে কাকে বেতন নীতি। - -১ 
এল আই সির এক কর্মচারী 


রেল ধর্মঘটে, উনআশীতে রিজার ব্যাঙ্কে - কৰ্মী জানালেন, এসমো জারী. ইন্দিরা - ২ লাগাচ্ছে। 


তার সর্বশেষ অভিমত, 


এত ব্যাপক আকার্রে কখনও দেখা - গান্ধীর রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে একটা এসমো /দিয়ে দেশের -অর্থনৈতিক 
যায় নি। আর এক প্রশ্নের উত্তরে , পদক্ষেপ । এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন উন্নতি অসন্তব { চট টু 


তিনি জানালেন, চাকুরী সংকোচন 
নীতি নতুন করে ঘোষণা করার কোন 
প্রয়োজন নেই। কারণ গত সাত 
লোক নেওয়া হয় নি। ১৯৫' সালের 
পর থেকে যেখানে ব্যবসা বেড়েছে 


একুশগুন, কিন্ত’ সে- জায়গায় চাকুরীর 


সংখ্যা বেড়েছে মাত্র দ্বিগুন | জাতীয় 
বেতন নীতির প্রশ্নে ' তীরা, বললেন 


ভূতলিঙ্গম রিপোর্টই বলছে যে মোট | 
জাতীয় অযের মাত্র ১৮ শতাংশ 


বেতন হিসাবে দেওয়া 'হয়। 
দিক দিয়ে ভারতে 
ইন্দিরা গান্ধীর তো কোন বিকল্প নেই” 
এই কথায় স্থন্ধ হয়ে সরোজবাবু বললেন 


“বিকল্প নেই বলে তিনি যা বলছেন ও |. 


করছেন, তাই কি ঠিক? ? 

সাধারণ বীমা, কর্মচারী সমিতি 
(পূর্বাঞ্চল ) শাখার জনৈক কর্মী. জানা- 
লেন য়ে ভারতের শিল্পবিরৌধ আইনের 
২২ ও ২৩ ধারার দ্বারাই শ্রমবিরেধি 


মীমাংসা করা যেত” এর জন্য 'এসমো, 


জারীর কোন প্রয়োজন: ছিল -না। 


“অর্থনৈতিক , বিশৃষ্ঘলার” : প্রশ্নে 
“তিনি বললেন যে এ বিষয়ে ষ্ি কেউ : 


দায়ী"থাকে তো তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি । 
ভূমি সংস্কার .না করে পুঁজিবাদী পথ 


€. গ্রহণ করার জন্যাই এই অর্থনৈতিক... 


বিশৃুলা] আর বঙ্লাহীন করনীতি 
যতদিন সরকার প্রয়োগ করে যাকে, 


ততদিন এসমো! কিছুই করতে পারবে ' 


না। বস্তুত পুজি একজায়গায় জমছে, 
স্থতরা অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা চলবেই । 
উক্ত সমিতির অপর এক পদস্থ কর্মকর্তা 
বললেন এসমো-র ফলে - শাসকশ্রেণীর 
বিকদে এক বিরাট আন্দোলনের 


সরকারী ব্যাঙ্ক্তলিতে বিশৃত্খলাই 


“লাখ টাকা রোজগারের 
জন্য, আমার ধারণা ছিল, .. 
ব্যবসা ছাড়! গতি নেই । 
এমন সময়ে হাতে এন : 


অল বেঞ্জল ইনকাঁমট্যাক্স এামো- 


বললেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী স্থপ্রীম 
কোর্টের রায়কে অমান্ত করতে উদ্ভত 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় - 





কৃষিপ্রধান্ন দেশে 


ধবাবাঁধা আস্নের মধ্যে লাখ টাকা রোঞ্রপার 
প্রায় স্বপ্রেরই মতো 1 এখন কিন্ত ব্যাপারটা তেমন 
দুর্লভ মনে হয় না। কারণ, ইউকোপ্র্যান । 


সহজে সঞ্চয়ের এমন বাস্তব পরামর্শ আর কোথাও 
নেই । আমার "ধরাবাঁধা আমনের মধ্যেও লাখ টাকা " 


'রোজপারের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি । 


ন্লাখতে হবে । একই সঙ্গে চলবে আগেক মতো 


মাসে ১৩৫ টাকা হিসাবে আরো ১২০ মাস সঞ্চয় ॥ 


২ তা 


বিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুষাধী 
সুদে হাব পরিবর্তন সাপেক্ষ - 





- আসে মাত্র ১৩৫ টাকা করে জমিয়ে এই সময়ে 


| দস উপ কোকান 


ফিট ইউনাইটেড কমা শিয়াল কান: 


চক বসহসক্ষ লদভেদ আছে, ইকবেদবসক্ষে টিম তর ' 









-ইউকোপ্রযানের দু-পর্যায় সঞ্চয় পরিকল্পনার জন্যই. কত টাকা পাওয়া যায় দেখুন 8. 

৫ জমা $ ১৬,২০০ টাকা + 
১ম পধান্স তে রোজগার 5৭:5৫ --১ম পর্যায় 
ইউকোবাজের টার্ন ডিজি অভিনাদে ড় ধা 

১৩৫ টাকা হিসাবে ১২০ মাস. জমালে মেয়াদ ' 122 -=২য় পর্যায় 

রোজগার £ ৭৪,৩৮৮.৩৫ টাকা 

Ml aS - দুই পর্যায়ে সঞ্চয় হবে মোট 

জমা £ ১৬,২০০ টাকা = টাকা | 
রোজ্পার £ ২৭,৭৫১.৯৫ টাকা - ১,০২৮১৪০-৩০ টাকা । 

২য় পর্থায় আপনার ভবিস্তাং নিশ্চিত্ত করতেই 
ইউকোগ্লান অনুযায়ী এই ২৭,৭০০ টাকা : ইউকো যান পরিকরনা | বিশদ বিবরপের 
আরেকটি টার্ম ডিপোজিট্ে ১২০ মাসের জন্য জমা জন্য ইউকোবযাজের যে কোনো শাখায় 
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॥ চার ॥ 


বিদেশী ধাণের চাগে মহাযান দ্ধ নীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার. 


জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উতর সংস্থা 
গত সপ্তাহে একটি রিপোর্ট প্রকাশ 
করেছে। রিপোর্টে উন্নয়নকারী দেশ- 
গুলিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে তারা 


- যদি সত্যই অর্থনৈতিক উন্নতি কামন। 


করে তাহলে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলির 
উপর নির্ভরতা কমাতে হবে | এবং যত 
দ্রুত তারা এই পরনির্ভরতা কাটিয়ে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাডতে 
থাকবে। সংস্থা একটা হিসাব করে 
দেখিয়েছে যে উন্নয়নকামী ' দেশগুলি 
অতীত ধণের কেবল হুদ বাবদই মোট 
রপ্তানী বাণিজ্যের দশ শতাংশ হস্তাস্তর 
করতে বাধ্য হয়। খণের কিন্তি ও সুদ 
মিলিয়ে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের 
অর্ধেকেরও বেশী হস্তাস্তরিত' হয়) 
জাতিসংঘের বাণিজ্য ও - উন্নয়ন 


সংস্থা বা সংক্ষেপে আংকটাঁড এই 
প্রসঙ্গে যে সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্য ও 
. পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন তা লক্ষ্য 


করলে দেখা যাবে যে বৈদেশিক খণের 
ফাস এমন শক্ত করে উন্নয়নকামী অনগ্র- 
সর দেশগুলির গলায় জড়িয়ে ওয়া 
হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তারা আর্থিক 
উন্নয়নের আশা ত্যাগ করে কেবলমাত্র 


" খণের' কিস্তি ও হুদ দেবার জন্তেই 


বৈদেশিক ঝ্মশিজ্যের' বিপুল অংশ হাতি, 
ছাড়া করতে বাধ্য হচ্ছে । বলা বাছল্য 
বৈদেশিক খণ পরিশোধের গ্যারাটি, 


টির জন্যেই বিশ্বব্যান্ক, আস্তর্জাতিক . 


উন্নয়ন ভাণ্ডার প্রভৃতি মাঞ্ষিন প্রভা- 


" বিত সংস্থা রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্তে 


উন্নয়নকামী দেশগুলির উপর প্রবল চাপ 


- সৃষ্টি করে। 


কিন্ত শুধু রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ালেই 
হয় না| যে কোন যূল্যেত1 বাড়াতে 
হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য 
মূল্যের হিসাব কষে যে পণ্য রপ্তানী 
করার কথা, আস্তর্জাতিক চাপের ফলে 


' তা নিবিচারে রপ্তানী করতে হয়। এক 


কথায় দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটুক বা না মিটুক উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকে তাদের পণ্য বৈদেশিক 


, বাজারের নির্ধারিত দামে অবশ্যই 


রপ্তানী করতে হবে। উন্নয়নকামী 
দেশগুলির সরকার এর জন্যে সরকারী 
কোষাগার থেকে কোটি কোটি মুদ্রা 
ভরত,কি দেন। এই ভরত,কি দামে 
অংশ হয় না । যেমন লণ্ডনে চিনির্‌ দাম 
প্রতি পাউণ্ড ১, পয়সা অর্থাৎ এক 
কেঞ্জি চিনির দাম ২.৫* টাঁকা। 
ভারতের বাজারে দাম ৮ টাকা। শর্ত 
অনুসারে লগ্ডনের দামে ভারতীয় চিনি 
রঞ্চানী করতে হয়। দামের পার্ধক্য 


“৫৫০ পয়সা । সেটা রপানীকারকদের 
তরত,কি হিসাবে পুষিয়ে দেওয়া হয়। 


সোজা ভাষায় ভারতের ক্রেতা নিজের 
প্রয়োজনের চিনি কেনার জন্যে কেজি 
প্রতি ৮ টাকা এবং লণ্ডনের ক্রেতাদের 
চিনি খাওয়াবার জন্যে আরো ৫.৫৪ 
“করে গুণে দেন বা দিতে বাধ্য হন। 


- অবশ্ত এই ৫.৫* পয়সা নানা ট্যাক্সের - 


আকারে আদায় করা হয় বলে তারা 
সরাসরি এটা দেন না। কিন্তু থোক 
টাকা তারের পৃকেট থেকেই ঘায়। 
আবার উন্নয়নকামী _ দেশগুলি 
তাদের পণ্য রপ্তানী.করেই ছাড় পায় 
না তারা যদি আমদানী না করে 
অর্থাৎ পণ্য না কেনে তাহলে বড় বড় 
ধনী দেশের শিল্পজাত পন্য 
বিক্রী হবে কি করে? তাঁই বৈদে- 
শিক খাণের অন্যতম শর্ত থাকে 
আমদানীর কড়াকড়ি শিখিল করতে 
।হবে। যেমন ধরুন আমর] রেকর্ড কৃষি 
ফলনের বছরেও ২৫? কোটি টাকার 
এস আমেরিকা 





থেকে আমদানী ' সার্বভৌম- অধিকার 


টিং যা হারা রানা আস্ত- 


্জাতিক অর্থ ভাগডারের কাছ থেকে ৬০০ 


কোটি" ডলার বা .৫৫** কোটি টাকা 
খণ প্রার্থনা] করিতে হচ্ছে। বিদেশী 
খণদাতারা যে সব শর্ত চাপিয়ে 
দিয়েছে তা দেশের লোকের কাছে 
খুলে বলার সৎসাহস বা নৈতিকতাবোধ 
বর্তমান সরকারের নেই।. দেশের 
লোক বোকা নন | তারা এটা বোঝেন 


‘যে ১৫০০৪ কোটি টাকার উপর আরো 


৫৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক খণ 


নেবার অর্থ মোট বৈদেশিক খপের 
পরিমাণ দাড়াবে ২০৫** কোটি টাকা), 


এর স্থদ ও কিস্তির পরিমাণ একদিন 
হয়তো আমাদের মোট রগ্তানীর প্রায় 


_সবটাই এই খৃণের সুদ ও কিস্তি বাবদ 


থর্চ. হয়ে যাবে । তারপর খণ শোধ! 
করার জন্তে আরো কঠিন শর্তে বৈদে- |. 
শিক খন চাইতে হবে।' তখন দেশের 
এবং স্বাধীনতা 


করছি। কেন্দ্রীয় সরর্কার এর কোন বজায় রেখে - বিদেশীদের] ধণের শর্ত 


সদুত্তর দিতে পারছেন' না। তারা. 
" বলছেন চোরাকারবারী গম লুকিয়ে 


r 


ফেলেছে, আশানুরূপ সংগ্রহ হচ্ছে না, 
গমের দাম ভারতের বাঙ্গারে বেড়ে 
যাচ্ছেতাই চোরাকারবারী মন্কুতদার- 
দের শিক্ষা দেবার জন্মেই তারা গম ' 
আমদানী করছেন। যে 'স্রকার 


বিরোধী দলের নেতাদের টেলিফোনে "" সরকার বলছেন যৃদ্রাস্কীতি ও মূল্যবৃদ্ধি বাধ্য হয়ে লেখককে নিংসঙ্গ-পীভন বোধ * 


আডি পেতে, ডাকের চিঠিপত্র খুলে 
তাদের হাড়হদের খোজ্জ খবর নিতে 


পূরণ করা যাবে না। দেশের মানুষ 
প্রতিবাদ’ করবেন, স্বাধীনতা ও সার্ধ- 


'ভৌম অধিকার রক্ষা করতে চাইবেন ৷ 


দেশবাসীর এই ন্যায়সঙ্গত BAH 
প্রতিবাদ, স্তব্ধ করে দেবার জন্যে এ 





. দর্পণ || শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ 


লেখকের সমাজ 


মিহির আচার্য 


লেখকের জীবনদর্শন দেশের কোনো! 
রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে মিলে. গেলে 
তিনি সে পার্টির স্ৃস্ত কিংবা! সমর্থক 
হবেন সেটা স্বাভাবিক । আবার এমন 
লেখকও আছেন যাদের বিশেষ পার্টির 
কোনো কোনে ইস্থ্যর সঙ্গে মিল হলে 
সে ‘ভিত্তিতে সহযোগিতা করেন। 
এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার | কিন্তু ছুই 
ধরণের 'লেখকের বিচারটা সব সময় 
এক জাতীয় হয় না। সম্পূর্ণ সমর্থক 
যিনি তিনি: সমালোচনার উর্ধে 
সমস্যা হয় ক্রিটিকীল লেখকের-বেলায়। 
' কারণ নিজস্ব লের্থকধর্মাহষায়ী তিনি 
্রশ্নহীন সব কিছু মেনে নিতে পারেন 
না। রাজ্নীতিগত প্রশ্নের কথা বাদ 


1 দিলেও, সমাজ এবং কোনো কোনো 


প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব কিংবা! প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে তার যুক্তিপূর্ণ যূল্যায়নের নতুন 
নিরিখ প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্ট 
করে ন! শুধু, তিনি" অপ্রয়োজনীয় 
অহেতুক .ব্যক্তিবিত্বেষের শিকার হন। 
এট! করবার সময় নিষ্ঠুর সমালোচকর। 
তুলে যান ষে, লেখকের বিবেচনায় -এই 


গুরুত্বপূর্ণ দিজ্ঞাসাগুলির মীমাংসা না 


হলে তিনি কখনোই কোনো দল' বা 
গোষ্ঠীর অঙ্গত হতে পারেন না। 


মধ্যেই সরক্লার তৈরী হচ্ছেন। চা [ট্রাজেডি এই যে, কোনো দল বা গোষ্ঠির 


এসমো জারি কর! হয়েছে। কেন্দ্রীয় 


কমাবার জন্যেই তারা এসব করছেন 
কিন্ত মুদ্রাস্কীতি তো সাধারণ মান্থয। 


| লঙ্গে-তার চিন্তাধারার মিল না হলে 


করতে হয় | কারণ এ সমাজে কোনো 
শিল্পীই দল বা গোষ্ঠীর বাইরে থাক]র 


পারে, সেই সরকার লক্ষ লক্ষ টন মজুত করে না এমন কি কোন রাত্য/সর; বৈষয়িক অন্বিধের ব্যাপারটা সম্পর্কে 
গমের সন্ধান খুজে পায় না”এটা কারও করতে পারে না। দুদরান্জীতি [সজাগ ৷ সেখানে সেই লেখক নিয়ত 
ঘটান, তো কেন্দ্রীয় পর্কার,। আর রক্তাক্ত হন, বিচ্ছিন্নতা বোধ করেন। 


ক্রি বিশ্বাসযোগ্য? ঠা 


আসলে ব্যাপার হচ্ছে, কেন্দ্রীয়. কেউ নয়। আর মূল্যবৃদ্ধি? গত বিচারহীন প্রচলিত শ্রোতের বিরুদ্ধে তাঁকে 


সরকার মোটা! বৈদেশিক ধণের ধাদ্ধায় এক বছরে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ১৮৬ টিকে থাকতে হয়, নিজস্ব বিশ্বাস, ধ্যান-- 
ঘুরে, বেড়াচ্ছেন। মহাজনদের শর্ত শতাংশ । সবই করেছেন কেন্দ্রীয় |. ধারণা. এবং আদর্শ বজায় রেখে এই" 
পূরণ করার জন্যেই অপ্রয়োজনীয় সরকার তার নিজেরাই সরকারী |. উলংগ,। একক “যুদ্ধ, অস্তিত্ব: তথা” 
আমদানী করে বিদেশী মুন্ররি ভাণ্ডার নিয়ফণভূরু সর জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি আত্মরক্ষার জন্ত, তাকে নিরন্ধুশ 


খালি করতে বাধ্য হচ্ছেন। 


বিদেশী খুণে প্রয়োজন - কেন ১ দায়ী কে? সরকার ন! জনসাধারণ 7, সমালোচকেরা 


হলো? কারণ আমাদের রপ্তানী কৃম, 
আমদানী ,বেশী। রপ্তানী” বাবদ 


করেছেন তাহলে মৃল্যবৃদ্ধির জন্তে 


জনসাধারণ তো মন্ান্্ীতি এবং যূল্য- 
বৃদ্ধির শিকার । বল! যায় 


সাধনা, চালিয়ে যেতে হয়। মু 
লেখকের এই 
ব্যক্তিগত সংগ্রামের ব্যাপারটা দুর্ভাগ্য- 


_কেন্্য় বশত বুঝতেও চেষ্টা করেন না। বরং 


আয়ের মোটা! অংশ পুরনো বিদেশী নীতির শিকার | শিকার যাতে বিনা অক্রেশে এই লেগুকের গায়ে. একটা 
প্রতিবাদে হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে | কালো! ছাপ. মেরে দিতে পারলে 


ধণের জুদ ও.কিন্তি বাবদ ' চলে যায় 
আমদানী ও রপ্তানীর ফারাক 'চলতি 
সালেই, প্রায় €৫০০ কোটি টাকা । 
তার উপর বাজেট ঘাটতি ৩২০০ কোটি 
টাকা । এই ঘাটতি মেটানোর জন্তে 
আরো বিদেশী খপে চাই। এ যাবত 


দেয় তার জন্যেই তো ন্যাস্না, এসমো 


“আরো কত কিছুর আয়োজন ৷ ' 


স্থতবাং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও 
উন্নয়ন সংস্থা যত সতর্কবাণীই উচ্চারণ 


তাদের দন্বহীন বিবেক স্বস্তি পায় । 


- > রাজনীতির সঙ্গে আপাত-অসংলগ্ন 


কিছু সমাঁজ-সম্প্ধিত কিংবা তথাকথিত 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনে! 
চিন্তাশীল লেখক যদি প্রচলিত চিন্তার 


"ইংরেজি শিক্ষিত 





স্থির ' চেষ্টা দেখা যায়না । কারণ 
আগেই বলা হয়েছে লেখকের চিন্তা- 
গুলোর বিচার-বিবেচনার কোনো 
সছুদ্দেত্ত তাদের নেই। কারণ এই 
চিন্তাগুলো উদ্থাপনের জন্যই তিন্নি 
ব্যক্তিবিছেষের পাত্র হয়ে উঠেন | 
ভার! ভূলে যান যে, এই প্রশ্নগুলি 
উত্থাপনে লেখকের কোনে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছেনা, প্রশ্নগুলিক্রে 
অস্বীকার করে সামাজিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার সঠিক হদিশ পাওয়া 
যাবেনা এবং প্রচলিত সমাজ পরিবর্তনে 
লক্ষ্যে অঙ্গুলি নির্দেশও করা যাবেনা । 
কাঁরণ সমাজ পরিবর্তনের একটু! 
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী সুত্র আছে। এই 
সমাজতান্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে 
না পারলে -আন্মকের অনেক 
কার্ধেরই. কারণ খুঁজে পাওয়া 
যাবে ন!। বর্তমানের সামাজিক গতি- 
প্রকৃতির দুবহ্‌ কারণ অতীতের মধ্যে 
থেকে খুঁজে বার করতে হবে, যার ফলে 
বর্তমানকে বুঝতে সহায়ক হবে এবং 
ভবিষ্যতের বন্ধ দরোঁজার চাবিও 
নাগালে আসবে। সে কারণেই মার্কস 
এক্েলস-লেনিন-মাও নিছক সমাঁজ- 
বিজ্ঞানীই নন, বিপ্লবী । 
আমাদের লেখক স্বভাবতই আজ- 
কের দিনে প্রশ্ন, রাখেন আমাদের প্রধান 
সাহিত্যে জযিদারতন্ত্র তথা সাআাজ্যবাদ- 
বিরোধী ভূমিকা অস্ুপস্থিত কেন? 
দীর্ঘকাল এই ছুটি মূল ছন্বের সঙ্গে 
বৃহত্তর, জনসাধারণের সন্মুখীন হতে 


 হয়েছে,। : এ দুটিকে বাদ দিয়ে এদেশে 


আমূল কোনে] গুণগত পরিবর্তনের 
কথা ভাবা যায় না| সমাজ জিজ্ঞান্থ 
"চিন্তাশীল মানুষ কী এর কারণ হিসেবে 


-ইতরাজ,শাসনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পুষ্ট 


জমিদার ও মধ্যস্বত্ভোগী ভি 
ইংরাজি শিক্ষিত “মধ্যশ্রেণীর” প্রধান 
লেখকদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না? ধারা 
সামাজিক অবস্থানের কারণেই জমিদার 
রা ইংরাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে যেতে 
পাঁরেন নি। তথাকথিত “আধুনিক 
'ভারতের পথিকৃৎ” রামমোহন কী, এই 
“্যধ্যশ্রেণীরই” 
সচেতন মুখপাত্র নন? সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের /তথাকথিত “ধর্ম ও সমাজ. 
সংস্কার’ আন্দোলনকৈ গৌরবার্থে 
_রেনেঞ্সাস বলে.প্রচার করা যায়? যে 


রেন্সোস' কলকাতা নগরীর মুষ্টিমেয় 


ভাবতের মোট বৈদেশিক খণের পরিং করুন, বর্তমান সরকারের কি তাতে | বাইরে নতুন. কিছু জিজ্ঞাসা রাখেন শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


মাণ ১৫০০ কোটি, টাকারও বেশী । 


চৈতন্তোদয় হ্‌ ? 


সম 
৯ 


তাহলেও সেটা ভালো চোখে দেখার - 


শেষাংশ- ৭ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪5] সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ 


কেন্দ্র ও বাষফণ্টের বৈশিষ্ট্য 


সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 


পে্রল-ভিজেলের মৃল্যাবৃদ্ধিনিত স্বার্থের প্রতিনিধি ব করছেন তার ওপর । 


“অস্ভাব্য বাসভাড়া বুদ্ধি রোধ সম্বন্ধে 
" সম্প্রতি ঘোষিত বামফ্রন্ট সরকারের 
.নীতিকে একশ্রেণীর সমালোচক হাদের 
মুখপত্ৰ “আনন্দবাজার” 'ভেলকি” আখ্যা 
দিয়ে কটাক্ষ-উপেক্ষা করেছেন । 
এদের যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে উপে- 
'ক্ষরীয় মনে না হলেও তা এরদেশদর্শী 
"ও .সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিগন্থী। 
এঁদের যুক্তি অম্নসারে এই 'রিবেট' 
বা ‘ভরতুকি’ পরোক্ষভাবে জনসাধা- 
রণেরই পকেট.কাটার নামাস্তর। তাই ' 
জমদরদী সরকারের’ নাকি এটি একটি 
‘ভেলকি’ মাত্র । বিষয়টির একপেশে 
ও অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণে আপাতদৃষ্টিতে 
এটিকে গ্রহণষোগয মনে হওয়ায় জন- 
সাধারণের বিরাট অংশের যে এর দ্বার! 
প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবন! স্বাভাবিক 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। “আনন্দবাজার' 
» শ্রেণীর বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর শ্রেণী্বার্থের 
সঙ্গে সামম্রস্তপূর্ণ-এ জাতীয় সংবাদ ও 
বিষয়বস্তুর বিকৃতিকরণের ভূমিকা-সুবি- 
দিত। এভাবে জনসাধারণের নিজ 
শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে অর্থসচেতন ও অচেতন 
অংশকে ,বিভ্রাম্ত করে বিশেষ” শ্রেণীর 
স্বার্থে এ দের ভূমিকা অন্ধানা নয় । | 
একঞ্চ অনস্বীকার্য থে এই 'বিরাট 
পরিমাণ 'রিবেট’ বা ‘ভরতুকি’ আসবে 
সেখান থেকেই যেখান থেকে ‘বেকার- 
১. ভাতা” বা “বিধবা পেনশন’ আসে । 
এর ফলে যে রাজ্যের বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প কিছু পরিমাণে 
হ’লেও ব্যহত হ্বার সম্ভাবনা আছে 
একথাও অস্বীকার করা যায় না। এই 
শ্রেণীর ধার প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের 
_মতা্সারে বেকারভাতার উদ্দে্ড দলীয় 
‘ক্যাডার পোষা’ বা দরিজ্র-নিঃসহায় 
'বিধবাদের পেনশন প্রদান অনুৎপাদন- 
যূলক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বা অপব্যয় 
মাত্র ।, এ একই বিশ্লেষণের নিক্তিতে 
বাসভাডা বৃদ্ধিরোধে এই মোট অতি- 
- রিক্ত সাড়ে আট কোটি টাকার “রিবেট” 
» বা ‘ভরতুকি’ রাজ্যের স্থদূরপ্রসারী 
পরিকল্পন! ও উন্নয়নে বাধা স্ুষ্টি করে 
পরিণামে জনসাধারণের সাময়িক স্থবিধা 
হলেও চিরস্থায়ী গতীরতর ক্ষতির পথে 
পদক্ষেপ মাত্্। এই কারণে এর] 
‘বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে’ সবিশেষ 
চিন্তিত) 
একথা! আমাদের মনে রাখা দরকার 
প্রত্যেক সরকারের তথা রাজনৈতিক 
দলের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতি 
থাকে, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের আছে 
এবং এই রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকারেরও 
£ থাকাটা অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক 
+ নয়। আবার এই নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী 
নিনির্ভর করে এ সকল বিশেষ সরকার 
বা রাজনৈতিক দলসমূহ কোন শ্রেণী- 


এই- মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীস্বার্থ - 
সম্বন্ধে স্বচ্ছ-ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণ? নিয়ে 
প্রত্যেকটি বিষয়কে বিশ্লেষণ-যুল্যায়ন 
করলেই কেবল সদুত্তর পাওয়া যাবে। 
“জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রের হিতাহিত 
সম্বন্ধে স্ব-স্ব ধারণার-প্রত্যয়ের ঘে একটা 
মৌলিক পাৰ্থ ক্য/বিভিন্ন শ্রেণী ও তাঁদের 
প্রতিনিধিত্কারী সরকারের" থাক! 
শ্বাভাবিক একথা নিশ্চয়ই এই বিশেষ 
শ্রেণীও অস্বীকার 'করবেন না। আবার 
এই সরকার ষদি জনগণের বৃহত্তর 


অংশের ছার নিজ-নিজ ক্ষেত্রে নির্বাচিত 


হয়ে ক্ষমতায় থাকেন সেখানে সেই 
অধিকারও নিশ্চয়ই তাদের আছে। 
, এই সাংবিধানিক অধিকার-অনধি- 


কারের প্রশ্ন বাদ- দিলেও রাজ্যের 
বৃহত্তর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক হুস্থ- 
তার দুশ্চিন্তায় এই শ্রেণীর ষে কুম্ভীরা্র 


বিসর্জন সেই কার্ষকাঁরপ সম্বন্ধে : 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই 


বোধহয় রিখধেয় | গত চৌত্ৰিশ বছরের 
মধ্যে বামফ্রণ্ট তো শত প্রতিকূলতার 
মধ্যে মাত্র চার বছর এই রাজ্যে শাসন 
ক্ষমতায় আছে । এই"চার বছর বাদ 
দিলেও গত তিরিশ বুছরে কোন শ্রেণীর 
প্রতিনিধিত্বকারী সরকার রাজ্য শাসন 
করেছিলেন? গত তিরিশ . বছর 
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যে ব্রপায়িত 
হয়নি এমনও নয়। কিন্তু তার সফলের 
সিংহভাগ কোন শ্রেণী ভোগ করেছে 
বা করছে? “আনন্দবাজার, গোষ্ঠীর 
তিরিশ বছর পূর্বে রিনিয়োগক্কুত যুল- 
ধন কত ছিল আর আজই বা কত? 
বিপরীতে পাশাপাশি তিরিশ -বছর 
পূর্বে সাঁধারণ মাহুষের প্রকৃত আয়, 
বেকারীর সংখ্যা কত ছিল আর আজই 
বাকত? এইসব অতি সাধারণ পরি- 
সংখ্যান কি ভাদেরও অজ্ঞান! ? এই 
আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় উন্নয়ন-প্রকল্প 


বলতে কোন শ্রেণীর উন্নতি বোঝায় | 


তাঁও কি তাঁদের বলে দিতে হবে? 
জনসাধারণ যদি অতীত অভিজ্ঞতা, 
থেকে উপলব্ধি করতেন প্রচলিত উন্নয়ন 
প্রকল্লাদ্রি অদূর বা, স্থদূর ভবিষ্যতে - 
তাদেরই স্বার্থে তবে এই তথাকথিত 
জাতীয় স্বার্থে কুন্ভীরাক্র বিসর্জনকারী 
শ্রেণী বা -জশ্রদায় অপেক্ষা তার! 
. অধিকতর কৃচ্ছদাধনে ভীত বা পরাজ্জুথ 
হতেন না নিশ্চয়ই । গত তিরিশ 
বছরের তিক্ত. অভিজ্ঞতা যদি জনগণকে . 
উদ্দীপিত না করে তেমনভাবে সেটা! 


কি অন্যায় বা অযৌক্তিক যেমন এই 


আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এই বিশেষ 


- সুবিধাভোগী শ্রেণীর এই ‘জাতীয় উন্নয়ন 


প্রকল্পের? দ্বারা উদ্দীপিত-উৎসাহিত 
হওয়াটাও অধিকতর স্ফীত "হওয়ার 
প্রলোভনেই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত । 


এই সম্ভাবনায় কোনভাবে প্রতিবন্ধ- 
কতার সৃষ্ট হলেই, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী ও 
নীতির গন্ধ পেলেই এর! ‘জাতীয় 
স্বার্থ’ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে মড়াকাদা 
আরম্ভ করেন। কোনটা 'ভেলকি? 
বা ছলনা এটাই আমাদের প্রশ্ন | 
একই বছরে তৃতীয়বার. পেট্রল-, 
ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন নাকি 
তৈলাঙলদ্ধানের প্রয়োজনে। 
কেন্দ্রের প্রতিটি, পদক্ষেপ 
কোন শ্রেণীকে সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত 
করছে এটির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া যে 
কোন কল্যাণ রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত। আস্তর্জাতিক মুদ্রা- 
ভাণ্ডার থেকে যে সাড়ে পাঁচ হাজার 
কৌঁটি টাকার খণ নেওয়া হচ্ছে তা 
পরোক্ষভাবে কোন শ্রেণীর ওপর সর্বা- 
ধিক প্রভাব ফেলবে সেটাও কি ভেবে 
দেখার নয়? এই আন্তর্জাতিক মুদ্রা- 
ভাগারের প্রদৃত্ত ধরণের সম্ভাব্য শর্তাবলী 
কোন শ্রেণীর সপক্ষে এবং কোন শ্রেণীর 
বিপক্ষে যাবে, তদহুসারে কোন শ্রেণী 
উৎসাছ্িত হবে ও কোন শ্রেণী শঙ্কিত 
হবে একধ] কি অঙ্বানা?" এই সাড়ে 
পাচ হাজার ' কোটি টাকার সিংহভাগ 
কোথায় বিনিয়োগ হবে ও তার সফল 
কোন শ্রেণীর প্রাপ্য হবে তা কেন্দ্রীয় 
সরকারের শ্রেণীচরিত্র ও রাজনৈতিক 
দর্শন ধারা জানেন তাদের আজান! 
নয়। প্রতিরক্ষা, এশিয়ান' গেমসের 
ঘাটতি, বেয়ারার বগ্ডের আবেদন- 
নিবেদন-নযোগদানের পরও ব্যর্থতা- 
জনিত ঘাটতি, মহাকাশ বিজ্ঞানের 
প্রতিযোগিতামূলক গবেষণার অন্ধ 
পাঘনমূলক,বিরাট ব্যয় ইত্যাদি কি 
জনসাধারণের স্বার্থে উৎপাদনমূলক 
প্রকল্পে /বিনিয়োগ যা দারিজ্রশীমার 
নীচে কোটি কোটি- মানুষকে নিছক 
জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করবে? 


"কিন্তু এর কুফল জনসাধারণকেই সর্বা- 


ধিক পরোক্ষ করের মাধ্যমে ভোগ 


. করতে হবে। বর্তমানের র ও ভবিষ্যতের 


নিদারুণ মু্া্ষীতি ও জব্যযূল্যবৃদ্ধির 
সম্ভাব্য অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর 


পূর্বে কেন্রের অতি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ‘জন-, 


দরদী’ সরকার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া 
পূর্বান্ছেই অন্মান করেই “এসমো” 
জাতীয় অধ্যাদেশ জারি করে উৎ- 
পাদনের সজীব-যস্ত্রদের, কঠরোধ নিশ্পে- 


যণের টনচিস্তিত ব্যবস্থা করেছেন যার . 


প্রতি এই বিশেষ শ্রেণী অতি উৎসাহে 
সম্্থন জানাচ্ছেন। 

বামফ্রণ্ট সরকার 'ষখন জনসাধা- 
রণেরই অর্থ সরকারি ভরতুকি ও অমু- 
দানের মাধ্যমে জনসাধারণেরই অস্তিত্ব 
রক্ষায় ব্যয় করতে সচেষ্ট ঠিক তখনই 
কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে জনসাধারণের 


শ্রমে উৎপাদিত সম্পদ মুষ্টিমেয় স্থবিধা- 


\ 


ভোগী," কালোবাজ্জারী, মজ্ভুতদার 


শ্রেণীর অধিকতর মেদবৃদ্ধিতে ও 


তোষণনীতিতে ব্যয় করছেন তা অতি 
সম্প্রতি গম আমদানী 'নীতিতেই 


প্রতিফলিত। গত বছরের তুলনায় ' 


এ বছর এক কোটি টন গম উৎপাদন 
বেশি হওয়া সত্বেও বিদেশ থেকে 
দুপ্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে গম 
আমদানী ক্রা,হচ্ছে সরকারী মন্তুত- 


ভাণ্ডার গড়ে তোলবার জন্ত | এভাবে 


মজুতদারী কালোবাজারীদের শায়েস্তা 
করার বিচিত্র উদ্দেশ্য প্রচারিত হচ্ছে। 
কলীব কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে এএসমো, 
জাতীয় কোন অধ্যাদেশ জারি করে বা 
জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে 
ম জু ত দা র-কালোবাজারীদের গুদাম. 
থেকে এদেশেই উৎপাদিত ও-ফাটকা- 
বান্দীর উদ্দেশ্ত্ে সঞ্চিত গম উদ্ধারে 
রহস্তজনক কারণে ব্যর্থ হয়ে এর গুরু- 
ভার চাপিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ওপর 


- ধাদের মুদ্রাম্ফীতি ও ত্রব্যযুল্য বৃদ্ধির 


ফলে অস্তিত্বই বিপন্ন । এ বছর ১ল। 
মে পর্যস্ত যে ৯৮৭টি জাতীয় নিরাপত্তা 
আইনে আটক কেস পর্যালোচনা কর! 
হয়েছে তার মধ্যে একটিও এই 
আইনের ঘোষিত মূল উদ্দেশ্যের, সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিপরীতে ঘোষিত 
নীতির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যেই এগুলি ব্যবহৃত 
হয়েছে বা হচ্ছে। নপুংসক 
কেন্দ্রীয় সরকার “বেয়ারার বগ্ডের” 
আবেঘনে-নিবেদনে-হবিধাদানে কালে! 
টাকার মালিকদের হনোতুষ্টিতে ব্যর্থ 
হয়ে, সজুতদারদের গুদাম থেকে গম 
উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে তাদের কাছে আত্ম- 
সমর্পন করে শ্রমজীবী ক্ষীণপ্রাণ মানুষের 
ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি 'করছেন। 
এটা কেন্দ্রের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীন্বার্থ- 
প্রস্থত পরিকল্পিত অর্থনীতিরই প্রতি- 
ফলন। বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠী এই 
পাশপাশি সুনির্দিষ্ট সমসাময়িক ঘটনার 
মধ্যে দিয়েও যদি কেন্দ্র ও বামফ্রন্ট 
সরকারের মৌলিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্য অনুধাবন করতে ন! পারেন 


তহিলে স্বীকার করতেই হবে এরা! ' 


উদ্দেশ্তযুলকভাবেই “জেগে ঘুমচ্ছেন। 
স্থুতরাঁং এদের এভাবে ঘুম ভাঙ্গাবার 
প্রচেষ্টাই হয়র্তো বৃথা । কোনভাবে 
এই ঘুম. ভাঙ্গাতে জনগণ সহের 


শেষ সীমায় পৌছে হয়তো৷ একদিন 
সেই পথই নিতে কাধ্য হবেন। 
-খ্যাপেল .প্রোজেক্ট বা রঙিন 


টেলিভিশনের ন্যায় ‘জাতীয় উন্নয়ন 
প্রকল্পে” যখন মুষ্টিমেয় ধনী ও উচ্চবিত্ত 


শ্রেণীর ভোগ-বিলাসে শত-শত কোটি, 
টাকা ব্যয়িত হয় তখন এ'র1 এর মধ্যে. 


'জাতীয়ঃ উন্নতি ও প্রগতি দেখতে পেয়ে 


, উদ্বাহু হয়ে নৃত্য রুরেন আর*"কোটি- 


কোটি সাধারণ মানুষের নিছক জীবন- 
ধারণের স্বার্থে যখন বাসফ্রণ্ট সরকার 
মাত্র কয়েক কোটি টাকা 'ভরতুকি" বা 
‘রিবেট’ হিসাবে দেন তখনই এই* শ্রেণী" 


॥ পাঁচ॥ 
বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রসাতলে গেল 
বলে পরিভ্বাছি চিৎকার করেন। 


এদেরই শ্বীক্বৃত মহাপুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষায় “সিমগ্র শরীরকে 


পশ্চিমবঙ্গের বামক্রন্ট. সরকার যখনই 
কোন সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কর্মচারী- 
দের স্থবিধার্থে-দীমিত ক্ষমতার মধ্যেই 
সামান্যতম কিছু করতে সচেষ্ট হয়েছেন 
বাংসেই-মনোবৃত্বির পরিচয় ,দিয়েছেন 
তখনই এই বিশেষ স্থবিধাভোগী শ্রেণী 
ও রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় সরকার 
বিভিন্ন সাংবিধানিক-অসাংবিধাঁনিক 
উপায়ে, অন্বহাতে-যুক্তিতে যথাসাধ্য 
বাধা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এই 
প্রতিবন্ধকতা আমরা, দেখতে পাই 
গ্রামের নিরন্ন মানুষের মুখে “কাজের 
বদলে খী্ছের প্রকল্পে, শ্রমিক-কর্মচারী- 
দের দুর্যুল্যভাতা বা বেতনহার বৃদ্ধির 
্রয্নাষে, বাসভাড়া বৃদ্ধি রোধ) .বেকার- 
ভাতা ইত্যাদি সবকিছুতেই যার 
প্রত্যেকটির জন্তই কিন্তু মূলতঃ 
প্রত্যেক্ষ-পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বন্ধ্যা জাতীয় অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনা ও কীতিই দায়ী ৷ বামফ্রন্ট 
সরকার একটি স্স্পষ্ু, সুনির্দিষ্ট ঘোষিত 
নীতি অনুঘায়ী এসব সীমাবদ্ধ ক্ষমতা:ও 
শত অস্থবিধা-বাধা সত্বিস্তা করতে, 
সচেষ্ট | কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা 
লাভের পর নির্বাচনকালীন ঘোষিত 
প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী আধিক নীতি ও 
বিভিন্ন অধ্যাদেশই প্রমাণ করে 
থভেলকি” বা ধাপ্লা কে দিচ্ছেন। 
কোনবার গরীবী হটাও” কোনবার 
‘ভেলকি’ বা ইত্যাদির চটকদ্ারী 
স্লোগানে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত 
প্রলোভিত করে ক্ষমতায় এসে স্বৈরতন্ত্ 
তার স্বরূপ ধরে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে এই 
বিশেষ শ্রেণীর সাহায্যে বংশান্থক্রমিক 
রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছে। 

। এই বিশেষ শ্রেণী যে পরিকল্পিত 
অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির 
অনূহাতে কুস্তীরাশ্র বিসর্জন করছেন , 
হয়তো তারা বিস্বত হয়েছেন এসবই 
সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অবদান। 
স্থতরাং, এ. বিষয়ে বামফণ্টের নিকট 
এসবের ওকাঁলতি- ও যৌক্তিকতা! 
প্রমাণ করার অর্থই হ’ল ‘মায়ের কাছে 
মামারবাডীর গপ্পো কর!’ বা ‘ক্যারিং _ 
কোল টু নিউ ক্যাদেলম্ ৷ কিন্ত 
উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অঙ্ণৎপাদনযূলক 
ক্ষেত্রে ব্যয় যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের 


"পরিপন্থী ও সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের 


সহায়ক নয় একথা তত্বগৃত দিক থেকে 
যেমন অনস্বীকার্য তেমনই এবিষয়ে 
একই সঙ্গে এই সকল কুম্ভীরাক্র বিসর্জন- 
শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় | 


We 
কেন্দ্ৰ ও বামফ্রণ্ট 
হম পৃষ্ঠার পর " 


, ক্ষারী তথাকথিত তাত্বিকদের স্মরণ 


করিয়ে দিতে চাই ঘে প্রকৃত সমাঁজ- 


ভাস্ত্রিক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা - 


৭৪ আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং 
"আমাদের মত মিশ্র অর্থনীতিতে ধন- 
তান্ত্রিক ' উৎপাদন-বপ্টন ব্যবস্থার 
প্রভাবের প্রীধান্ত ও সামস্ততাস্্ি, 
ওপনিবেশিক রাজনৈতিক স্বার্থ এক ও 


অভিন্ন নয়। অনহস্নত-ব| উন্নয়নশীল - 


অর্থনীতিতে কিনিসীয় (৮০১॥e৪) তত্ব 
অচল হ’লেও এই তত্বের মৌলিক উপা- 
ধান “প্রপেন্সিটি টু কন্দ্রিউম, এবং 
“প্রপেন্সিটি টু সেভ’ নীতিরও পরিপন্থী 
কেন্দ্রীয় সরকারের আধিক দৃষ্টিভঙ্গী ও 
উদেশ্য | মিশ্র অর্থনীতিতে যে কোন 
' বায় ব্যয় বা প্রকল্পের সুফল ' ব্যক্তি 
মালিকানাধীন শিল্পন্ডোগের সহায়ক- 


পরিপূরক মাত্। শততি-যোগাযোগ-! 


শিক্ষা-সেবামূলক ইত্যাদি ক্ষেত্রে. আধু- 
নিক যুগে বিনিয়োগের জন্য মে বিরাট 
পুঁজি-মূলধনের প্রয়োজন তা ব্যক্তি 
মালিকানাধীন বা হুজাতিক মুনাফা- 
লোভী সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়, কাম্যও 


সাহায্যে সমাধা! করা হয়। 


Ys 


, নয়। কারণ মুজধনের পরিমাণ ও 


তথৎপ্রস্থত শ্লথ ও: নিষ্নহারে রিটার্ন” 
ব্যক্তিপু' জিকে প্রলোভিভ-আকষ্ট করে 
ন1। সর্বোপরি এই উদ্দেশ্য লগ্নীকৃ্ত 
বিপুল পুঁজিকে বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত স্ৃ্ 
প্রত্যক্ষ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পে 
বিনিয়োগ করলে স্বল্পতম সময়ে উচ্চ- 
হারে মুনাফালাভ সম্ভব হয়। কিন্তু 
যেহেতু এই সকল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন- 
কারী শিল্পের জন্য ইস্পাত-শক্তি-যোগা- . 
যোগের ন্যায় প্রাথমিক যোগান 
প্রয়োজন তাই মিশ্র-অর্থনীতিতে এগুলি 
রাষ্ট্রীয় পুঁজি তথা জনগণের অর্থের 


পুঁজির বৃহত্তম- ষোগানদার জনগণের 
পরোক্ষ করলব্ধ অর্থভাণ্ডার।' কেবল 
তাই নয়, এগুলিকে “সচল রাখার 
জন্যও অপরিহার্য প্রয়োজন এই জন- 
গণেরই শ্রমের যূলধন। এসমো’”-র 


'স্যায় অধ্যাদেশেরও প্রয়োজন কেন এত 


শ্রেণীর এরপরও কি বোঝার অস্থবিধা 
আছে? এক শ্রেণীর তথাকথিত বাম- 


পশ্থীও প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য. 


অমুধাবনে অক্ষম হয়ে িশর-অর্থনীতিতে 
অবৈজ্ঞানিক জাতীয়করণ ও রাষীয় 


এই. রাষ্ট্রীয় 


~ 


আবির্ভাবের 'পদধ্বনি- শুনতে পান। 
কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণীর 
হাতে আছে তারই ওপর নির্ভর করবে 


রাষ্ট্রীয় পু'ন্জি কোন শ্রেণীর স্বার্থে কাজ 


করবে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ক্ষেত্রেও 
_একথাই সমান - সত্য। 


সংঘাভ-সংঘর্ষের মূলেই এই দৃষ্টিভঙ্গী ও 
মৌলিক নীতির পার্থক্য। 

প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 
যেকোন বিনিয়োগ .তথা জনসাধা- 


. রণের কৃচ্ছুলাধনজনিত সঞ্চয়ের সুফল 


বর্ধিত আকারে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে 
জনসাধারণের মধ্যেই ফিরে আসে, 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হয়। কিন্ত আমাদের গত তিরিশ 
বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা কি এর বিপ- 
রীতই বলে না? জাতীয় সম্পদ ও আয় 
বৃদ্ধি পেলেও তার সিংহভাগ বা সফল 
জনসাধারণের ভোগে বা ভাগে আসে 


-নি, পুপ্ীভূত স্কীত হয়েছে এক বিশেষ 


শ্রেণীর" মধ্যে যাদের মুখপত্র হিসেবে 
বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত 
এই পটভূমিতে বামফ্রন্ট সরকারের 
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_ সরকার” ও বামক্রন্ট সরকারের সব. 


দি ॥ শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ - 
পুদ্বির বিনিয়োগে সমাজতন্ত্রের রূপায়িত নীতি ও প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতি- প্রকল্প খাতের অর্থ ব্যয় যে" রাজ্য 


ফলিত হচ্ছে যে নৈতিক সমর্থন তা এই 
শ্রেণীর অসহ মনে হওয়ায় বিভিন্ন 
যুক্তিতে-অজুহাতে সমালোচনা, বিদ্রপ, 
কটাক্ষ করাই ম্বাভাবিক। কারণ 
সম্প্রতি ঘোষিত ‘এসমো’তে শ্রমিক- 
কর্মচারীদের “বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে: 
ধর্মঘট নিষিদ্ধ হলেও মালিক শ্রেণীর 
প্রতি কোন কার্যকরী বাধানিষেধের 
সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই অর্থাৎ শ্রমজীবী 
মানুষকে ধাতাকলে পিষে মারার ও 


' তৎপ্রস্থত লভ্যাংশ সাদা-কালো টাকায় 
' বপাস্তরিত হয়ে অধিকতর মেদবৃদ্ধিতে 


সাহায্য করার অর্থই বোধহয় ‘বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ” হওয়া । এক- 


দিকে যখন শ্রমিকশ্রেণীর নিছক জৈবিক 


অস্তিত্বের প্রয়োজনে শেষ অস্ত্র রাত্রের 
অদ্ধকারে অধ্যাদেশ জারি. করে ছিনিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ প্রাথমিক ও 
মৌলিক শিল্প-ঘোগাঁধোগ-সেবাযূলক 


উদ্ভোগগুলিকে - সচল রাখার ব্যবস্থা 


হচ্ছে, ঠিক. তখনই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
কলকাতায় 'বণিকসতায় সদস্তে ঘোষণা 


, করছেন কালো টাকা ধরা কোন সর- 
. কারের' পক্ষেই সম্ভব নয়। একথার . 


প্রকারাস্তরে অর্থ কালো টাকার কার- 
বারীদের আঙ্গীস-উৎসাহ দেওয়া, 
ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে সব 
অনিষ্টের মূলে সমান্তরাল অর্থনীতিকে 


আরও জোরদ্রার করতৈ | এর ফলে ষে 


বিদ্রোহ হবে তা ‘এসমো! বা জাতীয় 


নিরাপত্তা আইনের সাহায্যে দমন- 


শায়েস্তা করা হবে। এটাই কেন্দ্রীয় 
সরকারের শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 
‘জাতি’ বা ‘জাতীয় স্বার্থ’ বলতে 
কি মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর 
'মাহ্ষকে ও তাদের স্বার্থকে বোঝায়, না 
* বৃহত্তম নিপ্পেষিত দেশবাসীকে 
বোঝায়? যাদের ছারা, যাদের জন্য 


* এইসব প্রকল্প তাঁদের নিছক জৈবিক 


অস্তিত্ব রক্ষাই যেখানে প্রধান সমস্তা 


সেখানে এইসব ছুরভিসন্ধিযূলক যুক্তি- 


জাল ও কৃভ্তীরাশ্র বিসর্জন স্বাভাবিক- 
ভাবেই সন্দেহের ও শ্বণার উদ্রেক করে। 


" বর্তমানই যাঁদের সঙ্কটাপন্ন তাদের 


আবার ভবিষ্যত ? 
লজ্জা কি? - পদ্মপত্রে , বারিবিন্দুর 
অস্তিত্বের অর্থ কি? 

বামফ্রন্ট সরকার বাসের ভাড়া 
বাড়তে ষেমন দেন নি তেমনি পরি- 


, স্থিতি বিবেচনায় ট্যান্সির ভাড়া বৃদ্ধিতে 


সম্মতি দিয়েছেন. । একই অভিন্ন নীতি 


প্রতিফলিত হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই । 


ট্যাক্সীষাভ্রীরা,সাধারণতঃ তুলনামূলক 


ভাবে অপেক্ষাকৃত শ্বচ্ছুলশ্রেণীতুক্ত ৷ 


স্থতরাং, বৃদ্ধি একস্তি অপরিহার্য হলে 
তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল শ্রেণীর গ্রহণ- 
যোগ্য বিবেচনায় সম্মতি দিয়েছেন যা 
কেন্দ্রীয় সরকারের মৌলিক নীতি ও 
দৃষ্টিভঙীর বিপরীত অকারণে উন্নয়ন 


সরকারের অভিপ্রেত নীতি নয় এটাই “- 
ক্যাডার পোষণ’ বলে যে শ্রেণী সোচ্চার 


তাদের অনুরোধ করি ভাতা প্রা্দের- 


শতকরা কতজন বামপন্থী দলগুলির 
ক্যাডার’ হওয়া দূরের কথা প্রত্যক্ষ 
পরোক্ষভাবে এই দূলগুলির সঙ্গে যুক্ত 
বা সমর্থক প্রমাণ করতে পারেন? এর! 
জানেন নাবা বোঝার ক্ষমতা নেই 
কোন মার্কসবাদী দলের প্রকৃত সমর্থক 
ক্যাডার ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের 
স্ববিধাবানী কর্মী সমর্থকের 
মৌলিক পার্থক্য কোথায় | ‘এসপ্রয়- 
মেণ্ট একস্চেঞ্চেটর নথিভুক্ত রেকারদের 
নিদিষ্ট নিয়সামযায়ী ভাতা প্রদত্ত হয়. 


৯ 
মধ্যে 


এবং এই তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকরি 


কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী 
সদস্ত-লমর্থরুদের একমাত্র অধিকার 
নয়। দলমত নিধিশেষে সকলেরই এই 
অধিকার আছে। এসব যুক্তি বা তথ্যের, 
এরা ধার ধারেন না। কারণ এঁদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য অপপ্রচারের মাধ্যমে 


বিভ্রান্তির সথষ্টি করে শ্রেণীস্বার্থ চরি- 


৬ 


তার্থকরা। 8১ 
অসহায় .. দরিদ্র-নির্ন্ন বিধবা বা 
বদ্ধ'অক্ষম কৃষিজীবীদের সামান্য ভাতা- 


- দানের মাধ্যমে বাঁচিয়ে, রাখার যে মান- 


বিক সামাজিক কর্তব্য একটি সভ্য 
সরকারের, 
স্বীকৃতি দানের নমুনাম্বূপ ষীমিত 
সংখ্যক বিধবা ও বৃদ্ধ শ্রমজীবীকে 
সামান্য সাহায্য প্রদানকে খারা উপহাস 
কটাক্ষ করেন তাদের “মাহ্ৃষ না বলে 
মন্থষ্যেতব প্রানী বলাই বোধহয় 
বিধের ও যুক্তিযুক্ত । যে- বুর্জোয়া 
শোষক শ্রেণীর এঁর! - প্রতিনিধিত্ব 
করেন সেখানের যুল্যবোধ মন্থুয্যেতর 
প্রাণীহুলভ ন! হলে গত তিন দশকে 
এ'দের মূলধনের, পরিমাণ তিরিশ 
থেকে তিনশ গুণ হয় কি করে? এই 
শ্রেণীর ‘জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য 
দুশ্চিন্তা ও কুষ্ভীর'ক্র বিসর্জনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত রাজ- 
নৈতিক সচেতন জনসাধারণ জানেন 
বলেই এ দ্রের অপগ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন 
না। সুতরাং এদেরই প্রচারন্ত্রে 
বিনিয়োগরুত বিপুল পরিমাণ মূলধনের 


যে তাদেরই অর্থনৈতিক নিয়মাঙহ্নসারে 


অন্ুৎপাদনমূলক ব্যয়ে পর্যবসিত হয়ে 


একথা নীতিগতভাবে j 


অপব্যয়িত হচ্ছে এ বিষয়ে তাদেরই _ 


স্বীয় শরেীদ্বার্থেই সর্বাগ্রে চেতন ও" 
সজাগ হতে সবিনয়ে অনুরোধ করি। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার? ৪ঠা সেপ্টেনর, ১৯৮১ 


শা শা 





চিনি 





“উপলব্ি' ভ্রকিঞ্চিণকর ছবি নয় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তরুণ চিত্র পরিচালক তপন সাহার 
প্রথম ছবি ‘উপলব্ধি’ অবশ্যই উপলব্ধির 
সেই পরিণত চিন্তার বপায়দে উজ্জল 
নয় এবং এটাই হয়তো স্বাভাবিক, 
প্রচেষ্টার প্রথম নতুন ধাপে থেকে, 
তথাপি এটা কিন্তু স্পষ্টই ধর] পড়ে যে, 
ছবিটির নির্মাণে চলচ্চিত্রকারের উৎনাহ 
-€-প্রাণশক্তির অভাব তেমন ঘটে নি। 
আর এ কারণেই ছবিটি অকিঞ্চিংকর 
পর্যায়ে না থেকে কিছুটা দৃষ্টি ও মন 
আকর্ষণ করে। 

মানষের উপলব্ধির ক্রম. স্তর ও 
স্ঙ্ছনিত রূপাত্তরের বিশ্লেষণ এ ছবিতে 
কাম্য ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই কঠিন 
কর্মটি ছবির পর্দায় বাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে 
ফুটে ওঠে নি। যা পেয়েছি, তার মধ্যে 
কিছুটা জীবন বিমুখ ভাবনা ও ক্রম- 
পরিণতির অসংগতিটুকু আবেদন 
সঞ্চারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। একটি 
ভাল ছেলে সঙ্গদোষে নষ্ট ও ছুর্দাস্ত হয়ে 
উঠল কেমন করে, তা দৃগ্তগত বাস্ত- 
বতায় বিশ্বাস্ত করে তোলা হয় নি, 
ঠিক তেমনি সেই বিপথগামী দুষ্টকে 
সাধুসম্যাসীর আদর্শে উদ্ধ দ্ধ করে 
তুলতে যে পদ্ধতিগত প্রস্তুতির প্রয়ো- 
জন ছিল, তার সাক্ষাত কিছুই পাওয়া 
যায় না ছবিতে ৷ 

সম্পাদনার গুণে ছবিটি সুন্দর গতি 
পেয়েছে। রমেশ, যোশী ও অমর 
লাহ! এই ক্লতিত্বের দ্বাবী করতে 
পারেন। গণেশ বন্থর চিত্রগ্রহণ ভাল । 


সাহিত্য দর্পণ 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
ছিল । যুরোপীয় রেনের্সাসের আদলে 
কোনে গুণগৃত পরিবর্তন যাঁর মধ্যে 
সুচিত হয় নি? সিপাহী যুদ্ধে এদেরি 
স্বণ্য প্রাক্গান্থগত্য* এবং রিশ্বাস- 
ঘাতকতা ক্ষমারও অযোগ্য । ইংরাজ 
শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বারবার 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিশ্বাস এবং বিশ্বাস 
হীনতার ছন্ঘ, জালিয়ানওয়ালাবাগের 
বটনা থেকে যতীন দাসের অনশনে 
ঘৃত্যু পর্যন্ত “এদেশে ইংরাজ শাসনের 
5রিত্র ব্রত হয়েছে” বার বার এই 
চান্তিকর উচ্চারণে, এ-সিদ্বাস্ত কী 
ম্নৈতিহাসিক হবে যে, “সামার্জিক 
» কারণেই কবির পক্ষে এ - 
দঞ্চেইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা] 
চর! সম্ভব হয় নি? আর, জমিদারি 
প্রথা? "ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধি- 
জার” রবীন্দ্রনাথ “ব্যক্তিত্ব বিকাশের 


ছবির গানগুলির প্রয়োগ গতাহ্গতিক 
হলেও, শুনতে মন্দ লাগে না। অনল 
চটোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালন! 
উল্লেখের-দাবী রাখে। ছবিটির শব্দ- 
গ্রহণ ক্রুটিপূর্ব --অনেক সংলাপই অস্পষ্ট 
শুনিয়েছে--কখনো বুঝতেই পারা যায় 
নি। 

মিঠুন চক্রবর্তীর অভিব্যক্তির 
অনেকটাই কৃত্রিম মনে হয়েছে । মহুয়া 
রায়চৌধুরীর অভিনয় দর্শকদের ভাল 
লাগবে । অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা- 
রাণী ও মৃণাল মুখোপাধ্যায় স্থঅভিনয় 
করেছেন। টি 
$ হ্যা পনি 
মা ও ছেলে'র পুনমুক্তি 

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের পঞ্চাশ 
দশকের ছবি ‘মা ও ছেলে’ সেকালে 
জনপ্রিয় হয়েছিল । ুমখনাঁধ ঘোষের 
কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালন] 
করেছিলেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিঃসন্দেহে দুর্বল কাহিনী, পরিচালনা 
সাধারণ স্তরের | মদ্যপ জমিদার স্বামীর 
প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে স্ত্রীর শত 
লাঞ্ছনা, একমাত্র পুত্রকে ঘিরে স্বপ্নের 
জাল বোনা ও সেই পুত্র বড় হয়ে 
মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে শেষ 
পর্যন্ত সব দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাল । 
এই বিষয়বস্তুর মধ্যে সবটাই সাজানো. 
বুদ্ধি ও যুক্তির ছাপ মোটেই নেই। 
এ সবের মধ্যে নাচ, গান, .প্রেমও 
ঢোকান হয়েছে ছক্‌ অমুযায়ী । তবে 


সহায়ক” বলে বিশ্বাস করতেন । কেউ 
কেউ বলে থাকেন জ্রীবন-সায়াহে 
রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মোহ- 
মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘটনাটাও 
আমাদের কাছে লাভজনক নয়, কারণ 
গোটা আঠারো-উনিশ শতক জুডে, 
১৮৫৭ তো বটেই, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও 
১৯*৫-_ এই এই বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
সুবাদে জীবনে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ইংরাল 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্ত সে- 
ভূমিকাও ক্ষণস্থায়ী । আন্দোলন সর্ব- 
ভারতীয় রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ 
করলে রাজনীতিবিমুখ কবি সরে গিয়ে 
শান্তিনিকেতনে কোটরবাসী হয়ে- 
ছিলেন, এ ঘটনাও বেদনাদায়ক সত্য ৷ 
পরিহাসের বিষয়, আমাদের লেখক 
যখন এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি 
তোলেন তখন এককথায় তাকে ‘হঠ- 
কারী; বলে খারিজ করে দেয়! হয়। 


শৈলেশ দত্তগুপ্তর স্বরে গানগুলি 


, শুনতে ভালই লাগল । সাধনা বস্থুর 


একটি নৃত্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর 
আজকের দর্শকরা দেখতে পাবেন 
অহীন্দর চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর 
ভট্টাচার্য, মলিনা দেবী, অস্ত গুপ্তা, 
সুপ্ৰভা মুখার্জী, রেণুকা রায়ের 
অভিনয় । এঁরা সকলেই আজ 
প্রয়াত । দুঃখ হয় এই ভেবে যে, কত 
কাচা ছবিতে এইসব পাঁকা শিল্পীদের 
কত খাপ খাইয়েই না অভিনয় করতে 
হয়েছে! 
'গেহরাই’ 

অরুণ বিকাশ পরিচালিত হিন্দী 
ছবি ‘গেহরাই’র নির্মাণ পারিপাট্য 
দেখবার মত, কিন্ক অবাস্তব বিষয়বস্তুর 
উদ্তটতা রীতিমত ভাবিয়ে তোলে যে, 
আজও এমন অলীক কল্পনার কাহিনী 
নিয়ে বন্তবাদী চিত্র নির্মাতা একটা ছবি 
করলেন কি করে! অশরীরী আত্মার 
ক্রিয়াকলাপ, ভৌতিক কর্মকাণ্ড ও ভূত 
তাভানোর প্রসংগ 'নিয়ে এই ছবি। 
অথচ দেখি ছবির পরিচালনায় আছেন 
- অরুপা বিকাশ, ঘিনি তার আগের 
ছবি ‘শক্‌’-এ যথেষ্ট প্রত্যাশা জাগিষে- 
ছিলেন। চিত্রনাট্য করেছেন বিজয় 
তেওুলকর, ধিনি শ্যাম বেনেগালের বনু 
বিখ্যাত ছবির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
সত্যিই অঘটন আজও ঘটে, নইলে 
ছবির পর্দায় কেন দেখব-_ প্রেতাত্মা 
বিশ্বাসীর অন্ধ সংস্কারের কাছে বিজ্ঞান 
ও যুক্তির বারবার পরাস্ত হতে। ছবির 
শুরুটা ছিল কিন্ধ অন্যরকম-_-প্রতি- 
শ্রুতি ছিল একটী--পরে সেটা প্ররি- 
বন্তিত হয় - একটি কিশোরীর ওপর 
প্রেতাত্মা ভর করে। যদিও এর পট- 
ভূমিতে ছিল বনলক্ষ্মীর স্পর্শ, মাটির 
গন্ধ_বিরাট বাগান বিক্রয়ের নির্মমতা, 
সেই বাগান রক্ষকের মর্মবেদনা_এ 
নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠতে ' পারত 
পর্যায়ক্রমে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীতে । কিন্ত 
তা হয় নি--ভূতের নৃত্যে সব মাটি 
হয়েছে । আবার শেষ পর্বে প্ল্যান- 
চেটের মিডিয়ামকে হত্যা করে অনস্ত 
নাগ যে কাণ্ড ঘটালো, তাও রীতিমত 
হতবুদ্ধিকর । সম্পাদনা ক্রুটিপূর্ণ, কিন্ত 
ক্যামেরা ও শবগ্রহণের কাজ 
উচ্চাঙ্গের | লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের 
স্বর সুষ্টিও ভাল । পদ্মিনী কোলাপুরী, 


, শ্রীরাম লাগত ও ইন্দ্রানী মুখাজরর অভি- 


নয় উল্লেখের দাবী রাখে। 


নেতাজী ছবির 
বিরাট পরিকল্পনা 

নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্তুর জীবনকে 
অবলম্বন করে এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র 
নির্মাণের এক বিরাট পরিকল্পনার কথা 
ঘোষণ! করলেন পরিচালিকী 'অভি- 
নেত্রী মঞ্জু দে গত ১১ই আগস্ট গ্রেট 


_ ইন্টার্ন হোটেলে সুধী সাংবাদিক সমা- 


বেশে । ছবিটি হবে দ্বিভাষিক, ৭০ 
মিঃ মি, ইস্টম্যানকালার | 

এলগিন রোডের বাঁভি থেকে 
সকলের সতর্ক চোখকে ফাকি দিয়ে 
দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্রসংগ 
দিয়ে ছবির শুরু এবং দেশের মুক্তির 
জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার 
অনলস প্রচেষ্টা ও শেষে জাপানের 


" মাটিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতাজী 


কপে সেই হুল নেত্বস্ব ও দেশপ্রেমের 
অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন ছবিটিকে করে 
তুলবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এতি- 
হাসিক দিল। বহু অর্থের প্রয়োজন 
- বিদেশেই হবে ছবিটির সিংহভ!গের 
শুটিং__নান। উপকরণ ও সাজসজ্জার 
প্রামাণ্যতা ব্জায় রাখতে হবে। 
ছবিটির পরিচাঁলিকা মঞ্চ দে জানালেন, 
অর্থ সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও 
রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা 
হয়েছে। সকলের সহযোগিতা তিনি 
পাবেন_এটাই তার আস্তরিক 
বিশ্বাস। চি; 

সম্মেলনের সভাপতি গণেশ ঘোষ 
তার ভাষণে বললেন, এ ছবি নির্মাণে 
মঞ্জ দে ঘদি কৃতকার্য হন, তবে তিনি 
জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করলেন একথ 
বলা যায়। ডঃ শিশির বস্থ জানালেন 
সতর্কবাণী । নেতাজীর ওপর ছবি করা 
খুবই দুরূহ, সাবধান না হলে সেই 
বিবাট ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে বিচ্যুতি 
ঘটবে। প্রধান অতিথি স্থশীল মজুম- 
দার ও অন্যান্ত বক্তা নেতান্দীর প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সভার 
শুরুতে শহীদ হক্ষুদিরাযের স্মরণে 
নীরবতা পালন কর! হয়। 

এন এম পি ইন্টার স্যাশনালের 
ব্যানারে “নেতাজী” ছবিটির শুটিং শুরু 
হবে আগামী ১৯৮২ সালের ২৩শে 
জানুয়ারী । 
‘গীতম’ নিবেদ্বিত অনুষ্ঠান 

গত ১৯শে জুলাই আশুতোষ বার্থ 
সে্টিনারী হলে 'গীতম্‌’ নিবেদিত 
দ্বিতীয় বাধষিক উৎসব অন্ুষঠিত হল। 
অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সংস্থার 
অধ্যক্ষা স্থমিতা সিংহ পরিকল্পিত গীতি 
আলেখ্য ‘শাওন’ | সংগীতে চৈতালী 
দাস, অনিমা চক্রবর্তী ও স্বাতী 
ভট্টাচার্য উজ্জল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর 
রেখেছেন । স্থমিতা সিংহর গ্রন্থনা ও 
সংগীত উল্লেখযোগ্য । উৎসব অনু- 
ঠানের অন্ততম আকর্ষণ ছিল “দি 
বিশপন ক্যাণ্ডেষ্টিকস” নাটকটির 


সুন্দর অভিনয়। কয়েদীর ভূমিকায় 


সুমিতা সিংহ দৃষ্টি আকধণ করেন। 


স্থচন্দ্রা ঘোষ, মিতা দত্ত, সলগ্রা ' ঘোষ 


ও সুলেখা ঘোষের অভিনয় চরিত্রো- 
চিত। শীতল অধিকারীর পরিচাল- 
নায় সমবেত গীটার বাদন প্রশংসনীয় । 
কলকাতায় দুই স-গীত শিগী 

' গত ১৩ই আগষ্ট প্রেস ক্লাবে অন্থ- 


॥ সাত 


ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাউদা 
বয়েস ক্লাব বাঙ্গালোবের দুই.সংগীত 
শিল্পী. ্প্রত মিত্র ও ইন্দুমতী মিত্রকে 
পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাউদা 
বয়েজ ক্লাবের সভাপতি পি কে সেন 
জানালেন, ইতিপূর্বে কলকাতায় এর! 
একাধিক অনুষ্ঠান করে গেছেন । বর্ত- 


- মানে শিল্পী দম্পতী বাঙ্গালোর থেকে 


কলকাতায় স্থায়ী ঠিকানা, করা যায় 
কিনা, সে চেষ্টায় আছেন। তামিল, 
তেলেগু, কানাডা, গুজরাটা ভাষাতে 
যেমন তাঁরা গান করেন, তেমনি হিন্দি 
গানেও তারা দক্ষ। এছাড়া সুব্রত 
মিত্র রবীন্দ্র সংগীতেও পারল্গম! গুর্জ- 
রাটী গানের রেকর্ডও আছে তীঁের। 
তাদের বিশ্বাস কলকাতার শ্রোতার 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন। 


এসমে! নিয়ে 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
হলেন, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল ধে, 
ভারত গণতন্ত্রের বিপদ উপস্থিত । এমন 
জিনিস যে ঘটবে, . এটাই তো 
স্বাভাবিক। জি পি ওতে কর্মরত এক' 
সাধারণ কর্মচারী বললেন যে; ইন্দির1 
গান্ধী বেয়ারার বগু চালু করেছিলেন 
কালো টাকা ধরবার সদ্দিচ্ছায়। কিন্ত 
চূড়ান্তভাবে ত! ব্যর্থ হয়ে এখন কর্ম- 
চারীদের ন্যাষ্য অধিকারের ওপর হস্ত- 
ক্ষেপ করতে শুরু করে ,দিয়েছেন। 
তবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই । বর্ত-' 
মানে কর্মচারীরা অনেক সুসংগঠিত । 
ইন্দির! গান্ধী যা চাইবেন, তাই হবে, 
এমন ভাববার কোন অবকাশ নেই। 
কাণীপুর গানশেল ফ্যাক্টরীর জনৈক 
কর্মী জানালেন, এসমোর সমর্থক কেউ, 
আছেন বলে তিনি মনে করেন না। 
এমন কি, শাসক শ্রেণীর সমর্থক ইউ- 
নিয়নও এখন নীরব দর্শক হয়ে বসে 
মাছে । এক প্রশ্নের জবাবে তিনি 
জানালেন, উক্ত ইউনিয়নের সমর্থক ও. 
কর্মীসংখ্যা, কারখানার মোট কর্মীর 
শতকরা পাঁচ ভাগও হরে কিন! 
সন্দেহ। পা 
সবশেষে একট! কথা না জানালে 
সত্যকে গোপন করা হবে। ইউনিয়নের 
নেতা ও কর্মীরা যাই বলুন না কেন, 
কিছু সরকারী কর্মী, যাদের সংখ্যা 
নেহাতই কম নয়, এই এসমে! সম্বন্ধে 
ভারা প্রচণ্ড উদাসীন ৷ ভাবটা ষেন, , 
এসবের দায় দায়িত্ব ট্রেড ইউনিয়নের, 
আমাদের কি? ফ্যালীবাদী জুুমকে 
এ'রা অবশ্যই ভয় পান, কিন্ত তার জন্য 
আন্দোলনের পথে না গিয়ে সঙ্কীর্ন 
ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজেদেরকে 'ভাল- 
মানুষ’ সাজিয়ে বাচতে চান! তবে 
এতে হতাশ হবার কিছু নেই। মধ্যবিত্ত 
সমাজে এই মানসিকতা থাকবেই। 
তার পাশাপাশি সংগ্রাম চলবে। 


এটাই তে? ইতিহাসের শিক্ষা । 


রি WBICC-3: 


টাটা সংসদ অবমানন! বরের 
শাস্তি থেকে রেহাই গেলেন 


ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা 
শিল্পপতি জে আর ডি টাটা সংসদ 
সদস্কদেরকে কটাক্ষ করে প্রেস বিবৃতি 
ট্রেন! সপ্ম লোকসভা নির্বাচিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতির্ময় বন্থ এম 


দর্পণের ২১মে ১৯৮১ সংখ্যার প্রথম 
পৃষ্ঠার শীর্ষ সংবাদ ছিল যে, পূর্বেকার 
পাবলিক আণ্ডারটেকিং কমিটির এয়ার 
ইণ্ডিয়া সম্পকিত রিপোর্ট দেখে এয়ার 


শারদীয় সংখ্যা পি টাটার বিরুদ্ধে সংসদ অবমাননার 
-অভিষোগ আনেন। অনেক টাঁল- 
দর্পণ বাহানার পর বর্তমান অধ্যক্ষ বলরাম 
রে: রি | জাক্কর এ অভিযোগ লোকসভার অধি- 
সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে - কার রক্ষা কমিটিতে পাঠাতে বাধ্য 
প্রকাশিত হবে হন। 
মফস্বলের এজেণ্টদের ॥ টাটার গর বিবৃতি নিয়ে কমিটি 
যার যত কপি শারদীয় সংখ্যা , মোট আটটি বৈঠক করে। টাটা! কমি- 


দরকার ১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
দর্পণ কার্ধালয়ে লিখিতভাবে 
জানিয়ে দিনও 

এই সংখ্যার দাম পাঁচ টাকা 


টির সামনে বলেন ষে, "আমি নিঃশর্ত, 
ভাবে আমার বন্তব্য প্রত্যাহার করে 
ক্ষমা চাইছি । একজন নাগরিক ও 
ব্যবসায়ীর অজ্ঞতা বশতঃ আমি বুঝিনি 


পরক্সি্দ. রাত ভুত পর্ষদ 
স্থাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১7. গঠনসম্পকীয়ি ভুবিভা ডঃ সুধীরকুমার ঘোষ 
২। পুরাজীব বিভা] ডঃ শুভেনুকুমার বকৃণী 





১৯৬৪ 


১৯০৬ "' 





৬-এ, রাজ] সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-_-১৩ 


লেখক সমাবেশ 
শারদীয় ১৩৮৮ | 
নির্ধাচিত প্রবন্ধ 
সংগীতলাধক কৃষ্ণচন্দ্র দে।। নারায়ণ চৌধুরী 
লোক-সংগীত, রাগ সংগীত ও গণ-সংগীত।। পরেশ ধর: 
“স্াওতালি লোক-সংগীতের গতি ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী 
মার্কসীয় দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র | গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
বে-আদবি।। আহমদ শয়ীফ, 
“অপরাজেয়” একটি এতিহাসিক উপন্যাস । রশীদ আল ফারুকী 
১৭*১র পলাশীর চুক্তি ও প্রসঙ্গত ॥ অশোক চট্টোপাধ্যায় ' 
' বাংল! দেশের ভাষ! ও সাহিত্য: অন্তর্গত ভূগোল £ হায়াৎ মামুদ 
শিল্প-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ || মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
ক্রিস্টোফার কডওয়েল| রণেশ দাশং্ত 
ৃ ... নির্ধাচিত গর 
মিহির আচার্য । চিত্ত ঘোষাল | হীরেন বস্থ। সিদ্ধার্থ ঘোষ। নিঝ“রিণী 
দেবরায়। চন্দন ঘোষ। অমূর মিত্র। সমরেশ দাশজগ্ত । অমিয় চৌধুরী । 
5 নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আহসান হাবীব। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত । সরোজলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । মৃণাল করগুপ্ত। সমীর রায় । কমলেশ সেন বিনোদ বেরা। 
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় । সব্যসাচী দেব। রত্বাংসু বর্গী । নমিতা চৌধুরী । 
পান্নালীল মল্লিক ৷ পবন মুখোপাধ্যায়। খদ্ধি দাশগুপ্ত । জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় । 
মযুখ চৌধুরী । স্থমোহন. আচার্য । নন্দছুলাল ভট্রাচার্য। দেবু রায়। 
বীরেক্রকুমার গুপ । রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
মহালয়ার পূর্ধে ই প্রকাশিত হবে 
দাম পাচ টাকা 
কার্যালয় ৷ ১৭২/০৫ আচার্ধ জগদীশ বস্তু রোড। কলকীতা-১৪ 








বলামাত্র বিহারের প্রাক্তন রাজপাল 










_ এই বৈঠকেই বন্ধ মোকাবিলার কলা- 
| কৌশল ঠিক. কর! হবে বলে জানা 
' গেঁছে। 


Phone : 24-4232 Price 6) Pais 


০ 


তাহলে ৬৫ কোটি ভারতবাসীর প্রতি- ভর্পনা করাহোক। . 
নিধি সভা তথা সংসদকে অশ্রতপূর্ব , নতুবা দেশবাসীর ধারণা হবে ০ 
ভাষায় গালি দেওয়ার জন্য শিল্প- টাকার গরমেই টাটাজী রেহা 
পতিকেও' - লোকসভায় ডেকে এনে পেলেন । 


গাটি গাছ ৪ একটি প্রতিভা 


জামসেনপুরের বিরাট কারখানা সম্পূর্ণ ভাবে গাছের আড়ালে 
আছে। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে সবুজ বৃক্ষ শ্রেণীর 
পেছনে এই বিরাট শিল্প কারখানা। 


গাছ লাগানো নিয়ে পি এম. ডি, এর প্রচারকে অনেকে অবাস্তর 
বলেছেন। 

কিন্কু আমরা ইতিমধ্যেই যে সাড়া পেয়েছি সেটা অভাবনীয় । গতবার 
আমরা প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের নাম করেছিলাম, তারা প্রত্যেকেই গাছ লাগিয়ে- 
ছেন এবং আরও বড কথা নিজেদের দায়িত্বে গাছ সংরক্ষণের কথা বলেছেন।_ 
অন্তান্য যে সব প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনে সাড! দিয়েছেন তাদের নাম 
জ্ঞানাবার আগে, আমরা একটা! দুটো বিষয়ে আপনাদের মতামত চাইছি । 
একট গাছের দাম শুধু ফল বা কাঠেব দাম নয়, একটা গাছ যে পরিমান 
অক্সিজেন তৈরী করে বা পরিবেশ শোধন করে তার সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক মূল্য 
১৫ লক্ষ ৭* হাজার টাকার মত। এখন আপনারাই বলুন আমরা যদি একট! 
গান্ত লাগিয়ে, আমাদের দ্রেশকে এই প্রতিদান দিতে পারি তাহলে সেটা নগণ্য 
নিশ্চয়ই নয়, দ্বিতীয়ত সরকারী প্রচেষ্টায় শহরে কিছু গাছ নিশ্চয়ই লাগানো 
সম্ভব এবং লাগান? হয়েছে কিন্তু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, ক্লাব, স্থুল, 
লাইব্রেরী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, কিশোর সংস্থা ইত্যাদি যদি এ কাজে এগিয়ে 
না আসেন তাহলে এ আন্দোলনে পরিপূর্ণতা আসে না। 

নীচে যে. সব প্রতিষ্ঠান আমাদের আন্দোলনে সাড়া দিয়েছেন তাদের নাম 
দেওয়া হল। | 
লুধারান ওয়ার্ড সাভিস- কলকাতা-১৭; লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল 
ডিপ্রিকট-৩ ) ক্যালকাটা আরবান সান্ভিস কনসরটিয়াম (কাঁসকন) কলকাতা ১৬; 
কল্যাণ চক্র অভিযাত্রী--কলকাতা-২৫ ; পাইকপাড1 সমাজ উন্নয়ন কেন্্র; উই 
রত্রাদার্স ক্লাব_কলকাতা-২৯ ; খৈতান ইগ্ডাপ্্িজ-_কলকাঁতা-৭ ) সন্দেশ্বর জীউ 
মন্দির সংস্কার সমিতি - হুগলী; লাইফ ইনস্থারেন্স কর্পোরেশন অফ ইত্িয়া_. » 
জীবন প্রকাশ বিজ্ডিং-জামসেদপুর ; কাহুন্দিয়া ইউনাইটেড-_হাঁওড়া) দি সায়েম 
এ্যাসোসিয়েশন , অফ বেঙ্গল--কলকাতা-৮ ; অফিস অফ দি মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনার্দ অফ পানিহাটী ; কোল্পগর মিউনিসিপ্যাল অফিস ; সোদপুর চন্দচূড় 
বিদ্যাপীঠ-_-২৪ পরগণ।, ন্যাশনাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনটিটিউট-কল্যাণী; ওয়েস্কা 
ইন্টারন্যাশনাল-কলকাতা-২৬ ; বয়েজ ক্লাব কলকাতা-১৯; লায়ন্স ক্লাব অফ 
ক্যালকাটা সিটি কলকাতা-১৭ , ব্রহ্ষীনন্দ কেশবচচ্দ্র কলেজ__কলকাতা-৩৫ ; 
এম. আই. জি. টি-উবলু এ্যাসোমিয়েশন -কলকাতা-৩৭ ; কমলালয়-_ হুগলী ; 
মেসার্স এযাসোসিয়েটেভ ফর পিঙ্ক__কলকাতা-১; ব্রতচারী রেন্দ্রী় নায়ক 
, মগ্ুলী-কলকাতা-.২ ; এল. আই জি. হাউসিং এষ্টেট টেনানটস এযাসোমিয়েশন 
কলকাতা-৩৭ ; গঙ্গা রসায়নী-.কলকাতা-২ ) কনসাঁলট্যাণ্টস কমবাইন- 
কলকাতা-১১) বার্ণপুর বৌদ্ধ সমিতি-_বার্ণপুর ; অফিস অফ দি.মিউনিসি 
কমিশনার্স__শ্ীরামপুর ; বেলপাহাড় রিফ্রেকটরিজ লিমিটেভ--কলকাতা-১৬ ; 
আগরপাঁড়া কল্যাণ সমিতি - ২৪ পরগণা ; খডদহ মিউনিসিপ্যালিটি__-২৪ পরগণ] 
'সথজয় স্মৃতি সংঘ--কলকাতা-৪৭ ; চেতলা জুনিয়র মিলন সংঘ--কলকাতা-২৭ ১ 
বেলিয়াঘাটা বিবেকবাপী-_-কলকাতা-১*, হৃষিকেশ পার্ক সাবজনীন দুর্গোৎসব 
কমিটি--কলকাতা-৯ ; জনতা! প্রিন্টার্স _কলকাতা-৭। 

পশ্চিমবঙ্গে বনভূমি মাত্র -৩ শতাংশ হওয়া উচিত এর দিগুণ। বন 
বিভাগ কয়েক কোটি গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন শুধু বন সুজনের জন্যই 
নয় গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সামাজিক শ্রায়োঞ্জন মেটাবার জন্য । এর 
সঙ্গে যুক্ত হোক ব্যক্তি, সমষ্টি এবং সংগঠনের প্রচেষ্টা । | 
এ বছরই প্রত্যেকটি "সংগঠন যেন সাতটি গাছ, সাতটি বেড়া এবং 
একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। . 


গাছগুলোকে বাচাবোই, এই হ’ল প্রতিজ্ঞা -প 
(সি. এম. ডি. এ বর্তৃক প্রচারিত) i 


«খ আমার বক্তব্যে সংসদ অবমাননা 
হতে পারে ।» র 

অধিকার রক্ষা কমিটি টাটার এ 
বক্তব্য বিবেচনা করে সংসদের কাছে এ 
ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন পদ- 
ক্ষেপ গ্রহণ না করতে স্থপারিশ 
করেন। 

অধিকার রক্ষা কমিটির এই প্রথম 
রিপোর্ট সম্পর্কে সমপ্রতি লোকসভায় 
জ্যোতির্ময় বস্তু বলেন য়ে এই সুপারিশ 
অচিস্ত্যনীয়। অধিকার রক্ষা কমিটির 
“চেয়ারম্যান কয়েক পাতার একটা 
খসডা তৈরী করতে অটমাস সময় 
কাটিয়েছেন, অধিবেশনের শেষ দিনে 
হুড়োতাড়! ‘করে দায়সারাভাবে যে 
রিপোর্ট পেশ কর! হয়েছে, এ রুমিটির 
রিপোর্ট যথেষ্ট সংখ্যায় ছাপানো হয় নি, 
এবং এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
পরের দিন সংবাদপত্রে এক .কলমও 
খবর বেরোল না।. অথচ সংসদ অব- 
মাননাকর টাটার বিবৃতি কাগজে এক 
ষষ্ঠাংশ পাত! জুডে ছাপানো হয়েছিল 
পুরো ব্যাপারটাই রহস্তাবৃত। 

লোকসভায় জ্যোতির্সয়বাবু একথা 



























তথা জরুরী অবস্থা ্ালীন বংশীলালের 
পাৰ্শবচর অধিকার রক্ষা কমিটির অন্যতম 
সমস্ত অগন্নাথ কৌশল শিল্পপতি টাটার 
সমর্থনে লোকসভার আসন থেকে 
চেঁচিয়ে জ্যোতির্ময় বস্থকে লক্ষ্য করে 
বলেন, “আপনার কার্যকলাপের ফল 
আপনাকে ভুগতে হবে । 

শ্রীবস্থ তখন লোকসভার ডেপুটি 
্পীকারকে বলেন হে, ইতিপূর্বে 
সংসদের মধ্যে প্লোগান দেওয়া বা 
লিফলেট ছ্োঁড়ার জন্য, বহু ' বেকার- 
গরীব যুবককে শান্তি দেওয়া হয়েছে । 


বন্ধ মোকাবিলা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
কলকাতায় এসে সংগঠনের কয়েক 
জনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও কয়েক- 
জন প্রশাসক ও পুলিশ অফিসারের 
সঙ্গেও কথা বলে গেছেন । 
রাজীবের দূত কলকাতা থেকে 
দিল্লীতে ফিরে গিয়ে তাকে পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং বন্ধ সফল 
করার জন্য রাজ্য সরকারের তৎপরতা 
সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পেশ করেছেন । 
ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ নিয়ে নয়া 
সভাপতি কলকাতায় এখন সংগঠনের 
বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে কথা 
বলছেন। আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর 
নতুন এ্যাডহক কমিটির বৈঠক বসছে। 
























সম্পাদক--হীরেন বহু 


ম্পাদক কর্তৃক দীপানী প্রেল, ১২৩১, সিডি লিডিং গিরি হর দির জে, কা ১০ খেকে গালি । 











~ 


চতুধিংশ বৰ্ষ ॥ ৩৪শ সংখ্য! ৷৷ শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮১ || ৬০ পয়লা 


সম্পাদকীয় - . 


বাংলা বন্ধ ওভার জবাব 


-, এবারকার বাংলা বন্ধ, কোন মামূলী ধরনের হ্রতাল-ধর্মঘট নয়, এ-বন্ধ, 
সাধারণ মায়ুষের গণতাগ্রিক অধিকার হুরণ-প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । অত্যা- 
বশ্তকীয় শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে ইন্দির! সরকার ষে অভিন্তানস জারী 
করেছেন এবং সংসদের বাদল অধিবেশনে যা আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পেশ 
করা হয়েছে তার প্রতিরোধেই পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা, অফিস-আদালত 
ক্ষল-কলেঞ্জ, এক কথায় সমগ্র জনজীবন একদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া ". 
হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের জনম্থার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা বন্ধ 
একটা. চ্যালেঞ্জ । রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেজন্তই বন্ধ- 
এর বিরোধিতা করা হয়েছে। প্রদেশ: কষতগ্রেস-ই ঘেন এ-্চযালেঞজের মোকা- 
বিলাই করতে চেয়েছেন । টি | 
‘বাংলা বন্ধএর ডাক দেওয়া' হয় রাজ্যের. বাম ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে এবং 


সমস্ত বামপন্থী দল ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিক্ন সে-ডাক সমর্থন করেছে। আরো 


উল্লেখনীয় বিষয় হল, রাজ্য বিধানসভায় এসমোর বিরুদ্ধে গৃহীত বেসরকারী 
প্রস্তাব জনতা, ভারতীয় জনতা, এস ইউ সি, সি পিআই এম এল ইত্যাদি 
সমস্ত অকংগ্রেস-ই দলের অকুণ্ঠ সমর্থনে প্রচণ্ড শক্তি ও মর্যাদা! অর্জন করেছে । 
বস্তুত এসমোর বিরোধিতা সর্বভারতীয় এবং সাবিক' চরিত্র পেয়েছে এদিক, 
থেকে যে রাজ্যে-রাঁজ্যে শিল্পে-সংগঠনে প্রতিদিনই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শোন! 
যাচ্ছে। রাজনীতি-দচেতন পশ্চিমবঙ্গের মাহ্য, সংগ্রামের রতিহ্মপ্ডিত পশ্চিম-: 
বঙ্গের কঠ বাংল] বন্ধ'এর মধ্য দিয়ে গর্জে উঠছে--এই তো! তার ম্বাভাবিক 
অভিব্যক্তি! ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের, দূর কষাহ্কষির সর্বশেষ আশ্রয় এবং 
সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এহাতিয়ারটি তাদের হাতে সংবিধানই তুলে দিয়েছে। 
আজ অপরাধ করছেন কারা? যার! সংবিধানের পবিত্রত! মর্যাদা স্থল করে 


ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তারা, না ঘার1 সে মর্যাদা অমলিন - 


রাখার জুণ্য ধর্মঘটের অপ্নিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে বন্ধ, ডাকতে বাধ্য হয়েছেন তারা? 
শ্রমিক-কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার স্বার্থে এসমোর উপযোগিতার 
কথা ইন্দিরা কংগ্রেসের শিল্পপতি-বণিক সংস্থা, এমন কি, কিছু সংবাদপত্রের 
ম্করফে বলা হচ্ছে। এই সংবাদপন্রগুলোই পোল্যাণ্ড বা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় 
শ্রমিক ধর্মঘট - হলে ফলাও করে. ছেপে তার প্রতি নৈতিক সমর্থনের বান 
ভাকান ! একদিনের ধর্মঘটে ঘেমন বিশ্বসংসার উল্টে দেওয়া যায় না, তেমনি 
উৎপাদন ও উৎপাদনশ্ীলতার ক্ষতিও এমন ভয়াবহ আকারের হয় না যা পূরণ 
কর] সম্ভব নয়। . সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এসমো-সমর্থকেরা বা! ধর্মঘট 
বিরোধীয়! তুলে থাকতে পছন্দ করেন সেট! হল, এ বন্ধ আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন ও 
অধিকার-দচেতন মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বিনা কারণে 
আগ বাড়িয়ে বন্ধ-এর বোধন করে বসেন নি। ৫৪ 4 


কেম্দীয় সরকারের কালাকাহুন এসমোর ' প্রতি: সর্বশ্রেণী ও সকল স্তরের 
মানুষের ধিক্কার যখন পুষ্তীভৃত হয়েছে, তখন এ প্রতিবাদ যে শ্বতক্ষুর্তভাবেই 
প্রকাশিত হবে, সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ ছিল ন। ই-কংগ্রেসের নবনিযুক্ত 
লহ সদিচ্ছা! প্রকাশ করেন। কিন্তু বন্ধ-এর 


ধিতা তার! যেহেতু আবহুমানকাল থেকে হিংসার দ্বারা, বোমা, বন্দুক - 


'সজাগ ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল । উস্কানি-প্ররোচনার ফাদে 
পা না দিয়ে বাংল! বন্ধকে সর্বভোভাবে সফুল করে এসমো গ্রয়োগকারী শবৈরতন্বী 
গুদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন জনসাধারণ । 


প্যালেসে। 


-.. ইন্দিরা কংগ্রেসের এযাভ হক 
কমিটির প্রথম বৈঠকে- মারদাজ1, রক্ত- 


পাত এবং চরম বিশৃঙ্খলা দেখে এ আই . 
সি সি-র অন্যতম সম্পাদিকা রাজেন্দ্র . 


কুমারী বাজপেয়ী প্রচণ্ড হ্ুব। জানা 
গেছে শ্রীমতী বাজপেয়ী দিল্লীতে গিয়ে 
দলের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা শ্রীমতী 
গান্ধীকে জানিয়েছে । - 
এ্যাভ হক কমিটির প্রথম বৈঠক 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর নিজাম 
হলের বাইরে কমিটির 
সমর্থক ও বিরোধীরা প্রচুর পরিমাণে 
জড়ো হয়। সারাক্ষণ ধরেই উত্তেজন! 
ছিল। একে একে কমিটির সমশ্তরা 
"সৃভাঘরে ঢুকে যান । কিন্ত বিপদ ঘটে 
যখন নতুন কমিটির অস্যতম সদস্য সুবোধ 
হাসদাী সভাস্থলে এসে পৌছোন,। 
স্থবোধবাঁবুকে দেখতে পেয়ে মেদিনীপুর 


বামফণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চিম- 
বঙ্গে নতুন রাজ্যপাল তড়িঘড়ি নিয়োগ 
করে শ্রীমতী গান্ধী এখুনি সি-পি এমের 


- সঙ্গে কোন সংঘর্ষে যেতে চান না বলে 


প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা 


গেছে । 


প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের মতে 
আসামে কংগ্রেস সরকার গঠন করার 
জন্য শ্রীমতী. গান্ধী খুবই উদ্গ্রিব। 
আসামে কংগ্রেস বিধায়কর্দের যে সংখ্যা 
তা দ্বিয়ে একক গরিষ্ঠ কোন সরকার 
গড়া সেখানে সম্ভব নয় । 

এই অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে 
আসামে দি পি এম সহ বামপন্থী এম 


« 


থেকে আসা কিছু কংগ্রেস কর্মা তাকে 
ঘিরে ধরে গালাগাল শুরু করে। হঠাৎ 
কয়েকজন স্থবোধবাবুকে বলেন আপনি 
সভায় যেতে পারবেন-না। একবার 
প্রতিবাদ করতে গেলেই স্থবোধবাবুকে 
টেনে এক কোণে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
প্রচণ্ড মারধোর করা হয় । 

এরপর সপ্য় ফোরামের উদ্যোগে 
একদল যুব কংগ্রেস কর্মী জোর করে 
সভায় চকতে চেষ্টা করেন। ফলে 
সেবাদলের কর্মীদের সঙ্গে তাদের 
ধস্তাধস্তি শুরু হয়। চেঁচামেচি হৈ চৈ 
শুনে শ্রীমতী বাজপেয়ী প্রচণ্ড চটে যান 
এবং -এই বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে সর 


পশ্চিষবঙের অনেক কগ্রে ম নেতা 


বাজাণান নিয়োগ নিয়ে রানী দি ণি এম-এর 
গুদে সংঘর্ষে যেতে চাইছেন না! 


এল এদের সমর্থন যোগাড় করা ছাড়া 


কোন পথ নেই। শ্রীমতী গান্ধী সি 


পি এম সহ বাম এম এল এদের সমর্থনে' 
যাতে নতুন সরকার গঠন করার সময় 
পাওয়া যায় তার অন্য জ্যোতিবাবুর 
কাছে অন্থরোধ করেছিলেন ।-_কিন্ত 
জ্যোতিবাবু তাতে রাজী হন নি। 


কিন্তু তাতেও শ্রীমতী গান্ধী হাল 


ছেড়ে দেন নি! -তিনি এখন চেষ্টা 
করছেন সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকৈ 
বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে অস্ততঃ “নেগেটিভ 
সাপোর্ট” যাতে পাওয়া ষায়। জানা 


গেছে শ্রীমতী গান্ধী চাইছেন আসামে 


কংগ্রেস সরকার গঠন করলে সিপি 


| রাস ইং ঘা হকের পথ 
বৈঠকেই মারদাঙ্গ ৪ 


বগা 


শ্রীমতী বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করে . 
নতুন কমিটি সম্পর্কে বিক্ষোভ জানাতে 
গেলে বাজপেয়ী তাদের কার্যকলাপের 
প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। 

দমদম বিমান বন্দরে যখন শ্রীমতী 
বাজপেয়ী এবং ছাত্র সংগঠনের এ আই 
সি সি-র ভারপ্রাপ্ত শ্রপানিক্কর এসে 
পৌছন তখন নতুন সভাপতি এবং 


" সম্পাদকদের টারমার্কের মধ্যে একদল 


কংগ্রেসকমীঁ চ.কতে বাধা দেন এবং 
গালিগালাজ করেন । 

এ সমস্ত ঘটনার আমুপৃধিক বিবরণ 
জীমতী 'বাজপেয়ী দিল্লীতে শ্রীমতী 
গান্ধীকে জানিয়েছেন। জানা গেছে 
পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের এই বিশৃঙ্ধল_ 
অবস্থার খবর পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী খুবই 
হতাশ হয়েছেন। * 

[ আরও সংবাদ শেষ পৃষ্ঠায় ] 





এম সহ বাম এম এল এ-রা সমর্থন না 
করলেও অন্ততঃ বিরোধিতা যেন না 
করেন। 

এই চেষ্টা করতে গিয়েই শ্রীমতী 
গান্ধী পশ্চিমবর্গে নতুন রাজ্যপাল 
নিয়োগ করতে দেরী করছেন । একথা ' 
ঠিক শ্রীমতী গান্ধী যাকে পশ্চিমবঙ্গে 
ভাবেই সি পি এর তথা বাম সর- 
কারের হিতাকাজ্ষী হবেন। অতএব 
এমন শক্রভাবাপন্ন লোককে বাম সর- 
কার সহজে মেনে নেবেন না। ফলে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ছুই ২ 


বিধানচন্্ কৃষি বিশ্বাস 
জঙিন্যাক্স ঘিয়ে অধ্যাপকের বক্তৱ্য 


EE REET বিধান- ' 


" চন্দ রায় কৃষি বিশ্ববিভালয় (সংশোধন) 


১৯৮১ অভিন্যান্স 'জারী করেন। এ 
বিষয়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যা- 
পক শড়ু ঘোষ ও কৃষিমন্ত্রী প্রীকমল গুহর 
সঙ্গে শিক্ষক: প্রতিনিধিদের ছুদফায় 
দীর্ঘ আলোচনা হয়। শিক্ষক প্রতি- 


* নিধিগণ অডিন্তান্সের নিয়লিখিত প্রধান 


২ বিষয়গুলি মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তাদের ক্ষোত জানান । যথা: 


প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি)। খে) 


(কে) বিশ্ববিদ্ধালয়ের্‌ স্বাধিকার কমিয়ে . 


ঘিয়ে আমলাদের হাতে অত্যধিক. 
ক্ষমতা দেওয়া (শিক্ষক নিয়োগ, বিধি 


| প্রস্তাবিত “কো ১ ও “এক্সিকিউটিভ | 


শিক্ষক প্রতিনিধিদের সংখ্যা হ্রাস । 


গে) অর্ডিন্ান্সটির বিভিন্ন ধারাগুলি - 


স্ববিরোধী ও অন্বচ্ছ। (ঘ) প্রস্তাবিত 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাঠামো বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
উন্নতির পথে সংকোচন । 

শিক্ষক প্রতিনিধিবৃদ্দ বলেন, ১ 


কাউন্দিল”-এ দির্বাচিত শিক্ষক গ্রতি- 
নিধিদের সংখ্যার বৃদ্ধি, ২। শিক্ষক 


নিয়োগ টি .কমিটি”-তে 
সরকার ও আচার্ষের বিশেষজ্ঞ মনোনয়ন 


পদ্ধতি, ৩।” উপাচার্যের আপত্তিকর - 


ক্ষমতা, ৪1 ফ্যাকান্টির সংখ্যাকে 
সীমাবদ্ধ করা, ৫। ট্রাইবুনাল গঠন, 
৬। আচর্ধের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা 
ও অন্ডিন্তান্সের উল্লেখিত ধারাগুলির 
বাইরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ৭। 
উপাচার্যের নিয়োগ ও অপসারণ, ৮। 
বিশ্ববিস্তালয়টিকে উচ্চ শিক্ষা! মন্ত্রকের 
অধীনে আনা, ১1 ডীন পদগুলি 
“বিশ্ববিদ্যালয় অফিসারের তালিকা 
থেকে বাতিল ও শিক্ষক হিসাবে 
ঘোষণা করা”, - ১০1 - অর্ভিন্তান্সে, 
শিক্ষকদের “চাকুরী শর্ত” -কে নির্ধারণ 


- করা ইত্যাদি। 


উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী আলোচনা কালে 
ও শ্রতিনিধিদলরে জানান যে, শিক্ষক - 


“স্বার্থ সম্পর্কে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্বাধিকার 


সম্পর্কীয় ধারাগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অন্ুস্থত শিক্ষানীতি অহযায়ী রাজ্যের 
অন্তান্ত বিশ্ববিদ্বালয়গুল্রি 'মতই গণ-. 
তস্ত্রীকরণ করা হবে|. . 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরিচালনায় নির্বা- 


“ চিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের'সংখ্য। বৃদ্ধি 


সম্পর্কে আলোচনাকালে উচ্চ শিক্ষা- 


‘মন্ত্রী অধ্যাপক শল্ু ঘোষ ভারতীয় ' 


কৃষি গবেষণার সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সর- 
- কারের বিভিন্ন চিঠিগুলির উল্লেখ করেন 
যাঁর বিষয়বন্ত হল,__বিশ্ববিষ্যালয় সাং- 
গঠনিক কাঠামোকে “আই সি এ আর 
মডেল এযাক্ট” অনুযায়ী গ্রঠন করে 
বোর্ড অফ ম্যানেজমেপ্টে-এ (এইখানে 


এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ) সদ্স্ত সংখ্যা. 


১৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ও 


. অন্থান্য প্রস্তাব গৃহীত না হলে “জাতীয় 


কৃষি গবেষণা প্রজেক্টে” বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অংশ গ্রহণে প্রতিকূলতা সাষ্ট হতে 
পারে।, এই বক্তব্য শুনে শিক্ষক 
প্রতিনিধিবৃন্দ তীব্র আপত্তি জানান ও - 
মী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঘে 
ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিস্তালয়- 
গুলির ক্ষেত্রে এই “মডেল এ্যাক্ট” 
প্রযোজ্য হয়নি এবং তারা দাবি করেন 
ষে, বিশ্ববিস্তালয়ের পরিচালনায় নির্বা- 
চিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি 
করতে হবে। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক 
শু ঘোষ মহাশয় জানান যে, নীতি- 
গতভারে তারা এই দাবি সমর্থন করেন . 


এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ নির্দেশে “ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টের এই অবৈধ ও ৰ 


তারাও খুশী নন। সমস্ত বিষয়টি 
ক্যাবিনেটে আলোচনা হওয়া দরকার 
বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 


শেষাংশ ৭ম পুষ্ঠায় 





আয়করদাতাগণ 


~~ 


আপনারা জানেন?কি 


- ... : একটি অডিযোগ কেন্দ্র 


আপনাছের সব অ্রভিঘোগ বিবেচনা করবে 


: কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্যদের তাদের চেদ্বারম্যানের প্রত্যক্ষ নিয়হণ ও তদারকী অধীনে কাঁজ করে। এই 
অভিযোগ কেন্দ্রে চেয়ারম্যান মহোদয় করঘাভাগণের আবেদন পতরাদি নিজে স্বীকার করবেন এবং তাঁদের অভিযোগ 


| ক্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন । 


যদি আসক / বম্প্কর ! দানবর / সম্পত্বিকর সম্পর্কে কোনও ন্যাষ্য অভিযোগ মক এ নিম্নোক্ত 


সাযারে। যথাঃ 


X 

০ 

bed 

স্ 
X* 

bed 
বদি 


.রিফাপ্ড বা প্রাপ্য টাকা ফেরৎ পাওয়া 
আযাপেলেট অর্ডার কার্যকর করা 
সংশোধনের দাবী কাধকর 

পুর্ব প্রদত্ত করের হিসাব ঠিক করা 
কর নিরূপণ পর্থ সম্পুর্ণ করা } 
কর নিরূপণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ট্রান্সফার করা 

টু বিল হি তলে পিলার এজ কা সিটি পাঠানঃ ' 


ks তে 


. ' ভ্রীজগদীশ চান্দ, চেয়ারম্যান, 
সেপ্টাল বোর্ড অফ ট্যাকৃসেস্‌, . 
রুম নং-১৪৮, নর্থ ব্লক, 


হী 


ls . নিউ দিজী--১১০ 
দ্রষ্টব্য £ 


আপনাদের ন Ee দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে বি জন্য আপনাদের, টার আযাকাউণ্ট 


| নম্বরের সঙ্গে নিজেদের নাম ঠিকানা, কর-নি্ধারণ বর্ষ এবং সিরাত অরিন নিরূপিত হয় 


তার নম্বর উল্লেখ করবেন । 





অহন কারার 2 
( রিনার টিটি জ্যাও পাবলিক রিশা) , 
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নিউ দি্ী__১১,০ 
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- পেণ্ড করে। 


এ ৯৬৭ 
£ 1 


দপণ || শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ 


এন টি সির কম'চারীরা কতৃপক্ষের 


জুলুমের বিরুদ্ধ 


রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা: স্বাশনাল 
টেক্সটাইল কর্পোরেশনের ' (পূৰ্বাঞ্চল ) 
" কর্তৃপক্ষের শ্রমিক-বিরোধী নীতির ফলে 
কর্মচারীর! দারুণ সংকটজ্রনক-পরিস্থি- 


তির মুখোমুখি হয়েছেন। এই রাষ্ট্রায়ত্ত -.. 


প্রতিষ্ঠানের ১৪টা স্থৃতী বন্তরের মিল 
রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । এগুলিতে-'প্রায় 
আঠার হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ 
করেন। রি 
১৯৮০ সালের ২৭শে ফজর 
প্মতী ইন্দিরা গাড়ীর ্ধানমতীরপণে 
পুনরাগমনের ঠিক পরেই এই প্রতি- 
ষ্টানের ১৬.৫,১৯৭৮ তারিখের 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অগ্রাহ করে ৭টি, 
অবৈধ - ফিটমেণ্ট আদেশ জারি করে।' 
এর ফলে আই, এন, টি, ইউ, সি পরি- 
চালিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, 
ক্রম বৃদ্ধি হয়। শতকরা ৯ 
কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বকারী ‘সিটু’ 


অগণতান্ত্রিক কাজের তীব্র প্রতিবাদ 
জানায়। 

অবশেষে : স্থাশনান টেক্সটাইল 
কর্পোরেশনের কর্মকর্তার! সি, আই, 
টি, ইউ ইউনিয়নের সঙ্গে, আলোচনার 
মাধ্যমে. প্রতিষ্ঠানের অন্য - সমস্ত কর্ম- 
চারীর “জন্ত বেতনক্রম পুনর্ধিন্যাসের 
সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২২শে আগস্ট ১৯৮৪ 


্‌ - এক. নোটিশ জারি করে, এই সিদ্ধান্ত 
| কার্যকর করার কথা ঘোষ্ণা .করে। 


কিন্ত মাত্র নয়দিন পরেই কর্মকর্তারা 
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮০ আরেকটি নোটিশ 
জারি করে, যাতে আগেকার (২২শে 
আগষ্ট ১ ৮.) নোটিশের বাধ্যবাধকতা 
সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয় এই 


অভিযোগে যে আগেকার নোটিশটি 


অবাঞ্ছিত প্রভাব ও হস্তক্ষেপের দরুণ 
জরি করা হয়েছিল । কর্মকর্তাদের 
এই কাজের ফলে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীর! 


" ২২শে আগষ্টের বেতনক্রম সম্পর্কিত 


নোটিশ কার্যকর করার দাবী জানিয়ে 


" আন্দোলন চালিয়ে ষাচ্ছেন.। কম- 
* চারীদের আন্দোলনের লক্ষ্য থেকে 


বিপথে পরিচালিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ 
সি, আই, টি, ইউ ইউনিয়নের চারজন 
নেতাকে : ভিত্তিহীন এবং মনগড়া . 
অভিযোগে চার্জশীট ধরায় এবং সাস- . 
এদের বিরুদ্ধে কোন 
নিদিষ্ট অভিযোগই আনা হয়-নি। 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
মীমাংসায় পৌছানোর সবরকম প্রচেষ্টাই 


ব্যর্থ হজে ন্যাশনাল টেক্সটাইল 


কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার 
কর্মীরা ৬ই জুলাই অবস্থান ধর্মঘট, - 
১০ই জুলাই গণছুটি এবং ২০শে জুলাই 
একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন 


করেন! ন্যাশানাল টেক্সটাইল কর্পো 


৯৫ ভাগ 


লড়াই করছেন 


রেশন (পূর্বাঞ্চলের) কর্মচারীরা ইউ- 
নিয়নের চারজন নেতার ওপর থেকে 
সাদপেনসন আদেশ অবিলম্বে বাঁতি্- 
এবং ২২শে আগষ্ট, ১৯৮০ যোধিত 
বেতনক্রম চালুর দাবী জানিয়ে অবস্থান 
ধর্মঘট পালন করেন। ২ 
. ভ্রঅরবিনদ ঘোষ, সম্পাদক, ১২ই 
জুলাই কমিটি, সৈফুদ্দিন চৌধুরী, এম, 
পি, শবাস্তপ্রী চ্যাটাজঁ, এম, এল, এ. 
বরদ ভট্টাচার্য, সহঃ সভাপতি, কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের কো-অভিনেশন 
কমিটি, মুকুল মুস্তাফি, এল, আই, সি 
এমপ্লয়ীজ এযাসোসিয়েশন, কলিকাতা। 
ডিভিশন, রঘুনাথ ' কুশারী, সিটু* 


“সনাতন মজ্িক, সম্পাদক, এন, টি, সি 


'কো-অন্ডিনেশন কমিটি অবস্থান ধর্ম- 
ঘটকারীদের সামনে ভাষণ দেন এবং 
এন, টি, সি (পূর্বাঞ্চল) কর্মীদের 
আন্দোলনে সংহৃতিমূলক সমর্থন 
জ্ঞাপন করেন । 

এন, টি, সি-র কর্মচারী ইউনিয়ন 
- বন্বার কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেছেন 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের 
বিষয়গুলি সুষ্ঠু মীমাংসা করার জন্ত ৷" 
কিন্ত কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের 


"জন্য তা সম্ভব হয় নি। ইউনিয়ুনের 


নেতৃত্ব মনে করেন ঘে; যখনই তারা 
এবং অপধার্থতার বিরুদ্ধে লড়াই চালা- 
বার উদ্ভোগ নিয়েছেন, তখনই কর্তৃপক্ষ 
শ্রমিকবিরোধী এবং প্রতিশোধমূলক 
কার্যকলাপের মাধ্যমে স্মাতংক সথষটি' 


প্রয়াস চালিয়েছে ৷ চারজন ইউনিয়ন 
নেতার সাম্পেনশন কর্তৃপক্ষের এই 


. অপকৌশলের বিশেষ দৃষ্টান্ত ৷ ইউনিষ্নন 


নেতৃত্ব গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছেন যে, যখন এই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 
ছুর্নাতি ও অপদীর্ঘতার দরুণ বিপুল 
লোকসান দিয়ে চলেছে, তখন দুর্নীতি 
ও অপদার্থতা দূর করার জন্ম কার্যকর 
ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে কর্মচারী দের, 


ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! নিচ্ছে। এতে 
করে কেবলমাত্র জনগণের অর্থের 
অপচয়ই প্রশ্রয় পাচ্ছে। 


রাজ্যপাল নিয়োগ নিয়ে 
£ম পৃষ্ঠার পর 
নি নার 
সি পি এমের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই তিক্ত 
হয়ে উঠবে। . 

এরকম কোন তিক্ত আবহাওয়া 
যাতে এখনি স্ব ন! হয় তার জন্য 
শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য- 
পালের, নাম ঘোষণা করতে দের 
করছেন। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এখন” 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরিবর্তন থেক 
আসামে সরকার গঠন ক্র! খুবই 
রী - 


দূ Ul | শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১- 


সন রপ্রাদেশের চিঠি 


মুখ্যমন্ত্রীর জয়ধ্বজ কার হাতে ? 


রমাপ্রসাদ মল্লিক - 
রাদধানী নয়াদিজ্লীব নাম ডাক- 
ওয়ালা সংবাদপত্রে ছাপা চাঞ্চল্যকর 
টা বিবরণী সত্বেও উত্তর- 
'- মুখ্যমন্ত্রী 
নফিল্যের ধারে ' কাছেও যায়নি। 
প্রমান বিশ্বনাথ প্রতাপ সিঙের 
জয়ধ্বন্জা আপাততঃ - আকাশেই পত' 
পত করে উড়ছে, মাটিতে শুয়ে পড়েনি। 
রাজস্থারে শ্রীমান জগন্নাথ পাহাভিয়ার 
নিক্ষাস্তির পর ভারতের বৃহত্তম রাজ্যে 
" অতাস্তরবাদীদের ( dissidents ) 
“সংসদীয় রাজনীতিতে পরাজয় ঘটলে! । 
তাদের মধ্যে মুগা বিধায়কী, অর্থাৎ 
২২ জন এমনএল-এর সংখ্যা এখন 

নগণ্য ৪ জন মাত্র | 
গতবছর মোরাদাবাদে প্রাদেশিক 
/-সশন্ধ পুলিশের (9:8.0) হাতে সংখ্যা- 


বদল অভিযান 


# 


মহডা দেবে প্রতিষ্পর্ধী” ও ক্ষমতাকামী 
দলীয় মতাস্তরী _এম-এল-এ ও রাজ- 
নীতিকদের উদ্দেশ্যে যাদের প্রতিস্পর্ধ। 


(চ্যালেঞ্জ ) বিপদের সঙ্কেত । * 


১ 


আদর্শের গ্রতি। 


বৈদেশিক রাজ্জনীতিসম্পক্ত 


কাজ করেছেন, প্রধানমন্ত্িজীব রাঁজ- 
নৈতিক কর্মপন্কতির আদলে । একদা 


নাথ মিশ্রকে মুখ্য সুচনা বিভাগ অর্পণ 
করেছেন। এর ফলে একটিলে দুই 
অবশ্য খোলাখুলি -পাখি মারা হলঃ 
কোনে! উপদলীয় গোষ্ঠী নেতৃত্ব তাদের সাম্প্রতিক তিন-ছুয়ারি উপনির্বাচনী 
বৃহৎ বিজ্রয়ের অন্ত পারিতোযিক দেওয়া হল 
-শক্তির প্রভাব বা টানের কথ! স্বীকার (দ্বিতীয়), সোচ্চার লেহিয়াদর্শ- 


| ‘|| তিন ! 
রাজ্যের প্রতীক । তিনি আর একটি নিয়েছেন তারা, বলাই বাহুলা, আহ ত- 
অভিমানে দ্বতাহুতি পাওয়ার দশায় 
ভেতরে ভেতরে জলতে থাকবে! হায়, 
ডাঃ আম্মার রিজ্জাভি! ইনি সিতাপুর 
জেলার লোকু। তারই জেলা থেকে 
কে একজন প্রবীণ কংগ্রেসী “নেতা” 
তার গোপন “কাজকম্মোঃ খোলস! 
করে দিয়েছিলো মৃখ্যমস্ত্রিজীব সকাশে । 
তিনি নাকি কোনে] খুনেকে iy 
নৈতিক -আশ্রর্ন দিয়েছিলেন, সম্পর্ক 


লোহিয়া বিচারধারাসম্মত শ্রীকাশী- 


(প্রথম ) সিশ্লঙ্জীকে 


বফাদারদে র আস্তরদলীয় লড়াই করবেনা । অথচ একে অপরের রাজ- অমরাগী প্রীরাজনারায়ণ প্রমুখ সমাজ- রেখেছিলেন চোঁরা-কারবারী, ম্মাগ- 


থামছে ন'! 


বফা' - অর্থাৎ বিশ্বস্ততা] প্রদর্শনের . 
ওপচারিক পরম্পরা. সত্বেও প্রদেশাধি- 
পতিদের পারস্পরিক লভাই আজ 


অনেক শতাব্দী টপকে ভারতের প্রতু- সন্ভলন বজায়, রাখতে সচেষ্ট । মজার কথা, একথা কবুলও করেছেন-যে, কংগ্রেস, 
গতবছর শ্রীমনি বিষ্াভূষণের,লেখা এক বিধায়কী দলের অভ্যন্তরে যে খেয়ো- 
খেয়ি লড়াই, সেই in-fighting এখন 


শ্রেণী তথা শাসকী ই-কংগ্রেস দলের 


আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধরূণে আত্মপ্রকাশ 


করেছে। তাই ৬সঞ্জয় গান্ধীর ঘনিষ্ট- 

তম সঙ্গী ও সাকরেদ শ্রীমাকবর 
আহমেদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাদ্রীর ব্যক্তি- 
পূজারী হওয়া সত্বেও আর এক অনুরূপ 


লঘুদের করেক হাজার হতাহত হওয়া পূজারী মুখ্যমন্ত্িজীব বিরুদ্ধেবিদ্রোহ করতে 


এবং ফলে শুধু সংখ্যালঘু কেবল নয়, 
সমগ্র. জনজ্জীবনের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কামকাজ রিপর্যন্ত হয়ে 
যাওয়া আর সেই সঙ্গে নিহিত স্বার্থ- 
" সম্পন্ন ক্ষমতাধারীদের গোপন অঙ্গুলি 
সঙ্কেত, সমাজত্রোহী গুপ্তা-বদমায়েস ও 
প্রশাসকীয় গুপ্ত পুলিশ বিভাগের, যোগ- 
' সাজসে মোরাদাবাদ ছাড়াও বেরিলী, 
৮ “আলীগড, সম্ভল, মীরাট, আগ্রা, 
এলাহাবাদ (মুখ্যমন্ত্রীর “দেশ” ) এবং 
অন্যত্র সাজানে? সাম্প্রদায়িক শাবহা ওয়া 


_ আয়দানীর চেষ্ট_-যাতে আরও কঠোর- 


গ্রশাসনীয় পগুদমন নীতি প্রয়োগের 
বাহানা জোটে এবং সংযুক্ত কর্মকাণ্ড ষে- 
 চাতুর্ষের সঙ্গে তিনি সামলেছিলেন, তা 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকর1 মনে রেখেছে | 
লে সময় উপনির্বাচন হতে দিলে তাঁর 
ফল অসংশয়ে শাসকর্দলের বিরুদ্ধে 
যেত। সুতরাং নানা ওজর আপত্তি 
তুলে তা. ইলেক-কমিশনারকে দিয়ে 


' দ্বিধা করেন নি। শোনা যাচ্ছে, তার * 
বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের কারণে 
শাস্তিমূলক , ব্যবস্থা গ্রহণ, করা হবে। 


৪ জন মতাস্তরী এম-এল-এ ধারা শেষ . 


পর্যন্ত ময়দানে টিকে ছিলেন, তাদের, 
অন্যতম শ্রীমহেশ উপাধ্যায়ের মূ গড়া- 
গড়ি যাচ্ছে। ইনি * * বছরের জন্য দল 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ) 

বল] যায়না, এহেন বিদ্রোহীদের 
ভবিষ্যৎ, কার্যক্রম কি হবে। তবে 
এদের কেউই যে আগু ভবিষ্যতে দল- 
ত্যাগ করে অন্য দল গডবেন, অথবা 
বর্তমান ও সক্রিয় কোনো বিরোধী 
দলে যোগ দেবেন, তা সম্ভব নয় বলেই 


মনে করা যায়। কিন্ত মৃখ্যমন্ত্রীজী 


নিশ্চিন্তমনা! নন, তিনি তার রাজনৈতিক 
জিলিগী প্যাচের প্রয়োগকল1 অব্যাহত 
রেখেছেন । তার সর্বোত্তম চাল গত- 
বছর যাকে -টুরিজম ও বন বিভাগের 
দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই 


মুলতুবি করানো এবং নির্বাচনী জিত রীবিষ্ঠাত্ষণকে পুনর্বাসিত কর] । অর্থাৎ, 


-* ভবিষ্যতে সুগম করার উদ্দেশ্যে লোক- 
দেখানো ইন্তফা' দেওয়া এ সমস্ত 
বন্দোবস্ত” 'এক' সুক্ষ, ক্ষমতার্জনী 
রাজনীত্রি অঙ্গ ছিল,, আজ ত 
অনেকে বুঝতে পারছে যদিও তখন 
এর রহস্ত-ঢাকনি খোলেনি। 

সম্প্রতি রাজ্য ক্যাবিনেটে ব্যাপক 
- রদবদল এবং বিস্তার নতুন ভঙ্গীতে 
অংসদীয় রাজনীতির পুরোনো সুত্র 


“তাকে তার পূর্বেকার টার্জ-পর্যটন 
বিভাগ-_পুনর্বার অর্পণ. করা হল। 


এর কারণ, ইনিও শ্রীমাকবর আহমেদ ' 
সম ৬সধয় গান্ধীর অন্্রাগভাজন 


ছিলেন। বেশ কিছুদিন হল, রাজ্য 
যুব ই-কংগ্রেস সংগঠনে ছুটি পরম্পর- 
বিরোধী গোষ্ঠী অস্তত্বন্বে মত্ব। এক, 
উপদল নাকি ৬সপ্রয় গান্ধীর পত্নী 
শ্রমতী মানেকা গান্ধীর প্রতি 


পারিকের চোখে এনেছে সেই মহারথীই অন্গুরক্ত । অপর গোষ্ঠী শ্রীরাজীব গান্ধীর 


খ্যম্ত্রীপদে অক্কত-শক্রিক্ূপে বিরাজ- 
মান থাকতে' পারে, যে দিল্লীশ্বরীর 
প্রতি আহ্গত্য ( নিতান্তই ওুপচারিক 


ছ্যর্ক আশ্বাস-তথা-ভীতি প্রদর্শনীর 


NN 


গ্রতি। আসল সত্য নিহিত অন্তত্র ৷ 
প্রীমান্‌ রাজীব তার মাতৃদেবীর মত 
আস্তর্জতিক নীতি ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে 
সোভিয়েৎ রুশ লবীর সঙ্গে আদ্র্শগত- 
ভাবে যুক্ত । সুতরাং তার পাণ্টা গোষ্ঠি- 
নেতৃত্বের ,কঝৌঁক শাসকদলের অন্দরে 
সক্রিয় _আমেরিকী, লবী-সম্বন্ধিত 


নৈতিক শক্তিবিস্তার সম্বন্ধে উদ্দিগ্ন এবং বাদীদেরু আদর্শগত অস্ত্রের ভবিষ্যৎ 
মধ্যযুগীব মূল দিলীশ্ববের প্রতি তা খর্ব করার জন্য সর্বদা উদ্যোগী। ব্যবহার সম্ভাবনা! সীমাবদ্ধ করণ হল. 


মুখ্যমন্ত্িজীর পদক্ষেপ বোঝা যায়, তিনি - 


এই ছু গোষ্ঠীরই ওপর পরোক্ষ কর্তৃত্ব সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিষষপ্টক বোধ 


বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এদের. মধ্যে 


চিঠি মুক্ঞফরনগরে পুলিশের নিহত এক . 
, ডাকাতের পকেট থেকে পায়! যায়। 


তখন একারণে তার পলিটিকাল ইমেজ তাছাভা,'মস্ত্রিমগুলীর বিস্তার করলেই 
(রাজনৈতিক ভাবযু্ডি ) নষ্ট হয়ে যা তো কিছু দলের ভেতরে গোষ্ঠী বা 
ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাধের প্রকোপ শেষ 
নেটে ঘটে প্রতিষ্ঠাহানি, এবং কেবল হয় না, অস্ত পাওয়া যার না আমন্তর-'. 
দলীয় ঘটকবাঁদের ( Groupsecta- 
Tianism) | আর এক মুশকিল ! মুখ্য- 
মন্ত্রী মশায় ক্যাবিনেটে বিভাগীয়, 
-মনোগ্রাহী ব্যাপার, রাষ্র্য ক্যাবি- দায়িত্বের পুনর্বন্টন মাধ্যমে ভেবেছিলেন, 
নেটে রদবদলের পর্দীস্তরালে যে রহস্ত 'ষে, যুযুধান গোষ্ঠী ব্যক্তিউচ্চাশার টক্কর 
তা কোনে যোজনা. বা বিকাশ-সম্বন্ধী শেষ হয়ে "একট! মোটামুটি চলনসৈ 
অগ্রাধিকারের ব1 Plan-priorities ব্যালেন্স বজায় থাকবে. 


প্রচুর পরিমাণে; ধার ফলে তার-ক্যাবি- 


জীভাবিভাগই তার কাছে থাকে। 
প্রসঙ্গতঃ বিগ্যাৃষণজী মূজকরনগরের 


. একজন পয়সাওয়ালা শিল্পপতি । 


প্রশ্নের অঙ্গীভূত নয়৷ প্রশ্ন, নিছক 


out 


লারদের সঙ্গে । মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কান- 
পাতলা গোচের লোক না হলেও 
এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে পাচ পাঁচটি 
বিভাগ কেড়ে নিয়ে অহুকূপ মনোভাবের , 
পরিচয় দিলেন। তারপর নাম ওঠে 
একদা লোকদলের পোক্ত রাজনৈতিক 
কর্মী সবন্ধদত্ত মহাশয়ের । ইনি কং- 
গ্রেসে আসার পর বিরোধী দলগুলির 
.ব্রিদ্ধে অস্ত্র শানাবার কাজে. প্রচুর 
উপযোগী ‘সেবা’ করেছেন, , বিশেষতঃ 
উত্তরপ্রদেশে জনতা -মন্ত্িত্বের আমলে 
একে মৃখ্যমস্ত্ীর পরেই পংক্তিভূক্ত করা 
হত। ও 
এর কাছ থেকে বিদ্যুৎশক্তি কেড়ে, 
নেওয়া হয় এক রহত্যমেঘ ঢাক! সময়ে । 
,স্কুনের শেষে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়! উত্তর- 
প্রদেশে সরকারী কার্যকলাপ পরিদর্শনে 
আসেন। .তিনি বুঝি বিরূপ মন্তব্য 
করেছিলেন রাজ্য, বিদ্যুৎ পর্ষদের 
কার্যদক্ষতার . অভাব সম্বন্ধে। কিন্ত 
রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি হঠাৎ 


কিন্ত এত আটঘাট বাধ] ব্যবস্থা করা 


কবতেপারছেন ন!। তিনি জানেন 


হয়ে পড়েছে । এহ বাহ 


সেগুড়ে বালি ! যে সব মন্ত্রীদের 





ক্ষমতা রাজনীতির অগ্রপশ্চাৎ খেলা ও কাছ থেকে.ওকতময়'বিভাগগুলি'কেডে শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 
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রাজ্য ই-কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষ প্রবীণ লেখক সমাবেশ 
্রীবিশ্বস্তরনীথ পান্ডের, সঙ্গে ‘বিরাট’ SE শারদীয় ১'৮৮ 

ভোলা পাণ্ডে মহদাশয়ের সুস্থ টেক্কা- রি চর নির্ধাচিত প্রব * 


টেক্কি। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির প্রচুর 
বাহাছুরির মাঝে দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ - 
সম্বন্ধে শোনা যায় প্রথমোক্ত নেতা বেশ 
অসন্তুষ্ট ছিলেন; নাকি অঙ্শাসনগত 
কার্যকলাপ চালাতে ইচ্ছুকও ছিলেন, 
কিস্ কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি। 


ইতিমধ্যে - মূধ্যমন্তিজীর. প্রতিপক্ষ 


মতাস্তরী-বিধায়কীদের “সংগ্রাম” বেশ 
স্পষ্ট রূপ নিয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর রাজ- 
নৈতিক প্রসাদ কোন উপদলের দিকে 
বিতরিত হবে তা এখনও অনির্শেয় | 


তকে তিনি ঝোল টানতে দিয়েছেন | 
6 মুখ্যমন্ত্রীর পাতে, পাছে কেউ বলে 


রন 
) 


সংগীতসাধক কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে ॥ নারায়ণ চৌধুরী . 
 লোক-সংগীত, রাগ সংগীত ও গণ-সংগীত ॥ পরেশ ধর 
" ন্লাওতালি লোক-সংগীতের গতি ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী 
: মার্কসীয় দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ॥ গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
বে-আদবি || আহমদ শরীফ, 
“অপরাজেয়” একটি এতিহাসিক উপন্যাস। রশীদ আল ফারুকী, 
১৭৫ "র পলাশীর চুক্তি ও প্রসঙ্গত অশোক চট্টোপাধ্যায় - ' 
বাংলা দেশের ভাষা ও সাহিত্য : অন্তর্গত ভূগোল : হায়াৎ মামূদ 
শিল্প-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ ৷৷ মনোরগ্রন চট্টোপাধ্যায় * 
ক্রিস্টোফার কডওয়েল || রণেশ দাশগুপ্ত * ' 


নির্ধাচিত গল্প 
মিহির আচার্য । চিত্ত ঘোষাল ।' হীবেন বস্তু । সিদ্ধার্থ ঘোষ। নিঝরিশী 


তিনি সতান্তরীদের গোপন সমর্থন | দেবরায়। চন্দন ঘোষ্‌। অমর মিত্র । সমরেশ ট্বাশজপ্ত ৷ অমিয় চৌধুরী । 


করেন এইজন্য, ঘে, ভার] সন্তয় গান্ধীর 


ডি নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ 


পরম্পরাবাহী। এই সকল জটিলতার বীরেন চট্টোপাধ্যায়। আহসান হাবীব । কিরণশঙ্কর লেনওপু। সরোজলাল 


দরুণ কেউ এখন দলীয় অথবা মস্তি 
মগ্ডলীয় সঙ্কট সম্পর্কে মত দিতে সাহস 
পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে বলেছেন বিশ্বস্তর- 
বাবু-_রাজ্য ক্যাবিনেটে আঞ্চলিক 


প্রতিনিধিত্থের ব্যাপারে ভারসাম্য নেই, | বীরেন্রকুমার গুপ্ত । রমাপ্রসাদ ষুখোপাধ্যায়। 


£৯*টি জেলার মধ্যে ৩৩*টির নাকি 


. প্রতিনিধি নেই । এ যুক্তি অবস্ত ধেোপে | 


টেকেনি £ মুখামন্ত্রী তুড়ংক অবাব 
দিয়েছেন_ প্রত্যেক মন্ত্রী - সারা 


বন্দ্যোপাধ্যায় মুণাল করওপ্ত। সমীর রায়। কমলেশ সেন। বিনোদ বেরা । 
শঙ্করানিন্দ মুখোপাধ্যায় । “ সব্যসাচী দেব। রত্বাংশ্ত বর্গী । নমিতা চৌধুরী। 
পা্নালাল মল্লিক । পবন মুখোপাধ্যায়। খচি দাশগুপ্ত |: অস্ত চট্টোপাধ্যায় । |' 
মযুখ চৌধুরী | স্থমোহনন আচার্য নন্দদুলাল তা পরায় 
্ 
মহালয়ার পূর্ধে ই এুকাশিত হবে 
“দাম পীচ টাকা 
কার্যালয় || ১৭২/০৫ আচার্য জগদীশ বস্তু রোড | কলকাতা-১৪ 





চি 


|| চার | 
৯ 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


ইন্দিরা কংগ্রেপী শাসনে জাতীয় 
অর্থনীতি আজ বিদেশী খণের নাগ- 
পাশে সংকট জর্জর। মুন্রান্ষীতি, মূল্য 
বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেন 
ঘাটতি এবং বাজেট ঘাটতি জাতীয় 
অর্থনীতিকে আসন্ন সর্বনাশের অতল 
গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । সাধারণ 
জীবন জীবিকার উপর ক্রমাগত আক্র- 
মণে দিশেহার1। 

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডা- 
রের কাছে ৬০* কোটি ডলারের খন 


প্রার্থনা করে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ' 


অর্থনীতিকে চোরাবালিতে নিমজ্জিত 
করার দিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে- 
ছেন। বোধকরি ' তাদের এছাড়া 
অন্ত উপায় নেই। কারণ পুঁজিবাদী 
নিয়মের অধীনে থেকেই তারা .জাতীয় 


অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার অলীক : 


দিবাস্বপ্নে মশওল রয়েছেন |. কিন্ত 
বিদেশী খণের নাগপাশ অর্থনীতিকে 
অচল করে, দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, 
ভবিষ্যতের সমস্ত আশাভরস1 নষ্ট করে 
দেয়। এর আগে যে সমস্ত উন্নয়নকামী 
দেশ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য বা 


খপের জালে জড়িয়ে পড়ছিল,তারা কেউই 


আশ! আকাকঙ্ষা' আংশিকভাবেও সফল 
করতে পারে নি। বরং পুঁজিবাদী 
উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে সেখান 
থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, জাতীয় 
* অর্থনীতি সেই ঘাত্রাম্থলেই আবার 
প্রত্যাবর্তন করেছে । অর্থাৎ এক পাও 
এগোতে পারে নি।' 
সম্প্রতি ব্রাঙ্দিলের ঘটনাবলী এই 
_ ঘটনা চোখে আঙ্কল দিয়ে দেখিয়ে 
দিয়েছে। ব্রাজিল ও দক্ষিণ কোরিয়া] 
সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের শিক্ষামূলক 


দৃষ্টান্তস্থল ! ক্যারিবিয়ানের জ্যামেইকা,. 


আফ্রিকার ঘানা .এবং এশিয়ায় ভার- 
‘তীয় উপমহাদেশের 'ভারত, বাংলাদেশ 
ও পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী দাহাষ্যের 
অন্যান্য নমূন1। 

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ' আশায় 
সাম্রাজ্যবাদ তথা নয়া উপনিবেশবাদের 
আশ্রয় নিলে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি 
তো হয়ই না বরং. সাহায্যপ্রার্থী দেশ-- 
গুলির জাতীয় স্বধীনত! ও সার্বভৌম 
অধিকার্গুলিও ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে পড়ে। 
এই রকম পরিস্থিতিতে সাহাষ্য প্রাপক 
দেশগুলিতে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা 
ও গণতাস্িক অধিকারগুলি বিপন্ন হয়ে 
পড়ে। কারণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি 
নিজেদের সৃষ্ট সংকট সাহাষ্যপ্রার্থী দেশ- 
গুলিকে বহন করতে বার্ধ্য. করে। 
সাহাঘ্যপ্রার্থী দেশের, বুর্জোয়া-সামন্ত" 


সরকার এই কঠিন সংকট এড়াতে সমগ্র 


বোঝাটাই দেশের সাধারণ মাহুষের 


সংকটের স্বরূপ 


আন! বার্দদ্রডেস বলেন *-৯ বছর 
বয়স্ক শিশুদের ৭০ শতাংশ নিরক্ষর 
কারণ অপুষ্টি ও অধাসনে তারা নির- 


. ক্ষরূতার “বাধা অতিক্রম করতে পারে 


ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় । ফলে অর্থনীতির . 


অগ্রগতির বদলে ছুর্গতির দ্গদদগে ক্ষত 
সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষ, যারা স্বাধীনতা! লাভের 
আগ্রহে সংগ্রাম করেছেন, আত্মত্যাগ 
করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাব- 
ধারায় পুষ্ট হয়েছেন, তারা কেউই 
নত মস্তকে এ আঘাত সহ্য করেন না! 
তারা প্রতিবাদ করেন, ধর্মঘট করেন, 
বিক্ষোভ দেখান । শ্াসকশ্রেণী তখন 
নাগরিক অধিরার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা- 
কে আক্রমণ কবে। , 

ব্রাজিলের উল্লেখ করেছিলাম । 
আক্ষরিক ও আহুষ্ঠানিক অর্থে ব্রা্জি- 
লের “উন্নয়নের এক উদ্দাহরস্থল। 
কিন্ত ব্রাজিলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
হার যাই থাকুন না কেন (এবং এই 
উন্নয়নের দাবী সম্পর্কেও বিপরীত 
ধারণা রয়েছে) ব্রাজিলের ' সাধারণ 
মানুষ এই উন্নয়নের সুফল পান নি। 
আগষ্টরের শেষ দিকে ব্রাঞ্জিলের সাম- ' 


৯০০০০ 





রিক কলেজে শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করে, 
ব্রান্জিলের সর্বাধিক জনাকীর্ণ রাজ্য. 
সাও পলোর পরিকল্পনা সচিব রুবেন 
ভ্যাজ দা কোষ্টা বলেন, “ব্রান্জিলে 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৬৮ সাল শ্রেণীর কাছে এই উদাহরণগুলি অজ্ঞাত 


থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে শতকরা 
২০ ভাগ হিসেবে বেডেছে প্রতি বছর 
কিন্ত সাশ্রতিককালে জাতীয় 
আয় বণ্টনব্যবস্থার অহিতকর নিয়মে 
আধ্বিক ও মানবিক প্রভাব অত্যন্ত 
গুরুতর হয়ে উঠছে”। তিনি ব্রা্িলের 
সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধত করে 
বলেন ব্রাজিলের ১১ কোটি মাহুষের 


মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক লোকের পানীয় 


জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই, প্রায় ৪ 
কোটি লোক বিদ্যুৎ ব্যবহার করার 
সঙ্গতি রাখেন না। অথচ উন্নয়নের 
নামে ব্রাজিল *২০* কোটি ডলার 
বৈদেশিক খণের গুরুভারগ্রস্ত। ব্রাজি- 
লের শিক্ষামন্ত্রী জেনারেল লুডউইগ 
বলেন, “ক্রার্জিলে নিরক্ষরতার হার 
এখন ৪০ শতাংশ । আমরা. সাক্ষরতার 


-কর্মস্থচী বাতিল করে দিতে. বাধ্য 


হয়েছি । আমরা এখন ১-৬ ব্ছর বয়স্ক ২ 
কোটি শিশুর মধ্যে এক শতাংশ অর্থাৎ 
মাত্র দু লক্ষ শিশুর জন্য প্রাক বিদ্যালয় 


” কস 


নি।” 

জ্যামেইকার ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাঙ্ক ও 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দেওয়া 
খণের শর্ত জ্যামেইকার অর্থনীতিকে 
সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছে। প্রগতিশীল 
রাজনৈতিক নেতা মাইকেল মানলির 
সরকার দ্রুত উন্নয়নের আশায় আস্ত- 


-আোঁতিক অর্থভাগারের শর্ত মেনে 


নিম্লেছিলেন। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের 
আসল মজুরী কমে যায়, পণ্যমূল্য প্রায় 
৪* শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মাথা পিছু 
কেনাকাঁটাব হার ১৫ শতাংশ হাস 
পায়। “শেষ পর্বস্ত মানলি সরকার 


নির্বাচনে অপসারিত হন। কিন্ছ তার, 


পরিবর্তে যারা সরকারে এলেন তারা 
মানলি সরকারের চাইতেও বিদেশী 
খণের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। 
অতএব জ্যামেইকার অর্থনৈতিক উন্ন- 
র়নের আশাও দিনে ধিনে ক্ষীণ হতে 
ক্ষীণতর হয়ে চিলেছে। জে] সঙ্গে 
জ্যামেইকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌম 


সি 


অধিকার বিশ্বব্যান্ক ও আই এম এফের 

নলচের আড়ালে মাক্ষিন সাম্রাজ্যবাদী 

শোষণের চক্রে নিপ্পেষিত হচ্ছে । 
ভারতের শাসকদল বা শাসক- 


নয়। তবু তারা একই সর্বনাশের পথে 
পা বাঁড়িয়েছেন। আস্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের ক্ষেত্রে 
তাদের শর্তাবলী শিথিল করবার কোন 
কারণ নেই । বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 


ইতিমধ্যেই যে সকল অহিতকর ব্যবস্থা 


গ্রহণ করেছেন তার প্রতিক্রিয়া জন- 
জীবনকে নিদারুণ আঘাত করেছে। 
যুল্যবৃদ্ধির প্রকোপে সাধারণ মাহুষ 
জর্জরিত। জনকল্যাণযূলক পরিকল্পনা 
ছাটাই হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান 
প্রকল্প ফুড ফর ওয়ারক বন্ধ । নতুন 
লগ্মীর হার স্তিমিত। এইরকম সংকট- 


জনক পরিস্থিতিকে কঠিনতর করার 


উদ্দেশ্যে আমদানী বৃদ্ধির চাঁপ এসেছে 
এবং আমদানী করাও হচ্ছে অবারিত 
ভাবে। রপ্তানী পণ্যের দাম কমেছে 
এবং আমদানী পণ্যের দাম বেড়েছে। 
চাপে পড়ে স্মনাবশ্যক পণ্যও আমদানী 
করা হচ্ছে। ফলে ব্রাজিলের মত, 
জ্যামেইকার মত আমাদের দেশও 


শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলেই ধন্য _ অর্থনৈতিক অধোঁগতির অতল গহ্ব- 


বোধ করবো ।” -শিক্ষাসংক্রান্তি ফেডা- 


রের দিকে ধাবমান । 


রেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


~ 


. দর্পণ || শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেগ্র ১৯৮১ 


ইজবাইনের অন্তত 


বাদধলকুষ্ সেন 
-৩*শে জুন ইজ্ররাইলের সাধারণ 
নির্বাচনে দক্গিণপন্থী শিকুদ পার্টি 


আবার ক্ষমতায় এসেছে । তবে এই- 


বার নিরস্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। 


-অন্যান্ত দক্ষিণপন্থী ও গৌড়া ধর্মীয় 
“দলকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন 


করা হয়েছে । ১৯৬ সালের নির্বা- 
চনে লেবার পার্টির ২৯ বৎসরের এক- 
টান! শাসনের অবসান ঘটিয়ে বেগিনের 


নেতৃত্বে শিকুদ্ দল ক্ষমতায় আসে । ' 


এই দল ক্ষমতায় আসার পর জিওনিষ্ট- 
দের জঙ্গীপনা বেড়ে চলেছে। সমগ্র 


পশ্চিম. এশিয়া তাদের এই বোষ্বেটে-- 


গিরিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । মোট 
কথা “মধাপ্রাচ্যের বোস্ছেটে” এই 
উপাধিতে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী 
' বেগিনকে . 
তিনি সব সময় মনে করছেন এই 
এলেকায় আকাশ সীমা ও সমুদ্র সীমার 


একচ্ছত্র অধিকার শুধু তার । ভাই তিনি 


যত্রতত্র বোষাবাজী করে ও শেল ফাটিয়ে 
সকলকে সম্্াসের মধ্যে রাখতে চাই- 
ছেন। কারণ তিনি জানেন তার বড় 


রয়েছে । এই জন্তই তার এত লম্ফ- 


‘কশ্ফ। তার আর একজন অতি অস্তরজ 


বন্ধুও রয়েছেন । তিনি হচ্ছেন মিশরের 
সাদাত। ষথন দরকার হয় তাকে 
আরব বাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা 
হয়, অর্থাৎ দরকার হলে বেগিন সার্দা- 
তের ভাঙ্গা কুলোতে করে অন্যের 
দুয়ারে গিয়ে ছাই ফেলে আসছেন। 


আমন্ত্রণে বেগিন সাহেব সাদাতকে ঘরে 
টেনে নিয়ে এসে বসেছেন ক্যাম্প 
তেতিড চুক্তির বন্ধনে । এমন দিন 
আসবে যখন এই ভালা কুলোয় করে 
“ছাইয়ের সঙ্গে, সাদীতকেও 'আস্তাকুড়ে 
নিক্ষেপ করবে । এর প্রস্ততি পর্ব এর 
মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। ইজরাইল 
আরব রাষ্ট্রে নাকের ডগায় বসে মুসলীম- 
দের পুরাতন ধর্মস্থান জেরুজালেমকে 


করে সেটাকে স্থায়ী রাজধানী” টায় 


করে বেগিন পশ্চিম এশিয়ার উপর 
রোগ়্াব দেখাচ্ছেন। | 
ঠিক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বসূহূর্তে 
৮ই জুন ইঞ্জরাইলের বিমান ইরাকের 
ওমিরাফ এলাকায় পারমাণবিক তাঁপ 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বোমা ফেলে সেটাকে প্রায় 
ধ্বংশ করে দিয়ে এসেছে। এই বিমান 
অভিযানে আমেরিকার দেওয়া. এফ 
১৬ বিমান ব্যবহার করা হয়েছে । এই 
বিমার অভিযানের পর বেগিন সাহেব 
সদৃস্তে বলেছেন ইরাকের এই পারমাণ- 
বিক কেন্দ্র ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনা 
অনের দিনের, নানান কারণে এটাকে 


ভূষিত করা যায়।. 


মুরুব্বী ওয়াশিংটন সরকার তার পিছনে - 


চিক দাবি 


কার্যকরী কর! যায় নি। ' এই রকম 
একটা ছুঃসাহসিক কাজ খুব সুচারু- 
ভাবে সম্পন্ন করে বৈমানিকের! ঘরে 
ফিরে এসেছে তারজন্য তাদের ধন্যবাদ 
ও প্রশংসা জানানো হয়েছে । 

আকাশ পথে ইরাকের উপর এই - 
আক্রমণ করার পূর্ব মুহূর্তে ইজ্জরাইলের 
বিমান বাহিনীর কয়েকজন বৈমানিককে 
ওয়াশিংটন পাঠানো হয়েছিল এফ ১৬ 
বিমানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানবার 
জন্য। সেই ব্যাপারে তালিম নিয়ে 
ফিরে এসে ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্র 
আক্রমণ করা হয়। এই খবর প্রকাশ 
হয়ে যাবার পর মাঞ্চিন সরকার এর 
সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। 
তবে বলা হয়েছে এর সঙ্গে ইরাকের 
পারমাপবিক কেন্দ্র আক্রমণের কোন” 
সম্বন্ধ নেই । এই তথ্য পূর্ধাহ্নে নাকি 
তাদের জানা ছিল না। . ইজরাইলের 
আশেপাশের দেশগুলির উপর নজর 
রাখার জন্য যে সাংগঠনিক ও বৈজ্ঞা- ' 
নিক ব্যরস্থা'মাফিন গোয়েন্দা বিভাগের 
রয়েছে তার থেকে আমেরিকান সরকার 
আগে' ভাগে খবর পায় নি একথ। 
বিশ্বাস করা যাক না। . | 
' এই ভাবে বিনা প্ররোচনায় 
আকাশ পথে পররাজ্য আক্রমণ করে * 
ইঞ্জরাইল যে নজির সষ্টি করে রাখল 
তা বুষেরাঙ হয়ে নিজেদের ঘাড়ে এসে - 
পড়বে না এর নিশ্চয়তা কোথায়? 
তারা নিজেরা নিজেদের ভাণ্ডারে পার- 
মাণবিক বোমা মজুত করে অন্য দেশের 
পারমাণবিক রিএযাকটার ধ্বংস করার" 
অন্ভুহাত হিসাবে দেখাতে চাইছে ইরাক 
পরমাণু বোমা তৈরী করতে চলেছে। 
অথচনিজ্বেরে দেশে পারমাণবিক 
বোমা তৈরী করার জন্য সাজ সরঞ্জাম 
তৈরী করছে। এইটাঁকে ঢাকবার জন্য 
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে । _. 

ঘ্দি কোন 'দেশ প্রকাশ্য চুক্তি 
অনুযায়ী নিজের দেশে শান্তিপূর্ণ কাজের 
তাহলে তাকে ধ্বংস করে দিতে 
হবে এই যুক্তি দস্থ্যতা ছাঁড়া আরকি 


বলা যেতে পারে। পাকিস্তান ও সৌদী _ 


আরব প্রভৃতি দেশ গোপনে আমেরিকা 
ও অন্যান্য দেশের সাহায্যে তাদের 
পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চলেছে । 
তাহলে কি ভরিষ্ততে ইজরাইলী -বিমান 
মেইগুলিকে আঘাত, করবে? সোভি- . 


- য়েট চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পারমাণ- 


বিক শক্তিকে চূর্ণ করার পবিত্র দায়িত্ব ' 
ইন্সরাইল কি ভবিষ্যতে পালন করে ” 
যাবে? 

শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ | শুক্রেবা', 


কালিদাস কুণ্ডু" 


সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সর্ব 
ভারতীয় ক্ষেত্রে সংসদীয় দলগুলির 
মধ্যে সি. পি. আই (এম) সর্বাধিক 
শৃঙ্খল, ও সুসংগঠিত রাজ্রনৈতিক 
শক্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। হ্ষদতাসীন ইন্দির! 
হলেও তার সাংগঠনিক কাঠামোতে 
শৃংখলা নামক বস্তর কোন বালাই 
নেই। বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত ওই দলটির বামন সদৃশ নেতাওঁ 
' হাত বাড়িয়ে মগ্তিত্বের চাদ পেতে চায় । 
“এই দলটির অযোগ্য অথচ উচ্চাকাজ্জী 
প্রতিটি ক্ষুদে নেতাই ইন্দিরাকে ভঙ্জনা 
করে, তোষামোদ করে তার ককপা- 
লাভের ক্ষীণতম আশায়! _ 

ভারতীয় জনতা পার্টিও মুষ্টিমেয় 
উচ্চাভিলাষী, সুযোগ সন্ধানী নেতা- 
দের একটি মঞ্চ ছাড়া কিছু নয়। পূর্ব- 
তন জনসংঘ ও 
সংঘের মত কর্মী-প্রধান দলের পূৰ্ণ 
মদত পেয়েও সাশ্রতিক কয়েক 
বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ++৭ এর নির্ব।- 
চনে ইন্দিরা পুনরায় ক্ষমতাসীন 
হওয়ার পর তারা কোন- রাজ্যে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। 

পক্ষান্তরে, সিপি আই (এম) ও 
£তার সহযোগী দলগুলি বিপুল সংখ্যক 
মাহযের সমর্থন ও আশীর্বাদ কুড়িয়ে 
ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে ক্ষমতায় 
আমীন হয়েছে এবং কোথাও গণ. 
তাস্তিক (কেরালায়), কোথাও বা বাম 
গণতান্ত্িক সরকার পেশ্চিমবঙ্গ.ও 
ত্রিপুরা) পরিচালনা করছে। 

তাই, সংসদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা- 
সীন ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রধান প্রতি- 
হন্বী. আজ সি পি আই (এষ) 
লোকদল, জনতা, শারদ পাওয়ার 
পরিচাজিত কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা 
ইত্যাদি দূলগুলি .রিংএর বাইরে 
ধাড়িয়েই গদ ঘুরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গত 
কারণেই ইন্দিরা গান্ধী সিপি আই 
(এম) নেতৃত্বাধীন তথাকথিত বাম 
গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক সমাবেশের 
মধ্যে বিকল্প শক্তির ছায়া দেখে আত- 
স্কিত হয়ে পড়েছেন । 

মৌলিক, গ্তীরতর কোন সংকটে 
জড়িয়ে না পড়লে সি পি আই (এম) 
পরিচালিত বাম গণতান্ত্রিক মোচণর 
সঙ্গে তার ক্ষমতা দখলজনিত দ্বন্দের 
পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হবে -এ বিষয়েও 
সন্দেহ নেই। 
| শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব দল 
পার্বভৌম, গণতান্ত্রিক পরিবার ছারা 
নিয়স্িত) সি পি আই (এম্‌)-এর যতো 
গৃংখলাপরায়ণ ও স্থসংগঠিত না হলেও 
রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্বর্তী 


১০ই সেপ্টেনর, ১৯৮১ 


শোলার দর কাগজের প্রাসাদ 


রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক ' 


প্রযাণ তো কিছু নেই হাতে । 


ও অসচেতন লক্ষ লক্ষ মামুযের সমর্থন দ্বিতীয়ত, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সচেতন 
থেকে এখনও বঞ্ষিত-নয়। তাছাড়া ভোটের সংখ্যা ১০% থেকে ১৫% এর 
বানিয়া বুর্জোয়াদের একচ্ছত্র নেত্রী বেশী নয়। তৃতীয়তঃ, ইন্দিরা-কংগ্রেস 


. হিসাবে ধূর্ততা ও কৌশখলেও তিনি বিরোধী ভোটের সবটাই-সি পি আই 
(এম) ও তার সহযোগী দলগুলোর পক্ষে | 


অনেককেই ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন : 


অনায়াসে। পড়ে নি। চতুর্থতঃ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে: 


 ধূৰ্ততা ও কৌশল দিয়ে রাজনৈতিক শহরে এখনও প্রায় শতকরা ২.% থেকে ' 


প্রতিপক্ষকে জব্দ করা যায়। একাধিক শতকরা ২৫% লোকে ইন্দিরা- 
বার তিনি তা করেছেন, একথাও কংগ্রেসের সমর্থক এবং এটা কংগ্রেসের 
সত্য ৷ কিন্তু সি পি-আই (এম)-এর ট্যাডিশনাল ভোট । যার! মনে করেন, 
মতো নামে ডাকে জবরদস্ত, দোর্দণ্ড নাগরিক মধ্যবিত্তের একাংশ ও গ্রামের 
প্ৰতাপশালী পার্টিকে  টিট, -করে ধনী চাষী ও জোতদার সম্প্রদায়ের বৃহ- 
ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে, বিশেষ করে দংশ ছাভা পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা-কংগ্রে- 
পশ্চিমবঙ্গে, 'ধৃর্ততা ও কৌশলই যথেষ্ট সের গণভিত্বির কিছু অবশিষ্ট নেই 
নয়। দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা, জন- .আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই । 
সমর্থন ও জনমানসে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া " কলেজে কলেছে ছাত্র ইউনিয়ন- 
- এসব কিছুও বিবেচনায় রাধিকার গলির নির্বাচনী ফলাফলের দিকে 
পায়। তাকিয়ে একথা কেউ বলবেন না যে, 
আবার শুধুমাত্র গায়ের জোরে , শুধু গ্রামের জ্োতদারদের ছেলের! ও 
একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ শহাবের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে- 
করার তিক্ত, পূর্বতন অভিজ্ঞতা ইন্দিরা. '' মেয়ের! দলে দলে সব ভোট দিয়ে 
গান্ধীর যথেষ্টই আছে। কেরালায় জিতিয়ে দিল বহু উপদ্বলে বিভক্ত ছাত্র 
নায়ার 'সার্ডিন সোসাইটি ও মন্মথ পরিষদের ছেলেদের ৷ 
পদ্মনাভনের নেতৃত্বে তথাকথিত গণ- . “সি সি আই (এম)-এর মতো সংগ- 
অদ্থ্যখান ঘটিয়ে প্রথম কমিউনিষ্ট মস্ত্রি- ঠিত পার্টির ক্ষমতায় থাকার, বিশেষ 
সভাকে উৎখাত করার ' বিষময়, কবে টান! চার-পাঁচ বছর, কিছু স্থবিধে 
অপরিণামদর্শী দুঃসাহসিকতার কথাও তো আছেই। তাই, কলে-কারখানায়,' 
ত্দানীস্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর ক্ষেতে খামারে, অফিসে আদালতে 
এ তুলে যাবার কথা। নয় | সর্বত্রই'তার সংগঠন বেড়েছে সমর্থন 
আমি বলছি না, ইন্দিরা গান্ধী বেড়েছে। 
প্রত্যাঘাত-প্রতিরোধের কথা ভাব- 


ছেন। লিপি আই (এম) কেরালায়- গুণগত কিনা? নংগঠন-সমর্থন এমন . 


ত্রিপুরা ও পশ্চিমবজে শ্বৈরতাস্ত্রিক পর্যায়ে এসেছে কিন! ঘে, স্বৈরতান্ত্রিক 
আঘাতের প্রতিরোধ বা প্রত্যাঘ্ধাত শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আস! 
কতদূর, কতটুকু করতে পারে বা করবে যায়? - 

--তাঁ ইন্দিরার মোটেই অজানা নয়। কৃষক সমিতি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি 
জরুরী অবস্থার সময়েই তিনি তা সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে গরীব, 
আন্দাজ করে নিয়েছেন। তবু যদি খেটে-খাওয়া মাহ্ষের বেশীর ভাগকেই 
বলেন, ৮৭৫ সাল আর "৮১-৮২ সাল, সি পি আই (এম) দলে ট্রেনেছে এবং 
এক নয়, তাহলে বলব, বর্ষপর্বীতে দলে টানতে গিয়ে বাসফ্ণ্টের অন্তান্ত 
এক নয় ঠিকই--তবে গুগতভাবে শরিকর্দের (ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস 
আলাদা কিছুও নয়। ১৯৭৫ সালের পি) সংগে কোথাও কোথাও সংঘর্ষেও 
জরুরী অবস্থাকালীন দুর্দিনে এবং তার এসেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আর 
আগে পরে সি পি আই (এম) মেপে এস পি নেতা (কৃষক জ্রপ্টের) ধনঞয় 
জুকে পা ফেলেছে । ১৯৮২-তে অঘটন মণ্ডল এইরূপ একটি , সংঘর্ষে নিহত 


' কিছু ঘটলে লালবাগ উঁচিয়ে সে কদম্‌ হয়েছেন--এই মর্মে অভিযোগও আছে। 


কদম্‌ পা বাড়াবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ' - যে যাই বলুক, একথা! স্বীকার 
সংগ্রামের পথে-_এমন বিশ্বাসযোগ্য করার মত যুক্তি খুঁজে পাওয়া ছুষ্ধর যে, 
গ্রামাঞ্চলে সি পি এম-এর ঘাটি এত 

অভাবনীয় নির্বাচনী সাফল্যের শক্তিশালী হয়েছে যাকে বলা যায় 
মুকুট পরে রাইটার্সে বসেছেন সি পি দূর্ভেগ্য দুর্গ। কৃষক-সমিতি বা পঞ্চা- 
আই (এম) রাজাসনে। নির্বাচনী য়েতের মাধ্যমে দিন মজুর, প্রাস্তিক- 
সাফল্য’ কমিউনিষ্ট পার্টির-পক্ষে আত্ম- চাষী ও বর্গার্ধারদের যে ক্ষুধা মেটানো 
সন্তষ্ট থাকার এমন কিছু ব্যাপার নয়। হচ্ছে বা হয়েছে তা মূলতঃ অর্থনৈতিক । 
প্রথমতঃ আমাদের দেশের নির্বাচক- সাময়িক অর্থনৈতিক দাবী মেটানো হয়ে 
মণ্ডলীর রাজনৈতিক চেতনার স্তর গেলে ইরাঁজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে 
এখনও খুব বেশী উন্নত নয়। না, বিশেষ করে আন্দোলন বা সংগ্রাম ন 


প্রশ্নটা হচ্ছে, এই বৃদ্ধির প্রকৃতি, - 


" করেই সরকারী সহায়তায় যেখানে সব 
কিছু ()) হয়ে যাচ্ছে--পাইয়ে দেওয়া 


ঘাচ্ছে। { 
রাজনৈতিক সংগ্রামে পরীক্ষিত 


হওয়াতো দূরের কথা, তাষের মধ্যে, 
* স্বৈরতস্ত্র বিরোধী. ( আপাততঃ এটাই 


সংগ্রামের স্তর) রাজনৈতিক চেতনা 
কতটুকু সঞ্চারিত হয়েছে তা অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যেও পরিমাপ করা সম্ভব 
হবেনা! 

সম্প্রতি, কলকাতা থেকে জিও 
একটি দৈনিক পত্রিকার একজন সাংবা- 
দিকতো পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)- 
এর গ্রামীণ বেস্-এর সঙ্গে ইতাঁলীর 


কমিউনষ পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের রাজ- - 


নৈতিক ভিত্তির তুলনা করে. ফেলে 
ছেন। শালুক চিনেছে 
ঠাকুর । ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি যাকে 
আমরা বলি কো-অপারেটিভ, পার্ট 
সার পা থেকে মাথ৷ পর্যন্ত ইউরো- 
কমিউনিজমের” গন্ধ-_যার সর্বাঙ্গে 
ক্রিশ্চিয়ান সোস্তাল ডেমোক্র্যাসির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের চিহ্ন - তার 
আবার গ্রামীণ ‘বেষ্‌’ ॥ 

ভাবাবেগ্নে সাংবাদিক প্রবর ইতালী 
ও ভারতবর্ষের অস্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের 


- সম্পূর্ণ দুই বিপরীত ' সমাজ জীবনের 


ওঁতিহাসিক বিকাশের রাত্রি-দিন তার- 
তম্যের কথাও মনে রাখেন নি। 
এবার শহরের কথায় আপা যাক। 


ইজরাইল 
৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 
ইজরাইলের 'এবারকার সাধারণ 
নির্বাচনে বেগিনের হাতে পুনরায় 
ক্ষমতা আসার কারণ হল নির্বাচনের 
পূর্বে এই সব বোষেটেগিরি। 


 -লেরাননে গিয়ে সিরিয়ার ঘটি ভেঙ্গে 


ও ইরাকের আঁপবিক চুল্লী ধ্বংস করে 
নির্বিঘ্ে সকলে ফিরে আসতে পারায় 


ইহুদী উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিশ্চয়. 
গৰিত হয়ে বেগিনকে আবার ক্ষমতায়” 
নিয়ে এসেছে । কিন্ত বেগিনের দ্বিতীয় . 


বারের শাসনকালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজ- 
নীতিতে তার আচরণ কতট। সঙ্গত 
হয়ে উঠবে তার উপর এই এলাকায় 
ভবিষ্যতে সংঘাত রূপ কি নেবে ত! 
নির্ভর করছে। এর মধ্যে জুলাই 
মাসের মাঝায়াঝি সমস্থ থেকে প্রায় ছুই 
সঞচাহ ধরে লেবাননের উপর ইজরাই- 
লীঢ্ের হিংঅ্রতম আক্রমণ ঘটে গেল। 
ইন্নরাইলের এই ওদ্ধত্যকে বিশ্বের প্রায় 
সব দেশ ধিকার জানিয়েছে এমন কি 
সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়াও মিশর, 


উন্নত পুঁজিবাদী ও সাম্ৰাজ্যবাদী দেশ- ' 


গুলিও ইজরাইলের এই দৃ্থ্যবৃত্তিকে 
নিন্দা করেছে৷ এই ব্যাপারে সবচেয়ে 
রহস্তজনক ভূমিক! পালন করেছে 
ওয়াশিংটন সরকার। ইরাকের পার- 
মাণবিক কেন্দ্রে ইজরাইলী আক্রমণের 


গোপাল- | 


॥ পীচ 


ষাটের দশকের ষধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গের 


শহর ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলিতে 
সি পি আই (এম) অন্ততপক্ষে আগু, 
অর্থনৈতিক দ্বাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে 
শ্রমিক আন্দোলনে যে তেলী, জঙ্গী 
মনোভাব দেখিয়েছিল আজ তার কত- 
টুকু অবশিষ্ট আছে? মালিক ছাটাই 
করলেও আজ ঘেরাও বে-আইনী 
জাতীয়তাবাদী দলগুলির মতো সি. পি 
আই (এম) এর নেতারাও আজ তথা- 


" ক্রধিত “দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন 


আন্দোলনের”-নিন্দায় সোচ্চার ! 
ছুর্খাপুরের শ্রমিকরা আন্দোলন 
থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে। 
হাওড়া-ব্বজের 'চটকলের মজুর 
অৰ্জিত ভাগ্য নিষ্বে আত্মসস্তোষের 
কোলে ঘুমিয়ে -আছে। জয়া ইল্লি- 
নীয়ারিংয়ের ‘বাহাদুর’ শ্রমিক আর 
আন্দোলনের পথে প! মাড়ায় নি। 
একাধিক. এ্রতিহামিক সংগ্রায়ের 
সৈনিক হিন্দ যোটরের শ্রমিকর্দেরও ' 
একই অবস্থা। লড়াই, লভাই, লড়াই 
চাই-_লড়াই করে-বাঁচতে চাই--রণ- 
ধ্বনি তো দূরে মিলিয়ে গেল । 
-, এখন ইন্দিরা যদি. এক ধাক্কায় 
লড়াইটাকে ঘোর গোড়ায় পৌছে দেন, 
কোথায় হাত - কোথ হাতিয়ার ? 
তাই আশঙ্কা, রাইটার্স না হয়ে 
যায় কাগজের প্রাসাদ-আর গ্রামীণ 
গণভিত্তি শোলার দুর্গ ! 


প্রতিবাদ জানাতে এদের ২৪ ঘণ্টার 
বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। 
শেষ পর্যন্ত যে প্রতিবা প্রচারিত হল 
তাঁও একট] মামুলী ধরপের। কিন্ত 
মাফিন সরকারের দেওয়া এফ ১৬ 
বোমারু বিমান দিয়ে আক্রমণ চালানো 
হয়েছে এটা দুনিয়ার লোক জানে। 
চারিদ্িকের চাপের মুখে ওয়াশিংটন 
সরকার বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ইজ- 
রাইল সরকার মাকিন অন্ত্রের 
অপব্যবহার করেছে কিন! খতিয়ে দেখা! 
হবে এবং কয়েক মাসের জন্য এফ 
১৬ বিমান সরবরাহ বন্ধ করতে বাধ্য 
হয়েছিল অন্যদিকে এই ঘটনার পর 
মাঞ্চিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলেকজেগডার 
হেগ হংকণ্ডে বসে বলে ফেলেছেন ইজ- 
রাইলের ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্রে 
বোমা বর্ষণ নিয়ে চারিদিকে এত হৈ চৈ 
করার কোন কারণ আছে বলে তিনি 
মনে করেন ন1। এতে বুঝতে অন্থবিধে 
হয না ইজ্রাইজের আস্তর্জাতিক দক্থ্য- 
বৃত্তির আসল অপরাধী কে বা কারা । 
প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চাঁচিল 
সাহেব গত.মহাযুদ্ধের পর বলেছিলেন 
“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কিছুতেই হত, 
ন! যদি না আন্তৰ্জাতিক দন্্যদের আগে- 
ভাগে কব্দা করা ষেত।” এখন হে 


আন্তর্জাতিক জ্ম্বহ্যতা চলছে তা! 
দি তে ৯ পারা না যায় 


তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী । 
কিন্তু যারা বেগিনকে মদত দিচ্ছে 


র কানে সাম্রাজ্যবাদীদের মাতব্বব্র 
আমরা কিছুকবে ? 








পবিদ্রোহী সুকান্ত’ পালাডিনয় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিউ রয়েল বীণাপাণি যাত্রা 


সংস্থাকে সাধুবাদ জানাতে হয় .এই 
কারণে, যে, কবি সুকান্ত, ভট্টাচার্যর 
শ্বল্লাযু জীধনের শেষ পাঁচ ছ*টি বছরকে 
কেন্দ্র করে দেশের তৎকালীন পরি- 


প্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ পালা পরি-- 


বেশনের সাহস দেখাতে পেরেছেন । 
একথ! কেই ব! ভাবতে পেরেছিল ষে 
. ১৯৪১ সাল থেকে স্বাধীনতা লাভের 
পর্ব পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত জীবনকাল অব- 
- লম্বন করে ‘বিদ্রোহী স্থকান্ত” নামে 
একটি যাত্রাপালা আসরস্থ করা সম্ভব। 
কিছ্* সেটাই সম্ভব হয়েছে 'দেখলাম 
গত ৮ই আগস্ট ইউনিভারসিটি ইন্স- 
টিটিউট মঞ্চের অভিনয় আসরে উপস্থিত 
থেকে। 

চক্রবর্তী এবং নির্দেশনার দায়িত্ব পালন 
করেছেন গোবিন্দ দে। পালা রচনায় 
বিচ্যুতি লক্ষ্যে পড়ে, নির্দেশনায় ক্রটিও 
অলক্ষ্যে থাকে না --কিন্তু বড় কথা 
হল, আড়াই ঘন্টার পালাটি, মনোযোগ 
আকর্ষণে মোটেই ব্যর্থ হয় নি। সচ- 


. , ব্লাচর জীবনীমূলক পালায় আগ্রহ 


' সঞ্চারে সমতা রক্ষায় ব্যর্থতার পরিচয়ই 


নজরে পড়ে বেশী এক্ষেব্রে ঘটল ভার : 


স্বাগত ব্যতিক্রম । [রিং 
. পালাততিনয়ের শুরুটা ভাল লাগে 


নি-কেমন যেন স্টাইলাইজেশন’। 


রাণার ছুটে চলেছে, সামনে বসে 
সুকান্ত কবিতা লিখছে, আর তার 


সামনে বসে অন্যজন, 'রাপার* গান, 


গাইছে-এমন পটভূমি রচনার 
প্রয়োজন. এ পালায় আছে বলে মনে 
হয় না। অথচ তারপরই দেখা. যায় 
কেমন স্ন্দর পারিবারিক পরিবেশের 
মধ্যে সুকাত্তকে । সুকান্ত যে কবি, 
তার স্বাক্ষর তে সংগতিপূর্ণ স্বাভাবিক- 
. তায়. ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট অবকাশ 
| ছিল, কিন্তু দুঃখের কথা, সেটাই তেমন 
_ ভাবে ফোটে নি ।”সমসাময়িক কালের 
প্রেক্ষাপট স্থুকাস্তকে ভাবিয়েছে, চঞ্চল 
করেছে, করেছে উত্তেজিতও, কিন্ত 
কবিসতায় তা আলোড়িত, হয়ে 
বিস্ফোরণ, ঘটাল কোথায়'? দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া, সামা- 
জিক অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু মুল্যবোধ, 
পরাধীনতার জালা, চুট্লাসনের নাগ- 
পাশ, শোষণ, নির্যাতন, দুভিক্ষ -সবই 
মোটামুটি প্রাসংগিকত! বজায় রেখেছে, 
কিন্ত তা শুধু বহিরলেই-_ন্কাস্তর 
অস্তরলোকে তার ঢেউ আছড়ে পড়ে 


1 


কেমন করে তাকে বিদ্রোহী কবিতে 
উত্তরণ ঘটাল--সে ছবি তেমন করে 
ফুটল : কোথায়? বরং তার চেয়ে 
সংসারের স্থখ দুঃখ মান অভিমান, 
মমতা আবেগ-“এ সবের. মধ্যে 
স্থকাস্তকে মানিয়েছে বেশী। শেষ 


পর্বে অসুস্থ সথকান্তকে ঘিরে ভাবা-, 


বেগের যে আতিশধ্য প্রকাশ “পেয়েছে, 
তার রাশ একটু টেনে রাখতে পারলে 
ব্যাপারটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে 
পারত । বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুদিনের স্মরণ অনুষ্ঠানের: গাভীর 
রক্ষা করা হয়নি সে অহঠানে সম- 
বেত করতালি দেওয়াটাও অশোভন । 

হুকাস্ত' চরিত্রে অরুণ মুখার্জীর 
/অভিনয় তেমন স্বচ্ছন্দ মনে হল না। 
কল্যাণী ঘোষ নিপুণ অভিনয়ে রেণু 


বৌদি চরিত্রটিকে প্রাণবস্ত করে তুলতে - 
পেরেছেন ৷ অবপকুমার, চিত্রা দাস, 


দিলীপ মুখাজীঁ, দেবযানী, মানসী, 
শিউলি, স্থভাষ ভৌমিক ও মৃণালকাস্তি 
দাসের অভিনয় 'উল্লেখযোগ্য। স্থধীর 
করেছে। নৃত্য পরিচালনায় শত্তু 
ভষ্টাচাৰ্যও প্রশংসা পাবেন। 


ফোরাম ফর বেটার সিনেমা 


সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন পরিপূর্ণ দৃঢপ্রত্যয়ে 


ও তারুণ্যের তেজে উদ্দীপ্ত কিছু চল-- 
চ্চিত্রকার ও চিত্র সাংবাদিক গত '১৯শে . 


আগস্ট প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে এবং সেই সংগে তারা 


“ফোরাম ফর বেটার সিনেমা” নামে, 


এক সংস্থার জন্ম সংবাদও ঘোষণ! 
করলেন। এই সংস্থার পরিকল্পন। 
হয়েছিল আগেই-গত মার্চ মাসে - 
এবার হল তার আহ্ষ্ঠানিক উদ্বোধন । 

সুস্থ জীবনধর্মী ছবি তৈরীর যেমন 
শীষ! আছে, তেমনি আছে সেসব 
ছবির মুক্তির সমস্তাও। এই উভয় 
সমস্তার -মোকাবিলা করার জন্ 
ফোরাম সর্বদাই সজাগ ও সচেষ্ট থাকবে 
বলে জানা গেল। ছবির ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত মুনাফাখোর ছুষ্ট, চক্র শিল্পোন্নত 


জীবনমুখী ছবির মুক্তির ব্যাপারে ' 


লতৃতই বাধ! সৃষ্টি করে থাকে--এই 
ধাধার অচলায়তন চূর্ণ করার শপথ 
গ্রহণ করেছেন ফোরামের সংগ্রামী 
অনশ্যবৃন্দ। ভারভের বিভিন্ন প্রান্তে 


নব্যরীতির চলচ্চিত্র নির্মাণে হীরা - 


উদ্ভোগী হয়েছেন, তাদের সঙ্গেও 


চি 


ফোরাম যোগাষোগ রেখে উৎকৃষ্ট ছবির 
নির্মাতা ও সমালোচকদের নিয়ে একটি 
সর্বভারতীয় মঞ্চ গডে তোলার পরি- 
কল্পনাও. গ্রহণ করল। তরুণ চিত্র- 
পরিচালকদের নিয়ে কো-অপারেটিভ 
তৈরী করে রাজ্য সরকারের সহযোগি- 
তায় পরিবেশনা ও প্রদর্শনীর কাজেও 
এগিয়ে আসতে চায় ফোরাম ৷ 
"১৯১৮১ লালের জন্ত ফোরামের 
কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে 
নিয়লিখিতদের নিয়ে । 

সভাপতি পূর্ণেন্দু পত্রী। সহ- 


সভাপতি : মৃগাঙ্কশেখর রায় ও বুদ্ধদেব ' 


দাশগুপ্ত । সম্পাদক : বাগীশ্বর ঝা। 
কোষাধ্যক্ষ £ অমল সরকার অন্থান্ত 
সদস্যবৃন্দ £ গৌতম ঘোষ, উপলেন্দু 
চক্রবর্তী, শংকর ভট্টাচার্য ও প্রদীপ 
বিশ্বাস। 
সমকালীন শিল্পীদল প্রযোজিত 
প্রাগৈতিহাধিক 

মানিক বন্যোপাধ্যায়ের ছোট 
গল্প 'প্রাগৈহাসিক' অবলম্বনে দু’ঘণ্টার 
একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাফল্যের সংগে 
মঞ্চস্থ করে সমকালীন শিল্পীদল অকু$ 
অভিনন্দন পাবেন__এ কথাটাই সবার 
আগে মনে হোল.গত ৬ই আগষ্ট মুক্ত- 
অঙ্গন মঞ্চে তাদের উপরোক্ত নাটকের 
অভিনয় দেখে. প্রাগৈতিহাসিকের 
কাহিনীগত স্বাতম্ন্য, বাস্তবতা ও চারি- 
ত্রিক খজুতা, বলিষ্ঠতা নাট্যশৈলীর 
মধ্য দিয়ে যথাযথ ভাব, এক্যে ফুটিয়ে 
তোলা সহজসাধ্য নয় 'মোটেই এবং 
এক তরুণ নাট্য গোষ্ঠী সেই ,ছুঃসাধ্য 


কর্মটিই নৈপুণোর সংগে অনেকটাই 


সম্পন্ন করলেন, ঘা গ্রপ থিয়েটারের 


০ , নাট্য নিষ্ঠার আর এক উজ্জল নিদর্শন 
উন্নতমানের, ছবি তৈরীর সাধু 


১অপূর্ণতা, প্রতিবন্ধকতা সত্বেও নিষ্ঠা, 
এঁকাস্তিকতা ও উৎসাহের জোরে 
সাফল্য যে অন্কোংশেই ছিনিয়ে আনা 
যায়, সেই এ্রত্হাসিক সত্যের. বুঝি 


পুনরাবিতাব দেখা গেল ‘প্রাগৈতিহাসিক’ 


মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। _ 

নাটযরপ ও পরিচালনার কঠিন 
দায়িত্ব পালন করেছেন অষ্বর রায় । 
ুর্ষ ডাকাত ভীখু আহত পঙ্গু হয়ে 
অসহায়তার যে জাল ও যন্ত্রণার শিকার 
হল, তাতে পযুদন্ত না হয়ে সে মরিয়া 


হয়ে উঠল. আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে” 


রাখতে, বেপরোয্না হল শ্রেণী সচেতন 
মর্যাদাকে" অক্ষুর রখিতে। অবস্থার 
বিপাকে কখনো তাকে দেখা যায় 
প্রহলাদ বাগদীর কাছে কপাপ্রার্ধী হতে, 
কখনো মাচার ওপর নিল্লেকে লুকিয়ে 
রাখতে, আবার কখনো বা ভিক্ষের 


ঝুলি হাতে-কিন্তু সবই সুযোগের. 


অপেক্ষায়__যখনই স্থযোগ হয় তখনই 
তার সেই ছু্দাস্ত হিং প্রবৃত্তির প্রকাশ 
ঘটে। প্রহ্নাদ বাগদী তার স্ত্রীকে 
নিয়ে সুখে থাকে--ভিখুর তা দেখে 
ঈর্ধা_সে মনে করে নিজেকে বঞ্চিত, 


৯৬০১৩ 


দপণ ॥ শুতবার, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১ 


লুঠন করতে চায় তাদের স্থখের সংসার 
__কামাতুর দৃষ্টি ফেলে বাগদী বৌয়ের 
দিকে | আবার পঙ্গু ভিখারিনী পাঁচীকে 
[য়ে স্বর বীধার্‌ স্বপ্নও দেখে ভীখু। 
যখন সেই পাচী' অন্যের দখলে চলে 
যায়--তখন ভীখু-হয়ে ওঠে ভয়ংকর | 


বসির মিঞাকে নির্মমভাবে হত্যা ক্রে' 


“তাড়নায়॥ ভীখুর অন্তল্রণলা আর 
'লড়াইকে নিয়েই প্রাগৈতিহাসিক আব- 
তিত। নাট্যাভিনয়ে তা ফুটেম্বে ঠিকই 
তবু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। আহত 
ডাকাত ভীখুর যে উদ্দামতা মঞ্চে দেখি 


তা কতটা যুক্তিসহ? ভীথুর ছুর্াস্ততা , 


ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেষেও 
বাগদী বৌয়ের তাকে ক্রমাগত প্রশ্রয় 


~~ 


উন্ভর পদেশ - । 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

দেখা" দেয়নি । জুলাই ১৪ তারিখে 
জনগণের ক্ষোভ ঝলকে ওঠে, প্রাক্তন 
বিদ্াৎ মন্ত্রী (জনতা? যুগে) শ্রীরেবতী- 


রমণ সিং মহাশয়ের সমালোচনায় 1 - 


‘তিনি অকাট্য যুক্তি ও অখণ্ডনীয় পরি- 
সংখ্যান দেখান । এ রাজ্যে বিদ্যুৎ, 
উৎপাদন স্থাপিত উৎপাদক ক্ষমতার 


দেওয়াটা কতখানি ম্বাভাবিক 1 সর্বো- 
পরি প্রহলাদ চরিত্রটি তার ক্রিয়াকলাপে 
কতটুকু বাস্তব? এসবের বিশ্বাসযোগ্য 
উপস্থাপনা ঘটেনি । চিত্ত সরকারের 


আলো, স্থজিত ব্রায়ের সংগীত, বুন্দাবন 


দত্বর অঙ্গসজ্জা ও স্ৃভাষ সেনগপ্তর 
মঞ্চ পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। 
সূত্ৰত ঘোষের বলিষ্ঠ অভিনয়ে 
‘ভীখু’ চরিত্রটি দর্শনীয় হয়ে 'উঠেছে । 
তার বাচন ও অভিব্যক্তি প্রশংসার) 
সোমনাথ ভট্রাচার্যর 'প্রহলাদ+, গৌতম 
রায়ের ‘ভরত’, অগ্রোকরঞ্জন চক্রবর্তীর 
‘নেকো মাঝি’, ' শাশ্বতী চৌধুরীর 
বাগদী বৌ’ ও মলি রায়ের পটী? 
উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে উজ্জল 1+ - 





ব্যবস্থাসহ ) ক্রমশঃ স্বৈরাচার অভিমুখে 
ঘুরে যাচ্ছে। অথচ, মুখে ভান রয়েছে 
সোচ্চার: নাকি উত্তরপ্রদেশের 
প্রশাসন, পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ করা 
হচ্ছে-লারা . রাজ্যকে ১২ ডিভিশনে 
ভাগ করে প্রত্যেকটি এক একজন 
রাজ্জযমস্তীর দায়িত্বাধীন করা বুঝি মন্ত্রী- 
নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সম্পন্ন! তাবড- 


মাত্র এক ষষ্ঠ ভাগ [ পরে টাইমস অব ' তাবড় কংগ্রেসের প্রবীণ সেপাই” 


 ইত্ডিয়ার এবারের প্রদত্ত রিপোর্টে জানা 


( the old guard ) এমনি “সাধারণ 


যায় যে, মোট বিদ্বাৎ উৎপাদন হল: প্রশাসন” তদারকীর কাঁজে নিযুক্ত 


যেগাওয়াট_€ ২৫ মেগাওয়াট 


হলেন সেদিন। সর্বত্ী.শিবরাজ সিঙ, 


তাপ বিদ্ছাৎ এবং ৪৯৫ মেগা.জল-বিছ্যাৎ গুলাব সিঙ, গোপালরাম দাস ইত্যাদ্চি 


যখন, উৎপাদক-ক্ষমতা হল যথাক্রমে 
২১২৬৭ মেগা এবং ১২১২ মেগা। 
এদের হিসেবে অস্থপাঁত দাডায় ১:৩৪ 


(প্রায়)/]1 এখন ্ষদত্বজীর হাতে 


কেবল বিভ বিভাগ, যার দায় আছে, 


নামডাকের সম্ভাবনা নেই। 
পেছনে বঙ্পমুষ্টি 
. সরল নেহাঁৎ যারা, তারাই কেবল 


রাজ্য ক্যাবিনেটে এধরণের অত্যন্ত 


সঙ্কটগর্ভ পরিবর্তনকে “সামান্ত' মনে 
করবেন । শ্রীবিস্তাভূষণের প্রত্যাবর্তন 
নিঃসংশয়ে সেই সকল এম এল এ ও 
রাজনীতিকদের মুখ বন্ধ করার উদ্দেস্টে, 


যারা স্রয় গান্ধী বর্তমানে এম পি. 


শ্রীরাজীব গান্ধী 'এবং শ্রীমতী ইন্দির! 
গান্ধীর নাম ২৪ ঘণ্টায় ২৫ বার নিয়ে 
থাকে? বস্তত এরাই কেবল ভার- 
তের রাজনীতিতে ব্যক্তি-পূজাবাদের 
আড়ালে পার্টি ও প্রতুশ্রেণীর বঙ্র-এক- 
নায়কী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে। 


- শুবু তাই নয়। ‘এদের আরব রাজ- 


নৈতিক “আন্দোলনের” পরিবেশনে 
দেশের সারা রাজনৈতিক পন্ধত্তি এবং 
তৎসংক্লিষ্ট সংস্থাগডলি (প্রশাসনিক 


(২১ আগষ্ট ৮১) । অথচ, এর ফলে 
বহু প্রচারিত বিভাগে-বিভাগে দমহ্বয় - 
কিন্ত আসা দূরে থাক, আরও দূরে 
হটে গেল। ক্লারণ, বিভাগীয় ভার- 
প্রাপ্ত মন্ীদের রাজনৈতিক স্বাভিয়াঁন 
“ডিভ্শিনল” রাজ্যমন্ত্রীদের চেয়ে কিছু 
কম নয়। স্ৃতরাং . থটখট-সভ্ঘাত 
অনিবার্ধ। (দ্বিতীয়) ছুই ধারায় 
প্রশাসন চালাবার এই নবতম পদ্ধতি 
প্রচণ্ড, খরচ-সাপেক্ষ হয়ে দীড়াবে। 
কালক্রমে ্রবিশবনাধপ্রতাপ সিঙ নক 
আবার প্রথম উত্তরপ্রদেশী মুখ্যমন্ত্রী 
যিনি প্রথম তুঘলকী পরীক্ষা চালিয়ে 
ছিলেন, সেভাবে প্রসিদ্ধ হ’ন { ভবে 
মাভৈ ] পেছনে রয়েছে, ভারতের 
প্রকৃত প্রতুবর্গের বঙ্সম কালোহাত, 
ধরে থাকবে কঠোর ব্যবস্থায়, সরকারের 
কাৰ্যপালিকা এবং শাসকদলের নেতৃত্ব 
শীর্কে ৷ প্রত্যাশিত পরিস্থিতির অঙ্গ 
‘হিসেবে তাই দেখা যাচ্ছে, এই পরত 
বর্গের মুখপত্র দারা,শাসকদল নেতৃত্বের 
প্রতি উপদ্রেশাম্বৃত বিতরণ ! 

(Times of India Jul. 25, °81) 


শপ 


~~ 


দর্পণ '| শুক্রবার, ১১৯ নর 


৯৯৮১ 


[ed 


ষ্টেট ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ 


স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লক্ষ লক্ষ 
“টাকা বে-আইনীভাবে পকেটে পুরে ' 
নেওয়া এবং শ-থানেক চাষী, কুড়ি 
বাইশ জন কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রেতার 


যোগাযোগ রেখে অন্যায়কে ধামাচাপ! 
দেওয়ার ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন । প্রীহাতী বহরমুপুর 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিয়ার এগ্রিকালচার 


ধণগ্রহীতাকে ছুনম্বরী পাম্পসেট বিক্রি 
করেছেন৷ এ ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর 
ব্যাঙ্কের চাবি এবং ফাইলপত্র অবাধে 


"ঘাটাঘাটি করার স্থযোগ পেতেন । 


“অর্থ তছরূপ করার" সাঘাতিক অভি- ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে দ্রুততার সঙ্গে বদলী ভানহীল রখম্যান সিগারেট খাও- 


যোগ প্রমাণিত হওয়ার পরেও "এবং হলেন । তদ্বির থাকলে সব হয়। এ ব্রাঞ্চ 


স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জনামে আঘাত 
হয়েছে এমন সব মারাত্বক অভিযোগ 
সি বি আই প্রমাণ করার পরেও এই 
ব্যাঙ্কের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি অর্ধেদু- 
শেখর হাতীকে পোষা হচ্ছে এবং তার 
বিরুদ্ধে কোনও ধ্যবস্থ। গ্রহণ করা হচ্ছে 


না। বহু কীর্তির নায়ক বহরমপুরের - 


' কৃষি বিভাগের. প্রাক্তন কর্মী ১৯৭৩ 
"পালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বহরম- 
পুর ব্র্যাঞ্চ বড় বড় মুরুব্বী ও অতি- 
ভাবকের জোরে রুরাল ডেভেলপমেন্ট 
অফিসার হিসাবে ঢুকেছিলেন। বহরম- 
পুরে তার “নীহারিকা” নামের বাড়ীতে 
“নিয়মিত পাম্পস্টে, ডিঙ্গেল ইঞ্জিন, 
ষ্ডালো টিউবওয়েল বিক্রেতাদের মিটিং 
বসতো । ব্যাঙ্কের কৃষি অফিসার 
হাতীকে মেশিন প্রতি ডিজেল পাম্প- 
সেটের জন্য পাঁচশত টাকা এবং স্তালেো! 
টিউন্ওয়েলের জন্য -তিন শত টাকা 
দিতে হতো । কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রেতারা 
হাতীকে ঘুষ দিয়ে পুষে রাখতো । . 

শ্রহাতীর যে পাঁচটি, ব্র্যাণ্ডের 


পাম্পসট চাষীকে বিক্রি করা হৃত .. 


£ “ক্র্যাপ্তগুলোর নাম দপ্তরে আছে। এসব 
কোম্পানীর স্বার্থের কথা ভেবে নীতি- 
১ গতভাবে নাম উল্লেখ করছি ন!) 
বেশীর ভাগই বাজে পাম্প। এখন বহু' 
পাম্প অকেন্ধে! পড়ে আছে। 
শীহাতী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার 
কলকাতার দণ্তরগুলোতে নিয়মিত 


কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
২য় পৃষ্ঠার পর 
পরে কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমর্ল গুহ উল্লেখিত 
_ সমস্ত বিষয়গুলি অর্ভিন্ান্সে সংশোধনের 
» জন্য সক্রিয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন । 


** বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থার 


নির্বাচন ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত 
করার প্রস্তাবে কৃষিমন্ত্রী লীগ নীতি 
গত সম্মতি জানান। " 


সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


অধ্যাপক সমিতির নেতৃবৃন্দ একথা- 
গুলি বলেন। অধ্যাপক সমিতি আশা 
. করে শিক্ষক সমাজের গণতান্ত্রিক আশা 
ও আকাঙ্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়ে কৃষি 
মন্ত্রী মহাশয় আগামী বিধান সভায় 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিষ্তালয় (সংশোধনী) 
চি বিল পেশ করার সময় আনোচনার 
সমস্ত বিষয়গুলি যখাধথভাবে সংযো- 
ব্ধিত করবেন ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে” 
ভবিষ্যত কোনরকম আন্দোলনের 
পথে নামা থেকে বিরত করবেন । 


চাষীদের গঞ্জে শুরু করলেন জুয়োচুরি | 
এবং জুয়াখেলাও বটে। সন্ধ্যার পর 
বিগ গ্যান্ধলার এ কে হাতী ধামাভতি 
খুচরা ও নোট নিয়ে জুয়োখেনতো 
প্রিয় পাম্পসেট ডিলার ও দালালদের 
সঙ্গে। দাঁলালর1 কিছু দূর গ্রামের 
গেঁয়ো লোককে আনতো!। চাষী 
সাজিয়ে কিছু পাইয়ে দিয়ে পাম্পসেট 
চালান হতে! ৷ চাষীর বাড়ীর পা্প- 
সেট নেই। চাষী পাম্পসেট কিনলো- 
ব্যাঙ্কের টাকায় এ ব্যাপার দেখে হাতী 
সঙ্গে দহরম মহরম বহু রাজনৈতিক 
নেতার । রন | 

বহরমপুরে স্টেট ব্যাঙ্ক এগ্রিকাল- 
চারাল ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চের কৃতী 
কর্মী হাতীর দুর্নীতির জন্ত স্টেট 
ব্যাঙ্ককে জানিয়ে ফল হয়নি। তদন্ত 
হ্য়নি। পাম্পসেট ভিলারর1 চাষীর 
বা খণগ্রহীতাকে যে মার্জিন মানি বা 
ভতু্কি দিতো তা থেকেও হাতী 
টাকা! পকেটে পুরতেন । 

এ.কে হাতীর দৌলতে পাম্পসেট 
বিক্রির ডিলার নয় এমন ব্যক্তিও স্টেট 
ব্যাঙ্কের খণগ্রহীতাকে পাম্পসেট বিক্রি 
করেছেন। হাতীর দৌলতে অনেক 
ডিলার বাড়ী গাড়ী করেছেন। 

হাতীও গাড়ী কিনেছেন | মোটর 
ও পরে স্থটার। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ 


ইণ্ডিয়ার জঙ্গীপুর এবং অন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত - 


ব্যাঙ্কের ধুলিয়ান শাখাকে ঠকাতে গিয়ে 


ধর! পড়েছেন এমন এক ধিকংত ব্যব. 
সায়ী হাতীর কল্যাণে 'স্টেট ব্যাঙ্কের 


অর্থনীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 

এই রঙ্জপথে স্বৈরাচারের শনি 
জাতীয় সংকটকে তীব্র ও সম্প্রসারিত 
করছে। শ্রমিক-কর্মচারী মেহনতী 
মান্থষের উপর স্বৈরাচারী শাসক- 


গোষ্ঠীর আক্রমণ ন্যাস। আর এসমোর - 
- আকারে নেমে এসেছে। 


যদি সমগ্র 
দেশের মেহনতী মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
প্রতিবাদ করেন তাহলে সশ্বার্থান্ধ শাস-- 
কশ্রেণী অধিকতর তীব্র আক্রমণের 
পথ বেছে নিতে পারে কিন্তু এক্যবদ্ধ 


জনগণের হাতে তাদের পরাজ্রয়ও 


অবধারিত । অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
'বিকল্পের সমস্ত উপাদান দেশে বর্তমান । 
এই বিকল্পপস্থাকে গ্রহণ করে স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌম অধিকার -রক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে জনগণকে উদ্যোগ গ্রহণ 
করতে হবে, এ ছাড়া অন্ত কোন পথ ' 
নেই। 


যার টাক! হাতী কোথায় পান? নয় 


শত বাট -টাকার চাকুরে প্রীহাতী, ' 


আড়াইশত টাকা মাসিক বাড়ী ভাড়া 
দিয়ে বহরমপুরে মোটর কিনতে পারেন, 
টিভি ফ্রিজ কিনতে পারেন, বিদেশী 
শৌখিন ভ্রব্য চোরাইমাল আনতে 
পারেন কিভাবে । স্টেট ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া জেনেশুনেও হাতীকে পুষছে? 
হাতী রাজদূত গাড়ী (ডবলিউ জি জেড 
৮৯৩ ) ঘুষ হিসাবে পেয়েছিলেন ভিলা- 
রের কাছে। কাশিমবাঙ্জারের এক 
ব্যবসায়ীকে বিক্রি করেছেন হাতী এ 


_ গাড়ীটি। 


হাতীর সর্বশেষ কীন্তি ড়া 
সেট ব্যাঙ্ক এ ভি বি।-তিন চার কোটি 
টাকার কাণ্ড কারখানা । মিজুর ব্লকের 
দেওয়ানভেড়ীর কাালীচরণ কোলের 
পাচশত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে. দিয়ে 
ছিল শ্রীহাতীর ' মারফৎ। তিন 
শত জমা দিয়ে ছুই শত হাতী 
পকেটে পুরেছেন। সি বি আই তদস্তে 


প্রমাণ হওয়ার পর মুকুববীর জোরে হাতী 


খালাস। সিউডভীতে স্টেট ব্যাঙ্কের 
হাতী চুড়ায় স্টেট ব্যাঙ্কে কুকীতি 
রেখে এসেছেন। ঘে বাড়ীতে ভাড়া 


" ছিলেন ভাড়াও দেননি বাড়ীর 


ফ্যান খুলে নিয়ে পালিয়েছেন । বাড়ী- 
ওয়ালাকে মারধোর করেছেন |, 


মতামত 


ইগরাজী কেন? 
আমি ১৯৭৯ সালের পাঠক্রমে 


- আরবী বিভাগে এম, এ, পরীক্ষায় 


বধষি। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ( Notification 
N০0. C5R/33/71) প্রয়োজন অহু- 
সারে, বাংলাভাষায় উত্তর লিখতে 
আরম্ভ করি। কিন্তু পরীক্ষাগৃহে বিভা- 
গীয় প্রধান আমাকে ফেল হওয়ার ভয় 


দেখান | নিরুপায় হয়ে প্রস্ততি ছাড়াই 


পরবর্তা পত্রগুলির উত্তর ইংরাজ্রী 
ভাষাতে লিখতে বাধ্য হই । 

এ ব্যাপারে আমি সহ-উপাচার্ষ 
মহাশয়কে জানাই ফলাফল ঘোষিত 
হওয়ার পর জানতে পারি আমার উক্ত 


* পত্রটি (বাংলায় লেখা) বিশেষ অনুমতি 


নিয়ে দেখা হয়েছে। সৌতাগ্যবশতঃ 
আমি উত্তীর্ণ হয়েছি । 0 
বাংলা” ভাষায় না লিখে ইংরাজী 


"ভাষাতেই লিখতে, হুবে এটা কোন 


জাতীয় প্রীতি ? 


মোস্তাফা আবদুল কাইয়ুম 
শিক্ষক, হাড়োয়! জি, জি হাইস্কুল 





গ্রন্থ গ্রন্থ পরিচয় 


'॥ সাত | 


মলানিক-সাহিত্যের আ্লোচন। 


মিহির আগা 


মানিক সাহিত্য-সম'ক্ষ। ॥ 
নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত । পুস্তক 
বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল। লেন, 
কলকাতা-৯। দাম £ ষোল টাকা। 

জীবিতাবস্থায় যা হয়নি মৃত্যুর পর 
মানিক-সাহিত্যচর্চ৷ উত্তরোত্তর সিরিয়াস্‌ 
সমালোচকদের কাছে যেমন অবশ্য- 
কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে তার বারা 
মানিক বাংলা সাহিত্যে যে. অনন্য 
লেখক এবং শ্েষ্ঠদের মধ্যে একজন এই 
সত্যই প্রমাণিত করে। তার সম- 
সাময়িক অস্তান্ত লেখক যখন পাঠ্য- 
পুস্তকের মধ্যে কোনো রকমে আবদ্ধ 
হয়ে গেছেন তখন মানিক স্জ্পনশীল 
সমালোচকদের মননশীল বিচারে 
প্রতিদিনই উজ্জ্লতর হয়ে উঠছেন । 

গরন্থথানি বিভিন্ন লেখকদের মানিক-" 
বিষয়ক রচনার সংকলন । মানিক- 
সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলো- 
চন! করেছেন ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোঁপিকানাথ রায়- 
চৌধুরী, অরুণ বন্ধু, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, 


রর দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, 


সথখরষন মুখোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়’ 
এবং সরোজমোহন মিত্র ৭ স্বয়ং সম্পাদক 
দিগ নির্দেশ করেছেন মানিকের শিল্পী- 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে । ওপন্যাসিক, গল্পকার 
কবি, প্রবন্ধকার পর্যস্ত, ফ্রয়েড থেক্ছে 
মার্কসবাদে উত্তীর্ণ লেখকের শিল্পসত্বার 
বিশ্লেষণ কর! হয়েছে বিভিন্ন রচনায় । 
আমাদের বিশ্বাস সচেতন পাঠক এক 


“নজরে মানিক সাহিত্যকৃতির একটি- 


মূল্যবান পরিচিতি পাবেন এই রচনা- 
গুলির যাধ্যমে। এবং রচনাগুলির 
ফলশ্রুতি যদি মানিক শিল্পীসতাকে 
একটি অথণ্ড স্তরে গড়ে তুলতে সাহায্য 
করে থাকে তাহলে সম্পাদকের ভূমি- 
কাকে অবশ্যই সার্থক করে তুলবে। 


কারণ সাধারণত দেখা যায় সমালোচক-. 


গণ মানিক দাহিত্যকে পরস্পর বিপরীত 
গুটি পর্বে ভাগ করে দেখতে ভালো- 
বাসেন। মার্কসবাদবিরোধীরা যেমন 
মানিকের প্রথম পর্বকেই গুরুত্বপূর্ণ করে 
তোচলন তেমনি মার্কসবাদীরা উত্তর 
পর্ককেই প্রধান করে দেখেন । 
আমাদের বিবেচনায় এইভাবে বিচার 
মানিকবাবুর যথাযথ পরিচয় তুলে ধরে 
না। ব্রং মানিক সাহিত্যের সমগ্র 
পর্বকেই বিশ্লেষণ, করলে দেখা -যায় 
লেখক প্রথমাবধি একটি বিশিষ্ট জীবন 

দর্শনের অধিকারী । সে-দর্শন 'ব্যক্কি- 

কেন্দ্রিক’, তাকে সংকীর্ণ অর্থে ক্রয়েডীয় 
আখ্যা দিলে কিছু স্পষ্ট হয় না,. বরং 

পন্মানদীর মাঝি’ কিংবা “পুতুল নাচের 
ইতিকথায়’ ঘ-দর্শন আমরা"্লক্ষ্য করি 
তা নি:সন্দেহে টমাস হাডির ০0818. 


cter is destiny’ পর্যায়ে পড়ে । বড় 
লেখককে চিনবার উপায়ই হচ্ছে ভার 
বিশিষ্ট জীব্নদর্শনে এবং আমাদের . 
বিবেচনায় মানিক সমসাময়িক তারা 
শঙ্কর অথব। বিভৃতিতূষণের রচনায় এই 
স্পষ্ট জীবনদর্শনের অনুভব নেই । ফলত 
তারাও প্রধান লেখক হলেও নিজস্ব 
জীবনবিশ্লেষণে এবং দার্শনিকতায় 


" মানিক তাদের থেকে সম্পূর্ণত আলাদা। 


মানিকের ‘আত্মকেন্দ্রিক জীৰনদর্শন 
পরবর্তীকালে ‘সমষ্টিগত’ মার্কসবাদী 
দর্শনে ধে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল তারও 
চিহ্ন প্রথম পর্বের রচনায় . পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে পাওয়া যায়। নিচু তলার মাহুযের 
প্রতি অগাধ ভালোবাসা তার মান- 
সিক গঠনের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনগপের 


* করেছিল । 


গোজ্ঞাস্তর: বা decla- 
ssed হওয়ার-- জন্য বাড়তি চেষ্টা : 
লেখককে করতে হয়নি, তথাকথিত 
ভদ্রজীবনের অস্তঃসারশশৃত্ততার প্রতি 
বিতৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই : তাকে মাটির 
কাছাকাছি খাটি মান্ষের সংলগ্ন করে- 
ছিল। মার্কসীয় দর্শনকে তিনি তথা- 
কথিত প্রগতিশীল লেখকদের মতো 
যান্তিকভাথে প্রয়োগ করেন নি বলেই 


, তার উত্তরকালের - রচনাগুলি, 


‘জীবনায়ন’ হয়ে উঠেছে। 
এই সংকলনে মানিকের জীবনদর্শন 


এবং তার রচনার বিশিষ্ট গগ্চরীতি 
সম্পর্কে স্বতন্ত্র ছুটি আলোচন! থাকলে 
আমাদের তৃপ্তির কারণ হত। 
সাহিত্যকে ধারা নিছক কেরিয়ার 
তৈরির উপায় বলে মনে করেন না, শষ 
লেখকের আত্মমর্ষাদাকে যারা বড় করে 
দেখেন, এবং লেখকের dedicationকে 
যারা পরম সম্পদ বলে গণ্য করেন 
তাদের কাছে এই সম্পাদিত গ্রন্থ 


১ অপরিহার্য । , 


শারদীয় সংখ্য! ' 


দর্পণ 


সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে - 
প্রকাশিত হবে 

মফস্বলের এজেন্টদের 

যার যত কপি শারদীয় সংখ্যা 
দরকার ১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
'জানিয়ে দিন 

এই সংখ্যার দাম পাচ টাক! 
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রাজা ই-বংগেদের বিরোধ মুন মোড় নিচ্ছে 


EE করে-. 


গড়ে তোলার পর দলীয় আভ্যন্তরীণ 
কৌদল নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। 
নতুন কমিটির প্রথম ধৈঠকের দিনই 
বিক্ষন্ধর। নবগঠিত প্রদেশ ই-কংগ্রেস 


কমিটির সদস্য সুবোধ হাসদাকে চড়, 
থাগ্সর মেরে নাজেহালের চূড়াস্ত করেছে, ' 
জোরকরে ভার কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র 


আঁদায়-করে নিয়েছে । রবিবার বেলা 
ছটোর সময় নিজাম প্যালেসের কাছে 
একদল ব্যক্তি তাকে আটকায়? জোর 
করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে পদত্যাগ পত্র 
আদায় করে নেয়। অশ্রাব্য গালি- 
গালাজ চড় লাথি মেরে তাকে একটা 
ট্যাকসিতে করে হাওড়া ষ্টেশনে এনে 


ডাকাতির দায়ে 
ই-কৎ কমী গ্রেপ্তার 


ই কংগ্রেস দলের পরিচিত সমর্থক- 


- ও কর্মী হাওড়ার নেবুলাল সাউ সম্প্রতি 
ডাকাতির দায়ে ধর! পড়েছে । পুলিশ 
মাঝরাতে শালকিয়ার উড়িয়া পাড়ায় 
এসে নেবুলালকে গ্রেপ্তার করে৷ 
প্রকাশ কয়েকটি গুরুতর অভি- 
যোগে পুলিশ শিবপুরের নব পাঁজাকে 
গ্রেপ্ধার করার পরেই নেবুলালকে 
গ্রেঞধার করে৷ 
.. জানা যায়, পুলিশ নব পাঁজাকে 
এখনও ছাড়েনি। তবে নেবুলাল 
চারদিন হাজত খাটার পর জামিনে 
ছাড়া পেয়েছে । 


শা র ধা সংখ্য। 


জে কয়েক- 


জন স্থবোধবাবুর সংগে থেকেও যায়।. . 


মেচেদায় নামিয়ে তারপর অন্য একটি 
ট্রেনে, পরে ষ্টিল এক্সপ্রেসে সুবোধ- 


বাবুকে নিয়ে বিক্ষু্রা সরে পড়ে। . 


নিজ কর্মীদ্রের চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত, 
অপমানিত হবার কথ! তিনি রাজ্য 
কংগ্রেস প্রধান আনদগোপাল মুখার্জা- 
কে জানিয়েছেন তার বন্তব্য। তিনি 
এ বিষয়টি নিয়ে এ আই সি সি-র 
সাধারণ সম্পাদিকা, অন্ততম নেত্রী 
রাজকুমারী বাজপাইকেও জানাবেন । 
স্থবোধ্বাবুর ধারণা, তার ওপর আত্র- 
মণের এ ব্যাপারটি সুপরিকল্পিত, এবং 


এ ঘটনার সংগে ওপরতলার লোক- 
. জনও জড়িত। তিনি 'মেদিনীপুরে 


জেল! কমিটি নতুন করে গড়ার চেষ্টা! 


করছেন এই সংবাদ পেয়েই নাকি - 


বিরোধীরা তাকে প্রকাশ্যে এভাবে 
আক্রমণ ও অপদস্থ করে। অপরদিকে 


"পশ্চিমবঙ্গ সঞ্জয় ফোরামের প্রভাস 


শ্তামও তার দূলবল নিয়ে ভিক্টোরিয়া 
টেরাসে প্রদেশ ই-কংগ্রেস দলের নতুন 
অফিসে গিয়ে তুমুল হৈ চৈকরে এসে- 


ছেন। ছাত্র পরিষদ ও যুব: কংগ্রেস, 


কমিটি-ভেজে দেয়া নিয়ে সুব্রত মুখার্জী 
প্রকাশ্রেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। 
ছাত্র পরিষদ -ভেঙে দেবার ব্যাপারে 
্ব্রতবাবু দাবী করেছেন ছাত্র পরিষদ 
“অটোনমাস বড়ি”, এ সম্পর্কে কারও 
কিছু বলার নেই। বলার থাকতে 





॥ এই সংখ্যার লেখক ও বিষয় সুচী ॥ 
ভোটের রাজনীতি / নারা্ন্ণ চৌধুরী 
ভারতীয় রাজনীতি কোন্‌ পথে / রণেন নাগ 
- সংবাদপত্র, সত্য-অসত্য ও নির্ভাকতা৷ /হীরেন বন্ধ 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা. সমাজ : AE 


বিরোধ ও মিলনের স্বত্র / প্রদীপ রায় ? 
“কেন্বিন্দু গান্ধীজী পার্টি-নেতৃত্ব ইত্যাদি / অশোক চট্টোপাধ্যায় 


প্রসঙ্গ: সজনীকাস্ত দাশ / রণজিৎকুমার সেন 

দেশে দেশে নয়া বুর্জোয়ার অভ্যুত্থান / জীপতি নন্দী 

বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন : কেন্দ্র ও কর্তৃত্বের প্রশ্ন / কালিদাস কু 
জীবন সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভুমিকা এবং iy 


তাদের ভবিশ্যৎ / বাদলকুষ্ণ সেন 


. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তীর দর্শন / মিহির আচার্য . 
- এসমে! ; ্বৈরতত্ত্রের লাঠি কাধে পু'জিবাদের প্রহরী / বৈশ্যনাথ সাহা, 
নারী মুক্তি : সাহিত্যে চিন্তায় ও চেতনায় / রশীদ আলি ফারুকী 


ছুর্যোধন যেখানে দেবতা! সঙ্গল সেন 


জাদাঁথ হিমালয় / অরুণ ঘোষ 


~~ 


বাংল চলচ্চিত্রে নবতৃজ্গ-/ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


॥ এই সংখ্যার.দ্বাম পাঁচ টাক! 1 


পারে না। 
ছার পরিষদের নতুন রর 
যুব কংগ্রেসের নতুন কমিটি গড়ার 


যাকে যেমন পারছেন বোঝাচ্ছেন। 


Price 60 08159 


পরিষদ যুব কংগ্রেসীদের_ মধ্যে পদ 
কপালে সিঁছুর টিপ .নিয়ে সভাপতি নিয়ে লড়াইয়ের বিপজ্জনক সম্ভাবনা, ' 
আনন্দগোপাল সহকর্মীদের টেপের মত সর্বোপরি জেলা কমিটি গঠন নিয়ে 
বলে চলেছেন, বিবেককে সীক্গী করে নেতৃবৃন্দের দূলবাজি ষে সংকীর্ণ পথ- 
ভগবানে বিশ্বাস রেখে ঘা ভালো! বুঝবে, ধরে এপ্তচ্ছে তাঁতে পরিস্থিতি কোথায় 
তাই করো । আমরা আছি। কিন্ত গিয়ে ঠেকবে তা বলা- কঠিন ।- তবে 


- ব্যাপারে এখন.ছাক্র-যুব নেতাদের মধ্যে দলের নতুন কমিটির প্রথম ' বলা যায়, নতুন কর্মকর্তারা মুখে যাই 


চুড়ান্ত খেয়োখেয়ি কলছে'। ছাত্র 


পরিষদ যুব -কংগ্রেসের নতুন কমিটি 


গঠন করা নিয়ে বাদ বিস্বাদ বাড়বে 
একথা এখন পরিষ্কার | হাজামা বাধাও 
বিচিত্র নয় । এরি মধ্যে বিভিন্ন পক্ষের 
মধ্যে শিবির পরিবর্তনের খেলা শুরু 
হয়ে গেছে। 

স্থবোধ হাসদ্াকে পেটানোর পর 


- রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধারণ! জেলা 


কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠন “করার 
ব্যাপারে দলীয় কৌদল এক নতুন 


পর্যায়ে গিয়ে পে'ঁছবে। শুধু মেদিলী- 


পুর নয়, অন্যান্ত জেলাগুলোতে নভার- 
সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ 
কলকাতা জেলা কমিটি তৈরীর 
ব্যাপারে একদিকে রয়েছেন স্থত্রত 


মুখার্জী, অপরদিকে প্রবীণ ও তরুণ 
বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ । 


স্ব্রতবাবু চান, অনিল চাট 
জেলার সভাপতি হৌন। সম্পাদক 
হোন লক্ষ্মীকান্ত ..বন্থ। অপরদিকে 
প্রবীণ ও সুব্রতবাবুর বিরোধীরা চান 
জেলার. সভাপতি পদে যথার্থ “ভদ্র 
লোক” বিধুভূষণ ঘোষকে ৷ বিধুভূষণ 
ঘোষের পক্ষে জেলার তরুণ মেতা, 
আইনজীবী, স্থত্রতবাবুর একদা ঘনিষ্ঠ 
সনৎ নাগ। সনৎ্বাবু প্রবীণ ব্যক্তিদের 
নিয়ে বিধুবাবুর পক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 


-| আনন্দগোপাল মুখার্জার কাছে একটি 
; ভেপুটেশনও দিয়েছেন । সনৎবাবুর 


বক্তব্য, ব্ল্যাকলিস্টেড কনট্রাকটর অনিল 
চ্যাটাজকে জেলার সভাপতি করে 
আর যাঁই হোক জেলার সংগঠন 
চাঁলানে। অসম্ভব । তিনি এর প্রতি- 
বাদে লড়াই অব্যাহত রাঁখবেন। 'সহ- 


‘কর্মীদের কাছে তার আবেদন, ছাত্র 


পরিষর্দের কমিটি গঠনের বিষয়টি খুব 
তাড়াতাড়িই পাকা হবে । সহকর্মীরা 
ষেন অশোক দেবকে দলের সভাপতি 
পদে যেমন করেই হোক সাহায্য করার 
জন্য এখন থেকেই -নিজেদের প্রস্তুত 
করে রাখেন! 

ভিক্টোরিয়া টেরাসে নবগঠিত 


অফিসের পামনে ৭৮টি নতুন -এ্যাম- 


বাসাডার গাড়ী প্রায় সব সময়েই এখন 
দাড়িয়ে । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এর! সংখ্যায় 
কম ছিল না। . প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 


দাবী নিয়ে-কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে |. 


উপস্থিত। ছোট্ট কার্যালয়ে একটি 
চেম্বারে ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট 
নিয়ে নতুন কমিটির নতুন সম্পাদক 
সি্ধার্থবাবুর ঘনিষ্ঠ গোপালদাস নাগ 
সম্পাদক-_হীরেন বনু 













চলচ্চিত্র £ 


বৈঠকের দিনেই কর্মসমিতির অন্ততম - বলুন না কেন, তারাও সম্ভবত এখন | 
সমস্ত স্থবোধ হাসদার লাঞ্ছনা, ছাত্র' এর কিছুট! আঁচ পাচ্ছেন। 


স্নাতক ও আাতিকোততর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই 
১1: প্রযুক্তি সম্পকীয়ি ভুবি্া পতাকীরুষণ চট্টোপাধ্যায় ১৩'** |" 
২। আধুনিক প্রস্তর বিদ্যা ডঃ অনিরুদ্ধ দে 
৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,এ্ললিকাড়ী_-১৩ 





১২-০৫ 





শারদীয়া ১৩৮৮ 


_ কোলফিল্ড টাইমস. 


এই সংখ্যায় ধার লিখেছেন 


উপন্যাস ১ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 


হাল্প 2, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, লৈ মুস্তাফ' 
সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, সব্ধীব চট্টোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, 
নিখিল চন্দ্র সরকার, তুলসী সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন । 


গছাঠধাকছে কবিত। ও জব 


কাংলা-সেবারত গুপ্ত 
. হিন্দী--দুলেন্দ্ৰ ভৌমিক' 
আঞ্চলিক--কিরণকুমার রায় ' 
ছুটি সাক্ষাৎকার--শঙ্কর ভট্টাচার্য : 
৮ ও | 
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী Y 
ফরজ কতা . ০4 
খেলাধুলা £ অজয় বন্ধ, মুকুল, মতি নন্দী, শাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
জয়ন্ত চব্ভী : 


পপ 


মহাদয়ার আগেই বের হচ্ছে 
যুল্য--৬ টাকা, ETE TY পয়স! 
যারা ডাকঘোগে-পিকা নিতে ইচ্ছুক তারা অবিলদ্বে আমাদের অফিসে | 
জানান । FY 
, সারকুলেশন ম্যামেজার 
কোলফিল্ড টাইমস ' 
২৯নং বিভন রো রর 
কলিকাতা-» 


Ly ৯ 





উনার ক দ্বীপালী প্রেস, ১২৩১, পাচার পারে জাত কলিক কেম এ দর জাজ ও লন: মিছ চক থেকে একালিড | 


ইন্দিরা গন বামফ্রন্ট সরকার ভাঙতে চাইছেন না 


রাজা ই-কং নেতাদের প্রতি নির্বাচনী 
সংগঠন, গড়ে তোলার নির্দেশ 





চতুবিংশ বর্ষ £ ৫৫শ সংখ্যা ১৮ই সেপ্টেম্বর, +৮১ ॥ দাম £ ২০ পয়দ 


আামলারা মত্রীদের 
থামখেয়াণীৰ শিকার 


দিল্লীর ডিরেক্টর অফ ট্রান্সপোর্ট 
এস .মালাইচামিকে হঠাৎ. 


করা হল স্বরাষ্ট্রদস্ত্রী জৈল সিংয়ের 
আদেশে । জৈল,সিং ই-কং এম পি 
,চরণজিৎ সিংয়ের কাছ থেকে মালাই- 
চামির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছিলেন'। 
একদিন পরে তীর ট্রান্সফার একইভাবে 
নাকচ হয়ে যায় সম্ভবত কয়েকজন 
ত্পশিলী এম পির চেষ্টায় । 

_. মালাইচামির রাতারাতি ট্রান্সফার 
এবং তা নাকচ'হবার পেছনে কৌতু- 


হুলোদ্দীপক কাহিনী আছে। কাম্পা- - 


কোল! ম্যাগনেট চরণন্ধিৎ সিং তার 


বহু গাড়ির একটিতে লাইসেন্দ প্লেটে 


ক্রমিক সংখ্যা এক লাগাতে ইচ্ছুক। 
কিন্ত দি্লীর লেঃ গভর্নর ইতিমধ্যেই 
জনৈক ব্যক্তিকে ক্রমিক সংখ্যা এক 
কদিয়ে দেন এবং আর একজন ভি আই 


পি ক্রমিক সংখ্যা ছুই বাগিয়ে নেন।- 


চরণজিৎ সিং স্পষ্টতই ক্রমিক সংখ্য! 
তিন পেলে খুশি নন। তিনি মালাই- 


প্রবৃত্ত হন এবং পরে জৈল সিংয়ের 
অভিযোগ করেন । 


জৈল সিং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে 


খেঁজি-না নিয়ে মালাইচামির ট্রান্স- 
ফারের আদেশ দেন! যখন একদল 
এম্‌ পি মালাইচামির সপক্ষে তাকে 


«বলেন তখন জৈল সিং সেই দিনই তীর ' 


*আদেশ উল্টে দেন । 


- এই ধরনের যুক্তিহীন বদলী এবং 
ভার বিপরীত আদেশ এখন কেন্দ্র 


শামিত অঞ্চলের ক্যাডারদের ক্ষেত্রে 


১০ই ই 
সেপ্টেম্বর দিল্লী থেকে অরুণাচল বদলী: 


খুব সাধারণ ব্যাপার; যেখানে 
অফিসারদের প্রায়ই রাজনৈতিক ওপর- 
ওলাদের খামখেয়ালীর শিকার হতে 
'হচ্ছে। আত্মরক্ষার্থে দিল্লীতে কর্মরত 


পশ্চিয়বন্ষের . বামক্রণ্ট সরকার 


, ভাঙার জন্য এতদিন যেসব . নেতারা 


দিলীতে ইন্দির] গান্ধী এবং রাঁজীব' 
গান্ধী সহ হাইকম্যাণ্ডের অন্তান্ত 
নেতাদের কাছে তথির করছিলেন 


তারা বেশ কিছুটা থন্সকে: গেছেন । 


কারণ ইন্দিরা বা রাক্গীব কেউই এদের 
কার্যকলাপ বা অভিযোগের প্রতি ০ 
- একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। 


গত মাসের প্রথম দিকেও কংগ্রেস ' 


নেতাদের অনেকের ধারণা ছিল 
পুজোর মধ্যেই অর্থাৎ অক্টোবরের 
মধোই বামফ্রণ্ট সরকারকে ইন্দির] 


গান্ধী গদিচ্যুত করবেন | কিন্তু হাল-: 


কলকাতা পৌরসভায় 


ফিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ এবং 
রাজীবের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে রাজ্য 
কংগ্রেসের অনেক নেতাই ধারণ! করে- 
ছেন ফ্রণ্ট - সরকারকে এই মুহূর্তে 
শ্রীমতী গান্ধী ভেঙে দেবেন ন1। 


ভিসি রাজ্য * 


কংগ্রেস নেতাদেরকে 
আপনারা ঝগড়া বন্ধ করে টি 
নির্বাচনের জন্য সংগঠন. গড়ে তুলুন। 


আই এ এম অফিসাররা রাজনৈতিক তাছাড়া ভোটার লিস্টে যাতে কংগ্রেস 


" নেতাদের খুশি রাখার ' চেষ্টা করছেন সমর্থিত লোকদের নাম বাদ না 


যাতে তারা রাজধানীতে থাকতে পারেন যায় ভার জন্য বুধওয়ারী কর্মীদেরকে ' 


এবং অরুণাচল, মিজোরাম, আন্দামান কাজে নামানোর জন্যও তিনি নির্দেশ 


ও লাঁক্ষান্ধীপের মত জায়গায় যেতে না 
হয়। এমন কি মন্ত্রীদের সেক্রেটারী 


পোনা জ্যাসিনটাটিরেরও তলার 


করা হচ্ছে। ১ 
মন্ত্রীরা যেন অফিসারদের পোস্টিং 


ও ্রীন্মফারের মত সামান্য বিয্য়ে 
জড়িত ন হন---এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী 
ছটি সাকুলার দেওয়া সত্বেও "রা 


মন্ত্রী জৈল সিং এবং তার দণ্তরের রাষ্ট্র 
মন্ত্রী যৌগেন্্র মাকোয়ানা এখনও প্রায়ই 
ট্রান্সফার ও তা নাকচ করার" আদেশ 
দিয়ে আই এ এস অফিসারদের মোরেল 
নষ্ট করছেন। অনেক ক্ষেত্রে একজন 


. মন্ত্রী অন্ত মন্ত্রীর আদেশ উল্টে দিচ্ছেন । 
চাষির সঙ্গে এ ব্যাপারে বাদাঙ্গবাদে " 


উদ্বাহরণত, দ্দিল্লী প্রশাসনের এক- 


জন জয়েন্ট সেক্রেটারী দেবকুমার 


বদলী.হন। মাকোয়ানা তার বদলীর 


আদেশ নাকচ করেন কিন্তু জৈল সিং 
তাকে পুনরায় বদলীর আদেশ 'দেন। 
আর. এন পুরী বর্তমানে একজন লেবার 
কমিশনার । তাকে মাকোয়ানার 
আদেশে অরুণাচল বদলী- করা হয়, 
কিন্ত দুমাসের মধ্যেই জৈল সিং তাকে 
আবার ফিরিয়ে আনেন । আর একজন 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় রর 


দিয়েছেন । . . . 

ইন্দিরা গান্ধী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় 
নেতাদের কাছ থেকে এই ধরনের 
নির্দেশ পাবার পর ফ্রণ্ট সরকার ভাঙার 
ব্যাপারে যেসব নেতা খুব উৎসাহী 
হয়ে উঠেছিলেন তার] বেশ কিছুটা 
দমে গেছেন । 
' আসলে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের 
ব্যাপারে যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা ' 
তিনি আভাসে ইঙ্গিতেও কাউকে 
বলেন নি। এমন কি পশ্চিমবজের ' 
ছুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও জানেন ন! গশ্চিম- 
রক্তে বামফ্রন্ট সরকারকে গদিতে রাখা 
অথবা! গদিচ্যুত করার ব্যাপারে তিনি 
কি চিস্তা করছেন? ks 

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি রাজ্য 


_ কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতাকে বলেছেন- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


জরুরী. বিজ্ঞপ্তি 


দর্পণের শারদীয় সংখ্যার কাজ 


এবং  ছর্গাপুজার ছুটির জন্ত 
বর্তমান সংখ্যার পর দর্পণের সাণারণ 
সংখ্যার প্রকাশ চার সপ্তাহ বন্ধ 
থাকবে। দর্পণ পুনরায় প্রকাশিত হবে 
আগামী ২৩শে অক্টোবর । ২ 





কংগ্রেসীদের দাপট 


, ১৯৮০ সালে ইন্দিরা! গান্ধী দিলীতে বিশ্বাস প্রভৃতির কৃটকৌশলে লই 
ররর থেকেই প্রতি- অনিল রায় একেবারে কমিশনার হয়ে 
ক্রিয়াশীল কংগ্রেসীর! পৌরসভায় বসে; পড়েন। এর ফলে একদিকে 
তাঁদের হারানো "ঘটি পুনর্দখলের 'জন্য ঘেমন ছুনীক্তির উত্স মুখ খুলে যায়, 
উঠে পড়ে লাগে । বামফ্রন্ট সরকার ও অপরদিকে বহু বিভাগেই কাঙ্জকর্ধ প্রায় 
তার পৌরমন্তী প্রশান্ত শুর প্রৌবসভার . বন্ধ হয়ে আসে। | 
ঘুঘুর বাস! ভেঙে ্রতিষ্ঠানটিকে কর- শ্রীমনিল, রায় কমিশনার হয়ে 
দ্লাতা্দের সেবার উপযুক্ত করে তোলার প্রথমেই বাময়ণ্ট স্যর্থক কাঁ ও 
জন্ত যে সকল সুব্যবস্থা গহণ করেন, অফিসারদের উপর আঘাত হানতে 
পর পর সেগুলিকে ভেঙে ফেলার জন্যই থাকেন, "যাতে বামফ্রন্ট তাঁদের ভাব- 
কংগ্রেসীরা সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালাতে মূর্তি বজায়. রাখতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
থাকে! . -,.. * , পড়ে,মধুচক্রেব অপকীতির-দিকে নজর 
ধা কংগ্রেসী দালান শ্রমিক দিতে স্ময় না পায়। তাই আদায়, 
নেতা (1) শাস্তি সেনকে দিয়ে ভক্লাল বিভাগের কর্মীদের. "স্বীকৃত নেতা 
অপসারণের ব্যবস্থ! প্রায়’ বিপর্যস্ত. করে ' নীলাব্তিশেখর বন্ধ, কর নির্ধারণ 
তোলে। পৌরসভার বাস্তঘুখু কিছু বিভাগের জনপ্রিয় সৎ অফিসার প্রশান্ত 
অফিসার এদিকে বিশেষ তৎপরতা -দৃত্ব, জল সরাবরাহ বিভাগের ইন্সেপেক্টর 


দেখিয়ে ময়ল! তোলার লরীর ট্রিপ হাস প্রভৃতি বামফ্রন্ট সমর্থকদের উপর 


করে দেন।, ফলে ‘পে জোভারেরঃ নানছুতোয্ব বিভিন্ন শাস্তিযুলক হুমকী: 
সাহায্য ছাডা আজ আর জাল দেওয়া; হতে থাকে। প্রত্যেকটি 
পরিফার সম্ভব নয় | .- ক্ষেত্রেই লক্ষ্য কর] যাবে যে ট্রেড 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের প্রধান টাই ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার জন্য এর! 


মধু চ্যাটার্জীর কলকাঠি নাড়ায় পৌর- শান্তি পান.। যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 


কর আদায় যধন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে , নাকে: খৎ দিয়ে শান্তির আদেশগুলি 
আসে/ তখন মধু চ্যাটাজশর পৃষ্ঠপোষক কতৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে, 
রাজস্ব বিভাগের . ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি তবু শ্রমিক-কর্মচারীর শ্বার্থরক্ষায় প্রতি- 
কমিশনার অনিল রায়কে: সরিয়ে . শত বামক্রণ্টের আমলে ট্রেড ইউনিয়ন 
সাময়িকভাবে এর -একটা সুরাহা করা আন্দোলনের জন্ত শান্তি দিয়ে পৌর-” 


হয়। কিন্ত ওদের ষড়যন্ত্রের জাল এতই 


বিস্তৃত যে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী ভোল! 


"| সেন ও বশশ্ব্দ সিভিলিয়ান কল্যাণ 


কতৃপক্ষ স্পষ্টতই বামক্রণ্ট সরকারকেই . 
হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তাদের 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





রাজ্যপাল বদল 


একথা খাঁর কারো অঙ্গন বে ষ্; 'কেন্দের কাছে বাম চীরকে 
খারিজ করার সুপারিশ না করীর করণে রাজ্যপাল প্রিকৃবননীরারীন সিংকে 
অকালে গঢ়ি হারাতে হয়েছে। তাছাঁডা তিনি ছিলেন ই-কংগ্রেসের জাওিংশত্র | 
জনতা সরকারের মনোনীত বাঁক্তি । সিং প্রদেশ ই-্রেসের “বিরান 
হয়েছিলেন, কারণ তিনি জনসমর্থন বা { নির্বাচন ছাড়াই তারের ক্ষমা বলের 
বপন ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন: রাজা রাঁজনীতিতে নিরপেক্ষ ছুমিকা গ্রহণ 


করে। সংকীর্ণ স্বার্থপু ই-ক'গ্নেসকৈ-বাঁদ দিলে শ্রীসিং পঁক্চিযিবঙঈ পেকে সাধারণ 


| মাইযের্‌ অকুঠ রদ প্রীতি ও ভালবাসা অর্জন করে বিদায় নিয়েন তিনি; 
নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এত, প্রাণঢাল! ভালবাঁপা তিনি নিজের, 


রাজ্যি উত্তরপ্রদেশেও, পনি নি। বাস্তবিক) ফুলৈর মলি! আঁর অশ্রর অর্থ দিয়ে 


সাজানো বিদায় মত্না পেয়ে কেবল রসি অভিনূত হয়ে পড়েন নি, বিস্মিত 


হয়েছেন হয়তো উত্তরাধিকারী ভৈরব পাত, _. 


প্রবীণ আই-সি এস ও হকী সরকারের নানান দপ্তরে রিনি, 


আমলা: বি ভি পাণ্ডে তার পূর্বস্থরীর কাজ্র-কর্মের খবর অবশ্যই নিয়েছেন;- 
পশ্চিববাসীদের হায় জয় করার কারও খুজে পেমেছেন।; সেই ঈদে তাঁকে 
বুঝতে হয়েছে পশ্চিমবর্জের মতো গুরুত্পূর্ণ একটি রাজ্যের দায়িত্ব একজন প্রবী 
রাজনীতিকের উপর না দিয়ে একক্ধন দিভিলিয়ানকে দেওয়| হল কেন।. তার 
মনে রাখা বরকীর যেটি এন সিংকে নিযে অবাঞ্ছিত বিতর্কের বাড বয়ে গি- 
ছিল কারণ কেন্দ্রীয় সরকার রাজযপালের পাঁচ বছরের কাজের মেয়াদ পূর্ণ হবার 
আগেই তাকে অপসারণ করতে উদ্ভোগী হয়েছিলেন এবং বামুকনট সরকার এতে, 
ক্ষোভ গ্রকাশকরেছিলেন। রাজনৈতিক ও সংবাদপত্র মহলে নিজেকে এক 
অশোভন ত্কবিতর্কের বিষয়বস্তু হতে দেখে. এবং নয়াদিল্লির মতলব বুঝতে পেরেই 
যে রিং পদত্যাগ করে বরখাস্তের অবমাননা থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন 


ঘটনার এ পটতৃমিও অভিজ্ঞ আমলা পাণেতীর দু এড়াতে পারে না। -তাকে 
আরে! দেখতে হয়েছে যে, অন্তান্ত ই কংগ্রেস শামিত রাঙগাগুলোতে ঘেষন করা 
'গিল্পছে। তেমনিভাবে বামক্ন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিয গান্ধী 


মঞ্জিমতে। একজন রাজ্যপাল চাপিয়ে দিতে পারেন নি, বস্তুতঃ তাবড় তাবড় 


নেতীও বাম সরকারের সঙ্গে পালা কষতে সাহসী হন নি। 


. রাজপাল পাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত স্বীকার করে নিয়েছেন; রানের জতি- 


বিধানে আত্মনিয়োগ্র সংকর তিনি শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই প্রকাশ 
ক্য়েছের্ন।- ভারতের অধিফাঁংশ রাতে যখন ইকংগরেসের শাসন-কর্তৃত্ব তখন 
&টি'কয়েক রাজ্যে অ-কংগ্রেস-ই সরকার যেন নিয়মেরই ব্যতিক্রম। কিন্ত 
ই-কংগরস সরকারগুলোর মতো এই সরকারগুলোও জনসমর্ণুনেই গঠিত হয়েছে; 
| বাইরের কারে! ইচ্ছা অনিচ্ছার ' প্রশ্ন এ ব্যাপারে সম্পুর্ণ নিরর্থক, . অরবাস্তর। 
যাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী ,রা্যিপাল একটি রাল্লোর নিয়মতাস্রিক প্রধান, 
পলজ্যশাসনে সনে” বাঁ ক্ষমতার প্রয়োগে তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই, সে শক্তি 


নির্বাচিত সরকার বা তার প্রধান হিসাবে মুখী রয়েছে। রাজ্য শাসনের . 


দৈনন্দিন ব্যাপারে রাজ্যপাল অযাচিতভাবে * হস্তক্ষেপ করলে কেবল অবাঞ্ছিত 
বিরোধ সম্পর্কে ইষ্ট হবে ন). গুরুতর সাংবিধানিক সংকটও দেখা দিতে 
প্রারে। রাাপাল কেন্্ীয় যরকারের এজেন্ট বটে, কিন্ত রাঁজ্যের কল্যাণ 
বাঘ বিসর্জন দিয়ে-তিনি- কেন্দ্রের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার, বাহন হতে 
‘পন 'নধ। “নতুন রাজ্যপাল বি ডি পাণ্ডে এই প্রাথমিক বিষয়গুলো! স্মরণ 
রেখে" যদি তার 'দায়িত্ব পালন করেন তবেই টি এন সিংয়ের মতো শ্রদ্ধা, 
| ভিবাসা তিনি'রাঘ্যবাঁশীর কাছ থেকে পাবেন। দেখা যাক, ই'কংগ্রেসের 
প্রলোন-প্ররোচনার ফাদে পাণডেনী পা দেন কি না, দেখা যাক তার কাজের 
পদ্ধতি কী? 


পঞ্চায়েত মন্ত্রীর অতবাদ 

২১শে আগষ্ট তারিখৈর আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার সাত পৃষ্ঠায় পঞ্চায়েত 
সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। 


পঞ্চায়েতী রাজ, পত্রিকার একটি 
বিশেষ সংখ্যা থেকে ' সংগৃহীত . উর 
খবরের শিরোনামা হচ্ছে 'পঞ্চায়েত 
পরিচালনায় দুই মস্ীর দুরকম মত’ | 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর -মৃত-শ্রীম পঞ্চায়েত- 


গুলিকে যখেচ্ছভাঁবে রাজস্ব সংগ্রহের. 


ক্ষমতা দেওয়া হোক। অর্থমন্ত্রীর মত 
“সরকার থেকে যে অর্থ দেওয়া হচ্ছে, 
তাই যথাযোগ্যভাবে ব্যয় করা হোক! 
| বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে না। 

' গভ তিন বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত- 
গুলিকে তিন শ কোটি টাকা দেওয়া 
"হয়েছে । আনন্দবাজার ' পত্রিকার 
সংবাদদাতা হিসাব. করে বলেছেন, 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে বছরে এক 
লক্ষ ‘টাকা সরকীর” অঙ্দান দেওয়া 


হয়েছে। তা সহেও গ্রাম পর্ধায়েতৈর 


সদস্কগণ যাতে গ্রামের শীষের উপর 


ট্যাক্স বসিয়ে আরও অর্থ ঈংগ্রহ করতে , 
পারেন সেই, ০9 


চনি । 
ধেঁ উদ্দেশ্ত নিয়ে তিন-থাক-বিশিষ্ট 


পঞ্চায়ত ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে তা. 


সার্থক হচ্ছে কি? বছরৈ এক শ কোটি 
টাকা কম  নয়। আনন্দবাঁজারের 
সংবদিদ্াতা বলৈছেন, এই ' অর্থব্যয় 


পশ্চিমবঙ্গে অর্বকালৈর রেকর্ড । খই 


অর্থবায়ের হিসীব 'সকলেঁর 
একী ও প্রচার হয় কি?. গ্রামেই 
সাধারণ মাই এম পাকে নিপ্ে- 


কি? এস্ব একমীঠ সেইসব কষ 
সম্ভব যেখানে সৎ রাজনৈতিক 
আদর্শে দীক্ষিত আত্মত্যাগী- সচ্চরিত্র 


ব্যক্তি , পঞ্চায়েত দত নির্বাচিত - 


হয়েছেন । 

' অর্থ ও ক্ষমতা হাতে এলে সকলের 
- পক্ষে মাথা ঠিক রাখ! সহজ হয় না। 
কারণ মঙ্গলময় শিবই একমাত্র গঙ্গার 
বেগ ধীর করতে পারেন।' হাতী 
ভেসে যায়। - অঞ্চল পঞ্চায়েতের যুগে 
অধিকাংশ সদস্য. ছিলৈন কংগ্রেসী । 
তথাপি কংগ্রেস সরকার স্তায়-পঞ্চায়েত 
প্রতিষ্ঠ র পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন 
এই আশঙ্কায় যে, অন্তায়ে দেশ ছেয়ে 
যেতে পারে । 


দানের পাত সী, টাগ 


" কমপক্ষে একশো । 


দপণ | শুক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর) ১৫৮৫ 





বসানর “আগ্রহ যে কত প্রবল, তা" 
জানার, কবীর _ স্থঁয়োগ আমাদের 
কয়েকজনের হয়েছি 4 সেটা 
সালের মৈ মাসের কথা) পঞ্চায়েত, 
এলাকায় শিক্ষকের কাজ করছি এই 
‘অপরাধে’ আমাদের উপর পঞ্চাঘ্েত 


লেটা] ১৯৮০, 


: বৃত্তিকর ধরেছে । আমর এর বিবৌ- 


ধিতা করছি কেন: বিরোধিতা 


'করছি- তা ১৭ই জুলাইয়ের দর্পণে 


প্রকাশিত এক পত্রে বলেছি । পঞ্চায়েত 
মন্ত্রীর ডাকে আমর! চার জন স্থানীর 
শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্ঠালয়কমীদ্বের প্রতি- 
নিধি হিসাবে তার সঙ্গে দেখা করি। 
সেখানে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্তগণও 
উপস্থিত ছিলেন । মন্ত্রীমশাই আমা- 


.দেরকে যা বললেন সেদিন, চি 


সারাংশ হল 


৮ 

' আমাদের উপর যে কর বসানো 
হয়েছে তা ন্যাসঙ্গত | তিনি শিক্ষক, 
ও সরকারী কর্মচারীদের উপর আরও 
বেশী হারে কর বসানর (পক্ষপাতী । 
কারণ তাদের বেতন ও ডি এ দিতে 
সরকাবী তহবিলের বেশীব: ভাগ অর্থ 
বায় হয়ে যায়। এ বিষয়ে তিনি লীন 
একটি প্রবন্ধ লিখবেন । বন্তুতাতেও 
একথা তিনি বলছেন । শিক্ষিত মধ্য- 
বিত্তগণ জনমতকে প্রভাবিত করে 
থাকেন। ভোটে জ্রেতা-হারা নির্ভর 
করে, তাঁদের উপর । সেইক্ষন্য রাজ- 
নৈতিক ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধাচবণ 
করতে সাহস, করেন ন1। কিন্ত সে 
ভয় তিনি করেন না। তিমি তার 
পাশে উপবিষ্ট পঞ্চায়েত-সদস্যাদ্রে_ 
তারিফ করেন, কারণ তারা তারই 
মতন ভীত না হয়ে ট্যাক্স বমিয়েছেন 
শিক্ষকদের উপর | 

পঞ্চায়েত ত্র আমাদের এম এল এ'। 
তীব এই মতবাদের কথ।- মিরা আগে 


: জানডাম না। 


বনি 


সুন্দরংনে নৌকোডুবির কারণ ও প্রতিকার 


২৪শে জুলাই" ক্যানিং খেয়াঘাটের 


. অদুরে ডক ঘাটের . কাছে নৌকোডুবি অন 


সুন্দরবনের যাতায়াত ব্যবস্থার নগরচি্ 
তুলে ধরেছে। প্রতি বছর নদী পারা- 
পারের" সময় নৌকোডুবি যাত্রী .ও 
মাঝিদের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। 
সথন্দরবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা 
লোক মার] গেলে কলকাতার কাগজে 
তাঁর ধ্বর আদৌ ছাপা হয়না। 

২৪শে জুলাই বিকালে লঞ্চ: বন্ধ 
থাকায় অধিকাংশ 


ক নারে 


যাঁডীর। বিক্রী পারাপারের কোন 


জী না বেঁধে জীবনের ঝুঁকি নেয় | 


ঈ নৌকো ঘটি ছেড়ে ভাঙন- 
খালীতে বাচ্ছিন। পথে ভক খেয়া- 
ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে নৌকোর 
ইঞ্জিন: বিকল হয়। প্রবল স্রোতে 


নৌকো টলতে থাকে এবং ঢেউয়ের 


ধাক্কায় তাল সামলাতে না পেরে উল্টে 
যায! 


ওঁ নৌকোতে একবারে দেড়শো' 


লোক পারাপার হতে পারে। দুর্ঘটনায় 
মৃত ব্যক্তিদের মধো বাসন্তী গ্রামের 
অঞ্চলপ্রধান বিভূতি দত এবং একজন 
কলেজের .- ছাত্রী ছিল। স্থানীয় 
প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত মৃতের সংখ্যা 
ারা উদ্ধার কার্থে এসেছিল তারা ৬ ৩৫ 
জন যাত্রীকে তুলেছিল বলে জানা 
যায়। 

আনন্দবাজার প্রকাশিত মৃতের 


জোর করে ন 
: নৌকোয় ওঠে। কারণ খর নৌকোতে ঠা 


সংখ্যা ৬জ্রন, যুগাস্তরে 'আহ্ুমানিক ৫০ 
জন, আঙকালে ৬ জন যা । 

২৫ ওঁ ২৬ তারিখে আমড়াতলা', 
দাহারাণী, নিকারিঘাট(, ডাবু ও 
অন্তান্ত চরেও ভাটার টানে মৃতদেহ 
এসে ঠেকেছিল। স্থানীয় লোকের!» 


শকুন ও কুকুরৈর ভিড় জমতে দেখা 
গেছে । . পুঁমিশের নিষ্ছিয়তায় স্থানীয় 


1 রীতিমত কু. > 
ভবিষ্যতে এই জাতীয় তু 
বন্ধু করতে হলে একই সঙ্গ অনেক 


জলা যাতে হঠাৎ ধন্ধ না হয ঘায় 
লা সক্রিয় হওয়! 


দরকার ৷, গুলো ঠিকমত ৰ 
নে বা 
নু উঠবে না আর 
আশার টিক গর লা ছেড়ে ভর্তিতিজ 
লোক তোলার জন্ম বসে থাকার ব্যবস্থা 
বন্ধ হওয়া দরকার। - 
যাতীর! লঞ্চ বা নোঁকো মীধ্যমে: 
হেঁতে ন্‌! কোথাও থাকার 
ব্যবস্থা নেই | এমন কি ক্যাঁনিংএঁর 
মাত্র থাকার ব্যবস্থা হলেও অপরিচ্ছ- 
তার জন্য লোকে সেখানে থাকতে চায় 
না_।. সরকারের পর্যটন দপ্তর শৃহর 
এলাকায় বড় বড়, হোঁটেল তৈরি 
করলেও গ্রামাঞ্চলের, গ্গুদিতে খুব 
কম দামের হোটেল স্থাপনের লাহাষ্য 
দানের কথা এখনো ভাবেনি । সুন্দর- 
বন অঞ্চলে লঞ্চ বা খেয়া নৌকোড়ুবি 
কমানোর অন্ত এই ব্যবস্থা বদল হওয়ার 


- দরকার । 
প্রদীপ মুল 


৯.৯ 


. দপণ | শুক্রবার, ১”ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ 





যদ তবিয্য অথ নীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

প্রমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে প্রথম যখন দ্বায়িত্ব নিলেন তখন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন . শ্রীশটীন 
চৌধুরী. বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে ভারতীয় 
টাকার দাম কমানো হলো ।" অর্থাৎ 


ভারতীয় পণ্যের দাম কমিয়ে বিদেশের 


বাঞ্চরে রপ্তানীর স্থষোগ বেশী পাওয়া 
স্বাবে আশা! করে-প্রথম ইন্দিরা সরকার 
টাকার দাম কমিঢ হিলেন। এর ফলে 
. দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি .হলো।। ইন্দিরা 
গান্ধী নিজেও সে কথা পরে হ্বীকার 
করেছেন । দোষ যখন হয়েছে কাউকে 
“এর দায়ভারও নিভে হবে। স্থৃতরাং 
অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী ছাটাই হলেন । 
শচীনবাবুর জন্যে দুঃখ নেই। তিনি 
ছিলেন বড় ব্যারিষ্টার, কলকাতা 
ইলেট্রিক সাপ্লাই হেন বাঘা বাঘা বন্ধ 
জাতিক কোম্পানির চেয়ারম্যান বা 
ডিরেক্টর । স্ৃতরাঁং তিনি ঘরের ছেলে 


ঘরে ফিরে এলেন । যিনি তাকে কয়েক . 


মাস আগে, নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন 
তিনিই তাকে বরখাস্ত করলেন । কিন্ত 
১৯৭৭ মাল পর্বস্ত'সাধারণ'ভোটারেরা 
তাকে বরখাস্ত না কর! পর্যন্ত ইন্দিরাজী 
প্রধান্মন্ত্রী রয়ে গেলেন | 

* ১৯৮০ সালে আবার ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হলেন! এবার অর্থমন্ত্রী 
মন্্রবীর ভেঙ্কটরম* | ইতিমধ্যে দেশের 
কঠিন রোগগ্রস্ত। রাজনীতি অনিশ্চিত 
আর সারা দেশে মূল্যবৃদ্ধি, আয় হাস 
ও বেকারীর তীব্র হতাশা, (ক্র, 
অসস্তভোষ। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা 
প্রায় মৃত । ১৯৭৮-৮৩ সালের পরি- 
কল্পনা দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে ইন্দিয়! 
** গান্ধী ১৯৮*২৮৫. জালের নতুন যষ্ঠ 
পরিকল্পন! করলেন। দেশের একটা 
হিল্পে হয়ে গেল ভেবে সবাই নড়ে চড়ে 
বসলেন। ভারতের জাতীয় অর্থনীতি, 


কবি নবীন সেনের ছন্দে “উৎসাহে, 


‘বলিল রোগী শষ্যার উপরে” | কিন্ত 
প্রায় দুবছর কেটে গেল এখনো বাধিক 
পরিকল্পনার জন্মদিন চলেছে । অন্ন- 
প্রাশন কবে হবে কেউ জ্ঞানে নাএ 

, ষ্ঠ পরিকল্পনার হিসাব বিশাল। 
প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা। “এর 
মধ্যে বিদেশ থেকে খণ পাওয়ার আশা 


১০৯৭৬ কোটি টাক।। ইতিমধ্যেই 


ভারতের বৈদেশিক খণ ১৫০২৬ কোটি 
গাকী। আমাদের এখন প্রতি বছর 
ভীত দেলার সদ ও কিপ্তি বাবদ 

দি মুদ্রায়. ৮৮২. কোটি 


সি 


টাকা দিতে হয়। নতুন, অর্থমন্ত্রী 
ভেস্কটরমন স্থির করেছেন আস্তর্জাতিক 
অর্থ তহবিল থেকে ৫০৬৮ কোটি টাকা 
আরো ধার করবেন । সৃতরাং বাধিক 
কিস্তি পরিশোধের দায় দায়িত্ব বেডে 
ষাবে। কতটা বাড়বে তা নির্ভর করছে 
স্থদ্ের হার কত হবে এবং পরিশোধের 
মেয়াদ কত বছর হবে তার উপর । 


তাহলেও এখানে ছুটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন . 


ওঠে । এর উত্তর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে 
দিতেই হবে। ূ 

প্রথম প্রশ্ন হলো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
যে নতুন খন চেয়েছেন তা কেবল 
অস্থায়ী লেনদেন: ঘাটতি মেটানোর 
জন্যেই পাওয়া. যায়। অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনা রর্পায়ণের জন্যে 
আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে পণ 
পাওয়া যায় না।, এ খণ দেয় বিশ্ব- 
ব্যাঙ্ক বা আই. ভি এ প্রভৃতি সহযোগী 
সংস্বা। আত্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, 


কেবল বৈদেশিক লেনদেন ঘাটতি. 
»মেটানোব জন্যে খণ দেয়। স্বতরাং 


আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের খাণ না 


_নিয়েকি আমবা ষষ্ঠ পরিকল্পনার উন্নয়ন 


ব্যয়ের এই চাহিদা মেটাতে পারি না? 
দ্বিতীয়. প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক 


-অর্থ তহবিলের স্থদের হার এবার খুব 


বেশী । ফলে বাধিক খণ পরিশোধের 
দায় বাড়বে! সেই অন্থপাতে লেন- 
দেনের ঘাটতি হবে। তাহলে এই ঝণ 
আমাদের অর্থনীতিকে চিরকালের 
জন্যে ( রা অতি দীর্ঘকালের জন্যে) কি 
বিশ্বব্যাঙ্চ ও আন্তর্জাতিক, অর্থ 
তহবিলের বীধা মকেলে পর্যবসিত 
করবে না? এবং আর কোন সময়েই 


পারার স্থযোগ পাবো না? 


_ আস্বর্জাতিক অর্থ তহবিল বাণিজ্য 
ঘাটতি যেটাবার -অন্তে সাময়িক খণ 
দেয়। যে দেশের ঘাটতি চিরস্থায়ী 
তার খণও চিরম্থায়ী । আমাদের দেশ 
ইন্দিরা রাজত্ব শুরু হবার--পর থেকে 
কোন বছরেই বৈদেশিক বাণিজ্যে 


' ঘাটতি ছাড়া উততত পায় নি। জনতা 
' আমলেও তা । ইতিমধ্যে পেলের 


দাম প্রায় দশগুণ বেড়েছে । অর্থমন্ত্রীর 
মতে পেল আয়দানী করতে হচ্ছে 
প্রায় ৫**০ কোটি টাকার । আগে 
করা হত ১৬৮০ . কোটি টাকার 
স্থতরাং ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে। তেলের 
দাম বাড়লে তেল কিনতে বেশি টাক! 
লাগবে। অন্ত . জিনিসপত্রের দাম 


" বাড়লেও. আঁমদানী খরচ .বাড়বে। 
. আসনে বিশ্বের ধনবাদী বাজারে মুদ্বা- 


স্বীত্ির হার ক্রমাগত বাছে, ডাই 
তাদের" উৎপন্ন পণ্যের দামও বাড়ছে । 
. আধায় আমর] ডলারের ফাদে মাথা 
গলিয়েছি। আত্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে 
আপাতত ডলারের দ্বাম বাড়ছে, 
অন্তান্ত বিদেশী মুদ্রার দাম তুলনায় 
কমছে। "আমাদের টাকার দামও 
ভলারের তুলনায় প্রায় ১০৯ শতাংশ 


কমেছে । অর্থাৎ আমর], আমেরিকায় ' 


পণ্য রপ্তানী করে ১০৯ শতাংশূ দাম 
কম পাচ্ছি। কিনতে গেলে বেশী দাম 
বেচতে গেবে কম দাম. সত্যং এমন 
"দেশের ঘাটতি বাড়বে ছাড়া কমার 


আশা কই? অর্থাৎ ভাড়ে মা ভবানী । - 


তাই অর্থমন্ত্রীর মুখে শুধু কথার চাতুরী । 


সত্য গোপনের নিক্ফল প্রয়াস ! 


৫০৮৭ কোটি টাকা ছাড়া ভারত সর- 
কার '. ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে. আয়ো. *৮৮২ 
কোটি টাকা খন নেবার পঁরিকল্পনা 
নিয়েছেন। আই এম এফ খন মঞ্জুর 
করলেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলি খণ 
দেবে। আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে হদের 
হার ১৬ থেকে ২০ পার্সেন্ট. আই 
এম এফ বলেছে তার! নিজেদের তহ- 
বিল থেকে অর্ধেক এবং অন্তান্য সুত্র 
থেকে অর্ধেক ধার করে বণ মঞ্জুর 
করবে। ' আই এম এফের অর্ধেকের 
জন্যে খণের সুদ, ৬২৫ শতাংশ আর 
ধারকরা খণের অর্ধেক বাবদ প্রায় ১৬ 
' শতাংশ । অর্থাৎ আই এম একের 
৫০৮৭ 'কোটি টাকা খণের মবলগ 
হদের হার দাঁড়াবে ১ -২৫ শতাংশ । 
অতীতের খণ রয়েছে ১৫*০ 


কোটি টাকা। এখন. তা বেড়ে হবে 
প্রায় ১৩০ কোটি টাকা বছরে। 
ইতিমধ্যে যদি বিদেশী মুদ্রার দাম হের 
ফের হয়.তাহলে টাকার অঙ্কে স্থদ ও 
কিস্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে । পশ্চিম- 
বাংলার গরীব চাষীর মত মহাজনের 
খপ্পরে একবার- পড়লে ভিটেবাড়ি জমি- 
জিরাত হারিয়ে ক্ষেতমজুর হতে হবে। 


তখন বোধকরি সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে | 


দেওয়া ছাড়া খণ পরিশোধের অন্য 
কোন-রাস্ত! আমাদের সামনে ' খোলা! 
থাকবে না। i 

তাঁই বিকল্প একটা রাস্তার কথা 
বলি। আঁমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
ঘাটতি মেটানোর জন্যে আই এম' এফ 
বা কারো কাছ থেকেই।ধার নেব ন!। 
এ বছর ঘাটতি হবে প্রায় ৩৮*০ কোটি 
টাকা । এখন পর্যন্ত তাই অন্যান । 
আমরা যদি গম, ভোজ্যতেল, ইম্পীত, 
সার এইসব আমদানী বন্ধ করে দিই 
তাহলে প্রান ১৪০* কোটি টাকা বাচবে। 


পেল ব্যবহার কড়া হাতে নিয় |. 


শেষাংশ গম পৃষ্ঠার 


কোটি.. 
টাকার সুদ ও কিন্তি বাবদ দিচ্ছি ৮৮২ 


॥ তিন ।) 


নে ণী নি ন ণ চটি 
ট্রাষ্টের অন্যতম টুটি 


মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ আর জআস্তলে 
ষে সাতটি ট্রাষ্ট গঠন করেছেন তার 
মধ্যে পাচটিতে তীর স্ত্রী নাগিন আস্থলে 
অন্যতম ট্রা্টি। 

ভারতীয় জনতা পার্টির তিনজন 
এম এল এ বিভিন্ন ট্রাষ্টে যারা, ট্রাষ্ট 
আছেন তাদের নাম দ্রিয়ে একটি 
বিবৃতি প্রচার করেন। নামগুলো 
তারা পেয়েছেন চ্যাঞ্সিটি কমিশনারের 
অফিস থেকে । এম এল এরা হলেন 
কান্ছভাই প্যাটেল, জয়স্তীবেন মেটা 
এবং অধ্যাপক এস পি শিবশঙ্কর | 

বর্ধন ট্রাষ্ট ং ১.৮১ সালের মার্চে 
রেজিট্রী করা হয়। তার প্রথম চেয়ার- 
মান আন্তলে নিজে এবং অন্যান্য 
রাহি নার্গিস আন্তলে ও এম পি 
কান্থগা। এই বছরের জুন মাসে 
চেয়ারম্যান বদলানে। হয় এবং নতুন 
চেয়ারম্যান হন আর এন রাঁউত। 
ট্রা চারজন বি ভি মাতে, এ এস ভিসে 
সইফুদ্দিন ঘায়া এবং পি জে মেটা। 
এদের সকলেরই ঠিকানা আন্তলের 
সরকারী বাসভবন | 

, আমবেট ট্রাষ্ট £ঃ ২৬শে মার্চ এই 
ট্রাষ্ট গঠন করা. হয়, যার চেয়ারম্যান 


ইন আঙ্ঠলে নিঙ্জে এবং দুজন ট্রান্ট 
নাগিস আত্তলে -ও এস পি কামগা। 
২৭শে বুলাই ডি আর ওয়েয়ার এর 


- চেয়ারম্যান হন আরো- চারজন ট্রা্টি 


নিয়ে। 

_. রাইপাদ ভিন টা: 
মার্চ খন এই ট্রাই গঠিত হয় তখন এর 
চেয়ারম্যান হন" আঁচলে স্বয়ং এবং 
ট্রাষ্ট হন' তারশ স্ত্রী নাগিস আস্তলে ও 
এস পি কানুগা ৷ ২৬শে জুলাই আরো 


চারজন ট্রাষ্টি'সহ নতুন চেয়ারম্যান হন 
এ এস ভিসে। . | 
মাহশাল! তালুক ট্রাষ্ট: প্রথমে 


তিনজন ট্রাষ্ট হন আস্তলে, নাগিস 
আন্তলে এবং এস পি কামুগ!। ২১শে 
জুলাই এন এম .ডালভিকে চেয়ারম্যান 
করে অন্তান্য তিনজনকে ট্রাটি বরা 


*হয়। 


এন শেঠিয়া ফাউগ্ডেশন : প্রথমে 


ট্রাষ্ট হন আস্থলে, 'নাগিস আস্কলে, 


নির্বলকুমার শেঠিয়া, চিগা নির্মলকুমার 


শেঠিয়া, মহেন্দ্র দাদীঠি ৷ পরে অজিত. 


কেরকারকে নেওয়া হয়। 





লেখক সমাবেশ 
শারদীয় ১৫৮৮ be 
পির্ধাচিত প্রবন্ধ 


'সংগীতসাধক কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে || নারায়ণ চৌধুরী 
লোক-সংগীত, রাগ সংগীত ও গণ-সংগীত ॥ পরেশ ধর 
প্লাওভালি লোক-সংগীতের গতি ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী 
মার্কশীয় দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ৷ গোঁতম চট্টোপাধ্যায় 


বে-আদবি || আঁহম? শরীফ, 


“অপরাদ্ধেয়” একটি এঁতিহাসিক উপন্যাস । রশীদ আল ফারুকী 
১৭৫ ”র পলাশীর চুক্তি ও প্রসঙ্গত । অশোক চট্টোপধ্যায় » 
বাংল! দেশের ভাষ! ও সাহিত্য £ অন্তর্গত ভূগোল : হায়াৎ মামুদ 


শিল্প-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ ॥ যনোরঞণন চট্টোপাধ্যায় 
ক্রিস্টোফার কডওয়েল || রণেশ দাশগুপ <. ~~ 


- নির্বাচিত পৃ 

মিহির আচার্য । চিত্ত ঘোষাল | হীরেন বন্থ । সিদ্ধার্থ ঘোষ। নিঝরিণী 
দেবরায়। চন্দন ঘোষ |. অমর মিত্র । সমরেশ দাশজপ্ত ।, অমিয় চৌধুরী । 
| নির্ধাচিত কবিতীগুচ্ছ 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আহসান হাবীব কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত । সরোজলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । মৃণাল করগুপ্ত। সমীর রায়। কমলেশ সন। বিনোদ বেরা। 
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় । সব্যসাচী দেব। রত্বাংশ্ বগী। নমিতা চৌধুরী । 
পান্নালাল মল্লিক 1 পবন মুখোপাধ্যায় । খছ্ধি দাশগুধ। জয়স্তী চট্টোপাধ্যায়। 


ময়ুখ চৌধুরী | স্থমৌহন - আচার্য । 


নম্দছুলাল ভষ্টাচার্ব।" দেবু রায়।' 


বীরেক্তকুমার গুপ্ত । রমাপ্রসাদ মুধোপাধ্যায়। 
মহালয়ার পূর্ধে ই প্রকাশিত হবে 
ৃ দাষ পাচ টাকা 


" কার্যালয় || ১৭২/৩* আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪ 


| 


তা | 


1 চাল ।। 





পেশ et een | জী 


গ্রীক ইতিহাসের 
রশীদ আল ফারুকী 


প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস ঃ 
রেরতীমোহন লাহিড়ী। প্রকাশকঃ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ৬এ রাজা 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩। 
মূল্য £-সাতাশ টাকা । 

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ। মূল: 
ধুকিডাইডিস ; অহুবাদ : গীত বন্দনা 
সেনগুপ্ত । প্রকাশক £ পশ্চিমবঙ্গ রাঙ্গ্য 


পুস্তক পর্ষঘ । ৬এ রাজা স্থবোধ মল্লিক 


- স্কোয়ার, কলকাতা-১৩। 
চব্বিশ টাকা । 
নিয়মাহুগ ইতিহাসের জনস্থল গ্রীস। 
পূর্বে যেসব গ্রন্থ ইতিহাসের নামে চালু 
ছিলো, সেগুলে৷ আসলে ইতিহাস নয়, 
বরং নানাপ্রকার' কিংবদস্তীর, ঝুঁড়ি-_ 
ভাতে কিছু কিছু লোক-কাহিনীও 
ছড়ানো থাকতো । এখনো সেসব 
. কাহিনী মহাকাব্যের রূপ ধরে বেঁচে 
আছে এবং কিছু কিছু ধ্মীয় আবরণে 
মহিমান্বিত, তার সম্পর্কে হয়তো এখন 
তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু তাই 
বলে তাকে ইতিহাস বলা যায়। 
ইতিহাসের সেই বিশ্বত অধ্যায় জানতে 


মূল্যঃ 


পূর্ণ গ্রন্থ । এই স্ববৃহৎ গ্রন্থটি মোট - 


তিনথণ্ডে বিভক্ত । প্রতিটি খণ্ড আবার 
কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ।, এসব 
খণ্ডের মাধ্যমে লেখক প্রাচীন পীর 
উখান ও পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করেছেন । 

প্রথম খণ্ডের প্রতিপান্ত পারসিক- 
ফিনিসীয় যুদ্ধ। এই খণ্ডে মোট তিনটি 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে ঈজিয়ান সাগ- 
রের দিকে পারসিকদের অগ্রগতি এবং 
গ্রীসের সংকট বা পারসিক ফিনিসীয় 
আক্রমণ । এই খণ্ডে যেসব যুদ্ধের 


বিবরণী প্রদান করা হয়েছে সেগুলো - 


হলো! ম্যারাথনের যুদ্ধ, খার্মোপাইনী ও 
আরটিমিসিয়ামের যুদ্ধ, ' স্যানোমীসের 
যুদ্ধ, প্রেটটয়ার যুদ্ধ, মাইকেলের যুদ্ধ 
ইত্যাদি । এসব ধুকে ধীরে ধীরে গ্রীস 
রাহুমুক্ত হয়। 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিপান্ত হলো দুই 
যুদ্ধের অস্তবর্তীকাল সময় । এই খণ্ডে 
তিনটি পরিচ্ছেদ সংযোক্ষিত হয়েছে। 
সেগুলো হলো, এথেনীয় সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা, পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেনীয় 





০০০০০ 


বিস্মৃত যায়. 


. খণ্ডে রয়েছে এই সাম্রাজ্যের পতন | এই 


খণ্ডটি ছুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম 
পরিচ্ছেদে পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ, দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি তথা, 
উত্তর-যুদ্ধ সমন্তা । 

এই স্থবৃহ্ৎ ইতিহাস গ্রন্থটি (4*৪ 
পৃষ্ঠা ) সাধুরীতিতে লেখা । বানানও 
অনাধুনিক। তবু রচনাশৈলী সাবলীল 
বলে যে কোন.পাঠকের পক্ষে একটানে 
পড়ে যাওয়া সন্ভব। এমন -ভাষা 
ইতিহাস-গ্রস্থ রচনার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । _ { 

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ গ্রীক' এতডি- 
হাসিক থুঁকিডাইডিসের € ৪৭১-৪*৪ 
শ্ীপ) অমর কীতি। থুকিভাইডিসকে 
« স্মরণীয় করে রেখেছে তার “বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী, ইতিহাস রচনায় তার উদ্ভা 
দিত নতুন প্রণালী । হোমর কিংবা 
হিরভোটপের অলৌকিক কল্পনাজ্জাল- 
থেকে মুক্ত করে ইতিহাসচর্াকে.তথ্যা- 
শ্রয়ী ও গবেষণাধর্মী করার প্রথম 
প্রয়াস থুকিভাইডিসের | তাঁর দৃষ্টি 
নিরপেক্ষ এবং চিত্ত সংযমী । বয়সে 
প্রবীণ হলেও 'মননে আধুনিক এই 


' এঁতিহাপিকের রচনা সমসাময়িক ইতি- 


হাসবে স্তব থেকে চিরকালীন সাহিত্যে 
উত্তীৰ্ণ ।» 

গ্রন্থটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত । 
এইসব অধ্যায়ে পেলোপলেসীয় যুদ্ধের 
একবিংশতিতম বর্ষ যুদ্ধের বর্ণন1 লিপি- 


বদ্ধ করা হয়েছে। তবে যূল বইটি 
অসমাপ্ত | এই যুদ্ধ মোট সাতাশ বছর - 


যাবৎ চলে। থুকিডাইডিস প্রথম কুড়ি 
বছরের বর্ণনা: দেওয়ার পর পরলোক 
গমন করেন একবিংশ ব্থ্সরের 
কাহিনীও শেষ করে যেতে পারেন নি। 
এমন একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করে 
শ্রমতী গীতশ্র বন্দন! সেনগুপ্ত বাঙালী 
পাঠকদের কৃতজ্ঞতা ভাঙ্গন হয়েছেন । 
তার অনুবাদ সুন্দর ও সাবলীল ।-এত 
বড় একখানা গ্রন্থের অন্বার্দকর্মে তিনি 
যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা সত্যি বিস্ময় 
কর। যেহেতু গ্রীক নামগুলো! বাঙালী 


পাঠকদের কাছে পরিচিত নয়--কখনে! 


জানেন না বলে, কখনো বা উচ্চারণ, 
বিভ্রাটের জন্যে__সেহেতু সেই ছুর্বোধ্য- 
তার দায় অন্ুবাদিকতার ঘাঁভে চাপিয়ে 
লাভ নেই। তবু তার , সাফল্য 
পরশ্নাতীত। | 

এ প্রসঙ্গে বাঙলার মাধ্যমে উচ্চ 


সাআজ্য এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয় । তৃতীয় শিক্ষা চালুর পেছনে যেসব বাধা রয়েছে 


এদোলার গর দক্ষিণ আফ্নিকার আরাক্রমণ 


দন ॥ শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯. ১ 


দৃদিয়াব্যাী সাম়াজাবাদী চক্রান্তের একটি দিক 


LB মেনে 

এঙ্গোলায় সামাজ্াবাদীদ্রে চক্রান্তের 
ইতিহাস বহু কালের । দক্ষিণ আফ্রিকা 
এই দেশটাকে নিজেদের তাবে রাখার 
জন্য পতুগীঞ্জ শাসনের আমল থেকে 
চেষ্টা-চালিয়ে যাচ্ছে। হালে প্রিটোরিয়া 
সরকারের আক্রমণ সেই চক্রাস্তের 
একটি অঙ্ক । কাজেই বর্তমানে এঙ্গোলার 
উপর দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের 
হামলার কারণ খু'জতে হলে পূর্বেকার 
কিছু ঘটনাবলী আলোচনার দরকার । 

পতুগীঞ্জ সাম্রাজ্যের বৃহৎ উপ- 
নিবেশ হল এঙ্গোলা। প্রায় পাচশত 
বৎসর পতু্গীঙ্গ শাসনকালে এই বৃহৎ 
খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দেশটাকে শোষণ 
করে পতুগাল নিজের দেশের সমৃদ্ধি 
"ঘটিয়েছে । বহুদিন ধরে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
এই .সামান্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত 
হবার সংগ্রাম দানা বাধতে পারে নি। 
প্ররুতগাক্ষে সে দেশে সশশ্র মুক্তিসংগ্রাম 


আরম্ভ হয় ১৯৬১ সাল থেকে । এর 


নেতৃত্ব “দেয় “পপুলার মুভমেন্ট ফর 
লিবারেশন অব এঙ্গোলা”। এই মুক্তি 
সংস্থার যোদ্ধারা যখন শক্তি সঞ্চয় করে 
পতুগীঙ্জ সরকারের উচ্ছেদের মুখে 
নিয়ে আসে তখন চিরাচরিত -নিয়ম 
অমুসাবে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশের প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তি বিভেদের রাজনীতি 
আরম্ভ করল । মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করার অন্ত অন্য আরও 
ছুটি মুক্তি সংস্থা স্থাক্ট হল, যথা এফ, 


এন এল এ এবং ইউ এন আই টি এ! ' 


এজোলার উত্তরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
জাষেরে (প্রাক্তন বেলজিয়াম কঙ্গো ) 
ছিল এফ এন এল এর সদর ঘঁটি। 
সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর জায়েরের 


.সে সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলা বিশেষ | 
প্রয়োজন । জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা | 
“ভায়া চালুর প্রয়োজনীয়তা এখানে 
তেমন অন্ুতূত ন! হলেও, "উচ্চশিক্ষার 
মাধ্যম হিসেবে বাঙলাকে গ্রহণ করা 
জকুরী । 
বইপত্র । বইপত্র না থাকলে ছাত্ররা 
পড়ার স্থযোগ পাবেন না। মাঝখানে 
ভাষার প্রকাশভঙ্গির সীমীবঙ্ছতাই মুখ্য 
হয়ে দাভায়। এই সমস্ত! বাঙলা- 
দেশেও দেখা . গিয়েছিলো । কিন্ত 
বাঙলাদেশ সর্বস্তরে বাউল] ভাষা চালু 
করার ক্ষেত্রে আপোষ করতে চায়নি, 
বলে সেখানে আন বাঙলা ভাষা চালু 
হয়েছে এবং তাঁর জন্যে পাঠ্যপুস্তক 
প্রণীত হচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষঘ 
বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ 
নিয়েছে তা এই কারণেই ধন্তবাদার্হ। 
এই প্রয়াস আজকের ভাষা বিরোধে 
সহায়ক হোক এই কামনা করি। 


কিন্ত তার জন্তে প্রধান বাধা 


প্রেসিডেন্ট অবুতু ছিলেন এই সংস্থার 
সক্রিয় সমর্থক । দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
এখানকার মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে 
বিভেদ স্থষ্ট করার জন্য জায়েরের 


মাধ্যমে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এফ এন এল এর 


নেতৃত্বের হাতে পে ছে দিয়েছে । এই 


"সব অস্ত্র শেষ পর্যস্ত ব্যবহৃত হয়েছে 


তাদের বিরোধী মুক্তি সংস্থা এম পি 
এল এর মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। শুধু 
তাই নয়, এই সব চক্রাত্তকারীরা' 
উন্দেশ্ঠপ্রণোর্দিততাবে “ফেডারেল 
এঙ্গোল!” “স্বায়ত্ত শাসিত কারিন্না” 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দাবী তুলে দেশে 
মুক্তি সংগ্রামীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা 
চালিয়েছে । এইভাবে চক্রান্তের পর 
চক্রান্ত চালিয়ে গেছে। 

= ইন্দোচীনে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের 
শোচনীয় পরাদ্য়ের পর এজোলা 


প্রত্যক্ষভাবে ' মাঞ্কিন সরকার আক্রমণ 


করার সাহস পায় নি। সেজ্রন্ত 
কোন কোন আফ্রিকান দেশের 
কিছু উচ্চাকাত্ধী নেতাদের 
মাধ্যমে এঙ্গোলার মুক্তি আন্দো- 
লনে তাদের নিজস্ব অনচর ঢুকিয়ে 


দিয়ে বিভেদ হুষ্টির প্রয়াস চালিয়ে : 
' গেছে। হঠাৎ পতুগালে এক সামরিক 


অভ্যুত্খান.ঘটে যায় ১৯*৪ সালের 
এপ্রিল মাসে! এই অভ্যুখানে ফ্যাসিস্ট 
সলাজার সরকারের পতন ঘটে । 
সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার 
পর পর্ত,গালে নতুন নীতি ও কার্যক্রম 
চালুহয়। এই নীতি অনুযায়ী উপ- 
নিবেশগুনিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। 
সেই অন্যায়ী পতু গীজ সরকার 
এঙ্গোলার তিনটি 'মুক্তি সংগঠনকে 
স্বীকৃতি দিয়ে তাদের এঁক্যবদ্ধ নেতৃত্বের 
হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরের কথা বলেন । 
উদ্দেশ্য ছিল এই তিনটি সংগঠনের মধ্যে 
বিভেদকে জিইয়ে রাখা এবং স্বাধীনতা 
প্রান্তিকে বিলম্বিত করা। ১৯৭৫ 
সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনটি সংগ্ঠন- 
এর মধ্যে একটা চুক্তি হয়! এই চুক্তি 
অনুসারে সেই বৎসর নভেম্বর মাসে 
এক্জোলার স্বাধীনতা ঘোষণা করার, 


কথা এবং এই তিন সংগঠনের প্রতি- 


নিধি নিয়ে অন্তর্বতাঁকালীন সরকার 
গঠিত হবে ঠিক হ্য়। কিন্ত দেশের 
প্রতিক্রিয়াশীল ও বাহিরের প্ররোচনায় 
মুক্তি সংগঠনগুলি ফেব্রুয়ারী, মাসে 
নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় । মে 
মাসে লুয়ান্দায় হানাহানিতে বু লোক 
প্রাণ হারায় । কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি 
জোমো কেনিয়াট্রার মধ্যস্থতায় ২১শে 
জুন আবার এক চুক্তি হয়। জুলাই. 
মাসে জায়েরে ও দৃক্ষিণ আফ্রিকার 


গোপন প্ররোচনায় জুলাই মাসে চুক্তি 
ভঙ্গ করে এফ এন এল এ আবার 
সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয় । এইভাবে জটিলতা 
সৃষ্টি করে সাম্রাজাবাদীরা এক্গোলার 
স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বাধা “ষ্টি করতে 
লাগল। এক্ষোলার অর্থনৈতিক জীবনে 
ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সাম্রাজ্য- 
বাদীদের বিশেষ কর্তৃত্ব ও প্রভাব এবং 
অন্তান্ত কৌশল অবলম্বনে মুক্তি সংগ্রামে 
বিভেদ হৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল । 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির 
সহযোগিতায় স্বাধীন এঙ্গোলার দেশী 
বিদেশী শোষণের এক স্বর্গরাজ্য পরিণত 
করার উদ্দের্খনিয়েই এই সব চক্রান্ত 
চলছিল । - 

কিন্ত বিপদ ঘটাল পতুগাঁল সব-* 
কারের আবার পরিবর্তন ৷ ম্পিনোলাই 
সরকারের পতন ঘটল ৷ পতুগালের 
নতুন কোয়ালিশন সরকার আলভর 
আলোচনায় এঙ্গোলাঁকে প্রতিশ্রতি মত 
নির্দিষ্ট দিনে স্বাধীনতা দেবাব কথা 
ঘোষণা করেন। পূর্বেকার চুক্তি মত 
তিনটি মুক্তি সংস্থার এক্যবদ্ধ সরকার . 
গঠিত না হওয়া সত্বেও 
পতুগী্জ হাই কমিশনার, 


" আযাডমিরাল ‘লিওনেল কার দমে! - 


১৯৭৭ সালের ১১ই নভেম্বর মধ্যব্াত্রির ৯ 
ঠিক পূর্ব মুহুর্তে ঘোষণা করেন.১১ই 
নভেম্বর শেষ হবার পরমুহূর্তে এঙ্গোলা! 
স্বাধীনতা লাভ করবে এবং জনগণের 
হাতে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্পন করা'হবে। 
এই অবস্থায় এম, পি, এল, এর মুক্তি- 


'যোদ্ধার। অবিলম্বে বোদ্রে দুর্গ এবং 


পরিত্যক্ত কমিশনার অফিস দখল করে 
নেন & এর নেতা ডঃ অগস্তিনো 
নেতোর নেতৃত্বে নতুন শ্বাধীন সরকার 
গঠিত হয়। লুয়ান্দার এই সরকার 
গঠনের ছুই দিনের মধ্যে ২*টি রাষ্ট্র 
তাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। এই 7” 
অবস্থায় লুয়ান্দ! সরকারের প্রতিবন্ধী 
অন্ত দুটি মুক্তি সংস্থা পাণ্টা সরকার 
গঠনের কথা ঘোষণা করে। কিন্ত এই 
সরকারকে কেউই, এমন কি সাম্রাজ্য 
বাদী শক্তি স্বীকৃতি দিল না। এর 
প্রধান কারণ হুল এরা আশ! করেছিল 
নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তখন 
তারা হস্তক্ষেপ করবে। তাঁদের সেই 
উদ্দেশ্য আর সফল.হয় নি। এর কারণ 
এম পি এল এর নেতা নেতোর সুদৃঢ় 
বিচক্ষণ নেতৃত্ব । তিনি তৎপরতার সঙ্গে - 
সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেন। ,  « 
পাঁচ লল বর্গমাইলের এই বিরাট 
দেশের অধিবাসী মাত্র সত্তর লক্ষ । এই 
দেশের তৈল ও অন্ঠান্য খনিজ সম্প 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠা 


স্ 


x“ ১ ; 


EL | শক্ৰবার, ছে -সেপ্টেনর, ১৯৮১ 


ভারত পথিক রামমোহন 


ব্য আদিত্য al 


এদেশে ইংরাজ রাঙ্গত্ব, কায়েমের 


নাঙ্গে ভাগীরী তীরবর্তী যে . সব- 


-“বাঙালী হিন্দু” ইংরাজের' সুবাদে 
-কেদারি কিংবা চাকরির সুত্রে এবং 


টরস্থায়ী বন্দোবন্তের দৌলতে জমিদার : 


ঃ মধাম্বহতোগীতে পরিণত হয়ে “নব্য 
শ্খধ্য শ্রেণীর”? জন্ম দিল, তারা বৃহত্তর 
দশবাসীর চোখে প্রভু ইংরাজের 
'জুনিয়ার পার্টনারে” উন্নীত হল। এই 
‘মধ্য শ্রেণীরই” সেকালীন মুখপত্র বাবু 
মামমোহন রায়। ধার দিবাদৃষ্টিতে 
নৌঁতিপরায়ণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
খানকে ‘বিধাতার আশীর্বাদ” বলে’. 
বনে হয়েছিল, যেহেতু ওই কোম্পানীর 
র্ভিগত ফিকির খোজা ধান্দাবাজদের 


স্টচ্চহারে হৃদ দিয়ে তিনি প্রভূত বিত্বের 


অধিকারী হয়েছিলেন। এবং ওই 
পন্দেহজনক, চরিত্রের কারণেই একবার 
স্থায়ী সরকারী চাকরির আবেদন 
করলেও রামযোহনকে সরকারী 
শ্চাকরির অযোগ্য বলেঃ খারিজ করে 
দেয়া হয়। এই "রামমোহন বাকি 
খানার দায়ে তার পিতা এবং ভ্রাতা 
জেলে আটক হলে ও'দের মুক্ত করবার 
তো কোনো! ব্যবস্থাই করেন নি বরং 
ব্রমতার কাছে স্থর্দের কড়ার করে টাকা 
ধার দিয়েছিলেন এমনকি এই রাম-. 
মোহনই ভ্রাতুপ্প রে বিরুদ্ধে সম্পত্তির 
জন্ক মামলা করলে গর্ভধারিশী মা রাম- 
যোহনের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন । 

এ সমস্ত ঘটনা রামমোহনের চরিত্র- 
হননের উদ্দেশ্যে উধৃত কর] হচ্ছে না, 
আমরা এতিহাসিক সত্যকেই হুলে 
ধরতে অভিলাষী | - 

আমাদের প্রিয় কবি, ঠাকুর রবীন্ত- 
নাথ যখন রামমোহনকে “ভারতপথিকে" 
ভূষিত করে মন্ত্রোচ্চারপের ভঙ্গিতে 
মন্তব্য করেন “বর্তমান বঙ্গসমাজের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন 
রায় । আমর] সমস্ত বঙ্গবাসী তাহার 


সম্পত্তির উত্তরা ধিকারী--তাহার. 


নিমিত ভবনে বাস করিতেছি” তখন 
তিনি স্বশ্রেণীর প্রতি আন্গগত্যে ‘বিশ্বস্ত’ 
উচ্ছাস প্রকাশ করেন মাত্র। কারণ 
"দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের হয়ে এমন 
মন্তব্য করবার কোনো অধিকারই নেই 
রবীন্দ্রনাথের ৷ ব্যাপক বঙ্গবাসী তো 


নিঃসন্দেহে, এমন কি রামমোহন-সম- . 


সাময়িক অন্য প্রদেশের শিক্ষিত মানুষও 
রামমোহনের ইংরাজ্র শসিন-সম্পকিত 


বিধাতার আশীর্বাদ-তত্ব গ্রহণ করেন: 


পনি | সমসাময়িক সর্বভারতীয় ইতিহাস 
পর্যালোচনা! করলেই তা! প্রমাণিত 
হবে। '‘বঙ্গপখথিক’ বললেও তা মন্দের 


ভালে! হত, -গৌরবার্থে ‘ভারতপথিক’ 


বিশেষণ সেকেলে বাঙালী, শৌভা- 


নিজমের নামাস্তর। বলা . বাহুল্য - 


পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা বিচি 
সামাজ্যের রাজধানী হওয়ার কারণে. 
ভাগ্যান্বেধী কলকাতাকেন্দ্রিক বাঠালী 
হিন ‘ভদ্রলোক’ 'রাঙ্জামুগত্য’ ও 
'্বদেশপ্রেমকে' একাকার করে শাসন 
ও শোষণে ‘কালা সাহেব” বনে গিয়ে 


মিথ্যা, গোখলের নামে সার্টিফিকেট -- 


জুড়ে দেন ‘what Bengal thinks 


to-day 
morrow |’ 


India thinks to- 
তামাশা এই £ বাঙালী 


সম্পর্কে গোখলের এই ধরনের উক্তির . 


প্রমাণ কোথাও পাওয়া ঘায়-ন] ! 


- Henry Ford একদা বলেছিলেন 

‘History | It is EF!” আমাদের 
সেকালের ইংরাঞ্জ-সহযোগীশ্রেণী, যার 
প্রতিনিধি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ, এরা তাদের শ্রেণীগত ধ্যান- 
ধারণা স্রাধারণ মাঙ্গযের কাধে থাবডা 
মেরে বিয়ে * দিয়ে সাধারণের 
্বনির্বাচিত মুখপাত্র হয়ে দাড়ান । 


ইতিহাসই বলবে, দেশের আপামর 
মান্য ‘বিধাতার আশীর্বাদ’ থিওরি 


গ্রহ করেন নি। সিরাজ্উদ্দোলাকে 


EEG T 
ছিলেন বলেই কী রামযোহন সে-শ্রেণীর 
চোখে ভারত পথিক ? ছুয়ে ছুয়ে চার 


হয় এই নিয়মে রামমোহন যে ‘আধুনিক ' 


ভারতের’ স্রষ্টা হলে সেই আধুনিকতাও 
মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী শ্রেণীর জন্যেই । 
এই পশ্চাদপট মনে রেখে এবার 
বিচারে অগ্রসর হওয়া যায় যে, কোন্‌ 
কোন্‌ গুণে বাবু রামমোহন সেকালের 
পথিরুতের দাঁবি করতে পারেন? 

এদেশের সামাজিক তথা রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের লেখকের! ইংরাছি- _ 
শিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 


জমিদার বা. বধ্যহ্বত্বভোগী অধ্যুষিত 


“অধ্য শ্রেণীর” ধ্যানধারণা পুষ্ট । তাই 
শ্বশ্রেণীর ভাবজগৎকে মূর্ত করবার জন্যে 
তাদের একটি “অবতার” সৃষ্টি করার 


“প্রয়োজন । রাযমোহনকে নির্বাচন 


বাদ দিলে মীরকাশেমই এদেশে ইংরাজ ' 


প্রভূত্বের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমমূলক যুদ্ধ _ 


ঘোষণ! করেছিলেন । নবাব বলে 


তাকে যদি বাদও দেয়] যায় তাহলে কী 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে না আঠারো 
থেকে ' গোটা উনিশ শতক জুড়ে 
স্থানিক্‌, তথা বিচ্ছিন্ন হলেও যে 
সামস্তত্্ তথা সাম্রাজ্যবাদী বিক্ষোভ, 
১৮'৭-র চূড়ান্ত মহাবিদ্রোহে বিক্ফো 
রিত হয়ে উঠেছিল ' তা রামমোহনের 
“বিধাতার আশীর্বাদ" বিশ্বাসকে দৃঢ- 
ভাবে নাকচ" করে। ইংরাজশাসন 
যদি এদেশের পক্ষে কল্যাণকরই হবে 
তাহলে ওই বাঙালী মধ্যশ্রেণীই বা 
ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদের লড়ায়ে 
শক্তিশালী সংগঠন এবং আন্দোলন 
শুরু করলেন কোন্‌ যুক্তিতে ?: 
কাজেই বিষয়টাকে নিরাবেগভাবে 
যাচাই করার প্রয়োজন যে কী কারণে 
রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ‘ভারতপথিক’ 
অভিহিত, করেছেন? রামমোহন 
ভারতকে .যে-পথ দেখিয়েছেন সেটা 
ইংরাজ্-সহযোগিতার পথ। যেহেতু 
সেই পথেই: রামমোহন সর্বপ্রকার 
খ্যাতি অর্জন করেছেন। বলাবাহুল্য 
তাঁদের এই মোড়লি বৃহত্বর জনসাধারণ 
অগ্রাহ. করেছেন। ফলে ইংরান্ধ 


প্রত্যক্ষত বিদায় নিলেও তাদেরই ছেঁড়া: 


চটি জুতো পরে, যার! এদেশের- 


সঙ্গে বৃহত্তর শাসিত মানুষের সম্পর্ক 
ইংরাজ প্রতুদের মতোই দূরবর্তী । 
তাহলে কী এই শ্বদেশী গোষ্ঠীর 


করে? ভাব উপর অশেষ গুণাবলী তারা 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন । 
প্রথম যে গৌরবটি রামমোহনের 


নামে চালিয়ে দেয়! হয়েছে তা এই যে; 
তিনি সতীদাহপ্রথা যা অগ্রণী 


এক "২ 
পারস্পরিক সহযোগিতা-বিভর সম্পৰ্ক 


নথিপত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ 


দেয়। লর্ড বেটিঙক্ক এই প্রথার বিরুদ্ধে 


আইন প্রবর্তন করার কালে.রামমোহন 


এর বিরোধিতাই করেন এই যুক্তিতে , 
যে, এর দ্বারা দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাস 
আঘাত লাগবে! রামমোহনের যুক্তিকে : 


অগ্রান্ধ করেই সরকার যখন এই আইন 
প্রধর্তন করেন তখন কিছুতেই স্বীকার 
করা যায় না যে, আইন প্রণয়নে রাম- 
মোহনের কিছুমাত্র হাত ছিল । যদ্দিচ 

যে, রামমোহন সহমরণের 


বিরুদ্ধে শাস্ত্র ঘেটে পুস্তিকা! লিখেছেন |. 
আসলে বিষয়টির নিজন্ব গুরুত্ব অপেক্ষা 


ইরাজ শাসনের শুভাহুধ্যায়ী হিসাবে 
বাবু রামমোহন - প্রজাবৃন্দের রাজার 
“বিরুদ্ধে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার আশং- 
কায় = শঙ্কিত ছিলেন।. সে ক্ষেত্রে 
৮ 

দ্বিতীয় গৌরব, হিন্দু _, কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাষনোহনের তৃমিকা 
আবিষ্কারণ এই সুপরিকল্পিত মিথ্যা 
রামমোহনের নামে চালিয়ে দেয়া 
হয়েছে । সমসাময়িক ঘটনা. প্রমাণ 
করে যে, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
রামমোহনের কোনো শারীরিক সম্থর্ক 
ছিল না। এমন কি এদেশে ইংরাজি 


টি ॥ পীচ ধা 

শিক্ষার পক্ষপাতী হয়েও যে রামমোহন 
লর্ড আমহাস্টকে লেখা পজে বেদাস্ত 
শিক্ষার বিরুদ্ধে রায় দেন সেই রাম- 
মোহনই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মানিকতলায় 
বেদান্ত চর্চার জন্য বেদান্ত কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এও এক অদ্ভুত 
পরিহাস। 

- তৃতীয় গৌরব, ব্রান্মধর্ম প্রতিষ্ঠা । 


এই ধর্মবোধ সম্পর্কে রামমোহন যে 
- যথেষ্ট গুরুত্ব প্রধান করেন নি তার 


প্রয়াণ ১৮৩০ শ্রীটাকে ব্রাব্ষমভার 
সংকট মুহূর্তে দিল্লির বাদশাহর রাজা? 
খেতাব শিরোধার্য করে” তারি পেনশন 
বাড়ানোর আবেদন নিয়ে অপ্রয়োজনীয় 
কাজে বিলাত যাত্রা করতে-বাধল না। 
ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে ব্রাঙ্গধর্ণের 


: অপেক্ষা আযাভামের ইউনেটেরিয়ান 


ধর্মমতের প্রতিই রামযোহনের অধিক 
পক্ষপাত দেখা গিয়েছিল! 
যে-রামমোহন নারীর উত্তরাধি- 
কারের ক্ষেত্রে বঞ্চনা, কৌলিন্য ও বছ- 
বিবাহ প্রথাকে নিন্দ! -করেন সেই 


তিনিই তান্ত্রিক শৈববিবাহকে অন্তু- 


করেন, বের প্রতীক যজ্ঞোপৰীতকে 
আমৃত্যু পরিত্যাগ করেন না। 
শেষাংশ ৭ম-পৃষ্ঠায় 


ভারত ও জার্মানীর মধ্যে পারস্পরিক মৈশ্রীর সম্পক উকি গড়ে ওঠেনি এমন-কি এই 
মৈত্রী শুধুই স্বার্থ-নিভভরও নয় 
এই মৈত্রীর শিক্লড দুই মহান দেশ ও সভ্যতায় এ্তিহাজাত মূল্যবোধের গভীরে ! যে মূল্যবোধের 
প্রতিভু রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা-গাঙ্গী, গোটে এবং ম্যাক্সম্যলার ! একই আদর্শ ও উদ্দেশ্বোর 
'প্লাপায়নের চেষ্টায় গত' কয়েক দশক ধরে গড়ে উঠেছে এই মৈশ্রীর বন্ধন! ৰ 
সেই আদর্শ, যা শান্তি, মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমে দূরত্ব দূর করে দুটি আলাদা . 
জগৎকে নিয়ে আসে পরস্পরের নিকটে--যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যুদ্ধের অভিশাপ দূর করতে ' 
বদ্ধপরিকর ! যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বচ্টি হয় উন্নততর ভবিষ্যৎ, ধরা দেয় 
সমৃদ্ধি ও প্রগতি । সেই লক্ষ্য, যা দুটি দেশের চিন্তাতেই বিশিষ্ট ৷ 
বতমানে ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যসূচীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য “ক্ষেতে 
যেমন শি, বাণিজ্য, কৃষি ও শিক্ষা--আথিক ও কারিগরি সহযোগিতা করেছেন৷ 

“ ফেডারেল প্রজাতন্তরী জার্মানী 1 
পরিবর্তে তাঁরা যা পাচ্ছেন তাঁর মল্যেরও পরিমাপ হয় না কোনো? এই প্রাপ্তির তালিকায় 
প্রশ্থমটিই হলো ভারত নামে ষাট কোটিরও বেশী মানুষের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্ব ॥ প্র 


ফেডারেল প্রজাতন্ত্র জার্সানী__এক বিশ্বস্ত সহযোগী 








সবাক ছবির স্থবণ জয়ন্তী 


সময় বন্দ্যোপাধ্যায় | 


সি পশ্চিমবঙ্গ সরকার- ও ম্যাশনাল 
ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগি- 
তায় ফেডারেশন অফ ফিল্ম নোসাইটিজ 
অফ ইণ্ডিয়া গত ১৭ই আগষ্ট শিশির 
"সঞ্চে ভারতীয় সবাক ছবির সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসবের সুচনা! করলেন অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করলেন রাজ্য 'সরকারের তথ্য 
ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
ও* পৌরেহিতা- করেন . চলচ্চিত্রকার 
_- হণাল সেন। 
আশ্রে দিন ১৬ই আগষ্ট সকাল 
দশটায় শিশির মঞ্চে ত্রিশ 'ও চল্লিশ, 
দশকে বাংলা সবাক ছবির শিল্পী ও. 
কলাকুশলীদের মানপত্র প্রদান করা 
হয়। এই অনুষ্ঠানে এমন কিছু শিল্পী 
ও কলাকুশলী, যাদের অবদান চল- 
চিত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে, আমন্ত্রণ পান 
নি। এটি সত্যিই দুঃখ ও ক্ষোভের 


কথা । যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়ে এমন- 


বিরাট অনুষ্ঠানের, ঝুঁকি কেন যে 
নিলেন কতৃপক্ষ, বুঝে ওঠাই দায়! 
২৩শে আগষ্ট ছিল চলচ্চিত্রে' শব্ব_-এই 
প্রসঙ্গে আলোচনার এক আয়োজন 
ম্যাক্সযূলার ভবনে । | 
১৭ই আগষ্ট থেকে ২৫শে আগষ্ট 
হল ৯টি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী । প্রমথেশ 
বড়,য়ার ‘অধিকার’, দেবকী বস্র 
“বিগ্ভাপতি” ভি, শাস্তারামের “পড়োশী”, 
ভি, ডামলে। ও এস, ফতেলাল পরিচা- 
. লিত ‘সন্ত তুকারাম’, ফ্রাধ অষ্টেন কৃত 
‘অচ্ছ্যুৎ কন্যা’, জে, এল, এফ, হান্ট 
পরিচালিত ‘কর্ম, জর্জ ও সার্গেই 
ভ্যাসিলিয়েন্ত কৃত. ‘চাপায়েভ’, লুইস 
যাইলষ্টোনের ‘অল কোয়ায়েট অন দি 
ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট” এবং মার্সেল কার্নে 
পরিচালিত. “লি জোর সে লেভ' । 
ভারতীয় সবাক ছবির স্থবর্ণজয়স্তী 
উৎসব অনুষ্ঠানে তিনটি বিদেশী ছবির 
অন্তর্ভুক্তি কোন যুক্তিতে হল, একটা 
প্রশ্ন থেকে যায়। ন্যাশনাল ফিল্ম 
আর্কাইভে বিগতধুগের কত স্মরণীয় 
ছবিই ন! সংরক্ষিত আছে_ সেখান 


থেকে আর মাত্র তিনটি ভারতীয় ছবি 


সংগ্রহ কর! গেল না কেন? “কর্ণ 
ছকিটিও অবনত ইংরেজীতে তোলা _ 
তবু সে ছবির-পটভূমি এদ্বেশেরই এবং 
পাত্র পাত্রী ভার্তীয়।  ' 

প্ৰমথেশ বড়,য়ার ‘অধিকার’ ছবিটি 
১৯৩৮ সালের । আজ আশীর দশকে 
'নিউথিয়েটার্সে তোলা এই ছবিটি দেখে 
বিস্ময় লাগে যে, সেই ত্রিশ দশকে ধনী 


~ 


নির্ধনের অধিকার গত সমস্যার কপ 
দিতে এক বলিষ্ঠ ছবি করেছিলেন 
গ্রমথেশ বড়,য়া, যা. আজও বুদ্ধিদীপ্ত ও 
আধুনিক বলে মনে হয়। . বস্তীর 
ক্লেদাক্ত জীবনের অভিশাপ ধনীর অট্টা- 
লিকার সমৃদ্ধিকে -যেভাবে ধিরুত 
করেছে, সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা 


" কম সাহসের পরিচয়কে তুলে ধরেনা। 


অবশ্য শোষক ও -শোধিতের প্রসঙ্গ 
এখানে চিত্রময্বতায় বিন্যস্ত হয়নি 
মমমধর্মী- সংলাপেই তা বিধৃত এবং 


সস্তার সমাধান যেভাবে, দেখানো - 


হয়েছে, তাও আঙ্কের- দিনে মেনে 
নেওয়া কষ্টকর। তবু ছবিটির কাটিশট 
টিউমেন্ট, হি সাউগ্তামণ্টাজ, 
স্থপারইম্পোজিসন ' ব্যবহার, 
সিচুয়েশনের মুড he গানের 
প্রয়োগ, স্বাভাবিক অঞ্চ রীতিমত 
উপভোগ্য কমিক্যাল রিলিফ ও বুদ্ধি 
দীপ্ত সংলাপ একালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। আঙ্গকের দর্শক্ৰৃন্দ 
দেখলেন, পঙ্কজ 'মন্লিক ও পাহাড়ী 
সাঙ্ন্যালকে ছবির পর্দায় গাঁন গাইতে, 
দেখলেন প্রমথেশ বড়,য্ার ‘আগার 
টোন আকটিং আর সে যুগের মেনর 
দেবীর দৃপ্ত অতিনুয় ভঙ্গী, শৈলেন 
চৌধুরী ও ও ইন্দু মুখাজীর সহজ সরল 
কৌতুকী, অন্ুন রায়ের দৃশ্য পরিকল্পনা 
এবং * তিমিরবরণের 
পরিচালনা ৷ নিউথিয়েটার্সের ব্যানারে 
নির্মিত দেবকী বন্থুর “বি্ভাপতি” ছবিটি 
১৯৩৭ 
জীবনে প্রেম আর ঈশ্বরাহ্ুভৃতি নিয়ে 
যে নাটকীয় হন্ব সবষ্ট হয়েছিল, তারই 
রসঘন রূপ এই ‘বিদ্যাপতি’ . ছবি। 
নজরুল ইসলামের রচনা অবলম্বনে 
ঘেবকী বস্তু ছবিটি করেছেন আশ্চর্য 
নৈপুণ্যে, হুললিত ছন্দ সুযমায়। 


রাইচাদ, বড়ালের 'সুরস্থাষটি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, 


কানন দেবী ও পাহাড়ী সাম্যালের 


গান, ছুর্গাদাস ও ছায়! দেবীর অভিনয় - 


এবং লীলা! দেশাইয়ের নৃত্য আজকের 
দর্শকও রীতিমত উপভোগ করবেন । 


১৯৪১ সালের ছবি ভিং শাস্তারামের 


পড়োশী? | হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশীর 
মধ্যে বন্ধুত্ব ঘটনাচক্রে সেই বন্ধুত্বের 


সাময়িক্‌ বিচ্ছেদ ও শেষে ছুরস্ত নাট-.. 


কীতার মধ্যে একই সঙ্গে ছুই পড়োশীর 
মৃত্যু_পড়োশী’ : ছবিটিকে আবেগ 
সমৃদ্ধ করেছে! ছবিতে ড্যাম বিধ্বংস 


সঙ্গীত - 


সালের। কবি বিষ্যাপতির - 


শুনতে ভাল লাগে, ক্যামেরার কাজ 
প্রশংসনীয় । ভি. ডামলো ও এস. 
ফতেলাল পরিচালিত মারাঠী ছবি ‘সন্ত 
তুকারাম”১৯৩৬সালে নিশ্সিত। এই 


, ছবিটি নানা দিকেই বিরল বৈশিষ্ট্যের 
স্বাক্ষর রেখেছে । এ ছবিতেই বিশ্বয়ের 


সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ফ্রিজ শটের আশ্চর্য 
ব্যবহার! ষাটের দশকে বিদেশী 
ছবিতে ফ্রিজ শটের ব্যবহার দেখে 
আমরা কতই না অবাক"হয়েছি- কিন্ত 
ত্রিশ দশকে এ দেশেরই এক ছবিতে অমন 
শট আছে--একথা কে জানতো 'জানি 
নাকোথাও পড়িনি, কাউকে বলতেও 
শুনি নি! আর এ ছবিটিই ১৯৩৭ 
সালে ভেনিসের পঞ্চম আস্তঙ্গ তিক 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা 
পেয়েছিল, এ কথাই বা আজকে ক’জ্জন 
জানেন ? . উল্লেখ করা ভাল, এই “সস্ত 
তুকারাম’ ছবিটিই সর্ব, প্রথম আস্ত- 
জ’তিক স্বীক্ৃত্ধিন্ত ভারতীয় ছবি। 
শ্রেণী বিদ্বেষ, জাতপাত ছবিতে সংঘাত 
এনেছে যদিও ভাবাবেগকে প্রাধান্ত 
দিয়ে এবং এশ্বরিক মহিমার আরোপে- 
সাধুসস্তের. জীবন সমস্তার উত্তরণ 
ঘটানো হয়েছে তবু ছবিটি আবেদন 
সৃষ্টি করে সঙ্গীতময়তায় আর দৃশ্যধ্মী- 
তায়। কৃষ্ণরাও ভোলের হর সৃষ্টি 
অভিনন্দনযোগ্য। ক্যাম্রোর কাজ্জ- 


তো অনবন্ধ। ১৯৩৬ সালে ফ্ৰাঞ্জ . 
অষ্টেন কৃত বোষ্বে টকীজ্রের ছবি ‘অচ্ছ্যৎ- 


কন্যা’ আজও-ভাল লাগে ছবিটির সহজ 


আবেদনময়তার জন্য । এক অচ্ছ্যৎ , 


প্রেমিকার দুঃখী জীবনের কথা, উচ্চ- 
নীচ বর্ণভেদ, শ্রেণী বিদ্বেষ--সব কিছুই 
এক স্বন্দর আবেগে পরিস্ফ,ট, আজকের 
দিনে মাঝে মাঝে মনে হবে অনেক- 
খানি সাজানো গোছানো-__-তথাপি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে মিথ্যে নয়। অরম্বতী 
দেবীর স্থরে গাওয়া গানগুলি আজও 
মুগ্ধ হয়ে শোনার মত । গ্রাম্য চরিত্রে 
দেবীকারানীকে সফিসটিকেটেড লাগে 
ঠিকই, কিন্তু তার অভিনয় দেখবার মত 
তীর বলার ভঙ্গী, তাকাবার ঢ অনেক 
ক্ৰটীকে আড়াল করে রাখে। তার 
পাশে অশোককুমারকে দুর্বল লাগে 


'আজকের দর্শক সেটাও. লক্ষ্য করবেন 


আগ্রহের সঙ্গে । জে. এল. এ্রফ হাণ্ট 


পরিচালিত “কর্ম” ছবিটি ইংরেজী ভাষায় 


তোলা। ভারতের দেশীয় রাজা, 
অন্ুচর, হিংসা, শিকার, প্রেম, ঈশ্বর 
ভক্তি প্রভৃতি প্রসজ্জ নিয়ে ছবিটি 
তোলা । নায়িকা দেবীকারানীর 
অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নায়কের 
ভূমিকায় অভিনয় করেন হিমাংশু রায়। 


অমাবস্তা ক! চাদ 

প্রবীণ চিত্র পরিচালক ধীরেশ ঘোষের 
নতুন হিন্দী ছবি “অমাবস্তা কা চাদ’ 
আশাহরূপ হয়নি-মনে কোন রেখা- 
পাতও করেনা। দৃশ্ত গ্রহণের কিছু 
মুন্দীয়ানা আর দৃশ্তগত নৈঃশব্দের কিছু 


“দর্পণ || শুক্রবার, ১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ 


লক্ষ্যে পড়েন ৷ ছবিটির এক বিশেষ ' 


প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল য্যাক্সযূলার ভবনে 
গত ২রা সেপ্টেম্বর | - উক্ত প্রেক্ষাগৃহের 
প্রোজেকমন ও সাউগ্ড সিষ্টেম ক্রটাপূর্ণ 
ছিল মনে হয়_সে কারণে ছবিটির 
প্রদর্শনীও বিস্নিত কম হয়নি। ছবির 


বিষয়বস্তুর মধ্যেও নতুনত্ব তেমন নেই . 
__নেই যুক্তি ও বাস্তব বোধের সেই _ 


প্রকাশ যা ছবিটিকে অস্ততঃ মননশীল 


. করে তুলতে পারত। শিল্পপতি ঠাকুর 


সাহেব্রে জমিদারী মেদ্রাজ ও নিঃসঙ্গতা! 
কিছু ফুটলেও তার কার্যকলাপ বস্ছ- 
লাংশে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তার 
শিশুর পরিচারিকা রাধিয়া প্রসঙ্গ, তার 
প্রতি ঠাকুর সাহেবের দুর্বলতা, অদ্থ্ুৎ 
জানার পর রাধিয়ার বিতাড়ন আবার 
সেই রাধিয়ার কাছেই নিজ সন্তানের 
গমনকে সমর্থন - দৃশ্য পরম্পরায় যুক্তি- 
গ্রাহ করে ভোলা হয়নি। রাধিয়!, 
চরিত্রে নন্দিনী মালিয়ার অভিব্যক্তি 


এক্ষোলা 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
বারবার বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে। 


- দৈনিক ছুই লক্ষ ব্যারেল তৈল উৎপন্ন 


হয়। ক্নবিন্দ1 উপকূলই এই তৈল 


. আহরণের কেন্দ্র । এই তৈল থেকে যে 


পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় ভা 
তাদের দেশ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট । 
কোন বৈদেশিক সাহায্যের অন্য 
হা হতাশ করতে হয় ন1। এখানকার 
এই সম্পদকে কুক্ষিগত করার পরিকল্পন1 
নিয়ে মাকিন প্ররোচনায় দক্ষিণ 
আফ্রিকা সরকার এল্লোলার স্বাধীনতার 
জন্ম লগ্ন. থেকে তৎপর হয়ে নানান 
ভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে । মাকিন 
অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে বার বার এঙ্গোলার 
উপর আক্রমণ চালাতে সাহস পাচ্ছে 


' এক্ষোলার বর্তমান সরকার দেশের 


সমস্ত শ্রেণীর লোককে এই চক্রান্তের 
বিরূদ্ধে রুখে দাড করিয়েছে । বিশেষ 
করে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক 
স্থাপন করে, নানান দেশের সঙ্গে. বন্ধুত্ব 
শক্তিকে সুদৃঢ় করে তুলেছে । প্রতিরক্ষা 


চুক্তি অনুযায়ী কিউৰার কিছু সৈন্ত . 


এঙ্গোলায় অবস্থান করছে। রাষ্ট্রসজ্ঘের 


সনদের «১ ধারা অনুযায়ী দেশের 
প্রতিরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়! 
অন্যায় কিছু নয়! 

* এই সব ব্যাপারে প্রিটোরিয়া সর- 
কার বুঝতে পারছে তাদের দিন শেষ 
অন্কেএসে গেছে। এঙ্গোলার দক্ষিণে 
নামিবিয়। ৷ এই নামিবিয়। দক্ষিণ 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেধী সরকার 
জোর করে দখল করে রয়েছে। এঙ্গোলা 
এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুক্তি সংগ্রামী" 
দের সক্রিয় সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। এই- 
ভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর শেষ 
বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের টিকে 
থাক! অসম্ভব হয়ে দীড়াবে। এই কারণে 


হবার দৃশ্যওলি চমকপ্রদ । গ্রানগ্ুলি ব্যঞ্না ছাড়া পরিচালনগত বৈশিষ্ট্য তেমন প্রিটোরিয়। সরকার -এক্গোলার উপর 


কিন্তু প্রশংসনীয় ।' আর ভাল ল 
পদ্মা দেবীর অভিনীত মিসেস ত্রি 
চরিত্রটি । বাহাদুর. খাঁর সঙ্গীত 
পরিচালনা ও কমল নায়েকের চিত্রগ্রহ 
উক্লেখের দাবী রাখে। 
‘ভারত নির্মাণ’ স স্থার 
বাষিক উৎসব 

গত ৯ই সেপ্টেম্বর কলামন্দিযে 
ভারত নির্মাণ সংস্থা আয়োজিত অঙ্ক, 
টানে ্মতী তারভিন মেহরার ভরত. 
নাট্যম নৃত্য বিশেষ দর্শনীয় হয়েছিল । 
জীমতী উন্নিলাশংকর ভার্গবের গক্জল = 
ভজন গীতও- বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভ্রা 
সংস্থার সহযোগিতায় মাশ্রী কারনীয 
ফিল্মস প্রঃঃ লিঃ-এর “মেরে স্বপ্লো কাজ 
ভারত” নামে স্বক্পদৈর্ঘের তথ্য চিহটিঙগ 
প্রদর্শিত হয় ।- সংস্থার আদর্শের অন্্ী- 
ভূত ছবিটি গ্রামীণ সংগঠনের ভূমিকা 
উজ্জল করে তুলে ধরে। সংস্থার কর্ণ- 
ধার হলেন এম. সি. ভাণ্ডারী । | 





বারবার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ২৫শে 
আগষ্ট বিমান বাহিনীর সাহায্যে একু 
বিরাট পদাতিক বাহিনী অভিযান 
চালিয়ে এলোলার অভ্যন্তরে ১০* 
মাইল ঢুকে পড়েছে । লয়ান্দা সরকার 
২৯শে জুলাই এক বিবৃতি প্রদান করে 
প্রিটৌরিয়া সরকারের এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য রাষ্ট্রসজ্ঘে 
আবেদন জানান । সঙ্গে সঙ্গে এক্গোলার 
সংবাদ সংস্বা “আ্যাউপ” তাদের 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছেন দক্ষিণ 
আফ্রিকার আক্রমণ কখবার জন্য সর্ব- 
শক্তি নিয়োগের, প্রয়োজন নেই, কারণ 
বর্ণ বৈষম্যবাদী কোন অভিযান কোন 
দিন সফল হয় নি,. এখনও হবে ন1। 
ওঁত্হাসিক নিয়মে পিছিয়ে, যেতে. 
বাধ্য । এই সংবাদপন্জে ষথার্থভাবে 
এঙ্গোলার জনগণের মনোভাব প্রদর্শিত 
হয্লেছে। 

কয়েকট! সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছাডা- 
দুনিয়ার সব রাষ্ট্র এই আক্রমণের জনা 
প্রিটোরিয়। সরকারকে ধিক্কার দিয়ে- 
ছেন। মাফিন সরকার খোলাখুলিভাবে , 
এই আক্ৰমণকে সমর্থন করতে পারে 
নি, যদিও ঘা. দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 
রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবকে ভেটো দিয়ে 


সরকার আফ্রিকায় ও এশিয়ায় যুদ্ধের 
প্ররোচন! দিয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন 
আগে লিবিয়ার দরিয়ায় বোঘটেগিকি” 
করে এদের দুই খানা বিমানকে গলি 
করে নামানো হয়েছে। সেই একই 
ভাবে জিওনিউদের প্ররোচনা দিয়ে 
ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করা 
হয়েছে। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও 

ওুদ্ধত্কে দিন দিন 
বাড়িয়ে তুলছে। এখনও ওয়াশিংটন 


ও প্রিটোরিয়া সরকার চাইছে এঙ্গোলার 


বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে তাদের 
মনোমত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ।: 
এই সত্য মাকিন ও" প্রিটোরিয়! - 


'সরকারের জানা উচিত কোন সমাজ- 


তান্ত্রিক দেশে দালাল সাষ্ট করতে 
পারলেও .জনগণের সমর্থন মেলে না। এ 
ইন্দোচীন কিউবা! ও অন্যান্ত ছোট «. 
ছোট সমাজতাম্িক দেশের ঘটনাবলী 
তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এটাও 
সত্য যে সামাজ্যবাদীরা শেষ কামড় 
দিতে ছাড়বে মা। 


mn 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টম্বর, ১৯৮১ . 


মধাগনেনর খাম ধনে 


" মধ্যপ্রদেশের রী অজুঞন সিং 
ভার এক নাটকীয় 'ঘোষণায় বিরোধী 


পক্ষকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছেন |. 


গত মাসে তিনি বিধানসভায় ঘোষণ! 
ধরেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
মুধ্যমস্তরিত ও বিধানসভার সদস্যপদ 
থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে 


দিছেন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত- 


ভারতীয় জনতা পার্টির স্মারকলিপিতে 
তার বিরুদ্ধে ছুনর্থতির যে অভিযোগ 
কব! হয়েছে তা সত্য প্রমানিত 
হলে l " 

১৪ পাতার এই- ম্মারক্লিপিতে 
অভিযোগ করা হয়েছে ষে, মন্ত্রিসভার 


দুনাঁতি ও আধিক গণ্ডগোলের জন্য এই 
রাজ্য প্রায় ফেউলে হতে বসেছে।' 


অন্ন সিং ও তার মন্ত্রীদের বিকন্ে 
১৪টি নিদি অভিযোগ এনে বলা! 


হয়েছে, সরকাঁরে ৬ আছেন এমন কিছু 
ভাঁরত পথিক রামমোহন 


৫য় পৃষ্ঠার পর পু চা 

এ চতুর্থ গৌরব, বাঙলা গর জনক। 
বালা গণ্ঠের উন্নতিতে রামমোহনের 
কোনো অবদ্ধানই নেই | যাদের 


রচনার দ্বার! বালা গঁ্ঠ উৎকৰ্ষ লাউ 


করেছে তীরা হচ্ছেন ব্য বিষ্ঠা- 
লংকীর, ভর্কানীটরধ, বন্দোপাধ্যায়; 
কা্ীনাঁথ- উ্কপঞ্চারিন, 'গৌরমোহন 
বিদযালংককর প্রমুখ রামমৌহনৈর 

রচিত ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ একেই 


লি আসা যায় থে, সি 


». আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ইংলপ্ডের অমু- 
গত ভবিষ্যত ভারতের ॥ মুক্ত; স্বাধীন 
ভারতবর্ষ নয়। তার দৃষ্টিতে ঘটনাক্রমে 
ও আকন্মিকভাবে যদি ইংলণ্ডের পরা 
ধীনতা থেকে মুক্ত স্বাধীন ভারতের 
'সষ্টি হয় তাহলে সে-ভারত হবে একটি 
গ্রীষ্টীয় দেশ--ভাষা, ধর্ম এবং আচার- 
“আচরণের সামগ্রস্তে। সেদিক থেকে 
বিদেশী সরকারের দাসত্ব তথাকথিত 


‘আধুনিকতার’ বিরোধী এবং সজ্ঞানে . 


রাময়োহন এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার 
হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছেন। 

ER অবস্তই সচেতন মান্য রামমোহন 
্ সুষ্ট এই ‘ভারত পথ” তথ! “আধুনিক 
করবেন। কারণ রামমোহনের ভূমিক! 
"জাতিগত লজ্জা ও অপমানের স্মারক-। 


লোককে বলতে শোনা যাচ্ছে যে 


ভাগ পাচ্ছে 
স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে; 
অন্ন সিং মন্ত্রিসভা আসার পর থেকেই 


সাধারণ মান্য, বিশেষ করে. হরিজন 


ও আদিবাসীদের জীবনে চরম ছূর্গতি 
দেখা দিয়েছে । বিশেষ. করে গ্রামা- 
ধলের দিকে উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে 
গেছে। গত এক বছরে গভণমেণ্ট 


জনসাধারণের 'টাঁকা নয়ছয় করেছে 


এবং এই রাজ্রোর ইতিহাসে সর্বোচ্চ 
ওভার ড্রাফট জমা করেছে । 

- এই অভিযোগপত্র রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট 
মস্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পরীক্ষা করে 
দেখার ধজন্য । অভিযোগপত্রে আবও 
বল] হয়েছে যে, বিভিন্ন পর্ষদ কর্পো- 


- রেশন ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার চেয়ারম্যানের 


মুল্যবান পদ পায়িতোষিক হিসেবে 
দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সমর্থন ক্রয় 
করেছেন,। এইসব সংস্থার মাথাদের 
মন্ত্রীদের মতই সুযোগ স্থবিধা দেওয়া 
হয়েছে। এইভাবে রাজ্যের প্রতি 
চতুর্থ এম এল এ একজন মন্ত্রী । 

বিরোধীদের এখনও অপ্রয়াণিউ 
অইসব অভিযোগ স্তরুত্ব পাচ্ছে এই 


. কারণে যে; গত জুলাই মাসে যধন মধ্য- 
প্রদেশে এসেছিলেন ,তথন প্রর্ধীনমন্্রী ও 


স্বয়ং. এই রাজ্যে সর্বব্যাপী ছুনীাতির 
কথ! বার বার উল্লেখ করেছিলৈন। 
তিনি অস্তত দিনৈ চাঁরবার বল্লেছিলৈন 


সরকারে ও পার্টিতে ছুর্ীতির অভি-. 


যৌধার কথা | 

বস্তুত _ অর্জন সিং পদত্যাগপত্র 
পাঠিয়ে চাইছেন ইন্দিরা! গান্ধীর আস্ম! 
আদায় করতে | বিরোধী দলের 
নেতা হুন্দরলাল পাটওয়! বলেছেন, 


বল এখন ইন্দিরা গান্ধীর কোর্টে। . থা 


তিনি যদি তদন্তের আদেশ ন! দেন 
তাঁর মানে অর্জুন সিং অভিযোগ থেকে 
মুক্তি পেলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে শ্রীমতী 


গান্ধী নিজেকে সমালোচনার পাত্রী ' 


করে তুলবেন ষে, ইন্দিরা কংগ্রেস হাই- 
কমাণ্ডও লুঠের ভাগ পাচ্ছে। সুরেশ 
শৈঠধিনি এই সেদিন প্যস্ত অর্জন 
সিং মন্ত্রিসভার সন্ত ছিলেন__ইন্দিরা 
কং পরিষদীয় দলের এক বি সভায় 


"মন্তব্য করেন ফে মুধ্যমন্ত্রীর পৃদ্বত্যাগ- 


পত্র প্রীমতী গাস্ধীকেও অস্বস্তিকর অব- 


EA HE 


স্থায় ফেলবৈ । 


পা ~ 


রন সিং ভীয ফী খাঁড়া 
নিজের কিছু সহকর্মীদের বেকায়দায় 
ফেলেছেন । তার! মনে করেন, তীরের 


" নেতা নিজের “উজ্জ্বল ভাবধূর্তি”, তুলে 


ধরে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে, 
গেছেন : জানা গেছে, বিধানসভায় 
নাটকীয় ঘোষণার. একদিন p আগে 
| মহ্িদভারি “রক উৈঠকে সংকর 
-. তিনি বলের সমস্ত ব্যাপরিটা প্রধানমন্ত্রীর 


. কাঁছে পাঠিয়ে দেওয়া ইবৈ কিন্তু কেউই 
ইন্দিরা কংগ্রেস ১ লুঠের ' 


সন্দেছকরেন নি যে, তা পঠানো হবে 
ভার পদত্যাগ স্ত্রসহ.। , 
/ যদি অন্ত্রন সিং রাজনৈতিক 
জীবনে নততা সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ 
এবং লম্বা চণ্ড! কথ! বলেছেন, কিন্ত 
প্রান্থ কেউই তাকে গ্রাঙ্থের মধ্যে 
আনেন নি। পাটভয়! একে পাবলি- 
সিটি গিমিক ও রাজনৈতিক ষ্টাণ্ট- বলে 
উড়িয়ে দিয়েছেন । “পদ্ত্যাগে”র পরে 
অর্জন সিং 'সরকারের' “সাংবিধানিক' 
অস্তিধ” সম্পর্কে সন্দেহও তার ‘সাহসী’ 
পদক্ষেপের অস্তর্পারশৃন্যতা প্রমাণ 
করেছে।. পাসক দলের অনেক সমস্ত 
সরকারের সমর্থনে বলেছেন, শর্ত- 
সাপেক্ষ পদত্যাগ আসলে পঁদত্যাগই 
'নয়। এরা 

বিরোধীর! যখন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চাঁলিয়ে যাচ্ছেন তখন বিস্তা- 
চরণ শুক্লার যস্তিমভ!. থেকে বিতাড়নে 
বিস্বোহী . ই-কংগ্রেসীরা অস্থবিধায় 
পড়লেও এখন বেশ্‌ সক্রিয় । এখনও 


| তারা প্রকাশ্ত ন! হলেও ক্ষমতাসীন - 
গোষ্পিকে হেয়. করার কোন স্থযোগ 
" হারাচ্ছে ন!।. শাসক ধলের এম এল 


-এ্্ের বিভিন্ন অংশের অসস্ভোষ নানা- 
ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, যার, মধ্যে-মধ্য- 


ও পৃষ্ঠার পর বি 
করা ইলে তেল আমদানী খাতে $49 
কোটি টাঁকী বাঁচানো ধায় অথবা পন্য 


বিনিষয় মাধ্যমেও এটাক] ' বাঁচানো . 


ঘায়। এর জন্যে দ্বেশে তেলের ব্যব- 
হার ২* শতাংশ কৃমাতে হৃবে। বাকি 
থাকে ১০, কোটি টাকার ঘাটতি। 
আবার আকঁরিক নোঁহা, করলা, চা 
স্কৃভীবগ্র, 5... 

বিষেশে রয়েছে। এগুলির ন্যায্য দামি 
পেলে আমাদের পক্ষে এই ঘাটতি পূরণ 
করা আদৌ কঠিন হবে না। কিন্ত 
দেশকে বন্ধক. রেখে খারা আপাততঃ 





সমন্তা মেটাঁনোর,পক্ষে পঞ্চতন্ত্ের ধিদ- . 


ভঁবি্ত' সরোবর মীনের মত তাঁদের 
ধীবরের, জালে ধরা পড়ে মৃত্যুররণ 


- করাই ভাগ্যলিপি। স্থতরাং ধর্মের 
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কাহিনী শোনার পেশা যাঁদের নয় 
তারের কানে ধর্মকধ] শুনিয়ে কি 
লাভ? 


" ঈপ্তি ইকং: নি উ 
একটি সভায় ঝড়: লি, যেখানে 


এম:এল এরা তাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর - 
. কাছে: জেলা কালেক্টরদৈর রিপোর্ট 


সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন। কোন 
কোঁন মন্ত্রীর বাড়তে গোপন সভাও 
হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অর্জন সিংয়ের 


॥সাত |) 


প্রতি জা নর বার বিজ 
দের সর্দৈ সম্পর্ঠহীন একটি ভুঁতী 
গোষ্ঠির উদয় হয়েছেন হরিজন ও 


আদিবাসী এর লী রা এই গোষ্ঠীর 


প্রধান তৃত্ত। তারা বলছেন তারা 
সোদ্বাহ্বজি হাইকমাণ্ডে প্রতি 
অন্গত I A MIO | 


শিয়ালদ্হকোর্টে আইনজীবী প্রত 


নিয়ানদহ কোর্টে একশ্রেণীর কর্ম- 
চারীর অন্যায় অশালীন ব্যবহার এবং 
প্রকান্তে ঘুষ নেওয়া ও জুলুম বেড়ে: 
চলেছে। . কদিন আগে হাইকোর্টের 
আইনক্রীবী মহম্মদ আবটুর রউফকে 
শিয়ালদৃহের ফোর্থ কোর্টের সেরেন্তাদার 
পূর্পেন্দুবাবু এবং তার সঙ্গীরা কলার _ 
ধরে ঘুষি চড় চাপড্‌ মারলেন, যা! 
সত্যই বেদনাদায়ক । ঘটনার সাক্ষী 
বেশ কয়েকজন আভভোকেট স্ুন্ধ হয়ে 


' আইনমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে এর প্রতিকার 


করতে অনুরোধ করেছেন । 


প্রকাশ পূর্ণেকুবাবু আলিপুর 
কোর্টের কপি ডিপার্টমেন্টে হেড কলার 


ছিজেন। তিনি প্রচণ্ড ঘুষ খেতেন 
এবং রূঢ় ব্যবহার, করতেন। জনাব - 


শিয়ীলদহে বদলী হয়েছেন পূৰ্েূবাৰু 
শির্ালদহ 'কোটে ফোর্থ মুনসৈফ 
মহাশয়ের কাছেও অভিযোগ জানিয়ে- 


ছেন আইনজীবী আবদুর রউফ । 


পূর্ণেন্ুবাবু ও তার দলবল আবদুর 
বউফ্কুকে শিয়ীলদই কোর্টের কোনও 
দপ্তরে ঢুকতে দিচ্ছেন না। একজন 
উকি কাঁলোঁ কোট পরে কোর্টের 
কর্মচারীকে মারধোর করলে তাঁর নাম 
কেটে বার আ্যাসোসিয়েশন থেকে বাদ 
ৰৈয়া হয়। অথচ কালোঁকো্ট পরা 
উকিলকৈ- বিনা কারণে কোর্টের 
সরকারী কর্মী প্রকান্ঠে মারধোর, 
করলে কি সাজা হবেনা শিশ্ালদহ 
কোর্থ কোর্টের সেৱৈস্তাদার পূৰ্ণেসুবাবুব 





শার টী সংখ্যা 
॥ এই সংখ্যার, লেখক ও বিষয় টা ॥ 
ভোটের রানীতি' / নারায়ণ লৌহ 
ভারতীয় রাজনীতি কোন্‌ গঞধ./ রখেন নী, 


. স্বাদ, সতা-অসী 


অিসত ওঁ নিকিতা / হীরেন বন 
উনিশ শতকের গরথমার্থে কলকতা সবজি {' | 


বিরোধ ও মির্ললৈর কৃত / প্রদীপ রায় | 
প্রসঙ্গ : সজনীকান্ত দাশ / রণদিৎকুনার সেন 
দেশে দেশে ময়া বুর্জোয়ার অত্যুখান / পতি নন্দী 


বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন : কেনা ও করত এই / কাজিন ক 
শীবন সংগ্রামে সত শ্রেণীর সূমিক এবং 


তাদের ভৰবিয্যৎ / বাদলকুষ্ণ সেন 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভর দর্শন / মিহির" আচার্য 

-" - এদমো £ হৈরতহ্বের লাঠি কাঁধে পুঁজিবাদের প্রহরী / বৈহনাথ সাহা 
নারী মুক্তি £ সাহিত্যে চিন্তায় ও চেতনায় / রশীদ আঁলি ফারুকী - 
দুৰ্যোধন যেখানে দেবতা / সজল সেন 


লাদাখ হিমালয় / অরুণ ঘোষ 


বাংলা চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ / সমর বন্দ্যোপাধ্যার 
॥ এই সংখ্যার দাম পাঁচ টাকা ॥ 


১১ 
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টন কাবাতীর ডীমাষঠ নাসিহোদে নান নানা 
লিক ৪ বেঘাইদী কাজকর্ম চলছে 


উত্তর কলকাতার দ্রীমল্যাড নার্সিং 
হোমে বেপরোয়া বেআইনী কাজকর্ম 


- চলছে-_এই অভিযোগে স্থানীয় বাপি-: 


ন্বার] এখন দ্বারুণ উত্তেজিত । শ্ঠাম- 
'বাঙ্জার সঙ্গিকটস্ক এই নার্সিং হোমকে 
কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে নানাজনের 
হাজারো অভিযোগ ) ইতিমধ্যে বিক্ষুন্ধ 
স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি সাধারণের 


শুরু করেছেন। নাদিং হোম বকর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে 
' এলাকায় বিস্তর পোষ্টার পড়ছে। 
অনুসন্ধানে জান] যায়, ডাঃ এস কে 
ঘোষ এই নাপিং হোমটির মালিক বলে 
পরিচিত। ভদ্রলোকের গুপের অস্ত 
নেই। মহিলাদের প্রতি আসক্তি, 
সরকারী হাসপাতাল , থেকে চোরাই 
ওষুধ পাচার করার, ই এস আই-য়ের 
দুয়া কার্ড মারব সরকারী ওষুধ পত্তর 
'দ্বামী দামী ওষুধ চুরি করা, কোন 


অপকর্মেই এর নাকি ফাকি ,নেই। 


এসব অপকর্মের সংগে বেশ কিছু সুর- 
. কারী ,বেসরকারী মাতব্বরকেও ডাঃ 
' ঘোষ জুটিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে 
তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! 
করা যাবে। তার আগে ব্ল! 
বেশ কিছু: তথাকথিত বড় বড় 
ডাক্তার এই নার্সিং হোমটির--সংগে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এদের মধ্যে 
রয়েছেন ভাঃএন কে 'মন্জুমন্টার, ভা 
সি আর মাইতি, ডাঃ দিলীপ সেন, ডাই 


“টি আর তপ্ত, ডাঃ পি এন 'বল প্রমুখ 


এদের কেউ আর জি কর, কেউবা 


- মেডিক্যাল কলেজের সংগে রয়েছেন ৷ 
হাসপাতালের কাছের ফাকে এরা ড্রীম- 
ল্যাণ্ডে আসেন পয়সা রোজগারের . 


ধান্ধায়। ইতিমধ্যে জানা গেছে মেডি- 
কেল কলেজ হাসপাতালের বেপরোয়া 
ওষুধ চুরির সংগে হাসপাতালের বেশ 
কিছু পদস্থ কর্মকর্তারাও জড়িত | ভীম- 
ল্যাণ্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব ওষুধ 
ব্যবন্ৃত হচ্ছে অনেকেরই অভিযোগ ত! 


হাসপীতালেরই চুরি করা মাল্‌। ভাঃ. 


এস কে বোষও এই হাসপাতালে রোগী 
দের “সেবা” করে থাকেন। শুধু 
ডীমল্যাখেই নয়, কাশীপুরের ২নং 
লক গেট রোডেও ডাঃ ঘোষের “একটি 
চেম্বার রয়েছে। ডাঃ ঘোষ নাকি 
‘সেবা? করার প্রেরণায় রোগীদের কাছ 
থেকে ফীজ পর্যস্ত নেন না, কিন্ত 
বিভিন্ন মহলের অভিষোগ চিকিৎসার 
নামে এমন” রোগী বিরল ধার কাছ 
থেকে উনি কার্ডিওগ্রাফি, রক্ত পরীক্ষা, 
প্রস্তাব পরীক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষার নামে 
নজরানা আদায় না.করে ছেড়েছেন । 
ফীজ না নিয়ে একরকম বাধ্য করিয়ে 


রোগীদের, তিনি. ভ্রীমল্যাণ্ড থেকেই, 


এসব? পরীক্ষার্ডলি করিয়ে থাকেন। 
ফলে ডাঃ ঘোষের দুদিকে লাভ । এক, 
সাধারণের মাঝে ফীজ নেন না বলে 
খাতির কুডান। অপরদিকে পরীক্ষার 


১: নামে ফীক্জের চারগুণ টাকা কৌশলে ' 


কোন ২আদায় করে নিতে পারেন। 
এহেন ধূরদ্ধর ডাঃ ঘোষের বিরুদ্ধে 

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ-ষে 

যাই বলুক, ডাঃ ঘোষ ভীমল্যাণ্ড নার্সিং 


হোম পরিচালনার সংগে দরকারী হাস-. 


পাতালের ওষুধ পাচারের সংগে ওত- 


-প্রোতভাবে জডিত। ' এদের বক্তব্য * 


আর জি কর হাসপাতালের দামী দামী 
ওষুধ পাচারের. কাজ হাসপাতালের 
জ্যোৎস্না ও রেণু বিশ্বাস নামে দু'জন 
মহিলা ঘনিষ্ঠভাবে জঁড়িত। এরা 
হাসপাতালের কািওলজি . ভিপার্ট- 
" ওষুধপত্র ড্রীমল্যাণ্ডের শংকর সাহা, 
সুশান্ত জানার হাতে তুলে দেঁয়। 


. সপ্তাহে নির্দিষ্ট দু'দিন এই রত ব্যাগ 


নিয়ে আর জি কর হাসপাতালে আসে 
এবং জ্যোৎত্সা ও রেণু চোরাই মালপত্র 
এদের হাতে, পৌছে দেয়। হাঁস- 


|| 
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হাসপাতালের বেশ কিছু চোরাই ওষুধ- 
পত্র কিছু বড়কর্তার হাত ঘুরে ড্রীম- 
ল্যাণ্ডে এসে পৌছয়। 





| Phone £ হি 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ভাবযৃতি আঁহ ত করে.. চ্যালেঞ্ 
করেছে | ূ J 
: একদিকে পৌরসভাস্ব বোড়ালের 
ই এস আইয়ের কা কার্ড মারফত যন্মা হাসপাতাল, দুম বিভাগ, 
ডাঃ ঘোষ যে ওষুধ যোগাড় করেন কার জঞ্জাল অপসারণ -বিভাগ প্রভৃতি কর- 
বাজার ই এম আই মেডিকেল স্টোর দাতাদের সেবামূলক সমস্ত ক্ষেত্রেই 
থেকে ত! সকলের নজর এড়িয়ে ভ্রীম- চরম দুনাতির চক্র সক্রিয়, অপরদিকে 
ল্যাণ্ডে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দীননাথ বামজ্রস্ট সমর্থকদের উপর আঘাত 
পাণ্ডে, গৌর, স্থশাস্ত, রামচন্দ্র, রাধা- - হেনে বাসস্রন্টকে দুর্বল করে দেবার 
গোবিন্দ ও সৰ্বেশ্বরের। এরা সবাই জন্য ভোল! সেন, কল্যাণ বিশ্বাস, শিবু 
ডাঃ ঘোষের অত্যন্ত পেয়ারের। ডাঃ সমাদ্দার, মধু চ্যাটাজীদের ছকুম মত 
ঘোষ নেপথ্যে থেকে ‘ভদ্রলোক’ ,সেঙ্দে কমিশনার ' অনিল রায়ের তৎপরতা 


এসব সাধারণ কমদের দিয়ে অপকর্ম- সমূহ বিপদের আশংকা ঘনিয়ে 


কলকাতা পৌরসভা 


গুলি করাচ্ছেন । ভুলেছে। কমিশনার অনিল রায় আজ 
শ্তামবাজার ট্রাম (ডিপোর ট্রাম এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন যে 
কর্মীদের ধারে ওষুধপত্র. দেয়ার' মন্ত্রীকে পর্যস্ত উপেক্ষা করতে শুরু 


ব্যাপারেও নাকি নান! গণ্ডগোল, 


রয়েছে বলে এলাকার ' বাসিন্দাদের 

অভিযষোগ। ঠ 
অনেকের অভিযোগ নাসিং হোমে 

কেবিন দেখিয়ে বেশী চার্জ নেয়া হলেও 


পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, - বেশী .. লেগেছেন। এখানে ন্মরণযোগা যে 
পয়সায় রিজার্ভ কর1-রেবিনেই অন্য - 


রোগীদের খাট পেতে ভন্তি করে নেয়া 
হচ্ছে। এই বাড়তি লাভ নাকি ডাঃ 


যোষেরই-। ডাঃ ঘোষ কর্মীদের দিয়ে 


যত অপকর্মই করান না কেন, কর্মীদের 
দাবী দাওয়ার ব্যাপারে ডাঃ ঘোষ 
নাকি একেবাবে দার্শনিক । যখন 
তখন যাকে তাকে ছাটাই করা নাকি 
তার তুঘলকী খেয়ালেরই একটা 
অংশ '" ঠা 
কাণ্ডের মধ্যেই স্বাস্থ্দণ্ররের কতিপয় 


" ব্লাডব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা পাকা. করতে 
চলেছেন। বিষয়টি চূড়ান্ত ' করার 


আগে স্বাস্থ্দপ্তর এ ব্যাপারে একটু 


ধোঁজ খবরু করলে অনেক কিছুই | 


জানতে পারবেন বলে শোনা যাচ্ছে): 
রাজা 'গোয়েম্দ বিভাগ, পুলিশ 
গুর, সর্বোপরি রাজ্য স্বাস্থ্যদর্থরের 


1 
ভ্ীমল্যাড নিয়ে তারা অস্ত শুরু 


করুন। এতে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে 
সাপও বেরিয়ে পড়তে পারে । -ভাঃ 


ঘোষের উপচৌকনের লোভ এড়ানো 





(উপন্যাস 


করেছেন ।. প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের. 


মধ্যে বামফ্রণ্টের ' সমর্থক ভ্রীরমেন 


_ চ্যাটাজ্জীকে ্যাসেসরের পদ থেকে' 


সরাবার জন্য শিবু সমাদ্দার মধু 
চ্যাটাজ্জী-অনিল রায়রা এখন উঠে পড়ে 


্বব্রত মুখার্জীর আমলে এই একই চক্র 
তাক্চে ডেপুটি এযাসেসরের পদ থেকে 
সাময়িকভাবে সুরিয়ে দিয়েছিল । 
পরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে রমেন 
চ্যাটাজীকে এযাসেসরের পদে বসিয়ে 
তার ক্ষতিপূরণ করে। এদিকে রমেন-- 
বাবু এই অবস্থায় দু মাসের ছুটি নিয়ে- 
ছেশ। রমেনবাবুকে অবশ্ত এাসেসর 
পদে রাখার ব্যাপারে টেকনিক্যাল 


"৮. বাধা আছে, কিন্ত গত চার-বছরে এই 


বাধ! দূর করা-যেত ৷ . তাঁর পক্ষে সব- 
ডি সম্পূর্ণ 

'অফিসার | : এবং কলকাতা 
তে সাক্ষ্য দেয় 
কর নির্ধারণ বিভাগের সর্বময় কর্তার 
পক্ষে সততা একান্ত প্রয়োজন |. 


2 শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 
গল 2 


উৎপলেন্দু চক্রবর্তী 


শারদীয়া কোলফিল্ড টাইমস 
: 'মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে, 


Price 6) Paise 


এযামেলর হিনেবে তার হয়ত আন 
উদ্ভোগী হওয়া! উচিত ছিল কিন্ত তবু 
তার আমলে রাজস্ব বছরে ১১ কোর 
টাকা থেকে ১৪ কোটিতে -উঠেছে এক 
সন্ট লেকে অফিস বসিয়ে অনিল রায়: 


মধু চ্যাটার্জাদের ষড়মন্তর্জাত বনু প্রায় 


তামাদি-হয়ে-যাওয়া বিল ও নোটিস 


উদ্ধার হয়েছে। I 
ইন্দিরা ভাঙছেন না 


১ম পৃষ্ঠার পর . 
আপনারা স্ঝগড়। বন্ধ করে দলে শৃঙ্খল! 
না ফিরিয়ে আনলে আমি অন্য ব্যস্থাজ 
নেব প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় অনে- 
কেই চিন্তিত ! রাজ্য কংগ্রেসের অনেক 
বাঘা বাঘা নেত্র তাই প্রকাশ্যে কোন 
রকম বিবৃতি বা পাল্টা বিবৃতি দিচ্ছেন 
ন 

রাজ্য কংগ্রেসের নতুন' কমিটির 
যারা বিরোধী তারা এখন চুপ করে 
আছেন প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী পদক্ষেপ 
কি হয় তা দেখার জন্য 


আমল! ও মন্ত্রী 

১ম পৃষ্ঠার পর 
অফিসার সেওয়ালিয়াকে মিজোরাম 
বদলী কর] হয় কিন্তু তিনি দিলীতেই 


থেকে যান এবং কিছুদিন আগে তার 
বদলীর আদেশ নাকচ করা হয়েছে । 


নগ্ন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা! পরা- 
য়ণতার একটি সাম্প্রতিক ঘটনা হল 
প্তিচেরীর চীফ সেক্রেটারী পি ভি 
জয়রুষণাণের বদলী । রাজ্যের শিক্ষা: 
মন্ত্রীর অভিযোগে জৈল সিং তাকে 
বদলীর আদেশ দেন। মন্ত্রী চীফ 
সেক্রেটারীর ওপর ক্রুদ্ধ হন এই কারণে 
যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি 
মন্ত্রীকে ফী হাণ্ড দিচ্ছিলেন না) 
পত্তিচেরীর মূখ্যমন্ত্ৰী এবং লে: গভর্নজ 
চীফ সেক্রেটারীকে বদলী করার' 
বিরোধী ছিলেন। - 


আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু. মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ - টা 
সিরাজ, প্রফুল্প রায়, সন্বীব চট্টোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, 
নিখিল চন্দ্র সরকার, তুলসী সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন। ' 
আরও থাকছে কোলফিল্ড-এর অজান। কাহিনী সম্বন্ধে একটি 
+ প্রবন্ধ, লিখছেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়, এবং কবিতাও প্রবন্ধ ৷ 
চলচ্চিত্র £ বাংলা_-সেবাত্রত গুপ্ত / হিন্দী--দুলেন্দ্ৰ ভৌমিক / আঞ্চলিক-- 
কিরণকুমার রায় / দুটি সাক্ষাৎকার--শঙ্কর ভট্টাচার্য ও 


জাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 
১. ভারতের খনিজ সম্পদ TRO ১২:৫৫ 








সম্ভব হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই 


এছাড়া নাটক ও ধারার ওপর থাকছে আকর্ষণীয় রচনা। 
অনুমান যে একেবারে অমূলকও নন | 








j খেলা £ অজয় বহু, মুকুল, মতি নন্দী; শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
॥ ভূতাত্তিকের চোখে ' তা প্রমাণ হতে পরে । কিন্তু সরকার |. রী জয়স্ত চক্ররতী . - | 
. পশ্চিমবাংলা সনধর্ষণ রায় টি ক 
| এ | কি দৃঢ়তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একবার মহালয়ার আগেই বের হচ্ছে 
7 ভাববেন? ১ ভাকযোগে--৮ টাকা ৪০ পয়সা 
সম্পাদক--হীরেন বনু 


ici কর্তৃক রী প্রেস, ১২৩/১, পচাৰ প্র রোড, কলিকাত-৬ ক রি এছ পৰ ৯) বেল, কাত ১৬ পালি 








ইন্দিরা! কংগ্রেসের বেশ কিছু নেত! 


এই অবস্থায় 


জানা 
নাকি রাজ্য 


এবং এম এল এ ও এস 


টাকার বনি 4 
গত ডি 


- কল্পনায় ব্যস্ত'। 





ংশ ব্্ষঃ £ ৩৬শ রি ॥ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর ৮১ 1 ৬০ পর্ন! 


9৫ বন বিধারসার 
নিবাচন গিছনোর 
জন্য রাজ্য ই-কং 
টাতগাড় লেগেছে 


এব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী এবং রাজীব 


গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবেন । * 


রাজ্যের এবং দিল্লীর বেশ কিছু 
ইন্দিরা কংগ্রেম নেতা কি যুক্তিতে 
নির্বাচন পেছোনে। যায় সেই পরি- 
তবে প্রাথমিকভাবে 
জানা গেছে ভোটার লিস্টকে কেন্ত্র 
করেই মূল শোরগোল তোলা ,হবে। 
ইতিমধ্যেই ইন্দিরা কংগ্রেস মহলে 
অভিযোগের খসড়া তৈরী করা শুরু 
হয়ে গেছে। জানা গেছে প্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপতি আনন্দগোপাল 


মুধাজা সহ অন্তান্ত কর্মকার নির্বাচন 
কমিশনারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের 


' ভোটার লিষ্ট নিয়ে লিখিত অভিযোগ 


করে দাবী জানাবেন যে, আবার নতুন 
করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার লিস্ট তৈরী 


বিভিন্ন রাঞ্জোর অতিথি 
জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 


'রাজ্যেরও দুটো বাড়ি আছে। তার 


মধ্যে একটি সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
২৭টি শয়নকক্ষ বিশিষ্ট অতিথি ভবন। 
এই ভবন চালাতে প্রচণ্ড খরচ। বৈদ্য- 


তিক বিল প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা ' 


প্রতি কোয়াটারে টেলিফোন বিল ২. 
হাজার টাক1। . ভবনের চারটি পাড়ির 
জন্ত পেট্রোল ও মেরাযতি খরচ বছরে 
চার লক্ষ টাকা । | 
গত এক বছরে ভবন রক্ষণাবেক্ষণের 


' লক্ষ টাকা । 
খরুচ হয় * লক্ষ টাকা! 
"জগন্নাথ মিশ্র যখন ক্ষমতায় আসেন 


করা হোক । কারণ এই ভোটার লিস্ট 
প্রায় পুরোটাই কারচুপিতে ভরা । 
এই দাবীর সমর্থনে যাতে অন্কান্য 
দল এবং ব্যক্তি, বিশেষ, করে জনতা 
পার্টি, কংগ্রেস (স) এবং প্রফুল্তু সেনের 
মত নেতাদের পায়! যায় তার জন্য 
চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আনন্দবাবু 
স্বয়ং এবং রাজ্াসভার নির্দল সমস্থ 


. « শঙ্করপ্রসাদ মিত্র আলোচনা শুরু 


করেছেন। - | 

মোট কথা আগামী কয়েক মাসের 
মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস নির্বাচন যাতে 
পিছিয়ে যেতে পারে এমন একটা 
পরিবেশ এবং হাওয়া ভোলার প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী 
সবুজ সংকেত দিলেই কাজ শুরু হয়ে 
যাবে।, 

ইন্দির] কগ্রেসী নেতাদের ধারণা 
আগামী জুনে এই সরকারের মেয়াদ 
শেষ হচ্ছে । তাই নির্বাচন জুনে না 


হলে এরাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম 
হবে। বেশ কয়েক মাস রাষ্ট্রপতি, 


শাসনে থাকার ফলে পুলিশ. এবং 
প্রশাসনকে নিজেদের কাজে লাগানো 
যাবে । এবং তাতে নির্বাচনে স্থফল 
পাওয়াযাবে। ৮ 


খরচ দ্বিগুণ হয়েছে । ১৯৮* সালের জুন 
পর্যস্ত ছিল ৪.৫ লক্ষ টাঁকা। এ বছরে, 
১২ লক্ষ টাকা হবে বলে মনে হচ্ছে । 
দরিদ্র ও অনগ্রসর বিহার রাজ্যের 
৩২টি শয়নকক্ষ বিশিষ্ট অতিথি ভবন 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে খরচ হয় ১৪ 


'মুখামন্বী 


শেষাংশ ৮ম পঠায় - 


/ 


' পাঞ্াব শীর্ষে । .২ 


কেবলমাত্র গাড়ির জন্তই , 





গীত ই-বং খাত বাজোর 
মুখামন্ত্রীছ্রে অবিৰাম আনাগোনা 


লক্ষ লক্ষ টাকার অপন্যয় 


দিজীতে একটা কথা চালু হয়ে 
গিয়েছিল যে, ষর্দি কেউ ইন্দিরা! কংগ্রেস 


শামিত কোন রাজ্যের মুখামন্ত্রীর সজে” 


দেখা করতে চান তবে তাকে দিল্লীতে 
আসতে হবে। দু একমাস বাদ দিলে 


তার আগে বেশ কয়েকমাম ধরে ই- 


কংগ্রেসী মুখাসন্ত্রীদের দিলীতে আনা 
গোনার বিরাম ছিল না। কেউ 
আসছেন বিক্ষু গোষ্ঠীদের সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ওয়াকি- 
ফহাল করতে, কেউ নিঙ্ষের বিরুদ্ধে 
ছুন্শতির অভিযোগ শ্থালন করতে, 


কেউ প্রধানমন্ত্রীকে তৈলদান করতে । 


কর্ণাটকের  মুগ্ামন্তরী গশু রাও 
প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দিল্লী আসতেন । 


. মধ্যপ্রদেশের মৃখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংও 


তাই। পাঞ্জাবের মুখামন্ত্রী দরবার] সিং 
জুলাই মাসের অধিকাংশ সময় দিল্লীতে 
অ তবাহিত করেন, অবশ্ত সারা বছর 


“ধরেই বার বার তার দিল্লীতে আবির্ভাব 
ঘটে। রাজস্থানের পচাত মুখ্যমন্ত্রী ' 
॥ জগন্নাথ পাহাডিয়াও একই পথ অসুসরণ 


করতেন । 
রাঞ্ধানীতে গমনাগমনের ব্যাপারে 


মন্ত্রী দরবার! সিং দিল্লীতে এসে দুদিন 
ধরে চেষ্টা করেন রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
দেখা করার এবং শেষ পর্যস্ত ব্যর্থ হয়ে 
প্রত্য'বর্তন করেন। চারদিন পরে 
পাঞ্তাব ই-কংগ্রেসী বারোজ্ন এম এল এ, 
দিলী আসেন,, রাজীব গান্ধীর শঙ্গে 
দেখা করতে সমর্থ হন, মৃধ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 


অভিযোগ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে, 


যান । পরের সপ্তাহে দরবার] সিংয়ের 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন ৷ এবার তিনি 


*শে জানুয়ারী মুখা- 


ইন্দিরা গান্ধী ও ‘রাজীব উভয়ের সঙ্গে 
সাক্ষাত করতে সমর্থ হন । তিনি হেন 
রাজধানীতে আসন্ন কিষাণ সমাবেশ 
নিয়েই আলোচনা করতে এসেছিলেন, 
কিন্তু নিজের সম্পর্কে দুটো ভাল কথ] 
বলে তার রাজের বিরোধীদের বিরুদ্ধে 
বিফোদগার করতে ভোলেন নি ।. 

এর ঠিক. ছয়দিন পরে, অর্থাৎ 
ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের মন্ত্রী ও এম 
এল এদের আর একটি দল প্রধানমন্ত্রীর, 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন'। তীরের 
অভিযোগ £ মৃখ্যযত্ী দরবার! সিং. এবং 
কেন্দীয় স্বর মন্ত্রী জৈল সিং কৌধ্লে 
লিপ্ত। কয়েকদিন পরেই স্পীকার ও 

স্পীকারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের 

এগারোজন সদস্তবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি 
দল প্রধানমন্ত্রী ও রাজীবের সঙ্গে দেখ! 


‘করেন।, পাচদিন পরেই দিল্লীতে 


দরবারা সিংয়ের 'পুনরাবিভভাব এবং 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

ছু সপ্তাহ গেল । ১৬ই মার্চ আটজন 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী এম এল এ দি্ীে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনশ 
দিন পরে পীচঙ্জন এম এল এ শ্রীমতী 


গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে মুখামন্ত্রীকে 


সমর্থন করেন। এক সপ্তাহ পরে 
দ্বরবারা সিং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেবা 
করেন। পরের সপ্তাহে তিনি আবার 
আসেন কিন্তু এবার আর দেখা! করতে 
পারেন না। এক সপ্তাহ পরে তিলনি 
আবার চেষ্টা করেন দেখা করতে এবং 
এবার সফল হন। তিনদিন পরে 


পাগ্তাব এম এল এদের পনেরোজল ' 


প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


| 














বাম৫গণতা্ির কোর ঘমাধি? 


পমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববিদয়ে বেরিয়ে তার এবং তীর দলের পক্ষে একটি 
সুসংবাদ শুনলেন যে, কেরালায় বাম গণতাগ্রিক মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। 
পিতা জওহরলালের ছায়াস্রূপিণী শ্রীমতী ইন্দির] ধন রাজনীতিতে এলেন তখন 
থেকেই তিনি স্বদল প্রীতিতে আচ্ছুম, বিরোধীরা তার কাছে অসহৃ,. অবশ্যই 
নিজের স্বার্থে কখনও কখনও বিরোধীদের কাজে লাগিয়েছেন ৷ তিনি ধখন 
কংগ্রেষ সভাপতি তখন, অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে কেরালায় প্রথম. ই এম এস মন্ত্ি 
সভার পতন ঘটে । তারপর ১৯:৭ ও ১৯৫৯ সালে তার প্রধানযিত্বের সময় 
দিল্লী থেকে কলকাঠি নেড়ে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটানে। ভার পক্ষে 
অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায় । ১৯৮০ সালে পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে 
পুরনো খেল! থেলে কয়েকটি অ-কংগ্রেসী সরকার ভেজে দেন । ' কিন্তু বাযস্রণ্ট 
শাসিত দুটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও গরিগুরার দিকে হাত বাড়াবার সাহস হয় না, 
' অবস্য ইন্দিরা, সঞ্জয় এবং তাদের দামাহুদাসদের হ্বিতস্বি চলতে থাকে, যেন এই 
হুই সরকারকে উৎখাত করতে আর দেরী নেই,। ইন্দিরার ক্ষমতায় প্রত্যা- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষষ্ঠোড়া গজিয়ে উঠেছে-কেরালা। কিন্ক' এই' 
বিষঞ্কোড়া। নিল হয়ে গেল কোন হাঙ্গামা না ঘটিয়ে । কেন্দ্র থেকে রাজ্য- 
পালকে দিয়ে কলকাঠি নাড়ানো বা ফ্রন্টের ক্ষুদ্র শরিকদের বিমোচন সংগ্রামে 
নামানো! অথব] মা্কসবাদীদের. কারারুদ্ধ করার দরকার হল ন1। শ্রীমতী 
ইন্দিরার দলের নামাঙ্কিত ছুটি দল-_যার1 এককালে মূল কংগ্রেসেই ছিল-_-ফ্রণ্ট 
ত্যাগ করার ফলে কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হল। 
এতে ইন্দিরা কংগ্রেসের উষ্কানীও থাকতে পারে। কংগ্রেস-ন দলের সমর্থন 
তুলে নেওয়ার ফলেই 'মস্ত্রসভার সংকট ঘনিয়ে আসে, যে দলের অনেকেই 
" ই-কংগ্রেসের দিকে এক পা! বাড়িয়ে আছেন। কিন্ত এই দলের মধ্যেও কিছু 
কট্টর ইন্দিরা বিরোধী ব্যক্তি আছেন যারা কিছুতেই দলকে ই-কংগ্রেসের মধ্যে 
বিলীন করতে চান না। 'বোঙ্বাইয়ে কংগ্রেস-সর এ আই নি ' সি অধিবেশনের 
আলোচনায় দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ, সস্তই ই-কংগ্রেসের' ধারে কাছে যেতে 
চাইছেন ন], যদিও ই-কং কেরালায় সরকার গঠনের চেষ্টায় কংস স্দস্যদের 
. বিনা শর্তে দলে অস্ততুপ্ত করতে আগ্রন্থী। এ আই সি সির প্রস্তাবে “জরুরী 


পরিস্থিতির একট! ফাকভ। থাকলেও পরিষ্কার বল? হয়েছে থে, ই কংগ্রেসের | 
. সঙ্গে কোন সমঝোতা বা এঁক্যে দল রাজি নম্ন। ফলে কেরালায় কিছু কং-স | 
সদস্য ই-কংগ্রেসের সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফন্টে যোগ দিতে চাইলেও হাইকম্যাণ্ডের | 
'. বিরোধিতায় তা সম্ভব নয়। যি এরা! ই-কংগ্রেসে ভিড়ে যান তাহলেও | 
ইন্দিরার অগ্রগামীদের পক্ষে কেরালায় সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। ই-কং ] 
| বলে! একালে অলস্মীর পুজো! দিলে 


ও নেতৃত্বে সেধানে, সরকার গঠন করতে গেলে ২২ জন কং-এস সদ্বস্ত তো বটেই, 


কেরাল! কংগ্রেস (মণি), আর এস পি, অল ইণ্ডিয়ন! মুসলীম লীগ, এন ডি পি, | 
| ৈরব তা বিলক্ষণ জানেন । নাটকীয় 


পি এস পি এবং নির্দল স্ন্তদের সমর্থন পেতে হবে। তবেই ১৪০ জন সদশ্য- 
বিশিষ্ট বিধানসভায় ৭২ জন সদস্তের নিরস্কুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া যাবে । কং- 
মর এ আই সি নি অধিবেশনের পর প্রমাণ হয়ে গেল, এই সমর্থন পাওয়ার 


আশা নেই বললেই চলে। তবু কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন্‌ ব্লবৎ করে | 
বিধানসতাকে জীইয়ে রাখা হল যদি ই-কং কায়দা কানুন করে বা সদস্ত ভাঙ্গিয়ে | 
| তিনি নিজেকে ষড়টা! দর্শনীয় করে 
| ফেলেছেন, অতঃপর আর কিছু না 
| করেও তিনি সর্বত্র একটি আলোচ্য - 


নারি হা রমিতা দন জাতে গায় 


কিন্ত আশঙ্কার কথা এই যে, কেরালায় বাম ও গণতান্ত্রিক এক্যের পরীক্ষা 
ব্যর্থ হয়ে গেল। এই এঁক্যের ব্যাপারে ছ্বিমত'থাকলেও বামপন্থী দলের মধ্যে 
. অনেকেই যনে করেন বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মিলিত শক্তিই ইন্দিরার 
খ্ৈশীসনের সার্থক মোকাবিলায় সমর্ঘ। অনেকের মত কেবলমাত্র বামপন্থীদের 


এক্যের ওপরই ফ্রন্টের ভ্তি শক্ত হতে পারে। 


চিজ টার রর লহ চারের বা সমাজ- | 


তশ্ত্রীরাকোন রাঙ্জ্যে সরকার গঠন করলেই কিছুদিন বাদে বিরোধ অবশ্তভাবী 


হয়ে ' ওঠে, ১৯7১ সালে কেরালায্ন ষা হল এবং ১৯৬৭ ও ১১৬৯'সালে | 
পশ্চিমবঙ্গে ঘা হয়েছিল । তাহলে কি কেরালা বাম_ ও গণতান্ত্রিক এক্যের | 


সমাধি রচনা করল? | 


[J 


এর 
মধ্যে কে সঠিক আর কে | তাহলেও ভারতীয় গভর্ণর মাত্রেই যে 


দিল্লী-নিযুক্ত হাফ-পলিটিশ্যান হতে 
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বাংলার সংস্কৃতির প্রবল আকর্ষণে 
প্ৰযুক্ত ভৈরব পাণ্ডে এখানে এসেছেন, 
তা বেশ করেছেন। বাপ মায়ের দেয়৷ 


নামটি স্থমিষ্ট না হলেও এমন কিছু, 


খারাপ নয়। তাছাড়া ভৈরব ছাড়া 
ভৈরবীর টিম্‌-ও়ার্ক চলে না, চলার 
কথাও নয । নামটি যতটা আকর্ষণীয়, 
তৎপরভাও তেমন নজরে পড়ার মত। 
বলা বহুল্য, 'ইন্স.টল্ভ, হতে না হতে 
যে যন্ত্র চালু হয়ে যায়, সে ' বস্তু 
্বনামধন্য “আই মি এম" মার্কা না হয়ে 
যায় না। ভৈরব যন্ত্র: ভৈরবী মন্ত্রী 
অতএব কাল্সের কাজ হতে বাধ্য, এবং 
তা! শুরু হয়ে গেছে । শোনা গেছে, 
ভৈরব দত্ত ইতিমধ্যেই নান! সমস্ত 


গোপন রিপোর্ট নিয়ে কোলকাতা-দিন্ী 


উড়াউড়ি করে “বেড়াচ্ছেন, অত্রতত্র 
কানাকাঁনিতে ‘কোচ্ড ওয়ার”টাও শুরু 


করে দিয়েছেন। আরো কাজের কাজ 


চলছে, চলবে যতক্ষণ না ‘মিলন’ 
সম্পন্ন হয়। আই সি.এস-গণ চির- 
কালই ‘ডগেগ ড (4০8৪০) মিশনারী 


_ ইংরেজ যুগে সিংহ বিক্রমে নেটিভ- ' 


শাসনের কাজে যারা ' যৌবনপাত 


করেছে, কংগ্রেপী জমানায় নেকড়ে] 


বিক্ৰমে 'গণতঙথ' প্রতিষ্ঠার কাজে তাদের 


. চাইতে কৃতি পুরুষ আর কে-ই বা ছিল 


কিংবা আছে? এদের যারা আজো! 
দেহধারণ করে আছেন, জীবনের 
নিদারুণ সায়ান্ে এসে গিয়েও তাদের 
সে মিশনারী নিষ্ঠা, কেটে যায় নি। 
কেউ কেউ রামু, মিশনে গিয়ে 
জুটলেও অধ্যবসায়ী ভৈরব দত্ত সে পথ 
মাড়ান নি। মরজগতে অচল হয়ে 
গেলেই মৃত্যু, চিংবা, অচলতাকেই মৃত্যু 


লক্ষ্মী আসে ঘরে-সর্বত আই সি এস 


ভাবে ঘন্‌ ঘন ফাইল তলব, অফিসার 


-তলব ইত্যাদি কৰ্মকুশলতা দেখিয়ে এবং ' 


পাবলিকের পয়সায় ঘন ঘন দিলী- 
কলকাতা «শাটল মেরে ইতিমধ্যেই 


বিষয় হয়ে থাকবেন, এতে কোন সন্দ 
নেই। ম'সিয়ে ভৈরব দত্ত পাণ্ডে 
বলেন, তিনি পলিটিক্সের লোক নন) 


বাধ্য, এ সরল সত্যটি না বুঝার মত 
নিরেট মান এদেশে আঙ্গ আর কেউ 


নেই। আই পি এস, আই এ এসদের 


সাতিস ফাইল ঘে'টে কি তিনি পশ্চিম- 


বঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী শ্বৈরশাসনের ( তথা-' 


৮, হার রা টা: 


লোকলস্কর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন না? 
অতঃপর যদি পশ্চিমবঙ্গের বুকে রাজ- 
নৈতিক খড়গ নামে, ছুকর্মে অহুগত 
অফিমাররা বর্দি পুরস্কৃত হয়, অপরের! 
যদি দৃপ্ডিত হয়, তাহলে কি এগুলো 


পূর্ব-পরিকল্পিত নয়, তাহলেও কি 
অরাজনৈতিক ? 
রাখে ইন্দিরা মারে কে? 


নামের সঙ্গে বস্তুর মিলট1 কাচ 
এন্সপ চমৎকার হয়ে দেখা দেয়! বস্তুতঃ 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিভা যে কতটা 
জাগ্রত তা আবার প্রমান হয়ে গেল। 


ইন্দিরা গান্ধী প্রতিভা প্রতি-- 


ঠান”-এর প্রতিষ্ঠাতা আস্কলেজী নিজে 


“যেমন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন 
তেমনি ‘মহান নেত্রীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে পারস্পরিক সম্পর্কটাও তত নিবিড় হয়, 


দেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনি. একটি দৃষ্টান্ত 
হয়েও থাকবেন। অতঃপর ই-কং 


' শাসিত রাজ্যে রাজ্যে চিট ফাণ্ডের মত 


প্রাইভেট ট্রাষ্ট, গঠন্রে হিড়িক পড়ে 
গেলে বিম্ময়ের কোন কারণ নেই। 
প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই আপন আপন 
কক্ষপথে প্রতিভার্ময়ীর উপগ্রহরূপে 
পরিক্রম| চালিয়ে যেতে পারবেন। 
কখন লিখিতভাবে আবার কখন 
অলিখিতভাবে কাজ গুছোতে হয় 
শ্রীমতী গান্ধীর তা বিলক্ষণ জানা 
আছে । একে ইন্দিরা প্রতিভার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য বলে, অনেকেই মনে করে 
থাকেন” উপরোক্ত: ই-গা-প্র-প্র-র . 
সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নামটি যুক্ত করার' 
ব্যাপাবে শ্রীমতী গান্ধীর কোন প্রাক- 
সম্মতি নেওয়। হয়নি- ইন্দিরা! গান্ধীর 
এহেন বক্তব্যকে অনেকেই ' সরল মনে 


' গ্রহণ করতে না পারেন, কিন্ত বুদ্ধিযান | 


আম্কলে আত্মরক্ষার অন্য কোন প্রচেষ্টা 
না করে বরং মৌন হয়ে থেকে কিংবা 


অনেকেই: তুলতে পারেন নি। বলা 
নিপ্রয়োজন, তৎকালীন আজ্ঞাবাহীগণ 
সকলেই জানতেন, এ সমস্ত মৌধিক 
আদেশ-অহ্থমতি যে কোন লিখিত 
আদেশ-অনুমতি চাইতেও জাগ্রত 
লিখিত ব্যাপারে কটিনমাফিক আজ্ঞা 
পালন কোন ফায়দা এনে দেয় না, 
পক্ষান্তরে অলিখিত ইচ্ছা পুরণ করে 
দিলে সমূহ ফায়দা চোখ কাশ বুঁজে 
নাক গুঁজে উনুড় হয়ে আশ-পিত্যেশ 
মিটিয়ে নেয়া চলে, আর বিপরীতক্র়ে 
শুধু চাকুরীটি নয়: প্রাণটিও ‘নট? হয়ে 
যেতে পারে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর ১৯৮১ 


প্রতিভাবলে এসব কিছুই জানেন, 
. মানেন অতএব কেলেঙ্কারীব পঞ্ধকুণ্ডে 



















ইন্দিরা-প্রতিভার বিচ্ছুরি 
আলোকে সমুক্জন শ্রীশান্থলে কয় 


আপাদমস্তক ডুবে থেকেও আম্বলেজী 
নিল, মহারাষ্ট্র অকুতোভয় রাষ্ট্র 
বীর। 


কোট পর ঈছায়। 

'গাইতে গাইতে গাইয়ে হয়, বাজাতে 
বাজাতে বাজিয়ে । যে 'গণভন্থ'-র গণ' 
কাটা গিয়ে ‘অন্তু’ মাত্র সারসত্য হয়ে 
ব্রয়েছে তেমন ' তন্ত্রের "তান্ত্রিক তই 
বোষ্টিম হোন না কেন, মনস্তরর্পাঠ তাকে 
নিতে হবেই। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 


সারিধ্য যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাদের 


কাজ ও কাজীর মধ্যেকার সম্বন্ধটি 
অন্কের, চোখে অনেকটা অভিন্ন হয়ে 
দেখা দেয়! বামফ্রন্ট রাজনীতির প্রায় 
সবকিছুই বর্তমানে এরূপ ঘানি টানার 
কাজে নিযুক্র । একটান! সাড়ে চার 
বছরের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
পর বাস্তব চিন অবশ্যই অস্পষ্ট থাকার 
কথা নয়। তাহলে কলু আর বলদ 
কে কার কতটা অধীর্ন এ সম্পর্কে বাম- 
ফ্র্টদ্ের সম্যক ধারণা হয়েছে কি 
আর তা যদি হয়ে গিয়ে থাকে 'তবে, 
শাসকশ্রেনীর শ্রেনীচরি ত্রকে 
করা যাদের প্রতিশ্রুত কাজ 
ভারতীয় সংসদ সংবিধান 
শ্রেণীর সাঙ্জানো-গুছানে। 
“কি পরিমাণে নির্মম বাস্তব 

জনসাধারণকে এতাবধি ক 


বিশুদ্ধ ৫৬ ধার] বর্নিত 
ছত্ৰ মস্তর উচ্চারণ 
ষে বস্তু হাওয়ায় 


॥ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
ষাগ্নাষিক ১৫ টাক! 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পন 

৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


ক্ষ 


দর্পণ || গুক্রব ৫, ২৩-শ অক্টোবর, ১৯৮১ 


'বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী কামদ্দীন আহমদ : 


অজুন দাস 

আজ বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে । 
এই স্বাধীনতার জন্তে কী মূল্য দিতে 
হয়েছে তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত 
আছেন। এসব সেদিনের কথা । কিন্ত 
এর আগেও বাঙলাদেশের জনসাধা- 
পণকে স্বাত্্্য রক্ষার জন্তে যেমন 
সংগ্রাম করতে হয়েছিলো, তেমনি 


নিজেদের এতিম সংরক্ষণের জন্তেও' 


প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিলো! । বাঙালী 
মুসলমানদের এই সংকট, বিভাগপূর্ব 
কালের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ 
যেমন উপলব্ধি করতে পারেন নি বা 
চেষ্টা করেন নি, তেমনি বিভাগোত্তর 
কালে তার পশ্চিম পাকিস্তানী ধর্ম- 
' ভাইয়েরা তা একইভাবে উপলকি 
করতে চেষ্টা করেন নি। সে কারণে 
এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধেই তাঁদের 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো । 
সেই সংগ্রাম ছিলো মূলত আত্মাহ- 
সন্ধানের সংগ্রাম । নিজেদের অস্তিত্ব 
বজায় রাখার সংগ্রাম । 

এই সংগ্রামে বাগলাদেশের ঘেসব 
বুদ্ধিজীবী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে- 
ছিলেন, তাদের ভেতর জনাব কাম- 
রুদ্ধীদ আহমদ নানা কারণে বিশিষ্টতার 


আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত 
করেন । ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল 
পর্যন্ত তিনি ‘পাকিস্তান ফেডারেশন 
ফর লেবার’এর সভাপতি ছিলেন। 
১৯৫৪ সাল থেকে তার রাজনৈতিক 
জীবন নতুন খাতে মোড় নেয়। তিনি 
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাঙলায় 
সর্বদলীয় 'যুক্তফ্রপ্টে'র অফিস সেক্ষে- 
টারির- দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
সেদিন যুত্তফ্রণ্টের নেতৃত্বে মুসলিম 
লিগের পতন ছিলে! এ্রতিহাসিক । এই 
সময় তিনি আওয়ামি লিগে ঘোগদান 
করেন এবং নিজেকে পরোক্ষভাবে 
বাঙলাদেশের মুক্তি আম্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত করেন। এছাড়া ১৯৬ সালে 
তিনি জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে 
যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সালে 
সিকিউরিটি কাউন্দিলের সদস্য হিসেবে 


যোগ্যতার সঙ্গে কার্ষনির্বাহ করেন। : 


১৯৫৭-৫৯ পৰ্যন্ত তিনি কলকাতার 
পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার 
হিসেবে কাজ করেন এবং অতঃপর তিনি 
বার্মায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগদান 
করেন। ১৯৬২ সালে তিনি কর্মজীবন 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আইন 
ব্যবসায় নিয়োজিত হন। ১৯৭১ 


করেছে 


বা! সমাজকৰ্মী হিসেবে তার খ্যাতি যত 
প্রবল হোক না, বাংলাদেশের ভাবী 
বংশধরেরা তাকে শরণ করবেন মূলত 
তার সমাজ সমীক্ষামূলক গ্রন্থরাপির 
জন্তে। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে জনাব 
কামকুত্দীন আহমদ পাকিস্তানী ও 
পরবর্তী কালের নানাপ্রকার সমস্য! 
পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 
এক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান হলো 
A Socio-Political History of 
Bengal নামক গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
জনাব আহমদ বিভাগপূর্ব বঙ্গদেশের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। এই আলো- 
চনায় বিশেষভাবে প্রাধান্ত লাভ 
বঙ্গভঙ্গ এবং পাকিস্তানী 
আমলের পূর্ববঙ্গের স্থার্থবিরোধী নানা- 
প্রকার সমস্তা ও বড়যন্ত্র। পাশ্চাত্য 


সভ্যতার মোহাবিষ্ট হয়েও 'লেখক 
কখনো কখনো বৈদেশিক নীতির 
ক্ষেত্রে সত্যবাণী উচ্চারণে কু্ঠিত হন 
নি। এই মনোভাবকে উদার গণ- 
তান্ত্রিক (Liberal Democratic) 
আখ্যা দেওয়া যায়। এই গ্রন্থে 
ভারতীয় উপমহাদেশের নাঁনাপ্রকার 
সমস্তার প্রতি আলোকপাত করা 
হলেও, একে আত্মচরিত বা স্বৃতিকথা 
বলা যায় না। বইটির একটা সংস্করণ 
বাঙলাতেও হয়েছে৷ 

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার 
বাহিনী কর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন একথা আগে উল্লেখ কর! 


. হয়েছে। কারাগারের নির্জনতা তাকে 


তার স্থতিকথা রচনায় অনুপ্রাণিত 
করেছিলো? । সেই স্থবতিকথা পরবর্তী- 
কালে তিনটি ভাষায় আত্মপ্রকাশ 
করেছে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে 
রয়েছে ‘বাঙলার মধ্যবিত্তের আত্ম- 
বিকাশ’ শীর্ষক ছুখণ্ড গ্রন্থ । এই 
দুখণ্ডে লেখক বাঙালী সধ্যবিত্ব সসাজের 


॥ তিন 


বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস রচনা 
করেছেন। এই “রচনাগুলো অন্পূর্ণ- 
ভাবেই তার ব্যক্তিগত শন্গুসদ্ধিৎসার 
উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । এই 
প্রশ্নে লেখকের ভূমিকা যূলত একজন 
সমাজবিজ্ঞানীর | তাই তার আলোচনা 
কখনে! কখনো সমাজতাত্বিক কূপ লাভ 
করেছে। বিশ্লেষণে ও সমালোচনায় 
সতত] এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য- কেউ 
একমত হোক, বা নাহোক। 

বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্ম- 
কাহিনী'কে পুরোপুরিই আত্মজীবনী 
আখ্যা দেওয়া যায়। যদিও এই গ্রন্থের 
পরিধি খুব ছোট (১৯৫৪-১৯৫৮) তবু 
এই স্বল্প পরিধিতে তিনি গোটা যুগ- 
টাকেই তুলে ধরেছেন। এর সুচনা 
হয়েছে যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচন থেকে শেষ 
হয়েছে সামরিক আইন জারিতে। 
পূর্ববন্ধের ইতিহাসের (১৯৪৭-১৯৭০) 
সঙ্গে ধারা পরিচিত আছেন, তারা 
জানেন, কমরুদ্দীন আহমদের নির্বাচিত, 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় | 


দাবিদার । কারণ, পাকিস্তান স্থা 
হওয়ার পর বাঙালাদেশের বুদ্ধিজীবী সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনাব কাম- 
‘ও রাজনীতিকদের নানাপ্রকার লোভ- রুদ্দীন আহমদ পাকিস্তানী হানাদার 
“লালসাঞ্জনিত প্রলোভনের ভেতর রাঁজ- বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। ১৯১ 
নীতি'বা সমাজসেবা করতে হয়েছে। সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ 
কারণ, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গোড়া করেন। ভার রচিত ‘A 5০০০ 
থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলো, যেভাবেই Political History of Bengal’ 
হোক পূর্ব বাঙলার . জনসাধারণকে বইয়ের জন্যে তাকে গ্রেফতার করা হয় 
শোষণ করাই হবে তাদ্দের শাসন এই বইটি ১৯৬৯ সালে সরকার কর্তৃক 
কাঠামোর একমাত্র উদ্দেস্ট । সেই বাজেয়াপ্ত হয়েছিনো। কারণ- এই 
, 'উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অবলম্বন হলো বইতে তৎকালীন পাকিস্তানী শাস- 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী-খার বেশির নের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছিলো । ' 
ভাগই মধ্যবিত্ত সুলভ সমমানসিকতার এছাড়া তিনি নানাপ্রকার প্রতি- 
অধিকারী । এই ভোগের পিছনে বহু ষ্টানের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন । ১৯৫৩ 
ন্বনামধস্ ব্যক্তিও সামিল হয়েছিলেন সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিষ্তালয় কোর্টের 
এবং পরবর্তী কালে দেশের স্বার্থের সদস্ত নির্বাচিত হন এবং ১৯৮ পর্বস্ত 
“বিনিময়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় আত্ম- এই পদে বহাল থাকেন। ১৯২২ সালে 
নিয়োগ করেছিলেন। জনাব কাম- তিনি মেট্রোপলিটান চেম্বার অফ কমার্স 
রুদ্ধীন এই দল থেকে আলাদ1। তাঁর এণ্ড ইণ্ডাসট্রির সভাপতি নির্বাচিত 
জীবনেও ভোগ ছিলো, তিনি বহু হন এবং ১৯৭৪ পর্যস্ত সেই পদে বহাল 
গুরুতপূর্ণ পদে আসীনও ছিলেন, কিন্তু -থাকেন। ১৯৭২-৭৩ সালে. তিনি 


এতদ্বসত্বেও তিনি দেশ-ও দশের কথ! 
সর্বদাই মনে রাখতেন! | 

» কামকুদ্দীন আহমদের জীবন কর্ষ- 
মুখর । ১৯১৩ খ্রীঃ ৮ই সেপ্টেম্বর ভার 
জন্ম । টাকৃ! বিশ্ববিস্তালয় থেকেই তিনি 


এম এ ও এল- এল ‘বি ডিগ্রি লাভ 


করেন। 5৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম 
“লিগে যোগদান করেন।' ১১৪৫-৪৬ 
ধনালে তিনি মুসলিম লিগের নির্বাচনী 
সঁঘের একজন কর্মী রূপে ষোগ্যতার 
পরিচয় দেন। এই বছরই তিনি প্রথম 


বাঙলাদেশ এমপ্রয়ারস্‌ এ]াসোসিয়ে- 
-শনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ 
ও ১৯৭৮ সালের জন্তে তিনি এশিয়া- 
টিক সোসাইটি অফ বাঙলাদেশের 
সভাপতি এবং ১৯৮১ সালে তার 
ফেলো নির্বাচিত হন । "১৯৭৯ সালে 
তিনি ইতিহাস পরিষদের সভাপতি 
নির্বাচিত 'হন। ভিনি' ঢাকা বিশ্ব- 
বিস্তালয় -সেনেটের সর্দস্ত হিসেবে 
১৯৭৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন । 

একজন রাজনীতিক, কূটনীতিক 
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ভিমালয় ভ্রমণের 


সোমেন্দ্রনাথ রায় 
হিমালয় সাথী £ প্রদপ্ত 


চক্রবর্তী। বুক ট্রাষ্ট, ৩০/১ বি, 
কলেঞ্জ রো, কলকাতা-৯। দাম বারো 
টাকা । এ 
“হিমালয় কথাটার মধ্যে যেন 
একটা যাদু আছে। হিমালয় উচ্চা- 
রুণেই বাঙালী হৃদয়ে যেন মন্ত্রের মত 
কাজ .করে।” এই দুটি বাক্য দিয়ে 
গ্রন্থকার শুরু করেছেন তীর ছ’টি 
অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রস্থটি। বলতে দ্বিধা 
নেই হিমালয়ের সেই যাদু লেখক 
সঞ্চারিত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন 
- নমতলবাদী বাঙালী পাঠকের যনে । 
বিশাল এই হিমালয় ; পুব থেকে 
পশ্চিমে দু-হাজার মাইলের বিস্তৃতি। 
এক অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানুষজনের 
সঙ্গে অপর অংশের প্রাকৃতিক রূপরেখা 
ও সত্যতা-দংস্কৃতির বিস্তর ফারাক । 
লেখক সেই বৈষম্য অস্কভব করেছেন 
এবং তাঁর পরিচয় রেখেছেন রচনায় । 
হিমালয়ের খণ্ড খণ্ড চিত্র বিশ্লেষণ করে 
দেবতাত্বা নগাধিরাজের অখগুতার 
একটি সম্পূর্ণ চিত্র সজনে সক্ষম হয়ে- 
ছেন। একাধারে খণ্ড চিত্রের বিশদ 
বর্ণনা এবং তার সামগ্রিক রূপ, আর 


দ্বিতীয় কোন গ্রন্থে এমনভাবে ফুটে . 


উঠেছে বলে মনে হয় না। এই বর্ণনা 
লেখক পেশাদারী গাইডের মত হিমা- 
জয়ের সাথীদের কানে শুনিয়েছেন, 
ডাদের সঙ্গে পথ চলতে চতে | 
লেখককে ভাই একাস্ত আপন মনে হয়- 
বইখানি পড়ার সময়ে। অনেক প্রশ্ন 
মনে জাগে । দেখি সেই সব প্রাসঙ্গিক 
প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে রেখেছেন 
গ্রন্থকার তার এই গাইড বুকে। 


আনা। হরিছার, ভধীকেশ, লছমন- 
ঝুলা এইসব আকর্ষণীয় নামগুলি শিলু- 
কাল থেকে আমাদের মনে এক আশ্চর্য 
" জগতের ছবি তুলে ধরে। গাড়োয়াল 
হিমালয়ের প্রবেশ পথ এইগলি। 
আরও উত্তরে চলে গেছে ছুরধিগম্য 
কেদারনাথ, বন্ীনাথ, গঙ্গোত্রী, 
ষমুনোত্রীর পথ। একদা সমতলরাসী 
বান্তালী ষেপথ  ছুমাসে পরিক্রমা 


করতেন, আছ সেই পথ মাত্র দ্বসপ্তাহে _ 


এ ! 
এ zd 
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গাইড বুক 


ঘুরে আসতে পারেন সাধারণ মধ্যবিত্ত 


"পর্যটক তুলনায় যৎসামান্ত অর্থব্যয় 


করে। কিভাবে যাওয়া যায়, পথে 
দর্শনীয় কি কি আছে, , স্থবিধা এবং 
অস্থবিধা কি কি হতে পারে তা: যথা- 
সম্ভব অগ্্রিবিশিত করেছেন লেখক। 
ফলে যারা. দুর্গম এবং অপরিচিত 
অঞ্চলে যেতে আগ্রহী অথচ ভরসা পান 
না, তার! হিমালয়-পরিভ্রমণে উৎসাহিত 
হবেন। 

কুয়াযুন হিমালয়ের প্রধান প্রধান 
ব্য স্থানগুলির মধ্যে নৈনিতাল, 
রাণীক্ষেত,.আলমোড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
স্থানগুলির নাম সাধারণভাবে জান! 
আছে। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত 
কৌশানী, মুনসিয়ারী ইত্যাদি সৃহজ্র- 
গম্য ভন্দর দৃশ্য সম্বিত শহর এবং দুর্গম 
পিগার হিমবাহ। রূপকুণ্ড, যিলাম 
হিমবাহ ইত্যাদি অপরূপ সৌন্দর্য 
নিকেতনগুলিও ষে সাধারণ মান 
একটু সাহস করজেই যেতে পারেন এবং 
হিমালয়ের নিভৃত সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ 
হতে পারেন ' তা এই বইখানি. না 
পড়লে জানা যেত না। ' 
. কাশ্মীর বাঙালীর কাছে ভূম্ঘ্গ 
বলে চিন্ছিত। সেই কাশ্মীরে গিয়ে 
কোথায় থাকবেন, কোথায় কোথায় 
যাবেন, কেমন নিসর্গ দৃশ্য প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ আছে, ইত্যাদি তথ্য 
সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তৃতীয় 
অধ্যায়ে। পুপ্যকামী এবং দুঃসাহসী 
যারা একটিলে দু-পাখী মারতে চান, 
কাশ্মীরের সৌন্দর্য নিকেতনগুলির সঙ্গে 
তুষারতীর্থ অমরনাথ সন্দর্শনে যেতে 
চান, তাদের জন্ত লেখক খুঁটিনাটি 
বিবরণ দ্বিয়েছেন। অন্তপর্থে অমরনাথ 
যাওয়া বা সেখান থেকে ফেরার 
নির্দেশও রয়েছে গ্রন্থে । এছাড়া আছে 
এ অঞ্চলের দর্শনীয় পর্যটন ক্ষেত্র, 
কোলহাই হিমবাহ, নন্দকাল হুদ 
ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা । 


হাওয়া. ছুটে চলে হিমালয়ের বুকের 
ওপর দিয়ে। মন্দিরে বানে পুজার 
শঙ্ঘধবনি মসজিদে শোনা ঘায় আর্জা- 
নের ডাক--ও মণিপদ্ে, ভ' ধ্বনি 
ওঠে.গুস্কার -ভেতর থেকে । এখানে 
সিমলার বাজারে বিলিতি বাজনার 
সাথে ফন্পট্রট আর ক্যাঁবারের . ছন্দ = 


কুলুর মাঠে দশের! উৎসব -কুগতি 


গিরিপথের . পক্ষে ভাবলেশহীন গদ্ধি 
গুজ্বরের ফল1 এখানে নাগরে রোয়ে- 
বিলের অমূল্য চিত্র সংগ্রহ । ডাল- 
হৌলীতে রবীন্দ্র্থতে বিজড়িত নিঝুম 
পুরী} অতীত আর বর্তমানের সহা- 
বস্থান। উজাড় করে দেওয়া! সম্পদ- 
রাজি দেখতে হলে আপনাকে ছুটে 
আসতেই হবে হিমাচলে। একবার 


' নয়। বার বার।” 


এই অধ্যায়ে সিমলা, কুঁয়ারী 
কিন্নরদেশ,, কাংড়া উপত্যকা, জাল- 
মুখী, মাণ্ডী, কুলু, মণিকরণ, মানালী, 
খোকসার, কেলং, ভ্রিলোকনাঁথ, ভাল- 
হৌসী, চাম্বা, .ভারমৌর মপিমহেশ, 
কুগতি গিরিপথ, পাঙ্গী উপত্যকা 
প্রভৃতি অজন্র পর্যটন ক্ষেত্রের বিবরণ । 
যাতায়াত ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাতব্য 
তথ্য দেওয়া আছে । স্তষ্টব্য স্বানগুলির 
বৰ্ণন! মনকে আকর্ষণ করে প্রচণ্ডভাবে। 
পড়তে পড়তে লোভ হয় ছুটে যাই 
সেই নিভৃত গিরিকন্দরে | 

পঞ্চম অধ্যায়ে নেপাল হিমালয়ের 
বৰ্ণনা । .পোগরা, গৌসাইকুণ্ড, লাংটাং 
উপত্যকা, মুক্তিনাথ, মারসেন্দি উপ- 
ত্যকা, এভারেষ্ট অভিযানের প্রাথমিক 


_ পর্যায়ের গতিপথ ধরে নামচে বাজার, 


আংবোচে, খুস্ু হিমবাহ প্রভৃতি সুন্দর 
অথচ দুর্গম স্থান পরিক্রমার বিবরণ 


দিয়েছেন লেখক । 


তনের বিবরণসহ শিলং, দার্জিলিং 
কালিম্পং, মংপু, মিরিক, সাদাকক্ু- 


ফালুট ইত্যাদি স্থানের বর্ণনা এবং 


বিশেষকরে পশ্চিম বাংলার ট্রেনিং-এর 
স্বর্গ দার্জিলিং থেকে পায়ে হাটা, পথে 


মানেভনত্রং হয়ে সান্দাকক্ষু ও ফালুটের 


পথের বর্ণনা! বিস্কৃততাবে দেওয়া হয়েছে 
বাঙালী তরুণ তরুণীর কাছে এই হাটা 
পথের আকর্ষন সার্থক ভাবে তুলে ধরে- 


- ছেন লেখক। বইটির অন্যতম প্রধান 


সম্পদ এই অংশটুকু । 
তথ্যবহুল এই গ্রন্থটি পর্যটক এবং 
ভ্রমণে উৎসাহী বাঙালী উভয়কেই 
বিশেষ উপকৃত করবে বলে আমার 
বিশ্বাস । অস্তরক্গ লিখনভঙ্গী জায়গায় 
জায়গায় গাইডবুককে রমারচনার 
মর্ধাদা দিয়েছে। নিসর্গ দৃপ্তের বর্ণনা 
পাঠকের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠেছে 
তার সঙ্গে ছ’টি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের 
ছ’টি গাইড-ম্যাপ.এবং আঠাশটি সুন্দর 
আলোকচিত্র বইখানিকে ব্যক্তিগত 
সংগ্রহের পক্ষে অত্যাবন্যক করে 


- তুলেছে? গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা 


করি। 


Ld 


দর্পণ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮১ 


অনবন্য কিশোর 


পার্থ মিত্র 


ভিনদেশী উপকথা £ মলয়ঙ্কর দবাশ- 
গুধ্য। বুক ট্রাষ্ট, ৩ /১বি, কলেজ রে! 
কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা। | 

মলয়শঙ্কর দাশগুঞচের পরিচয় 
প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবেই, অন্তরঙ্গ মহল - 
আরো জানেন একে লন্কপ্রতিষ্ঠ শিল্পী 


‘হিসেবে । কিন্ত আলোচা গ্রন্থে তিনি 


আরেক পরিচয় পাঠকমহলে উপস্থাপিত 
করেছেন, তা হল শিশু-সাহিত্যিক 
হিসেবে । 

“ভিনদেশী উপকথা” একটি বিদেশী 
লোকগন্পের সংকলন, বিভিন্ন রঙের 
ফুলের এক তোড়া যেন। বর্তমান 
গ্রন্থে চীনা, জাপানী, রুশ, - বর্ম, 


. ইরাকী ইত্যাদি অনেক অনেক দেশের 


কাহিনী স্থান পেয়েছে, কাহিনীর প্রসাদ- 
গুণে তা ছোটদের আকুষ্ট করবে। 
মলয়শঙ্করের পরিবেশনাও অপূর্ব, খুব 
তরতরে প্রকাশভংগী, সাবলীলভাবে 
পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, 
দুর্বোধ্য কথার জানে কোথাও আটকে 


পড়তে হয় না। সংগে রয়েছে অরুণ 
চট্টোপাধ্যায়ের আকা সুন্দর সুন্দর ছবি, ' 


t 


সংকলন 


পাতায় পাতায়। বইটির তলভ দাম 
বিবেচন! করে মাঝে মাঝে অবাক লাগে 
যে এই স্বল্পমূল্যে কি করে এমন একটি 
বই ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া গেল! 

লোকগন্পের, তথা ছোটগন্জের 
সার্থকতা বোধহয় আকস্মিক বিষয়ে 
এবং . উইটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচ্য সংকলনে কয়েকটি গল্প 


“বিশেষভাবে উপভোগ করেছি ।. তার 


মধ্যে রয়েছে একটি ইরাকী, একটি বর্মী 
একটি জর্মন, একটি রুশ ও একটি 
জাপানী উপকথা । ৰ 

ছোটদের বইতে ছাপার ভুল থাক! 


কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। “ভিনদেশী- 


উপকথায়” ছাপার ভুল খুব একটা চো 
পড়েনি। তবুকিন্ত আছে। আশা 
করি, বইটির পরবর্তী সংস্করণগুলোয় 
ভুলগুলি সংশোধন করে নেওয়া হবে। 

ছোটদের জন্যে লেখা “ভিনদেশী 
উপকথা” ছোটরা তো উপভোগ 
করবেই, এমনকি বড়রাও, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। বইটির বহুল প্রচার 
কামনা করি। 


প্রসঙ্গ 8 লিটল ম্যাগাজিন 


চিত্তরঞ্জন মজুমদ্বার 

আধুনিক সমাজে লিটল ম্যাগা- 
জিনের . (বা ছোট পত্রিকার বা 
পত্রিকার ) গুরুত্ব অবহেলা করা যায় 
না। জনৈক বিদেশী বিদ্ধংজন 
বলেছেন, গ্রন্থাগারের সব বই পুড়ে 
যাক, তবু একটিও লিটল ম্যাগাজিন 
যেন নষ্ট না! হয়। বাস্তবিক এর গুরুত্ব 
এতথানি। সমকালীন সমাজ ও শিল্প 
সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র -গতি-প্ররুতির 
পরিচয় পেতে গেলে লিটল ম্যাগা- 
জিনের পাতা গটানোর প্রয়োঙ্জন 
রয়েছে। 

অথচ এদেশে লিটল ম্যাগাজিনকে 
আজও তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় 
না। ভাবতে অবাক লাগে, আক্ 
পর্যন্ত লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণের 
ব্যাপারে সবেধন নীলমণি জাতীয় 
গ্রন্থাগার । অনেকের ' কাছে লিটল 
ম্যাগাজিন মানেই নাক সেঁটকানে! 
ব্যাপার। এরকম নানা অবহেলায় 
সমস্তাজর্জরিত ‘লিটল ম্যাগাজিনের 
আজ অস্তিত্বসংকট দেখ! দিয়েছে । 


বিশেষ করে প্রকাশ-সমস্তা যে আজ. 


কী পর্যায়ে পৌছেছে, তা একমাত্র 
তারাই জানেন যার! পত্রিকা প্রকাশ 
করতে গিয়ে ঘরের জিনিসপত্র বন্ধক 
রাখতে বা বিক্রি করতে বাধ্য হন। 


যারা ব্লাভব্যাংকে রক্ত বেচে ছ্বাপাঁখানী - 


থেকে পত্রিকা নিয়ে ঘরে ফেরেন । 
দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এদেশে 
ছোট পত্রিকা প্রকাশনার ইতিহাসটাই 


এরকম। তবু আঙ্জ পর্যস্ত এ ব্যাপারে 
কারুরই বিশেষ মাধাব্যথ। 'নেই। না. 
লেখকের | না. পাঠকের। না সর- 


'কারের। না অন্ত কারুর । 


লেখকরা লেখা প্রকাশের জন্ম 
যতটা উৎসুক পত্রিকাকে বাঁচিয়ে 
রাখার জন্ত ততটা নয় । যতটা গোষ্ঠী 
যুদ্ধে ব্যস্ত -ততট! গোষ্ঠী এক্যে নয়। 
অর্থাৎ সবাই ফল খেতে রাজী । কিন্তু, 
গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখার এবং লালন 
করার দ্বায়িত্ব নিতে কেউই রাজী 


* নয়। সুতরাং ঘা অনিবার্য তা রোধ 


করবে কে। দু একটি সংখ্যা কোনো- 
মতে প্রকাশ পায়। তারপরই বিশ্বৃতির 
অতলে হারিয়ে ঘায়। A 

হ্যা, লেখকদের লেখা প্রকাশে 


উৎসাহ থাকাটাই স্বাভাবিক । এছাড়া 


লেখারও মানে হয় না এবং লেখকদের . 
অস্তিত্বেরও অর্থ থাকে না। কিন্ত. 
পত্জিকাকে বাচিয়ে রাখার দায়িত্বও তো! 
অনেকটাই লেখকদের । যেহেতু . 


তাদের গাঁটের পয়সা খরচ করেই 


পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়। 

দুঃখের বিষয়, প্রায় প্রত্যেক 
পত্জিকাগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই এ 
ধরনের সংকীর্ণ-স্বার্থজূলভ মনোভাবের 
পরিচয় মেলে। এমন কি যে সব & 
প্রতিষ্ঠিত লেখক, যারা -লিটল ম্যাগা-» 


' জিনের, বুকে পা রেখেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে 


ছেন এবং এখনো নিবিকারে লিটল 


শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


দপণ।| শুরুবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯০১ 


*সোঁভিয়েট হউনিয়নের বইপত্র 


আমলেন্দু ঘোষ 


সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তো বটেই, 
সমগ্র পাশ্চাত্য জগতেও সোভিয়েত 
রাশিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক 
বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । রুশ ভ্ুন- 
গণের জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায় 
তাদের অদম্য অধ্যয়ন স্পৃহা থেকে। 
সোভিয়েত রাশিয়ার বই, সংবাদপত্র ও 
সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রচারসংখ্যাই 
সেগুলির জনপ্রিয়তার চমৎকার 
নিদর্শন। এই সঙ্গে আছে রেডিও 
টেলিভিশান উত্যাদির সর্বাধিক 
ব্যবহার ৷ এবিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের 
আলোচন। সমালোচনা একাধারে 
এ উপভোগ্য আর উল্লেখযেগ্যও বটে। 
তাদের তথ্যাদি বেসরকারী হলেও 
শর বইপত্র সংক্রান্ত সমগ্র পরিস্থিতি 

& মোটামুটি বেশ ভালোভাবেই 


হয়। 
৯১০ ত । রাশিয়ায় লোকে কত 
ড় তা মিয্নলিখিত (মোটামুটি 
/৭৮ পর্যন্ত) তথ্যাদি থেকে 
বা; { করা যেতে পারে। রাশিয়ায় 
সোঁয়েত রাষট্ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত হুবার 
পর থেকে ইউনিয়নের ০৯টি জাতীয় 
ভাষায় প্রায় ২ণ্লক্ষ বই প্রকাশিত 
_ হয়েছে মোট ৩ হাজার কো'রও 
বেশি। এখন জনসংখ্যার প্রতি ১** 
জনে আছে ৫৪১ খানি বই। তুলনা 
“হিসেবে উল্লেখযোগ্য--বিপ্রবের আগে 
রাশিয়ায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মাত্র 
. এলক্ষ «০ ছহাজার। এখনকার ইউ- 
নিয়ন প্রজা তত্ত্রগুলির কোনো 
' কোনোটা এবং স্বশাসিত প্রজাতন্ত্গুলির 
অধিকাংশের মাতৃভাষায় তখন পর্যস্ত 
কানে! বইপত্র প্রকাশিত হ্য়নি। 
* ব্লাশিয়ায় কয়েকদশক পর্যস্ত জাতিসত্তার 
কোনো লিখিত ভাষাই ছিল না। 
বইয়ের মোট সংখ্যা ও সংস্করণ 
সংখ্যার দিক থেকে দেখলে, প্রকাশিত 
গ্রন্থসাগরের মধ্যে রম্যরচন! ও সাহিত্য 
রচনার হিসেব যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ 
“ও এক-দশমাংশ। প্রতি সংস্করণে 
প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হলে! গড়ে 
৫৯ হাজার খানি। এই. বিপুল সংখ্যা 
থেকে বোঝা যায় রুশ পাঠকদের মধ্যে 
উপন্তাসের জনপ্রিয়তা । রাশিয়ার 
প্রকাশন সংস্থাগুলি নিয়মিতভাবেই 
বহুসংখ্যক অম্বাদ করা বইপত্র 
প্রকাশ করে। জান] যায়, এই সংখ্যা 
ব্রিটেনের তুলনায় ৯ গুণ এবং আমে- 
রিকার তুলনায় ৪ গুণ বেশি । হিসেবে 
দেখা যায়, সার! দুনিয়ায় বছরে যত বই 
প্রকাশিত হয় তার সিকিভাগ বা ২৫ 


" শতাংশ প্রকাশিত হয় একমাত্র সোভি- 
*য়েত রাশিয়ায় । 


* মস্কোর একটি কারখানার শ্রমিক- 
দের অবসর যাপন বিষয়ে এক সমীক্ষায় 
যে ২*৬ জনকে প্রশ্ন করা ইয়েছিল 


* পছন্দ | 


তাদের মধ্যে ১৩০ জন বলে গল্প. 


উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতেই তারা 
ভালোবাসে । মাত্র ২৮ জন বলেছিল 
-- খেলাধুলো৷ আর ভ্রমণ করাই তাদের 
এই হিসেব থেকেই দেখা 
যায়, অবসর সময়ে বইপড়ার দিকেই 
বৌঁঁকটা অনেক বেশি। অর্থাৎ 
রাশিয়ায় বইপডাট! চিত্তবিনোদনের 
একটা জনপ্রিয় উপায়। অন্থান্ত কল- 
কাঁরখানায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে 
- শ্রমিকদের অবসর সময়ের এক- 
চতুর্থাংশ কাটে বইপত্র আর সংবাদপত্র 
পড়ে ; আরে! এক-চতুর্থাংশ সময় কাটে 
তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা বাড়াবার 


পড়াশোনায়; তাছাড়া, প্রায় সমান 


সময় তারা ব্যয় করে কোনে! বিশেষ 
ধরনের বইপত্র বা গুরু-গস্ভীর সাহিতা 
রচন! পড়ে । এসব সমীক্ষায় মারে! 
জানা ঘায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৪ 
জনই সংবাদপত্র পড়ে নিয়মিততাবেই | 

সংবাদপত্র ॥ প্রসঙ্গত কৌতূহলী 
পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাখিত সংবাদ- 
পত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্য! 
কত? জানা যায়, যৌথ খামারের 
সংবাদপত্ৰগুলি বাদে মোটামুটিভাবে 
৭,১০৯ সংবাদপত্র এবং ৪৭:০ সাময়িক- 
পত্র প্রকাশিত হয় রাখিয়ায়। এবং 
এই স্ংবাদদপত্রগুলির বাধিরু প্রচার 
সংখ্যা ২৮০ কোটি, আর সাময়িক 
পঞ্র-পত্জিকাগুলির বাধিক প্রচারসংখ্যা 
২০০ কোটি। 

সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় কী 
প্রকাশিত হবে সেটা স্থির করে কে? 
জানা যায়, প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে ও 
সাময়িকপত্রে একটি সম্পাদকীয় দপ্তর 
ও সম্পাদকমগ্ডলী আছে। যেকোনো 
সংবাদ বা অন্য কোনো বচন! কিংবা 
সাহিত্যরচন। প্রকাশের জন্যে দপ্তরে 
এলে সেট! প্রথমে বিভিন্ন বিভাগে ও 
সম্পাদকমগ্ডলীতে আলোচিত হয়। 
সেখানে এর প্রাসঙ্িকতা ও গুরুত্ব এবং 
সাহিত্য গুণাগুণ বিচার করে স্থির হয় 
সেটা প্রকাখিত হবে কিনা। সংবাঁদ- 
পত্রের স্বাধীনতা খাটানো হয় 
কিভাবে ? জান যায়, শ্রমজীবী জনগণ 
ও তাদের পার্টি, প্রশাসনিক কম- 
সোমল, ট্রেড ইউনিয়ন, সাহিত্য, শিল্প, 
বিজ্ঞান ও ক্রীড়া সংস্থা এবং অন্যান্য 
সংগঠনের ব্যবহারের জন্যে তাদের 
হাতে ছাপাখানা, কাগন্স, বই ও 
সংবাদপত্র সাময়িকপত্র ইত্যাদি প্রকা- 
শের জন্যে মালমশল দিয়ে রাশিয়ায় 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা 
হয়। ছাপার জন্যে মালমশলা বাছাই- 
য়ের কাজ করে বিভিন্ন প্রকাশনালয় 
এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের 
সম্পাদকমগ্ডলী । উপযুক্ত সাময়িকপত্রে 


‘যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা, 


কোনে! সরকারি সংস্থা ও কর্মকর্তার 
কাজকর্মের সমালোচনা করা, ক্রুটি 


বিচ্যুতি দেখিয়ে তার সংশোধন দাবি 


করা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত অভিজ্ঞ- 
তার বিষয়ে লেখা এবং কোনে। ঘটনা 
সম্পর্কে মতপ্রকাশ করার অধিকার 
ইত্যাদি প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের 
আছে। রাশিয়ায় সাংবাদিকদের সর- 
কারি সদস্য, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্ম- 
কর্তাদের সমালোচনা করার স্বাধী- 
নতাও আছে। সোভিয়েত পত্রপত্রিক। ' 
যারা পডেন তারা জানেন, সংবাদপত্র 


"ও সাময়িকপত্রগুলি প্রায়ই প্রধান 


সরকারি কর্মকর্তা, সরকারেব সদস্ত 'ও 
মন্ত্রীদের সমালোচনা করে থাকে। 
কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়, উভয় রকমের পত্র- 
পত্রিকার এধরনের সমালোচনামূলক 
প্রবন্ধ প্রয়োজন মতে! প্রকাশিত হয়ে 
থাকে । 

বিদেশী পত্রপত্রিক1 || সোভিয়েত 
ইউনিয়নে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র 
ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। রাশিয়া 
থেকে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৯টি, বাধিক 
প্রচারসংখ্যা-€কোটি ৩১ লক্ষের কিছু 
বেশি, সাময়িকপত্রের সংখ্যা ০৪টি, 
বাধিক প্রচারসংখ্যা-১ কোটি ৫৮ 
লক্ষের কিছু বেশি । কেবলমাত্র বিদেশী 
ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও তার 
গ্রচারসংখ্যার বহর দেখেই বোঝা যায় 
সোভিয়েত জনগণের জ্ঞানতৃষ্ণা তথা 
অদম্য অধ্যয়ন স্পৃহা । 

ক্ষতিকর সমালোচন। £ প্রশ্ন হতে 
পারে, পত্রপত্রিকায় ক্ষতিকর বা মান- 
হানিকর রচনাদি প্রকাশিত হলে তার 
বিরুদ্ধে সোভিয়েত নাগরিকদের আত্ম- 
রক্ষার উপায় আছে কি? অবশ্যই 
আছে। -সোভিয়েভ প্রজাতম্ত্রের এবং 
অন্যান্য রাজ্য প্রজাতন্ত্রের ‘দণ্ডদংহি- 
তা’র বিভিন্ন শান্তে এমন বিধিব্যবস্থা 
আছে যাতে পত্রপত্রিকায় কারে! 
বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বা মানহানিকর কিছু 
প্রকাশিত হলে তার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট 
নাগরিক আত্মরক্ষা করতে পারে। 
যেমন, প্রজাতন্ত্রের দণ্ডসংহিতার ১৩০ 
ধারায় আছে-কেউ লিখিত কুৎসা 
করলে বছর পর্যন্ত তার ব্যক্তি 
স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া ষেতে পারে, 
কিংবা তাকে ১ বছরের জন্যে সংশো- 
ধনযূলক সশ্রম দণ্ড দেওয়া যেতে 
পারে । আবার, ১৩১ ধারায় বলা 
হয়েছে_ পত্রপত্রিকায় কু্সামূলক 
বিবৃতি ছাপার জন্যে কেউ দোষী 
সাব্যস্ত হলে তার এক বছরের জন্যে 
সংশোধনযূলক দণ্ড কিংবা! ১০০ রুবল 
পর্যস্ত জরিমানা হতে পারে। 


গ্রন্থাগার ॥ রাশিয়ায় গ্রস্থাগার- 
গুলিও নানাভাবে পাঠকের প্রয়োজন 
মেটায়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে 
বইপত্র বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় 
এবং পাঠাগারে বসেও পড়তে দেওয়া 
হয়। গ্রস্থাগারগুলিতে -পুস্তকতালিকা 
ও অনুসন্ধান বিভাগ আছে, এখানে 
আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়। 
তাছাড়া প্রজাতান্ত্রিক, আঞ্চলিক ও 
বৈজ্ঞানিক গ্রস্বাগারগুলি সমেত আস্তঃ 
গ্রন্থাগার বিনিময় ব্যবস্থা মারফত 
দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠকদের বই 
সরবরাহ করা হয়। পুস্তকতালিকা ও 
অনুসন্ধান বিভাগ ভাকে এবং ফোনের 
সাহায্যেও পাঠকের প্রশ্বার্দির জবাব 
দেয়! 

পাঠক-পাঠিকাদের সাহায্য করার 
জন্যে গ্রন্থাগারে স্বনির্ভর ও বয়স্ক শিক্ষার 
এবং ' কৃ ষযি-যা স্তরি ক, বিদেশী ভাষা, 
সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর 
পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। 
নানা বিষয় নিয়ে আয়োজিত বিভিন্ন 
আলোচন] ও পরামর্শ বৈঠক এবং 
ভাষণার্দিতে পাঠকদের ভাকা হয়। 
এছাড়া যৌথ ও রাষ্ট্রীয় থামারে, শিল্পা 
যতনে ও নির্মাপক্ষেত্রে ভ্রায্যমান গ্রস্থা- 
গার আছে। এইসব গ্রন্থাগারে কাজ 
কবে স্বেচ্ছাসেবকেরা, তার] সরাসরি 
কারখানার কর্মশালায় ও ক্ষেতে কর্মী 
দলের কাছে বইপত্র পৌছে দেয়। 
ফলে, শ্রমিক ও যৌথ খ্বামারীদের খাস 
গ্রন্থাগারে যাবার দরকার হয় না; 
তাতে তাদের অনেক সময় বেঁচে যায়। 
তাছাড়া, আগে থেকে জানানে 
পাঠকদের ফরমাশ মতো বইপত্র দেওয়া 
সহজে সম্ভব হয়। 

প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগে : সোভিয়েত 
ইউনিয়নে গ্রন্থাগার আছে কত? 
জান! যায়, রাশিয়ায় ৩ লক্ষ ৭০ 
হাজারের বেশি গ্রস্থাগার আছে এবং 
গ্রস্থাগারগুলিতে রক্ষিত বইপত্রের 
সংখ্যা ২৩: কোটিরও বেশি। এই 
গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে ১লক্ষ ২৪ হাজার 
সাধারণ গ্রন্থাগার, ৫১ হাঞ্জার বৈজ্ঞা- 
নিক ও টেকনিক্যাল গ্রন্থাগার এবং 
১ লক্ষ ৮২ হাজার স্থুল হাজার। 
উল্লেখযোগ্য, এই সমস্ত গ্রন্থাগার 
ব্যবহার করতে পাঠকদের কোনো। 
রকম ফি বা খরচ লাগে না। দেখা 
যায়, ১৯৭১ সনের গোড়ায় ১২ কোটি 
জন, অর্থাৎ সোভিয়েত নাগরিকদের 
গড়ে প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 

পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেনঃ 
রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার 
কোনটি ?. বল! যায়, মস্‌কোয় অবস্থিত 
লেনিনের নামাঙ্কিত রাষ্ট্রীয় গ্রস্থাগার- 
টিই (Lenin State Library ) 
রাশিস্বার বৃহত্তম গ্রন্থাগার । এই 
রস্থাগারে ১৭৩টি ভাষায় মোট ২ কোটি. 
৫০ লক্ষেরও বেশি বই আছে । গ্রন্থা- 
গার থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার জন 


জারি, 


|| পাঁচ ॥ 

পাঠকের জন্যে নিয়মিতভাবে বইপত্র 
লেনদেন করা হয় এবং প্রতি বছর - 
১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি বইপত্র 
পড়তে দেওয়া হয় । গ্রন্থাগারে প্রতি- 
দিন গড়ে ৮ হাজার থেকে ১* হাজা- 
রেরও বেশি আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা। 

রেডিও, টেলিভিশন ॥ সোভিয়েত 
ইউনিয়নে শিক্ষাদানের কাজে রেডিও, 
টেলিভিশন ইত্যাদিরও ব্যবহার আছে। 
কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশার্থী 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের ন্নাভক, ডাক- 
যোগে পাঠক্রমের ছাত্র ও বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীদের জন্যে রাশয়ার কেন্দ্রীয় 
টেলিভিশনের একট! গোটা প্রোগ্রাম 
আছে। রবিবার ব্যতীত অন্যান্য 
দিনে এই প্রোগ্রাম প্রতিদিন ২ থেকে 
৫ ঘণ্টা করে প্রচারিত হয়। তাছাড়া, 
ফরাসি-সোভিয়েত যৌথ ব্যবস্থার 
(58043) মাধ্যমেও রাশিয়ায় 
রঙিন টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার করা 
হুয়। ভূপৃষ্টের রিলে-ব্যবস্থা ছাড়া, 
“তারবিতা” মহাজাগতিক ব্যবস্থার . 
মাধ্যমেও টেলিভিশন প্রোগ্রাম 
প্রচারিত হয়,। কুত্তি সোভিয়েত 
উপগ্রহ “মল্নিয়া” মাধ্যমেও মস্‌কো 
ও প্যারিসের মধ্যে পরীক্ষামূলক 
প্রোগ্রাম বিনিময় হয়। এছাড়া, 
আস্তর্জাতিক রেডিও উপদেষ্টা কমিটিতে 


এই ফরাসি-সোভিয়েত ব্যবস্থাটা অধি- 
কাংশ সদন্তের ভোটে অঙ্গমোদিত 


হয়। 
কা.কুদ্দীন আহমদ 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

সময়সীমার গুরুত্ব অপরিপীম। 
আজকের বাগলাদেশের জন্মের মূল 
লক্ষণগ্ুলে! এখান থেকে পরিস্ফুট হতে 
থাকে। কারণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে 
পূর্ববঙ্গের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা 
উপলব্ধি করতে পারেন, সংসদীয় গণ- 
তন্ত্রের মাধ্যমে বাঙালীদের সমস্যা . 
সমাধান হবে না। এ কে ফজলুল 
হকের মন্ত্িদভ। বরখাস্ত, ৯২ (ক) ধার! 
নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের জাল 
বিস্তার করে আবু হোসেন সরকার ও 
আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা : 
গঠন, সোহরাওয়ার্দির মতো একজন ' : 
জনপ্রিয় ও পশ্চিমা ঘেঁষা রাজ-- 
নীতিককে নাকে দড়ি লাগিয়ে ন্যকার- 
জনক টানা-হা'চড়া এবং অবশেষে অর্ব- 
প্রকার নিয়মতান্ত্রিকতার মুখে লাথি . 
মেরে সামরিক আইন জারি (১৯৫৮) 
এসবই একটি অত্যাসন্ন -ঝড়ের পূর্বা 


ভাস স্থচিত করেছিলো। এই গোটা 


পরিমণ্ডলটিই লেখক এই গ্রন্থে তুলে 
ধরেছেন। নিজন্ব দৃষ্টিতদ্দ আরোপ 
করতে গিয়ে কখনো - কখনে! সত্যকে 
বিকৃত করলেও তার এই গ্রন্থটি বালা- 
দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি 
মুল্যবান দলিল হিসেবে সমাদৃত হুবে। . 
একজন আইনজীবী হিসেবেও 
জনাব কামরুত্দীন বাঙলাদেশে- 
সুপরিচিত ও স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 


॥ ছয় 





৩৬ চৌরঙগী লেন 


টিউব GROEN 
পরিচালনায় অবস্তই নৈপুণ্যের পরিচয় 
- রেখেছেন, তবু একথাও উল্লেখ করতে 
হবে যে, ভার “৩৬ চৌরজী লেন’ 


*' আবেদন সঞ্চারে তেমন সাফল্যলাভ 


করতে পারে নি। ১৩ রীলের ছবিটির 
"রখ টি হতে পারত-_একই 
হয়ে ওঠ ছবি পাারীর লাশে 
ইংরাজী ও বাংল! ছুটি ভাষাই ব্যবহৃত 
এ হয়েছে প্রয়োজন অস্ুসারে--য! অবশ্য 
" ভালই লাগে । ছবিটির নামকরণ কিন্তু 
নিধিশেষ -_তাৎপর্ষশৃন্ত-_ এমনকি 
" ছরিতে নির্দিষ্ট বাড়িটির নম্বর ঠিকানাও 
দুটি গ্রাহ্থ করে তোল! হয় নি" শুধু 
বুঝে নিতে হয়। | 
" . আযাংলে! ইণ্ডিয়ান অবিবাহিত! এক 
অধ্যবয়সী শিক্ষয়িত্রীর নিঃসঙ্গ জীবনে 
প্রেমোচ্ছুল ছুই বাঙালী তরুণতরুণী 
- শিক্ষিকার নির্জন স্ল্যাটটি তারা দিনের 
পর দিন মধ্যাহ্নের অবকাশে প্রণয় 
মিলনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের 
"সুযোগ নিয়ে শেষপর্যন্ত পরিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ ইয়ে নিতান্ত স্বার্থপরের মত সেই 
'নিঃলঙ্গ মহিলাটির সংশ্রব পর্যন্ত অবাঞ্ছিত 
'মনে করে কি চূড়ান্ত অরুতজ্ঞতার 
- পরিচয় তুলে ধরল, সেই মুহূর্তে বয়স্কা 
- ব্লমর্শীটির যনে বেদনা আর লক্্লা কি 
মর্মান্তিক" হাহাকার তুলল ছবিটির 
কূপ কল্প এই ভাবাহ্ষন্গেই বিন্যস্ত হতে 
- 'চেয়েছে--কিন্ত বাস্তব চেতনা আর রস- 
বোধের হানি ঘটায় পুরোপুরি তা সার্থক 
'হয়ে ওঠে নি। 75555 


- ভাইয়ের প্রসংগ "আছে, ৰ কিন্ত মনকে 
স্পর্শ করে। 

আ্যাংলে। মহিল1 'যিস্‌ ডোনার 
' নিঃসঙ্গতাই তেমন ফোটে নি। উদ্দাস 

' দৃষ্টি আর সংলীপই তো। যথেষ্ট নয় 

" "অনুকূল পরিবেশ রচনা কোথায় ? সম- 
রেশ আর নন্দিতা 'ছুটির দুপুর একাস্তে 
কাটাতে যখন ব্যস্ত, তখনই হঠাৎ মিস্‌ 
- ডোনার - সঙ্গে দেখা ' আর :সমস্যার 


অমাধান্ব বড সাজানো মনে হয়। 


সমরেশ ও নন্দিতা ' দিনের পর দিন 
j দুপুর বেঁলাট। ডোনার ক্যা দৈহিক 


ৰ টা আর কোন কাজ নেই __. 


" ভারাঁ 'কোন্‌ পরিবারের, পেশাগত, 
সেখানের কোন পরিচয় জানানে! হল 
না-এটা অস্বাভাবিক । হঠাৎ তাদের 
বিয়ে হজ-_বিয়ের পরই ' দেখা গেল 


চমৎকৃত করে সন্দেহ নেই । এ ছাড়াও 
ডোনার স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে অতীত 
শ্বতিচারণী, সমরেশ নম্দিতাকে তার 


। পরিবারের আলবামের ছবি দেখানোর 


মুহুর্তে বিহ্বলতা, সঙ্গীহীন ডোনার 


< ফ্ল্যাটে পোষা একটি কালো বিড়ালের 


তাদের বি্াসবহল বাঁড়িতে-_আর 
কোন আত্মীয় পরিজনের সাক্ষাত নেই 
_এটা অবাস্তব । বড়দিনের পার্টিতে 
মিস্‌ ডোনা কেন অবাঞ্ছিত মনে হবে, 
সমরেশ আর নন্দিতার আচরণ আর 
যুক্তিবাদী মন তা স্পষ্ট করে প্রকাশ 
করতে পারে নি। ছবিটির মুল বিষয়গত 
এই হেতুটাই যখন হেয়ালীতে পর্যবসিত 
তখন ব্যাপারটি মনে তেমন দাগ কাটে 
কি? স্বার্থপর হলে মানুষ অনেক সময় 
অকৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু খেয়াল রাখা উচিত 
সব স্বার্থপরই অকৃতজ্ঞ নয়। সমরেশ 
ছবিতে যেভাবে প্রতিফলিত, সেখানে 
তাকে অরুতজ্ঞ ভাবতে কষ্ট হয । পরি- 


বেশ রচনায় ভিটেল্সের পরিচয় কিছু 


নেই! কার্যকারণের কোন যৌক্তিকতাও 
নেই । ফলে আচমকা মূল প্রসঙ্গ এসে 


পড়ায় রসবোধ সৃষ্টিতে তা বিশ্ব ঘটায়। 


রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল যেখানে 
দেখানো! হয়, সেখানে প্রত্যহ ছুই 
আধুনিক তরুণ-তরুণী অপরের ক্ল্যাটে 
তার দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে রতিক্রিয়ায় 
মাতামাতি করে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
»_-এ হেন বিষয়কে আবার পু'ছি কর! 
হয়েছে মানবিক শুভবোধ আর কৃতঙ্গ- 
তার সংঘাত রচনার জন্যই শুধু নয়, 
বেদনামধিত হৃদয়ের করুপভাব 
উন্মোচনে সাধারণের সহাম্ভূতি আক- 
পের জন্যও এটাই বা কতথানি স্ুস্থ- 
রুচির পরিচায়ক ' এবং যুক্তিসহ ? 
ছুর্গাপ্রতিমার চিত্রকল্পও অযথা প্রয়োগে 
অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। ডোনার ফ্ল্যাটে 
ফুর্তি মারতে এসে সমরেশের টাইপ- 
রাইটার মেশিন আনাটাউদ্কট লাগে । 

শশী কাপুর প্রযোজিত এই ইষ্ট- 
ম্যানকালার ছবিটির নির্মাণ কৃতিত্ব 
কিন্ধ অস্বীকার করার নয়। অশোক 
মেহতার ক্যামেরার কাজ যেমন,নিপুণ, 
বনরাঁজ ভাটিয়ার সঙ্গীত পরিচালনাও 
তেমনি সার্থক! ' রবীন্দ্র সংগীতের 
ব্যবহারটিও মুগ্ধ করার মত। অপর্ণ। 
সেনের পরিচালনশৈলীর স্বাক্ষর পড়েছে 
ছবির বেশ কিছু অংশেই, তবে শেষাংশ- 
টুকুতে তার ওঁজ্জল্য অনেক বেশী, 
উল্লেখ করতেই হবে নামী বিদেশী 
ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজের 
হাতে গড়া কেক উপহার দিতে না 


পেরে মিস ডোনা ভগ্ন হৃদয়ে যখন ' 


উৎসব অঙ্ুষ্ঠানের বাইরে থেকেই ফিরে 
আসে উন্মুক্ত নির্জন ময়দানে, তখন 
একটি পথের কুকুর বৃত্তাকারে তাকেই 
পরিক্রমা করে-_লঙ,-শটে এই দুর্ঠটি 


অবস্থান, সমরেশ নন্দিতার উজ্জল 
তারুণ্যের মাঝখানে আপন নিঃসঙ্গতা 
তুলে থাকার প্রয়াসের মধ্যেও অতীত 
যৌবনের স্তিমন্থন বিষপ্নতা, ওল্ড 
হোমে অবহেলিত বুদ্ধ রুগ্ন ভায়ের শষ্য 
পাশে তার সংবেদনশীল উপস্থিতি 
দৃষ্য ব্যঙ্নায় ফুটেছে স্থন্দর। তবে 
ডোনার চরিত্রে জেনিফাব কাপুরের 
আশ্চর্য মরমী অভিনয়-এ কৃতিত্বের 
অনেকখানি দাবীদার সন্দেহ নেই। 
আর বুদ্ধ কপ্ন ভায়ের ভূমিকায় জিওক্রে 
কেণ্ডেলের অভিনয়ও হয়েছে উচ্চাঙ্গের। 
নন্দিতারূপে দেবী রায়কেও মানি- 
য়েছে সুন্দর । ধৃতিমান চ্যাটাজার 


কর্তৃতে জমিদারীর একটি এস্টেট দীর্ঘ- 
কাল ছেড়ে দেওয়ার হেতুটা কি, সেই 
বন্ধু জমিদার নন্দনটিকে বিপাকে 
ফেলার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে - 
ইত্যাকার বহু প্রশ্নই উঠতে পারে- যার 
সদুত্তর ছবিটির কোথাও পাওয়া যাবে 
না। যুক্তি ও বাস্তবতার কোন পরোয়া 
ন! করে মেলোড়াযা সাজিয়ে যতই 
ভাবাবেগ স্থটি করা হোক, কিছুমাত্র 
রেখ্যপাত করতে পারে না মনে । তবে 
রাখী গুলজারের অভিনয় ও নাচ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। অমল পালেকরকে 
ভূমিকালিপিতে গ্রহণ করার সার্থকতা 
খুঁজে পাওয়! ভার। মমতাশঙ্কর তার 
অভিনেয় চরিত্রটির প্রতি অবিচার ন! 
করলেও প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর তাঁর 
লিপে একট! - গান জুড়ে পরিচালক 
মোটেই স্ববিচার করেন নি। ভিলেন 
রূপে উৎপল দ্বত্ত এ ছবিতে তেমন 
সুবিধে করতে পারেন নি। ছায়া 
দেবীকে স্বল্প পরিসরেও ভাল লাগে । 


'সমরেশকে'ও অসহ লাগে নি, যদিও _ 


এ ছবির চিত্রনাট্যের দুর্বলতার শিকার 


“ হয়েছেন তিনি । কাহিনী ও চিত্রনাট্য 


রচন! করেছেন অপর্ণ। সেন নিজেই | 


এবং এ ব্যাপারে একটু বেশী মাত্রায় ' 


দ্বায়িত্ব বহন করতে গিয়েই তিনি করে 
ফেলেছেন গণ্ডগোল ! 


কলক্কিনী 


দীনেন গুধ্ধর ক্যামেরার কাজ 
উন্নত, হূর্য চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প নির্দে- 
শনা সুন্দর, অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদন] বুদ্ধিদীপ্ত এমন কি শ্যামল 
মিত্রর সঙ্গীত পরিচালনাও নিন্দনীয় 
নয় - কিন্ত র্ভীন “কলঙ্কিনী” দীনেন 
গুপ্তর দুর্বল চিত্রনাট্য রচনা ও পরি- 
চালনায় মনে কোন রঙ ধরায় না 
অক্ষম সংলাপ রচন! যদিও ছবিটির 
ব্যর্থতার মুলে অনেকথানি, তবু পরি- 
চালক দি শক্তিমান হতেন, তবে 
কাহিনীর দলা ভিন পরিচালন 
বৈভবে অনেকখানি ঢেকে রাখতে» 
পারতেন। কিন্ত মামুলি পরিচালনায় 
সেটা সম্ভব হয় নি। এ 
' ভাবতে অবাক লাগে যে, আজও 
বাংল? ছবির বুকে ‘জমিদার’ আকিয়ে 
বসে থাকে, অসহায় নারীর সেই সাবেক 
লাঞ্ছনী__গৃহবধূ শেষে ‘বাজী’ হয়ে 
অস্তিত্ব বজায় রাখে, সমাজের কাছ 
থেকে প্রাপ্য তার অপমান আর স্বণা, 
বাঈজীর মেয়ে হবার অপরাধেই যেখানে 
কলঙ্কিনীর অপবাদ জোটে আবার 
সিনেমার বীধা ছকে শেষ পর্যস্ত সব 
গরমিস্লর আচমকা অবসানও হয়ে 
ঘায়। একান্নবর্তা বাঙালী পরিবারের 
একটি ছেলের অবাণ্ডালীস্থলভ কথার 
টান কেন, স্ত্রীকে কোন যাচাই না 
করেই অপরের প্রেমপত্র পড়ে শ্রীকে 
দ্বিচারিণী ভাবাই শুধু নয়, বেজাঘাতে 
জর্জরিত কর! সম্ভব হল কি করে, বন্ধুর 


চলে যায় পত্রিকার একটা কপি 


লিটল ম্যাগাজিন 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


ম্যাগাজিনের পাতা দখল করে চলে- 


ছেন, তারাও অধিকাংশই মিরজাফরী 


. উদ্দাসীনতায় কেবলমাত্র পরিপুতির 


( কেনন প্রাথমিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন 
তো শেষ) জন্তই, উদ্দগ্রীব। তাদের 
ভাবটা এমন, লিটল য্যাগাজিনে লেখা 
দিচ্ছেন এই কত বেশী ! তাদের এই 
তাবকে আস্কারা দিয়ে আরও ভারী 
করে তোলেন কিছু কিছু আত্মসর্ধাদা- 
হীন নবীন লেখক। যার! নিজের 
নাক কেটে অন্তের নাক উঁচু করার 
মধ্য দিয়ে এক ধরনের উষ্ণুতা বোধ 
করেন এবং আত্মপ্রতিষ্টার স্বপ্ন দেখেন । 
অবশ্য এইসব শ্বপ্রমুখী নবীন লেথক- 
দেরও দোষ দেওয়া যায় না। আসলে 
দৌষটা কাঠামোর । যে কাঠামোয় 
“তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল 
নহিলে জগতের কোন কার্য সিদ্ধ হয় 
না। . তৈল নহিলে-”হাজার গুণ 
থাকুক তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় ন!। 
তৈল. থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব 
থাকে ন।।'” (ইরপ্রলাদ শান্তী ) 
লেখকদের এই দছুরবস্থার পাশা- 
পাশি পাঠক-চরিজও ভারী অন্ভুত। 
একেই আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা 
খুবই সামান্ত । উপরস্ত ধারা সচেতন 
পাঠক, তারা লিটল ম্যাগাজিনের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও অধিকাংশই 
কাজে ‘কিছুই করেন না। “সামর্থ্য 
থাকলেও স্বেচ্ছায় -. একটা লিটল 


ম্যাগাজিন কেনার উদারতা দেখান. ও 


না। দেখালে এতদিনে ' হয়তো 
অনেকটা কাজ হতো। অস্ত: তরুণ 
হতভাগ্য লেখকরা আরুও মনোযোগ 
সহকারে বিচিত্র নতুন হটির জন্মে 
কিছুটা সময় পেতেন। সে সময়টা 


দপণ শুক্রবার ২৩শে অক্টোবর ৯৮১ 


লালফুপ ছ'ধর শুটিৎ, 
নিৰ্মীয়মান একটি বাংলা ছবির নাম 
“লাল ফুল*। নাটকীয় রহস্যময় এর 
কাহিনী, যার পটভূমিতে আছে. উ্বান্ত 
একটি কলোনী । কাহিনী ও চিত্রনাট্য 
রচন! করেছেন ঈশ্বর চক্রবর্তী । সঙ্গীত 


' পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন যথা- 


ক্রমে দিলীপ রায় ও সম্বিত বস্তু । 
ছবিটি পরিচালন] করছেন বাবলু 
সমাদ্দার । ভূমিকালিপিতে আছেন 
অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখো- 
পাধ্যায়, নিরগ্রন রায়, রবি ঘোষ, 
মৃণাল মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, বিমল 
দেব, রুম] গুহঠাকুরতা, গীতা দে, রত্বা 
গোস্বামী, নবাগতা অরুন্ধতী চট্টোঁ- 
পাধ্যায় প্রস্তৃতি। ছবিটি 
করেছেন শিপ্রা সমাদ্দার । , 







দের দরজায় দরজায় ধনা দিতে দিতে ৷ 

' পাঠকদের ধারণা, লিটল ন্যাগা- 
জিনে পড়ার মতো কিছুই থাকে না । 
একমাত্র নামী দামী পত্রিকাতেই শিল্প- 
সাহিতা-সংস্কৃতির ঘা কিছু সম্পদ থাক! 
সম্ভব! তাই, নামী দ্বাষী পত্রিকায় 
কুকুরের সংগে বডলোকের ছুলালীর 
যৌনকর্মের কেচ্ছা কীর্তন থাকলেও 
তার] তা যে কোনো মূলোই কিনতে 
প্রস্তুত! অথচ নামী দামী পত্রিকার” 
তুলনায় লিটল মাাগাজিনে যে অনেক 
কিছুই থাকে এবং থাকা সম্ভব, ভা... 
বোঝাবে কে। 

লিটল ম্যাগবজিনের প্রতি পাঠকের 
এই অসহযোগী আচরণের পাশাপাশি , 
সরকারী আচরণও অত্যন্ত বেমানান। 
বড় বড় পত্রিকাগৌোষীর দাপট থাকে । 
তার! সরকারের গলায় গামছা লাগিয়ে 
কাগজ, বিজ্ঞাপন ও অন্তান্ত অনেক 
কিছু আদায় করতে পারে। কিংবা! 
দফায় দফায় পত্রিকার দাম বাড়াতেও * 
তাদের কষ্ট নেই। সাধারণ পাঠকের 
কথা তাদের না ভাবলেও চলে | ছোট 
ছোট, পত্রিকাগোষ্ঠীর যেমন দ্বাপট থাকে 
না, তেমান সাধারণ পাঠকের কথা ন! 
ভাবলে চলে না। অতএব, যাদববাবুর , 
নিয়মের মতোই, সরকারেরও মাথা- 
ব্যথা থাকে না। রি 

এ অবস্থায় সংকীর্ণ শ্বার্থ, নিল 
উদ্দাসীনতা আর সেকেলের ধারণার 


খোলুস ছেড়ে সচেতন লেখক ও পাঠক- 


সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিশীল মানুষকে এগে 
আস] দরকার । এবং তা এ মুহুতেই। 
নতুবা - পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে 
কাগজ, ছাপা ও আমু্যংগিক উপকর- ' 
ণের অভূতপূর্ব দ্বর বৃদ্ধির দরুণ যে হারে 
লিটল ম্যাগাজিনের মড়ক জেগেছে, 


টা আর লিটল ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব 
মুছে ঘাওয়ার অর্থ সমকালীন সমাজ ও 
শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বলিষ্ঠ ' 
মাধ্যমকে হারানো । এবং বিপরীত ৮ 
দিকে বৃহৎ, পত্জিকাগোঠীর মনোপলিকে 


আরও মজবুত করা। 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮১ 


'সর্বনাশা অর্থনৈতিক সংকট 


“অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা , এমন সর্বনাশা 
পর্যায়ে পৌচেছে যে আছর প্রশ্ন উঠতে 
পারে যে এই সংকট সমাধান করতে 
হলে প্রচলিত সামাঙ্জিক অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা বঙ্গায় রাখা কি সম্ভব হবে? 


জিক-অর্থনৈতিক অবস্থার আমুল পরি- 
বর্তন ছাড়া যদি বর্তমান সংকটের 
সমাধান সন্তব ন। হয়, তাহলে আন্ত 
করণীয় কি? সরকার, রাজনৈতিক 
দলগুলি এবং ব্যক্তি'হিসেবে প্রত্যেকটা 
_নাগরিককে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক 
জবাব খুজতে হবে। 
পুঁজিবাদী সমান্জে অর্থনৈতিক 


কার্যকলাপের মূল কাঠামো! মুনাফা. 


ভিত্তিক । এই সমাজে মান্থষের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য শ্রযশক্তি এবং পু'জির-- 
‘যেকোন একটার উগর- সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
থোকা চাই । 
কেনাবেচা, করে *মুনাফার এতাগিদে | 
সেই মুনাফার এক বৃহৎ অংশই কার- 


খানা, ঘরবাড়ী, জমি, যন্ত্রপাতি ও . 


কাচামালের আকারে পুনরুৎ্পাদনের 


জন্তে নিয়োজিত হয়ে থাকে । উৎপাদন . 
বন্টন ও ভোগের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপন্ন, 


মূল্যের হস্তান্তর ঘটে। “এই হস্তান্তরের 
এপ্রণালীবন্ধ' নিপ্য়েই শ্রমশক্তি কেনা- 
বেচা করা হয় এবং মজুরী ও মুনাফার 
উত্তৰ ঘটে। 
পু'জিবাদী অর্থনৈতিক সংকটের 
স্বষ্ট এই কেনাবেচার গোড়া থেকেই 
গোড়াতে অবাধ প্রতি- 
গিতা বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার 
ধরে উৎপাদন ও বণ্টন চলে। 
মুনাফা ও মঞ্জুরীর পারস্পরিক 
ংঘাতের নিয়মে ক্রমাগত তেজী 













ব্যক্তি মুনাফার প্রয়োজনে 
ন হয়, সামাঞ্জিক প্রয়োজন 
পায় না। যে উৎপাদনে মুনাফা 
সেই পণ/ উৎপাদনেই!পু'জি 
বার প্রবণতা থাকে । সামাজিক 

হয়তো দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি 
মদ উৎপাদনে যদি মুনাফা 


পুঁজি নিরোগ করবে, দুধ 
। স্থৃতরাং মুনাফা বৃদ্ধির 
৬৯ চত সামাজিক প্রয়ো- 
৪৯৯ 

জলে ৪১৮ লে! শেষ পর্যন্ত 
অবাধ ৬, 
হয় এবং ছো।.- পুঁজি উৎসন্ন হয়ে 
2 বং ও হি উন ও 
"প্রসার ঘর্চ, খু একচেটিয়া পুজি 
ক্কাচামা 


পত্য ৭ 






La 


i ,রে অতি মুনাফা অর্জনের 


পথ চ চি । অতি মুনাফা সাধারণ, 


'ঘটেছে। 


পু'জির মালিকেরা শ্রম, 


ন্দ। বাজারের আবর্তন “ঘটতে ' 


মাৎস্তন্যায় চালু 


রের উপর একাধি-? 


টির TES এর 
কোন সম্পর্ক থাকে না। পুঁজি যখন 
সামান্ত সংখ্যক পরিবার, গোষ্ঠী বা 
ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীহৃত হয় তখন 
প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, অর্থাৎ পড়তা- 
খরচ-ও দ্বামের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ 
মুনাফাভিত্তিক লেনদেন সম্পর্ক বঙায় 
থাকেনা । 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ভার কল্যাণে 


"শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানেরই প্রসার ঘটে নি। 


আমাদের পৃথিবী সময়ের মাপে অনেক 
ছোট হয়ে এসেছে । স্থতরাং দেশে 
দেশে অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও, বিস্তার 
পণ্য বিনিময় সরল থেকে 
দিল হয়েছে, আস্তর্ভাতিক বাণিজ্য, 
লেনদৈন মুদ্র/বিনিমন্ ইত্যাদির বাজারে 
জটিলতর সম্পর্কের উদ্ভব 


আজ কোন না কোনভাবে অন্তান্ত 
দেশের সঙ্গেও সম্পর্কিত। যেমন 
অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে 
অথবা মৃদ্রাধাজারে মাক্ষিন পণ্যের দাম 


মায়ের কর্তব্য রা পালন করা হায় | 


যিনি (নহ যত না দিয়ে গন্ভান লানম গান করেন টিনিই সত্যিকারের মা। 
| কথায় বন্ধে শুধু প্রসব করবেই হয় ন। টা | 
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হয়েছে।- 
স্থতরাং কোন একটি দেশের অর্থনীতি. 


বর করলে ভারতের আত্যন্তদীর 
শুরও স্থির রাখা সম্ভব হয় না। পণ্যের 
দর ওঠানামা করলে আমধানী-রপ্রানী 
বাণিজ্া আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও 
বন্টনে অস্থিরতা ও অসামক্নন্ত দেখা 
দেয়। 

সব মিলিয়েই অর্থনৈতিক সুংকট। 
সংকটের সাধারণ স্তরে সরকার ব্যব- 


‘সামী গোষ্ঠী এবং শ্রমিক সংস্থাগুলি 


পারম্পরিক ক্ষেত্রে সামনপ্তস্ত বিধান 
করে সংকট নিরসনের চেষ্টা করতে 
পারে। এভাবেই যূলা নিয়ন্ত্রন, সঞ্চর ও 
লগ্রীর প্রসার ঘটানোর উদ্দেস্টে নিয়- 
খরিত মুদ্াপ্রচলন বৃদ্ধি, করব্যবস্থার হাস 
বৃদ্ধি, হুদের হারে স্রাসবৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের - 
আমানত ও লগ্নীর অনুপাত নির্ধারণ, 
নানাধএনের তরতুকি, নিন্নতম মদ্ুরী , 
নিধারণ ইত্যাদি নানাধরনের চেষ্টা 
দেখা যায়। এই সব ব্যবস্থা গ্রহনের 
ফলে সংকটের সামরিক উপশম হতে 
পারে। কোন কোন সময় নাও হতে 


'পারে। 


কিন্তু যখন উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ 
অর্থাৎ সামাজিক প্রকৃতির তিনটি 
ক্ষেত্রেই সংকট বিস্তার লাভ করে, 
তখন কোন একটি ক্ষেত্রে প্রতিকার 
র্যবস্থা গ্রহণ করে সংকটের উপশম 


করা সম্ভব হয় না। আবার অর্থনৈতিক 


ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক ক্ষেত্রে একের 
পর এক সংকট দেখা দিলে সংকট ক্রমে 
স্থায়ী সংকটে পরিনত হয়। অর্থাৎ 
সরকার অথব1'অন্ত কোন কতৃ পক্ষের 
পক্ষে সামার্ষিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
বজায় রেখে সংকট সমাধানের পথে 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। উৎপাদন, 
বণ্টন ও ভোগের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্বা বদলানো ছাড়া 
অন্য কোন উপায় থাকে না। 

| সুতরাং আন্ন ভারতে (এবং সারা 
বিশ্বেও বটে) যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
সংকট দেখা দিয়েছে তা কতটা গভীর 
এবং পরিব্যাপ্ধ তার নিরিখ স্থির করা 
আগে, দরকার । যদি সংকট স্থায়ী 








ছাডা অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ ও 
উৎপান্বিকা শক্তির . (শ্রমশক্তির) সুষ্ঠ 
ও সুসমু্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। ছাড়া 
সমাজ ও সামাজিক মামুযকে রক্ষা 
করার অন্য উপায় থাকে না । এইরকম 
একটা পরিস্থিতি সাষ্ হয়ে থাকলে 
আমরা! তাকে বিশ্লবী পরিস্থিতির সংকট 
বলে ধরে নিতে পারি । 
কিন্তু বিপ্লবী সংকট ৰেখা দিলেই 
বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ 
সফল না/ও হতে পারে । এর অঙ্গে 
লেনিনের নির্দেশযত একট! সুসংবদ্ধ 
বিপ্লবের জন্যে আত্মবিসর্জনে প্রস্তত “ 
একটি রাজনৈতিক পার্টি থাক? প্রয়ো- 
জন । বিপ্লবের সাফল্য জানার জন্তে এই 
পার্টিকে অবশ্যই বিপ্রবের প্রস্তুতির কাজ 
অনবরত চালিয়ে যেতে হবে । . বিপ্লবী 
সংকট দেখা দিলেও যদি বিপ্লবী পার্টির 
শেষাংশ ০ম পৃষ্ঠায় 
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পু ‘লশ প্রয়োজনীয় সাহাযা করছে না 


কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার 
কল্যাণে ফুটপাথবাসী পনেরো বছরের 
থোকা হালদারকে আজ আশ্রয়হীন ও 
| নিরাশ্রয়ে পরিণত করেছে। গত ১৯ 
সেপ্টেম্বরে শেষ সম্বল ওর মাকেও. 
হারাতে হল . কলকাত। রাষ্ট্রীয় 


পরিবহনের কল্যাণে । 
খোকার বর্তমান' ঠিকান হল, 
অর্থনীতি 
ৎম পৃষ্ঠার গর ১ 
সংগঠন না থাকে বা দুর্বল থাকে 


তাহলে বিপ্রবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্নব 
জয়লাভ করতে পারে । এই কারণেই 
বিপ্লবের নামে ছেলেখেলা করার প্রব 
ণতা সৰ্বথা পরিতাজ্য। 

অর্থনৈতিক সংকটের দীর্ঘস্বায়ী 
স্তরেই বিপ্লবী সংকটের উদ্ভব ঘটে। কিন্ক 
যেকোর্ন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটই 
দেশে রাজনৈতিক. অনিশ্চয়তা, সাংবি- 
খানিক ও রাজনৈতিক সংকট সবষ্টি 
করতে পারে। অত্যান্ত সতর্কতা সহ- 
কারে অর্থনৈতিক সংকটের পর্যালোচনা ' 
ও বিশ্লেষণ করেই কেবল আঘাতের, 
সঠিক মুহূর্ত নির্ধারণ কর! ষায়। যেমন 
লেনিন করেছিলেন । তিনি যুচ্ছাকে 
ৃত্যু বলে ধরে নেন নি। | 
বাঁন্ ম'তাঁথ ভবন 
১য় পৃষ্ঠার পর 
তখন তিনি, নিজের অন্ত সংরক্ষিত 
অংশের সমস্ত কিছু পরিবর্তন করার 
আদেশ "দিয়েছিলেন । 
_. পাঞ্চাৰ ভবনের ' একতলা মুখ্য" 
মন্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত অংশে একটি 
শয়নকক্ষ, একটি বাক্তিগত ডুইংরুম 
. একটি সরকারী ডুয়িংরুষ, একটি বাক্তি- 
" গত ডাইনিং করুম, ' পাচটি বাথরুম ও 
একটি লন আছে।" | 

ভবনের কর্মচারীরা বাজ্তনৈতিক 

[দের ব্যবহারে দারুণ তিক্ত । তারা 

টং নান! সমস্যার সৃষ্টি “করেন । 
তারা বলেন, এর চেয়ে হোটেলের 
চাকরী ভাল। এম এল সিবাও তাদের , 
-. অঙ্গে চাকরের মত বাহার করেন। - 


- উল্টো দিকে । 


প্রষত্ত্বে ফুটপাথ । সাদার্ন মার্কেটের 
টালিগঞ্জ থানার অস্ত- 
ভুক্ত এলাকা । তবে পুলিশ যতক্ষণ 
পর্যন্ত ফুটপাথ পরিষ্কারের নাম করে 
ওকে না মেরে ভাড়াচ্ছে। 

-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সাল । সবে 
আকাশ ফস? হয়েছে, তারাতলা বাস 
টারমিনাস , থেকে . ছেড়ে আসা 
ভিলুক্স-এস চার (নম্বর ডু এ 


'৩:৭০) শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী রোডের 


ফুটপাথ বাসিন্দ। খোকার মা বৃহস্পতি 
হালদারকে ধাক্কা মারে ॥ প্রটগু গতি- 
বেগে ছুটে আসা! বাসের ধাক্কায় বৃহ- 
স্পতি ' হালদার ছিটকে এসে মুখ 
থুবড়ে পড়ে ফুটপাথের উপর তুই ফুল 
গাছের নীচে । পিঠের উপর দিয়ে, 
বাসটি চলে যায়।-. স্বামীর লাগানে। 
ফুলগাছের নীচেই বৃহস্পতি হালদার 


, চিরনিদ্রায় শায়িতা হন । 


থোকা হালদারের বাবা এক গরিব 
ফুলগাছ বিক্রেতা ছিলেন। ফুলের গাছ 
বিক্রি,করেই ওদের সংসার কোনক্রমে 
চলত। কিস্ক খোকার বাবা রোগে 
আক্রান্ত হয়ে সাদান/ মার্কেটের উল্টো 
দিকের ফুটপাথেই মারা! গেলে খোকার 
মা .তিক্ষে করেই সংসার চালায় । চরম 
দারিপ্রোর মধ্যে থাকার ফলে ' খোকা! 
হালদারকে শিক্ষার আলো! থেকে 
বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু শ্ামাপ্রসাদ 
মুখা রোডের বাসিন্দা শ্রীমতী দাশের 
স্থনজরে খোকা হালদার পড়াতে, তিনি 
খোকাকে তীর বিশ্যামাগর পাঠশালায় 
ভর্তি করে দেন। কিন্ত দ্বিতীয় , শ্রেণী 
পড়েই খোক! লেখাপড়া ছেডেছু'ড়ে 
দৈনিক মন্ুরীতে ৯।১০ ঘণ্টা শ্রমসাধ্য 
কাজে নিয়োজিত হয়। 

বামফ্রন্ট ‘সরকারের পরিবহন মন্ত্রী 
মহম্মদ আমিন বলেছিলেন, কোনো 
হতভাগ!' ব! হতভাগিনী কলকাতা 
 বরাষ্ীয় পরিবহনের বাসের চাকায় পিষ্ট 
হয়ে মার গেলে তাকে ১০০৯ হাজার 
টাকা অন্থদান দেওয়া হবে। কিন্ত 
শোেকার মার ১ অক্টোবর শ্রাদ্ধের দিনে 
সেই টাকা খোকা হালদারের হাতে 
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পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষদ 


্লাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পর্দ প্রকাশিত 
| কয়েকটি বাংলা বই . ১ 
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১। বৈষ্ণব পদ সংকলন 
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২) বৈষ্ণন কবিভাম্ কা'লদাসের 


উত্তরাধিকার 


ডঃ নরেশচজ্্র জান. 


১৩৩ % 


৬ এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


পপ 


i bl 


এসে পৌছায় নি। জনে উল্লেখ্য, গত 


২৬ তারিখে লালবাজারের এফ-এস-টি- 


পির, .এস আই, এসি রায়ের সঙ্গে 
দেখা করতে খোকা হালদারকে ডেকে 
পাঠানো হয়। এবং উক্ত অফিসার 
তাকে বলেন, 'তার মার শ্রাদ্ধের 
আগেই টাকা পাবার ব্যবস্থা করবেন 
এক ফুটপাথবাসী বিজ্ঞয়চন্দ্র মণ্ডল 
এই " প্রতিবেদককে বললেন, “এক 
ডেকরেটারের দোকানে দৈনিক ১০ 
টাকা মন্ুরীতে কাজ করি । কাছে না 
গেলে পয়সাও মিলে না তবুও কাজে 
কামাই দিয়ে দুদিন ধরে লালবাজ্ারের 
'স্কোয়ার্ডে-ধরনা দিয়েছি। 
যাতে ওর মার কান্ডের দিনে এ 
টাকাটা পায়। কিন্ত আজ শ্রাছ্ধের 
দিনেও এসে পৌছাল না। টালিগঞ্ 


দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর 
১ম পৃষ্ঠার পর | 
দরবারা সিংকে সমর্থন জানান । 
পরবর্তী চার সপ্তাহে দূরবার].সিং 
তিনবার দিল্লী আসেন, কিন্তু . মা বা 
ছেলে কারেো| সঙ্গেই দ্রেখ! করতে 
পারেন না। শেষ পর্যন্ত ২৮শে জুন 
ভাকে কৃপা-করা হয় উৎসাহিত হয়ে 
তিনি দশদিন পরে আবার ফিরে 
আসেন তিনদিন পরে তিনজন এম 
এল এও শ্রমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করে দরবার সিংকে সমর্থন করেন । 
অবশ্য দ্বরবারা সিং মুখ্যমস্তিত্ব এবং 
দলীয় পদ দুটো রাখতে পারেন 
নি। জুলাই মাসের ছয়দিন দিল্লীতে 
থেকেও দলীয় পদ তাকে ছাড়তেই 


—~ 


" হুল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে 


তৎ“সিত হবার-পর। 

পাঞ্কাবই একমাত্র রাজ্য নয় যেখান- 
কার মুখামন্ত্রী ও এম এল এর! নিজে- 
দের ঘরোয়া কোদল মেটাতে দিল্লী: 
ছুটে আসেন। জুলাই মাসে উত্তর 
প্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা, রাজস্থান 
এবং মধ্যপ্রদেশের মৃখ্যমন্ত্রী ও এম এল 
এদের দিল্লী আবিভাব ঘটে” দলের 
অস্ত্্বন্ব মীমাংসার জন্য । অন্ত রাজ্য; 
গুলোয় দলীয় সংকট চলতে থাকলেও: 
রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ পাহাড়িয়ার 
পদত্যাগে গণ্ডগোল মিটে যায়। তার 
অবমাননা দরবার! 9৪ চেয়ে কম 


| নয়। 


রাজীব গান্ধী OEE পর 


' যখন দিলী ফেরেন তখন প্রতিটি ই-কং 


শাসিত রাজোর মুখ্যমন্ত্রী, অধিকাংশ 
মন্ত্রী এবং শত শত এম এল এ ও এম 


, এল সি পঙ্গপালের যত রাজধানী ছেয়ে 


ফেলেন তাকে অভিনন্দন জানাতে । 
সম্পাদক--হীরেন বনু 


থানায় গিয়ে জিগ্যেম করলে থানা 
থেকে বলা হয়, যাও লালবাজারে গিয়ে 
খোঁজ খবর কর»। 

উল্লেখ্য দুর্ঘটনার দিনে পথচারীর! 


টালিগঞ্জ থানায় নিয়ে এলে কর্ষবত 
ডিউটি অফিসার বাসচালকের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৭১/ 
৩৪০ ধারায় কেস লিপিবন্ধ করেন এবং 
তার এফ আই আর নম্বর ৩৪৯ । কিন্ 
বাসচালকের পরিচয় পত্র, লাইসেন্স 
এবং বল. বুক কোনে! কিছুই উক্ত থানায়, 


জমা রাখা হয়নি।' উপরক্ধ ডায়েরী 
লেখ হয়ে গেলে সেই বাসচালককে . 


ছেড়ে দেওয়া হয়। টালিগঞ্জ থানার 
ডিউটি অফিসারকে এই প্রতিবেদ্ধকরা 
বাসচালকের উক্ত ডকুমেন্ট গুলি কেন 
থানায় জমা রাখা হয়নি প্রশ্ন করতেই 
তিনি বললেন, ‘ আমরা এফ-এস 
চি-পি লালবাজারে ' পাঠিয়ে দিয়েছি। 


পরের কয়েকদিন ১নং সফদরজং রোড 
চামচা-রাজ্জনীতিকর! ঘিরৈ' ' ফেলেন 
নিজেদের উপস্থিতি প্রদর্শনের জন্ত। 
১৫শে জুনও চামচার1 আসতে থাকেন 
দলে’ দলে এদিনটি যে জয় গান্ধীর 
থম সুতার সেকথা তুলে গিয়ে । 
একদল এম এল এ;হাতে ফুলের তোড়া 
ও মুখে হাসি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির 


গেট অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় 


তাদের একজনের মনে পড়ে যায় এই 
বিশেষ দিনটির কথা । সঙ্গে সঙ্গে তার 


. ফুলের তোড়া কোপে ঝাড়ে নিক্ষেপ 


করে মুখের হাসি মুচ্ধে ফেলে বাড়িতে 
চোকেন শোকোচ্ছাস জানাতে । 

'অনেকে আবার দিল্লী আসেন 
দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে । গুজরাটের মৃখা- 
মন্ত্রী মাধব সিং সোলাঙ্কি প্রধানমন্ত্রীর 
বাড়িতে মুখ দেখিয়ে ডারপর সময় 
কাটান ছবি দেখে। 

. ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়ক রাত 
আটটার মধ্যে, সমস্ত সরকারী কাঙ্গ 
সেরে ফেলেন এবং তারপর ভোরের 
আগে পর্যস্ত নিপাত্ত! থাকেন। 
 কর্ণাটকের মৃথামন়ী গুণ রাও রাজ্য 
অভিথিশালায় নাম লিখিয়ে ' সরে 
পড়েন কয়েকদিনের জন্তু এবং ফিরে 
আসেন যাবার আগে । 

তাদের. কার্যকলাপ রহস্তারৃত। 
তারা সরকারী” খানবাছনের চেগ্নে 
প্রাইভেট গাড়ি পছন্দ বরেন। তাদের 


রাজোর মন্ত্রী ও এম এল এরা 
আরও রহন্ত সৃষ্টিকারী । কর্গাটকের 
একজন মন্ত্রী এইচ সি ্রীকাস্তায়। 
সরকারী কাজের নায়ে মাসে ঘিনবার 
দিঘী আসেন। তিনি নাকি অধিকাংশ 


সম্পাদক কর্তৃক ০ প্রেস, ১২৩/১, জা কলিকাত-৬ খেকে মুনিত এক কার্াদতর »১,২ট লেন; কলিকাতা ১০ থেকে ধ্লকালিত। 


সি 


উক্ত বাসের. চালক কৃষ্ণপদ দাসকে ' 


, আমোদ লুটতে আসা মন্ত্রী এম এল 


. রান্তীব গাষ্ণীকে অভিনন্দন 


: Price 6 Paise 


'দয়] করে.ওধানে গেলেই সব জানড়ে, 
পারবেন” মঙ্গার কথা হল, বৃহস্পতি 
হাঁলদারকে পুলিশের ভ্যানে, করে 
নিয়ে গেলেও তার ডেথ সার্টিফিকে- 
হাসপাতাল থেকে না দেওয়াতে খোকা 
হালদারকে ঘুষ ঘিয়ে দাহ করতে হয়। 
একথা টালিগঞ্জ থানার অফিসারকে 
বললে, তিনি কোনো উত্তর দেন নি। 
এবং সবকারের প্রতিশ্রতির, কথা স্মরণ 
করাতে তিনি বললেন, “সব কিছুই - 
এখন লালবাজারের ফ্যাটাল স্কোয়ার্ডে 


আটকে আছে । তারাই একমাত্র সব 
করতে পারে 1” , js 
আরও মঙ্ধার ব্যাপার হ্‌ল, 
কলকাতা. রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার 
'এক্িডেন্ট অফিসারের কাছে ফোনে এই 
দুর্ঘটনার কথা জানতে চাইলে তিনি 
বংলন, “আমার কাছে এরকম কোনো 
রিপোর্ট আমে নি ।» 


সময় অর্থদণ্তরের মন্ত্রী ও অফিসারদের 
সে কাটান হিসাব বহিতূ“ত অর্থের 
জনয তাঁর বিরুদ্ধে একটি আয়করের 
মামলা উঠিয়ে নেবার চেষ্টায়। 
কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী' সি এফ 
ইব্রাহিমও দিল্লীর একজন. নিয়মিত 
অতিথি | আশ্চর্য, তিনি অধিকাংশ 
সময় কাটান বিবোধী দলের এম পি 
এবং এম এল এদের সঙ্গে দক্ষিণ 


শিল্পীর পাচ তার! হোটেলে তাকেও 
নিয়মিত দেখা যায়। 


" ইণ্ডিয়া গেটের কাছে পতৌদি__ 
হাউস সবকাণী কর্মচারী ওটি ভি 
শিল্পীদের একটি হোষ্টেল । বাগুধানীতে 


bl 


এদের এটি একটি প্রিয় জায়গা শুনতে 
পাওয়া যায় সেখানে চলে মদের পার্টি, 
নানারকম কাগুকারখানা, যেখানে 
মুখামন্ত্রীদেরও দেখা যায়। 

দিল্লীতে মন্ত্রী, এম এল এ, এবং এম 
এল সিদের আগমন হয় সবস 

( রাজোর খরচে । প্রতোক মন্ত্রীর 

আসেন বাক্রিগত সহকারী, 
দেহরক্ষী ও চামচা। এদের জন্য 
বিমানভাভা নিয়ে প্রতি মাসে ল 
টাকা খরচ হচ্ছে। 

এর জন্য তারা মোটেও ূ 
নন। জনৈক মুখ্যমন্ত্রীর পত্রী 















এসেছিলেন, কিন্ত তিনি 
'শাডিটি আনতে তুলে যান। 


১ নং সফদরজং রোডে 
যাবার এক ঘণ্টা আগে শাড়ি আসে, 
‘কিন্তু কোচকানো অবস্থায়। তখন মুখ্য- 
মন্ত্রী, রাজীব গান্ধীকে ফোন করে 
কাঙ্ছের' অজুহাতে সাক্ষাতের সময় 
পরিবর্তন করলেন আর ভূতার। ক্রু 
হাতে শাড়ি ইাস্ত্র করতে লেগ্নে গেলে। ৪ 
চা 


El 


(করনের গর এবার গণ্টিমবান্র গান 


_শা-কংগ্রেস নেতাদের সংঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ষড়যন্ত্র 





চতুবিংশ বর্ষ: <৭শ সংখ্যা ৷৷ শুক্রবার। ৩:শে অক্টোবর ?৮১ ॥ ৬০ পয়সা 
পলি 


ইন্দিরা গান্ধীর গোপন ষড়ঘন্্রে - 


ক্রেলে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারের 
পতন ঘটল । ইন্দিরা! গান্ধী কেরল এবং 


নেতার সঙ্গে এই দুই রাজ্যে সি পি এম 


ফেলার জন্য গোপন যৃড়ঘস্তরে লিপ্ত । 


ইন্দিরা গান্ধী সব সময়েই যে নিজে 


সরাসরি রেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের শারদ 
কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করছেন তা নয়। কখনও আবার দূত 
মারফত শারদ কংগ্রেসের নেতাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ রেখে চলেছেন । 


পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় দীসমুন্দী, প্রদীপ 
ভট্টাচার্য এবংঃ$কেরলের এ কে অ্যা্টনী 
ও ভায়েলার রবি ইন্দিরা কুংগ্রেসের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং 
কেরলে সি পি এমের বিরুদ্ধে আন্দো- 
লনে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মেলাতে অনেকটা! এগিয়ে গেছেন। 

ইন্দিরা গান্ধী এতদ্বিন চ্যবনকে 
দিয়ে শারদ পাওয়ার, এ্যাণ্টনী, ভায়ে- 
নার রবি এবং প্রিয় মৃন্দীকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। 
কখনও প্রিয় মুন্নী, ভায়েলার রবি 
প্রমূধ নেতারা ইন্দিরা! গান্ধীর সদ 


গোপনে যোগাযোগ করে সিপি এম- 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিকল্পনা 
নিয়েও কথাবার্তা বলেছেন। 

বিশ্বস্ত স্তরে জানা, গেছে, এই 
আলোচনার সময় ইন্দিরা! গান্ধী শারদ 
কংগ্রেসের তরুণ তু নেতাদের তার 
দলে ফিরিয়ে এনে মর্যাদা সহকারে 
প্রতিষ্ঠা দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 
কংগ্রেস (ই) তে এই সমস্ত নেতা এবং 
তাদের সমর্থকদের ফিরিয়ে নিতে 
শ্রমতী গান্ধী যে বেশ আগ্রহী একথা 
চ্যবন এবং আরও কয়েকজন দূত মার- 
ফত শ্রীমতী গান্ধী, প্রিয়, আযাণ্টনী, রবি 


প্রমুখ নেতাদের ' জানিয়েছেন বলে 


জানা গেছে। 

শারদ কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই 
এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে ফিরে আসতে 
আগ্রহী । একথাঁটা বুঝতে পেরেই 
প্রমতী গান্ধী অত্যন্ত স্থকৌশলে এই 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ইন্দির৷ যুব কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য নেহরু পরিবারের সেবা 


ইন্দির] যুব কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি? 
রাজনৈতিক লক্ষ্য কি? এর একমাত্র 
উত্তর নেহরু পরিবারের দেবা । আগে 
যুব কংগ্রেস ছিল সয় গান্ধীর প্রতি 


বিশ্বস্ত, বর্তমানে সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর ; 


রাজীবের প্রতি । 
, লোকদল নেতা এবং যুব আযাই- 
ভিষ্ট সৎপাল মালিক বলেছেন সত্যি 
কারের যুব আন্দোলনের প্রচণ্ড ক্ষতি 
করেছে ইন্দিরা যুব কংগ্রেস । এরা 
সমাজ বিরোধীদের কাজে লাগানোর 
_ ফলে সাধারণ মাহুষ রাজনীতিকদের 
"সম্পূর্ণ বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে । তারা 
কুর্ভা-পাঙ্জাম। গুগাদের পরিধেয় মনে 
করে, নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর 
নয়। 

ইন্দিরা যুব কংগ্রেস এখন বিজ 
পরিবার । সপ্জয় গোষ্ঠী ও রাজ্জীব গোষ্ঠীর 
মধ্যে বিরোধ শুধু নামেই মিটেছে। 
প্রকৃতপক্ষে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রচণ্ড 


রেষারেষি সেকণ যুব নেতাদের কেউ 
কেউ দ্বীকার করেন। . কেউ কেউ 
বর্তমান সমাজ রাঠানোকে আক্রমণ 
করেন এবং ইন্দিরা কংগ্রেসে থেকে 
করছেন রলে দাবি করেন। একজন 
নেতার প্রশ্ন, পালপমেন্ট কি? তিনি 
পালা মেণ্টের বিরুদ্ধে বলেন। এর 
বিকল্প কি-_ এই প্রশ্ন করায় তিনি 
নিরুত্তর থাকেন । ব্যাখ্যা করতে চান 
না। যুব কংগ্রেসীদের সকলেই বয়স্ক 
ই-কংগ্রেসীদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য নিয়ে 
কথা বলেন । | 
দেশে কি কোন যুব আন্দোলন 
আছে? সকলেই বলেন হা আছে। 
কিন্ত তার চেহারা ও চরিত্র কি? 
সকলে নিক্ষত্তর। পরিবর্তে তারা রক্ত 
দান শিবিরের সাফল্যের কথা বলেন, 
চক্ষু শিবিরের পরিকল্পন1 ও রাস্তা 
নির্মাণের কার্ষথচীর কথা বলেন । 


সপ্রয় গান্ধীর নেতৃত্ব ও প্রভাবে যুব. 


কংগ্রেসের "উত্থান ঘটে । জনৈক যুব 
কংগ্রেসীর মতে “যুব কংগ্রেস জনতা 
আমলে ইন্দিরা কংগ্রেসকে বাচিয়ে 
রেখেছিল 1৮ বোধহয় সন্ত্রাসের রা্ষ- 
নীতি দিয়ে ? সঞ্চয়ের মৃত্যুর মত পিতৃ- 
হার!. হয়েছিল, এখন রাজীব গাস্কীর 
নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হচ্ছে। 

সভাপতি গোলাম নবী আজাদ 
রাজীবের লোক ॥ জগদীশ টাইটলার 
সঞ্জয়ের লোক ছিলেন । দীর্ঘ অনিশ্চয়- 
তার পর তার ক্ষমতা একেবারে কাট- 
ছাট করে তাকে ফিরিয়ে আন! হয়েছে 
কমল নাথ সপ্তয়ের লোক এবং তিনি 
আর ক্ষমতার চক্রে ফিরে আসতে 
পারেন নি। - কমল নাথ তাই বোধহয় 
পালশমেপ্ট ও নিজের নির্বাচন কেন্ত্র- 
কেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে 
নিয়েছেন। 
. গোলাম নবী আজাদ এখন আর 


াঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের কিছু সূত্র গায়া গেছে 


পান্ধাবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক 


হত্যার কিছু স্ত্র পাওয়া গেছে বলে ' 


ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস খবর দিয়েছে । 
হত্যার পেছনে ধর্মাদ্ধ একটি গো্জ 

এবং দলছুট এক নকশাল গোষ্ঠীর হাত 

আছে বলে জান! গেলেও প্রকৃত হত্যা 

কারীদের সম্পর্কে জানা যায় নি। 

- পুলিশ একটি উল্লেখযোগ্য স্ত্র 

পেয়েছে ঘে, তিনটির . মধ্যে ছুটি 


আক্রমণের বির যারিন সরি 


হয়েছে। 


আরও উল্লেখযোগ্য, রি 


কংগ্রেসের একজন এম এল এ মট্রাম 
১ সার কুকের দোকানে আর একজন 
", অস্ত্ৰ ব্যবসায়ী যে চোরাই অস্ত্র বিক্রি 
করেছিলেন তার হিসেব দিতে 


পার্নে নি। 

৯ই সেপ্টেম্বর নুধিয়ানার কাছে 
লালা জগতনারায়ণের হত্যার পরেই - 
একের পর এক রাজনৈতিক খুন হৃতে 
থাকে । চাদদনী চকে যেদিন” সম্ত 
জারনেল সিং ভিন্নারওয়াল1 ধরা দেন 
সেদিন চারজন মারা যান এবং প্রায় 
বারোঞ্জন জথম হন। ১৬ই অক্টোবর 
চণ্ডীগড় সচীবালয়ে নিরানকরী নেতা! 
আই এ এস নিরঞ্জন সিংয়ের ভাই 
স্থরিন্দর সিং গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান! 
নিরঞ্জন সিং এবং তার. সরকারী দেহ্‌- 
রক্ষী খুশনসীব সিং আহত হন৷ 

তদন্তে প্রকাশ, জলম্বর ও চণ্ডীগড়ে 
*৩৮ বোর রিভলভার ব্যবহৃত হয়েছে । 
জগতনা রায়ণের ওপর আক্রমণ হয় "৩২ 


এবং "৪৫ রিভলবার থেকে । 

তদস্তে দেখা গেছে যে, '৩৮ বোর 
রিভলভারে যে গুলী ব্যবহার করা 
হয়েছে তা বিশেষ ধরণের মাকিনী 
গুলী। তদন্তে আরো প্রকাশ যে, 
"৩৮ বোরে ব্যবহারের জন্তু ৫** 
মাঞ্ষিনী গুলী গোপনে বোদ্বাই থেকে 
আনা হয় এবং ভাতিগার এক অস্ত্র 
ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী কর! হয়। 
পরে চণ্ডীগড় লুষিয়ানী। ও অনন্ধরের 
ডিলার ভাতিগ্তার সরবরাহকারীর কাছ 
থেকে তা কেনেন।. 

তদন্তে জানা গেছে, চণ্ডীগড় এবং 
সম্ভবত লুবিয়ানার কোম্পানী মট্রামের 
দোকানে কিছু গুলী বিক্রী করে। ই- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


সেই “জনৈক” যুব নেতা নেই । তিনি 
পায়ের তলায় ভূমি পেয়েছেন। তার 
দলের লোকদের টিকিট দেবার জন্য 
তিনি রেলের অফিসারদের নির্দেশ 
পাঠান, ১ * টাকার নোটের গোছা 
বার করে বিলি করেন। যখন তিনি 
অরুণ নেহরুর-_-ঘাকে তিনি তাইজান 
বলেন--সঙ্গে দেখা করার জন্য অফিস 
থেকে বেরোন তখন তার সঙ্গে থাকে 
বেশ কয়েকজন যুবক । তিনি যুবকদের 


জন্য শিক্ষাশিবিরের কথা বলেন | দুল-- 


ত্যাগীদের দলে ঠাই দেবার তিনি 
বিরোধী বলে ঘোষণা করেন । 

এমন কি তিনি বিপ্নবের কথাও 
বলেন, যা আনতে পারে 'রাজ্নৈতিক 
দলগুলি, আঙলারা এবং সংবাদ- 
পত্র। কিন্তু তার পরই ইনি 
এদের প্রতি আক্রমণ 
শানিত করেন । তিনি বলেন, সরকার 
কোন দিদ্ধাস্ত নিলে আমলার তা 


কার্যকর করতে অস্বীকার করে এবং 
সংবাদপত্র তা প্রকাশ করে না। 
. জগর্দীশ টাইটলার যে ঘরে বসেন 
সেখানে সঞ্জয়ের কয়েকটি এবং নিজের 
একটি ছবি আছে। তিনি খুব উৎ- 
সাহের সঙ্গে অতীতের কথা বলেন, - 
সঞ্জয় কিভাবে যুব কংকে অক্থপ্রাণিত 
করেছিলেন সেকথাও। তিনি আরও 
বলেন জনতার রাজত্বে যুব সংগঠনের 
সক্রিয় ভূমিকার কথা । 

অর্থাৎ যুব কংগ্রেস মানে সঙ্য়, 
রাজীব ও ইন্দিরা গান্ধীর অন্থগত 
বাহিনী। এ'রা না থাকলে যুব কং 
অস্তিত্বহীন । সঞ্জয় নিঙ্জের হঠকারিতায় 
বিগত হয়েছেন, রাজীব এসেছেন 1 
সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই দাস মনোবৃতি। 
বিরোধী যুব নেতা বলেন, ইন্দিরা যুব 
কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল নয়, 
এর কোন আদর্শ নেই, I 
নেই। 


রভুড়। রামু মিশন হোষ্টেলে 
ছাত্রের রহস্যজনক মৃতু 


রহড়া রামক্ষ্ণ বালকাশ্রমের অনাথ 
বিভাগের বোর্ডিং হাউসে দশম শ্রেণীর 
ছাত্র অমিতাভ অধিকারীর আঁকম্মিক 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে 
এবং অনেকের মনে নানা জন্দেহ দেখা 


দিয়েছে! 


জান! যায়, এই বছরের ১লা 
জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিটের 
সময় মিশন থেকে দুই ব্যক্তি অমিতাভর 
বাসায় গিয়ে তার দাদ যুগলচন্দ্র অধি- 
কারীকে জানায় যে, তার ভাই অত্যন্ত 
অন্ুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে স্থানীয় 


. চিকিৎসক ডাঃ এন এম গাঙ্গুলীর পরা- 
মর্শ মৃত ডাঃ বি এন বোস হাসপাতালে 


স্বানাস্তরিত করা হয়েছে। ভ্রীমধিকারী 
সঙ্গে সঙ্গে এ হাসপাতালে যান এবং 
তার ভাইকে মৃত অবস্থায় দেখতে 
পান। হাসপাতালে এ সময় কর্তব্য- 
রত চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা 
যায় ঘে, মিশন কর্তৃপক্ষ মৃত অবস্থায় 
তার ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' 
শ্রীঅধিকারী তখনি মিশন কর্তৃপক্ষের 
কাছে ছুটে যান এবং ঘটনা জানতে 
চান৷ . | 

কতৃপক্ষ তাকে জানায় যে, তার 
ভাই অমিতাভ গলায় ফাস লাগিয়ে 
আত্মহত্যা করেছে। শ্রী্ধিকারী 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


২॥ ছুই ॥ 





মাতৃতঞ্জ সন্তানরা : 


শহর কলকাতাকে রগুবেরঙের আলোর মালা পরিয়ে এবং পিলে-চমকানো 
বোমা ফাটিয়ে কালীপুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই.বঙ্গদেশীয় যুবকবৃদ্দ শক্তির 
আরাধনায় মত্ত হয়েছে চাদার জুলুম শুরু হয়েছিল তার আগে থেকেই। 
পাড়ায় পাড়ায় পুজ্জো । গলিতে গলিতে পুজো! । অনেক জায়গায় প্রায় পাশা- 
পাশি। একটা ভেঙ্গে দুটো কোথাও ফলে গৃহস্থের প্রাণ ওঠাগত। এক এক- 
জনকে আট দশ বা বারোজায়গায় টাদা দিতে হচ্ছে। টাদ্দার জন্য এমন জুলুম 
বোধহয় আর কোন পুজোয় দেখা যায় না। কালীঠাকুর যে মস্তানদের দেবী ৷, 
আগে যেমন ছিলেন ডাকাতদের, তবে.সেকাল এবং একালে তফাৎ, আছে। 
ডাকাতরা ভক্কিতরে মায়ের পুজো করত: ডাকাতি করতে যাবার আগে । 
মন্তানদের পুজো ফুতির জন্য । পরের পয়সায় ফুত্তি। পুজোর নামে চাদ! তুলে 
আত্মসেবা। সহজ রাস্তা। তাই রক্তবীজের মত সংখ্যা বাড়ছে । আজকাল 
আর. ছুদিনে পুজো সাঙ্গ হয় না। ভাসানের নির্দিষ্ট দিনের পরও চলতে থাকে 
রোজই দেবীর গঞ্জাষাত্রা আর সন্তানদের নৃত্যসহ মিছিল। তবু বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুলিশী ব্যবস্থায় সময়সীম। কমেছে; মধ্য 
কলকাতার বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্রকেও পম্চাদপসরণ করে বীর উতর মধ্যে 
বিদায় দিতে হচ্ছে। 

প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের আমলে মস্তানদের দাপট বেড়েছিল। এর! 
রাজনৈতিক গৌরব লাভ করে নকশাল আমলে । নকশাল দাপট কমে আসতেই 
এর! সব কংগ্রেসে ভিড়ে যায় । "মানে অদৃশ্য হস্তের অদ্ভুত কৌশলে দেখা গেল 
যাবতীয় মন্তান কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে । তার] সব যুব ও ছাত্র 
কং নেতাদের ক্ষমতার স্তস্ভ। এরপর তাদের আর রোখে কে। যত অপকর্মই 
করুক তারা, সব মায়ের ভক্ত । শক্তির পুজারী। বিনা প্রতিবাদে টাদার 
জুলুম সহ করতে হত। কারো মুখ খোলার সাহস হত না। বামফ্রন্ট সরকার 
এদের প্রতি কিছুটা বাধানিষেধ আরোপ করেছেন । চদার জুলুমের অভিযোগ 
এলে ব্যবস্থা নিচ্ছেন ( কিন্তু একথাটাও তাদের মনে রাখ' দরকার যে অধিকাংশ 
লোক মস্তানদের ভয়ে পুলিশের কাছে ঘেঁ ষছে না)। পুলিশের অনুমতি ছাড়া 
পুজো করতে দেওয়। হচ্ছে না। কিন্তু সরকার বেপরোয়া এবং অকারণ আলোক- 
সঙ্জার বিলাসিতা বদ্ধ করতে পারেননি । তাই কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে 
কলকাতার এক অঞ্চল আলোর মালা পরে মোহমমী, অন্য অঞ্চল অন্ধকারে 
নিমজ্জমান। | 

বোধহয় কোন সরকারের পক্ষেই সম্পুর্ণ রাশ টান! সম্ভব নয়। সকলেই 
সন্তানদের মুখাপেক্ষী । কেউ কম কেউ বেশি { সকলেই নির্বাচন প্রার্থী। 
নির্বাচনে কর্মী চাই। মস্তানরাও কর্মী । 





কাজে নামলে ফ্র্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
ইন্দিরা গান্ধীর পরিকল্পন। অনেকটা 
এগিয়ে যাবে ।' 
হত্যাকাণ্ড 
. ১ম পৃষ্ঠার পর 
কং এম এল এ এবং তার ছেলেকে 
জিজ্ঞেস করে ষে তারা "৩৮ গুলী কার 
কাছে বিক্রী করেছে। তারা অবশ্ু 
সব অস্বীকার করে। 

জানা যায়, পুলিশ '৩৮ রিভল- 
ভারের কয়েকজন লাইসেন্সধারির অস্ত্র 
পরীক্ষা করে এর কোনটা হত্যাকাণ্ডে 
ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা জানতে । 
এখনও পর্যস্ত মনে হয় হত্যাকারীদের 
ব্যবহৃত অন্তর জাইসেম্সবিহীন ব! 
চোরাই । 


ইন্দিরাঁর ষড়যন্ত্র 
১ম পৃষ্ঠার পর | 
নেতাদের তার রাজনৈতিক দাবার 
খুঁটি ছিনাবে ব্যবহার করছেন। এবং 
এই সব নেতারা তাঁদের সব বুদ্ধি-বিবে- 
চন। হারিয়ে মনত্মু্ধের মত ইন্দিরা 
গান্ধীর পরিকল্পনামাফিক -কাজ করে 
যাচ্ছেন। এরই ফলশ্রুতি কেরলে নায়- 
নার মন্ত্রিসভা পতন। 

এবার পশ্চিমবঙ্গের বাঃক্রট সর- 
. ক্ষারকে কি ভাবে কোণঠাসা কর! মায় 
তার জন্য শারদ কংগ্রেসের নেতাদের 
সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী ইতিমধ্যেই আলো- 
চন] শুরু করেছেন । জান। গেছে প্রিয় 
দাসমুন্সী: নাকি মোটামুটিভাবে ঠিক 
করে ফেলেছেন কংগ্রেস (ই)-র অঙ্গে 
জোট বেধে ফ্রন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
মামবেন। দ্বাসমুন্দীর পরিকল্পনা এই 


বাংলা সবাক ছবির বণ জয়ন্তী উৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সিনে সেন্ট্ণাল, 
আইজেনস্টাইন সিনেক্লাবের যৌথ 


"| উদ্ভোগে বাংলা সবাক ছবির স্বর্ণ জয়ন্তী 


উৎসব | সেকালের চারটি বাংলা ছবি 
প্রশিত হয়। মধু বন্থ কৃত ‘অভিনয়’, 
দেবকী বস্থ পরিচালিত ‘চণ্ডীদাস’, 
প্রমথেশ বড়,য়ার ‘রজত জয়স্তা” এবং 
নীতিন বন্থকৃত ‘কাশীনাথ’ ছবিটি । 
শুধু ‘অভিনয়’ ছবিটি ভারতলক্ষ্মী 
পিক্চার্সের--আর বাকি-তিনটিই নিউ 
থিয়েট। প্রতিষ্ঠানের ৷ - 

সেকালের ছবি একালে বসে 
দেখতে গেলে প্রথমেই কিছুট। মানসিক 
প্রস্তুতির প্রয়োদ্ন হয়ে, পড়ে । ভাবতে 
হবে, ছবিগুলি চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর 
আগে তোলা-টকী ছবির প্রারম্ভিক 
যুগ-_আজ্জকের প্রকরণগত কৌশল ও 


"|. নৈপুণ্য সে যুগে তেমনটি থাকার কথা 


নয়। ছবির গতি, বিস্তাম ও অভিনয় 
ধারার সংগেও এ যুগের কিছু পার্থক্য 


.থাঁকাটাও অস্বাভাবিক নয়। তথাপি 


ছবিগুলিকে একালের . চোখে অচল 


দারুণ মনে হয় কিনা _ইত্যাকার কথা 
উঠবেই সংগত কারণে । কোন ছবি 
ঘি একালেও আংগিক নৈপুণ্যে 
আকর্ষণ করে অথবা! বক্তব্য বিষয়ের 
রূপায়ণে সশ্রদ্ধ আগ্রহ সঞ্চার করে, তবে 
তা কালোতীর্দ বলেই পরিগণিত 
হয়ে অতীতের কৃতিত্বে এ যুগকেও 
গৌরব দান করে । অতীত পর্যালোচ- 
নার প্রয়োজন বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার 
তাগিদেই__তুলে গেলে চলবে মা । 


মন্মথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ও 
মধু বন্থুর পরিচালনায় অন্যতম বিশিষ্ট 
ছবি হল সেকালের ‘অভিনয়’ | সাধনা 
বন্থুর নাচ ও অভিনয়, অহীন্দ্র চৌধুরী, 
তুলসী লাহিড়ী ও ধীরাজ ভষ্টাচার্যর 
চরিত্ররূপায়ণ, হিমাংশু দত্তর সরস, 
স্থধাংশু চৌধুরীর দৃশ্য পরিকল্পনা ও 
কাহিনীগত নাটকীয়তা ছবিটিকে 
আজও আকর্ষণীয় করে রাখে। 

. দেবকী বন্থর “চশ্তীদাস* . ছবিটি 
টকীর সেই আদি যুগ ১৯৩২ সালে 
ভোলা1। কিন্ত আজও সে ছবি কি 
দুরস্ত আবেদন সবষ্টিই না করে] কৰি 
চণ্তীদাসকে ছবিতে আমরা পাই না 
ঠিকই, কিন্তু প্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ ১৪ মানব 
দরদী চণ্তীদাসের যে মহিমময় রূপ নাট্য 
সংঘাতের মধ্য দিয়ে ছবিটিতে ফুটে 
উঠেছে তা মুগ্ধ না করে পারে না। 
উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের জাতপাত নীতির 
তীব্র প্রতিবাদ, অস্পৃশ্য সুন্দরীর প্রতি 
প্রত্যাশান্বিত উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদারের 
দেহজ কামনার নিল জ্বতাকে প্লেষাত্মক 
ধিক্কার রামী ধোপানীর কণ্ঠে যে বলিষ্ঠ 
চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে, তা আজও 
রীতিমত চমকিত করে। এ চরিত্রে 


ক্যালকাটা ও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর ১৯৮১ 


উমাশশীর অভিনয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
কীতি হয়ে আছে। প্রেমের তন্ময়তায় 
চণ্ডী ঠাকুরের প্রতি আকৃলতায়, ভাব 
বিহবলতায় আবার প্রতিবাদের মুখ- 
রতায় রামী চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও 
অস্তদ্ব্ৰ, উমাশশীর বিস্ময়কর অভিনয় 
কুশলতায় ও গানে তা চমত্কার 
ফুটেছে । সঞ্চন্থূলভ ভংগীপ্রধান 


অভিনয়ে পারদর্শী হুর্গাদাস বন্দ্যো . 


পাধ্যায়ের “ণ্তীদাস ছবির নাম 


' ভূমিকায় অবতরণই তো! সেকালে 


একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল । পরিচালক 
দেবকীকুমার অসাধ্য সাধন করেছেন । 
চশ্তীদাদ* চরিত্র রূপায়ণে দুর্গাদাস 
অবিচার তো 'করেনই নি-বরং এক 
নতুন হযাত্রা যুক্ত করতে পেরেছেন । 
তার কণ্ঠে গানও শোনা গেছে _ এও 
কি কম অবাক হবার মত! ছবিটিকে 
গানে সমৃদ্ধ করেছেন কৃষ্ণচদ্র দে। তার 
অম্পম কণ্ঠে “ফিরে -চল ফিরে চল 
আপন ঘরে’ গানটি ছবির সিকোয়েন্সে 


-অসামান্ত আবেদন স্থি করে। রাইটাদ 
মনে হয় কিনা কোন ছবিকে আজও 


বড়ালের মোহনীয় স্থরস্থ্ট আর 
দেবকী বস্থর মরমী পরিচালন] ছবি- 
,টিকে আজও আকর্ষণীয় করে রেখেছে। 
এ' ছবির একটি দৃশ্তে সুপার ইম্পো- 
জিসনশটের প্রয়োগ দারুণ কোতূহলী 
করে তোলে । মৌনমুখর বিগ কোলের 


নাটকীয় ব্যবহারও কম আশ্চর্য করে 


না ৩২ মালের ছবিটি ৮১তে বসে 
দেখতে দেখতে । এ ছবিতেই প্রথম 
আবহ সংগীতের প্রক্নোগ হয়। 





রহস্যজনক সবৃত্য 
১ম পৃষ্ঠারংপর | 
আত্মহত্যার স্বানটি দেখে অবাক হন 
যে, কিৰূপে সেখানে তার ভাই গলায় 
ফাস দ্বিল । আশ্রমের চীফ ওয়ার্ডেন 
ভুবন মহারাজের কাছ থেকে জানা 
যায়, অমিতাভ রাত্রি ৮-২০ মিনিটের 
সময় গলায় ফাস দেওয়া অবস্থায় ধরা 
পড়েছে । কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তার 
দাদাকে রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় 
খবর দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল 
কেন, যদিও তার বাস! মিশন থেকে 
মাত্র পাচ মিনিটের পথ । 

ভুবন মহারাজের কাছ থেকে আরও 
জান] যায়’ যে, ফাস দেওয়া অবস্থায় 
তার পা ছুটি ভালভাবে তুমি স্পর্শ 
করেছিল । পা সূমি.'পর্শ করে থাকলে 


ফাস দিয়ে মারা যায় কি করে? তা 
ছাড়া মিশন কতৃপক্ষ পুলিশকে কোন ' 


খবর দেয়নি এবং ঝুলস্ত অবস্থা থেকে 


মৃতদেহ নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে 


গেছে--এরই বা কারণ কি? সমস্ত 
ব্যাপারটাই রহস্তজনক,। মৃত ভাইকে 
দেখে প্রীঅমধিকারী আত্মহত্যাজনিত 
কোন লক্ষণ দেখতে পাননি । 
অমিতাভর হঠাৎ আত্মহত্য! করার 


প্রমধেশ বড়,য়ার ত্রিশ দশকের _ 
ছবি ‘রজত জয়ন্তী’ আজও শ্রেষ্ট 
কৌতুক চিত্র হিসেবে গণ্য হয়। এ 
ছবিতে যেমন নির্মন হান্ঠরল আছে, 
তেমনি আছে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ। আত্ম- 
বিশ্বাসহীন এক প্রেমিকের চৃড়াস্ত 
বোকামি আর সরলতা অন্যের নিল 
লোভ, কৃপণতা, ভগ্তামী ও নষ্টামীর 
সাক্ষাত পরিচয় পেয়ে এবং প্রতি 


কূলতার বিরুদ্ধে দাড়াতে গিয়ে (কেমন 
ভাবে নিজের ওপর আস্থা, পরিণত 


,ভাবনা ও চেতনা ফিরে পেল, তার 


প্রসংগ যেমন আছে, তেমনি সমাজের 
অস্তঃসারশূন্ত ভণ্ড তাভিজ্াতযকে 
আঘাতে চূর্ণ করার বিষয়ও আছে ।- 
এ ছবিতে সাবজেকটিত ক্যামেরার 
একটি আশ্চর্য প্রয়োগ রীতিমত দৃ্ 
আকর্ষণ করে। প্রমধেশ বভ,য়ার 
কঠের একটি গানও কম কৌতুহলী 
করে না। 

নীতিন বস্তু পরিচালিত ‘কশী নাথ’ 
ছবিটি চল্লিশ দশকের । একালের দর্শক 
এ ছবিতে দেখতে পান স্থনন্পা 
দেবীর প্রথম চিত্রাতিনয়। 
ভারতী দেবীর অভিনয় ও অমর 
মল্িকের একটি টাইপ চরিত্রের ব্ূপায়ণ 
আজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলসী 
থেকে ফোট! ফোটা জল পড়া বন্ধের 
সংগে মৃত্যুর গ্রতীকীকরণ আঙকে 
কিছুটা অতিরিক্ত মনে হলেও সেষুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে. ব্যাপারটা. তত অতিশয়. 
ছিল ন|। শরৎচন্দ্র কাহিনীর সহজ 
আবেদন ছবিটি যে মোটামুটি 
তুলতে পেরেছে _এটাই হুল বড় কথা। 





কারণই বাকি? জানা গেছে (সে 
ছিল শান্ত, ধীরস্থির, নম ও বিনয়ী 
স্বভাবের এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের 
জন্য 'সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। 
অনেকের ধারণী, অমিতাভর মৃত্যুর 
জন্য আশ্রমের এক মহারাজ দীয়ী। 
সমকামী এই মহারাজ তার ওপর ' 
পাশবিক অত্যাচার করেছেন বলে 
অভিষোগ। তার ' নিকটতম বন্ধুদের" 
বক্তব্যও তাই। অমিতাভর এই বন্ধুরা , 
এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল, 
যাদের পরীক্ষা গত ওরা মার্চ আরম্ভ 
হয়েছিল। এদের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
মিশনের ভুবন মহারাজ ও রমানন্র 
মহারাক্ প্রচণ্ড মারধর করে ছিঠিসহ 
লোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
তাদের অপরাধ ভারা অমিতাভর মৃত্যুর 
আমল রহস্ক জানে । 

সমস্ত ঘটনা খড়দহ থানায় ডায়েরী 
করা হয়। অমিতাভর দাদ! বারাকপুর 
মহকুমা শাসক, ২৪ পরগণ! জেলা 
শাসক, স্বরাষ্ট্রসচীব, দি আই ভি 
স্পেশাল সুপারের সঙ্গে দেখা করে 
লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন । * 
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের আই জি, ডি” 
আই জি, সি আই .ভিকেও লিখিত- 


' ভাবে জানানো হয়েছে । কিন্তু কোন 


ফল হয়নি । 


Et 


দর্পণ ১ 


শক্রেবার ৩ ত শে হা ক্টোবর ৯৮১ 


A 


- স্বাধীনতা বিপজ' নের চক্রান্ত 


-_ অর্থনৈতিক ভাষ্যকাৰ 


ইন্দিরা সরকার ভারতের স্বাধীনত! 
বিদেশী শক্তির হাতে তুলে দেবার 
চক্রান্ত করছে। যে জঘন্য শর্তে তারা 
' জাতীয় শ্বাধীনতা লুপ্ত করার হীন 
'উচ্যোগ "নিয়েছে তা মান্রাজের হিন্দু 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । ইন্দিরা 
সরকারের পক্ষ থেকে তার কোন 
প্রতিবাদ হয় নি । আত্বর্জাতিক অর্থ 
তহবিলের জনৈক একজিকিউটিভ ডিরে- 
কর (সম্ভবত কানাডার) “হিন্দু” পত্রি- 
কার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার কাছে 
৬৯ পৃষ্টা জুড়ে টাইপ করণ কাগজে এই 
শর্তাবলী তুলে দিয়েছেন । 
পাঁচ হাজার কোটি টাকা খণের 
বিনিময়ে কত শহীদের রক্তে ' অঞ্জিত 
অমূল্য জাতীয় স্বাধীনতা আজ ইন্দিরা 
সরকার আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের 
আসল কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 
যে শর্তে বিসর্জন দিতে চক্রাস্ত করছে 
সেগুলি সংক্ষেপে এই রকম £ (১) রাষ্ট্রা- 
মত্ত শিল্পবাণিঙ্জ্ের বদলে বেসরকারী 
ও বৈদেশিক উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে 
হবে, (২) বিদেশ থেকে অবাধে পণ্য 
আমদানির স্থঘোগ দিতে হবে) (৩) 
বিদেশী কোম্পানীগুলিকে যথেষ্ট রয়ালটি 
দিতে হবে; (৪) রপ্তানিমুখী বাণিজ্যে 


উৎসাহ দিতে হবে ; (৫) কৃষি ও শিল্প-: 


জাত মৌল পণ্যগুলির দাম বাডাতে 
“হবে , ৬ কাজের বদলে খাগ্, গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান জাতীয় কর্মস্থী ছাটাই 
করতে হবে) (৭) আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিলের অনুমতি না নিয়ে অন্ত 
কোন দেশ থেকে ধণ নেওয়া চলবে 
শা) (৮) ভারত কোন কোন দেশের 
বঙ্গে ছিপাক্ষিক চুক্তি করতে পারবে, 
"চাও আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের হবার! 
ননর্ধারিত হবে। 
আমর! আবার গোলামে পরিণত 
ব। ২আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং 
হশ্ব ব্যাঙ্ক এই ছুটি সংস্থার অধিকাংশ 
ভাটের মালিক আমেরিকা এবং এই 
চটি সংস্থার সমস্ত সিদ্ধান্ত নাকচ করে 
বার অধিকার একমাত্র আমেরিকারই 
ছে । স্ৃতরাং ইন্দিরা সরকারের 
স্তর মাধ্যমে আস্তর্জাতিক অর্থ তহ- 
।লের বকলমে ভারত আবার মাকিন 
'আজ্যবাদের ক্রীতদাস পরিণত হতে 
লেছে। 
ইন্দির! সরকার এই জঘন্ত শর্তগুলি 
শবাসীর কাছে গোপন রেখেছে এবং 
লদে তাদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
ক] সত্বেও সংসদে এই শর্তাবলী 
শর্কে আলোচনা করতে পর্যস্ত 
কার করেছে। শুধু 'কি তাই? 
মধ্যেই অর্থাৎ খণ মঞ্জুর হবার 
গই কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকার এই 


শর্তগুলির কয়েকটি পূরণ করে বিদেশী 
প্রভুদের কাছে নিজেদের বশংবদ 


মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে । 


ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দফায় 
দফায় ভারতীয় টাকার মূল্য প্রায় ১৮ 
শতাংশ হাস করেছে । অর্থাৎ রপ্তানী 
পণ্যের দামি সম্ভা আর আমদানী পণ্যের 
দাম আক্রী করার ব্যবস্থা নিয়েছে। 
সরকার শর্ত অনুসারে পেট্রোল, কেরো- 
সিন, ইম্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, সার, 
ভারী রাসায়নিক দ্রব্যগুলির দাম 
বাড়িয়ে দিয়েছে। এতদিন ভারতে 
তৈল ও গ্যাস অস্থসন্ানের দায়িত্ব 
রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস 
কমিশনের হাতে ছিল। ইন্দিরা 
সরকার ৩২টি বাহাই কর! ক্ষেত্রে 
মাকিণ বৃটিশ ডাচ বহুজাতিক তৈল 
কর্পোরেশন গুলিকেও এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব 
ছেড়ে দিয়েছে দেশী বিদেশী পু'জি- 
পতিদের শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ স্থষোগ 
স্থবিধা ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু হয়েছে। 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও লম্মী প্রতিষ্ঠানগুলি 
টাটা বিরলার মত বাঘা বাঘা পুঁজি- 
পতিদের যে খণ দিয়েছে তার দরুণ এ 
সমস্ত কোম্পানীর পরিচালনার উপর 


তাদের যে কর্তৃত্ব ছিল তা অনেকটাই 
তুলে নেওয়া হয়েছে । 


গ্রামের ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীনুূদের 
সাময়িক কর্ম সংস্থানের জন্যে কাজের 
বদলে খাছ ইত্যাদি জাতীয় কর্মস্থচী 
ইতিমধ্যেই ছাটাই করা হয়েছে। 
দেশের কৃষকদের উৎপন্ন গমের দাম 
১৩০ টাকা কুইণ্টাল দিতে অস্বীকার 
করে আমেরিকা থেকে ১৭২ টাকা দরে 
১৫ লক্ষ টন গম আমদানী করা হয়েছে । 


আরো! ২৫ লক্ষ টন আনার কথাবার্তা . 


চলছে। জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি নিয়ে 
এই গমের পডত! খরচ পডবে কুইণ্টাল 
প্রতি ২৫০ টাকা। অথচ দেশের 
কৃষককে ১৩০ 
বেশী দাম দিয়ে গম আমদানী করার 
দরকারই ছিল না। দেশে গমের 
অভাব নেই । উৎপাদন রেকর্ড মাত্রায় 
তবু মাকিণ হুকুমে বেশী দামে গম 
আমদানী করা হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারী- 
দের মাইনে ছাটাই, সি ডি এস, দুর 
ভাতা আটক করা চলছে, ধর্মঘট বন্ধ 
করার আইন, ইন্দিরা কংগ্রেসীদের 
জনগণের ক্রোধ থেকে বাচানোর জন্যে 
জাতীয় নিরাপত্তা আইন জারী এ সবই 
সাম্রাজ্যবাদের ইসারায় করা হচ্ছে। 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা বিসর্জন যাতে 
বাধা না পড়ে তার জন্যে নাগরিক 
স্বাধীনতা ও অধিকার রিনাশ করার 
সন্দোপন প্রস্ততি চলেছে । 

আমাদের সবাইকে এই জঘন্য 


টাকা দর দিলে এত ' 


চক্রান্ত চিন সঙ্জাগ হয়ে উঠতে 
হবে। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে 


. ইন্দিরা কংগ্রেসের এই দেশদ্রোহী, 


জাতির্রোহী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঝড় 
তুলতে হবে। স্বাধীনতা অর্জন করার 
সংগ্রাম চৌত্রিশ বছর আগে সমাপ্ত 
হয়েছিল। আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
তল্লীবাহক ইন্দিরা কংগ্রেমী চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে । 
আমেরিকার রেগন প্রশাসন পরি- 
স্কার বলে দিয়েছে তাদের শর্ত মেনে 
নী নিলে তারা খণ দেওয়া সম্পর্কে 
আলোচনা করতেও রাজি নয় । আমা- 
দের জানিয়ে দিতে হবে আমরা! 
স্বাধীনতা বিক্রী করে ক্রীতদাসের 
মনিময় জীবন কাটাতে চাই না। খণ 
না হয় না হবে, আমরা ঘাসের বীজ 
থেকে তৈরী রুটি খেয়ে দিন কাটাতে 
রাজী আছি কিন্তু মাকিন সাম্রাজ্যবাদী 





সাহায্যের জন্য অপমানজনক ক্রীত- 
দাসত্ব মেনে নিতে রাজি নই। ব্রাজিল 
ঘানা এমন কি আফ্রিকার অনেক 
ছোট ছোট গরীব দেশও মাকিনী 
প্রভাবিত ও পরিচালিত সংস্থা আন্ত- 
জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
অপমানজনক, স্বাধীনতা বিক্রীর প্রস্তাব 
মেনে নেয়নি। আমরা ৬৮ কোটি 


" মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা দেশের 


অধিবাসী এই স্বণ্য প্রস্তাব অনায়াসে 
ছেঁড়া কাথার মত ছু' ডে ফেলতে পারি । 

ইন্দিরা সরকার আজ দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষা করার মত সামর্থ্য বা 
ইচ্ছা রাখে লা, শ্রেণী স্বার্থে তারা এতই 
অন্ধ হয়েছে। একচেটিয়া ও বৃহৎ 
পুজি ও ভূম্বামীদের শ্রেণী প্রতিনিধি 
ইন্দিরা সরকারের পক্ষে আজ জাতীয় 
অর্থনীতিকে সবল ও স্বাবলম্বী করা 


দূরে থাক, তারা আজ বিশ্বব্যাপী অর্থ- 
নৈতিক সংকটের মুখে ক্রমশঃ অধিক- 
তর মাত্রায় সাম্যবাদ মুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়ছে । 

একদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
দেওয়ানী দিয়ে ক্লাইভ হেষ্টিংসের হুকুম- 
বরদীরী করে মীরজাফর জগতশেঠের! 
ভারতের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিল । 
প্রায় ছুশে বছর ধরে ভারতবাসীকে 
পরাধীন থেকে এব প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হয়েছে। আমরা স্বাধীনতা অর্জনের 
চৌত্ৰিশ বছরের মধ্যে আবার স্বাধীনতা 
বিসর্জনের চক্রাস্তকে সহ করতে পারি 
না। সারা দেশের কোট কোটি বাহ 
এগিয়ে আসবে । জাতীয় স্বাধীনতাঁধ 
চেয়ে আমাদের কাছে বন্ততার স্বর্ণ- 


শৃঙ্খল কাম্য হতে পারে না। 





বাকুড়ায় কৃষক সন্মেনন 


আমূল তুমিসংস্কারের দাবীতে 
রাজ্যবাপী দুর্বার কৃষক সংগ্রাম সংগ- 
ঠিত করার লক্ষ্যেই গত ১৭ ও ১৮ই 
অক্টোবর ২টি জেলার কৃষক সংগঠক 
ও সমিতিকে একক্র করে বাঁকুড়ায় হিন্দু 
স্কুলে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ কৃষক্‌ সমিতির 
রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হছল। রাজ্যের 
১২টি জেলা থেকে ৪০০ জন কৃষক 
প্রতিনিধি, ১৫০ জন ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতি- 
নিধি, বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এই সম্মে- 
লনে ধোগ দেন। সম্মেলনের শেষ 
দিনের জনসভায় ৩০ থেকে ৩৭ হাজার 
কৃষক জনতার সামনে বিভিন্ন ব্ক্কা 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কৃষকদের 
আমূল ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে এক জন- 
প্রিয় শ্লোগানকে সামনে নিয়ে আসেন 
চাষ করে আর কাটে ধান জমির 
মালিক সেই কিষাণ ৷” দেশজোড়া 
শ্বৈরভন্ত্ের 'বিরুদ্ধে দুর্বার এক কৃষক 
আন্দোলন গড়ে ভোলার জন্য এবং 
দ্েশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক-বি প্রবী শক্তি- 
গুলিকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এক 
বিকল্প রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার 
আহ্বান জানান বিভিন্ন বক্তার! । 

প্রতিনিধি সম্মেলনে কৃষক নেতা 
ভোলানাথ শীট একটি খসড়া কর্মসুচী 
গঠনতন্ত্র ও খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। 
প্রতিনিধিরা দীর্ঘ আলেচেনার মধ্য 
ঘিয়ে সংশোধনসহ সর্বমন্মতিক্রমে 
সেগুলি গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা 
৪২টি আশু দাবীর ভিত্তিতে রাজ্য জুড়ে 
কৃষকদের স্বার্থে এক দুর্বার কৃয়ক 
আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান 


A 


জানান। কৃষকনেতা ভোলানাথ শীট 
বলেন, “আঙ্গ ইন্দির! স্বৈরতস্ত্রে 
বিরুদ্ধে কৃষকদের সাথে অন্যান্য শ্রেণীর 
আন্দোলনকেও যুক্ত করতে হবে। এই 
ভাবে অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে এক্যবদ্ধ 
করার ভিত্তিতে দেশজ্জোড| যে. কৃষক 
আন্দোলন গড়ে উঠবে তার প্রভাবে 
সংসদীয় পথে যে সব শক্তি আছে তারা 
ক্রমশই অসংসদীয় ধারার সাথে যুক্ত 
হবে এবং এর ফলেই এক প্রকৃত 
জাতীয় রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে 
উঠবে ।”» ভ্রাতৃপ্রতিম বেশ কয়েকটি 
সংগঠন, যেমন গণফ্রণ্ট ( পশ্চিমবঙ্গ ), 
অল বেঙ্গল ইভেন্ট এসোসিয়েশন, 
প্রগতিশীল মহিলা সমিতি এই অম্মে- 
লনে সক্রিয়ভাবে ষোগ দেন । 
ভ্রাত্প্রতিম সংগঠন গণফণ্টের 
পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅরিজ্িৎ, মিত্র 
বলেন, “সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইন্দির। 
শ্বৈতস্্বিরৌধী সংগ্রামী জাতীয় মঞ্চ 
গডে তোল! পরিস্থিতির দাবী । এটাই 
প্রকৃত জাতীয় বিকল্প | আমুল ভূমি- 
সংস্কারের লক্ষ্যে বৈপ্লবিক কৃষক সংগ্রাম 
এই জাতীয় বিকল্প গঠনের সবচেয়ে 
উপযোগী উপাদান । এই উদ্দেশ্যই 
কৃষক লম্মেলন।” বিহার উত্তরপ্রদেশ 
ত্রিপুরা থেকে কৃষক সমিতির সংগ্রামী 
কৃষকনেতারা। এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত 
অতিথি হিসাবে যোগ দেন! সাহি- 
ত্যিক মহাশ্বেতা দেবী গণ্সঙ্দীত শিল্পী 
হেমাজ বিশ্বাস, পি, ইউ, সি, এল-এর 


" যুগ্ম সম্পাদক এম, এ, লতিফ প্রমুখ 


বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী. এই সম্মেলনে 


বার্তা পাঠান । পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির 
কার্য নির্বাহক সমিতি ১১ জনকে 
নিয়ে গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত 
হন ভোলানাথ শীট । সর্বসমেত ৯টি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলি হল ঘথা- 
ক্রমে জাতীয় রাজনৈতিক বিকল্পের 
সমর্থনে, পার্টিতে পার্টিতে সংঘাত ও 
কষক কাদের ওপর আক্রমণের গ্রতি- 
বাদে, এসমা-নাস! প্রভৃতি কালাকাম্গ- 
নের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতি- 
বেশী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিগিরের 
বিপক্ষে ও চীনের সঙ্গে মৈত্রীর দাবীতে, 
হাইকোর্টে ইনজাংশনের অজুহাতে 
খাস-বেনামী জমি বণ্টন ও বর্গ! রেকর্ড 
বন্ধ রাখার প্রতিবাদে, কৃষক সংগ্রামের 
শহীদ স্মরণে, বিহারের পুনপুন ভোজ-। 
পুরে সরকার প্রশাসন ও জ্রোতদারদের 
সংগঠিত হামলার বিরুদ্ধে, ঝাড়খণ্ড 
আন্দোলন এবং রাঙ্যব্যাপী যুক্ত 
কষক আন্দোলন সম্পর্কে! পশ্চিম 
বাংলার ১২১৩টি জেল! জুড়ে এই নব 
গঠিত কষক সমিতি বেনামী জমি 
উদ্ধার ও বিলিবপ্টন, ৯.৩৩ টাকা 
বেনামী জমি দখল, পঞ্চায়েতের ওপর 
গণতদারকী স্থাপন, সার বছরের জন্য 
কাজ, সমন্ত ব্যা্ক-সমবায় খণ বাতিল, 
জমিতে কৃষকদের দখল প্রতিষ্ঠা, সেচ: 
সারের সুযোগ, কুষিপণ্যের ন্যাধ্যযূল্য 
মূলতঃ এই কটি দাবীর ভিত্তিতে . 
আগামী কয়েক মান ধরে জঙ্গী কৃষক 
সংগ্রাম গড়ে তুলবে । 





সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা ঃ বাওলাদেশ 


নিরপেক্ষ রায় 


A Socio Political History of 
and the Birth of 
Bangladesh. (Fourth edition 
1975) by Kamruddin Ahmad 
Taka 25.00, বাংলার মধ্যবিত্তের 
আত্মবিকাশ (আশ্বিন, ১৩৮২) 
কামক্ষদ্দীন. আহমদ । দশ টাঁকা। 
বইগুলো ঢাকা গেকে গ্রকাশিত। 
বইগুলে। সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে 
একটু _ ভূমিকা প্রয়োজন । ,কা'রণ, 
১৯৪৭ সালের, পর ভারতীয় রাজনী- 
তিতে ষে স্থিতিশীলতা এসেছে, তার স্বরূপ 
যাই থাক না কেন, বহির্ধিশ্বে ভারতের 
মর্যাদ। এতছার! বেড়েছে বই কমছে 
' না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানও 
+ এই গৌরব অর্জন করতে পারতো। 
কারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে মুললমাস বিত্ব- 
শালীর! যত স্থবিধাবাদই গ্রহণ করুন 
‘না কেন, পাকিস্তান আন্দোলনের 
পেছনে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধা- 
রণ শ্রম ও কৃষিজীবীদের সমর্থন ছিলো 
স্বত্যস্ক্ত। সেই শ্বতঃস্কুর্ত সমর্থনের 
জোয়ারে কিভাবে মানুষ ভেসে গিয়ে- 
ছিলো তা আজো! অনেক তুলে যাননি । 
মার্কসবাদে বিশ্বাসী দলগুলোও সেদিন 
একমাত্র জনসমর্থনের দোহাই দিয়ে এই 
আত্মঘাতী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন 
প্রদান করেছিলেন। অথচ পাকিস্তান 
টিকলোনা। যে গণতন্ত্রের নামে আজ 
' ভারত বিশ্বের সমর্থন ও শ্রন্ধ! অর্জন 
করছে, সেই গণতন্ত্রের অভাবে পাকিস্তান 
য়ে শুধু ভেঙে গেছে তা নয়, পৃথিবীর 
কাছেও হাস্তাম্পদ হয়েছে । আজও 
পাকিস্তান সেই আত্মঘাতী কলহে 
- লিপু । রাজনৈতিক হত্যা, অর্থ নৈতিক 
বঞ্চনা এই কাজেরই বহিঃপ্রকাশ | সে 
- হিসেবে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস বহুবিস্তৃত,. একথা 
আজ দিবালোকের মতো সত্য | ১৯৫২ 


Bengal 


সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪ সালের - 


সাধারণ নির্বাচন, ১৯:৮ সালের সাম- 
রিক আইনের. বিরুদ্ধে ৬৯ সালের 
উত্তাল গৰবিপ্রোহ সবই এই প্রদেশকে 
খ্রকটি অভিন্ন পথরেখা৷ ধরে সামনের 
দিকে টেনে নিয়ে গেছে। প্রসব কথা 
সবার জানা । তবু অনেকে না-জানার 
ভাণ করছেন বলে আজ নতুন করে 
এসব কথা! জানতে ও জানাতে হচ্ছে। 
প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও 
কূটনীতিক জনাব কামকদ্দীন আহমদ 
আলোচ্য গ্রন্থে ভূমিকা ও বিশ্লেষণীর 


মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিকে আর একবার 
পেছনৈর দিকে আকর্ষণ করছেন । 4 
Socio Political History of 
85881 গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পরি- 
ক্বারভাবে ওকথা বলে দিয়েছেন । এই 
গ্রন্থটি ১৯৬৭ সনে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। একই বছর গ্রন্থটির ঘিতীয় 'সংস্ক- 
রণের আত্মপ্রকাশ তার জনপ্রিয়তার 
ম্মারক। এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
লেখক ঘে বিশ্বস্তভাঁবে ইতিহাসের ধার! 
বিবরণী প্রদান করেছেন, তার প্রমাণ 
গ্রন্থটির রাজরোষে পতন | লেখক গ্রন্থ- 
প্রণয়নের ব্যাপারে সাবধানতার কথা 
উল্লেখ করেছেন। তবু ইয়াহিয়া! খানের 
আমলে গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াণ্থ 
হয়। 

আলোচ্য গ্রন্থটি মোট সাতটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত ৷ প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের 
(১৯*০ ১৯১৯) বাঙলার ইতিহাস ।' বন্ধ- 
ভঙ্গ ও বিরোধী আন্দোলনের জন্তে 


এই দশকদ্য়ের অপরিসীম গুরুত্ব | 


রয়েছে । লেখক বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার 
বূপরেখা প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে রয়েছে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী 
কালের বাঙলার (১৯২০-১৯৩১) ইতি- 
হান । এই পর্বটির বৈশিষ্ট্য হলে! বৃটিশ 
বিরোধী আন্দোলনের ক্রটিবিচ্যুতিসমূহ্‌ 
যার যুলে কাজ করেছে বিশ্বযুদ্ধ- 
জনিত পরিস্থিতি । তৃতীয় অধ্যায়ে 
রয়েছে (১৯৪৪-১৯৪৭) পাকিস্তান 
আন্দোলনের-স্থচনা ও পরিণতি । বাকি 
তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে পাকি- 
"স্তানের ইতিহাস । ১৯৪৭-১৯৭০ সাল 
পর্যস্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস বর্ণনায় 
লেখক সমকালীন রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে- 
ছেন। এটি সম্ভব হয়েছে, তিনি একজন 
রাজনীতিক বলেই । নচেৎ এই আলো- 
চনাটি গতান্থগতিকতায়, পর্যবসিত 
হতো। গ্রতিহাসিক না হলেও এই 
সচেতনতা তার গবেযণাধ্মী মেজাজের 
সাক্ষ্য বহন করছে। সপ্তম অধ্যায়ে 
বাঙলাদেশের জন্মের ইতিহাস বর্ণিত 
হয়েছে | এই অধ্যায়টি বেশ দীর্ঘ (২০*- 
৩৮১)। কারণ এই অধ্যায়ে মুক্তি- 
বাহিনীর কার্যকলাপ বেশ বিস্তৃতভাবে 
বর্ণনা কর! হয়েছে । গ্রন্থের স্ুচনাতে 
Introduction নামীয় একটি দীর্ঘ 
(৪* পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে প্রাগৈতিহান কাল 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


শারদ সাভিতচ 


সুধআদিত্য : - ঢু 


আলাদা কোন সম্পর্ক নেই। ছোট বড 
মাঝারি পত্রিকার শরৎ সংখ্যা বেরো- 
নোর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ঘে, এ-সময়ে 
সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
ঢালাও কিছু বাজেট থাকে, যার দ্বারা 


বড়দের সঙ্গে ছোটরাঁও কিছু বিজ্ঞাপনের 


অনুগ্রহ লাভ করে। ঘষা বিশেষ, 
করে ছোটদের পত্রিকার ক্ষেত্রে সারা- 
বৎসরে পাবার কোন অস্তাবনা থাকে 
না। বিন্ময় ও বেদনার সঙ্গে 
লক্ষ্য করা যায়, খোদ রাজ্য সরকারের 
অনিয়মিত বিজ্ঞাপন পাওয়া! ছাড়া, 
বৎসর সাহিত্য পত্রিকার জন্য কোনো 
বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই । তবু এই বিশেষ 


শারদোত্সবেই যে বিভিন্ন পঞ্জিকার - 


বিশেষ বর্ধিত সংখ্যা বার করার হুড়ো- 
হুড়ি পড়ে তার একমাত্র লক্ষ্য সীমিত 
বিজ্ঞাপনের স্থষোগগুলি লাভ করা। 
অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অংকে 
পত্রিকার এই সংখ্যাটির খরচ পুষিয়ে 
যায়। কিন্ত গ্রায়শ উদ বৃত্ত কিছু থাকে 


না, যার দ্বারা পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা . 


নিশ্চিন্তে বের কয়া যায়।' অনেক ক্ষেত্রে 
লোকপানই হয়। কারণ'প্রচার সংখ্য 
এই সময়ে ১১০* হলেও বিক্রি করে 
খরচ উঠে আনে না। অনেক ক্ষেত্রে, 
ছোটখাটো স্টলগুলিতে 'পত্রিক] বিক্রি 
হলেও পুরে! টাক। উদ্ধার কর! যায় 


না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিক্রির টাকাও ' 


সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। ফলে সারা 
বৎসর পত্রিকা অনিয়মিত প্রকাশিত 


, হয়, কখনে! যুগ্ম সংখ্য! বের করতে. 


হয়। অর্থাৎ কোনো রকমে অস্ত 


টিকিয়ে রেখে আগামী পুজোর: প্রত্যা- 
শাম থাকতে হয়। ছোট পত্রিকাগুলির - 


এই অদৃষ্ট । সাহিত্যের আদর্শ স্বাভা- 


বিকভাবে এদের মাথায় থাকে বলেই - 
পত্রিকার কমাণিয়াল সাফল্যের যোগ. 


‘থাকে না। এই পত্রিকাগুলির অস্তিত্বের 
সংকট যত গভীর হোক না কেন, জন 
গণের সপক্ষে সুস্থ, জীবনধর্মী এতিহ 
রক্ষার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বী- 
কাৰ্য - 

আমাদের কার্ধালয়ে যেসব পত্রিকা- 
গুলে! এসেছে নিঃসন্দেহে সেগুলি 
নিজস্ব চরিত্রকে অঙ্গন রেখেছে । 

লেখক সমাবেশ এক বছর হল 
লেখকদের মুখপত্ররপে পাক্ষিক 
বেরোচ্ছে। শারদীয়া লেখক সমাবেশে 
সংগীতের ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন 
নারায়ণ চৌধুরী (সঙ্গীত সাধক কৃষ্ণচন্জ 
দে), পরেশ ধর (লোক-সদ্দীত, রাগ- 
সঙ্গীত ও ' গণসঙ্গীত), রামশঙ্ককর 
চৌধুরী (্লাওতালি লোকসন্গীতের গতি) 
বাঙলাদেশের প্রতিভাবান লেধক 


-আন্দোলন* এবং 
‘ক্রিস্টোফার কডওয়েল” । আটটি গল্প 


উরি | দর্পণ | 


আহমদ শরীফ,. হায়াৎ মামুদ, রশীদ 

* আল ফারুকী বিভিন্ন প্রসঙ্গে চিন্তাশীল 
'_' প্ৰবন্ধ লিখেছেন। . 
৮৮৯, __ "বিশেষ আকর্ষণ গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 
শরৎ্কালের, সঙ্গে . সাহিত্যের. « 


. এই সংখ্যার ছুটি 


হুভাষচচ্্ ও ভারতের কমিউনিস্ট 
রণেশ দাশগুধের 


লিখেছেন মিহির আচার্য, চিত্ত ঘোষাল, 
হীরেন বস্তু, অমর মিত্র, নিঝরিণী 


দ্রেবরায়, চন্দন ঘোষ, সিদ্ধার্থ ঘোষ এবং- 


মুক্তিপদ্ চৌধুরী । কবিতা লিখেছেন 
আহসান হাবীব, কিরণশঙ্কর সেনগুধ, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা 
চৌধুরী, নন্দছুলাল ভট্টাচার্য, কমলেশ 
সেন ও ময়খ চৌধুরী । 

_ চত্বছ্জোণ দীর্ঘকাল নানাকারণে 
অনিয়মিত থাকার পর শারদীয় সংখ্যা 
রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ লিখে- 
ছেন সরোজ আচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, 
দ্বিজেন্্রলাল নাথ, রশীদ আল ফারুকী, 
মিহির দেববর্মণ, তপন কর, শঙ্কর রায়, 
শীমস্তকুমার.জান1। সরোজ আচর্ষের 
'বারোয়ারী পুজা” প্রবন্ধটি পুরন! 
চতুষ্কোণ থেকে পুনমূর্দ্রিত । গল্প লিখে- 


ছেন মিহির আচার্য,কামাক্ষ্যা ভট্টাচার্য, 


নিঝ'রিণী দেবরায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ। 


কবিত লিখেছেন. বীরেক্্-চট্টোপাধ্যয়ি : 
মৃণাল করগুপ্ত, রাণ! বস্থু, মনোরঞ্জন 
.. চট্টোপাধ্যায়, মিহির ঘোবদস্তিদার, 


অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শ্তামহুন্দর দে, 
মুখ, চৌধুরী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 


' শ্যামল "সেন; 'জিয়াদ আলি, বিতোষ 


আচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় । 

" প্রস্তুতিপর্ধ নয়! গণতাঞ্জিক 
সংস্কৃতি আন্দোসনে ফিলিপাইনস ও 
চীনের রূপরেখা একেছে। চীন 


‘সম্পর্কিত রচনাটি মাও তুনের অন্থবাদ 1 


এই রচন] ছুটি বামপন্থী সংস্কৃতিকমাঁদের 
অবশ্তপাঠ্য । লোক সংগীত প্রসঙ্গে 
শ্রদ্ধেয় কালি 'দাশপ্তণ্ের সাক্ষাৎকারটি 


-অন্ততম আকর্ষণ 1 নিবারণ পণ্ডিতের 


সাতটি গানও সম্পার্দকমণ্ডলী উপহার 


দিয়েছেন। বাদল দে র ‘আমি সম্ত্রাস-' 


বাদী . নই £ ভগৎ দিং*’ আলোচনা 

টিতে বুর্জোয়া নেতা গান্ধী, আরউইন 
প্যাক্টের সময় ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী- 
দের ফাসির ব্যাপারে যে চরম বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করেছিলেন তার এঁতিহাসিক 
দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রস্ততিপর্বকে 
এজন্যে সাধুবাদ। গল্প লিখেছেন 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, 
অশোককুমার সেনগুপ্ত, চন্দন ঘোষ, 


সিদ্ধার্থ ঘোষ। কবিতা" লিখেছেন - 
মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী দেব, - 


শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, অতীন্দ্র 
মজুমদার ও শোভন সোম। সংস্কৃতি 
সাময়িকীতে গৌরকিশোর ঘোষের 
ম্যাগসেসে পুরস্কারের নেপথ্য কাহিনীটি 
সঠিকভাবেই উপস্থিত করা! হয়েছে। 
নান্দীমুখ বিশেষ রচনা হিসেবে 


সমীর রায়,' 


শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১ 


অই্বৈতমন্প বর্মণের ‘সস্তানিকা’ পুন- 
মুদ্রিত করেছে । আমাদের বিবেচনায় 
নীহার দত্তের “লেখা কেনঃ কার 
কার জন্যেই বা লেখা, আলোচনাটি.. 
বামপন্থী সাহিত্যকমীঁদের কাজে মূল্য- 
বান দিগ নির্দেশিকা বিবেচিত হবে । 
অন্যান্ত নিবদ্ধ লিখেছেন দিলীপ বদ্দ্যো 
পাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
আরতি গঙ্গোপাধ্যায় । গল্প লিখেছেন 
বাদল ঘোষ, অমর মিত্র, জ্যোতির্ময় 
মণ্ডল, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবীর 
বন্থ। সিদ্ধার্থ ঘোষের গল্পটি লক্ষ্যকে 
বিদ্ধ করার পরিবর্তে পাঠকমনে বিরূপ 


প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করবে বলে আমাদের 


বিশ্বাস। বলা বাহুল্য এবছর ‘নান্দী- 
মুখের’ সম্পাদনায় যথোপযুক্ত মনো- 
যোগ ও দায়িত্ববোধ লক্ষ্য কর! গেল 
না। নি 
তরঙ্গ প্রবাহ সাহিত্যদ্দোলনকে 
রাজনীতি থেকে অভিন্ন মনে করে ন! 
বলেই এই পত্রিকায় রাজ্জনীতি 
প্রধান অংশ জুড়ে থাকে। তমাল 
সেন লিখেছেন “দামাজ্িক-সাআজ্য- 
বাদের তগ্লিবাহকী রাজনীতি £ ইন্দিরা: 
বিপজ্জনক তৃমিকা+, প্রদীপ দ্বাস ও 
প্রতীক মৈত্র যুগ্রলে লিখেছেন “আদিলা- 
বাদের কৃষক সংগ্রাম ও তার শিক্ষা’, 
অরিন্দম দালাল লিখেছেন “এসমো-র 
রাজনীতি “প্রেমচন্দ্রের সাহিত্য 
ভাবনা” লিখেছেন রমেন সাহা! গল্প 
লিখেছেন অজিত মুখোপাধ্যায়, কাতিক্» 
পাল। স্থজন সেনের “ডাম্মালেকটিস” 
রচনাটির তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ্যবস্তকে বিজ 
করলেও সংশোধবাদ এর থেকে কোনে 
শিক্ষাই গ্রহণ করে না, বরং সুজন সেন 
অধুনা বিপ্লবী পরিস্থিতি কিভাবে তৈলি 
করা যায় তার কিছু হদিশ দিলে আমা 
দের উপকার হত। অমল রায়ে» 
“শহীদের মা’ নাটকটি অতি নাটকীয় 
বোধহয় এসময়ে তার আবেদন 
ফুরিয়েছে । | 
_ ষযুবমানদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারে? 
যুবকল্যাণ দপ্তরের পত্রিকা । ছাপ 
কাগঞ্জ এবং প্রচ্ছদে এর একটি বর্ণাচ 
রূপে চোখে- পড়ে । জেমস হিকি- 
উপর প্রবন্ধটি লিখেছেন তপনায়ন ঘো» 
সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহা 
সম্পর্কে লিখেছেন শ্যামল মৈত্র 
উপন্যাস শচীন দাসের | উন্নতমানে 
গল্প. লিখেছেন মিহির আচার্য ও চি 
ঘোষাল । নাটক লিখেছেন দিগিল্সচ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কবিতায় আছে 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র 
আরো! অনেকে | চলচ্চিত্র ও নাইচ 
উপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ অমিত. 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল সেনের । 


_ভনেলের মতে 


ss 
সাহিত্যেও পাওয়া যায় । 


দপণ। শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, 


’ বলে একট! শব্দ. বৈদিক 
তখন তার 


ইংরেজী অর্থ ছিল অভিধানকার ম্যাক- 


১) 


পপ 


‘preparation’ | 
বেদের পরে যখন ব্রাহ্মণের যুগ এল 
তখন" তার' অর্থ হলে! ইংরেজীতে 
‘formation’ তারপর খন ক্লালি- 
কাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তন হলো। 
তখন তার অর্থ হলো ইংরেজীতে 
‘consecration’ | দেড় হাজার বছর 
পরে আবার এই শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় 
নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অন্য 
একটি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
ইংরেজীতে ধার নাম “০10০৪, | 
আমরা খন সংস্কৃতি শবটি প্রয়োগ করি 
তখন এই অর্বাচীন ব! অধুনাতন বা 
বিদেশী অর্থেই করি। ' 

আর ওই যে কালচার কথাটি ওটিও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
অভিনব অর্থে প্রয়োগ । গিভিলাই- 
জেশন কথ।টিও তাই। তার মানে কিন্ত 
এ নয় যে কালচার ব! সিভিলাইজ্রেশন 
নামক বেস্তট! মানব-ইতিহাসে অষ্টাদশ 
শতাক্দীর পূর্বে বিস্তমান ছিল না। ছিল 
হাজার হাজার বছর ধরে বহমান। 
কিন্ত দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন 
নামে নামাঙ্কিত ছিল। সৰ্বসন্মত নাম 
ও অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য 
বিদগ্ধ হলেই." প্রথম প্রচলিত ' হয়। 
সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের, 
চীনের, জাপানের, পারস্তের, মিশরের, 


_ পশ্চিম এশিয়ার বিদগ্ধ সম্থলে। যে যার 


--- নিজের ভাষায় ভাষাস্তরিত করে নেন। 


+ 


উনবিংশ শতাব্দীতে বিত্বানরা পিভি- 
লাইজেশনের ভাষাস্তর করেন সভ্যতা । 
আর বিংশ শতাব্দীতে কালচারের 
াষাস্তর প্রথমে কৃষ্টি, পরে সংস্কৃতি। 
এই শব্দটি আমাদের সমসাময়িকরা যে 
অর্থে ব্যবহার করেন দে অর্থ কাল- 
চারের সমান। তার মানে কিন্ত এ নয় 
ধে কালচার আমাদের দেশে নবাগত 
বা বহিরাগত । কালচার বরাবরই ছিল, 
কিন্তু এইভাবে চিহ্নিত ছিল না। 
আমাদের আগে কেউ কি কোন- 
দিন ভাবতে পেরেছেন" যে-সাংস্কৃতিক 


-- অহ্ষ্ঠান বলতে বোঝাবে বৈদিক ষাগ- 


nl 


$_ তার বক্তব্য ‘রাখছেন’ । 


< যজ্ঞ নয়, রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ 


নয়, নাচ গান অভিনয়? - আর সেই 
অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন একজন 
সাহিত্যিক, প্রধান অতিথি একজন 
সম্পাদক আর উদ্বোধক একজন রাজ- 
নীতিক ? উদ্বোধক মহাপ্রভু পাঁচ 
মিনিট বাদে অন্তর্ধান করবেন, দশ 
মিনিট বাদে প্রধান অতিথি মহারাজ, 
সভাপতি তে! তাদের মতে। কনের 
লোক নন, সাহিত্য কি একটা” কাজ 
নাকি? সুতরাং তাকেই অপেক্ষা 
করতে হয়, যতক্ষণ না শেষতষ বক্তা 
এর পরে 
আসল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তখম 
সভাপতিকে মঞ্চ থেকে নেমে আসতে 


১৯৮১ 


ম্গস্ধ তি - 


হ্য়। রাবি কি গেল কেউ 
ফিরেও তাকায় না। উদ্যোক্তারা হয়তো 
দয়া করে ট্যাক্সি ডেকে দেন, খরচাটা 
অনুষ্ঠান দেখতে যান । নয়তো তাকেও 
দেখবার জন্যে ধরে রাখেন । 

একদা আমরা শাস্তিনিকেতনে 
“দাহিত্যমেলা'র উদ্ভোগ করেছিলুম। 
এখন দেখছি মেলার সঙ্গে সংস্কৃতি জুড়ে 


দিয়ে ‘সংস্কৃতিমেলা’ বসছে। শাস্তি- 


নিশ্তেতনের পৌষমেলার মতো বিরাট 
ব্যাপার । আনন্দের ব্যাপার বইকি। 
কিন্তু জনতা! ন! হলে এসব জিনিস জয়ে 
না। নজরটা জনতার উপরে । কেমন 
করে জনতাকে টানব | 
যেমন মাথা আসে জনতাকে টানিলে 
তেমনি টাকা আসে। সে টাকার 
বখরা গাইয়েকে দেব, বাঁজিয়েকে দেব, 
নটনটিকে দেব, কিন্তু সাহিত্যিককে 
দিলে তার অসম্মান হয়। 
জনতাকে আকর্ষন কবতে চাইলে 
জনতার কাছে আকর্ষণীয় হওয়া চাই । 
হিন্দী ফিল্ম তার সেরা দৃষ্টান্ত । হিন্দী 
চিত্র নির্মাতারা লাজলজ্জার বার 
ধারেন না। যাদের ধার ধারেন তার! 


কোটিপতি মহাজন । তাদের ধার শোধ ' 


করতে হলে জনতাকে লাখে লাখে 
টানতে হয়, সেই সঙ্গে লাখো লাখো 
টাকা।। রুচিবোধ, রসবোধি, নীতিবোধ, 
দার্শনিকতা, মতবাদ ইত্যাদির অন্তে 
হিন্দী ফিল্ম নির্মাতার! বিখ্যাত নন। 
তাই যে জিনিস তাদের স্ট,ডিও থেকে 
বেরোয় তা। একপ্রকার ভোগ্যপণ্য । 
জনতা সম্তায় পায়, তাই সিনেমায় ভিড় 
করে। বাংল! ফিল্ম নির্মাতাদের কারো! 
কারো রুচিবোধ ও রসবোধ আছে । 
তাই তারা লোকসান দিয়েও এমন সব 
ফিল্ম তৈরি করেন যা সমঝদারদের 
বিচারে উৎকষ্ট। শুধু এদেশে নয়, সব 
দেশে ।. কিন্ত জনতার রুচি না বদ্দলালে 
তাদেরকেও জনতার রুচির সঙ্গে আপস 
করতে হবে, জনতা! যেমনটি চাইবে 
তারাও তেমনটি সরবরাহ করবেন । 
নয়তো তাদের জীয়িক! নির্বাহ করা 
দুদ্ধর হবে। এক যদি রাষ্ট্র সে দায়িত্ব 
নেয়। রাষ্ট্রও তো জনগণের রাষ্ট্র। 


তার রুচিও তো জনগণের রুচি । অথবা 


জনগণের প্রতিনিধি বলে ধারা পরিচয় 
দেন তাঁদেরই রুচি। থাকতে পারে 
তাদের একটা মহত্তর আদর্শ বা মিশন, 
কিন্ত লোকে যদি টাক] দিয়ে টিকিট ন! 
কাটে সিনেমাও তো! হবে একটা রুগ্ন 
শিল্প। 

ত্রিশ বছর আগেকলকাতার পেশা- 
দ্বার রজমঞ্চের অবস্থাও ছিল কুণ্ন 


শিল্পের মতো। শুনেছি অবিভক্ত, 


কান টানলে ' 


জানা 
একটি সৎ কার্য করে ধান। আামিউ- 
জমেন্ট ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই 
দেন। তখনকার মতো তারা বেঁচে 
ঘায়। পরে থিয়েটারের আকর্ষণীয়তা 
বাড়ে। লোকে কেবল সিনেমা দেখে 
সন্তুষ্ট থাকে না। থিয়েটারে গিয়ে 
জীবন্ত অভিনয় দেখতে চায়। কিন্ত 


- সেই সঙ্গে আশা করে নানারকম তুক- 


তাক কলাকৌশল। মঞ্চ সজ্জা, 
আলোবকসম্পাত, ধ্বনিবিস্তার আরাম- 
প্রদ আসন। আরো কত কী। ভর্জর- 
ঘরের অভিনেত্রীরা এসে আকর্ষণ 
আরো বাড়িয়ে দেন। তাদের উন্নততর 
শ্বাচ্ছন্দ্যের মান রক্ষা করতে গিয়ে 
প্রযোজনার ব্যয়ও আরো বেড়ে যায় । 
বাড়ি ভাড়া বাড়তে বাড়তে আকাশ 
ছোয়। ,ধিয়েটার মালিকদের বা সম্প্র- 
দায়ের অভিজ্ঞতা তাঁদের এই শিক্ষাই 
দেয় ধে একখানা নাটক যদি এক বছর 
বা ছু বছর বা তিন বছর না চলে তবে 
লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশি'। 
কোথায় পাওয়া যায় সেরকম নাটক। 
শরৎচন্দ্র ভাঙিয়ে আর কতকাল চলবে | 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পেশাদার 


রঙ্গমঞ্চের মালিক ও কর্মীর] নাজেহাল ।. 


নাচ গান আগেও ছিল, কিন্তু ক্যাবারে 
ছিল না. তাকে নাটকের মাঝখানে 
অকারণে আমদানি করতে হুলো। 
ধার! নাটকের টিকিট কেটে তিতরে- 
ঢুকলেন তারা মেই খরচে ক্যাবারের 
আনন্দও পেলেন। 

এমনি করে এগোতে. এগোতে 
যেখানে এসে পৌছনো গেল তার নাম 
রাখা হয়েছে অপসংস্কৃতি । এটা সংস্কৃত 
সাহিত্য থেকে নেওয়া নাম নয়। 
অথবা নয় বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া 
নামান্তর । ইংরেজী কালচার শব্দের 
গর্বে অমন কোনো উপসর্গ বা বিশেষণ 
বসানো হয় না। ‘অপসংস্কৃতি’ হচ্ছে 
বাঙালী মস্তিষ্কের অবদ্বান। বাংলা 
আজ যা ভাবে ভারতের অন্তান্ত রাজ্য 
কাল তাই ভাববে। স্থতরাং শব্দটার 
ভবিষ্যৎ আছে। যদি বস্তটার ভবিষ্যৎ 
থাকে । থাকবেই, কারণ থিয়েটার- 
সিনেমায় আয়ব্যয়ের সমতা রাঁথতে 
হলে দর্শকর্দের জোগাতে হবে নাইট 
ক্লাবের আনন্দ ৷ যার প্রধান উপাদান 
নগ্ন নারীদেহ। সে নারী ভদ্রঘরের 
হলে তো আরে! বেশি উদ্দীপন] । 
একে একে আসবে চুম্বন আলিঙ্গন 
থেকে শুরু করে আরে! অনেক কিছু। 


পশ্চিমে ও জাপানে এসেছে বা আসি-. 


আসি করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের 
আলে! নিবে যাবে বা আলো-আধারি 
হবে। ত! ন! হলে অভিনয় বস্তুনিষ্ঠ 


_অন্নদাশঙ্কর পায় 


হবে কী করে? 

দর্শকর্দের আকধর্ণ করে একদিক 
থেকে যেমন যৌন আবেদন, তেমনি 
আরেক দিক থেকে হত্যাবিভীষিকা বা 
আতঙ্কে রোমহর্যণ । ডিটেকটিভ 
নভেল বা হুরর কমিক্স যা আরে! সস্তায় 
জ্রোগায়। পশ্চিমে বড়ো বড়ো লেখক- 
রাও বেনামিতে খুনখারাপির উপাখ্যান 
লেখেন। পড়েন খারা তারাও স্বনাম- 
ধন্য । শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরানী যখন 
শুতে "যেতেন তখন তার স্বনিজ্রার 
সহায় হতো বিলিতী ভিটেকটিভ নভেল । 
তার বিষয়বস্ত ত্রহ্মজিজ্ঞাস। নয় । ‘ঈশ্বর 


কে” নয়, ‘হত্যাকারী কে’? আকাল ' 


পশ্চিম দবেশেভিটে কটি নাটকও হয়েছে । 
আমাদের এক বন্ধু এদেশেও তার স্বত্র-- 
পাত করেছিলেন, কতদূর সফল হলেন 
বলতে পারব না। ওদিকে আগাথা 
ক্রিষ্টির “মাউসট্র্যাপ তো বিশ বছরের 
উপর সমানে চলছে বা চলেছিল। 
বিভীষিকা নিয়ে বেসাতিকে অপসংস্কৃতি 
না বলে কী বলা উচিত? 

বিলেতের এক প্রকাশক ' বছর 
কয়েক আগে “নিউ স্টেটসম্যান’ পত্তি- 
কায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার 
বক্তব্যের, মর্ম হলো, আঙ্গকাল প্রকাশ- 
নের ব্যয় এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ষে 
দশ হাজার- কপি না ছাপলে খরচ 
পোষায় না। ক’খানা উপন্যাস আছে 
যার ক্রেতার সংখ্যা দশ হাজার? 
উপন্যাস লেখা তো! উঠেই যাবে, যদি 
"না প্রকাশকদের পরামর্শে লেখকরা 
কথায় কথায় যৌন প্রেরণার অবতারণা 
করেন। এসব উপন্যাস আগেকার 
দিনের প্রেমের উপন্যাস নয় । খোলা- 
খুলি কামের উপন্যাস। কী করা 
যায়? প্রকাশক তো আর লোঁক- 
সানের কারবার করতে পারেন না। 
বহু প্রকাশক এখন উপন্যাস ছেড়ে 
ইতিহাস, জীবনী, প্রবন্ধ পছন্দ করেন । 
দেখা যাচ্ছে লোকসান দিতে হয় না। 
‘দশ হাজার কপি বিকোয়। 

অপসংস্কৃতি ছাড়া আরো! একট! 
সংস্কৃতি আছে, সেট! না থাকলে সব 
বিনিতী প্রকাশকই সব উপন্যানিককে 
সেই পরামর্শ দিতেন । নতুবা বইয়ের 
ব্যবস! তুলে দিয়ে পোশাকের ব্যবসা 
করতেন। এদেশের প্রকাশকদেরও 


সামনে একই সমস্কা। প্রকশিনের . 


খরচ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে হাজার 
পাঁচেক কপি না ছাপলে লাভ তেমন 
হয় না। অগত্যা গরম মশলা মেশাতে 
হয়। বাঙালীর পারিবারিক বা 
সামাজিক জীবনেও জিনিস আদৌ 
ছিল না একধ। বললে সত্যের অপলাপ 
হবে। এখন ঘষে অতিমাত্রায় বেড়ে 


॥ পাচ ॥ 


গেছে তাও নয়। অথচ আককের 
দিনের বাংল! কথাসাহিত্যের মোদ্দা 
কথাটাই তো. হলো ওই । তা নইলে . 
শরীশ্ীরামকুষ্ণ .পরমহংস। তার জন্যে 
লিখতে হয় আরেক রকম উপন্যান। 
সেটা অপসংস্কৃতি নয়, আরেক রকম 
সংস্কৃতি। বই. বিকোয়, প্রকাশনের 
খরচা পৌষাক়, পাঠকপাঠিকার চরিত্র- 
হানি হয় না, লেখকেরও ধর্ম, অর্থ, 
মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্গ নয়, ত্রিবর্গ 
ফল। মাঝখান থেকে বিপন্ন হয়েছে 
সত্যিকার সংস্কৃতি। সেসব গ্রন্থের 
পাঠকসংখ্যা কম বলে প্রকাশক মেল! 
ভার। ঃ 

এখানে বলে রাখি ষে অশ্লীলতা ও 
অপসংস্কৃতি একার্থক নয়। অশ্লীলতার 
বিরুদ্ধে আইন অমুসারে ব্যবস্থা করতে 
পারা ঘায়। অপদংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখন 
পর্যন্ত কোথাও কোনো আইন প্রণয়ন 
করা হয়নি। তার সংজ্ঞা ষে কী তাও. 
নির্ধারিত হয়নি। কিছুদিন আগে 
একখানি নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে 
অপসংস্কাতর অভিষোগ -ওঠে। অভি- 
যোগটা আইনগ্রাহ নয়। প্টোকে 
আইনের আমলে আনতে হলে মোজা- 
সুজি নালিশ করতে হতো! যে বইখানি 
অঙ্লীল বা যেভাবে তার অভিনয় হচ্ছে ' 
সেটা অঙ্গীল বা অশালীন! আগে- 
কার দিনে নাট্যাভিনয়ের উপর কড়া 
সেন্সরশিপ ছিল । বইখাঁনা হয়তো 
আপত্তিকর নয়, অথচ তার অভিনয় 
পুলিশের মতে আপত্তিকর । পুলিশের 
লোক আপত্তিকর অংশগুলি কেটেকুটে 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 'কাছে হাজির 
করত। কলকাতায় তে! জেলা ম্যাজি- 
স্ট্রেট নেই। পুলিশ কমিশনারই জেল। 
ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাঁভোগী। একবার 
আমার কাছে একখানি নাটক হাজির 


করা হয়। কাটাকুটি দেখে আমি তো 


হেসেই কুটিকুটি। পুলিশের রসবোধ 
আমার রসবোধ নয়। আমি কী করি? 
পুলিশকেও একেবারে অপ্রতিভ কর] যায় 
না। ওরা যা করেছে রাজশক্তির মুখ 
চেয়ে করেছে । সাহিত্যের মুখ চেয়ে নয় । 
আর আমিও তো তাই করতুম, যদি না 
সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিতুম | 
আমাকে তাই আপস করতে হলো! । 
কে জানে হয়তে! টিকচিকিরা লাগাত 
ষে আমিও প্রচ্ছন্ন রাজ্রদ্রোহী । 

স্বাধীনতার পরে চাকরির ধড়া- 
চূড়া খুলে ফেলার পর নাট্যাভিনয়ের 
সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে অন্তান্তদের মতো 
আমিও দু কথ! বলি বা লিখি। ফলে 
নাট্যাভিনয়ের উপর সেকালের মতে! 
সেন্সরশিপ উঠে ষায়। অস্তত আমার 
তে সেইরূপ ধারণা । আগেকার 
দিনের ধারা অব্যাহত থাকলে পুলিশ 
ক্মিশনারই নাট্যাতিনয়ের আপত্তিকর 
দৃশ্ত বা শ্রাব্য ছাটাই করতেন । যদি 
তার কাছে সেই মর্মে রিপোর্ট যেত। 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


| ছয় ॥ 


মাতিয়ে বির ৪ তৎকালীন মাহিতোৱ ন্দ্-মিলন 


মিহির আচার 

১৯১৭-এ সোছ্িয়েত বিপ্লবের পর 
দেখা গেল সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠিত 
লেখক বোলশেতিকদের সঙ্গে রয়েছেন । 
বেশির ভাগ দেশত্যাগ করেছেন এবং 
কেউ কেউ প্রবাসী হবার উদ্যোগ 
নিচ্ছেন । 

১৯১৭-র নভেম্বরে যখন পার্টি 
পেট্রোগার্ডে ম্মোল্নি ইন্সট্যুটের সভায় 
খ্যাতিমান লেখকদের আহ্বান জানালেন 
সেখানে আলেকজ্াগার ব্লক, মায়াক- 
ভস্কি এবং নাট্য-প্রষোজক মেয়ের- 
হোন্ডের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
সামিল হলেন । 

এই সময়কার অবস্থা মিরস্কি এই- 
ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 
একদিকে স্টেট মনোপলির কঠোর 
নিয়ন্ত্র, অন্যদিকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস 
রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত । 


এই সব মিলিয়ে নাগরিক জীবন, বিশেষ . 


করে পিটার্সবার্গে, অবর্ণনীয় ভীতি 
জীবনকে পংও কবে দিয়েছিল । বস্তুত- 
পক্ষে লেখকদের ভোগান্তি তুলনায় কম 
ছিল। এর জন্তে ম্যাকসিম গকির 
অবদান কম নয়। যদিও তাদের 
জন্যে বরাদ্দ ছিল অনিয়মিত & পাউণ্ড 
রুটি। প্রচণ্ড শীতে ১৯১৮-১৯১৯ এবং 
১৯১১-১৯২০ , ফারকোটের অভাব 
যেমন ছিল তেমনি থাছ্ের চেয়ে 
জালানির ঘাটতি ছিল প্রচণ্ড । এই 
সময়কার লেখকদের অবস্থা, বিশ্বস্ততার 
স্দ চিত্রিত হয়েছে শখলোভক্কির 
“সেনটিমেন্টাল জানি” রচনায়! এদিকে 


সাহিত্য রচনায় পারিশ্রমিক নেই।; 


কারণ ১৯১৮ থেকেই ব্যক্তিগত প্রকশনা 
সংস্থা বন্ধ হতে বসেছে। রাষ্ট্র সমস্ত 
বইয়ের ব্যবসাকে কুক্ষিগত করেছে। 
জীবনধারণের জন্ত বাধ্য হয়ে লেখকদের 
গ্ধির উদ্মোগে বিশ্বসাহিত্যের অস্থ্বাঁদে 
হাত লাগাতে হয়েছে, অথবা বিভিন্ন 
পরিকল্পনায় বকৃতা দিয়ে রোজগার 
করতে হয়েছে । যদিও এইসব কাজের 
ভন্ত খান্তের বরাদণও ছিল ঘ্থদামান্য। 
১৯১৯।১৯২০-র ছাপা বই রাষটীয় উদ্যোগে 
প্রকাশিত না হলে পাঠকদের কেনার 
আগ্রহ হত না! ফলে লেখকদের 
অবস্থা মারাত্মক হয়ে রত রাষ্ট্র 
যন্তের দূমনপীড়ন লেখকদের ওপর কম 
হলেও, ধারা কমিউনিস্ট নন্‌ তাদের 
কিছুলাল হাজতবাস করতে হয়েছে । 
উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে একমাত্র গুমিজে- 
তই সরকারী নির্যাতনের শিকার হয়ে- 
ছেন। কিছু অপ্রধান লেখক এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও নিহভ 
করা হয়েছে অথবা জেলে পোরা 
হয়েছে ৷ 

এর মধ্যেও সাহিত্যের আবহাওয়া 
বন্ধ হয়ে যায়নি । পিটাস বার্গেঁ বেলি-র 


‘ভলফিসা’কে কেন্দ্র করে স্বত্ত 
সাহিতিক গোষ্ঠীগুলি ছিল! মসকোতে 
ফিউচারিস্ট এবং ইমাজ্জিনিষ্ট কবি- 
গোষ্ঠীাদের আন্দোলন ছিল। প্রাধান্ত 


- ছিল বামপন্থী সাহিত্যিকগোষ্ঠীরই । 


পিটাসবার্গে গুমিলেভ, কাব্যের এবং 
জামিয়াটিন গদ্ভের রচনারীতি শিক্ষা 
দ্িচ্ছিলেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় 
প্রলেটারিয়েট লেখকদের, ভার নিয়ে- 
ছিলেন স্বয়ং ব্রিউসভ.। 

বলাবাহুল্য সমকালীন অবস্থার এই 
বর্ণনায় মিরস্কির বিপ্লব বিরোধী দৃষ্টি 
ভঙ্গিই ধরা পডেছে। 

এই বিষয়চিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে, 


" এডুকেশন কমিশার হিসেবে লুনাচার- 


ক্ষির মাধ্যমে বিপ্লবী সরকার প্রাক্‌-বিপ্লব 
সাংস্কৃতিক এঁতিহবাহী’ স্তবতিস্তস্তগ্ুলি 


রক্ষণের দিকে সাগ্রহ মনোযোগ দিয়ে, 


ছিলেন। মিরস্কি প্রায়শই সরকারী 
সদিচ্ছার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর লব কিছু 


১৯২০-র নির্দেশে | সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
কর্মীদের প্রতি এই প্রথম পার্টির 
নীতি । এর ফলে প্রলেট-কাণ্ট এবং 
সহযোগী সংগঠনগুলিকে সরকারী শিক্ষা 
কমিশারের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। পার্টি 
জানাল ভবিষ্যতে তারা ‘লোকশিক্ষা’ 
এবং বিশেষ করে" প্রলেট-কাণ্ট-এর 
বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেবে । 
অনেক চেষ্টায় লেখক ও বিভিন্ন 

গোষ্ঠীকে সরকারী তত্বাবধানে আনা 
হল। 

এব পরে ন্তাপ-এর অধ্যায় ১৯২১- 
এ! ন্তাপ-এর পুরো নাম “নিউ ইক- 
নমিক পলিসি? । 

এই পর্বে প্রকাশন] ব্যবস্থার উন্নতি 
তো হলই না অকমিউনিস্ট লেখকদেেরও 
অনেক সুবিধে হল। এদের মধ্যে 


নস্যাৎ করার কালাপাহাড়ী বৃত্তিকে Jt 


গুলিয়ে ফেলেছিলেন। 

গৃহযুদ্ধের কালে এই গোঠীগুলির 
ক্রিয়াকলাপ যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে 
তার কারণ এই অত্যুৎসাহীরাই ছিলেন 
বিপ্লবী সরকারের একমাত্র সমর্থক । 
সরকার কিন্ত এদের কাণকারখান। 
সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। লেনিন 
অকপটে স্বীকারও করেছিলেন তিনি 
মায়াকভস্বির চেয়ে পুশকিন কিংবা! 
নেক্রাসভকেই বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারেন । 

আসলে রাষ্ট্রষন্্ দখল কর! হলেই 
যে রাতারাতি সাংকৃতিক বিপ্লব সম্ভব 
হবে, লেনিন তা বিশ্বাস করতেন না। 
তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্যিকগোষ্ঠী- 


গুলি এই গুরুতর সমস্তাটি বোঝবার ' 


চেষ্টা না-করে কি করে সরকারী সমর্থন 
আদায় করা যায় সেই দিকেই ছিল 
তাদের লক্ষ্য । ধান্দাবাজরা ‘প্রলেট্‌- 
কাণ্ট-এর ধুয়ো তুলে আগেভাগেই 
দাবি করে বসল ঘে তারা “সংস্কৃতি- 
সজ্নমূখী প্রলেটারিয়েট শ্রেণীগত 
সংগঠন” গডে তুলতে বন্ধপরিকর। 
এবং ‘রাজনৈতিক’ তথ! “ট্রেভইউনিয়নঃ 
জাতীয় সংস্থা হবে এটি । এর প্রধান 
তাত্বিক বোগদানভ। কৌতুকের 
বিষয়, এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে একদ] 
প্রাক্বিপ্রবের কালে লেনিন সর্বাত্মক 
আক্রমণ করেছিলেন । কাজেই বিশ্ব- 
গ্লের কিছু নেই যখন লেনিন 'ইজভেস- 
চিয়ায়’ লুনাচারম্বির তরফ থেকে তথা- 
কথিত প্রলেট-কাণ্টএর সমর্থনের খৰর 
পড়লে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে সে উদ্মোগ 
বন্ধ করে দেন। 

লেনিনের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া লক্ষিত 
হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১ ডিসেম্বর 


উল্লেখযোগ্য ‘সেরাপিওন’ 
ধারা সমকালীন “আপনি কী আমাদের 
পক্ষে না বিপক্ষে” প্রশ্নের উত্তরে বলে- 


ভ্রাতৃগণঃ 


ছেন “আমর!” সেরাপিওনের “পক্ষে? । 
১৯২১-এর ফেব্রুয়ারিতে যে-দিনটিকে 
ম্মরণ , করে তারা এই গোষ্ঠী গঠন 
করেছেন। 

শীস্রই পদ্যের স্থান দখল করল গগ্য ; 
বিষয় “বিপ্লব” এবং গৃহযুদ্ধ” | বিপ্লবের 
উল্লেখযোগ্য  ফসল- ভেসভিলডের 
ইভানতের 'পার্টিজান” (১৯২২), ‘আর্মার্ড 
ট্রেন নং ১৪-৬৯? (১৯২২); দিমিট্র 
ফারমানোভের “চাপায়েভ্‌ (১৯২৩) ;. 
আলেকজাগডার সেরাভিমোভিচের 
‘আয়রন ফ্লাড’। এ'রা সকলেই গৃহ- 
যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন । এর সঙ্গে 
নাম করতে হয় আইজাক বাবেল-এর 
পোল্যাপ্ডের বুদ্ধানি অশ্বারোহীর 


উজ্জল কাহিনীগুলি, যা ‘রেড, ক্যাভা- 


লরি’ (১৯২৬) গ্রন্থতৃক্ত । বযোরিস 


পিলনায়েক-এর ‘নেকেড ইয়ার? (১৯২২) 


আঙ্গিক এবং বিপ্রবের ভাঙ্বে আধা- 
মিঠিক পরিবেশ সি করেছিল । অন্তান্ত 
রচনা লিওনিড লেওনভের 'ব্যাজাস” 
(১৯২৪); বুলগাকভের “হোয়াইট গার্ড 
(১৯২৫) ; আলেকজাগার ফাদায়েভের 
রাইট্‌’ (১৯২৭) মনস্তাত্বিক জটিলতা 
প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মিখাইক শলোকভের ‘দি সাইলেণ্ট 
ডভন্‌’--রচনাকাল ১৯২৬, প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয় ১৯২৮-এ এবং শেষ হয় 
চোদ্দ বছর পরে। 

ন্যাপ পর্বে সাহিত্য সৌভাগ্যের 
মুল দেখে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১ 


১৯২৫-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে 
বল) হয় “সহ-পথিকদের” মধ্যে প্রলে- 
টারিয়েট কিংবা! বিপ্রব-বিরোধী মনো- 
ভাব এখন নেই বললেই-চলে । এখন 
তাদের মিত্রভাবে কাজে লাগাতে হবে। 
কাজেই বহুমুখী সাহিত্যধারার মুক্ত 
প্রতিযোগিতা বজায় থাকুক, কোনো 
গোষ্ঠীকেই আইনগত খবরদারির দায়িত্ব 
দেয়া যাবে না। আমলে তদানীন্তন 
এক গোষ্ঠী, যাদের মুখপত্র ‘অন গার্ড 
এর নামে 'অনগাডিষ্ট, আখ্যা দেয়া 
হয়েছিল তাদের কর্তামি বদ্ধ করাই 
ছিল পার্টির লক্ষ্য । এই গোষ্ঠী প্রলে- 
টারিয়ান গৌড়ামিকে তাঁদের একচ্ছত্র 
করে নিয়েছিল। এদের কডা সমা- 
লোচক ছিলেন বুখারিন, লুনাচারস্ষি, 
রাদেক্‌, ট্রটস্কি প্রমুখ । ১৯২৫-এর 





প্রস্তাব সাহিত্যের অঙ্গনকে নিরাপদ 
করল। 

কিন্ত এ নিরাপত্াও বেশিদিন 
বজায় রইল না। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
প্রবর্তনের সৃ্দেই অনগাভিস্টরা এবং 
কুখ্যাত লিওপোষ্ড আভেরবাথ্‌-এর 
নেতৃত্বে “র্যাগও (রাশিয়ান আাঁসো- 
সিয়েশন অব প্রলেটারিয়ান রাইটার্স ) 
আক্ষরিক অর্থে সাহিত্য প্রকাশের 
ব্যাপারে ভিকটেটার হয়ে উঠল। 
“সামাজিক দ্ায়বদ্ধতার নাম করে 
লেখকদের রচণাকে খর্ব করা হল। 
লেখকদের চালান করা হল কলে- 
কারখানায় ক্ষেতে সরেজমিনে পঞ্চ" 
বাধিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ণয় 


ওয়ার্ড (১৯৩২), পোগোডিনের “টেম্পোঃ 
(১১৩০), কির্শোনের ‘ব্রেড’ (১৯৩০) 
নাটকম্বয়ও এই ধারার । উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম শোলোকভের 'ভার্জিন 
সয়েল আপটার্ণভ+ (১৯৩২-৩৩), পিল- 
লিয়াকের “দি ভোলগা ফল্স টু দি 
ক্যাসপিয়ান সী’ (১৯৩০) এবং লিও- 
নভের ‘সট? (১৯৩০)। 

সাহিত্যের এই সংকটকালে ম্যাক- 
সিম গ্কি পাকাপাকি বসবাধের জন্তে 
রাশিয়ায় ফিরে এলেন ৷ তাঁর প্রভাবে 


সাহিত্যের উন্নতি হল। ১৯৩২-এব 
২৩ এপ্রিল £কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে” 
র্যাপ.-এর মৃত্যু ঘটল। জন্ম নিল 
সোভিয়েত লেখকদেব একমাত্র ইউ- 
নিয়ন । পার্ট এবং বাইবের লেখকর1- 
এখানে সামিল হলেন । ১১৩৪ এর 
সাহিত্যের মনোন্নয়নে আলোচনা এবং 
উৎসাহের মাধ্যমে একটি অষ্কুল 
পরিবেশস্থ্ি কর! হল। 

৯৩২ থেকে সোভিয়েত সাহিত্যের 
সাংগঠনিক ভূমিকা এইভাবে চলেছে । 
“সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ই এর নির্দিষ্ট 


'লক্ষ্য 1 


দ্বিতীয় যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে উঠলে 
জাতীয় এতিহের গুণগান উপন্যাসে- 
নাটকে স্বভাবতই প্রধান হয়ে উঠল । 
এই পর্বে এ এন টলস্টয় (১৮৮২-১৯৪৫) 
এস এন সারেঁয়েভ-সেনেস্কি উল্লেখযোগ্য 
লেখক | 'জাতীর বীরপুরুষর্দের? এতি- 
হাযিক আলেখ্য রচিত হুল! য্থা 
আলেকজাগার নেভঙ্ষি, দিমিট্র ডন্বয়, 
আইভান দি টেরিবল, জেনারেলসিমে 
স্থভোরত, ফিল্ড মার্শাল কুটুজভ প্রমুখ । 

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েট লেখ- 
কেরা “দেশপ্রেমের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন | কেউ মিলিটারি ফ্রন্টে, কেউ 
কারখানায়, “সাংবাদিকতা? হল প্রয়ো- 
জনীয় মাধ্যম । 

১৯৪৫-এ টিখোনভ সোভিয়েট 
লেখকদের ইউনিয়নে, সগর্বে ঘোষণা 
করলেন তিনশো লেখকদের যুদ্ধের 
কাঁজে যোগদানের জন্য সম্মানিত কর? 


হয়েছে, একশে! চল্লিশজন রণাঙ্গনে ২. 


নিহত হয়েছেন । 

যুদ্ধ শেষ ছলে ১৯৪৬-এর ১৪ 
আগষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধ পরবর্তী 
দেশ ও জাতি গঠনের কাজে যুরোপকে 
অঙ্গুকরণ ন! করে দেশীয় এতিহের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে সাহিত্যকমীঁদের 
নির্দেশ দিলেন। ঝুদন্ভ-এর নেতৃত্বে 
এই সংস্কারের কাজ চলতে লাগল । 

এই আত্মসমীক্ষার ফল সোভিয়েত 
সাহিত্যে কী প্রভাব বিস্তার করেছে 
তার চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় আজো 
আসেনি । বিশ্বে ফিউভালিজম এবং 
ক্যাপিটালিজম-জনিত সমাজ ব্যবস্থা ও 


তার উপরিতলে প্রভাব দীর্ঘকালের ৷ 


সে তুলনায় সোম্যালিস্ট সমাজ ব্যবস্থা 


অর্ধাচীন, তার উপরিতল সম্পর্চিত 
ধ্যানধারণাও নতুন। ফলত বিশ 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সোস্তালিস্ট 
সমাজব্যবস্থা তার সাহিত্য-সংস্কৃতির 
সর্বশেষ বিচার এখুনি সম্ভব নয়! তার 
জন্যে আরে! একটি শতাব্দী অপেক্ষা 
করতে হবে। রি. 
( এই রচনার উৎস ডি এস মিরস্কির 
‘এ হিষ্টি' অব রাশিয়ান লিটারেচার» 
এর সম্পাদক ফ্রান্সিস জে ছইটফিল্ড- 
এর সমীক্ষা) 


দপপ || শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১ 


""ত্রপসংস্কৃতি 
‘্ম পৃষ্ঠার পর : 

“আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই তাই 
জোর করে বলতে পারছিনে ষে নাট্য- 
প্রঘোজক নিরঙ্কুশ ও পুলিশ কমিশনার 
$ঁঠো জগন্নাথ । কিন্তু অবস্থা যদি সত্যি 
সেরকম হয়ে থাকে তবে আবার সেই 
পুরোনো আইন ফিরে আসতে পারে। 
পুলিশের ছাড়পত্র না নিয়ে কিছুই মঞ্চস্থ 
করতে পারা যাবে না। জনমত যি 
সরকারী হস্তক্ষেপ চায় তো সরকারী 
স্কুল হস্তাবলেপই আছে নাট্যপ্রযোজ- 
কের কপালে । নাটকটির কথা 
আলাদা । এখন পর্যস্ত কেউ বলেনি 
যে নাটকটি অশ্লীল 
/ আমার এক বন্ধু ওই নাটকটির 
অভিনয় দেখেছেন তিন বার। তার 
মুখে শুনেছি প্রথমারের অভিনয় 
নির্দোষ ছিল। পরিবারের - সবাইকে 
নিয়ে দেখতে পারা ষেত। কিন্তু দ্বিতীয় 
বারে অভিনয়ে আবিলতা প্রবেশ করে । 
সবাইকে নিয়ে দেখতে পারা যায় না। 
তৃতীয় বার তিনি সবাইকে নিয়ে নয়, 
স্রীকে নিয়ে যান। দেখেন দস্তরমতো 
বেলেল্লাপনা! । এই অধোগতির কারণ 
কী হতে পারে? অভিনেতারা 
ভত্রঘরের কন্যা বা বধু। কার 
সেবা করছেন এরা? আটের 
সেবা নয় নিশ্চয় । এর ইংরেজী নাম 
আট নয়, পর্নোগ্রাফি । আমর! যার! 
আটের সেবায় নিবেদিত তার! 
পর্নোগ্রাফির পক্ষ নিয়ে লভতে 
পারব না। 

“.. আট’ কোথায় শেষ হয়েছে আর 
পনোগ্রাফি কোথায় শুরু হয়েছে তার 
সীমানা নিদেশ করা সহজ নয়। 
একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার 
বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিষোগ এনে- 
ছিলেন তারই বন্ধু থিজেন্রলাল। বই- 
খাঁন! রবীন্দ্রনাথ শুধরে দেননি, সেটা 
এখনো সেইরকম আছে। কিন্ত 
সেটাকে যখন তিনি নৃত্যনাট্যরূপ দেন 
তখন আমি অবাক হয়ে দেখি শেষ দৃষ্ত 

-অর্জন-চিত্রাঙ্গধার বিবাহ। দুদ্মন্ত- 
শকুস্তলার মতো গান্ধর্ব বিবাহ নয়, 
শাক বাজিয়ে সকলের সামনে আন্- 
ষ্ঠানিক বিবাহ । কবিকে ধন্যবাদ যে 
তিনি দ্বিজেন্্রলালকে খুশি করার জন্যে 
বইখানার উপর অঙ্কুশ চালাননি । কিন্ত 
এ যা করেছেন এট! আটের খাতিরে 
নয়। বালিকাদের অভিভাবকদের মুখ 
চেয়ে | 

এট) হলে! চল্লিশ বছর আগেকার 
কথা । এই চন্িশ বছরে সমাজের 
মূল্যোবোধ কি সম্পূর্ণ উলটে গেছে? 
তখনকার দিনে সাধারণ রজমঞ্চে স্ত্রী- 
স্ুমিকায় অভিনয় করার জন্যে ভদ্র- 
মহিলাদের পাওয়া যেত না। সতীদের 
ভূমিকায় অভিনয় করতেন পতিতারা। 
এখন পতিতাদের বা ব্যভিচারিণীদের 


ভূমিকায় করেন সতীর!। দ্বিজেন্দ্রলাল 
বেঁচে থাকলে মৃ যেতেন, রবীন্দ্রনাথ 
বলতেন, “মা ধরণী -”। আমি কিন্ত 
এর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখিনি ৷ যে 
ভূমিকায় যার মানায় সে ভূমিকায় দে 
অভিনয় করবে। অভিনেতাদের বেলা 
দোষ ধরি যে সক্্যাপীর ভূমিকায় 
নেমেছে লম্পট ও মাতাল? বা শয়- 
তানের ভুমিকায় সত্যিকার সজ্জন ? 
অভিনয় দেখে বোঝবার উপায় নেই 
আসলে কে কী রকম। 

নাটকের পাঠ থেকে যেমন মন্দ 
চরিত্রদের বর্জন করতে পার! যাবে না 
তার অভিনয় থেকেও তেমনি ভদ্রঘরের 
নরনারীদের বহিষ্কার করতে পারা 
যাবে না। পারা উচিও নয়। অভি- 
নয়ের উৎকর্ষই এক্ষেত্রে একমাত্র মাপ- 
কাঠি। পশ্চিমে-কেউ কারো প্রাই- 
ভেট লাইফ নিয়ে মাথা ঘামায় না। 
অভিনয় দেখতে এসেছ, দ্যাখো । 
ভালো না লাগে তে| এসো না। 
সিনেমায় এদেশেও সেট] গা-সওয়! 
হয়ে গেছে। থিয়েটারেও হবে । সতী- 
রাই কেবল, সতীর ভূমিকায় অভিনয় 
করবেন, পতিতারাই কেবল পতিতার 
ভূমিকায় বা ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় 
অভিনয় করবে, এরূপ বিখান ভাবত 
নাট্যশান্ত্রে বা অন্ত কোনো শাস্ত্রে নেই। 
থাকতে পারে না। কারণ অভিনয়ের 
অর্থই হচ্ছে যা! নয় তাই। বৃদ্ধ বয়সেও 
সারা বানার্ড সাজ্রতেন কিশোরী জুলি- 
য়েট। রোমিওটি হয়তো নাতির 
বয়সী । নটী বিনোদিনী সাজতেন 
চৈতন্তদ্বেব। শিশির ভাহুড়ী সাজ্গতেন 
আলমগীর । রবীন্দ্রনাথ সাঙ্গতেন অন্ধ 
বাউল। খু'ত ধরতে হলে ধরতে হয় 
তাদের অভিনয়ের বা সাজসজ্জার। 
প্রাইভেট লাইফ এক্ষেত্রে অবান্তর ৷ 

মঞ্চেরও তেমনি কতকগুলো কন- 
ভেনখন আছে । জীবনে যা দেখা যায় 


রঙ্গমঞ্চে তা দেখানো সম্ভব নাও হতে . 


পারে, সম্ভব হলেও সঙ্গত নাও হতে 
পারে। নাটকে হয়তো চলে, কিন্ত 
নাট্যাভিনয়ে অচল । তবে কনভেন- 
শনওওদেশ অনুসারে কাল অহ্থসারে 
ভিন্ন। সিনেমা নামক “খিষ্প*ট এক 
শতাব্দী পূর্বেও ছিল না। সিনেমার 
সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে থিয়েটারও 
তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে । 
এখন তো টেলিভিসন বলে আরে! এক 
“শিল্প” এসে উপস্থিত। শুনতে পাই 
আমেরিকার বড় কেউ সিনেমা দেখতে 
যায় না। যে যাঁর ঘরে বসে টেলি- 
ভিসন দেখে। থিয়েটারেরও হয়তো 
সেই দশা হবে। সেটা এড়ানোর জন্ত 
থিয়েটার যদি নাইট ক্লাবের অনুকরণ 
করে তাহলে কী করেই বা তাকে বলি 
“থিয়েটার, তুমি আত্মরক্ষা কোরে! না 
তুমি তোমার আত্মাকে রক্ষা করে! ৷” 
এ সমস্কার সমাধান এত কঠিন যে রাষ্ট্র 


থেকে অমুদ্বান দিয়েও এর সুরাহ! হবে 
ন!। রাষ্ট্রায়ত্ত ধিয়েটারও এ প্রশ্নের 


সদুত্তর নয় । থিয়েটারকে আকর্ষণীয় 
করতে হবে, অথচ বেলেল্লাপন। দিয়ে 
নয়। বিভীষিকা দিয়ে নয়। সেট! 
স্ুনিশ্চিতভাবেই অপসংস্কৃতি ৷ 
আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস ধনতন্ত্রই 
হচ্ছে যত নষ্টের গোড়াঁ। গোড়ায় 
কোপ দ্বাও। তাহলে দেখবে অপ- 
সংস্কৃতিও হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্ত 
পাধারণ লোকের রুচির উন্নতি না হলে 
সমাজ্জতন্ত্রও কি সাধারপকে কেবল শ্রেণী 
সংগ্রামের মন্ত্র পড়িয়ে শাস্ত করতে 
পারবে? রুচির দিক থেকে তারা ষে 
তিমিরে তারা সেই তিমিরে। সবকিছু 
রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্টরনিয়স্ত্রিত করে অপ- 
সংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব, কিন্তু সংস্কৃতিব 
প্রবেশ পথ কি একই কালে রুদ্ধ হবে 
না? নাচ গান বাঞ্জনায় নরনারীর 


' চরিত্রহানি ঘটতে দেখে ইসলাম নাচ 


গান বাজন! বন্ধ করে দেয়। চরিত্র 
হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্ত নৃত্যগীত- 
বানের চাও হলো ন1। 

আগেকার দিনে ধনীদের পৃষ্ট- 
পোষকতা না হলে উচ্চাঙ্গের সংগীত- 
সাধনা সম্ভব হতো! না। ছুর্গোৎসবও 
ছিল ধনীদের প্রদাদনির্তর। খিয়ে- 
টারও তো ধনীদেেরই দৌলতে আর্ত 
হয়। সব দেশেই এই ইতিহাস ৷ ব্যালে 
কিংবা অপেরার পেছনে ষে জীবনব্যাগী 
সাধন! সে সাধনার পেছনে অভিজ্ঞাত- 
দের মুক্তহস্তে অর্ধব্যয়। সেই শ্রেশীটাই 
লোপ পেয়ে গেছে বা ঘাচ্ছে। স্থতরাং 
অপর এক শ্রেনীর উপরেই বর্তেছে ব! 
বর্তাচ্ছে এখন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা । 
অপর শ্রেণীটি আপাতত বুর্তোয়া -বা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ইতিহাসের মঞ্চ থেকে 
এরও বিদায় ঘটবে। তখন এ দায় 
যাদের বহন করতে হবে তারা অন্ত 
একটি শ্রেণী। তাদের বলা হয় প্রোলি- 
টারিয়ান। বিপ্লবের জন্যে যার] অধীর 
নয় তারাও উপলব্ধি করছে, অস্থস্ 
বামা গতি: | ইতিহাসও তেমনি বাম- 
দিকে গতিশীল । ইতিমধ্যেই আমরা 
বামপন্থীদের ভোট দিয়ে মঞ্চে বসিয়ে 


দিয়েছি । এর, থেকে বোঝা যাচ্ছে 


গণতন্্ও সাধারণ লোকের ইচ্ছানির্ভর । 
ধনীদের প্রতাপ চিরস্তন নয় । লোকে 
ধখন আরো সচেতন হবে তখন ধনী- 
দের খুশিমতো নয়, নিজেদের খুশিমতো 
ভোট দেবে । তখন তার! ষদ্দি গণ- 
তম্তরকে সামস্ততন্ত্রের মতো উচ্ছেদ 
করতে চায় সেটাও সম্ভব! 

কিন্ত সংস্কৃতি কি তার নিজের দমে 
চলে ন! পরের দেওয়া দমে? একজন 
হোমার কি বান্দীকি, কালিদাস কি 
দাস্তে, শেক্সপীয়র কি লিওনার্দো, নিউ- 
টন কি বেঠোভেন, টলস্টয় কি রবীন্দ্র- 
নাথ কি এ'র ও'র তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার 
জন্যেই অমর ? না এদের অমরত্তের 
মূলে আর কোনো শক্তি সক্রিয় । 
প্রোলিটারিয়ানদের হাতে ক্ষমতা 
আসার অর্ধশতাব্দী অতীত হয়েছে। 


কই, কজন শিল্পীকে তারা তাদের 
পৃষ্ঠপৌধকতা দিয়ে মহান করে দিতে 
পেরেছে? নতুন নতুন আট ফর্মই .বা 
কোথায়? অভিজাত যুগের উত্তবা- 
ধিকার বাদ দিলে তাঁদের স্বোপান্জিত 
সাংস্কৃতিক সম্পদ কী পরিমাণে। 
বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির অপপ্রভাব থেকে 
মুক্ত হয়ে ওরা হয়তো বেঁচে গেছে, 
কিস্ক ওদের বংশধরদের জন্তে রেখে 
যাচ্ছে কোন স্থসংস্কৃতির উত্তরাধিকার ? 
আমাদের এদেশে তো! প্রোলিটারিয়ান 
কালচারের বুপরেখার আভাসটুকুও 
পাচ্ছিনে। শ্রেশীবিছ্বেষ বা পরনিন্দা 


গ্রন্থ পরিচয় 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর | 
থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত 
একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদ্বান করে- 
ছেন। এভাবে সংযোজিত না করে 
ভূষিকাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের 
অংশ হিসেবে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলে 
ভালো হতো । পরবর্তী সংস্করণে লেখক 
কথাটি মনে রাখবেন আশা করি। 
বাংলার মধ্যবিত্তের আত্ম- 
বিকাশ'কে জনাব কামকদ্দীন আহমদের 
আত্মজীবনীর অংশ হিসেবেই আখ্যা- 
গনিত করা উচিত। ১৯৭১ সালে 
পাকিস্তানের জঙ্গীবাহিনী কর্তৃক কারা- 
রুদ্ধ হবার পর তিনি এই স্থৃতিকথা 
লিখতে শুরু করেন। অতএব এই শ্বৃতি- 
কথার সঙ্গে তার জীবনের তিক্ততম 
অমুভূতি বিজ্রড়িত। তার মতো বহু 
মনীষী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ 
হারিয়েছিলেন। সেদিন বেঁচে থাকা- 
টাই ছিলে! একটা বিরাট সমস্যা, 
জীবনটাই ছিলো ছুর্বিসহ বোঝা । সেই 
বোঝা কাধে নিয়ে এই স্মতিকথা 
লিখিত । তার সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছে গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে । গ্রন্থটি 
উৎ্সরগাঁত হয়েছে তার কনিষ্ঠ পুত্র ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিজামুদ্দীন আজাদ 
এবং তার সঙ্গীদের নামে "যারা 
বাংলার জনগণের অন্যে ১৯৭১ সনে 
যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করেছে ।» 


অতএব এই গ্রন্থটিকে তার হৃদয়ের 
উষ্ণ রক্ত দিয়ে লেখাও বল! যায়। 


গ্রন্থের সুচনা হয়েছে শৈশবের 
স্মৃতি দিয়ে । শৈশব থেকে তিনি ধারা" 
বাহিকভাবে তার জীবনের নানাঁ- 
প্রকার ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র অঙ্কন 
করেছেন। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে তার 
রাজনৈতিক জীবনের প্রস্ততি পর্বে 


11 সাত | 


উপর একট! ব্বনির্ভর কালচার গড়ে 
উঠতে পারে ন! । ধ্বংসের অধিকার 


তারই জন্মায় ষে সৃষ্টির সাধনায় তৎপর । 


কোথায় সেই. শ্ুটরে সাধনা যাকে 
‘পীপলস’.বলে চিহ্নিত করতে পারি? 
চোঁখে ঘেটা পড়ে, কানে যেটা আসে 
সেটা পপুলার ও ভালগার। জনতাঁও 
তার জন্যে কম দায়ী নয়, কারণ জন- 
তাই বাজে সিনেমার, বাজে থিয়েটারের 
বাজে যাত্রার টিকিটের জন্যে ভিড় 
করে। হ্সংস্কৃতির জন্যে দাম দিচ্ছে 
কারা? 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 

এসে । এর ফাকে রয়েছে ছাত্রজীবন, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও তদানী- 


- স্তন সমাজ নামধেয় ছুখানা অধ্যায়। 


এই চাঁরিটি অধ্যায়ে জনাব আহমদ 
সেদিনের মুসলমান সমাজের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন । 
এই ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে ১৯৩৭ 
সালে যেদিন শরৎ বন্থ সামান্য একটু 
পরিশ্রমে বিমুখ হয়ে বা অন্যকোন গুচ 
উদ্দেশ্যে রাত্রে হক সাহেবকে সাক্ষাৎ- 
কার প্রদানে অস্বীকৃতি জানান । সেই 
থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতি- 
হাস ভিন্নধাতে প্রবাহিত হয়। অবশ্য 
এর ফাকে ফাকে ভিন্ন সময়ের ইতিহাসও 
বণিত হয়েছে । 

জনাব কামকদ্দীন আহমদ একজন 
উদার গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত যার 
ভিত্তিমুখ পাশ্চাত্য ভাববাদ। তিনি 
ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের 


"সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । এই সমাজের 


বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে কম বেশি 
অনেকেই অরহিত। ভার-ব্যক্তিসভা 
সম্পর্কে তার শ্বীকৃতি--“আমার ব্যক্তি- 
তের প্রথম প্রকাশ পায় আমি যখন 
নিজেকে বাঁডালী বলে অম্থৃভব করি, 
কিন্ত সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে 
যখন আমাকে বিশ্বের একজন অধিবাসী 
বলে ভাবতে পারি। বাংলার স্থথ- 
দুঃখের সর্দে আমি যেমন জড়িত, 
তেমনি জড়িত হতে চাই বিশ্বের সকল 
সুখ-দুঃখের সঙ্গে৷? (৭ পৃঃ) তার 
এই স্বীকারোক্তি শুধু যে বাগাভম্বর নয়, 
তা এই গ্রন্থ পাঠ করলে সকলেই 
উপলদ্ধি করতে পারবেন। তাই 
বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ’ 
নামটিও সার্থক ৷ 

বাঙলাদেশের জাতিসত্তার অঙ্্‌- 
সন্ধানে উৎসাহী প্রতিটি ব্যক্তির জন্টে 
গ্রন্থটি অবশ্পাঠ্য ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পথ দছ 


স্নাতক ও স্সমাতকোত্বর পর্যায়ের পর্যদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 


১। শিক্ষাতস্তের ভুমিকা 


.২। ফ্ৰয়েবেলের শিক্ষার মূলনীতি 


৩। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার 


১৪০৫ 


সুনন্দা ঘোষ 
ডঃ ক্ষণিক! বন্ধ 


গত 


ক্রমবিকাশ ডঃ হরিসাধন পোস্বামী ১**০ 





৬, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 
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খম পৃষ্ঠার পর 
সুসংস্কৃতির উপভোক্তা সর্বসাধারণ, 


কিন্ত শর্ট! শতকর্: একজনেরও কম।.. 


সেই কজনের উপর দৃষ্টিপাত না করে 
কেবল যি অপসংস্কৃতির অপন্রষ্টাদের 
নিয়ে রাজ্য তোলপাড় কর! হয় তাহলে 
" প্রভাবশালী মহলে অপ্রিয় হতে হয়। 
জনমত ওভাবে তৈরি হতে পারে না। 


অপসংস্কৃতির বিজ্ঞাপনের কাজও হয়ে : 


যায় বিনা খরচায়। অথচ তাদের € 
শাস্তি দেবার মতো মনের জোরও 
মেই। দিলে প্রভাবশালী মহলে 
অপ্রিয় হতে হয়। জনমত ওভাবে 
তৈরি হতে পারে না। অপসংস্কৃতির 
সংজ্ঞা কী, নমুনা কী, কেন বর্জনীয়, 
ক্রেন দণ্ডনীয় এসব খুলে বলতে হবে। 
তা শুনে প্রতিপক্ষ আত্মসমর্থন করতে 
পারে। প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ 
করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে। এর 
 জন্তে চাই একটা ভর্কদভা বা 
সেমিনার, যাতে যোগ দেবার জন্তে 





তবু আমি হাল ছাড়িনি, আমার পক্ষে 
সঞ্চয় সম্ভব হচ্ছে । এজন্য বাহবা পাবে 


ইউকোপ্ল্যান--বিনামূল্যে অর্ধ সাশ্রয়ের পরামর্শ রর 


ইউকোপ্লযান আমার সঞ্চয়ের জন্য এমন 
পরামর্শ রচনা করেছে, যার মধ্যে আছে 
সবচেয়ে বেশি অর্ধোপার্জনের প্রতিশূতি ৷ 


করতে হবে। কেবল একপক্ষের অভি- 
যোক্তাদের নয় । আমার তো মনে 
হয় অভিযুক্তদেরও- আহ্বান করা 
উচিত। 'ভাদের বক্তব্য প্রণিধান 
করা উচিত । 

অপসংস্কৃতির পক্ষপাতী আম্রা 
কেউ নই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা 
তার বিনাশের জন্তে যে অস্ত্রটি শানিত 
হচ্ছে সেটি একদিন আমাদের ঘাড়েও 
পড়বে । কারণ আম্রাও তো জীবনের 
সব দিক দেখাতে গিয়ে কায়িক 
দিকটিও দেখাচ্ছি। মানুষের যেমন 
মন আছে, প্রাণ আছে, আত্মা আছে, 
তেমনি দেহ আছে, দেহের কামনা 
বাসনা আছে, দেহের আনন্দ বেদন! 
আছে। পূর্ণ সত্য প্রকাশ করতে 


চাইলে একটা দিক সম্পূর্ণ চেকে রাখা | 


চলে না। এট! ব্যবসাদারি নয়, এর 
পেছনে অর্থকরী মনা নেই, এটা 
বুর্থোয়া শ্রেণীভে জন্মানোর জন্যেও 


নয়। এটা একট! করণীয় রাজ। ' 


শ্রমিক-শ্রেণীতে যাদের জম্ম তারাও 
এ রাজ একদিন করবেন। তখন 


খ্‌ লাভ হবে $ 
7 সঞ্জু ১৮,০০০ টাকা 


Ka 


সেইসঙ্গে আছে আমার ছেলেমেয়ের নিরাপতার 5 আয় ২৫,০২৮.৫০ টাকা | 
০.২ ' (আর যদি এই সময়ের মধ্যে একবারও : 
আমি প্রতিমাসে ইউকোব্যাঙ্কে ১৫০ টাকা “' টাকা না তুলি, তাহলে আয় আরো বেশি, 


জন্য একটি চমৎকার পরিকল্রনা । 


Phone ts 24-4232 


তাদের ঘাড়েও খাঁড়া নেমে আসতে 
পারে। খাঁড়! জিন্নিসটাই বিপজ্জনক ৷ 
সেটাকে ঝুলস্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া 


কারো পক্ষে নিরাপদ নয় । - 
পতিতারাও নারী। তারাও 
মানুষ । তাদের সুখহুঃখের কথা 


সাহিত্যে থাকবে না তো কোথায় 
থাকবে? কী জলস্ত বিবেকের সঙ্গে 
লেখা টলস্টয়ের মহৎ উপন্যাস 'রেসারে- 
কশন”! ভষ্টতয়েস্কির “কারমাজত 
ভ্রাতৃগণ’ এ কী গভীর দরদের সজে 
সাকা গ্র,শেঙ্কা, যে দণ্ডিত অপরাধীর 
সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যায়। বাংল! 
সাহিত্য এখনে! ওদের নিয়ে সেন্টি- 
মেণ্টালিটির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। 
তবু সেও ভালো !- যেটা ভালো নয় 


সেট! খদ্দের পাকড়াবার্‌ জন্যে থিয়েটারে ' 


বেলেল্লাপনা । সেটাও . একপ্রকার 
সেটার পৃষ্ঠপোষক । অভিজাতরা নন। 
সংস্কতিমান মধ্যবিত্বরাও নন । 
উচ্চাঙ্জের সঙ্গীত সারার্দীবনের 
সাধনা । ভারতের ইতিহাসে গণিকা. 


ও দেবদাসীরাই এষাবৎকাল তার দ্বায়- 





এই দশ বছর সময়ের মধ্যে (যে সময়টা 
কেটে যাবে) আমার 


দায়িত্ব বহন করে এসেছে । কুলবধৃদের 
ভার জন্যে সময়ও ছিল ‘না, সুযোগও 
ছিল না, হয়তো অভিরুচিও ছিল না) 
ইদানিং বহু ক্ষেন্ত্রে অভিকচির লক্ষণ 
দেখা! যাচ্ছে, কেবল বানিকাবয়সে নয়, 
বিবাহের পরেও। বনু ক্ষেত্রে স্ুষোগ 
পাওয়া যাচ্ছে, সমাজ অনেক বেশি 
উদার হয়েছে । কিন্ত সাধনার উপযুক্ত 
সময় দিতে পারে কজন.! সন্তান হলে 
তার দায়-দায়িত্ব নেবে কে? উচ্চাজ, 
সঙ্গীতের শিক্ষা বহুজন আরম্ভ করে 
দিলেও এক-আধজনই জীবনভর অবি- 
রাম চালিয়ে যেতে পারে । হর্দি অর্থা- 
ভাব ন! থাকে । পশ্চিম দেশে কল- 


সার্টের ব্যবস্থা আছে। ‘সেটাই সঙ্গীত 


সাধিকাদের জীবিক1। কনসার্ট“ হলে 
কনসার্ট হয়। হয়তো একজনের 
বেহালাবাদন বা ক্ঠসংগীত। শ্রোতার! 
টিকিট কাটে । সেইভাবে অর্থোপার্জন 
চলে। ধনী পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন হয় 
না। ধনতন্ত্রকে এর মধ্যে টেনে আনার 
দরকার দেখিনে । এরা কেউ গণিকা 
নন, সমাপ্রের চোখে হেয় নল । আজ- 
কান অর্কেস্ট্রাতেও মহিলাদের বেহাল! 
কিংবা ছচেলো বান্জাতে দেওয়া! হ্য়। 
এক-এক করে সব্‌ দুয়ার খুলে ঘাচ্ছে। 
এ যুগটা কেবল শূত্র্নগণের 'যুগ নয়, 
নারীক্াগরণেরও যুগ । বিশ্বময় । 
একটু আগেই বলেছি যে, স্থসংস্ক 
তির উপভোক্তা। সর্বসাধারণ, কিন্ত শর্ট 
শতৃকর! একজনেরও কম । এ দের যদি 
পৈত্ৰিক বিত্ত না থাকে, যদি স্বোপা- 
জনের স্থযোগ বা অবকাশ না থাকে 
তবে এদের সাধন! শুরু হতে না! হতে 
অকালেসাঙ্গ হবে। প্রায়ই তো দেখতে 
পাই যিনি হতে পারতেন সার্থক .কবি 


তিনি হয়েছেন চলনসই উকিল । কালে- 


ভ্রে দুটো একটা.কৃবিতা লিখে নিয়- 
মিত সাধনার ফল লাভ হয় না। 
সংগীতে নৃত্যে অভিনয়ে চিত্রকলায় 
ভাস্কর্ষে সর্বত্র প্রথম প্রতিশ্রতির দীপ্তি । 
তারপর লাইন্চুত হুয়ে কেউ হয় 
মাষ্টার, কেউ হয় ঠিকার্ধার,. কেউ ক্রে 
গ্িন্ীপন|। রাজসভার বা দেবমদ্দিরের 
বা মঠবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। 
থাকৃতে পারত এনভাউমেপ্টের বা 
ফাউগ্ডেশনের অর্থান্কুলয | যদি সংস্কৃ 
তির প্রতি ধনীদের দ্বায়িত্ববোধ থাকত। 
ঘেমন আছে ধর্মের প্রতি। এদিকে 
তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ নী. করে আমরা 
শুধু সরকারের হুয়ারেই ধনণ দিচ্ছি। 


Price 60 Paise 


অপসংস্কৃতির পক্ষে একটা জোরালেলা 
যুক্তি এই যে, ময়রার দোকানের মতে 
সে স্বাবলশ্বী। সরকারের সাহার্ধোে 
"জন্য সে হাত পাতে ন! । তার খুটি 
জোর জনতার আগ্রহ । আর এটা 
একটা পরীক্ষিত সত্য যে নত 
আগ্রহ একদিনে বা এক মাসে বা এব 
বছরেও ফুরোয় না। কোটি কোঙ্ি 
মানুষ যদি একই নাটকে আগ্রহী হয় 
তো একটানা দশ ' বিশ বছর ও 
নাটকই বাজার মাত করতে পারে 
ততদিনে সরকার বদল বিচিত্র নয় 


তাই বা কোথায়? স্বিরতা জনভীক 
রুচিতে । 

জনতার রুচি পরিবর্তনের কঠিন 
কাজে কি কারো উৎসাহ আছে কি 
অধ্যবসায় আছে? যদি কারে? থাকে 
তবে তিনিই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাডে 
পারবেন. ছেলেবেলায় আমাকে মিষ্টি 
কিনতে দেওয়া হতো না এই বলে ষে, 
বিষ। মিষ্টি খাওয়া ষদি আমি বন্ধ 
করে থাকি তো ছেলেবেলায় পয়সার 
অভাবে ও বড়ো হয়ে বহমৃত্রের ভয়ে । 
বিবেকানন্দের উপদেশে নয়। বিতফিত 
নাটক দেখতে যারা যাচ্ছে ন! তাদের 
হয় পয়সার অভাব, নয় র 
সঙ্গে নিয়ে যাবার ভয়। ও চট 
লক্দা এখনো আছে। তা বলে ছেলে- 
মেয়েরা যে লুকিয়ে দেখছে না তা নয় | 
ইংরেজী ‘এ’-চিচ্নিত ফিল্ম দেখতে ভিড 
করে নাবালক-নাবালিকারাও কম 
নয়। বাপ মার অজান্তে । 

ব্যকতিস্বাধীনতার পক্ষে দীর্ঘকাল 
তর্ক করার পর এখন এ বয়সে আধি 
আর ওর বিপক্ষে তর্ক করতে পারিনে। 
সে ইচ্ছাই আর নেই। আমি শুধু মনে 
করিয়ে দেব যে স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব 
হীনতা নয়। স্বাধীনতার অপব্যবহার 
পরাধীনত1 ডেকে আনে। বাচ্চারা 
০ষছি দুধ খেতে না পায় তো বুড়োদেঁর 
রসগোল্লা খাওয়ানোর স্বাধীনতায় সর- 
কারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য হবে। তখন 


_অয়রার দোকান তেমন অর্থকরী হবে 
কি? অনেক দোকানই উঠে খাবে । 


৩০,৮৩৫.৫০ টাকা) 


একই দশ ঘটতে পারে : 
এই ইউকোপ্লযান আপ্রুনারও ভবিষ্যতের জন্য ' আর ভাবছি সমাজতন্রী সরকার কায়েম : সিনেমার, 


করে জমিয়ে যাচ্ছি, ১২০ মাস ধরেই আমি ' ১ 
এই হারে জমিয়ে যাব । এই সময়ের মধ্যে 17 


থি 


আমার সঞ্চয় কি হারে সুফল দিচ্ছে তা লক্ষা 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আজই ইউকোব্যাঙ্তের 


হলেই গুণীক্রনের গণের আদর হবে 


থয়েটারের, যাত্রার, যদি দেশের যারা 
ভবিস্তুৎ তাদের ভবিস্তুৎ অন্ধকার হয়। 






করুন $ 2/৮- যেকোন শাখায় যোগাযোগ করান ৷ গুণীজন অব্যাহত 

৩৪৬৬.৪০ টাকা__তিন বছবের শেষে 3 ' ইউকোগ্ন্যানের বিভিন্ন আকর্ষক পরিকল্পনার ' | মান ব্যাহতভাবে তাদের. অপসংস্কৃতির কর্ণধারদের কর্ণমার্ন আসন 

0৬৩.৮০ ডে শেষে | ১. 1 মাধ্যমে আপনার কষ্টার্জিত অর্থের সফর 3 মনোনীত কলারিষ্ভার চর্চা করবেন। ন! হলেও অবস্তম্ভাবী। কিন্তু সঙ্গে 

২৬,৫৯৮.৩০ টাকাস-দল রর তু / বাড়িয়ে তুদুন | , ছু তাদের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা সঙ্গে সংস্কৃতির মত্র খুলে দিতে হবে। 
| ই জারা টি . তাদের নিয়তি নিয়স্ত্রিত হবে না। ভিন তুলে যেতে হবে কার কী 

বিভা ্াতের নিরেশানধামী 6 ইউনাইটেড সর্িযাল ব্যাঙ্ক £২ দেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্ত কৃখা কে কোন পার্টির সা্ত। মনে রাখতে 

১ ৭. উউতহখসহ্ক অপজেনে যম, টউকেকৰরককে উককা ভান ৪ | - " হবে কার কী সাধনা ও কার বু 


হার পরিবর্তন সাপেক্ষ 
ও ্ | প্র j ।বলে। সাধ্য । [ ‘চতুরঙ্গ’ থেকে] 
১4 | সম্পাদক--হীরেন বসু | 
৬ম্পচক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রযুল্লচঞ্জ রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুন্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১,মট লেন, কলিকাত! ১৩ থেকে ৃ্‌ 





কী গায়ের তের অভি 





গশ্চিমবন মার্ট বা জুনমাগে [নিব চন হ্‌লে 
ই-কথুগ্রগের গরিষ্ঠীত গাওয়ার আশা নেই 


পরা জ্যপালও এখনি ফ্ৰণ্ট সরকার | ভাঙ্গার বিরোধী 





'তুবিংশ বর্ষ £ ৩৮শ সংখ্যা শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর +৮১ || ৬০ পয়সা 


কয়েকজন সপ অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


কলকাতা কাস্টমসের কয়েকজন 
ড় বড় অফিসারের বিরুদ্ধে কয়েকদফা 
ধরুতর অভিযোগ সম্প্রতি সি বি আই- 
র কাছে পেশ কর! হয়েছে। অভি- 
ঘাঁগপত্রে কাস্টমসের প্রিভেনটিভ 
এ্ডিসের স্থপারিনটেনডেন্ট এস নন্দী, 
যাঁডিশনাল্‌ কালেক্টর দলবীর পিং 
€পারিনটেনডেন্ট (প্রিভেনটিভ) ডি 
ক মুখাজ', গিনি অফিসার ডি 


দফাদার (তরফদ্বার) ও অন্য এক পদস্থ 
অফিসার এস পি মুখাজীর বিরুদ্ধে 
মামলায় হয়রানি করার ভয় দেখিয়ে 
জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ আত্ম- 
সাতের গুরুতর অভিযোগ আনা 
হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মার- 
ধোর করার" ব্যাপারেও অফিসারদের 
বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়েছে । 
অভিযোগে প্রকাশ, কিছুদিন আগে 


পশ্চিমবঙ্গে মার্চে অথবা জুনে 
নির্বাচন হলে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার 


, গভার মত গরিষ্ঠতা-.পাবে না বলে, 


কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের অভিমত 
সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ' পেশ 
করা হয়েছে বলে ভি জানা 
গেছে। 

এছাড়াও গত মাসে দিতে গিয়ে 


রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে তার 


রিপোর্ট পেশ করেছেন । এই রিপো* 
টের পুরোপুরি তথ্য 'জার্ন যায় নি। 
তবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের ঘনিষ্ঠ 
সুত্র থেকে মোটামুটি জানা গেছে 


সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ১ লং 
আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের মহম্মদ মুসলিম তাঁর 
বিহারের বাড়ি যাবার জন্য হাওড়া 
স্টেশনে আসার পথে মধ্য কলকাতার 
মতিশীল ষ্ট্রটে মেসার্স ব্যানার্জী 
ব্রাদার্সের দোকানে আসেন ! মুসলিমের 
হাতে তখন একটা ব্যাগ । ব্যাগের 
ভেতর রয়েছে ছুটো৷ করে পাজামা, 
পা্াবী, লুজি, একটি গেৱী ও, হাওড়া- 


রাজ্যপাল নাকি তাঁর রিপোর্টে. বলে- 
ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চট করে কোন 
সিদ্ধান্ত নিয়ে বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না। 

বামফ্রট কমিটি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ফেব্রুয়ারী 
অথবা মার্চ মাসে নির্বাচন করতে হবে৷ 
এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম- 
বঙ্গের সঠিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
জানার জন্য প্রধানমন্ত্রী নাকি বিভিন্ন 
সুত্র থেকে খবর সংগ্রহ করেছেন। 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ। দণ্চর এবং রাজ্য- 
পালের রিপোর্ট ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের 


কিউল পর্যন্ত রেলওয়ের একটি টিকিট । 
এছাড়া এ ব্যাগে ছিল ৫৫ হাঁঞজার 
টাকা! দেশে জমি কেনার উদ্দেশ্যে 
এ টাকা নিয়ে মুসঞ্িম বিহারে যাবার 
জন্য দোকান থেকে বেরুনোর মুখে 
পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত জনৈক ব্যক্তি 


“স্কুটার থামিয়ে মহম্মদ মুসলিমকে আটক 


করেন । 
ব্যাগের ভিতর কি আছে জানতে 


অর্চন! গুহকে জিজ্ঞাসাবাদর নামে পিটিয়ে পদ ব্রার 
অভিযোগে গুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা: 


অর্চনা গুহ বনাম পুলিশ অফিসার 
পশু গুহনিয়োগী ও অন্যান্যদের মামলা! 
শর হয়েছে ৫ই নভেম্বর কলকাতার 
পক মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্রেটের 
শাদালতে | আগামী ৯, ১০, ১২ 
চারিখেও মামলার শুনানী হবে। 
১৯৭৭ সালের ২*শে আগষ্ট 
নর্চন! গুহর পক্ষ থেকে কণুগুহনিয়োগী 
বরুণ ব্যানার্জী, আদিত্য কর্মকার ও 
স্তোধ দে এই চারজন পুলিশ অফি- 
বরের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়। 
[ভিযোগ £ 'ইচ্ছারুতভাবে জথম করা” 
ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩২৫ ধারা) 
“স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্ত অন্থচিত- 
গ্ুবে আটক রাখা” (৩৪৬ ধারা) এবং 
“মহিলার সন্মানহানি করা” (৫০৯ 
রা 


আদালতে নধীতুক্ত অভিযোগে 
জানা যায় ১৯৭৪ সালে অর্চনা গুহ 


(৩৭) পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের 


সময় শারীরিকভাবে নির্যাতিতা হন, 
যার ফলে তার কোমর থেকে নিয়াংশ 
সম্পূর্ণ পদ্ধ হয়ে যায়। গ্রেপ্তারের আগে 
তিনি হাওড়ার কোলড়া গাল“স জুনি- 


-স্বার হাইস্কুলের প্রধান! শিক্ষয়িত্রী পদে 


নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কোন রাজ- 
নৈতিক ঘলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 

১৯৭৪ সালের ১৭ই.জুলাই রাত্রি 
প্রায় দেড়টার সময় ভার ভ্রাতৃবধূ 
লতিকা গুহ এবং পারিবারিক বন্ধু 
গৌরী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অর্চনা 


গুহকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ই জুলাই 


থেকে ১৩ই আগষ্ট পর্যস্ত তাদের লাল- 
বাজার লক-আপে আটক রাখা হয় 


৮ 


কোন আইনজ্ঞের সাহাঁধ্য ছাড়া। 
অভিযোগে প্রকাশ যে এ সময়ে তাদের 
নিয়মিত গোয্েন্বা বিভাগের বিশেষ 
সেল-এ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাবাবাদের 
নামে অমানুষিক নির্যাতন কর] হত, 
যার শিকার হন বিশেষত অর্চনা । - 
১৩ই আগষ্ট ১৯৭৪ অর্চনাকে 
“বিচারাধীন” বন্দী হিসাবে প্রেসিডেন্দী 
জেলে আন) হয় এবং ৩*শে সেপ্টেম্বর 
তিনি মিসায় বন্দীত্বের আদেশলিপি 
পান । তার শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে 
থাকে এবং কোমর থেকে নিয়াংশ পঙ্গু 
হয়ে ষায়। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯*৬ “প্রাণ 
রক্ষার জন্য” তাকে কলিকাতা মেডি- 


ক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানাস্তরিত. 


করা হয়। ১*ই নভেম্বর পর্যস্ত হাস- 


পাতালে থাকার- পর তাকে জামীনে 


মুক্তি দেওয়া! হয়, রা ওরা মে, 
১৯৭৭-র আগে তার ওপর থেকে 
মিসার আদেশ তুলে নেওয়া হয় নি। 
১৯৭৭ সালের ২:শে আগষ্ট 


অর্চনা গুহর পক্ষ থেকে রুণু গুহনিয়োগী,. 


অরুণ ব্যানার্জী, আদিত্য কর্মকার ও 


সন্তোষ দে এই চারজন পুলিশ. অফি- তবে 


সারদের বিরুদ্ধে মাঁমল! রুজু করা হয়। 
অভিযোগ “ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করা” 
(ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২: ধারা), 
“স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্ত অনুচিত- 
ভাবে আটক রাখা” (৪৬ ধারণ) এবং 
“মহিলার সম্মানহানি করা” ($*৯ 
ধারা)। 

১৯৮০ সালে অ্যামনেষ্টি ইন্টার- 
স্তাশনালের পক্ষ থেকে অর্চনা গুহকে 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


কিছু বুদ্ধিজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ- 
পদস্থ -সরকারী অফিমারদের কাছ 
থেকেও প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের রাজ+ 
নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট 
সংগ্রহ করেছেন । 

এদের রিপোর্টেও প্রধানমন্ত্রীকে 
জানানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই 
মুহূর্তে বামফ্রণ্টের সঙ্গে নির্বাচন অথবা 
রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামার মত ই- 
কংগ্রেসের" কোন সংগঠন নেই। 
সুতরাং এই অবস্থায় নির্বাচন হলে 
পশ্চিমবজে বাসফ্রণ্ট আবার ক্ষমতায় 
ফিরে আঁসবে। 

প্রধানমন্ত্রী এখন আস্তর্জীতিক ও 
আভ্যন্তরীণ নানা জটিল সমস্ত! নিয়ে 
ব্যস্ত । এই অবস্থায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
ব্যাপারে কোন রকম চিন্তা ভাবনা 
করার অবসর পাচ্ছেন না! 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন 
কংগ্রেস নেতা দিল্লীতে প্রমতী গঁ্ধীর 


সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তার সচিবালয় 


থেকে নেতাদের বল] হয় আপনারা 
বাজপেষ়ী অথবা রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন! 

এই ঘটনা থেকে অনেকেই মনে 
করছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এখুনি 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


চেয়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টমসের অফিসার বলে 
পরিচিত ডি দফাদার (তরফদার ) 
মুসলিমের হাতের ব্যাগটি তল্লাসীর জন্য 
চেয়ে নেন। এরপর মতিশীল স্বাটের 
মহম্মদ আজিম, আবুল সামাদের উপ- 
স্থিভিতে ব্যাগ তন্তাসি করে উপরি- 
উল্লিখিত জিনিসগুলি পান। - দেখা 
যায়, ৫০ টাকা নোটের ২: হাজার 
টাকা ও ১*০ টাকার নোটের বাণ্ডিল" 
রয়েছেং৩৫ হাজার টাকা। সাকুলো/ 
৫৫ হাজার টাকা । এখানেই ঘটনার 
শেষ নক্স। দৃফাদার মুসলিমকে কাষ্টমস 
হাউসে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ীতে 
উঠতে বলেন। কিন্ত দফাদার তাকে 
কাস্টমস হাউসের পরিবর্তে বেনিয়া- 
পুকুরের নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। 
এই বাড়ীতেই দফাদার তার দাদাকে 
দিয়ে ফের মুসলিমের টাকাট! গুনিয়ে 
নেয়। | 
তারপর শুরু হয় আসল খেল) 
দ্রফাদার মুসলিমকে বলেন “কোফা- 
পোসার হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও 
কলকাতা থেকে এখুনি পালাও )' 
নয়তো ছুবছরের জেলের ঘানি 
টানতেই হবে। হ্যা তবে একটা 
কথা । ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে 
পারি, ভার জন্য তোমাকে এই সাদা 
কাগজে বুড়ো! আঙুলের ছাপ দিয়ে 
যেতে হবে।” হতভম্ব মুসলিম সাদা 
কাগজে ছাপ দেবার পর ব্যাগ থেকে 
নেওয়া জিনিসপত্রের একটি সিজার 
লিষ্ট দাবী, করেন। ক্রুদ্ধ দফাঘার 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





সব কংগ্রেস সমান 
ব্যক্তি নামাঙ্কিত কংগ্রেস “সমাজ্তমত্রী” নাম নিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেসের 
দিকে ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে, বিশেষ করে কেরালায় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের 
নেতৃত্বে নতুন সরকাব গঠনের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে এই দলের একাংশ যেভাবে 
মেতে উঠেছে তাতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ১৯৭৭ সালের 


সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা-সৱয় সদলবলে ধরাশায়ী হবার পর কংগ্রেস দুভাগ 
হয়ে যায় এবং দুদলই, অর্থাৎ ইন্দিরা ও তার বিরোধীরা উভয়েই দাবি করতে 


থাকেন যে, তারাই আসল কংগ্রেস । ১৯৮* সালের সাধারণ নির্বাচনে 
ইন্দিরার ক্ষমতার তথতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পটভূমি পরি- 
বর্তিত হয়ে যায় । তার বিরোধী কংগ্রেসের অনেকে ইন্দিরার ছত্রছায়ায় ফিরে 
আসেন, এমন কি সপ্যয়-বিরোধী বলে প্রচারিত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও চেষ্টার ক্রুটি 
রাখেন নি ইন্দিরার আচল ধরতে । ছুশ্দলের একাংশ চেষ্টা করেছেন 


বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে পূর্বের মত একটি কংগ্রেসের জন্ম দিতে । এই. 


সেদিনও যশোক্ত্ত রাও চ্যবন ছুই কংগ্রেসকে এক করার প্রয়াস চালিয়ে নিজে 
এবং মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু কংগ্রেমী ই-কংগ্রেসে ঢুকে_গেলেন। যাবার পালা 
এখনও চলছেই, মাঝে মাঝেই ছু চারজন স-কং ই-কংয়ে ঢুকে যাচ্ছেন । 

একথা পরিষ্কার যে, সমস্ত স-কং নেতা নিজ দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলীন 
করে দেওয়ার পক্ষপাতী নন । এবং একথাও অস্পষ্ট নয় যে, কিছু স-কং নেত! 
দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে আপাততঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও পরিস্থিতি 
অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী ৷ সেইজন্যই 
সম্প্রতি বোস্বাইয়ে স-কং এ আই সি সির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে “অসাধারণ 
পরিস্থিতির” উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এই অজুহাতে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে সুবিধা 
মত জোট বাধ! যায় । ই-কং কেরালায় অ-মার্কসবাদী সরকার গঠনের ষে চেষ্টা 
চালাচ্ছে ত! যদি সফল হয় তাহলে স-কংগ্রেপীর্দের পক্ষে “অসাধারণ পরি- 
স্থিতি”র দোহাই পাড়তে কোন অস্থবিধা হবে না। 


ঘটনার গতি যেদিকে চলেছে. তাতে বলা যায় কেরালায় ই-কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে অ-মার্কসবাদী সরকার গঠনের আর দেরি নেই। কেরালায় পরিস্থিতি 
পর্যবেক্ষণ এবং স-কং নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরিত প্রিয় দাশমুন্সী 
বলেছেন অধিকাংশ স-কৃং নেতা ই-কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গঠনের পক্ষে । 
২২ জন ই-কং এম এল এর মধ্যে ১৭ জনই পা! বাড়িয়ে আছেন। সভাপতি 
শারদ পাওয়ারের এ বিষয়ে মতামত এখনও জান! ঘায় নি এবং উন্নিরুফণের মত 
কয়েকজন কট্টর ইন্দিরা বিরোধী সরকার গঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী বটে, কিন্ত 
হাইকমাণ্ডের পক্ষে কেরালার নেতৃত্বের মতামতকে অবহেলা! করাও সম্ভব নয়। 
কারণ তার ফলে স-কংগ্রেসে ভাঙন অবশ্তন্ভাবী হয়ে উঠবে এবং কেরালার 
স-কংগ্রেসীদের অধিকাংশ ই-কংগ্রেদে ঢুকে যাবেন। ই-কং তো ইতিমধ্যেই 
ঘোষণ1 করে দিয়েছে যে, এদের দলে গ্রহণ করতে তাদের কোন আপত্তি 
নেই। ূ 


_ তাহলে বাম ও গণতাগ্ত্রিক ক্ৰণ্টের অবস্থা কি দাড়াচ্ছে? গত চার বছরের 
ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে, অ-বামপন্থী দলগুলির, প্রায় প্রত্যেকেই মূলত 
কমিউনিস্ট বিরোধী, যদিও এ দলগুলির কোন কোন নেতা! হয়ত এই রোগে 
আক্রান্ত নন। ধারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে অন্য দল গঠন করেছেন বা 
সেখানে যোগ দিয়েছেন তারা “এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ষেমন একদিকে 
কমিউনিষ্ট বিরোধী, অন্তদ্িকে-তেমনি কট্টর ইন্দিরা তথা কংগ্রেস বিরোধীও । 
যার উদাহরণ মোরারজী দেশাই এবং চন্্রশেখর, যারা পশ্চিম জনতা পার্টির 
নি পি এম তথা বামক্রণ্ট বিরোধিতাকে কোনদিন তেমন আমল দেন নি। এই 
নত্য কি সিপিএমের অভিজ্ঞ নেত্‌ত্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি এবং তাই 
_ বারবার তাদের ভুল হয়ে যায়? ধারা কিছুতেই ‘কংগ্রেস’ নামটি ত্যাগ করতে 
পারছেন না তাদের নিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কখনই হতে 'পারে না এবং 
তার চেষ্টা অগ্রগতিকেই রুদ্ধ করে। আগু লাভের আশায় এমন রণনীতি 
কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়, যাতে শেষ পর্যন্ত শক্রুপক্ষ লাভবান হয়। 


বিগত সত্তর দশকের সংগ্রামের 
চরিত্র কি ছিল যূলতঃ সন্ত্রাসবাদী, না 
বাম বিচ্যুতির কিছু প্রবণতা যুক্ত হলেও 
যূলতঃ তা ছিল কমিউনিষ্ট আন্দো- 
লনের অঙ্গবিশেষ-_এই পরম্পরবিরোধী 
মতের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত খুঁজে বার 
করার উদ্দেশ্য নিয়েই ‘অনীক’ সম্পা- 
দ্ুকমণ্ডলী এবারের বিশেষ সংখ্যাটি 
প্রকাশ করেছেন । 

বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রথম যে লেখাটি 
উপস্থাপন কর] হয়েছে, তার শিরোনাম 
সন্ত্রাসবাদের উৎসঃ: পাশ্চাত্যে ও 
ভারতে ।” এই প্রবন্ধে স্ুচরিতা সেন 
প্রাচীন গ্রীন ও রোমে কিভাবে সন্ত্রাস 
বাদ প্রথম সংঘটিত হয়েছিল, সেখান 
থেকে শুরু করে ভারতে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে সন্ত্রীবার্দ কিভাবে এসে- 
ছিল তার এক মূল্যবান অথচ সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেন । লেখিকার মতে, “সন্ত্রাস 
বাদ সবচেয়ে শক্তিশালী ও ব্যাপক 


ছিল সেই সব দেশে, যেখানে শিল্পায়ন" 


ও অর্থনৈতিক(উন্নতি অনেক পেছিয়ে 
ছিল | ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ও 
গুরুত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। 
উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে স্পেন ও ইতালী, 
পশ্চিমে আয়ারল্ণা্ এমন দেশের 
মধ্যে পড়ে । (পৃ ২২) স্থচরিতা সেন 
লিখেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদ কোনো ব্যক্তি- 
বিশেষ বা জাতি বিশেষের অস্তনিহিত 
চারিত্রিক গুণ (বা দোষ) নয়। নির্দিষ্ট 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ 
সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। গণ আন্দো- 
লনের অভাবে, অথবা গণআান্দোলনের 
ব্যর্থতার পর বিপ্রবীরা সন্ত্রাসবাদের 
দিকে ঝুকেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল 
নয়!’ . 
অশোক রুদ্র ‘অগ্নিযুগ ও মধ্যবিত্ত 
মন" প্রবন্ধে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের 
সফলতা বিফলতাকে তিনটে স্তরে ও 
তিনটে পর্যায়ে ভাগ করেছেন । প্রথম 
স্তরটি হল, যে ক্রিয়াগুলিতে তীর] হাত 
দিয়েছিলেন তাদের কোনটিতে কতটা 
সাফল্য তাঁর! অর্জন করেছিলেন । ছুই, 


এইসব অভিষান ছার ব্রিটিশ শাসনের 


ভিত্তিকে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত কর! গিয়ে- 
ছিল? তিন, দীৰ্ঘকালীন ইতিহাসের 
গোয়েন্দা রিপোর্ট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত 
নিচ্ছেন না। ভবে ওয়াকিফহাল মহ- 
লের চসুত্রে জানা গেছে যে সংসদের 
আগামী অধিবেশন শেষ হওয়ার পর 
পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর 
চূড়ান্ত স্ট্যাটেত্রী ঠিক হয়ে যাবে। 
অবশ্য আসাম এবং পাঞ্জাবের খলিস্তান 
আন্দোলন ধরি কোন গুরুতর আকার 
ধারণ না করে। 


দর্পন 1 শুক্রবার ৬ই নতেগ্ববর, ১৯৮১ 


‘অনীক’ পত্রিকার বাদলার অগ্নিযুগ সংখ্যা - 


পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদীদের অবদানের 
যুল্যায়ন ৷ ১৮০৭০-১৯৪৭ পর্যস্ত তিনটে 


পর্ষায়ে এই তিনটে স্তর প্রসঙ্গে 


অশোকবাবু মূল্যবান আলোচনা 
করেছেন৷ 

সত্তর দশকের আন্দোলন নিয়ে 
আলোচনা করেছেন দুজন নকশীজপন্থী 


নেতা। সন্তোষ রাণা ভার “নকশাল- 


বাড়ী পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলন এবং 
সন্ত্রাসবাদ” লেখায় মূল প্রশ্ন আলোচনা 
না করে অনেকটা তীর দলের বাধষিক 
সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন করে 
ফেলেছেন । “সন্ত্রাসবাদ £ ক্রুদ্ধ অভি- 
যোগ, না সমাধানের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ” 
প্রবন্ধে কৌশিক ব্যানার্জী ' ধারালো 
যুক্তি দিয়ে কান সান্তাল ও অসীম 
চ্যাটার্জার দুটো রচনাকে নেতীকরণ 
করেছেন। শ্রীব্যানাক্ীর রচনার 
শিরোনামও তাই। সি, পি, আই 
(এম এল) দলের মধ্যে ধারা ছিলেন 
বা আজো আছেন তাদের এই লেখা 
সাহাষ্য করবে । কিন্ক তামাম ভারতের 
খবরে কাগজ পড,য়া পাঁচ কোটি লোক 
জেনেছেন যে, 'নকশালরা। খুন করে, 
মূৰ্তি ভাঙ্গে, স্কুল পোড়ায় ইত্যাদি ৷” 
‘আর পুলিশ নকশালদের গুলি করে ।, 
অনেকেই বলে থাকেন যে, পুলিশ 
নকশাল অজুহাতটা বেশ পেয়েছে” 
পুলিশ অজুহাতটা খাঁড়া করে কি 
কারণে'। কৌশিকবাবু যদ্দি গণ্ডীর 
বাইরে একটু কান পাতেন, তাহলে 
শুনবেন যে, বুর্জোয়া কাগজের প্রচারের 
ফলে সাধারণ লোক বলছে ঘে, ‘আবার 
নকশাল উৎপাত শুরু হয়েছে চারু 
মজুমদারের আটটি দলিল, বাকুনিন 
এসব তো পু'ধির পাতায়। ধর্মীয় 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অসংগঠিত, ব্যাপক 
শ্রমিক-কৃষক-জ্রনতাকে  হিংস্র-সশস্ত 
রাষ্ট্রশক্তির সামনে ঠেলে দেওয়ার 
শ্লোগান দেওয়া হোল রাষ্ক্ষমতা 
দখলের লড়াইয়ের নামে । মুষ্টিমেয় 
মধ্যবিত্ত যুবক বিপ্লবী আবেগে ফুঁসে 
উঠলো (১৯৬৯ সালে গোপীবন্লতপুরে 
ত্রিশ হাজার কৃষকের জমায়েত ওখানে 
সন্ত্রাসবাদী লাইন কার্যকর করার পূর্বে 
একটা ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তমাত্র )। কান্ধ 
সান্যাল বা অসীম চ্যাটাজ্খুর ১৯৭৪ বা 


১৯৭৬ সালের রচনা বলিষ্ঠ নয় বলেই: 


কৌশিকবাবু তা নেতীকরণ করতে 
পেরেছেন। 

বদরুদ্দিন উমর "সন্ত্রাসবাদ ও 
সাম্প্রদায়িকতা” প্রবন্ধে অভিযোগ 
করেছেন যে বঙ্কিমচন্র ছিলেন উনিশ 
শতকের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও 
সাশ্রদায়িক বুদ্ধিজীবী । 

‘অনীক’-এর এই বিশেষ সংখ্যায় 
এ ছাড়া আরো কতকগুলো রচনা 
অবশ্যই পাঠ্য । কমল রায়ের 'ভুপেন্্র- 


নাথ দত্ত : এক অবহেলিত বিপ্রবী” বদরু- জান্য়ারী 


~~ 


দ্দিন উমরের ‘জিয়াউর রহমানের পঁ 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
ভোঙজপুরের রুষক- সংগ্রাম প্রসঙ্গে 


গৌতম ভদ্রের গ্রন্থ সমালোচনা তথ 
উক্ত সংগ্রামের উৎস ও গতি প্রকৃতি; 


বিবরণ মূল্যবান সংযোজন | 

চীনের কমিউনিষ্ট সার্টির বর্তমান 
লাইন সম্পর্কে একটি দলিল প্রকা* 
করে সম্পাদকমণ্ডলী অনেকের উপকার 
করেছেন। বাম পন্থী রাজনৈতিঝ 
কমীঁদের ‘অনীক’-এর বিশেষ সংখ্যা 
নিশ্চয়ই উপকারে আসবে । তবে প্র, 
সংশোধনে ঘত্ববান হওয়া উচিত ছিল ? 


দেবাশিন ভট্টাচাৰ্ষ 
গুগাছের সং _ 


পুৱিশের অ'াতাতৎ 


গ্রামবাদীরা আতঙ্কিত 

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার 
মোল্লাবেড় গ্রাম দিল্লী রোডে পাক 
সড়কের ধারেই অবস্থিত। অনেক 
কারখানা গজিয়ে উঠেছে এখানে । 
গড়ে মাসে একটা খুন হওয়ার ঘটন' 
আছে এখানে । শ্রীরামপুর থানার 
অধীন এই এলাকায় অবিলম্বে চাই 
পুলিশ ফাডি। দুঃখের কথা, একদল! 
।পুলিশ সমাজ-বিরোধী 'একটি কুখ্যাত 
গুণ্ডাপরিবারের সঙ্গে আতাত করেছে 
মোল্লাবেড়ের হাফিজুদ্দিন মণ্ডল এবং 
অন্যান্যদের বসত বাড়ী লুঠ করেছে 
গুপডারা। গুপ্তার! ভেন্দেচুরে বাড়ীঘর' 
তছনচ করেছে নিরীহ গ্রামবাসীর ॥ 
ফজু নূর হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিরা গ্রাম 


ছাড়া। স্থহরাব নামক তরুণ এই 


গুণ্ডামীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কদিন 
আগে ছুরিকাহত হলেন। উত্বরপাড়' 
পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোজাম্মেল 


হকের বাড়ীতে হামল! হলো! গুণ্ডা" 
দরের পিছনে পুলিশ মদত আছে যা 


' ভয়ঙ্কর । গ্রামবাসী আতঙ্কগ্রস্ত । 


অর্চনা গুহ 

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 

চিকিৎসার জন্ত ডেনমার্কে নিয়ে যাওয়া? 
হয়। আযমনেহি ইন্টারন্যাশনালের 
ডেনিশ মেডিক্যাল গ্রপের সাহায্যে 
কোপেনহাগেনের বিশ্ববিষ্ঠালয় হাঁস- 
পাতালে দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি 


" এখনও পুরোপুরি আরোগ্য লাভ 


করেন নি। 


ভ্রম সংশোধন 

গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত 
“রহড়া রামরুষ্। মিশন হোস্টেলে 
ছাত্রের রহস্তনক মৃত্যু” শীর্ষক 
সংবাদে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে 
তা ঘটেছে এই বছরের ১৩ই জাহয়ারী 


যা ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে ১লা 
1 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই নভেম্বর ১৯৮১ 


' জনৈক বাঙলাদেশীর চোখে 
 দুদেশের বাম ও গণতান্ত্রিক এক্য 


বাম ও গণতান্ত্রিক এক্য জোট 
কথাটা এখন বেশ জোরদার হয়েছে । 
আমার ধারণ! কথাটা শুনতেও ভালো 
লাগে। মাঁকর্সবাদীদের ভেতর এই 
এক্যজোটের ধ্যানধারণা সম্পর্কে 
কখনো কখনো। মতভেদ দেখা দিলেও 
সবাই মূলত এই এক্যজ্জোট সম্পর্কে 
আশাবাদী এবং এর সম্পর্কে বক্তব্য 
স্থাপন করতেও উৎস্থক । স্বাধীনতার 
আগে ভারতবর্ষে মার্কসবাদীর। সাত্রাজ্য- 
এ বাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দো- 
লনের অংশীদার হিসেবে দক্ষিণপন্থী 
ভোট ও ভেটসর্বন্ব রাজনীতিতে 
বিশ্বাসী কংগ্রেসীদের সঙ্গে এক্যবন্ধ 
হয়েছিজেন। পরবর্তীকালে নানাপ্রকার 
ঘাতগ্রতিঘাতে কখনো কখনো সেই 
এক্যে ফাটল ধরলেও এই উভয় 
শ্রেণীর আন্দোলনের লক্ষ্য অভিন্ন 
হওয়ায় তা উতরে গেছে। এই 
জাতীয়তাঁবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্থিত 
হয়ে হোক বা জনগণের স্বতস্ফুর্ত 
আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
হোক মার্কসবাদীরণ ভারতের বিভক্তিকে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাদের 
সেদিনের সিদ্ধান্ত ভূল ছিলো কি 
. ,নিতূলি, সেটি আজকের আলোচনার 
বিষয় নয় । তবে যূল কর্মকাণ্ডের পেছনে 
যে যুক্তি ছিলো তা বোঝ ষায়। একই 
* অবস্থা আমরা ১৯৭১ সালে বাঙলা 
দেশের শ্বাধীনত আন্দোলনের সময়ও 
লক্ষ্য করেছি। সেদিনও “বাম ও গণ- 
তান্ত্রিক শক্তির প্রক্যজোট গঠিত 

হয়েছিলে একটি অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে 
" রেখে। তাও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর! 
যায়। কারণ, পাকিস্তানী শাসক ও 
শোষক গোষ্ঠী থেকে মুক্তিলাভই ছিলো] 
সেদিনের সেই আন্দোলনের লক্ষ্য_ 
যার প্রেরণাযূল সান্রাজ্যবাদবিরোধী 
. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন । এখন সেসব 
বিগত দিনের কথা- ইতিহাসের 
বিষয় । 

১৯৪৭ সাল এবং বাঙলাঁদেশের 
জন্যে ১৯৭১ সাল একই তাৎপর্যের 
বাহক। ঘষে পরাধীনতাকে আমরা 
আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল কয়ে সর্বদলীয় 


এক্য গড়ে তুলেছিলাম তা আর নেই। . 
স্বাধীনতার পর জনসাধারণের ননতম 


অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আবারো 
নামতে হলে! প্রগতিশীল রাজনৈতিক 
ক্্দের--যাদের একটা বিরাট অংশ 
ধবামপন্থী বলে খ্যাত । এরাই মার্কস- 
 খ্বাদে দীক্ষা নিয়েছেন এবং দেশসেবাকে 
একটা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
কিন্ত এদের হাতে ক্ষমতা ছিলোনা বা 
ক্ষমতার লড়াইয়েও এরা নিয়োজিত 


নন। কিন্তু তাঁদের জন্তে ক্ষমতা লাভ 
অপরিহার্য যা- কেউ তাদের হাতে 
তুলে দেবেন না । বরং তা জোর করে 
ছিনিয়ে আনতে হবে সশস্ম বিপ্লবের 
মাধমে । সর্বহারা শ্রমিক কৃষকদের, 
হাতে অস্ত্র তুলে দিতে না পারলে দেশে 
বিপ্লব আসবে না । এ পর্যস্ত সবাই এক- 
মত। গোলমাল সৃষ্ট হয়েছে তার 
পরের পদক্ষেপ নিয়ে। সেটি তথা- 
কখিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখ- 
লের চেষ্টা। সে চেষ্টার ক্ষেত্রে ছুটো 
মানসিকতা কাঁজ করছে । একটা হলে! 
বিগ্রবই জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র 
পথ। কিন্তু তার জন্যে জনসাধারণকে 
প্রস্তুত করতে হবে । অতএব জনসাধা- 
রণ যতদিন প্রস্তুত না হয়, ততদিন 
গণতন্ত্র নামক খেলাধূলা চলতে পারে। 
কিন্তু সেটিকে খেলাধৃলাতেই সীমাবদ্ধ 
রাখতে হবে । কারণ ভোটবিলান এক- 
মাত্র তাদেরই, যাদের জীবনে বিলা- 
সিতার যথেষ্ট সময় রয়েছে । এ পর্যস্ত 
অনেকে একমত। অনেকে বলতে 
আমি তাদের বোঝাচ্ছি যার! বাস্তবকে 
স্বীকার করেন। ভোটবিলাসীদের মতো 
চিস্তাবিলাসীদেরও সমস্যা একটাই । 
একদল যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা 
দখল করতে চান, অপরদল ক্ষমতা! 
দখলের কথা না ভেবে বাতাসের সঙ্গে 
যুদ্ধে নিয়োজিত । বাতাস তো শৃন্ে 
বিচরণ করে। অতএব সেই শৃন্তের 
দিকে চোখ পাকিয়ে থাকতে থাকতে 
কখন ষে তাদের পা দুটো মাটি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা তারাও জানেন 
না। সাধারণ মানুষ সহজভাবে এই দৃশ্য 
উপভোগ করেন এবং হাসেন । 
ঘ্িতীয় ধারার মানসিকতা হলো, 
ভোট ভোট খেলাকে রাজনীতির অঙ্গী- 


ভূত করার প্রয়াস অনেকটা বিভাগ- 


পূর্ব কালের মোহনবাগান ও মহা 
মেঁডান ক্লাবাশ্য়ী কংগ্রেস-মুসলিম 
লীগ খেলা । খেলোয়াড়দের ভেতর 
তো সরস-নিরম আছেই । এই “ভোট 
ভোট খেলা”র পরিণতি হলো ‘বাম ও 
গণতান্ত্রিক. এক্য’ কিন্তু এই 
গিণতান্তিকষ্টা কি জিনিস? 

ভারতে কংগ্রেস ( ই ও সঃ), জনত! 
পার্টি, লোকদল এবং বাগুলাদেশে 
মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, সমাজ- 
তান্ত্রিক দল, নেজামে ইসলাম এসব 
গণতান্ত্রিক দল । এসব দলের অনেক 
গুলো দলছুট পার্টি-_অর্থাৎ দলীয় 
শৃঙ্খলার খাতিরে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত 
নী মেনে দল থেকে ছুটে গিয়ে আলাদা? 
দল করে তাঁরাও আসরে নেমেছে । 


উভয় দেশের বামপন্থীরা এসব তথাকথিত 


গণতত্রীদেরই একটাকে প্রতিপক্ষ 
হিসেবে দীভ করিয়ে, অন্য একটার 
বিরুদ্ধে লড়ছে । যেমন ১৯৭৫-এ 
কংগ্রেস (ই) শ্বৈরতন্রকে সি পি আই 
মদত দিয়েছে সি পি এম-এর 


বিরুদ্ধে; আবার ১৯৮* সালে জনত! 


পার্টির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার 
করে সি পিএম প্রকারাস্তরে খাল 
কেটে ইন্দিরা কংগ্রেসকপী কুমীর 
নিজ্জের জমিতে ঢকিয়েছে। এখন 
আবার ইন্দিরা কংগ্রেসের চটকানি 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বৃহত্তর “বাম 
ও গণতান্ত্রিক এঁক্যে'র কথা বলছে = 
যেখানে ভারতীয় জনত! দলের মতো 
সাম্প্রদায়িক দলকেও নেওয়া-ন! 
নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে । মিপি আই 
এখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সিপি এমের 
সঙ্গে মিতালি করতে চাইছে: বটে, 
কিন্ত ইন্দিরা প্রেমে আত্মহারা হয়ে 
তারই একটা অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছে । তাঁরা আস্তর্জাতিক রাজ 
নীতিতে চীন ও আমেরিকার নতুন 
গড়ে ওঠা মিতালিতে অসন্তষ্ট। এবং 
চীনের সাআজ্যবাদঘে যা নীতির পরি- 
প্রেক্ষিতে বিচাব করলে তাদের যুক্তি 


- একেবারে উডিয়ে দেওয়া যায় না! 


কারণ সোভিয়েটবিরোধিতাব নামে 
এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমে- 
রিকায় চীন যে ভূমিক, গ্রহণ করেছে 
তাঁ মাকিন সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
অভিন্ন । চীনের কাছে এখন আমে- 
রিকার চেয়ে রাশিয়া খারাপ । বাঙলা- 
দেশেও একই অবস্থা । কম্যনিষ্টদের 
কেউ মধ্যপন্থী আওয়ামী লিগের 
পক্ষে, কেউ বা দৃক্ষিশপন্থী জামাত- 
মুসলিম লিগের পক্ষে। কেউ একথা 
ভাবতে পারেন, আওয়ামী নিগ বা 
জাসদের বিরুদ্ধে বাগুলাদ্দেশের বাম: 
পদ্থীদ্ের একটা অংশ চূড়ান্ত দক্ষিণ- 
পস্থী সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ ও 
জামায়েত ইসলামের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ 
হয়েছেন । একেই বলে গঙ্গাস্নান করে 
নর্দমায় ঝাঁপ দেওয়া । 

এই গ্রক্যের বিরুদ্ধে আমার্দের 
প্রথম আপত্তি, এতে কার লাভ হচ্ছে? 


যে জনসাধারণ বামপন্থীদের রাজনীতির 


উৎস তাঁদের ভূমিকা এক্ষেত্রে কি? 
কিছুই না| -বরং এই খেলায় মেতে 
উঠতে গিয়ে তারা গণতন্ত্রী হয়ে পড়ছে 
এবং এই গণতন্ত্রীকরণই একদিন তাদের 
বিপ্লব বিমুখ করে তুলবে । কংগ্রেসকে 
দেখানোর জন্যে লাখ লাখ লোক 


শহরে জড়ো ন! করে গ্রামের গন্তীতে- 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
অক্টোবর মাসের ২২শে ও ২৩শে 


'ভারিখ মেক্সিকোর কানকুন শহরে 


বিশ্বের ২২টি শিল্পোন্নত ও উন্নয়নকামী 


দেশের নেতৃবৃন্দের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত: 


হয়ে গেল । বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ 
যূল আলোচ্য বিষয়ে একমত হতে 
পারেন নি। পারার কথাও নয়, কেউ 
তা আশা করে থাকলে সেটা বোকামি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশেষে 
নেতৃবৃন্দ স্থির করেছেন আগামী বছর 
আবার আলোচনা শুরু করা হবে। 
এইভাবে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের হাস্ত- 
কর কানামাছি খেলা সমাপ্ত হল। 
_. উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ কিসের 
জন্যে? কারা উত্তর, কারাই বা 
দক্ষিণ? আলোচনার ভিত্তিই বা কী? 
এর একটা সংক্ষিপ্ত পশ্চাদপট না দিলে 
পাঠকদের শ্মতিশক্তির উপর বড় বেশী 
চাপ দেওয়া হবে। | 

পৃথিবী নামক গ্রহটির বিষুবরেখা 
থেকে ১০ ডিগ্রি উত্তরে একটি কার্প- 
নিক রেখা টানা হলে, এ কল্পিত 
রেখার উত্তরে যে সকল দেশ পড়ে 
তাদের উত্তরাঞ্চল এবং যে দেশগুলি 
দক্ষিণ দিকে পড়ে সেগুলি পৃথিবীর 
দৃক্ষিণাঞ্চল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর 
উইলি ব্রাণ্ডের সভাপতিত্বে জাতিসংঘের 
একটি -কমিশন গঠিত হয়। বিশ্বের 
দারিব্য ও বুভুক্ষা দূরীকরণের জন্তে 
জাতিসংঘের সমস্ত দ্বেশগুলি একযোগে 
কোন কোন নীতিব্যবস্থা গ্রহণ করলে 
বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ এই অভিশাপ 
থেকে মুক্ত হতে পারেন কমিশন তার 
জন্যে কতকগুলি স্থপারিশ করেছে। 
১৯৮* সালে জাতিসংঘের উইলি ব্রা 
কমিশন এই স্থপারিশগুলি আলোচন! 
ও যথাযথ কার্ধব্যবস্থ! গ্রহণের জন্যে 
বিশ্বের উত্তর ও দৃক্ষিণের দেশগুলির 
মধ্যে অবিলম্বে আলাপ আলোচন। 
শুরু করা জরুরী প্রয়োজন বলে মন্তব্য 
করেন। এই স্থপারিশগুলি যথেষ্ট 
কিনা, সেই সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে 
পারে কিন্তু বিশ্বব্যাপী দারিব্র্য ও 
বুতুক্ষার সমস্তা দূরীকরণের আগু 
প্রয়োজন সম্পর্কে কারে। দ্বিমত থাকতে 
পারে ন!। 

ব্রা কমিশনের বর্ণনা অনুযায়ী 
উত্তরের দেশগুলিতে (এদের মধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউ- 
রোৌপের সমাজতত্ত্রী দেশগুলিও 





।কানকুনে কানামাছি 


অস্তভূক্ত) বিশ্বের জনসংখ্যার এক 
পঞ্চমাংশ বাস করেন, কিন্তু বিশ্বের 
মোট জাতীয় আয়ের তিন চতুর্থাংশ 
তাদের করায়ত্ত। অন্যদিকে দক্ষিণ 
অঞ্চলে বিশ্বের চার-পঞ্চমাংশ মানুষ 
বাস করলেও, বিশ্বের যোট জাতীয় 
আয়ে তাদের অংশ মাত্র এক 
পঞ্চমাংশ | দক্ষিণের তেল সমৃদ্ধ দেশ 
গুলি বাদ দিলে বাকী দেশগুলির জন- 
সংখ্যার মাথাপিছু বাধিক আয় ২০* 
মাকিন ভলারেরও কম। অন্যদিকে 
উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই মাথা" 
পিছু আয় ৪০০০ ডলারের কাছাকাছি । 

গত ছুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের পরিণতি হিসেবেই এই 
বিরাট বৈষম্য হুট হয়েছে । উইলি 
ব্ৰাণ্ড কমিশন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক সংস্থা সুপারিশ করেছেন 
যে উত্তরের দেশগুলি যদি তাদের 
বার্ষিক জাতীয় আয়ের মাত্র এক 


শতাংশ দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলির 
আধিক উন্নয়নের জন্যে হস্তাস্তর করতে 


রাজী হয় তাহলে তারা তাদের 
অতীতের শোষণমূলক লুনের দরুন 
দারিদ্র্য ও বুতুক্ষাপীডিত দক্ষিণের 
দেশগুলির কষ্ট লাঘবে সহায়তা করতে 
পারে। অনেক দরকষাকষি, আলাপ. 
আলোচনার পর জাতিসংঘ ধনী দেশ- 
গুলিকে তাদের, বাধি.ক আয়ের 
*'৭ শতাংশ অর্থাৎ হাজারে 
সাত টাকা হস্তান্তর করার 
সুপারিশ করে। গরীব দেশগুলি 
এতে রাজী না থাকলেও, অন্ততঃ 
মন্দের ভালো বলে এই হস্তান্তরের 
পদ্ধতি নিয়ে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপে যোগ 
দিতে সম্মত হয়। এরই প্রাথমিক পদ্- 
ক্ষেপ হিসেবে কানকুনে ২২টি প্রতি- 
নিধিত্বযূলক দেশের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুর্ব ইউ. 
রোগের সমাজতন্ত্রী দেশগুলি এই শীর্ষ- 
বৈঠকে যোগ দেয়নি। তাদের মতে 
অতীতের সাম্রাজ্যবাদী লু্ঠনে তাদের 
দায়ভাগ নেই । তারা কোন শোষণের 
অংশীদারও ছিল না। স্ৃতরাং যারা) 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্যে দায়ী 
অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্ম, 
ইতালী, জার্মানী জাপান প্রভৃতি দেশ 


তাদেরই এই হস্তান্তরের দায় বহন - 


করতে হবে। ছিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





সাতপাকে বাধা ? 

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র যতই অস্কগন্ভীর 
হয়ে উঠুক না কেন বস্তুতঃ লক্ষ্মীর 
পাচালীব চাইতে কম প্রতারণাপূর্ণ 
ব্যাপার নয়। একই কারণে বল! ঘায় 
ভারতীয় অর্থনীতিবিদ নামক প্রাণীগণ 
হয় প্রতারক নয়তো আকাট মূর্খ । 
ভারতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকুতি পরি- 
সংখ্যান আর প্পিজেকসন'-এর নামে 
আজ অবধি এ জাতীয় বিশেষ অজ্ঞগণ 
যত যাই ধৃঅজাল উদগীরণ করে থাকুক 
না কেন, তাদের পরম পুক্জনীক্ষা অর্থ- 
নীতির মরাগাঙে বান ডেকে আনার 
প্রত্যাশা কি আরো করে থাকেন? 
অবশ্যই এমন মনে করার কোন কারণ 
নেই যে আমাদের বিদগ্ধ ইকনমিষ্টকুলের 
মস্তিক্ষগুলি সম্পূর্ণৰপে দগ্ধ হয়ে গেছে । 
এমন মনে করার কারণ আছে ষে 
আমাদের নয়া বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীগণ 
অম্পুর্ণরূপে নিবুদ্ধিজীবী নয়, তারা 
এটুকু অন্তত বিলক্ষণ জানে যে, বৈদ্যু- 
তিক ‘শক’ লাগালে মরা ব্যাউটাও 
জ্যান্ত ব্যাঙের মত তিড়িক করে ওঠে । 
বিশ্বের অধমর্ণকুলতিলক যে ভারত 


সরকার স্বদেশকে প্রায় সমস্ত ব্যাপারে, 


বিদ্বেশনির্ভর করে রাখার পথ আঁকড়ে 
আছে, বিদেশী খণ পরিশোধের সম্ভাব্য 
কোন উপায় বা ভরসা একেবারেই যাঁর 
আর নেই, সে ভারতীয় অর্থনীতির 
কোন দিকটাই আজ আর জাতীয় 
নিয়ন্ত্রণে থাকেনি, থাকতে পারে .না। 
ভারতীয় অর্থনীতির পাবলিক সেক্টর 
-বন্তটি চিরকালই একট! হান্টাম্পুদ 
ব্যাপার-_বিদ্বেশ-নির্ভর পাবলিক সেক্টর 
দেশী অর্থনীতিতে কোন প্রকার নেতৃত্ব 
দেয়ার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি 


কস্মিনকালেও এটি হবে না । বিশেষতঃ : 


দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলি ও ইনক্রাষ্্রাক- 
চার্যাল বিনিয়োগ ব্যবস্থা ছাড়! এর 
কোন মহত্বর উদ্দেশ্য নেই এবং ছিল 
ন1। - উপরস্ত বিদেশী পুঁজির, নিত্য- 
নৈমিত্তিক ভোজ্য ‘আর দেশী পু'জির 


খাই যেটাতে দেশী মাহষের ঘাড়ে 


বিদ্বেশী খণের বোঁঝাকে ক্রমাগত ভারী 
করে আস্তর্জাতিক লেনদেন বিষয়ক 
একটা কিছু '“তাপ্সিমারা, ভারসাম্য 
৮ বজায় রাখার কাজ ছাড়া ভারত সর- 
দুর্ভাবনা নেই--সম্প্রতি কানকুম সম্মে- 
. লনে শ্রীমতী গান্ধীর এ কাতর স্বীকৃতি 
নিশ্চয়ই কোন হঠাৎ ব্যাপার নয়। 
অতএব, আস্তর্জাতিক অর্থ ভাগারের 
নিকট ভারত সরকারের ৫১৮০০ মিলি- 
য়ন।ভলার খপ প্রার্থন। বিষয়ক প্রশ্নে আই. 
এম, এফ-এর সপ্ত প্রকাশিত ৬৯পৃষ্ঠা 
দলিলের স্বণ্য শর্তাবলী ভারতীয় 


বৈদেশিক নীতির কিংবা ঘরোয়া নীতির 


ক্ষেত্রে কোন নবদ্দিগন্ত উন্মোচন করে 
দেয়নি । আসলে জাতীয় কুলাঙ্গার 
ভারতীয় নয়াবুর্জোয়! ' শ্রেণী তাদের 
সহজাত অর্থনীতি ও রাজনীতিকে 
১গ্লাপণে আকড়ে ধরে বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার 
নালা-নর্দমা বেয়ে এক অমোঘ পরি- 


ণতির দিকে অবিরাম গড়িয়ে চলেছে । 


, এ পথ ছাড়া এদের আর পথ নেই 


আবার এ পথে গোল্লায় যাঁওয়। ছাড়! 


পরিণতি নেই। 
কানকুন সম্মেলনে শ্রমতী গান্ধী 
আবেগোচ্ছল হৃদয়ে যখন বলেন ভিক্ষা 


নয়, সাহায্য চাই - বাঁচতে চাই, বাঁচাতে 


চাই_অতএব মাশাল প্র্যানের মত 
সাহাষ্য পেলে আমরাও পশ্চিম ইউ- 
রোপের মত বাঁচবো, আপনাদেরও 
মোটা মওকা, তখন তিনি নতুন কিছু 
প্রকাশ করে দেননি। ভাজেপস্থী 
নিয়ন্ত্রিত পি টি আই-ইউ এন. আই 
ধ্যানযোগে ষা কিছুই জেনে থাকুন না 
কেন অগণিত দেশবাসী কিন্ত জানেন, 
শ্রীমতীর এ আবেদন জাতীয় গঠন- 
যূলক নয়, তার শ্রেণীগত কাতরোক্তি। 
তাহলে আস্তর্জাতিক অর্থভাগারের 
শর্তাবলী ও ভারত সরকারের বরাবর- 
কার *অর্থনীতি' একই -অক্ষপথে চির- 
অধিবাসী _সহজীবনের (Symbiosis) 
আর সহমরণের সাতপাকে বাধা । 
খণববদ্ধির পথে খণ মুক্তি, 
পরনির্ভরতার পথে 
স্বনির্ভরতা ! 

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীমশোক 
মিত্র মশায়কে ধন্যবাদ_-ভারতীয় অর্থ- 
নীতিবিদদের মধ্যে তিনিই একমাত্র 
নামীদামী ব্যক্তি 'ধিনি, উপরোক্ত 
‘বিন্লিয়ন ডলার হাণশ্যাক” "সম্পর্কে 
প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছেন, সংবাদ- 
পত্র . অনুযায়ী অস্ততপক্ষে দু'বার | 
লক্ষ্যণীয় এ দেশীয় আর কোন 'ইকন- 
মিষ্টের পো এ সম্পর্কে একটি রা 
উচ্চারণ করেন নি। হতে পারে 
বিষয়টি তাদের অধীত বিদ্যার বাইরে, 
বুদ্ধির পক্ষে অগম্য, কিংবা হয়তো 
নীতিগত আচরণের ক্ষেত্রে তেমন 
বাপের বেটা হয়ে তারা জন্মান নি। 
তা নয়া পাতিবুর্জোয়া বিষ্যাধরদের 
কাছে জাতি এতাধিক কিছু প্রত্যাশাও 
হয়তো আর করে না। যিত্বির 
মশায়ের সৎ সাহসিকতার জন্ত তাকে 
ধন্তবাঁদ জানিয়ে অতঃপর একটা বিষয়ে 
তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় এবং তা 
হুলো--ভারত সরকার স্বদেশে একটি 
বিদেশ নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলেছে 
যাকে গুণগতভাবে কখনই গঠনমূলক 


বলা চলে না। আজ অবধি যত শত 
দফায় যত সহস্র কোটি ডলার খণ- 
সাঁহায্য ভারত সরকার গ্রহণ করে 
এসেছে তার কোনটারই শর্তাবলী 
দেশবাসীব নিকট প্রকাশিত নয়-__-সব 
কিছুই গোপনীয়, অবশ্যই ‘জাতীয় 
স্বার্থে 0) কিন্তু তথাকথিত “পাচ- 
সালা পরিকর্নাসগুলির সুচনা থেকে 
অদ্যাবধি ক্রমবর্ধন খণ-নির্ভরতাঁর ছবিটি 
যদি বিচাব করে দেখা যায় “তাহলে এ 
সমস্ত অতি গোপনীয় খণ চুক্তিগুলির 
সমস্ত গোপনীয়তাকে ভেদ করে যে 
সার্সতাটি উদঘাটিত হয় তাঁকে কোন 
গঠনমূলক অর্থনীতির বিকাশপথ বলা 
কোন অবস্থাতেই চলে ন!। অতএব 


_ আলোচ্য ভারত-আই এম এফ চুক্তি 


কোন পরিবর্তিত নীতির ফ্যোতক নয়। 
আসলে কিস্তৃতকিমাকার ভাওতা- 
বাজীর মোডকে সাজানো এক রঙ- 
মাটি-ধসা অর্থনীতির এক অলঙ্ঘনীয় 
পর্যায়ের বিকাশ মান্্র। ‘ডেভেলপিং 
ইকনমি? কথাটা এ কারণেই ভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ প্রচলিত ভারতীয় 
অর্থনীতির প্রতিহাসিত সঞ্চারপথটি 
এ কারণেই জাতীয়' চরিত্রহীন, এ 
কারণেই বিপথ ছাড়া পথ চেনে না। 
খাণবুদ্ধির পথে ঝণ মুক্তি | কিংব! পর- 
নির্ভরতার পথে হ্বনির্ভরতা অর্জন ! 
সত্যাগ্রহী শ্রীমতী গান্ধী . 
কবিগুরু তাঁকে ইন্দিরা! প্রিয়দশিনী 
বলেছিলেন কি না অত শত জানি না, 
তবে তার বাপকে চিঠি লিখে তাকে 
ঘে শাস্তিনিকেতন-ছাড়া করেছিলেন 
এমনটি বিস্তর শোনা গিয়ে থাকে । হতে 
পারে শাস্তিনিকেতনে কোন অশাস্তির 
কারণ হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমতী প্রিয়- 
দর্িনী; তবে এসব কিছু আমাদের 
আলোচ্য বিষয় হতে পারে না । সে যাই 
হোঁক শ্রীমতী গান্ধীর সত্যভাষণ সম্পর্কে 
আরো কিছু সন্দেশ সম্প্রতি প্রকাশ 
পেয়েছে | সিটিজেন্স্‌ ফর ডেমোক্র্যাসী 
“নিযুক্ত তিন-সদস্ত বিশিষ্ট একটি তথ্য 
অমুসন্ধান কমিটির সন্ত প্রকাশিত রিপোর্টে 
প্রকাশ, গাডোয়াল উপনির্বাচন কালে 
সফররত প্রধানমন্ত্রীর লোকজনদের 
উপর বুগ্রণাপন্থীদের আক্রমণের ষে 
অভিযোগ সাংবাদিক সম্মেলনে স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী উখাপন করেন, কমিটি ' বহু 
অনুসন্ধান করে সে অভিষোগকে অসত্য 
বলে বর্ণনা করেন। বিগত -২-শে 
জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাব অফি- 
সিয়াল প্রেস কনফারেন্সে এ অভিযোগ 
করেন, কোন রাজনৈতিক প্রাটফরম 
থেকে নয়, অতএব, অভিযোগটি এবং 
তার সত্যতা অসত্যতার প্রশ্নটি অতি- 
শয় গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে 
শ্রীবহণ্ঁণ) প্রকাশ্যেই শ্রীমতী গান্ধীকে 
চ্যালেঞ্জ জানালেও শ্রীমতী গান্ধীর 
তরফ থেকে কিংবা তার মলের তরফে 
বিষয়টিকে বেমালুম চেপে যাবার চেষ্টা 


হয়। কমিটি' এ সম্পর্কে গাড়োয়াল 


বাম গণতান্ত্রিক এঁক্য 
ওয় পৃষ্ঠার পব 

তাদের এক্যবদ্ধ কবে জঙ্গী অতুযুখানের 
উপযোগী কবাই অধিকতর সঙ্গত নয় 
কি? দ্বিতীয় আপত্তি হলো কাদের. 
নিয়ে হচ্ছে? আমি উভয় দেশে 
আজকের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে 
অবহিত। অতএব এ্ঁক্যের প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্পর্কেও আমার মনে কোন 
প্রশ্ন নেই। আমার ধারণা, সেই এঁক্য 
একমাত্র বামপন্থীদের ভেতরই হওয়া 
উচিত। অনেকে শক্তির প্রশ্ন তুলতে 
পারেন। জাতীয় স্ববিধাবাদী দল- 
গুলোর সঙ্গে শুধু বাম এঁক্য টিকে 
থাকতে পারবে কিনা, তাই এই 
আশংকার মূল কারণ। সেই অবস্থায় 
আমার বক্তব্য হলো, তাহলে বাম- 
পন্থীরা কোনদিনই এই দেশের মাটিতে 
শেকড় গাডতে পারবে না। সুদৃশ্য 
অট্টালিকার ছাদে অবস্থিত টবের ফুলের 


মতো জৌলুম বিকীর্ণ হবে বটে, কিন্তু, 


সত্যিকার মাটির সন্ধান কখনে! পাবে 
না__ঘা ফুল ও ফল প্রাপ্তির প্রাথমিক 
শর্ত । আমার কাছে ভাবতেও অবাক 
লাগছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ‘বামে’'র' 
তথাকথিত, “গণতন্ত্রী'দের সঙ্গে এঁক্য 
গড়তে পাবছেন, কিন্ত নিজেদ্বের ভেতর 
পারছেন না। অথচ তারা বিচ্ছিন্ন 
থেকেও কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে 
ব্যর্থ হচ্ছেন। নকশালপন্থীদের নিয়ম- 
তান্ত্রিক রাজনীতি বা ভোটের রাক্জ- 
নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন তার জলস্ত 
প্রমাণ। | 


সেজন্যে বলছিলাম, বামপন্থীদের, 





অঞ্চলের উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারসহ 
জনসাধারণ এমন কি শ্রীমতী গান্ধীর 
দলীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন ষে এক্ূ্‌প কোন 
ঘটনা আদৌ সেখানে ঘটেনি এবং 
প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সফরস্থচী সম্পূর্ণ 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়েছে 
অনুসন্ধানে আরো জান! যায়, একপ 
কোন হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় 
থানা-পুলিশ এমন কি নির্বাচন কমি- 
শনের কাছেও শ্রীমতী গান্ধী কিংবা 
তার দলের কোন অভিযোগ নথিভুক্ত 
হয়নি। বরং হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
ঘটেছিল শ্রীমতী গান্ধীর দল ও সরকারী 


, তরফ থেকে । রিপোর্টে আরও প্রকাশ 


বিগত ১৪ই জুনের উপনির্বাচনের ঠিক 
দু'দিন আগে অর্থাৎ ১২ই জুন সরকারী 
কতৃপক্ষ গাভোয়াল অঞ্চলের লাইসেন্দ- 
ধারী বন্দুকের মালিকর্দিগকে অবিলম্বে 


কাতুর্জি বিক্রী করার এক সরকারী | 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 


নির্দেশনামা জারী করেন। অতঃপর 
১৪ই তারিখের ভোটগ্রহণকালে যথেচ্ছ 
বন্দুক-পিস্তল ব্যবহারের ত্বারা বুখ- 
দখলের ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । | 


শ্ৰীপতি নন্দী 


দর্পণ || শুক্রবার, *ই নভেম্বর১৯৮১ .. 


যত তাড়াতাঁভি সম্ভব একটা উপলব্ধি » 
করা দরকার যে, সুবিধাবাদী গণতন্ত্রী 
দের মোহ কাটিয়ে উঠতে ন! পারলে 
তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । প্রতিক্রিয়া, 
শীল বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীদের তোষণ কবে 
দেশে মাকসবাদ কায়েম করা শূন্যে 
ঘর তৈরির সমতুল্য । . 

সম্প্রতি কেরালাব “বাম ও গণ- 
তান্ত্রিক জোট? ভেঙ্গে গেছে কংগ্রেস 
(নঠ-এর সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে। 
অতএব কেরাঁলায় সংকট এখন বেশ 
জটিল। তবে সেখানেও বামপন্থী 
কমিউনিষ্টরা ইন্দিরা স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধ 
লাই করার জন্তে যাদের সঙ্গে জোট 
পাকিয়েছে তাঁদের কোন কোন দল 
তার চেয়েও খারাপ। দিনকয়েক পূর্বে 
পত্রিকায় দেখলাম, নান্ত্রিপাদ মহাশয় 
আবার কংগ্রেস (স)-কে দলে 
ভেড়ানোর জন্মে আপ্রাণ চেষ্টা কর- 
ছেন। কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনে ষাতে 
সুবিধে হয় এবং মানহানি না ঘটে 
সেজন্যে সিপিএম তার দৌধক্রটিও 
স্বীকার করেছে। যদিও একথাও 
বলেছে যে, কংগ্রেস" নাকি স্থচিস্তিত 


- ভাবে এই পথে পা দিয়েছে । তাহলে 


আর তাঁদের আবারে! দলে টানার 
জন্যে এত ব্যস্ততার কি রয়েছে? 
ক্ষমতা দখল করা? দখল করতে না! 
পারলে দেশ রসাতলে ঘাবে সেজন্যে ? 
যে কোন মার্কসবাদী জানেন, দেশ 
যেখানে পাকে নিমজ্জিত সেখানে 


এভাবে তাকে উদ্ধার করা ষাবে না! 
আগে পাক সরাতে হবে তবেই উদ্ধার 
কার্য চলবে। 

বাঙলাদেশে এবারের নির্বাচনে, = 
ধক্য হয় নি, না বামদের ভেতর, না 
গণতন্্রীদের ভেতর । অথচ সেখানে 
প্রক্যের প্রয়োজন ছিলো। ৷ তবু আমার 
ধারণী ওখানকার মেকী এক্যও শেষ _ 
পর্যন্ত এখানকার অস্তসারশৃন্য ক্ষমতা 
ও দূলাঁদলিপর্বস্থ এক্যে পর্যবসিত । 
সেখানে নিজেদের মধ্যেও এঁক্য নেই, 
এটাই হলো! দুর্ভাগ্যজনক ৷ 





ছপণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাৰ্ষিক ৩০ টাকা 
যান্মাষিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭'৫* 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাঁতা-১৩' 


দপণ | শুক্রবার, ৬ই নভেম্ববর, ১৯৮১ 


জোক্সজয় অসহ্য আটঘণ্ট। 
ই-কং এম পিদের অশালীন চীৎকার 
প্রবীণ মন্ত্রী মি এম ষ্টিফেনের অন্রীন ঘঙগতি 


চে রামস্বামী 


[চোরামস্বামী বিখ্যাত তামিল 
পাক্ষিক “তৃঘলকে”র সম্পাদক এবং 
বিরাট লেখক । ঘরে ঘরে তার নাম, 
বিশেষ করে তামিলনাড়,ব রাজনীতি 
সচেতন ব্যক্তিদের কাছে। তার 
পত্রিকার ১ল অক্টোবর সংখ্যায় রাম- 

স্বামী বর্তমান রচনাটি লিখেছিলেন, যা 
আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ 
'উদঘাটনের পক্ষে একটি অকাট্য 
দলিল ] 

১৯৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর 
আমি লোকসভার কার্যবিবরণী প্রত্যক্ষ 
করি। লোকসভার প্রেস গ্যালারীতে 
আমি আট ঘণ্টা ছিলাম। 

সংসদীয় নিয়ম, মানবিক সংস্কৃতি, 
রাজনৈতিক ওঁচিত্য প্রভৃতি সমস্ত 
কিছুই সেখানে অস্ুপন্থিত। ফলে 
চরম বিরোধিতা, আঘাত, বিষণ্নতা এবং 


ক্রোধ এ আধঘণ্টা আমায় অভিভূত 
করে। 


আমি মোটেই চিস্তিত নই এ লেখা 
--লিখে লোকসভার অধিকার ভক্ষক করছি 
কিনা । আমি যতই চেষ্টা করি না 
কেন লোকসভাকে কংগ্রেস-আই এম 
" পিদের মত্‌ নোংরা! করতে পারব না। 
সেই জন্য আমি ঘা দেখেছি তা অন্যদের 
জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে 
করি। 
_. সেদিন একটি অনাস্থা প্রস্তাব 
বিবেচনার জন্য গৃহীত হচ্ছিল । 
সমর মুখার্জী (সি পি আই-এম ) 


অনাস্থা প্রস্তাব তোলেন । উনি মন্ত্রীদের 


বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ 
আনেন । তার বক্তৃতা লোকসভার 
_ নিয়মকাহগনের সঙ্গে সামগ্রস্থাপূর্ণ ছিল । 
তিনি ষখন বিস্তৃতভাবে বলতে শুক 
করেন যে, সর্বক্ষেত্রে অধঃপতন কিভাবে 
নেমে এসেছে তখন কংগ্রেস-আই এম 
পির! চীৎকার ও প্রতিবাদ করতে 
থাকে । দীর্ঘ আধঘন্টা ধরে মাঝে 
মাঝেই তাঁদেব বন্য বিকট চীৎকার 
চলতে থাকে, বিকট চীৎকার বলতে 
শুধু উচ্চক্ঠ নয়। হাহা -"'বাব্বা""* 
ওহিয়াগ্নার মত সম্পূর্ণ অর্থহীন চীৎকার 
তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় ৷ 
কংগ্রেস-আইয়ের আটক্সন অদশ্ত 
একটি গ্রপ হিসেবে বসে। তারা 
ধ্তিবাদকারীদের রিং লীভার। যখন 
বিরোধী সঢস্তর! কিছু বলেন তখন এই 
সব নেতার] অবিরাম চীৎকার করতে 
থাকে। তারপর তার! সশবে হাসবে 


এবং পরম্পরকে অভিনন্দন জানাবে 
এবং পরবর্তী চীৎকারের জন্য 
নিজেদের প্রস্তুত করবে। এই দলকে 
কে নেতৃত্ব দেম? দিল্লীর জগদীশ 
টাইটলার এবং সজ্জন কুমার ! 

অনেক সময়ই রাজীব গান্ধীও 
আসেন এবং এই দলের সঙ্গে বসে 


হাসাহাসি করেন। এমন কি তারের 


কাজের বহর দেখে তাদের পিঠ 
চাপভান | রাঁজীব_যাঁকে শাস্তির 
বিগ্রহ এবং শোঁভনতার পূঙ্গারী এবং 
দেশকে সেবা করার জন্য যার জন্ম বলে 
বিজ্ঞাপিত করা হয়__প্রায়ই দেখা যায় 
এদেব অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং এই 
বন্য ব্রিগেভকে আশীবাদ করছেন । 
ইন্দিরা গান্ধী কি করেন? যখন 
এই চীৎকার চরমে ওঠে তখন ইন্দিরা 
গান্ধী কিছু বলেন নাঁ। সেই সময়ে 
তিনি কোন ফাইল পভার ভাণ করেন 
বা সারাক্ষণ বোবা! ও কালা হয়ে 
থাকেন। কিন্ত যখন চীৎকার থেমে 
যায়, হঠাৎ ষেন তিনি নিজের দায়িত্ 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন্ব এবং তিনি 
হাত তোলেন ষেন তাদের শাস্ত হবার 
উপদেশ দিচ্ছেন। তার সমস্ত 
আচরণই কপট । আমার কাছে মনে 
হয়েছে তার হাত তোলা তাদের বন্য 
আচরণের প্রতি আশীর্বাদ ৷ 
. এবার ঘটনায় আসা যাক। রাম 
জেঠমালানি (বি জে পি) বলতে শুরু 
করেন। বাধা দেওয়াও শুক হয়ে 
যায়। যখন এটা চরমে ওঠে তখন 
বিরক্ত হয়ে রাম ডেপুটি স্পীকার 
শ্রীলক্ণনকে যিনি সেই সভা পরিচালন! 
করছিলেন - বলেন তিনি কি এই পশু- 
গুলোকে বাগ মানাতে পারেন ন!। 
কিন্ত তিনি কোন উত্তর দেন না। 
সারাক্ষণ ধরে গোলমাল চলতে থাকে । 
ফার্ণাপ্ডেজ যখন আন্বলে ' ট্রাষ্ট 
সম্পর্কে বলেন তখন শাসক দলের 
লোকদের জঙ্গলের চীৎকার চলে। সি 
এম স্টিফেন প্রতিবাদ করেন । তিনি 
বলেন যে, সংসদীয় বিধি অনুযায়ী 
লোকসভার সদস্ত নয় এমন ব্যক্তি 
সম্পর্কে কিছু বল! যাবে না। 
চন্দ্রশেখর উঠে দাড়িয়ে বলেনঃ 
“আমরা অভিযোগ করছি যে পি 
এম একজন মুখ্যমন্ত্রীর অন্যায় কাজে 
সহযোগিতা করেছেন। অতএব 
স্বভাবতই, আমাদের বক্তব্য প্রমাণ 
করার জন্য আমাদের অবস্তই মুখ্যমন্ত্রী 


সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। কি করে এটা 
লোকসভার নিয়ম বহিদ্তি হতে 
পারে? 
জানতে চাই ।” ৪ 

সঙ্গে সঙ্গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
সদস্ত, একজন ভি আই পি, মাতার 
আশীর্বাদ প্রাপ্ত, যিনি ৬* পেরিয়েছেন, 
যিনি আইন ব্যবসা করতেন, একজন 
বয়স্ক রাজনীতিক ষ্টিফেন একট কাজ 


করলেন তিনি চন্দ্রশেখরের প্রতিবাদ ' 


করলেন কথা দিয়ে ময় অঙ্গভঙ্গি দিয়ে । 

এবং সেই অঙ্গভঙ্গি কি? 

তিনি ডানহাত একটু ওপরে তুল- 
লেন এবং তা নীচু করলেন এবং ঘুষি 
বাগিয়ে বাহাতের চেটোয় রাখলেন। 
এবং এইভাবে তিনি অশ্লীল ও প্ররো- 
চনাযূলক অঙ্গভঙ্গি করলেন। 

আমি এই অঙ্গভঙ্গির ব্যাখ্যা করতে 
চাই। আমি আগে বলেছি তুঘলক 
কোন অঙ্লীল ব্যাপার ছাঁপবে না। 
ফিফেনের অঙ্গভঙ্গিব অশ্লীলতা! উদঘাটনের 
জন্য আমি নিজেই সেই শর্ত ভঙ্গ 
করছি। 

এই অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে পুরুষাঙ্গের ৷ 

কোন সভ্য মান্য নিশ্চয় এই 
অঙ্গভঙ্গি করবেন না। ইন্দিরা গান্ধীর 
মন্ত্রিসভার একজন বয়স্ক মন্ত্রী সোক- 
সভায় এই করলেন-_একবার নয়, 


দুবার নয়, চারবার । 
সঙ্গে সঙ্গে রাম জেঠমালানী, 


রবীন্দ্র ভর্যী, চন্দ্রশেখর, ফার্ণাপ্ডেজ এবং 
অন্তান্তরা এই অঙ্গভঙ্গির তীব্র প্রতিবাদ 
করলেন। তার] স্তম্ভিত হয়ে "্পীকারকে 


ঠাকুরাণীর মন্ত্রিসভার লোকদের সংস্থ- 


তির এক নমুনা! ৷ 
ষ্টিফেন একই অঙ্গভঙ্গি বারবার 
দেখাতে লাগলেন। তিনি এত জ্রুত 


এটা করছিলেন যে, মনে হুল তিনি 
এতে অভ্যস্ত । বিরোধীদের প্রতিবাদ 


দৃঢ়তর হল। 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চীৎকার 
আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে । উপযুক্ত 


জবাবের জন্য টিফেনকে অভিনন্দন 
জানাতে থাকে। হল্লাকারীর দল আরও 
বেশি করে বিরোধীদের বাধা দেয়। 
বিরোধীর! এখন প্রতিবাদে উচ্চক 
হয় । 


আমি ম্পীকারের সিদ্ধান্ত 


~~ স্পীকার জাক্কর দাড়িয়ে ওঠেন। 


তিনি বিরোধীদের চুপ করান। 
বিরোধীরা ষ্টিফেনের প্ররোচনাযূলক 
অঙ্গভঙ্গি ্পীকারের দৃষ্টিতে আনেন। 


॥ পাঁচ ॥ 


যখন বিদেশ মন্ত্রী এক পয়সাও 
ভুলিনি... 


বলতে পারেন, কাল । 


স্পীকার বলেন, “আপনারা সকলে বাজপেয়ী : আমি বলতে চাই 


চুপ করুন। 
না” 
স্টিফেনের অঙ্গভঙ্গিতে হতবাক হয়ে 


আমি আশা করেছিলাম স্পীকার কিছু 
করবেন! যেহেতু তিনি বারছুয়েক 
বলেন যে, ট্টিফেনকে ছেড়ে কথা বল- 
বেন না তাই আমার মনে হয় তিনি 
অন্তত টিফেনকে তার ব্যবহারের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলবেন । 

কিন্ত স্পীকার কেবল সাধারণভাবে 


বাণী দিলেন, “আর কোন অঙ্গভঙ্গি 
নয়।১? 


আমি তাকে ছেড়ে দেব 


ষ্টিফেন আবার দ্রাডিয়ে উঠলেন,, 


“আমাদের দিক থেকে বা ওদের দ্বিক 
থেকে কোন অঙ্গভঙ্গি নয় 1” 

ব্যাপারটা বুঝন । ষ্টিফেনই অঙ্গভঙ্গি 
করেন। বিরোধীরা কেবল প্রতিবাদ 
করেন এবং কোন অঙ্গভঙ্গি করেন না। 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই অদ্ভূত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়। 

এই ধরনের অঙ্গভঙ্গি যদি কোন 
চলচ্চিত্রে থাকে সেন্সর বোর্ড ভা 
রাখতে দেবে না। কিস্ক এখানে, 
লোকসভায় ‘কংগ্রেস আই সদস্তরা এই 
এই অঙ্গভঙ্গির প্রতি সমর্থন জানাল। 

ষ্টিফেন কি এটা অপাবধানতাবশত 
করেছেন? না! কারণ যখন 
বিবোধীর] প্রচগুতাবে এই অঙ্গভঙ্গির 
প্রতিবাদ করেন তখন তিনি উঠে 
দাড়িয়ে বলেন, “আমি খন বলব 
আপনারা যদি বাবা দেন, আমার কাছ 
থেকে আপনারা একমাত্র এই জিনিস্ই 
পাবেন 

যেস্পীকারকে নিরপেক্ষ হতে হয় 
তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। 
সংসদীয় ভব্যতা ও মর্ধাদা ট্রিফেনের 
পায়ের তলায় খতম হল। স্পীকার 
শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। তিনি 
ম্পীকারের কাঁজ করছেন না। তিনি 
ইন্দিরা গান্ধীর পিয়নের কাঁজ করছেন । 

কংগ্রেস-আই সাহ্য তেওয়ারী 
অভিষোগ করেন যে, বাঁজপেয়ী যখন 
বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন তখন দীনদয়াল 
ট্রাষ্টের জন্য দশ লক্ষ টাকা তুলে- 
ছিলেন। বাজপেয়ী ব্যক্তিগত জবাব- 
দিহি করতে উঠে ্রাড়ান। কিন্ত 
লক্ষণন বলেন: “আমি আপনাকে 
ভাঁকব। এখন ওঁকে বলতে দিন।”» 
স্পীকারের আদেশ মেনে বাজ্রপেয়ী 
বসে পড়েন । কিন্তু তেওয়ারী অভি- 
ঘোগের পুনরাবৃত্তি করেন । বাজপেয়ী 
স্পীকারকে কিছু বলতে আবাব উঠে 
দাড়ান । 

লক্ষ্রণন : আমি আপনাকে বলতে 
দ্বেব। ( বাজপেয়ী আবার বসে পড়েন ) 
আপনি আগামীকাল বলতে পারেন । 

বাজপেয়ী: কাল কেন? আমি 


আমি এক পয়সাও তুলি নি! কাল 
কেন ? 
লক্ষ্মণন £ কালই বলবেন, কাল | 
এইভাবে বাঙ্গপেয়ীকে জবাব 
দেওয়ার স্থযোগ দেওয়া হল ন! কিন্ত 
যখন জেঠমালানী বলছিলেন তখন 
স্পীকার ভেঙ্কটরমণকে অনায়াসে বাধা 
দিতে দিলেন। জেঠমালানী ঘখন 
কতকগুলো! অভিযোগ করছিলেন তখন 
ভেঙ্কটরমণ বাধ! দিয়ে বললেন জেঠ- 
মালানী তাকে এর আগে লিখতে 
পারতেন । কিন্ত বাজপেয়ীকে বদনাম 
থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া! হল 
না। জেঠমালানীর প্রতিবাদ করার 
“জন্য ভেঙ্কটরমণকে স্যোগ দেওয়া 
হল। মজার কথা, ভেঙ্কটরমণের এই 
চ্যালেঞ্র শাক দলকে সাহায্য করল 
না। কারণ জেঠমালানী ফাস করে 
“দিলেন: “আমি আপনার নেতাকে 
আগেই জানিয়েছি । দেখুন, আমার 
কাছে কপি আছে!” 
আমার আঘাত ও বিস্ময় তখনও 
শেষ হয় নি। যোগাঁধোগ দণ্তরের 
একজন রাষ্টমন্্রী আছেন। তিনি 
কাতিক ওরাও । তিনি যেভাবে 
বিরোধীদের প্রতিবাদ করেন তা এক 
কথায় ‘ক্লাসিক’। যখন বিরোধী 
সঘন্তর] বক্তব্য রাখছিলেন তখন তিনি 
দাড়িয়ে ওঠেন, ৩*-৪* ফুট দুরে 
প্রস্থান পথের দিকে দৌড়ে যান, ফিরে 
দাড়ান, একটু ঝুঁকে পড়েন এবং 
সভাকে এক ভঙ্গি দেখান। তারপর 
তিনি একটু লাঁফিয়ে দৌড়ে ফিরে 
আসেন এবং তারপর বিজয়ীর হাসি 
হেসে নিজের সীটে বসে পড়েন। 
শাসক দলের সদস্যর হাততালি দিয়ে 
চিৎকার করে তার এই পাগলামি, 
সমর্থন করেন। 
বিরোধীরা এর বিরোধিতা করেন, 
বলেন, তার কার্যকলাপ লোকম্ভাকে 
হাস্তকর করে তুলছে। তার উত্তর 
কি জানেন? তিনি আবার উঠে 
দাড়ান, প্রস্থান পথের দিকে দৌড়ে 
যান, ফিরে দাড়ান, একটু লাফিয়ে 
ওঠেন, আসনের দিকে দৌড়ে ফিরে 
আসেন এবং দলের লোকদের হ্র্যধ্বনি 
গ্রহণ করে বসে পডেন। 
ডেপুটি স্পীকার দেখা যায় শাসক 
দলের সঙ্গে সহযোগিতা করেন । এই 
আবহাওয়ার মধ্যে বিরোধীদের চলতে 
হয়। বলরাম জান্কর অথবা লক্ষ্মণন, - 
ঘ'দের নিরপেক্ষ বিচারকের মত সক্রিয় 
থাকার কথা, পরিস্থিতি অনুযায়ী 
শাসক দলের উকিল, কেরাণী ও 
পিয়নের কাজ করছেন দেখা যাচ্ছে। 
শেষাংশ 'ম পৃষ্ঠায় 





রামমোহন প্রসঙ্গে 


দর্পণে ( ১৮-৯-৮১ ) প্রকাশিত সূর্য 
আদিত্য নামক লেখকের ‘ভারত 
পথিক রামমোহন’ শীর্ষক রচনাটি পড়া- 
মাত্র বহুকাল আগে পড়া “মাস্টার- 
মশায়’ গল্পটা মনে পড়ে গেল। 
আদিত্য দর্পণের পাঠকগণকে উনবিংশ 

শতকের নন্দীগ্রাম-গৌসাইগঞ্জের মানষ 
হিসাবে হিসাব গর নিছে গাছ রা 
সম্পর্কে লিখেছেন । . 

আদিত্য বলেছেন, “রামমোহনের 
চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে” নয়, *এতি- 
হাসিক সত্যকেই তুলে ধরতে -অঅভি- 
লাষী” হয়ে তিনি রচনাটি লিখেছেন । 
এবং তার ইতিহাস-নিষ্ঠা। ও সত্য-নিষ্টা 
প্রমাণ করার জন্য তিনি মৃঁকালীর 
কিরে-কাঁটার মতো অনেকবার ইতি- 
হাঁসের কিরে কেটেছেন। কিন্তু এক- 

বউ ভিসি যে উল্লেখ করেন 
নি। 

. অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে হট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে ষে 
মধ্যস্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের বর্ণনা! 
দিয়েছেন শিবনাধ শাস্ত্রী ভার "রামতন্থ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 
নামক. গ্রস্থে। “এই বাবুর] দিনে 
ঘুযাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের 
লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ 
প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আখড়া, 
পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনা- 


দিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও . 


আমোদ করিয়া কাল কাটাইত ; 
ইত্যাদি । আদিত্য জানিয়েছেন, রাম- 
মোহন ছিলেন তাদের মুখপাত্র । 
সমকালীন ব্যক্তিগণ কি বলছেন? 
বিদ্যাসাগর লিখছেন রামমোহন 
রায় এর্দেশের একজন অসাধারণ 
মধ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই ।” কেশব 
চন্দ্র সেন লিখছেন, “Among In- 
dia’s great men Rammohan 
Roy holds a high rank.” 
জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্স যূলার লিখছেন। 
“Rammohan Roy was a truly 
great man, & man who dida 
truly great work, and whose 
name, if itis right to proph- 
esy, will be remembered for 
ever as one of the great bene- 
factors of mankind.” এহেন ব্যক্তি 
সম্পর্কে আদিত্য মশাই বলেছেন কিনা 
“সন্দেহজনক চরিত্রের”? লোক ! 
আদিত্য বলেছেন, সতীদাহ নিবা- 
রণের আইন প্রচলনের প্রস্তাবের বিরো- 
বিভা করেন রামমোহন, কারণ তার 


আশঙ্কা ছিল এর ফলে কোম্পানির 


শাসন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তা 


সছেও বেটিঙ্ক আইন প্রচলন করেন। 
এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে তা থেকে 
গবেষক ছুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে- 
ছেন। প্রথম, রামমোহন ইংরাজ- 
সহযোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি "ছিলেন ? 
দ্বিতীয়, সতীদাহ প্রথা নিবারণে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ তো দূরের কথা, তার 
কোনো হাতই ছিল না । 
গবেষক _ মহাশয় রামমোহনের 
ভূমিকাকে আড়াল করতে গিয়ে মুক্ত- 
কণ্ঠে শ্বীকার করলেন, কোম্পানি. 
সরকারের ইংরাজ গতর্ণর-জেনারেল 
লর্ড উইলিয়ম বৈর্টিক সতীদাহ নিবা- 
রণের জন্য আইন প্রবর্তন করেন। 
মোগল আমলে বা নবাবী শাসনকালে 
এই কাজটি হয় নি। যুগ যুগ ধরে 
ধর্মীয় কুসংস্কারের বেদীমূলে বহু অসহায় 
হিন্দু নারী বলিদান হয়েছে। যদি 


শাসন ক্ষমতায় ইংরাজের পরিবর্তে 


নবাবগণ থাকতেন, তাহলে আরও বন্থ- 
কাল আরও বহু নারীর প্রাণ যেত। 
এহেন অবস্থায় ইতরাজ শাসনকে 
“বিধাতার আশীর্বাদ” হিসাবে গণ্য 
করা কি খুব অসঙ্গত কাজ হয়েছে? 
যেহেতু বিশ শতকের প্রারস্ত থেকে 
বাঙালী মধ্যশ্রেণী ইংরাজ শাসনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, 
সেইহেতু আদিত্য ধরে নিয়েছেন, 
ইংরাজ-শাসন উনবিংশ শতাব্দীতে 
এদেশে. কল্যাণকর ছিল না। রাম- 
মোহনের কার্লের ইংরাজ-শাসন সম্পর্কে 


বিপিনচন্্ পাল লিখছেন__“ইংরাজের . 


সঙ্গে কখনও আমাদের বিরোধটা 
পাকিয়া উঠে নাই। বরঞ্চ ইংরাজের 
অধীনে আমরা নানা দিক দিয়া যে 
পরিমাপ শ্বাধীনতা ভোগ করিতে- 
ছিলাম, পূর্বে এদেশের লোকে কোনও 
দিন সে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় 
নাই। রাজার ত কথাই নাই। 
সমাজও চিরদিন ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উপরে 
উদ্যতঘণ্ড হইয়া থাকিত। শ্ভরাং 
ইতরাজ শাসনাধীনে প্রথম যুগে আমর! 
যে পরিমাণ, ব্যক্তি-শ্বাতন্ত্য সম্ভোগ 
করিতে পাইয়াছিলাম, আমাদের পূর্ব- 
পুরুষেরা কোনও দিন তাহা পাইয়া- 
ছিলেন কি না সন্দেহ?” ( ১৩৩৯ 


সালে বৈশাখ মাসের 'বঙ্গবাণী, পত্তি- 


কায় প্রকাশিত ‘বাংলার নবধুগের কথা 
নামক প্রবন্ধ । ) 
১৮৫৭ সালে কারা বিদ্রোহ করে- 


সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ 
থেকে বিদ্রোহের সুচন! হলেও এটি স্থীয় 
স্বার্থে আঘাতপ্রাপ্ত জমিদার-সামস্তছের 
বিদ্রোহে রূপাস্তরিত হয়েছিল । তাদের 
“মহাবিত্রোহের” লক্ষ্য কি ছিল? 

'দেশপ্রেমমূলক” যুদ্ধের 


মীরকাশেমের ‘ 
' লক্ষ্য কী ছিল? “নিরাবেগভাবে 


যাচাই” করলে এ ছুটি প্রশ্নের কি উত্তর 


পাবেন, আদিত্য ? তাদের লক্ষ্য ছিল. 


--ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ হোক, মধ্য- 
যুগীয় সামস্ত শাসনের পুনর্পভন 
হোক । অর্থাৎ ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, 
গৌরীদান প্রথা, সতীদাহ প্রথা, টোল- 
মক্তবের শিক্ষা পুনজাঁবন লাভ করুক। 
কাজেই তথাকথিত মহাবিদ্রোহের দ্বার! 
রামমোহনের “বিধাভার আশীর্বাদ” 
বিশ্বাস নাকচ হচ্ছে না। ইতিহাসের 
এটাই সাক্ষ্য। 


বেটিস্ককে ভারতবাসীর। কোনো - 


দিন তুলবে না। তিনি এদেশের 
বিধ্বা বালিকাদের প্রাণ বাচিয়ে 
গেছেন। তাই রামমোহন তাকে 
আন্তরিক অভিনন্দন জাপন করেছেন । 
সতীদাহ নামক অতি নিষ্ঠুর প্রথার 
বিলোপ-সাধনে বেটিক্কের মহৎ 
ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেও বলতে 
হবে যে, এ বিষয়ে রামমোহনের 
ভূমিকাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল- না। 
১৮২৮ সালে বেচিঙ্ক ভারতের শাসন 


"ভার গ্রহণ করেন। তার দশ বছর 


আগে থেকে রামমোহন সতীদাহ 
প্রধার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। 
এ বিষয়ে তার প্রথম পুস্তিকাটি প্রকা- 
শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধ রক্ষণ- 
শীলদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা 


দেয়। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের - 


নেতা ছিলেন শোভাবাজারের বিখ্যাত 
জমিঘার রাঙ্গা রাধাকান্ত দেব। তাঁর 
পৃষ্ঠপোষকতায় রামযোহনের প্রথম 
পুস্তিকার বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়| এর প্রত্যুত্তরে রামমোহন ছিতীয় 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইভাবে 
চলতে থাকে তীব্র বা্দাহবাদ । রক্ষণ- 
শীলদের সকল কুটতর্কের সমুচিত 
জবাব দিয়ে রামমোহন তৃতীয় পুন্তিকাটি 
প্রকাশ করেন ১৮২৯ সালে। এই 
আন্দোলনকে তিমি এমন পর্যায়ে নিয়ে 
গিয়েছিলেন যে, বিলাতের পাল“মেণ্টে 


দর্পণ |- 


লনের দ্বারা সেটা সম্ভবপর হয় রাম- 

মোহন সেই কাজটি করেছিলেন । 
হিন্ু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাম- 

মোহনের “শারীরিক সম্পর্ক” না 


থাকলেও, আদিত্যের জানা দরকার 


মানসিক সম্পর্ক ছিল। কারণ “অন্ত 
কোনো লোকের শিক্ষাপ্রচারে আগ্রহ 
দেখলে তিনি ত' সমর্থন করতেন” 
এবং সাহায্যও করতেন । যেমন 
“্গ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ডাফ এদেশে এসে 
ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্ত একটি স্থুল 
বাড়ির সন্ধান করছিলেন। চীৎপুর 
রোভের যে বাড়িতে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল সে বাড়িটি রামমোহন 
ডাফকে ৪ পাউণ্ড মাসিক 
ভাড়ায় স্থলের জন্য দিলেন। 
তিনি আলোকপ্রাঞ্ধ হিন্দু বন্ধুদের 
কাছে গিয়ে ও স্কুলের ছাত্র যোগাড় 
করে আনলেন ।” শুধু তা-ই নয়। 
“তিনি দশটার সময় এসে প্রত্যহ 
বিদ্যালয় তত্বাবধান করতেন।” 
আদিত্যকে আরও জানাই-_"রাম- 
মোহন ১৮২৮ সালে হিন্দু ছাত্রদের 
ইংরেজীতে শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর 
আযাংলে। হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । 
স্কুলের খরচ প্রায় সবটুকু রামমোহনই 


"বহন করতেন ।” (হরফ প্রকাশনী 


কর্তৃক "প্রকাশিত 'রামমোহন রচনা- 
ব্লী"র প্রধান সম্পাদক ডক্টর অজিত- 
কুমার ঘোষের লেখা ভূমিকার তেইশ 
পৃষ্টা ।) 

“বাংলা গদ্যের উন্নতিতে রাম- 
মোহনের কোনো! অবদ্বানই [নেই ৷” 
এই মন্তব্যের যথার্থতা যাচাই করতে 
গিয়ে দেখা যাচ্ছে ছয়টি ভাষায় 
রামমোহন পুস্তক-পুম্তিক! রচন] করে- 
ছেন। তার মধ্যে বাঙলা ভাষায় 
রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় 
ত্রিশ । এর ফলে বাঙলা গস্ভের কোনো 
উন্নতি হয়েছে কিনা তা বিদধজনের 
বিচার্য । রামমোহনের ‘গৌড়ীয় 
ৰ্যাকরণ’ বোধহয় খুব একটা অকেজো! 
বই ছিল না, কারণ ১৮৫১ সালে বই- 
টার চতুর্থ মুন্রণ প্রকাশ করতে হুয়। ' 

রামমোহনের রাষ্রচিন্তা প্রদগে 
রমেশচন্দ্র মজুমধার লিখেছেন--“মাi৪ 
political Views were far in 


advance of the age. 


ও জানীগুণীদের মধ্যেও এ নিয়ে রী নার লিখেছেন 4 a 


আলোচনা চলে। প্রকৃতপক্ষে, রাষ- 
মোহন এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে- 
ছিলেন বলেই বেিক্কের পক্ষে আইন 
- প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়েছিল। 


history of western political 
thought practically begins 
with the name of Aristotle, 
the history of political thou- 


তাছাড়া, শুধু আইন, করলেই যদি 8htin modern India begins 
কোনো কুপ্রধা দূর হত, তাহলে বিংশ With the revered name of 


শতাব্দীর শেষাংশে বিজ্ঞানের এমন 
অগ্রগতির যুগেও ভারত সরকার আইন 
করা সত্বেও পপপ্রথা চালু আছে 


কেন? আসল কথা, আইনটা হচ্ছে 
অস্ত্র । সেই অর্্র ব্যবহারের ইচ্ছা 


Raja 7২820100181) Roy.” বিপিন 
চন্দ্র পাল লিখেছেন-_“রাষ্ট্রের প্রতি 


- সত্য মমত্ববুদ্ধি প্রজাদিগের মধ্যে 


সেকালে ছিল না ।--- আমাদের 
আধুনিক রাষ্ট্রীয় সাধনাতে এই দেশাত্ম- 
বোধ জাগানই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 


ছিল? জনগণ নাকি? কোম্পানীর জাগানো দরকার। সামাজিক আন্দো- কর্ম ছিল। রামমোহন হইতে আরম্ভ 


শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৮১ 


করিয়া বাংলার নবযুগের সকল চিন্তা 
নায়কই আপনাপনভাবে নিজ নিজ 
অধিকারে এই কাজটা করিয়াছেন” 
আর, আদিত্য লিখেছেন -“বাবু রাম-+ 
মোহন আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ইংলগ্ডের 
অস্থগত ভবিষ্যত ভারতের ৷” 

চিন্তাশীল লেখক তূর্য আদিত্য 
মহাশয় ১৮০৭ সালের 'মহাবিদ্রোহে'র 
সকল ঘটনা জানেন তো? তিনি 
জানেন কি মহাবিত্রোহীপণ দিল্লী দখল 


-করে যোগল সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন 


ঘোষণ1 করেন এবং বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর 
শাহকে সিংহাসনে ম্বাপন করেন? 
তাহলে, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে 
“শিরোধার্য” করাটা যদি দোষের না 
হয় তার পিতা দ্বিতীয় আকবর । 
শাহর প্রদত্ত রাজা খেতাব “শিরোধার্য”_ 
করাতে রামমোহনের দোষ হল কী 


গ্রন্থে রাময়োহনের একটি জীবনী 
সংযোজিত আছে । তাতে দেখা যাচ্ছে 
রামমোহন ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত 
কালেক্টর জন ভিগবীর দেওয়ান 
হিসাবে কান্ধ করেন। তার আগে 
অন্ন দিনের জন্য ঢাকায়, মুপিদাবাদ ; 
ও ভাগলপুরে কাজ করছিলেন । ডিগবী 
রামমোহনের গুণগ্রাহী । পরস্পরের 
মধ্যে চলত বিদ্যা বিনিময় । ডিগবী 
রামমোহনকে শেখাতেন ইংরেজী । 
রামমোহন ডিগবীকে শেখাতেন 
সংস্কত। ১৮১৪ সালে ডিগবী অবসর 
গ্রহণ করেন। এর পর রামমোহনও 
আর চাকরির সন্ধান করেন নি। 
( রচনাবলীর র্ 
€৮১ পৃষ্ঠা) “সন্দেহজনক চরিভ্রের+ 
জন্য রামমোহনের চাকরি না হওয়ার 
“ধতিহাসিক তথ্য” একমাত্র “ইতি- : 
হাঁসবিদ” আদিত্যেরই জান] রঃ 
ধরা-বাধা পথে ধার! হাটেন না, 
প্রচলিত: ধ্যানধারণ। ও রীতি-নিয়মের 
বিরুদ্ধে ধারা যান, তাদের পারিবারিক 
জীবন হুখের হয় না । এ তো এ্তি- 
হাপিক সত্য। এর প্রমাণ তো সর্ব" 
কালে, সর্বদেশে ছড়িয়ে আছে । আত্ম- 
পরায়প ব্যক্তিদের চোখে এরা মন্দ 
লোক হিসাবেই প্রতিভাত হন। 
সবশেষে বলি সেই “বাঙালী 
শৌভানিজমের, 0) কথাটা ৷ “What 
Bengal thinks today India 
thinks tomorrow --এই বহল 
প্রচলিত কথাটি গোখেল কোথাও 
বলেছেন কিন! জানি না, তবে ১৯০৫ 
সালে কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে 
তিনি “এই ধরনের উক্তি”ই:* 
করেছেন: “Bengals heroit’ 
stand has’ astonished and 


gratified all India. 
মদনমোহন চন্দ্র 
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দর্পণ It শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৮১ 


~~, a সপ 





৮০ 


চি 
৬ 


৭ ডাউন’ মেধা ছবি- 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অবতার কাউল পরিচালিত হিন্দী 
বি ‘২৭ ডাউন’ পরিণত তাবনা ও 
আধুনিক মননের চলচ্চিত্র হিসেবে 
আমাদের সামনে হাঞ্জির হয়েছে। 
ছবিটি সাদা কালোয় ছ'বছর আগে 
তোলা, ক'দিন আগে মুক্তি পেল, তাও 
“বেশ হেলাফেলায়। পরিচালক অবতার 
কাউলও ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ 
হ্থারিয়েছেন। উন্নতমানের পরিচালকের 
+” যেখানে এত আকাল, সেখানে উজ্জ্রল 
প্প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এক পরিচালকের এই 
অকাল জীবনারদান যেমন ক্ষতিকর, 
তেমনি হবর্মাস্তিক। 
ট্রেনের অস্তহীন গতি, ক্রমাগত 
আবর্তন ও দোলায়িত ছন্দের সঙ্গে এক 
স্উৎকেন্জিক দিশেহারা জীবনের অস্থির 
পরিক্রমা, অশেষ যন্ত্র] ও ক্লান্ত অর্- 
. সন্গতাকে প্রতীকী ব্যগ্রনায় একীভূত 
করাটাই এ ছবির ভাবগত বিষয় এবং 
সেটা ছবিতে চমৎকার ফুটিয়ে তোল! 
সম্ভব হয়েছে বলেই ছবিটি উজ্জল 
বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হতে পেরেছে । গ্রাম 
জনপদ, মাঠ প্রান্তর, ক্ষেতখামার, গাছ 
শাছালি দুধারে পেছনে ফেলে রাজি- 
»” দিন ট্রেন ছুটছে শব্দ.ও গৃতির মাদক- 
তায় আর তারই অভ্যন্তরে বহু যাত্রীর 
মধ্যে অন্ততম, জনতার মাঝে জনাস্তিক 
ছবির নায়ক ব্যর্থ প্রেম আর হতাশ 
জীবনের শিকার হয়ে লক্ষ্যহীন উদ - 
প্রান্ত দৃষ্টি মেলে শায়িত। এই সমাস্ত- 
রাল ভাবমূর্তি রচনার মুন্িয়ানা 
চমৎকৃত করে সন্দেহ নেই, যদিও অবশ্য 
পরিণতিতে ইতিবাচক জীবননিষ্ঠ 
দৃঢতার পরিবর্তে নেতিমূলক হাহাকারই 
নিছক ভাববাদী বিহ্বলতায় বিরাট 
শৃন্ততা সৃষ্টি করেছে। ছবিতে যদিও 
জীবনের কথ! আছে, আছে জীরিকার্‌ 


a) 


-- কথাও, প্রেমের অপূর্ণতা আর স্বপ্নভঙ্গ . 


, তাকে কিন্ত শুধু অলীক করেই তুলেছে, 
বাস্তবমুখী কঠিন শপথে চ্যালেঞ্জের 


মুখোমুখি -স্বাড়াবার সাহস যোগায়ূ নি 


সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 


কালফিনল্ড টাইমস 


বাষিক গ্রাহক__-১৫'০০ 
টাক! পাঠানোর ঠিকানা 


মারকুলেশন ম্যানেজার 
8. কোলফিল্ড টাইমস 
২৯ বিডন রো কলকাতা-৭*** ৬ 


এবং সে কারণেই ছবিটি বমি বক্তব্য 
অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। . - 

ছবিটি পর্যায়ক্রমে 'ক্ল্যাশব্যাক” 
পদ্ধতিতে সুবিভ্তত্ত । নায়ক ছোটবেলা 
থেকেই রেল গাড়ির প্রতি কৌতুহলী । 
বাবা রেলের কর্মচারী । বড় হয়ে নায়ক 
হতে চেয়েছিল অংকনশিল্পী, কিন্ত 
সাংসারিক বিপর্যয়ে তাকে হতে হল 
সেই রেল কর্মচারী ৷ জীবনে তার এই 
প্রথম স্বপ্নভংগ ছবিটি তুলে ধরেছে 
সুন্দর । কুটিন মাফিক কাজ, একঘেয়ে 
জীবনের মধ্যে পে কিছুটা শাস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল আকস্মিক 
দেখা এক তরুণীর সান্িধ্যে থেকে। 
প্রণয় থেকে পরিণয়ের পরিণতিতে 
পৌছুবার পূর্বেই নায়কের বিয়ে হয়ে 
গেল অন্যাত্র রাশতারী অস্থস্থ পিতার 
ইচ্ছানুসারে। দ্বিতীয় হ্বপ্রতংগটিও 
ফুটেছে চমৎকার । ভাবুক মন পূর্ব 
প্রেমের স্থৃতিতে অনুক্ষণ উদ্দাম হয়ে 
থাকে, সাধারণ বিষয় আশয় - স্বশুরা- 
লয়ের মোষের খাটাল, সন্দেছবাতিক 
সংকীর্ণমনা স্ত্রীর সংস্পর্শ সেই মনকে 
আবার পূর্ণ প্রণয়িনীমুখী করে তোলে 
শাস্তির সন্ধানে। কিন্তু সেখানেও 
সে-মন প্রত্যাশা খুঁজে পায় না, পায় 
শুধু আঘাত । তখনই নায়ক হয়ে পড়ে - 
উৎকেন্দ্রিক, উদ্দেশ্যহীন, অনেকটা? পূর্ব- 
জীবনের সমরেখায় ট্রেনে ট্রেনে পরি- 
ক্রমা, টিকিট চেকিংয়ের ক্লাস্তিকর কাজ, 
ঘরে ফের] নয় রাত্রি দিন ট্রেনের কাম- 
রায় অবস্থান আর ট্রেনের শব্দ গতি ও 
ছন্দের সংগে নিজের চলমান অনির্দিষ্ট 
জীবনকে একীভূত করার আবিষ্কারে 
রোমাঞ্চিত হওয়ার অর্থহীন ্বপ্ন 
বিলাস। ছবিটির নামকরণ কিন্ত 
অর্থপূর্ণ। . 

ছবিটির নির্মাণ কৃতিত্ব, বিশেষ 
উদ্লেখের দাবী রাখে। ট্রেনের চলমান . 


দৃশ্তগুলি আলে! আধারি মায়ায় আকষ্ট ' 


করে। কাহিনীর গুরুত্ব এখানে নেই 
আছে একটি আইডিয়, হোক সেটা 
নেগেটিভ, তবু শুধু সেটাকেই কেন্দ্র করে 
একটি গোটা! ছবি গড়ে উঠেছে বুদ্ধি 


ফসল বলতে ছিধা থাকার কথা নয়। 
ফটোগ্রাফী, - মিউজিক, এডিটিং সব 
কিছুই সহযোগী হয়ে ছবিটিকে দ্রব্য 
করে তুলেছে। আর রাখী ও ওমপুরীর 
অভিনয়ও আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় সহজে 
তুলে যাবার নয়। অন্ত চরিত্র শিল্পী- 
রাও স্থঅভিনয় করেছেন। ' 


১ম পৃষ্ঠার পর ' 
তাঁকে চলে ষেতে বলেন, নয়তো 
পাশের বাড়ীর নন্দী সাহেবকে ডাকা 
হবে। মুসলিম মতি শীল ট্টরীটে ফিরে 
আসেন এবং আকবর ও আবদুল 
সামাদূকে ঘটনার বিস্তারিত, বিবরণ 
জানান। আকবর দফাদারের সংগে 
যোগাযোগ করে আনতে পারেন 
এযাসিসটেন্ট কালেকটর সিদ্ধান্ত নেবেন 
ব্যাগ ফেরত দেয়া হবে কি হবে না। 
এদিকে হাওড়া স্টেশনে মুসলিমের 
ভাই মহম্মদ শফিক নির্ধারিত ট্রেনে 
যাবার জ্রন্ত মুসলিমকে না পেয়ে তাল- 
তলা থানায় এসে এক.ভায়রী করে 
বসেন। ভায়রীতে শফিক জানান 
মুসলিম €৫ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী 
থেকে বেরিয়েছেন। তার হাওড়া 
স্টেশনে যাবার কথা । কিন্ত সেখানে 


তাঁকে পাওয়া যায় নি। শফিক 


পুলিশকে "এব্যাপারে খোজ নেয়ার 
জন্ভও বিশেষভাবে অনুরোধ জানান । 
শফিক ভাইকে না পেয়ে যখন 
উদ্বিগ্ন, তখন মুসলিম ৫৫ হাসার টাক! 
দফাদারের হেফাজতে দিয়ে নানা 
অস্বস্তিতে বিড়দ্থিত। এবং কাস্টমস 
হাউসে তা জমা পড়েছে কিনা খোজ 
করতে মুসলিম দলবল নিয়ে কাস্টমস 
হাউসের দিকে সবে পা বাঁড়িয়েছেন। 
আবদুল সামাদ, ওয়ালি আহমেদ, 
মুসলিম ও মহম্মদ আজিম কাস্টমস 
হাউসে এসে দেখেন দ্বিতীয় শনিবার 
কাস্টমস হাউস বন্ধ। ছুটি। ব্স্তত 
কারও সংগেই দেখা সাক্ষাৎ করা 
ওঘের পক্ষে সম্ভব হয় ন!। 
শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে দশটার 
সময় মুসলিম ও অন্যান্তরা1 তালতলা 
পুলিশ স্টেশনে ঘটনার আমুপূধিক 
বিবরণ দিয়ে ভায়রী, করেন। এবং 
প্রায় মাঝরাতে কাস্টমস অফিসার 
নন্দীর সংগে থানা অফিসার ফোনে 
যোগাযোগ করেন । এবং জানতে 
পারেন, হ্যা টাকা জম! পড়েছে, তবে 
৫৫ হাজার টাকা নয়। তা হলো ৪৪ 
হাজার ৭** টাকা। দ্রফাদার নাকি 
এই টাকাই জমা দিয়েছেন । মহম্মদ 
রি জা তবে ১* হাজার 
» টাকা গায়েব? রী 
মুসলিম ঘটনাটি জয়েপ্ট পুলিশ 
কমিশনারকে লিখিতভাবে জানান। 
এরপর "কাস্টমস অফিসার নন্দীর সংগে 
যোগাযোগ করেন। কাস্টমস হাউসে 


কথাবার্তা বলার সময় নন্দী মুসলিমের 
[. অন্তান্ত বন্ধুদের বাড়ী ' চলে যেতে 


বলেন। এবং আশ্বাস দেন মুসলিমও 
কিছুক্ষণ পর বাড়ী চলে যাবে । তাকে 
আটকে রাখা হচ্ছে কেন না কিছু 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর, 
কাস্টমসের পান্থ অফিসার ভি কে 
মুখার্জী ,এস, পি, মুখা, দফাদরা 
প্রমুখ অফিসাররা মুসলিমকে নানা- 


ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার গর একটি 


শমনও ধরিয়ে দেন। সন্ধ্যার পরেও 


মুসলিম ফিরে না আসায় সামাদ 
কাস্টমস অফিসারদের সংগে যোগাযোগ 
করেন এবং অফিসারদের জানান 
মুসলিম অভুক্ত । ফোনে একথা জানান 
মাত্রই জনৈক অফিসার সামাদকে 
চারজনের মত খাবার নিয়ে কাস্টমস 
হাউসে আসতে বলেন। কথামত 
বিরিয়ানি নিয়ে যাবার পর সামাদ 


‘আহমেদ প্রমুখ দেখেন দফাদার ওরফে 


তরফদার প্রমুখ অফিসার মত্ত অবস্থায় 
রয়েছেন। পা টলায়মান অসংলগ্ন 
কথাবার্তা । তবে তাদের কোনমতেই 
মুসলিমের সংগে দেখা করতে, দেয়া 
হয় না। উপরস্ক লামাদদের শাসানে। 
হয়, যদি. তারা না সরে পড়ে তবে 
তাদেরও হাজতে নিয়ে ধাওয়া হবে। 
সামাদরা চলে আসার পরেই সম্ভবত 
মুসলিমের ওপর অকথ্য অত্যাচার গুরু 
হয়। 

অভিযোগ, মুসলিমের ওপর দৈহিক 
নির্যাতন চালানোর সময় ডি, কে 
মুখার্জাঁ, নন্দী, এস, পি, মুধাজ্রী ও 
“ফাদার ওরফে তরফদ্বারও উপস্থিত 
ছিলেন। এবং এরাই একাজে সাহায্য 
নেন অপর এক সিপাইয়ের। নির্যাতনের 
নাকি একটাই কারণ, ৫৫ হাজার নয় 
ব্যাগে ছিল ৪৪ হাজার ৭০০ টাকা 
এ কথা মুসলিমকে লিখে দিতে হবে। 
শুধু তাই নয়, ব্যাগের ভিতর পাঙ্জাম। 
পাঞ্গাবীই নয়, ক্যামেরার ন্থাগলভ 
পার্টসও ছিল একথা কবুল করতে হবে। 
মাঝরাতে মুসলিম নির্যাতনের চোটে 
অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরদিন মুসলিম 
কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পান। এবং 


ইসলামিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু - 


করেন। 

মহম্মদ মুসলিম বিষয়টি কলকাতা 
বডি কালেক্টর টি, এস, স্বামী- 
নাথন, সেপ্টাল বের্ডি অব একসাইজড 
কাস্টমসের চীফ ভিক্জিল্যান্স অফিসার 


॥ সাত | 


। অর্থ আতুমাৎ অকথ্য অত্যাচার স্বীকারোক্তি আদায়ের চে! 


এ, জে, এফ, ডি, সি, বি, আইয়ের 
ডিরেক্টার, জে, এল, বাওয়া প্রমুখ 
কর্তাব্যক্তিদ্বের কাছে ' ইতিমধ্যেই 
জানিয়েছেন । 

এদিকে দর্পণের নিজস্ব সূত্রের খবর 
হলো, কলকাতা কান্টমসে যে সব 
কাণ্ডকারধান! চলছে তা এককথায় 
কেলেঙ্কারী । এবং কলকাতা কাস্টম- 
সের এই কেলেঙ্কারীতে রাজ্য ও 
কেন্দ্রে বহু রখী মহারখীও জড়িত। 


লোকসভায় আট ঘণ্টা 
৫ম পৃষ্ঠার পর 

দীর্ঘ আট ঘণ্ট1 লোকসভার ঘটনা 
দেখে আমি নিজেকে বলেছি £ “কং- 
গ্রেস-আই এম পির! এমন কাজ .করেন 
ষে সাধারণ লোকেরাও তা করতে 
লক্জ। পাবে। যদি আমাদের দেশবাসী 
ভোট দেওয়ার সময় এই বাঁদরামীতে 
ছেদ না টানেন তাহলে সে সংসদীয় 
প্রথাই হোর বা অন্ত ঘাই হোক আমর 
অন্ধকার যুগের দিকে এগিয়ে যব ।” 

শেষ করার আগে আমি দুঃখের 
সঙ্গে বলব-বে, ষ্টিফেনের মত বয় মনত 
বিরোধীদের প্রতি যে অঙ্গভঙ্গি করে- 
ছেন তা! প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি 
স্বদ্বেশবাসীর প্রতিই কর! হয়েছে যার! 
বিরোধী দলগুলিকে ভোট দিয়েছে। 
ফ্তক্ষণ না আমরা ্টিফেনকে, তার 
শাসক দলের লোকদের যার! তাকে 
বাহবা দিয়েছে এবং তাঁদের মাতা 
ঠাকুরাণীকে খিনি এই ধরণের কাজে 
উক্কানী দেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে, 
পারছি ততদিন আমাদের পক্ষে ্িফে 
নের এই অঙ্গভর্দিই প্রাপ্য । 


প্রকাশিত হল 


এ চর 


মিহির আচার্য প্রদীত 


__বহুনিন্দিত ও বনু প্রশংসিত গ্রন্থের 
পরিবধিত সংস্করণ | 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা ১৫১০০ 


সম্তোপ্রকাশিত 
রাজনীতি সচেতন গৃল্প সংগ্রহ 


তোমার আমার সকলের জন্য 


১২০ ও 


শুকসারী | ১৭২/৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড / 


ত কল কাতা-১৪ 
শ্রারসথান। নাখ আধার্। দে বুক ষ্টৌর্স । 'শৈব্যা। 
কথা ও কাহিনী) বুক মার্ক। কথাশিল্প। 
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Phone [324-1232 


৯ই নভেম্বর আমেরিকার কাছে - 
ভারত নিজেকে বিকোতে চলেছে 


স্বপন বনু 


আতস্তর্জাতিক টু তহবিলের- 
কাছে ভার্ত সরকারের পাঁচ হাজার, 
কোটি টাকা খণ নেওয়ার প্রস্তাব 
আজ দেশে এক বিতর্কের ঝড 
| রর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ লালে, 
যুদ্ধবিধবস্ত ইউরোপ তথ! পৃথিবীকে 
আর্থিক ও শিল্প উন্নয়নে নানাবিধ 
সাহাষ্যের শুভ উদ্দেশ্যের নামাবলী 
গায়ে বিশ্ব ব্যাংক বা আই বি আর ডি 
প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান অফিস ওয়া- 
শিংটনে। বিশ্ব ব্যাংকের শাখা আই 
ডি এ এবং আই এফ দি ওই সময় 
উন্নয়নশীল দেশে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গড়ে ওঠে। 
যদিও আই এফ সি উন্নয়নশীল দেশে 


€কবলমান্র বেসরকারী বহুজাতিক সংস্থা- 


গুলিকেই আথ্িক সাহায্য করে থাকে 
তথাপি উন্নয়নশীল দেশে আঘিক 
উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক ও আই ভি এর 
কিছুটা ভূমিকা আছে । এরা সাধা- 
রণত কম সুদে ধার ও সহজ কিস্তিতে 
তা শোধ করার ব্যবস্থা করে থাকে । 
সেই বছরই ওয়াশিংটনে আস্ত- 
জর্ণাতিক অর্থ তাণ্ডার সম্পূর্ণ ভিন্ন 
উদ্দেশ্তে গড়ে ওঠে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল আস্তর্জাতিক মুদ্রামূল্যের সমত! 
আনা ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্য 
ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করা। এ 
ছাড়াও ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতার 
শুভ উদ্দেশ্তের বুলি । 
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে খণের 
জন্য কোন দেশ দরখাস্ত করলে তার 
ধণ শোধ করার-ক্ষমত1 আছে কিনা, 
তা আগে পর্যালোচনা করা হয়। 
পর্যালোচনা করার পর আই এম এফ 
যদি বোঝে যে উক্ত দেশটির অর্থ শোধ 
করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তাহলে-ই 
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল খণ দেবে, 
নচেৎ নয়) এটাই হলে? আস্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডার থেকে খণ নেওয়ার 


পদ্ধতি ৷ দিবে তধার 
আজ অবধি কি করছে? জাতিসংঘের 
বাণিজ্য ও-উন্নয়ন সংস্থা একটি অর্থ- 
নৈতিক তথ্য প্রকাশ করে বলছে ষে 
বৈদেশিক ধণের ফাস এমন শক্ত করে 
উন্নয়নকামী অনগ্রসর দেশগুলির গলায় 
জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে শেষ পর্যস্ত 
তারা আর্থিক উন্নয়নের আশা! ত্যাগ 


করে কেবলমাত্র খ্ণের কিস্তি ও সুদ 


দেবার জ্রন্তই বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বিপুল আশ হাতছাড়া করতে বোধ্য 
হচ্ছে। 

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ব 
ব্যাংকের বাধিক সভায় ভাষণ দিতে 
গিয়ে আই এম এফের প্রেসিডেণ্ট জ্যাক 
দ্য ল্যারোনিয়ার মাকিন প্রেমিডেপ্ট 


.রোনাল্ড .রেগনকে অনুরোধ জানিয়ে 


বলেছেন যে বিশ্ব অর্থনীতিতে যাই 


ঘটুক না কেন, রেগন যেন তার: 
নিজের দেশের অর্থনৈতিক দিকে কঠো- 


রতা ব্জায় রাখেন । তার বক্তব্য 
মাঞ্চিন 'মুদ্রান্জীতির মন্দাবস্থা ' বিশ্বের 
অর্থনীতির পক্ষে খুব-ই ক্ষতিকর । 
১৪৩টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা সেই 
সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন । 
অধিকাংশ দেশ মাফিন প্রেসিডেন্ট 
রেগন প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতির 
সমালোচনায় মুখর হন। তাদের 
অভিযোগ, উন্নযন্নশ্রীল দেশগুলির কাধে 
এক কঠিন খণের বোঝা চাপিয়ে দিতে 
চায় রেগন প্রশাসন ৷ তাদের আরও 
অভিষোগ, আই এম এক যে সব শর্ত 
ধণগ্রহণকারী দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে 


দেয়, তা একদিকে যেমন দেশের সার্ব- 


ভৌমত্বের উপর একট! হস্তক্ষেপ, অন্ত 
দিকে তেমনি অপমানজনক | অস্ত 
ল্যারোনিয়ার এই সমস্ত অভিযোগ 
অস্বীকার করে বলেছেন যে অর্থভান্তার 
তৃতীয় বিশ্বে “অর্থনৈতিক পুলিশের” 
ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে। 

এটা আজ সর্বত্র শ্বীকত যে দেশের 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষ'ছ 


দ্াতক ও দ্মাতকোত্বর পর্যায়ের পর্যদ প্রকাশিত . 


কয়েকটি বাংলা বই 

১। বৈশ্লেষিক রলায়ন ডঃ অনিলকুমার দে ১৭+০৯ 
| ডঃ অসিতকুমার সেন 

২। ভেোীত রূপায়ন ডঃ নিত্যানন্দ কু ২২৭, 


৩। ইউরেনিয়ামের ওপারে 


ডঃ অনিলকুমার দে. ৯০ 





৬-এ রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





লৌ? থেকে ৭৯৮৪ 


ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্তার জন্তু 
উন্নয়নশীল দেশগুলি আত্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডারের কাছে আসতে বাধ্য হয় 
এবং এক.কঠোর চুক্তির জালে তারা 
আবদ্ধ হয়। বাজেট ঘাটতি, বাণিজ্য 
ঘাটতি, সরকারী ব্যয়বাহুল্য ও মুদ্রা- 
স্কীতির জন্তই উন্নয়নশীল দেশগুলি 
বাধ্য হয় উক্ত সংস্থার কঠিন ধণের 
জালে আবদ্ধ হতে। ঠিক এইরকম 
একটা অর্থনৈতিক সংকটাবস্থায় তাঞ্জা- 
নিয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে 
খণ নেয়। তাঞ্ানিয়ার প্রেসিডেন্ট 
জুলিয়াস নাইরিয়ার এই প্রসঙ্গে আস্ত- 
জাতিক অর্থভাগ্ডারের তীব্র সমালোচনা 
করে বলেছেন যে অর্থভাগ্ডার “আস্ত- 
জ্শাতিক অর্থমন্ত্রকের ন্যায় আচরণ 
করে যা একটা সার্বভৌম দেশের পক্ষে 
স্হ করা সম্ভব.নয়। 

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় অর্থ- 
মন্ত্রী শ্রীভেক্কটরামণ স্বীকার করেছেন 
যে এ বছর ৩০শে জুনের মধ্যেই ভারত 
সরকারের বৈদেশিক খণের পরিমাণ 
২৫১৩৮* কোটি টাকা ছাড়িয়ে 
গিয়েছে। এবছর ভারত যদি আই এম 
এফের কাছ থেকে আরও পাঁচ হাজার 
কোটি টাকা খণ নেয়, তাহলে বৈদে- 
শিক খণের পরিমাণ সাড়ে কুড়ি হাজার 
কোটি টাকার কাছাকাছি গিয়ে 
দাড়াবে। এ ঘাবৎ ভারতকে পুরোনো 
ধারের সদ মেটাতে প্রতি বছর নতুন 
ধার করতে হচ্ছে। এর আগে পর্যস্ত 
আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য আয়ের ৯% 
খরচ করা হত বিদেশী খণের সুদ 
যোগাতে ৷ 
নেওয়ার পর হিসাবটা গিয়ে দাড়াবে 
প্রায় ১৮% , অর্থাৎ যে টাক! আসছে 
তার অনেকটাই চলে যাবে স্থদই 
মেটাতে । 

ভারত আই এম এফ থেকে যে 
পাঁচ হাজার কোটি টাক! খণ নিচ্ছে 
তার মধ্যে ২৬৬০ কোটি টাকা আই 
এম এফ তার নিজন্ব তহবিল থেকে 
দেবে যার হুদ বাধিক ৬*২৪%, আর 
বাদ্বাকীটা আই এম এফ আস্তর্জাতিক 
বাঙ্জার থেকে ধার করে দেবে । অর্থাৎ 
প্রায় €:** কোটি টাকা প্রতি বছর 
ভারতকে সুদ গুণে যেতে হবে। শুধু 
তাই নয়, গত দশকে, অর্থাৎ ১৯৭০- 
অবধি ভারতের 
বিভিন্ন দেশ থেকে আর্থিক ও কারিগরী 
সাহায্যের পরিমাণ, প্রতি বছরে ১,২০০ 
কোটি টাকার মত। শুধুমাত্র ৮০-৮১ 





' সম্পাদ ক__হীরেন বনু 


আই এম এফের খণ, 


সালেই তার পরিমাণ গিয়ে দাড়িয়েছে 


২,৩৪১ কোটি টাকা। তার উপর এই 


বিশাল খণের বোবা! অবশ্য উক্ত 
খণের টাক! সরকারকে তিন বছরের 
জন্য খরচা করবার প্রতিশ্রুতি অর্থ- 
ভাণ্ডারকে দিতে হবে। প্রথম বছরে 
১২** কোটি টাকা, দ্বিতীয় বছরে 


১৬:০ কোটি: টাকা ও তৃতীয় বছরে; 


২,২০* কোটি টাকা অর্থ ভাণ্ডার থেকে 
ভারত পাবে। কঠিন শর্তাধীনে আবদ্ধ 
থেকে ভারতকে এই টাকা খরচা 
করতে হবে। প্রথম বছরের অর্থব্যয় 
এবং তা অর্থনৈতিক কাঠামোকে কত-- 
খানি প্রভাবিত করছে তা পুছান্্পুঙ্খ 
বিশ্লেষণ করে আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 
যদি এই অগ্রগতির প্রতি অসস্তষ্ট হয় 


Price 60 78159 


তাহলে শর্ত অনুযায়ী (ঘা! এখনও সর- 
কারীভাবে গোপনীয়) অর্থভাণ্ডার কত- 


গুলি সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করবার জন্য ». 


সরকারকে চাপ দিতে পারে। খণে 
নিমজ্জিত একটি সরকারের পক্ষে তা 


প্রত্যাখ্যান করা কতখানি সম্ভব? - 


স্বতরাং টাকার মৃল্যহ্থাসের আশংকা 


হাঁস করবার এক শুভ উদ্দেশ্যে আস্ত- 

জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছে' হাত 
পাতার এক হীনতম প্রচেষ্টা পরোক্ষে 
অর্থ ভাণ্ডারকেই স্থযোগ করে” ছিল 
বাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথটাকে 
পরিষার করতে ! ৯ই নভেম্বর ওয়াশিং- 
টনে এই চুক্তি সম্পার্দিত কর! হবে। 


অর্থনীতি ঃ কানকুনে কানামাছি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


দেশগুলি বিভিন্ন গরীব দেশকে শিল্পো- 
নয়ন ও বাণিজ্যিক প্রসারে ইতিমধ্যেই 
দ্বিপাক্ষিকভাবে সাহায্য করে এসেছে, 
ভবিষ্যতেও করবে, কিন্তু এই সমাজ- 
বাদী শোষণের দায়দায়িত লঘু করা 
চলবে না। 


. এদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি 


যাদের জাতি সংঘ ও বিশ্বব্যাঙ্গ ইত্যাদি 
সংস্থার পরিভাষায় ধনী শিল্পোন্নত দেশ . 
বলে অভিহিত করা হয়- তারা কিন্ত 


“এ ধরণের কোন রকম হস্তাস্তরেই রাজী 


নয়। ব্ৰাণ্ড কমিশনের স্থপারিশ মত 
হাজার টাকায় সাত টাকাও নয়। 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি গরীব দেশগুলির 
গরীবিকেও নতুন নতুন শোষণের উপায় 
অবলম্বনের যুক্তি ও কারণ হিসেবে 


দেখাতে চায়। কানকুন শীর্বৈঠকে 


যোগ দির্তে আসার পূর্বমুহর্তে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিভেপ্ট রেগন সুস্পষ্ট 


ভাষায় বলে দিয়েছেন () জাঁতি- 
সংঘের অধীনে তারা কোন সাহায্য 
ব্যবস্থ! প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী নয়, 
(২) যে সমস্ত দেশ রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ 
বর্জন করে বেসরকারী মালিকানাধীন 
শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য 
দেবে, একমাত্র সেই সমস্ত দেশকেই 
মাফিন যুক্তরাষ্র সাহায্য করতে রাজী 
হবে) (৩) জাতিসংঘের আওতায় 
কোন সাহায্য প্ররন্ে সাকিন যুক্তরাষ্ 
সাহায্য করবে না, এমন কি ষে নর 


' দেশের তেল, আমদানী না করে উপায় 


নেই তাদের সাহাধ্য করার উদেশ্যে 
জাতিসংঘ একটি জালানি সহায়ক 
সংস্থাশঠনের যে স্থপারিশ করেছিল, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাও ' মেনে 


নিতে, বাজী : নয়; (৪) যে 
সব দেশ বিদেশী পু'জিলগ্নী ও বৈদে- 
শিক পুঁজি জাতীয়করণের বিরুদ্ধ 
যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী - 
হবে, একমাত্র তাদেরই মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
সাহাধ্য দিতে রাঁজী আছে।' 

এক কথায়, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ 
তক করার আগেই পশমী ছিয়া 
পক্ষে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র সাফ বলে দিয়েছে 
যে উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে 
যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামা- 


থেকেই যাচ্ছে। বিশাল'বাণিজ্য ঘার্টতি 


» 


জিক বৈষম্য রয়েছে তার অবসান. 


করার কোন পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরা্ 
সহ করবে না। বরং মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নয়া পনিবেশিক শোষণের সহায়তা 
করে অর্থাৎ নিজ নিজ দেশের জনগণের 
অপরিসীম দারিজ্র্য ও বুভূক্ষা চিরস্থায়ী 
করেই উন্নয়নকারী দেশগুলির শাসক 


“ 


শ্রেণীগুলি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম এ 


দুনিয়ার বদান্ততা লাভের আশ! করতে 
পারে। 


ইতিমধ্যেই ভারতের শাঁসকশ্রেণী ও 
সরকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অপমান- Ml 


জনক শর্ত মেনে নিয়ে আত্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডারের ধণ পাবার জলন্তে তৎপর 
হয়ে উঠেছে। কোন কোন দেশ এরকম 
হীন আত্মসমর্পণে রাজী হলেও, 


অন্তান্য দেশ এরকম শর্ত মেনে নেবে 
না বলেই দেখা যাচ্ছে। এই কারণেই 
উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ এক কানামাছি 
খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। সম্ভবতঃ 
এর কোন সার্ঘকতাও আরনেই।. 


সম্পাদক কর্তৃক: ‘দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুজান্দ্ রো, কলিকাতি-* থেকে মুন্দ্িত এবং দ্রপণ কাধাজিয় টা? লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


~ 


রাজীবের মতামত গেনেই অনিসভায় রদবদল ৫ 
মদের কাজের হিসেব নিচ্ছেন 


আগা 


৯. 





রাজীব গান্ধীর চূড়ান্ত মতাযত না 
পাওয়ায় কেন্দ্রীয় অস্জ্িসভার প্রত্যাশিত 
রদবদল আটকে আছে বলে বিশ্বস্ত 
সুত্রে জানা গেছে। - 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার লদশ্তদের গত 
দুই বছরের কাজের হিদাব নিকাশ 
করে একটা রিপোর্ট তৈয়ী করায় তার 
রাজীবের “ওপর । এই স্নিপোর্টের 
ওপরই শ্রীমতী গান্ধী বর্তমান মন্তরিচের 
কাকে মন্ত্রিসভায় রাখা হবে অথবা 
বাদ দেওয়া হবে, থৰ! ফিভাবে 
দর বণ্টন করণ হবে লে ব্যাপায়ে 


ংশ বর্ষ? ৩৯শ সংখ্যা 1 : জার; ১৬ই নভে” ৮১ || ৬০ পয়সা সিদ্ধান্ত নেবেন। 


দ্রীতে৫ ৫০০ একর সরকারী জ 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা এবং এম:পিরা 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা ও ষোগসাজ্জসে নয্না- 
দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে €০০ একরেরও 
বেশি সরকারী জমি দখল করা 
হয়েছে । 

এই সম্পর্কে দিল্পীর ভারতীয় জনত! 
পার্টর ছুই সদপ্কের এক কমিটির 
অন্তর্বত্ীকালীন রিপোর্ট প্রকাশ করে 
প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার 
কেদারনাথ সাহানী বলেছেন, বল 
পূর্বক জমি দখলের সমন্তা গুরুতর 
আকার ধারণ করেছে । তিনি সারা 


দিল্লীতে জুগগি-ঝোপড়ি কলোনী 


eu 


র্‌ 


চা 


নির্মাণে ইন্দির! কংগ্রেস নেতা ও এম 
পিদের জড়িত থাকার ঘটনার কথা 
বলেন। 

কোন কোন জায়গায় ই-কং- 
গ্রেসীরা নিজেরাই জমি দখলের সঙ্গে 
জড়িত, অন্ত জায়গায় কোন কারণে 
দখলকারীদের মদত দেওয়া হচ্ছে। 

পদ্ধতি খুবই সরল । কোন নামী ই- 
কং নেতা এ অঞ্চল ঘুরে জুগ গি-ঝোপড়ি 
কলোনীর জন্ত অস্থমোদন দেবেন এবং 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ 
জ্ঞাতসারে জুগগি মাথা তুলে 
দাড়াবে। 

জাহাঙ্গীর নগরে রাজীব গান্ধী 
নগর নামে বিরাট জুগ.গি কলোনী গড়ে 
উঠেছে । আট থেকে দশ একর জমি 
এর দখলে ৷ বহু বাঁডির মাথায় ই-কং 
পতাকা উডছে। 


১ আঙ্গাদ্নগরে জনৈক ইন্দিরা যুব 


নেতা ডি ডি এর আধ একর জমি 


দখল করেছে । এই জ্রমি পূর্ব আজাদ- 
নগরে রামলীল? মন্নদানে অবস্থিত । 
ডি ভি এর সাইনবোর্ড এবং তারের 
বেড়া রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে 
এবং চিহ্নিতকরণের পাকা দেওয়াল 
তৈরি করা হয়েছে । এবং একটি 
রেস্তোরাও খোলা হয়েছে। 
মালব্যনগরে শহীদ ভগত সিং 
বাজারের কাছে জনসাধারণের উপ- 
কারার্থে সংরক্ষিত জায়গায় ৪১টি পাকা 
দোকান নির্মাণ কর] হয়েছে । শহরের 
বুকের ওপর দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে 
ষে পার্কে উপাধ্যায়ের মৃত্তি স্থাপিত 


তার ঠিক পাশেই ১*** বর্গ গজ 
জায়গা ই-যুব কং নেতার! দখল করে- 
ছেন এবং “মিপ্টো রোড যুব কংগ্রেস 
(আই) কমিটি” লেখ! বিরাট হোিং 
লাগিয়েছেন । জমিতে কাটাতারের 
বেড়া লাগানে! হয়েছে এবং কয়েকটি 
ঝ,গগিও মাথা তুলেছে । 


পশ্চিম পাঞ্জাবী বাগে অস্তত ছুই, 


একর সরকারী জ্রমি একটি স্কুল দখল 
করেছে এবং গেটে সপ্য় গান্ধী ও 
ইন্দিরা গান্ধীর ছবিসহ বিরাট ছুটি 
হোঁডিং লাগানো হয়েছে, যাতে কৃ” 
পক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না 


কানকুনের শীর্ষ সচ্ছেলন থেকে 
ফিরে এসে শ্রীমতী গান্ধী রাজীবের 
সঙ্গে যক্তরিসভার রদবদল নিয়ে বিস্তা- 
রিত আলোচনা করেন। জানা গেছে, 
রাজীব নাকি তার মতামত চূড়াস্ত- 
ভাবে জানানোর জন্য আরও কিছুটা! 
সময় চেয়েছেন । 

রাজীব গান্ধী এখন প্রতিটি মন্ত্রীকে 
ভেক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তাদের .কাজ- 


কর্মের রিপোর্ট নিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন . 
না মন্ত্রীদের দপ্তরের কাজের অগ্র- 


গতিয়ও রিপোর্ট নিচ্ছেন । 

রাজীব বর্তমানে রেল এবং যোগা- 
ঘোগ দণ্ডের কাজকর্মে খুবই অসন্ধষ্ট। 
তাছাড়া খনি ও বিদ্যুৎ, শিল্প দ্র 
এবং বরা ঘণ্তরের কার্জকর্ষেও রাজীব 
খুশি নম । 


দখল 


জড়িত 


পারেন। জমিটি নির্দিষ্ট ছিল পার্কের 
জন্য৷ 
ওয়াজিপুর শিল্পাঞ্চল রেল 
লাইনের ধারে ২ কি মি জায়গা জুড়ে 
হাজার হাজার ঝুগগি গড়ে উঠেছে । 
দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, দিল্লী 


মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অথবা দিল্লী 
প্রশাসন নির্বাক দর্শক--এই অভিষোগ 
করেন শ্রীাহানী। বহুবার অভিযোগ 
করা সত্বেও লেঃ গভর্ণর নিক্তিয়। এমন 
কি শহর থেকে দূরেও নেতারা জমি 
দখল করে চলেছেন । 


এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
কয়েকটি দপ্তর মন্ত্রীহীন। সেই দণ্তর- 
গুলি বর্তমানে অন্যান্ত মন্ত্রীদের দপ্তরের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। যেমন 
ইম্পাত দগুরের কাজকর্ম দেখছেন 
বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখাজ। প্রতিরক্ষা! 
দপ্তরের কোন পূর্ণ মন্ত্রী নেই প্রতি- 


রক্ষা দরের কাজকর্ম দেখেন প্রধান” 


মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হ্বয়ং। € 

স্থত্রাং কয়েকটি নতুন' পূর্ণ মন্ত্রী 
এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী নেওয়ার প্রয়োজন 
আছে । এই নতুন মন্ত্রী বাছাই নিয়েই 
রাজীব হিমসিম খাচ্ছেন । বিভিন্ন মহল 
থেকে রাজীবের কাছে ভদ্বির কর? 
হচ্ছে নতুন মন্ত্রী তালিকায়'ষেন তাদের 
মনোনীত লোককে নেওয়া হয় । 

যদিও রাজীব এই সমস্ত তির 


 তদারকিকে খুব একটা আমল দিচ্ছেন 


না, তবুও নতুন মন্ত্রী নির্বাচনের 
ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন রাজ্যের নেতা- 
দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজে একট 
ধারণ] গড়ার চেষ্টা করছেন। 

রাজীব বেশ কিছু লোকসভা সাশ্ক 
এবং রাজ্যসভার সদস্যদের সঙ্গেও 
ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলছেন । 
জানা গেছে রাজীব নাকি কিছু তরুণ 
লোকসভা সদশ্তকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার 
জন্য মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছেন 

রাজীব নাকি কয়েকজন মন্ত্রী, 
বিশেষ করে কেদার পাণ্ডে, ষ্টিফেন, 
এবং বরকত গণি খান চৌধুরীর কাজ- 
কর্মে সন্ত নন। রাজীবের ঘনিষ্ঠ 
মহলের অভিমত একমাত্র রাজনৈতিক 
কারণ ছাড়া এদের মন্ত্রিসভায় থাকার: 
সম্ভাবনা খুবই কম ছিল । 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বি সি সি এলের অফিসারদের যোগসাজসে ই-কং 
শমিক নেতাদের চাকরী নিয়ে জালিয়াতী 


ভারত.কোকিং কোল লিমিটেডের 
ধানবাদ খনিতে চাকরী নিয়ে কেলে- 
স্কারীর ঘটনা জানা গেছে। এতে 
জড়িত ইন্দিরা কংগ্রেশী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা এবং একজন জেনারেল 
ম্যানেজার ৷ 

কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক নাকি বি সি সি 
এলের চেয়ারম্যান আর এন মাহেন্দ্রকে 
এই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে একটি বিস্তা- 


কাগজপত্র দেখিয়ে ২৬ জন চাকরী 
পেয়েছে। প্রকাশ, বিসিসি এলের 
কয়েকজন অফিসার ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে হরিজন- 


দের চাকরী থেকে বঞ্চিত করে টাকার 
বিনিময়ে নিজ্রেদের পেটোয়া ব্যক্তিদের 
চাকরী দিয়েছেন । এই নেতাদের এক- 
জনের বিহারের শ্রম দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ষোগাষোগ আছে। 

স্থানীয় প্রশাসন ম্যাঞ্জিষ্টেট পর্যায়ে 
তদন্তের ভিত্তিতে কয়েকদিন আগে 
দুইজন ই-কং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জি 
ডি পাণ্ডে ওকে বি সিংকে জুয়াচুরি, 
জালিয়াতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের 


শ্ীচৌধুরীকে কয়েকমাস আগে আসামে 


কোল ইণ্ডিয়ার খনিতে বদলী কর! ' 


হয়। তিনি পাটনায় এসে কোন 
উপায়ে পাটনা হাইকোটের র চী বেঞ্চ 
থেকে আগাম জামিন নিতে সক্ষম হন । 

লক্ষণীয় ষে, প্রশাদন যখন চাঁক- 
রীর কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত থাকার 
ব্যাপারে অভিযুক্ত কয়েকজনের একটি 
তালি কা তৈরী করতে থাকেন তখন 
থেকে বি সি সি এজের কিছু অফিসার 


অভিযোগে গ্রেপ্তার করে এবং বি সি আগাম জামিনের জগ্য চেষ্টা শুরু করেন। 


এলের জেনারেল ম্যানেজার (পার্সো- 
নেল) এস কে চৌধুরীর, বিরুদ্ধে 
গ্রোরী পরোয়ানা জারী করে। 


কেলেঙ্কারী উদঘাটনে প্রশাসনের এই 
সক্রিয়তা কেলেক্কারীর নায়কদেহং 
মধ্যে জাসের সৃষ্টি করে, কারণ বাজ- 


নৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এতদিন 
খনিতে রামরাজত্ব চালাচ্ছিলেন। 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা গ্রেধার 

হবার পরই ই-কং নেতারা ধানবাদের 
ডেপুটি কমিশনারের বিকদ্ধে বিক্ষোভের 
আয়োজন করেন এবং ডি পিকে বদলীর 
দাবি জানান । 

পাটনায় সরকারী মহলে এখন চেষ্টা 
চলছে ভি সিকে বদলী করার এবং দুই 
ই-কং নেতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামল। 
প্রত্যাহারের । এ ব্যাপারে বিহার 
মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্ত আগ্রহী । 

ঘটনা শুক হয় ১৯৭৩ সালে ধানবাদ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





অন্ধকারের যুগ 


কেবল খুন আর খুন। খুনের বদলা খুন । “ এর বীভৎস কল্প দেখ! গেল 
গত মধ্চাহে হাওড়ায়। বর্তমানে পুলিশ কত অপদার্থ হয়ে গেছে এই ঘটনায় 
তা আবার প্রমাণ হল। আরও প্রমাণ' হল মানুষ কত নির্মম নিচুর হয়ে 
গেছে। জঙ্গলের হিংন্রতম পশুও আজ এদের কাছে লজ্জা "বে 1”; প্রতিদিন 
সংবাদপত্রের পাতা ওণ্টালেই খুনের খবর । আজকাল লুক্কিয়ে গোপনে হত্যা 
কারী হত্যা করে না, যা আগে হত। এখনকার রেওয়াজ প্রকাশ্যে দলবন্ধভাবে 
খুন! কখনও ছুই দ্বল সমাজ বিরোধীর মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের পরিণতিতে, 
কখনও ছুই বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধের "পরিণতিতে ইন্দিরশ' 
কংগ্রেসীরা অনবরত বলছে, বামফ্রন্ট সরকার পুলিশকৈ নিষ্ষিয়' করে: দিয়েছে 
পুলিশের মধ্যে দলীয় রাজনীতি ঢুকিয়েছে, আইন-শৃত্ধলা গোলায় গেছে" 
দিল্লী থেকে ই-কং মন্ত্রী ও নেতার! কলকাতা এলে একই কথা উচ্চারণ করে 
যান। বামপন্থীরা বলেন, ই কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলি ও রারিধানী নয়াদিী9] : 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা অনেক ভাল 1: বামপস্থীরাঁ আর. 
বলেন আজকের অবস্থা একদিনে সৃষ্ট হয়নি, প্রাক্তন কংগ্রেদী সরকারগুলির 
অপশাসনের ফলেই এইসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে 1 


ইন্দিরা কংগ্রেসীরা শিবের পাসে ঘে ভাবে চিত্রিত করার চে 


করছে সেট! সঠিক নয় একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। ' ১৯৬% 
ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বপ্নকালীন রাজস্বকালেও কংগ্রেসীরা একই 
অভিযোগ উপস্থিত করত। ১৯৬৯ সালে তো! রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে 
একটি অনুষ্ঠানে 'গোলমালকে কেন্দ্র করে বামপন্থী সরকারের বিরোধীরা ও 
সংবাদপত্র সম্পূর্ণ মিধ্য! প্রচার চালিয়েছিল উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত ভাবে । দশ. 
বারো বছর পরে সেই একই অভিযোগ, অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলার ধৃস্সা তোলা 
হচ্ছে। সাধারণভাবে সারা দেশেই নানা গোলযোগ । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভার 
থেকে ব্যতিক্রম হতে পারে না । দলীয় প্রভাবিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই বলবেন 
না এর জন্য বামপন্থীরা দায়ী । এমন কি পশ্চিমবঙ্গের যে খুনোখুনি “চলছে 
তার জন্ত বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব ন্যুনতম । এই অবস্থা তাঁর হাটি করেননি 
অথবা ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার ফলেই দেশ গোল্লায় 
যায়নি । কেননা তাঁর আগে দীর্ঘ বিশ বছর কেন্দ্রে তো বটেই, বিভিন্ন রাজ্যেও 
কংগ্রেসের একচ্ছত্র, রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এই বিশ বছরে কংগ্রেসীরা 
এজহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা! গান্ধীর নেতৃত্বে দেশকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে, 
“নিজেরা, চুরি জুয়াচুরি করে চরম অধঃপাতে গেছে, রাষ্ট্রস্তরকে ছুর্নাতিপরা য় 
"স্বার্থান্বেষী এবং দূমন-পীড়নের হাতিয়ার করে ভুলেছে। স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের এক নগণ্য অংশ | পশ্চিমবঙ্গে খুনোখুনি রাহাজানি 
সমাজ বিরোধী অন্তান্ত কার্যকলাপ তথা নৈরাজ্যের পটভূমি তৈরি করে দিয়ে 
গেছেন স্বনামধন্ত অতুল্য ঘোষ প্রফুল্লচন্র সেন এবং কিয়দংশে 
ডাঃ বিধানচন্দ্র 'রায় স্বয়ং | সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের রাজক্ে-সমাজ বিরোধী 
ও গুগ্াদের ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে বামপন্থীদের ঠাণ্ডা 
করার কাজে লাগান হয়েছে. পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকারের যুগকে এরাই বরণ 
করে এনেছেন। এই সঙ্গে এই কথা বলা কি তুল হবে যে, চারু মজুমদার 
নিজের অজান্তে ভ্রান্ত রাজনীতি আমদানী করে পরোক্ষে ১৯৭২-৭৭ সালের 
কংগ্রেমী রাজত্বের সুচন! করেছেন? সি পি এম এবং অন্তান্ত বামপন্থীরা 
এ ব্যাপারে সম্পূর্ন নির্দোষ এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। আর 
এস পি এবং ফরোয়ার্ড বুকের নীতিহীনতা। সুবিদিত। আত্মস্বার্থে তার! 
কখনও সি পি এমের সহযোগী, কখনও সি পি এম বিরোধী । অপরদিকে 
সি পি এমও যুক্তত্রণ্টকে জোরদার করার চেষ্টা না চালিয়ে ছোট দলের 
প্রভাবাধীন এলাকা দখলের চেষ্টায় লেগে ষায়। ফলে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ 
সালের যুক্ততফ্রণ্ট সরকার স্থায়ী হয় নি এবং এতদিন সত্যকার বামপন্থী ফ্রন্ট 
গড়ে উঠতে পারে নি! আপাততঃ অবশ্য বাম ফ্রণ্ট শক্ত ভিতের ওপর দাড়িয়ে 
আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ কি? | 

বাম ফ্রন্টের বক্তব্য, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থায় 
মৌলিক কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাহলে কোন্‌ পথে এই পরিবর্তন 
আসবে অথবা তারা আনার চেষ্টা করবেন? সে পথের যদি কোন হদিশ না 
মেলে তে! এই খুনোথুনি এবং নৈরাঙ্্য চলতেই থাকবে । 





রাধনোহন 


-রায়স্নোহনের জীবনের সর্বাপেক্ষা 
উ্লেষোগ্য -কাজ ব্রহ্মসভা স্থাপন | 
রবীনতারতীর,. পাশেই এ -বাড়ীটির 
ই বর্তমান বাড়ীটিতে 

সায়, সংস্থা আছে -এবং, 
বীর বয়ান ্রাস্টী হলেন: বাময়ণ্ট 
সুরক্লারের রম রিচারপততি এস, এ 
মাম. এবং. সাধারণ . ব্রাহ্ম সমাজের 
একজন প্রতিনিধি । রামমোহন সুরণীর 
বাড়ীটিতে রামমোহন গাল“ কলেজ 


করা একু সতি রক্ষার জন্য শোনা 
মী, জেদ ১*.লক্ষ টাকা দিয়েছেন । 


কিন্তু রাজ্য দরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষ 
তাদের দেয় টাকা না দেওয়ায় কাজ 
অর্ধ হতৈ পারছেনা, ক 

' প্লামমোহনের জনস্থানে চড়া হয়ে- 
ছিল রাজা রামমোহন রায় স্থান সৃতি 
মন্দির-রাধানগর । আজ তারও অবস্থা 
সঙ্গীন। ২1১ বছরের মধ্যে সংস্কার 
করা না হলে তা ভেজে পড়বে। এর 
মালিক রাজ্য সরকারের তথ্য ও জন- 
সংযোগ দপ্তর । 

রাজা রামমোহন রায় মহাবিষ্তালয় 
রাধানগর তাদের কলেজের লাইব্রেরী 
হিসাবে মন্দিরকে ব্যবহার করছেন।, 
রবীন্দ্রনাথ তার আদর্শ পুরুষ রাম- 
মোহনের শ্বৃতি-রক্ষার্থে এই মন্দিরের 
নক্সা করেছিলেন। . 

১৯৭২ সালে রামমোহনের ছিশত 
জগ্নবর্ষে স্থাপিত হয়েছে রাজা রামমোহন 
রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন। কি তার 
কাজ কজন জানে সে সম্বন্বে। রাজার 
পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তার রচনাবলী 
আজ পাওয়া যায় না। 

১৯৬৪ সালে হগলীর রাঁধানগরে 
লাঙুলপাড়ায় ও রঘূনাঁথপুরে সরকার 
অধিগ্রহণ করেন ৪২ বিঘা জমি। 
সতীদাহ খ্যাত অমোকতল! শ্মশানের 
কাছে আগাছা ও মোটা জঙ্গলের মধ্যে 


দাঁভিয়ে আছে রাজা রামমোহনের 


তৈরী বাডীর ধ্বংসাবশেষ এবং রাজ্জা- 
রামমোহন রায় স্থতি সংরক্ষণ সমিতির 
বসানো রাজার একটি আবক্ষমৃতি । 

এই জমি দেখাশোনোর জন্য 
একটি সরকারী কমিটি আছে। তার 
আহ্বায়ক সরকারী সংস্থা রাজা রাম- 


"মোহন রায় শিক্ষক শিক্ষণ বিস্তালয়ের 


অধ্যক্ষ । অধ্যক্ষ রাজা রামমোহন রায় 
মহাবিত্ঠালয় রাঁধানগর, খানাকুল ১নং 
বিডিও এবং একজন সহকারী স্কুল 
পরিদর্শক এ কমিটির সন্ত । সম্পত্তি- 
টিতে ৪টি পুকুর এবং বহু আম ও ফলের 
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রায়ের স্মৃতিরক্ষায় 
অবহেলা কেন ? 


গাছ আছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন 
ফেলে ছড়িয়ে বছরে ৪।€ হাজার টাকা 
আয় হয়। ১৯৬৪ সালে সম্পত্তি 
সরকার , নেয়। কিন্তু দেখাশোনার 
অভাবে তার চারপাশে আছ জঙ্গল 
গজিয়েছে । 


বহির্জগতের সঙ্গে রাধানগর আজও - 


প্রায় বিচ্ছিন্ন! কলকাতা থেকে রাঁধা- 
নগর যেতে লাগে ৫1৬ ঘণ্টা । দূরত্ব 
মাত্র ৪- মাইল, ১৯১৬ সালে “হিন্দু 
পেট্িয়ট” পত্রিকায় বল! হয়েছিল যে, 
রাঁধানগর পর্যন্ত রেল যাবে। তার 
পরিবর্তে আঙ্গও সরাসরি বাসে যাবার 
ব্যবস্থা কর] হয়নি । 


-. রাধানাথ ঘোষ 


এই স্মবিধা কেন? 
খবরের কাগজের প্রথম পাতায় 
দেখলাম একটি ছবি পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত - 
শ্‌র পশ্চিমবলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুদ্ত 
ঘোষের হাঁতে তার ফ্ল্যাটের চাবি তুলে 
দিচ্ছেন । যে ফ্ল্যাটের ভাড়া ৬০০ 
টাকা তার. ভাড়া বাবদ ডাঃ ঘোষের 


ন 


কাছ থেকে নেওয়া হবে১ টাক! । অদ্ভুত 


লাগলে|। প্রশাস্তবাবু জানেন ঘে, 
কতলোক সরকারী বাঁডি পারার জন্য 
হাহা করছেন। তারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট 


পাচ্ছেন না। যদ্দি তার! পান তবে 
ধরে নিতে হবে ভাদের খুঁটির জোর 
কেউ আছে। যাদের নেই তাদের 
পাবার সম্ভবন] খুবই কম, হয়তো তার! 


কোনদিনই পাবে না। যারা এখন .. 
টে বেশী ভাড়া দিয়ে থাকেন ভারা ৰু 


ষদ্দি বলে বসেন আমরাও দেশের 
নাগরিক, অতএব আমরাও ১ টাকার 
বেশী ভাড়া দেব না তাহলে মন্ত্রীমপাই 


কি করবেন? তাছাড়া ১৯৬৭ সালের 
২১ নভেম্বরের কালো রাতের বেইমান 


.. মুখ্যমন্ত্রীকে এই স্থবিধা দেওয়া হল 


কেন? 


- জনৈক পাঠক 


চাকরী নিয়ে ইকৎ নেতাদের জালিয়াতী 


১ম পৃষ্ঠার পর 

জেলার নার্দখারকী খনিতে । জমাদার 

সহ ২৮ জন পাঁথর-কাঁটার চাকরী যায় 

যখন সরকার খনি অধিগ্রহণ করেন। 
এর! অধিকাংশই হরিজন এবং 

নিকটবর্তী গ্রামের বাসিদ্দা। এরা! 


আই এন টি ইউ সির শ্রম সংগঠনের 


দ্বারস্থ হয়। আই এন টি ইউ সির 
অধিকাংশ নেতাই খনিতে ছুনাঁতির 


. প্রশ্রয়দাতা, হরিজনদের ব্যাপারে তার] 


টালবাহানা করতে থাকেন। 

বছর চলে যায়। পাথর-কা্টার 
দল চাকরী হারিয়ে দুর্দশার মধ্যে পড়ে । 
শেষ পর্যস্ত এই বছরের. মার্চ মাসে 
একটা চুক্তি হয়, যাতে স্বাক্ষর করেন 
পাণ্ডে, সিং ও চৌধুরী । বলা হয়, 
২৮ জন তাদের চাকরী ফিরে পাবে। 

বি সি সি এল আগের বেতন 
হিসেবে এ ২৮ জনের প্রত্যেককে ৬ 
হাজার টাকা দিতে রাজী হয়, কারণ 
শিল্প ট্রাইবুনাল ছাঁটাইকে বেআইনী 
বলেছে। 

তারপরই শুরু হয় ষড়মন্ত্র। উত্তর- 
প্রদেশের উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর বিহার 
থেকে অন্ত ২৬ জন লোক আনা হয় 
ছাটাই পাঁধর-কাটাদের পদ পূরণের 
জন্য | 

জানা যায়, এ ২৬ জনের প্রত্যেকে 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের € হাজার 
টাকা করে দেয়, যারা বি সি সি এলে 
তাদের চাকরী করে দেবেন বলে 
প্রতিশ্রুতি দেন । 

চুক্তির একমাস পরে ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা ও গ্রামের মুখিয়ার সাহায্যে ২৬ 


জন লোক হরিজনদের নাম ভাড়িয়ে 
নাদধারকী খনিতে চাকরী পেল। 
দরিদ্র হরিজনরা জানতে পারল না 


ক 


™w 


যে তাদের চাকরী “ভজদ্রলোকেরা” __ 


টাকা খেয়ে অন্ত লোকদের দিয়ে দিল । 
বিসিসি এলের রেজিষ্টারে দেখানো 
হল ১৯৭৩ সালে ষে ২৮জন হরিজনের 
চাকরী গিয়েছিল তাদের মধ্যে ২৬ জন 
চাকরী ফিরে পেল। . 

এরিয়! জেনারেল ম্যানেজারর! এবং 
পার্সোনাল বিভাগের অফিসাররা এই 
বেআইনী কাজ সম্পর্কে চুপচাপ ছিলেন। 
পাথর-কাটিয়েদের জমাদার শত রাজো- 
যার ঘটনাক্রমে ব্যাপারটা জানতে 
পারে এবং তারপর বি সি সি এলেও 
জানাজানি হয়ে যায়। জেল! প্রশাঁ- 
সনকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। 


4“ 


ক 


ফলে নাম ভাড়ানো ২৬ জন যখন _ 


ক্ষতিপূরণের ৬ হাজার টাকা প্রায় 
পাবার মুখে তখন বি সি সি এল টাকা 
বন্ধ করে দেয়। 


ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত হয়। 
তদন্তে দেখা যায় এ ২৬ জন লোক 
নাম ভাড়িয়েছে। যেহেতু শঙ্ভু ও নকুল 
রাজোয়ার এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত, 
তাই তাদের পদ ছুটি পূরণ করা হয়নি ।- 

তদ্স্তে আরো দেখা যায় ২৮জনের 
মধ্যে ছজন পাথর-কাটা মার! গেছে। 
কিন্তু তাদের পদেও চাকরী দেওয়া 
হয়েছে । কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিম্মছেন 
যে, আসল পাঁথর-কাটাদের চাকরী 
দেওয়া হবে। 

এখন নাম ভাড়াঁনোরা খনি থেকে 
পালিয়েছে । 
প্রাণপণে চেষ্টা করছেন মামলা থেকে 
বেরোনোর ৷ স্থানীয় প্রশাসনের ওপর 
রাজনৈতিক চাপ আসছে । পাথর- 
কাটারা এখনও চাকরী পায়নি । 


১ 


ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ** 
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প্রাক-বিপ্রব এবং বিপ্লবো তর বাঙলাদেশ 


“বালকুঞ্চ সেন 


পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা 
_ আন্দোলনের পটস্ুমিকাটা কি এবং 
কেনই বা পাকিস্তানের একটা বৃহৎ 
অঙ্গরাজ্য স্বাধীন বাংলাদেশ বূপে 
আলাদা একটা রাষ্ট্র হিসাবে গভে উঠল, 
তার আচ্যঙ্গিক কারণগুলি খুঁজতে 
হলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও এখানকার 
রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেণী চরিত্র এবং 
তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ কি তা পরিষ্কার 
জান] দরকাব। 
ভারতের সংগ্রামী সৈনিক যখন 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে রক্ত ও 
অশ্রর মধ্যে দিয়ে সাফল্যের দিকে নিয়ে 
' যাচ্ছিল তখন চতুর বৃটিশ সরকার 
"পাঠালেন ক্যাবিনেট মিশন, স্বাধীনতার 
এক বিচিত্র নক । এদিকে আমাদের 
, দেশের উভয় দলের (কংগ্রেস ও লীগ) 
নেতার! ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জঙ্গী 
রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন । তারা 
সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ধরা দিলেন । 
ক্যাবিনেট মিশনে ইংরেজদের কুটনীতি 
_ মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের 
একমাত্র প্রতিনিধি রূপে মেনে নিল। 
আপোষের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ 
হবে এই আশায় বৃটিশের এই কুটনীতির 
চালে নেতারা সম্মতি দিলেন! বৃটিশ 
চক্রান্ত এবং এই উপমহাদেশের বিভিন্ন 
শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থান্বেধীদের সংকীর্ণ 
শ্রেণী ও ধর্মীয় স্বার্থ ভারতবর্ষকে নিয়ে 
“গেল ভাঙ্গনের পথে! শেষ পর্যস্ত 
মাউন্টবাটেন প্ল্যান ভারতকে দ্বিখণ্ডিত 


| করল । সবি হল ভারত ও পাকিস্তান | - 


একটা জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেবার 
সহজ উপায় হল সাম্প্রদায়িক বিছ্বেষ। 
সেই বিদ্বেষ ভারতীয় উপমহাদেশে 
চিরস্থায়ী হয়ে থাকল। সাম্প্রদায়িক 
- বিষে ভারত ও পাকিস্তান জর্জরিত 
হয়ে পড়ল । এই ছুই প্রধান ধর্মাবলম্বী 
লোকের মধ্যে সেই বিভেদ স্বষ্টি করে 
গেল সাম্রাজ্যবাদীরাঁ যার বিষদুষ্ট ফল 
আজও আমাদের ভুগতে হচ্ছে! 
১৯৪৭ সালের ১:ই আগষ্ট পাকি- 
_ স্তান সথা হয়! এই নতুন রাষ্ট্রের ছুই 
অংশ ভারতীয় উপমহাদেশের দুই প্রান্তে 
অবস্থিত। পূর্বে পূর্বপাকিস্তান, পশ্চিমে 
পশ্চিম পাকিস্তান । পাকিস্তান এলা- 
কায় একমাত্র সংগঠিত দল মুসলীম 
লীগ। কাজেই মুসলীম লীগ নেতা 
জনাব মহন্মদ আলী জিঙ্গার নেতৃত্বে 
পাকিস্তানে নতুন সরকার গঠিত হয়। 
অঙ্গ রাঁজ্যগুলিতেও একই দলের সর- 
কার ক্ষমতায় আসে । রাজনৈতিক ও 
গণতান্ত্রিক, সচেতনতার দিক থেকে 
পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম অংশের থেকে 
"অনেক সমৃদ্ধশালী কারণ পূর্ব বাংলা! 
“এককালে স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠ- 
স্থান ছিল। পরবর্তী কালে কৃষক ও 


অন্তান্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমস্ত 
পূর্ব বাংলা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । 
কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ 
হয় পূর্ব বাংলায় । পরবর্তী কালে সেই 
আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশে বিরাট 
আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। 

খুব স্বাভাবিক কারণে পূর্ব পাকি- 


স্তানের লীগ সরকারের অগণ্তান্ত্রিক 


কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার 
হয়ে ওঠে। সেই সময় পূর্ব বাংলার 
মুসলীম লীগের পর একমাত্র সংগঠিত 
ছিল কমিউনিষ্ট পার্ট। তাই এই 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমিউনিষ্ট 
পার্টি অন্যান্ত গণতাস্ত্রিক বিরোধী দলকে 
নিয়ে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দো- 
লন আরম্ভ করে। সেই সময়কার পার্টি 
কর্মীরা অপূর্ব বীরত্ব, দৃঢ় ভা ও আত্ম- 
ত্যাগের যে ইতিহাস সবি করে গেছেন 
গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও অন্যান্য 
অর্থনৈতিক দাবীর সমর্থনে তার তুলনা 
মেলা ভার । কমিউনিষ্ট পার্টির এই 
সংগ্রাম জনগণের মনে এই ধারণ] স্ষ্টি 
করতে সমর্থ হয়েছিল যে “ইসলাম 
রাষ্ট্র” হলেই যে মুসলমান শ্রমিক কৃষক 
ও অন্যান্য মুসলীম জনগনের সমস্তা 
সমাধান হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব 
ধারণা । ধর্মের সঙ্গে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবন ধারার কোন যোগ- 
সূত্র নেই। তবে পাকিস্তান স্থা্টি হবার 
পর কমিউনিষ্টরা পার্টির মধ্যে মুসলীম 
কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিরাট 
আকারে সমাবেশ ঘটাতে পারেনি, 
তাই জ্নগণের উপর তাদের প্রভাব 
আর বজায় রইল না। বিশেষ করে 
সাম্প্রদায়িক শ্রেণী বিবর্তনের ফলে 
কৃষকদের মধ্যে পার্টির সংগঠন দুর্বল 
হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় লীগ 
সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি। ফলে 
কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব . পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেশী 
দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি । 
পূর্ব পাকিস্তানের লীগ সরকার এই 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাময়িক- 
তাবে দমন করতে পারায় তাদের মনে 
আস্মসন্তষ্টির উদয় হয়। এরা মনে 
করলেন তাদের রাজত্ব স্থায়ী হয়ে গেল। 
দেশের লোককে শোষণ করার আর 
কোন বাধা রইল না। এর] ভাবলেন 
ধর্মীয় উত্তেজনার আড়াল থেকে ভারত 
বিদ্বেষী জেহাদের আওয়াজ তুলে জন- 
গণকে বিভ্রান্ত করে রাখতে পারলেই 
সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। 

পূর্ব বাংলার পাকিস্তানে অস্ত- 
ভূরক্তির পর সেখানকার সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতিতেও উল্লেষোগ্য পরিবর্তন 
এসেছিল। ভূমি-সম্পর্ক এবং কৃষি 
উৎপাদন সম্পর্কের কোন মৌলিক 
পরিবর্তন না এলেও শোষক শ্রেণী- 


সমূহের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের পরিবর্তন 
সুচিত হয়। ১১৫০ সালে জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদের পর হিন্দু জমিদাররা 
প্রায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে 
আসে। এইভাবে হিন্দু ছোতদার 


মহাজন, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি উচ্চ ' 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক দেশ ত্যাগ 


করে। পূর্ব পাকিস্তানে এই সব শূন্যতা দের 


পূরণ করে সেখানকার মধ্যবিত্ত মুসল- 


মানেরা। এই পরিবর্তনের ফলে 


সেখানকার শোষক ও শোষিত শ্রেনী 


. একই সমপ্রদায়তূক্ত লোক হয়ে গ্রেল। 


এর জন্য পুর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্র- 
দায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি. নতুন 
মোড় নিল। ১৯৫২ সালের ২১শে 
ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের মধ্যে 
এর সুচনা হয়। ভাষা আন্দোলন 
জাতীয় ভাবধারায় এক নতুন মধ্যবিত্ত 


, শ্রেনীর আবির্ভাব ঘটায় । সেখানকার 


নিজস্ব ভাষা ও জাতীয় চেতনার 
উন্মেষ ঘটে । এর দ্বার! সব শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়ের লোককে একই শক্ত মুসলীম 
লীগের বিরুদ্ধে সমবেত করতে সমর্থ 
হয়। সামাজিক বিবর্তনের ফলে এক 
নতুন মুসলীম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে 
উঠছে এটা বুঝেও লীগ সরকার আমল 
দেয়নি । 

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে 
সেখানকার উদীয়মান বুর্জোয়াদের 
মধ্যে অস্তত্বন্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ 
আরও বেডে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের 
বৃহৎ, পুঁজিপতিদের লাগামবিহীন 
শোষণের ফলে । পুর্ব পাকিস্তানে ষে 
সামান্য শিল্প গড়ে উঠেছে তাও 
পশ্চিমা শিল্পপতিদের অধীনে | শত- 
করা মাত্র ১৮ শতাংশ বৃহৎ শিল্প ও 
৬ শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্প পুর্বাঞ্চলে গড়ে 
উঠেছিল । পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানকে 
উপনিবেশের মত শোষণ করতে থাকে । 
এই অসম অর্থনৈতিক নীতিতে পূর্ব- 
দিকের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী লীগ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্ধ হয়ে উঠল। 
এর প্রতিকারের জন্য পূর্ববাংলার এক 
শ্রেণীর বুর্জোয়ারা আলাদা দল গঠনের 
দিকে পা বাড়াল । এক কালের বিশিষ্ট 
মুসলীম লীগ নেতা হামিদ খান ভাসান 
ও শহীদ সোহরাবর্দী মুসলীম লীগ 
ত্যাগ করে “মুসলীম আওয়ামী লীগ” 
গঠন করেন ১৯৪৯ সালে! ইসলামের 
একটা দার্শনিক ভাষ্য মুখবদ্ধে যুক্ত 
রেখে পূর্ববঙ্গের বিকাশশীল বুর্জোয়ার! 
নতুন রাজনৈতিক দলের স্থ্টি করল। 
এই দল প্রথমে টাঙ্গাইলের এক উপ- 
নির্বাচনে মুসলীম লীগ প্রার্থীকে পরা- 
জিত করে প্রথম মুসলীম লীগের পরা- 
জয় সুচনা করল। এতে প্রমাণিত 
হল পূর্ব পাকিস্তানের বুর্জোয়াদের 


ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হয়েছে । মুমলীম লীগের 
পরাজয়ের অন্য একট] কারণ হল 
দ্বেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির 
জন্য দেশের সকল শ্রেণীর লোক 
বিক্ষুক্ক হয়ে উঠেছিল । 

এরপর মুসলীম লীগ ১৯৫. সালে 
সাম্প্রদায়িক দা] আরম্ভ করে নিজে- 
অবস্থানকে শক্ত করার প্রয়াস 
চালাল । এখানকার সাম্প্রদায়িকতার 
ভিত্তিযূলের পরিবর্তনের ফলে এই 
চেষ্টাও খুব ফলবতী হয় নি। এইসব 
কারণে মুসলীম আওয়ামী লীগের জন- 
প্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল । 
ভাষা আন্দোলনের পর থেকে জন- 
মানসে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ 
ঘটতে আরস্ত করে এর ফলে ধর্মীয় ভিত্তিতে 
রাজনৈতিক দল, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্বাচন প্রভৃতি জনগণের কাছে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধক 
মনে হতে লাগল ৷ মুসলীম আওয়ামী 
লীগের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন 
১১৪৭ সালের আগে পর্যন্ত পূর্ববাংলায় 
সাম্প্রদায়িকতার যে অর্থনৈতিক ভিত্তি 
ছিল তা প্রায় অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। 
সাপ্রদায়িক অবস্থানও ক্ষয়িফু। ১৯1৩ 
সালের শেষভাগে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত 
হয় মুসলীম আওয়ামী লীগের অধি- 
বেশন | এই অধিবেশনে বিপুল ভোটা- 
ধিক্যে মুসলীম কথাটা বাদ দিয়ে দলের 
নাম রাখা হল “আওয়ামী লীগ” । 
এই সময়টাকে পূর্ব পাকিস্তানের জন- 
গণের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় 
চেতনার উত্তরণ পর্ব বলা যেতে 
পারে। 

“মুসলীম আওয়ামী লীগ’ নাম 
থেকে মুসলীম কথাটা বাদ দেওয়াতে 
অন্যান্য ধর্মের লোকের এই সংস্থায় 
প্রবেশ সহজ হল। কাজেই এই দলের 
মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটল । 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন মুগলীম 
লীগের মোকাবিলায় একটা জবরদস্ত 
শক্তি হিসাবে দেখা দিল। কালক্রমে 
আওয়ামী লীগে প্রগতিশীল নবাগত 
কর্মীর বিপুল সমাবেশ ঘটল। এর 
মধ্যে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ কৃষক দল ও অন্যান্য 


রর তিন।। 


দলকে নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে 
মুসলীম লীগের বিক্ষদ্ধে বিরাট সাফল্য 
লাভ করল। ২১ দফা দাবীর ভিত্তিতে 
যুক্ত ফ্রন্টের এই জয়ে মুখ্যতঃ পূর্ববাংলার 
উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিক্ষোভই 
প্রকাশ পেল কেন্দ্রীর পাকিস্তান 
সরকারের বিরুদ্ধে। জনাব ফজলুল হক 
সাহেবের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানে যুক্ত 
ফ্রট সরকার গঠিত হল। কেজ্জে লীগ 
সরকার রয়েছে । কাজেই চক্রাস্ত 
আরম্ত হল এই সরকারের পতন 
ঘটাবার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের 
শিল্পপতিদের প্রতিভূ কেন্দ্রীয় লীগ 
সরকার । এরা সবকাঁবের উপর চাপ 
কষ্টি করতে লাগল । শেষ পর্যন্ত ১২ 
(ক) ধারা অনুযায়ী ফজলুল হক মঙ্গি- 
সভাকে বাতিল করে পূর্বপাকিস্তানের 
শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকার নিজের 
হাতে নিল | জনাব ফজলুল হককে গৃহ- 
বন্দী করে রাখা হল। তাকে ভারতের 
দালান আখ্যা দিয়ে লোকের 
বিক্ষোভকে আডাল করার চেষ্টা চলল । 
অথচ এই হক সাহেবই ১৯৪* সালে 
নিখিল ভারত মূমলীম লীগের লাহোর 
অধিবেশনে পাকিস্তান দাবীর প্রস্তাব 
উত্তাপক ছিলেন । এর পর ক্ষমতার 
বখরা নিয়ে কেন্দ্রীয় লীগ সরকারে 
আরম্ভ হল অস্তদ্বন্থ। এইভাবে কোন 
রকমে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যস্ত 
কাটল । অবশেষে ১৯৫৭ সালে জনাব 
আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব- 
পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার 
গঠিত হল, আর কেন্দ্রে শহীদ সোহরা- 
বর্দির নেতৃত্বে নৃতন কোয়ালিশন 
সরকার গঠন করা হল। 

এর মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের রাজ- 
নীতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়। পাকি- 
স্তান সুষ্টির প্রথম দশকে সাল্প্রদায়িক: 
চেতনা থেকে গণতান্থিক চেতনায়, 
উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পূর্ব- 
বাংলায়। এই গণতাস্থিক চেতন৷ 
সৃষ্টিতে সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির 
অবদান ছিল মুখ্য। তবে সেখানকার 
বুর্জোয়া জাতীয়বাদীদের ভূমিকাও 
ছিল। তৎকালীন আন্দোলনে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা ছিল খুব 
ক্ষীণ । এই দুর্বলতা পরবর্তী কালে 
প্রকট আকারে দেখা দিয়েছিল। পাকি- 
স্তানের শিল্পপতিরা ও পূর্ববাংলার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





আাতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ের পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 
১। গঠন সম্পৰ্কীয় ভূবিব্য। ডঃ স্থবীরকূমার ঘোষ ১৯৬, 
২। পুরাজ্জীব বিদ্যা ডঃ শুভেন্দুকুমার বকৃসী ১৯৭, 
৩। প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভূবিদ্য। পতাকীরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১২০০ 





২৬, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাঁতী-১৩ 





॥ চার ॥ 


ধনী দেশে অতল দারিদ্র 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকাৰ 


পশ্চিমী-ছুনিয়ার যে কয়টি মুষ্টিমেয় 
দেশ ও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অভিধানে 
শিল্পোন্গত ধনী দেশ বলে পরিচিত 
তাদের মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সব 
চাইতে নী বলে বিখ্যাত। প্রকৃত" 
পক্ষে মাকিন ধনকুবের গোষ্ঠী বিশ্বের 
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অলিখিত ক্ষমতার 
অধিকারী, । 

কিন্ত তারা কি নিজেদের দেশকে 
দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছে? না, 
পারে নি। পুজিবাছী অর্থনীতি বঙ্ায় 
রেখে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য 
দূর করা যায় না। কারণ ধনকুবের- 
দের দেশতভি ও মুনাফার নিরিখে মাপা 
হয়। দেশের ভৌগোলিক সীমানা 
এবং দেশের অধিবাসী জনগণ তাদের 
মুনাফা শিকারের প্রাথমিক সংরক্ষিত 
অঞ্চল মাত্র! দেশের ভৌগোলিক 
সম্পদ এবং জনগণের শ্রম শোষণ করে 
যার্দের উৎপত্তি, সার! বিশ্বের প্রাকৃতিক 
সম্পদ ও জনগণের শ্রম শোষণের সার্বিক 
বুসক্ষা নিয়েই তার] অর্থনৈতিক নীতি- 
মালা রচনা করে এবং এ নীতিকে 
দেশভক্তির ছন্ন আবরণে ঢাকা দিয়ে 
নিত্য নতুন মুনাফা শিকারে ব্যস্ত 
থাকে। " " 

'সম্রুতি আমেরিকায় রোনাল্ড 
রেগন এই লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে কতক- 
গুলি অর্থনৈতিক নীতিমালা (প্রবর্তন 
করেছেন। মাকিন অর্থনীতিবিদদের 
অনেকেই এই নীতিমালাঁকে 'রেগনো- 
মিক্স’ বা রেগনের ইকনমিকস বলে 
বর্ণনা করেছেন। এই নয়া অর্থনীতির 
কার্য ব্যবস্থা আমেরিকার দরিদ্র জন- 
গণের জন্যে একদিকে তীব্র অসহনীয় 
দারিজ্রা ডেকে নিয়ে এসেছে, অন্য 
দিকে লমরোপকর নির্মাণের শিল্পে 
সরকারী দাক্ষিণ্যের বন্যা. মুনাফা 
শিকারীদের হাতে ক্রমাগত অজন 
সম্পদ তুলে দিচ্ছে। সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ান 
সায়েন্স মনিটর পত্রিকা আমেরিকান 
পলিটিক্যাল" সায়েন্স এসোসিয়েশনের 
সদস্তদের মধ্যে এরেগনোমিক্সে”র 
প্রবণতা, ও লক্ষ্য সম্পর্কে মতামত গ্রহণ 
করে প্রকাশ করেছে যে অধিকাংশ 
সদন্তদের মৃতে প্রেসিভেপ্ট রেগনের এই 
নয়া অর্থনীতি ফেডারেল বাজেটে 
সমতা-বিধান করতে পারবে না। এক- 
মাত্র মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্্রসঙ্জার 
অকারণ ব্যয়বাহুল্য ছাড়া এই ধরণের 
নীতি কোন শফল প্রসব করতে পারে 
না। মতদাঁতাদের অধিকাংশ এই 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে নতুন করে 
অগ্্রজ্ছার এই অদূরদর্শ প্রয়াস এখনই 
পরিত্যাগ করার উদ্ছেশ্তে অবিলম্বে অস্ত 
সীমিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে আস্তর্জাতিক 

আলোচনা পুনরায় আর্ত করা 


প্রয়োজন । রি 

কিন্ত যুদ্ধবাজ মাকিনী ধনকুবেররা 
এই যুক্তিতে কর্ণপাত করে নি। ফলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকট 
থেকে মুক্ত হবার পরিবর্তে আরো! 


"গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে । 


ফলে রেগনোমিকস সঙ্গতিহীন আমে- 
রিকানদের কাছে আরে! বেশী 
অনিশ্চয়তা, দ্বারি্য ও হতাশা নিয়ে 
এসেছে। এর 'একট! চিত্র সামপ্রতিক 
এক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। 

রেগনের এই নয়! অর্থনীতির ফলে 
মাকিন তরুণতরুণীদের মধ্যে বেকারের 
সংখ্যা আশী লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। একই 
ধরণের অর্থনীতি ব্রিটেনে ৩০ লক্ষাধিক 
বেকার সৃষ্টি করেছে । সমস্ত শিল্পোন্নত 
ধনী দেশেই এই বেকারীর জালা তীব্র 
হয়ে উঠেছে । এখানে শুধু আমেরিকার 
নরনারীর অবস্থাই ধরা যাক । 

এর ফলে একমাত্র নিউইয়র্ক শহরে 
১**টি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভবন বন্ধ হয়ে 
যাবে । এই ভবনগুলি আশ্রয়হীন বৃদ্ধ" 
বৃদ্ধা পেনসনপ্রাপ্ধদের জন্য সরকারী 
অর্থান্ুকূল্যে পরিচালিত হয়। এই 
বৃদ্ধবৃদ্ধাদ্দের এখন অসহায় মৃত্যুবরণ 
করা ছড়া আর কি উপায় আছে? 
ওরিগন রাজ্যে ১২** এবং মিচিগান 
রাজ্যে ৩২০** পরিবার আর সরকারী 
সাহায্য পাবেন না। সিলপিনাটিতে 
তিনটি স্বাস্থাকেন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া 
হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাষ্য বন্ধ 
হয়ে যাবার ফলে রেড ইতিয়ানদের 
আর বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ 
দেওয়া হবে না। উত্তর ক্যারোলিনা 
রাজ্যের গভর্নর ঘোষণা করেছেন 
কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ হবার ফলে এখন 
থেকে চিকিৎস বাবদ প্রত্যেক পরি- 
বারের খরচ অনেক বেড়ে যাবে। 

গত ১লা, অক্টোবর তারিখ থেকে 
আমেরিকার লক্ষ লক্ষ পরিবার সরকারী 
চিঠি পেতে শুরু করেছেন যে নয়! 


কেন্দ্রীয় আইনে অতঃপর (১) - 


দারিত্র্যের জন্য অনুদান (২) মাসিক 
সাহায্য বরাদ্দ, (৩) খান্ভরেশনের বিনা 
মূল্যে কুপন ইত্যাদি বাবদ সর্বপ্রকার 


সাহায্য বন্ধ করা হলো। অথচ. 


আমেরিকার লক্ষ লক্ষ পরিবার এই 
সাহাষ্যটুকুর উপর নির্ভর করেই কায়- 
ক্লেশে জীবন ধারণ করে থাকেন। 
প্রায় ৬৭০০০ পরিবার ইতিমধ্যেই এই 
নোটিস পেয়ে গেছেন। ফেডারেল 
নব বিধানে প্রায় ২৫০ দরফা ব্যয় 
সংকোচের এটা একটা! মাত্র নমুন!। 
রোনান্ড রেগন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 


হবার পর ধনকুবেরদের ফরমায়েস মেনে 


নিয়ে যে নব বিধান চালু করেছেন 
তার ফলে ১৬০০ কোটি ডলার ঘাটতি 


কমবে । - মোট ফেডারেল বাজেট 
৩০০৯০ কোটি ভলার। এর মধ্যে 
১৭০৯৪ কোটি ডলার সামরিক খাতে 
ব্যয় বরাদ্দ । সামরিক ব্যয় না কমিয়ে 
বাড়ানো হয়েছে অন্যদিকে মাত্র 
১৯০০ কোটি, ডলার বাচাবার জন্তে 
লক্ষ লক্ষ গরীব আমেরিকানদের. ঘরে 
হাহাকার হৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
এই পরিমাণ ভলার ব্যয় কমাতে গিয়ে 
পূর্ত ও গৃহনিৰ্মাণ বাবদ সরকারী ব্যয় 
৮৯ শতাংশ, ছাত্র ছাত্রীদের লেখা- 


দপণ | হক্রবার, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮১ 


শতাংশ, গরীব জনসাধারণের বৈদ্যুতিক 
বিলের খরচের অন্য অনুদান ৩ 
শতাংশ এবং সর্বোপরি এই আস্ত- 
জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষে অক্ষম প্রতি” 
বন্ধীদের প্রশিক্ষণ বাব খরচের জন্য 
২৯ শতাংশ ছাঁটাই হবে । ধনীদের দেশ 
আমেরিকায় গরীবের উপর এই খাঁড়া 





ঘা সারা দুনিয়াকে বিস্মিত ও মর্মাহত 
করবে। কিন্তু এটাই অবধারিত, পু'জি- 
বাদ টিকে থাকলে এই ধরণের আক্রমণ 
অবশ্বস্ভাবী। তা কাগন্দে পত্রে, খাতাঁ- 
কলমে এই দেশ যতই ধনী বা ধন- 
কুবেরের দেশ বলে পরিচিত হুক না 
কেন। 


পড়ার জন্যে খণদান প্রকল্পের ৪৩ 





|. আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে মাছার ্ডেয়ারীর 
[দ্ধের দাম ২০ পয়সা বাড়বে। 
| এর কারণ ও ১টি 


ঘর আপনার মাদার ডেয়ারীর দুধের দাম লিটারে পিছু 
চু ২০ পয়সা করে বেড়ে যাবে আগামী ১৫ই নভেম্বর 
হর থেকে ! অন্যান্য সকলের মতো মাদার ডেয়ারীতে 

শ্রী আমরাও মূল্যরদ্ধির ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ ও অন্তত 


4 


ভ্রু যা আমাদের জীবনধারনের- মান নিম্নগামী করছে 


[ কিন্ত পেশাদার ডেয়ারী ব্যবসায়ী হয়ে কলকাতা 


এভাবে চলতে পারছে না । ক’লকাতা দুগ্ধ প্রকল্প : 
বোর্থাই, দিল্লী ও মাদ্রাজের সরকার পরিচালিত 

ডেয়ারীগুলির মতো আপনার মাদার ডেয়ারী দু'এক 
কোটি টাকা লোকসান হলেই সরকারী তহবিলে ডে 
আপনারই পকেট) থেকে সর্বদা সাহায্য নিতে পারে 
না। আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হয় আর 
বিগত দু'বছর ধরে আমরা তাই করে চলেছি (এমন 


খ্রি মাদার ডেয়ারীর দুধ আজ অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং 


সু মাদার ডেয়ারী বন্ধ হয়ে যাবে, তা আমরা ঘটতে 

পি দিতে পারি না। সেইজন্যেই আমরা -পলিপ্যাকে 
ই হোমোজেনাইজভূ টোন দুধ প্রতি লিটার ৩ টাকা এবং 
পর মিনি ডেয়ারীর দুধ প্রতি লিটার ২.৭০ পয়সা করতে 
| বাধ্য হচ্ছি । এই মূল্যবৃদ্ধি ১৫ই নভেম্বর রবিবার 
ট্রি সকাল থেকে কার্যকরী হবে । 


আমাদের বিশ্ললীর উপর মাত্র শতকরা ২ ভাগ লাভ 
রেখেও)***কিন্ত আজ আমাদের যৎসামান্য সঞ্চিত 
পু'জিও নিঃশেষিত প্রায় এবং এখন আমাদের 
লোকসান এড়িয়ে চলতেই হবে নয়তো মেনে নিতে 
হবে মাদার ডেয়ারীর | 
অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ও অচলাবস্থা । 


SE 


গত র মোটে দাম 
৮৩ জিনিসের আপনার মাদার ডেয়ারী - 
(নাম বলতে পারেন? আজ্তে হ্যা, কোনওঠিকাদার বা দালালদে 


(আপনার মাদার ডেয়ারীর দুধ। কাছ থেকে দুধ কেনেন না 


১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন আমরা মাদার তা আসে বিশ্বস্ত দুধ উৎপাদকদের বিডি সংস্থা 
ডযারী খুলি তখন হোমোজেনাইজড্‌ টোন দুধ যা থেকে, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ₹ 
8 পলিপ্যাক ও মিনি ডেয়ারী থেকে বিক্রী করা হতো ' অন্ধূপ্রদেশ ও গুজরাটের গ্রামে শ্রামে । কখনোও এই 
তার দাম ছিল লিটার প্রতি ২.৬০ গয়সা। গেষ্্রোলিয়াম- দুধ ক'লকাতায় পৌ ছাবার আগে ২০০০ কি: মি: 
জাত দ্রব্যাদির মূলারদ্ি হওয়ার ফলে, ১৯৭৯ সালের পর্যন্ত পথ পাড়ি দিয়ে আসে সম্পূর্ণ পৃথক রেল 
নু নভেম্বরে আমরা পলিপ্যাকের দাম ২০ পয়সা বাড়াতে টাংকারে। 

বাধ্য হই । অবশ্য আমরা যা সবচেয়ে বেশী বিক্রী | 
হয় সেই মিনি ডেয়ারীর দুধের দাম ১০ পয়সা কমিয়ে 
b] লিটার প্রতি ২:৫০ পয়সা করতে সক্ষম হয়েছিলাম । 





ঘর প্রতিদিন আমরা প্রায়.২ লক্ষ লিটারের মতো দুধ 
টব বিশ্রী করছি এবং তা আরোও বাড়তির দিকে । 
ক্রেতাদের ও আমাদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পক 


র্‌ গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন এই পরিমান বিক্রী সত্তেও ১৯৭৯ সাল নাগাদ ত্বালানীর মূল্যরদ্ধির ফলে দুধ 


9 মল্যবদ্ধির সঙ্গে আমরা পেরে উঠছিনা। আপনার - 


প্র মাদার ডেয়ারী ব্যবহার করে এমন সব কিছুরই 


অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ দাম বেড়েছে__তা সে ' 
নও ড়ো সাবানই হোক বা মোছবার কাপড় । 
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টাটকা অবস্থায় পরিবহণের খরচ অত্যন্ত বেড়ে গে 
এর সাথে সাথে বেড়েছে গ্রামে গ্রামে দুধ উৎপাদনে 
খরচও ! এই দুধ উৎ্পাদনকারীরা যা যা কেনেন 

বরই দাম বিগত দু'বছরে শতকরা ৩০ ভাগ বে; 


দপণি | শুক্রগার) ১৩ই নভেম্বর ১৯৮১ 


ভূঙড় ভোটার নিয়ে ভূতের কা. 


জানেন উক্ত কাগজের পরিচাঁলকবর্গ। 
তন্ত পাল্টি ঘর 'যুগাস্তর’ একপ কাজে 





নিতাস্ত অদক্ষ প্রতিযোগী মাত্র। 
শ্ৰীপতি নন্দী যাই হোক্‌ কেন্দ্রে জনতা সরকারের 
শ্বনামধন্য৯আনন্দবাঙ্গারটু;পত্রিকা টির CE পতনের পর থেকে উক্ত আনন্দবাজার 


কিছুকাল যাবৎ প্রতি স্লুরবিবারের না কেন, পিটি আই-ইউ এন আই, 
সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোষণাঃ*করে$ পাত্রপান্রী যাত্রার বিজ্ঞাপন ও আইন 


ও যুগাস্তর পশ্চিমবঙ্গে কং-ই নাঁযক 


অনাথ বালকের পিতৃব্যের দায়িত্ব সংগ্রহ না! করে উপার থাকে দা. দুল 


তা এড়িয়ে চলতে পারবে কেন? 


থাকে6“আযাদেরাআজিকার কাগজে, 
পৃষ্ঠা সংখ্যা বার” । $ বিষয়টির নির্গলি- 
তার্থ এই যে, আমরা পৃষ্ঠাসংখ্যা ও 
পাঠ্যাংশ বাবদ ?ক্রেতাগপকে£অন্যান্য 
“দ্বিনে যেমন [ঠকিয়ে:[ু&খাকিঃ আজ 


আদালত (স্ুন্ধপা গুহ ইত্যাঁছি) প্রসঙ্গ 
বাদ দিলে সংবাদ সম্পর্কায় প্রতারণার 


পালন করতে নতুন উচ্মে নেমে 
পড়েছে। কিন্তু যাদের মস্তি বলতে 


কাজে আঁনন্দবাঁজারী প্রতিহের কথা “কিছুই নেই সে হেন কং-ই গণের 
আনন্দবাজ্জারের পাঠকমহল যেমন অভিভাবকগিরিতে যতটা বিড়ম্বনা 





তা সে কেরোসিনই হোক বা গবাদি 
খাদ্য ৷ এই পরিস্থিতিতে আমরা কি দুধ 
ধাদনকারীদের মাত্র কয়েক পয়সা বেশী দিতে 
ত্তি করতে পারি.ষখন জানি এরা এক দৃর্বিসহ 
দের শিকার যা এদের শিশুদের জীবন 
'ংকার কারণ £ 


ধা অবশ্য সত্যি যে মাদার ডেয়ারী যদি দুধ 
পাদনকারীদের ন্যায়সঙ্গত মূল্য না দেয় তবে দুধ 
ধরাহ বেশীদিন অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব নয় কারণ 
উৎপাদনকারীরা তখন অন্য যে কোনও জীবিকা 
{ নিতে বাধ্য হবে । যতই হোক, তাদের কোন 
ভাতার অথবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ নেই 
নকি অনেকেরই এক একরও জমি নেই । 


[াদের পরিস্থিতি এদের সম্পূর্ণ বিপরীত £ আমরা 
সৌভাগ্যবান ক'লকাতাবাসী, তারা রাজ্যের 
ধানী-আধুনিকীকরণের নানা প্রকল্পে লাভবান ৷ 
ডাও অনেক ভাগ্যবান ক'লকাতাবাসীই মহার্ঘভাতা 
ন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগ করেন-- 
সরকারী কি বেসরকারী উদ্যোগেই কাজ করুন 
কন। 


ফল্যের খতিয়ান ৪ 


৮ সালে আমরা যখন ক'লকাতা মাদার ডেয়ারী 
বার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম তখন আমাদের 
"যথেষ্ট ভীতিমিশ্রিত চাঞ্চল্য ছিল । আমরা 
মবঙ্গের রাজধানীতে সেবার দায়িত্ববদ্ধ_ 

রা যখন যেমন দাবী করবেন--তার উপর 

হু সেরী মানের দুধ সরবরাহ করতে হবে। 
প্রায় দু'বছর পরে এখন আপনি খতিয়ে দেখুন 
টা সাফল্য আমরা অর্জন করেছি । আমরা 

সাধ্য চেষ্টা করেছি সারা ৰহর ধরে সুপ্রচুর ভাল 
বর দুধ সরবরাহ করতে যাতে দুধের রেশন বলে 
না থাকে ও চাইলেই যাতে দুধ পাওয়া ষায়। 
ভাবে এই ডেয়ারী প্রস্তুত ভাতে আমরা আরও 
প্রতিদিন চার লক্ষ লিটার দুধও বিশ্রী করতে 
তাম । কিন্ত হায় ! তার জন্যে দরকার আপনাদের 
য্য ও সহযোগীতা । 


যব আপনি আপনার অঞ্চলের মিনি ডেয়ারীর সঙ্গে 
চিত যা খেকে আপনি আপনার সুবিধামতো 

র যে কোনও সময়ে যে কোনও পরিমান দুধ 

5 পারেন, কোনও কার্ড ছাড়াই । আপনার প্রায় 
[গোড়াতে এ এক ডেয়ারী প্রকল্পের সুবিধা যা 
নাকে সেরা মানের ঠাণ্ডা দুধ সরবরাহ করে । 
আরোও মিনি ডেয়ারী তৈরীর জন্যে ক'লকাতা 
হরতলীতে সঠিক জায়গা দরকার । মিনি 

রীর জন্যে মোটে ৩৫০ ক্ষো: ফু: জায়গা পেতে 
নার মাদার ডেয়ারীকে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন 


(GO 


একটি পর পরিচালনা িস্তাশানাল ভোরী ভাভলপেক্ বোর্ড J | 


জানেন ভার চাইতেও অনেক বেশী 





হতে হচ্ছে । আমরা নিশ্চিত যে আপনার মতো 
সুবিবেচক জ্রেতার পক্ষে আমাদের জায়গা পেতে 


পি 


সাহায্য করা সম্ভব, আপনার প্রভাব ও আপনার টু 
এলাকার কর্পোরেশন/মিউনিসিপালিটি পদাধিকারদের 


অনুপ্রহে। 

আজে হ্যা । আমরা দেখেছি যে আমাদের ক্রেতারা 
আমাদের ও দুধ উৎপাদনকারীদের অসুবিধা 
বুঝেছেন ! এই কারণেই আমরা এই শিক্ষামূলক 
প্রচারে এই পরিমাণ অর্থব্যয় আপনারই অর্থ) 
সঙ্গত বলে মনে করেছি যাতে আমরা আমাদের 


অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি আমাদের ক্রেতাদের কাছে . রর 


তুলে ধরতে পারি । 


' আমরা বিশ্বাস করি, খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 
আমাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে এক নতুন সংগঠনের | 


হাতে মাদার ডেয়ারীর পরিচালন-ব্যবস্থা তুলে 


দেবেন যা গঠনও করবেন তাঁরা নিজেরাই । আমরা ছি 


অর্থাৎ আপনার মাদার ডেয়ারীর পরিচালক-বর্গ 
তখন আপনাদের এক দুঃখবহ বিদায় জানাবো । 


হয়তো আমরা বর্তমান ২০ পয়সার মূলারদি কার্যকর ছু. 
না করতে পারতাম যাতে এর যাবতীয় দোষ মাদার 


ডেয়ারীর নতুন পরিচালকবর্গের উপর পড়ে'**কিম্ত 


. এক পেশাদার পরিচালকবর্গের পক্ষে তা সঠিক কাজ | 
হোতো না। এর পরিবর্তে আমরা বরং এক আর্ধিক 


স্বাবলম্বী সুন্দর ডেয়ারী নতুন পরিচালকবর্গের হাতে 
তুলে দেব যা এর সুন্দর চেহারায় মানানসই । কিন্তু 
এটা সত্যিই দুঃখের কথা যে মাদার ডেয়ারীকে 
স্বাবলম্বী করে তুলতে আমাদের মূল্যরদ্ধি চাপিয়ে 


দিতে হচ্ছে আপনাদেরই অর্থাৎ আমাদের ক্রেতাদের 


উপর । আমরা আশাকরি এরজন্যে আপনারা বিমুখ 
হবেন না। আমরা আমাদের যথাসাধ্য করছি ও 
করে যাব, ঘতদিন না সেই দিনটি আসে যেদিন 


আমাদের মাদার ডেয়ারীর পরিচালন-ভার তুলে দিতে 


হবে নতুন পরিচালকবর্গের হাতে ৷ 
সেইদিনটির আগে পর্যন্ত দয়া করে আমাদের সাথে 


সহযোগিতা করুন--আমাদের সাথে থাকুন । আমরা ছু 


যেন আমাদের উত্তরসূরীদের বলতে পারি--“আজে 
হ্যা। মাদার ডেয়ারী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ডেয়ারী-__ 
আর এই ডেয়ারী এক যুক্তিপ্রবপ ওয়াকিবহাল 

ক্লেতারন্দের সেবায় নিম্মোজিত |” .. ib 
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মাদার ডেয়ারী ১ 
ক'লকাতা 


থাকা সম্ভব, আনন্দবাজার যুগাস্তর 





পাড়ায় পাড়ার কং-ই অনুষ্ঠিত দাঙ্গা 
উস্কানি, রাজনৈতিক বিক্ষোভের নামে 
রাস্তাঘাটে আইন শৃহ্ঘল। বিপর্যস্ত করা, 
মায় চলতি ট্রামে-বাসে আগুনে বোমা 


‘মেরে নর্নারী হত্যা, ইত্যাদি বীভৎস 


কার্যকলাপের দ্বায়ভাগ এ কাগন্দ- 
গুলোর উপরেও অনেকটা বত্বায় এ 
বিষয়টি কিন্ত আজ কারে! অজ্ঞান! নয়। 
মানুষ নিজের আচরপেই সব চাইতে 
বেশী আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। 
অতঃপর উক্ত দৈনিকঘয়ের সম্পাদকীয় 


স্তস্ভে অথবা অনান্য “কলমে” ঘতটাই 


জানগন্মির প্রদর্শনী দেয়া হোক্‌ না 
কেন, এদের উদ্কানীগত দায়িত্ব ও 
বিদ্বুদ্ধিগত নাবালকত্ব কোথাও ঢাকা 
পড়ে না। 

নতুন একটি ফিকির জুটেছে 
আগামী বছরের সম্ভাব্য নির্বাচনকে 
উপলক্ষ করে। “ভোটার তালিকায় 
কারচুপি” বিষয়ক মুখরোচক এবং 
নিরর্থক একটি প্রসঙ্গ তুলে উভয় 
দৈনিক দ্বারুণ দারুণ বয়ানে ব্যাধ্যানে 
নানা সমস্ত “রিপোর্ট নিবেদন করে 
আসছে-__বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন 
কাল থেকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। 
বয়ানগুলি এইরূপ £ “ভোটার তালি- 


কায় মরা মাছষের নাম আছে, জীবস্ত 


অনেকের নাম নেই, স্কুল ফাইন্যাল 
সার্টিফিকেট অনুযায়ী অগ্রাপ্তবয়স্কদের 
তালিকাভূক্ত করা হয়েছেঃ 


তালিকাভূক্ত ছিলেন এমন অনেকে 
তালিকাচ্যুত, পূর্বেকার তুলনায় নতুন 


তালিকায় কোথাও কোথাও ভোটার 
সংখ্যা কমে গেছে আবার কোথাও 
বেশী - অতএব যাদের নাম বা গেছে 
ভারা কংই এবং যাদের নাম 
তালিকাতৃত্ত তারা সি পি আই এম- 


পন্থী, এবং যেহেতু তালিকাটি পশ্চিমবঙ্গ 
' সম্পৰ্কীয় সেহেতু পূর্বেকার “বিশুদ্ধ 


তালিকাকে বামক্রণ্ট তথা সি পি এম 
(ওদের ভাষায়) তথা রাজ্য কো-অস্ডি 
নেশন কমিটি “অশুদ্ধ, করে নিয়েছে 
যাতে আগামী নির্বাচনে কংইএর 
সুনিশ্চিত জয়লাভ ঠেকিয়ে বামফ্রন্ট 
পুনরায় গদীতে আসতে পারে ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

অথচ সকলেই জানেন, ভোটার 
তালিকা প্রকরণ নির্বাচন কমিশন ও 
তাদের লোকজনের ব্যাপার, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ভোটারদের সঙ্গে তালিকাকর্মী - 
গণের সাক্ষাৎ যোগাযোগ সম্ভবপর হয়ে 
ওঠে না-বাড়ীর লোক এমন কি 
প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বিবরণ 


ছিল না। 


ফাইনাল সাঁটিফিকেকেটে বয়স অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রেই কমিয়ে দেখানো! হয় 
এবং তা দূরদর্শী অভিভাবকগণের 
ইচ্ছাহুক্রমেই কিন্তু ভোটার ভালিকার: 
বেলায় অভিভাবকগণ সেরূপ ইচ্ছা 
করেন না (এসসমস্ত কান্দে চ্যালেপ্ 
জানাবার কোন এক্তিয়ার তাদিকা- 
কর্মীর নেই), কোন ব্যক্তি তালিকা- 
ভুক্ত হয়ে মারা গেলে তার নাম 
খারিজ করার দায়িত্ব অন্যান্যের, 
শহরাঞ্চলে ভোটারগণ অধিকাংশই 
তাড়াটে অথবা অন্তরূপ অধিবাসী 
বিশেষতঃ অবাঙালীদের ক্ষেত্রে, অনেক 
ভোটার ভোট দিতে মোটেই আগ্রহী 
নন অতএব নাম কাটা গেলে কিংবা 
নখিতুক্ত না হলে নতুনভাবে ভালিকা- 
ভুক্ত হতে আগ্রহী নন, তারপরও 
রয়েছে 'ক্লারিক্যাল এয়ার’ নাষক 
ব্যাপার । এক কথায়, ভোটার তালিক। 
কখনো! বিশুদ্ধ হতে পারে না, কদাচ 
ব্রং পূর্বেকার অশুদ্ধ 
(কংগ্রেসী জমানায়) তালিকা বর্তমানে 
‘সংশোধিত’ হলে পূর্বেকার ভূতুড়ে 
ভোটার বাদ গেলে ভোটার সংখ্যা 
কোন &কোন ক্ষেত্রে গুরুতর্ভাবে 
কমতেও পারে । 

এ সমস্ত সংবাদ বা তথ্য সকলেই 
জানেন, বোঝেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বাধিক প্রচলিত দৈনিকগুলির 
সাংবাদিক ও সম্পাদকগণ সেটুকুও 
জানেন ন! এমন যদি হয়, তাহলেও 
কি এর! সাংবাদিক? 

ক ক lh 

বেজ্ায় চটে গেছেন যুগান্তর 
কাগজের “কলমী, শ্রমহেন্র চক্রবর্তী । 
চক্রবর্তী মশায়ের উদ্মার কারণটি 
অবশ্তই গুরুতর। স্বামীর চাইতে স্ত্রীর . 
বয়ম অধিক বলে বর্ধিত হলে কোন্‌ 
ভদ্রলোকের না গৌস! হয়? ভোটার 
তালিকায় মহেম্্বাবুর চাইতে তার 
দ্রীকে বয়োবুহ্ছ৷ বলে দেখানো হয়েছে 
অথচ সত্যি সত্যি তা নয়। 
বাবুর মতে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
ষড়ষন্ত্র বিদ্যমান এবং উক্ত যড়ঘস্বকে 
ব্যর্থ করে দিতে তিনি দু'বার ভোটদান 
করেন নি, পাছে বামফ্রন্ট সরকার 
তাকে পরকীয়া সম্পর্কীয় ব্যাপারে 
জড়িয়ে .কোনরূপ রাজনৈতিক ফায়দা 
ন! তুলতে পারে। মহেন্দবাবু দূরদর্শী 
ব্যক্তি, তার হু শিয়ারিকে মনে রেখে 
অতঃপর আমরাও বামফ্রন্ট সম্পর্কে 


সতর্ক থাকবো। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


মহেত্র . 


|| ছয় ॥ 


লু শুন? জন্মশত ব্য বরণে 


মিহির আচার্য - 

চৌ স্থ-রেন, লু শুন লেখক-নামে 
যিনি খ্যাত, আধুনিক বস্তবাদী চীন 
সাহিত্যের পথিকৃৎ্। জন্ম চেকিয়াঙ 
প্রদেশের শাও সিডএ ১৮৮১ ২৫শে 
সেপ্টেম্বর । মৃত্যু শাংহাই-এ ১৯৩৬-এর 
১৯ অক্টোবর, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে। 
মহান লেখকের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ 
হল। 
_ শ্রন্া নিব্দেনের আগে ব্যক্তিগত 
তিক্ত অভিজ্ঞতার ঘটনাটি বলে নিই। 
কথাটা অবিশ্বাস্ত হলেও স্বীকার করে 
নিতে হবে যে, এদেশে বিশেষ করে 
মহান চীনের রাজনীতি-সাহিত্য- 
‘সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে 
তার্দের বাইরে শিক্ষিত সংস্কৃতমন! 
ব্যক্তিদের মধ্যেও এই লেখক সম্পর্কে 
কাকর অনুস্থিৎমা নেই । কেউ হয়তো 
নাম শুনেছেন । আবার অনেকে তার 
নামও শোনেন নি। শেষোক্তদের মধ্যে 
সবাই যে সোভিয়েত-চীন মতাদর্শের 
, শিকার, এমন নয় । কারুর অজ্ঞতার 
মূলে রয়েছে একজাতীয় মানসিকতা।। 
এ দেশে অচেতন কিংবা সচেতনভাবে 
মুরোপ বলতে ষে বিহ্বলতা দেখা যায় 
এশিয়া সম্পর্কে তা দেখা যায় না। 
এমন কি কথাটা স্থূল শোনালেও 
স্বীকার করতে হবে ফুরোপীয় কমিউ- 
নিস্ট পার্ট তথ] কমিউনিস্ট" বলতে 
যেমন আমাদের ভক্তি গদগদ ভাব, 
এশিয়ার কমিউনিস্ট.পার্টি তথা কমি- 
উনিস্ট সম্পর্কে ততটা শ্রদ্ধাবোধের 
অভাব । তুলনা করে বললে অনেকটা 
কলকাতার কমিউনিস্ট নেতা বা কর্মী- 
দের সঙ্গে যেমন মফঃশ্বলের নেতা বা 
ক্মীর্দের ফারাক । 

লুশুন সম্পর্কে শিক্ষিত সংস্কৃতি- 
মানদের এই অমার্জনীয় অজ্ঞানত! 
মার্কসবাদী পার্টিগুলির মধ্যে আত্মাম্র- 
সন্ধান জাগাক যে, সমাজ-বিপ্রব তে 
দুরস্থান, আমর কী ভয়ংকর সংকীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে আটকে আছি, তার জমা 
খরচ নেয়া দরকার ৷ 

ধন্তবাদ যে আমাদের প্রধান 
লেখক রবীন্দ্রনাথের গল্পে লু শুনের 
উল্লেখ আছে। সোঁ ভি য়ে ত-চীনের 
মতাদর্শের লড়াই উত্তঙ্র হওয়ার 
ফলে ‘রাজনৈতিক কর্মীরা নিজের 
নিজের বিশ্বাল মতো। সোভিয়েত বা 
চীন, একটি পক্ষ বেছে নিয়েছেন । 
সোভিয়েতপ্রেমীদের বাড়িতে মাও সে 
তুঙ বালু শুন থাকা মানে গুণাহ। 


যতদূর জানি চীনাপ্রেমীরা সোভিয়েত . 


বিপ্লবকে আস্তর্জাতিক সর্বহারাদের 
বিজ্ঞয় বলেই মনে করেন। লেনিন- 
স্তালিনের সঙ্গে মাও সে তুঙের গ্রন্থ 
এবং শিক্ষাকে বৈপ্লবিক কর্ম বলেই মনে 
করেন। 


এডগার নো, আনা লুই ই্উ-এর 
রচন! সত্বেও পুনরুক্তি হলেও দৃঢ়ভাবে 
বলার দরকার এ ক্ষেত্রেও যুরোপ ও 
এশিয়ার উচ্চ ও হীনম্মন্ততা নির্বোধ 


সংস্কারের যতো কাজ করছে। শাদা 
াহেবরে বা শাদা বাঘের প্রতি আক- 
রণ প্রবাদ হাটি করেছে । 


| ২] 
: মহান বিপ্লবী মাও সে তুঙের 
মন্তব্য উদ্ধার করেই আলোচনা করা 
ষাক। লু শুন সম্পর্কে মাও বলছেন £ 


নেতা, শুধু সাহিত্য জগতেরই মহান 
মামুয ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক- 
জন মহান চিন্তাবিদ ' ও বিপ্লবী । লু 
শুনের ছিল অনমনীয় একাগ্রতা, 
ছিলেন সর্বপ্রকার চাটুকারিতার উধের্ব। 
গুপনিবেশিক ও আধা, ওঁপনিবেশিক 
দেশের মানুষদের মধ্যে এটি একটি 
ছুলভ গুণ। জাতির বৃহত্তর মাহুষের 
প্রতিনিধি হিসেবে লু শুন শক্রপুরীর 
মধ্যে ফাটল কৃষ্টি করেন ও আঘাত 
হানেন। সাংস্কৃত্ক ফ্রন্টে লু শুন 


ছিলেন অগ্রগণ্য সাহসী, সর্বাপেক্ষা. 


দুঢচেতা, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং সর্বা- 
পেক্ষা উদ্দীপিতহৃদয় জাতীয় বীর । 
আমাদের ইতিহাসে তার আর দোসর 
নেই। তার পথই ছিল চীনের নতুন 
জাতীয় সংস্কৃতির পথ ৷” | 
মাও সে তুঙের মতো কমিউনিস্ট 
নেতার এঁই গুণগ্রাহিতার সঙ্গে সকৌ- 
তুকে কথাটা মনে পড়ছে যে, জীবনের 
শেষ দশ বছর লু শুন মার্কসবাদী 
চিন্তায় আকৃষ্ট হলেও তিনি কোনোদিন 
কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত হন নি। তবু 
মাও পার্টি-লেখকদের চেয়ে তাকেই 


‘ বিপ্লবী, সংস্কৃতি 'হুজনে সেনাপত্যে 


(Commander) বরণ করে নিয়েছেন। 


আমাদের দেশে পার্টি কর্মীদের বাইরে ' 


মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখকদের 
এ-্বীকৃতি জোটে না। সৌভাগ্যের 
বিষয় গঞ্ধির লেনিন ছিলেন, লু শুনের 
মাও সে তুড়। অবশ্য দুঃখ করারও 
কোনো মানে, নেই পেটি-বুর্জো়া 
নেতৃত্বের কারণে এ দেশে তত্বে ও 
প্রয়োগে বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠে নি 
বলেই লেনিন-গকি মাও-লু শুন সম- 
ঝোতারও অবকাশ নেই । রাজনীতি ও 
সংস্কৃতি এ দেশে চোরে চোরে মাঁস- 
তুতো ভাই। 
lout 

লু শুনের যে জ্রিনিসটি আমার 
কাছে সর্বাধিক আকর্ষণ করে তা হচ্ছে 
তার অমল দেশপ্রেম । স্বদেশ যেন তার 
কাছে রক্তমাংসের জীবস্ত, তাঁর 
চেতনায় অচ্ছেচ্যবদ্ধনে জড়িয়ে আছে। 
এবং এই দেশ কোনে! কল্পনার যুক্তি 


.নয়। সাম্রাজ্যবাদ, পনিবেশিকতা! ও 


সামস্ত- বর্বরতার শোষণে .জর্জরিত 
প্রধান গ্রামীণ চাষী জীবনকে তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে চিনতে পেরেছিলেন । 
নিবিড়ভাবে এই দেশকে জানার বাস্তব 
ভঙ্গি গ্রহণ- করতে বাধ! দেয় নি। 
আমাদের দেশের -কমিউনিস্টর] যত 
আস্তর্জাতিকভার ভানই করুন না৷ 
খাটি দেশকে চেনা, বোঝা, ভাঁলো- 


দেশ নেই, যিনি দেশকে যথাযথ . 
| ক সামস্ততাঙ্জিক পরিবার প্রথা এবং কন-: 
. ফুসিয়ামের অনুষ্ঠানসব্ব . ধর্মমতের 


দর্পণ | 


তরুণ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সামীজ্যবাদ 
সামস্ততঙ্্ বিরোধী বিপ্লবী লড়াই। 
যার চুড়ান্ত রূপ নিল ১৯১৯'র ৪ মে 
আন্দোলনে । এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
ছিল বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের হাতে, 
শ্রমিক-চামীদের প্রতিনিধি, মার্কনবাদী 
চেতনাসম্পন্ন কমরেড লি তা-চাও এবং 
মাও সে.তুঙের, দখলে । . পেটি-বুর্জোয়া 
লু শুনের সঠিক পক্ষপাত ছিল এ দেরই 
প্রতি। ১৯২১:এ চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির জন্ম নতুন রাজনৈতিক দ্বিগস্তকে 
উন্মোচিত করল ।. 


ইতিমধ্যে ১৯১৮-তে লু শুন ছদ্ম-: 


নামে ‘নিউ ইয়োথ পত্রিকায় বেরুল 


. তার -বিখ্যাভ প্রথম গল্প "পাগলের 


রোজনামচা” | লু শুন আক্রমণ করলেন 


বিরুদ্ধে লু শুন চীনের নতুন সাহিত্যের 
ভিত, খুড়জেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল 


অনবস্য জঙ্গী সমালোচনামূলক প্রবন্ধ । 


এছ ১৯২৩-এ বেরুল তার প্রথম গল্পসংগ্রহ 





বোঝেন না, তার আস্তর্জাতিকতা। 
একটা ভঙ্গি ছাড়া কিছু নয়। তাই 
বোধ হয় আমরা স্বাবলম্বিতা অর্জন 
করবার বদলে কখনো! সোভিয়েত 
কখনে! চীনকে হুবহু অহ্ৃকরণের মধ্যে 
দিয়ে নিজেদের চেতনার দারিদ্র্যকে 


লুকোতে চাই। আমার বিবেচনায় 
সদর্থে জাতীয় দায়িত্ব পালন আস্ত- 


জাতিকতার বিরোধী নয় | যে নিজের ' 


দেশকে ভালোবাসে তার পক্ষে অন্কের 
দেশকে ভালোবাসতে বাধা নেই'। 
আমরা কমিউনিটি তাত্বিক্রা যত 
থিওরির ধুলো-গড়াই তার অন্ধকারে 
বাস্তব দেশের .চেহারাট হারিয়ে যায়। 

বস্তুত লু শুনের দেশ সম্পর্কে যে 
অন্বেষা, যে ধাপে ধাপে উত্তরণ, চীনের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসও 
তাই। লু শুন এককালে পেটিবুর্জোয়! 
শুভেচ্ছা সম্বল করে দেশের দুর্গতি 
দূর কররার স্বপ্ন দেখেছিলেন । বিপ্লবের 
মূল শক্তি যে অগণন কৃষক, তা বুঝতে 
পারেন নি। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে 
‘জাতীয় চরিত্রঁ গঠনের কল্পনা করে- 
ছিলেন। ১৯১১-র বিপ্লবে মাঞ্চ- 
সাত্রাজ্যের পতন হল, সামস্ততস্ত্র ও 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ যথারীতি অটুট 
রইল। ১৯১১-র বিপ্রবে মোহভঙ্গ হল 
লু শুনের। চলল পথ-হাতড়ানোর 
পালা । শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ । ১৯১৭ সালে 
রাশিয়ায় বিপ্লবের রক্তপাতের মধ্যে 
জন্ম নিল জনগণের সোভিয়েট রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা। চীনেও শুরু হয়েছে ছাত্র ও 


কিদ্‌ টু আর্মস”, যার মধ্যে রয়েছে 
শ্রেষ্ঠ গল্প ছুটি ‘মাই ওহ্চ হোস’ ও ই, 
স্টোরি অব্‌ আ কিউ? ৷ 
নিজের লেখা ছাড়াও পিকিং 
বিশ্ববিষ্থালয়ে ছাত্রদের সবরকম 
আন্দোলনে তিনি সামিল । বেআইনী- 
তাবে শিক্ষা! বিতাগ ৯৯২৫-এ মহিলা- 
“দের জন্য *পিকিং নর্ম্যাল বিশ্ববিশ্তালয় 
বন্ধ করে দিলে তিনি শিক্ষার্থীদের পক্ষ 
অবলম্বন করলেন। ১৯২৬-এ ছাত্র- 
হত্যার প্রতিবাদে লেখনী ধারণকরলেন। 
১৯২৪-২৬ তিনি পিকিংএ অসামান্ 
প্রিয় ব্যক্তিত্ব । ১৯২৬-র আগস্টে তিনি 
পিকিং ছাড়তে বাধ্য হলেন। এই 
বছরই বেরুল তার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 
‘ওয়াণ্ডারিংং। ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ তার 
সাহিত্যের প্রথম পর্ব চুকল। ১৯২৭ 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাংহাই-এ তার 
দ্বিতীয় পর্বের ফবনিকাপাত ঘটল। 
পিকিং-জীবনে ছোটগল্প ছাড়া 
তিনি লিখেছেন ৪ খণ্ডে প্রবন্ধ গ্রন্থ, 
এক খণ্ড গন্ধ কবিতা, চীনা উপন্যাসের 


রঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কিছু সোভিয়েত 


অন্বাদদকর্ম। 


| | ৪ ॥ 

সাহিত্যকর্মী হিসেবে লু শুনের 
তাঁৎপর্ষময় অধ্যায় শুরু হল। ১৯২৬-এর 
ডিসেম্বর আ্যাময় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে 
১৯২৭-এর ডিসেম্বর চাকরি নিয়ে তিনি 
এলেন  ক্যা্টনে সান ইয়াৎ-সেন 
বিশ্ববিস্ভালয়ে। সেই বছরই এপ্রিলে 
শুরু হল চিয়াং কাইশেকের কমিউনিস্ট 
দেশপ্রেমিক্ধের ধরপাকড় এবং নিধন 
যজ্ঞ। সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববি্ভালয়ের 
ছাত্রর্দেরও গ্রেপ্তার ও হত্যার বিরুদ্ধে 
লুশুন প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। লু 
শুন পদত্যাগ করলেন । শ্বেতসম্তরাসের 
বিভীষিকায় লু শুনেরও ব্যক্তিগত " 
নিরাপত্তা রইল না। তিনি ক্যানটন 
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ছেড়ে সাংহাই-এ স্থায়ী আশ্রয় নিলেন। 
শুরু হল লু শুনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়! ৰ 
১৯২৮এ প্রকাশ করলেন “দি 
টরেন্ট” পত্রিকা । মার্কসীয় সমাজ, 
বিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্বের ুত্রপাত হল। 
এই' সঙ্গে চলল কমিউনিস্ট প্রভাবিত 
গণ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ । 
১৯২৮-এ রেভলিউশনারি মিউচুয়াল 
এড. সোসাইটির সমস্ত, ১৯৩০-এ ‘চীন 
ফ্রিডম লীগের, অন্যতম প্রবক্তা, 
১৯৩*-এই চীন লীগ অব্‌ লেফট- 
উইং’ রাইটাসের উদ্‌গাতা ও প্রধান 


,নেতা। ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে ‘চীনা 


লীগ ফর সিভিল রাইটস; এ যোগ 
দিলেন। শাংহাই-এ জার্মান কনস্থলেট- 
এ নাৎসি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- 
পত্র দিতে সামিল হলেন। সেপ্টেম্বরে _ 
ফরাসীতে কমরেড €ভেলাণ্ট-কুটুরিয়ার- 
(Vaillant-Couturier) এবং অন্তা- 
স্করা সাআজাবাদ-ফাসিখাদ বিরোধী 
অধিবেশনে সাংহাই-এ এলে প্রচণ্ড * 
শ্বেতসন্্রাসের মুখে লু শুন এই সভার 
ব্যবস্থা করলেন। এই সংগঠনের তিনি 
অবৈতনিক  চেয়্যারম্যান মনোনীত 
হলেন। 

এই সময়ে লু শুন নয় খণ্ডে প্রবন্ধ 
সংগ্রহ বের করলেন। এক খণ্ড ্রঁতি- 
হাসিক গল্পসংগ্রহ। ' এবং উল্লেখযোগ্য 
অহ্বাদকর্ষের মধ্যে প্রেখানভের “থিওরি 
অব আর্ট, লুনাচারস্কির ‘থিওরি 
অব আট” লিটারেচার আঠা ক্রিটি- 
সিজম+। ফাদায়েভের উপন্যাস “দি 
নাইনটিন’, এইচ, ইয়াকোভেলভের” 
‘অক্টোবর’, দু খণ্ডে ফারমানোভ এবং 
অন্তান্তের গল্পসংগ্রহ, গকির 'রাশিয়ান, 
ফেয়ারি টেলস»” _গোগলের ‘ডেড 
সোলস’ ইত্যাদির ' সঙ্গে চীন! পাঠক- 
দের পরিচিত করালেন সেরাভিমোডি- 
চের উপন্যাস ‘আয়রন স্রিম’, গ্লাডকভের 
সিমেন্ট, শোলোকভের '্্যাৎ 
কোয়ায়েট ফ্লোন, দি ডন’ এবং ইভা- 


নভের 'আমার্ড ট্রেন’ এর সঙ্গে । অন্য 


দিকে সোভিয়েত ‘উড-কাঁট’-এর জন- 
প্রিয়তা বিস্তারের সঙ্গে চলল সম্পা- 
দকীয় পরামর্শ 'উপদেশ, তরুপদের 
পাণ্লিপি সংশোধন, সম্পাদনা 
চিয়াং কাইশেকের. কমিউনিস্টদের 
“ঘেরাও” করো, নিধন কর’ অবস্থার 
মধ্যে লু শুন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা 
বিস্বৃত হয়ে যে দুঃসাহসের পরিচয় 
দিয়েছেন ত! সব দেশের সংস্কৃতিকমী- 


[দের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে। 


এই অত্যধিক শারীরিক মানসিক 
পরিশ্রম এবং যক্মায় আক্রান্ত হয়ে 
মাত্র ৫৫ বছর বয়েসে লু শুন শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেম। 

রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে বিন্ু- 
মাত্র দোদুল্যমান না হয়ে, সুবিধাবাদেরী” 
শিকার না হয়ে, শে প্রতি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
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পোজাকথায় 


নম পৃষ্ঠার পর 
ডাইনামিক.জ্জোট নিরপেক্ষতা! 
জর্ডানের রাজা হোসেন “চিরকাল 
ওয়াশিংটনের : বশংবদ বলে ধ্যাত ' 
রক্ষিতাগণের 'রক্ষণাবেক্ষণে মাকির্ণার' 
কোন ক্রটি রাখে না-রাজা হোসেনও 
চিরকাল মার্্চিণী ক্ষেপণাস্ত্র বলশালী 
থেকে তথায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী 
করে রেখেছেন ।' রাজকীয় গণতন্ত্রকে 


্বারো শক্তিশালী" করে তুলতে তিন্নি 


সম্প্রতি সোভিয়ে "রাশিয়া থেকেও- 
গারো ক্ষেপণাস্ত্র নগদ: মুল্যে ক্রয় করে- 
ছইন। অতঃপর আরো শক্তি সংগ্রহের 
নয মহারাজ হোসেন অতি সম্প্রতি. 
বাঁচি মুলুকে সফররত!  কুলটাদের ' 
দি নেই, অতএব হোসেনী অতি. 
সাহ এমন কিছু বাঞ্জনাত্মক ব্যাপার 
য় | 
বারো আরে! বলীয়ান করে তুলতে 
দের দ্বিধা নেই, উৎসাহ আছে) 
গরাই যথার্থ মহাজন। সমাজতন্ত্র 
শরা যথার্থই পরমহংস। মাক্ষিণী 
চারে ধিনি গণতাস্ত্রিক রাজা, রুশী 
চারে সে হোসেন শাহ হয়ত “সমাঁজ- 
স্ত্িক সামস্ত প্রভূ । অতঃপর পশ্চিম 
শিয়ায় বিশ্বশাস্তির শক্তিকে সংহত 
তে, লাত্রাজাবাদ বিরোধী, লড়াই 
লাতে, উপরন্ত উত্তেজনা প্রশমন 
তে মঞ্ধোর গ্রাটেজীগত অধ্য- 
পায়কে কে না সাধুবাদ জানাবে? 
দয় আফগানরাজ ফারুক, তুমিও তো! 
মনটি হতে পারতে ! বিষয়টি জলবৎ, 
রলং। কয়েক কোটি রুবল মূল্যের 
শী মারণাস্ত্র কিনে ফেলার পরামর্শ 
বার মত লোক তোমার কেউ ছিল 
1? সমাজতাঙ্ত্রি সমরসম্ভার কিনে 
বার সমাজতান্ত্রিক মুক্তিসেন1 ভাড়া 
রে তুমিও পরম স্থখে সামরিক সমাজ- 
গান্্রিক লবাবী চালিয়ে যেতে পারতে, 
দেশে বিদেশে ধিক্ৃত হয়েও তুমি 
ডানের হোসেন আর ভারতের 
লিরার মত জোট-নিরপেক্ষ হয়ে 
কতে পারতে, উপরস্ক ভারতীয় 
ধাধপন্থী” নেতাগণের বৈপ্লবিক অভি- 
ন্নন+-টুকুও উপভোগ করতে পারতে । 
চনত রাজা হয়েও তুমি যা পারোনি, 
£মগোত্রহীন কারমাল তা পারলে 1 
ক্ত কেন্দ্রের বিকল্প চাই 
শ্রীমতী ইন্দিরা বলেন, শক্ত কেন্দ্র 
ই; শ্রীযুক্ত প্রমোদবাবু বলেন, শক্ত 
“ক্র আমরাও চাই তবে কি না তৎ্সহ 
ক্রমান রাজ্যও চাই। তাহলে 
মীবারুর প্রত্যয় শক্তকেন্দের সপক্ষে 
বে তার একটি “য্যামেণ্ডমেণ্ট' রয়েছে, 
ষা। প্রমোদবাবু পশ্চিমবঙ্গে 
মৃত শক্তিধর বামফ্রপ্টের চেয়ারম্যান, 
ই তার বাকৃসংঘম না থাকলেও চলে 


ha 
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ষায়। তবে কথা হলো, “ক্ষ কেন্দ্র 
শক্ত হাত, রশ্নগুলি আঙ্গ আর কোন 
আলোচ্য বিষয় হয়ে নেই। এগুলির 
চমৎকার চেহারাগুলি আজ সর্বত্র 
হম্পষ্ট - আসামে, মেঘালয়ে, মি্রো- 
রামে, মৃপিপুরে, দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে 
[বহার এবং. অতি-সম্পরতি পাঞ্জাবে । 
ভাষাগত ধৰ্মগত জাতপাতগত বিভেদ- 
বাদী শক্িগুলিকে মদদ দিয়ে আধা, 
সামন্ততাস্িকআধা ওঁপনিবেশিক অণ্ড 


১৯ তা 


এক শীনন ৫ শোষণ: ব্যবস্থাকে জগন্দল 
পাথরের ও মত দেশের, বুকে চাপিয়ে 
ধরে আছে বে কে এবং বে 
“হা, তাঁদের প্রিউ় কি প্রমৌদ- 
বাবুদের অন্জানী?, অতঃপর শক্ত 


কেক বাচিয়ে রেখে শক্তিশালী অঙ্গ 





রাজ্য লাভ যেমনটি অবাস্তব স্বত্ব, 
তেমনটি বিভ্রাস্তকারী ও আত্ম” 
প্রতারণামূলক। 
থেকে গড়ে ওঠা গণতাগ্্রিক কেন্দরিকতা 
ও প্রতিক্রিয়ার উপরিকাঠামীয় শক্ত 
কেন্দ্র-_এরা কখনো! একে অপরকে 
জায়গা করে দেয় না, একে অপরকে 
ধ্বংস না করে গড়ে ওঠে না, বাচে না। 
অতএব, একই কণ্ঠে উভয় শ্লোগান 
ধ্বনিত হয়ে চলতে পারে, না৷ এ. 


কারণেই রাজ্যের হাতে ' অধিক 


ক্ষমতার দাবি উঠলেই শাসকশ্রেণীর : 
সমস্ত অনপ্রত্যঙ্গগুলি__-ক্রিমতী গান্ধী. 


থেকে আনন্দবাঞ্জার সম্পাদক অবধি 
সকলেই--ছট ফটিয়ে ওঠে, বিচ্ছিন্নতা 


মোদ্দা কথা নীচ' 


বাদের ধূয়ো তুলে বাস্তব পরিস্থিতিকে 


ভাবরসে তলিয়ে দিতে এবং শক্ত 


কেন্দ্রকে আরো শক্ত করার স্বপক্ষে 
তৎপর হয়ে ওঠে । 

ভারতীয় ব্যবস্থায় শক্ত কেন্দ্র 
বস্তুটি আস্তর্জাতিক শোষণ লুনের 
একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থাপক যন্ত্র এ 
সার সত্যটি চঙ্ন্মান ব্যক্কিমাত্রেরই 
জানা; আরে জানা যে, এ হেন শক্ত 
কেন্দ্রিক শোষণ নিপ্পেষণের ফলে 
ভারতীয় ইমোশনাল ইটিগ্রেশন”-এর 


ভাবরসটুকৃও বাম্পাকারে বিলীন হয়ে; 


যাচ্ছে, নীরক্র পাংশ্তবর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি 
ক্রমশঃ আলগা হয়ে পড়ছে । একে 
নিতাস্তই ভাবগভ বিচ্ছিব্রতাবাদ বলে 
চালিয়ে ঘেতে গেলে নয়াবুর্জোয়। ফাদে 


"1 “| সাচ [| 


পা দ্বিতে হবেই । অতএব, এহেন 
কেন্দ্রের সঙ্গে কোনবপ 'য্যাকোমো- 
ডেশন’ (accomodation) চলতে 
পারেনা। ২: 


ছপণ 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধষিক ৩৪ টাকা - - 7' 
যাগ্াধিক ১৫ টাকা. ১. 
ব্রৈযাসিক ৭৫* ূ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
ম্যানেজার, দর্পন - ''' 

৬১নং মট জেন, কলিকাতা-১০ | 


an 
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তবে শত্রুপক্ষের দ্রোসরকে - 


৪ আবার ম্যালেরিয়া ৷ 


এ সময়ে চিকিৎসা করান। রোগের মুল নাশ করুন। 


SE আশেপাশে বিপদ দেখা GEL প্রা'ণুর্ভ:ব । 
ও একরুট। সাংঘাতিক রোগ, এ রোগ কার্মকর ভবে প্রতিবোধ 
করতে হবে। এ রোগেব 'চিকিংস। আছে কিন্তু এ রোগে, 


নিবারণই হ'ল আসল সমাধান । 
কথা মনে রাধুন £ 


কারণ 


ও ম্যালেরিয়। হয় এক ধরলেব সৃষ্ষ্র পরজীবী থেকে । 


এ ব্যাপারে কয়েকটি দরকারী 


" € রোগীকে কামডে মশা এ পরজীবী আকর্ষণ করে এবং পবে 
ৃস্থ ব্যক্তিকে কামডে সংক্রমণ ছডায়। 

& ডল জমে থাকলে মশা জন্মাতে পাবে। 
| € যথাসময়ে রোগীর চিকিৎসা না করালে রোগ ছড়াবার বিপদ 


* বাড়ে? 


লক্ষণ 
1) ৯। সহসা কীপুনী দিয়ে প্রবল স্বর আসে । 
{ ২। গা পুডে যাচ্ছে ব'লে বোধ হয়, সঙ্গে বল মাথার যব্রপা 


‘| হাতে থাকে । 


, %। পরে প্রচুর ঘাম দিয়ে হ্বর নামে আর অবসম্নতা আসে ॥ 








রা 





/ চ রোগ নিবারণ 
* বাড়ীতে বা বাড়ীর আশেপাশে বৃষ্টির জল বা নোহরা ভ্রল নালী, গর্ভ, ফুলের গামলা আদি বা ফেলে দেওয়া টিন বোতলে 

জ্রমতে দেবেন না। 
* কুঁজো, বালতি, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি জলাধারের সব জল সপ্তাহে অন্ততঃ একবার বদলান । 
০ আপনার গ্রাম বা এলাকায় কীটন(শক ছভাব!র কাজে নিযুক্ত কর্মীদের এলে ঠাদের সাহায্য করুন। 


9 ওষুধ ছড়াবার সময়ে বাড়ীর প্রত্যেক কোণে ও আডাল আবডালে যাতে ওষুধ পৌছ্ছয় তার বাবস্থা করুন। রান্নাঘর, 
উড পূজোর ঘর ও গোয়ালঘর যেন বাদ না পর়ে। সব খাবার দাবার এবং গৃহপালিত পশু পাখীর খাদ্য ঢেকে 


গা, 


নাবধান bd 


সেকিত্রাল বা ম্যালেরিয়ার ভীত্র আক্রমণে যানদিক উপসগ ' 
দেখা দেয় যার ফলে ব্রোগী চেতন! হারায় বা ভুল ৰকতে ' 
পারে। এ অবস্থায় অবিলম্ছে চিৰিৎস! না করালে প্রাণও } 


যেতে পারে । 


চিকিৎসা &. 


৪ স্ব হলেই বোগীব রক্ত পরীক্ষা কবান। 
সন্দেতে গোভাতেই ক্লোরোকুইন খাওয়ান, 


৬ ম্যালেবিয়। 
নিবারিত ডোজে। 


ও বক পরীক্ষা মালেরিয়া সন্ধে নিঃসন্দেহ হালে ৫ দিনের 


সম্পূর্ণ চিকিংস। করান। 


” 


Fe রন 
%. য্যালেরিয়া কর্মীদের সঙ্গে অথবা মিকটভম প্রাথমিক 
্বাস্থাকেন্ত, ডিসপেনসারী অথবা হাসপাতালের সঙ্গে 


যোগাযোগ করান। 
চিফিংস। বিন! দক্ষিণায় দেওয়া হয়। 


a SE 


* ওষুধ ছড়াবার পরই ঘরের দেওয়ালে মাটী লেপ! বা চুণকাম করাবেন না। 
কারও জ্বৰ হ'লই স্বাস্থ্য কর্মীদের খবর দিন" 


রাষ্ট্রীয় ম্যালেরিষা বিনাশ কর্মসুচী 


(স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক) 





< ইহ শাম মাধ মাৰ্গ, দিল্লী-১১০০৫৪ ২) -- ১ 


সেখানে ডাক্তারের পরামশ ৬ 
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টি ০ 


Regd %/9/00-34 


সরকারী মস্থায় দনীতির ঢল 


সরকারী সংস্থাগুলোর লোকসান 
দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি 
- ইণ্ডানট্ৰীয়াল ভেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ 
ইত্ডিয়ার চেয়ারম্যান বলেছেন রুগ্ 
শিল্পে কোটি কোটি সরকারী টাকা 
আটকে আছে। অফিস সাজাতে, 
বাড়ী তৈরী, কোয়ার্টার তৈরী ও 
গাড়ী কেনার জন্ত শিল্পের উন্নতির 
টাকার যূল অংশ ব্যয় হচ্ছে। খুব 


কয়েকটি সংস্থা রুনু বলে ঘোঁধিত হতে 
বাধ্য। 

ভানলপ ব্রীজের কাছাকাছি ড়াঃ 
'বিধানচন্ত্র রায়ের ম্বপ্রের ও নেহধন্য 
কারখানা! তথা ওষুধ শিল্পের সামগ্রী 
ছুপ্রাপ্য যন্ত্রপাতি তৈরীর বৃহৎ ও দামী 
প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রো মেডিক্যাল এ্যাণ্ 
আযালাযেড ইগ্ডাই্রীজ নামক সংস্থা 
ব্জুড়ে দুর্নীতি আর অপচয়ের ঢল 
নামছে । কাজ নেই কেবল অফিসারে 


রাজীবের মতামত 
১ম পৃষ্ঠার পর | 

রাজধানীর রাজনৈতিক মহলের 
খবর রাজীব খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে 
তার চুড়ান্ত মতামত জানাবেন। 
আশা করা যায় তারপরেই শ্রীমতী 
গান্ধী মন্ত্রিসভার রদবদলের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নেবেন । 
লু শুন 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
অবিচল নিষ্ঠা শুধু লু শুনের ব্যক্তিগত 
জীবনেতিহাস নয়, কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনেরই ইতিহাস। মাও সে তুঙ, প্রমুখ 
ধাপে ধাপে যে রাজনৈতিক উত্তরণ 
ঘটিয়েছেন সেই পথকেই সাংস্কৃতিক 
আলো জেলে আলোকিত করেছেন লু 
শুন। সেই কারণেই তিনি নিছক 
সাহিত্যিক নন, যোদ্ধাসাহিত্যিক ৷ 





সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 


অফিসারে ঝগড়া উঠেছে তুঙ্গে । কে 
কত মাল অপচয় করতে পারেন 


অন্তর্থাত করতে পারেন, কোম্পানীকে - 


কদলী প্রদর্শন করে আজেবাজে খাতে 
টাকা খরচ করতে পারেন তারই 
প্রতিযোগিতা চলছে। দুপ্রাপ্য ই, সি, 
জি মেশিন, কার্ডিও মিনিয়েচার, পেস 
মেকার, অটো, .ভোলটেজ স্ট্যাবিলাই- 
জার ইত্যাদি গ্রস্ত করার কথা ছিল। 


অথচ হচ্ছে না বললেই চলে। উৎপাদন Bx ES 


এপি ১৯৭ সালে” আওয়ামী লীগ 


কমেছে। কোয়ালিটি কনক্রৌল বলে 
কোনও শব এই সংস্থার অভিধানে 
নেই। । দুননীতি ঢাকতে অফিসার এত 
বড় সরকারী সংস্থায় "মাননীয় মী 
কানাই ভট্টাচাৰ্যকে এনে বাহাদুরি. 
দেখান । মাসে যেখানে ছয়খান! একসরে 
মেশিন তৈরীর কথা সেখানে দুইখান! 


মেশিনও. তৈরী হচ্ছে না। এ জব. 
কথা তুললেই বলেন, আমাদের হাতে” 


মন্ত্রী আছে। স্বয়ং মন্ত্রী বলেন না, 
তোমরা কেহে? 

বার্ষিক এর কোটি টাকার যন্ত্রপাতি . 
তৈরী হবার কথা, অথচ এখন বারে! 
লাখ টাকার যন্ত্রপাতিও হয় না। এ 
"সব দেখেশুনে এবং বিশেষ রাজনৈতিক 
দলের চাপে চোদ্দ বছর সংস্থায় 
চাকরী করে ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানে- 
জার এস, কে ব্যানার্জা চলে যেতে 
বাধ্য হলেন। তাকে তাড়ালেন শ্বপন 
দত। এ পদ দখল করাই ছিল ম্বপন- 
বাবুর লক্ষ্য। দুর্গাপুর প্রোজেকে 
একটিমাত্র যন্ত্র সরবরাহ করে ক্ষতি 
ডাকলেন কো? এ্যাডমিনিসট্রেটিভ 
অফিসার জি, ভি, ব্যানাজা ঘর 


সারাতেই ব্যস্ত । পরিচালন চুলোয় 
যাক! পারচেজ অফিসার কোম্পানীর 


টাকায় যা ইচ্ছা কিনে কিনে কোম্পানী 
লাটে তুলতে ব্যস্ত । : 

বিদ্যুৎ বিভাগের পন দত্ত বাম 
আর, কে ভট্টাচার্য (ম্যানেজার সেলস) 
ভালো লড়াই চলছে ৷ পারচে্জবাবুর 
বিরুদ্ধে বীরদের ক্ষোভ অনেক। 
পাড়ার মন্তানদের দুর্গাপুজ্জা কালী- 
পূজা বিচিত্রাহষ্ঠান কিংবা প্রদর্শনীর 
নাম করে টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন কে? 
যেখানে সরকারী সংস্থা থেকে স্থভে- 


কোলফিল্ড টা উননস নদ বিজগপন নিষিদ্ধ সেখানে 


বাষিক গ্রাহক_-১৫'** 
টাক! পাঠানোর ঠিকানা 

সারকুলেশন ম্যানেজার 

কোলফিল্ড টাইমস 


lad বিডন কে, কঙ্ক 2৭5৩ 








ইলেকট্রো মেডিক্যাল এয আযালা- 
য়েড নামক রুগ্নপ্রায়, সরকারী সংস্থা 
থেকে হাঙ্গার হাজার টাকা ক্লাব- 
গুলোকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে কার 
অহুমতি নিয়ে ? অফিসের কাছাকাছি 
মন্তান পোষার জন্য সরকারী টাকায় 
এঁ বিজ্ঞাপনের বেআইনী ছড়াছড়ি 
চলছে । লুটের বাজার চলেছে এখানে । 


' তদন্ত করবে কে? 


510026 £ 


বাউলাদেশ 


৩য় পঞ্ঠার পর 

জমিদার প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
নিজেদের স্বার্থে মার্কিন ডল্লারকে স্বাগত 
জানায়। এই হ্ৃযোগে মাক্ষিন 
সাম্রাজ্যবাধীর পাকিস্তানকে সেপ্টো 
ও সিয়াটে প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল । ১৯৫৪ 
সালে পাক-মাফ্িন সামরিক চুক্তিও 
সম্পাদিত হয়। এই সবের বিরুদ্ধে 


24-4232 


এ্ক্ষিমতায়- আসার পর পাকিস্তানের পর- 
“ফ্রাধ্রনীতিরঃ ব্যাপার নিয়ে নিজেদের- 
: মধ্যৈ প্রবল . মতবিরোধ দেখা দেয়। 
‘আওয়ামী লীগের, ছুই নেতা সোহরাবর্দি 
ও ভাসানীর মধ্যে এই নিয়ে মতবিরোধ 


" হবার ফলে, আওয়ামী লীগের মধ্যে 


ভাঙ্গন স্থষ্ট হয় সত্বিরোধের প্রধান 
কারণ হল পররাষ্ট্রনীতি ও সমগ্র পাকি- 
ব্যাপার নিয়ে । সোহরাবদ্ি পাকি-' 
: ্তান্রনে-শিল্পপতিদ্বের এই চক্রান্তে সাখী 
হয়ে ক্ষমতায় 'রয়ে গেলেন। আর 
ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 
থেকে বের হয়ে অন্তেরা গঠন করল 
ন্যাশানাল আওয়ামী লীগ, পংক্ষেপে 
নাম হল ন্যাপ জনাব মুজিবর রহমান, 
তোফাঁজুল হোসেন আরও অনেকে 
রয়ে গেলেন আওয়ামী লীগে। 
দেশের অভ্যন্তরে যতই গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন বাড়তে থাকে ততই বুর্জোয়া 
নেতৃত্বে ভাঙ্গন প্রবল আকার দেখা 
দেয়। 

এতদিন পাকিস্তানে সংবিধান বলে 
কিছুই ছিল না। ১৯৫৬ সালে নির্বাচন 
সমাধা করার মত একটা সংবিধান 
রচনা করার জন্য গণপরিষদ গঠন করা 
হয়। সেই গণপরিষদে সোহরাবন্দির 
বক্তৃতা থেকে বোঝা. গেল পূর্ববাংলার 


পুঁকিবদির1 নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 


আন্দোলনের পথে এগুচ্ছেন। তবে 
তখনও শিল্পপতি হবার আশা 
তাদের মনে জাগে-নি। শুধু তারা 
চেয়েছিলেন বাণিজ্যের উপর থেকে 
বাধা নিষেধ তুলে দেওয়া হোক যাতে 
সহজ বাণিজ্যের. মাধ্যমে তাদের 
পুঁজিরও বৃদ্ধি ঘটে । যেসব বিদেশী পু'জি 
পাকিস্তানে লগ্নি হচ্ছে তার যথাষথ 
প্রাপ্য ষেন তারা পান। এই সামান্- 
তম দাবীও পশ্চিম পাকিস্তানের পু'জি- 
পতিরা মানতে নারাজ । এক সাম- 
রিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সোহরাবর্দিকে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া 
হল। ১৯৫৮ সালে আযুব খা ক্ষমতা 
দখল করে সংবিধান বাতিল করে 


সম্পাদক-__হীরেন বনু 


সামরিক আইন জারী করেন। সমস্ত 


রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে 
দেওয়া হয় পাকিস্তানে । 
এরপর থেকে অর্থাৎ পাকিস্তানের 
দ্বিতীয় দশকের প্রথম থেকে পূর্ব 
পাকিস্তানে সাশ্রাজ্যবাদ, সামস্তবাদ ও 
একচেটিয় পুজি বিরোধী আন্দোলনের 
সুচনা হয়। তালানীর নেতৃত্বে 
স্াশানাল আওয়ামী লীগ এই আন্দো- 
লন- আরম করে. জেনী-শোষফের 
তীব্র আঘাতে জেশী-চেতনা উদ 
হতে থাকে । শহরে ও গ্রামে পূর্ণাজ 
রেশন ব্যবস্থা, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, 


উদার কৃষি বণ প্রস্ততি দাবির ভিত্তিতে * 


গণতান্ত্রিক আন্দোলন. আয়ত হয়,। 


কিন্তু এই আন্দোলনে মৌলিক বাধী. 
যথা জোতিমারের জমিক লীমানা নির্দিষ্ট 


করণ ও কৃষকদের মধ্যে কি জমি বণ্টন 
প্রভৃতি ছিল না। ১৯৪৮ লালে 


. আধা বেআইনী অবস্থায় কমিউনিস্ট 


পার্টর উদ্যোগে রংপুরে এক কৃষক 
সম্মেলন ডাকার প্রস্ততি নেওয়া হয়ে- 
ছিল কিন্ত প্রচণ্ড দমন নীতির ফলে 
তা সম্ভব হয়নি। পরে ১৯৫৭ সালে 
মওলানা ভাসানী ও অগ্রগামী রাজ- 
নৈতিক ঘল ও কর্মীদের নিয়ে, পূর্ব- 
পাকিস্তান কৃষক -সমিতি আবার পুন- 
রুজ্জীবিত' কর] হয়। ১৯৫৮ সালে 
আয়ুবশাহীর সামরিক শাসনের উগ্র 
দমন নীতির ফলে সেই কৃষক সমিতিও 
বেশী দূর এগুতে পারে নি। দ্বিতীয় 
দশকে ১৯ ৫ সালে রংপুরে ও ১৯৬৬ 
সালে এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার রায়- 


পুরায় কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত ' 


হয়। কিন্তু যে বিপুল আশ! আকাঙ্ষা 
ও রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে পূর্ব 
পাকিস্তান কৃষক সমিতি জেগে উঠে- 
ছিল তার গতি শেষ পর্যন্ত রাখা যায় 
নি। তার প্রধান কারণ .হল মত- 
বিরোধ, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও লাম- 
রিক শাসনের প্রচণ্ড দমননীতি। যার 
জন্ত কষকদের মৌলিক দাবীগুলিকে 
জন সমক্ষে ঠিকমত উত্থাপন করা যায় 
নি। 
সেখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলিরও 
ছিল একই অবস্থা। পাকিস্তান স্থাট্টর 
পর অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের যে অংশ পাকিস্তানে ছিল 
তাদের ইউনিটগুলি একত্রিত হয়ে অল 
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন 
নামে এক শ্রমিক সংগঠন কৃষ্টি করা 
হয়। যদিও কমিউনিষ্ট পার্টি এই' 
সংগঠন গড়ার মুখ্য ভুমিকায় ছিল, 
তবুও নেতৃত্ব চলে বেশ গেল কয়েকজন 
স্থবিধাবাদীর হাতে! এর পরিণতি 
হিসাবে এই সংগঠন ভেঙে ছু টুকরো 
হয়ে গেল। জঙ্গী কর্মীরা ১৯৫৮ সালে 
পূর্ব পাকিস্তান মজছুর ফেডারেশন 


সপে 


Price 60 78159 


নামে শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে 


তোলে । সেই সংগঠনও আয়ুরেরু 
কোপে পড়ে বেশীদূর এগিয়ে যেতে 
পারে নি। এইসব দুর্বলতা সত্বেও 
বাচার তাগিদে শ্রমিক শ্রেণী এইসব. 
মন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দরাড়িয়ে- 
ছিল। ১৯৬২ সালের শেষ ভাগে 
টাঙ্গীর স্ুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে 
অনেকর্টিন যাবত চালিয়ে নিয়ে যাওয়! 
হয়েছিল । ১৯৬৩-৬৪ সালে চট্টগ্রামে 
শ্রমিক বিক্ষোভ ও একমাসব্যাপী চট- 
কল শ্রমিকদের ধর্মঘট চলে! লেই 
একই বৎসর ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম 
ও ঢাকা আম হরতাল, পালিত হয়। 
শ্রমিকেরা বিশেষ করে রেল শ্রমিকগণ 
এই হুয়তাল্গে-সক্রিয়ভাষে যোঁগ দেয় । 
মে মাসে রেল শ্রমিকেরা নিজেদের 
দাবী আদায়ের ' জন্য একাই ধর্মঘট 
করে। সরকারের গণবিরোধী শ্রমিক 
আইনের বিরুদ্ধে একই বৎসরের আগষ্ট 
মানে আবার আম হরতাল হয় চাকায় 
ও নারায়ণগঞ্জে এবং ১৯৬৬ সালের 
জুন মাসে ও এইসব অঞ্চলে পুনরায় 
আম হরতাল হয়। জনগণ বিশেষ- 
করে শ্রমিক ও মেইনতী মাহধ সাম- 
রিক শাসনের' ঈমননীতিকে উপেক্ষণ 
করে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে গণভান্ত্রিক 
আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে । 
পরবর্তাকালে শ্রমিক সংগঠনকে আবার 
পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলে তবে 
সেই একই দমননীতির ফলে তাও 
সম্ভব হয়ে ওঠে নি | তবে মাহুষের মনে 
বিক্ষোভ ফন্তধারার মত সঞ্চারিত হতে 
লাগল, কারণ লোকের দুঃখ দুরর্খন 
দিনের পর দ্বিন বেডে চলল । সেখান- 
কার কমিউনিষ্ট পার্টিও দ্বিধা বিভক্ত 
হয়ে পড়ল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
মতবিরোধের  ফলে। গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন আবার ভীষণভাবে মার 
খেল। পূর্বপাকিস্তানের দ্বিতীয় দশকের 
ধারাই হল একদিকে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর 
ক্রমবিকাশ ও তাদের অস্তদ্বন্ঘ আরু 
অন্তদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
অগ্রগতি ও তার পরিণতি । (চলবে ) 
অফিদারের একগু যেমির জন্য 


হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার 
অন্তর্গত আইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বীদ- 
পুর থেকে গোপালপুব বাজার পর্যস্থ 
আধ মাইল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রুরাল 
মার্কেট লিঙ্ক স্কীমে পাকা হবার জন্য 
ঠিকঠাক ছিল। হুগলীর শ্ীরামপুরের 
সাবভিভিশনাঁল এগ্রিকালচার মার্কেটিং 
অফিসার শ্রীসেনগুপ্ত গোড়া থেকেই 
চাইছিলেন রাস্ত! যাতে ন! হয়। তার 
ওপর'ভার ছিল তদন্ত করে দেখার 
দুঃখের কথা রাগের এবং আক্রোশের 
করেই উনি বাদপুর গোপালপুর রাস্ত 
পাকা কর] যাবে না এবং দরকার নেই 
এই মর্মে মহাকরণে জানালেন 
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ এই অফি' 
সারের একগুয়েমির তদন্ত করবেন 
কি? রর 


আট 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রযুল্চন্্র রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১,ফট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত! 


রাজ্যের |গশ্চিমবন্ে ব্যাগক গলা সৃষ্টির 
দু ইমীকে গরিকত্পন। রচিত হয়েছে দিন্লীঢ়ে 


ইন্দিরার 


হম 


- সেল! বমিটি 
গঠন নিয়ে 


শিপ 


পা 


বিরোধ ছু 


বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার 
আগে শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে তার 
দলকে সামলানোর কাজে হাত দিয়ে- 
ছেন। বিভিন্ন হুত্রে পশ্চিমবঙ্গে ই- 
কংগ্রেসের শোচনীয় সাংগঠনিক 
অবস্থার খবর পেয়েই তিনি একাজ শুরু 
করে্ছেন। 

শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের ছুই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরী 
এবং প্রণব মুখার্জকে ডেকে সোদাস্থজি 
বলেছেন, আমার কাছে খবর আছে 
তোমাদের দুজনের 'ব্রোধের জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে এত দ্বলবান্ধি চলছে। 
তোমরা বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে পশ্চিম- 


- বঙ্গে দলের গোষ্ঠী বিবাদ এখুনি বন্ধ 


কর। নাহলে আমি অন্ত ব্যবস্থা নেব। 


¥ 


পানি 


উজ 


শ্রীমতী গান্ধীর এই হুমকিতে ছুই 


' মন্ত্রীই কিছুটা সমঝে চলছেন । জেলা 


কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ঠিক করার 
ব্যাপারে যাতে কোন মনোমালিন্ত না 
হয় ভার অন্ত ছুই মন্ত্রী জেলাগুলিতে 
ভাগবাটোয়ারা করে নিজেদের লোক 
ব্দিয়েছেন। 

জেল! কংগ্রেস সভাপতিদের নাম 
ঘোষণা! করার সঙ্গে । সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে 
বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড 
প্রতিক্রিয়া দেখা! যায় । যার] সভাপতি 
হওয়ার জন্ত চেষ্টা করছিলেন তারা 
ব্যর্থ হওয়ায় রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে-- 
ছেন এবং কাগজে বিবৃতি দিয়ে নিজের 
মনের ঝাল মিটিয়েছেন। 

ইন্দির? গান্ধীর কাছ থেকে নির্দেশ 
পাওয়ার পরই ছুই মন্ত্রী কলকাতায় 
এসে নিজের সমর্থকদের ডেকে বলে? 


৮ ররর NEUE 


আর ঝগড়া নয়। কারও কোন ক্ষোভ 
বা বিক্ষোভ থাকলে আমাদের জানাও, 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 





সাধন গুহ 

এখন একথা প্রায় স্থনিশ্চিতভাবেই 
বল! যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকারের গায়ে কেন্দ্র এই মুহূর্তেই হাত 
দিচ্ছেন, দিচ্ছে না বলতে দেবার মত 
"উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছে না। শ্রীমতী 


. ইন্দিরা গান্ধী আপাতদৃষ্টিতে খুব শক্তি! 
' শালী মনে হলেও বস্তুতঃ তিনি আজ 


বসে আছেন আগ্নেয়গিরির শীর্ষে__ষে 
কোন মুহুর্তে বেশ বড় রকমের বিস্ফো- 
রণই ঘটতে পারে। এটা এমন কি 
তার স্বকীয় অস্তিত্বের পক্ষেও বিপজ্জনক 


চতুহিংশ বৰ্ষ ঃ ৪'শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ২০শে নভেম্বর '৮১॥ ৬৪ পয়সা হয়ে উঠতে পারে । তাই, একই সংগে 


এই রাজ্যে অবৈধভাবে সরকার উচ্ছে 
দের কথাটা তার অস্তরে খুবই সোচ্চার 
হলেও কার্যত: সেটা করার আগে 
পশ্চিমবঙ্গে তার দলীয় শক্তিকে সুসংহত 
করার একটা অস্ততঃ আপাতদৃট ব্যবস্থা 
করার ওপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করছেন। 

এই রাজ্যে ই-কং দলের বিভিন্ন 
জেল! কমিটির তালিকা প্রণয়নের অঙু- 
হাতে দিল্লীতে ই-কংগ্রেসের সর্বভার- 
তীয় নেতৃত্বের সংগে পশ্চিমবঙ্গের 
আনন্দগোপাল মুখাজীঁ, ডাঃ গোপাল- 
দাস নাগ, সত্ৰত: মুখোপাধ্যায়,' প্রমুখ 
ই-কং রাঙ্গা নেতাদের সম্প্রতি যে 
কয়েকদিনের বৈঠক হয়ে গেল সেখানে 
নিজেদের অস্তর্দলীয় কোন্দল কেটে 
যাওয়াতো দূরের কথা বরং সমস্তাটি 
জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে । কিন্ত 
এই দিল্লী বৈঠকের আর একটি তাৎপর্য 
ছিল। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
‘শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় | 


কলকাতা ০ রাজন নিয়ে কতণক্ষের ছিনিমিনি খেল|- 


গরীবের গলায় গামছা হার ধনীছের পায়ে তৈল নিষেক 


কলকাতা পৌরসভার বিদায়ী 
প্রশাসক সেনয় সাহেব বকেয়া পৌরকর 
আদায়ের জন্ত মালপত্র ক্রোক তথা 
করদাতাদের বেইজ্জত করে বেশ সুফল 
পেয়েছেন। এ প্রায় ভুলে-যাওয়া 
মরচে-ধরা অন্ত্রটি পুনপ্র'য়োগ ক'রে 
শোনা যায় পৌর কর্তৃপক্ষ কয়েক লক্ষ 
টাকা বকেয়া কর আদায় করতে 
পেরেছেন । খুবই স্থসংবাদ! পৌর 
কর মিটিয়ে না দেওয়] ক্ষমাহীন অপ- 
রাধ। আশা করবো রাস্তা পরিষ্কার 
থাকবে, ময়লা সাফ হবে, রাস্তায় 
আলো! জলবে, কল খুললেই জল 
পড়বে, বিনা পয়সায় সস্তান-সম্ভতিরা 
বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে, অথচ এই 
সব কার্যগুলি সম্পাদনের জন্ত খরচ 
হিসাবে আমাদের দেয় করটি মিটিয়ে 


দেব নী--এ চলতে পারে না। 

কিন্তু গলায় গামছা দিয়ে কর 
আদায়ের এই পদ্ধতিটি কি শুধু মধ্য- 
বিত্ত গরীব বাঙালীদের উপরই সীমাবন্ধ 
থাকবে? পৌরসভার যে প্রায় ৫* 
কোটি টাকার মত কর অনাদায়ী পড়ে 
আছে, তা কি শুধু বাঙালী মধ্যবিত্ত 
ও নিয়বিত্তদের কাছেই? কেনন! 
আমর] দেখেছি প্রথিতযশ! ডাক্তার 


ও কোন হাসপাতালের লেডী স্থপা- : 


রেণ্টেণ্ডেণ্টকে চোখ মুছতে মুছতে 
রাজ্রস্থবিভাগের ডেপুটি কমিশনারের 
ঘর থেকে বার হয়ে যেতে ( কেনন! 
অবিলম্বে ১৬ হাজার টাকা মিটিয়ে না 
দিলে তার বাড়ীর আসবাবপত্র ক্রোক 
ক'রে তাকে বেইজ্জ্রত কর! হবে বলে 
হুমকী দেওয়া হয়েছে ) অথচ, রবীন্দ্র 


. -সরণীর বা! পোদ্দার কোর্টের মালিকর? 


বা শরৎ বস্তু রোডের টিভোলী কোর্টের 
.মালদার ' ্্যাটমালিকরী। কিম্বা শেক্স- 
পীয়র সরণীর বাতাহুকুল বাঙ্গারটির 
অবাঙালী ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা 
কর বাকী রেখে বহাল তবিয়তে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন কী করে ? সেনয় সাহেব ও 
তার ডেপুটিরা এইসব কোটিপতিদের 
লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া কর আদায় 
করতে গড়িমসি করছেন কেন? 
এদের প্রতি এত কিসের টান ? 

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । যখন 
ক্রনিক অর্থাভাবে পৌরসতা সদাই 
বিপর্যস্ত, যখন কমীদের মাহিনা দিতেই 
সব টাকা! খরচ হয়ে যায় বলে প্রায়ই 
পৌরবর্তৃপক্ষ চীৎকার করেন, সরকারী 


সাহায্যের উপঢৌকন ছাড়া পৌরসভার 
যখন একদিনও চলে না তখন এই 
কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের দানখয়রাত করার 
আমীরি চালটি আসে, কোথা থেকে ? 
অবৈতনিক শিক্ষা বা চিকিৎসা প্রভৃতি 
সেবামূলক কাঁঞ্জ করা হয় যে বাড়ীগুলি 
থেকে সেই বাড়ীগুলির কিছু কিছু কর 
মাপ করার বিধান পৌর আইনে 
আছে । আর সার্বপ্ষনীন ধর্মাচরণের 
ভজনসাধনের স্বানগুলি তো গোড়া 


থেকেই করমুক্ত। কিন্তু পৌরমন্ত্রী 


তদন্ত করলে জানতে পারবেন যে 


. কলকাতার প্রায় ২৩ হাজার বড় 


বড় বাড়িকে গত কয়েক বছরে 
নতুন করে করমুক্ত করে দেওয়া 
হুয়েছে। আর এইভাবে পৌরসভা! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ভারত সরকারের নয়! মিরজাফরী বেইমানী | 


অথনৈতিক ভাষ্যকার 
আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গত 


১*ই নভেম্বর {সরকারীভাবে ভারতকে 


৫২* কোটি ডলার ঝণ মঞ্জুর করেছে । 
ভাগ্ডারের বৃহত্তম অংশীদ্বার-ডিরেক্টর 
মাকিণ যুক্তরাষ্্র অবশ্য খণ মঞ্জুনীর 
ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিল। সম্ভবতঃ 
মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ধণমঞ্জরী সম্পর্কে 
অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে এদেশের 
মাহষকে এই তিক্ত বটিকা গলাধ:করণ 
করাতে ইন্দিরা সরকার বিষম অস্থ- 
বিধায় পড়তো! মাঞিণ যুক্তরাষ্ট্র খণ 
মঞ্জুরীর বিপক্ষে ভোট ঢিলে আদৌ এই 
খণ মঞ্চুর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। 
অপরপক্ষে ভোট না দেওয়ার 


bY 


ফলে' খণ মঞ্জুধীতে কোন বাধা হয় নি, 
বরং শর্তগুজিকে ধোয়াটে প্রচারের 
দারা ঢেকে রাখার পক্ষে সুবিধাই হয়। 

. ইতিমধ্যেই এদেশের বড বড় 
বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই খণকে স্বাগত 
জানিয়ে জ্রনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে । আনন্দ- 
বাজার পত্রিক! তার শ্বভাবসিদ্ধ ধারায় 
আই এম এফ এর' শর্তাবলীর পক্ষে 
সুকৌশলে প্রচারে নেমেছে | ষ্টেটস- 
ম্যান, টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রমুখ 
বিদেশী ভাবধারায় লালিত পত্রিকা- 
গোষ্ঠী তো আছেই। বুর্জোয়া ভূস্বামী 
গোষ্ঠী আমেরিকার কাছে মাথা বিকিয়ে 


ত 


দিতে পাবে কারণ পু'জিবাদ্ব সাম্রাজ্য- 
বাদের অন্থচর হিসেবেই তাদের শুট 
স্থিতি ও লয় নির্ভর করে । স্বাধীনতার 
চাইতে মুনাফা! শোষণের গ্লানিময় পথই 


দিতে পারে । সুতরাং নয়াউপনিবেশ- 
বাদী কৌশলে বিশ্বব্যান্ত ও আস্ত- 
জাতিক অর্থ তহবিলের বকলমে মার্িণ 
সাম্রাজ্যবাদের ভারতের অর্থনীতিকে 


তাদের কাম্য! স্বাধীনতা সংগ্রামে করায়ত্ত করার অপচেষ্টা একমাত্র জন- 


তাঁরা বিশেষ অংশ নেয় নি। কারণ 


গণই ব্যর্থ করে দিতে পারেন। 


তাদের কাছে - মুনাফা স্বাধীনতার, স্বভাবতই এই খণ মঞ্জবী সম্পর্কে 


চাইতেও বড় । 
কিন্ত জনসাধারণের কাছে, 
মেহনতী জনগণের কাছে স্বাধীনতার 


, বর্তমান ইন্দিরা সরকারের ভূমিকা 


সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচন! হওয় 
প্রয়োজন । একদা ব্রিশলক্ষ মুদ্রার 


যূল্য অনেক। কারণ স্বাধীনতা, গণ- ১ বিনিময়ে পলাশী প্রান্তরে মারজাফর 


তস্্ ও সমাজতঙ্্ই তাদের শোষণমুক্ত 
করতে পারে, তাদের দারিত্র্যঙনিত 
অনিশ্চ্নতা ও অবসাদ থেকে অব্যাহতি 


বাংলার তথ! ভারতের স্বাধীনত! 
যেভাবে বিকিয়ে দিয়েছিল, আজ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





ছুই 





নির্বাচনে কারচুপি ? 


বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বি এন পি দলের প্রার্থী আবদুস 
সাত্তারের অকল্পনীয় ভোটের ব্যবধানে জয়লাভকে অনেকেই সন্দেহের চোখে 
দেখছেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী কামাল হোসেন এবং নেত্রী শেখ হাসিনা 
. ওয়াজেদ নির্বাচনে কারচুপি, সঙ্থাস স্থষ্ট, গুপামী, হত্যা, ভোট গ্রহণ বেন্ত 
দখলের অভিযোগ এনেছেন। আবছুস সাত্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে 
বলেছেন, এসব অভিযোগ -সম্পূর্ণ মিথ্যা । তবু সন্দেহ থেকে যায়। 

কেমন! মুজিব হত্যার পর থেকে শুরু করে বাওলাদেশে যেসব নাটকীয় ও 


রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে তাতে সবরকমের অবিশ্বাস্ত কার্ষকলাপই সম্তব। 


পাকিস্তানী সৈন্কবাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের পর যে বাওলাদেশের জন্ম 
হয়েছিল তাকে আজ খুজে. পাওয়া দুষ্কর । সেই রক্তের হোলি থেলা বন্ধ. 
' হয়নি । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতা দখলের কুটিল রাজনীতি এবং তার 


অনুষঙ্গ হিসাবে হত্যাকাণ্ড। খারা ছিলেন বালাদেশের বিরোধী এবং অখণ্ড 


' পাকিস্তানের সমর্থকু তাঁরাই শীসক দলের নেতৃত্বে চলে আসছেন । প্রতিক্রিয়া 
শীল শক্তি এদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে।' সামরিক অফিসারদের মধ্যে পাকিস্তান 
থেকে আগতদের প্রাধান্ত। পরপর কয়েকটি হত্যাকাণ্ডে স্বাধীনতা সংগ্রামী 
অফিসারদের অনেকেই খতম হয়েছেন । তাই সন্দেহ হয় প্রেমিভে্ট জিয়াউর 
রহমানের হত্যা, গুলীবিদ্ধ হয়ে জেনারেল মনভুরের রহস্যজনক মৃত্যু এবং জিয়ার 
হত্যাকারী কূপে এগারো জন সামরিক ব্যক্তির গোপন বিচার ও মৃত্যুদণ্ড এক 
স্থদূরপ্রসারী যড়ষস্ত্রের ফল। নবজাত বাঙলাদেশে এককভাবে ক্ষমতায় এসে 
আওয়ামী লীগ যে ছুর্নতি, স্বজ্নপোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্জত্ব চালিয়েছিল 
সুজ্জিব-হত্যার ফলে তার অবসান ঘটে। ছ বছর পরে মুজিবের কন্তা শেখ 


উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আহুত জনসভায় জনসমাগম দেখে বুঝতে অস্থবিধ! 


হয় না যে, এই দল সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি এবং ধীরে ধীরে | 


তার জনসমর্থন বাড়ছে । এই ঘটনার পিছনে জিয়াউর রহমানের অন্ৃপস্থিতিও 
একট! বড় কারণ। প্রেসিডেন্ট জিয়া বাঁডলাদেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এনে 


ব্যক্তিত্ব বি এন পি দলে নেই। সুনামের অধিকারী হলেও অশীতিপর আবদুস 
সাত্তার তার বিকল্প হতে পারেন না। বর্তমানে যিনি বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 


প্রেসিডেন্ট হলে চেষ্টা করবেন আবদুস সাত্তারের অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট 
হতে । বাঙলার্দেশকে পাকিস্তানে মিলিয়ে দেবার ষডযস্্রত চলছে । এদিকে 
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদের অবসর গ্রহণে খুব বেশি দেরি নেই। 
তিনিও উচ্চাকাজ্ষী এবং জিয়াউর রহমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে সম্ভবত 
আগ্রহী । এদিকে আওয়ামী লীগ চায় বাগলাদেশকে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে 


প্রধানরাও ক্ষমতার ভাগ - চায়। . বাঙুলাদেশের রক্তন্নানের এও একটা কারণ । 
এরা! শাসক দল ও গ্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগী । অতএব আবদুস সাত্তারের 
. জয়কে সন্দেহের চোখে দেখা অপমীচিন নয়, বিশেষ করে তার সঙ্গে আওয়ামী 


- লীগের প্রার্থী কামাল হোসেনের ভোটের ব্যবধান ষখন আসমান জমিন। এই | 


প্রসঙ্গে একটা আক্ষেপের কথা এই যে,-বাঙলাদেশের মুক্কি সংগ্রামে যার! অগ্রগণ্য 
ছিলেন সেই বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। 


সোজাকথায় 


€ম কলমের পর 


ঘে শুধু ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির 
মুখেই ক্লালিমা লেপন করার ধৃষ্টতা 
“দেখালেন তাই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি 
সম্পর্কে তথা কোন জাতীয় বঁতিহ- 
: সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজের সীমাহীন 


অজতাকেও তিনি বিশ্ব দমক্ষে প্রকাশ 
করে দিলেন। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর 


এমনই যে তাঁর কাছে এতাধিক কিছু 
প্রত্যাশা করাও বৃথা । 


|কানকুনে শ্রীমতী গান্ধী 


| শ্ৰীপতি নন্দী 


শ্রীমতী গান্ধী দুনিয়ার সমস্ত 


| সাংবাদিকদের ওপর দীর্ঘকাল চটে 


আছেন। ওর] হাটে ঘাটে তার হাড়ি 


“| ভেঙ্গে দেয়। স্বদেশে পি টি আই-ইউ 


এন আই নামক ষে দুটি পকেট এজে- 
ন্দীর তিনি বাপ-মা, তাদেরকে বাদ 
দিয়ে অন্তান্ত সংবাদ সংস্কাগুলোকেও 
তিনি বড় একট! সুনজরে নেন না 
অনেকের উপরেই তিনি খাগ্সা। 
তাহলেও পি টি আই-ইউ এন বিরচিত 
গান গপ্জোকে নামাবলীর মত সার! 
অঙ্গে ধারণ করে ভারতীয় সংবাদ- 


| পত্রগুলি উর্ধবাহু হয়ে মহান নেত্রীর 


মহিমা কীর্তন করে থাকে । এদের 
অনেকের বর্ণনা অনুযায়ী মেলবোর্ন 


| সম্মেলনে যিনি মুকুটমণি, ক্যানকুনে 


তিনিই মধ্যমণি, আবার প্যারিসে নাকি 
তিনিই বিশ্বশাস্তির দূত এবং ভারতীয় 


| সংস্কৃতির দুহিতা। তবে আঙ্গ আর 
হাসিনার বাওলাঁদেশে পদীর্পণের পর থেকে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন | 


কারে! জানতে বাকী নেই, মেলবোর্ণ 


ষদিও বা মৃষিক প্রদব করেছে, ক্যান-- 


কুন সম্মেলন কিছুই প্রসব করে নি । 


| তবে, শ্রীমতী গান্ধী ক্যানকুনে গিয়ে 
j ॥ ছিলেন প্রধানতঃ অন্ত কারণে। , 
নিষ্তের একট! ভাবযুত্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন? তার তুল্য ব্যক্তি ও | 


. সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, 


॥ ক্যানকুন সম্মেলনে এক পক্ষ (ভারত- 
| সহ) শুধুই ব্যাঙর্‌ ক্যাগুর্‌ করে গেছেন 
তিনি তো পাকিস্তানপ্রেমী ও বালাদেশের বিরোধী ছিলেন। তিনি ভাইস- '{ 


অপরপক্ষ কিছুই কানে করেনি ; এক- 


[ পক্ষ কোন কথাই স্প্ম্পষ্টি উচ্চারণ 
| করতেও পারেন নি নিজেদের মধ্যে 
| এক্যের অভাবে, অপর পক্ষ নিবিচারে 
৷ বাক্যবর্ষণ 
| কাত; 

পরিণত এবং সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে । অপরদিকে সেনাবাহিনীর | সন্মেলনে পর্যবসিত হয়। এতাধিক 
| যা কিছু ঘটেছে তা ভারতের পক্ষে 


॥ যেমন বলে-বেড়ানোর মত নয়, ক্যান- - 


করে গেছেন। দৃশ্যটি 
একটি . কালা-বোবাদের 


কুন সম্মেলনের উদ্দেশ্তের পক্ষেও তা 
কোনক্রমেই হিতকর হতে পারে না। 


| যতদূর জানা যায়, আই এম এফ-এর 
| নিকট প্রার্থিত €*০০ কোটি টাকা থ্চণ 


এবং ফ্রান্সের নিকট প্রার্ধিত প্রায় 
৪৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ১৫০ খানা 
‘মিরাজ-২:০০” নামক অতি-আধুনিক 
সামরিক -বিমান সংক্রান্ত বোঝাপড়ার 
কাজগুলি ক্যানকুনেই সম্পন্ন করে 
নিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী-_-অবশ্তই 


ররর ওর | সম্মেলন চত্বরের বাইরে মাকিন প্রেসি- 
॥ ডেন্ট ও ফরাসী প্রেসিডেন্টের সহিত 


| ছিপাক্ষিক গোপন আলাপ আলোচনার 


মারফৎ্। "উভয় প্রেসিভেন্ট-ই আপাদ- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে নং টি 






মস্তক ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন_সামাজ্যবাদী 


পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্বে তাদেরই একজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী । ' 


দালালের সন্ধানে সাব্যস্ত । 


এবং এক “নতুন বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থা 
কায়েম করা! এরূপ কোন “নতুন বিশ্ব 


অর্থনীতি ব্যবস্থা’ এভাবে গড়ে ভোল1- 


ধায় কিনা সে প্রশ্ন আলাদা! কিন্ত 
একই ক্যানকুনে বসে বহু-বিজ্ঞাপিত 
ক্যানকুন সম্মেলনের 

উদ্বেষ্ধকে সরাসরি অষ্টরস্ত। দেখিয়ে 
ভারতবাসীর জন্ক অর্থনৈতিক দাসত্ব- 
বৃত্তি ও সামরিক অর্থনীতির গোপন 
বন্দোবস্ত সমাধা করে শ্রীমতী নেহরু- 
দুহিতা ক্যানকুনে সম্মেলনের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং কার্যত: 
ভারতীয় জনসাধারণ তথা তৃতীয় 
বিশ্বকে আরে] দুস্তর বিপাঁকের গর্ভে 
ঠেলে দিলেন। স্বভাবতই অতঃপর 
মিরাজ ডিপোম্যাসীপর কাজে শ্রীমতী 
গান্ধী প্যারিসে কিছুটা কায়দা নিতে 
বাধ্য হয়েছেন এবং দেশবাসী ও তৃতীয় 
বিশ্বকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে মিরাজ 
ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন না করেই দেশে ফিরে- 
ছেন। কিন্তু একথা দিবালোকের 
মতই স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় যৌথ বাজারে 
(ই সি এম-এ) প্রবেশ করতে হলে 
ভারতীয়- পু'জির পক্ষে ফরানীর্দের 
দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। অতএব 
দরিদ্র দেশবাপীর. পেটে লাখি মেরে 


গেছে, এবং 
মিলবে । কার্যত: শ্রীসতী গান্ধীর 
ক্যানকুন মিশনের প্রথম পর্যায় 
ক্যানকুনে সম্পন্ন হলেও দ্বিতীয় পর্যায় 
প্যারিসে সম্পন্ন হবে। শ্রীমতীর 


শপ 


দোর্কেনে শ্রীমতী গান্ধী 
প্যারিসের সোর্বোন বিশ্ববিষ্ঠাল য় 
দীর্ঘকাল যাবত যাকে তাকে “অনোরারী 
ডক্টোরেট” বিলি করে যথেষ্ট দুর্নাম 
অর্জন করেছে । আবার. সোর্বোন 
নিজেই দীর্ঘকাল যাবত একট! মরা 
হাতি। “মরা হাতি লাখ টাকা” জ্ঞান 
করে নানা দেশের যে সমস্ত গুণধর 
মালিক! কণ্ঠে ধারণ করে ধন্ত হয়ে 
থাকেন, আমাদের দুর্তাগ্যক্রমে 


কিছু থাকতে পারে না। সংবাদ অমু- 
যায়ী সমস্ত ব্যাপারটাই নিখুঁতভাবে 
পূর্বপরিকয্লিত। 

ঘটনার কয়েকদিন আগেই প্রকাশ 
হয়ে পড়ে যে, শ্রীমতী গান্ধী সোর্বোনে 
সেদিন একটি জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক বক্তিমে 
ঝাড়বেন_-তার বয়ানটিও কতকাংশে 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। সোর্বোনের 
প্রশাসক মহোদয়ও শ্রীমতী গান্ধীর 
বিদ্যাবত্তা বা সংস্কৃতি জান সম্পর্কে 
কোন উচ্চবাচ্য করেন নি-_-ভারতীয় 
রাজনীতিতে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের 
প্রশংসা. করেছেন মাত্র। 
সোর্বোনের দিক থেকে ঘে- ব্যপারটা! 
ছিল নিছক রাজনীতি, শ্রীমতী গান্ধীর 
দিক থেকে তা ছিল পরিপূর্ণ 
ভাড়ামি_ফরাসী দেশের সংস্কৃতি, 
রাজনীতি, গণতন্ত্র, সংবিধান ও সোর্বোন 
সম্পর্কে। স্বভাবতই নিজেকে একজন 
ইনটেলেকচুয়্যাল” ভেবে নিয়ে শ্রীমতী 
গান্ধী এক দর্শন-গর্ভ ভাষণ (পূর্বলিখিত) 
পাঠ করে ফেললেন | ভারতীয় দর্শনের 
গব্যশ্বত পান করে সোর্বোনের শোতৃ- 
মণ্ডলী কতটা কি ভিরুমি খেয়ে গেলেন 
তাজানা না গেলেও একথা বুঝতে 


গর্ভ কথামালার শাক দিয়ে শ্রীমতী 
“মি রাজ-ভি প্রোম্যা সী’-র 


পারেন, ধূর্ত ব্যক্তিদের ধাগ্াবাজী দেখে 
আমর! সুদীর্খকাল অভ্যস্থ ; কিন্ত 
বিদেশ-বিভূ ইয়ে শ্রীমতী গান্ধীর অনুরূপ 
আচরণ দেখে যদি লোকে তীর ফশ্পর্কে 
বির্ূপ ধারণ! পোষণ করে থাকে, 


কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক ৮ 
" তাহলে একে “পশ্চিমী প্রেসের ভারত 
হাওয়্য স্বভাবতই গরমূ হয়ে উঠেছে; 


Et পিটিয়ে ‘অভি- বিষ” বলে না। এরপরও যদি 
গোপনীয়’ সামরিক লেনদেন" করে * শ্রীফতী গান্ধী নিদ্দেকে - “ভারতীয় ' 
কোন্‌ গাড়ল? শ্রীমতী গান্ধী মুর্খ হতে সংস্কৃতির দুহিতা” বলে সোর্বোনে 
পারেন কিন্তু ততোধিক ধূর্ত তো বাগাড়ম্বর করে থাকেন, তাহলে তিনি 
বটেন। শেষাংশ ৯ম কলমে | 


ডে 


স্পা 


এ 


অর্থাৎ. 


~ 


r~ 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২০শৈ নঁভেহর, ee 


প্রাক-বিপ্লব এবং বিঞাবো ন্তর বাঙলাদেশ (২) 


“বাধলকুষ্ সেন 

পাকিস্তানের দ্বিতীয় দশকে আর 

একট! উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পু'জি- 
বাদের ' শক্তি বৃদ্ধি। আবুবশাহীর 
শাসনকালে পশ্চিম পাকিস্তানের গৃঁজি- 
পৃতিদের এতদিনের অস্ত স্ব সাময়িক 
ভাবে পরিহার করে দেশের শিল্পায়নের 
দিকে মন দেওয়া হল। তেল ও” 
ইম্পাতের চাহিদার ক্ষেত্রে পরমুখা- 
পেক্ষিতায় শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে 
দেখে সহজ শর্তে সমাজতান্ত্রিক [ও 
অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন 
করে দেশের শিল্পকে সমৃদ্ধ করার 
প্রয়াস চালানো হল। তাতে দেশে 
অর্থনৈতিক বিকাশ বনাম সাম্রাজ্যবাদী 
ত্বার্থে বিরোধ দেখ! দিল | আমুব খ! খুব 


*স্থচতুরতার সঙ্গে সাম্াজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে 


সমার্জতান্ত্রিক দেশের ছন্বকে নিজেদের 
স্বার্থে লাগালেন । পাকিস্তান, মাকিণ 
সরকার ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
সঙ্গে সেপ্টো৷ ও সিয়াটে। প্রভৃতি 
সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও রাশিয়া 
ও চীনের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করল। 
নিজের দেশের শিল্পের বিকাশ সাধনে 
ব্রতী হল। পররাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন 
সাধন করা হল। এর দ্বার দুনিয়ায় 
পাকিস্তানের কূটনৈতিক মর্যাদা অনে- 
কটা বেড়ে গেল। পররাষ্ট্রনীতির 
_ এই পরিবর্তন জনগণের মনেও মোহ 
সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় । 
পাকিস্তানে একচেটিয়া পুঁজি সব- 
* চেয়ে বেশী পুষ্ট হয় আযুব খার আমলে । 
দেশের সমস্ত সম্পদ ২৩টি পরিবারে 
গিয়ে জমা হয়। দেশের শিল্পায়ন কিছুট! 
বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে তবে সাস্রাজ্যবাদী- 
দের কজা। থেকে মুক্ত হতে পারে নি। 
“কৃষিক্ষেত্রে সামন্ত শ্ৰোষণ পুরোদমে 
বহাল রয়ে গেল। শ্রমিকদের উপর 
শোষণের মাজাও বেড়ে ষেতে লাগল। 
ভূমি রাজস্ব ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল, 
এর ফলে খাগ্ঠশস্যের দাম ১৯৬০ সালের 
_ তুলনায় ৭৫ শতাংশ 
কৃষকদের ফসল কম । দামে বিক্রয় 
করতে বাধ্য কর! হল। শ্বৈরাচারী 
শাসন আরম্ভ হল। “দাঠি, গুলি, 


জেল জরিমান! নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার_ 


হয়ে দাড়াল । 
অন্যদিকে পূর্ববাংলার অর্থকরী 
ফসল চাও পাট থেকে যে বিরাট 
বৈদেশিক মুদ্রা অদ্মিত হত তার 
সামান্ততম অংশ পূর্ব পাকিস্তানের 
ব্যবসায়ীর পেত ৷ আযুব খার আমলে 
এই বৈষম্য শতগুণ বেড়ে গেল । সঞ্চিত 
, বৈদেশিক মুদ্ৰ! পশ্চিম পাকিস্তানের 
2 কয়েকজন শিল্পপতির পরিবারে জম 
হতে লাগল । এতে পূর্ববাংলায় ব্যাপক 


. বিক্ষোভ দেখা দেয়! 
" আয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের 


বৃদ্ধি পেল। ১ 


~- 


আমলে হী লীগ দীর্ঘকাল একে- 
বারে নির্জাব হয়ে ছিল ভাসানীর 


ন্যাশানাল আওয়ামী পার্ট সর্বপ্রথম, 


আঞ্চলিক শ্বায়ত শাসনের শ্লোগান 
তুলে আন্দোলনে নামল! তারা এই 
আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে 
সমবেত করতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ 
সামস্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ 
বিরোধী গণতান্ত্রিক শুক্তিকে। যখন 
এই দাবী চারদিকে. সোচ্চার হয়ে 
উঠতে লাগল আওয়ামী লীগ বুঝতে 
পারল তাঁদের এখন চুপ করে, থাকা 
বাঞ্ছনীয় নয়। শেষে মুজিব এককভাবে 
১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে ছয় দফা 
দাবী নিয়ে সংগ্রামের ডাক দিলেন। 
ন্যাপের সঙ্গে কোন আলোচনা! করার 
প্রয়োজন মনে করলেন না । ভাসানীর 
নেতৃত্বে আযুবের দমননীতির বিরুদ্ধে 
কৃষকেরা খন জঙ্গী আন্দোলন শুরু 
করে, তখন শেখ সাহেব ভাসানীকে 
“দেশক্রোহী” ও “পাকিস্তানের শত্রু 
এই আখ্যা দিয়ে আযুবের দমননীতিকে 
সমর্থন করেন ।. -শেখ সাহেব প্রথমে 
ভেবেছিলেন ভাষার দোহাই পেড়ে 
এবং বাঙাঁলীপনার শ্লোগান দিয়ে চাপ 
কষ্ট করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক- 
দের সঙ্গে একটা আপোষ রফায় আসা! 
যাবে এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আঞ্চলিক 
স্বায়ত্ত শাসনের দাবী আদায় কর] 
যাবে। | 

₹ এর মধ্যে পাকিস্তানে আবার রাজ- 
নৈতিক পট পরিবর্তন ইয়। ১৯৬৯ 
সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খা প্রেসি- 
ভেপ্ট আয়ব থাকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল 
করেন।, পূর্ববাংল! থেকে মুজিবুব 
রহমান প্রথমে ইয়াহিয়া খাকে অভি- 
নন্দন পাঠান। তিনি আশা করে- 
ছিলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে একটা আপোষ 
রফায় আসা যাবে! তার ছয় দফা 
দাবী শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায় করতে 
পারবেন ! বাংলা ভাষ। ও তার শ্বাতস্তয 
রক্ষার প্লোগানের মধ্যে পূর্ববাংলার 
জনগণকে সমবেত করে চাপ স্ষ্টি 
করতে পারলে অতি সহজে তাদের 
দাবী আদায় কর! ষাবে। কিন্তু ভাসা- 
নীর নেতৃত্বে ন্যাপ পূর্ণ আঞ্চলিক 
স্বায়ত্ত শাসন সহ অসামরিক সরকার 
গঠনের দাবী নিয়ে আন্দোলনকে তীব্র 
করে তুলল। সামরিক সরকারের 


প্রচণ্ড দমন নীতি এবং ভাসানী তোহার' 


মধ্যে মতবিরোধ এই আন্দোলন বেশী 
দূর জঙ্গীরপ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে 
নি বটে, তবে সামরিক সরকারের 
উপর বাঁধা সৃষ্ট করতে সক্ষম 
হয়েছিল । 

ন্যাপের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত 


শাসনের দাবী এবং মুঁজিবুরের ছয় দফণ 
দাবীর চাপ [প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়! খা 
একটু পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন । 
অনিচ্ছা সত্বেও ১৯৭* সালের ডিসেম্বর 
মাসে সারা পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটে সাধারণ নির্বাচনের কথ! 
ঘোষণা করেন । তিনি আশা করে- 
ছিলেন একক কোন দল সরকার গঠন 
করতে পারবে না। সেই অবস্থায় 
সামরিক শাসন অব্যাহত গতিতে 
চলতে আর বাধা থাকবে না। মোটা- 
মুটি নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেল আওয়ামী 
লীগ নির্বাচনে ১৫ শতাংশ ভোট 
পেয়ে শাসন ক্ষমতায় আসার অধিকার 
অর্জন করল। পূর্ববাংল। ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সংসদেও তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা লাভ করল। এই ফলাফল 
অনুযায়ী আওয়ামী - লীগের প্রধান 
শেখ মুঙ্ছিবের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। 
রাজনৈতিক নেতারা আশা করে- 
ছিলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ২৩ বৎসরের 
সামরিক ও আধা সামরিক শাসনের 
অবসান হবে । এই সত্যটি সেখানকার 
নেতারাউপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে- 
ছিলেন যে দুনিয়ার কোন সামরিক 
শাসক স্বেচ্ছায় সংসদীয় গণতগ্তের প্রথা 
অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা ছেডে দিয়ে 
সামরিক ছাউনিতে ফিরে গেছে এর 
নজির খুব কম ! সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদ 
জনগণ থেকে আসে না, আসে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শাসকদের কাছ থেকে । 

ইয়াহিয়া খাও সেই পথ'নিলেন। 
সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করে 
পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক 
অভিযাঁন শুরু করলেন ২*শে মার্চ 
১৯৭১ সালের শেষ রাত্রি থেকে। এক 
বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ হল। বিনা 
প্রস্তুতিতে এই ব্বৈরাচীরী শাসনের 
বিরুদ্ধে জনগণ সংগ্রামে নামতে বাধ্য 
হল। মিলিটারী ডিক্টেটর হয়াহিয়! 
খ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এক 
বর্বর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল। শুরু, হল 
বংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম । আঞ্চলিক 
স্বায়ত্ব শাসনের - দাবী পরিত্যাগ করে 
পূৰ্ণ স্তাধীনতার দাবী তুলে জনগণকে 
সশস্ত্র সংগ্রামের সামিল হতে ডাক 
দেওয়া হল। প্রতিরোধ আন্দোলন 
তীব্র রূপ নিতে লাগল। বেঙ্গল 
রেজিমেন্ট, ই, পি, আর, পুলিশ ও 
বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ মুক্তিযুদ্ধে 
নেমে পড়ল। 

১লা! জুন ১৯৭১ "সালে বাঙলা- 
দেশের বিভিন্ন ধল ও গ্রপ "মিলে 
বাঙলাদেশ “জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম- 
বয় কমিটি” গঠন করেমুক্তি যোদ্ধা- 
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॥ ভিন॥ 


. দেশকৈ পুনর্গঠিত ঝরতে হলে সকল ' 
শ্রেণীর লোকের সহষোগিতা প্রয়োজন ' 
এই সত্যটি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ 
বুঝেও ন! বোঝার ভান করেছেন। 
দের এক জায়গায় এবং এক নেতৃত্বে এর প্রধান কারণ হল স্বার্থের ঘম্ব। 
নিয়ে আসার চেষ্টা চীলাল। আওয়ামী দ্বিতীয় কারণ হল শেখ মুজিবের নেতৃত্বে 
লীগ সহ সব দলকে এই সমম্বয় কমি- । আওয়ামী লীগের বিরাট জনসমর্থন 
টিতে আসার জন্য আহ্বান জানানো ছিল। সেই জনসমর্থনের উপর 
হয়। আওয়ামী-লীগ নেতারা বঙলা দীড়িয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অন্যকে 
দেশের সীমান্তে নিরাপদ স্থানে এসে অংশীদার করার কথা এ'রা ভাবতেও . 
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পারেন নি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা 
কথা ঘোষণা করেন। জনগণকে এক জিনিস, আর স্বাধীনতার পর দেশ 
নেতৃতুবিহীন অবস্থায় সশস্ত্র সংগ্রামের গঠন করা- স্বতস্ব জিনিস। মদ 
মুখে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ আঁশ্রয় থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটা দেশকে গড়ে 
স্বাধীন সরকার ঘোষণার কথায় জনগণ তোলার কা কঠিন থেকে কঠিনতরা 
বিপ্রান্ত ইয়ে পড়ল । একটা বিরাট এই সত্যটি ষথার্থভাবে অহধাঁধর্ন 
সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে গাদা বন্দুক করার মত রাজনৈতিক দৃব্দণিতা 
নিয়ে মরণপন যুদ্ধ করা ছাড়া জনগণের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল না 
অন্ত আর'কেনি উপায় ছিল না৷ এটা নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে । এই 
তবুও নিঃসঙ্গ অবস্থায় “বাণলাদেশ ব্যর্থতা পরবর্তীকালে প্রকটভাবে দেখা) 
জাতীয় মৃক্তিসংগ্রাম সমস্থয় কমিটি” দিয়েছিল । 
আগাগোড়া সংগ্রামকে ' পরিচালিত এই অবস্থায় ১৯*২ সালের স্বাধ ন 
করেছে। তথ্ন বাঙলাদেশে একক বাঙলাদেশে- প্রথম সাধারণ নির্বাচন 
কোন বিপ্লবী দলও ছিল না যারা অন্ুঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী 
মুক্তি সংগ্রামের হাল ধরতে পারে। 'লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ ' 
এই দুর্বলতা পরবর্তী কালে পরিষ্কার করল। দলের ও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা 
ভাবে "দেখা গেছে। ভাবপ্রবণ দ্েশ- বন্ধবন্ধু মুক্তিবের হাতে এল। এই জয়ে 
প্রেম, পাকিস্তানী শাসক ও সৈন্ধ- আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মনে আত্ম- 

বাহিনীর উপব জনগণের প্রবল বিভূষণ সন্তুষ্টির ভাব আরও বেডে গেল 7 
ও দ্বৰা সকলকে মুক্তিযুদ্ধে নামতে অস্ত দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও 

প্রাণিত করেছিল। পাকিস্তান) বাহিনীকে সঠিক মূল্যায়ন করার ব্যাপারে তার] 
হানাদার বলে চিহ্নিত করে মুক্তি ব্যর্থ হলেন। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে 
সংগ্রামীরা যুদ্ধ করে গেছে। গঠন করতে হলে ঘে বিরামহীন সংগ্রাম 

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দরকার সেই, কথা তাদের উপলব্ধিতে 
ইয়াহিয়া খা ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধে আসে নি। এলেও তার উপর গুরুত্ব 
নামতে প্ররোচিত করেছে । তবে আরোপ' করেন নি। বাঙলাদেশের 
ভারতীয় শিল্পপতিরাও চাইছিলেন. মুক্তি ভিয়েতনামের মত দীর্ঘস্থায়ী, 
পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হিসাবে আসে নি।১ 
হয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে গভে-উঠুক সেইজন্য ভিয়েতনামের মত জনগণের; 
সেখানকার উঠতি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে। রাজনৈতিক উন্মেষও ঘটে নি। 
তাহলে জেখানকাঁর সন্ভাবনাপূর্ণ একটা প্রবণ স্বাধীনতাকামী জনগণই এদের 
বাজার হাতে আসবে যা এতদিন পর্যস্ত ক্ষমতায় এনেছে । জনগণের 
পশ্চিম পাকিস্তানের ধনীর] দখল করে নৈতিক চেতন! অন্ধকারে 
ছিল। 


রেখে 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল । 
, ভারতীয় বাহিনীর অভিযান তাই এত তাড়াতাড়ি পতনও ঘটেছে ॥ 
এবং বাঙলা দেশের আভ্যস্তবীণ পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় দৃশর্কে ষে 
মুক্তি সংগ্রামের চাপে পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, " 
একটা বিরাট অঙ্গরাজ্য বিচিছুন্ন হয়ে তার মধ্যে বিরাট এক গলদ ছিল। 
স্বাধীন বাঁলাদেশ হিঁ্পাবে জন্ম নিল পশ্চিম পাকিস্তানের পু'জিবাদীদের 
২৬শে ডিসেম্বর ১১৭১ সালে। বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল বটে 

বাঙলা দেশের স্বাধীনতা আন্দো- তবে পুজিবাদীদের যারা পোষ? 
লনে দেখা গেছে সেখানকার বুর্জোয়া করেছে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
শ্রেণীর মধ্যে প্রবল অস্তঘর্ন্বের ফলে বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন দানা বীঁধে 
সকলকে মুক্তি সংগ্রামে একতাবদ্ধ নি! দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অম্ন- 
করতে পারা খায়নি স্বাধীনতা প্রবেশ ঘটছে এই সত্যটাকে উপেক্ষ্ট - 
প্রাপ্তির পর “এই ছন্ম আবার বেড়ে করা হয়েছে । এই হযোগে সাআজ্য- 
গেল। স্বাধীনতার পর অস্থায়ী বালা বাদীর সরকার ও নানান ধর্মী 
দেশ সরকারের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানে তাদের অহ্চর ঢুকিক্ষে 
ছাড়া অন্ত কোন দলের লোকদের স্থান দেবার স্বযোগ পেয়েছিল। আওয়ামী 
দেওয়া হয় নি। গৃহযুদ্ধে বিধ্বংল শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


(চার ॥ 


চলচ্চিত্র ণিল্ল 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
₹ চলচ্চিত্র শিল্পটি আজও জাতীয় 


এরিক নো 


যন্দিক খরচ এত বেডে গেছে যে, ছবির 


স্তরে সরকারী স্বীকৃতি পায় নি আর পরিবেশকের প্রাপ্য মিটিয়ে হল মালিক- 


সেকাঁরণেই ‘ইণ্ডাট্র’ হিসাবে সুযোগ 
স্থবিধা থেকে আজও এ শিল্পটি বঞ্চিত । 
যে শিল্পে হাজার হাজাব শ্রমিক কর্ম- 
- চারী নিযুক্ত আছে, সরকারী কোষা- 
গারে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা প্রযোদ- 
কর বাবদ জমা পড়ে যে শিল্প থেকে 
সেই শিল্প আজও সরকারী মতে 
+ “ইগ্তাহ্ি' হিসেবে গণ্য নয়! ' ফলত 
এই শিল্পের কর্মচারীদের জীবন যেমন 
অনিশ্চিত, তেমনি নিট ও 
পীড়িত। 
মাঝে মাঝে সরকারের সঙ্গে বৈঠক 
" হয় স্টডিও-ও সিনেমা মালিকদের 
কলাকুশলী : শ্রমিক কর্মচারীদের | 
সিদ্ধান্ত হয় নির্দিষ্ট বেতন হার নির্ধারণ 
করার, কিন্তু পরবর্তাকালে সে সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী অনেকেই করেন না, কারণ 
বাধ্যবাধকতা তো নেই-_ইগ্ডাহ্রি রুলের 
মধ্যে যা অবশ্য পালনীয়, বলে গণ্য হয়। 
সরকারের অভিধায় ফিল্ম যখন ইগ্ডারি 
"নয়, তখন £সেখানে সীমাহীন শোষণ 
ও বঞ্চনা চলবে--এ তো স্বাভাবিক | 
তাইতো দেখা যায় মাঝে মাঝেই চল- 
চিত্র শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ, 
ধর্মঘট, আবার কিছুদিন পর জোড়াতালি 
ঘিয়ে এক সমঝোতায় আসা, একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরকারের, শুভেচ্ছা, 
মালিক পক্ষের আশ্বাস--আবার এক 
"ধোকাবাজির ধাঁধায় পড়েন শ্রমিকের 
শল। 
"এই প্রসঙ্গে প্রমথেশ বড়,য়ার নাম 
স্মরণে আমে । সিনে টেকনিসিয়ানস 
্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে 


তিনি অনলস প্রচেষ্টায় স্টুডিওগুলিতে পিছু উচ্চহারে ভাভা দেন, কাজ টাকার 


ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী আট ঘন্টার 
কার্যক্রম চালু করার বিধি প্রবর্তন 
করেন। তার পূর্বে স্ট,ডিওগুলিতে 
কার্যকালের কোন সীম! নির্দিষ্ট ছিল 
না, অপরিমেয় শোষণের ফলাও কার- 
বার ছিল। রর 
বর্তমানে সিনেমা হলের কর্মচারী- 
বৃন্দ পে স্কেল অনুযায়ী বেতন দ্বান, 
মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি দীর্ঘ দিনের অব- 
, হেলিত দাবীগুলি আদায়ের জন্য 


দের আয় বলতে বিশেষ কিছু থাকে 
না। এই অবস্থায় সিনেমা কর্মচারীদের 
বর্তমান দাবী দাওয়া মেটানো তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয় | উচ্চহারে প্রমোদকর 


"যুক্ত হয়ে বর্তমানে টিকিটের যে মূল্য 


ধার্য আছে, ভাতে টিকিটের দাম 
বাডানে। সঙ্গত হবে না। সে ক্ষেত্রে 
একমাত্র সমাধান হচ্ছে, সরকার যদি 
প্রমোদকরের মাত্রা কিছু হাঁস করে 
“সান্তিস চার্জ” চালু করেন, তা হলে 
সিনের্মার মালিকগণ কমচারীঁদের দাবী 
পূরণে অগ্রসর হতেট্পারেন। রাজ্য 
সরকার্‌ শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের 
বক্তব্যই শুনেছেন এবং সমস্তীর সমা 
ধানে বিবেচনা? করছেন বলে ' জান! 
গেছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান 
দুঘূ'ল্যের বাছারে সপরিবারে অনশনের 
সম্মুখীন ৷ 

ই. আই. এম. পি. এর প্ৰদৰ্শক 


শাখার সভাপতির বক্তব্যে কর্মচারীদের, 


দাবীপূরণে যে অসহায়তা প্রকাশ 
পেয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ 
কতটুকু, সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। 
সাধারণতঃ দেখা যায়, এই সিনেমা- 
শিল্পে প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক 
--এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রদর্শক 


গোঠীই অনেক বেশী নিশ্চয়ভায় মুনাফা. 


অর্জন করেন। এখানে ছবি প্রদর্শনে 
যে প্রথা চালু আছে, তাতে দেখা যায়, 
পরিবেশক চুক্তিসাপেক্ষে প্রেক্ষাগৃহ 
নির্দিষ্ট করেন। যেহেতু প্রয়োজনের 
তুলনায় প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, 
সেহেতু প্রেক্ষাগৃহে মালিকগণ সপ্তাহ 


লেনঘেনও হয় এই সুত্রে স্ফীত অংকে 
রমরমা হিন্দি ছবির দৌলতে । কখনো 
আবার টিকিট পিছু কমিশনের ভিত্তিতে 
ছবি প্রদ্বগিত হয়। অবশ্য একথাও 
'সত্য যে, সব প্রেক্ষাগৃহের মালিকই 
মোটা অংকের মুনাফা অর্জনের 
সুযোগ পান না। যে সব প্রেক্ষাগৃহ 


শহরের কেন্্রস্থলে অথবা ঘন বসতিপূর্ণ - 


অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানে মোটা! ভাভায় 
ও টিকিট পিছু কমিশনে ছবি প্রদর্শিত 


ধর্মঘটে নেমেছেন । এ রাজ্যে সাতশোর _হয়। কিন্ত যফ:মষল শহরে, গ্রামে গণ 


অধিক ছবিঘরে প্রায় পনেরো হাজার 
কর্মী নিযুক্ত আছেন। প্রাথমিক স্তরে 
কলকাতার প্রায় সত্তরটি হলে আন্দো- 


লনকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রমিক ইউনিয়ন । 
ই. আই. এম. পি. এ-র প্রদর্শক শাখার 
সভাপতি জানিয়েছেন যে, শ্রমিকদের 
দাবীদাওয়া সম্পর্কে তারা সহাহৃভূতি- 
শীল, কিন্ত তারা অসহায়। প্রেক্ষা- 
গৃহের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও আহ্ম- 


Ly 


হল-মালিকরা “বেশী ভাড়া অবস্তই 
পাঁন ন!, টিকিট পিছু কমিশন পদ্ধতি 
সেখানে অবশ্য -চালু আছে। হল 
রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক খরচপত্রও 
অনেক বেড়েছে, একথাও সত্য । তবু 
যাঁদের নইলে ছবির প্রদর্শন সম্ভব হয় 
না, সেই শ্রমিক কম চারীদের ন্যায্য 
পাওনা দিতে গেলে মুনাফায় কিছুটা 
হাত পড়লেই মালিকপক্ষ যদি জেহাদ 


, বাঙউলাদেশ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


লীগ নেতার! ক্ষমতায় এত মসগ্ুল হয়ে 
পড়েছিলেন যে এদিকে নজর দেবার 
কথা তাঁদের মনে উদয় হয় নি। 

১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিপুল 
জয়লাতভের পর ১৯৭৩ সালের মার্চ 
মাসে বাঙলা দেশে একদলীয় শাসনের 
প্রবর্তন হয়। একমাত্র সরকারী দল 
“বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী 


লীগ” বা 'বাকশাৰ” ব্যতীত অন্ত সব 


রাঞ্জনৈতিক দ্বলের কাঙ্ৃকর্ম নিষিদ্ধ 
কবা হয়। সংবিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে 
রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসন কায়েম করা 
হল। বাঙলা! ' দেশে এক দল; এক 
নেতার শাসন স্থা্ট করা হন। রাষ্ট্র 


পতি মুজিবের 'হাতে সমস্ত ক্ষমতা, 
অর্পিত হল। এর কারণ স্বরূপ নেতা] . 


বোঝাতে চেয়েছেন ঘে দেশের প্রতি- 
ক্রিয়া! শক্তি ও তাদের দোসর সাম্রাজ্্য- 
বাদীরা যাতে সক্রিয় হতে না পারে 
তার জন্য এই ব্যবস্থা। এই কথা 
তারা উপলব্ধি ক্রতে পারলেন না ষে 


সামরাজ্যবাদীদের ও দেশের গ্রতিক্রিয়া- 


সকল শ্রেণীর জনগণকে সংগঠিত করে 
প্রবল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ- 
চেতনা সৃষ্টি করতে হবে । গণতাম্ত্রিক 
অধিকার খর্ব করে নয় এই কাজ। 
এই রাজনৈতিক ব্যর্থতা! পরবর্তকালে 
দেশে_ সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়া 
শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল,। 
পৃথিবীর সব দেশের বুর্জোয়া গণ- 


তান্ত্রিক বিপ্লবে দেখা গেছে জাতীয় - 


বুর্জোয়া শ্রেণীর দোছুল্যমান চরিত্র! 
তাদের কিছু অংশ বিপ্লবের মিত্র আর 


যুক্তিসহ, সেট! এবার বোধকরি 'বিবে- 


চন! করার সময় এসেছে । শ্রমিক 
শোষণ এমন পর্যায়ে এসেছে ষে, ভারা 
শেষ অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘট করতে বাধ্য 
হয়েছে। তার ফলে এ রাজ্বোর চল- 
চ্চিত্র শিল্পও 'মুমুর্যু হয়ে মুখ থুবড়ে 
পড়ছে . 

এই শোচনীয় অবস্থায় রাজ্য সর- 
কার ঘটনার অবিলম্বে মোকাবিলা! 
করবেন আশা করি । চলচ্চিত্র প্রযো- 
জনা, অমুদ্বান, কলাকুশলীদের আর্থিক 
সাহায্য ইত্যাদি অনেক কিছুই সরকারী 
সদিচ্ছার স্তোতক সন্দেহ নেই. । কিন্ত 
সেই সঙ্গে চিত্রমুক্তির সমস্যা ও প্রেক্ষা- 
গৃহের ' অপ্রতুলত! সম্পর্কে সরকারের 
কোন সক্রিয় প্রয়াস নজরে পড়ে না - 
এটাই বিসশ্বয় ! একচেটিয়া পু'জিপতি 
মুনাফাখোরের খপ্পরে আজও চিত্র 
প্রদর্শন ব্যবসায়ের সিংহভাগ কুক্ষিগত 
হয়ে আছে ! আর আছে শিল্প হিসেবে 
সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়ায় ফিল্ম 
ব্যবসায়ে ঘথেচ্ছ শ্রমিক শোষণ আর 
অনাচার ! সরকার এ ব্যাপারে আজও 


ঘোষণা করেন, তবে তা কতখানি নীরব কেন? 


করেছেন। এরা! 
" বুঝিয়েছেন আওয়ামী লীগের বিরোধী 


দৃপণ।। শুক্রবার ২শে নচেম্বর, ১৯৮১ 


কিছু অংশ শক্ত । এছাড়া আর একটা 
দল থাকে ভারা বিপ্লবের সময় মিত্রতার 
ভান করে কোন রকমে গা বীচিষে 
বিভিন্ন রকমে সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের 
টিকিয়ে রাখে । সংগ্রায় শেষ হবার পর 
ক্ষমতার ভোগ নিয়ে বহাল তবিয়তে 
সরকারের উচ্চ স্থান দখল করে থাকে 
এবং প্রতিবিপরবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ' 
দ্বেশকে আবার শক্রর “হাতে তুলে 
দেয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে এই 


শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য ঘটেছিল ।. 


এরা ক্ষমতার এমন উচ্চশিখরে উঠে 
গিয়েছিলেন যে দেশের প্রতিবিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে বাধা স্ব 
শেখ সাহেবকে 


দলগুলি-যত নষ্টের মুল । এদের নিশ্চিহ্ন, 
করতে পারলেই প্রতিবিপ্নবীরা আপন 
থেকে স্তিমিত হয়ে পড়বে। এদের 
পরামর্শ অন্সারে দেশ থেকে সব 
বিরোধী দলকে উৎখাত করে বঙ্গবন্ধু 
আস্তে আস্তে শ্বৈরতান্ত্রিক পথে চলতে 
লাগলেন। দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলার 
আরও অবনতি হতে লাগল । 

স্বাধীন বাঙলা দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ- 
তার নীতি অঙ্গসারে রাজনৈতিক দল 
ও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে “মুসলিম? 
শব্দটা বাদ দেবার নির্দেশ সরকারী 
ভাবে দেওয়া হল : অথচ আওয়ামী 
লীগের বিশিষ্ট কর্মী মওলানা লায়বুল 
ইসলাম ঢাকার জোনাকী সিনেমার 
পাশে এক বাড়ীতে আওয়ামী উলামা 
নামে এক সংস্থা গঠন করে ধর্ষের নামে 
রাঙ্জনীতি আরম্ভ করেন । এই ব্যাপারে 
নানা পত্র পত্রিকায় সামালোচনা বের 
হয়। এমন কি অনেকে এই ধারণাও 
পোষণ করে বলেছেন যে এই প্রতিষ্ঠান 
আমেরিকার টাকায় চলছে। এরপর 
থেকে মাফিণ প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙলা 
দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির জন্ত 
সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
এল । ১৬০ জন তবলীগ জামাতেরকে 
লাহোর থেকে বাঙল দেশে ফিরিয়ে 
এনে মান্রাসা শিক্ষা বিস্তার করার 
জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্ট করা 
হতে লাগল7 শেষ পর্যস্ত মুজিব সর- 


কার এদের দেশে ফিরিয়ে আনার . 


সম্মতি দিলেন | এরা স্বাধীনতা যুদ্ধের 
কিছুকাল আগে লাহোরে আরবী 
মাদ্রাসার তবলীগ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ 
নেবাঁব জন্য গিয়েছিল । এক্ষেত্রে মাকিণ 
কূটনীতি খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 
দেখ! যায় দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে 
দেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে এবং 
সুযোগ বুঝে সেখানকার প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে 
চক্রান্তের সাথী হয়। , স্বাধীন বাঙলা 
দেশের সরকারের অদূরদৃর্িতার জন্ত 
মাকিণ অনুপ্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে- 
ছিল এইসব ধর্মীয় সংস্থার মাধ্যমে । 
এর মৃধ্যে ১৯৭২ সালে আবার 


ডি 


সাম্রদায়িকত। মাথাচাডা দিয়ে. 
উঠল। বাঁগুলাদেণে সাম্প্রদায়িকতা 
প্রায় নিষূ'ল হয়ে আনছিল। হঠাৎ 
এইভাবে আবার দার আকারে দেখা - 
দেবার কারণ হল প্রতিক্রিয়াশীল ও 
সাাদ্যবারীদের চক্রান্ত এবং ভারতীয় 
ও বাঙলা দেশের, যৌথভাবে ঢালাও 
চোরাকারবার । এই চৌবাকারবারের 
ফলে বাঙলা দেশের হুঃখ ছূর্দশ। বেড়ে 
যেতে লাগল । খুব সঙ্গত কারণে এর 
জন্ত বাওলাদেশীরা দায়ী করতে লাগল 
ভারত সরকারকে | ভারত সরকারকে 
হিন্দু আখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি 
করা হল । এর বিরুদ্ধে বাঙলা দেশ 5 
সরকাব ও সেখানকার বাকশাল নেতৃবৃন্দ » 
চোরাকারবার ও শোষণের বিরুদ্ধে 
সক্রিয় কোন ব্যবস্থা ন! নিয়ে শুধু » 
“প্রতিরোধ” “প্রতিরোধ” বলে চীৎকার 
করে নিজেদের কর্তব্য সমাপন করে 
চুপচাপ বইলেন। ' ভারতের শোষক 
শ্রেণী বাঙলা দেশের লোককে শোষণ . 
করছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শ্লোগান 
দিয়ে প্রক্বত শক্তুকে আডাল করে রাখা 
হল নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে । সেখানকার _ 
জনগণের প্রকৃত মনোভাবকে উপেক্ষা 
করা হল। এর দ্বারা ভারত বিদ্বেষী 
মনোভাব সাশুদায়িকতাঁর রূপ দিল। 
ভাত পাকিস্তানী চরেরা মুজিব _ 
ও তাঁর সরকারকে ভারতের দালাল 
বলে প্রচার করার স্থযোগ পেল। ll 
স্বাধীন বাঙল! দেশে বঙ্গবন্ধু 
মুজিবের সরকার পরিচালনার ফেনব 
দুর্বলতা! বিল্লেষণ- কর! হল, এর থেকে 
পরিষ্কার প্রমাণ হয় ষে সরকারের মধ্যে " 
সাম্ৰাজ্্যবাদীদের চরের অনুপ্রবেশ ঘটে- 
ছিল। এই চক্ৰান্তকারীর! মুজিবের 
অনপ্রিয়তাকে নিজেদের স্বার্থে 
লাঁগিয়েছে। মুজিবের বিশিষ্ট সহচর 
এবং মুক্তি সংগ্রামের সাথী খোন্দকার: 
মোস্তাক হোসেনের মত লোক সর- 
কারে উচ্চপদ দখল করে মাকিণ 
চক্রান্তের মাথা হয়ে-১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ 
সালে রাত্রির অন্ধকারে এক সামরিক 
অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মুজিব ও তীর পরি- 
বারের লোককে জঘন্য ভাবে হত্যা করে 
ক্ষমতা দখল করেন। এই পৈশাচিক 
ঘটনার খবর প্রথমে প্রচারিত হয় 
ভয়েস অব আমেরিকা থেকে । তখন 
ঢাকার লোকেরাও এই খবর জানত " 
না। এতে প্রমাণিত হল নাটের গুরু: 
কে? র 


॥ 


(চলবে) 


দর্পণ ॥- শুক্রবার ২€শে নভেম্বর ১৯৮১ 


সি পি এমের সংগঠন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য 


কামাল, হোগেন , ৯, 


সামনে দি পি এমের পার্টি সম্মেলন- 
গুলো হতে যাচ্ছে। সম্মেলনে আঞ্চ- 
লিক ( অঞ্চল, জেলা) রাজ্যগত ) 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
নিয়ে আলোচনা হয়, এবারও হবে। 
বাম এক্য, বাম. ও গণতান্ত্রিক এক্য 
ধ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক মঞ্চ, দ্বৈর- 
তন্ত্রের নতুন কূপ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ 
আলোচনা হবে। কিন্ত আগামী 
সম্মেলনে একটা নতুন জিনিস: স্থান 
পাবে, তাহলো বামক্রট সরকার -ও 
বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার । বুর্জোয়া 
শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ছুটি রাজ্যে 


স্ক 


* বাম ও একটি রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক 


সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা, সুবিধা 


= অন্থবিধা, কমাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য 


প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা হবে। 
এগুলো বিশদভাবে আলোচিত হওয়া 
একাস্ত প্রয়োজন, সঙ্গেদজে আরেকটা! 
মূল ব্যাপার আছে এবং তা হলো! 
সংগঠন তা নিয়েও £আলোচন1 হবে। 


_ আমার)আলোচন1 মুলতঃ সংগঠনকৈ 


সি 


নিয়েই করবো। ... 
উপরের ব্যাপারগুলো এবং তত্ব 
নিশ্চয়ই আলোচিত হবার প্রয়োজন 


আছে এবং উচিতও। কিন্তু শুধু তত্ব. 


না নিয়ে বাস্তব দিকটা খতিয়ে দেখা 


__ দরকার । আমাদের যূল লক্ষ্য যদি এক 


থাকে যে আমরা সমাজতন্ত্র আনবে! 
এবং সাম্যবাদ আনবে! তবে সংগঠন 
ও সংগঠনের কাজটাই মুখ্য হওয়া 
উচিত, তত্ব কোন বাধা হওয়া উচিত 
নয়। যদিও বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভিন্ন 
মত, পথ থাকে । যেমন ধরুন চীনও 
সাম্যবাদ আনতে চায় আর রাশিয়াও 


_ সাম্যবাদ আনতে চায়, লক্ষ্য একই ৷ 


তবে সংঘাত কেন? কারণ আমার 


. মনে হয় তত্বগত বিরোধ । লক্ষ্য ধখন 


এক, আদর্শ যখন এক তবে এক হয়ে 
কাজ করতে বাধা কোথায়? এ 
= সমন্ডাটা দেখা দিচ্ছে যেহেতু তত্বগত 
দিকটা বড় করে দেখা হচ্ছে। অনেক 


. সময় ধরুন পার্টির মধ্যে ‘এ’ আর বি, 


এর বিরোধ নেতৃত্ব নিয়ে। কে নেতা 
হবেন? এখন এই বিরোধটা. নিয়ে 
যাওয়া হয় একটা মুখোশ পরে, সেট! 


. হল তত্বের মুখোশ । নেতৃত্বের বিরোধ 


থেকে দেখা দেয় }তত্বের বিরোধ, তার 
থেকে দেখা দ্রেয় উপদুল, উপঘূলের 
থেকে সংগঠনের ভাঙন 


পশ্চিমবাংলায় সি পি এম রাজ্যের 
- ক্ষমতায়, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতেও। 
_ বুর্জোয়া কাঠামোয়, বুর্জোয়া আমলা" 
“= তন্ত্র নিয়ে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে 


কাজ করা অত্যন্ত কঠিন এবং এ শুধু 


= ভারতে নয় সারা বিশ্বে এক ইতিহান। 


তবুও তার মধ্যে সংগঠনকে মাথায় 
at 
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রাখতে হবে, তাকে ইস্পাতদূঢ় করতে 
হবে আরো বাড়াতে হবে। বল! হচ্ছে 


এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার 


পর বাম্রণ্ট সরকারকে চোখের মণির 
মতো রক্ষা করতে হবে, 'তাঁর জন্ত 
কাজ করতে হবে এবং সংগঠন বাড়াতে 
হবে। কিন্তু -ক্জন কর্মী এর মর্ম” 
বুঝেছিলেন এবং তার জন্ত কাজ 
করছেন । জনসমর্থন, কর্মী বন্ধ পরি- 
মাণে বেড়েছে ও বাড়ছে। কিন্ত 
কোথায় যেন একটা বাধা। সেই 
*৭ র সংগঠন বা তার আগের সংগঠন 
আর ৮০" সংগঠনে একটু ঘেন 
পার্থক্য । তখনকার ইস্পাতদৃঢ়তা এখন 
বোধ হয় একঢু থিতিয়ে গেছে৷ 
পরিমাণগত দিক বেড়েছে কিন্তু গুণগত 
দিক মনে হয় তখনকার থেকে অনেক 
কমেছে। উত্তর হয়ত কেউ দেবেন 
তখন গণ আন্দোলনে জোয়ার এসে- 
ছিল, ৬৭ আর ৮, (এক নয় । কিন্ত 
তখনকার ও তারও আগের কর্মী ৪ 
নেতারাও তো এখনও সংগঠনের মধ্যে 
আছেন, বারা কি এটা বুঝতে 
পারছেন না? তারা হয়ত অনেকে 
এখন উঁচু পর্যায়ের নেতা, তাই তাঁরা 
সংগঠনের নিচুতলার. অস্থবিধা বুঝতে 
পারছেন না। প্রত্যেক কর্মীর প্রশ্ন 
থাকতে হবে কেন তাদের রাজনৈতিক 
জান থাকবে না? কেন কমিউনিষ্ট 
পার্টির সংগঠন ইম্পাতদৃঢ হবে না? 
বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসন 
পরিচালনা ও সংগঠন করতে গেলে 
এই পচাগলা সমাজ ব্যবস্থার কিছু ছাপ 


সংগঠনেও পড়ে৷ কিছু হুবিধাবাদী : 


পার্টির মধ্যে ঢোকে, থাকে ও সুবিধা 
ভোগ করে। এইভাবেই সংগঠনে 
স্থবিধাবাদী ও স্ংশোধনবাধী - ঝৌক 
দেখা দেয়। বিশেষকরে যেখানে 


"তারাই নেতৃত্বে থাকে । প্রত্যেকটি 


কম'র উচিত প্রতিনিয়ত- কমিউনিষ্ট 
পার্টির শক্ত জ্বিধাবাদ, সংশোধনবাদ 
ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
কর1। তার জন্ত হয়ত কোথাও সদস্ত- 
পদ ও নেতৃত্বও চলে যেতে পারে, কিন্ত 
তারা (কর্মীরা) পার্টিতে যোগ দিয়ে- 
ছেন জীবন দেবেন বলেই । অর্থাৎ 
প্রয়োজন হলে জীবন ত্যাগ করতে 
হতে পারে জেনেই । আর সংগঠনের 


স্বার্থে সামান্য সদন্তরপদ বা নেতৃত্ব - 


~ 


খাবার ভয় থাকে? 

রাজ্যের শাসনভার, পঞ্চায়েত, 
পৌরস্ভ। প্রভৃতির দায়িত্ব নেওয়ায় 
বিভিন্ন নেতৃত্বের 'প্রয়োজন হয়েছে 
সেগুলে। পরিচালন! করার এটা! ঠিক । 
দেখা যায় যে পার্টির নেত! প্রশাসনের 
একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে আদীন, ফলে 
ভিনি না পারেন পুরে প্রশাসনের 


৯৬০৭ 


কাজ করতে, “না পারেন সংগঠনের 
পুরো কান্ত করতে। ' কিছু ক্ষেত্রে 


দ্বায়িত্ব ভাগ করার সথযোগ থাকলেও 
তা করা' হয়. নি, প্রশাসন এবং, 


সংগঠনের দায়িত্ব কিছু ব্যক্তি কজ। 
করে রেখেছেন। 'অন্তর্দিকে আবার 
পার্টির বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃত্বও 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু লোকের দ্বারা 


 নিয়স্ত্রিত।- যেমন একই ব্যক্তি পার্টির 


যুব সংগঠন, কৃষকষভা! প্রভৃতির নেতা, 
আবার পঞ্চায়েতের প্রধানও এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল্‌ নয়। অর্থাৎ একই ব্যক্তি 


বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতা, । এক্ষেত্রে - 


প্রশ্ন হল বিভিন্ন গণ-সংগঠনে কি কর্মী 
ও নেতার অভাব? ভানয়। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে নতুন কর্মীরা কাজ 
"ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঠিকভাবেই 
নেতৃত্ব পরিচালনা করছেন। তবে 


কেন কিছু নেতা] তা] দখল :করে 
রেখেছেন ? কারণঃহল ভম্ব হি রা 
চলে ষায়-। রা 

রাজ্যের প্রশাপনে থাকায়ঃআন্দো- 


' লনের কতকগুলি খারাপ ঝৌকনুঃদেখা 


দিচ্ছে। যদিও তারা কখনই স্বীকার 
করেন না যে শাসন ক্ষমতা থাকলে 
আন্দোলন করা যাবে না, বরং বলেন 


‘বামফ্রন্ট’ সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার । 


যে কোক সেটা হল মন্ত্রীর 
নিকট এবং আমলার নিকট 
একইভাবে বিক্ষোভ বা দাবী 


-পেশ। যেমন আমলা বা পুলিশ অফি- 


সারের নিকটও হাত জোড করে বল! 
“দেখবেন স্তার+ ‘করবেন স্তার’। কেন 
আমলাদের নিকট টেবিল চাপড়িয়ে 
“করতে হবে? “দিতে হবে” বলা হবে 
না? কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলন না করার 


«পাচ ৫ 
ঝৌক। এমন একট?! বারণ যেহেতু 
আমাদের সরকার তাই আন্দোলন 
করা ঠিক হবে না। 
কমরেড বলতে বোঝায় সংগ্রামী 
সাথী । একজন কৃষিউনিষ্টের কাছে 
তার কমরেডের থেকে প্রিশ্ব আর কিছু 
হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে কম- 
রেড শুধু নামের আগেই ব্যব্হত হয় 
কমরেডস্থভ আচরণ, ব্যবহার দায়িত 
ও কর্তব্য এখন বেশীর ভাগ ক্রেত্রে 
পাওয়া মূশকিল। বর্তমানে প্রশাসনে 


- রয়েছে এ দলটি । আমি পাইয়ে দেখার 
রাজনীতির কথা বলছি না। এ দল- 


টিও তা বলে না। প্রশ্ন হল নেতার? 
কি ভাদের কিছু ক্মরেভের নিদারুণ 
অবস্থা বোঝেন না? আমি চাকুরী 
পাইয়ে দেবার কথা! বলছি না” কিন্ত 
একজন কমরেড হিমাবে তারও তে 
কমরেডের প্রতি একটা ধায়িত্ব রয়েছে। 
কেন সামান্ত সহানুভূতি থাকবে না? 


' বর্তমানে কমরেডের থেকে বড় ছেলে 


সা 


শেষাংশ নহি 


কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য 


ই বিশেষ প্রতিনিধি 


প্ীকান্ছ সান্তালের নেতৃত্বাধীন 
কমিউনিষ্ট বিপ্লবী্ধের সংগঠনী কমিটির 
(ইংরোজীতে যার সংক্ষেপিত নাম ও 
সি সি আর) প্রথম.সর্বভারতীয় সম্মে- 
লন বসে উত্তর বাংলার নকশাল- 
বাড়ীতে! * নভেম্বর থেকে ১* নভে: 
স্বর পর্যন্ত একটান! পাঁচদিন প্রতিনিধি' 
সম্মেলন চলার পর ১১ নভেম্বর নকশাল- 
বাড়ী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য 
অনসভা। : y 

৬ নভেম্বর প্রাসাদীজোতে শহীদ 
বেদীতে মান্যদ্বানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন 
শুরু হয়। প্রাসাদীজোত থেকে প্রতি- 
নিধির! পড়স্ত বিকেলে মশাল মিছিল 
করে সম্মেলন স্থলে আসেন। সেখানে 
লাল পতাকা উত্বোলন" করেন তরা 
ইয়ের নারী সংঘর্ষ সমিতির নেত্রী ও 
নকশীলবাড়ী আন্দোলনের অন্যতম 
সংগঠক কেশব সরকারের স্ত্রী শাস্তি 
মুণ্ডা । পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিনিধিরা শহীদদের স্মরণে শ্লোগান 
তোলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৭ 
সালের মে মাসে .এ স্থানে পুলিশের 
গুলিতে এগারোজন কৃষক নারী-পুরুষ 
খুন হন। 
* সম্মেলনে ও সি সি আরের পশ্চিম 
বঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের প্রতিনিধি 
সংখ্যা বেশী ছিল। আনাম ও 
কেরালার প্রতিনিধিরাও ছিলেন । 
এছাড়া কেরালার বনশেভিক কমিউ- 


নিষ্ট পার্টি ও অন্য কয়েকটি রাজ্যের ' 


ভ্রাত্ৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরাও 
ছিলেন। অস্কপ্রদেশ রাজ্যের এক- 


কালীন সি পি আই (এম) পরে সি পি 


আই (এম-এল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির 
বর্ষীয়ান নেতা শ্ীকোল। ভেম্কাইয় ও" 
ওড়িশার শ্রীনাগভূযণ পট্টনায়েক, কর্ণা- 

টকেরর শীকষণায়া সম্মেলনে উপস্থিত ১ 
ছিলেন। প্রায় এগারো বছর একটানা! 


, ভাই আফগানিস্তানে ক্ূশ আগ্রাসনের 


বিরুদ্ধে এবং এল সালভাঁধোরে মাকিণ 
হামর্লার বিরুদ্ধে সম্মেলন ধিক্কার জানিয়ে 
প্রস্তাব নিয়েছে । সত্যনারায়ণ সিং 
এর নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এয-এল)- 


কারাবাপের পর সুপ্রীম কোর্টের আদেশে এর মতে! ও সি মি আর মঞ্চোকে 


বর্তমানে প্যারোলে মুক্ত শ্রীপইউনায়েক 
এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার আহ্বান 
অস্বীকার করতে পারেন নি। _ 
‘প্রথম দিন প্রতিনিধিদের সামনে 
শীপটনায়েক বলেন যে, নকশালবাড়ীর 
কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে 


যাওয়ার দায়িত্ব ছিল সি পি আই. 
(এম-এল)এর উপর ৷ কিন্ত পার্টি কৃষক - 
বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।' 


ঠেকাতে ওয়াশিংটন লবীর সঙ্গে হাত 
মেলাতে বলে না । ধ্ষিও এট! ঠিক 


'যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান বিপধ রুশ 


লবির কাছ থেকেই আসছে, কারণ 
সাম্রাজ্যবাদের রাজাদের লড়াইয়ে এর! 
নবাগভ' শক্তি । 

চীনের বর্তযান নেতৃত্বের সূমিক! 
প্রসঙ্গে শ্রীসান্যাল বলেন যে, ষদ্বিও 
এ প্রশ্নে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে 


বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্বেও - তবু আমরা বর্তমানে মনে করি যে, 


তখন সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করায় ও 
স্বষোগ হাতছাডা হয় । ব্যাধি জর্জরিত 
নাগতৃষণ পট্রনায়েক আরো বলেন, 
কমিউনিষ্টরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 


এগিয়ে চলে, হতাশায় ভেজে পডে না। " 


! সম্মেলন মঞ্চে টাঙ্গানো ছিল মার্কস- 
এঙ্গেলস-লেনিন্‌-স্তালিন এবং মাও ,সে 
তুঙের ছবি। তার পাশেই একটা 
পোষ্টারে লেখা ছিল “সি পি আই ও 
মি পি আই (এম)-এর দরক্ষিণপস্থী সং- 
শোধনবাদ ও সি পি আই (এম-এল)-ু 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্ভাসবাদের বিরুদ্ধে ও 
লি সি আরু রাজনৈতিক সংগ্রাম 
চালাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।” 

সম্মেলন শেষে এক সাক্ষাৎকারে 
প্রীকাহ্ন সান্যাল: এই প্রতিনিধিকে 
বলেন যে, ও সি সি আর আন্তর্জাতিক 
প্রশ্নে ছুই বৃহৎ.শক্তির়'বিরোধিতা করে 


চীন আজও একটি স্যাঁজতাঘিক দেশ 
এবং চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি কিছু ক্রটি 
বিচ্যুতি সত্বেও মূলত সঠিক লাইনে 
চছে। ৫ 
কানু সান্যাল - আরে! বলেন যে, 
আমর] একটা কমিউনিষ্ট বিপ্বী গ্রপ । 
এই সঙ্গেনন থেকে আষর! কোন পার্ট 
গঠন করছি না। আরে! একাধিক 
কমিউনিষ্ট বিপ্লবী গ্র,পঘের সঙ্গে মিলে 
ভবিষ্যতে একটা সাচ্চা কমিউনিষ্ট 
পার্টি গঠনে আমরা সক্ষম হবে! । 
_ সন্মেলনে দেখা হল জঙ্গল হাও- 
তালের সঙ্গে। প্রীর্মাওতাল বলেন, 


তরাইয়ের অবস্থা খুব ভালে।। আশা 


. করা যায় যে সব হৃতাশা- অবসাদ 


কাটিয়ে আবার একট! জঙ্কী লড়াই 
সংগঠিত করতে আমরা সৃক্ষয হবো । 


ধাভক॥ 1 


রামমোহন প্রসঙ্গে আরও ব্ধবা 


পত্রিকায় ৷ ১৮৯-৮১ তারিখে 
প্রকাশিত ‘তাঁরভপথিক রামমোহন’ 
(লেখক £ সুর্য আদিত্য ), এবং ৬-১১- 


, ৮১ তারিখে এর প্রতিবাদে প্রকাশিত 


‘রামমোহন প্রসজে” (লেখক : মদন- 


মোহন চর) পড়লাম ৷ 


হূর্য আ্বিত্যের লেখাটির স্থর তথ্য 
ও যুক্তির বিচারে মৃূলতঃ-সঠিক ! মদন- 


গত একশো বছর ধরে প্রচারিত রাম- 
মোহন সম্পৰ্কিত মীথকে যতোটা! 
অনুসরণ করেছে, প্রকৃত তথ্যকে 
ততোটা; করেনি ॥ 

প্রআদিত্য রাষমোহনকে “সন্দৈহ- 
জনক চরিত্রের লোক বলায় প্রন 


জীবনধারাগত “মহত্বেরঃ সমর্থনে কিছু 
উদ্ধৃতিও তিনি দিয়েছেন । কিন্তু যে 


রামমোহন পিতৃসপ্পৃত্তি থেকে বঞ্চিত 


1 


হয়েছিলেন, তারই দ্শবছর সামান্ত 
মাইনের ডিগবির দেওয়ানগিরি করে 
বাধিক দশ হাজার টাকা আয়ের জমি- 


 দ্বারী, কেনার ব্যাপারটা যে একটু 
 অন্বাভাবিক, এটা কি তিনি স্বীকার 


করবেন? তিনি কি জানেন যে, এ 
প্রসঙ্গে কিশোরীচাদ মিত্রের মতো 
রামমোহনের ু্পগ্রাহী ও.অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ 
লোকও মস্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন 


- যে, এটা রামষৌহনের মতো! “অনন্ত - 


সাধারণ লোকের নৈতিক চরিত্র 
সম্পর্কে গভীর সন্দেহের উদ্েক করে” 1 


( সুত্ৰ: Calcutta Review পত্রিকা, 


. vol. IV, No. VIL, P. 364) । 
: আর রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনধার! 


কেমন ছিলো? ভজ: স্থশীলকুমার গুপ্ত 
তার গকেষণ। পুস্তক ভিনবিংশ শতা- 
ব্ীতে বাংলার নবজীগরণ+ গ্রন্থে (পৃঃ 
৪৯) এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন : তিনি 
ছিলেন “ভোগী পুরুষ এবং পুরা 
আযারিষ্টোক্রযাট: “তিনি নিজে অত্যন্ত 


সৌখীন ও বিলাসী লোক ছিলেন _ 


তিনি সখৈশ্র্ষের মধ্যে কলিকাতায় " 


কারি রাত ভালোই তিনি 


বাড়ীতে প্রচণ্ড AEE ও আড়- 
স্বরের' মধ্যে পার্টি দিতেন। সম্থাস্ত 
ধনী লোকেরা ও ব্রিটিশ রাঁজপুরুষেরা 
তাতে আমন্ত্রিত হতেন । নিঁকী ধাঙ্গি- 
জীর মতে] “নর্তকীরা” সে সব পার্টিতে 
নাচতো তিনি হিন্দু কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে ‘লড়াই? করার-জন্ত- ধ্যাত 


হয়েও তাস্ত্িকমতে শৈব বিবাহ পদ্ধতির - 


প্রতি কার্যত: যা রক্ষিতা পোষার 
সমর্খক--তার সমর্থন ছিলেন (সূত্র £ 


, Dr. Raniesh Chandra Majum- 


der - On 18101701780 Roy’ 
P. 42)। 

শ্রী রমিমোহনের রাজনৈতিক 
চিন্তা প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্ মজুমদার ও 
বিমানবিহারী মভুমদারের রচনা থেকে 


| বর. উঁদ্ধুতি দিয়েছেন। অথচ এই ছুঁই 
বিপরীতে রামমোহনের চরিত্রগত বা 


ব্যক্তিই যে তার্দের, লেধাগ্ুলিতে এ 
প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন, 
তা কিন্তু চন্দ্র সম্পূর্ণ বিশ্বত ( 
হয়েছেন। বিমানরিহারী মজুমদার 
বলেছেন, “আধুনিক ভারতের জনক" 
হিসেবে রামমোহনের দাবী অনেকটাই 
দুর্বল হয়ে পড়ে” (History of 
2 Thought’, 1967 Edn., 
RP. 46 ') | সঃ? রমেশ ' মন্ুযর্দার 
“বলেছেনঃ “আজকে আমর! দ্রেশা- 
অবোধ, বলতে যা বুঝি, তিনি যে তার 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন বা প্রচার করেছেন 
--এমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে 
ন!” (‘On Ranirtioban Roy’, 
P. 48 )। 

প্রপ্রমতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে 
ভারতে ব্রিটিশ পাস্রান্ত্যবাজীঘের স্বার্থে 
ব্যাপক কুষক জনতার ওপর শোষণ -ও 
নিপীভনের তথা! তার্দেরকে নিঃস্ব- 
করণের একটি স্থব্যবস্থিত ( system- 
0০) ও ভয়াবহ হাতিয়ার” সম্ভবতঃ 
শ্রীন্রও তা অস্বীকার করতে পারবেন 
না। 
কালীন ভারতীয় অর্থনীতির একেবারে 
যূলে গিয়ে আঘাত ব্রিটিশরা! করে- 
ছিলো । আর সাম্রাজ্যবাদের সুষ্ট এই 
ভয়াবহ ব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের 
বক্তব্য হচ্ছে £ “ভৃসম্পত্তির, ওপর ব্যক্তি- 





৷ 
: 
Lz 


' জাতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত 
কয়েকটি বাংলা বই 


আধুনিক প্রস্তর বিদ্যা 


১। 
২। ভারতের খনিশ্ সম্পদ 
ত্‌। 


ভূতান্তিকের চোখে পৃশ্চিমবাংলা সঙ্কধণ রায় 


ডঃ অনিরুদ্ধ দে ১২০০ 
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২+** 


১২৫০ 





৬-, রাজা স্থবৌধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





- জমিদারী ব্যবস্থাই ছিলো তার মতে দরের ৫ 


গত অধিকারের দি 
বন্দোবস্ত প্রভৃতি) বর্তমানে চালু 
রয়েছে, কোনে? ক্রমেই ত! লঙ্ঘন করা 
উচিত নয়” ( Rammohan Roy? 


—‘Rennaissance in, Bengal,’ 
২ ৮৮ 62); তিনিই নীলকরদের শোষণ. 
"01৬, P. 413), কেন না এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কষক- 


ৃ বিপ্লবী সংগ্রামের 
“আদৰ্শ ভূমিব্যবস্থা”-( এ, P. 289) _ গ্ুচনাতেই একে “সংস্কারবদ্ধ মনের 

দ্বিতীয়তঃ, তৎকালীন বাংলাদেশে অদূরদশা আস্ফালন” হিসেবে আখ্যা 
নীনকর সাহেক-দস্াদের অত্যাচারে দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভার 
কৃষকরা! যে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, আশা স্থগভীর প্রেনের সাক্ষর রেখে গেছেন । 
করি প্রীচন্্র সে কথাও অস্বীকার করবেন সের্কারণেই হিন্দু কলেজের কয়েকজন 
না। অথচ সেই নীলকরদের সম্পর্কে ছাত্র যখন “এদেশে অভিজাত, ইংরেজ- 
সার্টিফিকেট দিয়ে রামমোহন বলে- দের জমি ক্রয়, বসবাস ও ব্যবসা করার 
ছিলেন, “নীর্কর সাহেবরা এদেশে অর্থাৎ ভারতে' ব্রিটিশ . কলোনাই- 
অকল্যাপের “চেয়ে কল্যাণই করেছে জের্পনের স্থস্পষ্ট বিরোধিতা করে- 
বেশি’? (‘Parliamentary Papers: ছিলেন) তখন রামমোহন স্থগোত্রীয় 
vol. 45, ৮, 27 )। “ দ্বারকানাথ, ঠাকুর প্রভৃতিদের সংগে 

তৃতীয়তঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দলবদ্ধ হয়ে তাদের বিপক্ষে দাড়িয়ে 
লবণের ব্যবসা একচেটিয়। করে নিয়ে এদেশে ব্রিটিশ কলোনাইজেশনের পক্ষে 
ইংল্যাণ্ড থেকে এদেশে লবণ আমদানি আন্দোলন করেছিলেন এব এরই ফল- 
করার যে ব্যবস্থা করেছিলো, তাঁতে শ্রতিতে আমেরিকায় ক্রীতদাস ব্যব- 


এই বাবস্থার, মধ্যে দিয়ে তৎ-- 


শুধুমাত্র বাংলাদেশেই),৬ লক্ষ লবণ- 
কারিগর বেকার ও সর্বস্বান্ত হয়ে- 
ছিলো । অথচ রামমোহন ছিলেন 
। সেই ব্যবস্থারই দৃঢ় সমর্থক ( সুত্র £ অ. 
K. Sinha—Midnapore 
Papers’, [৯ 146)। 
চতুর্থত» রামমোহন ছিলেন 
“ভারতে ব্রিটিশ" শাসনের একনিষ্ঠ 
সমর্থক” (Biman Bebari Majum- 


der— History of ., Political . 


Thought, 1934 Edn. P. 47)1 ~ 


রামমোহন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে- 
ছিলেন : “ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য 
যে, ভগবৎ কৃপায় ভারা ইংরেজদের 
রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে” (Rammohan 2 

, Works, P. 442)! যে রামমোহন - 
স্পেনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের 


Salt 


সায়ের. অভিজ্ঞভা-সম্পনন নির্মম. অত্যা- 
চারী ইংরেজরা এদেশে এসে নীল চাষ 
প্রবর্তন করার স্থযোগ পেয়েছিলো 
(স্থত্ৰ £ 
ment of Capitalist Enterprisé 
in ই P. 36-37 01 চহ 

পঞ্চমতঃ, জনশ্রুতি আছে, রাম- 
মোহনই নাকি এদেশে সংবাদপত্রের 
স্বাধীন মত প্রকাশের দাবী তুলে ফাক 
প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিজেন। 
অথচ এ প্রসঙ্গে তার যুক্তিটা' ছিলো! 
এই যে, *প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ 


সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে . 
না পারলে অথবা! তার প্রতিকার না 


' হলে বিপ্লব ঘটে যেতে, পারে। কিন্ত 
সংবাদপত্রের মত প্রকাশের অধিকার 
সেই বিপদ নিবারণ করতে পারবে” 


Buchanan—‘Devéelop-. 


দপ্ণ ॥ করবার, ২*শে নভেম্বর, $৯৮১ 





মূল্যায়ন করেছেন, দুঃখিত, তাতে ভঃ 
সুরেন্দ্রনাথ সেন থেকে, শুরু করে 
এদেশের তাবৎ দক্ষিপপন্থী প্রতিহাসিক- 
দের এবং তাদের পূর্বস্থরী সাম্রাজ্যবাদী 
বিটিশের ভাড়াটে এতিহাসিকদের 
প্রতিধ্বনিই ধর] পড়েছে । 

“বঙ্গীয় রেনে্সী সম্পর্কে সেই ১৯৫১ 
সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
প্রথম সেন্সাস রিপোর্টে অশোক মিত্রের 
বক্তব্যেও পাওয়া গিয়েছিলো একই 
স্বরঃ “লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত 
সম্পদে ধনবান ভূত্থামীশ্রেশীই শহরে « 
নিয়ে এসেছিলো" সাংস্কৃতিক নব- 
জাগরণ তাদের মৃখপাত্র ছিলেন ' 
‘রাজা!’ রামমোহন' রায়। এই নব এ 
জাযীরণকে অনেক সময় তুল করে 
(রেনের্সী, আখ্যা দেওয়া হয়,---এই 
জাগরণ এসেছিলে! গ্রধানতঃ শহরে । 
বেটিংক যাদের পরজীবি ( parasite ). 
আখা। দিয়েছিলেন সেই তৃষ্বীমীশ্রেণীর 
মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিলৌ । এই মুৎ- 
সুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অস্তরের কামনা 
শাসকশ্রেণীর গৌণ অংশীদার হওয়া । 
এটা ছিলো ‘রেনেসী’র একটি উল্লেখ 
যোগ্য - বৈশিষ্টা, এবং এই ৷ বৈশিষ্টাটি 
পরিণতি: পেয়েছিলো উক্ত পরজ্ীৰি _. 
জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজদের নির্ভরশীল 
ব্যক্তিদের মৈত্রীর মধ্য স্বিয়ে । (০en- 
888 Report—Govt. of India 
vol. VI, part 1. A, 6, 437) 1 

সবশেষে শ্রীচন্দ্রের কাছে আমার 
বিনীত আবেদন £ পুরোনো . ধ্যান- 
ধারণাকে আকড়ে না থেকে গবেষণাঁ 
লব্ধ নতুনতর তথ্যের আলোকে 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্পর্কে - 


সংবাদে উল্লসিত হয়ে কলকাতার ( Rammfohan : works, P.457) পুনযূল্যায়নের জন্য ' সচেষ্ট হোন, 
টাউনহলে' ভোষ্গসভ! দিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে রামুমোহন অনরারী (এবং ২ তাহলে সম্ভবতঃ রামমোহন তথ! বঙ্গীয় 


ইতালীর বিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে 
হতাশ হয়ে শব্যাগ্রহণ করেছিলেন, 

ফরাসী বিপ্লবের বিজয়ের সংবাদে 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে খোড়া পা 
নিয়েও ফরাসী জাহাজে ফরাসী বিপ্লবের 
পতাকাকে অভিবাদন করতে ছু ট- 

ছিলে ন--সেই শ্বাধীনতাপ্রেমিক’ 

রামমোহনই ব্রিটিশ পাঁলণমেন্টের সামনে 
বলেছিলেন £ “ইংরাঁজ জাতির অভি 

জাতশ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিস্তার 
করলে, তার ফল ভারতীয়দের পক্ষে 
বিশেষ মঙ্গলজনক হবে? ( Rammo- ২ 
han’s Memorandum to Parli- 
amentary Select Committeé $ 
তিনিই বলেছিলেন; “ভারতে এখনও 
অনেক বছর ধরে ব্রিটিশ আধিপত্য 
দরকার” (সুত্রঃ Arabinda Podder 


প্রীচন্্র কর্তৃক উদ্ধৃত ) বিমানবিহারী 
মজুমদার পর্যস্ত স্বীকার করেছেন £ 
“ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর] 
নয়, বরং তাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় 
করে তোলাই ছিলো তার উদ্দেশ্ব” 
( History of political thought, 
1934 Edn, p. 65) 1. 

তাহলৈ ? + 

কাজেই শ্ীআদিত্য যে লিখেছেনঃ 
“বাবু রামমোহন আজীবন শ্রপ্ন দেখে- 
ছেন ইংল্যাণ্ডের অন্থগভ ভবিষ্যৎ 
ভারতের” ঠা শ্রচন্দ্রের প্রচণ্ড 
আপত্তি1), সেই -বক্তব্যে ভুল 
“কোথায়? 

আর শ্রীচজ্জ ১৮৫৭-র সিপাহী 
বিদ্রোহকে, “মহাবিদ্রোহ” হিসেবে 
্বীকৃতি দিতে অস্বীকার ক'রে এর যে, 


টি 


CE 


রেনেসী সম্পঞ্ধিত মীথ-এর মোহ 
থেকে তিনিও মুক্তি, পাবেন । ৰিনয় 


‘- ঘোষ ও জ্শোভন সরকার (যদিও ' 


অংশতঃ) যদি তা পেরে থাকেন, 
ভারত সরকারের সেন্দাস কমিশনার 
পর্যস্ত যদ্বি তা স্বীকার করতে বাধ্য হন, 
তবে তিনিই বা কেন সেটা পারবেন 
না? 


দীপংকর চক্রবর্তী 
দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাক! 


ষাশ্মাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭'৫০ 





টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা এ x 


ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১নং মট জেন, কলিকাতা-১৩ 
০ 


রর ক 


দর্পণ || শুক্রবাৰ, ২*শে নভেম্বর, ১৯৮১ 


পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস স্থষ্টি 


১ম পৃষ্ঠার পর 

নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস স্থির প্রিন্ট রচনা। 
একাশির নভেম্বর থেকে বিরাশির মে 
মাস পর্যন্ত একটি ছয় মাসের পরিকল্প- 
নাও করা হয়েছে। “অপারেশন 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ” অভিযানের অনুকরণে “অপা- 
রেশন ওয়েষ্ট বেঙ্গল” করার একটি 
মোটামুটি কর্মস্থচীও তৈরী হয়েছে। 
দিল্লীতে যন্তর মস্তর রোডে কেন্দ্রীয় 


বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখার্জার বাড়ীতে. 


কলকাতার বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত দৈনিক 
সংবাদপত্রের কয়েকজন বিশেষ রিপো- 
টারের সংগে রুদ্বত্ধার বৈঠকও হয়েছে। 
. কিভাবে বামক্রণ্ট সরকারকে  পশ্চিম- 
সঙ্গের জনগণচিত্তে মসীলিপ্ত করতে 
হবে তার একটি মোটামুটি গাইড 
'লাইনও এসব রিপোর্টারদের দেওয়া 
“হয়ে গেছে। বলাই বাছল্য, দিল্লীর 
প্রভুষের প্রতি “দেহি পদপল্পবমুদ্রারম” 
নীতি শিরোধার্য করে এরই মধ্যে এই 
রাজ্যের “বহুৎ বড়িয়া প্রতিবেদক” 
গোষ্ঠী হিজ মাষ্টার ভয়েসের ট্রেড মার্ক 
জাতীয় জীবধর্ম পালনে মুক্রকচ্ছু উদ্ভমে 
কাজে লেগে গেছেন। 


দিনী বামফ্রট সরকারের গায়ে 


হাত দিতে চাইছে না বলার অর্থ এই 
নয় যে, কেন্দ্র রাতারাতি সংসদীয় 
গণতন্ত্রের শুচিতা রক্ষায় সমপিত প্রাণ । 
আদপেই তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাম- 


ন 


ফ্রণ্টের ক্ষমতাসীন থাকাটা এখন 
শ্রীমতী গান্ধীর দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে পরি- 
ণত হয়েছে । কিন্তু অঙ্গুলি হেলনে 
_ জ্যোতি বস্তু মন্ত্রতার ম্বত্যুদণ্ 
ঘোষণার স্বেচ্ছাধীন হিন্মত আজ আর 
নেহেরু ছুহিতার নেই। ভাই ধূর্ত 
বুদ্ধিতী এই মহিলাকে আজ দাবার 
ছকে চাল-দিতে হচ্ছে খুব মেপে মেপে। 

কিন্তু সময় ক্ষেপণও আর সম্ভব 
নয়। তাই, পশ্চিমবঙ্গে আকার সত্তরের 
দশকের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য হার বুপ্রিণ্ট 
রচিত হয়েছে দিল্লীতে এবং এই 
আক্রমণ এবার কেন্দ্রীভূত কর] হবে 
গ্রামাঞ্চলে । দিল্লী তথা ই-কং রাজ্য 
নেতৃত্ব এটা স্পষ্ট করেই বুঝে গেছে যে 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ই-কংগ্রেমের 
দলীয় প্রাধান্য বিস্তার আর সম্ভব নয়! 
বিগত বিঞ্চিদিধিক তিন বছরে পঞ্চা- 
২য্েতের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার 
গ্রামের বিত্বহীন মানুষের মনে যে 
ন্যূনতম আশার আলোর ক্ষুতি ঘটাতে 
সক্ষম হয়েছে, অপারেশন বর্গার মাধ্যমে 
যে এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ভাগচ।ষী- 
দের মনে বামফ্রট সরকার একটা দৃঢ় 
প্রত্যয়ের দীপশিখা জালিয়ে দিয়েছে, 
পঞ্চায়েতী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে 
গ্রামীণ পুনর্গঠনের, এক রাজস্থয় যজ্ঞ 
শুরু করেছে বামফ্রন্ট সরকার এবং এসব 


_ সি পি এমের সংগঠন সম্পর্কে 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
- মেয়ে, ভাইপো ভাইঝি, শালা শালী, 
ভাইবোন প্রসৃতি। পূর্বে শুধু দলের 
কর্মীই নয়, সামান্ত সমর্থকও যদি 
বিপদে পড়তেন কর্মীরা জীবন দিয়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়তেন তার সাহায্যে। 
কোন সমর্থকের মেয়ের বিয়ের টাকা 
তুলে দেওয়া, কারোর ব্যবসার টাক! 
তুলে দেওয়?, কারোর দোকান বা ঘর 
করে দেওয়া! প্রভৃতি । 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে, বিশেষ করে 
.. বিগত পৌর নির্বাচনে দেখা যায় সং- 
গঠনের অস্তদ্বদ্বের বিপুল বহিঃপ্রকাশ । 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের 
সমর্থন ন! থাকা সত্বেও উপর থেকে 
নেতৃত্ব প্রার্থী চাপিয়ে দেন, এক্ষেত্রে 
বিরোধ এবং অসাফল্য ছুই দেখা ঘেয়। 
উপরের নির্দেশ নিশ্চয়ই মানতে হবে, 
তবে উপরের নেতৃত্বের বাস্তব অবস্থা ও 
গিচুতলার অবস্থাও চিন্তা করা উচিত। 
কমিউনিষ্ট পার্টির একটি মূল হাতিয়ার 
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কিন্তু বর্তমানে 


যোগ, প্রস্তাব প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে 
্ উচ্চস্তরে পাঠানো হয়, কিন্ত উচ্চন্তরের 
নেতারা তার প্রতি কোন জক্ষেপ 
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সি. 


করেন না। বর্তমানে সংগঠনের অফি- 
মের ছেঁড়া কাঁগজ ফেলার ঝুড়িটা 
দিনের পর দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে 
কারণ নেতার! কর্মীদের অভিষোগ, 
চিঠি পড়ার দরকার বলে মনে করেন 
না, ছি'ড়ে ঝুড়িতে ফেলে দেন । 
উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সমস্যা এবং 


আরো বিভিন্ন কারণ কর্মীদের মধ্যে- 


হতাশা নামক সংক্রামক ব্যাধিটি 
ছড়িয়ে দিচ্ছে। কমিউনিষ্ট পার্টির 
অন্ততম প্রধান শক্ত হল হতাশা, কোন 
- কমিউনিষ্ট কর্মীরই হতাশা থাকা উচিত 
নয়। একে কাটিয়ে ওঠা দরকার। 
এ সমস্ত সমন্তা, করটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে 
প্রতিটি কর্মীকে প্রতি মুহূর্তে লড়াই 
করতে হবে এবং সঙ্জাগ থাকতে হবে । 
সেই লড়াইয়ের প্রধান ক্ষেত্র হল সম্মে- 
লন, তাই আশা করি সম্মেলনগুলোতে 
এনিয়ে লড়াই হবে। লেখাটি শেষ 
করার আগে সি পি এম কর্মীদের একটি 


১ প্রশ্ন ও পাঠকদের একটি অমুরোধ 


আমার এ লেখা সমালোচনার জন্য । 
সি পি এম কর্মীদের কাছে প্রশ্ন এত 


I চোখের জল, রক্ত, আত্মত্যাগ সবই কি 


বৃথা হতে দেবেন? এতদূর এগিয়ে 
সং কি ধ্বংস হয়ে যেতে 
দেবেন? 


চটি 


কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ বিত 
হীন মাঙ্যের মনে শ্রেণী সংগ্রামের ' 


চেতনা দৃঢ় থেকে দৃটতর হয়েছে এবং 
হচ্ছে এটা কং-ই নেতৃত্ব ভাল করেই 
অনুভব করছে। এটা আজ তাই 
তার্দের কাছে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে 
দ্রাড়িয়েছে। 

ই-কং জানে এই রাজ্যে বাম্রণ্টের 
মূল শক্তি সি পি আই (এম) এবং তাই 
তাদের মূল জেহাদ সি পি আই (এম)- 
এর বিরুদ্ধে। এটা! স্বয়ং প্রীমতী গান্ধী 
এবং তার দলীয় এই রাজ্যের নেতৃত্বও 
ডাল করেই জানেন যে, এখন পশ্চিম 
বঙ্গে বামফ্রণ্ট এবং বিশেষ করে সিপি 
আই (এম)-এর সঙ্গে রাজনৈতিক 
মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের 
নেই। ফলে, নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার 
করার চেয়ে সি পি আই (এ) তথা 
বামক্রণ্টের ক্ষমতাকে খর্ব করার দিকেই 
তারা এখন গুরুত্ব আরোপ করছেন। 
সন্ত্রাস হৃষ্ট করে, গ্রামাঞ্চলে সাধারণ 
মানুষের মনে বিভীষিকা স্যতি করে 
এরা সি পি আই (এম) তথা বাম- 
ফ্রন্টকে গ্রামীণ পরিবেশ থেকে পুরো- 
পুরি বিচ্ছিন্ন করার দিকে জোর দেবার 
নির্দিষ্ট কর্মস্থচীও গ্রহণ করা হয়েছে । 

যতদূর খবর আমর! পেয়েছি তা 
থেকে বলা যায়, আক্রমণ কেন্দ্রীভূত 
হবে সি পি -আই (এম) কর্মীদের ওপর । 
এর উদ্দেশ্য প্রধানত ছুইটি। এক -- 
এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে 
দিয়ে মন্তান বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করা 
যাবে, ব্যাপক সন্ত্রাসের ফলে অসংখ্য 
সি. পি. আই (এম) কর্মী ঘরছাড় হবে, 
পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বন্ধ 
হবে এবং এইসব -কাঙ্গকে বাজারী 


কাগজের পাতায় আইন শৃংখলার 


অবনতি বলে বুন্দক্ প্রচারের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পথ সুগম করার 
স্ঘোগও পাওয়া যাবে। ছুই_এই 
অবস্থা স্ত্টি করতে পারলে নির্বাচনী 
কমিশন রাজ্যে নির্বাচনের পরিবেশ না 
থাকার অজুহাতে মার্চে নির্বাচন সম্ভব 
নয় বলে ঘোষণা করতে পারবে 'এবং 
যদি ই-কং আগামী বছরের এপ্রিলের 
মধ্যে গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের 
মধ্য দিয়ে সাফল্য অর্জন না করতে 
পারে তবে আগামী বছরের জুন মাসেও 
নির্বাচনী পরিবেশ ন! থাকার অজুহাতে 
সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত 
নির্বাচনী কমিশন নিতে পারে । 

ভোটার তালিকায় কারচুপির কথাটা 
বলে যে লোঁকমনে খুব প্রভাব বিস্তার 
করা যাচ্ছে না এটা যথেষ্ট অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়েই ই-কং উপলব্ধি করছে। 
অথচ, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে 


কোন অজুহাতেই উৎখাত করা যাচ্ছে, 


না। আবার নির্বাচন না করেও 
উপায় নেই। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা, শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম- 


বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে একটা 


আপাতদৃশ্ত গণতন্ত্প্রিয়তার নজির - 


স্থাপন করে তার আসল খেল? খেলতে 
আগ্রহী। তা করতে হলে বাঁমস্রণ্ট 
সরকারকে জুন মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় 
রেখে পাঁচ বছর পূর্ণ হবার স্থষোগ তিনি 
দেবেন এবং পাঁচ বছর পূর্তির পর 
সাংবিধানিক নজির দেখিয়েই বামফ্রন্ট 
সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রপতির 
শাসনকালে নির্বাচন করার নামে 
নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে ই-কংকে 


আবার ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করা 


হবে। এই চেষ্টা ফলবতী করার জন্তই 
সন্ত্রাসের ব্রুপ্রি্ট রচিত হয়েছে 
দিল্রীতে। ই-কং এখন. মার্চে তো 
বটেই এমন কি জুন মাসেও নির্বাচন 
ছলে বলে কৌশলে স্থগিত রাখতে 
বদ্ধপরিকর । এই চক্রান্ত সম্পর্কে 
বামফ্রন্ট যথেষ্ট ছ'শিয়ার বলেই তার! 
মাচ’ মাসে নির্বাচন দাবী 'করেছে। 
নবাগত রাজ্যপাল ভৈরবদ্বত্ত পাণ্ডে 


এই ছয় মাসে রাজ্যের পুলিশী প্রশা- 


সনকেও সম্পূর্ণ করায়ত্ত করবার চেষ্টা 
করবেন-__এটা ধরেই নেওয়া যায়। 
প্রাক্তন আই, সি, এস হলেও নবাগত 
রাজ্যপাল তারই_সগোত্র ধরমবীরের 
অবস্থাটা একেবারেই ভুলে গেছেন বলে 
মনে করার কোন সঙ্গত কারণও নেই। 
তাই “রাজ্যপালের রিপোর্ট” নামক 
কর্তার ইচ্ছায় কর্মের ঝুকি তিনি এই 
মুহূর্তেই নেবেন বলে মনে কর! যাচ্ছে 
না। 

তবে একটি কথা প্রায় অবধারিত 
সত্য। এবার বোধহয় গ্রাম কিংবা 
শহরাঁঞ্চলে ই-কং মস্তানর! একচেটিয়া 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার স্ষোগ পাবে না। 
হুগলী জেলার বৈচিগ্রামে ইতিমধ্যেই 
কুখ্যাত ফ্যান্সী ক্লাবের বেকার মস্তান- 
দের আবার সংগঠিত করার চেষ্টা 
চলছে। মস্তানদের সংগঠিত করার 
চেষ্টা চলছে প্রায় সব জেলাতেই, 
বিশেষ করে হুগলী, ব্যান, বীরভূম ও 
মেদিনীপুর জেলায় । বহু জায়গায় সি, 
পি, আই (এম)এর একটু তৎপর 
অনেক ক্মীকেই প্রাণনাশের হুমকী 
দেওয়া হচ্ছে। কিন্ত গ্রামাঞ্চলের 
অবস্থা! এবার বাহাত্বর সালের মত নয়। 
ই-কং মন্তানীর বিরুদ্ধে এবার কিছু 
প্রতিরোধ গড়ে উঠবে এমন লক্ষণ 
গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে । ধান কাটার 
মরশুমে আরও কিছুদিন চলবে। 
এর মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে ই-কংগ্রেসের 
জোতদার সদস্তরা দলীয় কম পরিচয় 
দিয়ে কুখ্যাত গুপ্তাবাহিনী জড়ো 
করছে। শহর অঞ্চলেও বিভিন্ন এলাকা- 
গুলিতে সাগ্রদায়িক ও প্রাদেশিক 
ধরণের হাঙ্গামা স্ট্টিরি অপচেষ্টা 
চালিয়েও বারবার ব্যর্থ হতে হচ্ছে 
ই-কংগ্রেসকে । 

পুলিশের বেশ বড় অংশ দিল্লীর 
সবুজ সংকেত পেয়ে প্রায় প্রকাশ্যেই 


{1 সাত 


এখন ই-কং মন্তানদের আড়াল করে 
রাখছে। খুব সম্প্রতি কর্পোরেশনের 
সামনে ই-কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল 
আনার দোহাই দিয়ে পুলিশ কর্পো- 
রেশনের সব গেট আটকে দেয়। 
সাংবাদিকদের অনেককে পর্যন্ত চুকতে 
দেওয়া হয় নি। অথচ গেটের মধ্যে 
তখন কংগ্রেনী মন্তান বাঁপীকে দেখা 
গেল। বাপী কর্পোরেশনের কর্মচারী 
নয়, অথচ বাপী, ভোলা! প্রমুখ ই-কং 
মস্তানর! কর্পোরেশনের বিদ্িং ভিপার্ট- 
ষেপ্টে রেকর্ড সেকশনে বসে নিয়মিত- 
ভাবে অবৈধ গৃহ নির্মাণকারীদের কাছ 
থেকে নানাভাবে পয়সা আদায় করে 
বলে অভিযোগ শোনা ঘায়। সেদিন 
ছুটি বোমাও ফাটে কিন্তু পুলিশ দেখেও 
যেন চোখ বন্ধ করেছিল। বিল্ডিং 
ডিপার্টমেন্টের সিন্হা পদবীধারী জনৈক 
কর্মচারী তো অফিস চলাকালীন 
সেদিনের মিছিলে যৌগ দেয় এবং দেখা 
যায় পুলিশের সঙ্গে তার দহরম মহরম । 
এমন দৃষ্ত শুধু কর্পোরেশনে নয়, প্রায় 
সূ্বত্র। কাশীপুর থানার ও, সি-তে! 
প্রকাশ্ততাবেই কয়েকদিন আগে এক 
ভদ্লোককে বললেন ঘষে বামফ্রণ্ট 
সরকার তো যাবার পথে। তাই তার! 
এখন নিজে যা ভাল মনে করেন তাই 
করবেন। এমন গোপন নির্দেশও 
নাকি তাদের কাছে এসে গেছে। 
অতএব দিল্লীতে রচিত বর প্রিন্ট অম্থ- 
ষায়ী ই-কংগ্রেসের হাতে পশ্চিমবঙ্গে 
«ডেমোক্রযসী” আবার “ভেমন- 
ক্র্যামীতে পরিণত হতে চলেছে--.এটা! 
এখন গোপন সত্য | - 


ইন্দিরার হুমকী 
- ১ম পৃষ্ঠার পর 

কিন্তু প্রকাশ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ 
যেন না হয়। শুধু তাই নয় দুই মন্ত্র 
তার সমর্থকদের নির্দেশ দিয়েছেন বাম- 
ফন্টের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সংগঠনকে 


মজবুত কর। 
দুই মন্ত্রীর কথা কিন্তু তার সব 


সমর্থকরা খুশি যনে যেনে নিতে 
পারেন নি। এখন যদিও কাগজে 


বিবৃতির ঘট! কিছুটা কমেছে তবুও 
কোন, নেতাই দলের স্বার্থে নিজের 
স্বার্থকে বিসর্জন দিতে রাজী নন। 
এখন চলছে ঘুর পথে ল্যাং মারা 
মারির খেলা । যার ফলে এখনও 
পূর্ণাঙ্গ জেল! কমিটি ঘোষণা করা সম্ভব 
হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস ঘপ্তরে এখন 
চলছে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসার 
লড়াই। সভাপতি আনন্দগোঁপাল 
মুখার্জী এসব সামলাতে হিমসিম 
খাচ্ছেন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে 
জেল! কংগ্রেস নিয়ে গোষ্ঠী ছন্ যেটাতে 
প্র্দেশ নেতারা দিল্লীর হাতে স্ব ছেড়ে 


দেবেন। 


Regd WBA 0352 


আই এজ এফের 


ভারতীয় অথনীতি দান তিক অথ “ছবিনের 
ববলমে আসৈরিকার নিন চলেন... 


১ম পৃষ্ঠার পর . 

মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশবব্যাঙ্ক ও 
আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বকলমে 
ঠিক সেভাবেই কি ভারতের স্বাধীনতা! 
বন্ধক রাখা হচ্ছে না? | 

- স্বভাবতই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই 
শ্বাধীনতা সংহারের বিশাল খণ গ্রহণের 
কি আদৌ প্রয়োজ্জন ছিল? আমাদের 
মনে হয় ভারত সরকার খণ গ্রহণের 
পক্ষে বিশেষ যুক্তি দেখাতে পারেন নি। 
কারণ এই খণ দেশের কোন উন্নয়ন 
প্রকল্পে ব্যবস্থত হবে মা অর্থনৈতিক 
উন্নগনের মেয়াদী খণ দেয় বিশ্বব্যাঙ্ক 
আর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল কেরল 


. মাত্র চাময়িক বৈদেশিক দেনা পাওনা 


মেটানোর জন্তে খণ দিয়ে থাকে। 


কোনে অর্থনৈতিক উল্নয়নকার্ষে 
তারা ধরণ দেয় ন1।- | 
স্থতরীৎ আমাদের জান! দরকার 


দেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল কি 
এত কম যে আমাদের পক্ষে ধার না 


করে বৈদেশিক দেনাপাঁওনার লেনদেন. 


করা সম্ভব নয়। তেমন অবস্থা আমা- 
দের হয় নি। আমাদের মজুত বৈদে- 
শিক মুদ্রা তহবিল ক্রত কমে আসছে 


পণ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু পরিষদ 


১লা নভেম্বর বর্ধমান শহরে জিল! 
পরিষদ হলে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু 
পরিষদের উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত এক গণ 
কনভেনশনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর- 
কারের কাছে দেশের বিশেষ করে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
ও অনুন্নত শ্রেণীর নানান সমস্তার 
প্রতিকারের দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব 
গ্রহণ কর! হয়। কনভেনশনে অপর 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন 


- অংশে সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও 


অন্তান্য বিভেদ্কামী অশ্ুভশক্তির 
ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্যমূলক ক্রিয়াকলাপে 
গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। 
এছবড়1 সাম্প্রতিক গণ-ধর্মাস্তরের 
দটনাবলীকে' কেন্দ্র- করে যে সব ব্যক্তি 
ও সংস্থা দেশে ধর্মাস্তর নিষিদ্ধ করে 


" ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোযণ! 


করার দাবী জানাচ্ছে তাদের নিন্দা 
করে এবং সরকারের কাছে নিত্য 
ব্যবহার দ্রব্-সামগ্রীর ' ক্রমবর্ধমান 

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার আহ্বান জানিয়ে 
ভান ছুটি প্রস্তাব যা! 


এর দ্রশবারো গুণ--প্রায় ৫** ডলার । 


. নিপীড়নের যে সব ঘটনা ঘটছে কন 


Phone: 244232 


ঝণ নেয়ার ফলে 


এবং এ সমস্ত কাজ ঠিক ঠিক হচ্ছে 
কিনা তা দেখার জন্য এদেশে মাস্ত- - 
১ জাতিক অর্থভাণ্ডারের ও বিশ্বব্যান্কের - 

বটে কিন্তু এখনো তা প্রা চার হাজার আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কোন ' প্রতিনিধিরা তদারকী করবেন এবং 
কোটি টাকার কাছাকাছি । আমাদের বিশেষ শর্ত মেনে নেবার দরকার হয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। ভারত 


না। : সরকারের নিজস্ব নীতি নিয়ন্ত্রণের 
. পতীয়তঃ আমরা যদি পেট্রল ও অধিকার থাকবে না . আমদানির 


ঘাটতি টাকা” মেটানোর জন্যে এক 


হাতে প্রায় *৫টন সোনা মজুর্ভ আছে। 
এর দাম ধর! হয়েছে মাত্র ২২৫ কোটি 
টাকা। কিন্তু এই দাম আউন্স প্রতি -পেষ্রলজাত সামগ্রীর, দ্বাম কেরোসিন 
ডলার আতস্তর্জাতিক দামের বাদে কুড়ি শতাংশ, কমাতে পারি 
হিসেবে ধরা রয়েছে । অথচ আস্ত- যা আমেরিকা সহ বহু দেশই ক্রছে,_- 
তিক বাজারে সোনার আউন্স এখন তাহলে আমর! প্রায় ১২২০ কোটি শর্ত হচ্ছে আমদানী আরো অবাধ 
টাকার আমদানি খরচ কমাতে পারি। করতে হবে। - অর্থাৎ আমাদের দেশের 
আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্টীন্ত পণ্যের ক্ষেত্রেও আমদানি হ্রাস আভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশী পণ্য 
আমেরিকার মত আস্তর্জাতিক বাজারে করে খরচ কমানে! সম্ভব। তাহলে; | 
এর কিছুটা বিক্রী. করি তাহলে আমরা .এত বিরাট খণের চুপ্রয়োজনও হয় না। 
অনায়াসে ১৫০* কোটি টাকা যোগাড় স্বাধীনতা বন্ধক 'দিয়ে দেশকে মাঞ্কিণ 
করতে পারি ও চঙ্গতি বছরের লেন- অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবার 
দেন ঘাটতি মিটিয়ে দিতে পারি। প্রশ্নও উঠে না। | 
তাহলেও আমাদের হাতে বিদেশী মুদ্রা. কিন্ত এই পথে ন! গিয়ে ইন্দিরা 
তহবিল বিপজ্জনক মাত্রায় কমে যাবে সরকার এমন জঘন্য শর্তে এত বিরাট 
না, প্রায় একই থাকবে । খণ নেবার জন্যে এত ব্যগ্র হয়ে পড়ার 
দ্বিতীয়তঃ আমরা আন্তর্জাতিক পেছনে রীতিমত রহস্ত আছে বলেই ” 
মুদ্রা তহবিলের সদস্ত হিসেবে আমাদের মনে হয়। কারণ এই শর্তগুলি মেনে 
চাদার সমপরিমাণ অর্থ ধণ নিতে নিলে ভারতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক 
পারি। এর আরো প্রায় ৩:০ কোটি অর্থ তহবিলের বকলমে মাক্ষিন নিয়- 
টাকা আমরা অতিরিক্ত চাদার অংশ সঈরণে চলে যাবে । আমাদের জাতীয় 
হিসেবে খণ পেতে পারি। এর অন্তে পরিকল্পনার অস্তিত্ব থাকবে ন1। 
বিদেশী কোম্পানীগুলির অর্থনৈতিক _ 
শোষণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে নাঃ 
আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ইাণে বৈদেশিক সহঘোগিতা ও কারিগরী 
সংখ্যালঘু বাহাই সম্প্রদায়ের উপর সে জানের জন্তে আমাদের খের চাহষা- 
দেশের সরকার কর্তৃক অত্যাচার' ও 


৪২৫৮০ 


পৌরসভার 


১ম পৃষ্ঠার পর 
প্রায় বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকা 
ন্যাধ্য আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 

. যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামীদামী 
কর্মকত'র! এসে আব্দার করলেই 
তাদের কর মাপ হয়ে যাচ্ছে। আর 
সেই প্রতিষ্ঠানের গায়ে একটু “রাম্রুষঃ 
গন্ধ লেগে থাকলে কমিশনার অনিল 
রায় ও রাজন্ব বিভাগের 'ডেপুটি বিমল 
রায়ের মধ্যে প্রতিষোগিভা লেগে যায় 
যে কে আগে হুকুম জারী করে কর 
- মাপ করে দেবেন। গোলপার্কের কাছে 

বিদেশী অতিথিদের থাকবার জন্ত যে 
আস্তর্জাতিক 'অতিথিশালাটি” রামকৃষ্ণ 
মিশন পরিচালনা করে এবং যেখানে 
একরাত্রি থাকতে ও খেতে গেলে 
নানপক্ষে ১৫০ টাকা প্রণামী লাগে, 

শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে ক 

প্রাসাদোপম বাড়ীটিরও 'বাৎসরিক প্রায় 


মত অর্থ দিতে হবে; দেশের বিভিন্ন 


পণ্যের দর বাড়াতে হবে; গ্রামীণ 
ভেনশনে তার TEN কর্মসংস্থান প্রকল্প, ফুড ফর ওয়ার্ক 


সম্পর্কে বিশ্বজনমতের দুটি আকর্ষণ করা৷ এগুলি বন্ধ বা সঙ্কুচিত করতে হবে; 


৬৪ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত 


পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ ও 
সম্পাদক জনাব মহম্মদ সিরাজুল হক রিনি যা 


ত ; কঠো আঁ ট. 
প্রারভিক বজব্য রেখে এবং প্রস্তাব দিতে হন Wy 094 ২০ হাজার টাকার কর মাপ করে 
নীতি চালু করতে হবে । 
উত্থাপন করে কনভেনশনে আলোচনার = শু দেওয়া হয়েছে। ভায়মগ্হারবার, 
স্থচনা করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য | সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিশ্ং | রোডের বিড়লাজীর “ক্যালকাটা হস- 


রাখেন বর্ধমান জিলা আদিবাসী ও পিটালও” করমুক্ত ১২টি ফ্রি বেডের 


তপশীলি মৈত্রী সংঘের কার্যকরী সভা- ভাওতা দিয়ে | প্রায় ৭০০ বেভ-বিশিষ্ট 


পতি -্ীরাধারুফ্ সাহা। ভারতীয় EE এই বৃহদাকার নার্সিং হোমটির যে 


অপশীলি মিশনের প্রাক্তন সভাপতি কোনও সাধারণ বেডের দৈনিক 
ীরদেন্্লাল বিশ্বাস, বর্ধমান শীরুফ- | বাধিক গ্রাহক--২০*** টাকা | খরচ ন্যূনতম ৭» টাকা আর বেশীটির 
চৈতন্য মঠের আচার্য প্রীমৎ ভক্তিজ্ীবন | টাকা পাঠানোর ঠিকান্! | রেট হলে! ১:০ টাকা দৈনিক। নামে 
আচার্য মহারাজ এবং বর্ধমান শ্রীগরু পারকুলে মাত্র ১২টি ফ্রি বেড । কিন্ত পূর্বে সংবাদ 
নানক ' গুরুত্বার-এর প্রবীণ সদস্ত | i bah না দিয়ে যদি কোনো দায়িত্বশীল পরি- 
গিয়ানী মোহন সিং কে নিয়ে গঠিত কৌলফিল্ড টাইমস দর্শক হঠাৎ গিয়ে পড়েন কোনোদিন, 
এক / সভাপতিষগুলী কনভেনশনে | ২৯ বিড্‌ন রো, কলকাতা-৭***.৬ | একটিও রোগী কোনে! বেডে খুঁজে 
পর্যায়ক্রমে পৌরোহিত্য করেন। পাবেন না যে বিন! পয়সায় চিকিৎসা 





সম্পাদক-_হীরেন বস 


বিশাল খণ কর! হচ্ছে অথচ ধণের 


"Price 6) 78159 





অবাধে আমদানি করার রাস্তা খুলে 
চিত্তৰ 

সংকটগ্ৰস্ত, পতনোন্মুখ পু'জিবাদ 
সাম্রাজ্যবাদ নয়া, ওপনিবেশিক কায়দায় 
অসম বাণিজ্য এবং অবাধ শোষণের 
প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার জেনেশুনে পরাধীনত! 
ও পরনির্ভরতার পথে কেন পা বাড়াতে 
চাইছেন তা বোঝা সত্যিই দুম্ধর ! 
বিশেষতঃ যখন এমন কঠোর 
শর্তে খণ পাবার কোন প্রয়্োজনই ' 
আমাদের নেই। 


কর ফাকিবাজদের. প্রতি - 


বদান্যতা 


পাচ্ছে। যদিও কাগজে কলমে ১২টি 
ফ্রি বেড আছে। কনভেণ্ট রোডের 
নামকর] মিশনারী স্থুল, যেখানে 
প্রাথমিক বিভাগেও কোনো ছেলে- 
মেয়েকে পড়াতে অভিভাবকদের মানিক 
নৃানতম ৪* টাকা ব্যয় করতে হয় 
মাহিনা হিসাবে, এছাড়া এটা ওটা 
আরে! ৫1১* টাকা গুনাগার তো 
আছেই, সেই প্রায় ১.০ বিঘা জমির 
উপর পাঁচটি বিরাট অট্রালিকাবিশিষ্ট 
বিদ্যালয়টি ও করমুক্ত। ওরা নাকি 
এদেশের মাহ্ষকে স্বেচ্ছাযুলক সেবা 
দিয়ে বিনা পয়সায় ‘শিক্ষিত’ করছে! 
নিউ আলিপুরে জনৈক প্রাক্তন 
কংগ্রেসী মন্ত্রীর বাড়ীর ২টি তলা থেকে 
প্রতিমাসে প্রায় ৬ হাজার টাকা ভাড়া- 
ওঠে, শুধু তিনতলার একটি ঘরে 
/ পশ্ডিচেরীর অরবিন্দর পুজা হয়। তাই - 
এইরূপ আয়বিশি্ট বাড়ীও করমুক্ত। , 
; এইভাবে পৌরসভা প্রতিবছর ০) 
৮০ লক্ষ টাকার মত ন্যায্য আয় 
বিলাসী উদদারতায় উড়িয়ে দিচ্ছে আর 
সেখানে করনির্ধারণ বিভাগের কর্মীর 
তাদের বিভাগের পুনর্গঠনের পর থেকে 
প্রবল উৎসাহে নিরলস কাজ করে এই 
বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ পৌররাজন্ব পাড়ে 
বারো কোটি থেকে.বাড়িয়ে গত তিন 
রা 
রেখেই কমিশনার ও তার ডেপুটি 
মহাশয় শিকার-করে যাচ্ছেন । এক- 
দিকে পৃষ্ঠপোষকদের অসঙ্গতভাবে কর 
মাপ করে দিয়ে পৌরসভার সর্বনাশ 
করছেন অপর দিকে নিজেদের ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স ও আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। -» 
রা 4 


NS ফম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্ রোভ,কলিকাত-» থেকে মুক্রিত এবং দ্বপ্ণ কার্যালয় ৬১,মট জেন, কলিকাত! ১৩ থেকে. প্রকাশিত। 


B Cr 
০৭2 বিনে 


রাঙ্যের আইন শুগথনা গরিহিতি নিয়ে ই-ক€ নেতাদের 


অভিযোগেরাজ্যগান্রগায়দিয়েছেন 


গ্রধামকে দিণি এ তাবু কৰভেণিদেশ দিল্লীর 





চতুবিংশ বর্ষ £ ৪ শ সংখ্যা | শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর ১৮১ ॥ ৬০ পয়দা 


কেলেক্কারী কাণ কৰায় ই-বং 
বি-্মগা গাংবাদিকের গর চড়াও 


কয়েকদিন আগে দিষ্তীর “পেট্রিয়ট” 
কাগজে ওড়িশার ই-কং এম, এল, এ 
সুরেশ বাউভরায়ের নাম জডিয়ে 
জাতনি সিমেন্ট কেলেঙ্কারীর রিপোর্ট 
বের হয়। কয়েক লাখ টাকার এই 
কেলেঙ্কারীর স্বরূপ কাগজে বের হতে 
দেখেই এম, এল, এ সাহেব ক্ষেপে 
অগ্নিশৰ্মা হন |, 

গত ১২ নভেম্বর রেলমন্ত্রী কেদার 
পাণ্ডে ভূবনেশ্বরে যান ও মহাকরণে এক 
সাংবাদিক সম্মেলন ভাকেন। বেলা 
তখন সাড়ে বারোঁট!, যহাঁকরণের প্রেস 
কর্ণারে সৰ সাংবাদিকরা এ সম্মেলনের 
জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ এম, 
এল, এ স্থরেশ রাউতরায় কয়েকজন 
এগ নিয়ে প্রেস কর্ণারে এসে চড়াও 
হলেন । সাংবাদিকদেরকে এম, এল, এ 

লাহেব ও তার গুণ্ডার! ষ! তা গালি দেন, 
গ্লোগান দেল ভয় দেখান । কয়েক- 


গজ দূরেই কিন্তু মৃ্যসন্ত্রীর ঘরে তখন 
জানকীবল্লভ পট্টনায়েক বসে আছেন । 
একজন প্রবীণ সাংবাদিক উঠে গিয়ে 
তথ্য সচিবকে ডেকে আনলেন এ এম, 
এল, একে নিরম্ত করার জন্য । সচিব 
এসে এম, এল, একে নিরস্ত করতে 
সক্ষম হলেন । সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে 
এই ঘন! জানালেও মুখ্যমন্ত্রী তার 
দলের এম, এল, এর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নিলেন ন1। 
এই ঘটনার প্রতিবাদে ওড়িশা 
সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীত্বর্ূপ 
জেফী বলেছেন যে সৎ স্বাধীন সাংবা- 
দিকের নিরাপত্তা সবচেয়ে নিরাপদ 
মহাকরণের মধ্যেও বিপন্ন হয়েছে । 
“পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া 
প্রয়োজন যে, বছরখানেক আগে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে সি পি এম 


, তথা বামক্রন্টের প্রভাবমুক্ত করার জন্য 
" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমহ্ী এবং প্রধানমন্ত্রীর 


সচিবালয় থেকে পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত 
রাজ্যপাল বি ডি পাণ্ডেকে, সম্প্রতি 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জান! 
গেছে। 


রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে কিছু- 
দিন মাগে দিল্তী গিয়েছিলেন। সঙ্গে 
ROGER তার সর্বশেষ 


পাল দিল্লীতে থাকা- 
কালে গতি রী জেল সিং, 


রাজীব গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবা- 


লয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে 


কথা বলেন । 

প্রত্যেকেই রাজ্যপালকে পশ্চিম- 
বঙ্গের সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে খু'টিনাটি 
বিষয় জিজ্ঞেস করেন। বিশেষ করে 
পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খল1 পরিস্থিতি 
নিয়ে দিল্লীর নেতারা রাজ্যপালকে 
তার ব্যজিগত অভিমত জিজ্ঞেস 


সাংঘাতিক কাণ্ড! ই-কং এম এল এ : 


করেন। 

জানা গেছে রাজ্যপাল নাকি 
ইন্দিরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অতিষোগ- 
গুলি মোটামুটি সমর্থন করেছেন। 
সম্প্রতি ইকংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজ্যের 
আইন শ্রত্ঘনা পরিস্থিতি নিয়ে গাঁদা 
গাদা অভিযোগ রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় 
্বরাষ্টর দপ্তরে পাঠাচ্ছেন। রাজ্্যপালও 
যথারীতি সেগুলি তদন্তের জন্ত সংশ্লিষ্ট 
অফিসারদের নির্দেশ দিচ্ছেন । 

কেন্দ্রের কাছে অনেক অভিযোগ 
এসেছে যে, রাজ্যের প্রশাসনে সি পি 
এম প্রচণ্ডভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। 

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 

| 


মদ্রাজে বিদেশের কন্দাল জেনারেল! 


আস্তলে কেলেঙ্কারী কিংবা ভূষি 
কেলেঙ্কারী নয়। ইন্দিরা গান্ধী এবার 
ক্ষমতায় আসার পর তার দলের 


লোকেরা আগের মতো আর লাখ 


টাকার কেলেঙ্কারী করছেন না, মুদ্রা- 
ক্ষীর জন্ত কোটি কোটি. টাক1 চুরি 
করছেন। 
জন্য এম এল এ হয়ে অন্ত দেশের 
দূতাবাসের কনসাল জেনারেল হওয়ার 
কথা ভাবা যায়? 

হ্যা, তাই হয়েছে। শুধু এম এল 
এ নয়, বিধানসভায় আবার তিনি 


ভোলা সেনের মতো ই-কং দলের 


' নেতাও বটে। নাম কে এস জি হা? 


সরীফ, তামিলনাড়, বিধানসভার 
সদস্য । 

হাজ্দা সরীফ মাদ্রাজের তুরস্কের 
কনসাল জেনারেল হয়েছেন। তুরস্কের 


কিন্তু টাকা কমাবার পতাকা উত্তোলন করছেন, নামের 


পাশে 'তুরঙ্ক সরকারের. পক্ষে’ বলে 
সীল মারছেন। আঙ্কার! থেকে তুরস্ক 
সরকার ভারতে বসবাসকারী সব তুর" 
স্কের অধিবাসীর্দেরকে বলে দিয়েছেন 
ষে হাঁজা সরীফকে মানা করতে । 


অর্থাৎ ভোল! সেন কলকাতায় 
পাকিস্তানের কনসাল জেনারেল হুলে 
যা হয় সেইরকম। কিন্তু সংবিধানের 
১৯১ (১) (ঘ) ধারা মতে কোন এম 
এম এর পক্ষে একাজ বেআইনী । 
মাদ্রাজের কয়েকজন আইনজীবীর চাপে |. 
তাই নির্বাচনী কমিশনের আদেশে 
রাজ্যপাল হাজ1 সরীফের বিধানসভার 
সদস্যপদ খারিজ করেছেন । 

১২ নভেম্বর হা! সরীফ এম 'এল 
এ পদ খারিজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
এক আবেদন করেছেন । 


মবত যুখাজীর আমলে কংখ্রগীদেৰ কাকা 


গা-সভায় সম্পূর্ণ বেমাইণীতাবে নিয়োগ, 


ছুই সপ্তাহ .আগে ই-কং নেতা 
সুরত মুখাজাঁ গুণ্ডার দল নিয়ে 
কলকাতা পৌরসভায় ক্কমি- 
শনারের ঘরের চেয়ার ভেঙ্গে এবং 
বোমা ফাটিয়ে এলেন বামফ্রন্ট আমলে 
লোক নিয়োগ সম্পর্কে তাদস্তের 
দাবিতে, অথচ তিনি যখন সিদ্ধার্থ 


২৪ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মে- 
সনে নকশালপন্থী নেতা শ্রীমহাদেব 
শৃখাজা, বলেন যে, চীনের বর্তমান 
নতৃত্ব শোধনবাদী, ব্রেজনেতের 
লাক। ভেং শিয়াও পিংর! সাংস্কৃতিক 
বপ্বকে নশ্তা করছেন, মাও সে 
ছণডের ক্রুটি ধরছেন, আর দুর্দিন পরেই 
চার মার্কস লেনিনের ভুল ধরবেন। 

মহাদেববাবু বলেন, মস্কোর নির্দেশে 
নর পৃথিবীতে সংশোধনবাঁদী চক্রের 
ক বিরাট জাল পাতা হয়েছে। 


SRS HS A 
হিসেবে কাজ করছেন। এবং দুঃখ- 


জনক হলেও এটা সত্য যে নাগভৃষণ 
পট্টনায়েক কান সান্তালের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছেন । 

মহাদেববাবুর মতে, কাহ্-নাগ 
ভূষণরা একসময় ভালো কাজ করলেও 
আজ আর ভালো নেই। আজ এ'রা 
সি, পি, আই (এম এল) দলকে 
নস্তাৎ করতে চাইছেন। আমরা 
তাদের সঙ্গে মতামর্শগত সংগ্রাম 
করবো । আমাদের আরো দৃঢ় বিশ্বাস 


ষে নে শোধনবাদীদের নেতৃত্ব 
সাময়িককাল চলবে ! চীনের জনগণ 
বর্তমান নেতৃত্বকে উৎখাত করবেনই | 

মহাদেব মুখার্জী আরো বলেন খে, 
জ্যোতি বন্থুদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর 
একটা চুক্তি অছে। এই সরকার 
রাদ্দ্যে কায়েমী স্বার্থের সেবা করছে৷ 
তাই এই সরকারকে ইন্দির] ভাবেন 
না। এরা ক্ষমতায় থাকার জন্য আক 
রাজ্যে কোন গণআন্দোলন নেই। 
কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলবে না। 
গণআন্দোলনের চাপে ইন্দিরা-জ্যোতি 
বস্তুর সমঝোতা ভাঙ্গবোই। 


রায়ের জমানায় মন্ত্রী হিসেবে পৌর- 
সভার দায়িত্বে ছিলেন তখন সম্পুর্ণ 
বেআাইনীভাবে ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা 
ছাভাই এখানে কংগ্রেসীদের চাকরী 
দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন । 
১৭*৪ সালে পিয়ন পদে যারা 
যোগ দিতে এসেছিল তাদের অধি- 
কাংশের কোন দরখাস্ত ছিল না। 


অনেকেই স্বীকার করে যে, তার] 


চাকরীর জন্য দরখাস্ত করে নি এবং 
২৫ নং ম্যাণ্ডেিতিল গার্ডেন, 
অনিলস কেবিন বা রাইটার্স বিহ্ডিংসে 
স্ব্রত মুখার্জার সি এ বাবলু মুখার্ঁ বা 
পি এস কালিদাস ভট্টাচার্বর কাছ 
থেকে তার] বা তাদের্‌ অভিভাবকরা 
নগদ টাকায় এযাপয়েপ্টমেণ্ট লেটার 
নিয়ে এসেছে । ডিপার্টমেন্ট এদের 
কাজে যোগ দিতে দেয় নি। কারণ 
দরখাস্ত ছাড়া পার্সোনাল ফাইল বাঁ 


সাভিস বুক খোল] যায় ন]। তখন 


নির্মাল্য মুখার্জী কমিশনার । তিনি 
নির্দেশ দিলেন এদের কাজে যোগ দিতে 
দরখাস্তের দরকার হবে নী। এমন 
আইনসঙগত কান্দ পৌরপিতাদের 
আমলেও সম্ভব হয় নি। 


১১৭৫ সালে টাইপিষ্ট ষ্রেনো 
নেওয়ার জন্য জর্জ টেলিগ্রাফকে দিয়ে 
পরীক্ষা গ্রহণ করানো হয়। এর 
আগের বা পরের পরীক্ষার নম্বর এ 
স্কুলের ফাইলে আছে, কিন্তু এ পরীক্ষায় 
চাকরী প্রার্থীদের পাওনা নম্বরের, 
তালিকা ওদের ফাইলে নেই। 
কংগ্রেসী মন্তানর1 পাইপ গান দেখিয়ে 
ভারপ্রাপ্ত ইন্সট্রাকটরের কাছ থেকে 
তা নিয়ে এসে পুড়িয়ে ফেলে এবং 
ফেল-করাদের পাশ করিয়ে এমন 
লোকদের চাকরী দেওয়া হয় যার] 


এখনো টাইপ বা ট্রেনোগ্রাফীতে 
প্রয়োজনীয় গতি অর্জন করতে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় * 


দর্পন & শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর ৪85--২ 


| চাকরী প্রার্থীদের ওপর লাঠিচাজ’ জ্যোতি বু অনুপস্থিত 


॥ ছুই ।॥ 4 


লোকসভায় সি পি আই (এম) 





শা-কংগ্রেসের আত্মহনন 


শারদ কংগ্রেস ব! সম্প্রতি-নাম-বদলে কংগ্রেস (সমাজতন্ত্র) কি আত্ম- 
হননের, পথে এগিয়ে চলেছে ?. এই দলের কেরালা শাখা সেখানে ইন্দিরা 


মতামত যদি এর বিরুদ্ধে যায় তাহলে শা-কংগ্রেসে ভাঙ্গন অনিবার্য, প্রকৃতপক্ষে 
তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। - লক্ষণীয়, কেরালার শা-কংগ্রেসীরা হাই- 
কমাণ্ডের অনুমতি ন! নিয়েই বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার থেকে তাদের 
. সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এতে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোন সমা- 
লোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি। এবং কেরালায় বাম গণতাস্িক সরকারের 
পতন ঘটে বোদ্বাইয়ে শারদ কংগ্রেসের এ আই সি সি অধিবেশনের প্রাক্কালে । 
কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের চাপেই শেষ মুহূর্তে এ আই সি সির রাজনৈতিক 
প্রস্তাবে “অসাধারণ পরিস্থিভি”তে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কথাটা 
ঢুকিয়ে কেরালায় এই দলের সঙ্গে সরকার গড়ার পথ খোল! রাখা হয়। 


শারদ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সচেতনভাবে জেনেশুনে দি এই কাণ্ড || এড, বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও বেশ গড়তে চাইছেন তখন পাশকুড় 


ঘটতে দিয়ে থাকেন তাহলে কেরালায় ইন্দির1 কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার, গঠনের | 


প্রস্তাবে তাদের আপত্তি উঠতে পারে না। মজার কথা, কেরাল। শা-কং 


প্রধান এ কে এণ্টলী জনতা সরকারের আমলে চিকমাগালুরে লোকসভার উপ- | 


নির্বাচনে ইন্দির। গান্ধীর বিরুদ্ধে তার দলের প্রার্থী ন! দেওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ্‌ 
ত্যাগ করেছিলেন, অথচ আজ তিনিই ই-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাধতে সবচেয়ে 
আগ্রহী । ইন্দিরা গান্ধীর আত্মদন্ষ্টির যথেষ্ট কারণ আছে। , ‘কংগ্রেস’ নামা- 
স্কিত দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলটিকে তিনি প্রায় খতম করে এনেছেন। 


প্ররূতপক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনেক দিন ধরেই শা-কংগ্রেসকে জাহা- ৃ 
ননাথে পাঠাবার চেষ্টা চালিয়ে- আসছেন। মধ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীমতী ৃ 
গান্ধীর কংগ্রেসকে একমেবাছিতীয় বলে রায় দেবার পরও অন্ত এক কংগ্রেসের { পরিচারিকার মৃত্য নিয়ে রনী 


অস্তিত্ব তার মত আত্মস্তরী.মহিলার পক্ষে নিশ্চয় অসহ। তার প্রতিহন্বী | 
কংগ্রেসকে হত্যার কৌশল ঠিক করে নেন ১৯৮০ লালের নির্বাচনে তিনি | 


ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন ইন্দিরা কংগ্রেস পরিত্যাগকারীরা এই দলে 
ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করেন। ইন্দির1 গাদ্ধীর প্রথম ট্রাটেজী হয় গুরুত্বপূর্ণ 


নেতাদের গুরুত্ব সাফ করে দেওয়া, মাতে ভারা আর কোনদিন মাথা তুলে 


দাড়াতে না পারেন। প্রথমে তিনি চ্যবনকে ফুসলাতে থাকেন। দীর্ঘদিন 
ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতাহীন হওয়া চ্যবনের পক্ষে পীড়াদায়ক ! শাসক দলের 
বাইরে থাকলে ১ নং রেস কোর্স ম্যানসনের প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে দিতে | 
হবে ১৯৬২ সালে দিল্লী আসার পর থেকে থে, বাড়িতে তিনি বাস করে আস- 


ছেন। চ্যবন বিরোধী কংগ্রেস ছেড়ে ইন্দিরার দলে যোগ দিতে চাইলেন । | 


এবং তাঁর ধারণা ছিল একথা জানামাত্র ইন্দিরা রেড কার্পেট বিছিয়ে তাকে 
দলে নিয়ে মন্ত্রিত্ব বসিয়ে দেবেন। কিন্ত- বাস্তবে চ্যবনকে চূড়ান্ত অনাদর 
দেখিয়ে, প্রায় ভিবিরির পর্যায়ে নামিয়ে এতদিন বাছে কেবল ট্রেজারী বেঞ্চে 
একটু জায়গা! করে দেওয়া হল। এরপর কেরালা শা-কং প্রধান এ কে এপ্টনীর 


একই দশা ঘটবে । জগজীবন রাম ও সিদ্ধার্থ রায়ের রাজনৈতিক জীবন আগেই ! 


খতম করে দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রিয়রঞ্ন- দাশমুন্দী অনেকদিন 
ধরেই চেষ্টা চালিয়েছেন ই-কংগ্রেদে ঢুকবার। এখনো তাকে সুযোগ দেওয়া 
হয়নি। তিনি চান পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে । ই- 


কংগ্রেসে ভিড়তে পারলে তার ধারণ! লড়াই যুৎসই হয় এবং বড় দলের নেতা. 


হওয়া ষায়। কিন্তু চ্যবনের দৃষ্টান্তে তিনি যদি শিক্ষা না গ্রহণ করেন তাহলে 
নিজেই নিজের পায়ে কুড়ল-মারবেন। দেবরাজ আর্সে'র কাছ থেকে যখন 
বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব শারদ পাওয়ারের কাছে চলে গেল তখনই 
পরিস্থিতি বদলে যায়। দেবরাজ্জ কট্টর ইন্দিরাবিরোধী। কিন্ত শারদ 
পাওয়ারের মতলব বোঝা দায়। এক সময় তিনি চ্যবনের মত ই-কংগ্রেসে 
যোগ দিতে যাচ্ছিলেন । : সম্ভবত চ্যবনের অবস্থা দেখে পেছিয়ে যান! অতএব 
ই-কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষণ তার কমেনি একথা বলা যায়। তাহলে কেরালা 


চলবে? শাঁঁকংগ্রেসের মতা অনিবার্ষ । 


গত ২৪শে অক্টোবর দুর্গাপুব মিশ্র 


সন | ইস্পাত কারখানার সি. আই. এস. এফ 
| কারখানায়' একদল-চাকুরী প্রার্থী সি. 
| আই. এস. এফ এর সশস্ত্র বাহিনীর 
| আক্রমণ এবং লাঠির আঘাতে আহত 


আলির ডাকা হর কারবার এ 
পক্ষের মনোমত ব্যক্তি। সারাদিন 
প্রভীক্ষারত ক্ষধাতৃষ্ণায় কাতর এই 
সমস্ত বেকার যুবকেরা কর্তৃপক্ষের এই 


. ধরণের খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে 


হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ ৬টি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন । কর্তৃপক্ষ 


নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের জন্, প্রায় 


| চার হাজার প্রার্থীকে ইন্টারভ্যুতে 
॥ ডাকা হয়। কিন্তু দূর দূরাস্ত থেকে ' 
কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন সরকার গডার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের হাইকমাণ্ডের | 


আগত এই সমস্ত বেকার যুবকদের 


| সারাদিন রাস্তার উপর সন্ধ্যা পর্যস্ত 


| প্রতীক্ষা করতে হয় তবু . তাদের 
॥ ইণ্টারত্যুতে ভাকা হয় ন! । অবশেষে 
| কর্তৃপক্ষের খুশী মত জনাকয়েক 

ব্যক্তিকে ইন্টারভ্যুতে ডাকা হয়। 
॥ সংবাদে প্রকাশ বাছাই করে অবশেষে 


[ক লজে ভঠির ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব 


| - পাশকুড়া বনমালী কলেজের বি. 


॥ অধ্যক্ষ ১৯৮১-৮২ সালের শিক্ষাবর্ষে 
| ছাত্র-ছাত্রী ভত্তির ব্যাপারে, স্বজন- 
॥ পোষণ নীতি চালু করেছেন-। বি. এড. 
| বিভাগে বহু স্মাতকোত্বর, সাম্মানিক, 
| এমনকি ন্যুনতম প্রাপ্ত নম্বর অপেক্ষা 


কম নম্বর প্রাপ্ত সাধারণ সআতকদের ' 


| বি. এড, বিভাগে ভত্তি করা হয়েছে। 
| রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা 
বিভাগ ষখন শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা- 


১৭ নভেম্বর টালিগঞ্জ থানার অধীন 
| চন্দ্র মণ্ডল লেনে জনৈক ষোড়শী পরি- 


চপ 


| এদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে টেম্পোয় করে 
| ও লাশ পাচারের সময় এলাকার 
বাসিন্দারা টেম্পোটি আটকে দেন। 
[ মেয়েটি যে পরিবারে কাজ করতো তার 
| কর্তা দেবী বস্থঠাকুর গত লোকসভা 
| নিৰ্বাচনে জোড়া পায়রা প্রতীকে নির্দল 
| প্রার্থী হয়েছিলেন । 

টালিগঞ্জ থানার জনৈক পুলিশ 
অফিসার এ লাশ পাচারের সময় 
ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে । 
এলাকার বাসিন্দারা এ টেম্পোটি 
| আটকে পুলিশ অফিসারটিকেও হাতে 
| নাতে ধরে ফেলেন । এরপর ও লাশ 
| ময়না তদ্বস্ত করে একে আত্মহত্যার 
ঘটনা বলা হয়ন। স্থানীয়, বাসিন্দাদের 
ধারণা যেহেতু একজন পুলিশ অফিসার 
&ঁ ঘটনায় জডিত তাই ময়না তদস্তের 


| রিপোর্ট সাজানো হয়েছে। 


সাধারণতঃ টালিগঞ্জ থানার অধীন 


| সকল ঘটনার ময়না তদ্বন্ত আলিপুর 
| পুলিশ কেস হাসপাতালের ডাক্তার 


। কাঁটাপুকুরে 


ও মহারাষ্টই যদি দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করে তবে দল কাদের নিয়ে | করেন। কিন্ত বর তদস্ত ওখানে হয়" 


(রেমাউণ্ট রোড) 


পূ ঝট 7৯ ধা 


চারিকা রহস্তজনকভাবে মারা ঘান। ২ 


কিন্তু তাদের শ্বেচ্ছাচারিতার সিদ্ধান্তে 
অটল থাকেন এবং বিক্ষোভরত. 
বেকারদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য সশস্ত্র 
সি. আই. এস. এফ-এর ঠেঙ্গাড়ে বাহি- 
নীকে তাদের উপর লেলিয়ে দেন! 
এর ফলে বেশ কিছু বেকার যুবক 
গুরুতর আহত হন। বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক. দূলের পক্ষে এই -ধরণের 
ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। 
( উতর দর্পন ) 


সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এসে সুস্থ পরি- 


বনমালী কলেজের বি. এড. বিভাগে 
কম ষোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী ভণ্তি 
করে আগামী দিনের শিক্ষার, পরিবেশ 
দূষিত করতে চলেছেন । একথা সবাই 
জানেন যে .শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ 


একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । এ বিভাগের . 


গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায় তবে 
তার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। 


হলে গোপনে লাশ পাচারের চেষ্টা হয়ে- 
ছিল কেন? একারণে এলাকার 


নিয়ে দারুণ ক্ষোভের কৃষ্টি হয়েছে. 
প্রগতিশীল মহিলা সমিতির পক্ষ 

থেকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য- 

মন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ 


করে বলা হয়েছে ষে ও ঘটনার বিচার 
- বিভাগীয় তদন্ত করে জনলাধারণের 


সন্দেহ দূর করা হোক। তদন্ত চলা- 
কালীন ঘটনাস্থলে ধৃত উক্ত পুলিশ 
অফিসারকে বরথাত্ত করার দাবিও 
এরা করেছেন। সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আরো বলেছেন ষে ২১ নভেম্বর 
মহিলাদের মিছিলে লেক রোড থানার 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীজ্যোতি ভৌমিক 
অশোভন আচরণ করেছেন প্রীভৌষিক 
মহিলাদেরকে বলেছেন যে “মিটিং 
মিছিল- আর করতে দেব মনা” 


‘সমিতির মতে উক্ত অফিসারের এই 


আচরণ বামক্রণ্ট সরকারের ঘোঁধিত 
নীতির বিরোধী এবং শ্রভৌমিক বাম- 
ফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে রাজ্য পর- 


বাসি 


কলকাতা পৌর দর্ভা 


বাসিন্দাদের মধ্যে এই মৃত্যুর রহস্ত - 


দ্বলের মুখ্য সচেতক গ্রীন্স্যোতির্যয় বনু 
লোকসভার বর্তমান অধিবেশনে সম্ভবত 
যোগ দিতে পারছেন ন!। হৃদরোগে 
আক্রান্ত জ্যোতির্য়বাবুকে চিকিৎসকগণ 
এখন সম্পুর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন। 

এদিকে শ্রীবন্থর একমাত্র বোন 
(বয়স ৫৫) ব্রেন টিউমারে * আক্রান্ত 
হয়ে গত তিনঘাস অজ্ঞান হয়ে 
আছেন। জ্যোতির্ময় বাবুর পুত্র 
ই্তিৎ, বহু এই খবর দিয়েছেন। 


১ম পৃষ্ঠার পর 
পারে নি। 
কয়েকজন দুল ফাইনাল হারার " 
সেকেগ্ডারী পাশ ব্যক্তি চাকরী পায়, 
কিন্ত কাজে যোগদানের দিন দেখা ষায় 
তাদের বম্সস সর্বোচ্চ বয়ুঃসীমা অতি- 
ক্রম করেছে। ভখন তাদের এফি- 
ডেভিট করিয়ে চাঁকরীতে জয়েন 


করানো! হয়। শিক্ষার ঘরে দেখানো 


হয় স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেগারী 
পাশ, কিন্ত এযাডমিট কার্ডে ষে বয়স 
সার্ভিমে তা লেখা হয় না। 

তখনকার দিনে শিক্ষক পদের 
নিয়োগবিধি ছিল যে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 
না হলে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হতে পারা 
যেত না। কিন্ত হঠাৎ দেখ! গেল ১১ 
জন প্রশিক্ষণ ন! পাওয়া লোককে 
সরাসরি হেড মাস্টার পর্দে চাকরী” 


- দেওয়া হল। কিসের বিনিময়ে? তারা 


এ নিয়োগবিধির অস্থবিধার অন্ত এত- 
দিনেও স্থায়ী হতে পারে নি। 

এ আমলে শাস্তি সেন, মধু 
চ্যাটার্জীরা টাকার বিনিময়ে চাকরী 
বিক্রি কৰেছেন। তা না হলে কংগ্রেসী 


. আমলে কংগ্রেসীদের বা তাদের 


আত্মীয় স্বক্জন বা পরিচিতদের পৌর- 
সভায় চাকরী পাওয়া কোন নতুন কথা 
নয়। কংগ্রেসী, কাউদ্দিলার গোবিন্দ 
দে তো তার নির্বাচনী ভলাটিয়ার্দের 
'জন্ত একটা নতুন ডিপার্টমেন্টই খুলে 
ফেলেছিলেন, যার নাম টলী-ট্যান্স 
ডিপার্টমেন্ট এবং ষার পাপের বোঝা 
পৌরসভাকে আজো বহন করতে 
হচ্ছে। কতকাল হবে কে জানে। 
কেলেঙ্কারী প্রকাশে 

১ম পৃষ্ঠার পর 

ওড়িশার বিরিভিতে ব্লক ই-কংগ্রে 
সভাপতির দুরন্তির খবর প্রকাশ করারু, 
দায়ে ওঁ সভাপতি ই-কং নেতার 
নেতৃত্বে একদল পণ্ড! সাংবাদিক নব- 
কিশোর মহাপান্তকে খুন করার চেষ্টা 
করে এবং তাঁর স্ত্রী ছবিরাণী মহাপাত্রকে 


4. Latin TS tac SEE 


= “দরপণ] শাক টাই ২৭:ৰী নভেম্বর, ১৯৮১ 


পে-কমিশনের রাজনীতি . 


অরূপ ঘোষ 

বামফ্রন্ট সরকারের বিবিধ কৃতিত্ব 
আলোচনায় পেকমিশনের কথাও 
নেতার মাঝে মধ্যে উল্লেখ করে 
থাকেন। তবে এই প্রসঞ্জে তাদেরকে 
ঢোক গিলে নিভে হয়। কেউ কেউ 
আবার পে কমিশনের ব্যাপারটি সাফল্য. 
না ব্যর্থতার নজির তা ঠিকমতো বুঝে 
উঠতেই পারেন নী। আজ সাড়ে 
চার বছর ধরে পে-কমিশন নামক 
একটি অদ্ভুত যন্ত্র সৃষ্টি করে বামফ্রণ্ট 
কমিটি আট লক্ষ কর্মচারীকে তাঁর 
-মধ্] মুখ গুঁজে দিয়েছেন। ভারতৈর 
শোষণ বিরোধী আন্দোলনে পশ্চিম-' 
, বঙ্গের সরকারী কর্মচারীরা পে-কমিশন 
ছাড়া আন্দোলনের অন্য কোন জরুরী 


বিষয় খুঁজে পান নি। এমন যে পে-” 


' কমিশন: সে এখনৌ চলছে, হয়তো 
কে৷ অগ্তিনেশন কমিটি, নিখিলবঙ্গ 
শিক্ষক সমিতি ইত্যাদির অনুরোধে 
আরও কয়েক মাপ চলবে। 

সেই বক্কার পর আর কখনো. এত 
টাকার দরকার হয় নি। আটলক্ষ 
কর্মীকে মোটামুটি জীবন ধারণের মতো! 
টাকা দিতে হলে অনেক টাকা চাই। 
টাক! নী পাওয়া গেলে পে-কমিশনের 
-গরম রাজনীতি ঠাণ্ডা হয়ে যেতে 
বাধ্য। ইউনিয়ন নেতাদের এট! সেটা 
_দিয়ে, নানারকম কমিশনের মেথ্বার 
করে, রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত করে 
ঠাণ্ডা রাখা গেছে কিন্তু সাধারণ কমী- 
দের তো আর তা রাখা যাবে না। 
তাই আবার নতুন প্রক্রিয়া ধরতে 
হয়েছে । এবার পরিষ্কার বিভেদ এবং 
অনৈকৌর স্থৃতো! ধরে টান দেওয়া 
হচ্ছে। পুজোর আগে মোটামুটি সাড়ে 
তিন লাখের মতো কর্মীদের, ধার! 
সরাসরি সরকারী কর্মী বলে পরিচিত, 


তাদের বেতন দেবার নির্দেশ দেওয়া 


-হয়েছে। বাঁকি প্রায় সাড়ে চার লাখ 
আঁধা সরকারি কর্মীরা সেই “হচ্ছে 
হবে”র মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্ত 


তাদের এ অবস্থা কেন? কেনইবা . 


আজ তারা টীকা-টাকা করে হস্তে 
হচ্ছেন ? কেনই ব! তার! এর প্রতি- 
বাদে জোরালে! মিটিং মিছিল করছেন 
না? 

এসবের দায়িত্ব বামফ্রন্টকেই নিতে 
হবে। তাদের মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী শিক্ষা- 
মন্ত্রী এক মঞ্চে দাড়িয়ে শিক্ষকদের 
মিছিলে বলেছেন, আমর] অঙ্গীকার 
করছি সরকারী কর্মচারীর! যেসব 
ভাতা বা স্থষোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন 
ত1 আমর আপনাদের দ্রেবই, এমন 
কি পে-কমিশন শপারিশ না করলেও 
দেব। সেদিন তাদের বোধহয় মনে 
ছিল ন! কথ। বলা! আর টাকা দেওয়ায় 


অনেক পার্থক্য আছে এবং এইভাবে 
টাকা দিয়ে ধদি জনপ্রিয় হওয়া! সম্ভব 
হয়, গদি রাখা সম্ভব হয় তাহলে 
কংগ্রেস সরকার তা দিয়ে গদিতে 
বসতৈ পারে। এইভাবে জনগণকে 
কিন্ত টাকী-টীকা করলেও তারা 'কোন 
আন্দোলন করতে পারেন না, কারণ 
তার্দের সংগঠনগুলো সবই ধামক্রন্ট 
নেতৃত্বের এবং বামস্কণ্ট নেতৃত্বের গণ- 


' সংগঠন এখন সরাসরি দলের সংগঠন । 
"এইসব সংগঠনের নেতারা দম দেওয়া 


পুতুলের মতৌ। এমন কি পেকমিশন 
সমন্ধীয় মিছিলেও তার! সেই শেখানো 
বুলি আউড়ে ধান__“দিচ্ছে কে, বাম 
ফ্রুট সরকার আবার কে!” যাদের 
প্রীতি তীব্র ক্রোধ এবং সংশয় রয়েছে, 


মিছিলে তাদেরই জয়ধ্বনি কষে গশ্চিয- 


বঙ্গের কর্মীর] এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি 
কয়েছেন। 

প্রশ্ন হলৈ! পে-কমিশন নিয়ে সঁর- 
কার কিভাবে ফাকির খেলা ধেলছেন । 
আমরা কিন্তু একবারও বলছি নী যে, 
না আমরা বলতে চাইছি, এই 
ব্যবস্থায় পে-কমিশন করে কর্মীদের 
অভাব মেটাবার শ্বপ্ন দেখানোটা! ফাকি- 
বাজী মাত্র। এই কারণে এই সর- 
কারের সবচেয়ে জোলো এবং সবচেয়ে 
কাচা রাজনীতির পরিচয় আছে এই 


“পে-কমিশনের রাজনীতিতে । 


প্রথমে দাবি ছিল এক বছরের 
মধ্যে কমিশনের স্থপারিশ সরকারকে 
দিতে হবে|. সেই অনুযায়ী বালিগঞ্জের 
সুর্য প্রাসাদ ভাড়া করে কমিশনের 
বিরাট অফিস তৈরী হলো! এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বলা হলো। সময় সীমা দুবছর 
করা হলো তারপর সেই ছুই চার 
হয়ে গেল। নিন্দুকৈ বলে, কমিশন 
রিপোর্ট তৈরী করেও অস্ততঃ একবছর 
বসেছিলেন সরকারের সবুজ সংকেতের 
আশায়। 
সুপারিশ জমা দেবার পর সর- 


. হয়ে উঠলে! । প্রথমে রিপোর্ট গেল 


অর্থ দপ্তরে, তারপর ভা খতিয়ে দেখার 
জন্তে বিশেষ সেল, তারপর ইউনিয়ন 
নেতাদের দফায় দফায় বৈঠক, তারপর 
বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ। সেখান 
থেকে রিপোর্ট এল অর্থ দপ্তরে এবং 
সেখান থেকে বিজি প্রেসে। এবার 
বিজি প্রেসে ধর্মঘট । অবশেষে প্রেস 
থেকে ফের অর্থদধ্তর এবং সেখানে 
পুনরায় নেতাদের আলোচনা । শেষ 
পর্যন্ত আলোচনায় এঁক্য না হওয়ায় 
বেতনদানের প্রসঙ্গ স্বগিত। তারপর 
পুজোর আগে. শুধুমাত্র সরকারি কম*- 


দ্র EE শুরু 


হয়েছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি একটি 
বিশুদ্ধ ফাঁকিবাজী, খুব "সুল ধরনের 
রাজনীতি । 


পে-কমিশনের বজব্য বা' স্থপারিশ 
দেখলেও খুব কৌতুক বোধ হয়। 
বারংবার বলা হচ্ছে, কংগ্রেস কি 
দিয়েছে আর আমরা কি দিচ্ছি। এই 
বক্তব্য যে তাদের বন্ত্রহরণ করে নিচ্ছে 
তা প্রথম শ্রেণীর নেতাদ্বেরও মনে 
বাকছে' না। প্রথমতঃ তাদের কথা 
থেকে জান! যাচ্ছে এই দ্রেওয়ার মধ্যেই 
দ্বিতীয়ত তারা নিজেরাই তাঁদের চরিত্র 
বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাইছেন যে, 
তীর? কংগ্রেসের থেকে' ভাল । অর্থাৎ 


তাদের মনে এ সন্দেহও আঁছে যে, | 


লোকের মনে কংগ্রেস আর বামফ্রণ্টের 
সম্বন্ধে আস্থায় খুব একটা হেরফের 
নেই। 

এবার স্থপারিশের দিকে তাকানো 
যাক! একটি সাধারণ সংস্থায় আজ- 
কাল যেসব স্থযোগ দেওয়া হয়, এত 


ঢাকঢোল পিটিয়ে সেটুকুও. দেওয়া? হয় : 
নি। কমিশনের প্রধান শর্ত অর্থাৎ 
যবে থেকে কমিশন কাজ আরম্ত 
করলেন সেদিন থেকেই বেতন হার 
চালু হবে, বা হওয়া উচিত ত! তার" 
মানেন নি। মানেন নি বললে ঠিক 
বলা হয় না, এরকম, বক্তব্য শুনলে 
মনে হয় ওরা গদি ছেড়েছুড়ে বাড়ি 
পালাবেন। অথচ অন্য কোন সরকার 
ক্ষমতায় থাকলে এই দাবির পেছনে | 


তার! কত না বিপ্লব করতেন । 


এছাড়া লিভ ফেয়ার দেওয়া হয় || 
নি। বেসরকারী কর্মীদের বাড়িভাড়া 


দেওয়া হয় নি,। তাদের গৃহনির্মাণ 
ইত্যাদির জন্যে, ধণ দেবার কোন 
স্থপারিশ করা হয় নি। বিধবা পেন- 
সনের ব্যবস্থা করা হয় নি। সবচেয়ে 
খারাপ কাজ হয়েছে অভিজ্ঞতার কোন 
মুল্য না দিয়ে। কুড়ি তিরিশ বছরের 
অভিজ্ঞ কর্মীর সঙ্গে আঠারো! বছরের 


"ছোকরার বেতন এক করে দেওয়ার 


থে নীতি চলে আসছে বামস্রণট সরকার 
মাত্র একটি ইনক্রিয্নেণ্ট, কুড়ি বছরের 
জন্যে দিয়ে তা সমাধান করে দিয়ে- 
ছেন। এইসব চাকবার দাওয়াই 
তাদের একটিই, এতদিন কিছুই দেওয়া 
হতো না, আমরা তবু তো দিচ্ছি। 
অসংখ্য অসঙ্গতি সত্বেও কমিশনের 
সুপারিশ এখনো অর্ধেকের বেশি 
কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি । 
কবে যে করা হবে কেউ বলতে পারে 
না। ইতিমধ্যে সরকারের কোষাগারে 


‘নাই-নাই’ রব উঠেছে, যেমন প্রায়ই 
উঠে থাকে । 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 





শতাংশ । 
অংশের গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা সমগ্র ' 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 

গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামীণ 
দারিদ্র্যের তীব্রতা অবিশ্বাস্তকপে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। সমপ্রতি প্রকাশিত: ছুটি 


রিপোর্ট এ বিষয়ে এক মর্মান্তিক চিত্র 


। উদ্ঘাটিত করেছে । এর একটি রিপোর্ট 
কেন্দ্রীয় দরকারী মুখপত্র “কুরুক্ষেত্রে” , 
(১5১৫ সেপ্টেম্বর সংখা) প্রকাশিত 


। | হয়েছে । অপরটি প্রকাশ করেছে 
‘ জ্রাতিসংঘের খান্য ও কৃষি সংস্থা এবং 
॥ বিশ্বব্যাক্ক যু্জভাবে। 


উভয় সমীক্ষারই সময় ১৯৭০.থেকে 
১৯৭+ সাল পর্যন্ত ৷ মাত্র এই সাত 
বছরে গ্রামীণ জীবনে যে ভয়াবহ পরি- 


স্থিতি স্থাট্ট হয়েছে তার মৌলিক কারণ 
এই সমীক্ষাগুলিতে নির্দেশ কর] হয় 
'নি॥ খাঁ ও কৃষি সংস্থা অবশ্য গ্রামীণ 
' সুমি সংস্কার কার্যকরী করার রাজ- 


নৈতিক অনিচ্ছার কথ! আলতোভাবে 
উল্লেখ করেছেন | এই প্রসঙ্গেই ভূমি- 
সংস্কারের বিরুদ্ধে বর্তমান শাসক 
গোষ্ঠীর অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্ত 
প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি না থাকার 
ফলে সারা দেশের পক্ষে কি বিরাট 


ছুর্বৈধ আসতে পারে এই সমীক্ষা 


চিত্রগুলি সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে। 


কেন্দ্রীয় সরকারী মুখপাত্রের মতে 


১৯৭*-১১ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সালের 
মধ্যে ভারতে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের 
সংখ্যা বেড়েছে এক কোটিরও বেশী । 
১৯৭০-৭১ সালে এদেশে মোট কার্য- 
করী কৃষিজোতের সংখ্যা ছিল সাত 
কোটি পাচ লক্ষ, ১৯৭৬-২৭ সালে 
দাড়িয়েছে আট কোটি পনের লক্ষ । 
বলা হয়েছে ষে সামান্ত জমি আছে 
এমন কৃষি মজুর পরিবারের সংখ্যা 
৯৭০-৭১ সালের তুলনায় ১৯৭৬-৭৭ 
সালে ৭৮৬ শতাংশ বেড়েছে, অন্য- 


দিকে জমি আছে এমন গ্রামীণ শ্রমজীবী 


পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে ৩৪ 
১৯৬:-৬১ সালে এই ছুটি 


গ্রামীণ পরিবারের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ 
ছিল, ১৯৭০-৭১ সালে দাড়ায় তিন- 
পঞ্চমাংশ । অর্থাৎ আগে প্রতি তিনটি 
গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে সামান্য জমির 
মালিক কৃষি মজুর ও অরুষক মনজুর 
পরিবার ছিল তিনে এক, ১৯৭০-৭১ 
সালে পাচের মধ্যে তিন। ১৯৮০-৮১ 


সালে দেখা যাবে হয়তো গ্রামীণ 


পরিবারের মধ্যে সামান্য জমির 







টৎপাছনে অবক্ষয়ের কারণ 


উপর যার ও অকষক 
গ্রামীণ মজুরের পরিবার প্রতি চারটি 
পরিবারে তিনটিতৈ দাড়িয়েছে । এদের 
জমির পরিমাণ পরিবার পিছু 'এক 
হেক্টারেরও কম। সমীক্ষায় গ্রামী? 
পরিবারগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে । যেমন (১) চার হেক্টরের কম 
জমির মালিক কৃষক পরিধার (২) এক 


- হেক্টরের কম জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষক 


পরিবার) (৩) কৃষি মজুর পরিবার 
যাদের জমি নেই এবং (৪) জমিহীন 
অকৃষক মঞ্জুর পরিবার । 

এদের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এই 
চার শ্রেণীর পরিবারগুলিই প্রধানতঃ 
গরীবি, বেকারী এবং ছন্ম-বেকারীর 
ক্ষেত্র । এদের সংখ্যা যখন প্রায় ৮০ 
শতাংশ তথন গ্রায়ীণি পরিবারগুলি 
কিভাবে নিঃম্বতাঁ বেকারী ও ছদ্ম- 
বেকারীর শিকার হয়ে. পড়ছে; 
কিভাবে শহরে বেকারী, নিয়মজুরী 
এবং ভিক্ষুক ও উদ্ধবৃত্তির উপর নির্ভর- 
শীল গরীবের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তা 
সহজেই অসমান করা চলে । আমর 
১৯৮০-৮১ সাল পৰ্যন্ত সর্বাধুনিক পরিশ 
সংখ্যান পাই নি, তৰু এই গতিতে 
গ্রামের মানুষকে নিঃস্ব করে গেলে ফে. 
ভয়াবহ অর্থ নৈতিক চিত্র প্রকাশিতঃ 
হবে তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় 7 . 

আর এসব ঘটছে যখন সরকারী 
চককানিনাদে গ্রামীণ দেশবাসীর অবস্থা 
উন্নত করার বন প্রচেষ্টার কথ! দিনরাত 
ঘোষণা করা হচ্ছে'। fl 

জাতিসংঘের খান্য ও কৃষি সংস্থার 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে সরকারী উদ্োগে 
দ্র ও. প্রান্তিক চাষীদের ব্যাঙ্ক খণ, 
উন্নতমানের বীজ, কীটনাশক ও অন্তান্ত 
কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের কথা বলা হয় 
কারক্ষেত্রে তা অহ্থপস্থিত। ১৯৭৫ 
হয়েছিল যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া কৃষি খণের পরিমাণ 
মাত্র তিন শতাংশ এবং লাতিন 
আমেরিকায় সাড়ে তিন শতাংশ) 
ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা মহাজন- 
দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । সমীক্ষা 
বলা হয়েছে যে দেখা গেছে বড় বড় 
জোত্দার কৃষকেরা ব্যাঙ্ক খণ নিয়ে তা) 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ধার দের 
ধারের স্থদ কোন কোন ক্ষেত্রে শত- 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 








শ্রীপত্তি নন্দী 


সত্যের অপলাপ করেছেন কে? 
- ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, কিংব] 
মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান 
বিচারপতি মশাই ? আইন অনুযায়ী 
= উভয় ব্যক্তি সাধারণ ভারতবাসীর সমা- 
' লোচনার উর্ধ্রে। কিন্তু কোনরূপ সমা- 
«লোচন! না করেও যদি ভারতের জন" 
. সাধারণ এ রহস্তঘটিত গুরুতর প্রশ্নটির 
- উত্তর না পায়, তাহলে রাষ্ট্র কি সরল- 
; বিশ্বাসী জনসাধারণের নিকট গুরুতর 
- অপরাধে অপরাধী হয় না? 


দলগত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার 


পর্বে অবস্থিত এ দুই চূড়ামণি যদি 
. আদ উপরোক্ত গুরুতর প্রশ্নের সম্মুবীন 


হয়ে থাকেন তাহলে তার! নিজেরাই 


এজন্তে দায়ী । প্রসঙ্গটি আর কিছু নয় 


. প্রধান বিচারপতি, শ্রী কে বি এন 
সিংকে মাত্রীক্ষে ব্দলী করার আদেশ 
বিষয়ক | বিষয়টি বর্তমানে স্থপ্রীম 


সপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
শ্রীমাই তি চন্দচূড় এ সম্পর্কে ‘এফি- 

ডেভিট’ (লিখিত শপথবাক্য) করে 
_ ঘোষণা! করেন যে, উক্ত বদলীর আদেশ 


- সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 


“পরিপূর্ণ ও কার্যকরী’ আলাপ-মালো- 
না করে নিয়েছিলেন। অতঃপর 
এবিগত ১৮ই নভেম্বর তারিখে ভারতের 
.. প্রাষ্পতি তার একটি লিখিত বিবৃতিতে 

' সুপ্রীম কোর্টকে জানিয়ে দেন যে, 
প্রধান বিচাপতি তীর (রাষ্ট্রপতির) সঙ্গে 
এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ 
সালোচনাই করেননি । 


খবরে আরে! প্রকাশ, সওয়াল 
. করতে উঠে ভারতের সলিসিটর জেনা- 
রেল শ্রীকে পরাশরণ ভাব-গদগদ 
ভাষায় বলতে থাকেন, “ভারতের 
প্রধান বিচারপতির শপথবাক্যকে হরি 
বিশ্বাস করতে না পারলাম তবে আর 
আমাদের স্বপ্রীম কোর্টই বা আছে 
কেন?” | | 

সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ 
সওয়ালটি নিতান্তই ছেলেমাম্গষী উচ্ছা- 
ধসের মত শোনায়, কোনরূপ সিদ্ধান্তের 
সহায়ক যুক্তি হয়ে দেখা দেয় না, মূল 
ঘটনার দ্বিকে কোনরূপ আলোকপাত 
করে না। বরং পাল্টা উচ্ছ্াসের, যূলে 
বনিয়োক্ত উক্কানী দেয়? ভারতের রাষ্ট্র 
পতির স্বাক্ষরিত স্পষ্টোক্তিকে যদি 
বিশ্বাস কর! না হয়, তবে তে! ভার- 


'সত্যমেব জয়তো'র দেশে 


তের রাষ্ট্রীয় প্রতীককেই অগ্রাহ কর! 
হলো । 

ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা, নিঃস্বার্থ 
পরতা ও সত্যান্থবতিতার ধড়াচুড়া 
ধারণ করে ধারা ভারতের রাষ্টরধ্যবস্থার 
চূড়ামণিক্ূপে পরিগণিত, তেমন ছুই 
মহামান্তের বিলকুল বিপরীত বক্তব্য ' 
স্বাভাবিক কারণেই ভারতবাসীকে 
স্তম্ভিত,করেছে, সাধারণ ভারতবাসীর ' 
সরল বিশ্বাসের গোড়া ধরে টান 
দিয়েছে । সাধারণ চুক্তি অন্থযায়ী ছুই 


বিপরীত বক্তব্যের উভয়েই সত্য হতে 


পারে না, এর মধ্যে অস্ততঃ একটি 
ঘোষণার ক্ষেত্রে সত্য মারা গেছে. 
সত্যাহ্থসদ্ধানের প্রত্যক্ষ দায়টি এখন 
খোদ স্থত্রীম কোর্টের! দিত্যমে 
জয়তে"র রাইমঞ্চে সত্য কি পরিমাণে 
‘জয়তে’ সে খবর জানতে দেশবাসীর 
কৌতূহল থাকবে না তে কবে থাকবে ? 


, বিচারালয়ের নাম কি? 
কোর্টের বিচরাঁধীন। খবর অস্থায়ী, ' 


বিগত দশকে পশ্চিমবঙ্গের মত 
দাক্ষিণাত্যেও ইন্দিরাক্র্যাসীর হায়েনা- 
গণ নির্মম জিঘাংসায়'অসংখ্য জীবনদীপ ' 
নিভিয়ে দিয়েছিল । কেরালা, কর্ণাটক 
অন্তুপ্রদেশে তো বটেই, ডি এম কে 
শাসিত মন্রদেশেও প্রশাসনিক ফ্যাসি- 
বাদ তখন হত্যার নেশায় উন্মত্ত ছিল 
-কয়েখানা আর থানার অঙ্গে ষ্মা- 
লয়ের পার্থক্য বিলুপ্ত -ছিল। কুখ্যাত 
'ইমার্জেন্দী” জমানায় কেরালার চাথা- 
মঙ্গলমে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলে” 
জের ছাত্র পি রাজনকে এরূপ পুলিশ 
হাঁজতে পিটিয়ে মারার ব্যাপারে আসামী 
আর জে পাদিক্বলকে (কেরালার ভি- 
আই-জি) এবং এম কে দাসকে 
(ত্ৰিবাজ্মের এম-পি ) কেরালার ফ্রণ্ট 
সরকার সাসপেণ্ড করে রাখেন ও 
তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা! চালিয়ে ঘান। 
অতঃপর রাষ্ট্রপতি শাসনের বেনামীতে 
কেরালায় ইন্দিরা-কং শাসন গুছিয়ে 
বসতে না বসতেই উক্ত ব্যক্তিগণ আবার 
হিরো হয়ে গেল, ঢাল-তলোয়ার সমেত 
হুল্লার্শগিরি ফেরৎ পেলো! এবং অনুমান 
কর] চলে ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই হীতে 
পুরস্কার পেলো । এদের পুনর্বহালের 
ক'দিন পরে মাত্রান্্ হাইকোর্টেও 
এদের বিরুদ্ধে অভিযোগকে, খারিজ 
করে দিল। খবরে প্রকাশ, কেরালার 
সাধারণ মানুষ হাইকোর্টের রায় শুনে 
হতাশ ও বিক্ষুব। আরো! লক্ষণীয়, 
হাইকোর্ট “হা” করার আগেই রাষ্ট্রপতিস্ত 





প্রশাদকগণ নিজেরাই “সুবিচার” সম্পন্ন 
: করে ফেললো! | নয়াদিস্বীর কুখ্যাত 
, ভিন্দের ও ধাওয়ান নামক গোপাল- 


এদেশে বিচারক .কে, বিচারালয়ের 
নাম কি? j 
ভারতীয় ‘এপারথিড’ 

পাটনার চারিপাশে পাচখানা থানা 
এলাকা জুড়ে আদিবাসী হরিজনদের 
উপর 'চ্চবর্ণ” জোতদরার ও পুলিশের 
নির্মম অত্যাচার চলছে । বিস্ষুন্ধ হরি- 
জন যুবকদের ভগ্রপন্থী” আখ্যা দিবে". 
নিবিচারে গুলি করে মারছে বিহার 
পুলিশ । ইন্দিরা গান্ধীর জন্মভূমি 
উত্তরপ্রদেশের দেওলি গ্রামটি একরাতে 
যেমন হরিজনশৃন্ত হয়েছে, পরিমাণে 
ততট। মারাত্মক না হলেও অন্তান্ত 
বহু স্থানৈও সেরপ উচ্চবর্ণবাদী সন্ত্রাস 
রলছে। একই ব্যাপারে শ্রমতী গান্ধী 
নির্বাচন কেন্দ্র অঙ্রপ্রদেশে মেদক অঞ্চল-. 
টিও পিছিয়ে নেই। ' খবরে. প্রকাশ 
পের্দা চেলমাদা গ্রামের হরিজন সম্প্র- 
দায় দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ঘরের মেয়ে- 
দের বাড়ীতে অর্গলবদ্ধ করে রাখতে 
'বাধ্য হচ্ছেন__উচ্চবর্ণদের হাত থেকে 
মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে । কিছুদিন 
আগে উচ্চবর্ণগণ শ্রীমতী পরভাথান্মা 
নামক এক হরিজন বধুকে জোর করে 
বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে প্রথমে মার- 
ধোর ও পরে উলঙ্গ করে রাস্তা প্রদক্ষিণ 
করায়। বাড়ীর পুরুষ প্রাণীকে হাতের 
কাছে ন! পেলে মেয়েদের উপর নির্ষা- 
তন সে অঞ্চলে হামেসাই ঘটে থাকে । 
কিছুকাল আগেই অপর এক হতভাগ্য 


হরিজন ও তার শিশুপুজকে জনৈক 


উচ্চবর্ণের জোতদার দীর্ঘ তেইশ. দিন 
খরে গোয়াল ঘরে গরুমোষের সঙ্গে 
বেঁধে রাখে ; তার অপরাধ সে নাকি 
দাস মজুর হিসাবে কাজে গাফিলতি 
দেখিয়েছে । গ্রামের মানুষ থানা পুলিশ 
থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রী সবার 
কাছেই বিচার চেয়ে হতাশ ; অবশেষে 
তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি ভারতের 
মেক শুধু ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে। প্রকাশ 


প্রধানমন্ত্রীরই নয়, অন্রপ্রদেশের মুখ্য- 


মন্ত্রী শ্রীমানন্ধাইয়ান্ীরও নির্বাচন 
অঞ্চল । এদের কাছেই শ্রীমতী গান্ধী 
ও প্রীআনজাইয়া ভোট প্রার্থনা করে- 
ছিলেন এবং তা পেয়েছিলেন । কিন্ত 
ই-কংগ্রেসের নেতাগণ এবং জনা দুয়েক 


মন্ত্রী তে] অত্যাচারীদেের রক্ষক ও 
পৃষ্ঠপোষক । অতএব, অদ্যাবধি অপ- 
রাধীদের কারো শান্তি হয়নি। . 

শোনা যায়, শ্রীমতী গান্ধী দক্ষিণ 
আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্যের বিরোধী এবং 
দঃ আফ্রিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বয়- 
কট সিদ্ধান্তের অংশীদার । কিন্ত 
জাতপাতভিত্তিক ভারতীয় “এপার- 
থিড’-এর কারণে তাঁর সরকারকেও 
কি বয়কট কর] চলে না? 





৬৭ 


= রদ 
"মুক্তিযুদ্ধের পর অনভিকালের 
মধ্যেই শোধনবাদী ধান্দাবাজদের খপ্পরে 


[6380] ৷ গণও যথাস্থানে ভালোরণ সেবা দিচ্ছেন পড়ে ভিয়েতনামী জনগণ ক্রমেই হতাশা- 
ও পেসাদ গিলছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রস্ত 


হয়ে পড়ছে। সমগ্র ইন্দোচীন 
চরম বিপন্ন। বিদ্বেশী খণের বোঝা 
বাড়ছে, খাস্য উৎপাদনে ঘাটতি বাড়ছে 
দারিন্্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। 
বাপের মতন বড়দাদা রাশিয়া ভিয়েখ- 
নামকে রণসজ্জায় সাজিয়ে তুলেছে, 
ধারে-পাওয়া ঢাঁল-তলোয়ার. হাতে 
করে নিধিরায যদিও সর্দারমুক্তি ধারণ 
করেছে, তার , দৈহিক তাকৎ. কিন্ত 
ক্রমেই কমে আসছে। দৈহিক শক্তির 
তীব্র, এবং তা-ও আবার বছরের ‘পর 
বছর ধরে। একটি কৃষিপ্রধান দেশে 
খাঙ্যের উৎপাদন শুধু কমেই "চলেছে 
১৯৭৯ সালে থাচ্যোৎপাদন ছিল ১২, 


লক্ষ টন ; ১৯৮* সালে খাত্তের লক্ষ্যমাত্রা শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 3 





চট | 
অথনীতি 

*্য পৃষ্ঠার পর 

‘কর! একশ ভাগ। খান্ত ও কৃষি 
সংস্থা, বলেছে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়ন- 
শীল দেশেই ছোট ছোট জোতগুলি 
আরো ছোট হচ্ছে ফলে এই শতাব্দীর 
শেষে, অন্ত কোন কার্যকরী প্রতি- 


'রোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ন! হলে, - 


এশিয়ায় ৮৭ শতাংশ, নিকট প্রাচ্য 
শতাংশ এবং আফ্রিকায় ৪২ 
শতাংশ কৃষকের হাতে বিশেষ জমি 
থাকবে না। কারণ জোতের আয্নতন 
ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে এমন এক পর্যায়ে 
যাবে ষে এঁ টুকরো জমি চাষ করার 
অর্থনৈতিক কারণ একেবারে অস্তহিত 
হবে এবং এ জমি বিক্রয় কোবালার 
মারফত বৃহৎ ভূম্বামীদের নিকট হস্তাস্ত- 
রিত যবে! 

খান্চ ও কৃষি সংস্থার সমীক্ষায় বলা 
হয়েছে যে এভাবে ক্ষুদ্র জোতগুলি যদি 
ভেঙে যায় এবং বৃহৎ ভুস্বামীদের 
করায়ত্ত হয় তাহলে সারা বিশ্বে ব্যাপক 
থাহ্য সংকট দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই 


খান্ত ও কৃষি সংস্থা সতর্কবাণী উচ্চারণ ' 


করেছে ঘষে আগামী ১৯৮৩-৮৫ সালু 
নাগাদ সার! বিশ্ব প্রচণ্ড খাদ্য সংকটের 
সম্মুখীন হবে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার, 
সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষুদ্র 
জ্যোতগুলি বুহদাকার কৃষিজোতের 
তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ খাদ্যশস্ত উৎপাদন 
করে। এখানে ক্ষুদ্র জোতের পরিমাণ 
৪ হেক্টরের কম এবং বৃহদাকার জোতের 


পরিমাণ ১০ হেক্টর ও তার বেশী বলে. 


ধরা হয়েছে । ভারতের ক্ষেত্রে এটা 
বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বলে সমীক্ষায় 
উল্লেখ কর! হয়েছে । 

এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি সত্বেও 
বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সরকার 
প্রকৃত ভূমিসংস্কারে আগ্রহী নয় বলে 


. অসস্তোষ ঠেকাতে কাম্পুচিয়ায় কামড়ে 


শুরু হয়েছে, তা ব্রিটিশ ভারতে 

















































| শুক্রবার, ২৭শে- নভেম্বর) ১৯৮১... 


ছিল ১৩৯ লক্ষ টন, কিন্ত ফলেছে ied 
লক্ষ টন কম অর্থাৎ ১৯*৯-এর চাইতেও 
২* টন কম । চল্তি বছরে ঘাটতির 
পরিমাণ বেড়ে ৪০ লক্ষে দাড়াবে বলে 
জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণের ধারণা । 
তাহলে ' দেশে খান্ঠাভাব ও গণ- 


পড়ে থাকতে হবে। লক্ষ লক্ষ থমের 
কৃষককে ভিটে ছাড়া জমি ছাড়া করে 
লক্ষ লক্ষ একর জমিতে হে সবুজ বিশ্ব 


নীলকুঠি দাহেবেদের নীল বিপ্লবকেও 
নিদারুণ লজ্জা দেয়। 

অতঃপর শিক্প-বাণিজ্্য।: মস্কোর 
কপাগুপে, গণ্ডা গণ্ডা যুদ্ধঘণটি গড়ে 
উঠলেও অসামরিক শিল্পায়ন খুংড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে চলছে । ১৯৭৬ সাল থেকে 
১৯৮০ সাল, অবধি পাঁচ বছর একটানা 
অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। মোট 


সমীক্ষায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। 
কিন্তু আধা-সামস্তবাদী আধা-ধন- 
তান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা যে এই ধরণের 
বিপর্যয় ডেকে আনবেই, একথা অর্থ- 
নীতিবিদদের অজানী নয়। যাদের 
“রাজনৈতিক অনিচ্ছা” প্রকৃত ভূমি- 
সংস্কারের বিরোধী, তারাই ভারত সহ 
-এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতা- 
সীন। | | 
গ্রামীণ দারিদ্র্য যত বাড়বে ততই 
শহরে শিল্প করাখানাগুলিতে কর্ম- 
প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়বে, ততই শিল্প 
কারখানার মালিকেরা কম থেকে 
আরো কম মজুরী দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ 
করতে পারবে এবং লাভ চতু৭ 
বাড়াতে সক্ষম হবে। গ্রামীণ বৃহৎ 
ুম্থামীদদের সঙ্গে শহরের বৃহৎ পুঁজি- 
পতি সম্প্রদায়ের মৌলিক যোগুত্র 
এখানেই বিদ্যমান। উচ্ছেদ হওয়া 
কৃষ্জোভগুলি যখন গ্রামীণ সৃস্বামী- 
দের কবলে চলে যায়, তখন 
উচ্ছেদ হওয়া, কৃষক পরিধারগুলি 
কাজের সন্ধানে শহরে ছুটে আসতে 
বাধ্য হয়। ফলে কর্মরত শ্রমিকদের 
মন্ত্রী কমানোর স্থযোগ আসে এবং 
বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই 
থাকে। একমাত্র প্রকৃত ভূমি সংস্কার 
কর] হলেই এই ভয়াবহ খাদ্য সংকটুঃ 
মজুরী হ্রাস ও বেকারী বৃদ্ধির বিকদ্ধে 
কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। 
কিন্তু বৃহৎ পু'জিপতি তুস্বামীদের 
বেন্দীয় সরকার স্কো। এতে রাজী নয়। 
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. প্রাক্‌-বিপ্লব ' এবং বিঠবোতর বাঙলাদেশ, ৩) 


বাদলকুষ্ণ সেন 

শেখ মুজিবুর রহমান নিহৃত হবার 
পর দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে 
যেতে লাগল । পরপর কয়েকবার 
সরকার বদলের পর জেনারেল জিয়াউর 


বহমান ক্ষমতায় এলেন। খোন্দকার 


মোস্তাক হোসেনকেও শেষ ৰিদায় 
নিতে বাধ্য করা হন। বিচারপতি 
সাম্েমকে প্রেসিডেন্ট করে জিয়াউর 
রহমান উপসামরিক প্রশাসক পদ 
নিলেন। পুরোদমে সামরিক শাসন 
আরম্ভ হল। সমস্ত রাজনৈতিক দল 
নিষিছ কর! হয়। নির্ধিচারে ধরপাকড় 
শুরু করা হুল। এমন কি জেলখানায় 
সামরিক নেতারা ঢুকে চারজন আওয়ামী 
লীগের নেতাকে অমা্ধিকভাবে হত্যা 
করে হত্যাকারীরা বহাল তবিয়েতে 
ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং মুক্জিব ও 


. এইচ এম কামাক্ষজ্জমান; তাজউদ্দিন ও 


মনন্র আলী প্রভৃতি দেশনেতাকে 
হত্যা করার জন্য গর্ধিত বলে প্রচার 
করে বেড়াতে লাগল। শ্বেষ পর্যন্ত 
বিচারপতি সায়েমকেও সরে দাড়াতে 
হল। জিয়াউর রহমান হলেন রাষ্ট্রপতি 
ও মুখ্য সামরিক প্রশাসক |. 
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর সাহেব সামরিক 
পোশাকের উপর গণতন্ত্রের নামাবলী 
চাপাবার জন্ত এক নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করলেন । তীর শাসন চাই কিন! এই 
ভিত্তিতে নেওয়া হল | ক্ষমতায় আসার 
পর তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা ব্যবহার 
থেকে বাদ দিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা 
ধমহীনতা বলে প্রচার করা হল। 
একাধিক ধর্মভিত্তিক বাঙলা দেশে ধর্ম- 


' নিরপেক্ষতাকে বাদ দেওয়ার অর্থই হুল 


আবার সাম্প্রদায়িক অরাজকতায় ফিরে 
যাওয়]। কিন্ত এত সব করেও 
জিয়াউর সাহেব বুঝতে পারলেন, 


" বাঙলাদেশের জনগণকে সাপ্রদায়িক- 


তার উক্কানীতে সমাবেশ করা যাবে 
না, কারণ জনগণ এর পরিণতি ; সম্বন্ধে 
বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষ 
করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষর্টাত 
ভেঙ্গে দিয়েছে । এই সত্যটা উপলব্ধি 


. করে জিয়াউর রহমান তার নীতি 


পরিবর্তন করেন। এটা ঠিক যে 
রহমান সাহেব দক্ষ শাসক হিসাবে খুব 
দূরদশী ছিলেন। তিনি নিজস্ব দল 
গড়ার দিকে মন দিলেন। “বাঙলা 
দেশ জাতীয়তাবাদী দল” নামে এক 
রাজনৈতিক দল গঠন করলেন এবং 


. ছাত্র ও যুবকদের হাতে রাখবার জন্য 


“জাতীয় যুব দল” নামে একটি সংস্থাও 
খাড়া করা হয়। এ সবের মুখবন্ধে 
কোন ইসল্গাম ভাষ্য জুড়ে দিতে সাহস 
করলেন না। কারণ তিনি বিলক্ষণ 


. বুঝতে পেরেছিলেন যে সাশ্রদায়িক 


কোন ক্সোগুন জনগণ আর গ্রহণ 
করবে না। 

এইভাবে নিজের দলকেংস্থসংগঠিত 
করার পর বাঙলাদেশ সংসদের নির্বা- 
চনের কথা! ঘোষণা করেন। ছুই 
দুইবার তারিখ পরিবর্তন করার পর 
১৯৭১৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয় সামরিক আইনের মধ্যে । 
এই নির্বাচনে ' রাষ্ট্রপতি জিয়াউর 


সাহেবের দল (বি এন পি) ৩০০টি, 


আপনের মধ্যে ২*৫টি আসন দখল করে 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার 
গঠন করেন। তিনি আবার প্রমাণ 
করলেন তীর প্রতি জনগণের সমর্থন | 

সেখানকার বিরোধী রাজনৈতিক 
ঘ্বলগুলি শতধাবিভক্র অবস্থায় নির্বাচনে 
নেমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 
তবুও আওয়ামী লীগ ৪০টি আসন 
দখল করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে 
নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে সমর্থ হয়। 
বিরোধীদের এই রাজনৈতিক ভাঙ্গ! 
হাটকে খুব চতুরতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট 
রহমান সাহেব ব্যবহার করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়হস্তে দেশের 
শাস্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। 
কিছুটা কৃতকার্ধই হলেন। তবে মুদ্ধিব 
ও 'অন্তান্ত নেতাদের হত্যাকারীদের 
বড় বড় পদ দিয়ে দেশের বাহিরে 
পাঠিয়ে দিলেন যাতে তার ক্ষমতার 
অংশীদার হতে শা পারে । তার বিরুদ্ধে 
কোন চক্রান্ত যাতে সংগঠিত হতে না 
পারে সেই দিকে তার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
এভাবে তিনি সামরিক মহলে নিজের 


আধিপত্য যাতে থাকে সেই ব্যবস্থা 


নিয়ে ধীরে চলতে লাগলেন । তিনি 
এটাও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন 
সশস্ত্র. সামরিক অফিসারদের মধ্যে 
পাকিস্তানের সমর্থক রয়েছে । তারা 
যেকোন সময়ে অঘটন ঘটাতে পারে। 
সব দ্বিকে লক্ষ্য রেখে তিনি সুদক্ষ 
শাসক হিসাবে দেশের পরিস্থিতির 
সঙ্গে থাপ খাইয়ে শাসন কার্ধ চালাতে 
লাগলেন। বঙ্গভবনে রাত্রি যাপন না 
করে সামরিক ছাউনীতে থাঁকতেন। 
মুক্তি সংগ্রামের সহকর্মীবুদ্দ ও পাক 
সমর্থক সামরিক অফিসারদের সঙ্গে 
এমনভাবে মেলামেশা করতেন 
যাতে কেউ যেন সন্দেহ করতে না 
পারে। মুজিব ও অন্যান্তদের হত্যার 
ষড়যন্ত্রে জিয়াউর রহমান প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত না থাকলেও এ হত্যাকাণ্ডের 
সমর্থনে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন 
নি, কারণ কোন বিরোধে তিনি প্রত্যক্ষ 
ভাবে নিজেকে জড়াতে চান নি। 


বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় 
থেকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী 


রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে তে 
আরস্ত.. করে। কাজেই স্বাধীনতা! 
প্রাপ্তির পর বাহিনীতে বিদেশী প্রভাব 
পড়ার স্থযোগ হাষ্ট হয়। এই সত্যটা 
বিচক্ষণ লোক হিসাবে প্রেসিডেণ্ট 
জিয়াউর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন। 
মুজিব' হত্যার পিছনেও এই বিদেশী 
শক্তি কাঙ্ করেছে এটাও তার অক্জানা 
নয়। এই সব কারণে সামরিক বাছি- 
নীতে স্বান বদল ও অন্যান্ত রদবদল 
করে সন্দেহভাজন ও স্বার্থান্বেধীদের 
তিনি বিচ্ছিন্ন করতে আরম্ভ করেন। 
এর ফলে সামরিক মহলের একাংশ 
বিক্ষুধ হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনীর 
একটা অংশ দেশের" অভ্যস্তরে কট্টর 
দক্ষিণপন্থীদের সহায়তা করে যাচ্ছে 


এবং এরা বাঙলাদেশে নিজেদের খ্বার্থে ' 


মাক্িন যুদ্ধ বাঁটি তৈরী করতে দিতে 
বিশেষ আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে। 


খবরে প্রকাশ, এদের চাপে বাঙলাদেশ 


সরকার চট্রগ্রামের. অদূরে বঙ্গোপ- 


. সাগরীয় দ্বীপ সেন্ট মার্টিন মাঞ্চিনীদের 


হাতে তুলে দেবার আলোচনা 
চালাচ্ছে। SC 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাকিনরা 
নিজেদের সামরিক প্রভাব বিস্তার 
করতে নানান জায়গায় ঘাটি স্থাপন 
করার জন্য বিশ্বস্ত সঙ্গী সন্ধানে চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র- অঞ্চলকে 


"তাঁদের সামরিক নীতির এলেকায় 


নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই 
নীতির অঙ্গ . হিসাবে থাইল্যাণ্ডের 
মাধ্যমে ইন্দোচীনের দেশগুলিতে 
আবার অনুপ্রবেশ এবং বাওলার্দেশ ও 
পাকিস্তানকে .দিয়ে অঙ্থরূপভাবে 
ভারতের উপর চাপ স্থপ্টি করতে 
চাইছে । ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে 
বাঙলাদেশের ভূমিকা ডলার সাস্রাজ্য- 
বা্দীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
ভারতকে ঘিরে একটা সামরিক বলয় 
হাষ্ট করার জন্য পাকিস্তানকে অন্তরশস্তরে 
সজ্ফিত করে তুলছে । সেই একইভাবে 
বাঙলা দেশ ও অন্তান্ত মুসলীম দেশ- 
গুলিকে সোভিয়েট জুজুর ভয় দেখিয়ে 
অন্ত্রসম্ভার বিকিয়ে এই সামরিক বলয়ে 
নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। এটা 
করতে হলে পূর্বদিকে বাউলা দেশের 
চট্টগ্রামে ঘাটি স্থাপনের বিশেষ 
প্রয়োজন । ভারতকে দুর্বল করার জন্য 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছি্নতাবাদীদের 


নানানভাবে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে । 


যদি এই সবের সঙ্গে বালাদেশকেও 
জড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই অঞ্চলে 
অস্থিরতা বাড়বে। এই স্থযোগ 
ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের 


শারীরিক উপস্থিতির পধ,$পরিফার. 


হবে। 
বাঙলা দেশ অন্তান্ত “ভর 


'দেশের মৃত নানান সমন্তায় অর্জরিত। 


বিশেষ করে এখানকার সমস্তা আরও 


প্রকট, কারণ গৃহযুদ্ধে বিধবন্ত দেশ 


এখনও গড়ে উঠতে পারে নি। এই 
সব সমস্তার থেকে উত্তরণের জন্ত 
বিদেশী সাহাষ্যও দরকার এতে কোন 


' সন্দেহ নেই। আই, এম, এর পরি- 


সংখ্যান অন্যায় দেখা যায় ১৯৭১-৮০ 
সালে বাগুলাদেশে “ পণ্যযূল্য বৃদ্ধি 
পেয়েছে ১*৯ শতাংশ । দেশের নয় 
কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ শতাংশ 
দারি্র্য সীমানার নীচে । ২ কোটি ৮০ 
লক্ষ কমর্ষম শিক্ষিত যুবকের মধ্যে 
৪৫ শতাংশ বেকার। ভূমিহীন কৃষক- 
দেবের সংখ্যা ৪* শতাংশ । খাছ সমস্ত! 


-ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। যার জন্য 


৪৮০ শর্তে আমেরিকা .থেকে খাদ্য 


- আমদানী - করতে হচ্ছে। খাদ্য ও 
অন্তান্ত সাহায্যের মাধ্যমে ভলারের - 


ফাসে বাঙলাদেশ :একেবারে জড়িয়ে 
পড়েছে । 

ইজরাইল টির 
জন্য মোটামুটিভাবে আরব দেশগুলি 
এখন আর একেবারে মাক্ষিন তাবে- 
দারিতে চলছে না। সেই স্থযোগে 
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এগ্নামিক 
মন্মেলনের অন্যতম সমস্ত হিসাবে 
আরব দেশের কাছে. সাহাষ্যের জন্য 
আবেদন রাখলেন। সেই আবেদনে 
সাড়া দিয়ে সৌদী ‘আরব বাঙল! 
দেশকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান 
হিসাবে দিতে রাজী হয্স। এরজন্য 
বাঙলাদেশের অর্থনীতি মাঞ্চিনী ফাস 
থেকে কিছুটা মুক্ত হবার আশা দেখা 
দিল। এরপর থেকে মাকিন নির্দেশ 
মত জিয়াউর সাহেব চলতে, চাইলেন 
না। মাকিন ঘেঁষা বৈদেশিক নীতি 
আস্তে আস্তে পরিবর্তন করার প্রয়াস 
চালালেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দো- 
লনে তীর বিশিষ্ট ভূমিকায় মাকিন স্বার্থ 
ক্ষুণ হতে লাগল । এই সব কারণে 
মাঞ্চিন সরকার চাপ স্থষ্টি করার জন্য 
কয়েকবার সামরিক অতুখান ঘটাবার 
চেষ্টা চালিয়ে গেছে। দেই চেষ্টা ব্যর্থ 


-করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রেসি- 


ভেণ্ট জিয়াউর সাহ্বে। তবে তিনি 
ভাল করে বুঝতে পারছিলেন বিদেশী 
শক্তি। তাকে সরাবার জন্য চেষ্টা 
চালাচ্ছে। 

সাশ্রাজ্যবাদীদের উদ্ধানীতে ফারাক্কা 
বাধ ও ভারতীয় এলেকার নূতন গড়ে 
ওঠা নিউ মোর দ্বীপ নিয়ে ভারত 
বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। 


( পাচ? 


. ফারাক্কা বাধের সমন্তাকে আন্তর্জাতিক 


ফোরামে পর্যস্ত নিয়ে ঘাঁওয়া হয় । তবে 
শেষ পর্যস্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর নিজের 
ভুল বুঝতে পেরে দ্বিপাক্ষিক আলো" 
চনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ 
নেন। এবারও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত 


৬ থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে 


সমর্থ হন। . 
রাষ্ট্রপতি ' রহমান সাহেব তার 


বৈদ্বেশিক নীতিতে কিছু পরিবর্তন 


আনলেও আভ্যন্তরীণ নীতি ছিল জন- 


"হার্ঘথবিরোধী। সামরিক আইনের 


বন্ধনে দেশকে শাসন করেছেন। 
দেশের অর্থনীতি একেবারে পরমূৃথা- 
পেক্ষী করে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় 
পাচনাল! পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য 


[মোট ২৫৫৯৫ কোটি টাকা! বরাদ্দ করা 


হম্ব। তার মধ্যে ১১৭১৫ কোটি টাকা 
আভ্যন্তরীণ সম্প্দ থেকে আহরণ করার 
ব্যবস্থা রয়েছে, আর বাকী ৬০ শতাংশ 
আসবে বিদেশী খন থেকে । এই খণের 
বেশীর ভাগ টাকা আসবে আমেরিকা 
থেকে । যদিও আরব দেশ থেকে কিছু 
সাহাধ্য আদায় করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন। এই অর্থনৈতিক বন্ধন 
মাফিন সরকার বেশ কাজে জাগিয়েছে। 
নানান শিক্ষা ধর্মীয় ও সেবা প্রতি- 
. ্ানের মাধ্যমে অচেল টাকা বাগলা 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী 
চরদের হাতে চলে আসে। আলবদর 
ও জমায়েত, প্রভৃতি সংগঠনকে শক্তি- 
শালী করে তোলা হয়। ইচ্ছায় হোক 
আর অনিচ্ছায় হোক প্রেসিডেন্ট 
ত্রিয়াউরও নানান কারণে এদের মদত 
দিয়ে গেছেন। তিনি রাজনৈতিক 
প্রতিহ্ন্বীদের ঘায়েল করার জন্য এই 
সব. সাশ্পরদায়িক প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন 
দিয়ে গেছেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে 
তিনি বলেছিলেন, “আমি এক জলস্ত 
আগ্নেষ্বগিরির উপর বসে আছি” । 
শেষ পর্যন্ত সেই আগ্রেম্গিরির অগ্ি- 
উদশীরণে চট্টগ্রামে এক সামরিক 
অত্যুথানে জিয়াউর ৩০শে জুন রাত্রে 
নিহত হুন। সামাঙ্্যবাদীদের চক্রান্তের 
যূপকাষ্টে বজবন্ধু মুজিবের মত তাঁকেও 
বিদ্বায় নিতে হুল। সাত্রাঙ্্যবাদীদের 
উদ্দেশ্য সাধনের অম্ুকুলে আনতে না 
পারলে রাষ্ট্রনায়কদের ছুনিয়! থেকে 
সরিয়ে দিতে এর! দ্বিধা করে ন|। 
ভিয়েতনাম থেকে আরম্ভ করে চিনি 
প্রভৃতি দেশের ঘটন? এর সাক্ষ্য বহন 
করে চলেছে । এমন কি তারা 
তাদের বিশিষ্ট তাবেদারকে ছেড়ে কথ! 
বলে না। এটাই হল মাঞ্চিন ডলার 
সাস্ত্রাজ্যবাদীদের মুখ্য নীতির একটা 
অজ । সেটাই বাঁগল। দেশে দুই দুইবার 
রাষ্ট্রনায়কদের হত্যার মধ্যে প্রমাণ 
হল । 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


{হয় | 






চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে এ দেশে 
যে জমিদার ও মধ্যশ্বত্বভৌগী শ্রেণী 
গড়ে উঠল তারই দৌলতে ইংরেছি- 
শিক্ষিত “নব্য মধ্য শ্রেণীর” উদ্ভব 
হল। রামমোহন রায় সেই শ্রেণীরই 
মুখপাত্র। গোটা উনিশ শতক ধরেই 
বিচার করলে দেখা যাবে এই শ্রেণী প্রভু 
ইংরাজের সমর্থক ও সহযোগী । এদের 


প্রেম’ সমার্থক । ইংরাজের পরিত্যক্ত 
চটি পরে’ পরবর্তীকালে যারা এদেশে 


শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী শাসকর্দলে . 


উন্নীত হবেন সেই পথ রামমোহনই 
দেখিয়ে গেছেন বলেই সম্ভবত তিনি 
“ভারতপধিক' | 
মদনমোহন চন্দ্র রাগ*করলেও আমি 
কোদালকে কোদাল বলতেই ভাঁলো- 
বাদি। রামমোহন স্বশ্রেণীর প্রতিক, 
তার এই শ্রেণীগত’ দৃষ্টিই এতিহাসিক 
ভূমিকা বলে গণ্য হওয়া উচিত। 


চেষ্টা করবেন নী যে, রামমোহন ' 


শ্রেণীর উধ্বে উঠে বৃহত্তর জনসাধারণের 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন । 
শিবনাথ শাস্ত্রীয় সুত্রে মদনমোহন 


পে কমিশন 
ওয় পৃষ্ঠার পর 

এভাবে কিন্তু বেশিদিন চলবে না। 
বামফ্রন্ট সরকার মনে হচ্ছে" যাবার 
বেলায় এটি চালু করে দিয়ে চলে 
যাবেন। তাদের মাথায় আছে, এতে 
ছুটি কাজ হবে। এক” নতুন বেতন- 
ক্রম চালু হলো অথচ দিতে হলো না) 
ছুই, কংগ্রেস যে নামেই হোক যদ্দি 
ক্ষমতায় আসে তাহলৈ বামক্ৰণ্টের 
সিদ্ধান্ত তারাঁ, নাকচ করবেই এবং 
তখন জনগণের সামনে গিয়ে ভাদ 
মান্য সাজা সম্ভব হবে, ভোটও 
কুড়োনো। যাবে । 

পেকমিশনের ব্যর্থতার প্রশ্নটিকে 
যাব! বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন তাদের 
উচিত সমগ্র ব্যবস্থাটির, পুনর্ুল্যায়ন 
করা এবং সেই অঙ্কপারে নতুনভাবে 
আন্দোলন শুরু কর?। পে-কমিশনের 
গাড্ডার মধ্যে পড়ে থাকলে এক 
চিরস্তন ধাপ্নাকে মেনে নেওয়া ছাড়া 
আর কিছুই লাহ করা ষাবে ন! এবং 
এ থেকে প্রকৃত কোন লাভ কোনদিনই 
_ সম্ভব হবে নী। পেকমিশন সেইরকম 
একটি মাধ্যম যার সাহায্যে বেশ কিছু 
লোককে কিছুদিনের জন্যে ভুলিয়ে 
রা"! যায় কিন্তু তাদেরকে চিরদিনের 
জন্যে ভুলিয়ে রাখা যায় না। 


ৰৈ 
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রামমোহন প্রসঙ্গে 


উনিশ, শতকের ‘বাঙালী বাবুদের’ ষে- 
চরিত্র একেছেন তাঁর সঙ্গে রাম- 
মোহনের কোথায় মিলল কি মিলল 
না এক্ষেত্রে সে-প্রশ্ন অবাস্তর । তথাপি 
মদনমোহন যখন বিষয়টা অপ্রয়োজনীয় 
ভাবে উত্থাপন করেছেন তখন অনিচ্ছা- 


, সত্বেও প্রমাণপত্র দাখিল করতে বাধ্য 
হচ্ছি |, 
মা কি ৬১. |] € | বামুপত্য’ ও ‘স্বদেশ- % 


ভ্র্ণবৃত্তাস্তে রামমোহনের বাড়ির 
একটি উৎসবের বর্ণন! শুনুন । 

“১৮২৩, মে সেদিন সন্ধ্যাবেল! 
আমরা রামমোহন রায় নামে একদল 
ধনী বাবুর বাড়ীতে একটি “পার্টিতে 
গিয়াছিলাম ৷ বাঁড়ীর বড় হাতার 
বেশ ভাল রৌশিনীই হইয়াছিল এবং 
চমৎকার বার্জী পৌড়ান হইয়াছিল । 
করিতেছিল.'এই নাঁচওয়ালীদের মধ্যে 
নিকীও ছিল--ভাহাট গ্রীচ্যর্জগীতের 
কাটালনী বলা হইত” ইত্যাদি 
[হ্ত্র £ ব্রজেজ্জনাঁথ ' বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যসাধক চরিতমালা £ রামমোহন 
রায় পৃষ্টা ৪০] 

মদধনমোহনের দ্বিতীয় অভিযোগ 
যে রামমোহনকে পিন্দেহজনক চরিত্র’ 
আখ্যা দেয়া হয়েছে ! এবং সেই সুত্রে 
আরও একদ্রন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেনকে 
সাক্ষী মেনেছেন। কেশবচন্দ্র কিভাবে 
ব্ৰরাহ্ষধর্মকে ডুবিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কি তার সঠিক জবাব দেননি 
সেই “ম্থবিধেবাদী” মামুযটির কাছ 
থেকে নরে এসে? কাজেই রামমোহন 


সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের সার্টিফিকেট আমা- 


দের কোন কাজে লাগবে না। এমনকি 
ম্যাক্সমূলার ঘতবড় পণ্ডিতই হোন 
এদেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সচেতক 
রক্ষক! এদেশে ইংরাজ্ের অক্ষয় 
শাসনে রামমোহন প্রচণ্ড রকমের 
বিশ্বামী, যেহেতু এ শাসনকে তিনি 
এদেশের পক্ষে আজীবন কল্যাণকর 
বলে মানতেন। 

বিদ্ভাসাগর রাঁমমৌহনকে 
‘অসাধারণ মন্তব্য” বলেছেন, সেকালে 
রামমোহনের মতো গণ্যমান্য” মানুষ 
খুব কম ছিল নিঃসন্দেহে । কিন্তু এই 
বিদ্তাসাগরই ‘সতীদাহ প্রথা রদ” 
ব্যাপারে রমমোহনের কোনো ভূমিক! 
ছিল বলে আমাদের বলে যান নি, এ 
ব্যাপারে মনমোহন কি আমাদের 
কিছু আলোকপাত করবেন ? 

সতীদাহ প্রথা নিয়ে রামমোহন 
পুস্তিকা রচনা করতে পারেন, শাস্ত্রীয় 


তর্কও উত্থাপন করতে পারেন, সেটা 
নিছক আ্যাকাডেমিক ব্যাপার নয়, 
কার্যত যখন যেণ্টিঙ্ক আইন প্রবর্তন 
করে এই কুপ্রথাকে চিরতরে বদ্ধ 
করতে চাইলেন তখন রামমোহনই এই 
আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ইংরেজ 
এদেশে ইংরীঁজ.শাসিন বিপন্ন হতে পারে 
এমন সংশয়ে আইনের বিরোধিতা 
করেছিলেন এটা তৌ মিথ্যা নয়। 
ভাহলে মদনমোহন খামোখা রাগ 

সিন্দেহঞ্জনক চরিত্রের ব্যাপারটা 
এখনে! ফয়সালা হয় নি। মদনমোহন 
ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন তা না 
ইলে কোন্‌ প্রসঙ্গে 'সন্দেইজ্নক? বলা 
হয়েছে সে -ঘটনাঁটাকে তিনি এড়িয়ে 
যেতে পারতেন না । 

রামমোহন তৎকালে বাঙালী 
ধনীদের মধ্যে একজন। *পিতার 


, সম্পত্তির তত্বাবধান, পিতার নিকট 


কর্জ দেওয়া, সিলমী সম্পত্তি ক্রয়, 
সম্পত্তি বেনামী” ইত্যাদি?’ (ব্রজেন্দ্র- 
নাঁথ, পৃষ্ঠা ৪8) রাীমমৌোহনের বড়- 
লৌকির ইতিহাস। 

- রামিমোহন ১ বছর ৯ মাস ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন চাকরিতে 
নিযুক্ত ছিলেন। “বাকি সময় তিনি 
ডিগবীর খাস কর্মচারী ছিলেন 1." 
দেশীয় লোকের সহিত কানকর্মের 
স্থবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব 
বাঙালী ‘বাৰু’ রাখিতেন। ইহাদিগকে 
দেওয়ান বলা হইত ।- রামমোহনও 
ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত 
ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের 
নিকট ‘ডিগবীর দেওয়ান’ বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন।” (ব্রজেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠ| 


৩১) 


“ডিগবী রামআহনকে স্থায়ী 
দৈওয়ান করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
করেন। কিন্ত কলিকাতার বোর্ড-অব 
রেভিনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত 
হইলেন না৷” এ) 

এবার 'সন্দেহজ্জনক চরিত্রের’ 
প্রসঙ্গে আসা যাক । | 

“বোর্ড অব রেভিনিউয়ের প্রেসিডেন্ট 
বুরীশ জ্রীম্প লিখিতেছেন রামগড়ে 
সেরেস্তাদের থাকাকালীন তাহার 
(রামমোহনের ) কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
অপ্রশংসাশ্চক কথা ( unfavour- 
able mention of his conduct ) 
আমার. কানে আসিয়াছে ।” (এ পৃষ্ঠা 
৩১) 

বস্তুত এই কারণেই রামমোহনের 
স্থায়ী সরকারী চাকরি হয় নি। .. 

প্রামমোহনের - আধিক. যুলে 
কিশোরীচাদ মিশ্র ঘুষের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । লিয়োনার্ড আবার ব্রাঙ্গ- 
সমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন 


দর্পণ | 


কালের দেওয়ানের “legal per- 
quisition.” (প্র পৃষ্ঠা ৩৫ }) 

খাজ্জনার দায়ে ষখন জ্যোষ্টল্রাতা 
জগমোহন জেলে, সরকারকে কিছু 
টাকা দিয়ে মুক্তির আশায় কনিষ্ঠ রাম- 
মোহনের কাছে প্রার্থনা! করেন। 
“অনেক. চিঠিপত্র লেখালেখির পর 
১৮০৫ শ্রীষ্টাবের ১ই ফেব্রুয়ারী 
ভারিথে স্থ্দ সমেত ফিরাইয়া দিবেন, 
এই মর্মে তমস্থক লিখিক দিবার পর 
রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা 
কর্জ দেন? (ব্রজেন্দরনীথ, পৃষ্ঠা ৩৬) 

জানি নী মদনমোহন এরপর কী 
বলবেন ? 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 


রামমোইনের কৌটনা ভূমিকা নেই : 


হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চাই 


শত্তরের মুখে ছাই দিয়ে পশ্চিম 
বাংলার বামক্রণ্ট সরকার সগৌরবে 
পাচবছরে পা দিলেন। এই চার 
বছরে তাঁর! জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক 
অনেক কাজই করেছেন। সেজন্য 
ফ্ৰণ্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই । 
তবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা 
এখনো কিন্ত বাকি রয়ে গেছে । পশ্চিম 
বাংলার জনগণ নিম্নলিখিত ঘটনা- 
গুলোর আশু তদস্ত দাবী করেন। 

' (১) বারাসত গণ হত্যাকাণ্ড ঃ 
১৯ নভেম্বর ১৯*০ মাঝরাতের পর 
কিশোর-ছাত্র-কর্মচারী সহ অস্ততঃ 
এগারজনকে (সরকারী ছিসেবে) গুলি 
করে হত্যা করা হয় । 

(২) ভায়মণ্ডহারবার গণহত্যা £ ২৬ 
জানুয়ারী ১৯৭১ প্রজাতন্ত্র দিবসের 
মধ্যরাতের অন্ধকারে ছয়জনকে (সর- 
কারী হিসেবে) হত্যা করা হয়। 
এদেরকে দাড় করিয়ে হাত প! বেঁধে 
গুলি করে হত্যা করা হয়। 

(৩) কোন্গগরে গণ সমাধি’ 
(১ জুন ১০৭১) £ স্থপরিকল্পিতভাবে 
খুন করে নয়জনকে (সরকারী হিসেবে) 


ছুযবার ২৭শে নভেম্বর, ' ১৯৮১ 
"যাহা লইতেন, তাহা "ঘুষ নহে--সে' 


মদনমোহন শ্বীকার করেছেন। বাঙল! 
গদ্যের উন্নতিতে রামমৌহনের গন্ত ষে 
আদর্শ হয় নি ত! বাঙলা সাহিত্যের 
ছাত্র মাত্র জানেন। বলা বাহুল্য 
তৎকালে বাঁডল! সাময়িক পত্রের 
আবিভাবই বাল! গদ্যের উদ্নতিকে 
ত্বরাম্বিত করেছে । 

অন্তান্য প্রশ্নগুলিকে পাশ কাটিয়ে 
মদনমোহন যে ধান ভানতে মহী- 
পালের গীত গেয়েছেন সেগুলোর উত্তর 
দিতেও আমি লক্জী বোধ করি। 

মদনমোহনকে অনুরোধ করি 
রাগে অন্ধ হয়ে যেন তিনি যুক্তিকে 
বর্জন না করেন। কারণ যুক্তিহীন 
প্রগলভ্‌তার জবাব দেবার সময় ও 
রুচি কোনোটাই আমার নেই। , 
সুর্য আদিত্য 


আক্ষরিক অর্থেই পেট্রোলে চুবিয়ে 
মারা হয় এবং একজন কিশোরী স্কুল- 
বালিকার একটি হাত কেটে ফেলা হয়। 
কারণ সে তার রাজনীতি-করা দাদার 
খবর খুনীদের দিতে পারেনি। 

(৫) হাওড়ায় গণহত্যাকাণ্ড (১২ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) এই হত্যাকাণ্ডে 
নিহতের সঠিক সংখ্যা জনি? যায় নি। 

উল্লিখিত এই পাঁচটি গণহত্যায় 
পুলিশ ও কং মন্তানবাহিনীর সদস্তদের 
নিয়ে গঠিত একটি দক্ষ খুনী স্কোয়াড 
পুলিশের আঁধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ী সহ .- 
সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং ঠাণ্ডামাথায় 
হত্যালীলায় নেমেছিল এবং পুলিশের 
উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যক্ষভাবেই 
এই খুনে অংশ নিয়েছিলেন। এই সব = 
খুনীদের বিচার এবং শাস্তি দাবী করে 
সমস্ত গণতনত্প্রিয় সাধারণ মামুয। 

মিহিররঞ্জন লাহিড়ী 


পাচ ফুট লম্বা এবং চার ফুট গভীর - 


গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়। মৃত- 
দেহগুলোর প্রায় সবকটির মুণ্ড, ধড় 
থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং কবরের 
মধ্যে এসিড ও স্কুন ছিটিয়ে দেয়া হয়। 

(৪) বরানগর-কাশীপুর গণহত্যা 
(১২-১৩ অগাস্ট, ১৯৭১) : একনাগাড়ে 
দু'দিন ধরে অন্ততঃ দেড়শো। জনকে 
(যাদের বয়ন ১৪ থেকে €০ পর্যস্ত) 
সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করা হয়। 
চোখ ওপড়ানো মাথা কেটে নেওয়া, 
নাড়ি-তুড়ি ছিড়ে বার করে দেয়! 
মৃতদেহগুলে! প্রকাশ্ত রাস্তায় ফেলে 
রাখা হয় প্রদর্শনীর জন্য । পরে রিকসা 
ও ঠেলাগাড়িতে করে বয়ে এনে 
সেগুলোকে হুগলী নদীতে ফেলে দেয়া 
হয় এবং জোয়ারের বেগে সেগুলো! 
শিগগীরই হারিয়ে যায়। এক বৃদ্ধকে 


দপণ 
বাংলা সংবাদ সানা 
বাহিৰ * টাক 
ষাণ্মাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭.৪ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা... 
ম্যানেজার, দর্পণ , 


৬5নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৮১ 





“বিবি বিলাস’ উপভোগ্য প্রহসন 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


রঙে ঢংয়ে, রূপে রসে বান্ধে ও হাস্ক- 
কৌতুকে ভরা ‘বিবি বিলাস” একটি _ 
রীতিমত উপভোগ্য প্রহসন রূপে 
অভিনন্দিত হবার যোগ্যতার স্বাক্ষর 

*. রাখল গত ২*শে নভেম্বর বিজন থিয়ে- 
- টারে সোনার তরী গোষ্ঠীর অভিনয় 
আসরে । চিত্র বিনোদনের অন্তরালে 

১ প্রচ্ছন্ন একটি সামাজিক বক্তব্য নাটক- 
টিকে দিয়েছে এক অতিরিক্ত মাত্রা, 
যার ফলে এই নাট্য প্রযোজনায় গুরুত্বও 
একটা এসে গেছে। সেকালের সাড়া 
জাগানো অপেরাধর্মী প্রহসন “আলি- 
বাবার সংগে আলোচ্য নাটকটির রূপ- 
কল্পের কিছু সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য করা গেলেও 
আঙ্গিক উপস্থাপনায় ও বিষয় বৈভবে 
এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিছিত। ব্রেখটায় 
পদ্ধতির অঙ্সরণে নাট্য প্রস্তাবনা, 
নাট্য উত্তেজনার মূহুর্তে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের 
অবতারণা ও ঘোষকের বিশ্লেষণ নাট- 
কীয় মায়াজাল যেমন ছিন্ন করে, 
-- তেমনি নৃত্যগীতে, লাস্তপরিহাসে, 
প্রেম পরিণয়ে, ছলনা প্রতারণায় ও 
কৌতুহল মহিমায় দৃশ্তগত দুর্বার আক- 
যণও সৃষ্টি করে। নাট্যকার সাস্বনা 

_ মালিকের কৃতিত্ব যেমন, তেমনি 
নির্দেশক বরুণ দাঁশগ্প্তর নৈপুণ্য নাট্য 


প্রযোজনাটিকে মোটামুটি রসোত্বীর্ণ 


= করেছে এবং একাজে অবশ্যই সহায়তা 
করেছে কনিষ্ক সেনের আলোধসম্পাত, 
পঞ্চানন মিত্রর স্থরহ্থা্ট ও শক্তি নাগের 
নৃত্য পরিচালন! 
বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী ৫ যে 
ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছু নয় এবং 
-- শোৌধক শাসকের বিচার ঘষে নিছক 
তামসা-_ এই -বক্তব্ই নাটকটি তুলে 
ধরেছে . বহ্রিঙ্গের আশ্চর্য প্রমোদ- 
আভরণে। নাটকের পরিপ্রেক্ষিত, 


মুসলিম সমাজ! খানদানি পরিবারের .. 


রঙ জৌলুষ, কামনা তাড়না ফুটিয়ে 
তুলতে সধোগও এসেছে প্রচুর, সংগে 
মোহব্বতের দীর্ঘশ্বাস লাবণ্যও এনেছে 
কম নয়। নাটকের সংলাপ বেশ কিছু 
উদ” মেশানে এবং ছন্দমিল সাঙ্জানে! 
_শুনতে বেশ মজা! লাগে এবং এখানেই 
সংলাপ রচনার মুন্সিয়ান]া। একটাই 
=, সেট, আলোক প্রক্ষেপণে দৃশ্তের 
স্ভিন্নতা। মঞ্চ পরিচালনা অনাড়ম্বর 
কিন্ত ব্যঞনধমীঁ। রঙ বাহারী পোশাক 
পরিচ্ছদ সাজসজ্জা দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
" নেপথ্য শিল্পীদের গান ও আবহযুছনা 
"প্রশংসনীয় |. তবে -মঞ্চোপরি শিল্পী- 


দেৱ মাখি টিপ লিকার গান 7? 


. কেবলমাত্র তথ্যচিত্রের বিবরণধর্মী না 


শিপ্রা দাশ 
বিভিন্ন কয়লাখনিতে কিংবা বড় 


দেঁখেছি। এসব ক্রেচের আর্থিক ব্যয় 
সি 
মায়েরা কাজে যাবার সময় সম্তানদ্দের 
এখানে রেখে যান। সেসব ক্রেচে 
সুব্যবস্থা কিংবা অব্যবস্থার প্রসঙ্গ উত্বা- 
পন না করেও বলা, যায় সেখানে 
প্রয়োজনে অর্থের অভাব হয় ন। কিন্তু, 


যায়নি--এত উচ্চকিত এবং শিল্পীর 
অবস্থান যেদিকে মাঝে মাঝেই তাঁর 
বিপরীত দিকে গান ভাসছে । এতখানি 
কত্রিমতা দৌষে দুষ্ট বলে সাংগীতিক 
মুহ্র্গুলি উপভোগে বাধার সঞ্চার করে। 
আর. একটি ক্রটর কথা উল্লেখ -করা 
যায়। নাটকের অস্তিম দৃশ্তের ঠিক 
আগে যেখানে জিয়া বিদেশের বাণিজ্য 
সেরে নিজগৃহে ফিরছে, সেই দৃশ্তে 
ইলিউশন ভাঙার কোন প্রয়োজন,ছিল 
কি? ক্রিয়া ফিরে এসে দেখবে বাই- 
রের চৌহ্ির আদমিলোক অন্দর- 
মহলে ঢুকে কোলাহল করছে-_তা 
দেখেই তো তার মেজাজ যাবে ক্ষেপে 
এবং এটাই যুক্তিসহ। সে দৃশ্যে ইউনুস 
ময়না নাঁচবে কেন? নর্তক নেচে 
নেচে ধীম সঙ গাইবে কেন? এই 
একই দৃহ্াধার] পরবর্তী পর্যায়ে যেখানে 
বাক্স থেকে স্থলতান, উজীর,' কাজী 
ইত্যাদি বার হয়ে নিদেশষ জিয়াকেই 
দোষী সাব্যস্ত করে গ্রেপ্তার: করে 
সেখানেও সম্প্রসারিত। এর ফলে 
নাট্যরস কিছুটা ক্ষন হয়। প্রথম 
প্রস্তাবনা দৃশ্যের অনুরূপ অস্তিম দৃশ্যের 
যোজনাটুকু থাকলেই সুসমপ্রস হত বলে 
মনে হয়। শেষের পূর্ব মুহূর্তেই যেখানে 
নাটকের ক্লাইম্যাক্স অপেক্ষা করছে 
সেখানে আযলিয়েশন সংগতি রক্ষা 
করে নাঁ। শুধু বনিক পতনের পূর্ব 
লগ্নেই সেটা স্থসংগত--য অবশ্য বর্ত- 
মান নাটকে স্থান পেয়েছে-_-আঁপত্তি, 
শুধু শেষের আগেরটুকুতে | 
অভিনয়ের টামওয়ার্ক সাধুবাদের- 
যোগ্য । ময়নারূপে মুনমুন ভট্টাচার্য 
মখ্যাতি পাবেন আর পাবেন জ্রিয়া 
চরিত্রের শিল্পী শরণ চ্যাটাজ। বিমল 
দেবের কাজ চমৎকার । প্রদীপ গু, 
বিশ্বজিৎ দত্ত, বিভাস দাশগুপ্ত, সরোজ 
রায়, সুদে চক্রবর্তাঁ, তপেন চ্যাটার্জী, 
রবি মজুমদার, পঙ্কজ মণ্ডল, অরুণ 
সেনগুপ্ত, দেবত্রত ভট্টাচার্য, মানব 
মুখান্দা, নলিন দত্ত, সন্ধ্যা চক্রবর্তী ও 
নীলিমা মিত্রর স্মমভিনয় উল্লেখের 


পরিচালনায় রীতিমত পূর্ণাঙ্গ ক্রেচ 
চালানো খুবই বিস্ময়কর ঘটনা । খন্যান 
ক্রেচ খগ্তান মহিলা সমিতি পরিচালিত 
সংগঠন | খন্তান মহিলা সমিতি সরকার 
কর্তৃক  বিধিবদ্ধভাবে -রেজিত্রিকত। 
সভানেত্রী একজন ক্ষেতমজুব মহিল]। 
নাম খেশী মূর্য। সম্পাদিকা একজন 
স্কুল শিক্ষিকা । নাম সর্বাণী রায়- 
চৌধুরী, ইনি সি, পি, আই (এম্‌) প্রার্থী 
“হিসাবে পাগুয়া পঞ্চায়েত সমিতির 
সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিবাহিতা 
এবং ছুই সম্তানের জননী। ইনি 
কেন্দ্রীয় সরকারের বালওয়াদ্ী প্রকল্পের 
স্থানীয় ইউনিটেরও সম্পাদিক!। 
খন্যান ক্রেচ রাঞ্য সরকারের 
সমাজ কল্যাণ. দপ্তরের গ্রামীণ উন্নয়ন 





মিশে একটা নতুন ডাইমেনশন 
পেয়েছে । এজন্ত ছবিটির পরিচালক 
অভিজিৎ দাশগুপুর মুন্দিয়ান] স্বীকার 
করতেই হয়। 

ছবিটি রঙীন প্রদর্শনের সময় আধ 
ঘণ্টার কিছু বেশী, ১৬ মি.মিতে তোলা 
যা দূর দর্শনে প্রদর্শনে ধ্থা উপযোগী । 
ছবিটির বিষয় মধুবনী চিত্রকলা--ষা 
আধুনিক ফ্যাশানকে অলংকৃত করেছে 
সগৌরবৈ ৷ এই বিষয় চিত্রায়িত হয়েছে 
কিছুটা কন্ট্রাস্ট এফেক্ট ফুটিয়ে তুলে । 
প্রথম দৃশ্তেই কলকাতার হোটেলে 
ফ্যাশন প্যারেড যেখানে মধুবনী শিল্প- 
শৈলী সাড়ম্বরে প্রদর্শিত ও অভিনন্দিত। 
গ্রাম মধুবনী, সেখানকার তথাকথিত 
অশিক্ষিত সরল গ্রামবাসীর বিশ্ময়কর 
অশিক্ষিতপটুত্, আশ্চর্য নকশা ও 
অংকন শিল্প প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্ত 
তারা যে নিদারুণ ভাবে শোষিত হচ্ছে 
সে তথ্য দৃশ্যায়িত হয়নি | দৃশ্তায়িত 
হয়নি মৈথিলী ভাব .ও কলাকৃতির 


দাবী রাখে | প্রভাব। অবশ্ত ছবিতে মৈথিলী 
ভাষায় সংলাপ ও গান শোনা গেছে। 

মধুবনী | ক্যামেরার কাজে এস এস ধর এবং 
কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম প্রযো- সুর রচনায় রামান্থজ দাশগুপ্ত নৈপুণ্যের 


জনা হিসেবে ‘মধুবনী’ ছবিটি - শুধুমাত্র 
প্রশংসনীয় - নয়, বিষয় মহিমায় তা 
উর বটে। ছবিটি 


স্বাক্ষর রেখেছেন! শিল্পীদের অভিনয়ও 


কের চলৈ যাওয়ার মুহূর্তে গ্রাম্য 


স্পা ou SUES, SERENE sas, fers SME ৯ এ 


বড় শিল্প সংস্থায় ইতিপূর্বে বেবী কচ 


একটি গণ্ুগ্রামে একটি মহিলা সমিতির 


,সর্বাণী রায়চৌধুরীকেই | 


বেশ স্বাভাবিক । শেষ দৃশ্যে সাংবাদি- |. 
তিনি বললেন, 


একটি বেবী ক্রেচের কাহিনী 


প্রকল্পের অস্ততুক্তি এবং সরকারী অস্থু 
দানপুষ্ট। সরকারী তদারকিতেই 
ক্রেচ পরিচালনার জন্য একটি স্বনির্ভর 
কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 
শিক্ষিকা সন্ধ্যা রায়চৌধুরী, সর্বাণী 
দেবীর মা। সম্পাদক কলকাতা 
কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী স্থধীর 
চক্রবর্তী । খন্যানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম 
মান্দারণের ছেলে । কমিটিতে সরকার 
মনোনীত প্রতিনিধি মগর উচ্চ 
মাধ্যমিক বালিক! বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষিকা সন্ধ্যা চ্যাটাজ্ী। মহিলা 
সমিতির প্রতিনিধি রয়েছেন খেদী 
মূযূ“।' খন্যানের প্রয়াত অঞ্জিত সিংহ 
রায়ের স্ত্রীও কমিটিতে আছেন। 

খন্যান ক্রেচ রেল ষ্টেশনের অদূর- 
বর্তা “জি, টি, রোডের ধারে একটি 
ভাড়া কর! বাড়ীতে অবস্থিত । বাভীটি 


মোটামুটি অনতিবৃহৎ। সাজানো! 
গোছানো, ছিমছাম । একদিকে 
অসংখ্য পুতুল । 'একদিকে ক্রেচের 


ধোঁয়! জামাকাপড় । রয়েছে দোলন] 
একদিকে সান্ধানো ওষুধ। প্রাচূর্ধের 
ছাঁপ না থাকলেও যত্ব এবং শৃঙ্খলার 
ছাপম্পই্। ক্রেচে রাখা হয় ২৫ জন 
শিশুকে । সবাই খেতমভুর মায়ের 
সন্তান! সবাই অর্থাৎ সব খেতমজুব 
মায়েরাই নিজ সন্তানদের কাজে যাবার 
সময় এখানে রেখে ষেতে চান: কিন্তু, 
সরকার অঙুদান দেন মাত্র ২৫ জনের 
জন্য /ধাত্রী বিষ্ঠা ও মাদার ট্রেনিংপ্রাপ্ধ 
দুজন মাদার নিয়োগ করা হয়েছে। 
নাম সবিতা সাহা ও চিত্রা ভড়। 
সবিতা গ্র্যাজুয়েট । 

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্রেচের সম্পাদক 
সুধীর চক্রবর্তী হলেও রবিবার, কিংবা 
ছুটির দিন ছাড়া তার ক্রেচে আপা 
সম্ভব হয় না। তাই, ক্রেচের সার্ধিক 
তদারকির দ্বায়িত্ব পালন করতে হয় 
জুতো 
সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ -সবই করতে 
হয় তাকে । বুধবার ক্রেচ বন্ধ থাকে। 


রাজ্য সরকার থেকে ক্রেচের জন্ত .' 


মাসিক অনুদান কত পান? প্রশ্নের 
জবাবে সর্বাণী দেবী বললেন, সাড়ে 
আটশ থেকে নয় শ’ টাকা । প্রত্যেক 


শিশুর জন্য দৈনিক বরাদ্দ ২৫ পয়স!।- 
তিনি বলেন, মাত্র ২৫ পয়সায় একটা 


শিশুর সারাদিনে কিছুই হয় ন! কিন্ত 
রাজ্য সরকারেরওতো। ক্ষমতা খুবই 
কম! তাই, মহিলা সমিভিকে কিছুট! 
আধিক দায়িত্ব বহন করতে হয় এবং 
অবশ্তই সেটা ভিক্ষালন্ধ ধনে অথবা 
সামগ্রীতে। ব্যয়ের রতিয়ান 1দয়ে 


দেড়শ’ টাকা, দুজন মাদারের মাসিক 


০০১১০১৯৮২০৭ ০5১০০ Deas 


বাঁড়ীভাভা মালিক : 


সাত 


মাসিক সন্মান দক্ষিণা এক শ’ টাকা 
আর মাথাপিছু ২৫ পয়সা হিসাবে ২৫ 

জন শিশুর জন্য মাসিক খরচ অর্থাৎ ' 
২৬ দিনের খরচ ১৬২ টাক! €* পয়লা 

সাংগঠনিক খরচ এক নজরে সাতশ’ 

বারো টাকা পঞ্চাশ পয়মাঁ। তার 

ওপর অফিস এবং আচুষঙ্গিক খরচ তো 

কিছু আছেই। 

তাহলে তো সরকারী অঙ্দান 

থেকে আপনাদের. কিছু মাসিক উত্স 

হয়_-আমার এই মন্তব্যের জবাবে 

সর্বাণী রায়চৌধুরী একটু হেসে বললেন, 

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় কিন্ত 

বাস্তবে ঘটে তার বিপরীত। তিনি 

বললেন, সরকারী নিয়ম অনুসারে 

ক্রেচে ভাত দেবার কথা নয়, দুধ 

দেবার কথা নয়, মাদারদের দিপ্রাহরিক - 
খাবারের কোন ব্যবস্থা সরকারী নিয়মে 


নেই। রাম্না এবং বাসনপক্র ধোয়ার 
" জন্য কোন সহকারী নিয়োগেরও নিয়ম 


ক্ষমতা থাকা সত্বেও সরকার দিচ্ছে না" 
কিংবা গরীব মায়ের সম্ভানদের জন্য 
বিভাগীয় মন্ত্রী নিরুপম। চ্যাটাজীঁ কিংবা . 
সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান পংকজ আচার্ষের কোন চিন্তা 
কিংবা সমবেদন1 নেই তবে এর 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে - পারতাম 
কিন্ত সরকারের তো সাধ থাকলেও 
সাধ্য নেই। তিনি আরও বলেন, 
একেই তো খেতমন্তুর মায়ের সন্তানরা 
অনাহারে অর্ধাহারে পুষ্টিহীনতায় ভূগে 
ভুগে অকালে ঝরে যায় । আমরা যদি 
ওদের মুখে একমুঠো ভাতও তুলে না 
দিতে পারি তবে আমাদের সাস্বনা 
কোথায় বলুন তা! আমিও তো 
সন্তানের মা! | 
ক্রেচের দৈনিক কর্মস্চীর কথা 
শুনলাম, সকাল সাড়ে সাতটা থে ক 
আটটার মধ্যে মায়ের! শিশুদের ক্রেচে 
দিয়ে যান। 'নিয়ে যান বিকেল 
পাচটা নাগাদ। বেশীর ভাগ শিশুই 
খোলস পাঁচড়া, পেটের অস্থখ এবং 
আমাশয় ইত্যাদি নান! রোগের 
রোগী। আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাম 
ডেকে তাদের যথারীতি পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন কর! হয়। সাড়ে আটটা 
নাগাদ দেওয়া হয় দুধ এবং তার সঙ্গে 
চিড়া মুড়ি অথবা রুটি। এরপর নান! 
খেলা, ছড়া গান, দোলনায় দোলানো 
ইত্যাদি বিভিন্ন কার্ধক্রমের মধ্য দিয়ে 
শিশুদের মাতিয়ে রাখা হয়। দ্রশটা 
নাগাদ প্রত্যেককে সাবান দিয়ে আন 
করানো হয় এবং জামাকাপড় পাল্টে 
দেওয়া! হস । এসব জামা কাপড় ক্রেচ 
থেকেই সরবরাহ করা হয়। _ এগুলো 
অবশ্য দান করা হয়না। সর্বাণী 
দেবী বললেন, পুজোতে আমরা 
প্রত্যেক শিশুকেই নতুন জামাপ্যাণ্ট 


দিয়েছি । 


রিনি রিবা 


Regd WBI/CC-32 


খাবার নুন নিয়ে বড়যন্ত্র 8 
রাজ্য সরকার নিবিকার 


মনে আছে আটাভর সালের 
মুখোমুখি মুনের দাম কেজি প্রতি এক 
টাকা উঠেছিল । তারপর রাজ্য সর- 
কারের টনক নড়ল। পশ্চিম বঙ্গে 
প্রতি মাসে চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন 


জুনের প্রয়োজন হয় । দক্ষিণ ভারত ও 


পশ্চিম ভারত থেকে এই নুন আসে। 
রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালে হনের 

ব্যবসায় ফটিকাবাজী বন্ধের চিন্তা 

করলেন। রাজ্যের খাস্ক ও অত্যাঁ 


বশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ দ্র 
পুরো হুনটা কিনে পঞ্চাশ শতাংশ 


সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয় রাজ্য পাই- 
কারী ক্রেতা সমবায় সমিতিকে। 
বাকিটা বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে 
থাকে । | 
রাজ্য পাইকারী ক্রেতা সমবায় 
সমিতি এ হন কিনে কলকাতায় 
জেলাস্তরৈ ২৩টা সমবায় সমিতির 


মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে স্তায্য-$ 


বস্তা বিচ্ি করে ২৩ টাকায় কিন্ত 
পাইকারী ব্যবসাদীররা ৭৫ কেজি 
বস্তার নূর নেন আটাঁণ টাকা। 

আজ যখন রাজ্য সরকারের অধী- 
মস্থ বিভিন্ন শ্বযুংশাসিত সংস্থা বছর 
ৰ্ছর লাভের মুখ না দেখে লাখ লাখ 
টাকা খেসারত দিচ্ছে সেইসময় উক্ত 
সমিতি গত আধিক বছরে চার লাখ 


টাকা লাভ করেছে, সরকারকে 
লভ্যাংশও দিয়েছে । 
কিন্ত মুনের পাইকারী ব্যবসাদাররা 


এতে স্বাভাবিক ক্কারপেই অসস্তষ্ট হয়| 


তাঁর! অর্ধেক নয়, মুনের পুরো 
ব্যবসাটাই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় । বোঝা- 
পড়া করলেন একশ্রেণীর খাচ্যদণ্তরের 
আমলার সঙ্গে । রাজ্য সরকারের 
এ সকল আমলার] তখন ফুনের পুরো 
ব্যবসাটীই বেসরকারী ব্যবসাঘারদের 
হাতে তুলে ফেৰার জন্য তত্বির করলেন, 
কাজও হল, গন্ধ. জুন স্বাস থেকে 


মূল্যে বিক্রি করে, সমিতি ৭৫ কেজি সমিতি একট] দ্বানাও হুন পাচ্ছে না। 





সঞ্চয় ! এর 'জন্য বাহবা পাবে 


বিনামূল্যে অর্থ সাশরয়ের ইউকোব্যাক্ষের এই 

পরামর্শ ৷ আ্রামার সঞ্চয়কে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণে 
সাহায্য করছে এবং সবচেয়ে বেশি উপার্জনকে 
সুনিশ্চিত করছে ইউকো প্ল্যান । এই পরিকল্ধনার 


দুটি স্তর : 
খ১মম্ভন £ 


আমি প্রতিদিন ৫ টাকা করে বাচিয়ে প্রতিমাসে 
১৫০ টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়ে যাচ্ছি 1 একটানা 


৬০ মাস এই হারে জমিয়ে যাব ॥ 


তান্পপর আমার জমা টাকা ফি সুফল দেবে 


ওভারের হারার রর 
রোজগারের একটা সুন্দর মাধ্যম হ'তে পারে 


জিভে টার 


Phone 2: 24-4232 

রাজ্য পাইকারী ক্রেতা সমবায় 
সমিতির দক্ষ অফিসাররা উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক বুঝিয়েছেন। 
কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী । 
পাইকারী ব্যবসাদারর1 সনের পুরো 
ব্যবসাটায় তাদের মুঠো একবার শক্ত 
করতে পারলেই আবার ফাটকাবাজী 
শুরু হবে, মুনের কৃত্রিম সংকট স্বষ্ট 
করে দাম 'বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা 
করা যায়। 


দিল্লীতে অভিযোগ 
১ম পৃষ্ঠার পর ্‌ 
এই অভিযোগ বিভিন্ন সুত্রে কেন্দ্রীয় 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবা- 


লয়ে পৌচেছে। অভিষোগকারীদের 
বক্তব্য অবিলম্বে প্রশাদন থেকে দি পি 
এমের প্রভাব কমাতে না পারলে 
ভবিষ্যতে সি পি এমকে ঠেকানে। 
অসম্ভব হয়ে উঠবে । 
অতিষোগকাঁরীর এণ্ড বলেছেন 
যে, আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে পুলিশ 
পুরোপুরি সি পি এমের কথামন্ড 
চলছে । এমন কি গ্রামাঞ্চলে বর্ণা- 
দারদের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার 





দেখতেই কেটে যাবে) আমি কি পরিমাণ অর্থের 


সক্চপ্ : ৯,১১৩.৫০ টাকা 
আয় : ১৯,৩৪০.২০ টাকা 


অধিকারী হব, এবার 'লক্ষ্য করুন £ 


তা লক্ষ্য করুন : "জেই ইউকো যান আপনারও ভবিষ্যতের 
টু টানি ১১7 তালা কন্য | বিস্তৃত বিবরণের জনয আজই | 

আয় ১ ১১,৬৮৬.৫০ টাকা ইউকোবযাফোর'যে কোন শাখায় যোগাযোগ 

দ্বিতীক্ম স্তর : করুম । 

সার জর না গালা ইউকোঃযানের বিভিন্ন আকর্ষক 

আমার এঁ অর্জিত টাকা আর সামান্য কিছু যোগ 

কারে ১১,৮০০ টাকা আবাব্র ৬০ মাসের অন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনি এবং আপনার 

আমি জমা রাখব । স্বামীর কষ্টাজিত অর্ধের সঞ্চয় বাড়িয়ে ভুঙগুন 
সুদের কার পয়িবর্তন সাপেক্ষ । 3 








প্রশাসনকে পুরোপুরি দলের স্বার্থে 
লাগাচ্ছেন। | 

এইসব অভিযোগ পাওয়ার পর 
কেন্ত্র রাজ্যপালকে বলেছেন, আপনি 
পুলিশ এবং প্রশাসনের সেই সমস্ত 
অফিসারদের একটা তালিকা তৈরি 
করুন যারা পুরোপুরি বামফ্রন্ট তথা সি 
পি এমের আজ্ঞাবহ ৷ 

এছাড়া রাজ্যপালকে আরও বল! 
হয়েছে যে, আপনি নিজে সমস্ত অফি- 


" সারদের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর 


নিন। যে সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে 
বামফ্রণ্টের প্রতি আন্তুগত্যের অভিযোগ 
আসবে তাদেরকে ডেকে নিরপেক্ষভাবে 
প্রশাসন চালাতে বলুন। তাছাড়া 
অফিসারদের মধ্যে যদি সিপিএমের 
প্রতি ভীতি থেকে থাকে সেটা কাটা 
বার চেষ্টা করুন |" | 
রাজ্যপাল নাকি এখন থেকে 
প্রশাসনিক দিকে আরও তৎ্পব হবেন: 
এবং প্রশাসনকে: “নিরপেক্ষ” করতে 
নিজের প্রভাবকে কাজে লাগাবেন। 


সোজাকথার 
রথ পৃষ্ঠার পর 


জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এ 
সময়ে ১৪ শতাংশ নির্ধারিত হলেও 
আসলে ঘটেছে মাত্র 'তিন শতাংশ । 
অভাবের জালা দঃ ভিয়েতনামে তীব্র 


. কিন্তু উত্তরের অবস্থা আরো গুরুতর ৷ 


রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ 
কয়লার উৎপাদন নামতে নামতে 
মুক্তিযুদ্ধের সমকালীন উৎপাদনের 
চাইতেও অস্ততঃ ৫* লক্ষ টন নীচে 
নেমে এসেছে । বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট 
অন্ধ্যায়ী ভিয়েতনাম বর্তমান, বিশ্বের 
দরিদ্রতম দেশ-_মাথাপিছু গড বার্ধিক 
আয় নেমে দাডিয়েছে.মাত্র ১৬* ডলারে 
অর্থাৎ! মুক্তিযুদ্ধকালীন আয়মাত্রারও 
নীচে। | 
অথচ বিদেশী ধণের বোঝা বাড়তে 


বাড়তে বর্তমানে ৩০০০মিলিয়ন ডলার 
ছাড়িয়ে গেছে- যার সুদের পরিমাণ * 


Price 60 78156 


জাপান। জাপানের কাছে ১৯৭৮০ 


অবধি খণের পরিমাণ দশ হাজার মিলি- 


য়ন ইয়েন, স্র্দে আসলে সাড়ে দশ 
হাজার মিলিয়ন! 
চরম ঘাটতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার 
ভ'ড়ারে মা ভবানী । 
এখন বন্ধ। 

কিন্তু শোধনবাদীরা যেমন তেমন 
বস্তু নয়, স্বভাবগুণে তারা সহত্রকপ 
বুদ্ধিন্দ্ধির অধিকারী । - অকর্মে“দুষ্ষমে 
সমান মেধাবী । অতঃপর হ্যানয় আরে! 
কি খেল দেখায় কে জানে? 


বেবী ক্রেচ 
এম পৃষ্ঠার পর 

বেল! সাড়ে দশটায় ভাত ভাল 
এবং সর্বাধিক ভিটামিনযুক্ত সক্জীর 
তরকারী দেওয়া হয় । উল্লেখযোগ্য ন! 


- হলেও কদাচিৎ মুরগীর ডিম দেওয়া 


এদিকে রপ্তানীতে -- 


ফলে লেনদেন . 


হয়। এর পর ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে. = 


শিশুদের ঘুমপাড়ানো হয়। বিকেলে, 


খুব লাইট টিফিনের সঙ্গে ওযুধ। এর 
পর মায়ের! আসতে থাকেন সন্তানদের 
‘নিয়ে যাওয়ার জন্য । সারাটা দিন 


ক্রেচে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি এই কর্ম-. 


জুচী। সর্বাণীদিও সঙ্গে ছিলেন 
কারণ তখন তার স্কুলে পুজার ছুটি 
চলছিল। 

সব দেখে বুঝলাম, সরকারী অঙ্ু- 
দান থেকে উদ্ধত্ত থাকাতো দূরের 
কথা ঘাটতির দায় বহন করতে হয় 
মহিলা! * সমিতিকে। চাল ও দুধ 


সংগ্রহ করে তার] ক্রেচকে দেয়। দুজন - 


মাারকে্ দুপুরে খাওয়ানো হয়, 
নানাভাবে সহায়তা করে একজন 
লোক । তাকেও দুপুর বেলা খাওয়ানো 
হয়। 


- সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 





কোলফিল্ড টাইমস - 


ধাষিক শ্রাহক-_২০"** টাকা 
টাকা পাঠানোর ঠিকানা" 


দারকুলেশন ম্যানেজ্ঞার 


কোলফিল্ড টাইমস 


২৪০). মিলিয়ন ভঙ্গার। রাশিয়াকে । ২৯ দিন রো, কলকাতা ৭***৭ত 


বাদ দিলে প্রধান ‘সাহায্যকারী? দেশ 





স্নাতক ও সাতকোতর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই-- 


> শিল্প ও শিল্পী কৃষ্ধলাল দাস ৩৪,০০ 
২। গঠন সম্পর্কীয় ভূবিষ্ঠা ডঃ স্থবীরকুমার ঘোষ S5iae 
পুরাজীব বিদ্যা '_ ঃিভেন্ুকুমার বক্সী : ১৯.০*, 





৬-এ, রাজা স্থবোধ মন্জিক স্কোয়ার, কলিকাতী-১৩ 


সম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, NST CN ঠা থেকে মুত এবং দর্পন ক্ার্থালয়'৬১,মট জেন, ফমিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


টি 


রাজ্য ইকঃসভাগণি সম্পাদকর 
চোরাগো্ত আগ গণের ভয়ভীত |. 
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চীন-ভারত সীমান্ত 
বিরোধ মীমাংসার 
পটভূমি প্রস্তুত 


১*ই ডিসেম্বর ভারত ও চীন, 
সরকারের মধ্যে উচ্চপধায়ে বৈঠক. 


" বসছে । দীর্ঘ উনিশ বছর পর বরফ 
_গলতে শুরু-করেছে। ১৯:২ সালে 
_ ভারত-চীন সীমাস্ত বিরোধের পর 


এই ।ছুটি প্রাচীন এতিহিময় দেশের - 


মধ্যে এক অঘোষিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের 
আবহাওয়া বিরাজ করছিল। দেশী 
বিদেশী প্রতিক্রিয়াচক্র, বিশেষ করে 
পশ্চিমী সাম্ৰাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ্‌ -জোট- 
নিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় ছুটি 
দেশের মধ্যে ছলে বলে কৌশলে 
বিরোধের উত্তাপ জীইয়ে রেখে দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি অস্থির করে 
রাখার প্রয়াস পেয়েছে । এছাড়? 
এক শ্রেনীর উগ্র জাতীয়ভাবাদীচক্র 
ভাব্রত-চীন মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে 
ব্যস্ত। 

ত! সত্বেও গত তিন চার বছর 
ধরে ভারত ও চীঘের মধ্যে ক্রমশঃ 
আদান-প্রদানের আবহাওয়া হষ্টি 
হয়েছে । এখন আর “ভূমিলোভী” 
চীনের সঙ্গে .একট1 কথাও নয় বলে 
আওয়াজ তুললে কোন সাড়া পাওয়া 
যাবে না। 
ভিত্তিতে ভারতচীন সীমানা নির্ধা- 
রণের ব্যাপারে সরকারী স্তরেও নানা 

প্রা দেখা দিয়েছে । চীনের - বর্তমান 
“নেতৃত্ব ভারতের সঙ্গে সীমানা বিরোধ 
মেটানোর ব্যাপারে-ষে আগ্রহ দেখিয়ে- 
ছেন তা অবহেল্গ। করার মত কোন 


~ 


“স্যাকমেহন. লাইনে”র' 


যুক্তি নেই বলে অনেকেই মনে- 
করেন । 

তবে ভয়ের কথা 'একদ্‌ল কুচক্রী 
এখনো -ভারত-ীন মৈত্রী. প্রচেষ্টায় 
মাতক্কগ্রস্ত। খবরে প্রকাশ, যাতে 
এই ডিসৈম্বরের- বৈঠকচিও . একটি 
অকেজে! ,আহঙানিক বৈঠকে পরিণত 
হয় তার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরকে নানা 
কুপরামর্শ দিচ্ছে।- সংশ্লিষ্ট চক্র দিল্লীর 
কূটনৈতিক মহলকে নানাভাবে প্রভা- 
বিত করার প্রচেষ্টা পাচ্ছে এবং আজ- 


গুবী সব চীনআগ্রাসনের নজীর তুলে 
ধরছে। 


- প্রসঙ্গত বর গত প্রায় দু’ 
দশকে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বড 
রকমের দু দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে । এবং 
যুদ্ধ শেষে চুক্তি পর্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন 
হয়েছে। কিন্তু ১১৮২ সালের ২০শে 
নভেম্বর চীন একতরফাভাবে দ্ধ 
বিরতি ঘোষণা করা সত্বেও নাকি 
চীনের রয়েছে রণংঘেহী “অবস্থা | যে- 
দিন চীন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সেই 
দিন গভীর রাত্র থেকে সারা ভারত 
জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল কমিউনিষ্ট 


শ্রেপ্ধার-ই এম এস নাশ্বদিরিপাদ, 


প্রমোদ দাশগুধ সহ .চারহাজার কমি- 
উনিষ্টনেতা ও কর্মীকে খ্রেপ্তার কর! 
হয়েছিল। এবং যথারীতি এ'দের 

“দালাল” বলে দামাম বাজানে! 
হয়েছিল । মজার কথা, ধাদের দেশ- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় _ 


. রীজ্য ইন্দির। কংগ্রেস সভাপতি, 


সাধারণ সম্পাদক এবং" সম্পাদকর! "| 
রাজ্য, কংগ্রে- 
সের কোন প্রাদেশিক নেতাই এখন 


এখন প্রাণভয়ে ভীত।- 


প্রদেশ অফিসে থাকতে ভরসা পাচ্ছেন 


ন]। ভয় পাছে কেউ. চোরাগোপ্তা 


আক্রমণ করে বসে। 
সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে 


অবাধে যেভাবে কয়েকদিন তাগুবলীলা 


আতংকিত। হাওড়ার একদল কেস | নাল স্পোর্টস ফেডারেশন ও শিক্ষা 


কমী গত সপ্তাহৈ প্ৰদেশ অফিসে গিয়ে 
সভাপতি আনন্দগোপাল মুখাজাঁকে 
খুজতে থাকেন। আনন্দবাবু না 
থাকায় তারা সন্তোষ রায় এবং 
গাপালদাস নাগকে সামলে পেয়ে 


চেয়ার. টেরিল ফ্যান- সব. ভাঙতে 
থাকে । সন্তোষ রায় কোক্রক্রমে 
অফিম থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও 
গোপালদাস. নাগকে. কংগ্রেস কমার! 
ধাক্কা, দিতে থাকে। কেউ কেউ 
চড় চাপাটিও মারে। একজন 
আবার গোপালবাবুব কাপড় খুলে 
ফেলার চেষ্টা কঃতে থাকে। গোপাল- 
বাবু কিছু বোঝাতে গেলে লাঙ্ছন! 
আরও বেড়ে যায়। ভিড়ের মধ্যে 
গোপালবাবুর গলার একট! সোনার 
মাছুলী ছিনতাই হয়ে যায়। ঘটনা- 


স্থলেই গোপালবাবু অনুস্থ হয়ে পড়েন। 
প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব নৃত্য ' 
চলার পর কংগ্রেস কয়র! জায়গা, 


ছেড়ে চলে' যায়। কিছুক্ষণ "পরে 
আনন্দগোপাল মূখাজ ঘটনাস্থলে এসে 
সব কিছু দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। 
এরপর আনন্দবাবু -অন্তান্ত প্রদেশ 
কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ 


করে সমস্ত ঘটনা হাইকম্যাওকে ন্রানা- 


বার জন্য দিল্লী যান। 


“দিলীতে গিয়ে আনন্দবাবু এবং ' 


গোপালবাৰু পশ্চিমবঞ্লের দুই মন্ত্রী এবং 
রাজেন্্কুমারী বাজ্তপাইয়ের কাছে 


সমন্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানান। | 
! এ 

গোপালবাবু দিন্তীতে গিয়ে নেতাদের | তর্দস্ত করে ee রে 
| ব্যাপক কারচুপির, তথ্য তে 


পদ্বত্য | ও 
* দয: হা 4 | পাবেন । এবং সেই উদ্দবাটিত তথ্যের 


কাছে 
করেন। 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা] রর কাছেও 
প্রদেশ নেতারা হামলাবাজদের বিস্তা- 


দেশ। রাষ্জীব গান্ধীর কাছেও সমস্ত 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





গেমস হবার কথা । 





[৮২-র এশিয়ান গেমস 
হবে দিল্লীতে;'না বিদেশে? 


আগামী বছর দিলীতে এশিয়ান 
গরীব জনসাধা- 
রূণের ট্যান্তের প্রায় একহাজার কোটি 


টাকা - খরচ ' হবে! দিচ্ঠীতে এখন 
| বিরাট বিরাট পাঁচতারকামার্কা হোটেল 
| তৈরী হচ্ছে । দিল্লীর কং (ই) এম পি 
| ক্যাম্পাকোলার' মালিক চরণজিৎ'সিং 
| ও অন্ত ধনী কন্উ্ক্টবর] এই মওকায় 
| কয়েক কোটি টাকা মুনাফা কবছেন। 

| দিল্লীব এশিয়ান গেমস পরিচালনা 
| করার কথা তিনটে দপ্তরের । স্পেস্টাল 
| অর্গানাইজিং 


কমিটি, ইণ্ডিয়ান 
অলিম্পিক আসৌসিয়েশন এণ্ড ম্যাশা- 


মন্ত্রকের অধীনস্থ এশিয়ান গেমস সেল। 


| উক্ত স্পেশ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান 


হলেন কং (ই) নেতা বুটা সিং এই 


তিন দধপ্তরেধ্ধসিধ্যে কোন যোগাযোগই 


| নেই, সবাই মাতব্বব সেচ্েছে । 
তাদেরকে, অকথ্য, ভাষায় গালা.ল ॥ 
শুরু করে। - 


এরমধ্যে একদল ছেলে অফিসের 


এছাডাও তৈরী হয়েছে অর্গা- 
নাইজিং কমিটি ফর নাইনথ.-এশিয়ান 
গেমস | এর সেক্রেটারী জেনারেল 
হলেন এস এস 'গিল এবং কারিগরী 
অধিকর্তা হলেন ডঃ সি এস মৃখিয়া। 
দুজনেই কেউই কন্মিনকালে ' খেলা- 
ধুলোর ধোঁজ রাখেন নি। এখন 
পকেটে সা সময় এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট 
নিয়ে আন্ত অস্ট্রেলিয়া, কাল আমেবিকা 
পরশু মস্কো ঘুংছেন। কারণ দেখাচ্ছেন 


ওসব দেশে অলিম্পিক-কমন গুয়েলধ 
গেমস কি. করে হয় তার কারিগরী 


“দিকটা! ' জানতে যাচ্ছেন। এঁদের 


এক পা থাকে ভারতে, অন্ত পা" 
বিদেশে । 

এদেরকে কেউ কিছু বলছে না 
দেখে, অনুরাও সাহস পেলেন । মাস- 
খানেক আগে অর্গানাইজিং কমিটির 


, বিরাট একদল প্রতিনিধি গেলেন অষ্ট্রে- 


লিকার ব্রিসবেনে। সেখানে প্রাক 
কমনওয়েলথ গেমস চলছিল । মাতি- 
ব্বরব1 গেলেন কিভাবে তা সংগঠিত 
হয়েছে, তা জানতে । আপনার, 
আমার ট্যাক্সের টাকায় অষ্টরেলিয়ায় 
উড়ে গিয়ে দামী হোটেলে থেকে দামী 
খানা খেয়ে রা এলেন । বিরাট 
সং'যক প্রতিনিধিদল অন্যান্যদের সঙ্গে 
ছিলেন দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস (ই)র 
সভাপতি এইচ-কে এল ভগত, কং (ই) 
এম পি চারজন-- শ্রীকান্ত ভাবমা, কে 
*হ্করণ নায়ার, কে পি মিং দেও এবং 
ভারতীয় যুব কং (ই)র সভাপতি 
শ্রগোলাম নবী আজাদ। এ ছাড়া 


‘আমলার! তো আছেনই। ' 


এঁদের সব ঘনঘন বিদেশ পাড়ি 
দিতে দেখে, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, 
বিরাশির এশিয়ান গেমস কোথায় হচ্ছে, 
দিলীতে, না বিদেশে ? 


কয়লা উৎগাদন ভূল তথা দিয়ে 
দেখবামাকে (ধোকা দেয় হচ্চে 


কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর 
থেকেই খনি কর্তৃপক্ষ-কয়লার উৎপাদন 
সম্বন্ধে কখনো সঠিক তথ্য সরবরাহ 
করেন নি। এ ব্যাপারে-কেন্দ্রীয় কয়ল! 
দপ্তর এবং কোল ইত্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ওভার 


'রিপোর্টিং সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা না 


গ্রহণ করার জন্ত কোল ইত্ডিয়ার প্রতিটি 


॥ সংস্থায় প্রকৃত উৎপাদনের তথ্য চেপে 


রেখে ওভার রিপোর্টিংয়ের প্রবণতা 
বৃদ্ধি পেয়েছে । .অবশ্য জনতা, সর- 
কারের স্বল্লকালীন রাজত্বকালে তৎ- 
কালীন কেন্দ্রীয় শক্তি ও কয়লা 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ ব্যাপারে 


ভিত্তিতে বেশ কিছু ম্যানেজার এবং 


| আরো উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে 


[ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 
রিত পরিচয় এবং হামজাবাজীর বিবরণ | 


কেন্দ্রে ইন্দিরা! সরকার পুনঃপ্রতি- 
ঠিত হওয়াতে রাজনৈতিক প্রভাবে 
অনেক অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত 


অভিযোগ প্রত্যাহার কবে' নেওয়া হয়), 
এর ফলে কয়লাখনি অফিসারদের মধ্যে 
কয়লার উৎপাদনে প্রকৃত তথ্য না... 
দিয়ে বেক্লীয় মন্ত্রীকে খুশি করতে 


ওভার রিপোর্টিংহর প্রবণতা আবার 


দেখা দেয়। কোল ইত্ডিয়ার তরফ 
থেকে উৎপাদনের. যে হিসাব দেওয়া 
হচ্ছে ত! প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি খনিরই 
উৎপাদনের ওভার রিপোর্টিং এর 
ভিত্তিতে । 

সম্প্রতি ইন্টার্ণ কোলফিল্ডসের 
বিভিন্ন খনি অঞ্চল সম্পর্কে যে তথ্য 


জানা গেল তা সত্যই বিস্বয়কর । 


ইস্টার্ণ কোলফিল্ডসেব কেন্দ! এরিয়ার 
অন্তর্গত কুমারখালা ও সি পির উৎ- 


.পাদন সম্বন্ধে ব্যাপক ক্রারচুপি এবং 


ওভার রিপোর্টিংএর তথ্য জানা গেল । 
উক্ত ও সি পিতে এই. সংবাদ লেখার 


“ সময় (৫1১১৮) মজুত কয়লার পরি- 


মাণ ১,৮:,০৭* টনের মত বাকা 
উচিত; অর্থাৎ উ্ত ও সি পির কাগজ 


শেষাংশ ৮ম মী 


|| ছুই ॥. 





চীন-ভারত বিরোধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
দ্ৰোহী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তাঘের 
মধ্যে একটা বিরাট 'সংখ্যক ছিলেন 
" ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধের নামী স্বাধীনতা 
সংগ্রামী । শুধুমাত্র গ্রেধার করেও 
সেদিনের সরকার চুপ করে ছিলেন 
,ন1। “তৎকালীন শ্বরাষ্্রম্গী গুলজারী- 
লাল নন্দ! এক শ্বেতপত্রে নান! আজ- 
গুবি দলিলের সঙ্গিবেশ করেছিলেন যার 
সঙ্গে কহিউনিষ্টদের জড়ানে হয়। 
অবশ্য সেদিন ভারতীয় শাসকচক্রের 
প্রয়োজন হয়েছিল হিটলারের মত এক 
“রাইখস্টাইগে অগ্নিমংযোগে”র মত 
ঘটন। আবিষ্কার করা যাকে ভিত্তি করে 
কমিউনিষ্টদের পেটানো যায় | 
এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কিছু 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মান্্ষ, এঁতিহাঁসিক 


থেকে গবেষক পর্স্ত নানা তথ্যের . 


ভিত্তিতে ভারত ও চীনের সীমান্ত. 
বিরোধের ওপরই সেদিন জোর দিয়ে- 
ছিলেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পেইচিংয়ে পিংপং 


কৃটনৈতিকতার সুত্র ধরে ভারতে চীনা - 


টেবিল টেনিস প্রতিনিধিদ্বলের প্রেরণ, 
বিশেষ করে ওয়াং পিং নানের মত 
একজন চীন! 
সত্তর ঘশকের শেঁষে ভারত-চীন মৈত্রী 
পুনরায় মংস্থাপনে সবিশেষ কার্যকর 
হয়েছিল। এছাড়া বিখ্যাত চীনাতত্ব- 
বিদ ভাক্তার বিজয়কুমার বন্ধুর নেতৃত্বে 
চীনে ডাঃ কোটনিসপ মেমোরিয়াল 
. কমিটির প্রতিনিধিদলের সফর ভারত 

চীন মৈত্রী, পুনস্থোপনের ক্ষেত্রে উল্লেখ 
,ঘোগ্য ঘটন1। এবং উল্লেখ্য ডাঃ 


বিজয়কুমার বস্থ ১৯৩৭ সালে ভারতীয় 


মেডিক্যাল: মিশনের প্রতিনিধি হয়ে 
চীনে গিয়েছিলেন এবং বর্তমান চীন! 


নেতৃবৃন্দের অনেকেরই বিশিষ্ট বন্ধু। ' 


ভারতীয় কংগ্রেস জাপবিরোধী যুদ্ধে 
চীন! মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার 
জন্তে এই প্রতিনিধিদল সেদিন পাঠিয়ে- 
ছিলেন। ' | 

এই ক’বছরে ডাঃ বিজ্রয়কুমার বন্ধ 
ও শ্রীজ্যোতি্ময় বসু সহ বেশ কিছু 
লোকসভা সদস্ত চীন সফর করেছেন। 
ভারা চীনে অবস্থানকালে চীনা জন- 
গণের কাছে যে সাদর অভ্যর্থনা 
পেয়েছেন তা! চীন ও চীনা জনগণের 
মৈত্রীর স্মারক । | 
সম্প্রতি প্রকাশিত “ইণ্ডিয়া-চায়ন! 
বর্ডার ইস্থ্য”» নামে একটি তথ্যবহুল 
পুস্তিকায় চীন.ভারত সম্পর্কে, বনু 


নেতার ভারত-সফর . 


ভূমিকায় ভাঃ বিদ্রয়কুমার বনু ও 
শ্ীজ্যোর্তির্ধয় বন্থ ভারত-চীন মৈত্রী 
সংস্থাপনের স্বার্থে কতগুলো কার্যকর, 
সুপারিশ করেছেন। তাঁদের মতে, 


চীনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জস্টে 


পিকিং-এ ভারত থেকে যে সরকীরীদল 
যাবে তা কেবলমাত্র কূটনৈতিক প্রতি- 
নিধি ও সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে 
গড়ে তুললে হবে না। সেই দলে এমন 
অনেক এতিহাঁসিক, ভূগোল বিশারদ, 
রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজ- 


- বিজ্ঞানীর স্থান পাওয়া .উচিত যারা 


দু’'দ্বেশের সম্পর্ক শ্বাভাবিককরণে সচেষ্ট 
আছেন । - এই কাজটি করলেই ভরিত- 
চীন মৈত্রী প্রচেষ্টায় যথাযোগ্য কাজ 
হবে বলে ও' রা, মন্তব্য করেছেন । 
এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকায় অনেক 
চাঞ্চল্য দলিলের মধ্যে" একটি হল 
এশিয়ান রেকর্ডার (১৯৫৯) থেকে 
কিছু উদ্ধৃতি।. আসামের প্রাক্তন 
ব্রিটিশ রাজ্যপাল স্যার হেনরি টুইনাম 
১৯৫৯ সালের ওরা সেপ্টেম্বর লগ্ডনের 
টাইমস কাগজে একটি পত্রে মন্তব্য 
করেছেন যে, ভারত ম্যাকমেহন লাইন 
সীমারেখ। ধরে ভারত ও চীনের মধ্যে 
ঘে সীমারেখার কথা বলে তার “কোন 
অস্তিত্ব নেই, কোনকালে ছিল না৷” 


প্রাক্তন ব্রিটিশ - রাজ্যপাল ওঁ পত্রে 
আরও অনেক তথ্য ইত্যাদির উল্লেখ ' 


করেন। এ পত্রটি এশিয়ান রেকর্ডার 
(১৯৫৯ -)এর '২৮৮১ পাতায় আছে। 


. এছাড়া এ পুস্তিকা ভারত-চীন 


সীমান্ত সম্পর্ক প্রসঙ্গে লোকসভায় 
যে সব তথ্য উপস্থিত কর] হয়েছে তার 
উল্লেখ আছে। এছাড়া জাতীয় 
মুহাফিভ্রখানার প্রাক্তন ডাইরেক্টর 
শ্রীসৌরীন রায়, ডাঃ করুণাঁকর শুপ, 
শ্রকে পি মেনন প্রমুখের তথ্যসমৃদ্ 
রচনা রয়েছে । 


ভারত-চীন সম্পর্ক শ্বাভাবিককরণ 
প্রসঙ্গে মার্কমবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক 
মন্তব্যের প্রতিও - জনৈক বিশিষ্ট রাজ- 
নৈতিক পর্যবেক্ষক দৃষ্টি আক্র্ষণ করেন । 


. প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, ভারত- 
. চীন বিরোধ মিটে গেলে ভারত চীন- 
, সোভিয়েত বিরোধ মীমাসায় যোগ্য- 


ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । পর্যবেক্ষক 
মহল মনে করেন: যে, দাঁশগুপ্তের এই 
মনোভাব আশীকোটি ভারতীয়েরই 


চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে। এ পুস্তিকার আকাক্ষা, বিশ্বান 


Ed 


































মাজকাল ও বাংলা সংবাদপত্র 


সঙ্গল বহু . 


এ বছর মজে মাসে দৈনিক 
আন্বকাল প্রকাশের আগে প্রায় বছর 


ধরনের ওঙছব ছড়িয়েছিল । শোনা 
গিয়েছিলো প্রায় ৩: কোটি টাকা 
থরচ কৰে লোহার কারখানার মালিক, 
ভেড়ীর সমাজিক, বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা 
করছেন 'এমন এক ঘোষ পরিবার এই 
কাগঞ্জ বের করছেন এবং আনন্দ- 
বাজারের স্ব বড় সাংবাদিককে নিয়ে 
এসে আঁজকালকে আনন্দব!জারের 
প্রতিদ্ন্বী রাগজ হিসেবে দাড় 
করাবেন। এইসব গুজবের একটা 
বড় কারণ ছিলে! বেশ কয়েক বছর 
ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছয় পৃষ্ঠার 
কাগজের প্রায় সবটাই থাকতে 
বিজ্ঞাপনে ভর্তি। লোকে আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার ওপর এই কারণে 
ক্ষিণ্তও ছিলো অথচ বিশেষ ধরনের 
লেখার জন্য আনন্দবাজার ছাঁড়তেও 
পারছিলো না। গৌরকিশোর ঘোষ 
'আজ্মকালের সম্পাদক হওয়ায় লোকে 
ধরে নিয়েছিলো আঙ্জকালে আনন্দ- 
বাজারের ভাষা তো থাকবেই, উপরস্থ 
গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে আনন্দ- 
বাজারের আরও অনেক সাংবাদিক 
বেরিয়ে এসে নিত্যনতুন লেখায় আজ- 
কালকে সমৃদ্ধ করবেন | 

কলকাতার বাংলা কাগজগুলি 
একজোট- হয়ে বাঙ্গালী পাঠকদের 
১৯৭৩ সাল থেকে ঠকিয়ে এসেছে । 
যুগাস্তর, আনন্দবাজার, সত্যযুগ লেখায় 
ও খবরে যতই পরম্পর বিরোধী হোক, 
তারা যোগনাজসে কিছুতেই ৬ 
পাতার বেশী কাগঞ্জ দিতো, না। 
রবিবাসরীয় এক এক পৃষ্ঠার । 
কাল প্রবল প্রতিহ্ন্থী হবে আশংকা] 
করে আনন্দবাজার পত্রিকা জামুয়ারী 
মাম থেকে ৮ পৃষ্ঠার কাগজ 'দিতে 
আরম্ভ করে এবং বহুদিন পরে বাইরের 


করে। 

মে মাসে আজকাল প্রকাশিত হলে 
দেখা গেলে! গৌরকিশোর ঘোষ এক 
বেয়ারা, এক ড্রাইভার এবং আজ্জকাল 
পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার মদন 
মিত্র ছাভা আনন্দবাজারের আর 
কাউকে সঙ্গে আনতে পারেন নি। 
তবে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশক 
প্রতাপকুমার রায় আজকাল পত্রিকারও 
প্রকাশক, অম্ৃতবাজারের মালিক এবং 
একদা! রা্জাম্ত্রী তরুণকাস্তি ঘোষের 
জামতা আজ্জকাল পত্রিকার রবি- 
বাসরীয় সম্পাদক এবং এ জামাতার 
দাদা জ্যোতির্জর দত একই আঙ্গে 
আদ্রকাল, অমৃতবাজ্ার ও ধুগাস্তরের 
রিপোর্টার ও লেখক। আজকালের 


দেড়েক ধরে গোটা পশ্চিমবঙ্গে নানা: 


লেখকদের লেখা নিয়মিত ছাপতে শুরু 


দপ্ণ | শুক্রবা ; ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬১০ 


মালিকদের তালিকায় অনেকের সঙ্গে 
গৌরকিশোর ঘোষও রয়েছেন । সত্য- 
যুগ, কালাস্তর ও গণশক্তির মালিকের! 
প্রেসের অন্ত একটা কোম্পানী এবং 


" পত্রিকার জন্য অন্য একটি কোম্পানী 


গঠন করে সাংবাদিকদের কম মাইনে 
দিয়ে থাকেন, লাভের . টাব! প্রেসের 
মালিক কোম্পানীর হাতে চলে যায়। 


আজকালও একই পদ্ধতি অন্থদরণ - 


করে প্রেসের জন্য করেছেন কম্পু 
কম্পোছিং এ্যাণ্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) 


"প্রাইভেট লিমিটেড আর আজ্রকাল 


ছাপাচ্ছেন আজ্তকাল পাবলিশার্স প্রাই- 
ভেট লিমিটেড ফলে প্রেসের আয় 
বাডলেও সাংবাদিকদের বেশী মাইনে 
দেওয়ার দরকার হবে না। আগে 
কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা 
শোনা গেলেও, পরে জানা গেলে! 
লি পি এম সমর্থক বামফ্রন্ট সরকার 
নাকি আনন্দবাঙ্জারের বিরুদ্ধে আজ- 


কালকে মদত দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 


ষ্টেট ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে 
আশ্রকাল কম্পু কম্পোজিং এযাণড প্রিন্টিং 
(ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেভকে 


বাধিক ৯ টাক! স্থদে ১৯ লাখ টাকা, 


খণ দিয়েছেন । 

আজকাল বের হলে.প্রথমে আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার বিক্রি ,সবচেয়ে বেশি 
কমে রেল ষ্টেশনের হকারদের কাছে 
আনন্দবাজার বিক্রি অর্ধেক কমে যায়, 
সেই জায়গা নেয় আঙ্ককাল। অন্য 
পত্রিকার বিক্রি কমে যায় তবে আনন্ব- 
বাজারের মতো নয়। আজকালের 


রবিবাসরীয় মোট আট পৃষ্ঠার হবে খবর ; 


পেয়ে আনন্দবাজার পুরো ছুপৃষ্ঠার 


রবিবাসরীয়, প্রবন্ধ, গল্প ছাপতে.আরস্ত 


করে, রবিবাঁসরীয় পৃষ্ঠার ছাপাও হয় 
ঝকঝকে । আব্রকাল ছাপা হওয়ার 
পর থেকে আনন্দবাজার ও যুগান্তর 


পত্রিকার রবিবাঁসরীয় ও সাধারণ দিনে - 


পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়েছে । আনন্দবাজার 
এখন কখনও আট পৃষ্ঠার কম হয় না, 
তিন দিন বারো পৃষ্ঠা” কোন কোন 
দিন আবার চৌদ্দ পৃষ্ঠা কাগজ দেয় 


ফলে ক্রেতার] বিক্রির জন্তু আগের 
চেয়ে বেশী কাগজ পাচ্ছেন । 


আজকাল বের হওয়ার পর সিপি 
এমের লোকেরা যাতে আঙ্কালের 
বদলে আনন্দবাজার পড়ে সেন্জন্ত 
আনন্দবাজারে বামফ্রন্ট সরকারের 
প্রশংসাকারী সি পি এম পক্ষের লেখা 
অনেক পয়সা দিয়ে ছেপেছে । আনন্দ: 
রাজার পত্রিকায় অসীম দাশগুপ্ের 


লেখা পড়ে সি.পি এমের লোকেরাই 
অবাক হয়ে গিয়েছিলো! ৷ 


আজকালের আগে সত্যযুগও্ 
অফসেটে ছাপা হতো কিন্তু এখন 


[ 


আনন্দবাঞ্জারের একাংশ ইতিমধ্যেই 
ফটোকম্পোজি-এ ছা পা হচ্ছে, 
ভবিষ্যতে পুরোটাই ছাপা হবে। 
অমৃতবাঙ্জীর ও ' ুগাস্তরও : ফটো- 
কম্পোজিং মেসিনের অর্ডার দিহ্বেছে। 
আজকাল লেখকদের অনেক টাক? 
দেবে বলে প্রচার হওয়ায় আনন্ববাজার 
পত্রিক1! লেখকদের টাক! বাড়িয়ে ' 
দিয়েছে। ধারা আগে একশো টাকা 
পেতেন এখন তাঁরা আড়াইশো টাকা; 
পান। অশোক ক্ষত্ৰ আজকালে ৰাতে = 
না লেখেন সে্ন্ত আকাল প্রকাশের 
পর জানন্দবাজারে : ছাপানো প্রথম 


লেখার জন্ত তিনি নাকি সাড়ে তিনশো “ 


টাকা পেয়েছিলেন । বাইরের লেখককে 
দেওয়া টাকার. পরিমাণ বেড়েছে 
যুগাস্তরেও, একশো থেকে দেড়শো 
টাক1। ‘কিন্তু যে কাগজের ভয়ে 


আনন্দবাজার যুগাস্তর লেখকদের বেশী 


টাকা দিতে আরম্ভ করেছে সেই 
আজকাল কিন্তু বেশীর ভাগ লেখককে 
প্রতি লেখার জন্য একশো টাকা দেয় 
এবং সেই টাক্‌। পাওয়ার জন্য বারবার 
তাগাদা দিতে হয়। সাংবাদিকদের 
বেতনও খুব কম, থাঁটুনির তুলনায় 
কম বেতনের কথা শুনে ট্রেনিং পিরি- 
যুডেই - অনেকে চাকুরী ছেড়ে 
দিয়েছেন । লাইব্রেরীতে দ্বিতীয় 
লোক না থাকার জন্যই নাকি লাই- 
্রেরীর প্রথম ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকুরি 
ছেড়ে দিয়েছেন। আনন্দবাজার 
পত্রিকার প্রাক্তন ড্রাইভারও সময়মন্ডো 
মাইনে না- পাওয়ায় চাকুরি 
ছেভেছেন। 

আগে প্রতিভন্থী কাগজে লিখলে 
আনন্দবাজার, দেশ পত্রিকায় লেখা 
ছাপা হুতো- না৷ যুগান্তর, অমৃত- 
বাজারে লিখলে দেশে লেখা ছাপানোর 
কথা৷ ভাবাই যেতো 'না। বিন্ধ 
অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহাররঞ্জন রায়, শঙ্খ 
ঘোষ, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন 
আঙ্গকাজে লিখলেও, আনন্দবাজার 
দেশ পত্রিকাতেও তাঁদের লেখা এখন 
ছাপা হচ্ছে। জ্যোতিরদয় দূতের কন্ধ 
কঙ্কাবতী দত্ত একই সঙ্গে আজকাল 
আনন্দবাজার ‘ও দেশ পত্রিকায় গর 
লিখছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা: 
সহ-সম্পাদক সুনীল গাজুলী আজকাহ 
পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের বইয়ের একট 
সমালোচনা করেছেন। যদিও আজ 
কাল বের হওয়ার আগে তিনি 
ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার পুস্ত' 
সমালোচনা! বিভাগের ভারগ্রাং 
সম্পাদক ৷ তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপা 


হচ্ছে গৌরকিশোর. ঘোষের ক্ষেত্র 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় | 





দর্পণ ॥ গুক্রবার, ৪ঠ ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


তেহটরমণ লোকসভায় যা বলেন নি 


অধ নৈতিক ভাষ্যকার 


ইন্দিরা লরফকারের অর্থনৈতিক 
কৃতিত্বের জীষা| নেই । ১৯৮* লালে 
ব্য ইন্দিরা লরকার ক্ষষতায় প্রত্যা- 
বর্জন করে তখন ঘেশের অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতি বা ছিত বর্তষান পরিস্থিতি 
হে তার চাইতে ফত শোচনীয় তা 
এযেশের্ব প্রতিটি সাহৰ ভ্বালেছ। 


-/ ল্রকারী পরিসংখ্যান, মখিপঙ্ধ ইত্যা- 


দ্বিতেও তার অভ্র নমূনা, রয়েছে । 
ভু ইন্দিরা গান্ধী ব্বয়ং এবং তাঁর অবি- 


* স্ৃত্তকারী অঙ্ছচরের] নিজেদের এবছিধ 


ed 


~ 


" সনে করেন। 


কৃতিত্বের () কথা ভারম্বরে বড়াই করে 
বলতে বিশ্বৃমাজ্জ লক্জা বোধ কবেন বলে 
দেখিনি । উত্তরপ্রদেশের ঘেওজিতে 
ডজন ডজর হরিজন হত্যা, পাঞ্জাবে 
গ্রবীণ সাংবাদিক খুন, ভারতীয় বিষাদ 
গীয় লচিবকে গুলি.কর। খালিস্তানী 
ওষচাবাদী ভাগলপুরে বিচারাধীন 
বন্দীদ্বের অন্ত করার সমূহ কৃতিত্বকে 
ইন্দিরা মন্ত্রিসভার সঘন্তর্ধের অনেকেই 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চরম নিষর্শন বলে 


মাকোয়ানা, সি. এম. ষ্টিফেন কিংবা 


কল্পনাথ রাইএর সঙ্গে সাধারণ দৃষ্টির 


সাধারণ মানুষের মিলবে না এটা তো 
স্বতঃসিদ্ধ । 


"অনেকের ধারণা ছিল ইন্দিরা 


গান্ধীর মন্ত্রিসভায়. পথচলতি মাস্তান- 


_ মার্কা কিছু লোক আছে বটে কিন্ত 


~~ 


~~ 


ভেম্কটরমণ, নরসিংহ রাও এবং শিব- 
শঙ্করের মৃত-কিছু ভদ্রলোকও রয়েছেন। 
এখন মনে হচ্ছে মিথ্যা ভাষণ যদি 
ভদ্রলোকের. অন্যতম লক্ষণ হয়ে থাকে 
তাহলে ইন্দিরা গান্ধী মস্িসভার 'ভদ্র- 
লোকের’ সংখ্যা নিতান্ত কম নয় | 
পাঠকেরা নিশ্চয়ই দৈনিক সংবাদ- 
পদ্রে আস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে 
ভারতের এষাবৎ বিশ্বের বৃহত্তম খণ 
গ্রহণের বিষয়ট। অবগত আছেন। 
ইন্দির1 গান্ধীর অর্থমন্ত্রী আর, ভেঙ্কট- 
রমণ এই ব্যাপারে প্রথমে মুখ খুলতে 
রাজী হন নি। কিন্তু পালণসেপ্টে 
তে! সাধারণ জায়গা! নয়। সেখানে 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সত্য 
মিথ্যা, আলো-অন্ককার ভোটে ঠিক 
করে দেওয়া যায় না! ভোটের আগে 
_ ছুচারটে কথ! বলতে হয়। আর 
**অভ্যাদদোষ সহজ নয়, বলতে গেলেই 
অন্গশ্র ভাওতার অবতারণ। করতে হয়। 


আস্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের খ৭ 


সুতরাং যোগে 


সম্পর্কে বেশ কিছু তাওভার অব- 
ভারণ! করতে হরেছে। - কয়েকটা 
উদাহরণ দিচ্ছি! 

আত্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের খ৭ 
স্নানের এক শর্ত হচ্ছে ভারতের কেঙ্গীয 
বাজেটে ঘাটতি কষাতে হবে। অর্থয্রী 
ভেম্কটয়হণের লংসফে ধেওয়! বিবৃতিতে 
এর উল্লেখ যেই । ১৯৮২ সালের 
ফেব্রুয়ারী মানে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট 
পেশ করয়বেম তার ঘাটতি কমানোর 
উপায় ছটি। এক, বাজেটে ট্যাক্সের 
পরিষীণ বাড়াতে হবে এবং ট্যাক্স বহি- 
ভূত আমন অর্থাৎ প্রশাসনিক আদেশে 
নির্ধারিত কর্ম, তেল, সিষেন্ট, সার, 
ইষ্পাত ইত্যাদি পণ্যের ঘা বাডাতে 


ছবে। ছুই, বাজেটে ব্যয়বন্াদ্ধ কমাতে - 


হবে। ,অর্থাৎ রেশনে দেওয়া থাক্ক- 
শশ্ত ৰাৰদ ভরতুকি, ফুড ফর ওয়ার্ক 
যাব ব্যয়, শিক্ষা ও স্থাগ্থা বা অন্তান্ত 
সমাজসেবামূলক ব্যয়বরাক্দ কমাতে 
হযে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের 
মোটে এ বিষয়ে পরিফ্কাব বল? হয়েছে । 
কিন্তু ভেম্কটরমণ দঘত্বে এই কথাটি 
এড়িয়ে গেছেন। 

ভেক্কটরমণ আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয্নও চাপা দিয়ে গেছেন। আস্ত- 
তিক মূন্ধা তহবিল পরিষ্কারভাবে 
বলে দিয়েছে, যেদেশী ও বিদ্বেশী 
মালিকানাধীন ব্যক্তিগত শিল্পগুলিকে 
উৎসাহ দিতে হবে, বিদেশী কোম্পানী- 
গুলির ষুনাফা ও রয়ালটির পরিমাণ 
উদ্ধার হস্তে বাড়াতে হবে, বিদেশী 
বৈদেশিক ঞ্রণের স্থদও কিস্তিবাবদ এর 
পর থেকে বছরে কত টাকা বিদেশী 
মুদ্রায় দিতে হবে এবং ভার ফলে দেশের 
লেনদেনের পরিস্থিতি কতটা বিপন্ন 
হতে পারে,সে ব্যাপারেও অর্থমন্ত্রী মুখ 
খোলেন নি। 

অর্থমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহ- 
বিলের কাছে অঙ্গীকার করেছেন ষে 
এই মোটা খণের এক কপর্দকও দেশের 
উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার কর] হবে না। 
কিন্তু সংসদের কাছে একথা খুলে 
বলেন নি। দি এই ৫০০০ কোটি 
টাকার মত বৃহৎ, অঙ্কের ধণ দেশের 
উন্নয়ন কাজে দরকার ন! হয়, তাহলে 
এই বিপুল অর্থ কিশুধু বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘেনাদারদের জন্তে? অর্থাৎ 


বিরোধী বণ ? তেস্কটয়হশ এই গুরুব্থ- 


পূর্ণ প্রশ্নের উত্বর এড়িয়ে গেছেন। 


আন্তর্জাতিক নূজাত্তহবিল একদিকে " 
_ বলেছে রগানীকারকেরা যেন দ্বেশের 


আত্যস্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রী না 
করে বিদেশে পণ্য বিজয়ে উৎসাহী ছয় 
ভারত লরকায়কে লেটা দেখতে হবে । 
এর অর্থ হেশের বাজারে পণ্যের যোগান 


|| তিন | 





বিহারের রাষ্ট্রমন্্রীর ছেলের _ 


কষানো, দাৰ বাঢ়াদো। কিক ৱিয়োতে ছশ লাখ টাকা খরচ 


তার! বলছে সুজ্রাস্কীতির হার, ব্যাঙ 

৭ ও সরকারী খণের পরিষাখ কৰিছে 
আনতে হবে। তেম্কটরহখ অংলদে 
বলেছেন ইতিমধ্যেই মাকি সুস্রস্ফীতি 
ছার শতক] দশের বৰ হয়ে গেছে। 
তিনি বঙ্গেছেন পাইফারী সুদ পুচকের 
তুলনায় মৃন্রাপ্বীতিয ছার এভাবে কৰে 
গেছে। আমরা ছারা পাইকারী 
ধদ্ধের বই, খুচরো কেনাকাটা! করে 
থাকি--এবং ফেশের শতকরা নব্বই 


জনই ভাই, তার! কিন্ত ভেঙ্কটরহণের ' 


এই হিসেৰফে লত্য বলে যেনে নিতে 
পারে না। ভোগ্যপণ্য সৃঙ্গযস্থচকের 
সন্ধে তুলন! করলে দেখা বায় (মরকায়ী 
ছিসেবেই) গত এক বছতে ঘরছাষ 
১০৫ শতাংশ বেড়েছে। সরকারী 
ৰাৰাবাধকত! অঙ্গসারে বে দুৰ ল্যভাত! 
দিতে হয, ভাও এই ভোগাপণ্য মূন্া- 
সূচকের হিসেবে করা ছয়! এর 
মধোই সরকারী কর্মী ও রাষ্ট্রায়ত্ত 
প্রতিষ্ঠানের কর্মীর্দের কয়েকটা! কিস্তি 
দুম 'ল্যভাত! : বকেয়া পড়ে আছে। 
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল খণ দানের 


শর্ত হিসেবে মূল্যবৃদ্ধির যে স্থপারিশ . 


করেছে ভারত সরকার চিনির দাম 
বাড়িয়ে তার প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ 
.করেছেন। এর পর দফায় দফা 
কয়লা, সিমেন্ট, ইম্পাত ও সারের 
পাল! আসবে। আর যুল্যমান,এমনই 
সর্বব্যাপী যে কয়েকটা জিনিসের মধ্যে 
তা! সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ 
প্রত্যেকেই একই সন্ত্রে ক্রেতা ও 
বিক্রেতা । একমাত্র শ্রমজীবী মাছযই 
শ্রমের মূল্য কম পান, অন্তান্তরা ক্রেতা 
হিসেবে তা বাজার থেকে তুলে নিতে 
পারেন । শুধু ষার। কায়িক বা মানসিক 


শ্রম বিক্রী করে জীবন ধারণ করেন 
তাঁদের কোন উপায়াস্তর থাকে না। 
কিন্তু ইন্দিরা সরকার তো আর মেহ- 
নতী যাহষের সরকার নন। তাই 
তাদের ভাওতা, মিথ্যা ও অসত্যের 
. আশ্রয় নিয়ে লোক ঠকাতে হয়। কিন্ত 
সব লোককে কি সব সময়ের জন্তে 
ঠকানো যাবে? 


দপণ 
বাংলা সং বাছ সাপ্তাহি- 
বাৰিক ৩* টাকা 


“ ষাশ্মাধষিক ১৫ টাকা 
_ টত্রমাসিক ৭৫০ 


আমরা যেভাবে অন্য দেশের কাছ টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিক! 


থেকে তাঁদের পণ্য কেনার জন্যে কণ 
পাই, এটা সেরকম “একটা উন্নয়ন 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাত1-১৩ 





৯ম ১৯৮১। পাটনা খেকে 


" বিহায়ের মৃথ্যহহী অগন্নাখ সির্খ, বিহার 


বিধামলভার় অধ্যক্ষ রাধানন্দন ঝা ও 
আরে! করেকজন বন্ী। বয়কর্তা 
হজেম পাজ অজিতকুষার খায় পিতা 


' বিহারের পূর্ত দপ্তরের রাবী জাজ, 


মাষুরতুনাখ ঝা। বিজ্বে হচ্চে র চীর 
জওহরনগর নিবাসী মেন্টাল কোল 
লিমিটেডের ভিছিলেন্দ অফিসার 
সচ্চিন্বানন্দ ঠাকুরের মেয়ে কুমারী 
সাধনার সঙ্গে । | 
পূর্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আর বিহারী 
ভিজিন্যান্স অফিসার বেক্সাই হলে যা 
হয়|! পাটন!। থেকে _ প্রেনে, প্রায় 
একশোটা জীপ ও ম্যাস্বাসাডার গাড়ি 
ভপ্তি করে মন্ত্রী, ই কংগ্রেসী এষ, এন, 
এ, এব, এল, পি, আধাসরকারী সংস্থার 
চেয়্যারম্যানর! বরযাত্রী গেলেন। 
মেয়ের বাড়িতে তখন এ বাজারেও ছু 


ওড়িশা সরকার সরকারী আঁফদার- 
দের সঙ্গে সাংবাদিকদের মোলাকাঁতের 
ব্যাপারে বাধুনিষেধ আরোপ করবেন 
বলে স্থির করেছেন। মরকারের কার্য- 
কলাপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও বিরত 


তথ্য প্রকাশ বদ্ধ করার জন্যই নাকি. 


এই ব্যবস্থা! গ্রহণ কর] হচ্ছে। 

জান! গেছে রাজ্যের মুখ্যসচীব এস 
এন পট্টনায়ক সমস্ত দপ্তরের সচীব ও 
অধিকর্তার্দের কাছে প্রেরিত এক 
নির্দেশনামায় জানিয়েছেন শে, যে 
কোন দপ্তরের তিনজন - অফিসার 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা, 
পারবেন। 

এর মধ্যে প্রথম জন হলেন কোন 
দপ্তরের সচীব অথবা অধিকর্তা, দ্বিতীয় 


বলতে 


জন উপসচীবের পদমর্যাদার . কোন 


অফিসার এবং তৃতীয় জন ইনফরমেশন 
অফিসার । 

এই অফিসাররা কোন্‌ কোন্‌ 
সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন 
সে কথাও মুখ্য সচীবের নির্দেশনামায় 
বলা হয়েছে । তারা হলেন সরকারী 
স্বীকৃতি প্রাপ্ত সংবাদদদ্রাত1। অফিসার- 
দের-স্ুবিধার জন্য নির্দেশনামার সঙ্গে 
স্বীকৃতি প্রাপ্ত সংবাদ্‌দাতাদের একটি 
তালিকাও পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট 
অফিসারদের কাছে | . 


হাজার দলের এলাহি খাবারের আয়ো- 
জদ। রাচীর ছেল! শাসক, পুলিশ 


ক্থশার থেকে লৰাই তটপ্ব ঘাতে বিয়ে 


বাড়িতে পাৰ থেকে চুন খসে না পড়ে । 
ছেলের যাৰা নিছে সরকারী খরচে 
যোস্বে গিয়ে বউমার আশীর্বাঘের অস্ত 
ছীয়ে-মৃক্তোর সেট, দ্বামী শাড়ি আগেই 
ফিনে এনেছিলেন। আশীর্বাধ হলো, 
মূধ্যযস্্রী ভগন্নাঘ মিশ্রও বর-কনেকে 
আশীবাদ: করলেন, ঘরের কোণে, 
টিকটিকিটাও ঠিক ঠিক করলে? 
প্রায় দশলাথ টাকা খরচ হল দেবে 
গৌরী সেম। পূর্ত দপ্তরের ঠিকাঁদারর 
ব্খন আছে। 
পাঠকদের নিশ্চচহ, মনে আছে, 


"১৯৮০ সালে মুখ্যমন্ত্রী জগ্লাণ শ্শ্রর 


কন্যার বিয়েতে একাত্তর হাজাৰ টাকার 
তোড়া তিলক অর্থাৎ পণ দিয়েছিলেন ॥ 
বিও জগন্নাথী সঞ্জয় গান্ধীর পাচদফা 
নিয়ে গলাবন্দী করে, সঞ্জয়ের যনোরগ্রন 
করে পদীট? দখল করেছিলেন 


ওড়িশা সৱকাৱের বাধানিষেধ 


সরকারের ধারণা, ' বিশ্বন্ধ অধি- 
সাররা সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন 
দপ্তরের কীতি কাহিনী €কাশ করে 
দিচ্ছেন। 

বোঝা যাচ্ছে পষ্টনায়ক মন্ত্রিসতশ 
সাংবাদিকের এতাবৎ স্বীকৃত কার্যত 
কলাপেও বাধা স্থষ্ট করতে চাইছেন? 
এর আগে যে সব সংবাদদাত] সরকারী: 


, হ্বীকৃতি প্রাপ্ত নন তাদের মহাকরণে 


গুবেশ বন্ধ করেছেন। তার পরেই 
রাজ্য সরকারের সাংবাধিক সম্মেলনে 
আমস্ররিতদের তালিকা থেকে এদের 


‘নাম বাদ দেবার নির্দেশ দেওয়া 


হয়েছে। এর জন্য গত ৪51 সেপ্টেম্বর 
তৃষনেশ্বর বিমান বন্দবে প্রধানমন্ত্রীর 
সাংবাদিক সন্মেলনে এদের ডাকা 
হয়নি। ফলে এ সাংবাদিক সম্মেলনে 
হিন্দুস্থান. টাইমস, হিন্দু ও ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেসের কোন সংবাদদাতা উপস্থিত 
থাকতে পারেন নি। অথচ গত ২১শে 
মার্চ রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক 


সাক্ষাৎকারে সরকারী স্বীরুতিহীন 
সংবাদদাতারাও উপস্থিত ছিলেন । 


, আগে মহাকরণে চোকার জনয 
ধার] তখনও সরকারী কার্ড পানগ্টি 
তাদেব অস্থায়ী প্রবেশপত্র দেওয়া হত 
হঠাৎ কয়েকমাস আগে তা বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। "সমস্ত ঘটছে বুরয 
গোপনে । 





যাহার! ভোমার বিষাইছে বায় 


শীপতি নন্দী 
জ্রমতী গান্ধীর মতে, রাজনৈতিক 


পতনের চাইতে নৈতিক অধঃপতন শ্রেয় ।- 


একজন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ব্যাপারটা 
অবিশ্বাস্ত হলেও সত্য ইদানীং 


শ্রমতী গাদ্ধী খোলাখুলি বলাবলি করে 
থাকেন যে রাজনৈতিক উদ্দেস্তে ক্ষম- : 
তার অপব্যবহার একটা! কিছু ধর্তর্য - 


ব্যাপার হতে পারে না। বল? বালা, 
দেশবাসী মাতে আন্তলে কেলেঙ্কারীকে 
সহজেই হজম করে নিতে পারে, মে 
উদ্দেশ্যেই এহেন নীতিশান্রীয় “এন- 
জাইম” বিতরণ শুক হয়েছে। 

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 
য়ং পরম ধাঁিক। বটেন। পুণ্যন্নান 
তীর্ঘদর্শন, মন্দিরে মন্দিরে পুজার্থ 
নিবেদন ইত্যাদি তার নিত্যকর্ণ, একথা 
সকলেই জানেন। অনাধু ব্যবসায়ী- 
গণের ধারণা, অহরহ পাপকুণ্ডে ডুবে 
থেকেও সময়ে সময়ে গজার জলে ডুব 
মারলে সমস্ত পাপ ধুয়ে সাফ হয়ে ঘায়। 
জীমতী গান্ধীও ভেবে থাকবেন, মন্দিরে 


মন্দিরে বিগ্রহ দর্দন ইত্যাদি চালিয়ে 


গেলে তিনিও নিষ্পাপ থাকতে 
পারবেন। তার এহেন মনস্কামন। 
ক্কতট| কি সিদ্ধ হবে সে শান্রজ্ঞান 
আমাদের অবশ্যই নেই। তবে ঘাবতীয় 
ভারতবাীর সুস্থ যুল্যবোধগুলিকে 
নিত্য কদলী দেখিয়ে তিনি যে দুঃশাসনী 
শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন, 
সে অনাচার-ব্যভিচারের সাফাই 
গাইতে নতুন নীতিশাস্্র রচনা করে 
তিনি যে প্রচার অভিযান শুরু করে 
দিয়েছেন তার ফল ই-কংগ্রেসী নামক 
‘রাজ্জনীতিক'গণ ষে পেল্লাই প্রেরণা 


" পাবে তাতে সন্দেহ নেই। যে সমস্ত 


নিয়মানের মানসিকতা এ কংগ্রেষী 
, রাজনীভিক*দের বর্মপ্রেরণার উৎস, 
তদজনিত কদাচারগুলি চারিদিকে থে 
অসহ্য দম-আটকানো পরিবেশ হ্যাট 
করেছে তাকে “স্বাভাবিক ব্যাপ্নার’ বলে 
চালিয়ে দিতে শ্রমতী গান্ধী যতই 
তৎপর হয়ে উঠছেন, তার ব্যভিচারী 
বিচারদণ্ডট ততই তার নিজন্ব নীতিগত 
বিকারগ্রন্ততার প্রতিফলন হয়ে দেখা 
দিচ্ছে। শ্রীমতী .চান, দেশবাসী সমস্ত 
আনাচারকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে 
ভাবতে শিখুক-_ছুর্নাঁতিকে শ্রীমতীর 
ভাষায় “একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার” 
( Universal Phenomenon ) বলে 
ভাবতে শিখুক ৷ ' অতঃপর শ্রীমতীর 
জবানীতেই তার “কাজের সরকার 


মেট ভাট ওয়ার্কস-এর 


পরিচালনপদ্ধতির যে ছক্‌ নির্গত হয়ে 
এলো তা যে শ্রীামতী-প্রতিষ্ঠিত 'গভণ- 
‘ওয়াকিং 
প্রিন্দিপল’ একথাটি ব্যাখ্যা করে দেবার 
কোন প্রয়োজন হয়না । 
| nk ক El ‘ 
শ্রীমতী মহান নেত্রীর যতিগতি 
সম্পর্কে যাদের কোনরূপ ধারণ! আছে 
তারা সকলেই মনে করেন, ‘ইন্দিরা 


- প্রতিভা প্রতিষ্ঠান-এর প্রাণশক্তি 


কুখ্যাত ইন্দিরা 'ইণ্টারস্তাশন্যাল’এর 
মতই যথার্থরূপে সুরক্ষিত । অতএব, 
আছ্কলে বহাল রইলেন, কারণ ইং-কং 
হাইকমাও তাঁর বিদায় চান না। হাই- 
কমাণ্ড এরূপ চান না, কারণ ইন্দিরাজী 
তা চান না। অনাচার-অপকর্মের 
দাগ গায়ে মাথলে কংগ্রেসীর্দের চলে 
ন1, একথা দেশবাসীকে খোলাখুলি বলে 
দিতেও ইদানীং তাদের মুখে বাধে না। 
তবে দেশবাসীর বিচারবোধকে শ্রীমতী 
গান্ধী যতই অবজ্ঞা করে চলুন না কেন, 
বিদেশীদের, বিচারবোধ সম্পর্কে তার 
এখনো কিয়্পরিমাণ ভয় রয়েছে। 
ভারতীয় ‘প্রিন্স অব ওয়েলস; শ্রীমান 
রাজীব গান্ধী বিদেশী সাংবাদিকদের 
প্রশ্নের উত্তরে আমতা” আমতা করে 
ষখন আন্কলে কর্তৃক ক্ষিম্তার অপব্যব- 
হারের, বিষয়টি মেনে নিলেন তখন 
তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপ বিবেকের 
তাড়নায় এরূপ করে বসেন নি। 

ইন্দিরা! গান্ধী তো “বাঙাঁলকে হাই- 
কোর্ট” দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাহলে 
আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েও 
বিহারের কীতিমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীন্রগন্তাথ 
মিশ স্বপদে বহাঁল থাকেন কেন? 
আর আন্তলেজ্জীর ব্যাপার-স্তাপার তৌ 
আরো চমৎকার । শোনা যায়, তিনি 
নাকি শ্বগৃহে বসেই তাবৎ রাজকার্য 
সম্পাদন করে থাকেন, ফাইল তলব 
অফিসার তলব করেন, মায় হাইকোর্টের 
বিচারপতিগণকে ডেকে পাঠিয়ে জমি 
দান করে থাকেন। বোম্বাই হাই- 
কোটের দু'জন মহামান্য বিচারপতি 
তো আস্ধলে কেলেঙ্কারীতে আষ্টেপৃষ্টে 
জড়িত। কে জানে, কেলেঙ্কারীর 
ফাইলপত্রে প্রমাণপত্র কতট] কি ইতি-, 
মধ্যে হাপিস হয়ে গেছে। এবারে 
বিচারের পালা কিবপ হয় তা-ও একটা 
রটব্য ব্যাপার বৈকি! 

যে দুষিত রক্ত সমগ্র রাষ্র্দেহে 


প্রবাহিত, তা দেশের বিচারব্যবস্থাকে 


রাত্রির সলতে বাবাজীর 


দুর্গাপুরে ঠিকাদারী শ্রমিক 





ধর্মঘট ও ইস্পাত কতৃপক্ষ 


' ছুর্গাপুব ইস্পাত কারখানার ও 
মিএ ইম্পাত কারখানার প্রায় দশ 
হাজার ঠিকাদারী শ্রযিক মজুরী বৃদ্ধি, 
্থা়ীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন দাবীতে 
গত :৯শে অক্টোবর থেকে লাগাতার 
ট্রাইকে সামিল হয়েছেন। টাটা, 


| ভিলাই, রাউরকেন্পা ইত্যাদি. কার- 


খানাতেও ঠিকাদারী শ্রমিকের অহুক্প 
দাবীতে এর আগে সংগ্রাম করেছেন । 


'্রাইকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত. ক্ষেত্রে আম 


সম্পর্কের কার্য দিকটি চোখে আদুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে । রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র 
গুলিও বেসরকারী মালিকানার কর্তৃ 
পক্ষের সঙ্গে পান্না দিয়ে. কীভাবে 
বেমাইনী কার্যকলাপকে দিনের পর 
দিন প্রশ্রয্ন দিয়ে আসছে ঠিকাদারী 
শ্রমিকদের অস্তিত্ই ত! প্রমাণ করে। 
ঠিকাদারী প্রথা বিলুপ্বির আইনকে 
বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই সব রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রগুলিতে ঠিকাদারী প্রথাকে জিইয়ে 
রাখা হয়েছে । এবং এমন কি কার- 
খানার গুরুত্বপূর্ণ স্বায়ী চরিত্রের কাজ- 


ক্রমশই আরে! কলুষিত করে তুলছে। 


সপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি তো 
মুক্তকচ্ছ হয়ে ইন্দিরা আরাধনা করে 


থাকেন। মহামান্ত প্রধান বিচারপতি 


মশাই কাগন্জে কলমে সন্দেহের উর্ধে 
বিরাজ করলেও হাতে কলমে কিরূপ 
প্রাকটিস করেন সে প্রশ্ন আজ অনেকের 
মনে। 
'বাবাঙ্জীবনে রসাবালকত্ব 
নেহরু-বংশীয় রাজতন্ত্রের শিব- 
রাজকার্য 
বিষয়ক তালিমপর্ব ভালই চলছে। 
রাজীব সপ্্য় নয়, রাঁজীব জাত-পাইলট, 
অতএব উড়তে শিখেই সশরীরে অন্কা 
'পাবার ছেলে নয়, য্থাকালে যথাস্থানে 
'সফ ট.-ল্যাণ্ড (5০180) করতে 
পারবে তেমন সম্ভাবনা মোটেই অযূলক 
নয়! তার প্রসাণও মিলছে । ছেলের 
“হোম ওয়ার্ক’ দ্বেরে জননীও যৎপরো- 
নাস্তি আহ্লাদিভা। শ্রীমান রাজীব 
গৃহ-দববারে বসে যখন তখন দলের 
তরফে প্রেস কনফারেন্ন করে, এটা 
ওটা গুহিয়ে বলতে পারে, এ, আই- 
সি-সি-প্প দু’ দু*টি সম্পাদককে ভানে, 
বাষে হঙ্গুমান-জাম্ব,মার্মের -মত বসিয়ে 
রেখে আসমুদ্র হিমাচলের যাবতীয় 
পি দি সি-দভাপতিগণের ' প্রার্থনা 


শ্রবণ করে, কৃপাপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীগণের ' 


' গুলিতেও ঠিকাদারী শ্রমিকদের দিয়ে 


কাজ .চালানো হয়। কেন্দ্রীয় সর- 
কারের একটি, সংস্থা কীভাবে কেন্দ্রীয় 
সরকারেরই আইন লঙ্ঘন করে, এটা! ৃ 
তারই সর্বোৎকৃষ্ট নজীর ৷ 

এটা! শুধু দুর্গাপুর ইস্পাত ঝ'-মিশ্র 
ইস্পাত কারখানার ব্যাপার নয়, 


সামগ্রিকভাবে সমস্ত ইন্পাত শিল্প তথা 


সব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেরই চিত্র প্রায় এক । 
ইদানীং এশিয়ান গেমসের ষ্টেডিয়াম 
ইত্যাদি নির্গাগ কাজের যেসব গুরুতর 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁও কম, 
লোমহর্ষক নয়। শিশু শ্রমিক নিয়োগ, 
স্বন্তু মজুরী, মজুরী আত্মসাৎ এবং 
এমন কি দৈহিক নিপীড়নের ঘে সব 
সংবাদ এশিয়ান গেমস্‌ নির্মাণ কাজের 
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে--তাঁতে 
মনে হয় না মধ্য যুগ এখনো আমাদের 
দেশ ছেড়ে গেছে। 

বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার এক দিকে, 
আইন প্রনয়ণ করছেন শ্রম সম্পর্ককে 


- উন্নত করার জন্য | অন্ত দিকে তাদেরই 


পরিচালিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তারা 





খোজখবর নেয়, রাজ্যপালকে নোট 
দেয়। বাবাজীবনের মুখে ইতিমধ্যেই 
কত কি য়ে খই ফুটতে শুরু করেছে ! 
বাবাঙ্গী বলেন, দেশবাসী যদি সদাঁ- 
সর্বদা একটি বিশেষ পরিবারের শাসনা- 
ধীন থাকতে ভালবাসে তাহলে বুঝতে 
হবে তারা সে পরিবারের মধ্যে কিছু 
খুঁজে পেয়েছে । স্বভাবতই রাজীব 
“দেশবাসী”? বলতে তাদের বোঝেন 
যারা তার পরিবারকে ভোট দিয়ে 
থাকে । হলোই বা তারা প্রার্ধবয়স্ক 
ভারতবাসীর্দের শতকর] ২২জন মাত্র । 
অধিকাংশ দেশবাসী যদি এহেন নির্বা- 
চনী জুযাখেলায় অংশগ্রহণ করতে 
আগ্রহী ন! হয়, ভোটদানে বিরত 
থেকে কোন পারিবারিক স্থশাসনকে, 
অবজ্ঞা করে থাকে, কিংবা অধিকাংশ 
সক্তিয় ভোটদাতা যদি নানা শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে কোন পারিবারিক দুঃশা- 
সনের বিরোধিতা করে থাকে তাহলে 


নেহরু-বংশীয় অভিধানে ভারা ভারত- 
বাসী ‘হলেও দেশবাসী নয় 


দেশদ্রোহী । অবশ্ত বাবাজ্জীবন কবুল 


করেন যে, পারিবারিক ক্ষমতাবলে 
রাজনৈতিক উচ্চমার্গে এএনট্রা 


পাওয়া যায়, তবে সেখানে টিকে 


থাকতে গেলে কিছুটা করিতকর্মা 
হতেই হবে। 


দপণ | শুক্রবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


স্তক্বারজনকভাবে সেই আইনকে লঙ্ঘন 


করে চলেছেন? এর চেয়ে প্রহসন _, 


আর কী আছে। 
আঙ্ দুর্গাপুর ইস্পাত ও মিশ্র 
ইস্পাতের ঠিকাদারী শ্রমিকরা যখন 


ধ4ঘটের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, , 


তধন কর্তৃপক্ষ রব তুলছেন যে, কার- 
খান! ধ্বংস হতে চলেছে। স্থায়ী 
শ্রমিকদের নগদ টাকার ওভারটাইম 
'দিয়ে ঠিকাদারী শ্রমিকদের কাজ 
করতে বল! হচ্ছে। এইভাবে তিক্ত 
পরিস্থিতি আরও তিক্ত হতে চলেছে। 
কারখানার সুষ্ঠু চালনায় ঠিকাদারী 
'প্রমিকদের গুরুত্ব কতখানি _ কর্তৃপক্ষের 


কিন্তু খুবই দুঃখের কথা ইস্পাত কর্তৃপক্ষ 
সমপরিমাণ গুরুত্ব দ্বিয়ে ঠিকাদারী 


শ্রমিকদের সমস্তার কথা বিবেচনা » 


করছেন না। 

আজ এই দুযুল্যের বাজারেও 
ঠিকা শ্রমিকদের বেড়ন মাত্র ২৪৫ 
টাকা। দুর্মল্য ভাতা বলতে বা 
বাৎসরিক, ইবুক্রিমেপ্ট বলতে তাদের 
কিছু নেই। চিবকিৎস। ইত্যাদি ফ্রি 
বেনিফিটের কথা না হয় বাদই দিলাম । 
অথচ ঠিক" শ্রমিকরা! ঘে স্থায়ী অমিক- 
দের -সমান কাজই করে তা নয়, বরং 
কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই করে। তবু 
তাঁদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য কেন বা 
তাদের স্থাক্ী পদে নিষোগ করা হচ্ছে 
না কেন-_এটাই সবচেয়ে "বড় 
প্রহেলিক1। এই প্রহেলিকা সমাধানের 


চাবিকাঠি ইস্পাত কর্তৃপক্ষের হাতে । 


এখন দেখার, তারা সেই চাবিকাঠি 
ব্যবহার করেন কিন!। 
[ উর দর্পণ ] 


খসে 


- ‘গেল গেল’ রবেই ত প্রমাণ হয়। 4 


পি 


— 


~~ 


পণচলায় ভোটার, 


বাতিলের চক্রান্ত 


হাওডা জেলার পাচলার ভোটার 
তালিকা থেকে ভোটার বাতিলের 
চক্রান্ত চলছে । যার! জীবিকার জন্য 
কলকাডা বা অন্ত কোথাও আছেন 
এই ধরনের বেশ কিছু ভোটারের 
বিকদ্ধে স্থানীয় ইন্দিরা কং কর্মীদের 
পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা 
হয়েছে । যদিও তাঁদের সংসার পরি- 
জন গ্রামে, রেশন কার্ডও আছে তবুও 
তাঁদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ পেশ 
করা হয়েছে । এবং অল্প সময়ের মধ্যে 
কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বুথে শুনানীর অন্য 
আস! অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয় তাই 
স্থানীয় জনগণের আশঙ্কা অনেক 
ভোটারের নামই বাদ পডবে। 


XN 


আর এই চক্রান্তে জালিয়াতির এ 


আশয়ও নেয়া হয়েছে । গাঁচলা খার্ল 


পার গ্রামের সেখ বাদকজ্ঞমানের 
স্বাক্ষিরযুক্ত কিছু আপত্তিকর যর্ম জম! 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর.১৯৮১ 


প্রাক-বিপ্রব এবং বিঠবোত্তর ধুবঙলাদেশ €) 


বাদল কু সেন 
১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সাজ 
পর্যন্ত স্বাধীন বাওলাদেশের কোন 
শাষ্্রপৃতি তাদের কার্যকালের নির্ঘি্ 
ময়াদ শেষ করে ঘেতে পারেন নি? 
শ্াামরিক কর্তৃত্বপ্রধান অস্ত্ব্ৰ-সংকুল 
গঙলাদেশের , নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি 
জিয়াউর রহমানকেও প্রাণ হারাতে হল 
ধঙ্বন্ধু মুজিবের মনত! জিয়াউরের 
হত্যা সমগ্র দেশে আবার একটা রাজ- 
এনতিক সংকট সাষ্ট করে। ' এমন কি 
সামরিক বিভাগে এক গৃহযুদ্ধের সম্তা- 
ও দেখা দিয়েছিল | আশার কথা 
শেষপর্যন্ত ঘটন। সেই দিকে মোড নেয় 
নি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সেনা- 
বাঁহিলীর তিন বিভাগকে সমবেত করে 
যুব দক্ষতার সঙ্গে দেশকে এই পরিস্থিতি 
থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। 
এতে দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী 
দূলগুলির অবদানও রয়েছে | | 
বাঙলাদেশের রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি গত এক দশক ধরে ঘে ধারায় 
চলছিল তাতে সকলের মনে এই 
ধারণার উদ্রেক হয়েছিল ঘে দেশে সুষ্ঠ 
বেসামরিক শাসন বেশীদিন চালানে! 


অসম্ভব। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর নিজন্থ , 


রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনের 
মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা সংহত করে- 
বছলেন। তা সত্বেও তার যুল শক্তি 
নিহিত ‘ছিল বাঙলা! দেশের সামরিক 
বাহিনীর উপর । আর সেই বাহিনীর 
মধ্যে রয়েছে আভ্যন্তরীণ ও আন্ত- 
তিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যড়- 
যন্ত্রের ঘাটি । বাঙলাদেশের রাজ্জ- 
নৈতিক জীবনে কৃষক শ্রমিক ও অন্তান্ত 


গ্ণুতান্বিক আন্দোলন খুবই দুর্বল । 


তাই এর সুযোগ নিয়ে দেশী বিদেশী 
চক্রাস্তকারীরা নিজেদের অবস্থানকে 
সদ্য করে নিতে পেরেছে । বিশেষ 
করে পাকিস্তানের অধীন অঙ্গরাজ্য 
হিসাবে বাঙলাদেশে চরম দক্ষিণপন্থী 
এবং ধর্মীয় . উগ্না্দনাবিশিষ্ট ছোট বড় 
দল মাথাচাড়া দিয়ে আবার গজিয়ে 
উঠেছে। এদের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে 
ক্ষমতালোলুপ ও নয়া উপনিবেশবাদী 
সাহ্রাজ্যবাদের অন্ুচরেরাও রয়েছে । 
তার উপর নবগঠিত বাঙলার্দেশের 
সামরিক শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে 
অস্তত্বন্বও রয়েছে । এসবে.মদত দিয়ে 
যাচ্ছে নয়াউপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
শৃক্তি । | . 
জিয়াউর রহমু]নের হত্যার ব্যাপার 
নিয়ে বাঙলাদেশ সরকার যে শ্বেতপত্র- 
“প্রকাশ করেছেন তাতে একতরফা. 
'ভঁবৈ মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযুক্ত করা 
হয়েছে। এর ফলে জনগণের ধারণ! 
হয়েছে যে. ষড়যন্ত্রের অস্তরাঁলে যার! 
রয়েছেন তাদের আড়াল কর] হচ্ছে । 


* করা হয়েছে | 


শ্বেত্পত্রে বল! হয়েছে, “যারা দেশ 
স্বাধীন করেছিল তাদের স্বার্থ সমূ্ত 
-রাখ্তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 


ষেহেতু ষ্থেষ কিছু করছেন না, তাই ' 
এককালের ্বাধীনত। সংগ্রামে অংশ- 
গ্রহণকারী বড় বড় সামরিক অফিসার 


মুক্তিযোদ্ধাদের ঘারাই দেশ শাসিত 
হউক এই রকম একট! মনোভাব মেজর 
জেনারেল :মনজুরের্‌ ছিল।, সেইজন্ত 
চট্টগ্রামে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের 
মুক্তিযোদ্ধা অফিসারগণকে জড় করে 
বিদ্রোহের প্রস্ততি নেওয়া হয়েছিল ।” 

তিনটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন সম- 
বেতভাঁবে এর প্রতিবাদ করে এই. 
অভিমত প্রকাশ করেছে যে আসল 
ষড়ঘন্ত্রকারীদের আড়াল করার জন্য 


,এই হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত অভিযুক্ত 


সামরিক অফিসারদের দ্রুত বিচার 
প্রহমন করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার 
জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন সরকার । 
জিয্লাউরের হত্যার কারণ কি তা জান- 
বার জন্য ,একটি_ ত্দস্ত কমিশন গঠন 
এই কমিশনের প্রতি- 
বেদন পাবার পূর্বেই অভিযুক্তদের খতম 
কর! হয়েছে। তীর্দের মতে এদের 
প্রকাশ্ত্ে বিচার হওয়া উচিত ছিল। 
তাহলে বোঝা ঘেত জিয়াউর নিহত 
হবার পর যে সব সামরিক কর্তাব্যক্তি 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা ও 
সাহাধ্য করেছেন তারা এই হত্যা- 
কাণ্ডের ব্যাপারে নির্দোষ কিন]। এই 
রাস্তায় না, গিয়ে সরকার একতরফা 
মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে 
নিজের! কলুষ মুক্ত হতে চাইছেন । 
বাঙলাদেশে অসামরিক শাসনের 
পিছনে প্রধান - ভূমিকায় রয়েছেন 
সামরিক কর্তৃপক্ষ । এট] বিভিন্ন ঘটনার 
মধ্যে বারবার প্রমাণ হয়েছে। কাজেই 
চট্টগ্রাম অত্যুত্খানের নেতা মেজর 
জেনারেল মনজুরকে সামনে রেখে 
ঢাকার সামরিক নেতার! এই ঘটনা! যে 
ঘটান নি তা নিশ্চিতভাবে বল! যাচ্ছে 
না। কারণ ঢাকার নির্দেশ উপেক্ষা 
করে মনভুরকে হত্যা করার পিছনে 
কোন বৃহত্তর ষডযন্ত্র থাকা অসম্ভব 
কিছু নয়। এতে মনে হয় অভ্যুখান 
ব্যর্থ হবার পর অন্যান্য পিছনের সারির 
বড়ঘন্ত্রকারীরা বুঝতে পারলেন যে 
মনজুরকে সরিয়ে দিতে না পারলে 
ষড়যন্ত্রে আসল ঘটনা ফাস হয়ে 
পড়বে। সকলের নিশ্চয় স্মরণ আছে 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির 
হত্যার পর হত্যাকারী ও অন্যান্য 
কয়েকজনকে পরপর দুনিয়া থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয় যাতে হত্যাকাণ্ডের 
আসল রহশ্ত উদঘাটিত না! হয়। সেই- 
জন্য কেনেডি হত্যাকাণ্ডের রহস্য 
আজও অন্ধকারে রয়ে গেল। , বাঙলা- 


গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। 


পরিষদ সরকারের সহায়তায় মুক্তি- 


দেশে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
কিনা ভবিষ্যতের ঘটনাবলীতে তা 
প্রমাণিত হবে । 

জিয়াউর রহমানের হত্যার পর 


দের বরখাস্ত করা হচ্ছে, নয়ত অবসর 
"মোট কথা 
হল, বাগলাঁদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের 
মযূলে উৎপাটনের' ষড়যন্ত্র "চলছে । 
মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনগুলি অভিযোগ 


‘করেছে যে জিয়াউরের হত্যার পর 


জামাতে ইনলামী ও ইসলামী ছাত্র 


যোদ্ধাদের উপর হামলা আরস্ত 


'করেছে। এতদিন “যাবত মুক্তি- 
'যোদ্ধায়া আন্দোলন করে আসছেন 


এই বলে ষে বাঁডলাঘেশে ধর্মভিত্তিক 
কোন রাজনীতি করা চলবে না। 
এতদিন সরকারের তরফ থেকে এইসব 
আন্দোলনের উপর কোন বাধ! নিষেধ 
ছিল না। জিয়াউর রহমান নিহত 
হবার পর সরকার সাধ্প্রদ্বায়িক 
প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসে- 
ছেন এইসব আন্দোলনকে স্তব্ধ করার 
জন্য ].. | 
মুক্তি সংগঠনের নেত! কর্ণেল 
শওকত আলী খুলনার এক মুক্তিযোদ্ধা 
সম্মেলনে বলেছেন ফে, আন্তর্জাতিক 
সামাজ্যবাদী শক্তি ০৪ দেশের আভ্যস্ত- 
রীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে রাষ্ট্র 
পতি রহমান নিহত হয়েছেন। এখন 
আরজ হয়েছে সামরিক বিভাগ থেকে 
মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাঁড়ন পর্ব । যার! 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা করে 
দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল 
তারাই এখন বঙ্গভবনে জমিয়ে বসেছে । 
৬ই জুন মুক্তিযোদ্ধা মংগঠনের 
দুইজন বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতা ফারুক ও 
জাহাজীরকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে। 
প্রক্তিন - সর্বাধিনায়ক 

জেনারেল ওসমানী এই গ্রেপ্তার 
প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে সরকারের 
এক চিঠির ফটোস্টাট কপি দেখান। 
সেই চিঠিতে উপরিউক্ত ছুই নেতার 
গ্রেপ্তারের কারণ হিসাবে সরকারের 
তরফ থেকে বলা হয়েছে 
যে এঁরা জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে দেশে রাজ- 
নীতি করতে দেবেন না বলে ভয় 
দেখাচ্ছিলেন তাই তাদের বন্দী করা! 
হয়েছে । জেনারেল ওসমানী সাংবা- 
দ্বিকদের আরও বলেছেন ষে যারা 
এককালে পাকিস্তানের হয়ে রাষ্ট্রদজ্য 
সাফাই গেয়েছিলেন তারাই এখন 
সরকারের গুরুতপূর্ণপদ দখল কবে 


রয়েছেন এবং বীর মুক্কিযোদ্াদের 
বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। 


" এমনকি এটাও শোন! যাচ্ছে এরাই 


পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠ- 
নের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। 

এর মধ্যে বাঙলাদেশের জনগণ 
গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত সংগ্রামে নেমে 
'পড়েছে। আট দ্বফা দাবীর ভিত্তিতে 
"কৃষক শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে সব 
শ্রেণীর লোক *৪শে আগষ্ট ঢাকার 
'রাস্তায়'বিরাট মিছিল'বের করে সরকার 
“বিরোধী বিক্ষোভের সামিল হয়েছে । 


২৬শে' আগষ্ট আওয়ামী লীগের ডাকে . 


সারা বাঙলাদেশে আম হরতাল পালন 
করা হয়েছে । এদের দাবীর মধ্যে 
'ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নভেম্বরে 
করতে হবে, রাজবন্দী মুক্তি, ভোটার 
তালিকা সংশোধন, জিয়া, মুজিব ও 
অন্যান্য আওয়ামী লীগ’ নেতাদের 
হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের প্রকাশ্য 
বিচার, সংবাদপত্রের দ্থাধীনত। 


পুনঃপ্রবর্তন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার 


রাষ্্রপতিপ্রধান শাসনের অবসান 
ইত্যাদ্বি । 

গত ২২শে সেপ্টম্বর রাঙলাদেশের 
সুপ্রীম কোর্ট ১২ জন অভিযুক্ত সায- 
রিক অফিসারের আপিল খারিজ করে 
দেবার ১২ ঘণ্টার মধ্যে-ভাদের ফাসিতে 
লটকাঁনো। হয়েছে । এমন কি আইন 
অন্থ্যায়ী তাদের নিকট আত্মীয়দ্বের 
পর্যন্ত শেষ দেখার হৃষোগ দেওয়া হয় 
নি। এত তাড়াহুড়া করে, ফাসিতে 
প্রাণ নাশের ঘটনা বাঙলা দেশে কেন, 
অন্ত কোন দেশে হয়ে থাকলেও খুবই 
বিরল। এই ব্যস্ততা খুব একট শ্বাতা- 
বিক ব্যাপার 
কারো অস্গৃবিধে হবার কথা নয় । এই 
ঘটনায় বাওলাদেশের জনগণ খুব সঙ্গত 
কারণে- বিক্ষৃ্ হয়ে উঠেছে। তার! 
মনে করছে এটা একটা জঘন্য হত্যা 
কাণ্ড। 'দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের 
নিল করার একটা চক্রান্তের অংশ 
এই হত্যাকাণ্ড বলে তাঁদের ধারণা । 


বাগুলাদেশের সব বিরোধী গণতান্ত্রিক, 


দল এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছে। প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে সরকার 
তীর দমন নীতির আশ্রঘ্ নিয়েছে । 
প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করে 
জেলে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। সর- 
কারের এই সম্ভাসের মধ্যে ১,ই নভেম্বর 
নিরপেক্ষভাবে বাঁঙল! দেশে নির্বাচন, 
হবে কিনা লোকের মনে সন্দেহ দেখা 
দিয়েছিল । সকলের ধারণা নির্বাচনে 
জয়লাভ করাব জন্ত ক্ষমতাশীন দল 
বি, এন, পি এই রাস্তা নিয়েছে! 
সবকারের সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত - 


ছিল না এটা বুঝতে - 


" রাজনৈতিক ডামাডোলের 


1 পাচ? 
করে নির্বাচনে নামার প্রস্তুতি 
চালিয়েছে । 

নির্বাচনকে একেবারে বাঁতিল 
করার কোন্‌ উপায় ছিল না। কারণ ' 
বাঙলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের 
কোন রাষ্ট্রপতির পদ ১০* দিনের বেশীর 
মধ্যে নির্বাচনে মাধ্যমে পূর্ণ করতে 
হবে। সেই অঙমুহায়ী বিরোধীদের 
চাপের মুখে ছুই দুইবার দিন পরিবর্তন 
করে ১৪ই নভেম্বর নির্বাচনের দিন ধার্য 
কর! হয়। বিরোধীদের চারটি দাবী 
মোটামুটি মেনে নেওয়াতে সব বিরোধী- 
দল নির্বাচনে অংশ নিতে রাজী হয়। 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এই সব দাবী মেনে 
নিয়ে মনে করেছিলেন মুক্তি সেনানী- 


' দের ফামী দিলেও দেশে তেমন কোন 


প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে না।. কিন্ত 
দেশের বিক্ষোভ দেখে সামরিক সমথন 


পুষ্ট সাত্তার সাহেবের বেমীমরিক সরকার 


কোন রাস্তায় এর মোকাবিল! 
করবেন তা দেখার জন্য সকলে সাগ্রহে 
অপেক্ষা করছিল। সাময়িকভাবে : 
সামরিক শক্তি গ! ঢাকা দিলেও 
অস্তরালে তারাই সক্রিয় রয়েছে। 

এর বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রাম 
করতে প্রয়োজন ছিল বাগলামেশের 
গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দূলগুলির 
একসঙ্গে সরকারী, বি এন পির প্রার্থী 
আবদুর সাত্তার সাহেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী 
দেওয়া ও সরকারের * অগণতান্ত্রিক 
শাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন সৃষ্টি 
কর1। এই যুক্ত মোর্চা গঠনের উপর 
বাগলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নির্ভর 
করছে। কিন্তু এই. ব্যাপারে বাগুলা- 
দ্বেশের বামপন্থী দলগুলি একেবারে 
ব্যর্থ হয়েছে । তারা বিভিন্ন গোষ্ঠিতে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে । এই নির্বা- 
চনকে উপলক্ষ করে সকনে আশা" 
করেছিল বামপন্থী দলগুলি বাগুল1 
দেশে তৃতীয় শক্তি হিনাবে দেখা দিতে 
পারবে। কার্যত: সেই রকম কোন 
সম্ভাবনা একেবারে দেখা গেল না. 
নিযনতম কার্যস্থচীর উপর নির্ভর করে 
বি, এন পির প্রার্থী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট 
সাভারের বিরুদ্ধে মবেততাবে একজন 
প্রার্থী দাড় করানো সম্ভব হয় নি। এই . 
মধ্যে 
আওয়ামী লীগ. নিজেদের -ক্ষমতাকে 
সংহত করে -নিয়ে এই নির্বাচনে 
সাত্তারের মূল প্রতিঘন্বী হিদাবে নিজে" 
দের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে । 
ক্ষমতাঁশীন দল সরকারী সব সুযোগ 
সুবিধে নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবাব জন্য 
নেমে পড়েছিল । সেনাবাহিনী ও 
বাওলাদেশের-উগ্র ঘক্ষিণপন্থী দলগুলি 
খোলাখুলিভাবে একজোট হয়ে কাজ 
করেছে বি ‘এন পির প্রার্থী সাতারের 


হয়ে । 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





নতুন পান! ‘সম্াট চাণক্য 


.জমর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তপোবন বাত্র। সংস্থার প্রযো- 
জমায় “সআট- চাশক্য’ পালাটি গত 
২ধশে নভেম্বর স্টার রঙ্গযঞ্চে অতিনীত 


হল । পাঁলাটির রচনা ও নির্দেশনা এবং - 


নামত্ৃষিকার অভিনয়ে দুলাল চট্টো- 
পাধ্যায় তার যোগ্যতার নিভু প্রমাণ 
আবার দিলেন। হদিও পালাটির 
রচনায় কতখানি ইতিহাস জার কতটা 


কল্পনার অধিক মিশ্র ঘটেছে, সে: 


'সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ও প্রশ্নের অবকাশ 
থেকে যায়, তবু পালাভিনয়টি যে দুরন্ত 
গতিতে কৌতুহল ও আগ্রহ লঞ্চার 
করে দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে রাখে, 
তার প্রশংসনীয় উল্লেখ করতেই হস্্। 
দ্বিজেন্দলালের বিখ্যাত নাটক 
- শ্চ্ণ্তধ” থেকে আলোচ্য পালাটি বহু- 
লাংশেই_ ভির সাত্রায্ব ও ভিন্ন চরিত্রে 
রচিত। পালার নামকরণ 'সমাট 
চাণক্য’; স্বতরাং এ ক্তপায়ণ চাণক্য 
চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবতিত এবং 
এই চাণক্যকে যে রূপে দেখি, ডি, এল, 
রায়ের চাণক্যের সংগে তার মিলের 


.. চেয়ে অমিলটাই বেশী । ডি, এল, 


রানের চাণক) যে পরিমাণে ভাবালু, 
স্বপ্নবিলাণী ও -আবেগপ্র”_বর্তমান 
পালার চাণক্য ঠিক সেই পরিমাণেই 
বিপরীত _স্বতাবস্থলত কঠোর বাস্তব- 


বাদী, সত্যসন্ধ, আঁর্শমিষ্ ও সংকল্প 


দৃঢ়! শ্বীকার করনে কৃ$] দেই ছে, 


এই দ্বিতীয় চাণক্য স্বভাবতই হহয় 
অপেক্ষা মননে রেখাপা্ করে অধিক । 

এ পানার চাণক্য কুৎসিত ও 
অবিবাহিত্ত। - কৃটনীতির কুট কৌশলে 
দ্বাজ্র। নম্বর আপলারখ থেকে চন্গপর 
অনুকূলে মৌর্য দাবাজর হ্থাপমান্ধ 
একাধিক মানীফে স্বছ্যুবরখে বাধ্য 
করা, 
অপস্নানিভ ছয়ে ফিত্বে আসার ফলে 
নারী জাতির প্রতি বিস্কৃকণ। আশৈশৰ 
লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার 
হয়ে পারিশাখিক সঙাছ ক্ষ প্রতিষ্ঠিত 
পত্িতন্বের প্রতি আক্রোশ, নম্দন্ 
কুচক্রী মহাজযাত্যকেই পন্ষ বিচক্ষণ- 
তায় চক্র মৃ্যনন্ত্রী রূপে নিয়োগ 
কর] ইত্যার্মি পূর্ব পরিচিন্ধ চাণক্য 
চরিত্রের প্রকৃতিতে পাখয়া বায় না 
এবং এ সম্পর্কে এতিহামিক তথ্যে. 
কোনটি বেশী নির্ভর-_সে তর্ক থেকেই 
যায়। কাত্যায়ণ এখানে শকটা চার্ধ, 
বু’তে কষ্ট হয় না এবং “করবী, ও 
'শছ্ধিনী” ছুটি নারী চরিত্রের উপস্থাপন! 
পালাটিতে লাবণ্য সঞ্চার কবেছে--এও 
্বীকার্ষ_তবু তা। কতখানি ইতিহাসা- 
শ্রিত__সে ভিজ্ঞাসা উঠতেই পারে-_ 


 চীৰ-ভারত সীমান্ত বিরোধের আলোয় 
নেতরুর দর্শন নিয়ে আরে। বক্তব্য 


[ পিপলস ডেইলির সম্পাদকীয় নিবন্ধ-__২৭-১০-৬২ ] 


আলাপ-আ লো চ নার মাধ্যমে 


শান্তিপূর্ণভাবে চীন-ভারত সীমাস্ত- 
[িবরোধের মীমাংসার জন্ত চীন সর- 
কারের সমস্ত প্রস্তাবকে নেহেরু গত 
কয়েক বছর ধর এ্কগুয়েমির সঙ্গে 
প্রত্যাখ্যান করে আসছেন এবং চীন! 
ভূখণ্ডে ক্রমাগত অন্প্রবেশ ঘটানোর 


জন্য সৈন্য পাঠিয়ে যাচ্ছেন । ১৯৬২-র . 


১২ অক্টোবর ফলাফলের কথা চিন্তা মা 
করেই তিনি হঠকারীর মতে! চীন- 
লীমান্তকে সেখানে অবস্থিত চীন! 
সৈন্যদের হাত থেকে মুক্ত? করবার 
জন্য ভারতীয় 'সৈন্যবাহিনীকে . প্রকা- 
,শ্তেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কিছু- 
দিন পরেই আগ্রাসী ভারতীয় সৈন্য 
বাহিনী চীন-ভারত সীমান্তের পূর্ব ও 
পশ্চিম গ্ংপে বিরার্টীকার সশস্ত্র 
আক্রমণ চালিয়োছল, এবং এভাবে চীন 
গু ভাব্ুতের মধ্যে অভূতপূর্ব ধরণের 


প্রচণ্ড সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল I 
চীন সব সময়েই চেয়েছিল সংঘর্ষ 
এড়াতে! আমরা সব সময়ে ধৈর্য ও 
সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া সত্বেও 
আমরণ যা চাইনি, ঠিক সেটাই ঘটে- 
ছিল। চীন কোনও সময়েই ভারতের 
কোনও অংশ দখল করে নি বা, সেখানে 
অনুপ্রবেশ করেনি! বরং ভাবতীযর় 
পক্ষই চীনা ভূখণ্ডের বিরাট অংশ দখল 
করে রেখেছিল এবং স্্পরিকক্পিতভাবে 
সীমান্তের স্থিতাবস্থা পাণ্টাবার জন্য ও 
আগ্রাসনকে বিস্তৃত করবার জন্য 
শক্তির আশ্রয় নিচ্ছিল । চীন বারবার 
ভারত সরকারের কাছে কোনওবকম 
পূর্বশর্ত ছাড়াই আলোচনার প্রস্তাব 


দিয়েছে, কিন্তু নেহেরু আলোচনার 
পূর্বশর্ত হিসাবে চীনের নিজেরই ' 


ভূখণ্ডের এক বিরাট অংশ থেকে চীন! 


সৈন্যদের অপসারণের দাবী তোলেন 


cL 


নিছে বিবাহ করছে গিয়ে, 


কারণ এটিকে প্রতিহাসিক গালা 
হিলেবেই ঘোষণা কর! হয়েছে। তথাপি 
এ পামার পরিবেশম] বুদ্ধিদীপ্ত বজেই 


3] গাৰ হবে। 
চনত নাসে সঙ্গা হলেও চাখক্য ' 


এখামে প্রকৃত অর্থে ই লল্লাট | চাঁণক্যর 
বিস্ময়কর কুটবুদ্ধি,ও ক্ক্রধার রাজনীতি 
চক্রগগুকে অখণ্ড যৌথ পাবাজ্যের 
অনা করেছিল, আবার ভার শান্রীয় 
পাণ্ডিত্য, ৰাহ্মণের অহংকার, বংশ- 
হ্যাং] ও আত্মাভিম্নান সবকিছু রা” 
বীর লোভ ও আসক্তি থেকে নিছ্েকে 


- সরিয়ে রাখার শক্তিও যুগিয়েছিভ | 


সাই পালার নামফরণটি ফেষম ব্যরথনা- 


হুর, তেষনি চাখক্য চরিভ্রটিও অস্ত- 


ঘর্্ঘমুখর । ভাইনামিক এই চরিজের 
পাশে চন্প্তণ্ত নিতাস্ভই প্যাসিত-_ 
এবং এই কনউীস্ট, ফুটেছে হুম্বয় । 
শকটাচার্ষেয় প্রতিহিংসাপরাযণত ও 
দ্বাক্ষসাচার্ধর সর্বনাশ! কুষন্ত্রণ! পা 
স্বিদ্ধ য়েছে ঘথাবথ । 


রক্ষা করতে পারেদি। চাঁণকার 
ক্ৃষিকায় দুলাল চট্টোপাধ্যাস্ককে বেষা- 
মান ধেখাদেও আশ্চর্য অভিৰ্যচ্চি আর 
বাচনিক কণ্ঠস্বর তার অভিরয়কে করে 


' তৃঙ্দেছে অনবদ্য । তার অভিনয় ক্ষমতা 


এমনই যে, তাঁর কানিক প্রতিবন্ধকতা 
ভুচ্ছ হয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের মুন্দিয়ানার 


সবাক্ষরই উজ্জল হয়ে ফুটে ওঠে । শকটা- 


চার চরিত্রে ব্রজ্জগোঁপাল ছেরে নৈপুণ্য 
দ্রেখিয়েছেন। রাক্ষসাচার্যরূপে সুখ- 
রঞ্জন মরকারের অভিনয়ে কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায় ।. কাবেরী 
বিশ্বাসের 'শঙ্ঘিনী” সুন্দর | দ্বীপিকা 
দাসের “কবরী” দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ছবি কর ও বিভা ভট্টাচার্য সুমভিনয় 
করেছেন। পঞ্চানন মির সুর সৃষ্ট 
উল্লেখের দাবী রাখে । - 





এবং এভাবে কোন কারণ না! দ্বেখিয়েই 
আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 

এমনকি চীন ভারত সীমান্তের 
পূর্ব ও পশ্চিম অংশে তারতীর মৈক্ত- 
বাহিনী বারবার অনুপ্রবেশ কর! সত্বেও 
চীনের সীমাস্ত রক্ষীর! দুঁটভারে সংঘর্ষ 
এডাবার জন্য চীন সরকারের নির্দেশ 


. মেনে চলেন । চোখের সামনে তারা 


তাঁরতীয় সৈন্তবাহিনী কর্তৃক "চীনা 
ভূখণ্ড অধিকৃত হতে দেখেছেন, পশ্চাঘ- 
বাহিনীর সঙ্গে নিজেদের সংযোগ 


বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছেন, মাত্র কয়েক ' 


শো, কয়েক ভঙ্গন বা কয়েক মিটার 
দূরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্র- 
মণের ঘাটি তৈরী হতে দেখেছেন, 
কিন্তু তবু তারা কখনও প্রথম গুলি 
ছোডেন নি। এই ধরণের পরিস্থিতিতে 
ভারতীয় সৈম্তধল কর্তৃক আমাদের 
অনেক সৈন্ত হতাহত হয়েছেন। 
নেহেরু .সরকার আমাদের ধৈর্য ও 
সহনশীলতার এই অর্থ করেছে ষে 
আমর দুর্বল, অতএব আমাদের উপর 
হামলা! করা যাবে । ভারতীয় সৈন্ত- 
বাহিনী ক্রমাঙ্গতভাবে এগিয়ে এসে 


" জপণ।। গুজবার, এ ১৯৮১ 


রাইটাছ বড়াল 


ডিশ ও চল্লিশ দ্বশকে বাংলার 


মিউ ধিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে 


যে পৌরোবোজ্জল অধ্যায় রচন! করে, 
ভার অন্ততষ অষ্টা ত্রসাধক রাইটার 
ৰঞ্াঙ্গ ৷ বাংলা লৰাক ছবির সুচনা 
লেই চলচ্চিত্রে আবহ্সঙ্গীত ও ৰ 
সঙ্গীত এবং চিত্রপোযোগী সবররচন! 
নিয়ে অনলস পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি 
চানিয়েছিদেন, তারই ফলে ভারতী 
চলজ্চিজ সঙ্গীত ধন্য হয়ে উঠেছিল । 
রাইটাদ্বেয় পিতা লালচাহ বড়াল 


ছিলেন সেকালের বিঁশষ্ট সন্গীতসাধক। . 


সাঙ্গীতিক পরিবেশেই রাইচানের জীবন 
গড়ে ওঠে। ওভ্ভাদ হি খার 
(কেয়াসতুল্লা খার পিতা) কাছে তার 
তবজ। শিক্ষা । উচ্চাঙ্গ ক$সঙগীতেয় 
তালিম নেন. ওস্তা্ মোস্তাক হোসেন 
খা ও পণ্ডিত বিশ্বনাথজীর' কাছে। 


তিনের টীবওয়ার্ক তারা. কৌ, এলাহাবার, বেনারদ প্রভৃতি 


ভারতের নানা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত 

সম্মেলনে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয্কে বিখ্যাত হন । . সে যুগের বড় বড় 
ওল্তা্ঘ যেমন আলাউদ্দিন খা, আবুল 
করিম থা, ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে তিনি 


‘যোগ্যতার সঙ্গে তবলা! সঙ্গত করেন।” 


পিয়ানে! বাদনেও তার বিশেষ দক্ষতা! 
ছিন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তিনি 
পারঙ্গম ছিলেন বলে এদেশীয় স্থরের 
সঙ্গে পাশ্চাত্য সবরের সুসমঞ্রস সমন্বয়ে 
ভারতীয় অর্কেস্ট্রাকে সম্বন্ধ করেছিলেন 
এক নতুন, মাত্রায় । ১৯২৭ সালে 
ইউনিয়ন ব্ৰডকাষ্টিং কর্পোরেশনের শুরু 
থেকেই তিনি রেডিওতে সঙ্গীত প্রষো- 
জনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

১৯৩- সালে নিউ বিয়েটা প্রতিষ্ঠা 
করার আগে বীরেজ্্নাথ সরকার ইণ্টার- 
ন্যাশনাল ফিল্মম ক্র্যাফট, কোম্পানীর 
ব্যানারে ছুটি নির্বাক ছবি প্রযোধন! 
করেন--'চোরকাট!’ ও চাষার মেয়ে’ । 
এই ছুটি নির্বাক ছবিতে আবহমূছ'ন! 
যুক্ত করতে রাইটাছ এক অভিনব 
পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং এভাবেই 
তিনি প্রথম ছবির. জগতের সংস্পর্শে 
আসেন । নির্বাক ছবির প্রদর্শনকালে 
রাইচাদ পর্দার - পেছনে সিকোয়েন্ন 


অনুযায়ী নিজন্ব দল নিয়ে অর্কেন্ট্রার 
মাধ্যমে আবহসঙ্গীতের যৃছ্না তুল 
তেন। সবাক ছবির শুরুতেই নিউ 
খিযেটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালক 
হিসেবে যোগদান করেন। তখন তার 
সহকারী ছিলেন পঙ্ক 


মন্ত্রিক। 


চীনা ভূখণ্ডের গভীরে ঢুকে পড়েছে, 
বেশি সংখ্যক আক্রমণের ঘাটি ও অগ্র-' 
বৰ্তী ঘটি বসিয়ে গেছে। আক্রমণের 
মমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে অবশেষে 
১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর ভার- 





_ তীয় বাহিনী বিরাট এক শর্বাত্মক 
অভিষান শুরু করেছে। (অংশবিশেষ ) 


১৯৩৭ লালে প্রমথেশ বড়, “সুদ 
ছবিদ্তে পক্কঙ্ছ মতিক সঙ্গীত পা 
চালনার একক দায়িত্ব প্রথম পান 
লে স্যর আরও ছজন দিকপাল সঙ্ক' 
পরিচালক ছিলেন বাংলা ছাঁ 
অগডে-_কৃষ্ণচজ্দ ঢে এবং কল দবা 
গুপ্ত। লেখানেও রাইচাদ বড়াল 
অনন]-_কারণ হবি যখন কথা ৰল 
ভর করম, খন ব্যাকগ্রাউপ্তে এফে 
মিউজিক ফেষন হবে, কষ্ঠসতীত্ষের ' 
কেষম করে একই সঙ্গে চিজ্ঞোপবে! 


' শু স্বঘয়গ্রাহী হবে-সে নিয়ে গৰে 


তিনিহ করেছিজেন প্রথষ। 

নিষ্ট বিয়েটার্দের পতাকাত 
দির ‘চণ্ডীঘাল’, ‘দেবদাস’, 'ৰী' 
বাছ’, ‘ভাগ্যচক্ষ', ‘বিদ্তাপতি’, ‘সা 
“পাপুল়ে, ‘পরিচয়’ প্রভৃতি ছ 


: স্ববলভার্সামে সন্ধীত পরিচালনা ব 


রাইটার সার! ভারতে অসামান্য খ্য 
ও প্রতিপত্তি পাত করেন। তঁ 

প্রচেষ্টায় ‘চণ্ডী্বাস' ছবিতে ও 
আবহসঙীতৈর প্রবর্তন সম্ভব হ 
১৯৩৫ লালের ‘ভাগ্যচক্র’ ছবি 
প্লেব্যাক প্রথা প্রথষ চালু হস্থ ত 
নেতৃত্বে। ফৃন্দনলাল সারসলুকে ' 
শিখিয়ে তিনিই প্রথম “পুরাণ্ভব 
ছবিতে’ অবতীর্ণ হবার সুযোগ ' 
দেন। চঙ্গাবতীকে দিয়ে আটং 
গান গাইয়ে ১১৩৩ সাঙ্গে ‘মীরা 
ছবিতে চাঞ্চন্য সি করেন রাইট 
অনেক শিল্পীর মত কানন দেবীও, 
কাছে সঙ্গীতে খণী হয়ে আছেন। 
অবদান ও ব্যক্তিত্পূর্ণ ভূমিকা ভার 
সাংগীতিক সংস্কৃতিতে ্বরণীসন 
থাকবে। 

-৯ ৮ সালে রাইটাদ বড়াল স 
নাটক আকাদেমী পুরস্কার প 
ধাদাসাহেব ফাল্‌কে পুরস্কার 
১৯*৯ সালে। বি. এফ. জে, 
পুরস্কার ও বিশেষ সম্মানন1ও. 1 
লাভ করেন। সর্বোপরি তিনি 
করেন সারা. ব্বেশের অগণিত সা 
মানুযের অকুপণ ভালোবাসা ও 
শা তিনি গণ্য করতেন মৃত্যুর 
মুহূর্তে শ্রেষ্ট স্বীকৃতি আর পু 
হিসেবে। :. EE 

টস্বলের 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


পড়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসার শীত 
পালের কাছে। কিন্ত পরে জান 
উক্ত বদরুজ্জামান কোন স্বাক্ষর < 
নি। তার স্বাক্ষর মেলানোর প 
জালিয়াতি ধরা পড়ে। কিন্ত 
সত্বেও এ অভিযোগের তদন্ত : 
উক্ত অফিসার । চক্রান্ত এখানেই 
নয়। একবার শুনানীর পর ত 
বি ভি ও সাহেব শুনানীর জন্ত 0 
পাঠিয়ে হয়রানি বাড়াচ্ছেন। 
যোগ আসছে এই চক্রাস্তকে. 

রাজনৈতিক চাপে পড়ে মদত ?ি 
বিডি ও মহাশয় ।, ৷ এইরূপ চক্র 
ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের 


. বেশ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। 


= দর্পণ সত্ৰ 1র,.৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


রায় শী স্তরে দি গি এ নেতার 
মে কংখেগী ঠিকাদারের ঘনি ঘ্বাভাতা 


এর লি'পি এৰ 
নেতার সঙ্গে কংগ্রেসী হিসেবে চিহ্ছিভ 
ঘোড়েল ঠিকাদারদের ঘনিষ্ঠ খাঁতাত 
এখন চরমে । হাওড়ার বালিন্বাদের 
আজ অনেকেই সুনিশ্চিত যে, এই 
সরকারের মুখে চুনকালি আপ্ধ না 
হুলেও দুদিন পরে মাথাবেই। নেতা- 
পির সঙ্গে এই ঠিকাদারদের যোগা- 
সবাগের কেন্দ্রস্থল হলো হাওড়ায় মিউ- 
নিসিপ্যালিটির সদর দপ্তর | - খুব স্পষ্ট 
কথায় বলা যেতে পারে এই সদর, দপ্তর 
ঘরেই এখন লাখ লাখ টাকার কারবার 
গলছে। টু 

ওয়াকেফহাল মহলের ধারণা হলো 
স পি এম ও ঠিকাদার আতাঁতের এক 


কে রয়েছেন পৌর বোর্ডের সভাপতি. 
ঘলোকদূত দাশ অপরদিকে ঠিকাদার-. 


দর মাতব্বর কংগ্রেসী জ্ঞান ঘোষ। 
প্রথম জনের সাকরেদদের অন্যতম 
হলেন হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য 
বদেশ চক্রবর্তী । ঠিকাদার জ্ঞান 
ঘাষের সাকরেদ ও. চামচেদ্বের মধ্যে 
খয়েছেন বিপুল সরকার, . অর্দদু-ব্, 
নর্ঘল সরকার, নর্বোপরি প্রাক্তন 
€গ্রেমী এম এল এ মৃগেন মূখার্জা ও 
ক্ুপদ' রায়। এদের " অনেকেই 
নিজেদের নেতা বলে দাবি করেন এবং 
সইমত চলেনও। কিন্ত জান ঘোষ 
ধদের কাউকেই নেত! বলে মানেন 


1| ওর বক্তব্য টাকায় ওদের নাচাই, 


ম্বো'। 

অলোকদূতবাবুকে যেভাবেই হোক 
| করতে পেরে জানবাবু 
হলাদে আটখানা। এতে কংগ্রেসী- 
হলেও জ্ঞানবাবু কিছু নাম কিনে- 
ইন কংগ্রেসীদের ধারণা মার্কসি্ 
লোকবাবুকে জ্ঞানবাবু যে কৌশলে 
ক্েল করেছেন তা কম কথা নয়। 
গগ্রেসের মাতব্বরদেরও অনেকে 
কার করেন জ্ঞানবাবুর ক্ষমতা 
ধছে। কৌশলবাজ জ্ঞানবাবু 
ওড়ার পৌরসদর দপ্তরে যে মৌরসী- 
81 জমিয়ে বসেছেন তাতে বলা যায় 
লোকবাবুদ্দের মত কমিউনিষ্টকে বশ 
1 সম্ভবত জ্ঞানবাবুদের পক্ষে তেমন 
ন কঠিন কাজ নয়। জ্ঞানবাবুর 


পণ অলোকবাবু। শ্বদেশবাবুদের - 


ত্িক টান বহুদূর গিয়ে পৌচেছে। . 
কৃমিউনিষ্ট অলোকবাবু গত কালী- 
গয় * হাওড়ার শ্বাস দত্ত লেনে: 
নীপূজার উদ্বোধন করেন । .জ্ঞান- 
র বাড়ীর কাছে আয়োজিত এই 
শীপৃজার প্রধার্ন উদ্মোক্তা ছিলেন 
বাবু 'স্বয়ং। অলোকবাবুর এই 


উদ্বোধনী অস্থঠানের সভাপতি ছিলেন 
প্রিস্বরঞ্ধম ঘাশযুন্দী। কিছুদিন আগে 
পরে জ্ঞানবাবুর স্তালিকাধের বিবাহ হয় 
খুরুট রোডে ও রেজওয়ে- বাড়ীতে । 
প্রত্যেকটি বিবাহ অনুষ্ঠানেই অলোক- 
- বাবু দ্বদ্বেশবাবুর! যথারীতি উপস্থিত 


ছিলেন। বিবাহবাঁসরে উপস্থিত কেউ, 
কেউ জানিয়েছেন সি পি এম নেতৃবৃন্দ . 
" একা নন। এসেছিলেন সপরিবারে । 


তবে ঘাত্রায়াতটা একপক্ষেই' হয়েছে 
তা নয়। জ্ঞানবাবুও সালকিয়ার 
অ্রিপুর] রায় লেনে অলোকবাবুর বাড়ী 
বহুবার ঘুরে গেছেন। স্থটেট বুটেড 
জ্ঞানবাবু বিদেশী পারফিউমের মন 


" মাতানে। গন্ধ গিয়ে পৌরজবনের সদর 


দপ্তরেও অলোকবাবুর ঘরে বিন! 
বাধায় বিনা নোটিশে যাতায়াত করে 
থাকেন। জ্ঞনবাবুর গায়ে কংগ্রেসী 
রাজনীতির গন্ধ আর যেই পাক 
অলোকবাবু সম্ভবত পান নি । এক্ষেত্রে 
অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন জানবাবু 
কি তবে কমিউনিষ্ট আদর্শের দিকে 
ঝুকে অলোকবাবু শ্বদেশবাবুদের সংগে 
মাখামাখি করছেন? না মোটেও ভা 
নয় । আসল কথা হলো, জানবাবু 


হলেন পাক! ঝান্ু ব্যবমাক্সী। তিনি. 


জানেন কোন্‌ দেবতা কিসে তুষ্ট। 
সম্ভবত- তিনি তুষ্ট করতে পেরেছেন 
বলেই হাওড়া পৌরদভার জাখলাথ 
টাকার সরকারী কাজের বরাত এখন 
তারই বরাতে । 

€ জ্ঞানবাবু কংগ্রেসী জমানায় হাওড়া 
পৌরঘপ্ুরে চুটিয়ে ঠিকাদারী করে- 
ছেন। জমান পান্টানোর পরেও 
তিনি তা করে যাচ্ছেন । ' শুধু মৃগেন- 
বাবু কেষ্টবাবুদের বদলে এখন তিনি 
অলোকবাবু, স্বদেশবাবুদের খুশি রাখার 
সাধনায় নিমর্থ। হাওড়া. পৌর 
সংস্থার সদর দর্ধরের নতুন ভবনটি 
তৈরী করার  ঠিকেদারী জ্ঞানবাবু 


: পেয়েছেল। সতেরো লক্ষ টাকার এই 


কাজটি ভিনি এই আমলেই যোগাড় 
করেছেন। ভবনটির কাজ প্রায় শেষ। 
অভিজ্ঞ অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন, 
চুক্তিমত বাড়ীটির নাকি অনেক কিছুই 
করা হয় নি। পাইলিংএর কাজে 
শালবল্লা পৌতার কাজে নাকি প্রচণ্ড 
গরমিল রয়েছে। অলোকদূত দাঁশ' 
হাওড়া পৌরসভা ছাড়া হাওড়া ইম- 
প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একজন কর্মকর্তা । 

মাত্র কিছুদিন আগে ট্রাষ্টের বঙ্কিম 

সেতুর নীচে ফিস মার্কেট তৈরীর . 
পঁচিশ লক্ষ টাকার 'কাজটিও জ্ঞানবাবু 
বাগিয়ে নিয়েছেন। ২য় সেতুর জন্য 

হাওড়ায় ঘরবাড়ী ভাঙ্গার ঠিকেদারীটি 


তি 
ভাঙ্গাবাড়ীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের 
জন্য ডুমূরজলায় যে ঘরবাড়ী উঠেছে 
সেখানকার রাস্তাঘাট তৈরীর প্রায় 
সাত লক্ষ টাকার কাজটিও জ্ঞানবাবুর 
বরাতে জুটেছে। শুধু নামে নয়, 
বেনামেও বহু ঠিকাদারীর কান্দ জ্ঞান- 
বাবুর রয়েছে । . পার্বতী দিনেমার 
কাছে পয়ঃপ্রণালীর প্রায় পাঁচ লক্ষ 
টাকার একটি কাজ পেয়েছেন পার্থ 
চক্রবর্তী । কে এই ভদ্রলোক? 
অনেকেই বলেন, ইনি জ্ঞানবাবুরই এক 
শিষ্য | কাজটি নাকি বেনামে জ্ঞান 


বাবুই পেয়েছেন । এই পয়ঃপ্রণালীর - 


কাজ ছিল হাওড়া ইমপ্রুভমেট ট্রাষ্টরের। 
পার্থবাবুকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়! 
হচ্ছে শুনে জনৈক ব্যক্তি ফোনে ট্রাষ্টের 
চেয়ারম্যানকে জানান, পার্থবাবুর 
এতবড় কাজ পাবার কোনও যোগ্যতাই 
নেই।, অতএব পাঁচ লক্ষ টাকার এই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের অর্ডার দেবার আগে 
একবার ভেবে দেখবেন । চেয়ারম্যান 
সাহেব একটু খৌজখবরও শুরু করলেন। 
অমনি ট্রাষ্টের অপর এক কর্মকর্তা 


প্রভাবশালী ববদেশবাবু, অলোকবাবু 
সর্বোপরি জানবাবু সক্রিয় হয়ে উঠজেন। ' 


কাজও হোলে।। শেষ পৰ্যন্ত পার্থবাবুই 
কাজট। পেলেন। কংগ্রেসী ঠিকাদার 
জানবাবু, এবং ' 
অধুনা ট্রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও পৌরসভার 
পরিচালন বোর্ড্র সভাপতি অলোক- 
বাবুদে রই জয় হল। . 

কিছুদিন আগে যে কারণেই ছোক 
অলোকবাবু অন্যান্ত ঠিকাদার, বিশেষ 
করে বি ই কলেজের পাশ করা ইঞ্জি- 
'নিয়ার ঠিকাদার অশোক বন্তভের 
ওপর দয়! পরবশ হয়ে উঠলেন । জ্ঞান- 
বাবুকে ডেকে বলেও দিস্লন, দেখবেন 
শালকিয়ার অবনী দৃত্ত রোডের প্রায় 
ছুলাথ টাকার মত রাপ্ত। মেরামতির 
কাজটা ঘেন অশোকরা-ায়'। জ্ঞান- 
বাবু ধুরদ্ধর মানুষ । অলোকবাবুকে 
চটাবেন এমন বোকা তিনি নন। সায় 
দিলেন, ঠিক আছে। বাইরে এসেই 
কলকাঠি নাড়তে শুরু করলেন। 
প্রকাশ্ত্েই চীফ ইঞ্জিনিয়ার ভিপার্ট- 
মেন্টের অফিসের সামনে উপস্থিত 
ঠিকাদারদের বললেন, দেখবেন, এমন- 


ভাবে অবনী দত্ত রোডের কাজের . 


টেণ্ডার ফেলবেন যেন অশোকরাই 
কাজটা পান। অপরদিকে জ্ঞানবাবু 
তার গ্রিকাঁদার লাইনের গুরুদেব কমল 
সেন ও অন্তান্যদ্রের বলে এলেন 


অশোঁকবাবুদের এণ্টি, যেন কোনমতেই . 


নাহয় হলও না! অবনী দত্ত 


প্রাক্তন ঠিকাদার 


লেনদের হাতেই চলে আসে। এর 
পর অলোকবাবু অশোকবাবু কাজটা 
না পাওয়াতে কিছু হৈ চৈও নাকি 
করেছিলেন, কিন্ত অনেকেরই ধারণ! 


সন্ধা নাকি নেহাৎই লোক দেখানো । . 


ঠিকেদারীর লাইনে জ্ঞানবাবুর মাঝে 
অন্ত কেউ ঢুকে পড়,ক এটা নাকি সভ্য 
সত্যই অলোকৰাৰু এখন আর চান 
না। 

প্রকাশ্ডেই জ্ঞানবাবু ও তার দূলবল 
বলে বেড়াচ্ছেন অলোকবাবুদ্দের হাত 
পা বাধা! হাওড়া পৌরসভার 
ঠিকেদারীতে ষা-ই কাঞ্জ হোক তিনি 
পাবেনই। ফেন? এ প্রশ্নে তিনি 
যা বলেন এবং ইংগিত করেন তা 
সহজেই অন্থমেয় ৷ এর মধ্যে অনেকেই 
সঙ্গতি খুঁজে পান যখন কেউ দেখেন 
বামপন্থীপনায় বিশ্বাসী শাস্তি হাজার 
কু'ড়েঘর দ্োতল। হবার পর এখন তিন 
তলার দিকে এণ্ডচ্ছে। 

অলোকদুত দাশের মেয়ের বাড়ী 
তৈরীর ব্যাপারে জানবাবুরও মাথা- 
ব্যথার অস্ত নেই। চীফ ইন্জিনীয়ার 
পিনাকী গাঙ্গুলীর রাসবিহারী অ্যাভি- 
নিউর বাড়ী মেরামতীতেও জ্ঞানবাবুর 
চিন্তাতাবনার শেষ নেই। এর একটাই 
উদ্দেশ্য যা তিনি বেশ স্থন্দরভাবেই 
বাগিছ্বেছেন। পিলাকীবাবু হা ওড়া 
পৌরসভার প্রায় তিরিশ বছব ধরে 
কাজ করছেন। কংগ্রেসী আমলে 
জ্ঞানবাবুকে ঘেমন তিনি মদত দিয়েদেন 


বাম জমানাতেও ভা একইভাবে ' 


'0 সাভ !. 
অব্যাহত রেখেছেন | পি না কী বাবু 


, ছুটি ছাটার মধ্যেও জ্ঞানবাবুর পাও-, 


নার ফাইলে সই সাবু করেছেন, 
করছেন__ একথা! সাজ হাওড়া পৌর- 
সভার সবারই জানা। 
জ্ঞানবাবু কাজের মানযু। জানেন 
কিভাবে আখের শুছোতে হয়। তাই 
তিনি চাদির জুতোয় মৃগেনবাবুদের ভৰ 
করবেন এতে অবাক হওয়ার কিছু 
নেই । কিন্তু বাম জমানাতেও কি এরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটবে বা ঘটতে দেয়ার 
সুযোগ জ্ঞানবাবুদের, হাতে তুলে দ্বেস্নী 
হবে। হাওড়ার আইনশৃষ্খলার প্রশ্নে 
বহুবার দর্পপের পাতায় বিস্তারিতভাবে 
লেখা হয়েছে ।, ফ্রন্টের মন্ত্রীদের ত! 
নজরেও আনা হয়েছে। কিন্তু তারা 
তেমন গা করেছেন এমন মনে হওয়ার 
কোনও কারণ নেই। এর পরিণামে কি 
হলে1? হাওড়ার ইছাপুর, ব্যাটরা, 
জগাছার ঘটনায় বামফ্রণ্টকে নোংরা 
হাতের সশব্দ চড় চুপ মেরে হঙ্ম 
করতে হলো৷। জ্ঞানবাবুদের ঠিকা- 
দারীর ব্যাপার নিয়ে যে লাখ লাখ 
টাকার লেনদেন চলছে তা শুধু নিছক 
অলোকবাবু, স্বদেশবাবু, শাস্তিবাবু, 
জ্ঞানবাবুদের নিজন্ব ব্যাপারই নয় । এর 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে হাওড়ার 


আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নটিও জড়িত | বাম- 
পশ্থীদেরই এক সচেতন মহলের বক্তব্য, 
গোপন তদন্তে খোজ করা*হোক আন- 
বাবুর সংগে হাওড়ার কোন কোন 
মমাজবিরোধীর যোগাযোগ রয়েছে। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





বাঙলাদেশ . 
€ষ পৃষ্ঠার পর 

“সামরিক শক্তি বাংলাদেশে গত 
ছয় বৎসর যাবৎ মূলতঃ দেশ শাসন 
করে আসছে । তারা খুৰ সহজে 
ভাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবে এটা আশা 
করা বৃথা। সৈন্যবাহিনীর প্রধান 
লেফটেনেণ্ট জেনারেল এরশাদ প্রকাশ্ঠ- 
ভাবে বলেছেন শাঁসন ক্ষমতায় তাঁদের 
প্রাপ্য যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। 
এইজন্ত তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি 
সাত্বারকে সমর্থনের কথা অস্তভাবে 
বলেছেন । তাঁর আশা বি, এন, পির 
প্রার্থী সাত্তার সাহেব ক্ষমতায় আসায় 


তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত ' 


হতে পারবেন, কারণ কিছুদিনের মধ্যে 


তিনি সামরিক চাকরী থেকে অবসর 


নিচ্ছেন। যেভাবে প্রকাশ্বে সামরিক 
শক্তি ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি সাত্তারের 
হয়ে নেমে পড়ে তাতে নিঃসন্দেহে 
ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর কয় 
স্থনিশ্চিত ছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল 
আবদুর সাত্তার সাহেবকে ক্ষমতায় 
এনে সরকারের মধ্যে ও বাহিরে তাদের 
ক্ষমতাকে সংহত করে বাঙলাদ্রেশের, 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে একেবারে চুর 
করে দিয়ে নিজেদের স্বৈরতাস্ত্রিক শাসন 


কায়েম রুরা। 
দ্বিয়াউর রহমানকে জয়লাভ করতে কোন 


৭৫ সালের নির্বাচনে 


বেগ পেতে হম্বনি। তখন আওয়ামী 
লীগ ও অন্তান্য দল শতধা বিভক্ত 
ছিল। এবার সাত্তার সাহেব জয়লাভ 
করেও শান্তিতে দেশ শাসন করতে 
পারবেন না। সব সময় তাকে 
সামরিক শক্তির মঙ্জির উপর নির্ভর 
করে চলতে হবে। দেশে, বিদেশী 
শক্তির প্রাধান্য আরও বেড়ে যাবে। 
সব কিছু, মিলিয়ে বাগলাদেশের রাজ্র- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামান্জিক 
জীবনের শাস্তি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সামরিক 
বাহিনীর হাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব 
কতটুকু ছিনিয়ে আন! যাবে তার 
উপর । কিন্ত বর্তমান নির্বাচনের ফলা- 
ফলে সেই সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা 
যাচ্ছে না। তবে এটাও সত্য যে 
জনতার রোষের মুখে কোন সামরিক 
শক্তি বেশীদিন শ্বৈরাচারী শান 
টিকিয়ে রাথতে পারে না। দুনিয়ার 


নানান দেশের মুক্তি সংগ্রাম এই 


দত্যকে বারবার প্রমাণ করেছে। 
কাজেই এতিহাসিক নিয়মে বাঙলা 


মা্্পদেশেও সেই একই দৃশ্যের অধতারণ? 


অবশ্তভ্তাবী। [ সমাপ্ত } 


ঘ০£ণ C- 2 


‘সগবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্ব’ 
স্নানে কি মুখমন্ত্রীকে তৈলছান.? 


দেবাশিস ভট্টাচাৰ্য 


ভারতীয় সংবাদপত্রের দুশো বছর 
* পূ্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কলকাতার শিশিরমঞ্চে দুদিনব্যাপী 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রথম 
দ্বিন ৩.শে নভেম্বরের অহষ্ঠানে 
ভ্রবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব 
করেন। উদ্বোধন করেন বিধানসভার 
অধ্যক্ষ মনন্থর, হবিবুল্লা। আলোচন! 
করেন ‘আজকাল’ সম্পাদক গৌর- 
কিশোর ঘোষ, 'সত্যযুগ’ সম্পাদক 
জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "দৈনিক 
বন্থুমতীঃ পত্রিকার সম্পাদক প্রশাস্ত 
সরকার ও 'গ্রণশক্তি'র বাতা সম্পাদক 
অনিল বিশ্বাস। 
আজব লা 
২য় পৃষ্টা পর 
আনন্দবাজারে তার চাকুরির শেষ ছয় 
মাসে স্বনামে একটি লেখা বের হয় এবং 
আজকাল পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত 
হওয়ার পরও আনন্দবাজার ন! ছাড়ার 
' জন্থ তাকে নাকি অনেক অপমানজনক 
মন্তব্য শুনতে হয়েছিলো ।. কিন্ত 
সম্প্রতি তার সম্পর্কে দেশ পত্রিকায় 
প্রশংসামূলক লেখা এবং আনন্দ 
পাবলিশার্স “কর্তৃক প্রকাশিত তার 
* বইয়ের বিজ্ঞাপনে তার প্রশস্তি ছাপা 
হয়েছে । গৌরকিশোর ঘোষ সম্পর্কে 
আনন্দবাজার পত্রিকার এই মনোভাব 
পরিবর্তনের কারণ কী? 
ছ'মাস যেতে না যেতেই আজ" 
কালের প্রচার সংখ্যা অর্ধেকে নেয়ে 
এসেছে । এই- পত্রিকায় খবর থাকে 
না, ফিচার লেখার মানও বাজে । এর 
ওপর আছে গোঠীতম্ব, সম্পাদকের 
হাতের লোক হাম্দি বে নির্বাপিত, 
সহ-সম্পাদক মিহির সিংহকে অপমান- 
জনক পর্যায়ে কৌণঠাসা করা হয়েছে । 
জ্যোতির্ময় দত্তের পুরে পরিবার 
আজ্কালে লিখছে, অথচ পরিচিত 
লেখকর1 নিকৎসাহ। নব কিছু মিলিয়ে 
দেখা যাচ্ছে আনন্দবাজারের বিকল্প 
হওয়া দূরে থাক, আজকালের অস্তিত্বই 
আজ বিপন্ন | [ উতর] দর্পণ ] 


পরের দিন নির্ধারিত সময়ের আধ- 
ঘণ্টা পর বেলা আভাইটের আলোচনায় 
সভাপতিত্ব করেন প্রচপলাকান্ত 
ভট্টাচার্য । বিষয় ২ সংবাদপত্রের সামা- 
জিক দায়িত্ব,” আলোচন! করেন 
কালাস্তর পত্রিকার স্থকুমার মিত্র, 
সাপ্তাহিক ‘দেশহিতৈষী’ পত্রিকার 
সম্পাদক মৃধাংশু দাশগুপ্ত ডঃ ভবতোষ 
দত, ও রি পত্রিকার দিল্লীস্থ প্রধান 
সংবাদদাতা! শ্রীও, রাঘবন। 'যুগাস্তর'- 
এর প্রযুলবতন গাঙ্গুলী অস্থস্থ হয়ে 
পড়ায় লিখিত বিবৃতি পাঠান। 

এদিন বিকেলের অধিবেশনে সভা- 
পতিত করেন অমৃতবাঁজার গোষ্ঠীর 
মালিক তুষারকাস্তি ঘোষ । যাংবাদিক 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কুলদীপ নায়ার, 


' ডঃ প্রভাত গোস্বামীর মতো আবে 


কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে জ্যোতি 
বস্থও বক্তৃতা করেন। . 

বিভিন্ন, কাগজের বহু. সাংবাদিক 
আলোচনা শোনেন। পরের ছুদ্নি 
রিপোর্ট যা বের হল, তাতে বোঝা যায় 


কয়েকটি কাগজের, মালিক, ও সব. 


খবর ভালো! মনে করেন নি, তাই স্থান 
দেন নি। আর বামপন্থী বলে পরিচিত 
কালাস্তর. দৈনিক বস্থমতী, সত্যযুগের 
ভুমিকা দেখলে বোকা ঘায় এদের কলম 
শুধু দুর্বল নয়, এব] গড্ডালিক1 শ্রোতে 
গা ভাসানে? সাংবাদিকতা প্রবর্তনে 
আগ্রহী । | 
“আনন্দবাজার? পত্রিকা প্রথম 
দিনের আলোচন! এক লাইনও ১জ] 
রাজা ই-কং 
১ম পৃষ্ঠার পর l 
ঘটন! দেশ নেতার! জানান । জান? 
গেছে ইন্দিব গান্ধী একজন বিশ্বস্ত 
লোককে সমস্ত ঘটন] অমুসন্ধান করে 
রিপোর্ট ' দেওয়ার জন্য কলকাতায় 
পাঠিয়েছেন । আনন্দবাবুরা হাই- 
কম্যাগকে জানিয়েছেন হয় হামলা- 
বাঙ্জদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন 
নতুবা আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যা- 
হতি দিন। এর 


৬ 





আতক ও স্াতকোভর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা! বই = 


১। গতিবিদ্যা 
২।' প্রাথমিক জ্যোতিবিষ্যা 
ত। আধুনিক প্রস্তর ব্ছ্যা 


ডঃ প্রদীপ নিয়োগী 
অপূর্বকুমার চক্রবর্তী 
ডঃ অনিরুদ্ধ দে 
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৬-এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 
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ডিসেম্বর ছাপে নি। অথচ প্রথম 
পাতার উপরের ডানদিকে তিন কলম 
জুড়ে ছিল “ঘোষিত চোদ্দ আসনের 
আটটিতে কংগ্রেস (ই)1৮ প্রথম 
পাতার পর ওখবরের লেঙ্গটা পাঁচ 
পাতায়ও ছিল। 

খরা ডিসেম্বর এ কাগজের ৫নং 
পাতার নীচেয় আলোচনা চক্রের খবর 
ছিল। মোট ১:৪ লাইন খবৰ 
জ্যোতি বস্থর ভাষণ ছিল ৫৯ লাইন, 
তুষারকাস্তি ঘোষের ২৫ লাইন, আর 
বর্তমানে আনন্দবাজার গ্র.পে লিখছেন 
বলে কুলদীপ নীয়ারের বক্তৃতা ছিল 
১* ল]ইন। রাজ্য সরকাবেব, বিজ্ঞা- 
পনের দিকে চেয়ে সরকারী তখ তে 


থাকার জন্ত মুখ্যমন্ত্রীর বত্তৃতাকে ওরা. 


প্রাধান্য দিয়েছে, আর মালিক তুষার- 
কাস্কিবাবুর শ্বার্থ মালিক অশোক 
সরকার তো দেখবেনই | এ সংবাদে 
ওর! ঠিক ওদের লাইন ছু'য়েছে। 
কুলদীপ নায়ার অতক্িছু বললেন ৷, 
আর ওদের রিপোর্টার ওসব না শুনে 
শুনলেন নায়ারের 
বন্ধুর! দিম্ীতে, গেলে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা থাকবে কি না জানি'না।, 

“আজকাল এই, ছুদিন অমল 
চট্টোপাধ্যায়ের “এদেশে সংবাদপত্র 
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে’ রচনাটি ছেপে 
ভালোই করেছে। ১লা ডিসেম্বর 
ওদের কাগন্জে পূর্বছিনে গৌরকিশোর 
ঘোষের ভাষণই বেশিটা স্বান পেয়েছে । 
দ্বিতীয় দিনের আলোচনার রিপোর্ট 
পরের দিন শেষ পাতায় স্থান পেয়েছে । 
ওখানে মুখ্যমন্ত্রী ১২ লাইন, তুষারকাস্তি 
ঘোব ৯ লাইন, কুলদীপ নায়ার ৪ 
ল ইন, চপলা ভট্টাচার্য ১২ লাইন ও 
ডঃ ভবতোষ দত্ত ১৮ লাইন স্থান 
পেয়েছেন । 

যুগাস্তর ১ল] ডিসেম্বর সাত পৃষ্ঠায় 
মনস্থর হবিবুল্লার ভাষণ ছেপেছে ২৭ 
লাইন। প্রথম দিন মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত 
বাণী স্থনীল সেনগুপ্ত পাঠ. করেন। 


মুখামন্ত্রিকে , খুশি করতে তাও: 


৫ লাইন স্বান পেল। আর ষে 
, ৪ ভন সাংবাদিক-সম্পাদক মূল আলো- 
+ চনা অতঙক্ষণ করলেন তাদের শুধু তিন 

লাইনে নাম বেরোল। পরেব দিন 

আট পৃষ্ঠায় ওরা ছবি ছাপলে! ওদের 
মালিকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞা- 
* পনের মালিক মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে কথা- 
বার্তার! সংবাদ শিবোনাম! তুষার- 
কাস্তি ঘোষের বক্তব্য_“চাপ দেবেন 
না, ভূল বুঝবেন ন1।” মুখ্যমন্ত্রীর 
বক্তৃতার « লাইন দিয়ে সংবাদ শুরু 
হলেও" এসে গেল সাংবাদিকতার 
সঙ্গে সম্পর্কহীন ছুটি দৈনিকের মালিক: 
সম্পাদক তুষারবাবুর লাইন 
বক্তব্য। তারপর আবার মুখামন্্রীর 
৩১ লাইন। অন্যরা মাত্র ৬ লাইন । 


৬০ 


সম্পাদক-- গীরেন 4৯ 


, অর নিউজপেপার 


কথা, “জ্যোতি, 


ষ্টেটসম্যানের? খবর পরিবেশন 
শুনবেন? ১লা ডিসেম্বর ১নং পাতায় 
ষষ্ট কলমে ছোট্ট করে মোট কুড়ি 
লাইন দেওয়া হয়েছে 'বাইমেনটিনারী 
সেলিব্রেটেড, 
পুরোটাই মনস্থুর হবিবুললার ভাষণ । 
দ্বিতীয় দিন পাতাট! এগিয়ে এসেছে । 
কারণ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ, শিরোনামও 
জ্যোতি বস্থুর কথায়। মুখামন্ত্রীর ভাষণ 
২৫ লাইন আছে । নন্দগোঁপাল সেনগুপ্ধ 
১* লাইন পেয়েছেন", অর্থাৎ, সবাই 
মুখ্যমন্ত্রীকে সন্ত করতে চেয়ে- 
ছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী সংবাদপত্র ও 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জাদার ব্যাপারী 
হলেও যেহেতু সরকারী ক্ষমতাব শীর্ষে 
উপবিষ্ট তাই তার বক্তৃতা বা বাণীকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৷ 


এই হচ্ছে আনন্দবাজায়, আজকাল, 


যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান সংবাদপত্রের 
সামাজিক দায়িত্বের প্রতিফলন। 
প্রত্যেকটি কাগজই ২০শে ডিসেম্বর 


প্রথম পাতায় বড বড করে ইংল্যাণ্ডের 


বিরুদ্ধে ভারতেব জয়ের কথা লিখেছে ৷ . 


কিন্তু এখানকার সাংবাদিকদের অভি- 


জ্ঞতালন্ধ দুদিনের আলোচনায় গুরুত্ব . 
‘দেয়নি । 


ক্রিজ, পত্রিকার এ রাঘবন 
১লা ডিসেম্বর দীর্ঘ একঘণ্ট1া ধরে 
ষে ধারালে! তথ্যপূর্ণ বক্ততা দিয়েছেন 
তা কেউ স্বান দেয়নি কারণ ওর 
আলোচনার উপসংহার ছিল, প্রেস 


মালিকদের বিরুদ্ধেও - সাধারণ মানুষ - 


গণ আন্দোলনে সামিল হন। 


হাওড়ায় মতাত 

*ম পৃষ্ঠার পর | 

ব্যাটরা জগাছার ঘটনায় জ্ঞানবাবু কি 
একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা।? ডুমুর 
জলাতে গুনীন কর, জনভাই, শেলু- 
করদের মারাত্মক আহত হাওয়ার 
নেপথ্য ঘটনাই বা কী? কিছু স্বার্থা- 


" ম্বেষী পুলিশ অফিসারের সংগে জ্ঞান- 


বাবুর অত ঘন্ঘন বৈঠক করার মূল 
রহস্তটা কোথায়? 

হাগডা পৌরসভা! সুত্রে জ্ঞানবাবু 
ত্বনামে বেনামে কতগুলি কাজের বরাত 
পেয়েছেন । কিভাবে পেয়েছেন একই 
ব্যক্তির বারবার'কাজ পাওয়ার নেপথ্যে 
কারণগুলি বামফ্রন্টেরই স্বার্থে খু'জে 
বের করা দ্ররকার। শোনা যাচ্ছে, 
শ্রীবাস দত্ত লেনে সাদ্ধা মজলিসে জ্ঞান- 
বাবু খুব জোরের সংগেই বলছেন 
হাওডা পৌবসভার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকার কান্ত কয়েকদিনের মধ্যেই 
বেরুবে। এর সিংহভাগই নাকি তারই 
পাওনা । জ্ঞানবাবুর এ ধরণের আশার 
যূল উৎস কোথায় =এ তথ্য শুধু প্রকৃত 
নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটিই বের করতে 
পারে। 


Price 60 18159 


bl) 


কয়ল। উৎপাদন ৬, 


'১ম পৃষ্ঠার পর 


পত্রই একথা বলে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক 
তাঁব উল্টো ৷. মঙ্গুত কয়লা এবং মাটির 


"পরিমাণ ৫০:০ টনেরও কম হবে। 


সারা ইস্টার্ণ কোলফিল্ডসে খনি অফি- 
অফিসারদের মধ্য এই ওভার রিপোর্টিং 
তথ্য" আলোচনার বস্তুতে পরিণত 
হয়েছে। উক্ত ও সি পি বর্তমানে 
এই ওভার রিপোর্টিংএর হিসাব 
মেলানোর জন্য দিনরাত কাজে ব্যস্ত । 
ইসটার্ণ কোলফিল্ডসেব উদ্ষ ডিভিশনের 
ভাইত্উর শ্রীএ বি শাহর জ্ঞাতসারেই 


' এইসব কারচুপি হয়েছে বলে জান! 


গেল। আর তাই কুমারডিহি ও সি 
পির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার প্ীগের1 বর্ত্ 
মানে কুমারখালি ও সি পি র কাজকর্ম 
দেখার জন্য নিয়োজিত হয়েছেন যদিও 
তাঁর নিজস্ব বর্মস্থল অন্য এরিয়াতে। 
ঠিক এমনিভাবেই, ইস্টার্ণ কোল- 
ফিল্ডসের অস্তর্গত প্রতিটি ও সি পি এবং 
পিট কোলিয়ারীর উৎপাদনের মন্ত 
ভাগ্ডারে ব্যাপক - ঘাটতি পরিলক্ষিত 
হয়েছে । আর কয়লার,.মজুত ভাণ্ডার 
প্রায় শুন্য থাকার জন্য এবং ওয়াগনে 
কয়লা সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য 
ইন্টার্ন কোলফিক্ডস- কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে 


গত, অক্টোবর ' মাস- থেকেই সড়ক 


যোগে কয়লা বণ্টন ব্যবস্থ] বন্ধ রাখেন । 

আমরা আরো জানতে পারলাম 
ইস্টার্ন কোলফিজ্ডসের অন্তর্গত বিভিন্ন 
এরিয়াতে গত তিন মাসে রেশ কয়েক 


ূ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট জমা নেওয়া 


হয়েছে কয়লা দেবার জন্য। ব্রি 
মজুত ,কয়লা না থাকার জনা নান! 
অছিলায় গ্রাহকদের হয়রানি কর! 
হচ্ছে। উৎপাদনের ভুল তথ্যের 
ভিত্তিতে কেবলমাত্র বাংকোল! এরিয়ার 
অন্তর্গত কুমারভিহি ও, সি, পি 'থেডক 
কয়ল। দেবার জন্য ১৪,-০০ টনের 
ড্রাফট জমা নেওয়া হয়েছে। মজবুত 
কয়লা ন! থাকার জন্য গত অক্টোবর 


মাস থেকে সডকযোগে কয়লা সর- 


বরাহ সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা! হয়েছে উক্ত 
কোলিয়ারীতে । 


সম্প্রতি কোল ট্রেডার্স এসোসি- 
যেশনের তরফ থেকে এক" সাংবাদিক 
সম্মেলনে কোল ইণ্ডিয়ার কাছে এক 
প্রশ্ন রাখা হয়, “কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি 
হুয়া সত্বেও এখনও বিভিন্ন শিল্পের 
বরাদ্দ কয়লা থেকে ২৫ ভাগ কেটে 
নেওয়া হচ্ছে কেন? অনেকেই মনে 


করেন “সেল” এর চেয়ারম্যানকে 
অতি সম্পতি উৎপাদনের ভার 


রিপোর্টিং এর জন্য অপসারণ করা 
হয়েছে । শ্ুতরাং কোল ইতিয়ার 
চেয়ারম্যানকেও -কয়লা উৎপাদনের 
ওভার-রিপোর্টিংএর জন্য কেন সূপ- 
সারণ করা হবে না? 


৯ 


Nl 
1 


সম্পাদক - কর্তৃকএপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচজ রোড, কলিকাত-* থেকে মুন্দিত এবং পণ বার্যালয় ৬১,মট (লন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


গণ্চিম়বন্ ৮২-তেমিব [চনবন্ধ 
করার ষড়যন্ত্র করছেন ইন্দিরা 





\ 
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ফট আকার পুণৰায় মতা. 
এনে ছয় মন্ত্রী বাদ গড়েন 


জুন মাসে যদি নির্বাচন হয় এবং 
তাতে . দি বামফ্র'ট জয়লাভ করে 


তাহলে বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে অস্ততঃ, 
পক্ষে ধজনকে আর মন্ত্রী কর! হবে না 


বলে মোটামুটি আচ পাওয়া গেছে। 
--এদের মধ্যে দুজন শারীরিক কারণে 
আর মন্ত্রী থাকতে চাইছেন নী। এক- 
জন সংগঠনের কাজে বেশী সময় দিতে 
চান। অবশিষ্ট তিনজনের প্রশাসনিক 
ব্্থতাই মন্ত্রী নাখাকার কারণ । . 
শারীরিক. কারণে মস্তিত্বে রাজী 
হচ্ছেন না সেচমন্ত্রী প্রভান রায় এবং 
"“পৰ্যটন ও বনমন্ত্রী শ্রিপরিমল মিত্র ৷ 
পরিমলবাবু কলকাতায় থাকলে প্রায়ই 
অস্থস্থ থাকেন। এই অনুস্থতার জন্য 


. অনেকসময় সাংবাদিক ও অফিসাররা ' 


ডাকে ভুল যুঝে থাকেন। সাংবা- 
দিকদের মধ্যে দু-একঞ্জন ছাড়া 
--অনেকেই তার ঘরে' পা বাঁড়ান না। 
- পরিমলবাবু আবার খুবই রসিক ব্যক্তি । 
* যদি মেজাঙ্গ ভাল থাকে তাহলে তিনি 

জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন. তবে 


"দুপুর আড়াইটে. থেকে সাড়ে:তিনটা! . 


পৰ্যস্ত মহাক্রণে তার ঘুরে কেউ ঢুকতে 
পারেন না।. কারণ এ সময় খাওয়া- 
দাওয়ার পর.তাঁর বিশ্রামের দরকার । 
পরিমলবাবুর খাওয়া-দাওয়া খুব 
সাধারণ। , পরিমলবাবু তার দপ্তরে 
কংগ্রেসী আমলের থেকে অনেক পরি- 
- : বর্তন ঘটিয়েছেন । কিন্ত পারেন নি 
ছুটি ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ পার্কদ এ্যাণ্ 
- গার্ডেন্সের শ্পেশীল অফিসার অনিল- 
বরণ গুহনিয়োগী এবং পশ্চিম পর্য- 
টন উন্নয়ন - কর্পোরেশনের সচিব, 
বি. এন. সেনকে অন্তত্র বদলী করতে । 


(কেন যে এই দুই অফিসারের সঙ্গে 


পরিমলবাবুর মধুর “সম্পর্ক তা কেউ 


জানেন না। অথচ এই ছুই অফিসার 
তদানীন্তন কংগ্রেসের ছুই মন্ত্রী শ্রীসীতা- 
রাম মাহাতো ও শ্রীতরুণকাস্তি ঘোষের 
হয়েকি না বেআইনী কার্জ করেন 
নি। এমন কি এদের. হাতে 


কয়েকশো সি পি এম কর্মী যৎপরো-. . 
নাস্তি হয়রাণ হয়েছেন। এরা কি 


করে রাতারাতি মার্কসবাদী মন্ত্রীর মন 
কাড়লেন সেটা-বোরা] যাচ্ছে না.। 
তবে এরাও খুব চালাক |, পুরাতন 
সম্পর্ক এখনও বজায় রেখে যাচ্ছেন! 
আর পরিমলবাবুর নামে বানিয়ে 
বানিয়ে. বিভিন্ন জায়গায় নানারকম ' 


গল্প শোনাচ্ছেন। জানিনা : পরিমল- - 


বাবুর কানে সেট! গেছে কিনা। 
প্রভাসবাবু ও পরিমলবাবু অস্থস্থতার 
কারণে মন্ত্রী হতে ন চাইলেও দল যা 
সিদ্ধান্ত নেবে তাই চূড়ান্ত হবে। , 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য মন্ত্রী হতে 
আর চাইছেন না? কারণ তিনি. 
চাবাগানে আর এস পির সংগঠনে 
মনোনিবেশ করতে চান। মন্ত্র 
হওয়ায় চা বাগানে আর এস পির 
সংগঠন মার খাচ্ছে। . তাই তিনি- 
এবার মন্ত্রী হতে চাইছেন লা। ফর- 


ওয়ার্ড ব্লক থেকে: ভক্তিভূষণ মগ্ুলকে 


এবারে মন্ত্রী করা হবে না। আর 
ভক্তিবাবুও মন্ত্রী হতে চাইছেন না। 
প্রথমতঃ -ভক্তিবাবু খুবই অসুস্থ।- 
দ্বিতীয়তঃ তিনি আর সমালোচনার 
সম্মুখীন না হয়ে তার দলীয় কাজে 
মনোনিবেশ করতে চান । | 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


'করবেন। 


আগামী বছরের, নির্বাচন বন্ধ 
করার অন্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা 
এ রাজ্যের চুড়ান্ত ভোটার লিস্ট (এ 
মাসের. শেষে প্রকাশ হওয়ার কথা) 
বাতিল করার চেষ্টা করছেন এ 

ষে করেই হোক কংগ্রেস নেতারা 


আগামী বছরে নির্ধারিত সময়ে ভোট 
_. বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর | 


। কংগ্রেস 
নেতার মোটামুটি এটাও সিদ্ধান্ত করে- 
ছেন যে, বামক্রণ্টকে ক্ষমতা থেকে না. 
হটিয়ে এরাজ্যে নির্বাচন করা হবে না। 

কিন্ত ইন্দিরা গান্ধী চান সমস্ত 
কিছুই করা হোক খুব কৌশলে এবং 
ধীরে ধীরে যাতে গোটা ব্যাপারটা 
ঘটে যাওয়ার পর এ রাজ্যের সাধারণ 
মাঙ্্য মনে না 'করে যে, কেন্দ্র অন্তায়- 
ভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত 
করল। এবং -বামুফ্্ট৪ এ ঘটনায় 
যাতে একটা বড় ধরণের রাঁজনৈতিক 
ইস্থ্য তৈরী না করতে পারে। | 

আগামী বছরে নির্বাচন বন্ধ করার 


জন্য ইন্দির! কংগ্রেস “নেতারা ভোটার 


লিস্টকে অন্ততম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ' 


করতে চাইছেন.। কারণ যি আগামী 
৩১শে ডিসেম্বর পূর্ব ঘোষণামত চূড়ান্ত 
ভোটার লিষ্ট প্রকাশ করা বদ্ধ“করা 
যায় এবং নতুন করে ভোটার লিস্ট 
তৈরী করার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমি- 
শনকে দিয়ে আবার নতুন সিদ্ধান্ত 
নেওয়ানো যায় ত'ব কোনমতেই আর 


মার্চ অর্থবা জুনে 'নর্বাচন করা৷ সম্ভব. 


চট: জুন মাসে বামক্রণ্টের 
ক্ষমতার মেয়া? ফুরিয়ে ষাচ্ছে। সুতরাং 
নির্বাচন 'না হলে বামফ্রন্টকে 
তদ্বারকী সরকার হিসাবে. আগামী 
নির্বাচন পর্যন্ত রাখতে হবে অথবা! 
রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হবে| 
হুতরাং এ অবস্থায় বামক্র্টকে তদারকী 


সরকার হিসাবে না রেখে কেন্দ্র 


পশ্চিমবঙ্গে - রাষ্ট্রপতি শাসন জারী 
করবেন। - 

বেশ.কিছু অভিযোগ নিয়ে রাজ্য 
কংগ্রেসের নেতার! মুখ্য নির্বাচন কমি- 
শনারকে পাঠিয়েছেন। নির্তরষোগ্য 
. সুত্রে জান] গেছে নির্বাচন কমিশন 
থেকে অফিসাররা এসে এরাজ্যে দুয়েক 
দিনের মধ্যেই অভিষোগগ্ুলি তথস্ত 
তারপর মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনার তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। 

কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে ক্রছেন 
- যদিও  চূড়াস্ত ভোটার লিস্ট 
প্রকাশ কর! হয়েও যায় তবে তার 
পরও ভোটার লিস্ট নিয়ে শুরু হবে 
হৈ চৈ এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 


দিক থেকে - চাপ দিয়ে নতুন করে 


আবার ভোটার লিস্ট তৈরী করার 
ঘোষ্ণার ব্যবস্থা করা যাবে। 





নয়াদিললীর শিল্পযেলা় 
ই- -কং দলীয় প্রচার 


নয়াদিল্লী থেকে প্রত্যাগত নলিনী পাল 


ভারত সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের সমস্বয়ে বর্তমানে - নয়াদিল্লিতে 
ষে আন্তর্জাতিক শিল্প মেল! এবং 
প্রদর্শনী হচ্ছে, সৈখানে ই-কংগ্রেস 
কৌশলে তার দলীয় নির্বাচনী এবং. 
রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। 
সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত ওই শিল্প 
মেলা এবং প্রদর্শনীতে ই-কংগ্রেসের 
দলীয় প্রচার ব্যবস্থা থাকায় সাধারণ 
দর্শক এবং বামপন্থী, মনোভাব . সম্পন্ন 
'নরনারীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
করছেন। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, 
শিল্প মেলার এম এম টি সি এবং এস 


টি সি প্যাভেলিয়ানের কাছে অপেক্ষা- ' 
কৃত একটু নির্জন স্থানের রাস্তার ধারে 


সিমেন্ট দিয়ে গড়ে ই-কংগ্রেসের নির্বা- 
চনী প্রতীক একটি হাতের পাঞ্জা! দাড় 
করিয়ে রাখা হয়েছে। শিল্প মেল! এবং 
প্রদর্শনীতে গিয়ে যে সব দর্শক এবং 


বামপন্থী মনোভাব সম্পন্ন নরনারীরণ' 


ই-কংগ্রেসের নির্বাচদী-প্রতীক পাঞ্জাটি 
দেখছেন তাঁদের একাংশ আবার ওটি 


- দেখে হাসি-ঠাট্টাও করছেন। পাধার 


ছুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি সিমেন্টের 
তৈরী লাড্ডও রাখা-আছে। 

এতে হাসির খোরাক আরো! বেশী 
হয়েছে। কারণ, দর্শকদের মধ্যে 
অনেকের বক্তব্য যে, ওই পান্ধায় রাখা 
লাড্ড, দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। 
যেহেতু দিদ্ধীর লাডড, যিনি খেয়েছেন, 
তিনি পস্ভিয়েছেন, আর যিনি খান নি. 
তিনি পত্তিয়েছেন কিনা তা অবশ্ঠ 
জানা ষায়নি। 

ই-কংগ্রেসের নির্বাচনী-প্রতীক ওই 
পাঞ্াটি যেখানে রাখা হয়েছে তার পাশ 
দিয়েই শিল্প মেলায় শিশুদের টয় রেলের 


লাইন পাঁতা হয়েছে । হরদম ওই | 


লাইনে অভিভাবকরা বাচ্চাদের নিবে 
ট্রেনে ভ্রমণ করছেন এবং প্রতীকটি 
দেখে হামছেন। অনেককে বলতে 
শুনেছি দেখলেও হাসি পায় ই-কং 
আবার পা দেখিয়ে “ভাট চায়। 





গ্ৰীক্ষায টোকাটুৰিতে ধর। গড়ে 
টং নেতা | ৪ এম শির গুহ বলে 
রাজাগাল কতক শাস্তি সবক 


বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে 
পরীক্ষার হলে টোকাটুকি কি রকম 


জীনেন। কিন্ত জানেন না ষে, টুকতে 


গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে, রেজিষ্ট্রার, 
উপাচার্ঘদের ঘার] শাস্তি. পেলেও 


আচার্য কাম রাজ্যপাল তার বিশেষ 


ক্ষমতাবলে ' একট . ছাত্রকে মাফ 
করলেন। 
ছাত্মটির নাম শৈদেষ্জকুমার আৰ, 


পিতা ডাক সাইটে এম, পি ধরম-' 
বীর, প্রাক্তন উত্তরপ্রদেশ ই কংগ্রেস 


কমিটির সভাপতি । এবছরের ৭ এপ্রিল 
এলাহাবাদের চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ 
ডিগ্রী কলেন্দের ছাত্র শৈলেন্দরকুমার 
“শিল্প ও শ্রমআইন? ' বিষয়ক পরীক্ষা 
দিচ্ছিজেন | পরীক্ষা! হলের ইনভিঞ্জি- 


লেটর চোতাস্হ ওকে ধরসেন। ওকে 


নিয়ে যাওয়! হল, এলাহাবাঘ বিশ্ববিস্া- 
লয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইউ, ইনসিং- 
এর কাঁছে। /ইনভিক্ষিলেটর ও 
'শৈলেন্্কুমারের বক্তব্য শুনে রেজিষ্রার- 
উপাচার্য বিবেচনা করে ওর পরীক্ষা 


পাতি aad 


শলকা ie 


* চলে, তাতো. পাঠকরা নিশ্চয়ই গিয়ে ধরা পড়েছে,সত্য, তেমনি সভ্য যে 
১ সে একজন ডাকদাইটে ই-কং এম, পি, 


ধ্রমবীরের পুত্র । বাবার সঙ্গে পরামর্শ 


করে শৈলেন্দ্রকুমার - আচার্ষ অর্থাৎ 


রাদ্যপালের কাছে এক দরখাস্ত 
করলো। 


EEE 
সি, পি, এন, সিং। বাবা ফোনে কথা 
বলে ম্যানেজ করলেন। গত ১% 


সেপ্টেম্বর আচার্য রায় দিলেন। কি 


রায়! শৈলেন্রকুমার খাত্তি পাবে না, . 


ওর পরীক্ষা বাতিল হবে না। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয় 'শিক্ষক 
সমিতি আচার্ষের এইরকম জঘন্ত মনো- 


ভাবের কড়া প্রতিবাদ করেছেন) . 


উত্তরপ্রদেশের অন্ত সব কলেজের 


ছাত্ররা বলছেন যে, ই-কং নেতার 


ধর্মপুত্রকে ঘদি রাজ্যপাল মাফ করেন 
তাহলে এরকম ঘটনায় শাস্তিপ্রাপ্ত 
অন্ততঃ দু হাজার ছাত্রকেও মাফ করতে 
হবে। . - 


পি 


৪ 


প্রধানমন্ত্রীর ন্যাকামি 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর স্তাকামী ক্রমশঃ লহের সীমা ছাড়িয়ে 
ঘাচ্ছে। সম্প্রতি মেলবোর্নে এক সাক্ষাৎকারে তিনি -বলেছেন, তাঁর পরে 
রাজীব ভারতের নেতৃত্ব নেবে এমন আকাজ্জী নাকি তার নেই। “পিতার 
পথ ধরে তিনি যেমন রাজনীতিতে এসেছেন, তেমনি রাজীবও তার উত্তরাধি- 
কারী হবে কিনী"-_এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন “ব্যক্তিগতভাবে ছেলেকে 
উত্তরাধিকারী করার তার কোন আকাজ্ষা নেই।” অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী 
আমাদের বোঝাতে চাইছেন, রাজীব যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের চাকরি ছেড়ে 
দিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতিতে এসেছেন, দলে এবং প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করছেন, 
বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং নেতাদের কুনিশ নিচ্ছেন, সাংবাদিক 
সম্মেলন করছেন, নান? ঘটনা সম্পর্কে মতামত দিচ্ছেন, এক কথায় ই-ক্‌ং 
রাজনীতিতে একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছেন এতে তার সায় নেই। অথচ 
আমরা জানি সঞ্চয় গাদ্ধীর মৃত্যুর আগে তে! বটেই, তার পরেও বেশ কিছুদিন 
রাজীব রাজনীতির ধারে কাছে ছিলেন না। সপ্রয়ের মৃত্যুর পর চাটুকার ও 
ইদ্দিরা-ভজনাকারীর] “রাঁজীবকে চাই” রব তোলেন অনেকেরই ধারণ! 
ইন্দিরার পরোক্ষ মতে ! কিন্তু তার পরবর্তী কয়েক মাস পর্বস্ত রাজীব ছিলেন 
দ্বিধাগ্রস্ত। এমন কি রাজীব ইতিমধ্যে বোয়িং চালানোর ট্রেনিং পর্যন্ত নিয়ে , 
এলেন। তাছাড়া তিনি বারবার বলেছেন, তিনি রাক্নীতিতে- আসতে চান 
না। বোঝা যায়, রাজীব তখনও মনস্থির করতে পারছেন না রাজনীতিতে 
আসবেন কিনা । পরবর্তী ঘটনা খুব ৫ক্রত্বেগে ঘটে গেল। তিনি চাকরী 
ছাড়লেন, সঞ্জয়ের মৃত্যুতে শূন্য লোকসভা আসন আমেখির উপনির্বাচনে প্রার্থী 
হলেন, জিতলেন এবং এখন তিনি সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কংগ্রেস দলে দ্বিতীয় 
ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। ভাবতে অঙ্থবিধা, হয় না যে, ইন্দিরা গান্ধীর 
অমুপস্থিতিতে তিনি দিল্লীর মসনদে বসার জন্ত তৈরী হচ্ছেন, যদি না ইতি- 
মধ্যে রাজনৈতিক আবর্তে সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে ষায়। 

এটা নিশ্চিত ষে, সপ্রম্ব জীবিত থাকলে রাজীবের রাজনীতিতে আসার 
প্রয়োজন হত নাঁ। এমার্জেন্সীর জারজ নেতা সঞ্জয় ইন্দিরার উত্তরাধিকার 
হবার জন্ত তৈরী হচ্ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে দূল ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে 
নিজের কজায় এনে ফেলেছিলেন । বর্তমানের ই-কং নেতা রাজীব গান্ধী 
সা ইন্দিরা গান্ধীরই ুষ্ি, তার ইচ্ছাহুসারেই রাজীবের ভাগ্যের চাক! ঘুরেছে। 
আর সেই তিনিই বলছেন, রাঁজীব ভারতের নেতৃত্ব নেবে এমন ইচ্ছা তার 
নেই। এই ভ্তাকামীর কী দরকার? সোজা কথা বললেই হয় যে, আমি 
চাইছি রাজীব আমার উত্তরাধিকারী হোক, যেমন আমি হয়েছি আমার পিতা 
জওহরলাল নেহেরুর। 


এ রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে কিছুই 
করা হয়নি__দৃষ্টিহীনদের অভিযোগ 





প্রতিবন্ধী বর্ষে চাকচোল পেটানো 
সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সরকার দৃষ্টিহীনদের 
্বার্থে কিছুই করেননি। উত্তরপাড়ার 


" লুই ব্রেইল স্কুলের মতো! বেসরকারী 


অন্ধ বিষ্ভালয়গুলে! সরকারী ';অবহেলার 
শিকার হয়েছে । ৯১৭১-৮০ সালে 
এই খাতে বরাদ্দ ষোল লাখ টাকা 
রাজ্যের পরিকল্পনার অভাবেই দিল্লীতে 
ফেরত গেছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক 
হেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি 
প্রদীপঙ্কর রায় একথাগুলি বলেন 7 
প্রীরায় আরে! বলেন, রাজ্য সর- 
কারের মাধ্যমে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
দৃষ্টিহীন ছাত্রদের অন্ত বৃত্তি পাওয়া 
যেত, ১৯৭৯ সাল থেকে তাঁও মিলছে 


না। সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী যে 


বলেছেন রাজ্যে দশটি অন্ধ বিদ্যালয় 


আছে, দীপঙ্করবাবু তাকে মিথ্যা বলে-. 


ছেন।. শরীরায়ের মতে বর্তমানে রাজ্যে 
মাত্র সাতটি সরকার স্বীকৃত অন্ধ 
বিদ্যালয় আছে । 
সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের 
সকল নেতাই. বলেন যে, সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যেই কলমের খোঁচায় যা 
করা যায় বর্তমান রাজ্য সরকার তা 
করছেন না। “অদ্ধদের সাদা লাঠি 
দেখলে গাড়ি থামবে’ এটা আস্ত" 
াঁতিকভাবে স্বীকৃত আইন । বিধান- 
সভায় একটা বিল আনতে এর জন্য 
কোন পয়সা লাগে ন!। 
তাদের তেরে! দফা 
দাবি নিয়ে এরপর রাজ্যপাল ও মুখ্য- 


মন্ত্রীর কাছে ভেপুটেশন দেবেন । এতে 
কাজ না ছলে কনভেনশন করে 


আন্দোলন গড়া হবে বলে নেতৃবুন্দ 


সাংবাদিকদেরকে জানান । 


আইনের (কন 
শ্ৰীপতি নন্দী 


মাননীয় বোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে 
মাননীয় হাজী মস্তান সসম্মানে মুক্তি 
পেলেন । উল্লেখ্য, ভারতীয় স্মাগলার 


সমাজে মন্তানজী যদিও এমন একট! 


কেউ কেটা ছিলেন না তথাপি সরকারী 
প্রচারগুণে কয়েক বছরে তিনি প্রায় 
স্মাগলার সম্রাটের তুল্যমূল্য হয়ে 
দাঁড়িয়েছেন। ওয়াকিফহাল মহলের 
মতে, উক্ত ‘অপাবেশন হাজী মন্তান” 
পরিকল্পনার ই্রাটেজি নিম্নরূপ :-_(এক) 
হাজী মস্তানকে নিয়ে গোটা ব্যাপারটা! 
দিও আইন-প্রশাদন বিষয়ক তবু 
প্রথম থেকে শেষ অবধি সমগ্র পরি, 
চালন-ব্যবস্থায় শাম্কদূলীয় ভূমিকাটি 
মুখ্য এবং[প্রশাসনের ভূমিকাটি গৌণ; 
(ছুই) মহারাষ্ট্রীয় শাসক কংগ্রেসের 
দলীয় অস্তহন্দের পটভূমিকায় এ পরি- 
কল্পনাটি রচিত হলেও তা সর্বভারতীয় 
রাজনীতির ও দলীয় অর্থনীতির পথ 
খুলে দেয় ঃ (তিন) একটি হাজী 
মন্তানকে আটক করলেই সেদিনকার 
কংগ্রেসী আত্মকলহে ভাট! পড়বে 
তেমন সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে 
অবশ্তই ছিল না, কিন্তু 'ইকনমিক 
অফেন্দ, জাতীয় অপরাধ দর্নের 
একটিও দৃষ্টান্ত না দেখিয়ে শ্রীমতী 
গান্ধীর ‘অসাধারণ সাফল্য”-কে যাতে 
জনমনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা 
যায়' সেকপ অন্ততঃ একটি উদাহরণ 
ভৃষটির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা 


| কংগ্রেসীরা অঙ্কভব কয়েছিলো; (চার) - 


হাজী.মস্তান একজন মাঝারী গোছের 
স্থাগলার অতএব মস্তানকে গ্রেপ্তারের 
ফলে দলীয় আথিক লাভ-অলাভের 
পরিমাণ এমন কিছু ধর্তব্য হয়ে ওঠে 
না, কিন্ত এমন একটি “দাঁফল্যের 
নিদর্শন'কে সরকারী প্রচারগুণে যদি 
লক্ষ লক্ষ ‘সাফল্যের’ তুল্যমূল্য করে 
দেখানো যায় তখন জেলের বাইরেকার 
লক্ষ লক্ষ সন্ত্রস্ত হাজী মস্তান কংগ্রেস- 
মুখী মাধ্যাকৰ্ষণ. অনুভব করবে এবং 
নিজেরা তখনো! কারামুক্ত থাকায় 
কৃতজ্ঞচিত্তে দুহাতে কংগ্রেস ও 
কংগ্রেসীগণকে ' স্থব্ণপ্তিত করে 
তুলবে। 

অতএব অর্থনৈতিক অপরাধের 
সাঅসজ্জায় সঙ্জিত হাজী মন্তান 
‘রাজবন্দী’ হলো, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক 
“চোর চোর” খেলা চললে] । 


আহা, "ভার 


দর্পণ ॥ শুক্রবাঁ”, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


০ | আছে, এগ ৩০১ 





আরো বনি 


উত্তম খাট-শযা1, গরম ঠাগ্ডাজল, মায় 
রেডিও আর ম্যাগাঙ্গিন সহযোগে 
একেবারে একর,সিত ফ্ল্যাট জীবন’ 
ব্রিটিশ জমানায় নেহরুজীর মত রাঁজ- 
আতিথ্যে ঘরজামাই-জীবন | মামলা 
মামলা খেলাও চললে, কিন্তু ব্যাপারটা 
যেক্ষেত্রে মূলতঃ রাজনৈতিক, সেক্ষেত্রে 
সরকারী অভিষোগগ্ুলি সুম্পষ্টরূপে' 
অর্থনৈতিক অপরাধের বয়ানে উপ- 
স্থাপিত হতে যাবে কেন? অতএব, 
খেলাশেষে মন্তান্জী অভিযে!গমুক্ত 
হজেন-_ন্দাতীয় সরকারের “নিজকলে 
প্রস্তুত’ আইনের - কেরামতিতে এরূপ 
ভাগ্যবান ভাগ্যবতীরা ষ্ৰ্প খালাস 
পেয়ে. থাকেন.; সুদে-আমলে ফিরে 
পেলেন ক্রোক-হয়ে-যাওয়া ধন-দৌলত, 
বিষয়-সম্পত্তি মায় রাজনৈতিক প্রতি- 
পত্তিও। অপরপক্ষে দরিদ্র দেশবাসীর 
টাকাকড়ি লাখে লাখে উড়িয়ে দিয়ে 
রা্রশক্তি প্রমাণ করে দিলেন ষে, 


হাজী সন্তান নিঘবলঙ্ক ৷ 
আদর্শবান স্মাগলার ! স্বাগলার- 
কুলের  মুক্রিহর্য। কারাজ্জীবন 


কাটিয়ে অতঃপর হাইকোর্টের ফটক 
পেরিয়ে ভারতীয় ম্মাগলিং আন্দো- 
লনের মহান্‌ নেতা হাজী মস্তানজীর 
মুক্তিলাভের পর ঘদি ভারতীয় স্মাগলিং 
আন্দোলন আরে! দুর্বার হয়ে উঠে 


' থাকে তাহলে আর বিশ্বয়েরকি বা 


আছে? হাজজী-স্তানী “আদর্শের” 
তেজক্তিয্ুতা আজ বহর্যাপ্ত ) “বেয়ারার 
বগুন এক্ট”-এ' কি বেআইনী আস্তর্জা- 
তিক লেনদেনের ব্যবস্থা করে রাখা 
হয় নি? 
আমাদের চোখ শুকনো থাকবে 
বলা বাহুল্য, হাজী মন্তানের বিচার 
ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি 
সঙ্গতিপূর্ণ । হাজী মস্তান একটা 
ফেকুলুযস্তান নয়, রীতিমত ভারত- 
্বার্থবিরোধী ম্মাগলার । তবু, ভারতীয় 
স্মানব্যবস্থা তাকে কৌলির দিয়েছে, ' 
ভারতীস্ব বিচারব্যবস্থা তাকে অনস্ত 
অধিকার দিয়েছে; আবার ব্রিটিশ- 
বিরচিত (আজে! কার্যকরী ) আইন- 
বিধান বিত্তবানদের  বিত্বাধিকারকে 
সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে ব্রেখেছে-- শ্রমের 
অধিকারকে সে মর্যাদ্বা দেয় নি, জাতীয় 
দ্বার্কেও না। আরো বিচার্ষ, 
শীয় শাসনব্যবস্থা আইনের 


মারফৎ আইন-ছিত্র বরাবর গলিয়ে 
যাবার উপায়গুলি বর্তমান, যে ছিত্রপথ- 
গুলি দরিদ্র ভারতবাঁসীর ক্ষেত্রে 
নিতান্তই অর্থনৈতিক কারণে চির _ 
অর্গলবন্ধ। এ কারণেই যে দরিদ্র. 
গ্রামের মেয়ে নিজের শেষ সঙ্গটুকু 
বন্ধকী দিয়ে চাল কিনে পিঠে বয়ে গ্রাম . 
থেকে সহরে বিক্রী করতে আসে সে 
ম্মাগলার’ হয়, পুলিশ-হোমগার্ডের 
হাতেই তার বিচার হয়ে যায়__ 
সামাজিক অ-মর্যাদীর ‘অধিকার’ পেয়ে 
সে তো জন্মাবধি “কনডেম্ন্ডঃ। 
আইনের দৃষ্টিতে এহেন 'সমানাধি- 
কারের? চম্ৎকারিত্ব সর্বত্র সমানরূপে 
বিকশিত। হাজী মন্তান না হয় দলীয় 
শৃঙ্ঘলারক্ষা'র স্বার্থে কিছুকাল ফাটকে 
আটক ছিল, গুরুতর অপরাধে আসামী - 
হয়েও এসমস্ত বিত্তবানদের কিন্ত 
বিচারাধীন আটক থাকতে হয় ন1।... 
আদালত থেকে আগাম জামিন যার] 
উপভোগ করে থাকে তাদেরই দেশের 
নাগরিক সাধারণ মাহ্ষগ্ুলি সামান্ত 
‘এফ আই আর”এর কারণে এমন কি 
নিতান্তই সন্দেহের কারণে পুলিশের 
লক-আপে আটক থাকে কিংবা বছরের 
‘পর বছর ধোলাই, সহ ফাটক খাটে। 
এর অধিকাংশ স্থলে পুলিশই বিচার 
সম্পন্ন করে, থানা-ই সর্বোচ্চ বিচারা- 
লয় -হয়ে দাড়ায়; এদের যারা আদা- 
লতের বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে 
খালাস পান তাদের অধিকাংশই ইত্তি- 
পূর্বে পুলিশী ইচ্ছা-অনুযায়ী দীর্ঘকাল 
কারাষন্্রণা ভোগ করে ফেলেছেন। 
কৃষিপ্রধান দেশে স্ট্যাটাস কুয়ে! 
এন্টে একটা মারাত্মক: ব্যবস্থা - যা 
প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থায় সামান্ততম 
ভূমি সংস্কারের বিরুদ্ধে শত সহম্র ফণ। 
তুলে সামস্তবাদ্কে প্রহর! দিয়ে থাকে । 
সরকারী আইনে সারা ভারতে নাকি 
জমিদারী বিলোপ হয়েছে, জমির উধ্ব- 
সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে । তাহলে 
সরকারী আইনের কিংবা! আইনছিজের 
আহকুল্যে সারা ভারতে কোটি কোর 
একর -জমি কিভাবে জমিচোরদের 
ভোগে লাগে? কেনই বা এ পশ্চিম 
বঙ্গেও বছরের পর বছর ধরে আদালত 
ইনজাংশনের গ্যাড়াকলে লক্ষ লক্ষ 
একর জমি প্রাক্তন ভুম্বামীদের দুখে 
আটক পড়ে আছে? কে ন! জানে 
সরকারী আইনের সহায়তা নিয়ে 
জমির বেনামী হস্তান্তর ও সিলিং 
অমান্ত প্রক্রিয়া সার! দেশে কায়ে 
হয়ে বসেছে? কে না জানে 
আদালতী “স্ট্যাটাস কুয়ো - এণে 
আদেশে কিভাবে লক্ষ লক্ষ বর্গাদারে 
বর্গার অধিকার কার্যত; বাতিল হু 
থাকে? বলা বাহুল্য, ভারত 
আদানলতী দৃষ্টিতে সামাজিক ভরতে 


এমন কারাঁজীবন "স্বাধীন ভারতে ছিদ্দির অনেক বেশী বাস্তব, স্থতরাং অনুযায়ী অধিকারগত জাত-প1 
কার কবে হয়েছে । উত্তম খানাপিনা মহামান্ত মস্তানের ভাগ্যে আইন- 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


+ দপণ ৷ শুক্রবার,৯৯ই ডিসেম্বর, 


MN 


১৪৮১ 





বধ tmnt hanes পানী 


উভরপ্রছেশে জঙ্গলের রাজত্ব 


উত্তরপ্রদেশের 'দেওলী গ্রামে ঠাকুর 


সম্প্রদায়ের গুপ্ডাদের হাতে ২৪ জন 
হরিজনের নৃশংসভাবে খুন হবার ঘটনা 
এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কী 
" ভয়ঙ্কর পর্যায়ে গেছে তা আবার প্রমাণ 


করল । এই বছরের প্রথম নয় মাসে. 


উত্তরপ্রদেশের ৪২৮১ জন খুন হয়েছে। 
যে কোন বছরের তুলনায় এটা সর্বোচ্চ 
+ হত্যাকাণ্ডের ঘটন]! . এই নয় মাসে 
- এই রাজ্যে ৮১ জন পুলিশ খুন হয়েছে 
ডাকাতদের সঙ্গে মৌলাকাত. করতে 
= গিয়ে] এই সংখ্যাও পূর্বের সমস্ত 
-রেকর্ডকে ম্লান করে. দিয়েছে । 

গত আগষ্ট মাসে এটা জেলায় 
ছবিরাম ভাকাতের দল নয় জন 
পুলিশকে গুলী করে মারে। কয়েক- 
. মাস আগে পাচজন পুলিশকে গুলী 
করে মারা হয়। কিন্তু তা সত্বেও ছবি- 
রামের গায়ে আঁচড় লাগেনি । এটা, 
মাইনপুরি ও ফারাক্কাবাদের অঞ্চলের 
পুলিশ সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোতে 
সাহস করে না। যদ্দিও সর্বাধুনিক 
" অস্ত্র ও বেতার যন্ত্রে সঙ্জিত পি এ সির 
__ বিরাট বাহিনী এই অঞ্চলে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে । এমন কি .ভাকাতি- 
. রোধের জন্য এই প্রথম বি এস এফকেও 
লাগানো হয়েছে। 

তা সত্বেও এই অঞ্চলের সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর ডাকাত ছবিরাম বহাল তবিয়তে 


, রয়েছে । পোঠী, মহাবীর ও আমার - 


সিংয়ের দলও অক্ষত । বিরাট তোড়- 
“জোড় করেও বাহামি হত্যাকাণ্ডের 
নায়িকা ফুলন দেবীকে ধরা যায়নি। 
মুখ্যমন্ত্রী ও অন্তান্ত মন্ত্রীরা যদিও বার-. 
বার দুল দেবীর আসম গ্রেপ্তার সম্পর্কে 





ঘোষণা করেছেন। বাহে হত্যা- 
কাণ্ডের পর আই জি পি মহেন্দ্র সিংকে 
বিদায় দেওয়া হলেও ফুসন' আজ্জও 
অক্ষত এবং অধরা। 
উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে জীবনের 
কোন নিরাপত্তা নেই। 'ডাকাতির 
সংখ্য] এত বেড়ে গেছে-যে সন্ধ্যার পর 
প্যা সঞ্চার ট্রেনে ভ্রমণ করা নিরাপদ 
নয়। সম্প্রতি বারাণসীগামী একটি 
প্যাসেধার ট্রেনে ডাকাতরা যখন ঘাত্রী- 
দ্বের জিনিসপত্র লুঃন করছিল তাতে 
বাধা দিতে গিয়ে একজন দক্ষিণ 
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার খুন হন। মৃতের 
শ্বশুর এক আবেদনে - বারাণশীগামী 
দক্ষিণ ভারতীয় তীর্ঘধাত্রীদের সন্ধ্যার 
পর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভ্রমণ সম্পর্কে -সাব- 
ধান করে দিয়েছেন । এই রাজ্যে)আর 
কোনদিন এই ধরনের নিরাপত্তা-হীন- 
তার বোধ দেখা দেয়নি । - 
কিছুদিন আগে লক্ষৌ-দিল্লী মেলে 
ডাকাতি হয়। এই ট্রেনে ভ্রমণকারী 
.ছেজন- ই-কং এম পিও লুষ্টিত হন। 


যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যদিও এই - 


ট্রেনে জি আর পির একজন ইন্সপেক্টর 
এবং ২৪ক্রন কক্দটেবল ভ্রমণ করছিলেন । 
€ই নভেম্বর € জন যুবক লক্ষৌ-বোগ্ে 
এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীতে ডাকাতি 
করে। তারা কানপুরের একজন 
ব্যবসায়ীকে হত্যা করে তিনি তার 
মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়েছিলেন 
বলে। তার! ১২টা সুটকেস ও অন্মান্ত 
মুল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। 
ডাকাভর! যি এইসব গুরুত্বপূর্ণ এবং 
রক্ষী-পরিবৃত টেনে হানা দিতে সাহস, 


করে তাহলে প্যাসেপ্ার ট্রেনের অবস্থা 


_ৱিহাৰ সরকার বিছ্যও উৎপাদনে 


টাটাছের ডেকে 


বিহার রাজ্য সরকার বৃহৎ শিল্প 
সাআাজ্যের অধিপতি. টাটার্দের বিদ্যুৎ 
উত্পাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ত 
আহ্বান জানিয়েছেন; এ ব্যাপারে 
পথিকৃৎ উত্তরপ্রদেশের 
সরকার । 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


টাট! হাউসের অন্যতম অধিকর্তা এস. 


মূলগাওকার বলেছেন, তারা জামশেদ" 


__ পুরে ২** মেগাওয়াট উৎপাদনের উপ- 


যোগী একটি থামল পাওয়ার প্যাণ্ট 
স্থাপন করছেন। টাটারাই এই প্ল্যান্ট 
পরিচালনা এবং বিদ্যুৎ বিতরণ কর- 
বেন। মুলগাওকার আরে! বলেছেন, 
জগন্নাথ মিশ্র সরকারই তাদের কাছে 


ইং-কং 


আনছেন 


এ ব্যাপারে প্রস্তাব রেখেছেন। 
' জামশেদপুরে টিসকোর নিজন্ব 
ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন ইউনিট 


আছে, মেখান থেকে জামশেদপুর ‘ 


শহরে বিদুৎ সরবরাহ করা হয়। , 

_ কিছুদিন আগে টিসকো ঠিকাঘার- 
দের হাজার হাজার শ্রমিককে কম চ্যুত 
করে। তারের অপরাধ তারা চাকরীর 
নিয়মিতকরণ চেয়েছিল । উল্লেখযোগ্য 
যে, টিসকো। স্থায়ী চাকরীতে বেআইনী- 
ভাবে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ করে 
তাদের স্তাষ্য বেতন - এবং অন্যান্ত 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। এদের 


অনেকেই ক্যাপটিত পাওয়ার দ্যাণ্টে , 


নিযুক্ত । 


* সহজেই অমুযেয়" 


উত্তরপ্রদেশে অপরাধীরা এত 
বেপরোয়া কেন? সেখানে অভিযুক্ত 
হত্যাকারীদের মধ্যে ২৫ শতাংশেরও 


" শাস্তি হয় না। স্রচেয়ে বেশি অপরাধ 


যেখানে, সংঘটিত হয় সেই ফতেগড় 
জেলায় ৮৫ শতাংশ অপরাধীই ছাড়া 
পেয়ে যাঁয়। 

পুলিশ নির্ধিকার। রাজনৈতিক 
নেতার! অপরাধীদের সাহাষ্য করছেন । 
কয়েকমাস আগে কানপুরের- একজন 
বিধায়ক একজন অপরাধীকে দেশ থেকে 
পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। এম 


পি এবং ইন্দিরা এ আই সি সির যুগ : 


সম্পাদক আরিফ মৃহম্মদের বিরুদ্ধেও 


একই অভিযোগ । তিন .আলিগড়ের 


এক সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাকে পাকিস্তানে 
পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন । 


জেলায় মন্ত্রিসভার 
বৈভক বসাতে _ 
দেদার খরচ 1 


_ মিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রত্যেক জেলায় 


জেলায় মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছিলেন,সে 


কথা নিশ্চয়ই মনে আছে । মধ্য প্রদেশের 
বর্তমান ই-কংগ্রেস মৃখ্যমন্ত্রী অর্জন 
সিংও জেলায় মন্ত্রিসভায় বৈঠক করতে 
শুরু করেছেন ।_ ১৬-১৭ নভেম্বর রায়- 
পুরের কাছে জগদলপুরে এ বৈঠক 
বমেছিল। ৃ 

উপমুখ্যমন্ত্রী শেও ভাঙ্গ দোলাংকি 
মুখ্যমস্্কে বললেন যে, রাজ্যের 
কোষাগারের অবস্থা ভালো নয়। তাই 
খরচ কমাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তার 
মন্ত্রিসভার, সদস্তদ্বেরকে বললেন যে 
ভূপাল থেকে লাল্সারি বাসে রায়পুর 
যেতে। 

সাধারণের মতো বসে চড়ার জন্তু 
ওরা মন্ত্রী হয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দে- 


. শের তোয়াকা না করে ও'র] যে ধার 


নিজের সরকারী, গাড়িতে লাল আলে! 
জেলে, নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকায় 
চড়াদামের "পেট্রোল খরচ করে রাস্তার 
অভিমুখে ছুটলেন। .ওদিকে ' অর্ডার 
দেওয়া প্রাইভেট কোম্পানীর লাক্মারি 


বাসগুলো সারকিট হাউসে দাড়িয়ে ' 


থাকলো! । মুখ্যমন্ত্রী প্লেনে চেপে 
বাস্তারে গেলেন। এছাড়া, সব মন্ত্রীর 


সচিব-আমলারা এক একটা গাঁড়িতে, . 


আর .দেহরঙ্গীর] আর একটা! করে 
গাড়িতে ছুটলেন। শুধু সওয় ছটাকা! 
লিটারের তেল খরচ নয়, দুর্দিন 
সরকারী কোষাগারের পয়সায় যা 
খাওয়া হল তা অনুমান করে নিন! 
অপরাধ আমাদের, ওদেরকে ভোট 
দিয়েছি। এ 


ee ॥ তিন ॥ 


নদ ণিদকিটন গ্ গা 


মার্কগ লিমিট ধবংমের 


এশিয়ার বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম 


'কাচ-শিল্প কারখানা হিন্দুস্থান পিল- 


কিংটন প্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড পরি- 
চালকমণ্ডলীর ছুর্নাতি, অব্যবস্থ| এবং 
অপরিণামদশিতার জন্ত আজ ধ্বংসের 


মুখে । আসানশোলের এই কারখানা 


টিতে গত ১৯ মাস ধরে লক-আউটের 
ফলে ১৬*০ শ্রমিক কর্মচারী অনাহারে 


অর্ধাহারে মুযুর্যু-। যেখানে ১৯৭৮, 


সালে *৮ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়েছিল 
সেখানে ১৯৫১ সালে ক্ষতির পরিমাণ 
দাড়ায় প্রায় দেড় কোটি টাকা 
কোম্পানীটির ভিনবছর থাপার গোষ্ঠীর 
পরিচালনাধীনে ১০ কোটি টাকা 
লোকমান হয়। এই তিন বছর থাপার 
গোষ্ঠীর কতিপয় ছুর্নীতিপরায়ণ কর্ম- 


» কৰ্তা এবং ২/১ জন পুরাতন অফি- 


সারের যোগসাজসে যেসব কারচুপি 
এবং চুরি হয় তা সরকারী পর্যবেক্ষক 
কর্তৃক সমধিত হয়েছে । হিসাব পরীক্ষণ 
করে দেখা গেছে থাপার . গোষ্ঠীর 


অব্যবস্থা এবং ছুনর্শতির জন্য হিন্দুস্থান' ' 


পিলকিংটন কোম্পানীর জন্য কেন! 
কাঁচামাল কাঠ " ইত্যাদি সাসানদোল 


‘কারখানায় না পাঠিয়ে থাপার গোষ্ঠীব 


অস্তভূ‘ক্ত জে দি গ্রাস কোম্পানীর 


. হরিদ্বার এবং পুনে ফ্যাক্টররীতে পাঠান 


হয়। ব্যবস্থাপনার অজুহাতে থাপার 
গোষ্ঠীর এক বৃহৎ কর্মচারীবর্গের বেতন- 
ভাতা এবং অন্ান্ত আহ্ষঙ্গিক খরচের 


নাম করে মোটা টাকা কোম্পানী 
থেকে সরানে! হয়। 


বহক্ষেত্রে মাল 
পাঠানে হয়েছে কিন্তু টাকাও জমা 
দেখানো হয় নি বা বিলও তৈরী হয় 
নি। তাছাড়া ভ্রযণ-খরচা, যানবাহন 
খরচা, কমিশন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে 
বে-আইনি এবং. অহেতুক বছ টাকা 
কোম্পানীর নামে খরচা 'দেখানো। হয় 
যার ফলে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ 
অন্ধকারে নিমজ্দিত হয়। ১৯৮০ 
লালের মে মাসের শ্রমিক অসস্ভোষের 
মিথ্যাভাষণে কারখানাটি বদ্ধ করে 


দেওয়া হয়। কিন্তু থাপার গোষ্ঠী শেষ . 
পর্যন্ত কোম্পানীর মালিকানা লাভে 
সরকারী অন্থমোদন নী-পেয়ে পশ্চা্প- 


সরণ করতে বাধ্য হয়। 

এরপর মঞ্চে আবির্ভাব গটে বোতল 
কারখানার ব্যবসায়ী -"প্রীহীরালাল 
সৌমানীর। এই অর্থলোভী এবং 
মিথ্যাভাষী ব্যক্তি মাত্র সাতলক্ষ 
টাকায় সত্তর লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে 
কোম্পানীর মালিকান! লাভ করে 
কারখানা খোলার কোন সিচ্ছাই 
প্রকাশ করেন ন1। তাঁর মতে আগামী 
ছু বছরের মধ্যে কারখানা খোল সম্ভব 


০ 


মুখে 


নয় কারণ প্রয়োজনীয় টাকার অভাব ? 


- শুধু ভাই নয় সোমানী কর্তৃপক্ষ গর্ত 


সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলকাতার হেড- 
অফিস এবং আসানসোল কারখানার 
এমারর্জেরন্দী কর্মচারীদের বেতন, 
অফিসের ইলেকট্রিক বিল, ভাড়া সব 
কিছু বন্ধ করে দিয়ে নতুন বিপর্যয়ের 
সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক- 
ভাবেই মনে হয় তবে তারা কেন 
কোম্পানি নিতে গেল । সরকার কেন 
সম্মতি দিলেন এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
কোন্‌ স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ . সরকারের 
কাছে হীরালাল সোমানীর নাম স্থপা- 
রিশ করলেন? শেয়ার ট্রান্সফারের 
আগে যখন চুক্তি হয়েছিল তখন কিন্ত 
টাকার অভাবে কারখান? খোলা যাকে 
না বলে কোন কথা ওঠেনি । সোমানী 
কর্তৃপক্ষ এখন বলছে কারখানার সীট 
গ্রাস ট্যাংক রি-মডিফিকেশন করতে 
দেড় থেকে দুবছর সময় লাগবে । কিন্তু 


বিশ্বের অন্যতম অংশীদার লগুনের পিল- 


কিংটন ত্রাদী্সে'র মতে এ ধরণের রি- 
মডিফিকেশন অস্থপযুক্র এবং ভবিষ্যতে 
ধ্বংসমূলক হতে পারে। তবু এই রি- 
মডিফিকেশনের টালবাহনা . করে 
সোযানী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে কারখানা! 
খোলার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে । 
বিগত 5৯ মাসে কারখানার ১৮ জন 
শ্রমিক অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় 
মারা গিয়েছেন বা আত্মহত্যা করতে 
বাধ্য হয়েছেন। সোমানীদের বর্তমান, 
টালবাহান| চলতে থাকলে এ ধরণের? 
অপমৃত্যু অদূর ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধি 


'পাবে বলেই শ্রমিক কর্মচারীদের 


আশঙ্কা । একমাত্র মরফারী অধি- 
গ্রহণে এই ভয়াবহ সঙ্কট থেকে ১৯০৯ 
কর্মচারীর জীবন রক্ষা হতে পারে। 
কারখানায় বর্তমানে ট্যাংক রিপে- 
সার করে উৎপাদন চালু করবার জন্য 
প্রয়োজ্রনীয় বিভিন্ন সামগ্রী এবং কাচা 


মালের শতকরা ৯৭ ভাগ মুত আছে। 


'সরকারী খদাসীন্য এবং মালিকগোচীর 

অযৌক্তিক খামধেয়ালীপনার অন্য এই 
কারখানার শ্রমিক কর্মচারী যাঁরা গত 
২৫ বছর ধরে কারাখানাটির উত্তরোত্তর 
উন্নতি সাধনে ব্রতী ছিলেন তারা সাঙ্গ 
পথে এসে' দাড়িয়েছেন। এক্সুপ একটি 
খবর আছে যে এই বৃহৎ কারখানাটি 
দীর্ঘদিন বদ্ধ থাকার জন্ত বাজারে 


- দোকানে যে শূন্যতা হুষ্টি হয়েছে তার 


ফলে অন্যান্য গ্লাস কোম্পানীগুলি 
তাদের উৎপাদিত গ্লাস প্রচলিত বাজার 
দর অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করতে 
সমর্থ হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে এই হুবিধ! 


শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় 


| চার । 





আই এম এফের খণ প্রসঙ্গে 


পশ্চাদপপরণের ভান 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


/ জনমতের চাপে ইন্দিরা সরকার 
ছুট! পিছু হঠছেন। আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা তহবিলের ৫২০ কোটি ডলার খণ 
প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যদি দেশের 
অভ্যন্তরে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন 
বাড়ে তাহলে হয়তো তৃতীয় কিস্তির 
খন অর্থাৎ ২৪০ কোটি ডলার খণ 
নেবার দরকারইহবে না। 
ডিসেম্বর শ্বয়ং প্রধানমন্ত্রী লোকসভা 


বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বলেছেন যে" 


ভারত . সরকার আস্তর্জাতিক মুন্র 
তহবিলের মঞ্জুবীকৃত খণ আদৌ গ্রহণ 
করতে না পারে। আরেকটু এগিয়ে 


তিনি বলেছেন জাতীয় স্বার্থ রিরোধী 


অপমানজনক শর্তে খন গ্রহণ করা হবে 
না। তবে এই খণের মঞ্জুরী কেবল 
ধণ পাবার একট পথ হিসেবেই মনে 
করাষায়। কার্ধতঃ খণ নেওয়া হবে 
কিনা তা প্রয়োজনের উপুর নিতুর 
করে। অর্থাৎ সংসদের বিগত অধি- 
বেশনে কেন্দ্রীয় সরকার খণগ্রহণ 
সম্পর্কে যতট! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং 


গত ২রা' 


ধণের শর্তাবলী নিয়ে ষেভাবে সংসদে 
কোন আলোচনা করারও বিবোধী 
ছিলেন প্রবল জনমতের চাপে ভারা 
এখন কিছুটা! নরম হয়েছেন । এখন 
বলছেন, দরকার না! পড়লে খণ নেব 
না, অপমানজনক শর্তে কিছুতেই খ্ণ 
নেওয়া হবে না। 

এবার “ব্দি'গুলি নিয়ে বিচার করা 
যাক। প্রয়োজন ন! হলে খণ নেব না 
বলার অর্থ কি? প্রয়োজন আছে কি 
না সেটা বিচার না করেই তাহলে কি 
আস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কঠোর 
শর্তে খু গ্রহণের আবেদন জানানে! 
হয়েছিল? আবার শর্তাবলী জাতীয় 
নীতি ও স্বার্থের বিরোধী কিনা সেটা 
বিচার না করেই কি অর্থমন্ত্রী আর, 
ভেঙ্কটরমণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহ- 
বিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ লার- 
সিয়েরকে ২৮শে সেপ্টেম্বরের থাতকের 


চিঠি পাঠিয়েছিলেন? সেই চিঠিতে . 
তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে লেখেন নি যে 


মিনিবাস নিয়ে দুর্নীতি 


কলকাতায় পরিবহন দধ্যরে এক- 
দল দালাল এবং ধান্দাবাজ লোক 
ছুনাঁতি চালিয়ে পরিবহন মন্ত্রীর সরল 
বিশ্বাসের স্ঘোগ নিচ্ছে। যাদের 
মিনিবাস আছে তারাই বার বার*নামে 
' বেনামে নতুন মিনিবাস বাগাচ্ছে। 
যাদের অর্থ আছে, যারা ব্যাঙ্ক এবং 
অন্ত প্রতিষ্ঠানকে ঠকিয়েছে তারাও 
বেমালুম নতুন মিনিবাস পাচ্ছে। 
কলকাতায় নাগেরবাজার নাগরিক 
সমিতির বেশ কিছু প্রতিনিধি দপুপকে 
জানিয়েছেন দমদম নাগেরবাঙ্গার থেকে 
বিবা দী বাগ গামী বাসরুটের দৃশটি 
বাসের মধ্যে মাত্র ছয় খানি মিনি বাদ 
চলছে। চারটি মিনি বান ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে মালিকরা বাড়ীতে ফেলে 
রেখেছে। মিনিবাস রাজার লা বার 
করার জন্তু কোনও' শাস্তির “ব্যবস্থা 
পরিবহন দপ্তরে নেই। 

যে সব যুবক ড্রাইভারী করতে 
পারেন, কনভাঁকটর হওয়ার অভিজ্ঞতা 
আছে এবং বাসের সঙ্গে ঘুবছেন, সেই 
সব যুবকদের জন্তু নতুন মিনিবাস 
শারমিট দেওয়া হচ্ছে না। অখ্িল- 


, কুমার পাত্র নামের ৩১৯/১, 


রোভ, কলকাতা-২৮এর একজন এক- 
ত্রিশ বছরের যুবক মহাকরণে ধর্ণ! 
দিচ্ছেন একটি মিনি বাসের ' পারমিটের 
জন্ত। যুবকটি নিজে ড্রাইভার এবং 


পরিবহন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা আছে! 


শুধুমাত্র মুরুব্বী নেই বলে তিন বার 
দরখাস্ত দিয়ে একবারও ফল পেলেন 
না। মিনিবাসের লাইসেন্স শুধুমাত্র 
পার্টির লোক পায় এই অভিযোগ কর- 
লেন মহাকরণে পরিবহন দপ্তরে দাড়িয়ে 


বাগবাঙ্গারের অমল মাইতি। ইনিও 


ড্রাইভার । পরিবহন দপ্তরের বাস্ত- 
ঘুঘুদের চাহিদা মেটানো মনস্তব নয় এর 
পক্ষে । ধারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিনিবাস 


বসিয়ে রাখছেন তাদের সাজা কে 


দেবেন? কলকাতার প্রথম মিনিবাস 


* ছুই হাজার এক নম্বর বাসের খবর 


লালবাজার কি রাখেন? কোথায় 
সেই বাস?। একই লোকের নামে 
বেনামে সমবায় করে কো-অপারেটিভ 
বানিয়ে মিনিবাস বাগাচ্ছে যার! তাদের 
বেপরোয়া ব্যবহারে স্বয়ং পরিবহন 
দঘপ্তরও ভীত । 


ভারত সরকার আই, এম. এফের 
শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন এবং ইতি- 
মধ্যেই শত পূরণের কয়েকটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে ? 

প্রধানমন্ত্রী এখন বলছেন একট। 


“মোটা! খণ পাওয়ার আবেদনমাত্র করা 
হয়েছে, খণ নেওয়া হবে কিনা তা. 


আদৌ-ঠিক করা হয়নি! প্রয়োজন 


" হতে পারে ভেবেই খণের আবেদন করা 


হয়েছে। জাতীয় নীতি ও স্বার্থের 
বিরোধী কোন শর্ত মেনেই ঘণ নেওয়া 
হবে না। স্ৃতরাং প্রয়োজন এবং 
খণের শর্তগুলি আগে জানা দরকার । 
গয়োজ্রন মনে করেই অর্থমন্ত্রী ২৮শে 
সেপ্টেম্বরের আবেদনপত্র পাঠিয়ে 
ছিলেন ধরে নেওয়া যায় এবং এই পত্র 


পাঠানোর ঠিক আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- 


সভার বৈঠকে এটা অন্থমোদিত হয়ে- 
ছিল এটাও অজান] নয়। শর্তগুলি 
কি সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা 
ছিল না। ২৮শে সেপ্টেম্বরের চিঠি 
এর প্রামাণ্য দলিল।' স্থতরাং এখন 
প্রয়োজন ও শর্তের কথা তুলে আত্ম- 
রক্ষা করা সংসদকে এড়িয়ে যাবার 
সামিল বলেই ধারণা হতে পারে। 
অন্যদিক দিয়ে জনমতের প্রবল চাপে 
কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই খণের নাগ- 
পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে 
সারা দেশের পক্ষেই ম্দল। কারণ 
খানা, ব্ৰাজ্জিল, জ্যামাইকার মত ক্ষত 
ক্ষুদ্র দেশগুলি ঘদি শর্তগুলি স্বণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করতে পারে তাহলে ভার- 
তের মত বিপুল জনবল ও প্রারুতিক 


. সম্পদের দেশ কেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা 


তহবিলের বকলমে মাকিনী চাপের 
কাছে দাসখত লিখে দ্বিতে যাবে? 
দেশের বাজেট, আয়-ব্যয় বরাদ্দ, অর্থ- 


যশোর নৈতিক গরিকল্পন] রূপায়ণের নীতি 


কেন “বাইরের চাপের কাছে উম্মু 
করে দেবে? 

কিন্তু ইন্দিরা কংংগ্রশী সরকারের 
নীতি এরকমই। হঠাৎ তারা এই 
খণের কথা ভাবতে যান নি। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী দুনিয়া দীর্ঘদিন ধরে 
ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও 
রাষ্ায়ত্ত ক্ষেত্র প্রসারের বিরোধী! 
কখনো আভ্যন্তরীণ চাপ কখনো 
বাইরে থেকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক 
চাপ দিয়ে তারা ভারতের জাতীয় 
অর্থনীতি ও বাজারকে বৈদেশিক মূল- 
ধনের জন্যে উদ্ুক্ত করার শর্ত মেনে 
নিতে বাধ্য করেছে। এই প্রসঙ্গ 
একদা: ইন্দিরা সুরকারের পরিকল্পনা 
মন্ত্রী অশোক মেটার স্বণ্য উক্তি 'বোধ 
হয় অনেকেই ভুলে যান নি। তিনি 
বলেছিলেন বৈদেশিক বিনিয়োগের 
কাছে ভারতের গর্ভ উম্মুক্ত করে দিতে 
হবে, সেই সহবাসে জম্মাবে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের নবজীতক ফসল। এই 
ন্যক্কারজনক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় এক- 
চেটিয়া ও বৃহৎ প,জিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গী । 


bY 


দর্পণ । শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


হি অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে তারা 
কেবল মুনাফা - হার বুদ্ধির কথাই 
বোঝে । তাই বিদেশী মূলধনের সহ- 
যোগিতায় তার] ভারতের ক্রয়শক্তিকে 
যুক্তভাবে শোষন করতে চায়। আমল 
তাগিদ এ্রধানে। তাই ভারতীয় 
শিল্প ও বণিক-সমিতির সভাপতি লাঁল- 
ভাই, বহজ্জাতিক ইণ্ডিয়া অক্সিজেন, 


"ক্লোরাইড ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরে- 


করা, পবন কানোড়িয়ার মত জুট 
ব্যারণ সবাই একবাক্যে আস্তর্জাতিক 
মুত্র তহবিলের এই খণ শর্তগুলির 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

কিন্ত'ভারতীয় জনমত দুর্বল নয়। 
জনমতের কাছে অবনত হওয়া লঙ্জারও 


কথা নয়। কিন্ত অর্থ কৈ 
যে সুরে খণের বিরোধী পক্ষকে 
বিশেষ করে পশ্চিমবদ্দেব রাজ্য সরকার 
ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডাঃ অশোক 
মিত্রকে আক্রমণ করেছেন, সেটা ধরা- 
পড়া তক্করের আচরণই প্রকাশ করেছে। 


: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও তার অর্থ- 


মন্ত্রী জাতীয় নীতি ও স্বার্থবিরোধী খন 
গ্রহণের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়ে 
ভারতের জনগণের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে মাত্রা- 
জের “হিন্দু, পত্রিকা ও তার ওয়াশিং 


. টনস্থ সংবাদদাতা] এ. রামেরও ভূয়সী 


প্রশংসা করতে হবে। ভারতের জন- 
শেষাংশ *ম্‌ পৃষ্ঠায় 


পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


সম্প্রতি ভারতবর্ষে ষে সমস্ত নন- 
ব্যাংকিং ইনভেষ্টমেন্ট কোং আছে 


তাদের মধ্যে গিয়ারলেশ জেনারেল 


ফাইন্তান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী 
লিঃ অন্ততম। এই কোম্পানী জন- 
সাধারণকে ুর্ঘটনা্জনিত মৃত্যুবীমার 
(সর্বোচ্চ ২৫" ** টাকা) স্থযোগ 
স্থবিধা দিয়ে সার্টিফিকেট বিক্রী করে 
থাকে__তাদের এজেন্ট ও ফিল্ড অফি- 
সারদের মাধ্যমে ৷ এজেন্ট, ফিল্ড অফি- 
সারগণ কোম্পানীর নিজন্ব কর্মচারী 


নন, এর! একমাত্র কমিশন ভিত্তিক. 


কাজ করে থাকেন, অর্থাৎ নো ওয়ার্ক, 
নো পে। যর্নি কোন মাসে কোন 
এজেণ্ট ফিল্ড অফিসার জনসাধারণের 
গৃহীত অর্থ কোম্পানীর ঘরে জমা দিতে 
না পারেন, সে মাসে তীদ্দের- কোন 
কমিশন দেওয়! হয় না। 

কিন্ত এর! নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট 
টাকার কোটা জম! দিতে পারলে 
প্রমেশিনের সুযোগ আসে এবং এই 
ভাবে একজন এজেপ্ট ঘি প্রতি বছর 
তাঁর নির্দিষ্ট কোটা মাফিক টাকা 
কোম্পানীর ঘরে জম! করতে পারেন, 
তবেই সুদীর্ঘ ছয় বছর প্রচুর পরিশ্রম 
ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ইনসপেক্টর 
পদে উন্নীত হতে পারেন। 

কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হল, ফিল্ড 
ফোর্দ তার অধীনস্থ সংস্থা থেকে টাকা 
তুলে কোম্পানীর ঘরে জয়া দেবে এবং 
এ জমারুত অর্থের একটা ার্সেন্টেজ 
ফিল্ড ফোর্স পাবেন। এই চুক্তিটি 
অলজ্যনীয় । 

কিন্ত সম্প্রতি একটি চমকৃপ্রদ 
ঘটনার সংবাদ জান! যায হে, কোম্পানী 
এইকপ চুক্তিভঙ্গের এমুন একটা নজীর 
্থষ্টি করেছে” যেটা! শুধু অকল্পনীয় নয়, . 
ব্যভিচারের দৃষ্টাস্তও! প্রীমতী অমিতা 
দত্ত (মেসিন কোড ২২৯৪) সুদীর্ঘ 
ছয় বছর পরিশ্রমের ফলে যে ইউনিট 
গড়তে পেরেছিলেন, তা তার কাছ 
থেকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়ে তার 
দীর্ঘ ছয় বছরের পরিশ্রম অর্থনাশ এবং 


' সর্বোপরি 'পিয়ারলেশেঁর ্বপ্রকে ভেজে 


টুকরে! টুকরো করে দেওয়! হয়েছে 
এবং তার ন্তাধ্য প্রাপ্য টাকা থেকে 
তাকে বঞ্চিত করা! হয়েছে বিগত 
১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে।' 
শুধু তাই নয়, তার আরও যে সমন্ত 
ডাইরেক্ট ইউনিট আছে, .যার জন্য 
তিনি প্রতি মানে ইউনিট পরিচর্যা 
বাবদ খরচপত্তর করছেন, তাঁদের বাবদ 
যে জমাকৃত, অর্থের কমিশন দেওয়। 
উচিত, তারও পাৎনাগণ্ডা বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে । ঘটনার বিবরণে . 
আরও প্রকাশ, কোম্পানী সর্বতো- 
ভাবে প্রীমতী দত্তের আর্থিক গতি রুদ্ধ 

করে তাকে বাধ্য করানর চেষ্টা চলছে - 
কোম্পানীর পছন্দমত একটা চুক্তি - 
সম্পাদন করতে যেটা শ্রীমতী দত্তের 

স্বার্থের পরিপন্থী বলে চুক্তিতে সই 

করতে না পারায় তিনি কোম্পানীর 


= আরও কোপানলে পড়েছেন ।, 


অতি অল্প সময়ে কোম্পানীর এত 
নামি ডাক পরিচিতি ও বিস্তৃতিলাভু 
ঘটেছে তার মূলে কিন্ত এই ফিল্ড 
কোর্স । তাদের কষ্টম্‌হিষ্ণুতা, অর্থনাশ 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই কোম্পানীকে 
আঙ্গ এতদুরে পৌঁছে দিয়েছে? 
কোম্পানী আজ্জ উন্নতির উচ্চ শিখরে 
উঠে ফিল্ড ফোনকে বঞ্চিত করে ব্শৌ 
মুনাফা লাভের আশা করছে। আসান- 
সোল ভূরাণ্ড হলে সিনিয়র ইনসপেক্টর- 
দেরন এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
কোম্পানীর এই অন্যায় আচরণের ' 
প্রতিবাদন্বরূপ ঘে স্মারকলিপি পেশ 
করা হয়েছে, সেটাও কোম্পানী কোন 

গুরুত্ব 'ন! দেওয়ায় তাঁদের মনে যে 
ক্ষোতের সঞ্চার হয়েছে এবং সকলে ফে 


সন্্স্ত হয়ে পড়েছেন, তারও আশু 
নিরসন হওয়া প্রয়োজন | 


তিনটি সম্তানের জননী শ্রীমতী দত্ত 
আজ বৃতুষ্ষু ছেলেমেয়েদের অন্ন যোগা- 
তে অপারগ কোম্পানীর স্থবিচারের 
আশায় দিন গুনছেন। মাননীয় 
কেন্দ্রীয় অথমন্ত্রী শ্রমমন্ত্রী কি হস্তক্ষেপ 


করে শ্রমতী দতের প্রতি সুবিচার করে 
দ্বিতে পারেন না? 


দপণ | শুক্রবার ১১ই ডিদেম্বর, ১৯৮১ 


রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


আঠারো শতকের মাঝামাঝির পর 
থেকে একদল ধনী বানিয়ার ষড়যন্ত্রে 
এধেখকে (বাঙলা) যেমন বিদেশী 
ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, 
তেমনি উনিশ শতকের প্রথম থেকেই 
একদল শিক্ষিত ধনী-জ্মিদার এদেশে 
বিদেশী ইংরেজদের আধিপত্যের ভিত্তি 
শক্ত করে তোলার ব্যাপারে আপ্রাণ 
প্রয়াম পেয়েছিলেন । বাঙলার স্বাধী - 
নতাকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবার 
সময় সেইসব বানিয়ারা যেমন 
ইংরেজপ্রেমে গদগদচিত্র হবার মাঝে 
স্বদেশের কথা. হ্বদেশীয়দের কথা 
ভাবেন নি, তেমনি এট্রেশে ইংরেজ 
শাসন-শোষণের ভিত দৃঢ়ীতূত করার 
প্রয়াসী স্বাক্ষর রাখার সময় এরাও 
একইরকম গদগদচিত্ত হবার মাঝে 
দেশীয় জন্বার্থের কথা ভাবেন নি। 
সেসময় সেইসব বানিয়ারা যেমন 
ইংরেজ কোম্পানীকে রীতিমতো টাকা! 
ধার দিয়ে এদেশে তাদের পা রাখার 
জমি তৈরীর কাজে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন, 
তেমনি উনিশ .শতকের" প্রথম দিকে 
শিক্ষিত ধনী জমিদারদের মধ্যেও 
অনেকে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের সুদে 
টাকা ধার দিয়ে মৃখ্যতঃ একই উদ্দে্ত 


সাধন করেছিলেন । মোটকথা আঠার - 


শতকের মাঝামাঝির পর থেকে এক- 


পল এদেশে ইংরেজদের প্রবেশাধিকারের' 


পথ প্রশস্ত করেছিল, আর উনিশ 


শতকের প্রথম থেকে আর একফ্লল, 


“সেই প্রবিষ্ট ইংরেজদের ,সিংহাসনকে 
স্থায়ী ভিত্তিতে দাড় করাবার প্রয়াস 
পেয়েছিল। প্রথমপক্ষীয়দের অন্ততম 
শ্রেষ্ট মুখপাত্র যদি হন জগৎশেঠ তবে 
শেষোক্তদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 
হলেন রাজা রামমোহন রামু! 

এ দুই ॥ 

, উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
কলকাতায় আসেন রামমোহন । 
শর্জাতন্ত্রে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করে 
পাসমোহন বিশাল ' জমিদারী, 
কনেন, যার তত্কালীন বাজারে 
দাহিক আয় ছিল্‌ ১*,০০* টাকা। 
মভাবতই ইংরেজদের সাথে তার 
নিষ্ঠতার - পর্যায় উল্লেখযোগ্যভাবে 


ঈ্লীত' হতে থাকে এ সময় থেকে। - 


“রেজ সিভিলিয়ানদের তিনি" সুদে 
গকা ধার দিয়ে কুলীদন্দীরীর ভূমিক! 
নবার . মধ্যে দিয়ে নিজের আর্থিক 
দ্বস্থাকে আরও স্ফীত করতে যন্ববান 
ন। ঘন' ঘন ভোজ উপলক্ষ্যে 
ংরেজদের সাথে মিলিত হওয়া, এ 
দশে “তাদের আধিপত্যের ভিতকে 


টীভূত করার সচিস্ত্য বিরামহীনতা! - 


ভূতির মধ্যে দিয়ে জগৎশেঠদের 


মিকার সংস্কৃত রূপ যেন অচ্ছেন্ত সম্পর্ক- 


যুক্ততার আনন্দ দিয়ে, হাজির হতে 
থাকে । ” 
|| তিন ॥ 

কলকাতায় রামমোহন যখন স্থায়ী- 
ভাবে বনবান করতে আসেন তখন 
কলকাতা শহর ছিল গোলাম কেনা 
বেচার অড়ত। . গ্রামের ভূমিহীন 
কৃষক ও তাদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা 
বাচার আশায় ভীড় জমাতো কল- 
কাতায়। আর ‘সেই সাথে স্ফীত 
হতো গোলাম' বাজার । আর এদের 
ভাগ্যে জুটত মর্মান্তিক 'বস্ত্রণা। ক্ষুধার 
যন্ত্রণা থেকে দাসত্বের যন্ত্রণা । গোলাম 
জীবনের যন্ত্রণা । অনেক্‌ সময় ক্রেতাদের 
দৃ্ট আকর্ষণের [জন্য গোলামদের 
প্রকান্তে খুঁটির সাথে শিকল দিয়ে 
বেঁধে রাখা হতো। এই গোলামদের 


কথা 'রামমোহনের অজানা থাকার, 
অথচ তিনি এ ব্যাপারে 


কথা নয়। 
একবারও একটা কথা পর্যস্ত বলেন 
নি।" সে সময় ধনী বাঙালীরা ইংরেজ 
প্রভুদ্রের সন্তষ্ট করার জন্য ও তাদের 
নেকনজর, কাড়ার জন্য এইসব গোলাম 
কিনে তাদের উপহার দ্িতেন। আর 
আমরা আগেই বলেছি এইনব ধনী 
বাঙালীদের “ মধ্যে অন্যতম ছিলেন 
রামমোহন রায়। স্বভাবতই এ 
ব্যাপারে রামমোহনের নিশপ থাকাটা 
খুব একটা অস্বাভাবিকত্বের কিনার] 


দিয়ে হাটে না। সতীদাহ প্রথা নিবা-. 


রণের জন্য রামমোহনের প্রয়াসের 
(যদিও রামমোহনই আবার এই প্রথা 


আইন করে নিষিদ্ধ করার বিরোধিতা ' 


করেছিলেন) অনন্বীকৃত বাস্তবতা 
থাকলেও, এহেন দাসপ্রথ। উচ্ছেদের 
কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি । ডঃ 


বিমানবিহারী মজুযদারের তাই সখের 


অভিযোগ : সতীদাহ নিবারণের জন্য 
কাউকে কাউকে পাওয়া গেলেও এই 
দবাসপ্রথ। নিবারণের জন্ত কাউকে 
পাওয়া যায় মি। ' আর স্পষ্টতই এ 


অভিযোগ বামমোহনের উদ্দেশ্বে । এই ' 


দ্লাসব্যবসা ইংরেজপ্রতুদ্রের সন্তষ্টি- 
সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল অন্ততঃ 
ধনী বাঙালীদের কাছে। ধনী বাঙালী 
জমিদ্বারম্নের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র 
হিসেবে রাময়োহন এসমস্ব মাঝে 
মাঝেই বাড়ীতে ইংরেজ বন্ধুদের (1) 
আমন্ত্রণ করে বিলামবহল ভোজ 
দিতেন। এ ধরণের বিলাসবহুল ভোন্দে 
খুব স্বাভাবিকভাবেই হুরাপানের 
আমরও ছিল। রামমোহন, স্বয়ং 
ম্থরাপানের পক্ষ সমর্থন করতেন 


| শুধু তাই নয়। এহেন আসরে নিজের 


বাড়ীতে সেকালের কুখ্যাতা বাঈজী 
নিকিন নাচের আয্বোজনও করতেন 
যথারীতি । - এর সাক্ষ্য স্বয়ং ফ্যানী 


‘Singing -. 


পার্কস। রামমোহনের বাড়ীতে নিকি 
বাঈস্ীকে দেখে তিনি নিকিকে বলে- 
ছিলেন ‘The Catalani of the 
7৪১৮1 সে সময় কোলকাতার 
প্লোভাবাজার চোরবাগান থেকে শুড়ি 
মানিকতল! পর্যন্ত সমস্ত ধনীদের বাড়ী 
যে সা বাইঈজীরা নেচে ব্রেড়াতেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বয়ং 
নিকি বাঈজী ও বেগমজান, হিঙ্ছুল, 
নাহিজ্জান, হুপনজান, জিন্নাং, ফৈয়দ 
বন্ধ প্রমুখ । ১৬।১১৮১৯ তারিখের 
‘সমাচার দুর্প-এ লেখা হয় ‘শহর 
কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান 
নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক 
ছিল তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য 
দেখিয়া অত্যত্ত সম্ভষ্ট হইয়া£ুএক হাজার. 
টাকা মাসে (তত্কালীন বাজারে ) 
বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়া- 
ছেন।” এই “ভাগ্যবান, লোকটির 
নামোল্লেখ. ন! করলেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি- 
টিকে চিনে নিতে বোধহয় খুব একটা 
কষ্ট হয় না। কেননা এই ঘটনার 
বছর তিনেক আগে ১৮১৬ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের Missionary 
Register পত্রিকায় রামমোহন 


* সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য ছিল ‘- “তাহার স্থবিস্তৃত 
ভৃসম্পত্তি$.- প্রতিপত্তি অনেক) 
তিনি চতুর, সতর্ক, কার্যতৎপর এবং 
উচ্চাকাঙ্ষী 1, এবং এর নাথে 
ইংরেজদের অকৃত্রিম বন্ধুতার প্রসঙ্গ 
(ডি বাস্তবিক তাকে. 
‘ভাগ্যবান’ না বলে উপায় থাকেনা। 
আর এই মন্তব্যের সাত বছর ও 
পূর্বোক্ত সংবাদের চার 'বছর পর 


১৮২৩ সালের মে মাসে স্বয়ং ফ্যানী ' 


পার্কসের বিবরণ বোধহয় এক্ষেত্রে আরও 
ৰেশী ওকুত্বপুণ হয়ে ওঠে £ The other 
evening we went toa party 
given by Raja Rammohan 
Roy, a rich Bengallee Baboo ; 
the grounds, which are exten- 
sive, well illuminated, and 
excellent fireworks displayed, 
In various rooms of the house 
nach girls were dancing and 
the style. of singing 
was Curious; at times the 
tunes proceeded finely from 
their noses ; some of the airs. 
were 
women was Nickeéeé, the 
Catanali of the East.’ এখানে এই 


বিলাদবহল পার্টির সাথে সাথে যা 
সপ্রমাণ হাজির করছে, ত! হলো 


'নিকি ছাড়াও একই লাখে আরও 


pretty; one of the ০ 


অনেক বাঈগ্রীর,সক্রিয় সমাগম; হতো 
সেখানে (উল্লিখিত ইটালিক্স আমার-- 
অনচ)। 

' এ হেন ঘটনার পাশাপাশি আরও 
একটা ঘটনা বোধহয় উল্লেখ করা 
অন্তায় হবে না, ষে ঘটনা পূর্বোক্ত 
বাঈদী পোষা ও তাদের নৃত্যের ও 
স্বরাপাত্রের আসরের মৌল চরিত্রের 
কাছে জট দাবী নিয়ে 
হাজির হয় না। ***রামমোহনের 
মুসলমান-সাহ্চর্য সমন্ধে বহু , প্রমাণ 
আছে এবং তিনি আচার-ব্যবহারে 
অনেকটা মুসলমানের মত চলিতেন 
ইহাও অবিসম্বাদিত। ইহা ছাড়া 
তাহার মুসলমান প্রণয়িনীও ছিল, 
এরূপ উক্তি তাঁহার সমদময় হইতে 
চলিয়া আমিতেছে !" একথা গবেষক 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ মুসলমান 
সাহচর্য এবং প্রণয়িনীর ব্যাপারটা মুখ্য 
' বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হল (রাজারাম। 
রাজারামকে রামমোহন পালিত পুত্র 
- হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিজের অবৈধ 
প্রণয়ের, বিশেষতঃ মুসলমান প্রণয়িনীর, 
ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। এমন কি তীর স্তাবকরাঁও 
রামমোহনীয় বক্তব্যকে সগৌরবে প্রচার 
করে থাকেন । হিন্দু়তে তিনবার বিয়ে 
করার পাশাপাশি মুসলমান মহিলার 
সাথে গোপন প্রণয় এবং সেই সংসর্গে 
রাজারাম প্রসঙ্গে যে কলঙ্ক স্বাভাবিক 
ভাবেই ‘অনেক সম্ত্রম ও প্রতিপত্তির’ 
অধিকারী রামমোহনকে স্পর্শ করবে, 
তার থেকে অব্যাহতির উপায় হুল এই 
গ্রচার। ব্যাপারটা আরও শ্পষ্ট হয়ে 
ওঠে ষ্থন রামমোহনই বলেন “হিন্দু 
শাস্ধ অনুসারেও মুসলমানী সংসর্গ 
দূযণীয় নয়।, রামযোহনের এই উক্তি 
আলোচ্য ঘটনার প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎ- 
পর্ষময়। রাজারাম রামমোহনের 
পালিত পুত্র কিন! এ ব্যাপারে ব্রেভা- 
রেড কৃষ্কমোহন বন্ট্যোপাধ্যয় সন্দেহ 
প্রকাশ করতেন। রামগোপাল সান্ন্যা- 
'লের বক্ব্য £ Was Rajaram a 
foster son of Raja? We have 
doubts on that point. The 
late Dr. Sambhu Chunder 
Mukherji...bcld a contrary 
০pinion.’ রাসমোহনের শিষ্য চন্- 
শেখর দেব ১৮৬৩ সালে রাখালদাধ 
হালদারকে বলেন ‘জনুরব,.এক সময় 
রাময়োহন রায়ের এক ্রণয়িনী ছিল, 
সাধারণের বিশ্বাস, -রাজারায় তাহারই 
গর্তজাত।, উমুনন্দন ঠাকুর ১৮২২ ও 
১৮২৩ সালে বহুবার রামমোহনের 
বি নীম লয়? 
এনেছিলেন । -_এক্ষেতে সাল হিসেবে 
১৮২২ ও ১৮২৩-এর উল্লেখ ও ফ্যানী 
পার্কের বাজী নাচের বসায় ঘটনার 
নৈকট্য রকষ্যণী য়. এরসাথে আরও 
হাজির করা যেতে পারে ডঃ রমেশচন্জ 

বক্তব্য যার প্রতিপান্য 
বিষয় হল ‘ভোগী পুরুষ? হ্বার সাথে 


|| পাঁচ ॥. 


সাথে রামমোহন কার্যত রক্ষিত 
পোষার; সমর্থক ছিলেন। - আর 


* তাহলে বোধহয় বলা যেতে পারে যে 


১০০০ টাকা মাসোহারা দিয়ে নিকিকে 
রক্ষিতা” হিসেবেই রাখা হয়েছিল। 
অন্ততঃ সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি £এই 
বক্তব্যকে দাড় করায়। 

১৮৩০ আলে ‘সমাচার চন্দিকায়: 


“ছ্বিজরামের খেদোক্তি’ নামক কবিতায় 
রাজারামকে স্পষ্ট ভাষায় ‘যবন প্রেয়মী* 
গরজাত সন্তান বলা হয়েছে, “বনী 


. প্রিয়সী গর্ভে স্বপুত্র জন্মিল । | রাজ! 


নাম দিম তার নিকটে রহিল | 
ইত্যাদি। ব্রজেজ্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তো খুব জোর দিয়েই বলেছেন 
'রাজারাম যে রামমোহনের মুসলমান- 
গ্রণয়িনীর গর্ভজাত সম্ভান, ' তাহা 
মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে |” 
রামমোহনের ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে. 
কিপোরীচাদ মিজ্রের-বুক্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য।-.তিনি রামমোহনের 
হঠাৎ আধিক প্রতিপত্তির ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণ করতেন । তিনি তো 
রামমোহনের ‘নৈতিক.চরিত্র’ সম্পর্কে 
সন্দেহের উর্ধে থাকতে পারেন নি। 


এছাড়া ডঃ হশীলকুমার গুপ্ত মহাশয়ও 


তো “উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব- 
জাগরণ, গ্রন্থে প্রসঙ্গঃ জানিয়েছেন ঘষে. 
রামমোহন ছিলেন ‘ভোগী পুরুষ এবং . 
আযারিষ্টোক্র্যাট__মত্যন্ত সৌখিন ও' 
বিলাসী লোক-_তিনি সুবৈশ্্যের মধ্যে 
কলিকাতায় থাকিতেন। এই সব 
বক্তব্য এতক্ষণের আলোচ্য বক্তব্যের 
ভিত্তিকেই শক্ত করে। 


| চার ॥ 
রামমোহনের এই বিলাসের স্রোতে 
গা-ভাসানো জীবনের উপভোগ্য দর্শক 
ছিলেন গণ্যমান্য ইংরেজ বন্ধুরা ()। 
এই বিলাসের স্রোতে গা ভাষাতে ' 
গিয়ে তিনি যেমন 'গে'লামদের কথা 
ভাবার অবসর পাননি, তেমন অবসর 


” 


“পেয়েছিলেন এদেশে ইংরেজদের, আধি- 


পত্যের ভিত্তি শক্ত জমিতে দাড় করা- 
বার সমস্ত' রকম প্রয়াঘ চালাতে । 
এদেশে কৃষকদের ওপর স্থায়ী দুর্দশ1- 
চাপানোর কর্ণওআলিসীয় ভূষি-ব্যব- 
স্থাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, 
এদেশে ব্রিটিশ কোলোনাইজেশান ও 
ফ্রি ট্রেডের পক্ষে সক্রিয় ওকালতি করে 
ইংরেজদের সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের 
্বাক্ষর রেখেছেন, কৃষক স্বার্থবিরোধী, 
নীলচাষকে সমর্থন জানিয়ে ব্রিটিশ 
প্রভুদ্দের মৃত দিয়েছেন, বাঁভলাদেশ্ে 
লবণ প্রস্তুত বন্ধ রেখে, লুগুন থেকে লবণ 
সানীর একচেটিয়া ব্যমার বন্দো- 
বস্ত করে ইংরেজর1 যে ৬০*০** ল্ব্দ 
কারিগরকে বেকার ও সর্বস্বান্ত করে- 
ছিল--এ কান্দে রামমোহন ছিলেন 
ইংরেজদের সহযোগী | রামযোহনের 
বৃক্তব্য ছিল “ভারতে এখনও অনেক 
শেষাংশ *মপৃ্টায় ৷ 


1 ছয় 





চীন ভ্রমণের জ্ঞভিজ্ঞতা 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
উইজো! পাইনের চীন : চন্দন! 
মত্মর। পরিবেশক £ নিউ বুক 


সেন্টার, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্ৰীট, 
কলি-৭১**৭৩। দাম পনের টাকা । 
চীনের স্বাস্থ্যদ্তর থেকে ১৯৭৮ 
সালে এখানকার চারজন অভিজ্ঞ 
আযাকুপারচার চিকিৎসককে আযাকুপাং- 
চার সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার জন্য চীনে 
আমন্ত্রণ কর! হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোট- 
' নিস শ্বতিরক্ষ! কমিটির সংগঠক কয়েক- 
জন চিকিৎসক ডাং বিজয় বহু ও তাঁর 
স্ত্রীর সঙ্গে ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে 
চীনে যান। তার! তিনমাস চীনের 
বিভিন্ন অঞ্চল ঘোরেন, আ্যাকুপাংচার 
সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। ফিরে এসে 
যা দেখলেন ত! স্বদ্েশবাসীকে জানা- 
নোর জন্য ডাঃ চন্দন! মিত্র ‘উইলো 
পাইনের চীন’ বইটি লিখেছেন। 


১৪ আগষ্ট . লেখিকারা পিকিং 


বিমানবন্দরে নামেন, যে হোটেলে 
ওদেরকে রাখা হয়, তাঁর সামনের 
রাস্তা ১৮০ ফুট চওড়া । কলকাতার 
গ্রাগু হোটেলের সামনের “রাস্তার 
তিনগুণ । 

শ্রীমতী মিত্র দেখেছেন, ভোরবেলা! 
হুর্ধ ওঠার আগে সর্বত্র সবাই ব্যায়াম 
করছে শরীরকে স্বস্থ ও কর্মক্ষম রাখার 


জন্য । পিকিং থেকে লেবিকারা 


সিচিম্বাছুয়ান গেলেন। ষ্টেশানে 
মান্যগণ্যরা তাদের অভ্যর্থন। 
জানাতে এলেন) সবার পরনেই 
গণমুজি- ফৌজ্জের "সবুজ ইউনিফর্ম । 
গুরুত্বপূর্ণ লোক, সব,. কিন্তু কারে! 
পদমর্যাদা বোঝা চীনে প্রায় অসম্ভব । 

. চীনে গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখন 
সবাই পড়াশুনো করে। তবে গড় 
শিক্ষার মনে কিছুটা কম। কারণ খুব 
বয়স্কদের, মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিনের 
অভ্যাসের জন্ত আর পড়তেই পারে 
না। ফলে প্রায় নিরক্ষরও আছে 
কয়েকজ্ঞন,। গ্রামের মেয়েরা, সব 
খরণের' কাজেই, অংশ নেন। .লেখা- 
পড়াও শেখে।_. গ্রসবকালে' আগে ও 


" শুতে হয়েছে |, 


পা 


পরে মিলিয়ে :তার1 মোট ছু মাস ছুটি 


পায়, (পৃ-৪৬) 
চীনের কমিউন সদস্রদের প্রধান 
পেশা এখনও চাষ । ওয়ার্ক পয়েন্টের 


ভিত্তিতে কমিউন সদশ্তরা বাৎসরিক 
এককালীন অর্থ আর শস্তু পান। কোন 
কোন পরিবারে শস্য উদ্বৃত্ত হলে 
কমিউনের -কাছে বিক্রী করে দিতে 
পারে । প্রতিটি পরিবারের ভাগে অল্প কিছ 
ব্যক্তিগত জমি থাকে । ভার পরিমাণ 
হল মাথাপিছু *.০৮ মু (১মু= একর) 
এই জমিতে ফেয়ার ইচ্ছেমত সন্জী 
ফলায় বা হাসমূরগী শূর পোষে'। 


উনের আয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম ! 


কারখানায় প্রতি শ্রমিককে দৈনিক . 


৮ ঘণ্টা কাজ [করতে হয়। সপ্তাহে 
একদিন পূর্ণ বিশ্রাম । শ্রমিকদের ন্যন- 
তম মাইনে ৩৮ ইউয়ান আর সর্বোচ্চ 
মাইনে ৯০ ইউয়ান। সাধারণতঃ 
কারখানার বয়স্ক, আর দক্ষ শ্রমিকদের 
মাইনেই সব্‌ থেকে বেশী । শ্রমিকের 
দক্ষত! আর শ্রমের প্রতি বিচার করে 
মোট ৮টি ধাপে মাইনে বদি পায়। 

২৯) 1 | 
হাঁ, চীন এখনও উন্নতকামী 
দেশ, উন্নত নয়। লেখিকার! সিয়ান 
পরিদর্শনকালে তা বুঝেছেন । ‘সিয়ানে ' 
সেদিন প্রচণ্ড গরম । চীনের তিনটে 
শহরকে ' নাকি উন্নন বলা হয়_ 
নানকিং, চুংকিং, আর উছান। আমার 
মনে হচ্ছিল সিয়ানকেও বলা! যায়। 
ষ্টেশন" থেকে বেরিয়ে আসার সময় 


দেখলাম অনেকে ফুটপাথে বিছানা - 


করে ঘুমোচ্ছে। - চীনের লোকসংখ্যা 
অঙ্থূপাঁতে এরনও ঘরের সমস্যা আছে 
বেশ'। তাছাড়া শিল্পের - ঘাটতি 
থারার জন্য চাহিদা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক 
পাঁখাও সরবরাহ করাযায় না। সেই 
জন্যই বোধহয় প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্ত অনেককে বাইরে 
(পৃঃ * ১-৫২) | 
3808: ডাক্তার, টান 





ররর নি 


১। পুর্ব্ব ভারতের ফসল / 
২! এঁচ্ছিক কৃষিবিজকান / .. 
৩। মৌলিক কৃবিবিজ্ঞান /- 


মতিলাল - 


vt -১৫,০৪, 


বলাইলাল জানা 
বলাইলাল জানা - 


১৩১০৪ 


১৪.০০ 


_৬-এ, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





ডাক্তারী বিস্তা শিখতে । স্বাভাবিক, 
কারণেই বর্তয়ান চীনের জনস্বাস্থ্য, 


- হাসপাতালের অবস্থার কথা তার 


বইয়ে আসবেই। 

চীনে শ্রমিকদের চিকিৎসার কোন 
খরচ লাগে না। কিন্তু তাদের পরি-' 
বারবর্গকে চিকিৎসার অর্ধেক খরচ 
দিতে হয়। পরে তারা কমিউনিটি 
সেণ্টারের পরিচালক দলের কাছে 
জানালে এই খরচের অর্থ ফেরত পেয়ে 
যান। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলও 
আছেন। তারা. কর্মরত শ্রমিকদের 


কাছে গিয়ে চিকিৎসা করেন। অনেক 


সময় শ্রমিকদের হাসপাতালে ভতি 
হতে হয়.ন1। হাদপাতালের অধীনে 
গৃহচিকিৎমক দ্বল আছেন, তীর! অসুস্থ 
শ্রমিকদের ঘরে গিয়ে চিকিৎসা করে 
আসেন, (পৃ-১১৫) 

"চীনে লেখিকারা দেখেছেন যে, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার 
সমষ্বয়ে চিকিৎসা হয়। গাছগাছড়ার 


শ্য যৌথ ভিত্তিতে পশুপালনও কমি “ওষুধের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় | 
অব থ তে. ও a 
i * ইউরোপীয় সার্জেন ডাঃ জেহুয়! হর্নএর 


‘Away with all Pest’ বইতেও 
পড়েছি আযালোপাধিক ও কবিরাজীর 
সংমিশ্রণে চীনে চিকিৎসা ও জন- 
শ্বান্থোর উন্নতির কথা। . 

১৯৫৮ সাল থেকে চীনে আতু- 
পাংচারেরও প্রচলন হয়েছে । 

চীনে পাইন আর উইলে হল 
খজুতা ও বিনয়ের প্রতীক । মহাচীনে 
প্রকৃতির ছুই দান, পাইন আর উইলো। 
ইয়েনানে বিপ্লবীর্দের মাও সে তুং বলে- 
ছিলেন, ‘নিজেদের চরিত্রকে উইলে! 


"আর পাইনের গণ দিয়ে গড়ে তুলুন ৷” 


- বইটির নামকরণ ভালোই লেগেছে। 
লেখিকা পেশায় একজন চিকিৎসক ও ' 
সমাজ সেবিকা । লেখার অভ্যাস না 
থাকলেও বইটি পরিবেশন" করেছেন 
চমৎকার । 'চারচক্কীদের” সম্পর্কে 


মাঝেমধ্যে নিজের মত না আনলেই কানা 


ভালো. করতেন । 


i ॥| শুক্রবার, ১১৪ ভিসেম্বর,১৯৮ 


সারি তে; ১ সমকালীন রাজনীঠি 


মিহির আচার্ 


একজন লি, আর, পি এবং 
একটি নকশাল ভুত £ জয়ন্ত জোয়া- 
রদার। প্রকাশক £ প্রমী, ₹ ওয়েষ্ট রেপ, 
কলুকাতা-১৭। দাম নয় টাকা। 
রাজনীতি - সচেতনতা . ছাড়া 
একালে দায়বদ্ধ লেখক হওয়া সম্ভব নয়, 
এ. কথা! মনে . রেখেও, ফে-সম্তাটা 
আমাকে প্রায়ই পীড়িত করে সেটা 
হচ্ছে এই, আমাদের তরুণ লেখকের! 


প্রধানত রাজ্জনৈতিক কমা হিসেবেই 


লিখে চলেছেন, শিল্পকর্ষের যে নিজখ্ব 
একটি দাবি আছে ভা তারা পূরণ 
করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কথাটা পরিষ্কার 
করে বল! যাক। ঘটনাই গল্প হতে 
পারে না, যদি না ঘটনার পিছনের 
মনস্তাত্বিক ক্রিক্নাপ্রতিক্রিয়াগুলোকে 
পরিন্ফুট করা যায়। 

আমার . অন্সদ্িৎস্ স্বভাবের 
কারণেই হাল আমলের তরুণদের 
লেখার আমি মনোযোগী পাঠক, বিশেষ 
করে প্রগতি শিবিরের লেখকদের ৷ 
সর্বক্ষেত্রেই দেখি ঘটনা এমনভাবে 
প্রধান হয়ে ওঠে তার পিছনে মনস্তা- 
ত্বিক কার্যকারণগুলো আবশ্তিকভাবে 
উপস্থিত থাকে ন!। 


সম্প্রতি তরুণ গল্পকার জয়ন্ত 
জোয়ারদারের “একজন সি, আর, পি 


. এবং একটি নকশাল ভূত” গল্প গ্রন্থটি 


আমার হস্তগত হয়েছে। লেখক 


যথেষ্ট রাঙ্রনীতিসচেতন, সম্ভবত সত্তর . 


ঘশকের বিপ্লবী রাজনীতি দ্বারা প্রভা- 
বিত, বিষয়বস্ত নির্বাচনে এবং জঙ্গী 


গ্রকাশভদ্দিতে তিনি ষে ক্ষমতাবান তা 
অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তু প্রগতি 


লেখকদের রচনার . যে সীমাবদ্ধতা 
আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার 
থেকে তিনিও মুক্ত নন। এটি সর্ব- 
জনীন ব্যাধি। কাজেই এই লেখককে 


' আলাদাভাবে অভিযুক্ত করার অর্থ 
. নেই। এই গল্পগুলির সঙ্গে চরিত্রগত 


সাদৃশ্য যদি কোথাও থাকে তা ধান-' 
কানা'-র ননী ভৌমিকের । আমাদের 
বিবেচনায় প্রগতি গল্পের আদর্শ হওয়া 


প্রতিবাদের গণ্প $ ইত্রাজী অনুবাদ 


Protest;. An AntholoBy 
of Bengali Stroies of the 105. 
Edited by Partha Chatterjee, 
Publisher Achintya Gupta, 
Srijani, 85, Pataldanga Street, 
Cal-9. Price Rs: 10°00. 
সম্পাদক মনে করেছেন সত্তরের 


"দশকে বাঙালী ল্রেথকেরা যে প্রতি- 


বাদের গল্প লিখেছেন অবাঙালী 
ইংরেজি জানা দেশী বিদেশী পাঠক 
তার একটু পরিচয় লাভ করুন| এই মহৎ 


"উদ্দেশ্যেই এই সংকলনটি কর! হয়েছে । 


কিন্ত যেভাবে এলোপাথাড়ি- লেখকদের 


উপস্থিত করণ হয়েছে ভাতে সম্পাদকের 
এঁতিহাসিক দায়িত্ববোধের কোনো 
প্রমাণ মেলে না। শৈবাল মিত্র কিংবা 


. শঙ্কর বহর সঙ্গে অনায়াসে তিনি ' 


স্থনীল-শ্তামল-শীর্ষেন্দুকেও স্থান করে 


দিতে পারতেন । কারণ, খুঁজলে কী 
এরাও কিছু তথাকথিত নকশালী গল্প" 


লেখেননি 1? কথাটা হচ্ছে, অসংখ্য 
আদর্শবাদী মানবের আত্মত্যাগ একটা 
পবিত্র বন্ত, সে কথা মনে রেখে আরো 
একটু আস্তরিক ও বিশ্বস্ত হতে বাধ! 
কি? মি. আআ. 


— 


উচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর- 
কালের গল্পগুলি ৷ রাজনীতি সচেতনা- 
সত্বেও মানিকবাবু তীর শৈল্পিক কর্তব্য 
বিশ্বত হননি । মনস্তত্বেসমৃত্ধ' তার 
গল্পগুলি মানবিক' এবং জীবস্ত হয়ে 
উঠেছে। নেহাত ঘটনাসর্বন্থ ছকে 
পরিণত হয়নি। 

লেখকের যদি তর্ক করেন গল্পের 
প্রতিপান্য রাজনীতি হলে তার আবহও 
রাজনৈতিক হবে' তাহলেও আমার 
বিবেচনায় এই গ্রন্থে “নকশাল ভূত-”ই 
একমাত্র রাজনীতি নির্ভর গল্প । এখানে 


লেখক রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধানেরই- 


ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পটিকে যথাযথ 
গ্রহণ করতে সচেতন পাঠকের কোনো 


অসুবিধে হবে না। টি 
কিন্তু অন্তান্ত গন্পগুলিতে সামা 
জিক, লৌকিক অজ্ঞতা, সংস্কার, 


দারিদ্র্য, সতীত্বের প্রশ্নও এসেছে। 
সে সব ক্ষেত্রেও লেখক ব্যঙ্গ ও তির্যক 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে গল্পের অতিরিক্ত 


-জেখকসত্তাকেই অধিক প্রকট করে- 


ছেন। আমাদের ধারণা লেখক এসব, 
ক্ষেত্রে যহত আড়ালে থাকেন ততই 
চরিত্রগুলি স্রনশীলতার ওণে নিজস্ব 
ধ্যান ধারণায় জীবস্ত আদল পায়।, 
যেমন ধরা যাক মানিকবাবুর “মাসি- 
পিসি? কিংবা 'হারাপের নাতজামাই* 
গল্পে । এখানে লেখক হিসেবে মাঁনিক- 
বাবুর চরিত্রগুলির ওপর থ্বরদারি 
নেই, তারা নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে] 
পরিবেশকে চিনেছেন এবং ব্যবহার 
করেছেন। 

আমার ভালো লাগার দিক দিয়ে 
‘একটি বানানো! গপ্‌পো’ বিষয় ও 
প্রকাশভঙ্গিতে বলিষ্ঠ হয়ে -উঠেছে। 
‘দালাল’ গল্পটিও উৎরুষ্ট। 'অমৃভস্ত 
পুত্রা"্ন পাচু ও শাস্তির প্রেমলীলার 
সমস্তাটা ব্যক্তিগত হলেও শাস্তি যখন 
অচেতনভাবেও রাষ্ট্রের পাহারাদারের” 
বর্বরতার প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয় 
তখন থমকে দাড়াতে হয়। 'মধুরেণ, ' 
গল্পটি মামূলি। ‘উত্তরাধিকার’ গল্পে 
লেখকের প্রদর্শনীর ঝৌকটা লৌকিক 
কুমংস্কারকে টা মুখ্য করেছে মহা- 
জনদের শোষণ-অবিচারের বিষয়টা 
তেমন মনোযোগ আকর্ষণ 
পারেনি। 

জয়স্ত সামাজিক' এমন একটা 
সংকটজনক মুহূর্তে সাহিত্যজীবন শু 
করেছেন যখন তার পক্ষে আরে] স্ডর্ক, 
আরে! মনস্তাত্বিক চরিত্রায়ণের দিকে 
লক্ষ্য দিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে 
মানিকবাবুই তার আদর্শ হতে পারেন। 


করতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮১ 


বান্পন্তী সমবাদ্পত্রও বদের. পথে 


দেবাশিস ভট্টাচাষ। 


৩০শে নভেম্বর এবং ১ল! ডিসেম্বর ' 


শিশিরমঞ্চে অনুষ্টিত রাজ্য সরকারের 
জাতীয় সংবাদপত্রের দুশো বছর পৃত্তি 
উৎসবের অহ্ঠানে দুদিন ধরে কর্মরত 
সাংবাদিকরা তাঁদের অভিজতার-রুথা 


দীর্ঘক্ষণ ধরে বললেও বৃহৎ পু'জির, 


কাগজগুলো মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণই 
ছেপেছে। দ্বিতীয় দিন প্রথম অধি- 
বেশনে ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন, 

“সংবাদপত্রে কিছু নামী নেতা এই 
বললেন আর এ বললেন পড়ে বুঝি যে 
সেগুলো সামাজিক দ্বায়িত্ব পালন 
করছে নী আর যা নেতারা বলেন 
প্রগ্ুলো সবাই জানেন, নতুন কিছু 
নয়।» 

»সংবাদপত্রের মালিক বা সাংবা- 
দঈকরা কোন সভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
সিকে আমন্ত্রণ জানালে ক্রীবন্ধ বাধাধরা 
তকগুলো কথা বলেন। যেমন; 
‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। কাগজ 


মামাদের সমালোচনা করুক। কিন্ত, - 


মধ্যে খবর ছাপা হলে-তা সহ করবে! 
1 আত্মরাদ্য কোন অনুষ্ঠানে, লে 
পিলকিৎটন 

ন পৃষ্ঠার পর. 

কাল বজায় রাখার জন্য সোমানী- 
রর সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে গোপনে 
ক্রি হয়েছে এবং তাই এই কারাখানা 
খালার, জন্য অহেতুক টালবাহানা! 
রা হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রস্তাব 


দ সোমানী কর্তৃপক্ষ টাকার অভাবে . 


রখান! খুলতে ব্যর্থ হয় এবং সরকারী 
ধিগ্রহণ কোনক্ষেত্রেই সম্ভব না হয় 
হলে এ সব শেয়ার ' কর্মচারীদের 
ধ্য সমবায় ভিত্তিতে বন করে 
ওয়া হোক এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজন 


ধে শ্রমিক 'কমচারীরা প্রভিডেন্ট - 


গুর 'টাকা তুলেও কারখানা চালু 
ঘতে প্রস্তত আছেন। এ বিষয়ে 
দ্য এবং কেন্ত্রীয় সরকারের অবিলছ্বে, 
ক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা 
ঈক-কমচারীর! একাস্তভাবেই কামনা 
্ছে। - 


[মমোহন: - 
পৃষ্ঠাত « 


র ধরে ব্রিটিশ অ বিপ্রত্য দরকার |, 
ধা স্পষ্টতই তিনি ছিলেন মুমক্ 
ধতীয় মনচেতনার তীব্র বিরোধী । 
জেই রমেশচন্্র মজুমদারের বক্তব্যই 
বনে যথার্থ: “আজকে আমরা 
গাত্ববোধ বলতে যা বুঝি রামমোহন 
তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বা প্রচার 


ধছে-এমন কোন প্রমাণই পাওয়া! . 


চ্ছ না”. অথচ, অদ্ভুত লাগে এ 
£রামমোহনকে বলা হয় বাঙলার 
নশসের জনক । 


3 ॥ 


খেলাই হোক আর রি হোক 


দেশে ষে বিচ্ছিন্্তাবাদ চলছে তার 


বিরুদ্ধে এরকমভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 


মাধ্যমে এক রাজ্যের সঙ্গে আর এক - 
রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের 
মৈত্রী চাই”। আমি সভা শুরুর 
আগেই শ্রীবস্থর- ভাষণ মোটামুটি 
রিপোর্টিং করে দিতে পারি, আর যদি 
গার্ডেনরীচ থেকে জাহাজ 'ভাসানোর 
অনুষ্ঠান থাকে তাহলে তার সঙ্গে ষোগ 

হবে, শ্রীমতী বন্ত কর্তৃক নারকোল মালা 


ভেঙে জাহাজ জলে ভাসানো। 


বসুর তাষণে -প্রীজ্যোতি্ময় বস্থ বা 
শ্রীক্দী সেনের মতো তথ্য বিন্দুমাত্র 
থাকে না। অবশ্য অত পরিশ্রমের সঙ্গে 
অধ্যয়ন করার সময়ও নেই মুখ্যমনতীর, 
তা স্বীকার করি। 

কিন্ত কাগজগুলে৷ এ গতাহ্ছগতিক 
ভাষণ ছাপবেই। সেট! সিদ্ধার্থ রায় 
বা অশোক সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও । 


- কারণ সরকারী বিজ্ঞাপন |. প্রশ্রান্ত 


সরকারের মতো : দক্ষ সাংবাদিকের 


“পরিচালনাধীন বসুমতী পয়লা ডিসেম্বর 


মন্থর হযিবুল্লার ভাষণ ২৮ লাইন, 
বিবেকানন্দ মুখার্জীর ১৭ লাইন আর 


বক্তব্য রাখেন গৌরকিশোর ঘোষ, 


প্রশান্ত সরকার, ঘীবনলান ব্যানাজী, 


অর্থনীতি 


রথ পৃষ্ঠার পর 


তারা সবাই অনবদ্_দেশপ্রেমিক 
কর্তব্য পালন করেছেন। * 


ইন্দিরা. সরকার আপাততঃ &পিছু 
হঠার ভান করলেও, জনমতের অভি-। 


যান ষেন শিখিল না হয়। মনে হয় 
জনমতকে ভাওত!| দেওয়ার জন্যেও 


পিছু হঠার ভান কর! হতে পারে। " 


সামপ্রতিক উপনির্বাচনগুলিতে ইন্দিরা, 
কংগ্রেসের ভোট ও আদনসংখ্যা। হাদি 
ভারতের জনমত কোনদিকে যেতে 
চায় তার কিছুটা নিশানা মেলে! 
ইন্দিরা সরকারও সম্ভবতঃ এট! বুঝে- 
ছেন। তাই জনমতকে বিভ্রান্ত করে 
অসতর্ক করে তোলার কৌশল হিসেবে 
এই পশ্চাদপসরণের ভান কর] তাদের 
পক্ষে অস্বাভাবিক নয় । 

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তা- 
বলী ও ভারতের এই শর্তে থণ গ্রহণের 


আদৌ কোন প্রয়োজন. মাছে কিনা 


তা নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্ক অব্যাহত 
থাক। দেশপ্রেমিক সমস্ত ভারতীয়ের 
এই বিতর্কে আগ্রহী করণ প্রয়োজন । 
সরকার আসবে যাবে। [ব্যক্তি যত 
বড় পর্দাধিকারীই হোন, ভারতীয় জন- 
গণের সমষ্টি স্বার্থ তার চাইতেও বড়। 


“- অনিল বিশ্বাস” 


মতরে সজাগ ও প্রতিবাদমুখর হতে 


বলে ৬ জাইন। 
প্রশাস্তবাবু সেদিন খুব ভালো! বলে- 
ছেন, কিন্তু গতানুগতিক সাংবাদিকতার 
জন্য স্থান পেলেন না! - 

পরের দিনের “বহ্তুমতী’ ‘আনন্দ- 


- বাঞ্জারের’ মতোই প্রথম. পাতায় ছ 


- কলাম জুড়ে বোম্বাই টেস্টে ভারতের 
জয়ের কথা প্রচার ' করলো, তারপর 
ষষ্ঠ পাতায় ‘পঞ্জিকা প্রদর্শনী দেখছেন 
মুখ্যমন্ত্রী’ ছবিসহ সংবাদ, শিরোনাম! 


.নিংবাদপত্র কোনদিনই নিরপেক্ষ ছিল 


না মুখ্যমন্ত্রী । সংবাদে মুখ্যমন্ত্রী 
ভাষণ ৩৭ লাইন, তুষারকাস্তি ঘোষ ৭ 
লাইন, আর জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্রের 


স্বাধীনতার জন্ত যিনি মিনায় গ্রেফতার 


হলেন সেই কুলদীপ নাঁয়ার মাত্র ৭ 
.লাইন। বামক্রণ্টের দৈনিকেও এ, 
রাঘবনের বক্রব্য স্থান পেল না। 
রাঘবন সেদিন ভাষণে বলেছিলেন যে, 


“প্রথম প্রেস কমিশন কাগজে জ্যোতিয- 


“লাখ টাকা রোজগারের 
জ্য, আমার ধারণা ছিল, 

ব্যবসা ছাড়া গতি নেই। 
এমন সময়ে হাতে এল 


চর্চা নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে- 
ছিলে1।” হতে পারে বন্থমতী সপ্তাহে 
একদিন পাঠক রাখার তাগিদে "রাখি- 
ফল” দেয় বলেই রাঘবনকে পছন্দ 
করেনি। 


৬ তারিখের বহুমতীতে কল্পতরু 
সেনগুণের “সংবাদপত্রের জাতীয় 
বিপ্লবী থেকে মার্কসবাদী পর্যায়”, ও ডঃ 
নিশীথরঞ্জন রায়ের “নবজাগরণে সংবাদ- 
পত্রের ভূমিকাছুশো বছরের প্রেক্ষাপটে” 
ভালোই হয়েছে। 

' সত্যযুগে ১লা তারিখ শিশির মঞ্চের 
অনুষ্ঠানের রিপোর্টিংয়ে, মনস্থর হবি-. 
বুল্লা ৫০ লাইন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরিত 
বাণী ৮ লাইন, বিবেকানন্দ মুখাজী ৯ 
লাইন, গণশক্তির অনিল বিশ্বাস ১৯ 


" লাইন, গৌরকিশোর ঘোষ ৪ লাইন, 


প্রশান্ত সরকার ৬ লাইন ও জীবনলাল 
বন্দোপাধ্যায় মাত্র ৮ লাইন পেয়েছেন । 

পরের দিন সত্যযুগেও প্রথম পাতায় 
প্রথম * কলাম জুড়ে খেল! তারপর 


. মাঝখানে ভাষপরত মুখ্যমন্ত্রীর ছবি 


দিয়ে ছ পাতায় সংবাদ-শিরোনামা, 


"॥ সাত | 


“বিশ্বাসের মর্ধাদা রাখুন- মুখ্যমন্ত্রী? । 
জ্যোতি বস্তুর ভাষণ ৩৮ লাইন, তুষার- 
কান্তি ঘোষ ১৭ লাইন ছাপা হয়েছে। 
তবু সত্যযুগেই . একমাত্র কুলদীপ 
নায়ারের ২৩ লাইন ও রাঘবনের ১৯ 
লাইন ছাপা হয়েছে। ২ তারিখে 
কোন পাঠক আনন্দবাজার, যুগাস্তর 
ছেড়ে বন্থুমতী বা সত্যযুগে নতুন কোন 


আকর্ষণ পাবে না। সেই একই ধাচের 


সাংবাদিকতা । 

এবার আসি কালাস্তরের কথায়। 
২রা ডিসেম্বর কালাস্তর প্রথম পাতায় 
ছাপলো, “জয়ে অভিনন্দন”-_-শিরে?-- 
নামা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মল্লিকা ন ও 
বিরোধী নেতাদের ভারতীয় ক্রিকেট 
দলপতিকে অভিনন্দন জানানোর খবর 
বিরাট হেডিং “কপিলদেব ও মদনলাল 
জয় ত্বরাপ্বিত করলেন। আর শেষ 
কলমের নীচের দিকে ছিল, “নিরপেক্ষ 
সংবাদপত্র বলে কিছু নেই-_মুখ্যমন্ত্রী” 
এরপর ৩৪ লাইন। কুলদ্বীপ নায়ার," 
পিল্পাই, - রাঘবনের নামে « লাইন 
বেরিয়েছে। 


- শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 








EES ENE 
দুর্লভ মনে হয় না। কারণ, ইউকোপ্র্যান ।- 

সহজে সঞ্চয়ের এমন বাস্তব পরামর্শ আর কোথাও 
নেই! আমার ধরাবাঁধা আয়ের মধ্যেও জাখ টাকা 


-ব্লোজপারের স্বপ্ন বাস্তবে পরিপত করতে পেরেছি । 


মাসে মাত্র ১৩৫ টাকা করে জমিয্পে এই সময়ে 


ইউকোপ্রযানের দু-পর্যায় সঞ্চয় পরিকল্পনার জন্যই । কত টাকা পাওয়া যায় দেখুন $ 
2 পর্যা্স ৮৫ জমা £ ১৬,২০০ চ্টাকা --১ম পর্যায় 
বন টার্ম ডিপোজিটে নে রোজগার ৫ ২৭,৭৫১.৯৫ টাকা 
১৩৫ টাকা হিসাবে ১২০ মাস জমালে মেয়াদ কিনি টাকাটা কা--২য় পর্যায় 
চিক দিত দুই পর্যায়ে দঞ্চয় হবে মোট 
রোজপার £ ২৭,৭৫১.৯৫ টাকা 6২৪০2 টাকাও 
রা পর্যায় ০ আপনার ভবিস্তৎ নিশ্চিন্ত করতেই 
ইউকোপ্ল্যান অনুষায়ী এই ২৭,৭০০ টাকা . উদ 26575 
আরেকটি টার্ম ডিপোজিটে.-১২০ মাসের জন) জমা ইউকো ব্যাঙ্কের কোনে! শাখায় 
রাখতে হবে! একই সঙ্গে চলবে আসেয় মতো আজই আসুন / আপনার কাজি সংশয় 
মাসে ১৩৫ টাকা হিসাবে আরো ১২০ মাস সঞ্চয়! 
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হাওড়ার কংগ্রেস ঠিকা Var কাহিনী 


দর্পণে গত সংখ্যায় হাওড়া মিউনি- 
- শিপ্যালিটির বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ 
নিয়ে এখন জোর শলাপরামর্শ চলছে । 


হাওড়া পৌরসভার ঠিকাদীর জ্ঞান ঘোষ - 


"€ তার দলবল নানা কায়দায় প্রকা- 


শিত. সংবাদ সম্পর্কে নিজের গ! বাচা-_ এ 
হিসেবে হাওড়া জেলার পরিচিত দাগী 


' নোর জন্ত তত্বির সুপারিশ শুরু করে- 
ছেন। একাজে তিনি কুখ্যাত সমাজ- 


. রিরোধী হিসেবে চিহ্নিত কিছু ব্যক্তিকে . 
যেমন হাতে নিয়েছেন তেমনি “প্রগতি-, 


শীল মার্কা” লোককেও গোপন লেন- 
০দনের মাধ্যমে নিজের কুক্ষিগত করে 


'_. নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে 


শেষোক্ত কিছু ব্যক্তির সাহায্যে জ্ঞান 
ঘোষ হাওড়া জেলার সি, পি,,আই, 
এম-এর সেক্রেটারী শ্রীনরেশ দাশগুপ্তকে 
85404 ত বোঝ্যুনোর 


চেষ্টা করছেন। জ্ঞান ঘোষ প্রকা্ঠে 


যাই করুন না কেন নেপথ্যে. তিনি 
প্রবাস দত্ত লেনে তার গোপন বৈঠক 
ও কার্যকলাপ যথারীতি. অব্যাহত 
রেখেছেন । দর্গণে সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ার পর শ্রঘোষ কুখ্যাত ব্যক্তি 


আসামী নগয়া ওরফে ক্যাপটেন, 
কানতু বোস ওরফে কানতু প্রমুখকে 
নিয়ে সন্ত্রাস স্া্টর নতুন পরিকল্পনায় 


'মেতেছেন। দৃ্ূণে সংবাদ সরবরাহ 


করেছেন এই অভিযোগে হাওড়া মিউ- 
নিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কাজকর্ষের সংগে 
জড়িত ভবানী কুণ্ডু, বৈদ্ধনাথ ঘোষ, 
হিমাংশু বস্তু, এইচ, এন, কর প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন । | 

, এদিকে এক বিশ্বস্ত সুত্রে প্রকাশ, 





 োজাকথায়. 
২য় পৃষ্ঠার পর ' - I 
ব্যবস্থা নিলক্্রপে চলে আসছে, 


অভ, তথাকথিত জমি-মীলিকগণ' 
চাইবামাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইন- 


.জাংখন পেয়ে থাকে, কিন্ত বর্গাদারের 
কোটটযাত্রায় সথথক ফল কলে। 

ভারতীয় গণতস্নের অন্যান্ত খোল- 

নলচের . মত' . আঁদালতী -কল্কেটির 

পোশাকী রূপ-মর্যাদাটুকুও যদি কালের 

" কষাধাতে খসে পড়তে থাকে, আগামী 


কোন এক প্রভাতে এহেন বিচার, 


্যবস্থাটাই যদি গণদরবারে বিচারাধীন 
হয়, তখন যার! যতই অশ্রপাত করুক 


না কেন, আমাদের চোখগুলি কিন্ত 


শুকনো থাকবে। ' 
কাঁতিমিনার পুলিশ চীফ, 

.  দিলীর কৃতবমিনারের সঙ্গে দু'টি 
নাম যুক্ত হয়ে থাকবে-_একটি অবশ্তই 
সুলতান কুতবউদ্দিন আইবেক, অপরটি 
দিল্ীর পুলিশ... কমিশনার শ্রীভিন্দের ! 


এই সেই পি.এস ভিন্দের ষে- ব্যক্তি ' 


শাহ কমিশনের তদন্ত রিপোর্টের এক 
বিশাল- অংশ জুড়ে আপন মাহাত্ম্য 
ll অমর হয়ে থাকবে, এবং একমাত্র এহেন 
, 'ণবজে মহান নেত্রীর ন্রেহ্‌চ্ছায়াতলে 
পূর্বপদে পূর্ণগৌরবে পুনর্বাসন লাভ 
করেছে।, বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর কুতব- 
মিনারের গর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথে ২১টি 

শিশুসহ ৪৫টি দেশী-বিদেশী মানব- 
লস্তানের মর্মাস্তিক মৃত্যু উপলক্ষ্যে 
- সকলের দৃষ্টি আবার্‌ পড়েছে উক্ত ' 
শ্রপি এস ভিন্দেরের দিকে। 
_ ঘটনাটি বর্তমানে সাব-জুডিস'! 
' তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, .সমাজবিরোধী 


কার্যকলাপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত 


- অভিষোগগুলি স্বভাবতই শ্রীতিন্দেরকে 


কাঠগড়ায় দাড় করাবে। প্রকৃতপক্ষে, 

নয়াদিক্লীতে একমাত্র ২নং সফদূরজং 
রোডের বাড়ীটি (প্রধানমন্ত্রীর বাঁস- 

স্থান) বাদ দিলে কোথাও কোন 
নিরাপভাবোধ নেই। দিমীর বাস ষ্ট্যাণ্ড 
অঞ্চলের মত কুতবমিনার অর্চলটিও 
দীর্ঘকাল যাবৎ স্মাঁজবিরোধীদের অন্য- 
তম লীলাক্ষেত্র এবং সম্ভবতঃ একারণেই 
তিনেরী প্রশাসন মিনার অঞ্চলে কোন 
রূপ নিরাপত্তা, ব্যবস্থা রক্ষা করতে 
উত্সাহ পায়,নাঁ। ভারতবর্ষের রার্জ- 
ধানীতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ..কর্মে ও 
নিরাপত্তা বিধানের ধর্মে প্রীভিন্দেরজীর 


এহেন ইনিষ্ঠাবোধ বিশ্ববাসীর - চোখে. 


পড়ার মত হলেও শরীভিন্দের অচঞ্চল। 

দুর্ঘটন। হুত্রপাতের প্রায় ছুঘণ্টার মধ্যেও 
উদ্ধার কার্খে কোন পুলিশী সহায়তা 

না আসায় অন্তান্তদের উদ্যোগে বেসর- 

কারী যানবাহনে. নিহত*্আহতগণকে 

হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। 
এত্ত কিছুর পরও “এমন একটি রঙ্তুকে 

অস্ততঃপক্ষে তদন্ত চলাকালীন - সময়ের 

ভন্তও সামপেণ্ড করার মুরোদ তৃ-ভারতে, 
কারো নেই! আস্তলের মত ভিন্দের 

মায়ও শ্রীমতী গান্ধীর পাঠা, অতএব 

সমস্ত প্রশাসনিক শালীনতাবোধের 


উধ্বে”।" জনৈক! বিদেশিনীর মৃত্যু ও 
অন্তান্ত পর্যটক বিদ্বেশিনীগণের করুণ" 


নি্ধাতনকাহিনী সারা বিশ্বে ধিক্কার 
জাগালেশ দিল্লীর পুলিশ চিফ সংশয়-- 
হীন। কে না বোঝে, রাখে রাধা 
মারে কে? 


কলাপও পুলিশ 
"উঠেছে যে, 


হাগুড়ার ইছাপুর, কদ্‌মত্ল্া, ডুমুরজল! 
প্রভৃতি এলাকায় সাম্প্রতিক কালের 
হাঙ্গামাগুলির ঘটনায় জ্ঞান ঘোষের - 
ভূমিকা নিয়ে পুলিশ গোপনে তদস্ত 
শুরু করেছেন । নগুয়া, কানতুর কার্য- 
খতিয়ে দেখছেন। 
ঠিকাদারীর ব্যাপারেও নতুন অভিযোগ 
হাওড়া পৌরসভার | 
সদর দ্বধরের বাউণ্ডারী ওয়াল তৈরীর 
কাজটি বলাই মুখার্জীকে দেওয়া হয়েছে 
শ্রঘোষের পরামশেই। শ্রীরামপুরে 
হাওড়া পৌরসভার বাড়ী তৈরীর বরাত 
জ্রীঘোষের বেনামদার ঠিকাদার পার্থবাবু 
পেয়েছেন। এমন্কি এই পার্থবাবুই 
প্রীঘোষের মদতে পার্বতী -সিনেমীর 
কাছে পয়ঃপ্রণালীর ১৫ লক্ষ টাকার 
কাজটি - ম্যানেল্র করতে পেরেছেন। 
একথা আজ কারও অজানা নয় যে. 
পার্থবাবু প্রকৃতপক্ষে কার মদতে 
ঠিকাদারীর কাজ চালান। পয়ঃ- 
প্রণালীর এই কাজটি যাতে পার্থবাবু 
পান সেজন্ত পৌরসভার সৃভাপতি' 
আলোকদূত দ্বাস, সি, পি. আই এম 
দলের এক মাতব্বর, সর্বোপরি হাঁওড়া- 


ইমপ্রভমেন্ট  ট্রাষ্টের এই) কর্মকর্তা. 


কম চেষ্টা করেন নি। এজ্জন্ত ট্রাষ্টের 
ডেপুটি চেয়ারম্যানকে ধমকও খেতে 
হয়েছে । শেষ পর্যন্ত গত ভরা ভিসে-/ 
ঘর এই বিরাট অংশে কাধের ওয়ার্ক- 
অর্ডারটা -  পা্থবাবুর ফিড? এসে 


- পৌছয়। 


গত ম্বাতাত্তর সালে হাওড়া 
পৌরসভার ঠিকেদ্বারীর কাজ বন্টনের 
পুরো বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তস্ত হলে 
অনেক গোপন রহস্তই ধরা পড়বে বলে 
অনেকের ধারণ!। এধরনের তদন্ত 
যাতে না শুরু হয়, এজন্য সিপি এম 
এম-এর একটা বিশেষ অংশ ইতিমধ্যেই ' 
দলের ' হাওড়া জেল! কমিটির প্রধান 


“নেতা নরেশ দাশগুপ্তকে প্রভাবিত , 


করার চেষ্টা করছে। এই অংশটি নাকি 


ছয় মন্ত্রী 


১ম পার পর 


পরিবহন দপ্তরের রাষ্টরমনত্রী 


জ্রীশিবেন চৌধুরীকে আর নতুন মস্তি 


সভায় দেখা যাবে বলে মনে হচ্ছে, ন!! 
কারণ তিনি প্রশাসন চালানোর পক্ষে 
উপযুক্ত নন বলে অনেকের ধায়ণা। 
তবে লোক হিসাবে শিবেনবাবু খুবই 
সরল ও সাধাসিধে এবং জনপ্রিয় । দল 
মনে করে এটাই বড় যোগ্যতা নয়। 
শিবেনবাবুর জায়গায় যার মন্ত্রী হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে তার নাম দীনেশ 
ডাকুয়া ৷ 

রাজ্যের. অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিত্রকে আর নতুন মন্ত্রিসভায় দেখ! 


সম্পাদক-_হীরেন বস্থ 


খোজ করে জানতে পেরেছে “জ্ঞান 
কিছু ভুলক্রটি 
তো থাকবেই। "তা আর কি হবে ?”. 


বাবু ব্যবসায়ী মানুষ ৷ 


ভাবখানা এই ঠিকেদারীর জন্য জ্ঞান 
ঘোষ যাই করুন না কেন তাতে কোন 


দোষ নেই। ঘটনার এখানেই শেষ 


নয়। : হুগলী নদী জলপরিবহন সমবায় 


সমিতির হাওড়ার জেলার কিছু টাই 
নাকি ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন জ্ঞান' 


ঘোষের গায়ে “কংগ্রেসী” গন্ধ 
অনেকটা কমে এসেছে। নরেশরাবুর 
বার্ধক্যের স্থযোগ নিয়ে তাকে বোকা 


বানানোর চেষ্টা চলছে। ওয়াকিফহাল- 


মহলের ধারণা, জ্ঞান ঘোষের অঙ্গে 
যাদের গোপন লেনদেন জোরদার শুধু 
তারাই তাঁর হয়ে ওকালতি করতে 


পারেন, অন্য কেউ নয়।' ভ্রঘোষ ' 
‘নিজের স্বপক্ষে ওকালতি করার জন্য - 
গোপনে প্রকাস্তে টাকা বিতরণ যে 
করেন তার প্রমাণের ,অভাব নেই। 


সাস্রতির্ক কালে বি ই কলেজের এক 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থ্যভেনিরে 
বিজ্ঞাপনের জন্য প্রীঘোষ আলোকদূত' 
দাসকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন ।' 


'আলোকদূত দাসের পুত্র বাবলু . 


ঠিকাদার | তিনি হাওড়া জেল! পরি- 
দের চেয়ারম্যান. সি পি আই এম 
নেতা শ্শিবপদ সেনগুপুর ছত্রছায়ায় 
বসে ঠিকাদারীর কাজ করে থাকেন। 


এই ঠিকাদারীর কাজ চালাতে গিয়ে 
বাবলুবাবুর সঙ্গে জ্ঞান ঘোষের শলা-” 
- পরামর্শ কিভাবে চলে আজ তা কারও 


অগোচরে নেই। 
সম্ভবত পৌরসভার সভাপতির 
পুত্রকে ষ্থাযথভাবে .সাহাষ্য করার 


, জন্যই পৌরসভার ঠিকাদারীর রাজতে 


জ্ঞান ঘোষের ' রামরাজত্ব চলছে। 
শিবপুর ধর্মতল লেনের একটি তিন-. 
তলা বাড়ী নতুন করে ঢেলে সাজানো 
হায়। এবং পৌরসভার সরকারী - 
ক্যালেণ্ডারে জ্ঞান ঘোষের ঠিকাদারী. 


ফার্ম ছি ভি ইঞ্জিনীয়ারের নামের 


প্রচার যাতে হয় তার গার চর! 


নাও যেতে পারে। আরবী হিসাবে ' 


তিনি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে "সফল অর্থ- 
মন্ত্রী। তবে তিমি আর নির্বাচনে 


দাড়াতে চান না। , কারণ অনেক - 
কাজের ক্ষতি হয়। 


- নতুন মন্ত্রী হিসাবে “ঘারা-.আমতে 
পারেম তাদের মধ্যে দি পি আইয়ের 
বিশ্বনাথ মুখার্জীর নাম সবচেয়ে আগে 
বিবেচিত হবে। 

দ্বিতীয়, যার নাম শোনা যাচ্ছে 
তিনি.আর- এস পির নিখিল দাদ। 


তবে তিনি সংগঠন ছেড়ে মন্ত্রিত্ব করতে: 


রাজী হবেন কিনা তা ভাবা দরকার । 
তৃতীয় নাম শোনা যাচ্ছে ফরওয়ার্ড 
৪৪0৯১8০8১44 


Price 60 78159 


শোনা. গেল দুর্নীতির দায়ে সি 
পি আই এম-এর হাওড়া জেলা কমিটির 
সস্তা ও লোকাল. কমিটির 
"সেক্রেটারী শাস্তি হাজরার সান্তপদ 
খারিজ করে দেঁয়া হয়েছে । শ্রীহাজ্রার 
কিছু কীত্ির কথা গত সংখ্যায় প্রকাশ 
করা হয়েছে । ছুনীঁতির জন্য শ্রীহাজরার 
সমশ্তপদ খারিজ হওয়ার সংবাদে দলের 
অনেকেই খুশী হবেন। কিন্ত হাওড়] 
পৌরসভার ঠিকাদারীর রাজ পাইয়ে 
দেবার ব্যাপারে আলোকদূত দাশের 
সবুদ্ধ কালিতে যে সব কাণ্ড - কারখানা 
চলছে কিংব! জ্ঞান ঘোষের সংগে যাঁরা 
ভিন্ন সুত্রে গোপন সম্পর্ক পাঁতিয়েছেন 
তাদের সম্পর্কে কে ব্যবস্থা নেবেন? 
কতগ্রেসীদের পাণ্ডা- মৃগেন মুখার্জী, 
কষ্ণপদ রায় সমাজবিরোধীদের নায়ক 
নগুয়া, কানতুর সংথে যার এত বইরম 
মহরম সেই জ্ঞান ঘোষের গায়ে যাত্তা 
“প্রগতির? গন্ধ পাচ্ছেন তীদের গলায় 
ঘণ্টা বাধবে কে? এ প্রশ্ন শুধু দর্পণের 
নয়, অনেকের । 
সংবাদপত্র 
এম পৃষ্ঠার পর ' 
এবার . মুখ্যমন্ত্রীর দলের সাদ্ধ্য 
দৈনিক গণশক্তির পাতায় আসি । ১লী 
ও ২রা ডিসেম্বর সকালে আনন্দবাজার, 
ুগাস্তর, বন্থমতী, সত্যযুগ, কালাম্তর, 
আজকাল ও স্টেটসম্যানে যা পড়েছি 
নি রা সেই বাসী খবর 
ৃ 


পয়লা তারিথ প্রথম পাতায় ছিল; 
“ভারতীয় সংবাদপত্রের ঢু" বছর পূর্তি 


* অন্থষ্টান।” মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা ১৪লাইন 


. গণশক্তির বার্তা সম্পাদক অনিল 
বিশ্বাস ২১ লাইন, গৌরকিশোর ঘোষ 
৯ লাইন, প্রশান্তবাবু ও জীবনবাবু 
«৬ লাইন পেয়েছেন। পরের 
দিম প্রথম পাতার সংবাদ শিরোনাম! 
_-_“আয়রা! চাই সংবাদপত্র সর্বদা সৃত্য 
সংবাদ পরিবেশন করুক - -জ্যোতি 
বন্।” মোট ৯২ লাইন মুধ্যমন্ত্রীর 
ভাষণ । তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্রাচার্ষের 
দুটো সরকারী: ঘা: ৪।৫ লাইনে 
ছাপা হয়েছে। অন্যান্য বক্তার্দের 
নামের তালিক] দেওয়া হয়েছে মাত্র । 
ছুদিনের, আলোচনার শ্রেষ্ট বক্তা 
ছিলেন ব্রিংজ পত্রিকার এ. রাঘবনীা 
কি-ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তার] 
প্রকাশিত হিন্দুস্বান টাইমস, পাটনার 
সার্চলাইট, বোদ্বের ফ্রি প্রেস জার্নাল, 


. ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, টাইমস অফ ইপ্ডিয়া 


বিড়ল। ব্রাদাস? -কারনানী, গোয়ে্কা 


কর! বক্তৃতা গণশৃ্তি” নিশ্চয়ই অন্ততঃ 
ওর! তারিখ ছাঁপবে। 
'পাতান্স' গণশক্তির চতুর্থ পাঁতায় ডাক 
ও তার বিভাগ এবং লশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
লটারীর পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ছ কল 


84005819৯0৩ 


', সম্পাদক, কর্তৃক দীপালী প্রেস, ০ শা ঢৌ, কলিকা খেকে সুমি এবং দল স্থায়.৬১:মট লেল, কলিকা! ১৩ খেকে কাশিত Ea 


ইন্দিরার নির্যেশে রাজ্যের 
গিগিএমও জ্রণ্টের বিরুদ্ধে লড়ত নামছেন 





চতুবিংশ বর্ষ £8৪শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ১৮ই ডিসেম্বর "৮১ ॥. ৬০ পয়লা 


(গায়ে গুলিণকে দলের খবর 
গাচারের অতিযোগে ঘি গি এম 
মেতা দল থেকে বহিষ্কৃত 


হাওডা। জেল! 
পধিপতি সি, পি, আই এম দলের 
- পশ্চিমবঙ্গ শাখার সপ্ত ও বালীচক 
পাভার ' অঞ্চল প্রধান শ্রীশিবপদ 
সেনগুপ্তকে দল থেকে বহিষ্কার করা 
” হয়েছে । শ্রীসেনগপুর বিরুদ্ধে মারাত্মক. 
অভিষোগ হলে! তিনি নাকি দলের 
বিশেষ গোপন তথ্য কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা পুলিশ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট 
মহলের কাছে পাচার করতেন। 
রাঁজ্য সম্পাদক অগুলীর সভায় গৃহীত 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও তার আদ্যপাস্ত 
আলোচনার বিষয়বস্তও নাকি শ্রীসেন- 
পুণ্ুর মারফৎ ই শত্রু শিবিরে 'গিয়ে 
পৌছাতো। দলের শালকিয়! 
 প্রেনাষের যাবতীয় গোপন তথ্য পুলিশ 
ও গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে 


আগামী সগ্খ্যায় 

আগামী সংখ্যার দর্পন প্রকাশিত 
হবে কলকাতা সম্পর্কে একটি চার 
পৃষ্ঠার "অতিরিক্ত ক্রোড়পত্র সহ। 
তাছাড়া থাকবে রণজিৎ রায়ের লেখ! 
“জ্যোতি বসুর সরকার এবং কেন্দ্র”? । 
লেখাটি রিভার্স ভাইজেষ্ট পত্রিক! 
নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাদের 
বিশেষ ক্রোড়পন্রে প্রকাশের জন্ত কিন্ত 
' লেখটে “হারিয়ে গেছে” এই অজ্ু- 
হাতে প্রকাশ করেনি। বর্ধিত কলেবর 
হলেও এই সংখ্যার দাম একই 
থাকবে 





পরিষদের সভা-, 


. প্রশাসনিক পর্যায়েও 





দেয়ার অভিযোগও প্রীস্নেগুপুর বিরুদ্ধে 
রয়েছে। 

বিশ্বন্তসুত্রে জানা যায় মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্থু নাকি প্রথম নসেনগুধর 
দু নম্বরী কারবারের ব্যাপারে ওয়াকি- 
ফহাল হন এবং জানতে পারেন বিগত 


বিভীষিকাময় কংগ্রেসী জমানার ৭২ 


সন থেকেই শ্রীসেনগপ্ত কেন্ত্রীয় 
গোয়েন্দা পুলিশের-সংগে ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি 
প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের নজরে প্রথমে 


,আনেন। পরে শ্রীসেনগুঞকে দল 


থেকে ' বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে 
গৃহীত হয়। দলের একটি: অংশ 
দাবী তুলেছেন শুধু বহিদ্ধার-ই নয় 
্রসেনগুপর 
বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু হোক শ্রীসেনগধ 
দীর্ঘদিন হাওড়া জেলার রিজিওনাল 
ট্রান্সপোট অথরিটির (আর, টি, এ) 
একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বিগত 
বন্যার সময়ে তার হাত দিয়ে লাখ 


লাখ টাকার মালপত্রের লেনদেন 
হয়েছে । দাবী_বিগত পাঁচ বছরে . 
'স্বনামে বেনামে শ্রীসেনগপ্তর রোজগার 


করা যাবতীয় সম্পত্তির বিস্তারিত 
খোঁজ খবর কর! হক। 
ভীসেনগুধের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী 
শীবস্থর খবর হলো--জ্রীসেনগুপ্ত গত 
৯।১* বছর ধরে পার্টির যাবতীয় 
গোপন তথ্য, দলের জেলাওয়ারী সাং- 


- শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


শুরু হয়েছে তত্বির তদ্বারকি । 
ভারতীর উপাচার্য অল্লান দত্ত চাইছেন : 





প্রধানমন্ত্রী ল্রমতী ইন্দিরা গাদ্ধী 
গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে 
রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের বলে. গেছেন 


. আপ্নারা বামফ্রন্ট সরকার অবং সি 
পি *এম-এর বিরুদ্ধে লড়বার অন্ত 


এ্রক্যবদ্ধ হোন। 

_ প্রধানমন্ত্রী রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের 
কাছে ব্রিক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, 
আপনার! ঠিকষত সংগঠন চালাতে 
পারছেন না। এই ভাবে 'যদ্দি 
আপনারা চলেন তাহলে বায়ফ্রট তথা 


সি পি এমের মোকাহ্লি। করবেন কি 
ভাবে? 


প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতাদের 
আরও বলেছেন, আপনার] যদ্রি ভাবেন 
যে আপনার! নিজের ঝগভা করবেন 


আর কেন্দ্র বামক্রণ্ট সরকার ভেঙে : 


দিয়ে এ রাজ্যে *আপনাদের ক্ষমতায় 
বসিয়ে দেবেন তাহলে তুল করবেন । 


' ইন্দির গান্ধী কংগ্রেস নেতাদের বলেন 
' আপনাদের মনে রাখা দরকার সারা 


ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষা- 
পটে বামফ্রপ্টের বিরুদ্ধে আপনাদের 
নিজেদের লড়াইয়ে নামতে হবে । 

এর পর কংগ্রেস নেতার! প্রধান- 


মন্ত্রীর সফরসঙ্গী কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 


বিশ্বভারতী কর্মসনিতি গভ্যেত্ন পছ 
নিয়েদ্বই গাংবাছিকের লড়াই 


বিশ্বভারতীর কর্মপরিষদ্ধ সত্যের 
একটি পদ নিয়ে কলকাতার বৃহৎ দুই 


বাংলা দৈনিকের দুই সাংবাদিকের 


মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে। এর! 


হলেন যুগান্তর পত্রিকার অন্যতম যুগ্ম 


সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী এবং 
আজকাল পত্রিকার সম্পাদক গৌর- 
কিশোর ঘোষ । ছুজনেই দীর্ঘকাল 
আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরী 
করেছেন। অমিতাভ চৌধুরী বিশ্ব- 
ভারতীর প্রাক্তন ছাত্র এবং এই 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাঁরাজনীতির সঙ্গে 
ওতঃপ্রোতভাবে জড়িভ। গৌরকিশোর 
এক্ষেত্রে নবাগত । উল্লেখযোগ্য যে, 
ছজননেই মাবিন লবীর লোক । 

এই ছুই তালেবর সাংবাদিক চেষ্টা 
করছেন বিশ্বভারতীর কর্মপরিষদ 
নভ্যের পদ দখল করতে । অতএব 
বিশ্ব- 


গৌরকিশোর ঘোষকে আনতে । কারণ 
দত্ত এবং. ঘোষের মধ্যে আত্মিক 
সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । দুজনেই প্রচণ্ড 
মার্কসবাদ বিরোধী এবং তথাকথিত 


-বধগ্রেণীরা 


কে পরেমত্র 
লিখে ব্লাকমেল 
বৰাৰ চেষ্টা! . 


বারের জনৈক মন্ত্রীকে প্রেমপত্র 
'লিখে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা চলছে 
বলে তথ্যভিজ্ঞ মহল থেকে জান? গেছে 
মন্ত্রী এ ব্যাপারে একেবারে গোবেচারণ 
এবং এ ধরনের গ্রেমপত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
নন। এবং মন্ত্রী মহাশয় বিবাহিত) 

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের 
'কর্মচারী জনৈক! বিবাহিতা মহিলা এর 
মন্ত্রীর ঘরে প্রায়ই যাতায়াত করেন। 
কিন্তু এট! অনেকের কাছে বিস্ময়কর 
হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন এমন 
| কি কাজ থাকতে পারে ঘে এ বিবা- 
হিতা তরুণী ঘন ঘন তার ঘরে যান । 
এটা জানা কথা, ওঁ মহিলা মন্ত্রীর নিজ 
দলের সঙ্গে যুক্ত নন। কারণ কংগ্রেস 
জমানায় অনেক মন্ত্রীর ঘরে {ও বিবা- 
হিতা মহিলাকে প্রায়ই দেখা যেত। 

এরপর মন্ত্রী মহাশয় কিছুদিন পরে 
এক প্রেমপত্র পেয়ে ভয়ানক ভয় পেয়ে 
গেলেন ৷ কারণ চিঠিতে প্রেমের নানা 
কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ল্খো। অবশ্য 
মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভাষায় । মন্ত্রীর বয়স 
বর্তমানে পঞ্চাশ পার হয়েছে। আর " 
তরুণীর বয়ন ডিশ থেকে পরীত্রিশের . 
মধ্যে । 

দর্পণ জানতে পেরেছে এ মহিলাকে 
দিয়ে প্রেমপত্র লেখান হয়েছে একটি 
চক্রের মতে । কারণ'এ মন্ত্রীর বদনাম 
দিতে পারলে তিনি মস্ত্রিসতা থেকে 
বিতাড়িত তো হবেনই, বরং দল 
থেকেও তাকে বহিষ্কার কর! হতে, 
পারে। 
তবে এটাও ঘটনা যে, বামক্ন্টের 
কয়েকজন মন্ত্রীর ঘরের সামনে মেয়ে 
দর্শনার্থী এবং মহাকরৰে মন্ত্রীদের তথা 
অফিসারদের ঘরে ঘরে যারা চা সরবরাহ 
করে তাদের নান! প্রলোভনে প্রলুন্ত . 
করার চেষ্টা করে এ সব মন্ত্রীদের এক 
শ্রেণীর কর্মচারী । এমন কি তারা 
যেসব ভাষায় কথাবার্তা বলে তা কানে 
শোনা যায় না। মহাকরণের সেল 
গেটে কর্মরত কলকাতা পুলিশের 
জনৈক বিবাহিত কনষ্টেবদ এইভাবে 
দিনের পর দিন প্রেমের খেলা খেলে . 
চলেছে । এ কনষ্টেবল সম্বন্ধে অনেকেই 
অভিযোগ করেছেন তবু সে দমেনি ॥ 
চা সরবরাহকারী যে মেয়েটির সঙ্গে 
তার প্রেমের খেলা চলছে নে মেয়েটি 
জানে না ষে ওঁ কনষ্টেবল বিবাহিত ও - 
দুই সম্তানের জনক। | 

এ বিষয়ে জনৈক পদস্থ অফিসারের . 
বক্তব্য যে, আমর! জানি কোন্‌ কোন্‌ 
মন্ত্রীর ঘরে নান! ফন্দি ফিকিরে মেয়ে 
শেষাংশ,৮ম পৃষ্ঠায় | | 





প্রণব মুখালীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। - 
এই বৈঠকে ভোটার লিস্ট, আগামী 
১৯শে জানুয়ারীর বাংল] বন্ধ এবং 
কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়। 

জান! গেছে প্রণববাবু নাকি 
বর্সেছেন যে. ভোটার লিস্ট, বাংলা 
বন্ধ নিয়ে আপনার! অন্যান্ত দলের 
সঙ্গেও আলোচন! শুরু করুন| প্রণব- 
বাবু বিশেষ করে জনতা পার্টির 
রুপ সেন এবং আর্স কংগ্রেসের প্রিয় 
দ্াসমুদ্দীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্ত 
জোর দেন। এছাড়া এ আই সি 
পির রাজ্য নেতাদের সঙ্গেও বন্ধ এবং 
ভোটার লিস্ট নিয়ে বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
কি ভাবে আন্দোলন করণ যায় সে 
নিয়েও কথা বলতে বলেছেন । 

রাজ্য নেতাদের আরও নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, আপনারা রাজ্যের 
আইনশঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপারটা 
রাজ্যপালকে ওয়াকিফহাল রাখবেন। 
তাছাড়া জেলায় জেলায় কংগ্রেস কমী- 
দের সংগঠিত করে বাংলা বন্ধের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারে নামুন । 
এবং কেন্দ্র থেকে-পরবর্তী নির্দেশের 
জন্য অপেক্ষা করূন। 


গণতম্্েরে ধ্বজাঁধারী, ফলে “মার্চিন- 
প্রেমীও বটে ( এদিক থেকে ‘অমিতাভ 
চৌধুরীও একই গোত্রের )। তাছাড়া 
ছুজনে একদা এম এন রায়পন্থী 
ছিলেন। ' | 


অফিতাভ চৌধুরী নিজের জন্য 
তদ্বির করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 
প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু 
সেখানে বিশেষ স্থবিধা করতে পারেন 
নি। তাই বিশ্বভারতীর আচার্য 
প্রধানমন্ত্রী: ইন্দিরা গান্ধীর নজরে 
আসার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর 
যেদিন বেলেপুরে আসার কথা তার 
আগেই অমিতাভ অমৃতবাঞ্জার 
পত্রিকায় রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব প্রা 
যুগ্ম বার্তা সম্পাদক মনোজিৎ মিত্রকে 
বোলপুর পাঠিয়ে দেন। মিত্র সেখান 
থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
সংবাদ পাঠান, যা অমৃতবাজ্জার 
পত্রিকায় ছাপা হয়। তাতেই অমিতাভ 
ক্ষান্ত হননি। যাতে অমৃতবাজ্জারের . 
এ সংখ্যাটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে পড়ে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





দর্পণ || শুক্রবার, ১৬হ ডিসেম্বর, ১৯৮১ 
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অপারেশন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল; ইদ্দিরা ঘা ঘান্ঘবাজার একই, দুণ 


ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০ সালে ক্ষমভাঁয় ফিরে আমার পর থেকে বাসফরপ্টের 


বিরোধী এবং বামফ্রপ্টের নেতা ও তার সমর্থকর] যথাক্রমে আশা ও আশঙ্কায় দিন | - 


কাটাচ্ছিলেন, এই বুঝি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'এস্তেকাল ঘনিয়ে এল । রাজ- 
“নৈতিক ভবিস্ব্ক্তা কলমচীরা তো সরকার ওণ্টানোর দিনক্ষণও বারবার 
বলতে থাকেন। কিন্তু ইন্দির] গান্ধীর মত ধূরদ্বর মহিলার আসল মতলব কেউ 
বুঝতে পারেন নি। তিনি বরং কয়েকবারই বলেছেন 'মামি অ-কংগ্রেসী সরকার 
ভাঙ্গতে চাই না! অবশ্য তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীরা বারবার বামজ্রণ্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উচ্চারণ করে গেছেন । এবার শ্রীমতী তার-্যাটেজী 
খুলে বলেছেন এবং স্লেইমত দলের রাজ্য নেতাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন চামুণ্ডা 
বাহিনীকে তৈরি রাখার জন্য৷ 

প্রীমতীর “অপারেশন ওয়েষ্ট বেঙ্গল”-এর প্রধান ষ্ট্যাটেজী হুল বর্তমান 
ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে দেওয়া ॥হবে না এবং এই ভোটার তালিকা 
নিয়েই গগুগোল পাকানো হবে। তার ফলে আগামী জুনের নির্বাচন বানচাল 
করা যাবে। পাকে প্রকারে এই ধরনের কথাই শ্রীমতী বলে গেছেন বোলপুরের 
জনসভায়। এই ভোটার তালিকা নাকি তুলে ভরা এবং প্রকৃত ভোটারদের 
অনেক নাম বাদ দিয়ে নকলদের চৌঁকানো হয়েছে । রাজ্য কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির কারসাজীতে নাকি এই কাণ্ড হয়েছে । রাজনৈতিক" মতলববাজী ও 
অসত্য ভাষণে কংগ্লেসীরা, বিশেষত ই-কংরা যে কত পোক্ত তার ভুরি তরি 
প্ৃষ্টান্ত আছে। নতুন দৃষ্টাস্ত হল ভোটার তালিকা নিয়ে এই অপপ্রচার । এই 
অপপ্রচারের দ্বারা নিজেদের মতলব হাসিল করতে গিয়ে তারা কাণ্ডজ্ঞান 
পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তারা তুলে গেছেন যে, ভোটার 
তালিকা প্রণয়নের মেসিনারী সম্পূর্ণক্ধপে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনের অধীন । 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাধ্য নেই তাকে বামফ্রপ্টের অঙ্গকূলে 
" তৈরি করার । আর সবসময়ই ভোটার তালিকায় কিছু না কিছু তুল থাকেই, 
কোথাও নামের তুল হয়, কোথাও নাম বাদ যায়। 'এবার হয়ত সেটার সংখ্যা 
বেশি হতে পারে । কিন্তু ই-কংগ্রেসীদের অভিযোগ যদ্ধি সত্যও হয় তাহলেও 
কোন দলের পক্ষে সম্ভব নয় তথাকথিত নকল ভোটারদের সব ভোট বাক্সে 
ফেলা, কারণ যারা নকল ভোট দিতে যাবে তারা তো! প্রকৃত ভোটাররও. | 

আসল কথা, ইন্দিরা গান্ধী দেখছেন, পশ্চিমবঙ্গে বামক্রট সরকারের 
স্বাভাবিক আযুফাল শেষ হলেই নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এই নির্বাচন 
, হনে বামফ্রটকে নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে হটানো কোনক্রমেই সম্ভব নয় । 
যদি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের অজুহাতে নির্বাচনকে এক বছর পিছিয়ে 
_ দেয়া যায় এবং রাষ্ট্রপতির শাসনে সেই সময় পুলিশ প্রশাসন ও চামুণ্ডা 
বাহিনীকে প্রস্তুত কর! ঘায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তার নিজের দলকে আবার 
ক্ষমতায় বসানো যেতে পারে। তাঁর মত আত্মস্তরী, মহিল1 এই রাজ্যে 
ব্রামফ্রপ্টের শাসন আর কতদিন বরদাস্ত করতে পারেন ? | 


সি পি এম নেতা 

এম পৃষ্ঠার পর "১ 
গঠনিক পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট 
ইন্দিরা সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন । শুধু 
তাই নয়, এই খবর পাচারের অন্ত 
. (তিনি নাকি মাসিক আড়াই হাজার 
টাকা করে বেতন গ্রহণ করতেন । 
সুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটি মাত্র কয়েকদিন আগে 
ন্জানতে পারা মাত্রই দলের রাজ্য 
- সম্পাদক প্রমোদ, দাশগুপ্ত সহ সম্পাদক 
ম্বগুলীকে - জানান! এরপরই এক 
শৃভায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা 
হয়। হাওড়! জেলার সম্পাদক নরেশ 
দাঁশগুধকে ঘটনাটি জানিয়ে প্রীসেন- 
গুণের বহিষ্কার সিস্ধান্তটি পাকা করা 





হয়। এদিকে জেলার অপর এক নেতা 
হাওড়া ইমপ্র,ভমেন্ট ট্রাষ্টের ও জেলা 
রেডক্রসের অন্ততুম টাই শ্বদেশ চক্র- 
বর্তীকেও দল থেকে বহিষ্কার করার 
সিদ্ধাস্ত প্রাস্স চূড়ান্ত পর্যায়ে । শ্রীচক্র- 
বর্তা দলের জেলার একজন সন্ত 
-হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন । 
প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রচক্রবর্তী ও 


বহুবার প্রকাশিত হয়েছে । 


অভিষোগে পশ্চিমবঙ্গ সমবায়ের চেয়ার- 


-হাওড়া জেলা কমিটির সদস্ত পান্নালাল 


চোখ বুকে আসে। 
আনন্দ, আনন্দ-ভৃত চাটনি । 


-শ্রীসেনগুপ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য 
দর্পণের পাতায় বহুদিন আগে থেকেই 


- সর্বশেষ খবরে জানা যায় দুনাঁতির 


ম্যান উদয়নারায়ণপুরের সি পি আই 
এম দলের এম এল এ এবং দলের 


শ্ৰীপতি নন্দী 


ভুটেছিল ভালই, যাকে বলে একে- 
বারে মাণিকঙোড়। অতএব জমলোঁও 


চমৎকার | নন্দনমেল1 সম্পর্কে ১৮ই. 
তারিখের নন্দন-রিপোর্টটিতে আনন্দ-. 


বাঙ্গাবী আনন্দ একেবারে জমাট ক্ষীর 
হয়ে লেপটে আছে । জনৈক চাটুজ্যে 


'মশায়ের চাটনি একবার চাটলে পর 


এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে কোনরূপ তুল 
হবার যো নেই। প্রাণ জুড়িয়ে যায়, 
চাটনি-তৃত 


রম্যরচনার আদিপর্বে যথারীতি 
ভোটার তালিকা ও'বামক্রন্ট সরকারের 


'ওভারড্রাফট-এর অবভারণায় .থানিকটা 


আচমন করে নিয়ে একটা বড় রকমের 
গ্যালপ মেরে অতঃপর আনন্ববাজারী 
ঢেঁকি শ্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করলে]। 


লেখক চাটুজ্যেমী নিতান্ত নির্বোধ 


নূন | উপাচার্য অম্লান দত্তের, উচ্চ- 
মায় বায়বীয় চাটুকার্ধকে সামনে 
ধরে রেখে তবেই না ধান ভানতে শুরু 


করলেন । একে একে খোসা ছেড়ে 


বেরিয়ে এলো-_“ইন্দিরা শাস্তি- 
নিকেতনে এসে প্রধানমন্ত্রীর মত নয়, 
প্রাক্তন ছাত্রীর মতই ব্যবহার 
করেছেন ।» পরমজানী লেখকপ্রবর 
অবশ্যই আশায় আশায় ছিলেন, এক 
হাতে “এসমা” ও অপর হাতে "ম্যানা, 
প্রয়োগ করতে করতে বিদ্যামন্দিরে 
প্রধানমন্ত্রীর প্রবেশ, কিংবা বিশ্বভারতীর 
ষঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কোন একটা 
আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন | যাই 


হোক্‌, চাটুজ্যের কল্পনাশক্তি প্রবল 


তো বটেই। অতঃপর বালিকা 
বাহার বৰ্ণন! হলো, অতঃপর সলতে- 
পাকানোর শিল্প-কথা (‘সলতেটা 
এভাবে' পাকিয়ে দাও?) ও শিশু-. 
সাহচর্ষের কাহিনী । এবারে 
ভোজনপর্ব। 

ইন্দিরাঁ গান্ধী অক্লেশে 'বাঙালী- 
খানা খেয়ে ফেলায় সুকুমারমতি 
চাটুজ্যে মশাই তো একেবারে দম 
আটকে গিয়ে সবকিছু তালগোল 
পাকিয়ে ফেললেন । ' ‘মেঙ্গ-র বর্ণনায় 
“ভাল মাছ ছানার ডালমা বেগুনি 


আমপত্বের চাটনি রয়েছে কিন্ত 
ভেতো বাঙালীর প্রধান আহার্ষ 
. ভাতটাই বাদ গেল অবশ্ট ভাত- 


বিহীন ‘বাঙালী থানা * লেখকের 
বিচারে তেমন কিছু ধর্তব্য- না হলেও 
প্রধানমন্ত্রীর মুখে নলেন গুড়ের সন্দেশ 


ন! পড়ায় রি আক্ষেপ রয়ে 
গেলো । কিন্তু দই কোথায়, কোথায়ই 
বা পায়েস? সে যাইহোক, ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী খেতে বসে অন্তদের মত 


'এক্বোরে হাত চালিয়ে দেয়ায় 
ছিল চাল কবরে হানা 


হলো! 
তবে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনিও 
কমতি যান না। পণ্ডিতী ভঙ্গী 


রেখে তিনিও বলে চলেন ' “আমি 
মনে করি, আর্ট জীবনকে বাদ দিয়ে 
নয়। 
জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল” ইত্যাদি । 
অর্থাৎ একসময়ে আর্ট জীবনের সঙ্গে 
জড়িত ছিল, এখন. জীবন থেকে 


বিচ্ছিন্ন) তাহলেও আর্ট ও জীবন ' 


বিচ্ছেষ্ত নয়। বুঝুন ঠ্যালা । তিনি 
নিদ্বিধায় বলে চলেন, “আজকের 
প্রশ্ন, আমি কি করে এত কাঁজ করি”? 
প্রশ্নটি কার তা অবশ্য জানা যায় নি, 
তবে, উত্তরটি ্বয়ং শ্রীমতী কর্ম- 
যোগিনীর । , এরূপ একটি কঠিন প্রশ্নের 
উত্তরটি কিন্তু সহঙ্জ সরল, এবং তা 
হলো কাজের ফাকে ফাকে কিঞ্চিৎ 
ধ্যানয়োগ। শ্রযতী আরে! বলেন, 
তিনি কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন না, 
কিন্ত সেখানকার কাজকর্ম দেখে শুনে 
তীর যতটা জ্ঞানার্জন হয়ে গেছে 


"তদ্দারা তিনি অনায়াসেই কলাঁভবনের 


মাষ্টারষশাই ' নন্দলাল ও সমকালীন 
শিল্পীশ্রেষ্গণের তুলনামূলক বিচার 
করতে পারেন, অতএব “মাষ্টার মশাই 
আমাদের সময়কার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ৷” 
অতঃপর ধরলেন গুরুদেবকে | এবারে 
বলেন, “মনে পড়ছে গুরুদেব আমাদের 
সাওতালদের কাছে নিয়ে . গিয়ে 


'দেখাতেন। বলতেন, “দেখ দেখ... 
ইত্যাদি ।” “গুরুদেব এরূপ সওতাল 


প্রদর্শনী চালিয়ে যেতেন কিনা কে 
জানে? - তার চেয়েও বড় কথা, 
ধবর”টি আনন্দবাঙজারের এবং ‘খবরের’ 


সুত্র স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী । অতএব, 
খট কা থেকেই যাচ্ছে । . 
ইন্দিরা গান্ধী প্রতিভা প্রতিষ্ঠান 


যা মুখস্থ নেই তা স্থচারুর্ূপে মুখ" 
নির্গত হতে পারে না, অস্ততঃ শ্রীমতী 
গান্ধীর বেলায় তা ঘথেষ্টখানি সত্যি। 
পিতা নেহরু জীবদ্দশায় যে ঘরাণা 
হাট করে যান তাতে কঠসংযোগ করে 


কালক্রমে দুহিতা ইন্দিরা গান্ধীও : 


বাক্যবলে পিতৃদেবের সমকক্ষ হয়ে 


একসময় 'তো আর্ট দৈনন্দিন . 


; [ওঠেন। কিন্তু তাই বলে পিতৃদ্দেং 


বীর 


সবকিছু আর শিখিয়ে পড়িয়ে গেলেন, 
কোথাকস 1? অথচ “পিতার আসনে 
বনি’ প্রেস কনফারেন্স না করেই বু 
উপায় কি? দেশী সাংবাদিকগুলির৷ 
অধিকাংশ গল্ডল বা গড়ল কিন্তু তাই 
বলে 'বিদ্বেশীগুলোকেও টপকাতে 
গেলে কপালে স্থনাম থাকবে কেন? 
হায়! দেশী বিদেশী সাংবাদিকতা 
যদি সমান পরিমাণে নিয়মানের হতো, 
বিদেশীরাও যদি অধিকাংশ বাঙালী 
সাংবাদিকদের মত স্থুলবুদ্ধি ঝুলধর্মী 
হতে! তাহলে তো তারাও ইন্দিরা 
তথ! ইণ্ডিয়ার ধান তানতে শিবের 
গীত” শুনে পরিতৃপ্ত হতো, “এন্টি 
ইন্দিরা তথা এটি ইণ্ডিয়া’ ক্যাম্পেন 


করে বেড়াতো না। এই ভো ক'দিন 


মাত্র আগেকার 'কথা | সাংবাদিক 
সম্মেলনে শ্রীমতী, গান্ধীকে প্রশ্ন, 
“গণতসঙ্ত্রে সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগ 
্বীকার করতে হয়, তা আপনার 
বেলায় সে ত্যাগগুলি কি কি?” 
চোখা অবজেকটিত প্রশ্ন । তাহলেও 
প্রীফতী গান্ধী তার মুখস্থ পাঠ করে 
চলেন,.যথ! : দেশে কর্মযজ্ঞের ধুম পড়ে 
গেছে, জনত! সরকার ডাকে. স্থখে- 
সোয়াস্তিতে থাকতে দেয়নি, তিনি 
বেঁচে থাকলে গরীবের পৌষমাস, 
ধনীকুলের সর্বনাশ ইত্যাদি ইত্যাদি । 
উত্তর শুনে দেশী সাংবাদিকগণ হয়তো 
কিছু পেলো, বিদেশীরা কি পেলো, 


অতঃপর কি লিখবে? 
বিষরক্ষা 
তবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী 


হওয়াটা চাটখানি ব্যাপার নয়, 
শুধুমাত্র মুখস্থবিষ্যার জোরে তা হবার 
নয়। আপন বাক্য-রচনাবলে তা 
অর্জন করতে হয়। বল! বানুল্য 
শ্রীমতী গান্ধী স্বকীয়, মেধাবলে বনু কিছু 
সম্পর্কে বাক্য রচনা! করতে সক্ষম৷" 
অভি-সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে একটা 
বড় কাজ সম্পন্ন করতে এসে তেমন 
কিছু মেধাশক্তির পরিচয় রেখে গেছেন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রথাহযায়ী 
শাস্তিনিকিতনে এলে মহাঁকবির- 
প্রতিভা সম্পর্কে কিছু একটা বক্তৃতা 
রাখতে হয়, শ্রীমতী গান্ধীও সে প্রথ। 
রক্ষা করলেন। বক্তৃতার নির্গলিতার্থ 
এইরূপ £-_রবীন্ত্রনাথকে ছাঅছাত্রীর। 
যেমন ‘গুরু’ বলেই জানতেন, স্বয়ং 
পণ্ডিতজ্জী-দুহিতাও তদ্রপ করতেন 
(ভাগ্যিস শিষ্য বলে ভাবতেন না, 
সে-ই রক্ষা)। বিড় বড় সমস্তা” 
অনায়াসেই সমাধান করে দেবার মত 
যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল, এমন কি 
বালিকা ইন্দিরা কোন ‘সমস্য!’ নিয়ে 
তার কাছে গেলে তাও তিনি সমাধান 
করে দিতে পারতেন (অস্থমান কর্‌ 
যেতে পারে, নেহরুকন্তা তার আপন 
দ্বতাবব্শতঃ অপর কোন সহপাঠিশীর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


আযামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কাজটা কি 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


১৯৭৩-৭৪ হাস থেকে পশ্চিম- 
বাংলায় আযননেট্টি ইনটারস্তাশানালের 
নাম ' রাজনীতিতে অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি- 
দের নজরে ও কানে স্রাসে। এর 
আগে এখানে সামনে ইনটারন্তাশা- 
নাল সৃম্পর্কে তেমন প্রচার হয়নি। 
১৯৬-৬৬ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলন 
বা ভখন চালু হওয়া ভারতরক্ষা আইন 
প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে 
এই সংস্থার নাম প্রায় শোনাই যায়নি, 
অবশ্য তখন এর শৈশবাবস্থাও কাটে 
'ন্নি। 

১৯৭৩ সালে অবস্থা কেয়ন ছিল। 

-১ পশ্চিমবাংলার বাহান্নটি জেলের প্রায় 
সবকটিতেই নকশালীপন্থী রাজনৈতিক 
কর্মীর! গিল্পগিজ কুরছেন। তদানীস্তন 

- রাজ্য সরকারের শ্বরাষ্ট্র দধরের রাষ্ট্র 
ম্ত্ীশ্রীহ্ুত্রত মুখাজ বিধানসভায় এক 
বিবৃতিতে বলেছিলেন ‘রাজ্যে সতেরো] 
হাজারের মতো নকশালপন্থী মিসায় 
আটক আছেন।, এছাড়া, তো 
বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন ছিলেনই ৷ 
আশ্রয়স্থলে হানা দিয়ে 'পুলিশ ঘুমন্ত 
নকশালপন্থীকে , তুলে গুলি করে 
কাগজে বিবৃতি দিয়েছে, ‘উগ্রপন্থীদের 
বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ 
গুলি ছু ড়েছে’, গ্রেপ্তারের পর আইন- 

“মাফিক চব্বিশ ঘণ্ট1 কেন চব্বিশ 

- “দিনের মধ্যেও আদালতে বন্দীকে ন! 

এনে নিজের. হেফাজতে রেখে চুরুটের 


ছাঁকায় মুখে মাল! বানিয়ে, কচুয়া 


ধোলাই দিয়ে পঙ্গু করেছে । 
অবস্থাটা এইরকম ভয়াবহ ছিল । 
এই সময় ১৯৭২ সালের জুনে গঠিত 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এ 
পুলিশী সম্বাসের নমুনা বিশ্বকে জানাতে 
“আযামনেষ্টি ইনটারন্তাশানালের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে। বর্তমান রাজ্য 
মন্ত্রিসভার জনৈক মন্ত্রী, অধ্যাপক অমর্ত 
সেন প্রভৃতিরাও উক্ত সংস্থার সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। ওদের হুজন 
-- প্রতিনিধি ১৯৭৩ সালে কলকাতায় 
আসেন। পুলিশী অত্যাচারে পঙ্গু; 
লক-আপে ধৰ্খিতা এরকম কয়েকজনকে 
হাজির কানে! হয় তাদের কাছে। 
মেদিনীপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী ও 
ডেবরায় নকশালপন্থী আন্দোলনের 
দায়ে ধৃত ভবদেব মণ্ডলের আহুল 
+ টেবিলের উপর হাতুড়ি মেরে পুলিশ 
' ভেঙ্গে দিয়েছিল । সাক্ষাতে শ্রমগ্ডলের 
আহ্ুল দেখে“ সব জেনে শুনে এ 

প্রতিনিধিরা ফিরে যান! 

তারপরেই এ সংস্থার প্রতিবেদনে 
< ভারতের অবস্থা, বিশেষতঃ পশ্চিম- 
বাংলায় পুলিশের অত্যাচার, জেলের 
নারকীয় পরিবেশ ও পশ্চিমবাংলার 
তদানীস্তন উগ্র রাষট্রমন্্রীর বিধানসভার 


পূর্বোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হল।' 
পাশ্চাত্য দুনিয়ার সব সংবাদপত্রে 
আযামনেট্টি ইনটারন্যাশানালের ভারত 


সংক্রান্ত রিপোর্ট বের হলে দিল্লীর 
সাউথ ব্লকেও আলোড়র উঠলো । 
প্রধানমন্ত্রী জীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যের 
তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়কে আযামনেষ্টির কাছে কিভাবে 


খবর গেলো, কার! খবর- দিল ডা 


জানতে নির্দেশ দিলেন! সেইমতো 
লর্ড সিনহ! বোডের শ্পেশ্কাল ব্র্যাঞ্চও 
"সক্ৰিয় হল । 


সে সময় পি, পি, আই দলের 
দৈনিক “কালান্তর+ পত্রিকায় আযামনেইি 
ইনটারন্যাশানাল সম্পর্কে প্রচার করা 
হতে লাগলো ঘে ‘এ সংস্থাটি মাফিন 
সেণ্টাল ইনট্যালিজেক্স এজেন্দীর” 
অধীনে কাজ করে। যেহেতু রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচারের 
জন্য আযামনেষ্টি ইনটারন্যাশানাল 
বিশ্ববাসীর কাছে শ্রীমতী গান্ধীকে 
কিছুটা হেয় করেছিল তাই সি, পি, 
আই দল তাদের তদধানীত্তন চোখে 
প্রগতিশীল ইন্দিরা! গান্ধীর ভাবমৃ্তি 


এখানে অঙ্গুমু রাখতে এই প্রচার 
চালায় । 


রাজনৈতিক মহলে আ্যামনেষ্টি 
ইনটারন্যাশানাল নিয়ে তখন থেকে 
কিছুটা হৈচৈ শুরু হয়। সংস্থাটির 
ইতিহাস ও কাক্জকর্মের গতি প্রকৃতি 
একটু দেখা যাক। প্রথম কথা, 
আযামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল শুধু রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচারেবই 
বিরোধী নয় তারা ধর্মীয় বা অরা্জ- 
নৈতিক আসামীদের উপর 
অত্যাচারেরও বিরোধী ত1 যেমনি 
ভাগুলপুর জেলে ডাকাতদের চোখ 
অন্ধ করে দেবার ক্ষেত্রেও সত্য তেমনি 
বুয়েনস এয়ার্শ বা বেলফাষ্টের মেজ 


জেলে শহীদ রবি স্তানভস, হিউজেন . 


ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সত্য ১৯৮০ 
সালে পশ্চিমবাংলার হাওড়া থানায় 


গোলমোহর পুলিশ থানায় গোপাল 


ভট্টাচার্য নামক সমাঁজবিরোধী থানা 
লক আপে মার! গেলে অ]ামনেট্টি 
ইনটারন্যাশানাল এ ব্যাপারে প্রতিবাদ 
করে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠিয়ে- 
ছেন বলেও জানা গেছে। | 
আযামনেষ্ট | ইনটারপ্তাশানালের 


মূল্য লক্ষ্য সংক্রান্ত ঘোষণায় 


বলা হয়েছে হিংসায় বিশ্বাসী হোক উদ্কানি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। 


আর অহিংসার প্রচারকই হোক 
‘বিবেকের বন্দীকে শীঘ্রই সুবিচার 
করতে হবে, তাঁদের প্রতিকারাগারে 
মাহষের মতে৷ ব্যবহার করতে হবে। 
লক-আপে কোন অবস্থাতেই বন্দীকে 
নিগ্রহ কর! চলবে না। অমানবিক 


Uae SORTA aah 
ইনটারন্তাশানাল আন্দোলন কোন 
দেশের সরকারের মুখাপেক্ষী নয়, 
মতাদর্শ, রাজনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস 
নিধিশেষে এ এক স্বাধীন আন্দোলন । 


এই সংস্থার প্রেক্ষাপট বলা যায় ১১৪০" 


মালের - ১* ডিসেম্বর রাষ্ট্রঙ্রের 
মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ৩* ফু] 
সনু, এবং ন্াগুরিক ও রাজনৈতিক 
গা সাকরান্ত এক টাছঠাতিক 


টক প্রত্ঠাতা হলেন মিঃ 
আইনজীবী। ইনকার় ট্যাক্সের মতে! 
ব্যয়ের একজন আইনুদ্তীৰী হয়েও 
ধ্যক্তি হ্থারীনতা রক্ষার আন্নোলন 
সংক্রান্ত জান সঞ্চয়ে তিনি হালের, 
হিল মাফ্রিকা, সাইপ্রাম ও পন 
য়ান। কোথাও আটক ব্যক্তির 
সমর্থনে আদালতে সওয়াল করেন, 
আবার কোনদিন আদ্বালতে সারাক্ষণ 
দাড়িয়ে বিচারপর্ব দেখেন। 

'৯৬১ সালে ছুজন পতুগীঙ্জ বন্দী 
ছাত্র কারাগার থেকে পিটার বেনেন- 
সনকে চিঠি. লেখেন। স্বাধীনতার 
আকাঙ্কায় এক ভোজে এ দুজন 
্বাস্থ্যপানের গ্লাস উ'চুতে তুলের ধরার, 
মতো কারণে পুলিশ তাদেরকে 
গ্রেপ্তার করে । তাদের সাত বছরের 
জেল হয়। * প্রথমে বেনেনসন ঠিক 
করেন যে এর প্রতিবার্দে লগ্ুনস্থ 


-পতুগীজ দূতাবাসে একটা প্রতিবাদ 


পত্র পাঠাবেন । তারপরেই তাঁর যনে 
হয় যে, একা নয়, বেশ কয়েকঙ্জন 
একটা করে প্রতিবাদপত্র পাঠাঁলেই 
ভালোহয়। 

. বেনেনসন তখন দি সোসাইটি 
অফ ফ্রেগুস সংস্থার এরিক বেকারের 
সঙ্গে এ নিয়ে আলোচন! করেন । 


লা মাঃ 


তারপরেই উভয়ে মিলে:“দি ফরগটেন 
প্রিজনাবস* নামে - একট? লেখা 
লণ্ডনে ‘দি অবজারভার” ও প্যারিসের 
পত্রিকা দুটোয় প্রকাশ 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে বেনেনসন একটা 
অফিসের ঠিকানা জনসাধারণকে 
জানিয়ে বলেন বিভিন্ন দেশের রাঁজ- 
নৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে খবরাধবর, 
তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের কথা 
ওঁ ঠিকানায় চিঠি লিখে জানাতে । 

‘দি অবজ্জারভার, পত্রিকায় ১৯৬১ 
সালের *৮ মে (শনিবার ) এ লেখাটা 
বার হবার সঙ্গে সঙ্গে আযাষনেি 
ইন্টারন্তাশনাল মঞ্চে এল। 
সেদ্রিক দিয়ে এবছরের ২+ মে 
আায়নেত্ি ইলটারল্ঞাশানালের কুড়ি 
বছর পূর্ণ হল। 

এ লেখাটা আরে! কয়েকটা 
কাগন্দে পুনমূ“দ্রিত হলে বেশ ভালো 
সাঁড়া, মিললে, বেনেনসন ও বেকার 
বৃটন, 'আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, 
বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গের যে সব ব্যক্তি 
চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে একটা 
বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আহুষ্ঠানিক- 
ভাবে আযামনেছ্রি' ইনটারন্তাশানাল 
গঠন করেন । 

বিশ্বের ১০৫টি দেশে এর শাখা। 
প্রায় দু লক্ষ সমস্য এই শাখাগুলোর 
অধীনে আছেন। সদর দণ্তর লগ্নে । 
বিভিন্ন দেশীয় শাখার সদস্যর! গোষ্ঠী- 
বন্ধভাবে আযামনেষ্টি ইনটারন্তাশানালা- 
নর কথা তথ! বিভিন্ন দেশে আটক 
বন্দীদের কথা জনমতের জন্ম প্রচার 
করে, অর্থসংগ্রহ করে। এদের বলা 
হয় “ম্যাকশন গ্রপ’ । জেলে বা! 
পুলিশ লক-আপে অত্যাচার-নিগ্রহের 
নির্দিষ্ট ঘটনাবলী নথিভুক্ত করে 
লগুনের সদর দপ্তরে পাঠানোর জন্য 
বহু দেশীয় শাখা স্পেশ্যাল 'সেলও 
খুলেছে। 

আবার আইনজীবী, ডাক্তার, 
শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা 


পেশাগত গোঠী (Professtonal 


ঝাড়খভীছের অভিযোগ 


পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার 'কাল!- 
জোর গ্রামে গত জুলাই মাসে সি পি 
এম ও ঝাড়খণ্ডীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ 
হয়। স্থানীয় ঝাড়খণ্ডী নেতারা অভি- 
যোগ করেন ষে প্রায় তিনশো সশস্ত্র 
সিপিএম কর্মী এসে ২২ জুলাই এ 
গ্রাম আক্রমণ করে। স্থানীয় এম পি 
বাসুদেব আচর্যর বিরুদ্ধে এ সংঘর্ষে 


নথিভুক্ত বর্গাদার সমস্ত! নিয়ে সংঘর্ষ 
বাধে। একদল বলে আমরাই প্রকৃত 
ভাগচাষী, অন্বেরা পান্টা দাবি 
করে।- 


এরপর ২৫ জুলাই এ অঞ্চলে ঝাড়-. 
“খণ্ড মুক্তি মোর্চার এক জনসভায় প্রায় 


হাজার জ্রন সি পি আই (এম) সমর্থক 
নাকি হামলা করে। জনৈক পানু 
মাহাতো৷ পুলিশের সহযোগিতায় যে 
জমিতে ধান বোনে সেখানে ফসল 
কাটতে 'গেলে ১৯ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড 
মুক্তি মোর্চার লোকেরা তাকে বে- 
আইনী বর্গাদার বলে বাধা দেয়। সি 
পি আই (এম)-এর আঞ্চলিক নেতারা 
ও পুলিশ পানর সাহায্যে আসে। 
বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও 
করে। ফসল কাটার সময় প্রকৃত 
বর্গাদারদের আটক রাধার জন্যই পরি- 
কল্পিত ভাবে এটা করা হয়েছে বলে 
সম্প্রতি প্রচারিত ঝাঁড়থণ্ড মোর্চার এক 
বিবৃতিতে জান! গেছে । 


|| তিন ॥ 


8I0UP) গঠন করেন । আইন- 
জীবীর মাদালতের কেসের ব্যাপারে 
খোজথবর রাখেন, ডাক্তারর! নিগৃহীত 
বন্দীদের শারীরিক অবস্থার রেকর্ড 
রাখেন, অন্য গোষ্ঠী তখন প্রচারে মন 
দেন। 

আযামনেষ্টি ইনটারন্যাশানালের 
রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে বন্দীদের উপর 
অত্যাচারের কথা - প্রকাশিত হঙ্গেই 
বহু দেশের সরকার অভিযোগ করেন 
যে, অন্ত দেশের আত্যস্তরীণ ব্যাপারে 
মাথা গলানো হচ্ছে। অথচ রাষ্ট্র 
মত্ষের ৫/ ও ০৬ নং ধারায় সদস্ত 
রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপক্ল যৌথভাবে 
মানবিক অধিকার রক্ষার্থে ব্যবস্থা 
গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত। রি 

রাষ্্রসজ্বেরূ ইউনেসকো, কাউন্সিল 
অব ইউরোপ প্রভৃতির মতো সংস্থা, 
মাফিন প্রদেশগুলোর মানবিক অধি- 
কার সংক্রান্ত ইনটার-আমেরিকান 
কমিশনের সঙ্গে আযমনেহি ইলটার- 
স্তাশানালের [পরামর্শদাতা পর্যায়ে 
ও আফ্রিকান একা সংস্থার 
(07880158191 African Unity) 
সঙ্গে পর্যবেক্ষক পর্যায়ে সম্পর্ক আছে। 

ত্যামনেষ্টি সংস্থার চিঠির উত্তর 
প্রায় সব সরকারই দেয়, সে দেশের 
জেল পরিদর্শনে অন্নম দেয় । বস্তুতঃ 
আজ এই সংস্থা এক আন্তর্জাতিক 


স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেছে। 


বিশ্বের সব, দেশের বহুল প্রচারিত 
সংবাদপত্রশুলো আ্যামনেষ্টির বক্তব্য 
যথাযথ প্রচার করে কারণ পাঠকদের 
এ ব্যাপারে আকর্ষণ ও চাহিদা আছে। 

বিভিন্ন দেশে আ্যামনেট্টি ইনটার- 
ন্যাশানালের পরিদর্শক দলের রিপোর্ট 
পুস্তিকাকারে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭৬ 
সালে সংস্থাটি এক পুস্তিকায় পৃথিবীর, 
বিভিন্ন দেশে আটক পালণসেন্টারিয়ার্ন 
দের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। 
ষে পুস্তিকায় ভারতে জরুরী অবস্থায় 


আটক প্রায় ৪০/৪২ জন এম পির 


নামও আছে। এরকম আরো 
কয়েকটা, পুস্তিকায় জেলে আটক 
সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা, 
আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপকদের 
নামের তালিকা আছে, আবার এক 
এক দেশের বন্দীদের অবস্থা বিবৃত 
করেও বই বেরিয়েছে । 

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
সংস্থার আন্তর্জাতিক কার্ধনির্বাহক 
সমিতি আমষ্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক আলফ্রেড হাজদ্দারকে উত্তর 
আয়ারল্যাণ্ডের জরুরী অবস্থা বিধি 
(১৯৭৩) সম্পর্কে এক প্রতিবেদন দিতে . 
অহুধোধ করেন। তাঁর রিপোর্ট ও 
হুপারিশের সঙ্গে কার্ধনির্বাহক 


সমিতিও মনে করে যে ‘বিনাবিচারে . . 


আটক আইন বাতিল হওয়! উচিত’ । 
১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে সংস্থাটি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





গত ২*শে নভেম্বর দর্পণ পত্রিকায় 


কামাল .হোসেনের “নি, পি, এমের 
সংগঠন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য” শীর্ষক 
নিবন্ধটি বিলম্বে হলেও অভিনন্দন- 
ষোগ্য। | 

পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক 
দল ও প্রধান বামপন্থী দল সি, পি, 
এযের নিজস্ব সংগঠন এখন ৭৩/৭৪ 
সালেই দাড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে বহু 
আন্দোলন, নির্বাচনী উত্তেজ্ন] পশ্চিম- 


বাংলার মাটিকে স্পর্শ করেছে।, 


বছু-যুষক স্বাভাবিক ভাবেই এসেছেন 
তার সংস্পর্শে। কিন্তু তার ছাপ সি, 
পি, এম, দলের অভ্যন্তরে পড়েনি । 
কোনো কোনো লোকাল কমিটি 
আটকে আছে একদশক আগের 
" অবস্থায় । অথচ বহু ছাত্র-যুব বুক পেতে 
এগিয়ে এসেছেন ইতিমধ্যে । নিপ্রাণ 
এই সমস্ত কমিটিগুলে। তাদেরকে ধরে 
রাখা, নেতৃত্বে তুলে আনার কোন 
বিজ্ঞানসম্মত .পরিকল্পন। গ্রহণ করতে 
পারেনি । | 
আজকে সি, পি, এম, দল প্রশা- 
সনের বিভিন্ন অংশে ব্যস্ত । তাই কিছু 
সুযোগ সন্ধানীর ভীড় থাক! স্বাভা- 
বিক। কিন্তু বিধানসভা বা পঞ্চা- 


য্নেতের ক্ষমতা! দখলের আগে যে সমস্ত - 


কর্মী এসেছেন রাজনৈতিক আদর্শে 
বিশ্বাস করে, জীবনের বুশ্কি নিয়ে 
তারাই বা পার্টির কার্যকলাপের নেতৃত্ছে 
কতখানি আসতে পেরেছেন ? আসলে 
সংগঠনে নেতৃত-বিপর্ধয়ের একট! 
আতঙ্ক পেয়ে বসেছে । নেতৃত্বে নতুন 
জীবন এলে তুল পথে যাবার আতঙ্ক । 


আজ সাধারণ মানুষের কাছে সি, পি, 


এম, বলতেই যে সমস্ত চেহারার কথা 
ভেসে ওঠে পার্টির সংগঠনে তাদের 
যুজ্য কিছুই নেই { সুখের কথা এট" 
সাধারণ মানুষ জানেন না। কারণ 
এই সংগঠনের গোপনীয়তা কঠোর 
ভাবে রক্ষিত। আঙ্গকে পার্টির 
নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ বা পরামর্শ 
করে নীতি নির্ধারণ করে কাজ করতে 
গেলে "লাশ পচে যাবে। কারণ 
নেতৃত্বের পাত্তা পাওয়া ছুলভ। 
অপর যে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের 
একটা আঞ্চলিক. কর্মীর সঙ্গে একজন 
রাঙ্ানেতার যে যোগাযোগ 'বা 
পরিচিতি এই সংগঠনের লোকলি 


~ 


-কমিটির নেতৃত্বের মধ্যেই সেই ষোগা- 


যোগ বা পরিচিতি নেই৷ 

হয়ত বা পার্টি বুঝতে পেরেছে 
এই বিরাট সংখ্যক যুবকের মধ্যে 
ক্ষোভের রেখাপাত হচ্ছে। তাই 


সঙ্কট এড়াতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডা- 
বেশন যা বর্তমানে ভারতের গণতান্ত্রিক 
যুব ফেডারেশন হিমাবে পরিচিত তাকে 
একটি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হিসাবে 
ঘোষণা করে সস্কষ্ট রাখার চেষ্টা হচ্ছে। 
কিন্তু এটাও সংকট কাটানোর একটা। 
হালকা অজুহাত ছাড়া আর কিছুই 


নয়। কারণ এই যুব সংগঠনে পার্টির 


নীতিতে আস্থাশীল যুবকরাই থাকেন। 
০ এরপর একটা বিরাট অংশ পঞ্চা- 
য়েতের মাধ্যমে প্রশাসনের মধ্যে এসে- 
ছেন রাজনৈতিক কারণেই! এখন 
তাদের অবস্থা ন! ঘরকা, না ঘাটকা। 
পঞ্চায়েতের কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার 
মত সাংগঠনিক শক্তি অবশিষ্ট নেই । 
কারণ ব্যাপক সংখ্যায় পঞ্চায়েত কর্মী 
জিস্তরে নিয়োব্দিত। অপরদিকে ভার! 


নিজন্ব বুদ্ধি অঙম্ুলারে চলতেও ভয় . 


পাচ্ছেন। কোন কোন কর্মী পঞ্চায়েত 
ঝ প্রশাসনের ক্ষমতায় এসে মেজাজে 
ফিরে গেছেন। বড় মায়! জাগে এই 
সমস্ত নেতারা সংগঠনের মাধ্যমে 
গিয়েছেন | 'আবও বিস্ময় বোধ হয় 
যখন বোঝা যায় স্থানীয় সাংগঠনিক 
নেতৃত্ব সেই নেতার কাজজকর্মকে মদত 


দেয়ার ' অন্ত কপটতার আশ্রক্ নিতেও 


কু্চিত হচ্ছেন না। একথা বলতে 
হয় এই কারণেই যেগুলো সাধারণ 
মানুষের অন্ধ' দৃষ্টিতেও পরিষ্কার তা 
নেতৃত্বের সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে 


চলছে? 


আদি বে এলাকার থাকি লেট 


পশ্চিমবাংলার একটা বৃহৎ লোকাল' 


কমিটি, যা থেকে ছুটি লোকাল কমিটি 
অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন । কারণ এই 
বাউড়িম্না লোকাল কমিটির আয়তন 


এত বিরাট ষে একটি কমিটি নেতৃত্ব 


দিতে গেলে তার চেহারা রাঙ্্য- 
কমিটির থেকেও বড় হয়ে ষাবে। তবুও 
গতিশীল নেতৃত্ব পাওয়া যাবে না। 
আর ‘এই কমিটির অধীন পাচা 
জোঁনের অবস্থা থেমে আছে ৭২এ। 


পাচলা একটা বিধানসভা! কেন্দ্র সুতরাং - 


তার নিজস্ব এলাকাও বিরাট । 
যেহেতু কোন ষাস্িক চিন্তার ফলে 
পাঁচলা লোকাল কমিটি কর] যায়নি 
তাই এই বিরাট এলাকায় সর্বত্র নেতৃত্ব 
ঠিকমত পৌছুতে পারেন না । পাঁচলার 
অন্ততম সংগঠক অশোক ঘোষের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচলার পার্টি সংগ- 
ঠনের অবস্থা -সেইখানেই দ্রাড়িয়ে 
আছে। সেই সময় থেকে বহু তরুণ 
এসেছেন ' সংস্পর্শে । তাদেরকে 


বীধুনির মধ্যে ধরে রাখার কৌন . 


উদ্যোগ পার্টি পরিচালকদের. নেই। | 


আর এই অবস্থা যদি চলতেই থাকে 


“ তাহলে স্কুলে প্রতিদিন অ-আ-পড়াতেই 


হবে, ই-ঈ পড়ানো আর হবে না। 
কারণ অ-আ পড়া ছাত্র পরের দিন 
নেই, তাই রোজই পড়া হবে শুরু । 

| অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে প্রশাসনের 
সর্বদ্বিকে পৌছে প্রত্যয়ে দৃপ্ত হয়ে 
নেতৃত্ব ভেবে নিয়েছেন “দিন একার 
পান খেয়ে চলে যাবে” কিন্ত বাস্ত- 


বিককি তাই? এই রকম আলগা - 


অবস্থা কেন তা ভেবে দেখা দরকার । 


নেতৃত্বের প্রতি শ্রন্ধাআস্থাহীন হয়ে |. 


'কোনকালে কোন সংগঠনের কর্মী 
শুধু আদর্শের জোরে কার্জ করতে 
পারে না। নতুন কর্মীদের মান উন্নত 
করে নেতৃত্বে তুলে এনে নেতত্বকে 
সময়োপযোগী ও গতিশীল করার 
দ্বায়িত্ব এড়িয়ে . নেতৃত্বকে একটি গণ্ডীর 
মধ্যে আটকে রেখে একটা নীতি বা 
প্রথার -নজীর সৃষ্টি করা ষায়। কিন্ত 
তাতে গণমুখী সংগঠনের লাভ হবে 
কি। কমিউনিষ্ট পার্টির সব থেকে বড় 


শত্রু হতাশা । সেই হতাশার খোজ, 


নেয়ার যদি কেউ না থাকে তাহলে 
নেতৃত্বই বা কোথায় আর বিশ্ব-কমি- 
উনিষ্ট ভ্রাতৃত্ই বা কোথায় থাকে? 


কমীদের মনের মধ্যে ছারপোকার 

ভয়ে কাথা ফেলে দেবার চিন্তা পেয়ে 

বসেছে । সেটা দূর করবে কে? 
রফিক 


বন্ুমতী প্রণঙ্গে 

বামফ্রন্ট সরকার একটা ভালো 
খবরের কাগজ বার করার ইচ্ছেয় বন্থ- 
মতী কর্পোরেশন শিল্প দপ্তরের হাত 
থেকে নিযে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নিয়ে- 
ছিলেন। স্টেটসম্যানের সুপরিচিত ও 
দক্ষ রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে এ 
কাগজের সম্পাদনার ভার দেওয়া হল। 
সাংবাদিক মহলে বামপন্থী হিসেবে 
সুপরিচিত প্রশান্ত সরকারের দায়িত্বে 
মনে হয়েছিল যাক এতদিন পর একটা 

পড়ার মত কাগজের অভাব মিটলো! । 
কিন্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও প্রশাস্ত- 
বাবুর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ষে অনেকের 
মতো আমারও আশায় ছাই পড়েছে। 
কারণ বলছি-_-(১) ২০ নভেম্বর “ব্ন্থ- 
মতী’র তিন পাতার পঞ্চম কলামে 
খবর আছে '্রমতী গান্ধীর ৬৫তম জন্ম 
দিবস।, আবার ছ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে 


' শীর্ষ সংবাদ হল ন্দিরাকে জন্মদিনে 


অন্থার্থ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কলম 
জুড়ে। শুধু এই নয়, ১৯ তারিখের 
বস্থমতীর শেষ পাতায় ছিল. ‘আছ 
ইন্দিরার ৬৫তম জন্মদিন |? (২) ১৯ 
নভেম্বর এ কাগঞ্জের দ্বিতীয় পাতায় 
‘কল্যাণীতে শা কংগ্রেসের নতুন কমিটি 
গঠন’ এক যষ্ঠাংশ কলাম জুড়ে ছাপা 


, হয়েছে । এমন কি কল্যাণী টাউন যুব 


শা-কংগ্রেসের পনেরো জনের নাম 
ছাপা হয়েছে। | 
অথচ ১৯ তারিখে নকশালপন্থী- 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮১ 






সক 


(ভারড়াফটের প্রচারে প্রতারণা 


অথনৈতিক ভাষ্যকার 


প্রত্যেক দেশেই সরকারের ব্যাঙ্ক 
হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের . অর্থ নৈতিক 
দায়দারনিত্ব পালন করতে হয়। সর- 
কারের টাকাকড়ি, আয়ব্যয় স্বিতির 
হিসাবও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত । 
ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেমন ব্যাঙ্ক 
অব ইংলণ্ড, তেমনি ভারতের কেন্দ্রীয় - 
ব্যাঙ্ক হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । এই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের রাধা হিসাব নিয়ে প্রশ্ন 
উঠেছে। প্রশ্নটা - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 
থেকে উঠেছে । মূলতঃ রাজ্যের ওভার 
ড্রাফটের পরিমাণ নিয়ে। প্রসঙ্ধতঃ 
অন্তান্ত রাজ্যের ওভার ড্রাফটের 
বিষয়টি ৩ উত্থাপিত হয়েছে । 

ওভার ড্রাফট হচ্ছে সাময়িক খণ। 
সরকারের রাজস্ব ও রাজস্ব বহিভূতি, 
আদায় সর্বদাই চলতে থাকে। ইতি- 
মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার- 
গুলি দৈনন্দিন কাজের' প্রয়োজনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটেন। 
জমা ও চেকের মারফত টাকা 
ওঠানোর মধ্যে সর্বদা মিল থাকে না। 
কখনো জম] বেশী, কখনে! ওঠানে। 
টাকার পরিমাণ বেশী হতে পারে। 
ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে, শিল্প ব্যবসায়ী- 
দের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাঙ্কও এভাবে 
ওভার ড্রাফট দিয়ে থাকে অবশ্য তার 
ভজন্তে ব্যাঙ্কের সঙ্গে ওভার ড্রাফট গ্রহণ- 
কারীদের ওভার ড্রাফটের টাকার 
পরিমাণ ও খন পরিশোধের সময়সীমা 
বেঁধে দেওয়ার চুক্তি থাকে । কেন্ত্রীয় 
সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে 
বাধাধর] চুক্তি নেই তবে সরকারের 
ব্যাঙ্ক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন 
সরকারের চাহিদামত চেকের হিসাবে. 
টাকা দেবার আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় 


ব্যাঙ্ক। টাকাকড়ির প্রচলন, বিভিন্ন 


দের একাংশ 'এসমা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে স্ৃবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে 
পাঁচশো জনের মিছিল করলো, রাজ্য- 
পালের কাছে ম্মারকলিপি দিল। তা 
বন্থমতীতে ২০ তারিখ শেষ পৃষ্ঠায় এক 
কলামের পনেরো লাইন জায়গা পেল। 
মনে হচ্ছে, অশোক সেনের তূত বন্থু- 
মতী মন্দিরে এখনও আছে। নতুবা 
এ মিছিলের সংবাদ-শিরোনাঁম! আনন্দ- 
বাজারের মতো! ‘নকশাল মিছিল” হল 
কেন? 

জনৈক পাঠক 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা 
ও নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে । 
দৈশের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে 
রিজার্ত ' ব্যাঙ্কের হাতে একন্ত প্রচুর 
ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে । কিন্ত সর- 
কারের ব্যাঙ্ক হিসেবে সরকারী আয়ব্যয় = 
নীতি পরিচালনার দায়িত্ব রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নেই, যেটুকু আছে তা কেবল 
পরামর্শদাতার | মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় সর- 
কারের নীতি মন্ুসারেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কার্য পরিচালন! করে। ভারতের 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজাগুলিও এই 
নীতির অংশীদার । -হৃতরাং রাজ্য 
সরকারগুলির ' আয়ব্যয় সম্পর্কে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এক্কিয়ার নেই । | 
ওভার ডাফটের বিষয়ে ফিরে আস! 
যাক। রিল্লার্ড ব্যাঙ্কের রীতি অঙ্ণু- 
যায়ী প্রতিবছর ৩*শে জুন রাজ্য সর- 
কারগুলির ওভার ড্রাফট থাকে ন!। 
যদি এ তারিখে কোন রাজ্যের জম! 
টাকার চেয়ে ওভার ড্রাফটের পরিমাণ-- 
বেশী হয়, তাহলে এ তারিখে রাজ্যের 
ওয়েজ এণ্ড মীনস্‌ খাতে টাক! অগ্রিম 
দিয়েও রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ককে রাজ্যের ওভার 
ড্রাফট শৃন্ত করতে হয়। এটাই 
আইন। এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? গত ॥ঠা 


, সেপ্টেম্বর লোকসভায় প্রদত অর্থদ্র্রের 


া্ট্ী প্রণিশোদিয়া জানান দেশের 
মোট ১৩টি রাজ্যের মোট ওভার 
ড্রাফটের পরিমাণ ২৯শে জুলাই ০১ 
তারিখে. ছিল মোট ৩২৬৮১ কোটি 
টাকা, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে 
৬**১১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী - 
সঙ্গে সঙ্গে জানান যে ১৯০১ সালের 
মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নামে প্রদত্ত জমার চেক- 
গুলির হিসেব এতে ধরা হয় নি কারণ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গোলমাল থাকায় এ 
চার মাসের জম] চেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
পড়েছিল, ভাঙ্গানো যায় নি। এই 
টাকার পরিমাণ কত ? কেন্ত্রীর অর্থ- 
দধরের ব্যয়নির্বাহ বিভাগের ডিরেক্টর 
শ্রীনারায়ণ ভাল্প,রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অর্থসচিবকে লেখ! চিঠিতে জানিয়েছেন 
যে ওঁ সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের গচ্ছিত . চেকের টাকার 
পরিমাণ ছিল ৬৮৯৭ কোটি টাকা এবং 
ওঁ চেকগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেই 


ছিল (চিঠি নংভি ও ৩৮ (১১৮) পি 
শেষাংশ «ম পৃষ্ঠায় 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


কাঢাপুকুর মর্গে নারকীয় অবস্থা 


সন্দীপ রায়. 
সাত বিষে জমির ওপরে কাঁটা- 


পুকুর মর্গ নগর কলকাতায় একটি, 


নরক। দক্ষিণ কলকাতা ছাড়াও 
বিশাল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এই 
মর্গের আওতায় পডে। এদিক থেকে 
. কাটাপুকুর. কলকাতার শবচেয়ে বড় 
মর্গ। মাঝেরহাট ব্রিত্দের বেশ 
- খানিকটা আগেই ভায়মণ্ডহারবার 
রোডের ডান দ্বিকের রাস্তাটাই হল 
রিমাউগ্ত রোঁড ৷." 

রিমাউণ্ড রোডের পাশে কাটাপুকুর 
_অর্গের কাছে যখন পৌছাই তখন বেলা 
'এগারট!। এক বিশ্রী দুর্গন্ধ মনে 
করিয়ে দিল, "এটা মৃতদের' জায়গ!। 
জীবিতরা এখানে প্তধু প্রয়োজনে 
আসে । মর্গের বারান্দায় পোষ্টমর্টেম 
হয়ে যাওয়া স্তুপীরুত গলিত দেহ। 
নিরাবরণ নারী পুরুষের সহাবস্থানের 
সে এক করুণ দৃশ্ত। পুকুরের পাশে 
হাড়গোড় ও মৃতদের পরিত্যক্ত জামা 
কাপড় বিক্ষি গুভাবে ছড়ানো 
ছিটানো। একপাশে কিছু শকুন 
একটা মর! গরুর শরীর থেকে ঠুকরে 
ঠুকরে মাংস খাচ্ছিল। 

গোটা মর্গে কোথাও কোনো 
পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। আলো 
_নেই। টেলিফোন নেই। পাশে 
নোংরা পুকুরের জলেই মর্গের কাজকর্ম 
সারতে হয়। যা খুবই অস্বাস্থ্যকর | 
কাটাপুকুর মর্গে দিনে প্রায় ১৫টি করে 
লাশ আসে। "সেগুলি সাধারণত 
আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনায় নিহত । 
ডাক্তার ষে ঘরে বসে মৃতদের শরীর 
পরীক্ষা করেন আমির! সে ঘরে এসে 
রসি নাকে রুমাল চেপে । আমাদের 
পরিচয় দিতেই তিনি মৃত সব 
হাসলেন । 

মর্গের ছাদের কিছু অংশ খোলা। 
কাঠের তক্ষা দিয়ে কোনো রকমে 
_াকা। বর্ধাকাজে ওই ভাঙ্গা ছাদ 
দিয়ে মর্গে জল ঢোকে । তার মধ্যে 
দাড়িয়েই কাজ করতে হয়। এবং এই 
পথ দিয়েই মর্গের জিনিসপত্র প্রায়ই 
চুরি ষায়। 

মর্গের বারান্দার দু'পাশে এলো- 
মেলো ভাবে কাচের পাত্রে সাজিয়ে 
রাখা মৃতদেহের পরীক্ষ! কর! অংশ । 


যা ভবিষ্যতে পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজন: 
হয়। পাক্রগুলির গায়ে একটা করে 


লেবেল আটা । যাতে কেসের রণ 
বিবরণী লেখা থাকে । ছাদের খোলা 
_ অংশ দিয়ে নেমে লেবেল পরিবর্তন: 
করে কোনে! খুনের কেসকে রাতা- 
রাতি আত্মহত্যার কেস বলে চালিয়ে 
দেওয়াটা খু। একটা অসম্ভব নয়। 
কেননা, রাতের বেলায় এ এলাকায় 
কোনো পুলিশ ঘেষে না। ছৃ'অন 


আর্মড পুলিশ ও একজন অফিসারের 
বাই রোটেশন চব্বিশ ঘণ্টা ভিউটি 
করার কথা । কিন্তু আদতে ত] কখনও 
হয় না। এছাভা রিমাউণ বোড 
এমনিতেই সন্ধ্যার পর থেকে চুরি 
ছিনতাইয়ের স্বর্গরাজ্য. হয়ে 'ওঠে। 
কিন্তু একদিকে আলিপুর অর্ডিক্তান্স 
ডিপো .ও” সামরিক বাহিনীর খামার 
আর অন্যদিকে পোর্টের কোয়ার্টার । 
বিরাট এলাকায়. কোনো দোকান তো 
দুরে থাক, এমন কি ফুটপাতেও 
কোনে! হকার বা চায়ের স্টল নেই। 
এক গ্লাস 'জল বা. এক কাপ চায়ের 
জন্যও মর্গে আসা লোকদের আটমাইল 
ঠেঙগিয়ে ভায়মগুহারবার রোডের কাছে 
আসতে হয়। কর্মব্যস্ত দিনগুলিতেই 
রিমাউণ্ড রোড অনেকটা নিঃসঙ্গ পরি- 
ত্াক্ত। রাতে মর্গের জিনিসপত্র চুরি 
করে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবার 
বা বাধা দেবার প্রশ্নই উঠে না। 
পোস্টমটেম শুরু হয় বেল! একটা 
থেকে, চলে চারটে পর্বস্ত। তবে 
মৃতদেহ বেশি হলে পাঁচটা-ছট! বেজে 
যায়। অনেক সময় মোমবাতি 
জালিয়ে মর্গের কাজ সারতে হয়। 
মৃতদেহ মর্গে ঢোকা.বার আগে 
আলিপুর পুলিশ কেদ হাবপাতাল 
থেকে চিরকুট লিখিয়ে নিতে হয়। 


এবং সেই চিরকুটই হল মর্গে স্থান পাবার 


আদেশপত্র। এই চিরকুট দেখেই 
দারোয়ান দূরজ্জা খুলে দেন। 

মগের দূরজা বন্ধ থাকলে, মৃতদ্ধেহ- 
বাহকদের অপেক্ষা করতে হয় দারোয়া- 
নের জন্য । ভোমদবের হাঁতে তুলে 
দিতে পারলেই তাদের ছুটি। যেমন, 
সোনারপুর থানার চক্রবেড়িয়া থেকে 
পয্নজ্রিশ বছর বয়স্কা মঞ্জিনা বিবিকে 
নিয়ে এসেছিলেন দেবেন অধিকারী । 
মৃতদেহ-বাহক দেবেন অধিকারীর সঙ্গে 
পুলিশ না থাকার কারণ জানতে 
চাইলে বললেন, “আজ পর্যস্ত ১৮,০ 
মড়া বয়ে নিয়ে এসেছি । পুলিশের 
প্রয়োজন হয়নি । মৃতদেহ মর্গে বয়ে 
আনার জন্ত পুলিশ থেকে মানে ৩** 
টাকা মাইনে পাই। তার ওপর 
মৃতদের আত্মীয়স্বজ্নের কাছ থেকে 
বহনের পারিশ্রমিক "হিসেবে উপরি-। 
মৃতদেহ বহনের যখন ডাক না আসে, 
তখন তরিতরকারি বা অন্তান্ত সামগ্রী 
বয়ে বেশ ছুপয়সা কামাই ।” দেবেন 
অধিকারীর ছোট্ট সংসার । এই আয়ে 
ভালই চলে ঘায়। তার দাদারও একই 
জীবিকা । 

কিছুক্ষণ বাদেই হঠাৎ কাটাপুকুর 
ঘুমস্ত আগ্নেয়গিরির মতো জেগে ওঠে। 
কলকাতা পুলিশ বাহিনীর রেভক্রশ 
মার্কাওয়ালা ভ্যানটি কাটাপুকুরের 


কম্পাউত্ডে এসে থমকে দাভায়। অদূরে 
দাড়িয়ে কিছু লোক অপেক্ষা কর- 
ছিলেন, তারা এগিয়ে এলেন | তাদের 
মধ্যে দ্ু'একজনকে প্রশ্ন করে জানতে 
পারলাম তারা মর্গেই কাজ কবেন। 


“পেশায় ডোম । বাভাঁসেই ওদের কানে 
"খবর পৌছে গেছে, যে মৃতদেহ দুটি 


আনছে তারা পয়সাওয়ালা। এরকম 
দু'একটা কেস আসা মানেই বেশ 
কিছু উপরি পকেটে আস1। ছুটির 
দিনেও কাজ করতে আসা কেন, প্রশ্ন 
করতেই সমস্বরে বললেন, “পার্টির! 
খরচা দেবেন | তাই এসেছি ৷” 
কলকাতা. পুলিশের ভ্যানটির 
পিছন পিছন বেশ কিছু গাড়ি ও স্কুটার 
কাটাপুরুরের ধুলো উড়িয়ে মর্গের 
কম্পাউণ্ডে এসে থামে । পুলিশ ভ্যান 
থেকে ছুটি মৃতদেহ নামানো হল। 
মৃতদেহ ছুটি উত্তম ব্যানাজ আর 
স্থশীলকুমার সরকারের । উত্তম 
ব্যানার্জাঁর বয়স আম্মানিক পচিশ। 


পায়ে চলা পথিক । উত্তম ব্যানার 
শুরা ডিসেম্বর বিয়ের দিন ঠিক ছিল। 

পোস্টমর্টেম হয়ে যাবার পরও 
অপরিচিত মৃতদেহ পড়ে থাকে৷ 
বারান্দার একপাশে । স্ত,পীক্কত হয়ে।, 
এঁদিন আমাদের চোখে পড়ে বেশ কিছু 
গলিত লাশ । পায়ে বাধা থানার 


কাগঙ্ছটিই তাদের পরিচয়। চেহার! 


দেখে চেনার উপায় থাকে না| সাধা- 
রণতঃ সাতদিনের মধ্যেও মতের 
কোনে! পরিচয্ন ন! মিললে কলকাতা! 
পৌরসভাকে মৃতদেহ সরানোর দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। কিন্তু পৌরসভার চিলে- 
মির অন্ত আরও পাঁচ ছ'দিন মর্গের 
বারান্দায় পড়ে থাকে । সেইসব মৃতদেহ 
সৎকার হয় কিনা তা অনেকেরই 
জান! নেই। 

কাটাপুকুর মর্গের বর্তমানে ভার- 
প্রাপ্ত হচ্ছেন ডাক্তার ভি কে বিশ্বাস। 
পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনেক ক্ষেত্রেই 
অসম্পূর্ণ থাকে । এবং যে মৃতদেহ 
পোর্টমর্টেম কর! হয়েছে- তার রেকর্ড 
স্বাস্থ্য বিভাগের পোস্টঘর্টেম রিপোর্ট 
খাতায় না লিখে আলাদা কাগজে 
প্রায়ই লিখে রাখা হয়। যেমন, €ই- 
৬ই নভেম্বরের ১৮টি লাস কাটাপুকুরে 
পোস্টমর্টেম হয়। কিন্তু সে সময় সেই 
১৮টি মৃতদেহের কোনো রিপোর্ট খাতায় 
লেখা হয়নি। স্বাস্থ্য বিভাগের পোস্ট-. 
মর্টেম রিপোর্ট খাতার উক্ত দিনের 
পৃষ্ঠাগুলি ২২ নভেম্বর পর্যন্ত খালি 
ছিল। 

কাটাপুকুর মর্গে অনেক - ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক চাপ ও পুলিশের নিক্তিয়- 


পাচ 


তার ফলে কাজের ব্যাঘাত ঘটে । অনেক ( Central Forensic Depart- 


মার্ডার কেমকে আত্মহত্যার কেম 


হিসেবে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট 


কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ স্বটি করা হয়। . 


তাদের কথা মত-কাজজ মা করলে বিপ- 
দের সন্মুবীন হতে হয়। কিন্তু সমস্ত 
কিছু উপেক্ষা করে বর্তমান কর্তৃপক্ষকে 
বৃহত্তর ্বার্থে অনেক ঝুকি নিয়ে কাজ 
করতে হচ্ছে 1 

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কিছু ডাক্তার 
অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের বলা বিচারার্থ 
অনুসন্ধানের ওপর বেশি জোর. দেন। 
কারণ মৃতদেহ পুত্ধা্পুত্ঘরূপে পরীক্ষা 
করে মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে যে 
শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা 
অনেক ডাক্তার করেন না। এছাড়া 
আবার অস্রাধুতার ছাপও সুস্পষ্ট । 
যেমন, কেন্দ্রীয় আদালত সম্বন্ধীয় বিভাগ 


অথনীতি 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর ' 
এফ ১৮১ তারিখ ২৮শে অক্টোবর )। 


স্থতরাং জুলাই মাসের ২৯. তারিখ 


পর্যন্ত হিসাবে এ জমা টাকা ধরা 
হয় নি। 
_ কাঙ্গে কাজেই লোকসভায় প্রদত্ত 
রাষ্রমন্ত্রীর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ওভার 
ড্রাফটে ৬৮১১ কোটি এটা সঠিক 
হিসাব নয়। জমা চেকের ৬৮৯৭ 
কোটি টাকা ধরা হলে ২৯শে জুলাই 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসেবে ওভার 
ড্রাফট ছিল" না, দরং.আমানতে জম! 
ছিল ৮৬ -লক্ষ টাকা । যদি তাই হয় 
তাহলে «ই সেপ্টেম্বর 'তারিখে অর্থাৎ 
২৯শে জুলাইয়ের পর এক মাঁস সাত 
দিনের মধ্যে,পশ্চিমবঙ্গের ওভার ড্রাফট 
১৪৩৭৫ লক্ষ টাকা বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ষে হিসাব দেখিয়েছে তা কি সত্য হতে 
পারে? এই পচি সপ্তাহের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অনেক টাকা 
জমাও দিয়েছেন । কিন্ত এত টাকা 
খরচ করার কোন প্রয়োজন দেখ! 
দেয় নি। ' 

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মৃখ্যমন্তরী 
ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচন! করে 
রাজ্য সরকারের দাবী প্রকারাস্তরে 


মেনে নিয়েছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 


পরিষ্কার হিসাব করার জন্তে নির্দেশ 
দিয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 
রাজ্যের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলকে রাজ্য 
সরকারের জমা খরচের হিসাব আবার 
মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন। 
অথচ দিনের পর দিন বিশেষ 
বিশেষ সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বিপুল ওভারড্রাফট ও অর্থনৈতিক 


দ্বায়িত্বহীনতার প্রচার চলছে । কোন - 


কোন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র এইদব বুর্জোয়া! 


- সংব দপত্রের সত্যাসত্যজ্ঞানহীন চাটু- 


কার সাংবাদিকদের দিয়ে এই অলীক 
খবর ছড়াচ্ছেন এটা বুঝতে কারো কষ্ট 


ment) একটি ক্ষেত্রে মৃতের দেহে 
কোনো রকম বিষ নেই, এমন প্রমাণ 
করা সত্বেও সংশ্লিষ্ট ডাক্তার সেইক্ষেত্রে 
মৃত্যুর কারণ হিসেবে “ অজ্ঞাত বিষ 
ক্রি” বলে রিপোর্ট দেন। . 

- অরাজকতার, অব্যবস্থার অলস্ত 
দৃষ্টান্ত কাটাপুকুরের এই মর্গ। কর্তৃ 
পক্ষের ওঁদাসীন্যের জন্ত নারকীয়তা। 
আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে! 
সরকার সচেষ্ট ন! হলে এ হবে মান- 
বিকতার এক অবমাননা, ঘা নিহতদের 
পরিবারবর্গকে খুবই উত্যক্ত করে 
তুলবে । হয়তো! বা রাটাপুকুর মর্গ 
কোনো একদিন সত্যিই আধুনিক 
সভ্যতার ঃবিচারে যথাযথ ব্যবস্থাযুক্ত 


মর্গ হবে, ধেদিন কোনো রাজনৈতিক . 
নেভার পরিবারবর্গ এই যন্ত্রণার শিকার 
হবেন। 


হবার কথা নয়। উদ্দেশ্য একই 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রট সরকারের জন- 
দরদী কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্তাব্যক্তিদের নজরে বিপজ্জনক বলে 
মনে হচ্ছে তাই তাঁরা এক অপপ্রচারের 


' ধোঁয়াশা স্থ্ট করে এই কার্যকলাপ 


বন্ধ করতে অথবা কমিয়ে আনতে 
চান। তাই অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরম্ণ 
বলেন যেসব রাজ্যের ওভার ড্রাফট 
সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদের পরি- 
কল্পনা বরাদ্দ ছাটাই করা হবে। অর্থাৎ 
কথামালার বাঘের মত মেষশাবকের 
ঘাড়ভাক্ষার হেতু খোজা! হচ্ছে। তুমি 
না করলেও তোমার কোন পিতৃপুরুষ 
করে থাকতে পারে। ওভার ড্রাফট 
না থাকুক পরিকল্পনা বরাদ্দ ছাটাই 
করতে হবে। যাতে বামক্রট সরকার 
জনকল্যাঁণযূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে 
বাধা পায়। তাহলেই নাকি ভোট 
জুটবে কাড়ি কাড়ি আর পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদ্বেশ কংগ্রেসের বারো. রাঁজপুতের 
তেরো হাঁড়ির বদলে পেতলের গামল। 


জুটে যাবে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকারী, 


বেসরকারী, আধাঁসরকারী কর্তাপ্রতুরা 
জেনে রাধুন পশ্চিমবঙ্গকে আর সহঙ্জে 
প্রতারিত করা যাবে না। বুর্জোয়া 
সর্বাধিক বিরুত সংবাদপত্রই হোক আর 
একচেটে পুঁজিমালিকানার এ্যাংলো 
ইণ্ডিয়ান গণিকা৷ সংবাদপত্রই হোক, 
পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষকে ধোঁকা 
দেবার সাধ্য আঙ্গ আর তাদের ততটা 
নেই। বামফ্রন্ট সরকার তাদের চক্ষু- 
শূল হতে পারে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, শুধু 
পশ্চিমবঙ্গ কেন আজ এই সরকার সার! 
দেশেরই নিপীড়িত জনগণের উত্থান 
প্রয়াসী এক অভিনব সরকার --যাকে 
বিপুল সংখ্যক জনগণ চোখের মণির 
মতই সযত্বে রক্ষা! কববে। 


1 ছয॥ " 





বেনেগালের বক্তব্য. অনৈতিহাগিক 


সমর রন্দ্যোপাধ্যায় 


সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার 
উদ্যোগে আযাকাড়েমি মঞ্চে গত ২৯শে 
নভেম্বর অনুষ্ঠিত খিক শরণ বত্কৃতা- 
মালার তৃতীয় বাখিক অঙ্ুষ্ঠানে প্রখ্যাত 
চুলচ্িরকার স্যাম রেনেগাল তীর 
বক্তৃতার সধ্য দিয়ে যে বক্তব্য রাখজেন, 


ত! যেমন অগভীর তেমনি সুনৈড়ি- 


এদেশের চলচ্চিত্রের 
প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়ের আলো- 
চনায় আদিষুগ্র থেকে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত যে বিবর্তন ধারা প্রবাহিত হয়ে 


প্রথা থেকে প্রথা বিরোধী নবতরঙ্রের 


অভিদ্াত রচনা করে ক্রমসমৃদ্ধি সম্ভব 
করে তুলল, তার যথাযথ বিশ্লেষণ 
স্যাম বেনেগালের আলোচনায় 
* পাওয়া যায় নি। একথা অবশ্ত ঠিক 
যে, শ্রেষ্ট চলচ্চিত্রকার হলেই যে 
বিশ্লেষণধ্মী_ আলোচনায় শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকার জন্মে, তা নয়।" আর 
একথাও তুলে, গেলে চলেনা ঘে, 
সিনেম। বস্তুটি বিদেশ থেকেই এদেশে 
এসেছে এবং প্রাথমিক পর্বে যাস্তিক 
স্থযোগ সুবিধার হৃযোগ সে দেশ 


যতটা পেয়েছে, এদেশের সংগে তার 


তুলনা চলে না বলেই মনে করি। 
কিন্তু কিছু - উন্নাসিক তথাকথিত 
“ইস্টেলেবচুয়াল” ফিল্ম ক্লাব পরিচালক 
হামেশাই ত্রিশ দশকের কিছু পাশ্চাত্য 
চলচ্চিত্রের সংগে তুলনা করে লে 
সময়ের এদেশের ' কোন ছবি 'ষে 
চলচ্চিত্র হয়নি__সেটা প্রমাণ করতে 
"দারুণ উৎসাহ পেয়ে থাকেন আর 
ভার ফলেই এ দেশে চলচ্চিত্র নিয়ে 
-ষে অনলস দুরূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা 


চলেছিল আদিপর্বে-_তার প্রশংসনীয় - 


উজ্জল দিকটি তাদের কাছে আড়ালে 
থেকে গেছে। শ্যাম বেনেগাল 
অনেকটা উপরোক্ত ইণ্টেলেকচুয়ালদের 
মতই তার ভাষণ দিলেন। 

বেনেগাল বললেন, এদেশে 
সবাক যুগের ত্রিশ “চল্লিশ দশকে যে সব 
ছবি হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রথা- 
সিদ্ধ পথে নাটক, নাচ, গান, কৌতুক 
অবলম্বন করে শুধু জন-মনোরঞন 
. করতে চেয়েছে, চলচ্চিত্রধমা শিল্প ও 
ভাষার সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া -ঘায়ন 
এবং আস্তর্জীতিক মানের তুলনায় 
এগুলি নেহাতই ছুর্বল। তবে কে. 
এ. আব্বাস, চেতন আনন্দ ও ভি 


ae 


শান্তারাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ কান্ত করে- 
(ছন, প্রভাত চিত্র প্রতিষ্ঠানের কিছু 
ছবির উদ্লেধ কর] যায়, কিন্ত 
স্গ্ুলিও তেমন যুগ্যোতী হতে 
পারেনি। এখানে লুক্্য করবার বিষয় 
যে বাংলার . নিউ খিয়েটর্স এর্ডা 
ভারতীয় চনুচ্চি্রকে যে নেতৃর টি 
ছিল সেই জি দৃশৃকে, তার কোন 


' উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই প্রম্থেশ 


বড়_য়া, দেবকী বস্তু, নীতিন বস্তুর 
চলচিত্র কীতির | বেনেগাল বাংলা 
ছবির- প্রসংগে এলেন: চলচ্চিত্রে নব- 
তরজের সুত্র ধরে এবং প্রথমেই উল্লেখ 
করলেন, 'পঞ্চাশ দশকে সত্যক্তিৎ রায় 
‘পথের পাঁচালী” ছবি করে ভারতীয় 
ছবির জগতে প্রথম যুগাস্তর আনলেন ৷ 
প্রথাসিত্ত ছবির স্রোতে নবতরঙ্গের 
সুচনা করে নব্যরীতির প্রবর্তন 
করলেন । তারপর তিনি নাম উল্লেখ 
করেছেন আর ছুজনের। খত্বিক 
ঘটক ও মৃণাল সেন। সবাক ছবির 
শুরুর সেই ত্রিশ দশকের ছবিগুলিকে 


প্রথাসিক্ক বলা চলে কি? এদেশে ' 


সেগুলিতো তখন প্রথার জন্ম দিচ্ছে। 

এই আলোচন! বিশ্লেষণধম হয়ে 
ওঠেনি, কারণ এখানে বিবর্তনবাদকে 
শ্বীকার কর! হয়নি। আমরা জানি, 
দেশের স্ষ্টধমী শিল্পের ক্রমবিকাশ 
ঘটে__সমৃদ্ধি একদিনে আসেন]। 
আর এও জানি, একটা দেশের শিল্পের 


সংগে সংস্কৃতির সংগে "সেই দেশের : 


নাড়ীর যোগ থাকে-এঁতিহ্র ধারী- 
বাহিকতায় সমুন্নতির সোপানও তৈরী 


হয় ক্রমপর্যায়ে। আকন্মিক ফল- 


প্রাপ্তি মনে হলেও তার মূল কিন্ত 
দেশের মাটির গভীরে, অতীত গহ্বরে | 
অবশ্তই সেখানে বীজ বপন করতে হয় 
একজনকে _ প্রথম । স্ত্রপাত হয় 
একজনের হাতেই । 


সবাক ছবির শুরু সেই ত্রিশ 


দশকেই। দেবকী বন” “চণ্ডীদীস', 
'মীরাবাঈ”, 'বিষ্াপতি” প্রভৃতি- চিত্র 
পরিচালনায় যে কাব্যময়ত! ও ছন্দ 
সুষমার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তারই 


পরিণত উন্নত মান আমর] লক্ষ্য করি _ 


পঞ্চাশ দশকের 'পথের পাঁচালী'তে 
সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় । 
ফিনিশ ড, ' ফাইন পেন্টিং-এর বদলে 
সবেচধ্মীঁ উদ্ধত ব্রাশওয়ার্কের যে শিল্প 
ব্যঞ্ন! আমর] প্রত্যক্ষ করি প্রমথেশ 
বড়,য়ার “দেবদাস”, “মুক্তি”, “অধিকার, 
ছবি পরিচংলনায়, তারই যেন বিবর্তিত 


তেমনি কিছু ছবি 


কূপের সাক্ষাৎ পাই গ্ত্িক ঘটকের 
ছবিতে। আর ' নীতিন বস্থুর 
ক্র্যাফট,ম্যানশিপের আধুনিককপ 


অনেকটা পরিগ্রহ * করেছে মৃণাল 


সেনের ছবিগুলি । সেযুগ ও এষুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এবং সে 

যুগের তুলনায় এযুগের যান্ত্রিক অগ্রগতি 
স্বরণে রাখলে শিল্পী-মানমিকতার 


রিয়েষণধী হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, 
ওঁত্হাসিকন খৃরুত্ ও মর্যাদাও পায়। 
বেনগালুফে একথাটাও স্বরণ করিতে 
দিতে চাই যে, সেই ফেলে আসা 
হুটো নি্িত এদেশের হিন্দী ছবি 
‘নীতা’, ও 'নীচানগর” এবং মাঠ 
ছবি ‘সন্ত তুকারাম' বিদ্বেপের চলু- 
চ্চিোৎ্সবে প্রদশিত হয়ে পুরস্কৃত ২ ও 
অভিনন্দিত হয়েছিল। সেযুগের 
অনেক ছবি যেমন নাট্যধ্মী, কথা" 
স্বস্থ ও শুধু ডু জুনমনোরধ্রক ছিল, 
ন্ময়ণীয় সৃষ্টির 
মর্যাদায় ধন্ত ছিল । তার যথাযথ উল্লেখ 
বেনেগালের 
গেলনা । 
বিপ্লব রায়চৌধুরীর নতুন ছবি 
" গত ১ল! ভিসেম্বর উৎকল ভবনে 
‘শোধ’ ছবির সুথ্যাত পরিচালক বিশ্ব 
রায়চৌধুরীর নতুন ছবি “অজন্মা,র 
শুভ মহবৎ অঙ্গিত হল সাড়ম্বরে ৷ 
কটকের ' এম. এম. প্রোডাকূসনের 
এ ছবিটি হিন্দীতে তোলা হবে। 
কল্যাণ মজুমদার ছবির কাহিনীকার, 
সুর দিয়েছেন ভুবনেশ্বর মিশ্র । এস, 
এন, মিশ্র, ছুর্গানন্দ. ও এমজিদ 
প্রযোজনার দায়িত্বে আছেন। 
প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন 
অমল পালেকর, অপর্ণা সেন, 
উৎ্প্ল দত্ত, রবি ঘোষ, অনিতা 
কানোয়ার, ননী গাঙ্গুলী, মনু মুখাজী, 
গীতা কর্মকার প্রভৃতি শিল্পী ৷ 


(ফেডারেশন অব ফিল্ম. 


সৌসাইটিজ 


গত ১ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন 


আযভেনিউস্ব ভারত ভবনে ফেডা- 


রেশনের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে আটটি বিভিন্ন ফিল্স 
সোসাইটিকে লাইব্রেরী উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে কিছু মূল্যবান পুস্তক বিতরণ 
কর! হয়। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে 


মৃণাল সেন পুস্তকগুলি বিতরণ করেন । - 


ফেডারেশনের সাধারণংসম্পাদ্বক অজয়- 


কুমার দে জানান যে, এটি. তাদের - 


বিভিন্নমূী কার্যক্রমের . প্রথম পদ- 
ক্ষেপ।' পর্যায়ক্রমে আরও নানা 
অঞ্চলের ফিল্ম মোসাইটিকে তারা 
এজাতীয় সহায়তা দেবেন। আস্ত- 
জাতিক বিখ্যাত ১৬ এম, এম, ছবির 
সংগ্রহ ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও 
সেগুলিতে প্রয়োজনমত সাবটাইটেল 


বক্তৃতায় পাওয়া- 


(কিছুই 


দ’ণ | শুক্রবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ ' 





একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের 'কথা 


যার! সারা ভারতের খান্ত যোগাবে ' 


নিত্য ব্যবহাৰ জিননিষপত্ তৈরী করে 
জানো মায় করে ধরবে অধ পিল- 


- টি “= সেই পি হনে 
দিকেই নম্তর দিয়েছি। কথাগুলো 


দঘাটন ও তৃতীয় বৰ্ষপুততি উপলক্ষে 
হুদ্িনব্যাপী অহঠানে ভিনি আয়ের 
হিসাব দ্বান্‌ ক্রছিলেন। 

তিনি বলেন, য়ে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 


আমর] কাজ করতে চাই যনেইভাবে 
পাতালপুরের ' 


সহযোগিত! পেয়েছি । 
রাজকন্তার ঘুম ভাঙানোর জন্ত যেমন 
সোনার কাঠির স্পর্শ দরকার তেমনি 
মাহষের সোনার কাঠি দিয়ে দেশের 
ঘুম ভাঙ্ডানো হচ্ছে। ৩৪ বছরে 
হয়নি। যদি বা হয়েছে 
মানষকে জানিয়ে হয়নি। আমরা 
এসেই বন্যায় পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে 
কাজ শুরু করি । অল্প সামর্থ্য নিয়ে 
মানুষের কাছে গিয়েছি, _ব্যাপক সাড়া 
পেয়েছি । 
:৮ হাজার ফুট রাস্তার দুদিকে ই'ট 
ঘিরে ঘেষ ফেলে কারামুক্ত কর! 
হয়েছে। বর্গাক্যাম্পে চাষীদের মধ্যে 
আলোড়ন সহ্ুষ্টি কর! গেছে। তিনি 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, দুর্নীতি এক 


আর'ভুল-ক্রটি আর এক | আমাদের' 


করার প্রিকল্পন1ও তাদের আছে। 
আসঙ্গ ফিল্পোখসবকে উপলক্ষ করে 
একটি স্মারক পুস্তক প্রকাশনার কাজও 
পুরোদমে চলছে বলে জানা গেল * 
পুর্ধ কলকাতা যাত্রা সম্মেলন 
গত «ই- ডিসেম্বর কীকুড়গাছি 
কল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সভাপতি 


কুমারেশ ঘোষ জানালেন যে, অন্তান্ত. 


বছরের মত এ বছরও কল্যাণ সমিতির 
পরিচালনায় আগামী '২২শে ডিসেম্বর 
থেকে ২৮শে ডিসেম্বর সাতদিন ব্যাপী 
এক যাত্রা, ও নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হবে ফুলবাগান থানার পাশে কাকুড়- 
গাছি মি, আই, টি, পার্কে। সংগৃহীত 
অর্থ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহাষ্যার্থে 
ব্যয় কর! হবে। “দেবী” বৈজু বাওরা% 
‘বিদ্রোহী সুকান্ত’, ‘কালা শের’ ও 
কাগজের ফুল’ যাত্রা পালা এবং নাটক 
বিন্দুর ছেলে’ ও “বিবিবিলান” বিভিন্ন 
দিনে অভিনীত হবে। 


তিনি 'বলেন,, ছুবছরে . 


তুল-ক্রুটি থাকতে পারে. । তবে প্রত্যেক 
গ্রামের কান্দের আগে গ্রামবামীকে 
বল! হয়েছে। স্নামর্থ্য বুঝেছি লন্গর 
কাজ উদ, করে দিয়েছেন। পোস্টার 
ঘিয়ে আয়-ব্যয়ের, হিসার পাড়ায় 
পাড়ায় টাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন্নি 


মাহযের্‌ ব্যাপক সাড়া প্রমন্তরে এলাকার 


ছটি ঘটনার উল্লেখ' করেন! তিন্নি 
বলেন, একুটি মিলের শ্রমিক রাত 
বারোটায় কান্ত থেকে ফেরার সময় 
রাস্তার ঘুরে যাওয়া ইট বিয়ে দিয়ে 
ছেন। একজন ধোপা স্কুল নির্মাণের 


॥ খাপ 


জন্য ‘ ১টাকা- দান করে ছি 


করেছেন। 


সভার সভাপতি হাওড়া জিল1 
পরিষদের ভাধিপতি শিবপদ সেনগুধ 
বলেন যে, এই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম 
আমাদের মূল নীতি অহ্ুসরণ করে 
চলেছে। প্রশাসনের লালফিতার 
বাধন ও দীৰ্ঘসূত্ৰতা কাটাতে ব্যাপক 
জনগণকে সমবেত করতে হবে।, 


বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত সমাজ- 


কল্যাণ দণ্তরের রাষট্র্রী নিকুপমা 
চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই সমাজবযবস্থায় 
মেয়েদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে ।_ 
তাদেরও দুটো হাত আছে বুদ্ধি 
আছে। তাই মেয়েদের সংগঠিত 
করতে হবে। আমাদের দেশের 
শতকরা ৮২ জন মেয়ে নিরক্ষর | তিনি 
বলেন, মা নিরক্ষর থাকলে জাতি 
গঠিত হতে পারে না। উলুবেড়িয়! 
১নং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী 
আধিকারিক প্রমৃণালকান্তি চক্রবর্তী 
বলেন, আজ দ্বিধাহীন কঠে বলা যায় 
গ্রামের মামুষ পথের নিশানা পাচ্ছেন। 


' সভায় পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক+ 


| বিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে পঞ্চায়েতের 


তুলক্রটির - সমালোচনার জন্ম আহ্বান- 
জানানো হয়। তাদের মধ্যে অনস্ত- 
বিকাশ সিংহরায় ও শেখর নিয়োগী 
বক্তব্য রাখেন। 

এর আগে ২৯৪৬৬.০৯ টাক! 
ব্যয়ে নিশ্সিত পঞ্চায়েত ভবনের উদ্বো- 
ধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ 
কানাইলাল ভট্রাচার্য। উপস্থিত 
ছিলেন কুটির ও ক্ুষট্শিল্পমন্ত্রী চিত্তত 
মজুমদার । 

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত 
প্রদর্শনীতে পোস্টারে সমস্ত কাজের. 
হিসাব, বিভিন্ন উন্নয়নযূলক্‌ কাজের 


"ছবি, এলাকা ও পার্শবতাঁ এলাকার 
কুটির শিল্প প্রদর্শিত হয়। 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৮ইডিসে্র, ফি 
-আযমনেঞ্ট ইন্টারন্যাশনালের কাজ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলোয় আটক 
বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্ট প্রকাশ করেন। জরুরী 
অবস্থার সময় আযমনেষ্টির এক প্রতি- 


নিধিদূলু এদেশের জেলগুলি পরিদর্শনের 


অনুমতি চান। কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় 
সরকার তাদের ভারতে আসার 
প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় নি। 

এর পূর্বেই কিন্ত ১৯৭৫ সালের 
, মার্চ মালে আমনের দক্ষিণ এশিয়া 
আঞ্চলিক সম্মেলন দিল্লীতে বসে। 
পাকিস্তান, বাওলাদেশ, শ্রী নেপাল, 
ভারতের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে 


-' বসে কলছোয় একটা সাউথ এশিয়া 


পাবলিকেশন সাণ্ডিস স্থাপন করেন্‌। 
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় আযম- 


“ নেষ্টির মাসিক বুলেটিন (নিউজ লেটার) 
এখান থেকে প্রকাশিত হয় । 1 


১৯৭৬ সালের জুন মাসে 
টোকিওতে প্রথম প্রশাস্ত মহাসাগরীয় 
আঞ্চলিক সম্মেলন হ্য়। ' অষ্ট্রেলিয়া, 
জাপান, কোরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, হংকং, 
ইন্দোনিশয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপা- 
ইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাগ্ড, ও ভিয়েত- 
নামের প্রতিনিধিরা ওঁ অদ্দেলনে 
‘আলোচন! করেন। 

১৯৭৯ সানে আমনেট্টি ইণ্টার- 
ম্কাশালাল ‘সমস্ত দেশ থেকে অমানবিক 


-মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্ত প্রচার চালায় । 


তখন নয়াদিল্লীতে ভারতীয় সংবিধান 
থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিলের অন্ত দুদিনের 
এক বড় সম্মেলন হয়। 

সংস্থার মাসিক বুলেটিনে প্রত্যেক 
মানে এক এক দেশের বন্দীদের সম্পর্কে 
প্রচার চালানো হয়। সদন্তর1-সেই 
বন্দীর সম্পর্কে সেই দেশের সরকারকে 
চিঠি লেখে । আবার ভারতের অনেক 
সদস্য ও সমর্থক গত বছরের বড়দিনে 
বিদেশের বনু বন্দীকে জেলের ঠিকানায় 
চিঠি পাঠিয়ে সহামুতৃতি জানিয়েছে। 


ইন্দোনেশিয়ার জেলে কয়েক লাখ. 
-বদ্দী সেই ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 


স্থহার্তোর সামরিক অভ্যুত্থানের পর 
থেকে যে জেলে এই ১৬1১৭ বছর পচ- 
ছেন সেদিকের বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


‘ করেছিল উক্ত সংস্থাটি । আবার কোন 


এক বিশেষ পর্যায়ে 'এক এক দেশের 
বন্দীদের সম্পর্কে বিশেষ করে প্রচার 
চালানো হয়। এ বছরের মার্চে দক্ষিণ 
কোরিয়া ছিল প্রচারের দেশ। বন 
দেশ থেকে আমনের সদশ্ত ও সম- 
ক বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি 
পাঠিয়ে সে দেশে আটক কয়েক হাজার 
বন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন । ২র! মার্চ 
১৯৮১ থেকে এই প্রচারাভিযান শুরু 
হলে দশ্মিণ কোরিয়। সুরকার পরদিনই 
ঘোষণা করে যে, দেশে আটক €২২১ 
জন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক 


বন্দীকে রাষ্ট্রপতি মুক্তি দেবেন। এর 
পূর্বে ১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী 
দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার 
কর! হয়েছে! আ্যামনো্ই ইণ্টার-' 
স্তাশনাল রাষ্্রপতির্‌ এ যুক্তির *ুতি- 


 শ্রতিপূর্ণ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে । 


এবং ৫২২১ জনের মধ্যে রাজনৈতিক 
বন্দীদের নামধাম পাঠাবারও অনুরোধ 
করে। টা 
সংস্থাটির বাধিক রিপোর্ট পাঠ 
করলে প্রত্যেক দেশের অবস্থার একট! 
ছবি পাওয়া যোয়। ১৯৭৭ সালে 
১১৬টি দেশের রিপোর্ট আছে । ভারত, 
সম্পর্কে সাতের পৃষ্ঠায় এ বাধিক 
রিপোর্টের ১৮২ পৃষ্ঠায় বল! হয়েছে, 
“১১৭৬ সানের ২৬শে জুন জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার বর্ষপৃতিতে আযামনেষ্ট 
ইন্টারস্ভাশনাল ভারত, সরকারের 
কাছে তখন অন্তত চল্লিশ হাজার 
বিন। বিচারে আটক রাজনৈতিক 
বন্দীর মুক্তির জন্ত আবেদন করেন। 
ভারত সরকার সংবিধানের ১৪, ১৯ ও 
৩১ নং ধারা মতে নাগরিকদের প্রদত্ত 
মৌলিক অধিকার খর্ব করায় আযাম- 
নেঙ্টি তদানীস্তনন -কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 
এইচ আর গোখলের কাছেও এক 
চিঠি পাঠিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে” 
গত ডিসেম্বরেও ভীর্তে জাতীয় 


"নিরাপত্তা আইন জারী করায় আষ- 


নেষ্টি ইন্টারন্থাশনালু উদ্বেগ প্রকাশ 
করে প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠিতে লেখে 
“এই ধরণের নিবর্তনমূলক আটক 
আইন বাতিল হওরা উচিত। কারণ 
এর ফলে বিরোধীদের ক্রুদ্ধ করা 
ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সম্ভব হয় ।” 
এদেশেও সংস্থার জাতীয় শাখা 
আছে। শ্রীমতী শীলা সেন এই 
শাখার সাধারণ সম্পাদিকা। গত 
বছরের ১০-১১ ডিসেম্বর দিল্লীতে 
দুদিনব্যাপী, এক সম্মেলনে ভারতে 
আযামনে্টির বহু সদশ্ত মিলিত হয়ে 
মানবাধিকার সংরক্ষণে আলোচন! 
করেন। পশ্চিমবঙ্গেও এর শাখা 
হয়েছে । প্রখ্যাত গুজরাটি সাহিত্যিক 
শিবকুমার যোশীর সভাপতিত্বে সাংবা- 
দিক নিরঞ্জন হালদার এই শাখার 
সাধারণ সম্পাদকের কাজ চালান । 
» পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে আযাম- 
নে্টি ইন্টারন্যাশনালের একটা 
আকর্ষণ আছে। একটা ঘটন। 
সংক্ষেপে বলি। ১৯৪ সালের ১৭ই 
জুলাই দমদ্মের জপুর রোডের বাড়ি 
থেকে রাতে লালবাজারের গোয়েন্দা 
পুলিশ হাওড়া কোলড়া গার্লস হাই- 
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্চনা গুহ, 
তার বৌদি অধ্যাপিকা . লতিকা ওহ 
ও জনৈকা গৌরী চ্যাটার্জীকে নক- - 


অভিযোগে গ্রেপ্ধার করে | লাঁলবাজারে 


এদের উপর দারুণ নির্যাতন চালানে। 


হয়। নির্যাতনে অর্চনা দেবী প্রায় পঙ্গু 
হয়ে যান ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর 


অর্চনা দেবী প্যারোল বণ্ডে সই' করে 


জেল থেকে মুক্তি পেলেন। বাডিতে 
একেবারে শধ্যাশায়ী। 

তারপর পরিবর্তিত অবস্থায় 
১৯৭৭ সালের ২১শে আগষ্ট ব্যাস্কশাল 
কোর্টে অর্গন! গুহকে ট্রেচারে শুইয়ে 
ম্যাজিষ্রেটর সামনে আন! হয়। 
অর্চনা দেবী ম্যাজিস্ট্রেটকে তার উপর 
পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ জানান ৷, 
এদিকে ভারতের খ্যাতনাযা চিকিৎ- 
সকরা তার পঙ্গুত্বের নিরাময়ে ব্যর্থ 
হন। তখন ডেনমার্কের রাজধানী 
কোপেনহেগেনে রিগন ' হসপিটালের 


'আমনেষ্রি ইন্টারন্তাশনালের ভ্যানীশ 


মেভিক্যাল টিম অর্চনা দেবীর 
চিকিৎসার দায়িত্ব নেল। রাজ্য 
সরকারের খরচে অর্চনা দেবী কোপেন- 
হেগেন যান। সেখানে তার মাস- 
খানেক চিকিৎসা চলে এবং এখন 
বারো আনা আরোগ্লাভ করেছেন। 
এ “টস! অনেকেই জেনেছেন ফলে 
আমেনেষ্টির ' গুণ অনেকের নজরে 
পড়েছে। 
সম্প্রতি সমাজসেবামূলক কাজের 
জন্ম মাদার টেরেসার মতো! আযামনেহি 
ইন্টারন্তাশনালও . নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছে । সি পি আই দলের মতে, 
উক্ত সংস্থা সি আই এ পুষ্ট । - কিন্ত 
লাতিন আমেরিকার যে সব ওয়াশিং- 
টনের তাবেদার সরকার মক্কোপস্থী 
কমিউনিষ্ট গেরিলাদের গ্রেপ্তার ও 
অত্যাচার চালাচ্ছে আযামনেষ্টি তাদের 
হয়েও লিখেছে । এমন কি ১১৭৩ 
সালে মাকিন সরকারের পুতুল দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের থিউ সরকারের কারা- 
গারে নিগৃহীত ভিয়েত কং গেরিলাদের 
হয়েও এর! প্রচার করেছে। 

সমপ্রতি ভোলা আ্যামনেষ্ট 
ইণ্টারন্তাশনালের ইংরেঞ্জি কুড়ি 
মিনিটের তথ্যচিত্র ‘বিবেকের ' বন্দী, 
( Prisoner of Conscience ) 
দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল বিশ্বের 
সব দেশের বন্দীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও 


মৈত্রীর সম্পর্ক গড়তে বিশ, বছরের 


জোয়ান আযমনেষ্টি ইন্টারন্তাশনালের 
পথিকৃৎ পিটার বেনেনসন স্মরণীয় হয়ে 


শালপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার থ কবেন। 


গণতান্ত্রিক. লেখক শিল্পী সংঘ 


১৯শে নভেম্বর কলকাতার বেকার 
হলে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা- 
কুশলী সম্মিলনীর বিশেষ সাধারণ সভা 
সবসম্মত সিদ্ধান্ত অস্থসারে সম্মিলনীর 
আহষ্টানিক বিলুপ্তি ঘটিয়ে লেখক 
শিল্পীদের স্থায়ী সংগঠন 'গণতান্ত্রিক 
লেখক শিল্পী সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করলে] । 
পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি জেলা 
থেকে মোট ৫৪৫ জন প্রতিনিধি সভায় 
যোগ দ্েন। | 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মধ্য কল- 
কাতা শাঁখার উদ্বোধন সঙ্গীত ও শোক 
প্রস্তাবের পর সম্মিলনীর সাধারণ 
সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
প্রতিবেদনে বর্তমান আিক-সামাজিক- 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে 
দ্রেশের অভ্যন্তরে স্বৈরতাস্ত্রিক শক্তির 
দীর্ঘস্থায়ী রূপ গ্রহণ এবং আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানবতা 
ও সভ্যতার আস্তত্ব ধ্বংসকারী পার- 
মাণবিক যুদ্ধ চক্রান্তের ,বিরুদ্ধে লেখক 
শিল্পী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদের দীর্ঘ- 
স্থায়ী সংগ্রামে গুরুদায়িত্ব পালনের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী সংগঠন গড়ে 
তোন্নার কথা ঘোষণা করেন। তিনি 
তার প্রতিবেদনে সম্মিলনীর অভ্যন্তরে 
গত কয়েকমাসব্যাপী সম্মিলনীর 
ব্রপাস্তর সাধন প্রসঙ্গে বিস্তারিত 
আলোচনার বিবরণ দেন এবং এ 
সম্পর্কে সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় সংসদ 
সভা সর্বসম্মতভাবে যেসব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করেন। 

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্ত শ্ীঅহুনয় 
চট্টোপাধ্যায় সংসদের প্রস্তাবিত নতুন 


সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং .. 


সম্মিলনীর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় 
সম্পত্তি সদস্তপদ ও দায়দায়িত্ব নব- 
গঠিত সংগঠনে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব 


সভায় পেশ করেন! ৩* জন প্রতি-. 


নিধি আলোচনায় অংশ নেন! 
সামান্য কিছু সংশোধনী সহ ঘোষণা- 
পত্র ও গঠনতন্ত্র বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার, সঙ্গে সর্বসন্মতভাবে গৃহীত 
হয়। নবগঠিত “গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী সংঘ”-র ঘোষণাপত্রে শ্রেণীহীন 
সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রাম, জনগণের 


প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, 


হুজ্জনশীল ফিল্ম সাহিত্যে জনগণের 
আওুয়ান চেতনার প্রতিফলন ঘটানো 


চে 


॥ সাত ॥ 


এবং'তাকে প্রসারিত করা, শ্বৈরতন্্ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী 
মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের অনুবর্তী 
ভূমিকা গ্রহণ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে 
দল মত নিধিশেষে ব্যাপক সংখ্যক 
লেখক শিল্পীকে সমবেত করা, ধনবাদী 


ও সামন্ততাস্ত্রিক অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 


নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অতীত দিনের 
এঁতিহের স্থকীত্তিকে বর্তমানকালের 
মামুযের সামনে তুলে ধরা, শিল্প- 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রসারিত 
করা- প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জোর 
দেওয়া হয়েছে এবং সংঘের কর্তব্য 
কর্ম হিসেবে ঘোঁষন1 করা হয়েছে । 
লক্ষ্য ও কার্ষক্রুমের ক্ষেত্রে স্বৈরতত্, 
সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া ..পুষিবাঘ, 
সামস্ততন্ত্, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা 
'ও অন্ধ কুমংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 
নারী জাতির সমানাধিকার ও নারী 
জাতির যথার্থ মুক্তির জন্ত সংগ্রাম, 
স্রনশীল শিল্পকর্ণে উৎসাহদ্বান, 
আলোচনা, অঙষ্ঠান, প্রবর্শ নী, পত্র- 
পত্রিক। প্রকাশ ও প্রকাশনা প্রভৃতি 
বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে স্থান 
পেয়েছে। নতুন গঠনতম অনুসারে 
সংঘ রাজ্য ও জেলাস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হবে। | 





ছ্পণ : 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


_ বাধিক৩* টাকা £ 
, -্বাশ্মাষিক ১৫ টাক! . 
মাসিক ৭৫০ 


7 চি 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পন 
৬১ন্‌ং ষ্ট লেন, কলিকাভা-১৬ i 


e 








স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্য্ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। ভৌত রদায়ন / 
২। ইউরোনিয়ামের ওপারে / 
৩। প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভু-বিদ্য। / 


ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ড রদ 


ডঃ অনিলকুমার দে, ' ১৯*০৯ 
পতাকীক্বষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১২০ 
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কগ্রেসী ঠিকাদারের সা সঙ্গে নি পি এম নেতার: 


জশতাতের বিষয় দলের জেলা সম্মেলনে উঠছে 


হাওড়ার কংগ্রেসী ঠিকাদার জ্ঞান 
ঘোষের সংগে কতিপয় সি পি আই এম 
নেতার গভীর আঁতাতের বিষয়টি দলের 
জেলা সম্মেলনে উঠছে। এ ব্যাপারে 
সি পি এমের সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মীদের 
বক্তব্য জ্ঞান ঘোষের সংগে সি পি আই 
- এম নেতাদের ঘহরম মহরমের বিষয়টি 
সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা হওয় 
প্রয়োজন । কেনন, জ্ঞান ঘোষের 
সংগে দলের কতিপয় নেতার অশুভ 
আঁতাত সামগ্রিকভাবে জেলায় দলের 
বিপর্ষয়কে ত্বরান্বিত করবে । জেলার 
বিভিন্ন লোক্যাল কমিটিতে জ্ঞান ঘোষ 


প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, 


চলছে। সম্ভবত বিষ্টি দলের হাওড়া 
জেলা মন্মেলনেও ঝড় তুলবে । 
এদিকে, এক বিশ্বস্তশ্থজে জান 
গেল জ্ঞান ঘোষ কুখ্যাত নগুয়া, সর” 
কারী সিমেন্ট পাচারকারী কানতু 
নতুন করে জেলায় হাঙ্গামী বাধানোর 
“পরিকল্পনায় সমাজ্রবিরোধীদের সংগে 


, গোপন বৈঠক কর! অব্যাহত রেখেছে । ' 
ৃ * এর সংগে রয়েছে কানতু'। কুখ্যাত 


প্ল্যাকমেল 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দর্শনার্থীদের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিপদে 
ফেলার চেষ্টা হয়। যে সমস্ত মেয়ে 
দর্শনার্থী মহাকরণে আনে ' তার! 
কোন না কোন কাঁজে আসে । এমন 


» কি দর্শনার্থীদের যে সমস্ত জিপ দেওয়া 


_ হয় তা মন্ত্ৰী বা তার প্রাইভেট সেক্রে- 
টারী জানেনই না। অথচ এ শ্লিপ 
ইস্থ্য করার অধিকারী একমাত্র মন্ত্রীর 
প্রাইভেট সেক্রেটারী । 

তিনি বলেন আমরা যদি এ 
' ব্যাপারে কিছু করি তাহলে মন্ত্রীদের বা 
তাঁদের পি-এ অথর! সি-এদের বিরাগ- 
ফাঁজ্জন হতে হয়। অতএব আমরা 
সবকিছু দেখেও চুপচাপ ৷ 


দর্পন আরো জানতে পেরেছে 


প্রজাপতির কারবারও বেশ ফলাও 
করে চলছে। কারণ ইতিমধ্যেই 


বেঁধে বিয়ে করেছেন। আর এক 
বয়স্ক মন্ত্রীর পিয়ন খুব শীঘ্রই বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। পাত্রী 
এ চা সরবরাহকারী এক মহিল!। 

অনেকের মতে যার! বর্তমান 
বামফ্রণ্ট মন্ত্রীদের ঘরে পিয়নের কাজ 
করছে তাদের .বেশীর ভাগই. কংগ্রেস 
মন্ত্রীদের ঘরে কাজ করেছে । ১৯৭২ 
সাল থেকে কি কি হয়েছে তা অনে- 
কেরই জান! এবং তাদের অনেকেই 
এর ভাগ পেয়েছে। 


ইতিমধ্যে বিভিন্ন খুনের ঘটনার সংগে 
জড়িত বলে কথিত জেলার ' টুল! 
ভাছড়ীর সংগে জ্ঞান ঘোষের একদফা- 


বৈঠক হয়ে গেছে । টুলার বাব! বৈচ্থ- 


নাথ ভাছুড়ী বেশ কিছুদিন আগে 
জেলার লালু গ্রপের হাতে থুন হয়। 
বৈস্ভনাথও ছিল একজ্বন নামকরা! 
সমাজবিরোধী । অনেকেই একে ওয়া 


গন ব্রেকার বলে চিনতেন। এরই 


গুণবান পুত্র টুল প্রমুখের হাতে লালু 
নৃশংসভাবে খুন হয়। কিছুদিন আগে 
নবরূপম সিনেমার কাছে নিমাই দাস 
নৃশংসভাবে খুন হয়। শোনা যায় 
টুলা এর নায়ক। এই টুলার সংগেই 
এখন জ্ঞান ঘোষ ও তার দলব্লের 
বৈঠক চলছে । 

NEE ET ST BT 
কাছে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিরই 
ঠিকাদার তপেন চ্যাটার্জাকে জানে 
খতম করার হুমকি দিয়েছে । নগুয়ার 
ধারণা দর্পণে সংবাদ, প্রকাশ হওয়ার 
নেপথ্যে তপেনবাবুর হাত রয়েছে । 


কানতু সদরবকমীর মি পি আই এম 
সমর্থক কমল হত্যার নায়ক বলে অনে- 
কেরই সদ্দেহ। জান ঘোষ, নগয়া, 
কানতুর দলবল যাই করুক না! কেন 
এদের বিরুদ্ধে হাওড়া মিউনিসি- 
প্যালিটির ঠিকাদারী কাজকর্ম পাবার 
ব্যাপার সহ সরকারী সিমেন্ট পাচার, 
স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী কাজ ন! করা, 
জেলায় নানা অপকর্মের সংগে প্রত্যক্ষ 


“ও পরোক্ষ যোগ প্রভৃতি বিষয়ে এক 
"উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবী উঠেছে। 


এই দ্বাবী তুলেছেন সি পি আই 
এমেরই একটি বিরাট অংশসহ হাওড়ার 
সাধারণ নাগরিকবুদ্দ ।. 

এদের দ্বাবী জ্ঞান ঘোষ, কানতু 
বোস, নগুয়ার সংগে সি পি আই এমের 
"যেসব নেতৃবৃন্দের মাখামাখি রয়েছে 
তাদের পাচ বছরের মধ্যে শ্বনামে 
বেনাষে উপান্ডিত অর্থ ও সম্পত্তির 
বিস্তারিত হিসাব নেয়া হোক । বিভিন্ন 
ঠিকাদারীর কাজে হাওড়া মিউনিসি- 


বিশ্বভারতী 

১ম পৃষ্ঠার পর 

তিনি তারও ব্যবস্থা ক্রন। - অমি- 
তাঁভর নির্দেশে যুগাস্তরের বোলপুরের 
সংবাদদাতা এ সংখ্যাটি প্রধানমন্ত্রীর 
হাতে তুলে দ্বেন। এখন দেখা যাক 
মালিকের প্রিয়পাত্র এই ছুই উচ্চ 
বেতনভোগী সাংবাদিক-কর্মচারীর 
মধ্যে কে দেতে। 


প্যালিটির স্বর দ্বপ্তর থেকে সংস্থার 
সভাপতি আলোকদূত দাশ ও চীফ 
ইনজিনিয়ার পিনাকীরগরন গাংগুলির 
সম্মতিতে জ্ঞান ঘোষ নগুয়াকে যত 
সরকারী সিমেন্ট, চীপস দেয়! হয়েছে 
তার একট! যথাধথ হিসাব' নেয়াও 
প্রয়োজন । : অনেকেরই অভিষোগ 


নগুয়া কানতুর দলবল হাওড় জেলার : 


অনেকের কাছ থেকেই হাজার হাজার 
টাকা নিয়ে চোরাই সিমেণ্ট পাচার 
করেছে। ইতিমধ্যে ভারা বেশ কিছু 
ব্যক্তির কাছ থেকে সিমেন্ট ঘেষে বলে 
অগ্রিম নিয়ে বসে রয়েছে । 

এই সিমেন্ট কার ? নগুয়া কানতুর 
দল এত সিমেন্ট পাচ্ছে? অভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা ঠিকাদারদের কাজের 
সুবিধার জন্ত হাওড়া পৌর সংস্থা ষে। 
সিমেন্ট ঠিকাদারদের বরাদ্দ করে 
থাকে পাচার করা সিমেন্টের 
বস্তা এই সুত্র থেকেই নাকি আসে। 
নগুয়া কান র.সিষেপ্টের ধোগানদার 
নাকি জ্ঞান ঘোষ হ্বয়ং একথা আন" 
হাওড়ার লোকের মূখে মুখে । তদন্তের 
দাবীদারদের বক্তব্য এসব কাণ্ডকার- 
থানায় সংস্থার চীফ ইঞ্ষিনীয়ার 
পিনাকী গাঙ্গুলীর ভূমিকা খুব স্পষ্ট 
নয়। তাস্তের আওতায় এর কার্ধ- 
কলাপও থতিয়ে- দেখা! প্রয়োজন । 
জ্ঞান ঘোষের বেনামদার ঠিকাদার 
কংগ্রেসী পার্থ চক্রবর্তী সংস্থার সভা- 


‘পতি আলোকদূত দাশের জামাইয়ের - 


শালকিয়ায় নাদিং হোম তৈরীর 
কাজের তদারকিতে এখন ভীষ্ণ রকম 
ব্যস্ত । এর সহযোগী হলেন সংস্থার 
এ্যাসিসটেন্ট ইণ্ডিনীয়ার হিসাবে সন্ত 
চাকুরী পেয়েছেন এমন এক ব্যক্তি 
নাম মিঃ পাহাড়ী । এটা তো কোন 
সরকারী কাজ নয়।. তবে পার্থ 
চক্রবর্তী কেন সংস্থার সভাপতির 
জামাইয়ের নাসিং হোমের কাজের 
ব্যাপারে এত উৎসাহী । এটা কি 
নিছক জ্ঞান ঘোষের বেনামঘার 
ঠিকাদার বলেই ।, নাকি এয নেপথ্যে 
সংস্থার লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ পাবার 


কোনও গোপন যোগসুত্ৰ রয়েছে । 
*. হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সাধা- 


রণ কর্মী, জেলায় জ্ঞান, নওয়া, কান- 
তুর অত্যাচারে ও দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ 
সাধারণ বাসিন্দারা চান হাওড়া পৌর 
সংস্থার ঠিকাদারী কাজকর্ম নিয়ে গত 
পাচ বছরের প্রকৃত হিসেব নিকেশ। 
কতিপয় ঠিকাদারকে কেন্দ্র করে 
হাওড়ার শাস্তি শৃঙ্খল] এখন বিপন্ন 
হবার মুখে! দলীর কর্মীরা চান কতিপয় 
ধান্দাবাজ অসৎ দুনশতিগ্রস্ত ঈলনেতার 





হাতে পার্টির স্থনাম ও জেলাকে ঈপে 


দেওয়ার পরিণাম যে কোনও মুহূর্তে 


_ ভয়ংকর হয়ে দাড়াতে পারে। জেলা 


সম্মেলনে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মীর! 
সেকথাই তুলে ধরার চেষ্টা করবেনু। 


পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা 


বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার প্রসারে 
গ্রন্থাগার ছড়িয়ে দিতে জোর দিয়ে- 
ছেন। এই সময়ে গ্রামে শহরে ব্‌ছ 
গ্রন্থাগার হয়েছে ও সরকার গ্রন্থাগার্কে 
প্রচুর অন্থ্ফান দ্বিয়েছেন। গত বছরের 
২০ ভিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে 
সরকার পার্ক সার্কাদে কলিকাতা 
মেট্রোপলিটান লাইব্রেরী চালু করেল । 
দিন পার্ক সার্কাস ময়দানে এক বই- 
মেলা বসে । বিশেষ করে গ্রন্থাগারের 
নংগঠকরা! যাতে এক জায়গা থেকে 
ভাল বই সংগ্রহ করতে .পারেন তার 
অন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সহ- 
ঘোগিতায় রাজ্যের প্রকাশক ও বই 
বিক্রেতা সমিতি ওঁ মেল] সংগঠিত 
করে। - . 

রাজ্য সরকার এ মেল] থেকে প্রায় 
বারো লাখ টাকার বই কেনেন। 
মোট সাতাশ লাখ টাকার বেচাফেন] 
হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে প্রকাশক 
ও বই বিক্রেতা সমিতি এবারও 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা’ করছেন । এবার 
হবে রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে, ময়দানে, 
৯ জানুয়ারী পথকে ১৫ জানুয়ারী পর্যস্ত 
মেলা চলবে । প্রতোক দিন ২- ৮টা 
পর্যস্ত খোলা থাকবে। টিকিটের দাম 
৩০ পয়সা, প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন 
টিকিট লাগবে না| বই কিনলে ১% 
কমিশন পাওয়া যাবে ও লাইব্রেরী 
পাবে ১৫%। 

গত বছরে ষ্টলের সংখ্যা ছিল 
১০০1 এবারে আশা করা যাচ্ছে যে 


"২৫০টি ষ্টল বসবে। এবারে রাজ্যের 


বাইরের প্রকাশকর্বেরকেও আমন্ত্রণ 
করা _হয়েছে। কয়েকটি বিদেশী 
দূতাবাসও ষ্টল দ্বিতে পারে । মেলায় 
একদিন “লেখকগ্রস্থাগার-প্রকাশক- 
দের চোখে বইমেল!’ শীর্ষক আলো 
চনাচক্রও হবে। সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশক সমিতির 
সভাপতি শ্রীদানকীনাথ বন্ছ একথা 


' জানান। 


সোজাকথায় 
১ম পৃষ্ঠার পর নু - 
সঙ্গে কিছু একটা কৌদল-কাব্দিয়া 
বাধিয়ে বসেছিল )। সে যাই হোক, 


অতঃপর বোঝা গেল, গুরুদেব যে এহেন 
কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান 


. করতে সক্ষম ছিলেন শুধুমাত্র তাই 


নয়, শরীতীর ভাষায় “তিনি কোন 
সমস্যাকেই কঠিন বলে ভাবতেন না” । 


জা 


Price 60 18159 . 


স্বভাবতই গুরুর্দেবের এরূপ অসাধারঃ 
ক্ষমতার কারণ-নির্ণয় করতে গিয়ে 
এবারে আমরাও তো একটি কঠিন 
সমস্যার সন্মুখীন! তবে শ্রীমতী গান্ধী _ 
দেশের তাবৎ সমস্যার সমাধান করে 
থাকেন, এক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের 
চটপট পার করে দিলেন । কারণ নির্ণযন 
করে তিনি বলে দিলেন, “গুরুদেব এ 
শক্তি সংগ্রহ করেন এ ভারতের 
মাটিতেই |” . 

বোঝা গেল, ভারতের মাটির 
বৈশিষ্ট্য এই যে, অত্র মৃত্তিকাগর্ভে 
যুক্ি-আসানী বু্ধিন্দ্িগুলি বিভিন্ন 
খনিজ দ্রব্যের মত্ই প্রচুর পরিমানে 
সঞ্চিত থাকে । আর বোঝা গেল, 
গুরুদেব একটি বৃক্ষ ছিলেন, সাটি থেকে 
ুদধিনদ্ধি সংগ্রহ করে বিশ্বসমাজে মাথ! 
উচু করে খাড়া ছিলেন। আরো 
বোঝা. গেল, শ্রীমতী গান্বীও কোন _ 
সমস্যাকে কঠিন জ্ঞান করেন ন! 
(যেমন এক নিমেষে গুরু-প্রতিভার 
কারণ নির্ণয় করে দিলেন), এবং এ 
ভারতেই মাটি'থেকে রস সংগ্রহ করে 
তিনিও তো যে কোন সমস্যাকে 
জলবৎ তরলং জ্ঞান. করে থাকেন। 
তাহলে তিনিও উদ্ভিদ-জাতীয়, তবে 
কিনাবিষবৃক্ষ। . - 


ফুলিশ পুলিশ 


' পুলিশকে কেন্দ্র করিয়াই এক 
মজার ব্যাপার ঘটিয় গেল ৪ঠা 
শুক্রবার । ঘটনাস্থল নিউ বারাকপুর । 
সময় রাত দুইট!। সাত ভ্যান পুলিশ 
আসিয়া উপস্থিত। দরজায় কড়া 
নাড়িলে গৃহদ্বামী দরছা খুলিয়। 
অবাক। তাহার সমস্ত বাড়ি পুলিশ 
ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। জানিতে 
পারিলেন অস্থিচর্মসার ১৮ বৎসরের 
কলেজে পভ,য়া তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
যাদবপুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতির সহিত 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাইয়। 
তাঁহার আসিয়াছেন। ডাকাতকে 
সামনে উপস্থিত করিলে সকলে বিশ্বে 
হতবাক। নেহাতই গোবেচার]। 
জীবনে সর্বপ্রথম বোধহয় এত পুলিশ 
ঘেখিল। তাও আবার ঘটন। 
তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া। যুবকটি 
প্রায় কাদিয়া ফেলে আর কি। পুলিশ- 
য় ব্যাপারটি উপলদ্ধি করিয়া তাহাকে 
সাদ্বনা দিতে লাগিল । কিন্কু কি করে, 
বিশ্বস্ত সুত্রকে তে! আর উপেক্ষা কর] - 


£ যায় না, তাই চলিল জিজ্ঞাসাবাদ ও 


নিয়ময়াফিক ক্রিয়াকলাপ ! সন্দেত- 
জনক কিছু না পাইয়া অবশেষে এ 
যুবকটি এবং এ. অঞ্চলের আর এক 
জনকে পুলিশ লইয়া আসিল ব্যাংকের 
ম্যানেজ্জারের নিকট । কে জানে হয়ত 
বা হারাই প্রকৃত ডাকাত । ম্যানে- 
জার ডাকাত দেখিয়া আকাশ হইতে 
পড়িলেন। যুবকয়কে মিষ্টিমুখ 
করাইয়! কিছু স্তোকবাক্য দিয়া তিনি 
তাহাদের মুক্তি দিলেন। * 





সম্পাদক--হীরেন বসু 


জম্পাফক কর্তৃক পানী প্রেস, ১২৩/১, মচি িজাানেট কলিকাত-৬ ৬ এবং দর্পণ ০০০০০০০৮১০৪ ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


রাজ্যই কয়ে 
আরও গাবি 











বরকত বিরোধীদের মদত দিচ্ছেন 


সি পি এমের জুদ্ধ টিন 
প্রমতী ইন্দির] পশ্চিমবঙ্গে তার দল 
কংগ্রেসকে এক্যব্ছ করতে স্পারছেন 
না। ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে গত 
সথ্চাহে প্রণববাবু কলকাতায় এসে 
দলের বিক্ধদের সঙ্গে কথা বলেও 
তাদের 'খুশী করতে পারেন নি। 

জান! গেছে, ইন্দির1 গান্ধীর নির্দেশ 


7". সত্বেও দলের মধ্যে এ্রক্য ফিরিয়ে 


“আনার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত 
গণি খান চৌধুরী সমানে .বিক্ষৃক্ধদের 
মদত দিয়ে চলেছেন | যদিও বরকত 


সাহেব প্রকান্তে কিছু বলছেন না,. 


তবুও তিনি তার সমর্থকদের নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, সভাপতি আনন্দগোপাল 
: ,. মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক গোপাল- 
দাস নাগকে অপসারণের জন্ম আপ- 
নার! কি কাছে দাবী-পেশ 


বরকত “লাহেবের নির্দেশ পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই বরকত-সমর্থক প্রদেশ 


" কংগ্রেসের কিছু কর্মকর্তা নিজেদের 


মধ্যে বেশ কয়েকটি , বৈঠক করে 
আনন্দবাবুদের বিরুদ্ধে ঘলের স্বার্থের 
পরিপন্থী কাজের অভিযোগ নিয়ে এক 
স্বারকলিপি তৈরী করেছেন।- এই 
অভিযোগে বলা হয়েছে যে, আনন্দবাবু 
এবং গোপালবাবুর], ইন্দিরা গান্ধীর 
ছুর্ধিনের কর্মের পাতা না দিয়ে 
আর্দ কংগ্রেস এবং জনত] পার্টি থেকে 
আসা নতুন লোকদের দলের গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া 
রাজেন্্কুমারী বাঁজপেয়ীকে, পশ্চিম- 
বঙ্গের দ্বায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার 
জন্যও অনুরোধ জানানো হবে। 

এই বৈঠকে যারা 'দল থেকে 
সাসপেণ্ড হয়েছেন অথবা শো-কজের 


' নোটিশ পেয়েছেন তারাও উপস্থিত 


শিহাব ইব্েী নেতার| পরবাধা দিবালোকে 





. নয়ািীতে দাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমববের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 


থাকছেন। এবং এই সমস্ত শাস্তি 
পাওয়া! নেতাদ্বেরকেও হলীয় কার্ষ- 
কাপে অংশ নিতে বল হচ্ছে। 
| পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক ব্যাপার 
'নিয়ে বরকত লাছেব এ আই সি সি-র 
পশ্চিমবঙ্গ 'বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিক। 
রাজেকুমারী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে নিজেই 
সাংগঠনিক ব্যর্থতার অভিযোগ করে- 
ছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ, মুহলে। 
ব্যাপারটা জানার পর বাজপেয়ী রাজ্য 
সভাপতি , আনন্দগোপাল মুখাজীকে 
নির্দেশ দিয়েছেন কড়া হাতে বিক্ষুক্ধ্রের 
বিরুদ্ধে বাবস্থা 'নিন, হাইকম্যাণ্ 
আপনাকে সমর্থন করবে। 

দিলী থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর 
আনন্দবাবু . যুবনেতা সোমেন মিত্র, 
চুরুল ইসলাম সহ কিছু বরকত সমর্থক 
নেতাদের বিরুদ্বে শো কজ নোটিশ 
জারী করেছেন।,_ যদিও সোমেন- 
বাবুরা বলছেন যে, তারা কোন শোঁ- 
কজ নোটিশ পাননি। 

প্রণববাবু সম্প্রতি কলকাতায় 
এসে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে 
কথা বলে তাদেরকে এক্যবন্ধ হতে 
বলেন। প্রণববাবু বলেন, আপনার! 
এঁকবদ্ধ ন! হলে -আগামী নির্বাচনে 
সি পি এম ' আবার ক্ষমতায় ফিরে 


আসবে। কিন্ত তা সত্বে এ রাজ্যে 
দলের সাংগঠনিক অবস্থা আরও খারাপ 
হচ্ছে? 


" একাধিক রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা! করছে 


বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 
বর্তমানে বিরোধী দলের নেত! শ্রীকর্পুরী 
ঠাকুর সমপ্রতি কলকাতায় এসে অভি- 
যোগ করে গেলেন 'যে ভঃ জগন্নাথ 
মিশ্র যে দিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন 
সেদিন থেকে এ পর্যন্ত বিহারে ৭৪টি 
রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। 
এ রাজ্যে আইন, শৃঙ্খল। কিভাবে 
+ ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর চিত্র তুলে ধরতে 
* সগিয়ে উনি. জানালেন যে, শাসক দল 
ইন্দিরা কংগ্রেসে বর্তমানে কুখ্যাত 
সমাজবিরোধী্দের এমন সমাবেশ ইতি- 
পর্বে আর কখনও দেখ] যায় নি। lL. 


“আমার হ্ুকথার আপনারা কিছু 
লিখবেন না । আপনারা নিজে দেখে 
যান যে কেমন -প্রকাশ্ত দিবালোকে 
অতি পরিচিত ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা! 
একাধিক রিভলবার পকেটে নিয়ে ঘুরে , 
বেড়ায় বিনা সঙ্কোচে। কাউকে 
কাউকে দেখী- যাবে মাতাল অবস্থায় 
সঙ্গীর] ধরাধরি করে নিয়ে চলেছে। 
পার্টনার অনেক বিশিষ্ট জায়গায় এ দৃশ্য 


নজ্জরে পড়বে ।” কথাগুলি বললেন বাড়েনি। 
:- * জরা একট! অমানুষিক. পরিবেশের 


প্রঠাকুর এক সাংবাদিক বৈঠকে । : 


পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করা।' কলকাতা ও 
উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশের 
কয়েকটি জেলার মধ্যে রেলযোগে 
যাতায়াতের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা 
শ্রীপাণ্ডের গোচরে আনা. ছিল তার 


‘সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য | কারণ শ্রীপাণ্ডে 


এখনও রেলওয়ে সংস্কার কমিটির 


সভাপতি ৷ গত বিশ বছরে যাত্রী সংখ্যা 


বেড়েছে বহুগণ ৷ কিন্তু গাড়ী একটাও 
এর ফুলে, উনি বললেন, 


কলকাতায় মাসার' ওঁর অক্ততম "মধ্যে যাতায়াত করতে বাঁধ্য হন. 
উদেশ্য ছল--রাজাগাল ভভৈরব দত্ত শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ' 


= 


৷ স্বীকার করা 


যেলেধা রাঁডাস ডাটজেন্ ছাপেনি 





রণজিৎ রায়." 
[ এই বছরের এপ্রিল মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে রীডার্গ ভাইজেষ্ট, বোদ্বাই 


থেকে আমি অনুরোধ পাই এ পত্রিকা 
জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে 
ক্রোড়পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 


তাতে এই রাজ্য সম্পর্কে এরটি প্রবন্ধ 


লেখার জন্য! প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য ১২*০ 
শব্দের মধ্যে রাখতে বলা হয়েছিল। 
আমি তাদের বোস্বাই অফিস ও কল- 
কাতার প্রতিনিধি উভয়কেই লিখে 
জানিয়েছিলাম যে, সম্পাদক মহাশয় 
ভাষা মাজাঘষা করতে পারেন, কিন্তু 


প্রবন্ধের কোন অংশ বাদ দেওয়া! চলরে 


না এবং স্থানাভাবে যদি দৈর্ঘ কমাতে 
হয়, তাহলে ত! করার আগে আমাকে 


, ,. জানাতে হবে। : 


আমার চিঠিসহ প্রবন্ধের প্রাপ্তি 
হয়। ক্রোড়পঞ্জটি 
প্রকাশিত হয় জুলাইয়ে নয়, আগষ্টে। 
তাতে আমার প্রবন্ধ স্থান পায় না। 
জুলাই মাসের চতুর্থ সঞ্চাহে আমি 
পত্রিকার বোশ্বাই অফিস থেকে একটি 
চিঠি পাই যাতে বলা! হয় যে প্রবন্ধটি 
হারিয়ে গেছে । আমায় বলা হয় যে, 
বোষ্বাই অফিম থেকে, একজন প্রতি- 
নিধিকে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল 


সেটি পাওয়া যায় নি। বলা হয়, 
“তাই আমরা বাধ্য হয়ে আপনার” 


প্রবন্ধ ছাড়াই এই বিশেষ বিষয়ে ছাপার . 


কাজে এগিয়েছি |; 
উত্তরে আমি লিখি : “আপনার! 


2.8 


বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কেন আপনা" 
দের পশ্চিমবঙ্গ ক্রোড়পত্রে আমার 
লেখা থাকছে না? আমার কাছে 
আশ্চর্য লাগছে যে, আপনার! যখন 
এত কিছু করেছেন, এমন কি আমার 


প্রবন্ধ খোজার জ্বম্ত কলকাতায় লোক 


পাঠিয়েছেন, অথচ আমার কাছে এর 
একট] কপি চাওয়ার কথা আপনাদের, 
মনে হয় নি। ক্রোড়পত্র প্রকাশে যখর্ন 
এত দেরী হল, আমার মনে হয় আমার 
কাছে এর কোন কপি আছে কিনা 


জানার পক্ষে আপনাদের হাতে ঘুনেক 
সময় ছিল। - 

মনে হচ্ছে, রীভার্স ডাইজেষ্ট এই . 
প্রবন্ধ ্রকার্শের- সাহস পায় নি। আমি : 
এটি দর্পণে পাঠাচ্ছি এই আশায় যে, , 
বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে এটি, 
প্রকাশিত হবে।  -_রণজিত রায় ] 
২১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিম- 
বঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে 
প্রথম আড়াই বছরের রাজত্বে রাজ্যের 
রাজনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে . 
শাস্ত, ছিল এবং কেন্দ্রের .মনোভাবও 
বেশ ভাল ছিল । শ্রীমতী ইন্দির] গান্ধী 
ক্ষমতাচ্যুত। প্রধানমস্ত্রীক্নপে 
শ্রমোরারজী দেশাই' এবং- তার পরে 
অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীপে এ্রীচরণ সিং 
রাজ্য সরকারকে বিপদে ফেলার অন্ত 
তাদের পদের অপব্যবহার করেন নি। 
এই সরকার সুযোগ পেয়েছিল রাজ্যের 


সামান্জিক অর্থনৈতিক সমস্তা মোকা- 
বিলি! করার যা স্বাধীনতার পর থেবে 


ধীরে ধীরে খারাপের দিকে গেছে। 
এই সময়টাতেও বামক্রণ্ট সরকার 


শিল্পে রিনিয়োগের আবহাওয়া পুন্ন- . . 


শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় 


॥ হই || 















রাজা ই-কংয়ে গৃহবিবা 


" প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে পাঠক্রম 
__ রাজ্য ইন্দিরা? কংগ্রেসের বিভিন্ন জেল! কমিটি 2 নিয়ে এই দলে গোষ্ঠী- | থেকে বাদ দেওয়াৰ প্রস্তাবকে কেন্দ্র 
* লড়াই আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে াচ্ছে। কলকাতায় ই-কং অফিসে বিক্ষোভ | করে গতবছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঞ্গতে 


একটা আলোভন দেখা দেয়। নতুন 
করে আবার বিক্ষোভ, শুরু হবে এমন 
ইঙ্গিত পাওয়া ,গে্র এন ইউ সি. পরি 
চালিত «শিক্ষা সংকোচন নি ও 
স্বাধিকার রক্ষা কমিটি”র এক 
সাম্প্রতিক ঘোষণায়। 


হামলা হয়ে গেছে কিছুদিন আাগে। বিক্ষুক গোষ্ঠীর 'ই-কং কর্মীরা অফিস লণ্ড- 
ভণ্ড, নেতাদের নিগৃহীত করেছে। এই ঘটনার পর ১৪ জন কর্মীকে দল- 
বিরোধী কাজের দায়ে শো- ক্জ করা হয়েছে।- প্রদেশ ই কংগ্রেষের বর্তমানে 
ক্ষমতাসীন নেতার] যদিও এদের নাম বলতে" অস্বীকার করেছেন, তবে এই 
দলের মধ্যে সোমেন মিত্র ও. হক ইসপ্রাম আছেন. উল্লেখযোগ্য, এরা 
ছুঙ্গনেই কেন্দ্রীধ মন্ত্রী গনি খান চৌধুবীর অনুগামী । কিন্তু প্রদেশ ই-কং | 


অফিসে যা ঘটেছে তার চেয়ে মারাত্বক ঘটনার রিপোর্ট এসেছে পশ্চিম দিনাজ- 
পুর থেকে । পেখানে জেলা কমিটর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক. শ্রেণীর 
- ই-কং কর্মীর 'হাতেপ্রস্থত হয়ে হাসপাতালে গেছেন । শ্রীমতী .ইদ্দির। গান্ধীর 


| পক্ষে এটা ভাবা দরকার যে, দেশের শাসক দলে কি ধরনের লোক আশ্রয্,পেলে | 


' এই সব ঘটনা ঘটতে পারে। 


পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ লালে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার পর ৬১৯-৭০ সালের 
রাজনৈতিক অনিশ্চ্নতার সুযোগ নিয়ে ইন্দিরার দল পুলিশ প্রশাসন ও গুপ্তা- 


বাহিনীর সাহায্যে ১৯৭২ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসে । কলকাতায় এবং 


অন্তান্য জেলায় বহু যুব নেতার অত্যুদয়:হয় | তাদের ঘিরেঃথাকতে দেখা যায় 
গুণ্ডা বাহিনী, কিছু প্রাক্তন নকশাল, কান্দের ধান্ধায় কিছু বেকার যুবককে । 
১৯৭*-৭১ সালে অসংখ্য যুবক কংগ্রেসে ভীড় করে । স্বাধীনতার পর থেকে 


একটানা! কংগ্রেসী রাজত্বে যে অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক নীতি অহুমরণ করা 
হয়েছে তা সমাজবিরোধী ও মস্তান বাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এর! শুধু নীচের 
তলা থেকেই আসেনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেও এসেছে। এদের কাজে লাগিয়েই 


পাড়ায় পাড়ায় সি পি এম খেদিয়ে.১৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস হৃত সাম্রাজ্য. 


পুনরুদ্ধার করে । . ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসে যুব নেতার! ছিলেন 
সখী পরিবারের অন্তভূর্ত। এবার শুরু হয় যুব নেতাদের লড়াই পাওনা-গণ্ড! 
বুঝে নিতে । পাড়ায় পাড়ায় বোমাবান্ী, পাইপগানের লড়াই এবং খুনোখুনি 
চলতে থাকে । এই গোষ্ঠী-লড়াইয়ে বহু যুবক নিহত হয়। লোকসভার 
নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজ্রয়েও এই খেয়োথেয়ি থামেনি । তারপর দলের 
দ্বিধাবিভক্তি। : ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন এবং. ১৯৮০ সালে 


লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ তুদ্ে 


ওঠে, এমন কি প্রার্থীদের ল্যাং মারামারিও শুরু হয়, এক গোষ্ঠীর প্রার্থী আর 
এক গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হন, ঈপ্দিত প্রার্থী না দেওয়ায় কোন কোন গোষ্ঠী 
নিক্কিয়্ থাকে | প্রর্দেশুই-কং কমিটির নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। আযাড হক 


কমিটি গঠিত হয়। দিল্লী থেকে মনোনয়ন। সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তুঙ্গে উঠলে দিজী থেকে নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক 
ঠিক করে দেওয়া হয়। ছুই গৌড় আনন্দগোপাল এবং গোপালদাসের মনো- 
নয়নে যুব গোষ্ঠী সন্তুষ্ট নয়--না সোমেন মিত্র, না হুত্রত মুখার্জা। জেলা 
কমিটি গঠন নিয়ে প্রায় সমস্ত জেলাতেই অদস্তোষ। - এই উপদলীয় ই-কং 
রাজনীতিতে আবার জড়িয়ে আছেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জাঁ ও গণি খান 

চৌধুরী ।। হুজনের সম্পর্ক বিরোধমূলক | তার! অস্তরালে কলকাঠি নাড়ছেন। 
সমস্ত ঘটনা থেকে এটাই বোকা যাচ্ছে যে, রাজ্য ই-কং চলছে শ্রেফ জোড়া- 
তালি দিয়ে। দলে অসংখ্য গোষ্ঠী, কেউ কাউকে মানে না, শুম্খলার কোন 


বালাই নেই । সারা ভারতেই যদিও একই অবস্থা, কিস্ক তির সকলকে 
ছাড়িয়ে গেছে । 











: ইতিমধ্যে মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ 
করে অষ্টম শ্রেণীতে “বিশ্বের ইতিহাস” 
পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় একট! 


নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। 


মাধ্যমিক শিক্ষা পর্দের অন্ধু- 
মোদিত অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের নতুন 
পাঠক্রম সম্পর্কে সব চাইতে জোরালে1 
প্রতিবাদ এসেছে "পশ্চিমবঙ্গ, প্রধান 


শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে । এই 
শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা কয়েক 
দিন আগে রাজ্যপাল শ্রীতৈরবত 


পাণ্ডেকে. একটি দ্রশপৃষ্ঠার ছাপানে! 


স্মারকলিপি পেশ. করেছেন । 


এদের মূল বক্তব্য-সংক্ষেপে হল যে 
নতুন পাঠক্রমে ভারতের ইতিহাস 
বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের ইতিহাসকে মোটেই গুরুত্ব 


দেওয়া হয় নি, ১৯* পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র 


১৩ পৃষ্টা বরাদ্দ কর] হয়েছে ভারতের 
ইতিহাস প্রসঙ্গে । অথচ এরা অভি- 
যোগ করেছেন, রুশ বিপ্লব, চীন বিশ্ব, 
মাও সে তু, _ সান ইয়াৎ সেন 


ইত্যাদির বৃত্তাস্ত পাঠক্রমে অবতারণা. 


করা হয়েছে । 


প্রধান শিক্ষক সমিতির হিসাব 
অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর পর অনেক 
ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে 
বাধ্য হয় আধিক ও অন্ধ কারণে । পরে 
নতুন করে আবার স্কলেভতি হওয়ার 
স্থযোগ অনেকেরই থাকে না। 
সেক্ষেত্রে, স্কুলে ইতিহাসের বই পড়ে 
এরা দেশ সম্পর্কে, বিশেষত জাতীয় 


আন্দোলন এবং জাতীয় নেতাদের 


সম্পর্কে খুব অল্প জ্ঞান সঞ্চয় করতে 


পারবে । ফলে তাদের দেশপ্রেম ও. 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার স্থষোগই 
হবে না। fj 


সেজন্ত এর! মনে করেন যে, দেশ- 


প্রেমিকদের পক্ষে এই পাঠক্রমের 
প্রতিবাদ না করা অপরাধ।, এরা 
(| পশ্চিমবঙ্গের সকল পুস্তক বিকেতা ও. 
প্রকাশকের কাছে আবেদন করেছেন: ' 
যে তারা ধেন- এই পাঠক্রমের ইতি- 
হাঁসের. পাঠ্যপুস্তক না ছাঁপেনু এবং 


সে 


দর্পণ || শুক্রবার ২৫ণে ডিসেম্বর ১৯৮১ 


বিক্রয় না করেন . 

প্রধান শিক্ষক সমিতির বক্তব্যের 
প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক 
শিক্ষা পর্ষদের সচিব। নিখিল বর্গ 
শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পরিষ্কার . 
ললানিয়ে দিয়েছেন তারা সর্বণক্তি দিয়ে -. 
এই পরিবর্তিত পাঠক্রম, চালুর চেষ্টা 
করবেন। কোনরকম প্রতিরোধ তারা 
বরদাস্ত করবৈন,না.।, 
নিখিল বন্ধ, শিক্ষক,সমিতি বলেছেন' 
যে ইতিপূর্বে ১৯৭৪.সাল পর্যস্ত বিশ্বের 
ইতিহাস মাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হত । 
প্রধান. শিক্ষক সমিতি- তা ভাল করে 
জানেন।. এ বিষয়ের ওপর ডঃ স্থরেন 
সেন, ডঃ রমেশ মজুমদার ও ডঃ সুনীল 
সেন এবং শ্রীকিরণ চৌধুরীর লেখা বই 
ভালভাবেই চালু ছিল । | 

“একথা ঠিক নয় যে, নতুন পাঠ- 
ক্রমে মোট ১৬৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতের 
ইতিহাস স্বান পেয়েছে মাত্র ১৩ পৃষ্টা । 
আনলে মোট ৪৭ পৃষ্ঠা রয়েছে বিভিন্ন 
অধ্যায় ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে । 

পর্দের সম্পাদক একথাও 
বলেছেন, রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের 
ইতিহানূকে অহেতুক বেশী প্রাধান্য 
দেওয়া হয় নি নতুন পাঠক্রমে ৷ উনি 
বিভিন্ন অধ্যায়ের উল্লেখ করে দেখিয়ে- 
ছেন যে ইউরোপ, এশিয়া এবং 
আমেরিকার জাতীয় আন্দোলন, 
ইংলগ্ডের শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি প্রস্দের 
ভূলনায় মোটেই বেশী প্রাধান্ত দেওয়া 
হয় নি রুশ ও চীন প্রসঙ্গ। এই 
অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 


থেকেই এসেছে।' সত্যিকারের: 


শিক্ষাবিদ ও সত্যানরাগী 
শিক্ষক সমাজ্জের মত তা নয়। 
প্রধানশিক্ষক সমিতির যুক্তি যে অধি- 
কাংশ ছাত্রছাত্রী অষ্টমশ্রেণীতে পড়া- 
শুন! ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় একথা আর 
বর্তমানে সঠিক নয়। নিখিল বঙ্গ 
শিক্ষক সমিতির জনৈক প্রবীণ সদস্ত 
জানালেন যে শিক্ষাকে দ্বাদশশ্রেণী 
পর্যন্ত অবৈতনিক করাঁতে' এখন 


অনেকেই অস্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত 


পড়াশুনা করতে চাইছে। 

তাছাড়া, অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর! 
কেনই বা'বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে 
পরিচিত হবে না-_তিনি জানতে চাই- 
লেন। প্রতিদিন সকালে আঁজকেরু 


'অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সংবাদপত্র পড়ে । 
নামিবিয়া. আ্যান্দোলার' স্বাধীনতা 


আন্দোলন, - ইরাক-ইরাণের লড়াই, 


| . এ ্‌ SR A | " 
শ্রেণীর ইহাদের পাঠক্রম নিয়ে তিক 
প্রধান শিক্ষক সগ্নিতির বক্তব্যের বিরুদ্ধে পম দ 
এব: নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জোরালো যুক্তি 


পোঁল্যাণ্ডের ধর্মঘট 
চিলির অভ্যুত্থান সম্পর্কে মংবাদ তার 
নজরে আসে । এসব দেশের ভৌগো- 
লিক তথ্য সম্পর্কে জানার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের 
সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । 


ভারতের ইতিহাসও তারা* পড়বে 


বিশ্বের গ্রতি প্রকৃতি জেনে | পরে ষ্থন 
নবম ও দশম শ্রেণীতে ভারতের ইতি- 
হাল বিস্তারিতভাবে পড়বে তখন ছাত্র- * 
ছাত্রীদের , পক্ষে' অনেক সহজ হরে 
বুঝতে যে গণতন্ত্র, কাকে বলে? .বুঝতে 
পারবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মান্দো- 
লন .কন রামমোহন শুরু করেন, নব- 
জাগরণ্রে কি বৈশিষ্টা অথবা ইংলগ্ডের ' 
শিল্পবিপ্নবে : আমাদের অর্থনীতি 
কি প্রভাব এনেছিল । এভাবে সঠিক 
সামাজিক এ অর্থনৈতিক পটভূমিকায় 
ইতিহাস পাঠ না করলে সেটা হবে 
শুধু ভোতাপাবীর, মত ঘটনার নাম -. 
মুখস্থ করা। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এভাবে 


ইতিহাস চর্চার কথা বলেন নি। 


প্রধান শিক্ষক সমিতি আরও 
সুবিধাবাদী ভূমিক! নিচ্ছেন । বর্তমানে 
পাঠক্রম আংশিকভাবে ইতিপূর্বে চালু 
হয়েছে। তখন এঁর! প্রতিবাদ - 
করেন নি! এঁদের প্রতিনিধি পাঠ- ১ 
ক্রম রচন! করার অস্ত গঠিত কমিটিতে 
ছিলেন। তারা একবাক্যে সমর্থন 
করেছেন । এখন ভাবছেন দেশপ্রেমের 
নামে সংকীর্ণ জাতীক্পতাবাদের প্রশ্নে ' 
দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে 
পারবেন। কিন্ত ইতিহাসের কয়েক- 
জন নামকর! শিক্ষক এদের জবাব 
ছিয়েছেন।  প্রীহশোভন সরকার 
এতে অগ্রণী ভূমিক! নিয়েছেন নিজের 


বাধক্যর্জনিত অসুস্থতা সত্বেও । প্ৰধান 


প্রতিবাদ না হলে আসাম ও পাঞ্জাবের 


সংকীৰ্ণতা সারা দেশে ইডি পড়বে 


বলে অনেকে মনে করেন। 


কিউবা অথবা | 


৫ 


নদ 


চি 


হিংলাশ্রয়ী ক রা? 


শ্ৰীপতি নন্দী 


| মালিকশ্েণী-বিরচিত ভা বা 
আইনের বিচারে_ পুণ্যভূমি ভরতবর্ষ 
একটি দ্বাসমজুরের দেশ যেখানে 
মালিকশ্রেণীর ভোজ্যি ঘোগানোর 
পবিত্র অধিকার নিয়ে ' গরীব শ্রেণীর 
জন্ম হয়ে থাক্ষে। দরিত্ব ভারতবাসীর 
বেঁচে থাকার অধিকারটিও একই 
“ কারণে আপেক্ষিক মাত্র, অর্থাৎ সন্তা- 
মনুররূপে অথবা রিজার্ভ শ্রম’ বা 
বেকাররূপে সমধিক অন্থমোদিত ৷ 
“এতাধিক অধিকার এমন কি অধি- 
কারের বাসনাটুকুও বাহুল্য বলে গণ্য, 
অতএব দণ্ডনীয় । এহেন দর্শন-প্রস্থত 
আইনের দায়ভার বিশাল পুলিশ 
বাহিনীর কাধে চাপিয়ে রেখে মালিক- 
শ্রেণী পরমানদ্দে অর্থনৈতিক সমুত্র- 
মন্থনের ননী-পনীর উদরশ্থ করে 
চলেছে । প্রভুর কর্মে ও বীরের ধর্মে 
যথাযথ ট্রেনিং-প্রাধ বিহার পুলিশ 


কেবলমাত্র চক্কু-উৎপাটন বিষ্ঠাটি আয়ত্ত : 


করে বিশ্ববিৎ্ণাত হয়ে উঠেছে এমনটি 
যার জানতেন তাদের জ্ঞাতার্থে বিহার 
"পুলিশ আরে নতুন নতুন পারদণি- 
তার প্রদর্শনী খুলেছে । অত্র ন্তাসা”- 
‘এসমা’-র দেশে শহর-ভারতের দৃশ্তা- 
₹' বলী অন্পবিস্তর সকলেরই জানা, তবে 


গ্রাম-ভারতের দৃশ্তাবলী কিরূপ হতে. 


পাবে কিছু নমুনা রাজধানী পাটনার 
উপকণ্ঠেই মিলবে । দেশ তো নয়, 
যেন কসাইখানা! 

কংগ্রেসী কৃতজ্ঞতাবোধ 


আদিবাসী ও ‘তপশীলী-প্রধান 


গ্রাম-বিহারের প্রায়, সর্বত্র যেরূপ, 
খোদ রাজধানী পাটনার সংলগ্ন পাচ 
থান] থানা-অঞ্চলেও সেক্সপ গ্রামীণ 
গরীবদের পরিশ্রম করার অধিকার 
রয়েছে কিন্তু পারিশ্রমিকের, অধিকারটি 
“ম] ফলেষু ক্বাচন ’-এর মত 'অষ্টরস্তা- 
সদৃশ । এমন কি পৈতৃক কয়েক কাঠা। 
জমিজমাও দখলে থাকবে কি থাকবে 
না তাও আগ্রাসী জনমিদ্বারগণের 
মঞ্জির উপর নির্তরশীল। তদুপরি 
ষণ্তা-গুগ্ডা থানা-পুলিশ সমেত দণ্ড 


মুণ্ডের যাবতীয় কর্তাব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ 


প্রাঞ্চিষোগের বিনিময়ে বাবুকুলের 
 সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত । -নারীপুরুষ 
নিধিশেষে দরিদ্র আদিবাসীগণ কুকুর 
“বিড়ালের চাইতেও অসহায়--অমিদার- 
গঞ্জের লোভ-লালসা ও পুজিশবাহিনীর 
দেশসেবার গুণে তারা ষখন তখন ঘরে- 
বাইরে গুলি খেয়ে. মরে, ঘরে-দোরে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে. ডিসেম্বর, ১৯৮১ 
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ওর! আসুন দিলে তার! জঙ্গলে গিয়ে" 
লুকায় কিংবা' খান! ডোবায় ডুবে থেকে 
জান বাঁচায় । 

জমিদ্বার-পুলিশের অন্ততম মৃগয়াক্ষেত্র 
নবৎপুব থানার নাহাকুয়! গ্রামের ও 
বিক্রমা থানার . নারাহী ও ওরাহী 
গ্রামের ক্ষেতমভুরগণ সরকার নিধারিভ 


ন্যুনতম মজুরী দৈনিক মাত্র পাচ টাকা 


কম্মিনকাজেও পায়নি ; জমিদারদের 
জমিতে সারাদিন গতর খাটিয়ে দিনাস্তে 
আধসের গয় ছাড] কিছুই তারা পায় 
না। উদ্বরের জীলায় মজুরীর দাবী 
ওঠে, স্বানীয় কিষাণ সভার নেতৃত্বে 
তারা সোচ্চার হলো । সরকারে 
সপ্ত বাড়তি জমির যেটুকু ছি'টেফোট!. 
তার্দের ভাগ্যে জুটেছিল জমিদার! 
তা-ও আবার কেড়ে নিয়েছে । মনের 
জাল! উদরের জাল] চুরমে ওঠে, 
কিষাণ সভার নেতৃত্বে বিগত ২৪শে. 


সেপ্টেম্বর তারা প্রায় ১৫১,০০৯ মানুষের . 


এক মিছিল করে দাবীদাওয়া জানায় । 
আর যায় কোথা । "পুলিশ রিপোর্ট 
রচনার কাজে জধিদার-পন্থী রাজ- 


সাক্ষী সংগ্রহের কাজে উঠে পড়ে ' 


লাগলে।। ভাড়াটে গুপডাবাহিনী খুন- 
জখমের কাজে ঝাঁপিয়ে .পড়লো, জমি- 
দারকুল পাণ্টা মিছিল করে আওয়াজ 
তুললো, ,“বর্গার ভাগ নিতে এলে 
তোদের ঘরে আগুন:দেবে1) ধড় থেকে 


. "মাথ! নামিয়ে তোদের কথার অবাব, 
দেবো ইত্যাদি” । ঘটনাটি 


ঘটে 
.২২শে অক্টোবর । বলা বাহুল্য, পুলিশ । 
এক্ষেত্রে শিবনেজ। | 
আধাসামস্তবাদের দেশে সামস্ত- 
প্রতূর্দের সিত্যরক্ষা'র দায় -তো 
পুলিশের | জমিদারী মৌখিক বীরত্বের 
পর গ্রামে, গ্রামে পুলিশ বাহিনীর 
সশস্ত্র বীরত্ব শুরু হয়ে গেল। পিড়ী 
গ্রামের শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অপরাধ, 
সে জানতে চেয়েছিল তার ভাইকে 
কেন ওর! ধরে নিয়ে যাবে। গর্জে, 
উঠলো পুপ্রিশী বন্দুক; আদিবাসী 
রমণী সরকারী গুলি খেয়ে মরলো। 
গ্রেফতারী ওয়ারেপ্ট ছাড়! গ্রেফতারে 
আপত্তি জানাতে গিয়ে আদিবাসী 
স্থরেন্দ্র সিং-ও গুলি খেয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দিল। পুলিশী বিচারের পরবর্তী 


 দৃশ্তে দেখ! গেলো, মৃত সুরেন্দ্র 'সিং-এর 


পিতা রামজনম সিংকে বাধ্য কর! 
হলে! তার পুত্রের ম্বৃদেহটি কাধে করে 


এক মাইল বয়ে নিয়ে পুলিশের জীপ- 


গাড়ীতে তুলে দিতে । তাতেও তো কংগ্রেসী সমাঞ্জত্র। সমস্ত 


সমাধি হলো না, কাতর সিএ 
হাতে বেড়ী পড়লো । 

'নবৎপুর থানার কীতিমান জমি- 
দার শ্রীললালন বাউ-এর বিরুদ্ধে গ্রামে 
অপস্তোষ দানা বীধছিল। কিন্ত 


বিক্ষোভ জমে ওঠার -আগেই গায়ের 
. লোককে ঢিট দেবার ইচ্ছায় জমিদার 


৩০শে অক্টোবর পুলিশ ডেকে 
আনলে! পুলিশ দেশসেধার মনো- 
যোগ 'দিল-_-আঘিবাসীর্দের ঘরে ঘরে 
আগুন দিল, উত্তমরূপে ঢিট দিতে. 
এলোপাধাড়ী গুলি চালালো - দেবকী ' 
মাঝির ও চন্দ্র মাঝির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ 


- নিয়ে পুলিশ সেদিনকার মত চলে 


গেল ।, যুতদেহগ্চলির সৎকার হয়তো 
হলো, হয়তো হলো ন], অস্তত 
আত্মীয়-স্বদ্নন কেহই ' তা জানতেও 


পারলে! ন1। আর হাজারে হাজারে 


যার! পাটন! জেলার ফাটকে ফাটকে 
আটক হয়ে .পড়ে আছে তাদের 
অনেকেরই পুলিশী বিচার হয়ে গেছে, 
তাদের . অনেকেই অর্ধম্ৃত, 'তাদের 
ক'জন ঘরে ফিরবে কে জানে । গ্রামে 
গ্রামে গরীবদের এক কথা, “আমাদের 
মৃত্যু ছাড়া আর কি বাকী আছে?” 
গপিপুলস ইউনিয়ন ফর সিভিল, 
লিবাটিজ’-এর ত্স্তকারী দলের পক্ষে; 
সভাপতি. ভি এম তারকুন্দে বিগত 
১৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্জীতে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনাগুলি বিবৃত 
করে বলেন, “তদস্তকালীন সাক্ষা- 


প্রমাণে পরিষ্কার যে, আদিবাসীগণের 


পক্ষ থেকে কোনরূপ হিংসার ব্যাপারই 
ছিল না, কোনরূপ উক্কানী ছিল না, 


কোন পুলিশ কোথাও আক্রাস্ত হয়নি, 


আহত হয়নি, কোথাও কোন জমি- 
দারের গায়ে হাত পড়েনি 1৮ কিন্ত 
আপন আপন দু্ধধের সাফাই গাইতে 
গিয়ে পুলিশসহ তাবৎ সরকারী যু 
গুলি ও ক্ষমতাশীন কংগ্রেস(ই) দল 
মনগড়া ‘সশস্ত্র. আক্রমণের, আর 
নকশালী - বোমাবাঙ্দী'র গালগপ্পো 


"ছড়াচ্ছে । জমিদারকুল-প্রভাবিত কিছু 


কিছু স্থানীয় ‘সংবাদ’পত্রও তাতে গলা 
মিলিয়ে চলছে। 

অতঃপর বিহারের কীর্তিমান মখ- 
মন্ত্রী প্রয়াত ‘নগদ নারায়ণে'র ভ্রাতা 
শ্রীজগন্গাথ মিশ্রক্জী কিংবা তন্তু, প্রতি- 
পালিক1 শ্রীমতী রুত্রাক্ষমালিনী. কি 
বলেন? কে না জানে, এ আদিবাসী- 
দেরে ধাঞ্পা. মেরে তবেই না বিহার 
রাজ্যে কংগ্রেণীদের , এত 'রমরম]? 
বিনিময়ে ভোটের দিনে এক বোতল 
দিশী মাল ছাড়া আর কি ওরা 
পেয়েছে? 

বন্দুক আর বোতল । বোতল বোতল 
দিশী মদ গিলিয়ে নিরম্ন মানুষের ষে 


_বিক্ষোভকে ভুলিয়ে রাখা হয়, অন্য" 


সময়ে বন্দুক চালিয়ে সেই বিক্ষোভ্‌কে 
চিরকালের মত স্তব্ধ করে দেয়াটাই 


1 


দেনা-পাৎনার শেষ মীমাংসা এভাবেই 


চলছে, আরে! চলবে। তবে, আর 


কতকাল? 

পাজ্রীবা ও শোধনবাদ 

_. শোধনবাদী সামিয়ানার আরাম- 
মধুর, আশ্রয়ে 'নিবিবাদে -দ্বানাপানি 


|| তিন ॥. 


সংগ্রহ করে কালে কালে পোলাতের 
পার্রীবাদ শুধুই যে ক্যাথলিক বিশ্বকে 


, একটি পোপ তৈরী করে দিয়েছে তাই 


. গতরে ক্ষমতাসীন শোধনবাদের পাণ্টা- 


শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে । বিগত 
শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় 


> 





সেকেলে প্র্যাণ্ট মেশিনারী ব! প্রযুক্তি বিদ্যা 
কি আপনার উৎপাদন বা যুমাফ ব্যাহত করছে? 


EL বের ক্মাপসিয়া 
করপোরেশন 


এ কা ইউনিউওদিকে াুনিীকরণর অ ডা লোন 


শর্তে খণ দিচ্ছেন । 


সেকেলে প্ল্যান্ট, মেশিনারী বা প্রযুজিবিদ্তা বদল কর] এখন আর কোন 

| মাইদর। ব্যাপ্িকরণ, ব্যয় কমানে। এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর 

অন্ত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ইউনিটগুলির প্যান্ট এবং সরঞ্জাম আধুনিকীকরণে 

তাদের শাহাষ্য করতে ওয়েষ্ট বেল ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনের একটি 

বিশেষ প্রকল্প আছে। ' ১২ বছরের উপর ব্যাপ্তিতে সহজ শর্তে খণ প্রদান 

: করা হয়! কেন পিছিয়ে পড়ে আছেন? ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিন্যাদ্দিয়াল ' 
করপোরেশন আপনার দরজার গোড়ায় আছে। আধুনিকীকরণ খণ 

47978554984 — 


ওয়ে ৫ বেঙ্গল ফিন্যান্সিয়াল | 


করপোরেশন 


হেড অফিস : 


১২এ, নেতাজী স্থভাষ রোড 


(৪র্থ ও 'ম তল) 
কলিকাতা-৭০*০০১ 


অথবা! | 


4 5 


শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, মালদহ, মেদিনীপুর ও কৃষ্ণনগরস্থ শাখাসমূহে 


এবং 
8, কিরণশংকর রায় রোড,,কলিকাতা-৭৭* ০৯১ 
(কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং ছগলীর জন্য ) - 





Eg 


১৯৮১: : সালের শেষ সীমাস্তে 
দাড়িয়ে আমরা দেশের কোন চি 
দেখতে পাই?. ১৯৮৯ সালের 


জাগয়ারী মাসে ইন্দিরা কংগ্রেসী সর-' 


কার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা দেশের 


জনগণের ক্লেশ, দৈন্তদ্শা লাঘব 
করবেন; জনত] সরকার দেশের অর্থ- 
নীতি ভেঙ্গে তছনছ করে গিয়েছে 
তারা তা পুনরুদ্ধার করে দেশবাসীকে 
হ্বম্তি দেবেন । আমর] হুটো দীর্ঘ বছর 
' অপেক্ষাঁকরে আছি ৷. কিন্তু প্রতিশ্রুতি 
_ পুরণের প্রত্যাশা দিন দিন ক্ষীণ থেকে 
" ক্ষীণতর হচ্ছে। "১১৮১ সাল শেষ 
হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্দিরা সরকারের 


' ছুবছর কার্যকাল উত্তীর্ণ হবে| “এই 


ছুবছরে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার 
ঘটে নি। বরং আরো গভীরতর পঙ্কে 


নিমজ্জিত হচ্ছে। অথচ. প্রধানমন্ত্রী 
- , “ইন্দিরা, গান্ধী, তার অর্থমন্ত্রী আর 


ভেক্কটরমণ ক্রমাগত অর্থ নৈতির উন্নতি 


ঘটার.অলীক দ্রাবি করে চলেছেন । 


শিল্পক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠিত 
. উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় কাজে: . 


লাগানো যায় নি। ইন্দিরা সরকারের 
বর্তমান আমলে পুনর্গঠিত ' ষষ্ঠ পঞ্চ- 


বাধিক পরিকল্পনার - (১৯৮০-৮৫ ) 
দলিলে শ্বীকার.করা হয়েছে, “অনেক 
শিল্পের ক্ষেত্রেই উৎপাদন ক্ষমতা 
সদ্যবহারের সাপ্রতিক ঝোঁক 
'নিরুৎসাহব্যগ্তক | ' কৃষি উৎপাদনের 


ক্ষেত্রেও অন্থ্রূপ অবস্থা। উদ্দাহরণ- 


ভার অর্থ নৈতিক সমীক্ষায় বল! 
হয়েছে, “বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে কর 


শিল্পের আধিক্য এখন গুরুতর উদ্বেগের 
১ কারণ হয়েছে?” 


অর্থ নৈতিক দুর্গতির আরেকটি 
উদ্বেগৃ্গনক লক্ষণ ক্রমবর্ধমান বেকার 


'সমস্তা পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে দেশে 


মোট বেকারের সংখ্যা দু কোটি একুশ 


লাখ . সরকারী পরিসংখ্যানেই বলা 
- হয়েছে ৷ কিন্ত গরকত বেকারের সংখ্যা 


এর চাইতেও -অনেক। বেশী ৯ এই 
সময়ের মধ্যে আরো. বত্রিশ লক্ষ তরুণ- 


ত্রিশ লক্ষ লোক কাজ পাবার সরকারী 
অনুমানের যথার্থতা প্রমাণিত হয় নি। 
সরকারী: পরিসংখ্যান অঙ্সারেই 
১৯৮৫ সাল .নাগাঁদ এসপ্রয়মেন্ট এক্স- 


. চেঞ্জে তাঁলিকাতৃক্ষ বেকারের সংখ্যা 


স্বরূপ বলা যায়: কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের , 


যেটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটুকু 

পুরোপুরি কাজে লাগানো হয় নি। 

ষে ধরনের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা দেশে 

রয়েছে, তা-সদ্যবহার করা হলে একর 

প্রতি যেটুকু ফলন আশা করা যায়, 

- দেশের বন স্থানে একরপ্রতি'ফলন তার 
চাইতেও অনেক কম”. 


চলেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের. রিপোর্ট 
. থেকে জানা যায় যে ১৯৮৯ সালের 
- জুন মাস নাগাদ দেশের ৩৪৫টি বৃহৎ 


শিল্প রত্ন হয়ে পড়ে। এই শিল্পগুলিতে 


প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ধণের পরিমাণ ১১*১'২ 


কোটি টাকা।. এ টাকা আটকে -- 


গেছে। টাকার অঙ্কে ভারী শিল্প 
দপ্তরের অধীন শিল্পগুলিতে মোট 
লগ্লীর' চাইতেও এই অলে যাওয়! 
টাকার পরিমাণ অনেক বেশী । 
“রিজার্ড ব্যাঙ্কের এই রিপোর্টে বলা 
- হয়েছে কষুত্ শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ন কলকার- 
' খানার সংখ্যা ২০৩২৬টি। 'এখানেও 
ব্যাঙ্কের লগ্নী কয়েকশো! কোটি টাক! 
জলে গেছে। "১৯৮০-৮১ 'সালের' 


থেকে -- 


লাখ। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির পরি- 
সংখ্যান দেখা, ধায় ১৯+৪-৭৫ সাল 
, সালের মধ্যে 
তালিকাতুক্ত বেকার সংখ্যা বছরে গড়- 


১৯৮০-৮১ 


. পড়ত! ১:৬ শতাংশ হারে বুদ্ধি 
১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৭৭ 
৮১ সালের ছু বছরে এই বেকারী 
১৩৩ শতাংশ | 


পেয়েছে ।: 


বৃদ্ধির হার গড়ে 
(কমার্স, ২২।৮৮১)। “অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতি ও পুনরুদ্ধারের চমৎকার 


 ষ্ান্তই বটে। র 
সুতরাং. দেশে দারিদ্যসীমার নিয়ে 


অবস্থিত চরম দরিদ্রের সংখ্যা ষে ক্রমাঁ- 


গত বেড়ে চলেছে, এতে আশ্চর্য হবার - 
টু কিছু নেই।- লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী নিজেই বলছেন দেশের 
" শিল্পে রুয্নতার হার্‌ দিন দিন বেড়ে ৪ 


শতাংশ অর্থাৎ ৩০ কোটি মানুষ 
দারিদ্যসীমার নীচে অবস্থান করেন; । 


১৯ ৮-৬৯ সালে ৪৩ শতাংশ মান্য 


চরমদরিক্র বলে শ্বীকুত হতেন। এই 
হারে বৃদ্ধি পেলেও দেশের অস্ততঃ ৬০ 


দেশের অগ্রগতির এক হতাশাব্যগ্কক 
উদ্দাহরণ, সন্দেহ নেই। হবেই বা না 


কেন?" সরকারী ক্ষি শ্রমিক তদস্ত 


কমিটি তো ১৯৭৮ সালেই বলে দিয়ে- 


- ছেন যে ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে দশ 


বছরে. ভূমিহীন গ্রামীণ কৃষিমক্লুর পরি- 
বারের সংখ্যা .৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি 


- পেয়েছে, কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 


কৃষকেরা ক্রমাগত জমি থেকে উচ্ছেদ 


হচ্ছেন এবং অবশেষে কষি মজুরের | 


i একাশির অ অথ নৈতিক সালতাযামমি ৷ 


be EE BE তা? হচ্ছেন। 


জীবনজীবিকার অবস্থা তো এই । 
" বাসস্থানের সমস্তাও কম জটিল 


হয়ে ওঠে নি। শহরাঞ্চলে তিনকোটি 
সত্তর লক্ষ পরিবার বস্তিবাসী ৷. 


গ্রামাঞ্চলে এক কোটি পর়তাজিশ লক্ষ 
পরিবারের বাসগৃহ নেই। এর মধ্যে 
সাতাত্তর লক্ষ পরিবার বাসগৃহ 
নির্মাণের জন্ত বাস্তুভিটে পেয়েছেন । 
কিন্তু ঘর বানাবার জন্তে সাহায্য 
পেয়েছেন মাত্র সাড়ে পাঁচলক্ষ পরি” 


, বার। বাকী সাড়ে একাত্তর লাখ 
তরুণী কাজের প্রত্যাশায় কর্মপ্রার্ধাদের - 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন. স্থতরাং সরকারী 
ছিসাবমতেই ষষ্ঠ পরিকল্পনার শুরুতে, 
; কর্মহীন, বেকারের “সংখ্যা ২:৪২ কোটি. 
দাড়ান 1. কিন্তু কার্যতঃ এর সংখ্যা ' 
চার কোটির কম নয় কারণ ইতিমধ্যে, 


পরিবার বাস্তভিটে পেয়েও গৃহহীন । 

| এর উপর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক, আন্দেশ 
বলে: . ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে 
চলেছেন। এক বছরে 
হিসেবেই খুচর! বাজারে ১৩৫ শতাংশ 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অগ্নিযূল্যের বাজারে 
মধ্যবিত্ত, নিয়বিত্ত, বিত্তহীন সব স্তরের 


মাহ্যের জীবন বিপর্যস্ত । মৃল্যবৃদ্ধির' 
মূলে যে, সরকারী. নীতি তা সচেতন! 


সরকারী 


“177. দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে" ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


ভাবেই ইন্দিরা সরকার অনুসরণ করে 
চলেছেন 1 আই' এম এফ-এর কাছে 


খণ পাবার শর্ত মেনে নিয়ে আরো 
" মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে । গরীব.. 


মাহষের রেশনের দাম বাড়ানো হয়েছে 


অথবারেশনে খাদ্যশস্য সরবরাহ কমিয়ে. 


দিয়ে তাদের ধোলাবাজারের হার 
কুমীরদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে । 
গ্রামাঞ্চলে 
প্রকল্পগুণি প্রায় “বন্ধ করে. দেওয়া 


. হয়েছে । স্থতরাং গ্রামের গরীবদের 
বছরে আরে! কিছুদিন উপবাস করে” 


কাটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য- 


বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছেন, অথচ মূলা বৃদ্ধির 
হারে সরকারী + কর্মচারীদের প্রাপ্য 


চুক্তিমত মহার্ঘ ভাতা কেটে 
রেখেছেন। পরোক্ষ কর বাড়াচ্ছেন, 


.বড়লোকদের উপর ধার্য প্রত্যক্ষ কর 


কমাচ্ছেন। অর্থাৎ, বোঝাটা বইতে 


বাজেটের 


“কাজের বদলে থাদ্+”, 


" টাকার থলে, 





বইবার আর সামর্থ্য নেই। 

১৯৮১ সালের শেষ দিনে এই 
চিত্রের ব্যাপ্তি, ও গভীরতা যে কোন 
দেশপ্রেমিক নাগরিককে চিত্তিত করে 
তুলবে । ১৯৮২-৮৩ সালের কেন্দ্রীয় 
চিন্তা করতেও তাদের 
হৃংকম্প, হবে। কাঁরণ এখন" 'যারা 
কেন্সীয়" সরকারের নীতি : নির্ধারণ 
করছেন তাঁর! দেশবাসীর এই ছুর্গাতি 


' সম্পর্কে মোটেই চিস্তান্থিত নন বলেই _ 
মনে হয়। একমাত্র যখন তারা শাসন 
ক্ষমতা! থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনা 


দেখতে পাবেন, তখন তার একহাতে. 
আর হাতে দণ্ড ধারণ 
করে আসরে অবৃতীর্ণ হবেন। কারণ 
লোভ ও হিংসার মধ্যে ধারা লালিত 
পালিত তারা. দেশপ্রেম বা গণতন্ত্রে 
মর্যাদা বোঝে না। তারা লোভ আর 
হিং] দিয়েই সবাইকে শায়েস্তা করার 
কথা ভাবে। কিন্তু দেশবাসী এদের : 
আর কতদিন সহ করবেন ? 





হচ্ছে গরীব মাচ্যদের, যাদের বোঝা 


বিনা টিকিটে রেল যাত্রীদের প্রতি ৪ 
আপনি কি জানেন 0 


বিনাটকিটে রেলভ্রমণ শুধু যে সমাজ বিরোধী 
কাজ তাই নয়, এটা একটা | গত অপরাধ । 


' ধরা যদি পড়েন পরিণতি রা কঠোর হ'তে পারে__ 
৫৩০ * টাকা পর্যন্ত জরিমানা |, অনাদায়ে তিনমাস জেল | 





বিনাটিকিটের ও ভ্রমণ বন্ধ করার রি চেকিৎ আরও 
জোরদার কর হয়েছে | 





বিনাটিকিটে ভ্রমণ দেশের পক্ষে সমাজের পক্ষে 
“এবং তারমানেই, আপনার পক্ষে চরম ক্ষতিকর । 


এই বদঅত্যাদ কি পোষাবে ? 


শতাংশ মাছষ এখন চরম দরিদ্র! | - 


ভ্রমণের, টিং ন্যায্য টিকিট সংগ্রহ করুন। 


= পুর্ব রেলওয়ে ' 








পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১, 


ব্রকাতার সাক! তিক 


| সাধন গুহ. 


- কলকাতাকে :কেন্্র করে. উনিশ 
দশকের উযালগ্র“থেকেই একটি প্রবচন 
চালু ছিল £ চুরি জোচ্চ,রি মিথ্যাকথা 
(এই তিন নিয়ে কলকাতা! এই 
প্রবচনটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে 
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী: ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার 
সূলেছেন, “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
শকেই দেখা যায়, মৃত্যু কুমার 
নামক এক. ব্যক্তির সাত বছরের অন্ত 
দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়, অপরাধ টাক- 
শালকে ঠকানো; কালীপ্রসাদ চ্যাটার্জী 
ও'রীমেশ্বর ঘোষ নামক ছুই ব্যক্তির 
ছুবছরের কারাদণ্ড হয় আড়াই হাঙ্জার 
[টাকার ট্রেজারি বিল জাল করার জন্য । 
বত সেই ' আমল থেকেই এই 
প্রবচনটির হ্যাট হয়ে থাকবে” জব্য- 
কলকাতায় রামমোহনের কালে )। 
প্রায় দু'শ বছরের: মধ্যবর্তী ব্যবধানের 















.দ্বারপ্রাস্ধে এসেও আঞ্কের কলকাতা 


আর- অতীতের কলকাতার এই 
আপেক্ষিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন 


পারস্পরিক বৈপরীত্য খুছে পাওয়া « 


ভার। এই অভিষ্নতার সেতুবন্ধ 
কোথায়- এই প্রশ্নের জবাব গেতে 
হলে ডঃ পোদ্দারের ভাষাতেই বলতে 
হয়, “শুধু যে পাশ্চাত্য জীবন. ভঙ্গিমা 
_মাহষের মনোহরণ করছিল তা নয়, 
পাশ্চাত্য ব্যাধি . পাশ্চাত্য “ধরণের 
অপরাধ ইত্যাদিও অচিরেই কল- 
কাতার পাচমিশাঁলী বাসিন্দার মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে ; অপরাধ প্রবণতার চৌহদ্দি 
বিস্তৃত হয়”--(শ্ুত্র-এ)। একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রায় দু'শ 
বছর পর আজকের কলকাতাভেও 
একই পাশ্চাত্য ব্যাধি এবং ' পাশ্চাত্য 
ধরণের অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান । 


কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের অতীত ' 


ও বর্তমানের তুলনামুলক পাঠ গ্রহণ 
করতে হলে এবং প্রেয়োবাঁদ্দী জীবন 
বনের মায়াচ্ছন্ম কলকাতার সঠিক 
মূল্যায়ন করতে হলে এখানকার জন- 
মানসিকতায় পাশ্চাত্য, প্রভাবের 
স্বরূপ নির্ধারণ করা দরকার । কারণ, 
কলকাতার জনমানসিকতায় পাশ্চাত্য. 


প্রভাবের নেতিবাচক দিকটাই একমাত্র . 


সত্য নয় এর সৃকৃতির দিকটাও অবশ্ত 
বিবেচ্য | ' ইতিহাস একদা পঞ্চানন 
আস্তর্জীতিক মহানগরী কলকাতার 
সন. থেকে অতীতের লজ্দাকে এক 


নিমেষেই মুছে ফেলতে প্রারবে না, 


৭ প্রতুগবেষকের অস্ত আজকের 
গ্টুরলতার লজ্জা ও হীনম্মন্যতার 
পাশাপাশি এর উন্নতশির মহিমার উৎস 
সন্ধান করবে বৈকি। আজ বহু 
রিসার্চ ইনিটিউটের বৈজ্ঞানিক তার 


আট বছরের ্ী্ গবেষণার পর এই . 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে, কল- 
কাতা নামক বিস্তৃত ভূখণ্ডের বয়স তিন 
হাজার বছরের* ওপর এবং এর মাটির 
নীচের দ্বিতীয় ' ভূস্তরে -কুষিজমিরও 
সন্ধান পাওয়া গেছে । , এদেশে সর্ব-- 
প্রথম আমে নিগ্োয়েত গোষ্ঠী যাদের 
বর্তমান উত্তরপুরুষ বাউরি বাগ্দী 
ইত্যাদি সম্প্রদায় ৷ এরপর আসে 
অষ্ট্রেলিয়ড গোষ্ঠী যাদের বর্তমান 


উত্বরপুরুষ প্লাওতাল, কোল; ' ভীল, 


মুণ্ডা, ও'রাও ইত্যাদি আদিবাসী 
সন্প্রদীয়। এরাই. এদেশে কৃষিপত্তন 
‘ক্রে। পূর্বোক্ত বস্থ রিসার্চ ইনষ্টি- 
টিউটের বৈজ্ঞানিক কলকাতার নমি- 
করণ প্রসঙ্গে অন্থমান করেছেন যে 


* কলকাতার নামটি কোলকাটার, অপ- 


্রশ। - মুণ্ডারী ভাষায় “কাটা” 
শের অর্থ হচ্ছে বাসভূমি । এতঘর্নে 


কোল-+ফাটা- কোলকাঁটী, , ছিল. 
এই অমান 


কোলদের বসততিটা। ' 
এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া! সম্ভব নয় 
বলেই বল 'ষায় কলকাতী-সংস্কৃতি 
অতীতের নিহত লোকসংস্কৃতির. এক 
১ অভিনব উত্তরবিকাশ. অথর! বল! যায় 
ওর অপরূপায়ণ যর্দিচ সমাস্তরাল 
গতিকেই এই মহানগরীর বুকেই লৌক 
সংস্কৃতির সহোদর-সন্তা নিয়ে গণ- 
সংস্কৃতির বডির বর্তমানে মন্থর 
নয়।. - . 


| ছুই || 


সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপা্ে ' ইষ্ট 


ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকর! এদেশের 
সম্পদ লুষ্ঠন ভিত্তিক বাণিজ্যিক লেন- 
ঘেনের নিরাপদ কেন্দ্র হিসাবেই পত্তন 
করেছিল এই কলকাতা মহানগরীর ৷ 
সম্পদ লুঠনের ব্যবসায়ের মাধ্যম ছিল 
এদেশীয় বেনিয়া। মুত্সঙ্দি গোষ্ঠী যার! 
ছিল লোভী লালসাতুর আত্মমর্ধাদাহীন 


এক পরগাছার দল এবং এই অকম্মাৎ | 


. গজিয়ে ওঠা ত্বণ্য শ্রেণীর মানুষগুলোর 
হাতেই,সঞ্চিত হতে থাকে প্রতুত ধন 
সম্পদ এবং ১৭১৭ সালে কর্ণ ওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চোরাগলি ধরে 
এগোতে এগোতে ' এই -. মুহহুদ্ি 
গোষ্ঠীই নব প্রবর্তিত ভূমিব্যরস্থায় মধ্য 
দিয়ে - পরিণত হয় নয়া জ্রমিদ্বার 
গোষ্ঠীতে। এদের হাতে সঞ্চিত উদ্‌- 


বৃত্ত-অর্থে এর] তালুক কিংবা! জমিদারীর |. 


পর জমিদারী কিনে, জমিতে অর্থ- 
নী পরিমাণ ' বাড়িয়ে নিজেরা 


“আ্যাবসেন্টি ল্যাগুলর্ড” বা অমুপৃস্থিত 


জমিদার হিসেবে বসতি স্থাপন বরে 
কলকাতায় । . শোভাবাজারের দেব 


পরিবার, জোড়ার্সাকো! ও পাথ,রিয়া- 


রাখতেন না। ' 





বসাক পরিবারের কথা এই প্রসঙ্গে 
ন্র্তব্য |: রামমোহন 'রায়ও প্রচুর 
ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুরের সম্পত্তি ক্রয় -তো 
কিংবদস্তীর পর্যায়তৃক্ত। ওঁ আমলের 
শ্ব্ণমৃগয়ায় দেশীয় বণিকদের অগ্রগণ্য 
ভূমিকার প্রশ্নে রামহুলাল দে, মতিলাল 
শীল, রুত্তয়জী কাওয়াস্ী, তবারকানাথ 
ঠাকুর প্রমূখের 'অবিশ্বাস্ত ' সাফল্যই সব 
চেয়ে বড় নজির । একা স্বাভাবিক- 
ভাবেই নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ বণিক 
"ও রাজপুরুষদ্ের, মনোরঞ্জন ' করতে 
গিয়ে কোনরকম নীতিবোধের বালাই 


নিমন্ত্রণ রুরেও চালাও ব্যবস্বা করা 


“হতো সুর! ও. নারীর। একে তে] 
' এদেশে প্রবাসী ,' অধিকাংশ ইংরেজই 


ছিল নীতিবোধহীন এবং লম্পট । 
তহুপরি এদের মনোরঞুনার্ঘে এদেশের 
নব্য ধনিক সম্প্রদায় যে সব দেশী 
আনন্দোৎ্সবের ' ব্যবস্থা করতেন 


সেগুলো এককথায় হতো স্থুল কুরুচি- . 
পূর্ণ উপকরণের সমাহার । . হাফ আধ- 


ডাই, বাঈনাচ, চালাও ভাটিখানা, 


সবকিছুই সেখানে থাকতো। শ্বয়ং 
রামমোহনও এ ধরনের পার্টি দিতেন । 
পৃজাপার্বপেও এসব ' নব্য ধনিক:1 
সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে এনে সাংস্কৃতিক 


“শালীনতা বিদর্জন দ্রিতে বিন্ুযনাত্ৰ - 
১৮৩: সালে 


কুঠাবোধ ক্রতো না। 
নবীনচন্দর বন্থ তো সাহেবদের মনো 
রঞ্জনার্থে ভারতচন্ত্রের . “বিষ্যাহুম্দর” 


- মঞ্চস্থ করার জন্ত এক সন্ধ্যায় এক লক্ষ 


টাকা খরচ, করে দেউলিয়া হুন। 
কালীপ্রসঙ্ন সিংহের “হতোম প্যাচার ' 
নবম” থেকে এসব বিকৃত রুচি নব্য 
ধনিক সম্প্রদায়ের পরিচিতি উদ্ধৃতি 


৪ ভীত ৪ 


সাহেব . মাতব্বরদের 


করে বল! জা “দুকুরব্যালা ফেটিং 
গাড়ি চড়া, পাচালী বা চণ্ডীগানের 


 পেলেদের মত চেহারা, মাথায় ক্রেপের 


চাদর জড়ানো, জন দশ বারো 
মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়,য়ার 


মত প্যাক, গলায় মুক্তার, মালা, 


দেখলেই চেনা যায়.ষে ইনি একজন 
বনগার শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী 


গাধার' ব্হন্ব, বিদ্যায় মৃতিমান মা1৮- 


এদের হাতেই পঞ্চান্ন গ্রামের গ্রামীণ 
সংস্কৃতির শালীনতা! ও শোভনতার 


অবলুষ্থি ঘটে “শহর কলকাতার বাঈ- | 


নাচের উন্মত্ত দাপটে । 

, উপরস্ত ছিল, তৎকালীন নব্যধনি- 
দের নিজেদের সাহেবদের কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য করে তোলার প্রতিদ্বন্থিতা। 
১৮৩* সালে হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র 
তাদের প্রকাশিত “তা পার্থেনন” 


কাগজে স্পইই, ঘোষণা-করে যে, জন্ম- 
সুত্রে তারা-হিন্দু হলেও শিক্ষা ও 


সংস্কৃতিতে তীর] ইউরোপীয়। ইংরেজী- 
য়ানায় তারা ইংরেজদেরও ছাড়িয়ে 
যাবার" চেষ্টা করলো যর্দিচ ঘেগুলো। 
ছিল নিতান্তই হাশ্তকর। অবশ্, সে 
যুগে ইংরেজী "শিক্ষায় শিক্ষিত রাম- 
মোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রমুখ 
এর ব্যতিক্রম |. ' কলকাতার, ইংরেজী 
শিক্ষিতদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে, 
গিয়ে ১৮৩৮ সালে লি, ই, উ্রীভেলিয়ান 
বলেছিলেন, “They become more 
English than 1710019; just as 
the Roman, provincials be- 
come more Romans than 
Gauls or Italians”, 

_ এতদ্সত্বেও একথা আবার পাশা- 
পাশি সত্য যে, বহু ইংরেজ মনীষীই 


এদেশে এই কলকাতা! শহরের বুকে 
বসেই : নতুন করে ভারত চিন্তার পথ- 





মান 


নির্দেশ করেছেন। একদল কলকাতা- 
বাসী যেমন. ইউরোপীয়ান! অঙ্থকরণের 
নামে ইন্দিয়সর্বস্ব লালসাই সার সত্য 
হিসেবে . গ্রহণ করেছিল আত্মমর্ধাদা 
বিসর্জন দিয়ে, তেমনি আর একদল 
কলকাতাবাসী সেদিন ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে এদেশে রোপণ করেছিল 
ইউরোপীয় ঘুক্তিবিজ্ঞানের বীজ । সে-. 
যুগেই হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র 
চারগুণ দাম দিয়ে সংগ্রহ করেছে টম 
পেইনের “এইজ অব রিজন”, সে 
যুগেই ডিরোজিও সৃষ্টি করেছেন তার 
কাব্যে বায়রণ্রে অমুকরণে বিদ্রোহী 
সত্তার এক আবেগতধ্য পরিবেশ, সে- 


" যুগেই জোন্স-উলকিন্ম-হলহেডের এবং 


উত্তরস্থরিদের সংস্কৃত চর্চায় সহযোগি- 
তার অন্য বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতরা নিজ 
এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন, 
সেষুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়াটিক, 
সোলাইটি। উনিশ শতকের কল- 
কাতাই মধুসুমনকে' অর্থাৎ, ইংরেজী ' 
ভাষায় সথপপ্ডিত মাইকেলকে উদ্ন্ধ 
করেছে বঙ্গভাবার শক্তিমত্তার স্বাক্ষর 
রাখতে তার কাব্যে, নাটককে পরিণত 
করতে সমা দর্পণে । উনিশ শতকের 
কলকাতাই বিষ্তাসাগরকে উদ্ব ছ 
করেছে বেদাস্ত এবং সাংখ্য 'র্শনকে | 
ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করতে, উনিশ 
শতকের কলকাতাই শিবনাথ শালীকে ' 
প্রেরণা দিয়েছে “প্যারী কমিউন”-কে 
অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা লিখতে ৷. 
প্রসঙ্গত: একটি ঘটনার উল্লেখ করছি 
+:৮৭১. সালের ১*ই আগষ্ট লণ্ডনের 
ছক পোষ্ট” কাগজে ' “কলকাতাবাসী ' 
জনৈক ভারতীয়” শ্বাক্ষরযুক্ত একটি 
চিঠি প্রকাশিত হয়-যার মাধ্যমে লেখক 
শেষাংশ ৬্ট পৃষ্ঠায় | 





| alld নেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদরণিল্প বিগ 


হি অত্যাবস্তকীয় ফাচামাল সরবরাহে পশ্িমবল শিপ নিগনের ডূমিকা আজ 
সর্বজনবিদিত কিন্ত কতরশিল্প উন্নয়নে আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস এখানেই“দীমাবন্ধ নয়। আমাদের শিল্প, উপনগরী 
আজ নৃতন উদ্টোক্তাদের শিল্প ভাবনার প্রথম আশ্বাস। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সন্তকারী এবং মিশ্র উদ্যোগে 
. অবিলম্বে একাধিক ক্ুত্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা গড়ে তোলার এক ডি আমরা হাত দিয়েছি। ক্ষুদ্র শিল্পের 


০ নি নিগম 


| এ রাজা সথবোধ-মরিক দোয়ার (ধ তল) 


58557 প্রার্থী ৷ 


কফলিকাঁভী- -৭০৯০১৩ 


পপি 


El 





Le 
॥ ছঁয়॥ 


কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবন' ' 


ধম পৃষ্ঠার পর 


প্রথম কমিউনিষ্ট ইন্টারস্তাশনালের 
(ওয়াফি-কাশ ইন্টারল্তাশনাল ) শাখা 
ভারতবর্ষে খোলার আবেদন জানান । 
উক্ত কাগজের ১৫ই আগষ্ট সংখ্যায় 
প্রকাশিত একটি খবরে দেখ! যায় যে, 


“পূর্বোক্ত চিঠিটি ওয়ান্কিং ক্লাশ ইন্টার- 


স্যাশনালের সাধারণ সভায় হয় কাল” 
মার্ক পড়ে শোনান । প্যারী কমিউন 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ 


- এবং এর পতন ঘটে ১৮৭১ সালের 


২৮শে মে। নানা তথ্যার্দির ভিত্তিতে 
অনেক গবেষক এরূপ অনুমান করেন 
ষে,. উক্ত পত্রলেখক শিবনাথ 


শা সবয়ং। অতএব একথা ভাবার 


সংবাদপত্র ও নাট্যষঞ্চ প্রসঙ্গে এই 


- মহানগরীর অবদাম অবশ্যোলেখ্য। এই 


শহর থেকেই ১৭৮০ সালের ২৯শে 
জাইয়ারি . জৈমদ্‌ অগীষ্টীস হিকির 
সম্পাদনায় “বেঙ্গল গেজেট” নামে 
ভারতবর্ষের, প্রথম মুড্িত সংবাদপত্র 
প্রকাঁশিত হয় ইংরেজী ভাষায়। এই 
সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 
“লমাটার সধাবর্ষণ? নামক দ্বিভাষিক 
দৈনিকপত্রে ১৮৫৭ সালের সিপাহী 
বিদ্রোহকে নিঃশর্ত অমর্থন জ্ঞাপন 
করতে গিয়ে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পুর্ণ 
স্বাধীনতা জ্ঞাপন করা হয়। শ্যাম- 
সুন্দর সেনই প্রথম সম্পাদক এবং 


. “সমাচার হধাবর্ষন৮ই ' স্ প্রথম 


ভারতীয় সংবাদপত্র যার বিরুদ্ধে সংবাদ- 
পত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযুক্ত হয়। দুঃখের 


বিষয় তৎকালীন সামন্ত স্বার্থভোগী 


সমাজ শ্য্যামস্থন্দরের ইংরেজ শাসনের 
বিরোধিতা স্থনজরে দেখেনি এবং সে 


কারণেই তার নাম সাংবাদিকতার - 


" ইতিহাস থেকে অত্যস্ত পরিকল্পিত- 
" ভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে। স্বর্তব্য, 


হরিশ মুখাজী সম্পাদিত “প্যাট্রি়ট” এর 
কথা। ' এর প্রথম নাদ ছিল “হিন্দু 
প্যাট্রিয়” ৷ এই কাগঞ্জ ছিল নীল- 





না 


বিদ্রোহের সমর্থক এবং নীলকর সাহেব- 


দের কঠোর সমালোচক । পরে এই 
কাগজের সম্পাদক হয়েছিলেন 
মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত। কলকাতা 
থেকেই ১৮০৯ সালের ১৪ই জুন ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্ডের সম্পাদনায় বাংল! তথা 


ভারতীয় ভাষায়, প্রথম দৈনিক পত্র - 
“সংবাদ প্রভাকর” প্রকাশিত হয়। ' 
"স্বান সংক্ষেপের জন্য সাপ্তাহিক মাসিক 


ইত্যাদি সাময়িক পত্রপত্রিকার নাষো- 
রেধ করছি না। রামমোহন, ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্ধবাদ্ধব 
উপাধ্যায় ), অক্ষয় দৃত্ত প্রমুখের নাম 
এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য । বিশেষ 
করে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 
রামমোহনকে পথিরুৎ স্বীকার করে 


নিতেই হুবে। 
. প্রসঙ্গ নাটক। ১৭৯৫ খৃষ্টাফ্ে 
রুশদেশবাসী হেরাসিম জেবেদফ নিজের 


টাকায় ২৫ নং -ভোমতলায় (বর্তমান 
এজরা ট্রাট ) নিজ পরিকল্পনা অমুযায়ী 
থিয়েটার হল তৈরী করেন এবং এটিই 
বাংলাদেশের প্রথম নাট্যশাল!। এই 
মঞ্চেই ১৭১৫ সাবের ২৭শে নভেম্বর 
প্রথম বাংল! নাটক (ভিসগাইজ-এর 
অনুবাদ) অভিনীত হয়। রাম- 
নারায়ণ তর্করড্রের মৌলিক 


নাটক" “কুলীনকুলসর্বস্” কৌলীন্ত- ' 


প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হলেও 
বস্তুতঃ মাইকেল মধুস্থদনই বাংল! 
নাটকে গতিবেগ স্থা্ট করেন সংস্কৃত 
নাটকের প্রভাব বর্জন এবং পাশ্চাত্য 
রীতির অনুসরণ করে। মাইকেলের 
“শনিষ্ঠ]”-ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাংল! 
নাটক। ‘এরপর মাইকেল তে! বাংলা 


. নাটকে এক আমূল পরিবর্তন আনেন । 


গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বস্তু প্রমুখ 


“উনিশ শতকের বাংলা নাটকের দিক- 


পালদের প্রসঙ্গ আর এখানে তুলছিনা। 
সেটা! সকলেরই জানা আছে। উনিশ 
শতকের কলকাতায় দীনবন্ধু মিত্রের 
«নীলদর্পব” নাটক দিয়েই ১৮৭২ 
সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের স্ুত্রপাত 
ঘটে “নীলদর্পণ” বাংলার প্রথম 


গণনাটক | লক্ষ্যণীয় যে, -গণনাটকং 


দিয়েই বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্জের যাত্র। 


৯ রি সঃ | এগ ৮ 


ন্বাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা. বই 


১। শিল্পের স্বরূপ / 
২। প্ৰাচীন গ্রীসের ইতিছাস / 
৩। সিরাজ-উদ্‌ দৌল। / 


ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী 
মৃণাল চক্রবর্তী এ 


দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


৮.০ 


১৪০৩৩ 





ৎ-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ : 





* ফলে, 


শুরু হয়। উনিশ শতকের কলকাতায় 
বঙ্গসংস্কৃতির নব হারোদঘাটনের ক্ষেত্রে 
জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ীর অপামান্ত 
অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা 
কারণ সংস্কৃতিপ্রিয় প্রতিটি মাম্যই 
সেটা জানেন। এখানে শুধু অতি 
সংক্ষেপে উনিশ শতকের কলকাতার 
বাইনাচ-হাফ আখড়াই সংস্কৃতির পাশা- 
পাঁশি একটা স্থন্থ সংস্কৃতিরও অবস্থানের 
উল্লেখ করলাম যাত্র। _ 
॥হিন॥ 

বিংশ শতকের শুরু থেকেই কল- 
কাতা শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, স্বাদে- 
শিক আন্দোলনেরও তীর্থপীঠ ' হয়ে 
ওঠে! উনিশ শতকের অস্তিমপর্বেই 
ভারতীয় বস্তু ব্যবসায়ীদের সংগে 
ব্রিটিশ বস্তু ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক 
স্বার্থের যে সংঘাত শুরু হয় তার মধ্য 
দিয়েই সুত্রপাত্ত ঘটে ভারতের জাতী- 
য়তাবাদী আন্দোলনের ৷ মূলতঃ 


ভারতীয় পু'জিবার্ের উষামুহূর্তে এই 


সংঘাত . সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ? 


বিরোধী সংঘর্ষের কপ না নিলেও ' 


ইংরেজ বিরোধী একটা হাওয়া তখন 
বইতে শুরু করেছে। ইংরেজ শাসক 
গোষ্ঠীও তখন বাংলাদেশ নিয়ে রীতি- 
মতভাবে ভীত সন্ত্স্ত। ১ ৬৫ থেকে 
১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত -কুষক 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সঠিক অর্থে শ্রেণী 
সংগ্রামের রাজনৈতিক ভাবধারার ক্ষুত্তি 
না ঘটলেও কৃষক সমাজের মনে 
গ্রামীণ বাবু ভু'ইঞাদের বিরুদ্ধে একট! 
তীব্র স্পা পুদীভৃত হতে থাকে। 
কলকাতার তৎকালীন নাগরিক 
সমাজপতিদের অনেকেরই ভূক্বামী- 


স্বার্থ জড়িত ছিল এই ঘটনাবলীর 


সংগে। যার ফলে, রামমোহন 


দ্বারকানাথ-প্রনয় ঠাকুরের দল নীলকর " 


সাহেবদের সরাসরি সমর্থন করেছে। 
নীল বিদ্রোহের সময় পগ্রামবার্তী 


প্রকাশিকা” কাগর্জের সম্পাদক কাঙাল -| ' 


হরিনাথকে তো! খুন করার চক্রাস্তও 


করেছিল জোড়াসীকোর ঠাকুর কর্তারা | 


তাদের নদীয়ার জমিদারীর স্বার্থে । 
বিশ শতকের গোড়ায় থে 
জাতীয়তাবাদী হাওয়া বইতে থাকে 
সেখানে বিস্বভোগী শ্রেণী তাদের 
নিজন্বার্থেই সেটার স্থত্রপাত ঘটায়। 
পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসকগোষীও 
বাংলার এই প্রাণম্পন্দন দুর্বল করতে 
চাইলে! বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব করে 


এবং দেশীয় বিতভোগী শ্রেণী এরই 


স্থযোগ গ্রহণ করলো । বঙ্গবিভাগকে 
কেন্দ্র করেই" আমূল পরিবর্তনের ঢেউ 
লাগলো বঙ্গসংস্কৃতির সমস্ত শাখায়! 
কি কাব্য, কি গন্ভসাহিত্যট কি নাটক 
কিগান কি সংবাদিকতা সর্বক্ষেত্রেই 
পরিবর্তন এবং তার কেন্দ্র হলো কল- 





শুক্রবার ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ 

ৃ ~~ 
সাফল্যের পরবর্তী দিনের ঢেউ কল- 
কাতার সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত 
করেছে। আগেই বলেছি, স্থান 
সংক্ষেপের. জন্য এই নিবন্ধে বিশদ 
আলোচনা কর! সম্তর নয়। তাই 
এই পরিবর্তনের মূল ধারায় চলে 
আসছি। প্রয়াত উর 
শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় 


॥বর্ষাৰ পর কাজের মরগুম ॥ 


বৰষা শেষ তাই কলকাতা মেট্রোপলিটন নি অথরিটির (সি. এম 
ডি. এ) কাজের সরশুম আরম্ভ হল ।' 

বর্ষার ANSI তার নতুন কাজও 
হাতে নেওয়া হচ্ছে। | 

বছর বঠর এত খোড়াখুড়ি কেন? কারণ বেঁশ কয়েক যুগ ধরে উন্নয়নমূলক, 
কোন কাই: হয়নি" তাই উন্নয়নের কাজটা কিছুটা বকেছ। সমস্তা আর কিছুটা 
প্রয়োজনের.সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা] । | 
" যে সব কাজ .হচ্ছে বা হবে তার লম্বা ফিরিস্তি দিতে চাইছি না তবে 
কাজের কথ! জানাচ্ছি । 
ধরুন - গার্ডেনরীচ, জল-প্রকল্পটির কথা। - REE EN 
জল যাতে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে এবুং কলকাতায় আনে তার জ্রন্ত পাইপ 
বসাবার কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করতে হচেছ । অকল্যাণ স্কোয়ারে ভূগরস্থ 
জলাধারটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জলাধারটিও সম্পূর্ণ 
প্রায়। এগুলি থেকে জল যাতে চতুর্দিকে উচ্চচাপে পাঠানো যায় ভার ব্যবস্থা 
তো এধন করতেই হবে" হাওড়া জল-প্রকল্পটিও সমাধির মুখে। নালা- 
নার্মার "ব্যাপারে কর্পোরেশনের ৩, ৫৯, ৬* এবং ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে অনেক 


কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বেলেঘাটায় রাজেন্রনাথ মিত্র রোডটিতে 
ও পার্কসার্কাসে কাজ হবে। 


শিয়ালদা উড়ালপুলটির কাজ যে শেষ হয়ে আসছে সেটা তো আপনারা 
দেখতেই পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই 'এই উড়ালপুজের আলোর ' জন্ত টেণ্ডার_ 
ডেকেছি। তাছাড়া রামমোহন সরণী, মহাম্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থল 
থেকে বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল পর্যস্ত চওড়া করার কাজও হাতে নেওয়া 
হল। ক্যানাল ইস্ট এবং ক্যানাল ওয়েষ্ট রাস্তা, ছুটিতে আরও অনেক আলো 
লাগানে! হবে। ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটন »বাইপাস আর বারাঁকপুর-কল্যাণী 
এক্সপ্রেসেও আগামী বছর অনেক কাজ শেষ হয়ে যাবে 
বন্তী উন্নয়নের কথায় জানাচ্ছি যে কলকাতা এবং হাওড়ার আরও বেশ 
কয়েকটি বন্তীতে এখন কান্দ চলছে। তাছাড়া বিভিন্ন মিউনিমিপ্যালিটি এবং 
অঞ্চলে রাস্তা, নর্দমা, স্কুল এবং জলের জন্ বেশ কয়েকটি প্রকল্প মণুর কর! 
হয়েছে (যেমন রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় ২০টি রাস্তা, বেহালা 
মিউনিসিপ্যালিটির ১০টি রাস্তা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণায় কিছু কাজ 
ইত্যাদি ) - 
এসব আপনাদের জানাচ্ছি কারণ কোথায় কি হচ্ছে এবং কেন, সেট! 
আপনাদের জান! দরকার আরও জানতে হলে, আমাদের লিখুন। , 

. এই প্রসঙ্গে একটি জবাবদিহি কর্ছি। গড়িয়াহাট রোড একবার খুঁড়ে 
নামা বসানো হল এখন আবার খোৌড়া হচ্ছে কেন? এটা করা হচ্ছে জলের 
পাইপ বসানোর জন্য । বালীগণ্ পোষ্ট অফিস পর্যন্ত” জলের পাইপ বসেই 
গেছে। এবার এটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাদবপুরের ভেতর দিখে 
টালিগঞ্জ এলাকায় । গীর্ডেনরীচ এবং অরুল্যাগু ক্কোয়ারের জল যাতে ঠিকমত 
জায়গায় প্রয়োজনমত পরিমাণে পৌছয়, তার ব্যবস্থা! তো করতেই হবে। অব” 
একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নর্দমা বসাবার কাজ আর জলের পাইপ বসাবা, 
কাজ (গড়িয়াহাট রোড ) এক সঙ্গে নেওয়া হল না কেন? নিলেই দুর্ভোগ 
কম হত। কারণটা বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী, অর্থাৎ নর্দম| ঠিকমতভা 
ও পাকাপোক্তভাবে না বসানো পর্যস্ত পাশেই রাস্তা খু'ড়লে নর্দসার “লেভেল 
নষ্ট হয়ে যায় এবং জল বেরোতে পারে না। সেইজন্য প্রথমে নর্দমাটি বমি 
তারপরে জলের পাইপ. বসানো হচ্ছে ৮8 
করতে পারে । 

আমরা জানি জালে 
করে কলকাতার মত জনবহুল শহরে । কিন্তু তা হলেও এটা. তো৷ সকলে” 


দর্পণ ॥ 


কাতা। তবু, আঙ্গিকের কলকাতার 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচন! করতে গেলে 
একথা! স্বীকার করতেই 'তবে ষে, এই 
পরিবর্তনের মাতৃক্ধঠর বিংশ শতকের 
বিশের দশকের পরবর্তাকাল অর্থাৎ 
এদেশে রুষিউনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক 
প্রতিষ্ঠার পরব্তাঁ যুগ । এবং আরও 


সহজ করে বল! যায় রুশ বিপ্রবের 





স্বীকার করবেন যে অহ্বিধেট? একেবারে সাময়িক এবং উপকারিতা চিরস্থায়ী ! 


ES 


"॥ দেখে. "অনেকে চাদে পাড়ি দিতে 


'. দশণ | শুক্রবার, হয জের ১৯৮১ | 


মের য্তুণ গ 


বরক। 
দিলীপ মালাকার 

7 কলকাতা নগর জীবনের বধ 
» কেড়ে, নিয়ে নরকবাসের পথে টেনে 
: নিয়ে চলেছে যারা তাদের গতি 
এ বেড়েই চলেছে। 
, সংস্থার বিপর্যয়ে নদীমাতৃক দেশের 
5 রাধানী কলকাতা শহরে ‘আরা পানী 
" দে’ বলে কাতর আবেদন “করতে 
: হয়েছে বহুকাল । রাস্তাঘাটের ছুর্শা 


. চেয়েছেন। আর রাজধানীর শোভা 
1 বধনের জন্তে ফুলের 'তোড়ার মতন 


থে বিরাজ করেছে তৃপাকৃত জঞ্জাল।, 
আমাদের বিগত সঢাশয় সরকার 


পৌর সাস্থার কাজ “চালাবার ভক্তে 


। 1- পাল্টা .আরও কত সংস্থার জন্ম দিয়ে- 


ছিলেন। কিন্ত আমাদের অবস্থা যে 


1" 
) 
রা তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল ৷ 


| 
রা 
uf 


ন 


ক 


নরক বন্ধণাটা আরও. বাড়াবার 
জন্যে আরও মারণ যন্ত্রের আমদানী 
করা হয়েছে।: যেমন পরিবহনের জট, 
কাছ হা! 





কলকাতা পৌর 


oR Ris ব্যাখ্যা 
করার চেয়ে পরিবহন যন্ত্রণার কথাটাই 
তোলা যাক। সেকালের. . দেব- 
দেবীদের নানা ধরণের বাহন ছিল। 
তাদের কোন পরিবহন সমন্তা ছিল 


. না। একালের যার! ব্যবসা-বাশিজ্য- - 


বা বড় চাকরে দেবতা তাদের সবারই 
মোটর যানবাহন আছে। 


কোনে। পরিবহন সমস্ত নেই। কিন্ত 


ধারা" এই রাজধানীর প্রজা, অর্থাৎ. 
জনগণ তাঁদের জন্যে আছে গণ-বাহন ' 
বাস," ট্রাম, মিনিবাস, ট্যাক্সি, রিক্সা, 


ঠ্যাল। আর টেন্পো | * এইসব বাহনের 
পিঠে চেপে একালের জনগণ কি 
রোজগারের খায় োরেন। বাল- 
ঘান। এদের 8 
শিক কিছু কালি আর কাগজ নষ্ট করে 
লাভ নেই। 

গত পনের বছরে বৃহত্তর . কল- 
কাতার জনসংখ্যা সত্তর লাখ থেকে 
‘বেড়ে নব্ব,ই, লাখে এংল্‌ ঠেকেছে । 





বহন : 


_ আর ছক বছরে এক কোটিতে এসে 


ঠেকবে। রাষ্ট্রদংঘে এখন সস্ত.দেশের 
সংখ্যা ১৩০টি, 


জনসংখ্যা, পঞ্চাশ লাথভু নয়। - এক 
কোটি জনসংখ্যার, . দেশের সংখ্যা . 
পঁচিশটি ।, 
"সংখ্যার কলকাতা ১ শহরের যানবাহন 


স্থতরাং এক কোটি জন- 


কতগুলো হওয়া উচিত - তা সহজেই 
অনুমেয় |" . 'হ্নি বছর. 'আগে 
কলকাতা শহরে,সি এস টি সির মোট 


বাসের সংখ্যা ছিল তেরশো। আর 


ট্রামের সংখ্য ছিল সাড়ে. সাতশোর 
মতুন। কলকাতার রাস্তায় কোনো 
দিন চার থেকে পাঁটশোর বেশী বাস 
বেরোয় .নি। এখনো বেরোয়, না। 


.. সি এস-টি সির বাস সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 


না কোনো এক. রহস্তময় কারণের 


+ জন্যে । তাই সদাশয় সরকার বাঁহাছর 


বহ প্রাইভেট, বাস চালাবার' অহ্মতি 
দিয়েছেন । দিয়েছেন মিনি বাসের 


অনুমতি ৷ ‘কিন্তু ভাতে হচ্ছে না। রি 


_ ইটের টোপর মাথায়- পরা শহর কলিকাতা 


চিত্র বিচি কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে একদা লিখেছিলেন ২ 





“ই'টের-টোপর-মাধক- পরা শহর কলিকীভা 
অটল হয়ে-বসে আছে; ই'টের আঁসন.পাতা। 
ফাস্তনে বয় বসন্ত বায়, ন! দেয় তারে নাড়া__.. . 
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহ তার খাড়া। ' 
শীতের হাওয়ায় ধামগুলোতৈ একটু না দেয় কাপন, 


শীত-বসস্তে সমান ভাঁবে কৃরে খতুযাপন।”_-কথাটি পরিহাসচ্ছলে বল! হলেও এর মধ্যে নাগরিক 
জীবনের এক সথগতীর তি লুকিয়ে আছে। সত্যিই এই. ইট-কাঠ-লোহা-পাধর-কংক্িটের প্রাণহীন জড়ত্বের স্বাসরুদ্ধ নগরীতে প্রাকৃতিক 
| ষতুচক্রের বর্ণালী আঁবর্তনের কোনো. চিহুই চোখে পড়ে ন! আমাদের | 'এই ধূলিধৃসর' রক্ষকঠিনকংক্রিট-মরুভূমিতে স্রামস্রিষ্ঠ প্রকৃতির শেষ্হীন 


এর মধ্যে বছ রাষ্ট্রের: 
চর , একশো কি পঞ্চাশ বছরের পুরোনো : 


সি খস টি দি বারশো বাসের মধ্যে: 


চারশো বাস, সব সময়ে হামপাতালে 


অবকাশ জীবন যাঁপন করে। বাকি 


. ছুশোর :দৈনিক পেটের রোগ লেগেই 
- আছে। আর একশো বাস বসে থাকে 


চানক কিবা কারের অভাবে । 
ট্রামেঃ অবস্থাও 


ইমগুলো৷ পথে বেরুতে না বেরুতেই 


বিকল হয়ে পড়ে ভাই]তাদের ভিপোতে , 


টেনে নিয়ে যেতে হয়। সারাদিনে 
ছুশে! আড়াইশো শার বেশী ট্রাম কোনে] 


' দিন চলে না।,.ফলে কলকাতাবাসীকে - 


বাছুড়'ঝোলা হয়ে চলাফেরা করতে 
হয়। এই মওকায় "প্রাইভেট বান, 


_মিমিবাস ও. ট্যার্জির পৌষ মাস। 


বেশী: পয়সা দিয়ে মাথা হেট- করে 
মিনিবাস চড়তে হয়। আর ট্যাক্সি- 


| ওয়ালাকে ফুল মাল! চন্দন দিয়ে পুজো 


করে শেয়ার ট্যান্সিতে চড়তে হয়। 
সেই সঙ্গে রিনার চোখরাভানী 


সহ করতে হয়। . 
, বন্ধে শহরে মোট” ট্যাঝ্সির সংখ্যা 


'তাই। ৭সেই এ 





রত ঘ 


এরি তার িনিক টি 
রাস্তায় চলে পঁচিশ হাজার । কলকাতায় 
ট্যাক্সির সংখ্যা: পচিশ হাল্সার, কিন্ত 
রাস্তায় চলাচল করে মাত্র পাচ 
হান্দার। এই কারণে প্রয়োজনের 
সময়ে আপনি ট্যাক্সি পাবেন,না ' iC 
কলকাতা শহরে যাওবা বাস ট্রায় 
ছিল তার বারটা বাজিয়ে দিয়েছে 

পাতাল রেল। এখন ' বাস-ট্রামের 
পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা করে রেখেছে 
মেট্রো রেল. ।, , পশ্চিমবঙ্গ সরকার * 
বিশ্ব ব্যাংক থেকে দেড়শ কোটি 


টাকার মতন'খণ পেয়েছে কলকাতার 


পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে । 
এরই মধ্যে এ টাকা থেকে গোটা 
পঞ্চাশেক বাস কেনা হয়েছে ।- গোটা 
পনের নতুন ট্রাম রাস্তায় ছাড়া 
হয়েছে। কিন্তু এই সব নতুন বাল 


' ট্রাম চলবে কেমন করে। পাতাল 


রেল তো অর্ধেক রীনা, এখন পাতালে 
নিয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকে জ্যাম 
জটে রাস্তা সারাদিনই' প্রায় বন্ধ 


"' ধাকে। বাস বা ট্রাম চলবে কেমন 


PG Te ls CE 





রর মনের পরদেপ পে ন! কখনো, নেই কোনো বরের লাদ লীনা এই মিল্রাণ স্ব নগরে। সম্ভবতঃ দেইঘনেই আমাদের . 
কৰি একদিন গভীর আছ্ষেপে উচ্চারণ করেছিলেন: কু প্রাণের এই মর্মবাণী:ঃ | . 


: ণ্ৰাও ফিরে সে অরণ্য, লওঁ 'এ নগর ।” ; 
পণ ক না, সরা চাইলেও আর দেই আরণ্যক পরাকিতিক জীবনের সু আমিন আনছে ছিরে যেতে পারিনা। সভ্যতা সান . ৃ 
অগ্রগতির আশির্বাদে আমাদের জীবনযাত্রা! যতই সহজতর হয়ে ওঠে, প্রকৃতির সংগে মানুষের ততই ঘনিয়ে আসে অনিবার্ধ নিঠুর, এক বিচ্ছেদ । i 


মোহিনী প্রকৃতির আত্মদানেই গড়ে [ওঠে আমাদের নগর সত্যতা । চূড়াস্ত প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিতূষণকেও নিরুপায় অসহায় চোখে দেখতে 


ইনছিন দির লা কামর সি! ‘আনলে এই হয়, এই-ই হয়ে থাকে। স্কাইস্ক্রযাপারের নাগরিক ওদ্বত্য গ্রাস ' 


করে প্রকৃতির মুক্ত আকাশ । 


কি ডরুও আমাদের সবাই মানের গন লুকি থাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি এক অলৌকিক আক্র্ষণ। নাগরিক EE 


- স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্বপ্তির অপরিহার্য “উপাদানগুলিকে অস্বীকার ন! করেও আমরা চাই প্রকৃতির অকুপণ দাক্ষিণ্যে অভিষিক্ত হতে। মৃত জড়ত্বের অনস্ত 


্ ০ রিনিতার 2৪১০০৬০০০১৪ 


ঝর্ণা | 





a . আর সেইলড্েই নগর কলকাতার মাস শাখার পরিবেশের মধ্যেও সি আই টি গড়ে তুলতে চলেছে এক স্বপ্নময় ছায়াছন ভগত, 
নাগরিক জীবনের গ্রানি ও ক্লান্তির হাত থেকে যেখানে পাওয়া যাবে দু'দণ্ডের বিশ্রাম, ক্ষণিকের মুক্তি ৷ বেলেঘাটার স্থভাষ সরোবরকে অপরূপ 
লাবগ্যময় সাজে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে সি আই টি শুধু সেইজন্তেই। হুতাষ সরোবরের বিস্তীর্ণ মনোরম উদ্যানে, ছায়া নিবিড় প্রশান্তির - 

- মাঝখানে বর্ণালী, ফুলের সৌরভে, কাকচস্কু সরোবরের টলটলে জলের বুকে বিদ্বিত নয়ন ভোলানো আশ্চর্যরূপে, কষ্ণসার মৃগদের প্রসন্ন মামিধ্য 

. . ১. এবং নিকটবর্তা-কাদাপাড়া ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে নিমীয়মান কত্রিম পার্বত্য পরিবেশে সত্যি সত্যিই আপনি পৌছে যারেন এক অলৌকিক অপার্থিব ' 
৯ . সৌন্দর্যলোকে, মনেই হবে না--এই নোংরা! ঘিঞি কলকাতায় আছেন! অবাক হয়ে তাববেন__হইা'টের ছিদ্র অন সিং হক 
০০০০০০০০০৯০, সি.আই চি-ই করেছে তাকে আবিদ্ধার 


_কলিকাতা ইম্‌ঞ,ভমেন্ট টা 


# 








আট 


কলকাতা . 


শঠ পৃষ্ঠার পর. 

দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কমিউনিষ্ট 
PS পুষ্ট কাজী নজরুল 
গা ফি বালে বাল ও 


গানে নিঃশ্রেণীক সমাজলক্ষ্যে গৃণমুখী' 


ধার! প্রথম প্রবাহিত হয় এবং বাংল! 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও আসে সমাজ- 
চেতন" দৃষ্টিভঙ্গী । নবযুগ -(১২ই 
, জুলাই ১৯২+) ধূমকেতু (১২ই আগষ্ট 
১৯২২), লাঙল (২৫শে ডিসেম্বর ' 
২১৯২৪ ), গণবাণী (১২ই আগষ্ট ১৯২৬, 

লাঙল এক সঙ্গে মিশে যায়) ইত্যাদি 
- কাগজের মধ্য দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম ও 


শ্রেণীচেতনার প্রেরণ! জ্রোগানো। শুরু- 


হয় জনগণচিত্তে | নজরুল ইণ্টার- 
স্তাগনাল গাঁনেরও' ভাবামুবাদ করেন 
এবং, গানের জগতেও নক্জরুল প্রবাহিত 
করলেন গণসঙ্গীতের মেজাজ । কল- 
- কাতা -তখন নতুন প্রাপম্পদালে 
স্পদ্দিত। তখনও বাংলা গানে রাগ 
সঙ্গীতের বাইরে." আধুনিক গানে 


* সুস্থতা ছিল, ছিল স্বর, ছিল কাব্য। 


'বীন্দ্রনঙ্গীত তখনও আত্তকের মত 
এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ১৯২২ 
সালেই আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রথম 
কাশি. হয়। ভখন এই কাগজে 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বপক্ষে 
লেখা হত। এই .কাগজের কয়েকজন . 


- সাংবাদিক প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে কারা- 
ব্রগও- করেছেন। নাটকেও - তখন 


একট! জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের 


প্রভাব ছিল। - এ. সময়ের কলকাতা: 
" মহানগরী এবং একই. সংগে শিল্প- 


পথ. ধরেই এলে! চল্লিশের' দশক |. 


আগেই স্পেনে ' ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর . 


বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে মুক্তির যুদ্ধ । 
"স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে গিয়ে 
বাড়ালেন সার বিশ্বের লেখক শিল্পী 
সমাজের প্রতিনিধিরা তৈরী ইলে! 
বিশ্বলেখক সংঘ, 'ভারতব্ষেও প্রতি- 
ডিত হলো তার শাখা।, চল্লিশের 
দশকেই বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, 
উপন্তাস, নাটক, গান, নৃত্য, অঙ্কন 
ইত্যাদি শিল্পের সর্বস্তরে এলো গণমুখী 
প্রভাব, তৈরী হলো ফ্যাসিবিরোধী 
লেখক-শিল্পী সংঘ। .১৯৪১ সালের. 
২২শে জুন রাশিয়া আক্রমণ করলো 
জার্মেনী। বিশ্বের একমাঅ সমাজ- ' 
তান্ত্রিক দেশ তখন রাশিয়া । তাই, - 
. বিশ্বপ্রমিক সমাজের একমাজ আশার - 


প্রদীপ এই সমাজতাম্িক দেশের যুদ্ধ 


পরিণত হলে! সার! দেশের মেহনতী 


মাহষের . কে ৪৩ 
আকাল । অনাহারে প্রাণ দিলেন, 
প্রায় €* লক্ষ মান্য । এই সময়ই 
তৈরী হলো: ভারতীয় - গণনাট্য সংখ 
অর্থাৎ আই, পি; টি, এ, নতুন শিল্প- 
ধারার প্রবর্তন হলো এবং প্রভাবও 
হলো ব্যাপক ৷ সমসাময়িক ' কালেই 
প্রতিষ্ঠিত হলো-কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ । 
অর্থাৎ, সাহিত্য শিল্পের জগতে তখন 
শ্রেণীযু্ধ শুরু হয়েছে। | 


. এছিকে পঞ্চাশের. অন্তর থেকেই ' 


বাংলার সমাজদীবন জুড়ে নেমে এলো 
বিরাট ধস। এর প্রভাব বিরাটভাবে ৷ 


"ওপর । তার ওপর নতি | 


একদল ধনীর আবিতাব ঘটলে1। 
এদের কাছে দীবন মানে ছিল, 
সার্বিক সম্ভোগ, নীতিগত সব যৃল্যবোধ 
গেল ভেসে ॥ উপরস্ধ, এদেশে আগত 
ইয়াংকীদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করলে] 
এক ধ্বংসাত্মক সাংস্কৃতিক বিলাস। 
সব মিলে অপসংস্কৃতি ধীরে ধীরে গ্রাস 


করলো! সমাজ জীবনকে । গণনাট্য 


সংঘের শিল্পধারা এক প্রতিবাদী 


“সংস্কৃতির বলিষ্ঠ রূপ নিয়ে সংগ্রামী 
উন্মাদনার সুষ্টি .করলো। বিশেষ : 


করে, “নবার” নাটকের মধ্য দিয়ে 


' গণনাট্য সংঘই বাংলা নাটকে নতুন. 


চিন্তা ও নতুন দর্শনের' প্রবর্তক। - সব 


কিছুরই' প্রাণকেন্ত্র এই কলকাতা ।.. 
. এই কলকাতা! 
'ঘাতী দ্বাঙ্গার পাদ্রপীঠ, এই কলকাতা . 


৪৬:এর নৃনংশ ত্রাতৃ- 


৪৬-এর সাম্প্রদায়িক মহামিললের মঞ্চ। 


এই কলকাতা উন্নতশির, এই কলকাতা. 
দুর্জয়, এই কলকাতা নির্ভীক বিন্ধ, : 
এই কলকাতার চোরাগলিপথেই 
'জীবনবিরোধী ' সংস্কৃতির পশারীরা . 
ধীরে ধীরে ধ্বংসের বীজ রোপণ' 


'বয়েগেছে অনেক জল। এখন উপ- 
নিবেশিক সাত্রাজ্যবার্দের নাগপাশ 
ছড়িয়ে পড়েছে মহানগরীর সর্বত্র 


ছুঃখের হলেও স্বীকার করতেই- হবে,, - 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, শড়ু মিত্র পরমুধ 
চল্লিশের দশকের প্রগতি সংস্কৃতির - 
শীর্যস্থানীয় অনেকেই আনব্দ প্রগতি- 
বিরোধী শিবিরের মুখপাত্রে পরিণত .' 
হয়েছে হারার প্রসঙ্গেই প্রথমে ' 


আস! ষাঁক। : ১৯৪* সালের ২৫শে 
ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়, কমিউনিষ্ট 
পার্টির. প্রথম বাংলা দৈনিক, ণ্ম্বাধী- 
“নতা”। এক. নতুন ধরণের সাংবা- 


নিভীক সাংবাদিকতার নজির হট 
করে ্থাধীনতা” হয়ে দাড়ালো এক 
- অবিস্মরণীয় নজির । সেই কাগজ বন্ধ 


". বাংলাদেশে শুরু হলো মহুত্তসষ্ 


প্রকাশ করেছে কমিউনিষ্ট পার্ট । 


হলো পার্টির অত্য্তরস্থ সংশোধনবাদী 


(চক্রান্তে । - “দ্বাধীনতা” বেআইনী 
হলো; ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ। 
একই তারিথে পার্টিও পশ্চিমবন্ছে 


নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলো! । “ন্থাধী- 
নতাপর ওপর থেকে দিবধাজা রত. 
হৃত তয় ১৯৫০ সালের ২৭শে ফেব্রু 
স্বারী। মধ্যবত ১ বছর ১১ মাসের 


"মধ্যে প্রকাশিত, হয়েছে “স্বাদ”, 


“নতুন সংবাদ”, “খবর”, “নতুন - 
খবর”, “দৈনন্দিন”, “সাধারণ”, 
“শিবির”, ণমব্লিল”, টড “মতায়ত” 


ইত্যাদি, অনেক দৈনিক কাগজ |. 


<, কোনটারই বয়স ১৫ থেকে ২১ দিনের 
বেশী ছিলন1। কাগজ বেরোবার 
সংগে সংগেই কাড়াকাড়ি "পড়ে ষেত। 
্ষানত্র” সেই কৃতিত্ব দাবী করতে 


পারেনা1।. সি, পি, আই (এম)এর : 


সান্ধ্য দৈনিক “শণশক্তি” আদর্শনিষ্ 
হলেও সাংবাদিকভার জগভে কিন্তু 


- বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারেনি । 


অবস্ত, “গদশক্তি? ‘মূলতঃ পার্টির 
সকালের : দৈনিকের মত তুমিকা 





| স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎসভুমি, বিশ্ব 
- জনীনতার উদ্গতা এই কলকাতা শুধু * 
-. পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র ভারতবর্ষের . 
এক স্বপ্ন-সার্থক প্রতিচ্ছবি। নানা ভাষা, 
নানা মত, নানা পরিধানের মহান 


মিলন কেন্দ্র । 


বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এখানে ধিরুত 1 
সাম্প্রদায়িকতা এখানে নতশির । 
সি 58585 জাতি- 


পালন করা. এর, পক্ষে সম্ভব 


“নয্ন। ‘বস্তুতঃ, এই দুর্বলতার স্থযোগ - 


মষ্টামীর. মুখপত্রে পরিণত হয়েছে। 
এই পত্রিকায় এখন মুক্তমনের বান্ধরী 
‘চেয়েও বিজ্ঞাপন’ প্রকাশিত হচ্ছে। 


যৌন - সম্ভোগের বিস্তৃত বিবরণ 


সহ কাহিনী এর পাতাদ্ন স্থান 


পায় নিয়মিতভাবে আর সাংবাদিকতার : . 


নামে “ইয়েলে! জার্দালিজম” তো 
এখন এই কাগজের মূল নীতি। 


' সাহিত্য্গতেও এই পত্রিকাগোষ্ঠীর 
“দেশশুপর্ণোগ্রাফীর বিচিত্র সংকলন ।. 
এটা চলছে কারণ ৪০এর, দশকের . 

- সমাজ-সচেতন লেখকদের 


একটা 
অংশও .এদের দলে ..ভিড়ে গেছে। 


“আনন্দলোক” নামক :এই গোষ্ঠীর" 


কাগজে সুচিত্রা সেনের " 'মেয়ে মুনমুন 


সেনের এম্‌ন একটি ছবি ছাপা হয়েছে . 


কভারে ষা শীলীনতার ন্যুনতম গণ্ডী 
তি + 
আর 


কলকাতা এক 


হি পাদপীঠ। সেই স্স্কৃতি 


জীবনের, সেই .সংস্কৃতি সংগ্রামের । 
'গণনাট্য সংঘ এবং গণনাট্য আন্দো- 
'নের সহযোদ্ধা পি এল টি রহ অসংখ্য 


" প্রযোজ্দন। করছে। চিৎপুরের যাত্রা 





সহর ) - 


মে রেতয়ে -. 


i 


১৮০১৭ 
হয়েছে । এটা আশার কথ1। 'কল- 
লম্পটদনের, ছিনতাইবাজ ধর্ষণকারী 
সমাজবিরোধীদের, আজকের কলকাতা 
একই সঙ্গে আবার সংগ্রামী মাহষের । 


দর্পন | গুক্ৰবার, ২৪ ডিল ১ ১৯৮১ 


জয়ের অধ্যায় রচনা করছে । 


আজকের কলকাতায় সাংস্কীতিক . 


বহিরঙ্গে মনে হবে জীবনের মূল্যবোধ 


বলে কিছুই নেই । 'আকবিহীন ; 


একাংশ, বুদ্ধিজীবী টা 


“কাছে গতি" বলে বিবেচিত হয়।. কি 


কাব্যে, কি গল্পে, কি_উপন্ধাসে,, রি 


: নাটকে, ক্রি গানে_ সর্বত্রই - 
যূল্যবোধহীনতার এক le, 


চলছে ।- খুন, রাহাজানি,, ছিনতাই - 


এবং নারীধর্ষণ আল্রকৈর কলকাতার 


.গপুনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থের 
ঢালাও কারবার জাল ফেলছে । জালে ' « 
তুলছে তথাকথিত. সাংস্কৃতিক রাবয সী” 


এই কলকাতা উনিশ 


বোয়ালকে। 
শতকের ইংরেজ কর্তাভজা এদেশীয় ' 


' উপ 


CE) 


মুৎস্থদ্ধি-সংস্কৃতির কলকাতার আত্ম । , 


কিন্ত, নব বিশ্ব সংস্কৃতির আলোকে 
আলোকিত যে .কল্রকাতা আজ 
গর্জমান, সেই কলকাতার সংস্কৃতিই 


৮ ভবিষ্যতের দিশারী। এ 


- Wmipew 


ই 

চা 

চিতায় ভাবনায়, শিল্পে-সাহিত্যে, মা le 
কুশলতায়, প্রাত্যহিক চাল-চলনে এই : 
.সহর সারা-ভারতবর্ষের একাত্মতার . | 
ধারক হোক। সুন্দর ও অনিন্দ্য হোক ।- ! 

স্‌ এ 
টি 


দশ ॥ শুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


্ান্স  খ্রীদের নিক দানাবদী ইটরোগের 


থু Ey 


ন্যানা দেশের বাধগন্থীদের টৎগাহিত বে 


বালক সেন 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তির 
পরাজয়ে দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী 
জনগণ তানের বন্ধন মুক্তির জন্য দিকে 
দিকে বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি 
' করল। সেই সময় ফ্রান্সও ফ্যাসিই 
শক্তির বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত 
করল। তারপর থেকে সেইখানকার 
, বামপন্থী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি হতে 
.. থাকে | প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 
“ সোস্তালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের বিরাট 
সাফল্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভীষণ- 
ভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। আরম্ভ হল 
নানান চক্রান্ত। ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিস্থিতি 
হুট্টি করে ন্যাটো সামরিক জোট সহ 
অন্যান্য সামরিক চুক্তির সঙ্গে তার! 
ফ্রাহ্সমকে যুক্ত করতে সমর্থ হল। 
বিশেষ করে মার্শাল প্র্যানের বারা! 
যুদ্ধ বিদ্বপ্ত ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক লোভ 


‘দেখিয়ে সোস্কালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট. 


টির মধ্যে 'মতবিরোধ সবষ্টি করে 
চি কোয়ালিশন _ সরকারের 
তন ঘটানো হল। এর পর 

রী [না দয গলের নেতৃত্বে নতুন 
৮-িরকার গঠন করা হল। দ্ধ, গল 
ফ্রান্সের তথনকার রাজনৈতিক অস্থির- 


তার যোগ নিয়ে চতুর্থ সাধারণতন্তর 


ভঙ্গে দিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে 
" নির্বাচনী আইনে পরিবর্তনের প্রস্তাব 
'আনেন এবং তার উপর গণভোটের 
ব্যবস্থা করার কথাও. বলেন। এই 


অগণতান্ত্রিক সংবিধানের বিরুদ্ধে 


-+সোস্তালিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা ভিন্ন ভিন্ন 


মত পোষণ করায় সমবেতভাবে এর, 
বিরুদ্ধে আন্দোলন-স্থ্টি করতে তারা- 


ব্যর্থ হয়। ১১৫৩ সালে ফ্রান্সের পঞ্চম 


সাধারণভন্ত্ জন্মলাভ করে। এই' 


> সাধারণতন্ত্রে গণতন্ত্র বিরোধী মূল 
বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন 
ও পাল“মেন্টের নির্বাচন রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আস! এবং 
ছুই পর্বের নির্বাচন চালু করা প্রভৃতি । 


এই সাধারণতস্ত্রের বিধি অনুসারে. 


গত ২৩ বৎসর যাবত দ্য গলপন্থী রক্ষণ- 


. শীল দল দেশ শাসন করে আসছিল । ' 
গত মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে ' 


দ্য গলপন্থী প্রার্থী মিঃ ভিসকার্ডকে 
পরাজয় স্বীকার করতে হয় সোস্তালিষ্ট 
- প্রার্থী মিঃ মিত্তেরার কাছে । ফ্রান্সে 


শবার "প্রথম একজন বাম প্রার্থী 
সংগা পন্থী 





ঘটল । 

মিঃ মিত্রের | কার্যভার গ্রহণ করার 
পর প্রথম পদক্ষেপ হিসাব পাল“মেণ্ট 
ভেঙ্গে নিয়ে ১৪ই জুন প্রথম পর্বের 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন । এই পর্বের 
ভোটে বামপন্থীরা! পান ৫১ শতাংশ 
ভোট, বাকীট! দক্ষিণপন্থীর1! দখল 
করেন। কিন্তু ২১শে জুন দ্বিতীয়বার 
ভোটে সোস্তালিষ্ট ও কমিউনিষ্টর] যুক্ত- 
ভাবে নির্বাচনে. প্রতিদ্বন্বিতা করে 
৪৯১টি আসনের ৩২৭টি আসন দখল 
করেন বামপন্থীর1। এর মধ্যে সেস্তা- 
লিও তাদের সহযোগী র্যাডিক্যাল 
দল পেয়েছে ২৩টি আঁব কমিউনিষ্টর 
পেয়েছেন ৪৪টি। এতে প্রমাণ হল 


বামপন্থী শক্তিগুলি কঠিন ও জটিল 


পরিস্থিতির মধ্যে যুক্তভাবে মোকাবিলা 
করেই ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতস্ত্রে 
স্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে সাআঙ্য- 
বাদী শক্তিগুলিকে সমুচিত জবাব 


ব্যাপী দক্ষিণপন্থীদের শাসনের অবসান | 


এদের উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে। 
অতীতে দেখা গেছে নানান দেশে 


সোস্তালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মিলিত 


সংখ্যায় সরকার গঠনের পরিস্থিতি 
থাকা সত্বেও মতবিরোধের জন্ত 
সরকার গঠন কর] সম্ভব হয়নি.। যেমন 
ইতালি, পতুণগাল ও গ্রীসে বহুদিন 
আগে দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করা 
যৈত এদের মিলিত শক্তির দ্বারা। 
এতকাল কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে 
ডলার সাম্রাজ্যবাদীর1 সোস্তালিস্টদের 
প্ররোচিত করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে 
ক্াবদ্ধ হতে দেয়নি। এবারও আশা 
করেছিল সেই একইভাবে ফ্রান্সে 
সরকারের মধ্যে দ্ুকমিউনিস্টাদের 
প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সাটি করা 
ছিল। | 

ওয়াশিংটন সরকারের সব আশা 
ভরসায় ছাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট মিত্রের? 
২”শে জুন ঘোষণা করেন তার সরকারে 
চারজন কমিউনিস্ট সদস্যকে কেবিনেট 


যৌথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফর্মূল! 
মেনে নেন নি। এঙ্গোলায় দক্ষিণ 
আফ্রিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে 
ফ্রান্স আমেরিকার নির্দেশ উপেক্ষা করে 
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছে । মাক্চিন সরকার লিবিয়ার 
উপকূলে বিসরা উপসাগরে লিবিয়ার 
বিমানকে গুলি করে নামানোর প্রতি- 
বাদ ও ইন্জরায়েলের সিরিয়ার পরমাণ- 
বিক কেন্দ্রে বোম]. বর্ষণের প্রতিবাদ 
জানিয়েছে । এর থেকে মনে হয় 
দীর্ঘ ২৩ বৎসর পর ফ্রান্সে] আবার 
নতুন পথের দিশারী হিসাবে বামপন্থী- 
দের সম্বয় সাধনের মধ্যে পশ্চিম 


ইউরোপের বুকে বামপন্থী শক্তিগুলির 
উন্মেষ ঘটবে। ইউরোপে 
নানান দেশে 


বামপন্থীদের 


॥ নয় 
যুক্ত সরকার গঠনের পথ দেখাবে 
এর মধ্যে ১৮ই অক্টোবর গ্রীসের 
সাধারণ নির্বাচনে সেখানকার শক্তি- 
শালী দল প্যান হেলেনিক সোস্যালিষ্ট 
মুভমেন্ট (প্যাসক) একক সংখ্যাগরিষ্ঠভা 
লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে । সেখান- 
কার পালণমেন্টের ৩০*টি আসনের . 
মধ্যে ১৭৫টি আসন দখল করে গ্রীসের 
৩৫ বৎসরের দৃক্ষিণপন্থী_ শাসনের 
অবসান ঘটিয়েছে । "দলের নেতা মিঃ 
আন্িয়াস প্যাপান্দ্র, সরকার গঠন 
করেছেন। যদিও ফ্রান্সের মত মিঃ 
আন্দিয়াস তার সরকারে কমিউ- 
নিষ্টদের স্থান দেন নি, তবুও সেই 
দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে 
কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রীসের নতুন সোস্তা- 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 


সংবাদপত্র 
সয়াজদপ্ণ 
হয়ে উঠুক 


সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংবাদপত্রের ছু'শো বছরের গৌরবময় 


ইতিহাস রচিত হয়েছে। 


পরাধীন দেশে দেশবরেণা- সম্পাদক 


ও সাংবাদিকরা স্বাধীন ‘চিন্তা, নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমের যে 
এীতিহা সুষ্টি করেছিলেন তা” আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের 


দিতে সমর্থ হয়েছে। এর দ্বার 
ডল্লার সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ন্যাটো 
জোটকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় 
পড়তে হুল। রেগান প্রশাসন ফ্রান্সের 
নির্বাচন নিয়ে প্রথম থেকেই বেশ 
উৎকগ্ঠার ভাব দেখিয়ে এসেছে। 
প্রকাশ্যভাবে মিঃ মিত্তেরাকে বারবার 
সাবধান কর! হয়েছে যেন কমিউনিষ্ট- 


মন্ত্রী হিসাবে অস্ততূক্তি করা হবে। 
এর প্রতিক্রিয়া হিনাবে মাকিন উপ- 
রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ও বিদেশ মন্ত্রী হেগ 
তাদের অসন্ধ্টির কথা প্রকাশ্যে প্রকাশ 
করেছেন। ডলার সাত্রাজ্যবাদীদের 
চাপের কাছে মাথ! নৃত ন! করে মিঃ 
মিত্বের যে সাহদ দেখাতে পেরেছেন 
তাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির 


গৌরবময় ইতিহামেরই অঙ্গ | অর্থদণ্ড, প্রচার রহিত, সম্পাদক 
ও মুদ্রকের কারাদণ্ড, প্রাক-সেন্সরশিপ, ইত্যাদি দিয়ে ব্রিটিশ 
সরকার চেয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করতে | কিন্তু, . 
ইতিহাসের নিয়মেই তা সম্ভব হয়নি। বাংলার নবজাঁগরণের 
ধারাতেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব; আবার সংবাদপত্র চিন্তার 
স্বাধীনতা, মানবিকতা ও সমাজ প্রগতির জন্যও সংগ্রাম ক 
উৎসাহিত করেচ্ে | স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে শ্রমিক 


" কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের রক্ত, ঘাম, অশ্রুর 


অনেক ইতিহাস প্রতিধ্বমিত হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায় 


দের সরকারে স্থান দেওয়া না হয়। 
সীঁাজ্যবাদীদের আশা ছিল সোস্তা- 
লিষ্ট দল যখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করেছে তখন কমিউনিষ্টদের 


সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠিত. 


হবে না। তাদের এই আশার 
মূল কারণও ছিল। অতীতে দেখা 
গেছে সোস্তালিষ্ট ইনপ্টারন্তাশানালের 
শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিরূপ 


মনোভাব পোষণ করে আসছিল । এই . 


কারণে সাত্রাজ্যবাদীর1 ভেবেছিল পূর্বের 
মত এইবারও ফ্রান্সে সোস্কালিস্ট ও 
কমিউনিস্টদের মিলিত সরকার হবে না। 
এই আশায় গোপনে রাষ্ট্রপতি মিঃ 
মিত্তের কে আশ্বাসও দিয়েছিল 
কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে সরকার 
গঠন করা হলে দৃক্ষিণপন্থীরা পরোক্ষ- 
ভাবে এই সরকারকে সমর্থন করে 
যাবে। , এইভাবে তার] প্রকাস্তে 
অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক 
গলাতে সাহস করেছে। পূর্বে ইউ- 
রোপের নানান দেশে সোস্তালিস্ট; 
দলের কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব ' 


রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী ফল দেখা 


দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই ৷ ফ্রান্সের 
পক্ষেও এর ফল কল্যাণকর হবে। 
তবে সব নির্ভর ' করছে ফ্রান্সের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ঘোস্তালিস্ট -দলের বাস্তব ও 
নীতিনিষ্উ কার্ধাবলীর উপর। এর 
মধ্যে ফ্রান্স সরকার বড় বড ব্যাঙ্ক ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
কথা ঘোষণা করেছেন । এতে -শুভ- 
দ্বিকট! প্রতিভাত হতে আরম্ভ হয়েছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে 
কমিউনিস্ট নেতা ম'সিয়ে মরিশ 


থোরেজকে : উপপ্রধানমন্ত্রী করে | 


সোস্তালিস্টদের সঙ্গে যে কোয়ালিশন 
গঠিত হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সোস্তা- 
লিস্টদ্বের দূরদখিতাঁর অভাবে বেশীদিন 
টিকে থাকতে পারে নি। সেই একই- 
ভাবে সামাজ্যবাদীদের চক্রান্তে এবারও 
যাতে একই. ঘটনা ঘটতে না পারে 
তার দিকে মিঃ মিত্তেরার তীক্ষ দৃষ্টি 
রয়েছে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে 
কেনাভার রাজধানী অটোয়াতে 

শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির প্রধানদের 
সম্মেলনে মিঃ মিতের1 আমেরিকার 


পাঁভায়। 


সংবাদপত্র প্রতিফলিত করবে জনগণের চিস্তাত্োতকে | 
যখন বিচ্ছিন্নতা ও স্বৈরতন্ত্রের আক্ষালন জাতীয় সংহতি ও 
গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে, যখন জাতীয় অর্থনীতিকে সাআজ্যবাদী 
মহাজনের কাছে বন্ধক দেওয়া হচ্ছে, জনজীবনকে দারিদ্র্য, 
অশিক্ষা আর অবক্ষয়ের অবসাদ ষখন আচ্ছন্ন করছে তখন 
সংবাদপত্রের ছু'শো বছর পূর্তিতে আমাদের শপথ হোক-_ 
জনগণের প্রকৃত যুক্তির পথকে সত্যের আলোয় 


আলোকিত, করা | 


দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ সমাজে সংবাদপত্রের . 


স্বাধীনতা আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। সম্পদশালী শ্রেণীর 
পক্ষে বৃহৎ সংবাদপত্রের ভূমিকা স্বাধীনদেশের 


সি? 
অগ্রগতির পথে অচলায়তন স্থপতি করেছে। জাতীয় স্বার্থ, 
জনগণের স্বার্থ এবং জনশিক্ষার দায়িত্বকে অস্বীকার করে তা 
কায়েমীন্বার্থের অবক্ষয় ও স্থিতাবস্থাকেই আকড়ে থাকতে 


চাইছে। বৃহৎ সংবাদপত্র এখন সমাঞ্জদর্পণের চরিত্র হারিয়ে 
তারই মালিকগোষ্ঠীর চিন্তাদপণে রূপান্তরিত হয়েছে। অপর- 
দিকে, যারা জনগণের কণস্বরকে সোচ্চার করতে চাইছে তারা 
আক্রান্ত হচ্ছে বারবার । 
ওপর যতবার ভয়ঙ্কর আঘাত এসেছে ততবারই সংবাদপত্রের 


দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের 


স্বাধীনতা ভূলুষ্ঠিত হয়েছে । এই বিপদ ও আশঙ্কার কালো 
মেঘ মাথার ওপর এখনও খনায়ম!ন । 

আমরা বিশ্বাস করি, জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত. করবেই এবং 
আজ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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1 দৰশ ॥ 


চৰ পৃষ্ঠার পর 


. ্ষজ্জীবিত করতে পারেন নি। স্বাধী- 


নতার গোড়ার দিকে কেন্দ্র যে নীতি 
প্রবর্তন করে তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
কোন সরকারের পক্ষেই তা করা সম্ভব 


- নয়। রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে অধঃপতন 


শুরু হয় যখন ডাঃ বিধানচন্র রায় কর্ণ 
ধার ছিলেন। -তিনি কেন্দ্রের নীতি 
বদলাতে পারেন নি ষা শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
নয়, সমগ্র পুবাঞ্চলের ক্ষতি করছিল? 
শ্রীদ্বেশোই বা প্রীচরণ সিংয়ের আমলেও 
এই নীতিগুলির কোন পরিবর্তন 
হয় নি। 

সাংবিধানিক দিক থেকে রাজ্যের 
অধীন, যেমন ভূমি সংস্কার, এমন সব 
ক্ষেত্রে বামক্রণ্ট সরকারের রেকর্ড 
১৯৮* সালে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতায় 
ভ্ৰাত্যাবর্তনের আগে পর্যস্ত বেশ 


উল্লেখযোগ্য৷ ভূমি সংস্কার কার্ধে' 
* পরিগ্ত করার “রাজনৈতিক ইচ্ছার 


অভাব”, একযুগ আগে পরিকল্পন! 


" কমিশনের এক প্রতিনিধিদল য! বলে- 


* ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে প্রকট 


ছিল যতদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল 
এবং যাটের দশকে দুবার সংক্ষিপ্ত সময় 
ছাড়! বাকি সমস্ত সময় কংগ্রেস হয় 
প্রত্যক্ষভাবে, ন! হয় রাষ্ট্রপতি শাসনের 


নানে ক্ষমতায় ছিল। কংগ্রেস জমিদারী ॥। 


প্রথা বিলোপ ছাড়া ভূমি সংস্কারের 
ব্যাপারে আর প্রায় কিছুই, করে নি। 
বণ্টন এবং বর্গাদ্দারদ্বের অধিকার নথি- 
ভুক্ত করার কাজ হাতে নিরয়েছেন এবং 


- ভার ফলে অনেক মৌচাকে চিল 


- মেরেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ষে নৈরাজ্য 


চলছিল তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং 
শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে । ধাপে ধাপে 
সুমন্ত বিদ্ভালয় শিক্ষা বিনা বেতনে 


- কর] হয়েছে। নির্বাচন করে পঞ্চায়েত 
গঠন কর! হয়েছে য! কংগ্রেস ছু যুগ. 


ধরে এড়িয়ে গেছে। 


এই আড়াই বছর, বেশ শান্তিপূর্ণ ' 


ছিল প্রধানত: এই কারণে যে শ্রীমতী 
গান্ধীর দলের লোকের! প্রথমে লোক- 


লভা নির্বাচনে এবং পরে বিধানসভা 


ছপণ . 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
. বা্ছিক ৩: টাকা } 
যাম্মাষিক ১৫ টাকা 
. ইত্মাসিক ৭৫০: 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ . 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





দেওয়া হবে| 
, তিন মাসের মধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের 


জ্যোতি বস্থর সরকার এবং কেন 


নির্বাচনে পরাজয়ের হতাশায় আচ্ছন্ন, . 


ছিল। ১৯৭* সালের মার্চে দ্বিতীয় 
যুক্তক্রণ্ট সরকারের পতনের পর রাজ্যে 
তার জঙ্গী কর্মীরা সম্ত্াসের রাজত্ব 
কায়েম করে, এমন কি আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থার সময়ও দেশের অন্যান্ত 
অংশের যার অভিজ্ঞতা . হয় নি। 
কংগ্রেসের বিরোধী কোন দলই নিরা- 
পদ ছিল না, কিন্ত প্রধান লক্ষ্য ছিল 
সি পি আই (এম) এবং ' নকশাল- 
পশ্থীর]। তাদের মধ্যে অনেককে 


মেরে ফেল! হয় এবং হাজার হাজার 


নিজেদের অঞ্চল থেকে পালাতে বাধ্য 
হয়। আইন-শ্রত্খলার রক্ষকরা, কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য উভয়েই, এইসব কার্যকলাপ 
উদ্ধার “দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, দি না 
তার! আরে! খারাপ কোন কাণ্ড 
করে। ১৯৭৭ সালে শ্রীমতী গান্ধীর 
দলের নির্বাচনী পরাজয়ে তার জঙ্গী 
কর্মীরা ভয় পায় বে, তাদের বিরুদ্ধে 
পাণ্টা-আক্রমণ আসবে। সেই রকম 
কিছু ঘটল না, কিন্তু ১৯৮০ পর্যস্ত 
তারা মিয়মান হয়ে রইল । 


_ তিনি সরকার গঠনের ঠিক পরেই 


তার এক মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাম-. 


ফ্রুট সরকারকে “বঙ্গোপসাগরে ফেলে 
ক্ষমতায় আরোহণের 


কংগ্রেস (ই)-কে “আসাম বন্ক”-এর 
ছাড়পত্র দ্বিলেন। জনসমর্থনের 
অভাবে আন্দোলন থেষে গেল। ত 
যদি সফল হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 


ভাষাগত ও জাতিগত 'উগ্রপস্থার, 


বিস্ফোরণ ঘটত যাতে হয়ত বামপন্থী 
দ্লগুলি, বিশেষ করে সি পি আই 
(এম) বিপর্যস্ত হত, কিন্তু দেশের পক্ষে 
যার পরিণতি হত মারাত্মক । যেখন 
প্রধানমন্ত্রী এই ধরণের 
অংশীদার হন তখন সচকিত হওয়ার 
কারণ আছে বৈকি। উত্তরবঙ্গ ও 
দাঞ্জিলিংয়ে, বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোৌভাবকে 
উস্কে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । রাষ্য 
সরকারকে '. আক্রমণের জন্য ' সম্ভাব্য 
সমস্ত সংস্থাকে শ্রীমতী গান্ধী কাজে 
জাঁগাচ্ছেন। এটা ভাৎপর্যহীন নয় যে, 
ওরা এপ্রিল বাংলা বন্ধের নামে তার 
দলের লোকেরা যে ব্যাপক হাঙ্গামা 
করে, যাতে ২৩ জনের মৃত্যু ঘটে এবং 


“সরকারী সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি হয় তার 


নিন্দা করে তিনি একটি' কথাও 
উচ্চারণ করেন নি। 
অঙ্থমোদন ছিল । 
কোন রাজ্য সরকার কোন প্রকৃত 
কাজ করতে পারেন না যদি প্রধানমন্ত্রী 
তার বিরুদ্ধে প্রধান প্রচারক হয়ে 
দাড়ান। পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মীরা 


ঘটনার ' 


এই বন্ধে তার . 


বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মগ্ত্রিসভার 
প্রতি তারের আহ্ছগত্য চলে যায়। 
উয়েই ভাবছেন কবে সরকার বরখাস্ত 
হবেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮* সালের 
জাহুয়ারীর পর থেকে রাজ্য সরকারের 
প্রধান ভাবন! হয় কংগ্রেস (ই) এবং 
শ্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীর আক্রমণ কিভাবে 
প্রতিরোধ করতে হবে। এমন কি 
ভূমি সংস্কারের অগ্রগতিও একেবারে 
রুদ্ধ না হলেও কমে এসেছে । উপরন্ত 


দর্পণ | 


 মালমশলাকে কাঁজে- লাগাবার অন্ত 
প্রথম ছুটি পরিকল্পনায় প্রচুর' টাকা 


কয়েকটি শিল্প প্রকল্পের ছাড়পত্র দিচ্ছে” 


না কেন্দ্র, যেগুলি গ্রহণ করেন রাজ্য 
সরকার কেন্দ্রে ধন জনত! ক্ষমতায় 
ছিল এবং জনতা সরকার ভেঙ্গে না 
গেলে যেগুলিতে সম্ভবত কাজ শুরু হয়ে 
ষেত। কেন্দ্রীয় সম্ভুত এবং রাজ্যগুলি 
থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জরব্যাদির 
অনিয়মিত সরবরাহে অল্তান্ত ব্যাপারের 
সঙ্গে গ্রামে কাজের বদলে খাদ্য কর্মসুচী 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 

ব্রিটিশের অধীনে- বহু যুগ ধরে শুধু 
ব্রিটিশদের জন্ত নয়, এই উপ-মহাদেশের 
অন্তান্ত অঞ্চলের জন্যও বাংলাকে 


লুঠিত করা হয়েছে, তাদের বাজেটে 


সাহায্য করা হয়েছে বাংলা থেকে 
সংগৃহীত, অর্থ থেকে, যেখানে সেচ ও 
রাস্তা-নির্মাণের মত কাজে খরচ সব 
সময় সবচেয়ে কম। এসব সহ্বেও 
১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প ও 
বাণিজ্যে, মাথা পিছু আয়ে এবং বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ক্ষমতায় সমস্ত রাজ্যের, 
ওপরে ছিল। স্বাক্ষরভার দিক থেকে 


দ্বিতীয়। কেরালার পরেই। এই - 


বিমান বন্দর (দযদম ) ছিল সবচেয়ে 
ব্যস্ত এবং সমৃদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর ( কলকাতা )। 


' পশ্চিমবজের ' সা মা জ্রি ক-অর্থ- 
নৈতিক অধঃপতন লক্ষগোচর হয় 
১৯৬০-৬১ সালে। ইতিমধ্যে এই 


রাজ্য প্র্যেক. ক্ষেত্রেই তার মুখ্য স্থান 
হারিয়ে ফেলে এবং জ্রুতগতিতে নীচে 
নামতে থাকে। আঙ্গ শিল্প ও বাণিজ্যে ' 
মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গকে অনেক পিছনে 
ফেলে গেছে এবং অন্ত অনেক রাজ্যও 
এগিয়ে যাচ্ছে। দমদম ও কলকাতা 
গুরুত্ব হারিয়েছে।' কিছু কিছু শিল্প 
গড়ে উঠেছে বা উঠছে, কিন্তু ইঞ্ধি- 
নীয়ারিং, স্থৃতীবন্ত্র ও ওষ্ধ ও রসায়ন 
শিল্প সহ বহু পুরনো এবং একদী- 
সমৃদ্ধ শিল্প বন্ধ অথবা 
রুগ্ন হয়ে গেছে । এই রাজ্যে তালিকা- 
ভুক্ত বেকারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । 
সমগ্র পূর্বাঞ্চল অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
দিক থেকে ধাপে ধাপে অন্তান্ত অঞ্চলের 
পিছনে পড়ে যাচ্ছে। 
প্রাথমিক কাঁচামাল, যেমন কয়লা, 
লৌহ আকঁর এবং .অন্তান্ত খনিজ দ্রব্য 
পূর্বাঞ্চলে কেন্ত্রীৃত। এসব দিয়েই 
একটি জাতির বা অঞ্চলের শিল্প-শক্তি 
গড়ে ওঠে! ভারত সরকার এইসব 


বিনিয়োগ করেছেন। ' কিন্তু ১৯৫৬ 
সালে যখন সার] ভারতে লৌহ ও 
ইম্পাতের- দামে সমতা” আনা হল 
উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে 
তখনই লৌহ ও ইম্পাতের ক্ষেত্রে 
স্বানীয় সুবিধা, বরবাদ হয়ে গেল। 
কয়লা পরিবহনের ভাডা ইতিমধ্যেই 
এমনভাবে কারচুপি করা হয়েছে যাতে 
উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির ব্যবহার- 


কারীর] স্ন্তান্ত অঞ্চলের ব্যবহার- 


কারীদের জ্রন্ত.পরিবহন খরচের অংশ 
ভাগী হয়। . ওষধ শিল্প, যা বাঙ্গালীদের 
উৎসাহেই উদ্নতিলাভ করে এবং স্বাধী- 


'নর্তার আগে পশ্চিমবঙ্গেই কেন্দীভূত 


ছিল, আজ পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রীভূত 
বহুজাতিক সংস্থাকে, কখনও ভারতীয় 


ধনপতিদের সহযোগিতায় এই শিল্পে * 
আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া 


হয়েছে । 

আসামে ১১:১ সালে ভিগবয় 
শোধনাগার নিঙ্রিত হয় স্থানীয় 
অশোধিত তেল ব্যবহারোপযোগী 
করার জন্ত। স্বাধীন ভারতে প্রথম 
বৃহৎ তৈলখনি' আবিষ্কৃত হ্য় 
আসামেরই নাহরকাটিয়ায়, কিন্ত এই 
খনি অব্যবহৃত থাকে এক যুগ, য়ে 
সময়ে বছুজাতিক্দের তাকা হল 
অশোধিত হেলে শোধনের জন্য 
বোম্বাই ও বিশাখাপতমে শোধনাগার 
নির্মাণ করতে । আজ তৈল-রসায়ন 
শিল্প পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রীভূত, কিন্ত 
ভারত সরকার ঘদি তাদের শ্বনির্ভরতার 
ঘোষিত নীতি মেনে চলতেন তাহলে 
এই শিল্প প্রথমে আসামেই গড়ে উঠত 
এবং সেখানেই কেন্দ্রীভূত হত। কেন্দ্র 
ষাটের দশকে শোধিত,তেলের দ্বামে 
সমতা আনার দাবী সম্পর্কে রিপোর্ট 
দেবার অন্ত অয়েল প্রাইসেস এন- 
কোয়্যারী ' কমিটি গঠন করেন। 
কমিটি দাবি নস্যাৎ করে এই বলে ষে, 
'এই পদ্বক্ষেপ “শিল্পকে তীব্র সংকটে 


“ফেলবে”, যা কয়েকটি অঞ্চলে গড়ে 


ন 


উঠেছে শোধনাগারের উৎপাদনকে 
কাজে লাগাবার জন্ত । স্থতীর দামে 
সমতা আনার দাবীও বাতিল করা 
হয়। | 

কেন বলেছে যে, যেহেতু পূর্বা* 
ঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কয়লাখনি আছে, 
তাই তাদের আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের 
দরকার নেই এবং “নিয়সানের কয়লা 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী, বিদ্যুৎ 
কেন্দ খনিমুখের কাছে হবে।” তার 
মানে ঘুরিয়ে বলা হল ষে, তাদের 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা উৎপাদন- 
কারী ব্রাজ্যগুলিকে নিয়ম্ানের কয়ল! 
দেওয়| হবে এবং উচ্চমানের কল্পলা 
দুরের রাজ্যগ্ুলিতে পাঠানো হবে। 


পা 


" গেছে তাকে এক জোট করে 
পাকিস্তানের উহাঘ্তরা যে সম্পত্তি), - 


শুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ 
এর সঙ্গে‘ শিল্পের নাইসেন্স এং 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক শিল্পকে অগ্রিম চূন 
সম্পর্কে কেন্দ্রের অঙ্থম্ছত নীতি -পূর্বা- 
ফলের শিল্প সন্ভাবন] বিনষ্ট করেছে। ঢু 
কেন্দ্র পাট ব্যবসাঁদী ও শিল্পপতিদের 
উল্লাসের কারণ ঘটিয়ে পাটের দাম | 
একেবারে নীচে রাখার এবং অন্ত সমস্ত 
কিছুর দাম আকাশ ছোয়া করার, £ 
নীতি অনুসরণ করছে, যে পাট এই ৭ 
অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল । [দি 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বান্থ :' 
আগমনের ফলে পশ্চিমবর্গকে এবং তা - 
পরে ত্রিপুরা ও আসামকে যে বোঝ. 
বইতে হয়েছে সে সম্পর্কে দেশে কোন 11 
চেতন! নেই। - কেন্দ্র পশ্চিম পাকি 
স্তানের উদ্বাম্তদের পুনর্বাসনের জন) ' 
বা করেছে তাকে যদি মাপকাঠি ধর £ 
হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাত্ত্রের ₹', 
পুনর্বাসনের সুচী আদৌ গুরুত্ব সহকারে, ৮ 
গ্রহণ করাই হয়নি । রি 
ভারতবর্ষের.ষে কোন রাক্যে মুসলমাডু 5 


দেশত্যাগীরা যে সব সম্পত্তি টি 
পশ্চিম 


ফেলে এসেছে অথবা ফেলে এসেছেন: 
বলে দাবী করছে ভার ক্ষতিপূরণ :;; 
হিসাবে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া “| 
হয়েছে। . এর ' মধ্যে ছিল ৭* লক্ষ; 
একর জমি, প্রায় ঘশ লক্ষ মুসলমান এ 
 দেশত্যাগীর বাড়ি এবং সেই সঙ্গে ১০৭), 
কোটি টাকা খরচে নির্মিত ২২১১**১১ 
বাড়িও কেন্দ্র দ্বিয়েছে। পূর্ব পাকি-ং- 
স্তানের উদ্বাপ্তদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে, 
এক একর জ্রমি- বা একটি বাড়িও বা 
দেওয়া হয়নি। অর্ধেক উদাত্ত ন্‌ 
সরকারের কোন সাহাষ্য নেয়নি]. 
যারা সাহায্য চেয়েছে তাঁদের সামান্য 
টাকা সুদের বিনিষয়ে পুনর্বাসন খপ - 
হিসাবে দেওয়া হয়েছে । অনেককে ৮ 





_ডোল দিয়ে উদ্বান্ত ক্যাম্পে বছরের ঢু 


পর বছর" রেখে ওয়া হয়েছে। 7" 
কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বান্তদের , 
কাজ জোগাড় করে দেবার জন্য একটি, 
সেল.গঠন করে যাদের অগ্রাধিকারের ” 
ভিত্তিতে কাচামাল দেওয়া. হয় যাতে ' 
তারা শিল্পক্ষেত্রে দাড়াতে পারে-আর ! 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গের চালু শিল্পগুলি এ ০ 
কাচা মালের অভাবে ধু'কতে থাকে। ॥, 
পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তর! অধিকাংশ ৪ 
দুঃস্থ জীবন যাপন করছে এবং পশ্চিম" 
ত্রিপুর! ও আসামে বহু সমন্তার 
উৎস . 
পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ বর্তমানের 
'চেয়ে আরো অন্ধকার । এই রাজ্যে, :*| 
এমন কি সমগ্র পূর্বাঞ্চলে কোন :অর্থ- " 
নৈতিক পুনরুজ্জীবন হতে পারে না 171 
যদি কেন্দ্র তার নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন 1-1 
না করে যা এই অঞ্চলের উন্নয়নকে এ 
থামিয়ে রেখেছে । পশ্চিমবঙ্গ সম্পকিত ... 
একমাত্র যে সমস্ত শ্রীমতী. গান্ধীকে ' 
বিচলিত রে বলে দলে হা 
' হল কি করে জ্যোতি বন্থর সরকারকে 1 
উৎখাত করবেন। এমন কি তার 
পক্ষে, রাজনৈতিক চালে তিনি পাক! 
হলেও, এ কাজ সহজ নয়। বামফ্রন্ট 
সরকারের সামনে আরো বড় বিপদ্দ। * 


ঃ 


নাং 


কপি || গুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১১৮১ 
০ 





ছাত্র ও নাটকাতিনয়ের 


সি 
*থ্যচিত্র হয় না 
উর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
| রসরাজ অমৃতলাল বঙ্গ একছা 
"ছিলেন, ‘দেহপট সনে নট সকলি 
হ য় |? একথা অবশ্যই তিনি যাত্রা 
টি. নাটকের অভিনয় শিল্পীদের. কথা 
ণ রেখে 
ক্ষতের ‘অভিনেতা’ অভিনেত্রীর : নয় । 
j ত ছবির জগতের “শিল্পীদের অভি- 
ছবির মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে 
টি সুষোঁগ আছে, যা যাত্রা ও 


“কের ক্ষেত্রে থাকে না | সেখাঁনে' 


“লী অশক্ত বা গ্রয়াত্ত হলে, ভার 
ভিনয়-কীঁ্তি ন্মরণ থেকে ক্রমান্বয়ে 
[== গিয়ে হারিয়ে যায় । কখনো 

স্ত্হাসের পাতায় কেউ হয়তো ঠাই 
ঠী।_কিন্ব ভাতে তার অভিনয় 
কখনই ভাম্বর হয়ে ফুটে *ঠে না 
বর্তীকালের দর্শকের চোখে । ফলে 





যার অবকাশ থাকে না উত্তরকালে। 
কিন্ত দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে 
এক বিরাট ক্ষতি। এক্ষেত্রে যদি 
১ ফুয়াগ স্থবিধামত বিগত যুগের মহা- 
রী শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্যের কিছু 
ইর্বাচিত অংশও ছবিতে ধরে রাখা 
তে তবে কিছুট! ক্ষতিপূরণ, হত, 
সহ নেই। এখন প্রশ্ন, ত! করা 
* গনি কেন এবং এখনো যাত্রা ও 
_টকাভিনয়ের ন্মরণীয় অংশ চিত্রায়িত 
করে রাখা হয় না কেন এবং এখনো 
“কন সেভাবে উপলব্ধি কর! যায়নি 
*এতকাল-সেটাও একটা বিস্ময় 
'বৈকি! 
১. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
এদেশে চলচ্চিত্রের যখন প্রথম আবি- 
[নাব ঘটল, তখনো বাংলার রঙ্গমঞ্চে ও 
: -ত্রার আসরে বেশ কিছু গ্রতিভাধর 
+ শিল্পী ছিলেন, ধাদের নিপুণ 
| নমুনা ছবির ফ্রেমে ধরে 
রাখা যেত অমায়াসেই--যা আজ 
মাহীৰ আফশোষের কারণ হয়েই 
ঢ্যোদেয়। প্রসঙ্গত: এখানে বলে 
রাধা ভাল যে, একদা গিরিশপুত্র 
রা ঘোষ ওরফে দানীবাবু, 
০ দত, তারাহন্দরী, কুস্থমকুমারী 
থ শিল্পীর নাট্যাভিনয়ের খপ 


 চ্চিত্রে তোলা .'হয়েছিল, তাদের . 


য় অভিনয়কে তবিয়তের অন 


k 
“পবয়ণীয় করে তুলে রাখার অন্ত নয় 


বলেছিলেন ;_চল- . 


কেন? 


__ছবির সুচনাপর্বে “পরীক্ষা নিরীক্ষার 
তাগিদেই তা.করা হয়েছিল, যার ফলে 
আজ আর সেসবের. কিছুমাত্র ,হদিস, 
পাওয়া.যায় না। . ছবি -তুললেই'হয় 
শা, তার সংরক্ষণ দরক্যর=-আর.এমব 
ব্যাপারে গোষ্ঠাগত বা;সরকারী উদ্ভোগ 
বাতীত,অভীষ্ট সিদ্ধিও ঘটে না। 
সে.যুগের-ব্ঙ্গরঙমূঞ্চের প্রর্যাত নট 
ও নটী, ধারা পরে. চলচ্চিত্রাভিনয়ে 
যোগ দিয়েছিলেন,-আঁঙ্গও তারা ছবির 
সধ্য দিয়ে অভিনয় সত্তার বেঁচে আছেন 
কিন্ত মঞ্চাভিনয়ের স্বকূপে নেই। 
হোতে পারে ছবিতে তাদের কারও 
কারও অভিনয় মঞ্চঘে'ষা কিন্তু মঞ্চের 
আঙ্গিকে তা অবশ্তই নয় ।- শিশির 


,ভাছুড়ী ছবিতৈও' চাণক্য করেছিলেন, 


কিন্ত তার মঞ্চের চাণক্য যে ভিন্মাত্রায় 
অপামান্ত দুরস্ত_তার নির্বাচিত 
অংশের অতুলনীয় অভিব্যক্তি যি 
সেলুলয়েভে ধরা থাকত, তবে আগামী 
প্রজন্মের কাছে তার ডকুমেন্টারি 
গুরুত্ব অস্বীকার কর] যায় না। যাত্রা, 
নাটক, চলচ্চিত্র সবই ভিন্ন ভিন্ন শিল্প 
মাধ্যম । যাত্রা বা নাটকের হুবহুরূপ 
কখনই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে রসন্থষ্ি 
করতে পারে না ষা করতে পারে, 
তা হল' অনুসদ্ধিৎ্থ গবেষকের কাছে 
তথ্যের উদ্ঘাটন! | 
গিরিশ ঘোষ, অর্ধেনু মুস্তাফী, 
বিনোদিনী, তিনকড়ি দাসী, অমৃতলাল 
মিত্র, অমৃতলাল বঙ্থ, দানীবাবু, তারা- 
হুন্দরী প্রমুখ দিকপাল অভিনয় শিল্পী 


' একদা বঙ্গরঙ্গমূঞ্চে অভিনয়ের ষে উচ্ছল 


পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, আজ তা 
কিংবদস্তী হয়ে আছে। একসময় যাত্রার 
আসর মাতিয়ে রাখতেন মুকুন্দ দাস। 

তার দেশপ্রেম ও নাট্যপ্রেম একীভূত 
হয়ে যে বিরল জাতীয়তাবাদী চরিত্র ও 
ব্যক্তিত্বের অধিকার এসেছিল, তারই 
ফলে তিনি পরাধীন দেশের প্রয়ো- 
জনীয় মুহূর্তে লোকশিক্ষার মাধ্যমে 


'যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পেরে- ' 


ছিলেন। তার উদ্দাত্ব কের গান ও 
অভিনয় সেকালে জনমানসে যে বিপুল 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, তা আজ 
শুধু ইতিহাসের পাভায় কিছু উল্লেখ 
আছে মাত্র-দৃশ্ত অভিজ্ঞতায় তা 
প্রত্যক্ষ করার কোন উপায় নেই। 
বিগতকালে যাত্রা জগতের গুরু 'ছুর্য- 
কুমার দত্ত কেমন অভিনয় করতেন 


করতেন । আও 


a 


তা পুখি পড়ে সম্যক জানা যায় না 


‘নিশ্চয়ই । তীর অভিনয়ের একটি 


ভঙ্দিমা মাত্র যদি রূপালী পর্দায় ভেসে 
উঠত, অবশ্যই তাতে অনেক বেশী 
স্পষ্ট জানা হোত। ফণিভৃষণ বিদ্তা- 
বিনোদ, ফপি-মতিলাল, প্রভাত বোস, 
শরং বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যন্বর চট্টো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি যাত্রা জগতের উজ্জ্বল 
তারকার অসামান্ত অভিনয়ের নিদর্শন 
আরজ অদৃষ্ঠ । সে যুগে যাত্রার আসরে 


“পুরুষ শিল্পীরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় 


করতেন এবং সেটাই ছিল রেওয়াজ-_ 
কিন্ত কি অদামান্ত অভিনয়ই নণ তার! 
কিছু মহিলা 
শিল্পীকে বলতে শুনেছি; সেযুগে পুরুষ 
শিল্পীদের 'নারী চরিত্রে যে মুন্দিয়ানায় 
অভিনয় করতে দেখা যেত, তা তাঁদের, 
পক্ষেও সম্ভব ছিল না। কিন্ত আজ 


সে সব কথার কথ! হয়েই, আছে-- 


চোখে দেখার কোন স্থযোগ নেই। 
বিগত যুগে হরিপদ বায়েন হরিপদ 
রাণী, রাখালদাস- রাখালরাণী, ফণী 


ভট্টাচার্য __ফণীরাণী; দর্শন মণ্ডল 


সথদর্শনরাণী, শ্ামাপৰ রায়__ছবিরাপী 
নাম নিয়ে বিস্ময়কর অভিনয় করতেন 
শোনা ধায়। 

এই প্রসঙ্গে এক অভিনন্দানীয় 
উদ্ভমের খবর সম্প্রতি জানতে পেরেছি । 
সাংবাদিক যাজাগত প্রাণ প্রবোধবন্ধু 
অধিকারীর এঁকাস্তিক আগ্রহে ও 
নিরলস উদ্ভোগে খা্রাভিনয়ের ওপর 
একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল ১৯৭৪ 
সালে, যেখানে প্রবীণ ঘাত্রারথী স্ৃর্য- 
কুমার দত্তকে চরিত্রাডিনয়ে পাওয়া 
ঘায়। তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেছেন 
ন্েহেন্দুবিকাশ গোপ ও শ্তামল ঘোষ। 
কিন্তু দুঃখের কথা ঘষে, কয়েকটি শর্ত 
পালনে অক্ষম হওয়ায় সেই প্রত্যাশী- 


পূর্ণ ছবিটি জনসমক্ষে প্রদর্শনের সর- . 


কারী আহ্কুল্য লাভ করে নি। আশা 
করব, রাজ্য সরকার আর বিলম্ব ন! 


করে উপরোক্ত মূল্যবান তথ্যচিন্রটি - 
শিল্প ও সংস্কৃতির ওঁতিহবাহী স্বার্থে 


জনসাধারণকে দেখাবার স্থযোগ করে 
দিতে দ্বিধা করবেন না এবং বর্তমানে 
জীবিত ও সক্রিয় যাত্রা ও নাট্য শিল্পী- 
দের মধ্যে যার! বিশেষ প্রসিন্ধি লাভ 
অংশ চলচ্চিত্রায়ণের যাধ্যমে সংরক্ষিত 
করবেন অনাগত কালের জন্ত |. 


ইংরাজী ছবি তৈরীর আর 


একটি পরিকল্পনা 

“দি মূলাটো" নামে একটি ইংরাজী 
ছবি তৈরীর ঘোষণা ছল গত ১৮ই 
ডিসেম্বর প্রেস ক্লাব টেন্টে অন্থঠিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে। একশো বছর 
আগে চা বাগানের শ্রমিকদের ওপর 
বিদেশী মালিকদের যে. শোষণ আর 
পীড়ন চলত, অসম প্রেমের যে 
বিয়োগাস্তক পরিণতিও. ঘটত, সেসব 


নিয়েই ছবিটি তৈরী হবে। ছবিটির 
কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার, পরিচালক 
দিলীপ চৌধুরী জানালেন, বাস্তবতার 
খাতিরেই ছবিটি ইংরাজী ভাষায় 
তোলা হবে, তবে কুলী কামীসদের 
পারস্পরিক সংলাপ হিন্দীতে রাখা 
হবে।- আযালেক্স কোশী থাকছেন 
সহযোগী পরিচালক হিসেবে। চিত্র 
গ্রহদ ও সুর স্যর দায়িত্বে থাকবেন 


"যথাক্রমে বিষেক,ব্যানাজী ও গৌতম 


চ্যাটার্জী । অভিনয়ে অংশগ্রহণ 
করবেন, জর্জ বেকার, রত্বা ঘোষ, রাজু 
$ষ্কর, তপন ব্যানার্জী, বিনয় ভট্টাচার্য, 
দেবযানী ঘোষ প্রভৃতি শিল্পী | 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 
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ফেডারেশন , অফ" ফিল্ম সৌোসা- 
ইটিজ অফ ইন্ডিয়ার মুখপত্র ‘ইণ্ডিয়ান 
ফিল্ম কালচারের" দশম সংখ্যাটি সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে । কত বর্ষের এটি 
দশম সংখ্যা বা প্রথমাবধি গণনায় কত 
সংখ্যা, তা স্পট না হলেও, পত্রিকার 
প্রকাশন যে বেশ অনিয়মিত, তা 
অম্প্ট থাকে না। এখানে কিছু 
বিশ্ময়ও জাগে । একটি ফিল্ম সোসা 
ইটি যেখানে মোটামুটি নিয়মিত পত্রিকা! 
প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, সেখানে 
ফেডারেশন অনেকগুণ 
অধিকারী হয়েও নিয়মিত . মুখপত্র 
প্রকাশে এতখানি শৈথিল্য দেখাবে 
কেন? 

সংকলিত রচনাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত 
নিঃসন্দেহে, কিন্তু আহ্পূর্ধিক বিষয় 
বিশ্লেষণে ও ইতিহাস অন্বেষণে 
অনেকটাই উদ্দাসীন। . প্রন গুপ্তর 
পোস্ট পথের পাঁচালী বেঙ্গলী সিনেমা 
রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। প্রথমে নেতিবাচক স্থরে 
এগিয়ে পরে ইতিবাচক প্রশস্তিতে 
ভরিয়ে তোলা হয়েছে “পথের-পাচালী' 
ও তার অষ্টাকে। কিন্ত পথের 
পাচালীর আগের বাংল] ছবির বিশ্লে- 
যণে যেমন অক্ষমতার পরিচয় 
পাওয়া গেছে, তেমনি পরবর্তী পর্বের 


Shamik Bando- | 
‘-padhya. Federation of Film 
Societies of India, ‘Price Rs... 


সামর্থ্যের" 


J ~ 1 এগার, 
ক্রফোর একটি ফরাসী রচনা! থেকে 
ইংরাজী অনুবাদ করেছেন নন্দিনী 
সেন। 'মিনিংহ্কুল- সিনেমা! ও 
থিয়েটার আযাণ্ড সিনেমা’ বিষয়কে 


কেন্দ্র করে ছুটি পৃথক সেমিনার বিবরণী 
চিত্তার্ক। দ্রানেশ্বর নাদকানির 


ক্রম স্টেজ টুক্জীন” এবং মিহির 


সেনগুপ্তর অষ্টম আস্তর্জাতিক চন্র- 
চিচত্রোৎসবের "আযান ওভারতিউ, 
তথ্যসম্ক্ধ। মহম্মদ জামীর ও অমল 
সরকার সংকলিত ‘বংশী চন্্রগুপ্ত ইন 
মেমোরিয়াম” “একটি মূলাবান সংযো- 
অন। পূর্ণেন্দু : পত্রীর প্রচ্ছদসচ্ছা 
মর্যাদাবানতক। .. 


বিহার ই- -কং নেতা" 


১ম পৃষ্ঠার পর f 
সব চাইতে দুঃসহ অরস্থা Ht | 
তাদের মানসম্রম বঞ্জায় (রাখা মুস্কিল । 
এর পরে চুরি, ডাকাতি ছিনতাই প্রতি- 
দিন ত লেগেই আছে। 
যেহেতু শানকগোষ্ঠীর সঙ্গে ডাকাত 

দলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে সেই 
হেতু পুলিশের পক্ষেডাকাতর্দের বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা নেওয়া মোটেই সম্ভব 
নয়। উনি অভিযোগ করলেন । 

" বিহার আই. এ এস এসোসিয়ে- 
শনের কর্মকর্তাদের প্রকাশ্য অভিযোগের 
উল্লেখ করে শ্রীঠাকুর জানালেন যে, সৎ 
ও দক্ষ অফিসাররা বিহারে 'আর মর্যাদা 
নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। 
ওপরতলা থেকে নিচতলায় এমন 
দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছে যে কি প্রশাদনে 
কি শিক্ষান্গগতে কি সামাজিক জীবনে 
সর্বত্র ভার প্রভাব পরিবেশকে দূষিত 
করেছে। মানুষ পরিত্রাণ পেতে 
চাইছে । ' কোন সংগঠন নেই তৰু 
মাঝে"মাঝে বিক্ষোভের মারফ তার 
প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে । বিরোধী দল- 
গুলি একজে চলতে শুরু করেছে 
সবেমাত্র । আরও অনেক কিছু 
করণীয় রয়েছে ষদি বিহারকে বাঁচাতে . 
হয়। সমস্ত বিরোধীদল একযোগে 
বিধানসভার গোটা একটা অধিবেশন 


বয়কট করার ঘটনার নজির নেই। 


সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 


আলোচনাতেও দুর্বলতার প্রকাশ SSI 


ঘটেছে । দেশের শিল্প সৃষ্টির অগ্র- 
গতির ইতিহাসে যেখানে বিবর্তনবাদ 
বিঙ্লেষিত হয় না, সেখানে প্রবন্ধের 


গুরুত্বলাভও সম্ভব হয় না । রাজনৈতিক - 


ছবি - কাকে বলে, প্রতিবাদী ছবি 


মাত্রই যে রাজনৈতিক ছবি নয়, মৃণাল 
_ সেনের ছবিতে রাজনীতি প্রসঙ্গে 
 অগভীরতা৷ ও বিল্রাস্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ ' 


__নিত্যপ্রিকর ঘোষের ‘পলিটিক্যাল 





বাষিক গ্রাহক--২০'** টাক! 
টাকা পাঠানোর ঠিকানা 
'সারকুলেশন ম্যানেজার 


 কোলফিল্ড টাইমস 


_ সিনেমা’ রচনাটিকে সারগর্ত করে ২৯ বিডন রো, কলকাতা-২*-*: শু 


তুলেছে । শিশু চলচ্চিঅ সম্পর্কে 





Regd. No.- WBICC-32 


Phone: 24-4232 


হাটার কংখ্রেদী ঠিকাদার এবং ঘি গি এম 
নেতার অত ও দুণাতির আরো কাহিনী 


জিমে চরিও ষ্টোন চীপস চুরির 
অভিযোগ খু'টিয়ে দেখার জন্য হাওড়! 
'মিউনিসিপ্যলিটির . কিছু কাজকর্মের 
নমুনা অভিজ্ঞ ইন্জরিনীয়ারকে দিয়ে 
পরীক্ষা করানো হতে পারে। মহা 
করণথত্রে জানা গেল, হাওড়া পৌর 
সংস্বার নতুন ভবন ও বেলিলিয়াস 


পার্কে দোকানসর তৈরীর সময় সংস্থার 


দেওয়া বছ সিমেন্ট ও ষ্টোন.চীপস 
পাচার হওয়ার অভিযোগ পেয়ে একটি 
অভিজ্ঞ টীম দিয়ে ঠিকাদারঘের সংশ্লিষ্ট 
এই কাজগুলি পরীক্ষা করানোর 
তোড়জোড় চলছে। 
ঠিকাদারদের কাজের সুবিধার জন্য 
পৌর সংস্থা থেকে বহু ঘুল্যের সিমেন্ট 


সিমেন্ট হাওড়ার কুখ্যাত সমাজবিরোধী 
কানতু নগুয়] মাব্রফৎ* চোরাকারবারে 
অন্যত্র পাচার করা হয়েছে.। পৌর 
-ভবনের ও বেলিলিয়াঁস পার্কের ঠিকা- 
'দারীর কান সনামে বেনামে জ্ঞানবাবুই 
প্রেয়েছেন। এ সম্পর্কে দর্পণে প্রকা- 
শিত অন্তান্ত সংবাঁদ্ধ সম্পর্কে পুলিশও 
তাত্ত শুরু করেছে। মহাকরণের 
ঈনৈরু মুখপাত্র জানান” হাওড়া পৌর" 


সংস্থার ঠিকাদারীর কাঙ্গকর্ম নিয়ে যে ' 


সব গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তা 
নিয়ে সরকারী পর্যায়ে জোর ততস্ত শুরু 
হওয়ার সম্ভাবন! প্রন্নল। মুখপাত্রটির 
বর্জব্য দলগত পর্যায়ে পি, পি, আঁই এস 


নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই হাওড়ার 'ঠিক!- . 


গু টোন চীপস সাধারণতঃ দেয়! হয়ে ' দারীর কাজকর্সের নংগে বার! শসতৎ্ভারে 


খাকে। অভিযোগ, এইসব সরকারী 


জড়িড তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 





ফ্রান্স ও শ্রীল 

৯ম পৃষ্ঠার পর 

লিষ্ট সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থনের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 
বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি মোটা- 


মুটি বর্তমান ফ্রান্সকে অনুসরণ করবে 
বলে মনে হয়। নির্বাচন প্রতিশ্রুতিগুলি 


রক্ষা করতে গিয়ে ন্যাটো, ইউরোপীয় 


অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ( ই, ই, দি) 
এবং গ্রীসে আমেরিকার * সামরিক 
ঘটি অপসারণ সম্বন্ধে নতুন সরকার 
কোন প্রথ অবলদ্বন করবেন তা এখনও 
পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। 


'. তবে ৩৫ বৎসরের আমেরিকান ঘে'ষী ' 


দক্ষিপপন্থী সরকারের- নীতি দেশকে 
একেবারে উচ্ছন্নে নিয়ে গেছে। 
গ্রীসকে একটা মাকিন উপনিবেশ করে 


তুলেছে । দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের 


হাত থেকে রক্ষা করতে, হলে উপরি- 
উক্ত চুিগুলির বাঁধন থেকে দেশকে 
অতি অবশ্য মুক্ত করতেই হবে। নচেৎ 


বামপন্থী সরকার সেখানে টিকে থাকা ' 


অসম্ভব । মুদ্রাস্টীতি এখন 
.. শতাংশে দাড়িয়েছে । দেশের সমস্ত 

শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রায় ধ্বংসের মুখে। 
দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে। 
এইসব সন্কট-থেকে দেশকে মুক্ত করার 
দ্বায়িত্ব গ্রীসের জনগণ এই সরকারের 


২৫ 


হাতে দিয়েছে । এই ব্যাপারে ফ্রান্সের * 


মত গ্রীস সরকারও ধীরে চলার নীতি 

অবলম্বন করে চলবেন মনে হয়। - 
মোট কথা, ইউরোপের “দেশে 

ঘেশে যে" পরিবর্তনের ঢেউ বইতে 


'চলেছে তার সুদূরপ্রসারী ফল ইতালী, 


দস্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, নিলে কলিকাত-৬ ক বি এক পাদ ০১ট জেন, কলিকাতা ১০ থেকে রঃ এ 


স্পেন ও অষ্যান্ত দশের রাজনীতিকে 
প্রভাবিত করবে এতে কোন সন্দেহ 
লেই। অন্তদ্বিক ইউরোরমিউনিটু 
মতবাদের নতুন মূল্যায়ন করার সময়ও 
এসেছে । ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে তাদের শক্তি নিয়মৃখী 


কেন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের 


করার সময় এসেছে । ফ্রান্স ও গ্রীসের 
ধে নির্বাচনগুলি হয়ে গেল তার রাজ- 
নৈতিক বিশ্লেষণ করলে কোথায় তাঁদের 
স্রাফল্য এবং কোথায় দুর্বলতা তা বের 
হয়ে পড়বে এবং সঠিক রাস্তা বের 
করতে সাহায্য করবে। ইউরোপের 
বর্তমান বৎসরে যেসব ঘটনা ঘটে গেল 
ভার গুরুত্ব অপরিসীম ।- এর দ্বারা 
আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। 

ফ্রান্স ও গ্রীসের ঘটনাবলী এই 
সত্যকে পরিষ্কার তাবে জনগণের সামনে 
তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে যে দেশের 
বামপন্থী শক্তি . যদি একন্দোট হতে 
পারে তাহলে দেশের অভ্যন্তরে 
' সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট দক্ষিণপন্থী শক্তিকে 


চূর্ণ করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব" 


কিছু নয়। এর যধ্যে ইউরোপের 
দেশে দেশে আণবিক অস্ত্র ভাশার 
গড়ে. তোলার জন্য আমেরিকার 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে আর্ত 
করেছে। ফ্রান্স ও গ্রীসের বর্তমান 
ইতিবাচক দিকগুলি ইউরোপের পু'জি- 
বার্দী দেশগুলিতেও. মাকিন বিরোধী 
মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। 
নানান দেশে বামপন্থীদের_যু আন্দো- 
লনের ও সরকার গঠনের পথও 
i taht 


শুরু করেছেন। জেলার সি, পি, আই 
এম মহলেও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
যাবতীয় কাঁজ্জকর্ম সম্পর্কে প্রশাসনিক 
পর্যায়ে ব্যাপক তদন্তের দাবী উঠেছে। 
এদের বক্তর্য, জেল] পরিষদের সভ্ভাধি- 
পুতি শিরপৃ্দ . সেনগুপ্ত এখন তহস্ত 
সাপেক্ষে দৃল থেকে বহিষ্কৃত । লোকাল 
কমিটি থেকে এর বিরুদ্ধে হাজার, 
অভিযোগ তুলেও কাজ হয়নি ! কেনন! 
নেতৃবৃন্দ তপন কোনও. কিছুই গা 


কুরেনলি। -এখন এরাই বলছেন, 


শ্ীসেনওধ ৭২ সনের ৮ই ডিসেম্বর 


থেকে সি, বি, আইয়ের অফিসার 


হিসাবে পার্টির - মধ্যে থেকে পার্টির 
যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ ইন্দ্র] সর- 
কারের হাতে ভুগিয়েছেন। শ্রীসেনওপ 


সি, বি, আই অফিসার থাকাকালীন 
পার্টির সমর দপ্তরে রাত কাটিয়েছেন। . 
পাটির : ক্যাডাররা তাকে- পার্টির 


নির্দেশে পাহার! দ্রিয়েছেন। নেতৃত্ব 


কিন্তু তার বেইমানী টের পাননি । ' 


অথচ লোকাল কমিটিগুলির সদস্তর! 
শ্রীসেনগুপ্ত সম্পর্কে বহুবার পারি“ 
নেতৃত্বকে সতর্ক করেছেন। 

পার্টি কর্মীদের. অভিযোগ হলো, 
এখনও দেখা যাচ্ছে পার্টি নেতৃত্ব কয়েক 
জনের প্রতি মোহান্ধ হয়ে গোটা দলের 


সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছেন । পৌরসংস্থার 


সভাপতি আলোকদূত, দাশ, হাওড়া 
ইমপ্রচ্তমেন্ট ৪ ট্রাষ্টের মাতব্বর স্বদেশ 


চক্রবর্তী সম্পর্কে পার্টি অবিলম্বে কোন 


সিদ্ধান্ত ন! নিলে ফের শিবু সেনগুধ্ের 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া 'অসস্ভব নয় 
বলে সি পি এম মহলের ধারণা। 
কংগ্রেলী ঠিকাদার এবং কুখ্যাত সমাজ- 
বিরোধীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত জ্ঞান ঘোষ সম্পর্কে আলোকদূত 
দাশের দুর্বলতা নিয়ে বিস্তর জলঘোল! 


হওয়া সত্বেও শ্রীদ্দাশ নিধিকার চিত্তে 


জ্ঞান ঘোষ পার্থ চক্রবর্তী প্রমুখদের 
দিয়েই শালকিয়ায় মেয়ের জামাইয়ের 
নাসিং হোম করাচ্ছেন, এবং সরকারী 


ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংস্কার 


্যাসিষ্টেন্ট :ই ধরি নী স্নার পাহাড়ী 
চ্যাটাজাকে নালিংহোমের তত্বির 
তদ্বারকিতে রেখেছেন। অপরদিকে 


পার্টি মহলে নিজে ‘তুলসীপাতা? 


সাজার জন্ত সরকারী গাড়ী নিয়ে পার্টি 
সম্মেলনে দৌড়ুচ্ছেন। ' '্বদ্বেশ চক্র- 
বর্তীর কাজকর্মও অব্যাহত! 
প্রীচক্রবতীর জনৈক সাকরেদ মনোনীত 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জ্ঞানদেও 
সিংয়ের ব্যাপারেও পার্টি মহল বিক্ষুব্ধ | 


সম্পাদক--হীরেন বহু 
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হাওড়া ষ্টেশন সংলগ্ন হাওড়! ইম- 
প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাওড়া! ফিস মার্কেট 
প্রকল্পে '‘স্ুবন্দোবস্ত’ _ করে দেওয়ার 


- লোভ দেখিয়ে নাকি বেশ কিছু এধাঁর 


ওধার কর! হয়েছে। ট্রাষ্ট গত ’৭৬ 
সন থেকে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে 
কয়েকটি রাস্তায় বন্ধ করে দিয়েছে। 
কেননা! এসব রাস্তায় কেউ ট্রেড লাই- 
সেন্সের মালিক হলেই তাদের ফিস 
মার্কেটে ট্রাষ্ট ঘর দিতে বাধ্য । হরি- 
মোহন বন্থ রোড, খষি রঙ্িমচন্জ রোড, 
মস্ত কু লেন, ভামন রোড, মুকারাম 
কানোরিয়া রোডের অনেক ব্যক্তিই 
নাকি এম স্বদ্বেশ চক্রবর্তী ও লগনের 
সহযোগিতার নতুন করে লাইসেন্স 
ম্যানেজ করে নিয্রেছেন। এর অর্থ 
হলে? নতুন ট্রেড লাইসেন্স ধার! 
ম্যানেজ করতে পেরেছেন তায়! 
মার্কেটে নতুন খর পাবার ধাবী্বারও 
হতে পারবেন । ভাগ্যবানদের মধ্যে 
একজনের নাম হলে! পরনাস্মা সিং । 
টাই যুকারাম কানোনিয়! রোডের বেশ 
কিছু অংশ অবরদখল করে নেবে এই 
ভয় দেখিয়েও ষ্টেশন সংলগ্ন বেশ কিছু- 
ব্যবসায়ীর কাছে টাকা আদায় করা 
হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ 
রয়েছে। অহ্সদ্ধানে জানা যায়, ওই 
রাস্তার ওপর ব্যবসা রয়েছে এমন 
ব্যক্তি দিঘুবাবু (পাচ হাজার) বীর হিন্দু 
হোটেল. (পনেরোশ), শর্মার সেলুন 
(পনেরোশ) প্রকাশবাবু “পেনেরোশ) 
ভোলাবাবুর ( তিনহাজার ) কাছ থেকে 
হ্বদেশ চক্রবর্তীর নাম করে জনৈক 
মাতব্বর টাকা তুলে নিয়ে গেছে । 

সি পি এমের সাধারণ স্তরের 
কমীদের জোরদার দাবী হলো, 


_আলোকদূত দাশ, স্বদেশ চক্রবর্তী, 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার লগনদেও 


সিং সম্পর্কে সময় .থাকতে বিস্তারিত 
তদস্ত সাপেক্ষে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় . 
ব্যবন্থ। নেয়া হোক । 


Price : 
J 
সোজাকথায় ) এ 
ওয় পৃষ্ঠার পর ) 
প্রায় দেভ বছরের 081 
তাই বলে। আবার 
শোঁধনবাদ নিজেকে যতই ক্ষ 
মনে করুক না কেন, তা 1 
,আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর 
নয়। এটাই নিয়ম। সা 
যতই 'জনগণ জনগণ? করুক ন) 
তাদের শক্তি গণ-ভিত্তিক হযে 
না) অতএব, শোধনবারী মু 
কাউকেই রক্ষ। করতে পারে নাং: 
কি খোদ শোধনবাকেও 
পোলাগ্ে দেখ] যাচ্ছে, অহরহ 
মুষিক ভব’ পাঠ শুনেও পা, 
মুষিকে পরিণত হয়ে যায় নি 
সিংহনিনাদেও হবে না। . এমন; 
করার কারণ আছে হে. শোধন 
পাত্রীবানের সিব সহাবসথানের:.” 
প্রজন্ম “সুলিভারিচী”তে এমন অ. 
রয়েছেন ষার! উভম্ব শিবিরের 
বাণী । তা আর হবে না-ই যা, ১ 
উভয় শিবিরের মধ্যে বিভেদ, 
পক্ষই ঘোরতর কমিউনিজ্ম-বি 
উভয়েই বিকারগ্রস্ত, অতএর,।' 
মধ্যে বিরোধ যেমন চলবে, সময 
চলবে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরও থাকবে 
ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে । 
দেশের শোধনবাদীর] কি 
নিচ্ছেন জানিনা, তবে একের 
' নেঝ্রই বা কি আছে? পা 
ট্রেড ইউনিয়নের ' মত শোধনবা! 


তে এককালে ‘ভোগে’ চলে, 
‘গণতন্ত্রের উভয়েই গতিহীন, ৬ 
লক্ষ্যহীন এমম্পর্কে আমাদের '' 
সামাস্তবাদী উচ্ছিষ্টভোজী শোধ? 
-কেমন ভ্যাবাচ্যাক] খেকে গেলেন 














জাবে। 


. আছন্ত থেকে প্রত্যহ তিনটি 


পা রাম ময়দানে 


সার্কাস 
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[ লাগিয়েছেন 


Ht 
| রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ 
(করছেন এমন কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
টাই এ এস এবং আই পি এস অফি- 
গোপনে 






ূ হওয়ার পর ' কয়েকজন প্রবীণ আই এ 
এস ও আই পি এম অফিসার প্রথম 
“টী থেকেই বামফ্রন্ট সরকারকে স্থনজরে 
“দেখেন নি! ঘোড়েদ এই সমস্ত 
রঙ ফিদা অবস্থাগতিকে বেশ কিছুদিন 
চুপচাপ ছিলেন কিন্তু কেন্দ্রে ইন্দির1 
গনী ক্ষমতায় আমার পর এরা একটু 

১. নড়েচড়ে বসেন। রাজ্যপাল হিসাবে 
রব পাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে আসার 


পর এরা আস্তে আন্তে তাদের কার্ষ- 







্ 


নিয়োগের আগে প্রধানমন্ত্রী ও 
কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটু 
ফোঁমনায় ছিলেন। কারণ একজন 
রাজনৈতিক নেতা অথব! প্রাক্তন 
জ'দরেল অফিসার কাকে তিনি 
নিয়োগ করবেন এ নিয়ে বেশ সংশয়ে 
ছিলেন। 
নৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে তিনি 
শেষ পর্যস্ত একজন বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ 
সিভিলিয়ানকেই রাজ্যপাল হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গে পাঠান । . 
কেন্দ্রের দৃঢ় ধারণা বামফ্রণ্ট সরকার, 
বিশেষ করে সি পি এম রাজ্য প্রশাসনে 
এবং পুলিশে ব্যাপক অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়েছে। .কেন্দ্র চান বামস্রপ্ট 
সরকারকে রাজনৈতিকভাবে কিছু 
করবার আগে SUE VRS 
মধ্যে বামফ্রণ্টের প্রভাব যতটা 
কমিয়ে ফেল! হোক । 
, এই গুরুদায়িত্ব খুব ধীরে ধীরে 
পালন করে চলেছেন রাজ্যপাল ৷ 
জানা গেছে, রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই 
বেশ কিছু অফিসারকে হাত করে 
ফেলেছেন এবং যে সমস্ত অফিসার 
এখনও বামস্রণ্ট সরকারের ভাল ভাল 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


রাজ্যগা গা কিছ টগর অফিসারকে 
সরকারের বিরুদ্ধে গে য়েন্াগিরিতে 





চতুবিংশ বর্ষ : ৪৬শ সংখ্যা । শুক্তবার, লা জানুয়ারী ৮৮২ ॥ ৬০ পয়সা 


বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত 
স্তরে গঠিক্রম গরিবর্ভনের 
বিরদ্ধে ৪ গক্ষে নানা বন্ধব্য 


পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের প্রাক্তন উপাচার্যর! সম্প্রতি এক 
স্মারকলিপি পেশ করেছেন ,রাচ্্যপাল 
প্রভৈরবদত্ব পাণ্ডের কাছে। কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ে স্থাতক স্তরে পাঠক্রমের 
কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাবের এরা 
বিরোধিতা করেছেন। 


বিশ্ববিভ্ভালয়ের নতুন প্রস্তাব 


ভারতবর্ষ চিৰিৎযাৱ বাবস্থা শোচনীয় 


রাশ গ্রামে বিগদচপানীয় জল না থাকার 







ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আগামী 
১"০* থৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রতেক নাগরিক 
সাহা করতে পারে তার 


একটি হিসাবে জানা যায় পেটের 
নানান অন্থথ কম করে আড়াই কোটি 


পানীয় জলের ব্যবস্থা করা । 

এই ব্যবস্থাটি করা যে মোটেই 
সহজ নয় তা বোঝা যায় যখন আমরা 
জানতে পারি যে সার! ভারতে পাঁচ লক্ষ 


আশি হাজার গ্রামের মধ্যে মাত্র চৌষাটর 
হাজার, গ্রামে বিস্তদ্ধ পানীয় জলের 


ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। 


“সম্প্রতি: কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
গ্রামীণ ডাক্তারদের সর্বভারতীয় 
সম্মেলনে এই প্রসঙ্জের অবতারণ! 
করেন ডাঃ এন এস দেওধর। ইনি 


. অল ইত্ডিয়া ইনটিউট অব হেলথ এ্যাগু 


' হাইজিনের অধ্যক্ষ । 

ইনি বলেছেন যে, বর্তমানে স্বাস্থ্য 
দপ্তরের নামে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
দেশে চালু আছে তাতে অস্বাস্থ্যই হাট 


জন্য ছেলেমেয়েরা পেটের হস্থুথে ভোগে 


বিশ্বের অন্তান্ত অনেক দেশের চিকিৎসার জন্ত প্রধান প্রয়োজন বিশুদ্ধ করছে। কতকগুলি বড় বড় হাস- 


পাতালে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে 
তাতে সহরের সামান্য কিছু লোক 
সুবিধা পায়। গ্রামের লোকেরা কোন 
স্থষোগই পায় না। ডাক্তারের সংখ্য! 
বেড়েছে দশ গুণ, কিন্ত তাদের কাজে 
সাহায্য করবে এমন নার্স, দাই অথবা 
অন্তান্ত কর্মীর সংখ্যা অত্যস্ত কম। 
ফলে রোগ প্রতিরোধে কোন রকম 
প্রচেষ্টাই নেই। ভাক্তাররাও গ্রামে 
যেতে চান না। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
না হলে দেশের স্বাস্থ্যের কোন রকম 
স্থায়ী উন্নতি কর! সম্ভব নয় । 

ডাঃ দেওধর আশাবাদী । কেন্দ্র 
ও কোন কোন রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য 


কর্মীর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন 


এবং গ্রামে গ্রামে এই সব কমের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন । কিন্তু আরও 
অনেক কিছু করণীয় রয়েছে । 


[আন্তজাতিক 
চলচ্চিত্ৰ 
[উৎসবের 
(কর্তাদের 
নিন্দনীয় 
[কার্কলাপ 


| সব অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে 
| আগামী ওর জাহয়ারী কলকাতায় 
শুরু হচ্ছে আতস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 
| উৎসব । এবারের উৎসব সংগঠন ও 
| টিকিট বণ্টনে চূড়ান্ত অব্যবস্থার বহু খবর 
দৈনিক সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে । . তাঁতে 
এ | বোকা যাচ্ছে, ফিল্ম ফে্টিভাল ভাইরে- 

| ক্টোরেটের বড়কর্তারা যেমন জেদী, 
বাস্তবজ্ঞানহীন, তেমনি আত্মস্তরী | 
| কিন্ত আত্মসেবায় তাদের কোন ক্রটি 
| নেই। জানা গেল, ডিরেক্টোরেটের পাঁচ 
| বড়কর্তা উৎসবের তোড়জোড় করতে 
| কলকাতা এসেই ক্যালকাটা ক্লাবের 
| অস্থায়ী মেম্বার হয়ে গেছেন। পানা- 
হারের সুবিধার জন্ত তারা ক্যালকাট। 
| ক্লাবে আস্তানা গেড়েছেন বলে মনে 
হয়। কাজের মধ্যে অথবা কাজ সেরে 
ধর্মতলা অঞ্চল বা পার্ক স্্রীটে যাতা- 
য়াতের অন্থবিধা। ক্লাবের সামনেই 
শিশির মঞ্চে ফেটিভাল ভাইক্টোরেটের 





অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই 
তিনটি বিষয় নিয়ে ছুবছরের জন্য পাশ 
কোর্সে পড়তে হবে। তারপর 
পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট নম্বর পেয়ে | 
পাসকোর্স পাশ করলে তবেই নিজের 
পছন্দমত বিষয়ে অনার্স পডতে পারবে | 
আর এক বছরের জন্ম। aie সিন দুপুরে লাঞ্চের সময় খানা- 
পরীক্ষায় পাঁচটি পেপারে পরীক্ষা দিতে | পিনা চলছে এবং রাত্রেও। খরচটা 
হবে, এখনকার মত আটটি পেপারে | কি সরকারী তহবিল থেকে যাবে? 
নয়। দুবার নয়, একবার পরীক্ষায় | €৩ হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে 
বসতে হবে। | তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে অন্থবিধা কি? 

ন্বারকলিপিতে ধারা সই করেছেন | এদিকে ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
তাদের মধ্যে আছেন: হিরন্ময় | শৌশাইটিজের সঙ্গে টিকিটের সংখ্যা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাকেতন দেন, নিয়ে দর কষাকষি করতে গিয়ে 
প্তৃলচন্ত্র গু, হ্ৃশীলকুমার মুখাজাঁ ও উৎসবের কর্তারা ফাপরে পড়ে গিয়ে- 
সত্যেন সেন। এঁরা মনে করেন যে | ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবন্ধের 
নতুন প্রস্তাব চালু করলে অনার্স | মুখ্য জ্যোতি বসু তাদের বিপদ 
কোর্সের যে দীর্ঘদিনের কৌলীন্ত | থেকে উদ্ধার .করেন। ফেডারেশন 
রয়েছে তা মান হয়ে যাবে। . অন্তান্ত | বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ক্লাবের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখনও কল- | জন্ত উৎসব কর্তাদের কাছে ৫* হাজার 
কাতার অনার্ন কোর্সের - নাম টিকিট চেয়েছিল । সে টিকিট পেলে 
রয়েছে। "| এইসব সোসাইটি ও ক্লাবের সদস্যরা 

এর আগে দুবছর ধরে অনার্স ছুটি করে ছবিও দেখতে পেতেন ন1। 
পড়ার প্রথা ছিল। পরে তা প্রায় | কিন্তু ফেভারেশনকে বলা হল « 
ভিনবছরে পরিণত হয়। পরীক্ষার | হাজারের বেশি টিকিট দেওয়া কিছুতেই 
ফল প্রকাশ হতে আজকাল দেরী | সম্ভব. নয়। স্বভাবতই & হাজার 
হয়। দুবছর অস্তে পাসকোর্পের | টিকিট নিতে তার! অস্বীকার করে। 
পরীক্ষার ফল ন! জানতে পারা পর্যস্ত |. তখন তাদের বল! হুল ১৮৫০০ টিকিট 
কোন ছাত্রছাত্রীই নিশ্চিত হতে | দেওয়া যেতে পারে। তাতেও ফেডা- 
পারবে না সে অনার্দ পড়ার যোগ্যতা | রেশনের পক্ষে সকলকে টিকিট দেওয়া] 
অর্জন করেছে কিনা। এর ফলে , অসম্ভব । ' অতঃপর উৎসবের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


|| তুই ॥ 








১৯৮১ শেষ হল রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজ বিদায় নিলেও 
হ্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও অনেক ভারতপুত্র ভারতবর্ষের নগরে নগরে নববর্ষের 
আগমনী উৎসব পালন করেছে সুরাপাত্র হাতে নিয়ে । কিন্ত আগামী বছর 
এই পোড়া দেশের পক্ষে কোন আশার বার্তা বহন করে আনে নি। 

বিগত বছরের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন। কেরালায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে সংযুক্ত গণ 'স্ত্রিক হ্রণ্টের মন্ত্রিসভা গঠন এবং সমাজ্রতন্ত্রী কংগ্রেসে 
ভাঙ্গন। কেরালার রাজ্যপাল ফ্রটকে সরকার গড়তে দিলেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব 


দেখিয়ে । তিনি বলেছেন ষে, বিধানসভায় এর! নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ , 


ক্ষরবে |. বর্তমান অবস্থায় বাম গণতান্ত্রিক এবং সংযুক্ত গণতান্ত্রিক উভয় ফ্রণ্টের 
পক্ষেই ৬৮ জন সদস্তের সমর্থন রয়েছে। তবে কেন রাজ্যপাল ই-কং 
পরিচালিত ফ্রণ্টকে মঞ্ত্রিসভা গঠন করতে দিলেন? জনত] পার্টির € জন 


বিধানসভা সদস্য এই সরকারের বিরোধিতা করবেন না এমন আশ্বাস দিয়েছেন - 


বলে কি? কিন্তু রাঁজ্যপালকে এই আশ্মীস লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে বলে 

জান! যায় নি। সর্বভারতীয় জনতা-নেতৃত্ব ই-কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম 
সমঝোতার বিরোধী । বরং তারা বিরোধী দলগুলিকে এক রাজনৈতিক মঞ্চে 
পমবেত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে কেরালার জনতা পার্টি নতুন 
" মস্ত্রিসভীকে কতকাল দয়া করে টিকিয়ে রাখবে বলা মুস্কিল । কেরালার মত 
_ আঁলামকেৎ রাষ্ট্রপতির শাসনে রাখ! হয়েছে যাতে একই পন্থায় সেখানেও ই-কং 
সরকার গঠন কর! যায়। এদিকে আসামে “বিদেশী বিতাড়ন ? সমস্যার কোন 
সমাধান হয় নি ১৯৮১ সালে কেন্ত্রীয় পরকাবের আমলা, মন্ত্রী এবং আসাম 
আন্দোলনের নেতার্দের মধ্যে বেশ কয়েক বার দফায় দফায় আলোচনা 
চালিয়েও। 

ধিনি মনে,করেন ভারতবর্ষটা তাঁর পৈত্রিক জমিদারী এবং উত্তরাধিকার 
দুজে তারা এর মালিক হবেন সেই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে কোনরকম বিরোধিতা 


সহ কর! সম্ভব নয়। তাই তিনি সার! বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সুত্রে 


- বিরোধী দলগুলির প্রতি বিযোদগার চালিয়ে গেছেন। যতই তার “কর্মদক্ষ” 


সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হচ্ছে ততই প্রীমতীর ক্রোধ বাড়ছে, বিষোদগারের 


ভাষা উগ্র হচ্ছে এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর আক্রমণের নতুন নতুন 
হাতিয়ার শাণিত করছেন। ১৯৮১-র সবচেয়ে জঘন্ত কাঁলাকাহ্ুন এসমার 
বিরদ্ধে আবেদন সুপ্রীম :. কোর্ট নাকচ করে দিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্ট 
জীবনবীম! কর্মচারীদের আবেদনও নাকচ করেছেন একই দিনে । হাইকোর্টের 
বিচারপতি বদজীর বিরুদ্ধে আবেদনও খারিজ করেছেন সুপ্রীম কোর্ট। এই সুত্রে 


উল্লেখ করা যায় ই-কং সরকার বিচারপতিদের অন্য রাজ্যের হাইকোর্টে বদলী _ 


করে অবাঞ্চিত বিচারপতিদের শাস্তি দিতে চাঁইছেন। নির্বাচনে দুর্নীতির 
মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইন্দিরা গান্ধীর শাস্তি হবার পর বিচার বিভাগের 
দিকে তাদের নজর পড়ে । এমার্জেন্ীর সময় “কমিটেড” বিচারকের শ্লোগান 
তোলা হয় এবং স্থপ্রীম কোর্টের পিনিয়র বিচারপতিদের স্থপারসীড করা হয় 
এবং তারপর “থেকেই চলছে বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা । ১৯৮১. 
লালে তিনি এক্ষেত্রে আরে? এগিয়েছেন । 5 

ইন্দিরা-পুত্র রাজীবের অভিষেক সম্পন্ন হয়ে গেছে। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে 





রা গান্ধীর ভারতবর্ষ ১১৮১ 


ফেলে রাজীব ভারভ-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বান অর্জন ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২ ১০ 
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/ 


করে এখন অনেক ব্যাপারেই মতামত দিচ্ছেন এবং রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি 
সরকারী প্রচারঘন্ত্র তারস্বরে তা নসাধারণের কানে পৌছে দিচ্ছে । রাজীবের 
পক্ষে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ছে। যদিও রা্দীব যুব 
কংগ্রেসের সদস্ত হবার বয়স পার হয়ে গেছেন তবু তাঁকে শীর্ষে বাবার চেষ্টা 
হচ্ছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত রাজ্যেই ই-কংগ্রেসীদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চরম 
আকার ধারণ করেছে এবং সমস্ত ই-কং শাসিত রাঁজ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর! বসে 
আছেন আগ্নেয়গিরির ওপর | বিদ্রোহীরা সব সময় তাঁদের উৎখাত করার. চেষ্টা 
চালিয়ে ষাচ্ছেন। দিল্লীতে কেবল অভিযোগ পাঠাচ্ছেন। কারণ ই-কংগ্রেসের 
পরিষদীয় দল দলনেতা নির্বাচন করে-না, ইন্দিরার বকলমে হাইকম্যাণ্ড তাদের 
গদীতে বসিয়ে দেন । ই-কং মুখ্যমন্ত্রীর দুনলীতিতে কৈলাসকীতির স্বাক্ষর 
রেখেছেন এই বছর ।' | 

কিন্তু বিরোধী দলগুলি একই ছত্রভদ্ক অবস্থায় রয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই 
চেষ্টা চলে জোট বাঁধার । আলোচনা হয়, অথচ কোন কিছু দান! বাঁধে না। 
এমন কি সমন্বয়ের অভাবে লোকনভা ও রাজ্যসভায় ই-কংগ্রেসী ছুর্নাতি ও 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে ঘায়। বাম ও গণতান্ত্রিক এক্য, না বামপন্থী 
এক্য__এই সমশ্যার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বামপন্থী দজগুলি। যারা. একসময়ে 
জনত! পার্টি ভেঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছিল তারাও আবার চেষ্টা করছে জোট বাঁধার অথবা নিজেদের অস্তিত 
মুছে নতুন একটি দল গড়ার । | 

ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় দফার দ্বিতীয় বছরে ভারতবর্ষ আরো শোচনীয় 
অবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে। চারিদিকে চরম নৈরাজ্য । পুলিশ বেপরোয়া । 
অপরাধীদের দমন করতে না পেরে তাদের চোখ উপড়ে নিচ্ছে, পঙ্গু করে দিচ্ছে 
নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে। ডাকাত নাম দিয়ে গুলি করে মারছে বহু 
লোককে । আদিবাসী ও হরিজনদের ওপর অত্যাচার চরমে । তৃম্বামী শ্রেণী 
এবং পুলিশ ও গ্রশাদন জোটবদ্ধ। শোষিত শ্রেণীর ওপর এর] নির্মম অত্যাচার 
চালাচ্ছে । নারী নিগ্রহের সংখ্যা বেড়েছে। বিচারের বাণী কেঁদে মরছে। 
অন্তায়ের কোন প্রতিকার নেই ৷ সারা দেশে বিশৃঙ্ঘলা। গত বছরে ট্রেন 
দুর্ঘটনার সংখ্যা আগেকার সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। | 

এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে গত বছর মুদরান্ষীতি বেড়েছে, 
ফদিও প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াছেন মুদ্রান্কীতি নাকি কমেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বেপরোয়া মুনাফাখোরী ও কালো- 
বাজারী চলছে। কেউ বলার নেই । বাক্যবাগীশ প্রধানমন্ত্রী শুধু আধ্বাক্য 
উচ্চারণ করে চলেছেন। দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিল 


থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধণ নিয়েও সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া দুদ্ধর, তাই 


প্রায় রোজই যুদ্ধের জিগীর তুলছেন। 

মোট কথ! ১৯৮১ সালে আমরা অন্ধকারে আরে! তলিয়ে গেছি। আমরা 
কোথায় এসে দ্বাড়িয়েছি তার জাজল্যমান দৃষ্টান্ত কয়েকজন যৌনলালসামত্ব 
যুবকের কাগুজ্ঞানহীন আচরণে কুতুব মিনারে সংঘটিত মর্মাস্তিক ট্রাজেডী । এই 
সর্বব্যাপী লালসাই আমাদের অতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চে । 


অভিযোগ করেন। 


ষ্টল বণ্টনে 









সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যবসায়ী পরি- 
ষদ্দের সভাপতি নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য এই 


নির্মলেন্দুবাবু আরো! অভিযোগ 
করেন' যে, আপাততঃ ৬৫০টি স্টল « 
হচ্ছে। এই সীল বন্টনে সি, এম, ডি 
এর তত্বাবধানে একট! রি-সেটেজমেপ্ট 
কমিটি হয়েছে। কিন্তু তাতে ব্যবসায়ী ; 
পরিষদের কোন প্রতিনিধিকে নেওয়া _ 
হয়নি। সি, পি, আই (এম) দলের ও 
জনৈক আশু গুহ, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের 
রণজিৎ, গ্ুহঠাকুরতা উক্ত কমিটিতে . 
মাতব্বরী করেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে। রাতারাতি শেয়ালদ ফ্লাই . 
ওভার মার্চেন্ট আসোসিয়েশন চি 
একটা! সংগঠন খাড়া করা হয়েছে। 
উক্ত আগুবাবু এর সম্পাদক ও সমর. ৃ 
ক্র, এম, এল, এ সভাপতি হয়েছেন । 7 

ব্যবসায়ী পরিষদের _দাবি স্টল 
বন্টনে যে ছুর্নীতি হয়েছে তা 
তদন্ত ও লটারী করে স্টল বণ্টন করতে 







জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এর 
এক কনভেনশনে বক্তব্য রাখার জনত 
প্রফুল্ল দেন, ভোলানাথ সেন, স্ব্রত- * 
মুখাজাঁও সোমেন মিত্রকে আমরণ, 
জানাবেন । | 


রাজ্যপাল পাণ্ডে 
- ১ম পৃষ্ঠার পর 7 


নিয়ে পড়াশুনা করে তারা পাস কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেধাবী ছাত্র 

অস্তভূ্ত বিষয়ের পাঠ্য সম্পর্কে উদাঁদীন শিক্ষাখাতে অপাংক্তেয় রয়ে যায় 
এর -  থাহকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাস- বর্তমান প্রথায়। 

গড়ান্তনার যে একাগ্রতা প্রয়োজন এই নতুন প্রস্তাব এনেছেন তারা মনে পেপারে অরের জন্ত উত্তীর্ণ না হওয়ার যাহোক, বিশ্ববিদ্তালয় এই প্রস্তাব 


তা ব্যাহত হবে বলে মনে করেন করেন এতকাল যে ভাবে অনার্গ নজীর রয়েছে। অনেকে বাধ্য হয়েই নিয়ে*কোন সিদ্বাস্ত নেওয়ার আগে 
প্রাক্তন উপাচার্ধরা। তিন বছরে পড়ানো হত তাতে কয়েকটি মুষ্টিমেয় মাঝপথে এসব কারণে পড়াশুন! ছেড়ে 


পরিকল্পনাগুলোকে রূপ দিতে নিষ্ঠার 
সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের মনে খুব ' 
কৌশলে ভয় ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে 
যাতে তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে সরে 


স্নাতক স্তরের পাঠক্রম নিয়ে 
১ম পৃষ্ঠারপর | 


ঘখন গোটা কোর্সের পড়ানো! সানীর চা অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ছাত্র ও অন্তান্ত | দীড়ান। ল্‌ 
| শেষ কলেজের প্র এর গঁ ; id 

খানে ! দেয়! যোগ্যতা থাকলেও উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের ft 
_ য় না সেখানে অল্প কয়েকমাসে কি নিতে পারত। মফস্বলের কলেজের: খে কিউ) i শ্লিই দস মতামত সংগ্রহ যদিও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 

ক্ষরে যথারীতি গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো ছাত্র-ছাত্রীরা খুব কম ক্ষেত্রেই অনার্স ab প্রয়োজন করবেন। এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা পিন? 


রী একবছরের জন্য মফঃস্বলের ছেলেমেয়ের! 
কোস কৈ যথারীতি খ্ররুত্ব দিয়ে পড়ার 

০ কলকাতায় এসে - অনার্স পড়তে 
হযোগ পাক না নানান কারণে । পারবে বর্তমান: ব্যবস্থায়। অনার্স 
আবার দেখা গেছে ষে ধারা অনার্ঁপ কোর্সে কোলীন্ত যেমন আছে তার 


লত্তব হবে-_এই প্রশ্ন তারা করেছেন 
স্মারকলিপিতে। . 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ -থেকে ধারা 


ও বৈঠকের আয়োজন করা হবে 
শী্ই। জোর করে কোন সিদ্ধান্ত 
চাপিয়ে দেওয়া হবে না। 


দেবার মত পরিস্থিতি এখনও তৈরী 
করা যায় নি, তবুও এ ব্যাপারে 
প্রচেষ্টা অব্যাহত । 


রত 







রি 


সিদ্ধেশ্বর মাহীতে 


সুদীর্ঘ ৩৪ বছর আগে ভাঁরতবর্ষকে 


> বিভক্ত করে ইংরেজ এদেশ থেকে চলে 
গিয়েছে। এই স্থদীর্ঘ ৩৪ বছরের 
. মধ্যে শাসক পার্টির বিরুদ্ধে বিকল্প 
: কোন: নেতৃত্ব -কীর্ধকরীতাবে গড়ে 
* উঠলে! না। কেন গভে উঠলো না, 
" ভা আন্গকের দিন্রে সব রাজনীতির 
ছাত্রের কাছেই একটি-প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা । 
- ক্শ বলশেতিক পার্টির অন্যতম 
নেতা এম-এন-রাঁয় ও মনিবেন কারার 
র্যাডিক্যাল ভোমাক্রেটিক পার্টি 
মেক্সিকো! কমিউনিষ্ট পার্টির অন্ততম 
প্রধান সংগঠক অয়প্রকাশ, নারায়ণ, 
টানি দেও, ইযুস্ফ মেহের আলি ও 
 রামমনোহর  লোহিয়ার প্রতিষ্ঠিত 
: সোস্যালিষ্ট পার্টির ইতিমধ্যে অবলুপধ 
ঘটেছে । ভাজে, মোজাফফর আহ মেদ 
ও শওকত উসমানীর গড়! কমিউনিষ্ট 
পার্টি ভেঙে সি পি আই (এম), এ; আই 


: সি পি, সি-পি আই (এম এল) প্রমুখ 


অসংখ্য গোষ্ঠীর সাটি হয়েছে। মহান 
বিপ্লবী স্থভাষচন্দর, কামীথ, শরৎ বহু ও 
রি সত্য বন্দীর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড বলকও 
্ট আজ ক্ষয়িযু। কাকোড়ী ফড়যসত্ে 
£ নায়ক ঘোগেশ চ্যাটাজাঁ এবং শীরাট 


" ষড়যন্ত্রের নায়ক শওকত উলমানীর' 


আর-এস-পি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে 
চট. এখনও কোন উজ্তেখযোগ্য স্থান গ্রহণ 
করতে পারে নি।. কেন এইসব 
, সুমহান নেতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত পার্ট- 
গুলো! ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আজও 
' বিকল্প নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হলো]? 
ূ প্রবীণ মার্কসবাদী পণ্ডিত ডক্টর এআর 
দেশাই তার . “প্রোলেটারিয়েট” 
| কাঁগন্তে এক নিবন্ধে বলেছেন যে. মি, 
প, আই, সি পি, (এম) আর-এস-পি 
মুখ মার্কসবাদী পার্টিগুলোর ,দ্বাধী- 
ননোত্বর যুগের নেতারা সংকীর্ণতায় 
। ভুগছেন বলেই সর্বভারতীয় বামপন্থী 
বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে-উঠতে পারছে-না। 
. ডক্টর দেশাই তাঁর নিবন্ধের শেষাংশে 
.,বলেছেন যে, মার্কসবাদী পারটিগুলোর 
বর্তমান নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট কর্মস্চীর 
ভিত্তিতে সর্বভারতীয় স্তরে একটি 
ধরক্যবদ্ধ মোর্চ! গড়ার চাইতে সাময়িক 










নির্বাচনী ফয়দার- লোভে দক্ষিপপন্থী-. 


; বিরোধী দলগুলোকে সুহঘোগী হিসাবে 
গ্রহণ করায় বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব 
* গড়ে উঠতে পারছে না । গত ৬1১*।৭৯ 
তারিখে বোম্বে থেকে প্রকাশিত 
অ-বামপন্থী, সাণ্চাহিক ব্লিংস 
'লিখেছে_ 
We totally reject the thesis 
‘to which both the CPl and 
" CPM leadership appear to 
subscribe that 59011010108 of 
India have not matured for 










দর্পণ ॥ শুক্রবার ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২ ' 


বিকল্প নেতৃত্ব টিতে ধীক্যের যানদিকতা চাই 


a & democratic alternative” 

‘‘‘Let all the Socialist and 
Radical forces, including 
the Communists, Marxists, 
the Revol ut ionary Socialist 
Party, . the Peasants’ & 
workers’ Party, the Forward 
Bloc besides smaller groups, 
only get together to forge an 
‘alliance and approach the” 


‘electorate witha timebound 


common programme of 9০9০1 7, 


alist action... 

ব্লিথসের মত অ-বামপন্থী একটি 
সাধ্যাহিক ধে ডাক দিতে পারলে! সি, 
পি, আই-এর নিউ এজ, সি, পি আই 
(এম)এর পিপলস ভেমোক্রেসী, 
আর-এস-পির - কল সে ডাক দিতে 
পারল না এবং সে পথে চলার কোন 
চেষ্টাও শুরু করল না। : ১৯৮০-তে 
নির্বাচন এলো লোকসভার এবং 
অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভার । 
নির্বাচনে বামপন্থী নেতৃত্বের অবিষৃষ্য- 
কারিতার জন্য শ্রীমতী -ইন্দিরার নামা- 
স্কিত ধনিকশ্রেণীর পার্টিটি সারা ভারতে 
প্রায় একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতার অধিকারী 
হল। ১৯৫২তে লোকসভায় 
অবিভক্ত সি, পি, আই, আর-এস-পি, 
পেজান্টসদ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি ও 
ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মিলিতভাবে থে 
সংখ্যক সদস্য ছিলেন ২৮ বছর পরেও 
অর্থাৎ ১৯৮.-তেও লোকসভায় বামপন্থী - 
সান্তর্দের সংখ্যা তার চাইতে খুব 
একটা বৃদ্ধি পেল না৷ 

এখনও বামপন্থী নেতৃত্বের একটা 
বড় অংশ চৌধুরী চরণ সিং, 
প্রীচজ্ঞশেখর, শ্রীবাপেয়ী, . ম 
সুলেমান 'সৈং, গ্রশারদ পাওয়ায় প্রমুখ 
+দক্ষিপপন্থীদ্বের কাছে লোকসভা ও 
বিধানসভার আসন ভিক্ষা চেয়ে ' 
বেড়াচ্ছেন । ফলে সমগ্র বামপন্থী 


- শক্তির চাইতে দৃক্ষিণপন্থীঘের. লাভ -- 
২ হচ্ছে. বেশী।: প্রীরাজেশ্বর ' রাও, : 
' রীনাঘব্রিপাদ, শীজিদিব চৌধুরী প্রমুখ : রঃ 


সর্বভারতীয় মার্কসবাদী নেতার! 


- এখনও. যি তাদের কল! কৌশলের - 


পরিবর্তন না করেন. তবে অদূর 
ভবিষ্যতে. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, 


 জনগপতান্ত্রিক, বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক 


বিপ্লব দূরের কথা, দৃক্ষিণপন্থী শাসক ও 
ও দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের কবল থেকে 
শ্রমজীবী জনগণকে ধনবাদ-বিরোধী 
সংগ্রামে সামিল করা অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। সেই কারণেই, বামপঙ্থী 
আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিম বাংলায় 
সি,পি, আই, সি, পি আই (এম), 
আর-এস-পি,।ফরওয়ার্ড রক ও অন্তান্য 
সকল বামপন্থী পার্টির কর্মীদের প্রথম 


ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে__সারা ভারতে 
বাম এঁক্যের ডাক দেওয়া এবং সেই 
সঙ্গে ভারতের সর্বত্র দক্ষিণপন্থী বিরোধী 
দলগুলোকে বর্জন করার জন্য নি 
নিজ পার্টির মধ্যে আপোষহীন সংগ্রাম 
শুরু. কর]। 'একাজ বিলম্বিত হলে 
ইন্দিরাশাহীর ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বিকল্প স্থক্টতেও বিলঙ্ব- 
অনিবার্য । 

বাম এঁক্যের জন্য সংগ্রাম করতে 
হলে, সর্বপ্রথমে চাই এক্যের মানসি- 
কতা । দুঃখের বিষয় হলেও, ২1১টা 
বিষয় এখানে উল্লেখ না করলে বক্তব্যটি 
অপূরণ থেকে যাবে ভেবে এখানে 
উল্লেখ করছি। গত ২১1১১।৮১ 
তারিখে কলকাত! থেকে প্রকাশিত 
“গণবার্তা”' লাধ্াহিকে কুষ্ণনগরে 
রাজনৈতিক শিক্ষা -শিবির শীর্ষক 


সংবাদে প্রকাশ, আর-এস-পি নেত! 


প্রীমাখন পাল সেই শিক্ষা শিবিরে 
বলেছেন.ষে, “আশির দশকেই বিপ্লব 
হবে । . পৃথিবীর, চারদিকে তাকালে 


স্ম্পষ্টভাবে বোঝা যায় ধনবাদী 
শিবিরে বিরোধ, অর্থনৈতিক সংকট 
লাফিয়ে লাফিয়ে রাজনৈতিক সংকটে 
রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষের অবস্থাও 
তাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসমা 
করে দেশ শাসন করবেন ভেবেছেন। 
কিন্ত তা হবে না। তিনি ব্যর্থ হতে 
বাধ্য। কিন্তু কমরেডস, বিপ্লব এলে 
কি হবে? তাকে প্ররুত কূপ দেবে 
কে.? বিপ্লবকে সঠিক খাতে নিতে 
হলে মজবুত দূল চাই । আর-এস-পি 
সেই দল। আপনারা সেইভাবে 


দলে অনেক এম-এল-এ নেই, মন্ত্রী 
নেই, চাকুরী দেওয়ার স্থযোগ নেই । 
তবু লোক দলে আসছে।” শ্রীপাল 
আর-এস-পি এবং বামফ্রণ্টের একজন 
শীর্ষ নেতা । তিনি যদি এক্যের 
মানসিকতা হারিয়ে ফেলার জন্য আর- 
এস-পি কর্মীদের এভাবে ডাক দেন 
তাহলে ওপরের তলায় এক্য গড়ে 


উঠলেও, তা কতখানি কার্যকরী হবে? 


|| তিন ॥ 
_ দিপি আই (এম) নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী: 


.শ্রীজ্যোতি বস্থ সম্প্রতি কয়েকবার তার 


সহকর্মী পূর্তসন্ত্রী আর এম-পি নেতা 
শ্রযতীন চক্রবর্তী সম্পর্কে সংবাদপত্রে 
যে অশালীন মন্তব্য করেছেন, তাও 
বাম এক্যের সহায়ক নয়। বামকফ্রন্টের 
অন্তান্ত শরিক দলের অনেক দায়িত্ব-- 
শীল নেতাদেরও অন্থ্রূপ বক্তব্য মাঝে 
মাঝে চোখে পড়ে। এই মানসিকতার 
পরিবর্তন সারা দেশে বাম এক্য ও 
তার নেতৃত্বে ধনবাদ-বিরোধী বিকল্প 
শক্তি সৃষ্টির পক্ষে একান্তভাবেই 
অপরিহার্য । 

জনতা পার্টি, - কংগ্রেস (এস), 
লোক দল, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিষ্ 
পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমুখ 
দক্ষিপপন্থী বিরোধী দলগুলো যখন 
এক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা করছে তখন 
বামপন্থী তথা মার্কসবাদী পার্টিগুলো 
এক্যের জন্য এগুবার চেষ্টা করছে ন! 
কেন? সি-পি-আই, মি পি আই 
(এম), আর এস-পি প্রমুখ সকল 
মার্কসবাদী পার্টির একমাত্র পৰিত 
কর্ন্থচী হোক ধনবাদ বিরোধী জোট 
গড়ে তে]লা। is 





এটাই অন্তিম যাত্রা নয়তো? 


অনেককেই দেখা যায় চলন্ত ট্রেনের কামরার ছাদে । 
কারো কারো কাছে এটা একটা বাহাদুরি, কারো 
কাছে নিছক মজার ব্যাপার । আবার কারো উদ্দেশ্য 


মেলেনা । 


ভাড়া ফাকি দেওয়।৷ ' বিচিত্র সব যাত্রী এরা ! 


কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিণাম হয় শোকাবহ । 


গুরুতর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে 


জীবনহানি নয়তো হয় তারা বিকলাঙ্গ । , 


অনেকের হয় 





আর গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে মুহ তেঁর অপরিপাম- 
দশিতার ফল-__যার জন্য অনুতাপ করারও অবকাশ 





দিন কেরি ণ-পুব রেল ও? 
তা গ-্গু বব য়ে 


৯ 
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॥ চার ॥ 





বাংল মংৰাদগত্রে ধৃত 


প্রীসাংবাদ্বিক 


বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র কোন 
পথে? এই প্রশ্নটি করতে পারেন ঘে 
কোন শিক্ষিত, সচেতন এবং সংস্কৃতি- 
মান পাঠক । কেননা বাংলা দৈনিক- 
গুলি--মানন্দবাজার, যুগান্তর, নব- 
প্রকাশিত আজকাল, এমন কি বামক্রণ্ট 
সরকারের কাগজ দৈনিক _বস্থমতীও 
কিয়ঘংশে চেহারায় চরিত্রে এবং সংবাদ 
প্রকাশে, শিরোনাম লেখায় ও প্রতি- 
বেদনের ভাষায় যে তরল, অসুস্থ ও 
বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হবার! চালিত হচ্ছে তা 


আমাদের এই অধঃপতিত সমাজকে - 


কোন অতল গহ্বরের নিয়ে যাচ্ছে তা 
ভাবা দরকার । আনন্দবাজার-যুগাস্তর১ 
আজকালের মালিকর] অন্যান্য শিল্প- 
পু'জিপতিদ্বের মতই চরম অর্থলোভী। 
যে কোন উপায়ে কাগজের প্রচার- 
বাড়িয়ে এবং ঢাউন ঢাউপ বিজ্ঞাপনে 
পাতা ভরিয়ে মূনাফা বৃ্ধিই এদের 
প্রধান লক্ষ্য । বারবার কাগজের দাম 
বাড়িয়ে. পাঠকদের পকেট কাট! হচ্ছে। 
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে 
আনন্দবাজার-যুগাস্তর কংগ্রেসের প্রচার 
পত্রে পরিণত হয়েছে । ছু্নাঁতিপরায়ণ 
রাজনৈতিক নেতা! (বর্তমানে অবশ্য 
রাজনীতি ছেড়ে বিধানচন্দ্রঁ শিশু 
উদ্ভানের জমিদারী ভোগ করছেন) 
অতুল্য ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেস কজ। 
করার পর আনন্দবাজার তার দাসাহ্ 
দাসে পরিণত হয়েছিল। তার হাচি 
কাশির সংবাদ পর্যন্ত এই কাগজে 
বেরোত। তার জন্মধিনে ঘটা করে 
ইন্টারভিউ । একবার এক সাক্ষাৎকারে 
আনন্দবাজারের এক ষ্টাফ রিপোর্টারকে 
বন্েশ্বর বলেন, আমার তো কিছুই নেই 


প্রচার চেক আমার ব্যাঙ্ক আাকা- 


উণ্টে জমা হয়, তা থেকে আমার 
সংসার চলে। (তখন তার পকেটে 
৮১টি কমিটি এবং অর্থক্ষীতিতে দেহও 
অসম্ভব স্ফীত) অথচ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস 
ষে দুর্নীতি ও 'অসততার পঙ্ককুণ্ডে 


নিমজ্জিত হয়েছে তাতে তার অবদান 


অনেকখানি ৷ 

আঙ্গ আনন্দবাজার পশ্চিমবঙ্গে 
ক্ষমতাসীন বাম ফ্রুট সরকারের প্রচণ্ড 
সমালোচক। প্রায় প্রতিদিন 
সম্পাকীয়তে এই সরকারকে তুলো- 
ধোন] করা হয়। সত্য, সম্পূর্ণ অসত্য, 


. অর্ধসত্য, বিকৃত কিছু না কিছু সংবাদ 


প্রায় প্রতিদিন এই কাগজে প্রকাশিত 
হচ্ছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ ছেপে 
তার ওপর সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে। 


এর ভুড়ি ভুড়ি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে 
গত চার বছরের আনন্দবাজারে । এই 
কাগজের ভাভাটে কলমচী কতবার 
যে বাম ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিলেন 
তার সীমা সংখ্যা নেই। কিন্তু পালে 
বাঘ পড়ল না। এখন থে'কী কুকুরের 


‘মত ক্ষেপে গেছে আনন্দবাজার । ভাই 


ভন্রতাও ভুলে গেছে । 

অথচ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যখন 
কংগ্রেলী রাজত্ব ছিল এই পশ্চিমবঙ্গে 
তখন কিন্তু আনন্দবাঙ্জার কংগ্রেসী 
অপশাসন, ' দুনীতি ও ভর্টাচারের 
বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চ্‌প ছিল। যুগাস্তর 
তবু আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও কিছু 
কিছু কংগ্রেপী ভ্র্টাচার সম্পর্কে লিখে: 
“ছিল শ্রীনিরপেক্ষর “নেপথ্য দর্শন” 
“কলমে । তাছাড়া একবার ১৫ই 
আগষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় দরিত্র ও নিরন্ন 
মামুষের কয়েকটি ছবি ছেপে বঙ্গেশ্বর 
অতুল্য ঘোষের ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে- 
ছিল। দিও চরিত্রের দিক থেকে 
ছুই কাগজের মধ্যে বিশেষ কোন 
তফাৎ নেই। অনেকে মনে করেন 


আনন্দবাজার সিদ্ধার্থ সরকারের -বিরা-. 


গভাজন ছিল বলেই সিদ্ধার্থ রায় 
এমার্জেন্সীর সময় এই কাজের 


- সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌর- 


কিশোর ঘোষকে জেলে পুরেছিলেন। 
ঘটন! কিন্তু তা নয়। বরুণবাবু তার 
কলমে সিদ্ধার্থ রায়কে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ করতেন এবং জ্ঞান দিতেন 
বলেই সিদ্ধার্থবাবু তার ওপর ক্রুদ্ধ 
ছিলেন। গৌরকিশোর ঘোষ জেলে 
গিয়েছিলেন “কলকাতা” কাগজে 
লিখে এবং যে লেখা আনন্দবাজার 
ছাপেনি। ১৯৭১ সাল থেকে এমা 


ে্সী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, যুব | 


কংগ্রেম ও ছাত্র পরিষদের যে বোমা- 
বাজী, খুনোখুনি, চুরি-স্তোচ্চ,রি, এক- 


কথায় নারকীয় অত্যাচার চলেছিল লে 
সম্পর্কে আনন্দবাঞ্জার একরকম 
নিশ্চপই ছিল। ১৯৭২ সালের 


নির্বাচনে এদের বুথ দখল, বোমাবাজী, 
কারচুপি, সন্ত্রাস সম্পর্কে একটি লাইনও 
প্রকাশিত হয়নি । একমাত্র কলকাতার 
ইকনমিক টাইমসে এই কাহিনী ছাপা 
হয়। যিনি এই সংবাদ দিয়েছিলেন 
তিনি পরবর্তীকালে এই কাগন্ থেকে 
চাকরী ছাড়তে বাধ্য হন। আনন্দ- 
বাজারের সাংবাদিক রণলিং রায়ের 
“দি আযাগনি অফ ওয়েউবেঙ্গল” বইটি 


প্রথম প্রকাশ করে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাগার্ড।' 


সুর্য আধিত্য 


‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটা এদেশে কে 
প্রথম বাজারে ছেড়েছে জানা নেই। 
সম্ভবত এটি ইংরেজি 'ইনটেলিজেনসিয়া” 
বা “ইনটেলেকচুয়াল'-এর বাগুলা 
ভর্জম]। 

কথাটার অর্থ কি বুহিই যার 
জীবিকা তথা জীবনধারণ ? 

সেক্ষেত্রে ষে মাস্থষ নিজের পরি- 
বেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে বুদ্ধি 
দিয়ে তাকে ব্যবহার করেন তিনিই 
বুদ্ধিক্জীবী। ফলত, ব্রেন-যুক্ত প্রাণী 
মাত্রই বুদ্ধিজীবী । চাষী তার কৃষি- 
জাত সম্পর্কে সচেতন এবং বুদ্ধি 
সহযোগেই তিনি তা বাস্তবে প্রয়োগ 
করেন। কারখানার শ্রমিকও তাই । 
তাহলে তাদের বুদ্ধিজীবী বলতে বাধা! 
নেই। 

কিন্ত প্রচলিত অর্থে দেখা যাচ্ছে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত- শ্রেণীকেই সাধারণত 
বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেয়া হচ্ছে। 'বিশেষ 
করে বিশ্ববিগ্ালয় কলেজের অধ্যাপক' 
গোষ্ঠী। জানিনে ইস্কুল সাস্টাররা এর 
মধ্যে পড়েন কিনা । তাঁর পরেও 
গণ্ডীটা বাড়িয়ে, সাহিত্যিক, সাংবাদিক 
চিত্রপরিচালক, অভিনেতা, রাজ্জনীতি- 
করা ব্যক্তি পরযস্ত বৃদ্ধি্গীবীতে পরিণত 
হয়ে গেছেন। 

তাহলে কি ব্যাপারটা এইভাবে 


দাড়ায়, কায়িক শরম বাদ দিয়ে যারা. 


মস্তিষ্কের কাজ করেন, তাদেরই বুদ্ধি 
জীবী ভাবা হচ্ছে? 
বিষয়টা গোলমেলে হয়ে যায়। 


যেহেতু এমন শরম কল্পন! কর] যায়না 


যা কায়িক বা মন্তিষ্ক ব্যবহার বাদ 
দিয়ে হয়ে থাকে! চাষী বা মজুর 
এরা নিছক কায়িক শ্রমিক নল! 
কারণ দৈহিক শ্রমের মধ্যেও ‘বদ্ধ 
অবশ্যই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যাদের 
শমে মস্তিষ্ক ব্যবহারটাই প্রধান বলে 


মনে হয় তাদেরও কোনো না কোনো ' 


ভাবে কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
হয়। কারণ. পরিশ্রমবিযুক্ত মস্ডি্কচর্চ! 
অপভ্ভব ব্যাপার । ফুল আপুনা 


আপনি ফুটে ওঠে না, তার পিছনে 
শেকড়, মাটি, কাদা, জলের বাস্তব 


কিছু বই বাজারে বেরিয়েছিল ৷ পরে 
ইন্দিরা গান্ধীকে খুশি করতৈ এটিকে 
গুম করে দেওয়! হয়, ইন্দিরা] আনন্দ- 


বাজারের স্বর্ণ জয়স্তী উৎসবে আসতে |. 


রাজি হন। যুগান্তরগ কম যায় না। 
এমার্জেক্গীর সময় যুগান্তর অমৃত- 
বাজারের মালিক তুষারকান্তি ঘোষ 
নিলজ্জভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 
“সঞ্জয় গান্ধী আমাদের জাতীয় 
নেত11” এ সময় অমৃতবাজারের 
বিজ্ঞাপনের রেট বাড়িয়ে নেওয়ার কথা 


তো শী কমিশনেই উঠেছিল । 


দপণ | শুক্রবার, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২ 


দেশজ বুদিজীবীদের ন স্বরূপ ৮ 


ইতিহাসটাও আছেন 

প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিজীবী রা 
বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে বহুল, 
প্রচলিত। এখন অধ্যাপক বুদ্ধি 
'জীবী, সাহিত্যিকও বুদ্ধিঙ্গীবী, চিত্র- 
পরিচালক, নটও বুদ্ধিজীবী সংবাদ- 
পত্রে বুদ্ধিজীবীদের যুক্তবিবুতি মাঝে 
মাঝে বেরোবার সময় এই দৃশ্যটা 
হামেশা চোখে পড়ে । 
, তাহাল সংজ্ঞাটা এইভাবে প্রতি- 


ষ্ঠিত করা যায় যে, জাগতিক পর্য- 


বেক্ষণে বুদ্ধিং যিনি প্রয়োগ করেন 
তিনিই বুদ্ধিজীবী । এই প্রক্কোগ- 
মৈপুণ্যের তারতম্যই আসল বস্তু । 
চাষী বা মজুর বুদ্ধি সহকারে যা 
উৎ্পাদন' করেন তার একটা সামাজিক, 
মুল্য আছে। অধ্যাপক বা সাহিত্যিক 
যে চিন্তার ফসল উপহার দেন তারও 
সামাঞ্জিক তাৎপর্য আছে। সে-চিস্তার 


ফসল যদি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে, 
নালাগে তাহলে তার বৃহত্তর উপ- 


যোগিতা নেই। 

অধ্যাপক বা সাহিত্যিক যে বুদ্ধি 
দ্বার চালিত হুন তা ষদি তাদের 
ব্যক্তিগত কেরিয়ারের জন্তই ব্যবহৃত 
হয়। তাহলে সে-চরম স্বার্থপরত কি 


মিনার জার বরে হা হন ওঠ] যায় না। আর তারা জানেন, 


অথচ, বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় 
এইসব বুদ্ধিঙ্গীবীর1 ব্যক্তিগত- উন্নতি, 
আধিক প্রতিপত্তি ছাড়া বৃহত্তর দেঁশ 
ও দশের স্বার্থ সম্পর্কে পীড়াদায়ক 
নিশ্প। 


এর থেকে বুদ্ধিজীবীর যে সঙ্কীর্ণ 


‘সংজ্ঞা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে বুদ্ধিকে 


ব্যবহার কর্রে যার! নিজের ব্যক্তিগত 
আখের গোছান তারাই বুদ্ধিজীবী । 
নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন তাদের 
অধ্যাপনার ক্ষেত্রে কেরিয়ার তৈরী 


করেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্থভাষ মুখুজ্যে” 


সাহিত্যে কেরিয়ার তৈরি করেন। 
মৃণাল সেন-সত্যজিৎ রায়, চিত্রকর্মের 


"মধ্য . দিয়ে কেরিয়ার তৈরি করেন। . 
বুজেণয়া সমাব্জ্বস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে _ 


ব্যক্তিরই প্রাধান্ত। কেউ বড় অধ্যা- 
পক, কেউ বড় সাহিত্যিক, কেউ, বড় 
চিত্রকার। যেহেতু রাষ্যসত্ে-বুর্জোয়া- 
দেরই নেতৃত্ব সেই হেতু রাষ্ট্র এই সব 
বুদ্ধিজীবীদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি-আধিক 


"স্থযোগ এবং হাজার রকম সম্মাননা । 


এদের কাধে চাপিয়ে দেন। যা গ্রহণ 
করবার কালে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তি- 
গত বিভূতিকেই বড় করে দেখেন। 
এবং স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ- 


পোষণা হারাবার ভয়ে এর] নিজেদের 


পাণ্ডিত্য তথা শিল্পকলার কোটরে 
নিজেকে আবদ্ধ -রাখেন। জনগণ 
তাদের বইপত্র বা ছবির খদ্দের হলেই 
তারা সন্তুষ্ট । ব্যবহাঁরিক ক্ষেত্রে এই- 


_ ইতর জনগণও তাদের পে ধরবে। : 


. ৰুই তাদের "জনগণের সঙ্গে শা 
কথিত 'ম্যাস কন্টাক্ট সুকুমার *** 
সেন পাণ্ডিত্য ভাঙিয়ে স্থদে জীবন. 
কাটান। কারণ তাঁর পাঁগ্ডিত্যের 
যূলধনকে তিনি ব্যাঙ্কে ফিক্সড, 
ডিপোজিট রেখেছেন ৷ প্রেমেন্ত্র মিত্র = 
সরকারী বেসরকারী যবিতীয় সম্মাননা . 
পেয়ে "অবশিষ্ট আর কোন ত্যা্বিশীন 
নেই। " মৃণান্-সত্যজ্জিৎ বিদেশের = 
দিকে চোখ রেখে ছবি করে পুরস্কার 
ছিনিরে আনছেন, শ্বদ্েশ * সম্পর্কে 
তাদের. বিন্দুমাত্র শিরঃপীড়া নেই। 
কমিটেভ পরিচালক হওয়ার চাইতে 


,পন্মভূষণের খেতাব রে 


কাছে অনেক বেশি মূল্যবান । সকলে 
তো খন্থিক ঘটকের মতো মূর্খ হতে 
চান না। » ২ 

আসলে এই জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের 
বুদ্ধি” নিছক একটা কৌশল, যার - 


"লক্ষ্য ব্যক্তিগভ সুযোগ সুবিধে আদায় 


কর1।. এবং আত্মপ্রচারই এর ধর্ম। 

এই 'সুধোগ. স্থবিধা বা প্রচার দামামা 
বাজ্াবার জন্যে তার রাষ্ট্রের কর্ণধার- 
দেরই- প্রত্যাশী । রেডিও-টেলি- , 
শন-সংখাদপত্র  প্রচারযন্সর এদেরই 
করায়ত্ত। বৃহত্তর জনগণের বিশ্বাস 

বা ভালোবাসায় তো আর বাঞ্জারে { 


বুর্জোয়। বাঙ্জারে জাতে উঠতে পারলে 








রাষ্ট্রীয় যর এবং' জনগণের সঙ্গে ফ্লার্টিং' 
করতে মৃণাল সেনের মতো ক্ষমতার 
অধিকারী সম্ভবত উৎপল দত্ত। এই 
বুদ্ধিজীবীরা কৌশলে বামপন্থী একট! . 
গ্্যামার নিজেদের চারপাশে ছ 
রাখেন। বামপন্থী রাজনৈতিক পার্টি 
গুলি এদের ব্যবহার করতে গিয়ে 
নিজেরাই এদের দ্বারা ব্যবহৃত 
হন। 

 এবন্ত বুদ্ধিকই কৌশল করে 
বাচা। খাটি বুদ্ধিজীবীদের সোলা- 
সুজি ছু শিবিরে অনায়াসে ভাগ করা 
যায়। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী। , 

স্বর্তীবতই দক্ষিণপন্থীরা এস্টাব্িণ- 1 

মেন্টের(লোক। কারণ তাঁদের যা 
কিছু জাগতিক. খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থিত- 
স্বার্থের সেবা করেই। তাদের 
সনাতন চিন্তাধারা আছে, ধর্মে- 
অবতারে, আনন্দবাঙ্জারে বিশ্বাস 
আছে, ইন্দিরা-পুত্র রাণীবে তাদের 
আস্থা, রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরুদেব, কী -. 
করে ,বিশ্ববিস্তাল্য়ের চেয়ার দখল কর! 
ধায় তারা জানেন, জামাতাবাবা- 
জীবনকেও প্রতিষ্ঠিত করে দেন ইত্যাদি 
ইত্যাদি। fd 

" এবং রাজনীতি তাদের কাছে 
অশ্পৃষ্ত চণ্ডাল, যতক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চেয়ার এবং পারিবারিক স্থষোগ ও 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 









tb 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২ { 
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-অথ মৈতিক ( 


“রণজিৎ রায় 


সোভিয়েত বুকের ওয়ারশ চুক্তি 
এবং কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকনমিক 
অআযাসিস্টান্দের সপ্ত সমাজতন্ত্র 
পোল্যাণ্ডে চসছে টালমাট!ল অবস্থা ।, 
দেশ জুড়ে অস্স্তোষ। বিশেষ করে 
- শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহী অর্থনীতি 
" ছুরশাপ্রস্ত। সোভিয়েতের নির্দেশে 
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পাঁটিতে 
এবং সরকারে পরিবর্তন “এনেও 
* জনগণকে শান্ত করা যায়নি । ন্যাটো- 
ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলো এই ঘটনার 
রা হৃবিধ নেবার চেষ্টা করছে। মস্কো 
বিশেষ চিন্তিত এবং পোল্যাণ্ডের চার- 
.' দিকে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রেখেছে । 
₹_ ন্যাটো চুক্তিতৃক্ত ইউরোপীয় দেশ- 
গুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী 
পশ্চিম জ্ার্ম নী ও পোল্যাণ্ডের মাঝ- 
খানে'রয়েছে পূর্ব জার্মানী । ১৯৭৮ 
, সালের শেষদিকে আমার হাতে আসে 
“১৯৭৮ ওয়াল“ড আ্যাটলাস £ পপুলে- 
শন, পার ক্যাপিটা প্রোডাক্ট এবং 
গ্রোথ রেট” পুস্তকের একটি কপি। 
এর ১৮ পৃষ্ঠায় ১৯৭৬ সালে পশ্চিমী 
' দেশগুলোর মাথা পিছু মোট জাতীয় 
উত্পাদনের (জি এন পি) পরিসংখ্যান 
দেওয়া আছে। আমি চমকে যাই 
দেখে যে, ধনতান্ত্রিক ফেডারেল গ্রজা- 
।  তাস্তিক জার্মানীর ( পশ্চিম ) মাথা পিছু 
‘জি এন পি হিসাব করা হয়েছে মাফিন 
ডলার-৭,৫১০ এবং সমাজতাদ্্রিক (পূর্ব) 
জার্মান গৃণতাস্তিক প্রজাতঙ্তের মাকির্ন 
ডলার ৪,৫২*। অর্থাৎ, ১৯৭৬ সালে 
পশ্চিম জার্মানীর মাথা পিছু জি এন 
পি ছিল পূৰ্ব জার্মানীর থেকে ২,৯১. 
ডলার বা ৬৯ শতাংশ্‌ বেশি 
এটা কি সত্যি? প্রাক-যুদ্ধ 
জার্মানীর অর্থনীতি সম্পর্কে .আমি 
যতটুকু পড়াশুনে! করেছি. তাতে ধারণা! 
এ ছিল ঘের উপত্যকার জন্য বর্তমানে 
পশ্চিম জার্যামী যে অংশে সেখানে পূর্ব" 


জার্মানী, থেকে বেশি -সংখ্যায় 
ভারী শিল্প কেন্দীভূত। আমার 
আরো ধারণা ছিল যে, পশ্চিম 


জার্মীনীতে ভারী শিল্প বেশি থাকলেও 
পূর্ব জার্মানী কখনোই শিল্পের ক্ষেত্রে 
অনগ্রসর নয়। এবং মাথা পিছু 
আয়ের দ্বিক থেকে *উভয় অংশেরই 
শতাব্দী ব্যাপী অগ্রগতি হয়েছে 
= মোটামুটি সমতা রেখে। যদি তাই 
হয়, তাহলে কী করে পশ্চিম জার্মানী 


মাথা পিছু আয়ে পূর্ব -জার্মানীকে এত 
‘ "পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল? 
, আমি বিশ্ব, ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান 


মাথা পিছু জি এন পি-তে এবং তাই ' 


পপ» 


ক্ষেত্রে দুই দেশের তুলনা 


দেখি। নয়াদি্ীতে দুই জার্মান রাষ্ট্রে 
দূতাবাসকে আমি লিখি তাদের 
সরকার কর্তৃক প্রস্তুত সুংশলি্ট পরি- 


সংখ্যান আমাকে পাঠাবার অনুরোধ “ 


জানিয়ে । যাতে তুলনামূলকভাবে বিচার 


করতে পারি তার জন্ত আমি তাদের ' 


‘বলি আজকের পশ্চিম জার্মানী এবং 
‘আজকের পূর্ব জার্মানী যেখানে অবস্থিত 
সেই অংশের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের 
এবং ১৯৪৫, ১৯৪৯৪ ১৯৫৩ সালের 
মাথা পিছু জি এন. পির পরিসংখ্যান 
দিতে ১৯৪৫ সালে হিটলারী-বর্বর- 
তার পরাজয় ও নিশ্চিহ্ন হবার মধ্য 
দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯৪৯ 


সালে পূর্ব জার্মানী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্বে 


পরিণত হয় (১৯৪৮ সালে পশ্চিম 
জার্মানী জার্মান ফেডারেল প্রজাতস্ত্ে 
পরিণত হয়); এবং ১৯৫৩ সালে রুশ 
সেনাবাহিনী পূর্ব জার্মানীতে এক 
বিদ্রোহ দমন করে । 

উভয় দূতীবাসই আমার কাছে 
তাদের সরকারের কিছু পুস্তিকা 
পাঠায় যঁতে ছিল ছুই রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
ধরণের পরিসংখ্যান। এ থেকে 


তাদের . অর্থনীতির অবস্থা সপ্পর্ক & result 


ধারণ! করা যায়, কিন্ত যে বছরগুলোর 
আমি উল্লেখ করেছি তাদের অধ্যে 
তুলনা কর! সম্ভব নয়। সৌভাগ্য- 
ক্রমে দুটি পুস্তক আমার হাতে আসে 
য়া থেকে আমি যা চাইছি সেই ধরণের 
তুলনামূলক বিচার কর] যেতে পারে। 
একটি, প্যানোরামা, (পূর্ব ) বাঁলিন 
. থেকে প্রচারিত “সোশ্যালিষ্ট ইকনমি = 


এম্‌স্‌ আ্যাণ্ড র্যাটেআীর?” ১৯৭৭ সালের “ 
সংস্করণ এরং অন্তটি, “দি প্র্যান্ভ, 


সোস্তালিষ্ট ইকনমি অফ দি জাৰ্মান 
ভেমৌক্র্যাটিক রিপাবলিক" পুস্তকের 
৯১৭ সালের সংস্করণ, পূর্ব জার্মান রাজ্য 


" পরিকল্পন! কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত। -; 


আমি য! খু'জ্ছিলাম সেইরকম কিছু 
অবস্ প্রয়োজনীয় তথ্য এতে আছে। 

গগ্ল্যানড, সোস্যালিষ্ট. ইকনমি*র 
১৩-১৪ পৃষ্ঠায় নিয়োক্ত তথ্য দেওয়া 
হয়েছেঃ “The “territory of 
- Soviet-occupied Zone—to- 
day’s German Democratic 
Republic—comprised 30 per 


cent of the overall area and. 


35 ofthe farming land of the 
former Germany. The people 
living in this territory accou- 
nted for 28 per cent pre-war 
population. In 1936, it hada 
share of 30 per cent of the 
produced national income.” 


(১৯৩৬ সালের উল্লেখ, কর! হয়েছে 


| 


" আয়ের 


' ছিল? 


কারণ হিটলার তখনও তার ভূমি 
গ্রাসের অভিযান শুরু করেনি; যেমন 
অক্টির্রা এবং চেকোন্সোভাকিয়া থেকে 
সুদ্বেতানল্যাণ্ড দখল )- 

। অতএব, ১৯৩৬ সালের জার্মানীতে, 
আঙ্গ যা পূর্ব জার্মানী সেখানে জাতীয় 
আয়ের ৩০ শতাংশ উৎপাদন হত 
যেখানে বাস করত মোট জনসংখ্যার 
২৮ শতাংশ ।, পূর্ব জার্মান সরকার 
/কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যানে দেখ! যায় 
‘যে, এখন যে অংশ পশ্চিম জার্মানী 
সেখানে ১৯৩১ সালে ৭২ শতাংশ 
জনসংখ্যা বাস করত যারা জাতীয় 
** শৃতাংশ উৎপাদন করত। 
অতএব, অর্থনৈতিক দিক থেকে ১৯৩৬ 


“সালে পশ্চিম জার্মানী থেকে পূর্ব 


জার্মানীতে মাথা পিছু আয় বেশি 
ছিল, যদিও তফাৎ সামান্য 

১৯৩৬ সালে শিল্পের দিক থেকে 
পশ্চিম জার্মানী অঞ্চলের সঙ্গে তুলন! 
-করলে পূর্ব জার্গান অঞ্চল ক্ষেমন 
“দি প্র্যান্ভ, সোস্তালিস্ট 
ইকনমি” পুস্তকে নির্দিষ্ট কোন উত্তর 
নেই। ১৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ? “45 
of the capitalist 
development and the division 
of Germany the economy. in 
this (East German) part of 


“ tionate. 


the country was dispropor- 
The raw materials 
available 
potash ‘and several building 
matetials. Iron, 50521 and 
other metalullurgical goods 
were lacking almost comp- 
letely, 


facilities were located in the 


because productive 


Western occupation - ZOnes 
(Wes't Germany). Enter- 
prises existed in certain 


spheros, for instance, ‘proce- 
89157 machine engineering, 
opitics, electrical engineering 
and the food industry.” ( মিত্র 
শক্তির মধ্যে চুক্তিমত ' পরাজ্জিত 
জার্মানীকে চার অঞ্চলে ভাগ কর! 
হয়। এর মধ্যে একটি অঞ্চল পূর্ব 
জার্মানী, যা রুশরা দখল করে। 
ব্রিটিশ আমেরিকান এবং ফরাসী 
অধিকৃত বাকি তিনটি অঞ্চল নিয়ে 
পশ্চিম জার্মানী )। | 
আমরা কি ধরে নেব, ১৯৩৬ 
সালে পূর্ব জার্মানীর অংশে মাথাপিছু 
আয় বেশি ছিল মাথাপিছু চাষের জমি 
বেশি ছিল বলে? ১৯৩৬ সালের 
জার্মানীতে : শিল্প উৎপাদনে পূর্ব 
জার্মানীর অংশ কতখানি ছিল? 
পূর্বো্িথিত কোন পুস্তকেই এর উত্তর 
নেই। ' কিন্তু পূর্ব জার্মানী প্রকাশিত 
“সোশ্তণলিস্ট ইকনম্বি--এমস্‌ আ্যাণ্ 
ট্রাটেজী” পুস্তকে ১৯৪৫ 
পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। 


included lignite, 


।।পীচ ॥ 


বছর মে মাসে যুদ্ধ শেষ হয়। এর 
১ পৃষ্ঠায় ,লেখা হয়েছেঃ “70 
percent of the industrial 


potential existing in 1945 on 
the territory of what were 
‘later to become (75850) Ger- 
man Democratic Republic 
and the Federal republic 
of (Weft) Germany fell to 
the share of ‘the Federal 


* Republic of Germany, 20 per 


cent of it destroyed (in the. 
war). A mere.30 percent Was 
located in the German 
Democratic Republic, of 
which 45 percent was des- 
troyed. . The uneven geogra- 
phical distribution of ind- 
ustry was a result of capital- 
istic industrialisation which 


is governed by profit 
interests.” 


২৮ শতাংশ জনসংখ্যার জন্তু ৩৭ 
শতাংশ শিল্প সম্ভাবনা --একে কি’ করে 
“মাত্র ৩০ শতাংশ” বলা যায় একথা 
বোঝা দুষ্কর । এই পরিসংখ্যান যা বলছে 
না তা হল মাথা পিছু শিল্প উৎপাদন 
ক্ষমতার ক্ষেত্রেও পূর্ব জার্মানী পশ্চিম 
জার্মানীর চেয়ে ভাল' অবস্থায় ছিল । 
এটা ধরে নেওয়। যায় যে; সাধারণভাবে 
শিল্পের ভৌগোলিক অবস্থান ছুই 
জার্মানীতে ১৯৩৬ সালে যা ছিল 
১১৪; সালে মোটামুটি তাই আছে । , 
পরবর্তী সংখ্যায় দুই জার্মানীতে শিল্প 
বিনষ্ট করার প্রশ্নটি আমর! আলোচনা 
করার প্রসঙ্গে আদব । 

(আগামী সপ্তাহে £ যুদ্ধকালীন মিত্র- 
শক্তি এবং ক্ষতিপূরণ ) 


বাম ফণ্টের আমলেও পুলিশী হয়রানি 


পুলিশ অফিসার খুন হুন ।” এদিন 
রাত থেকেই খুনী সন্দেহে ধরপাকড়ের 
নামে এলাকায় পুলিশী সন্ত্রাস নেমে 
আসে। এ ঘটনার স্থত্রে এলাকা 
থেকে জনৈকা যুবতী সহ ছজনকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে যাঁদের সঙ্গে খুনের 
ঘটনার বিন্দুমাত্র যৌগ নেই। সম্প্রতি 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে -এলাকার 
বন্দীমুক্তি, ও গণদাবী কমিটি এই 
অভিযোগ করেন! 

কমিটি সাংবাদিক সম্মেলনে ছ 
জনকেই হাজির করান । ২১ সেপ্টেম্বর 
রাতে বেলঘরিয়া থানা এবং সি, আই, 
ডি, পিনাক বিশ্বাস, পঞ্চ, দাস, স্ৃতপ 
ভট্টাচার্য ও সোমনাথ ব্যানাজঁ ও 
শোভন! ভট্রাচার্যকে গ্রেপ্তার করে। 

পিনাক বিশ্বাম একসময় সি, পি, 
আই (এম এল) দলের কর্মী ছিলেন ও 
১৯৭৪-৭৭ সাল পৰ্যন্ত মিনায় বন্দী 


" বেলঘরিয়া থানা এলাকাধীন 
আড়িয়াদহে গত ২৬ সেপ্টেম্বর জনৈক ॥ 


ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে একটী,বিছানা- 
বালিশ্রে ছোট দোকান দেন। 
সোমনাথ কোনদিন রাজনীতি করেন 
নি। পঞ্চ, দাস নকশালপন্থী রাজ- 
নীতির ধারে কাছে কোনদিন থাকেন 
নি এবং স্থতপ ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারী 
কর্মচারী ও শৌডিক নাট্যসংস্থায় নাটক 
করতেন । স্মার/ কলকাতা! বিশববিষ্ঠা- 
লয়ের এম এর ছাত্রী কুমারী শোভন! 
সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও 
প্রগতিশীল চিন্তা করেন। 

প্রথম চারজনকে রাতে বেলঘরিয়! 
থানায় রেখে সকালে ভবানীভবনে সি, 
আই, ভির হেডভমফিসে নিয়ে যাওয়া 
হন। সেখানে স্পেশ্যাল সুপার (১) 
রজত মজুমদার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু 
করেন। পিনাক বিশ্বাসকে ওখানেই 
কচুয়া ধোলাই দেওয়া হয়। রাতে 
ওদের সবাইকে টালিগঞ্জের ইন্জুনুরী 
টডিগর সামনে রিট্রিট বিল্ডিং-এর 


লক-আপে অত্যাচার চলছে 


ছিলেন। মুক্তি পাবার পর রাজনীতি , 


ভেতরে গিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 
স্থৃতপ' ও পঞ্চকে নাকি. কনষ্টেবল ভরত 
সিং একট! ঘরে নিয়ে গিয়ে -দুটো| হাটুর 
মধ্য দিয়ে একট! লোহার, রড ঢুকিয়ে 
ঝুলিয়ে ধোলাই দেয়। 

এদিকে এ "২৬ সেপ্টে রাত 
সাড়ে বারোটায় পুলিশ আড়িয়াদহের 
৭ নং নিত্যগোপাল ঘোষাল রোডের * 
বাড়িতে হানা দিয়ে স্থতপের বোন 
শোভনাকে বলে আসে পরের দিন 
থানায়, হাজির দিতে । পরের দিন 
বিকেলে শোতন]কে পুলিশ ধরে কিন্ত 
আদালত জামিনে তাকে মুক্তি দেয়। 

জামিনে বের হবার সঙ্গে সজেই 
কংগ্রেদী জমানার মতে পুলিশ 
তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে আরো 
দুটো মামলা! সাজায়। প্রথম 
কেনটি ছিল, বেলঘরিয়! থানার, 
আদালত র্যাপারুপুরে, আর দুটো কেস 
ব্সিরহাটি ও বারাপাত আদালতে । 
শেযাংশ ৭ম পৃঠায় 





রামমোহন ম্গকে তথোৰ স্বরূগ 


“দু? পত্রিকায় টিনার রাম- 
মোহন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন - 
জ্রহর্য আদিত্য নামক জনৈক ভত্র- 
মহোদয় । যেহেতু আমি তার বক্তব্যের 
অমঙ্গতি ও কুযুক্তিগুলির উল্লেখ করেছি 
আমার একটি রচনায় (ঘর্পন ৬।১১।৮১), 
শ্রআাদিত্য আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 
হয়েছেন! তিনি- তার পরবর্তী 
লেখায় * (দর্পন ২৭।১১1৮১) আমাকে 
- কাণ্ডভ্ৰানহীন প্রগলভ ইত্যাদি 
বিশেষণে ভূষিত করেছেন এবং 
আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন আমার 
“যুক্তিহীন প্রগলভতভার জবাব দেবার 


সময় ও রুচি কোনোটাই” তার নেই। 


যদিও তিনি পুনরায় কুষুদি ও 
অসঙ্জতির আশ্রয় নিয়েছেন আমার 
বক্তব্যকে নাকচ করার উদ্দেশ্টে। 
যেমন-- 5 

১। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর মতে, 
“বাহ্ষধর্মকে ডুবিয়েছিলেন? ও 
“সুবিধাবাদী” মানুষ ছিলেন। অত- 
এব রামমোহন সম্পর্কে কেশবচন্দরে 
উক্তি যুক্তিগ্রাহ নয়] ' 

২। বিষ্ভাসাগর রামমোহনকে 
যতই “অসাধারণ মনু” বলুন না! 
কেন, সতীদাহ রদের ব্যাপারে রাম- 
মোহনের . স্তুমিকার কথা তো কিছু 
বলেন নি। 
উদ্ধৃত তার উক্তি বাতিল ! 

৩। “ম্যাক্সমূলার ঘতবড় পণ্ডিতই 
হোন এদেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
সচেতক রসক ।” অতএব রামমোহন 
সম্পর্কে তার মস্তব্য অচল | 

তাহলে কার উক্তি গ্রহণযোগ্য ? 
প্রীমাদিত্য বলেছেন-_-বুরীশ ক্রীষ্প 
সাহেবের । তিনি কে? শ্রীমাদিত্য 


. জানিয়েছেন তিনি ছিলেন বোর্ড অব" .. 
'রচলাবলী। 


রেডিনিউয়ের . প্রেসিডেন্ট । জার্মান 
পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার “ছিলেন “এদেশে 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সচেতন রক্ষক”, 
“ইংরা্জ -আমল! -- বুরীশ ক্রীষ্প 
- “সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সচেতন রক্ষক” 
ছিলেন না! 'সুযুক্তিই বটে ! 

৪ শ্রীমাদিত্য এক গুরুগন্তভীর 
ঘত্বকথার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে আমাকে হুশিয়ার ক’রে দিয়ে- 
ছেন-_-“আশা করি মদনমোহন বিশ্বাস 
করাতে চেষ্টা করবেন না যে, রাম- 
মোহন শ্রেণীর উর্ধে উঠে বৃহত্তর অন- 
সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ।” 
আমার অতি সামান্ত জ্ঞান থেকে 
শ্রীজাদিত্যর অবগতির জন্ত নিবেদন 
করি-__-উনবিংশ' শতাব্দীতে আমাদের 


অতএব আমার রচনায় ' 


॥ 


* করবেন কেন? 


দেশে.‘ বৃহত্তর জনসাধারণের” ভূমিকা 
ছিল .না। স্থত্তরাং গ্রতিনিধিত্বের 
প্রশ্ন আসে কেমন ক'রে? 

রামমোহন তার পিতাকে ও 
জ্যোষ্টভ্রাতাকে তাদের বিপদের সময় 
টাকা-পরসা দিয়ে সাহায্য.করেন নি, 
এই প্রসঙ্গটি শ্ীনাদিত্য তার প্রথম 
লেখায় উল্লেখ করেছিলেন, দ্বিতীয় 
লেখায় পুনরুল্লেখ করেছেন । ' রাম- 
মোহন 'তার মাঁ-বাবা-ঘ্াদাকে যদি 
অর্থসাহাধ্য না-ই করে থাকেন তাতে 
পরৃহত্তর জনসাধারণের” কী ক্ষতি 
হয়েছিল? এক্ষেত্রে -পাণ্টা প্রশ্ন এসে 
যায়-রামমোহন যখন ধর্মান্ধ কুসংস্কা- 
রাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে- 
ছিলেন, তার অন্ত রাঁধাকাস্ত দেবের 
পৃষ্ঠপোষকতায় যথন তৎকালীন 
হ্ার্থান্ধ গোড়া ব্রাহ্মণগণ তাকে নানা- 
ভাবে পধু্দত্ত করার চেষ্টা চালা- 
চ্ছিলেন তখন তার আপনজ্নদের 
ভূমিকা কি ছিল? . এ সম্পর্কে রাম- 
মোহন ইংলগ্ডে ডিগবী সাহেবকে এক 
পত্রে লিখছেন-_-%], however, in 
the beginning of my pursuits 
met with the greatest oppo- 
sition from their self-inter- 
the Brahmins, 
deserted by my 


ested leaders, 
and was 
nearest relations; I conse- 
felt | 


melancholy ; in that critical 


quently extremely 


situation, (৪০০ ০] y comfort 


that I had was the consoling 


‘and rational conversation of 


my European friends, espe- 
cially those of Scotland and 
England.” (৪৬১ পৃঃ, রামমোহন 
"হরফ |) ষে-রাম- 
মোহনকে তাঁর চর্ম বিপদের দিনে 


সেই রামমোহনের কাছে নিজেদের 
বিপদের সময় তারা সাহায্য . প্রত্যাশা 


সবিধাবাদ বলা! যায় না? আর, যিনি 


তাদের হয়ে ওকালতি (করতে 


নেমেছেন তিনিই বা কেমন 
যুক্তিবাদী ? টু 

রামমোহনের মৃত্যুর দেড়শ রছর 
পর হঠাৎ তার বিরুদ্বে এমন কুৎসা 
প্রচার শুরু হল কেন বুঝে উঠতে 
পারছিলাম ন1। অর্থশাত্বের অধ্যাপক 
প্রদীপন্কর চক্রবর্তী ২০-১১-৮১ 
তারিখের দর্পশে “রামমোহন প্রসঙ্গে 


, বুঝিয়ে দিয়েছেন । 


4 


 মা-বাবা-দাদা পরিত্যাগ করেছিলেন, ' 


' একে স্বার্থপরতা ও - 


-little doubt 


হাজির করে তা 

রামমোহনের 
লেখা রচনারলী ও পত্রাবলী, তাঁর, 
সম্পর্কে লেখা তার সমকালীন ঘনিষ্ঠ 
দেশীয় ও বিদেশী ব্যক্তিদের রচনাবলী, 
এবং পরবর্তীকালে লেখা গ্রস্থাদি পাঠ 
করে আমর! যা জেনেছি, তা হল 
“পুরনো ধ্যানধারণ1” |  এ্রসব 
গ্রন্থাদির তথ্যগুলি বিলকুল “মীখ” | 
বেচারী আমরা, 'রামমোহনভক্তগণ, 
যাতে “মীথ-এর মোহ থেকে” মুক্তি 
পেতে পারি তার জন্য আমাদের 


আরও বক্তব্য” 


চোখের সামনে থেকে . অজ্ঞানতার 


তিমির দূর করার অতিশয় সাধু 
উদ্দেশ্য নিয়ে প্রমাদিত্য ও প্রীচক্রবর্ত 


'“নুতনতর তথ্যের আলোক» সম্পাত 


করতে প্রয়াসী হয়েছেন । 


রামমোহন সন্ধে আমরা যা, 


জানি তা হল এই 

“Rammohan had a mul 
tiple personality and 1715 
activity was many-sided ;... 
By his vigorous writings and 
eminent position he gave an 
impetus to some of the social 
and 


educational political 


movements of his day...” 

(Dr. 5. K. De.) , 
“Rammohan ihus pre- 

sents a most instructive and 


inspiring study for the New 


India of which he 15 the type 


and pioneer...There can be 
that, Whatever 
future the destinies may have 
in store for 10018) the future 
will be largely shaped by the 
life and work of Rammohun 
Roy.” (Sophia Dobson Collet.) 
শ্রীচক্রবর্তার নতুন তথ্য হচ্ছে_ ' 


০ ভারতে, বৃটিশ শাসনকে সমর্থন 
জানিয়ে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন - 


ক'রে, নীলকর সাহেবদের ব্যবসাকে 
সমর্থন করে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
লবণের ব্যবসাকে সমর্থন করে এবং 


এদেশে বুটিশ কলোনাইজেশনের পক্ষে - 


আন্দোলন করে রামমোহন “বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতি - তার স্থগতীর 
প্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন 1৮ -? 
চক্রবর্তী অধ্যাপক যাস, প্রচুর 
অধ্যয়ন করেছেন। 'শ্বভাবতই নতুন 
তথ্যের দ্বারা আলোক সম্পাত করতে 
গিয়ে সুত্র হিসাবে নানা গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন। আমি যতদুর জানি 
জ্রীক্রবরভী মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত। 
যারা মাক সবাদ্দী, তাঁরা তো মাক” 
বাদের আলোকে সবকিছুকে বিচার 
করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি 
মাকপ্পিবাদকে বর্জন করলেন কেন? 
রামমোহনের অঙ্গে নিক্ষেপ করার 
মতো আলোর একটি ক্ষীণ রেখাও কি 


দর্পণ ॥ শুক্রবা* ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২ 


তিনি কাল” মাকর্সের রচনাবলীর 
মধ্যে খজে পান নি,। 

শরীচক্রবর্তী প্রয়োজন বুঝে সটান 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আশ্রয় নিয়ে- 
ছেন। ডঃ স্থরেন্্রনাথ সেন “তাঁবৎ 
দক্ষিণপন্থী এতিহাসিকদের* একজন; 
আর ডঃ ম্ুমদার বুঝি বামপন্থী ? 
যার ভাণ্ডারে যেটুকু কালিমা আছে, 
তা তিনি ষে-পস্থীই হোন, সেটুকু 
সংগ্রহ করে রামমোহনের অঙ্গে লেপন 
করাই কি অধ্যাপক চক্রবর্তীর উদ্দেশ্য ? 
নইলে বৃটিশ কর্তৃক ভারত দখল ও 
শাসন সম্পর্কে কাল” মার্কসের দু-দুটো 
রচনা থাকতে তিনি বেমালুম চেগে 
গেলেন কেন? . 

১৮৫৩ সালে কাল” মার্কস লিখ- 
ছেন—“England, it is true, in 


causing a social revolution in . 


‘Hindostan, was actuated ‘only 


by the vilest interests, and 
was stupid in her manner of 
enforcing them. But that is 
not the question. The’ ques- 
tion is, Can mankind fulfil its 
৫650১ without a fundamental 
revolution in the social state 
of Asia? Tf not, 
may have been the crimes of 


whatever 


England she was the uncons- 
cious tool of history in bring- 
ing about that revolution.” 
ভারতে ইংলগ্ডের ইতিহাস-নির্দেশিত 
ভূমিক! শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। 
আরও আছে। মার্কসের ভাষায় _ 


বুদ্ধিজীবী 


€র্থ পৃষ্ঠার পর 


আত্মীয়তোষণ অঙ্গন থাকে । 

অন্থা্দিকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, যারা 
তারাও দিব্যচক্ষে দেখছেন, আরেক 
ধরণের বামপন্থী এন্টাব্লিশমেণ্ট গড়ে 
উঠছে। সুতরাং . ভিড়ে যাও। 
চিন্মোহন সেহানবীশ, 'মশীন্্র. রায়, 
অমিতাভ দাশগপ-. প্রমুখ এদের 
প্রতীক। 
জয়ধ্বনিতেও এঁদের বাধেনি, সেটাও 


“যেমন -কৌশল তেমনি বাম ও গণ- 


তান্ত্রিক- ক্লোগানও এক কৌশল । 
রাজনীতি যখন প্রযাগম্যাটিজমে পরিণত 
হয়েছে তখন ফায়দা ওঠাও। মম্মথ 
রায়, _প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
প্রবোধচন্্র সেন, বিবেকানন্দ মুখো- 
ধ্যায়, জীবনলাল, প্রশাস্ত সরকার, 
সব একাকার । বামক্রণ্ট সরকারের 
তহবিল থেকে বই ছাপানোর টাকা 
তো আছেই, রাতারাতি সোভিয়েত 
বন্দনা ছেপে নেহেরু পুরস্কারের 
তদবির করতেই বা কে আটকাচ্ছে। 
পাইয়ে-দেয়ার রাজনীতির ছয়লাপ। 


বামপন্থী রাজনীতিরও একটা 
ও কি নি আম ছি পার্টি সংগঠন 


ইন্দিরাজীর এমারজেন্দির . 


ৃ 


“England has to fulfil a dou- 


ble .mission in India: one 


descructive, and the : 01891 





regenerating—the annibila- 
tion of old Asiatic Society 
and laying “of the material. 
foundations of Western Society 
in Asia,” 
এর ;পরেও কি ভারতে ইংরাজ 
শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনো- 
ভাবের ব্যাখ্য! দেওয়ার প্রয়োজন আছে, 
ন প্রয়োজন আছে অধ্যাপক দীপঙ্কর : 
চক্রবর্তার অবাস্তর প্রশ্নের ও অশোভন ২ 
"অভিযোগের জবাব দেওয়ার? - 
ইংরাঙ্জ শাসনের ফলে শোষিত 
"কৃষকদের ও সর্বস্বান্ত কারিগরদের. 
-জন্ত শীচক্রবর্তী অশ্রু সংবরণ করতে < 
পারেন নি। তার জন্য মার্কস এই 
সাঞ্তন! বাণীটি রেশে গেছেন-_“What- 
ever bitterness the spectacle 
of the crumbling of an ancien 
world may have for our per- 
Sonal feelings, we have the 
right, in point of history, to 
exclaim with Goethe , 
Should this toture then i 
torment us 
Since it.brings us greater 
| pleasure ? 
. Were not through the 1015 
of Timur 


Souls devoured without 
measure ? 


লা 





ও সরকারী. যন্ত্র এক জিনিস নয়। 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রে মার্কসবাদী-প্রভাবিত 
সরকারও মুখ্যত রাষ্ট্রে বিশ্বস্ত 
সেবক, একথা বিশ্বত হওয়া মানে 
নিজের সঙ্গে আত্মপ্রতারণা কর]। 

পরিণামে দেখা যাচ্ছে il 
বুদ্ধিজীবীরা দক্ষিণপন্থীদেরই - 
অম্থকরণ করে যাচ্ছেন। নি 
বুদ্ধিকে সমাজ . পরিবর্তনের লক্ষ্যে 
নিযুক্ত না:-করে ব্যক্তিগত আধের 
গোছাতেই ব্যস্ত । - 

দক্ষিণপন্থী : বুদিজীযীদের জন্যে 
'আমাদের মাথাব্যথা নেই, কিন্ত বাম- 
পন্থী বুদ্ধিজীষীরাও ষ্খন গল্দ' চিংড়ির 
মতো “মাথা থেকে - পচতে থাকেন 
তখন লে-দর্গন্ধে আমাদের সর্বশহীর 
রী রী করে ওঠে। 


ছপণ - 
বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
যাগ্নাষিক ১৫ টাকা 
, অমাসিক +৫* 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


০ 


মদনমোহন চন্ত্র + 





শ্রীপতি নন্দী 


ভূতের ব্যাপার ভৌতিক হয়। 
ভৌতিক প্রমাদে ঘোড়াত্ব লাভ করতে 
চায় ন! কোন্‌ শৃয়ার? মোটা লাভ 
' ঢধাতির বাড়ে, কৌলীন্ত] বাড়ে, 
প্রতিপত্তি বাড়ে, বুদ্ধি বাডে, বিস্তার 
বাড়ে, সম্পদ বাড়ে, দেমাক বাড়ে, 
দৈহিক বিস্তার বাড়ে, কদর বাড়ে, 
আট অহতের সাহচর্যে মাহাত্ম্য বাড়ে। 
ভারতীয় পাল“মেণ্টারী ডেমোক্রাসীর 
॥ প্রেতাত্মার প্রসার্দে ঘোড1-এমেলে 
{(Horse-MLA) নামীয় যে কি্তু.ত- 
কিমাকার প্রজন্ম সার! ভারতে ছেয়ে 
গেছে মেগুলি যতটা রাজনীতিক 
ততটা ইন্দিরাবাদী, এবং ততটা 
গান্ধীবাদী । 
বিগত যাটের দশকের শেষ দিকে 
অর্থাৎ, ইন্দিরারাজ চালু হবার বছর 
কু'তিনের মধ্যেই যখন কংগ্রেস দল 
তার রাঙ্গনৈতিক একচেটিয়া! বাজার 
হারিয়ে বসলো তখন থেকেই 
কংগ্রেসীর। একচেটিয়া ঘোড়া- 
কারবারের (Horse-trading) পত্তন 
=; করজো। সে অহ্থসারে আন অবধি 
সাহা ভারতে তন ভন হারী 


* পুলিশের অত্যাচার 
ক্র এম পৃষ্ঠার পর 
আড়িয়াহ থেকে আত্মীয়র! ছুটলেন 
ব্যারাকপুর এবং সেখান থেকে বমির- 
হাট, তারপর বারাদাত। তিনটে 
শাদানত থেকে জামিন পেতে 
নাজেহাল ও একগাদা টাকা খরচা 
হ্‌ল। i 
অন্যদের সব € অক্টোবর পুলিশ 
হাজত থেকে ব্যারাকপুর সাব জেলে 
7. পাঠানো হল। দীর্ঘদিন অহেতুক 






জেলে কাটিয়ে সবাই শর্ভাধীনে জামিনে 
ছাড়া পেয়েছেন । 
সাংবাদিক সম্মেলনে ওরা 


সকলেই বলেন যে, কেউ এখন আর 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তবুও 
মিথ্যে মামল! সাজিয়ে পুলিশ কাজ 
দেখাবার মনোভাব নিয়েই ওদেরকে 
গ্রেপ্তার করে হয়রানি করেছে। 
জ্যোতি বস্থকি জানেন তার রাজত্বে 
পুলিশ পূর্বেকার মতোই ব্যবহার 
করছে? 

এই ঘটনা সন্বদ্ধে আশা করি 
পুলিশ সমিতিগুলির মুখপত্রগুলি, যথা 
আরক্ষাবার্তা, অতন্দ্র ও পুলিশ দূর্পণে 
আলোকপাত কর! হবে। 


৪4॥।) WEI, $লা BAT. ১৯৮২ 


রা খেগেরিজাস্তারক ত টস  অবচা 
” নু এ এ এ « L 
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পপুলার হস-সরকার 


অস্থায়ী “ঘোড়া-দরকার” বা ‘পপুলার 
মিনি ভূমিষ্ট হয়ে এসেছে । বলা 
বাহুল্য, এহেন হর্স ট্রেডিং--এ সংশ্লিষ্ট 
প্রাণীগণ সকলেই স্বনামে' বেনাষে 
গান্ধীবাদী এবং এহেন 'ঘোড়া-সরকার 
প্রজনন প্রোজেক্ট'-টিও একটি ত্রি-স্তরীয় 
প্রকল্প £- প্রথম স্তরে হর্স-ট্রেডিং 
বিশেষজ্ঞ কংহাইকমাণ্ড তথা প্রমতী 
গান্ধী, দ্বিতীয় স্তরে হাইকমাণ্ডের 
পলিটিক্যাল এজেন্ট একটি রাজ্যপাল 
এবং তৃতীয় স্তরে 'প্রকিওরিং এজেন্ট”- 
রূপে স্থানীয় কংই নেতৃত্ব। 
সকলেরই জানা, যথা - দালাল 
লাগিয়ে ফাটল ধরানো, ষেন তেন 
গ্রকারেণ 'রাষ্টরপতি শাসন’ বা বেনামে 
ইন্দিরা-শাসন জারী-করা, অচল 
বিধানসভাকে বাতিল না করে জল- 
ছিটে করে অনির্দিষ্ট কাল জিইয়ে বাখ! 
এবং নির্বাচক মণ্ডলীকে কলা দেখিয়ে 
তাদের নির্বাচিত 'এমেলে”-গণকে 
একে একে দলচ্যুত করে আপন 
খোঁয়াড়ে নিয়ে আসা । অর্থাৎ নগদ- 
মূল্যে অথব। উত্তম দানাঁপানির লোভ 
দেখিয়ে ঘোড়া-সংগ্রহের দ্বারা ইং-কং- 
সেবক জনপ্রিয় সরকার’ গঠন কর]। 
সর্বশেষ খবরটি কেরালারু ; 
এক্ষেত্রেও তেসনি রাজ্যপাল (রাজ্য- 
পালিকা) শ্রীমতী বেঙ্কটাচলম নিখুঁত- 
ভাবে প্রত্যেকটি কর্ম সমাধা করে এনে 
গত ২৬শে ডিসেম্বর হর্গ-প্রকিওরার 
শ্রকরুণাকরণজীর জন্যে একেবারে 
‘প্রীত’ (919855) হয়ে অপেক্ষারত! 
ছিলেন। মনে করার কারণ আছে, 
সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ 
গত্রটি ইতিপূর্বেই টাইপ’ করাও 
ছিল। শ্রীককণাঁকরণ এলেন, সঙ্গে 
আটটি দল-উপদলের আটজন 'প্রতি- 
নিধি’, যাদের সকলেই যথাধ্থ 
প্রতিনিধিস্থানীয় হলেও সর্বসাকুল্যে 
একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব 
মাত্র মোট ১৪১ জনের মধ্যে ৬৭ জন) 
অথচ করুণাঁকরণ দাখিল করলেন ৭১ 
জনের নাম যাদের মধ্যে জনতা দলের 
অন্থপস্থিত সদন্তদেরও দেখানো 
হয়েছে! (উল্লেখ্য, জনতা দল সর- 
কারীভাবে এ গোষ্ঠীর বিরোধিতা 
ঘোষণা করেছে) তবু শ্রীমতী 
রাজ্যপাল প্প্রীত'। মাত্র পাঁচ 
মিনিটের সাক্ষাৎকারে ঘোড়া-দরকারের 
বোধনকাল বিঘোধিত হলো! ৷ 


গভর্ণর তো নয়, প্রাদেশিক 


কর্মস্থচী ' 


কংখ্রেসী পরিবারে গিভর্দেসস্শ্ঘৃণ্য 
ঘোডা সরকারের “মাদার-মেইন?। 
সুখবর যে, উক্ত পাচন জনতা এম 
এল এ এবন্বিধ সংখ্যালঘু ঘোডা- 
সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অন্থপস্থিত 
থেকে ‘প্রীত’ রাজ্যপালের মুখের ওপর 
প্রায় চপেটাঘাত করে বসেছেন । 
উল্লেখ, এরূপ ঘোড়া সরকার 
ভারতীয় গণতন্ত্রসম্মত” ও সংবিধান- 
স্বীকৃত এবং সারা ভারতের অধিকাংশ 
রাজ্যে প্রতিষ্িত। পত্ডিত’-গণ 
. বলেন, “ভারতে গণতন্ত্র-সুপ্রতিষ্ঠিত”। 
বটেই তো, যে ‘তঙ্তে’ শৃয়োরের দল 
ঘোড়ার দ্বামে বেচা-কেনা হয় কিংবা 
শৃয়োরের খোয্নাড়' অশ্বশালায় 


" রূপান্তরিত হয়, তেমন শৃয়োর-ক্যালী 


তথা ঘোড়া-ক্র্যাসীর জুড়ি মিলবে 
আর কোথায়? 
ক্রীড়ামন্ত্রীর ক্রীড়া কৌশল 


উচ্চারণ-বিভ্রাট অথবা! বানান- 
বিভ্রাটেব্ কারণে “হৈত-সঙ্গীত” বলতে 


গিয়ে অনেকে “দৈত্য-সঙ্গীত’ উচ্চারণ , 


করে থাকেন; তজ্রপ 'পূর্তমন্ত্রী” বলতে 
কেউ কেউ পপুত্রম্্ী' বলে ফেলেন । 
তবে উচ্চারণে ভুলক্রুটি সত্বেও শব্বগুলির 
মর্মর্থ সকলেরই সম্যককপে জানা / 
যথা: “পুত্র”মন্ত্রী ষতীনবাঁবু কাউকেই 
পুত্র সম্পর্কে মন্ত্ৰণা দেন না__তিনি 
ফ্ল্যাট বিলি করতে পারেন কিংবা না- 
করতেও পারেন, তিনি রাস্তাঘাট 
নির্মাণ করাতে পারেন কিংবা না 
করাতে পারেন, তবে একটি ব্যাপার 
স্থির নিশ্চয় যে, মন্ত্রী যতীনবাবুর 
জীবনে ময়দানের আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের 
চাইতেও প্রবল। কেউ কেউ অবস্থ 
মনে করেন, যতীনবাবুর পেট তো 
নয়, যেন জল-ওয়ালার “মশক'- 
জলের বদলে খবর সংগ্রহ ও সরবরাহের 
কাজে লাগে। রাজ্য-ক্যাবিনেটের 
বিস্তৃত ঘটনাবলী পেটে ধারণ করে 
নিয়ে যতীনবাবু নাকি আনন্দবাজারের 
প্রশস্ত থলিগর্ভে উজাড় করে ঢেলে 
দিয়ে থাকেন। সে যাই হোক, 
কাজের ফাকে ফাকে ভালবাসার লোক 
পেলে দু’টো| সুখছুঃখের কথা বলতে 
গেলে অনেক কথাই বেরিয়ে ষেতে চায় 
বৈকি। পেট-আল্গা তীনবাবুর 
পৈটিক গোলযোগের খবরটি যাদের 
জানা তারা কপট সহাম্থভূতির 
একটু ছোয়া লাগিয়ে তীনবাবুর পেটে 
সহজেই ‘উল্্‌টি? ধরিয়ে দিতে পারেন। 
জানা গেল, সমাজতনক্ত্রীদের ধারণায় 
ক্রিকেট খেলা একাধারে পশুশ্রম ও 
স্পেকুল্যাশনের ব্যাপার হতে পারে 
কিংবা আগামী ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের 
টেষ্ট ম্যাচটি বিশেষ রাজনৈতিক কারণে 
আর এস পি-র নিকট বয়কট-যোগ্য 
মনে, হতে পারে, কিন্তু ক্রীড়ামোদী 
ক্রীড়ামস্ত্রী অতশত 'পার্টিবাজী'র ধার 
ধারেন না। 


দীর্ঘজীবন উতান-পতনের অধ্য- 
বসায় চালিয়ে আজ তিনি যদি কাঠাল 
গাছের ডগায় বনে ভগাবঢ হতে 
পারেন তো! কাঠাল ভেঙ্গে কাঠাল- 
ভোজের বিষক্নশিক্ষাও তার জানা 
আছে। সুউচ্চ সরকারী কাঠাল 
গাছের মগভালে কোন রাজনীতি নয়, 
কোন দলীয় ‘হুইপ নয়, সেখানে আছে 
শুধু 'জ্যাকী” আর তীর প্রিয় 'জ্যাক- 
ফ্রুট ক্রিকেট মাঠ, টিভি, উদ্বোধনী 
ভাষণ,” ফিতে-কাটা, ফ্ল্যাট-বিতরণ, 
পেয়ারের সাংবাদিক সম্মেলন, আরে! 
কত কি-_বিপ্লবের” শেষপর্বে স্ধাটস- 
ট্স 'জ্যাকক্র,ট? ! অতএব, ভারত 
বনাম ইংল্যাণ্ড টেষ্ট খেলার দিনগুলিতে 
দায়িত্শীল ক্রীভামস্ত্রী সকাল বেলায় 


'(খেলারভ্তের সময়ে ?) মাঠ পরিদর্শন 


| সাত ॥ 


করতে গিয়ে যদি আংশিক খেলা দর্শন 
করে আসেন তাতে যেমন: কোন 
অঘটন ঘটে যায় না, তেমনি বাকী 
সময়ে ঘরে বসে টিভি-তে খেল! দেখলে 
তে! মাধনবাবুরও কিছুটা মানরক্ষা 
হয়। তবে কীঠালভোঙ্ের ব্যাপারে 
দলীয় "ম্যাণ্ডেট ফ্যাণ্ডেট চলবে না। 


প্রশ্নোত্তরে সচিত্র প্রধানমন্ত্রী 
(নয়াদিল্লী--২৭শে ডিসেম্বর ৮ ১) 


জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের 
প্রশ্ন :_কেন্দ্ীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর হিসেব 
করে বললেন, ১৯৭৫ সালে (ইমার্জেক্সী 
কালে) সার! ভারতে নাকি ২০টি 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গম। ঘটে? 
অতঃপর গেল বছরে (১৯৮*) তা বেড়ে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


চলচ্চিত্র উওসবে আবচবস্ত। 


১ম পৃষ্ঠার পর 
কর্তারা একলাঁফে ৩০ হাজার উঠে 
গেলেন। রহস্তের ব্যাপার বই কি। 
৫ থেকে ৩০ হাজারে । ফেডারেশন ৫ 
হাজারে সম্মত হলে বাকি ২৫ হাজার 
যেত কোথায়? এই দর কষাকধিতে 
অনেক সময় চলে যায়। ফলে ৩৩ 
হাক্জার টিকিট নিতে সম্মত হলেও 
ফেডারেশনের পক্ষে সম্ভব ছিল না 
তাদের সমস্ত বিভিন্ন সোসাইটি ও 
ক্লাবকে খবর দিয়ে এবং ভাদের কাছ 
থেকে টাকা সংগ্রহ করে ৩০ হাজার 
টিকিট তোলার । অতএব ফেডারেশন 
চলচ্চিত্র উত্সবে অংশ গ্রহণ থেকে 
বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। 

এই খবর ট্রেটসম্যান ছাড়া সমস্ত 
দৈনিক সংবাদপজেই প্রকাশিত হয়। 


ষ্টেটসম্যানের অন্ততম চলচ্চিত্র সালো - 


চক উৎসবের ম্যানেজমেন্ট কমিটির 
একজন সাস্ত। অভিযোগ পাওয়া 
গেছে যে, তিনি উৎসব-কর্তাদের 
এমন অনুগত যার ফলে উৎসবের 
অব্যবস্থা সম্পর্কে ষ্টেটসম্যানে একটি 
লাইনও বেরোয় নি। ফেডারেশন 
সম্পৰ্কিত সংবাদ ৃখ্যমৃত্তরী জ্যোতি বন্থুর 
কানে যেতে তিনি অবাক হয়ে ধান 
এবং বলেন, “সে কি? যারা ফিল্ম 
লাভার তারাই ছবি দেখতে পাবে 
না” তিনি তথুনি চীফ সেক্রেটারী 
অমিয় সেনকে ডেকে বলেন ফেডারেশন 
যাতে টিকিট পায় তার ব্যবস্থা করতে । 

চীফ সেক্রেটারী তখন ফেডারে- 
শনের সেক্রেটারী অজয় দে-র খোজ 
শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অজয় 
দে-র সঙ্গে পুলিশ কমিশনার ভি সি 


ডি ডি ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সরকারী 


অফিসার এবং উৎসব-কর্তাদের নিয়ে 
আলোচনায় বসেন কি করে সমস্তার 


সমাধান করা ঘায়। স্থির হয়, বিভিন্ন , 


প্রেক্ষাগৃহ থেকে উৎসব-কতৃপক্ষ ও 
রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় ফিল্ম 


সোসাইটি ও সিনে ক্লাবগুলির সাস্ত- 
দের সীজন টিকিট দেওয়া! হবে ৩.শে 
ভিসেম্বর এবং ৩০শে ডিসেম্বর বিভিন্ন 
দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন 
দেবেন সরকার নিজের খরচে । সেইমত 
৩১শে ডিসেম্বর কয়েক হাজার সদস্ত 
সীজ্জন টিকিট পেয়েছেন উৎসব 
কর্তাদের বেইজ্জতীর একশেষ। 

ফিল্ম সোপাইটি ও সিনে 'ক্লাব- 
গুলির স্দশ্যরাই একমাত্র সারা বছর 
বিভিন্ন 'দেশের ভাল ভাল ছবি দেখে। 
চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাদের আগ্রহ সব 
চেয়ে বেশি । ৩০ তারিখে বিভিন্ন 
প্রেক্ষাগৃহে জনসাধারণের জন্ত প্রথম 
সপ্চাহের টিকিট দেওয়া, হয়। ২৯ 
তারিখ রাত্রি থেকে টিকিটের অন্ত 
লাইন পড়ে একমাত্র সোসাইটি 
সিনেমায় যেখানে জা লুক গঘার, 
মিলকোস জানকসেো! এবং ইলমাজ 
গুনের ছবি দেখানো হচ্ছে। খোঁজ 
নিয়ে জানা যায় ১৩* জনের মত যুবক 
(একজন যুবতীও ছিলেন) ২৯ তারিখ 
রাত্রে সৌসাইটিতে লাইনে দীভিয়ে- 
ছিল।- একজনকে জিজ্ঞেস করা হয় 
“আপনি কার ছবি দেখবেন?” সে 
বলে, “গার” । আরেকজন বলে, 
“গদার রিয়্যাকশনারী । আমি দেখব 
“জানকসোর ছবি। প্রশ্ন করা হয়, 
“আপনি জানলেন কি করে .গদার 
রিয়্যাকশনারী ?” উত্তর £ “ওঁর দুটো 
ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে ।” 


আরেকজন বলে, “আমি টাকিজ 
ডিরেক্টর গুনের ছবি দেখব। শুনেছি 
দারুণ ছবি 15 


মনে হয় এদের সকলেই কোন 
ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাবের 
সদ ! 

উৎসব-কর্তার। আমলাতান্ত্রিক 
মনোভাব বর্জন না করলে কোন চল- 
চিত্র উৎসব সফল হবে না। 
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সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ও 
উৎপল দত্ত পরিচালিত রঙীন বাংলা 


. ছবি. ঝড়” বিশিষ্ট হলেও ছবিটির 


ভূমিকা, নামকরণে বিশেষিত হয় না । 
ছবিটি এখনো মুক্তি পায় নি। পরে 
নিশ্িত উৎপল দত্তর “বৈশাখী মেঘ? 


কিন্ত ইতিমধ্যেই প্রদর্শিত হয়ে গেছে । ' 
: প্রপর- ছুটি ছবির নামকরণে সাদৃশ্য 


লক্ষণীয় কিন্তু বৈণিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। 
“বড় ছবিটিতে হেনরি ডিরোজিওর 
জীবনের আংশিক ঘটনাকালকে বিষয় 
কর! হয়েছে এবং সেখানে ছবির নাম- 


» করণটি নিবিশেষ হয়ে দাড়ায়। ছুটি ' 
ছবি অবশ্য নির্মাণকৃতিত্বে তুল্যযূল্য বলা 
চলে । 


এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখ- 
যোগ্য মহান ও উদ্বার পুরুষ হিসেবে 
হেনরি ভিরোজিও বিশেষ প্ররণীয় হয়ে 
আছেন। 
সমাজের প্রচলিত কুপ্রথা, কুসংস্কার ও 
অশিক্ষাঙ্জনিত' যুডুতার বিরুদ্ধে 
আপোসহীন জেহাদে দৃঢচিত্ত ছিলেন 


‘ঝড়’ বিশিষ্ট ছবি | . 


দেশের রক্ষণশীল হিন্দু 








ভিরোজিও সাহেব। নিজে ইন্- 
ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের হয়েও হিন্দু 
নিরীশ্বরবাদী ছিলেন এবং হিন্দু সম্প্র- 
দায়ের নির্বোধ আচরণবিধি ও 
গৌড়ামিকে শিক্ষার আলোয় দাড় 
করিয়ে ষে অমিত উৎসাহে যুক্তির 
শাণিত কপাণের- আঘাত হেনেছিলেন, 
তা যেমন আজকে বিশ্মিত. করে 
তেমনি মুগ্ধ ও, করে কম নয়। অথচ 
সেকালে ডিরোজিওর কপালে অভি- 


নন্দনের তিলক নয়, জুটেছিল লাঞছন! 


আর অপমানের কশাধাত এবং সে 
ভাবেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়ে- 
ছিল অকালে ।' 

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন 
ডিরোজিও। তীর ছাত্রদের অনেকেই 
পরবর্তীকালে বিখ্যাত হন । মেধাবী; 
ও অনুগত এই ছাজ্রবাহিনীকে নিয়েই 
ছিল তার গর্ব আর সংগ্রামী শক্তি। 
স্বাধীনচেতা, সংস্কারমু্, নির্ভাক এই 
মনীষী দেশের সনাঁতনপন্থী সমাজ্- 
পতিদের যেমন আক্রমণের শিকার 





- সোজাকথায় , 


এম পৃষ্ঠার পর 


৪২৮-এ দাড়ায়। ব্যাপারটা কি, 
২ দাঙ্গা-হাঙ্গামাই বা এদেশে -নিত্য- 


নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠলো কেন? 

- উত্তর :--(আমার অধীনস্থ) স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রক এ সমস্ত শতশত দাঙ্গার হিসাব 
কোথেকে পেল তা জানিনে, (জানলে 
হিসেবট1 অবশ্যই পাল্টে যেতো) তবে 
আমার তো মনে হয় না এবছরে এমন 
বেশী কিছু দাক্গা-হাঙ্গাম! হয়ে গেছে। 
***তবে দেখুন দবাজা হাঙ্গাম। ব্যাপারটাই 
একটা 'মিল্সচার”..*মানুষের মাথাও 
সব সময়ে ঠিক থাকে না, ছোট 


ব্যাপারটাও তখন বড় হয়ে ওঠে। 


প্র:--আর বেকার সমস্ত! ? 

উ:--উক্ত বেকার সমস্ত] সম্পর্কে 
যথাযথ তথ্য পরিসংখ্যানার্দি জান] 
দুঃসাধ্য ব্যাপার । (তবু বুঝতে পারি) 


বেকার সমস্তাটি ভারতের কোন বড় 
সমস্তা নয়, ববং আমাদের বড় সমস্ত! 
আধাঁবেকারত্ব। এক্ষেত্রেও আমাদের 
কাল্কর্ম ভালই চলছে। | 
আরো শুনে রাখুন, সে ১৯৬৬ 
সালের কথা ; আমি সবেমাত্র গ্রধান- 
মন্ত্রী হয়ে বসেছি। যে সমক্তাগুলি 


-শত শত বছর ধরে এমন কি ইংরেজ- 
শাসনের  বছরগুলিতেও ( অবস্তই - 


পিতা নেহরুর আমলেও) তাকের 
উপর জমাট বেঁধেছিল, সেগুলোকে 
অতঃপর সমাধান করে দিলাম । 
এভাবেই সমস্যার সমাধান করে চলেছি 


আজো, ত! সে বাঁধা বিপত্তি যাঁই 


আসুক না কেন। 

সমস্ত সমাধানের বহর ও ব্যাধ্যার 
বাহার দেখে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারেন, উত্তরদাত্রী কে? 





ন্বাতক ও খ্বাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। প্রযুক্তি বিদ্যা পরিচয় (১ম খণ্ড) / বিভৃতিতূষণ সেনগুপ্ত 


২। উদ্ভিদ জীবন / 
৩। কাচ ও কাচশিল্প / 


B.ce 
২,০৪ 


গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার 
হীরেন্জনাথ বস্থ টী 


ও 


৬- রাজ] সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


~ Phone: 24-4232 


হয়েছিলেন, তেমনি শাসক ইংরেজ- 
কুলের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। 
ভারতকে তিনি শ্বদেশ মনে করতেন 


আর অকপটে- ভালবাসতেন ভারত- 


- বাসীকে । 


এই মহাপ্রাণ মনীষীর জীবনের 


শেষ ছুটি বছরের খণ্ডকাল ছবিতে . 


বিধৃত করে উৎপল দৃত্ব সাধুবাদ পাবেন 
অবশ্যই, তবু যদি তিনি আর একটু 
সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই 
এঁতিহাদিক চিত্রটির বিষয় উপকরণ 


“ সংগ্রহ করতেন এবং যুক্তি ও সঙ্গতির 


স্বার্থে ঘটনা সংস্থাপন করতেন, তবে 
ছবিটি সবিশেষ আকর্ষণীয় ওরুত্ব লাভ 
করত। সতীদ্বাহের প্রসঙ্গ এনে 
কপালকুণুলার , কাপালিকমুলভ 
তান্ত্রিক পৈশাচিকতা-ও নৃশংসতা 
আরোপ এ ছবির ভারসাম্য রক্ষা করে 
না। সত্তীদাহর কবল থেকে ঘে স্ত্রীকে 
রক্ষা করা হল, তার অশিক্ষা ও 


সংস্কারকে মেনে নিয়ে তাকে আবার 


পাষগুদের হাতে সঁপে দেওয়া হল কোন 
যুক্তিতে? ডিরোজিও চরিত্রের সঙ্গতি 
কুন হয়েছে এখানে । আর এই রমণী 
কাপালিক সদৃশ দ্বিবরের খপ্পরে পড়ে 
যে অহেতুক. ঘটনাজাল বিস্তৃত হল, 
তা ছবিটিতে সিংহভাগ জুড়ে আছে। 
বোনকে ভার বাঞ্ছিত প্রেমিকের হাতে 
তুলে না দিয়েও ভিরোজিও হিন্দু কলেজ 
থেকে বিতাড়িত হলেন-_-তার যৌক্তি- 
কতা বিঙ্লেষিত হয়নি। পরম 
শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় অধ্যাপকের 


দীর্ঘ আদর্শন, অনুপ্রাণিত ছাত্রদের 


পক্ষে কিভাবে সহনীয় হল, ডিরোজিওর 
ছুরবন্থার' কথা আচমকা ছাত্রদের অব- 
গতিতে এনে ভাবোচ্ছাস প্রকাশের 
যুক্তি কি, ডিরোজিওর মা, ভিরোজিও 
পরিষ্কার বাংলা কথা বলেন, কিন্ত 
ভিরোক্ষিওর বোন কেন বলে না, 
শোভাবাজারের রাজা! রাধাকাস্ত দেব 
প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও রক্ষণশীলতার 
ধারক ও বাহক ছিলেন, কিন্ত তিনি 


কি প্ররুতই স্বণ্য চক্রাস্তকারী ভিলেন ' 


ছিলেন-_ইত্যাকাঁর বহ প্রশ্নই ইতি- 
হাসের বিশ্বস্ততা জাগতে পারে। 
ছবিটি কিছু উচ্চগ্রামে চীৎকৃত, ফলে 
ছবিটির চিত্রময়ত! সে পরিমাণেই ক্ষন 
হয়েছে । তবে দীনেন গুগুর ক্যামেরার 
কাজ দেখবার মত। হৃষীকেশ মুখার্জর 
সম্পাদনাও নিপুণ। প্রশস্ত ভট্টাচার্য 
সুর্থষ্টি কৃতিত্বপূর্ণ। স্র্য-চ্যাটাজাঁর 
শিল্প নির্দেশনা উল্লেখের দাবী রাখে । 
ডিরোজিওর ভূমিকায় ব্যক্তিত্ব আরোপ 
করেছেন উজ্বল সেনগুপ্ত । “রাধাকাস্ত 
দেব’ চরিত্রে উৎপল দত্ত ভিন্নতার মুহ্দি- 
মানা দেখাতে পারেন নি। 'স্থমিত্রা 
মুখাজা ও শোভা সেনের অভিনয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 








সম্পাদক--হীরেন বনু 


পুর্ধ কলকাতা সাংস্কৃতিক উৎসৰ 
পুর্ব কলকাতা সাংস্কৃতিক উৎসব 
’৮১ কমিটি তাদের চারদিনের অনুষ্ঠান- 
সুচী সাফলোর সংগে পালন করলেন 
গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে 
ডিসেম্বর । এই চার দ্বিনের উৎসব 
বিভিন্ন বিশেষ দিবস হিসেবে চিহ্নিত 
ছিল--ঘেমন, চারণ কবি মুকুন্দ ' দাস 
দিবস, খত্বিক ঘটক দিবস, ৮* সালের 
১৬ই আগষ্ট স্মরণে ময়দানে মৃত ক্রীড়া- 
মোদী, দিবস ও প্রবীর দত্ত দিবল। 
বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা, 
চারণ গান, গপসংগীত, নাট্যাভিনয় ও 
তথ্য ও কাহিনী-চিত্রের প্রদর্শনী প্রশং- 
নীয় উল্লেখের দাবী রাখে। - এছাড়াও 
ছিলো ২:শে ডিসেম্বর অপসংস্কৃতির 


বিরোধী সাংস্কৃতিক মিছিলের 
আয়োজন । 
বিজন থিয়েটারে নাট্যোৎসব 


উত্তর কলকাতায়. সুস্থ নাট্য- 
প্রবাহের প্রচার ও প্রসার কল্পে জয় 
সেনগুপ্ত ও স্থত্রত ভষ্টীচার্যর আহ্বানে 
বিজন থিয়েটারে কলকাতা! ও হাওড়ার 
৩২টি অগ্রণী নাট্যদল সম্মিলিত উদ্যোগে 
একটি দু'মাস ব্যাপী নাট্যোৎসবের 
আয়োজন করেছেন । উৎসব শুরু হবে 
আগামী ৪ঠ1 জানুয়ারী, ১৯৮২ এবং 
চলবে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত । প্রতি- 
দিন অভিনয়ের পূর্বে নাট্য সমালোচক 
ও স্বীবুন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখ- 
বেন। জাহুয়ারী মাসের ২৪, ২৬ ও 
ভারিখে তিনটি সেমিনারের 
আয়োজন করা হয়েছে বিজন থিয়েটারে 
সকাল দশটায় । এবারের উৎসবে 
অংশ গ্রহণকারী গ্রপ খিয়েটারপ্তলির 
নাম হুল--থিয়েটার ওয়ার্কশপ, শূত্রক, 
চেতনা, নান্দীকার, শৌভনিক, স্থন্দরম্‌ 
গন্ধর্ব, থিয়েটার :ইউনিট, পি এল টি, 
থিয়েটার কমিউন, চারণ দল, থিয়েটার 
সেপ্টার, চার্বাক, প্রত্যয়, ক্লাস থিয়েটার 
দ্বান্িক, সায়ক, কালপুরুষ, সমকালীন 
প্রতিকৃতি, সমীক্ষণ ইত্যাদি । 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 
কাল চেতনা / তরৈয়াসিক / শারদ 
সংখ্যা, ১৩৮৮ সম্পাদনা ঃ নারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় । দামঃ ছ’টাকা। 
সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
তৈমাপিক ‘কাল চেতন?’ পত্রিকার 
শারদ সংখ্যাটি বিষয় বৈচিত্র্যে মনো- 
যোগ আকর্ষণ .করে। এ সংখ্যায় 
যেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সম্ভার 
লক্ষ্য করা যায়; তেমনি কয়েকটি মনন- 
ধর্মী গল্পের সংকলন,, কবিতা 
সঞ্চয়ন, ছড়া, অন্ববাদ সাহিত্য, 
চনা_এমন কি রম্য রচন! ও রিপো- 
টা সংস্থাপন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা- 
টিকে বিচিত্র বৈশি্ট্যে চিহ্নিত করেছে। 


৩১ 


অনেকখানি ৷ 


Price 60 Pais 


তবে কাল চেতনায় বৈচিত্রযে আক 
করার , লক্ষ্যে যতটা স্থির, চেতন, 
কালপ্রবাহের উদ্দেশ্তমুখী লক্ষ্য নিবদ্ধ 
করার সংযমে ততটাই অস্থির মনে 
হয়। প্রাগ্রপর চিন্তার পাশাপা্ি: 
পিছুটানের হাতছানি, বৈপরীত্যের 
বিচিত্রতা দোলাচল চিন্তায় লীলী 
চাতুরিই প্রকাশ করে, চরিত্র দৃঢ়তায় 
খজু হয়ে ওঠার অবকাশ সেখানে 
কম। 
প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচন গ্রশং- 
সনীয়। সেগুলি তথ্যে যতখানি 
আকীর্ণ, তত্বে ততখানি সমৃদ্ধ না 
হলেও লিপিকুশলতার গুণে স্থপাঠ্য 
‘উপনিবেশ বাঙলা ঃ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, প্রবন্ধে 
অমর দরত্তর বিশ্লেষণ সাধুবাদ পাঁবে। 
‘লোকৰৃত্ত £ মে দিবস ও শতবাধ্িকীর 
ভাবনা!’ রচনাটিতে - শংকর সেনগুপ 
চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'খণ্ড অথ 
বিচ্ছিন্নতায়' শুভত্রত রায়চৌধুরীও 
মুন্সিয়ান|। দেখিয়েছেন। মনোরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায়ের ‘জাতীয় এতিহ ও রবীন্দ্র 
প্রসংগ" স্বল্প পরিসরে অস্পষ্ট ও 'বিতর্ক- 
মূলক। প্রসাদ বস্থুর ‘চলচ্চিত্রের 
আংগিক’ দীর্ঘ উপক্রমণিকায় ভারা- 
ক্রাস্ত, আরও বিষয়মুখী হওয়া উচিত 
ছিল। -গল্পগুলিতে কিছু সমাজ- 
অবক্ষয়, কদর্ষ_ অনাচার ঠাই পেয়ে 
সমকালীন অবস্থার ধে"য়াস! স্ব করে, 
উত্তরণের কোন ইংগিত দেয় না। 
তবু প্রণবেশ করের “কাকতালীয়” 
গল্পের দুঃস্থ পারিবারিক মানচিত্রে 
ঘটনার আকম্মিক যোগস্থত্র-ও শেষটুকু 
মনে ছাপ রাঁথে। নারায়ণ মুখো- 
পাধ্যায়ের গল্প ‘তৃতীয় বিশ্বের কুস্তী?র 
মধ্যে এক্টি একান্নবর্ত পরিবারের গৃহ- 
কত্রীর মর্মযাতন] ও একাকীত্ববোধ রস 
ব্যগ্রনায় ফুটেছে সুন্দর । 
ইন্দিরা ফিরে যাও 

২৯ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধীক 
কলকাতায় আগমন উপলক্ষে নক- 
শালপন্থী - সংগঠলগুলি ফৌথভাবে 
কালো পতাকা ছাতে নিয়ে রাঞ্রপথে 
বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বার করে। 
সুবোধ মলিক দোয়ার থেকে ঠিক 
বিকেল চারটেয় প্রায় দেড় হাজার 
জনের এক মিছিল বের হয়। মিছিলের 
সামনেই ছিল এসমণ বিরোধী যুক্ত 
কমিটির ব্যানার ও বড় কালো 
পতাকা ।  মিছিলকারীর1 শ্লোগান 
দেন “স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধী গো 
ব্যাক’, 'এসমা মানছি না মানবো লা, 
“জাতীয় নিরাপত্তা আইন তুলে নাও । 
মিছিলটি শ্যামবাজার পাচমাথার মোড় 
পর্যন্ত যায়। 

রাজনৈতিক পৃযবেক্ষকর] বিস্মিত 
হন এটা দেখে যে, সব সংগঠনগুলির 
এক্যমতে সাধারণ সংগঠন হিসেবে 
এসম] বিরোধী যুক্তসংগ্রাম কমিটির 
পতাকা থাকলেও বিভিন্ন সংগঠন 
তাদের নিজম্ব ব্যানার নিয়ে আসে । 


দস্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য গুফুক্চন্ত্র রোড, কলিকাত-$ থেকে মুক্তিত এবং দর্পন ক্ার্ধানয় ৬১,মট[ঙ্গেন, কলিকাত! ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


পা 


গশ্রিবন্ে ইকথুগ্রসের নেতত্রে। 
কেরন ধাচের ফ্রণ্ট গড়ার চেষ্টা 


“ চতুৱিংশ বর্ষ : ৪৭শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী +৮২ ॥ ৬* পয়স! 


কুখ্যাত ছণনাধী 


চাল ন শোভবাজের 


মজে প্রধানমন্ত্রী 


কিগের সম্পর্ক ? 


তিহার জেলে বন্দী আস্তর্জাতিক কুখ্যাঁতিসম্পঙ্ 
অপরাধী চাল“ন শোভরাজের প্রেমিকা তথা সহকর্মী, 
মিস () মেরী এলেনের_ সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 





পশ্চিমবজে' বামফ্রন্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এখানেও কেরল 
ধাচে ফ্রুট গড়ার জন্য ইন্দিরা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জোর তৎপরতা 
শুরু হয়েছে । . 

সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা 
সফরে এসে রাঁজভবনে রাজ্য কংগ্রেস, 
নেতাদের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠক 
করেন। এই বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী 
ভোটার লিস্ট সংশোধনের ওপর জোর 


দিয়ে বলেন, আপনারা জনত পার্টি, 
* বিশেষ করে প্রফুল্ল সেন এবং স-কংগ্রেস 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় - 





ইনি গান্ধীর সম্পর্ক কী? উভয়ের সময়ে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতার গদিতে প্রমাণ এই সঙ্গে 'পেশ করা হল 


মধ্যে” কোন অশুভ আতাত গড়ে 
উঠেছে কিন! স্বাভাবিকভাবেই আজ 
সে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
জানা গেছে ষে, শ্রীমতী ইন্দির! 
গার্থীর সঙ্গে চালস শোভরাজের 
প্রেমিকা তথা সহকর্মী অষ্ট্রেলিয়া" 
লঙ্গন। মেরী এলেন ইথারের তিনবার 
সাক্ষাৎ হয়েছে । প্রথমবার দেখা হয় 
* ষ্ধন্‌ ভ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 
নাঁ। পরবর্তী ছুটি সাক্ষাৎকারের 


আসীন। 

দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
আত্তর্জাতিক অপরাধীর সহকর্মী তথা 
সহঅভিযুক্তা তথা ! সহ্বন্দী তথা 
প্রেমিকা কোন্‌ উদ্দেশ্যে এবং কেন 
সাক্ষাৎ করেছেন এ বিষয়ে সমস্ত সুত্র 
নীরব।  ইন্দিরাজীর সঙ্গে এলেনের 
সাক্ষাৎকার যে ঘটেছিল সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 
উভয়ের সাক্ষাৎকারের ক্যামেরাবন্দী 


পাঠকের দরবারে । ও 
ইন্দিরাজীর সঙ্গে মেরী এলেনের 
প্রথম সাক্ষাৎকার হয় হ্িল্লীর তিহার 
জেলে । দিল্লীর এই ভি আই পি 
কারাগারে বহু ঘটনা! ঘটে গেছে বা 
ঘটছে এবং ঘটবে ষা চার দেয়ালের 
মধ্যে মথি!। কুটে মরে । মাঝে মধ্যে 
ছু একটি ঘটনা কারাপ্রাচীর টপকে 
বেরিয়ে আসে । এই সাক্ষাৎকারের 
শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায় 


সরকারী অফিসার চোরাচালানের নেতা 


সম্প্রতি মহাকরণের এক জ'দরেল 
পদস্থ অফিসার চোরাচালানের দায়ে 
ধর! পড়েছেন। এই অফিসারটির 
সংগে কাঁ্টমল বিভাগের এক প্রিভেন- 
টিভ অফিসারও দলবল সমেত পুলিশের 
"" ট্টাতে গ্রেপার হয়েছেন । জানা গেল, 
£ মহাকরণের অফিসারটির নাম গোবিদ্দ- 
= গোপাল চ্যাটার্জী । রাইটার্ন বিল- 
ভিংয়ের সেন্টু ল ভেসপ্যাচ সেকশনের 
ইনি একজন ডেপুটি অফিস হুপারিন- 
7 টেনড়েনট। বিলভিংয়ের জি বকে এর 


দাপটে অনেকেই সব্রন্ব ছিলেন। 
ধরাকে সর] জ্ঞান কর! ছিল এর 


* নিত্যকাঁর অভ্যাস । অনেকেরই সন্দেহ 
ছিল, গোবিন্দগোপাল শুধু ডেপুটি অফিস 
কলকাতার স্মাগলিং 


স্থপারই নন, 
গ্রপের গ্রপ লিভারও বটে। 

গত শুই নভেম্বর দর্পণের পাতায় 
কলকাতা কাষ্টমস বিভাগের কতিপয় 
অফিসারের বিরুদ্ধে কয়েকদফা গুরুতর 
অভিযোগ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ 
প্রচারের পর কলকাতা কষ্টুমসের 


এ্যাডিশনাল কালেকটর দলবির সিং 
অন্তর ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। আরও 
কয়েকজনের বদলীর ব্যবস্থা পাকা হতে 
চলেছে । বিশ্বস্তস্তত্রে জানা গেল, 
কাষ্টমসের ঝান্ন অফিসার ্থপারিন- 
টেনভেণ্ট অব প্রিভেনটিভ অফিদার 
এস নন্দী 'নান! কায়দায় এখন বদলীর 
অর্ডার এড়ানোর চেষ্টা করছেন ৷ 
কলকাতায় বেপরোয়া ল্বাগলিংয়ের 


ব্যাপারে কলকাতা কাষ্টমসের বেশ 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


নবতরতী বায়ান 
গনি ণি মাই (এম)-এর রাঙা 
মনবেলন সবিশেষ রঃ 


২৭শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে 
সি, পি, আই (এম) এর পশ্চিমবঙ্গ 
চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন শুরু হয় এবং 
শর] জানুয়ারী ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে এক 


গুঁতিহাসিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে 


তার পরিসমাপ্তি ঘটে । নানা কারণেই 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
পটভূমিতে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সম্মেলন সবিশেষ গুক্ত্বপূর্ণ। সি, পি, 
আই (এম) বর্তমানে ভারতবর্ষের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যুল শক্তি 
এবং ৬৪ সালে ঘল সাংগঠনিক রূপ 


নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর থেকে আজ. 


পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী বহু 
আক্রমণের মোকাবিলা করেও সি, 
পি, আই (এম) আজ শুধু সুশৃংখল, 
স্থসংহত ও সুসংগঠিত একটি পার্টি 
নয়, সি, পি, আই (এম) আজ ভারত- 


বর্ষের বামপস্থী আন্দোলনেরও' 


তর্কাতীত মুখপাত্র । 
. অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃ- 


ত্বের আভ্যস্তরীণ সংশোধনরাদী ঝৌকের 


তীব্র সমালোচনার পরিপণতিতেই 
সি, পি, আই (এম) এর এঁভিহাসিক 
জন্মলগ্ন সুচিত হয়েছিন। পরবর্তী- 
কালে সি, পি, আই দলের প্রতিটি 
কাজের মধ্য দিয়েই সি, পি, আই (এম) 
এর সে সব সমালোচন! সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । অবিভক্ত কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী চক্রান্তের 
প্রধান স্থপতি শ্রীপাদ.অম্বত ডালে যে 
আজ নিজের মুখোশ খুলে ফেলে 
শীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রকা- 
শ্রেই দাসখত লিখে দিতে বাধ্য হলেন 
এ, আই, পি, পির অস্তিত্ব ঘোষণার 
মধ্য দিয়ে এবং সি, পি, আই দলের 
নেতারাও যে শেষ পর্যন্ত নিলক্জে 
ইন্দিরা প্রশস্তির পথ পরিহার করে 
ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও ইন্দির1' বিরোধিতায় 
অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন এবং 
নান্তপন্থ। হয়ে দল থেকে ভাঙ্গেকে 
হটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটাও 
নির্গলিতার্থে সি, পি, আই (এম) এর 
ন্বৈরতস্ত্বিরোধী অব্যাহত সংগ্রামেরই 
ফলশ্রুতি। পাশাপাশি ৬৭ সাল থেকে 
আত্মঘাতী নকশীলপন্থী আন্দোলনের 
অতিবিপ্লবী প্রবণতার বিরুদ্ধেও সি, 
পি, আই ( এষ )-কে লড়াই করতে 
হয়েছে এককভাবে এবং আত 
নকশালপন্থী নেতৃত্ব নিজেদের অমুস্তত 
ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিকে হঠকারিতা। 
এবং ভ্রান্ত পথ বলে স্বীকার করার 
ফলে এক্ষেত্রেও সি; পি, আই (এস) 






পুর্ণ 


এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অত্রাস্ত 
বলে প্রমাণিত হয়েছে । ইন্দিরা 
প্রথম রাজনৈতিক প্রতিরোধের 
আওয়া্ম তোলে সি, পি, জাই (এম) 


এবং পরবর্তীকালে প্রয়াত জয়প্রকাশ _ 


নারায়ণ যখন এই রাজনৈতিক মূল্যায়ন 
অনেকাংশে মেনে নিয়ে সর্বভারতীয় 
আন্দোলনের পটভূমি তৈরী করেন 
তখনই সি পি আই (এম) এর জাতীয় 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের 
দক্ষতা আর একবার প্রমাণিত হয় । 
এভাবেই সি পি আই (এম) আজ সর্ব- 
ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকায় দাড়িয়ে আছে। 

একথা অনম্বীকার্ষ যে, ১৯৭৭ 
সালের ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গে সি পি 
আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর এই 
রাজ্যের আর্থ সামাজিক কাঠামো 
পুনবিস্তাসের কিছু কিছু লক্ষণীয় নজির . 
স্থাপিত হয়েছে । একথা বলার অপেক্ষা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ই-কংগ্রেস 
পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচন 
চায়না 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের . 
সভাপতি আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন 
করেছেন যে এই রাজ্যে ভোটার 
তালিকা! সংশোধনের শেষ তারিখ 
আরও পিছিয়ে দেওয়া হোক। 

উনি নাকি বলেছেন যে সাম্প্রতিক 
ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলার 
মাছুষ খুবই বিপন্ন । এসব এলাকায় 
ভোটার. তালিকা সংশোধনের কাজ 
কর! সম্ভব নয়। এছাড়া, সার! 
পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার পরিবেশ 
এমন অশান্ত যে বিলিন 
কঠিন। 

ভি ভিজা 
হওয়ার আগে এ পদে আসীন 'অজিভ 
পাও আবার সক্রিয় হয়েছেন এ 
ব্যাপারে । সংবাদপত্রে খুব বড় করে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





ক্রিকেট নিয়ে মত্ততা 


ইডেনের ক্রিকেট তামাসা শেষ হল। পাঁচ দিনের যন্ত্রণাদায়ক খেলা । 
টিকিটের জন্ত দৌড়াদৌড়ি উত্বেজন! শুরু হয় কিছুদিন আগে থেকে । খেলার 
পাঁচদিন কলকাতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। “খোদ মহাঁকরণে কাজ প্রায় বন্ধ। 
. অনেক অফিসার ও মন্ত্রীই মূল্যবান অতিথি-টিকিটে খেলার মাঠের দর্শক । 
সাধারণ কর্মচারীদের অনেকেও অনুপস্থিত মহাকরণে । ধারা উপস্থিত আছেন 
তাদের মুখেও ক্রিকেটের আলোচন! । প্রায় সারা কলকাতাই ক্রিকেট-পাগল। 
যার] মাঠে যায়নি তাদের অনেকের হাতেই ট্রানজিষ্টার রেডিও । ভ্রানজিষ্টার 
কানে লাগিয়ে পথ চলছে বহু লোক. তাদের প্রতি ভ্রীনজিষ্টারবিহীন 
| লোকেদের প্রশ্ন, “কত হল দাদা ? কিন্বা ‘কে কে এখন খেলছে ।” কলকাতার 
সমস্ত টিভি চালু এবং তাঁর সামনে কিছু ক্রিকেট-পাগল। 

কিন্ত ক্রিকেট নিয়ে এই মত্বতা সম্পূর্ণ অর্থহীন । খেলার কথা যদি ধরা 
হয় তাহলে কলকাতার বয়স্ক ক্রিকেট-ভক্তরা যেসব খেলা দেখেছেন আজকের 
খেল! তাদের কাছে ছেলেখেল1 বলে মনে হয়। যারা ব্যাট করতে নেমে বল্‌ 
মারেন না, কেবল ঠুকঠুক করে বল আটকান, হারা বাইরের বলকে খোঁচা 
দিয়ে অনর্থক আউট হয়ে দলের বিপদ ডেকে আনেন, তাদের ছেলেখেলা 
দেখার জন্ত অত সময় ও অর্থ অপ্রচয়ের কোন মানে আছে? 

অন্যদিকে আজকের কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে ক্রিকেট অচল । মানুষের সময় 
' কোথায় পাঁচদিন ধরে মাঠে বসে খেল! দেখার? সামস্ততন্তরের যুগে ক্রিকেটের 


. চ্থা্টী এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগে এর পরিপোঁধণ। ইংরেজরাই এর প্রধান ' 


= পৃষ্ঠপোষক । তাই ইংরেজদের উপনিবেশগুলিতে এই খেলা চালু হয় এবং 
সেখানেই এই খেলা আজও- চলছে আর মত্ততা বাড়ছে । কোন সমাজতন্ত্র 
দেশে এবং ধনতাস্ত্রিক আমেরিকাতেও ক্রিকেটের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। 

_ আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্রিকেটের ছজুগটা ক্রমশই বেড়ে 
যাচ্ছে। পরাধীন যুগে এবং স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে পর্যন্ত এত হুল্গুগ 
ছিল না। সম্ভবত রেডিওতে বাংলায় ধারাবিবরণী চালু হবার ফলেই আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা খেলা দেখা বা খেলার কমেন্টারী শোনার ঞ্রন্ত এত পাগল। 
কলকাতায় টিভি চালু হবার ফলে যেন ক্রিকেট সম্পর্কে পাগলামি আরো বেড়ে 
গেছে । আর একে প্রশ্রশ্ন দিয়ে চাগিয়ে দিচ্ছে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ৷ 
যত ররুমের অবাঞ্ছিত'ও অশোভন অতিশয়ত! এবং ইতরামির ভাষ্টবিন হয়েছে 


আজকের বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র । খেলার কয়েকদিন এই সংবাদপত্রগুলি 


দেখলে মনে হবে; কলকাতায় ক্রিকেটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, সারা 
পৃথিবীতেই সমস্ত ঘটনা থেমে গেছে। প্রথম,পৃষ্ঠার ৯* শতাংশ জুড়ে -কেবল 
. খেলার বিবরণী আর ছবি। পাঁচ ছয়জন ভাষ্যকারের ভাষ্য, তারপর গ্যালারী 
থেকে, সাঙ্ঘর থেকে আরো কত কি গপ্পো । ন্যুনতম কাগুজ্ঞান এবং দায়িত্ব- 
- বোধ থাকলে কেউ এ'জিনিস করে? যে কোন ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণকে 
আরে উদ্বে দেওয়াই কি এদের আসল কাজ? 


গুভসের এক দোকান খুলে বসেছেন । 


সরকারী অফিপার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
কিছু অফিসার- নানাভাবে জড়িত। 
দর্পণের কাছে তার বিস্তারিত তথ্য 
মুল নথিপত্র সমেত রয়েছে । সময়মত 
তা প্রকাশ কর! হবে। বর্তমানে যে 
কাষ্টমস অফিসারটি স্বয়ং ল্মাগলিংয়ের 
স্বায়ে ধর! পড়েছেন তার নাম অরুপ- 
কুমার চ্যাটার্জী। ইনি একজন 
সিলেকশন গ্রেডের প্রিভেনটিভ অফি- 
সার! খির্দিরপুর ভকেও ইনি একসময় 
স্মাগলিং প্রতিরোধের কাজের সংগে 
যুক্ত ছিলেন। প্রীচ্যাটার্জা শ্বনামে 
বেনামে নাকি এখন প্রচুর সম্পত্তির 
মালিকু। ধৃত গোবিদ্দগোপাল মহা- 
করণে ডেপুটি .অফিস সুপারের কাজ 
করার সংগে সংগে নিজেই বেনামে 
খিদিরপুর ফ্যান্সী মার্কেটে শ্মাগলিং 


nN 


সংবাদে প্রকাশ, স্বাগলিং গুডস 
কলকাতাক্র নিয়ে আসার পথে এইসব 
রত্বরা কণ্টাই পুলিশের হাতে বামালসহ 
ধরা পড়েন। একাজে নাকি ছুটি গাড়ি 
ব্যবহৃত হয়। বাবুর! নাকি চোরাই 
মালপত্র ভন্তি একটি গাড়ীর সংগে 
আগে আগে অপর একটি গাড়ীতে 


আসছিলেন । কারও কারও ধারণা, 


সাগরছ্বীপের কাছে কণ্টাই ক্যানেলের 
পাশে চোরাই মালপত্র নামার পরেই 


“মহাকরণের গোবিদ্দগোপাল ও কাই- 
মসের £অরুণকুমার নিজেরাই দলবল 


সমেত মালপত্র পাচারের কাজে নেমে 
পড়েন! কিন্ত শেষ রক্ষা! হয়নি ! 
বাধ সেধেছেন কণ্টাই পুলিশ ।-' কল 
কাতায় আসার পথে ঘুঘুদ্বের যেতে 
হয় শ্রীঘরে । কিন্তু সর্বশেষ খবর হ'ল, 
একটি প্রভাবশালী মহল এই পুরে! 
ঘটনাটিই চাপ! দেবার কাজে এখন 
বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । 


কুখ্যাত “সমাজ বিরোধী ই-কৎ 


দলেৰ কৃষক সেলের সভাপতি 


রাজ্য ই-কং দলের. . গোষ্ঠীদন্বের 


পেছনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতের কথা 


আজ আর কারও কাছে গোপন নেই । 
সম্প্রতি রাজ্য ই-কংগ্রেস দলের কার্ষ- 
নির্বাহক সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল। তাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 
প্রণব মুখার্জী উপস্থিত থাকার জন্য 
অপর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি 
খান চৌধুরী সেই বৈঠক একপ্রকার 
বয়কট করেন। শ্রীগণি খান চৌধুরী 
এ বৈঠকে অনুপস্থিত থাকবেন বলে 
বৈঠকের দিন সকালের গ্লেনে দিল্লী 
চলে যান। চব্বিশ ঘণ্টা দিল্লীতে 
কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার কল- 


কৃষক শেল - পুনর্গঠনের “দায়িত্ব 
দিয়েছেন। অথচ আসানসোল মহ- 


কুমায় বেশ কিছু অপরাধযুলক কাজে. 


লিপ্ত থাকার অভিযোগে স্থানীয় পুলিশ 


কল্পোল মুখার্জীকে গ্রেপার করার জন্ত ' 


পরোয়ানা জারী করেছিলেন। যার 
ফলে বেশ কিছুদিন তিনি এ মহকুম। 
থেকে গা ঢাকা দিয়ে কলকাতা বা 


দিন্বীতে বসবাস করছিলেন। স্মরণ __ 


করা যেতে পারে, শ্রীরাই এর আগে 


কল্লোল. মুখাজাকে সেবাদূের 


আহ্বায়ক রূপে ঘোষণা করেছিলেন । 
_ প্রমঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিগত 
কংগ্রেস রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক 


কাতায় আমেন। গণি খান চৌধুরী * 


ছাড়া তার অনুগামী বলে পরিচিত 
সোমেন, হুরুল, গোবিন্দ, আনন্দ- 
মোহন প্রমুখেরাঁও এ বৈঠকে হাজির 
হন নি। 

এই গোষ্ঠীদন্বের তালিকায় নবতম 
সংযোজন কৃষক সেল। গোষ্ঠীদন্থকে 
মদত দিয়ে ই-কং দলের অন্ততম 
সাধারণ সম্পাদক কল্পনাথ রাই দিশের- 
গড়ের কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে 
পরিচিত কন্বোল মুখার্জাকে পশ্চিম- 
বঙ্গের ই-কংগ্রেস দলের কৃষক সেলের 
সভাপতি নির্বাচিত করে জেলা স্তরে 


নির্বাচন নিয়ে 


. ১ম-পৃষ্ঠার পর 


বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে সংশোধনের 
জন্ত সবাইকে 'অগ্রণী ভূমিকা নিতে । 


উনি যতদ্দিন সভাপতি ছিলেন তখন ' 


প্রায় প্রতিদিনই জাল ভোটের অতি- 


যোগ করেছেন। এরজন্য বামজ্রণ্ট - 
সরকার যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সেকথা 


বলতে কোন সঙ্কোচ করেন নি। 
ও'র অভিযোগের যে ভিত্তি নেই 
তার জবাব লোকসভায় একাধিকবার 


. ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন। 


নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন। এর অধোগ্যতা ' প্রমাণিত 
ইলে তার জন্য রাজ্য সরকার দায়ী 
নয় এ কথা আইন অসিত পালার 
না-জানা নয়। 

কিন্তু সংবাদপত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন 
বিবৃতি দেওয়া তার পক্ষে অনেক 
সহজ্র। ভোটার তালিকায় যদি সত্যি 


গলদ দেখাতে হয় তাহলে অনেক ,' 


মেহনত করতে হয়। বাড়ী বাড়ী ঘুরে 
খোঁজখবর নিতে হয়। 


ওঁর! ভেবেছিলেন দলনেত্রীর - 


কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকারকে গর্িচ্যুত 
করে ওদের সরকার গড়বেন, রাষ্ট্রপতি 
শাসনের 'নামে ই-কংগ্রেস্‌ রাজত্ব 
কায়েম হবে। ০০ 
নয়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


রাষ্টরমন্্রীর সহায়তায় ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডন 
থেকে নানাভাবে কলোল মুখার্জখ লক্ষ 
লক্ষ টাক! উপার্জন করেছেন । কেন্জে 
ইন্দিরা সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে- 
মুখার্জী কুলটি বিধানসভা থেকে 
মনোনয়ন পাবার জন্য নিজস্ব 
লবি তৈরি শুরু করেন এবং এ আই 
সি দি-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
কল্পনাথ রাইএএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। 
এর আগে ৮* সালে পরীমুখার্জী ই-কং- 
গ্রেস নেতা স্থ্রত মুখার্জার গোষ্ঠীতে 
যোগ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 
ই-কংগ্রেস দলে কত সমাঙ্গবিরোধী 
ঠাই পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে তার 
উতকষ্ট নিদর্শন বীরভূম জেলার ঘটনা। 
সেখানে জেল! ই-কংগ্রেদের সভাপতি 
নীহার দৃত্তর' বাড়িতে পুলিশ হাঁ 
দিয়ে তার ভাই সহ সাভর্জনকে 
খেলারু অপরাধে গ্রেপ্তার করে। 


ফিল্মোণসবে কেলোর কীতি_ 


কলকাতায় এবারের ফিম্মোৎসবে 
কেলোর কীত্তি চলছে। যাদের 
ডেলিগেট হবার কথা নয় -তারা'সব 
ডেলিগেট। রাজ্য তথ্য এবং সংস্কৃতি 
দপ্তরের সেক্রেটারী পার্থ চৌধুরীর বন্ধু 
বলে কবি শক্তি. চট্টোপাধ্যায়, লেখক 
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা ডেলি- 
গেট, যদিও এ দের সঙ্গে ফিল্মের কোন 
সম্পর্ক -নেই। অভিনেত্রী অপণণ 
সেনকে 'দেখ! গেল তার দশ বছরের, 


আজকে নতুন করে শ্রীপাজাকে 
উদ্োগ নিতে হচ্ছে দলনেত্রীর 
নির্দেশে। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরে 
এসে রাজভবনে কংগ্রেস কর্মীদের 
' গোপন বৈঠকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


কমিশনের কাছে সুম্পষ্ট অভিযোগ 
নিয়ে উপস্থিত হতে। ইতিপূর্বে যে 


অভিযোগ কমিশনের কাছে গেছে তা' 


একেবারে মামুলী ধরনের এবং কোন 


নির্দিষ্ট তথ্য তাতে নেই যাঁর ভিত্তিতে 
কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে । 
এত তৎপরতার প্রয়োজন ছিল 


প্রচারের জন্য। কারণ এতর্দিন ই- 
কংগ্রেস নেতারা এমন আচরণ করে 
আসছিলেন যাতে একথা পরিষ্কার 
বোঝা যায় তার! নির্বাচন চান না। 
থেকে সরে দাড়াতে চান । বাহাত্র 
সালের কায়দায় নির্বাচন হলে তবে 
তারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন । 

"ইতিপূর্বে পৌরসভার নির্বাচন 
বয়কট করার সিদ্ধান্তকে অনেক 
কংগ্রেস সমর্থকই বোকামী বলেছেন 
ঘরোয়া বৈঠকে । শেষ মুহূর্তে জনতা 
ও স-কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না 
করে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেন 
ভোটার তালিকায় কারচুপির 
অভুহাতে। জনতা, স-কংগ্রেস এবং 
কিছু নির্দলীয় প্রার্থী এই ভোটার 


/ 


পরিদ্ধার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন ' 


মেয়ের হাত ধরে রবীন সদনে ঢুকতে । 
তার মেয়েও নাকি ডেলিগেট। ধাদের 
পাবার কথা নয় তারা অনেকেই 
ডেলিগেট কার্ড পেয়েছেন | অনেক 
কাগঞজকে প্রেসের কার্ড দেওয়া হয়নি 
অথচ রবীন্দ্র সদনে প্রচুর জায়গা খালি 
পড়ে আছে। বিভিন্ন হলের সামনে 
টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। 


তালিকায় আপত্তি জানিয়েও নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ . করে ভালই সমর্থন 
পেয়েছেন। অনেকেই ভাল ফল 
করেছেন। 584 
মোটেই বাড়ে নি। 

বোলপুরের সভায় ভোটার তালি” 
কায় প্রাযবু শতকরা তিরিশ ভাগ ভুল 
রয়েছে এই অভিযোগ শ্রীমতী গান্ধী 
করেছিলেন। এই বিবৃতির সমা- 
লোচিনা করা হয় যে শ্রীমতী গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রীপে নয়, দলনেজীরূপে 
বিবৃতি দিয়ে অত্যন্ত দ্বায়নিত্হীনতার 
পরিচয় দিয়েছেন। পরে কলকাতায় 
সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেন -« 


'উনি শোনা কথা বলেছেন। ওঁর 


নিজের কোন সংবাদ নেই। আরে! 
বলেছেন যে, ভোটার তালিক1 নির্বা- 
চনের্‌ পক্ষে কোন সমস্তা নয়। 

একই তথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময় ' 
বিভিন্ন বিবৃতি দেওয়াটা শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রচারের একটা কায়দা । সাধারণ 
মাম্যকে বিভ্রান্ত করার এট! একটা অতি 
স্থতুর পরিকল্পনা । একটা মিথ্যাকে 
বারে বারে প্রচার করে লোকের মনে এ. 
বিল্রাস্তি সুষ্টি করার অপকৌশল ছাড়া” 
আর কিছু নয় । উনিও নির্বাচন চান 
না। অন্ত পথে চলবেন, কিন্ত তার 
আগে লোকের কাছে নির্বাচনের জন্ত 


কত যে আগ্রহ সেট! প্রচার করছেন । 


হাওড়া জেলাৰ ন গি এম নেতাদের তি: 
কধগ্রেধীৰ কাছে ঠিকাদাৰীৰ শিক্ষা নিচ্ছে 


দলে শিবুর সংখ্যা কত? হাওড়া 
জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্ত, রাজ্য 
কমিটির সদস্তু, সর্বোপরি হাওড়া-জেল' 
পরিষদের সৃভাধিপতি শিবপদ সেনগুপ্ত 
গুধচর বৃত্তির দায়ে দল থেকে সানপেণ্ড 
হবার পর থেকে এ প্রশ্ন শুধু দলের 
রাজ্য কমিটিতে নয়, তা সর্বত্ব। সব- 
চেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন 
সি পি এম দলের শক্ত ঘাঁটি হাওড়া 
জেলার সাধারণ পার্টি সদ ্তর!। দলের 
বিভিন্ন শাখায় এখন নিত্য কার আলো" 
হলো, দলে আর কত শিবু 
আছেন? সি পি এম কর্মীর] জেলার 
বর্তমান সাংগঠনিক কাণ্ডফারখানায় 
রীতিমত বিব্রত, হতবাক । - 
বিভিন্ন মহলের আলোচনার ধার] 
হলো, শিবপদ পার্টিতে এসেছেন ভালে 
কথা। কিন্তু ছাত্র, যুব, শ্রমিক কোন 
ফ্রন্টের কোনও সক্তিয্ব কর্মী ন! হয়েই 
তিনি দলের প্রাক উচ্চতম কমিটিতে 
চড়চভ করে উঠে গেঁজেন। দলের 
সাংগঠনিক পর্যায়ের নিয়ম হলো, ছাত্র, 


অত্যন্ত ঘুনিভাবে জড়িত। শিবপদ ' 
দলে নাম লেখানোর পর হাওড়ার বহু 
কর্মী কংগ্রেসী গুপ্তাবাহিনী, তথাকথিত 
নকশাল বাহিনী ও পুলিশ পুঙ্গবের 
হাতে প্রাণ হারিয়েছেন । ঘলের জেল! 
অফিসের সামনে উকিল অনিল সর- 
কারের বাড়ীর কাছে নৃশংসভাবে খুন 
হয়েছেন হাওড়ার সর্বঙনশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট 
নেতা জীবন মাইতি। নয়ন কু, 
কালোবুড়ো, বাটি মিত্তিরর! খুনের 
দায়ে ধরাও পড়ে। কিন্ত কংগ্রেশী 
জমানায় আদালতের রায়ে এরা ছাড়া 


পেয়ে যায়। রায় দিয়ে বিচারকও 


অন্তত্র বদলী হয়ে যান । পঞ্চাননতলায় 
খুন হলেন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা বি-ই 
কলেজের অসীম গাংগুলী। দলের 
কিষাণ ফ্রন্টের জনপ্রিয় সৎ নিষ্ঠাবান 
নেতা মদন দাস দলের জেলা অফিসে 
রাতে এসে হার্জির হলেন। 
অনেকেই জানলেন মদন দাস মার] 
গেছেন । শ্রদ্ধা জানানোর অন্য প্রয়াত 
নেতাকে দেখতে যাবার আগেই জানা 


যুব, কিষাণ, শ্রমিক, স্ণ্ট কিংবা! শাখা, ' গেল নেতার দেহ দাহ করার কাজ 
আঞ্চলিক কমিটি, জেলা, রাজ্য, সেণ্টাল অসামান্য তৎপরতায় সম্পর্ণ। এছাডা 


পলিটব্যুরে! প্রভৃতিতে সাধারণত কোন 
সক্রিয় কর্মীর পদোক্গতি ঘটতে থাকে। 
কিন্ত শিবপদ প্রায় সরাসরি জেলা 
সন্ত, পরে জেল! সম্পাদকমণ্ডলীর 
সন্ত, এর যাত্র কিছুদিনের মধ্যেই 
রাজ্য কমিটির সদশ্য বনে গেলেন। 
হ্ীদাধিকারী হিসাবে শিবপদ যে পদেই 
থাকুন না কেন.ইন্দিরা জমানার ভয়া- 
বহ দিনগুলিতে 7৭২ থেকে "₹১ সন 
পর্যন্ত এই শিবপদই সারা জেলার 
হাজার হাজার স্‌ নিষ্ঠাবান সক্রিয় 
কর্মীর ওপর নিধিবাদে পার্টির পদ 
দেখিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে গেলেন। -শুধু 
জেলাতে নয়, রাজ্য কমিটির বিভিন্ন 
- মিটিং সহ দলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
-5ওপরেও শিবপদর খবরদারী কম. ছিল 
না) ইন্দিরা সরকারের এই -গুধচচর- 
টিকে পার্টির অন্বরমহলে প্রবেশের পথ 
কে খুলে দিয়েছে ? _সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই? দলের মধ্যে এমন 
কোনও রাঘব বোয়াল রয়েছেন যে- বা 
খাঁর! শিবপদ্কে দলের ভেতর মহলে 
প্রবেশ করার দরজ! উন্মুক্ত করে দিয়ে- 
ছেন। কিন্তু তিনি কে? এই প্রশ্নের 
সত্তরের জন্ত প্রতিটি সি পি এম কর্মী 
+" এখন দিশেহার!। 


করছেন সত্য তাতে সত্য ঘটন! হলে! 

কর্মীরা নিশ্চেষ্ট হতে পারছেন না। 
কেনন! এই প্রশ্নের উত্তরের সংগে 

ভীদের নিজেদের জীবমরক্ষার প্রশ্নটি 


পার্টির কেউ কেউ . 
“তাঁদের নানাভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা - 


ইন্দিরা! জমানায় সি পি এম কর্মীদের 
ওপর এ সময় যে ব্যাপক নির্যাতন চলে 
তখন শিবপদ-র কি ভূমিকা ছিল, তা! 


থলের এক তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখ- 


ছেন। কিন্তু ইন্দিরা সরকারের এই 
বেতনতুক গুধচরকে দলের, মধ্যে 
আনার অন্য স্থপারিশ করেছিলেন 


কে? এ নিয়ে কোনও তদস্ত হবে 


না? যদি হয় তবে তা নিশ্চয়ই দলের 
মন্গল সাধন করবে. নয়ত! দলের 
কর্মীর! ইতিমধ্যেই শিবপদকে প্রশ্রয় ও 
মদত দেয়ার ব্যাপার নিয়ে যাদের নাম 
নিয়ে আলোচন! করছেন তা শুনলে 
অনেকেই আতকে উঠবেন। .রাজ্য 
কমিটি তো বটেই লোকসভায় দূল্রে 
বিরোধী দলের নেতা এবং জেলার 
সংসদ সদস্য সমর মুখার্জার নাম নিয়েও 
অনেকে এখন নানারকম কথাবার্তা 
বলতে শুরু করেছেন। 

শিবপদ ইন্দিরা সরকারের বেতন 
নিয়ে দলের খবর পাচার করেছেন । 
একজন গুপ্তচরের পক্ষে সাধারণত 
এটাই প্রধান কাজ এবং সেট! তিনি 
দক্ষতার সংগেই করেছেন, এতে তার 
কৃতিত্ব অস্বীকার করার পথ নেই। 
কিন্ত. দলের, যারা শিবপদ্ধকে বিভিন্ন 
ভাবে সাহাধ্য করেছেন তাদের ক্ষেত্রে 
পার্টি কি সিন্ধান্ত নেবে সেটাই প্রধান 
বিবেচ্য বিষয়৭ এ প্রসঙ্গে বল! যেতে 
পারে শিবপদর গুুচর বৃত্তির প্রধান 
ঘাটি হাওড়া জেলা সম্পর্কে পার্টি 


পরদিন . 


এখনও তেমন কড়া জোরদার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে উঠতে পারে নি। ণিব- 
পদর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
ব্যক্তিরা এখনও বহালতবিয়তে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। শিবপদর “চামচে” বলে 
খাত দলের জেলা কমিটির সমস্ত 
অঞ্জলি ঘোষ, বালী সীপুইপাড়ার 
পল্পনিধি ধর, জগাছার স্থবিনয় ঘোষ, 
আন্দুলের -আত্যনাঁথ ভট্টাচার্য, হাওড়া 
ইসপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মাতব্বর স্বদেশ 
চক্রবর্তী, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
সভাপতি আলোকদূত দাশ, পৌর- 
সংস্থার 'মনোনীত কমিশনার লগনদেও 
সিং প্রমুখ পার্টির “আগমার্কা”' কর্মীরা 
দিব্যি বুক ফুলিয়েই তাদের স্ব-স্ব 
অপকর্ম অব্যাহত রেখেছেন । 


দলের জেলা কমিটির প্রবীণ - 


অভিজ্ঞ অথচ অকৰ্মণ্য সম্পাদক নরেশ 
দ্বাশগুধ্ধ অন্বীকার করতে পারবেন 
তিনি না বুঝে, না জেনে দলকে 
বিভিন্ন ভাবে সর্বনাশের মুখে ঠেলে 
দেননি? দলের মধ্যে নামকরা “শালা- 
ভগ্নীপতি” তাকে কিছু ভূল বুঝিয়ে- 
ছেন একথা সত্য, কিন্ত তিনিও তো 
জেনে শুনেই দলের মধ্যে খাল কেটে 
কুমীর এনেছেন। 

একথা নিথ্ধিধায় বলা যায়, হাওডা 
জেলায় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 


লাথ লাখ টাকার টগ্ডার নিয়ে যে, 
জোচ্চ,রি, 


জালিয়াতি, বদমায়েশী 
এবং বেনজীর কাগ্কারথানা হয়েছে 
এবং যাতে কুখ্যাত সযাজবিরোধীদের 
বন্ধু, কংগ্রেনী ঠিকাদার জ্ঞান ঘোষ 


মদত পেয়েছেন তাতে জেলা নেতৃত্বের 


প্রশ্রয় ও আশীর্বাদ যথেষ্ট পরিমাণেই 
ছিল এবং রয়েছে। | 

জ্ঞান ঘোষ ধূরন্ধর, ধান্ধাবাজ 
ব্যবসায়ী । তারপক্ষে কংগ্রেশী মুগেন 


' মুখার্জী, কেষ্টপদ্ব রায়দের টি] পয়সা 


গাড়ী দিয়ে ম্যানেজ করা অমস্তভব 
নয়। কিন্তু জান ঘোষ সি, পি, এম 
নেতৃত্বের সদর দরজায় পৌছন কোন 
ইংগিতে ? “কার আশীর্বাদে? কেনই 
বা বাম জমানায় তার এত রমরম]। 
যদি ব্যাপক অনজ্স্্ধান চলে তবে 
জানা যাবে এর নেপথ্যে বয়সের ভারে 


ক্লান্ত বৃদ্ধ নরেশবাবুরও হাত কম" 


তবে একথাও বল? 


ছিল লা । 
প্রয়োজন নরেশবাবুকে এব্যাপারে 


প্ররোচিত" করেছেন পাটিরই সর্বক্ষণের' 


কিছু সাকরেদ দক্ষিণ পূর্ব লোকাল 
কমিটির এস, এফ, আই নেতা নির্মল 
সেন। ছাত্তফ্রণ্টে ছাত্র আন্দোলন 
প্রভৃতি নিয়েই তার থাকার কথা । 
না, তা হল না। শেষ পর্যস্ত তিনি 


ঠিকাদার হলেন। আর ঠিকাদ্বারীর 
দীক্ষা নিলেন জ্ঞান ঘোষের কাছে। 
ষে জ্ঞান ঘোষের দলবলের হাতে 
খোক্জ করলে এখনও বহু সি, পি, এম 
কর্মীর রক্তের দাগ খুঁজে পাওয়া 


যাবে। কাঙ্গন্দিয়ী দলের আঞ্চলিক 


শাখার নেতা গণেশ রায় এই বাম 
জমানাতেই ঠিকাদারীর মস্তু নিলেন 
জ্ঞান ঘোষের কাছে। শিবপুর ষষ্ঠী- 


তল! ব্রাঞ্চ কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন - 


মূরারি মুখাজী। ইনিও প্রবাস দত্ত 
লেনের জ্ঞান ঘোষ চক্রের একজন 
শরিক। পার্টির সদস্য বলে পরিচিত 
অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের শঙ্ুচরণ 
মণ্ডল জ্ঞান ঘোষের নামে বরাদ্দ কলত 
সরকারী সিমেন্ট যে কত পাচার 
করেছেন তার খোজ করতে গিয়ে 
এখন পুলিশও হিমসিম খাচ্ছে 
দলের আর, এন, আর, সি ঘাট রোড 
শাখার দায়িত্বে রয়েছেন তপেন 
চট্টোপাধ্যায়। তিনিও ভিড়েছেন 


জ্ঞান ঘোষের চক্রে । 


একথা আঙ্গ কারও অজানা নেই 
যে, এরা প্রায় প্রত্যেকেই নরেশবাবুব 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইংগিতে জ্ঞান 
ঘোষের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন। 
নরেশবাবুর এ্যাসিসটেপ্ট বলে পরিচিত 
শ্বরাজের ভূমিকাও এতে কম নেই । 

"জ্ঞান ঘোষ এসবেরই সুযোগ 
নিয়েছেন। তাকে যাবতীয় জাল- 
জোচ্চ,রির এ স্থযোগ পাইয়ে দিয়ে- 
ছেন মার্কসধাদে দীক্ষিত নবীন ও 
প্রবীণ নেতাদেরই কেউ কেউ। 
গোপনে প্রবাস দত্ত লেন কিংবা 
পঞ্চাননতল! শনিতলায় যে কেউ 
গেলেই শুনতে পাবেন জ্ঞান ঘোষ ও 
তার দলবল সি, পি, এম দলবলের 
বিরুদ্ধে খিস্তি খেউড় করছেন । জ্ঞান 
ঘোষ সদ্বম্ভে বলেন, এম, এল, এ-র 
দাম পাচসিকে, মন্ত্রী দশ টাকা। 
কংগ্রেমীদের চাদির জুতোয় ঠিক 
রেখেছি, লালদেঃও তাই ।, 

'ধান্সাবাজ জ্ঞান ঘোষ, কুখ্যাত 
সমাজবিরোধী, সি পি এম হত্যাকারী 
কানতু, নগুয়ার এসব উক্তি নরেশবাবুর 
অজানা নয়। তবুও জেলা নেতৃত্ব 
নানা ঘোরপ্যাচে এদের সঙ্গেই যোগা- 


যোগ রেখে চলেছেন । পার্টির স্বার্থেই " 


খোজ হওয়া প্রয়োজন বাম জমাঁনার 
প্রথমভাগে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার পিনাকী গাংগলীকে 
অপসারণের তোড়জোড় মাঝপথে. কে 
বন্ধ করে দেয়? পিনাকীবাবু কংগ্রেসী 


জমানায় অনেক কাণুকারথানা করে 


বেশ স্থনাম অর্জন করেছিলেন । তাই 
তাকে সরানোর চেষ্টা শুরু হয়। কিন্ত 
এ পর্যন্ত । মাঝপথে এক অদৃশ্য খেলায় 
পিনাকীবাবু রয়ে যান! বল! বাহুল্য 
এখন পর্যস্ত তিনি পৌরকাঁজের জন্ 


. ঠিকাদারদের মূল্যবান সিমেন্ট ও 





সুনিশ্চিত এ ব্যাপারটা 
অজান11? ১৭ লক্ষ টাকার পৌর- 
ভবনের শিলান্যাস হয় যেদিন, সেদিন 
টাউন হলে হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে 
বিপুল পরিমাণ থানাপিনার যে 
আয়োজন হয় তার খরচ কে বহন 
করে? চব্যচন্তে উদ্বরপু্তি করে- 
ছিলেন শুধু এই মহাভোজের খরচ . 
বহনকারী জ্ঞান ঘোষই নয়, করেছিলেন 
দি পি এম দলের জেল সম্পাদক- 
মণ্ডলীর সদস্য দীপক দাশগুধ, স্বদেশ 
চক্রবর্তী, সভাপতি আলোকদৃত দাশ 
সহ দলের. বছ রখী মহারথী। শোনা 
যাচ্ছে ভবনের শেষ পর্যস্ত খরচ 
দাড়িয়েছে ২২ লক্ষ টাক1। দলের 
নেতৃত্ব তখন কি জানতেন না জ্ঞান 
ঘোষ কি প্রকৃতির মাহুয? কাদের 
সঙ্গে তার ঘোরাফের11? জানতেন 
এবং এখনও জানেন। তাই ভবন 
তৈরীতে এবং বেলিলিয়াস পার্কের 
দোকানঘর করতে প্রকৃতপক্ষে কত 
সিমেন্ট ও ষ্টোনচিপস লেগেছে তা 
নির্ণয় করতে নরেশবাবু। দীপকবাবু, 
সর্বোপরি আলোকবাবুদ্বের এত 
গড়িমদি। আধুনিক যাস্ত্রিক পরীক্ষায় 
এব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হলে 
কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে 
পারে বলেই দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের 
কাছে এ ব্যাপারে তারা এগুতে 
সাহসও পাচ্ছেন না। কিন্তু ঘলের 
রাজ্য কমিটির দলগত স্বার্থের প্রয়ো- 
জনেই এ পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন বলে. 
দলের সৎ কর্মী্ের বিশ্বাস । তবে 
একাজ স্বভাবে করানোর 
জন্য আলোকদূত দাশ ও 
চীফ ইনজিনিয়ার পিনাকীবাবুর হাত 
থেকে সমস্ত দায়িত্ব অবশ্যই কেড়ে 
নেয়া প্রয়োজন । 

জেলার পার্টি-নেতৃত্বের “শালা 
ভগ্নীপতি”র কাহিনী ও হুগলী নদী 
জলপথ পরিবহন সমিতিতে কতিপয় 
সি,পি এম নেতার যে তোঁঘলকী 
কাগ্ডকারধানা চলছে তা বারাস্তরে 
বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। তার 
আগে জেলা নেতৃত্বের হালচালের 
আরও একট। ছোট্ট খবর দেখা যেতে 
পারে। স্থবোধ দাস জেলায় ছাত্র 
ফেডারেশন করতেন | শোনা যায় 
পার্টি ফাণ্ডের টাক] নয়ছয় করার দায়ে 
বহিষ্কৃত হন। স্থবোধবাবু চালাক 
মাছষ। মানে মানে দল থেকে সরে 
পড়ে শিবপুর বাঙ্জারের কাছে ‘রসনা!’ 
নামে এক হোটেল খুলে বসেন। 
যেহেতু পার্টি করা "মাল" । গীটে 
গাঁটে বুদ্ধি। তাই “কীশল করে এই 
জমানাতেই জবোধবাবু তার বউয়ের 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় - 


~~ 






রণজিৎ রায় 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রতিবেশী 
দেশসমূহ থেকে এবং যেসব অঞ্চল 
জার্যানদের "হারাতে হল সেখান থেকে 
জার্মানর সম্পূর্ণক্ূপে উৎখাত হল । মনে 
হতে পারে যে, এর ফলে ছুই 
জার্ধানীতেই জনসংখ্যা বেড়ে যায়। 
যুদ্ধের পরে পশ্চিম জার্মানীর 
জনসংখ্যা 'বাড়ে, কিন্তু পূর্ব জার্মানীর 
নয়। যুদ্ধের পরে ব্যাপক সংখ্যায় পূর্ব 
জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে চলে 
যাওয়া শুরু হয়| পূর্ব জার্মানী বিশ্বে 
অদ্বিতীয় কারণ এটি একমাত্র দেশ 
যেখানে যুদ্ধের পর থেকে জনসংখ্যা 
একেবারেই বাড়েনি কিন্তু বছরের পর 
বছর কমেছে। অন্যদিকে পশ্চিম 
জার্মানীর জনসংখ্যা বেশ ক্রতগতিতে 
বেড়েছে | _ 
যুদ্ধের ঠিক পরের অস্থির ব্ছরগুলির 

কথা না তুলে আমি ১১৫* সাল থেকে 
সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধত করব। 
১৯৫* সালে পশ্চিম জার্মানীতে জনসংখ্য 
ছিল (নিকটতম হাক্গারে) ৪৯,৮৪৩০০* 
এবং পূর্ব জার্মানীতে ৮১৩০৮১৭*০ | 
তার পর থেকে ছুই দেশের জনসংখ্যার 
পরিবর্তন নিয়বপ : 


দ্ধকালীন মিত্ৰশক্তি এবং ক্ষতিপূরণ . 


“Although the war had left 


traces everywhere in the 
country (both Germanys) the 
east of Germany ৪৪ 09107 
cularly badly affected as 8 
result of 0. S. and British air 
7855.” এই সুত্রে সৌভিয়েট ইউ- . 
নিয়নের নাম একেবারেই কর! হয়নি। 
যুদ্ধের ওপর যে কোন রুশ বই বলে যে, 
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় জার্মান ও 
রুশদবের মধ্যে । পৃথিবীর ইতিহাসে 
যুদ্ধে আর কোন দেশ অত ব্যাপক- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি হিটলারবাদী - 
জার্মানদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যা হয়েছিল। করুশরাও খালি হাতে 
যুদ্ধ করেনি । একথা সত্য, অসামরিক 
জনসাধারণ ও যুদ্ধবন্দীদ্বের তার! হত্যা 
করে নি যা নাজীর! লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় 
করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে ও 
যুদ্ধবন্দী শিবিরে | যুদ্ধে জেতার জন্য 
রুশ বিমান বাহিনী জার্মানীকে বেয়াৎ 
করে নি; স্থলবাহিনীও। হিটলারের 
যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা। নষ্ট করার 'জন্য 


, কুশরা শিল্প, রেলওয়ে, যোগাযোগ 


ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।' 


“পশ্চিম জার্মানী £ ১৯৬০ ৫৫,৭7৫,০০৪ (১৯৫০ থেকে বৃদ্ধি-_৫,৯৪২১০০০ ) 


১৯৭৩--৬২১১* ১১০৩০ 


(১৯৫০ থেকে বৃদ্ধি-_-১৯১২৫৮১৭৯০ ) 


পূর্ব জার্মানী £ ১৯৮০ -১৭,১৮৮,*০০ ( ১৯৫* থেকে হ্বাস-১,২*১০*০ ) 
১৯৭৩-_-১৬,৯৫১১০** ( ১৯৫০ থেকে হরাঁস--১,৪৩৭১০০০ ১ 
- ১৯৭৭--১৬,৭৫৮,০০০ (১৯৫৭ থেকে হাস--১১৬৩০,৩০০ ) 


১৯৭১৯ ১৬,৭৪৫,০০৫ ( ১৯৫০ থেকে হাঁস--১১৬৪৩১০ ০০ ) 


এমন কি বালিন দেওয়াল (১৯৬১ 
। সালে নিগ্রিত ) এবং পৃশ্চিম জার্ধীনীর 
সঙ্গে সমস্ত সীমাস্ত জুড়ে কাটাতারের 


বেড়া সত্বেও পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম- 


মুখী শোত বন্ধ হয়নি৷ A 
এই জনসংখ্যার পরিবর্তন ধন- 
তাম্ত্রিক পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় 
সমাজভন্ত্রী পূর্ব জার্মানীতে জন্ম ও 
মৃত্যুর হারে ব্যাপক “্তারতম্যব্ কারণে 
আসতে পারে না। এইখানে ওঠে ছুই 
জার্মানীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্ন । 
একবার দিন্ভীতে এক পূর্ব জার্মান কুট- 
নীতিকের সঙ্গে আমার কথ হয়েছিল 


প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান বা ব্রিটিশ 
, থেকে রুশর! পূর্ব জার্মানীর বেশি ক্ষতি 
করে, -কারণ জার্মানীর এই অংশে 
রুশর। যুদ্ধের শেষ পর্বের লড়াই করে। 

রুশর! যুদ্ধে জেতার জন্য - ধ্বংস: 
ছাড়া আরো কিছু করে, ঘ! তাঁদের 
পশ্চিমী মিত্রা করে নি। যুদ্ধের পরে. 
পশ্চিমী শক্তিওলি__ব্রিটেন, ফ্রান্স ও 
যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীতে রুশদের বিপরীত 
কাজ করে। ১৯৫১ সালে আমি প্রথম 
পশ্চিম জার্মানী যাই।' পশ্চিম বালিনে 
থাকলেও আমি পূর্ব বালিনে কয়েক 
ঘণ্ট। কাটাবার সুযোগ পাই। পূর্ব 


এই প্রশ্নে এবং পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় জার্মানী ভখনণও দেওয়াল তোলেনি 
পূর্ব জার্মানীতে জীবন ধারণের মান পশ্চিম ঝাঁলিন থেকে পূর্ব বালিনকে 
অম্পর্কে। কূটনীতিক বিনা দ্বিধায় আলাদা করার জন্য, যা পূর্ব জার্মান 
বলেন যে, পশ্চিম জার্মানীতে জীবন অঞ্চলের বেশ ভেতরে হলেও পশ্চিম 
ধারণের মান উচু, কিন্তু এটা কেন হল জার্মানী কর্তৃক নিয়ন্ত্রি। ১৯৫৯ 
তা তিনি বলতে পারবেন না অথবা সালে বালিনের দুই অংশের মধ্যে বিন! 
বলবেন না। ক. বাধায় ভ্রমণ করা যেত, অন্ততঃ 

‘যুদ্ধে শিল্পের ক্ষয় ক্ষতির বিদে পীর] তো বটেই । ১৯৬৬ সালে 
সম্পর্কে পূর্ব জার্মান পুস্তিকা “দি আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পূর্ব 
দ্যানড ইকনমি-তে লেখা হয়েছে, জার্মানী যাই। অনেক 


শি 


চেষ্টা করেও 
& 


t be 5৮ 


চে 


আমি পূর্ব বাৰদিন থেকে পশ্চিম, বার্জিন 


যেতে পারি নি। পাহারারত পূর্ব 


 জার্ধানরা আমায়] কিছুতেই সীমান্ত 


পার হতে দেয় নি। এক অংশ থেকে. 
অন্য অংশে যাতায়াত” এমন কি 
বিদেশীদের জন্যও সতর্কভাবে 
নিয়স্ত্িত। কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার | 

১৯৫১ সালে আমি যখন পশ্চিম 
জার্যানীতে ছিলাম সরকারী প্রকাশন! 
“্ফ্যাক্টস আাবাউট জার্মানী”র সেই 
বছরের সংস্করণের একটি কপি পাই। 
বইটির ২* পৃষ্ঠায় নিয়োক্ত তথ্য দেওয়া 
হয়েছেঃ 
provision of reparations out 


‘Dismantling and 


of current production, which - 


continued until 1953, 
ammunted to a value of some 
43,000 million deutschmarks 
(dollars 11,000 million= 
£ 4,000 million ).> এই বিরাট 


অংকের সম্পদ সোভিয়েত ইউনিয়ন 


"যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাব্ঘ সরিয়ে নিয়ে 


গেছে বলে বলা হয়েছে। এট] 
আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত । যদি 
সত্যই রুশরা এত সম্পদ জার্মানী থেকে 
নিয়ে গিয়ে থাকে, তারা ত' নিয়ে 
গেছে পূর্ব জার্মানী থেকে, পশ্চিমী 
শক্তিতর্গ অধিকৃত অন্য তিনটি অংশ 
থেকে নয়। 


সময় সোস্তালি্ ইউনিটি ( কমিউনিষ্ট ) 
পার্টির মুখপত্র 'নিউদ ভএশলঢাণ্ড 
পত্রিকার ডেপুটি এডিটর হার ফ্লোরেখের 
সঙ্গে আমি দেখা করি আমার একজন 
ভারতীয় বন্ধুর সাহায্যে যিনি সি পি 
আইয়ের পত্রিকার সংবাদাদাতা 
ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাস! করি 
এট] কি সত্য যে, ক্ষতিপূরণের নাষে 
রুশরা পূর্ব জামানী থেকে প্রচুর সম্পদ 
নিয়ে গেছে? তিনি “না” বলেন 
নি, কিন্ত তার যুক্তি হলঃ: “আমরা 


সোভিয়েত ইউনিয়নের, প্রচণ্ড ক্ষতি 
আমার প্রশ্নঃ “আমর! ' 


করেছি।» 
বলতে আপনি কাদের, বোঝাচ্ছেন? 


পূর্ব জামণনীতে ধারা ক্ষমতায় আছেন * 


তার! কি নিজেদের হিটলারের উত্তরা- 
ধিকারী বলে মনে করেন ?- তারা 
কি নাজীদের বিরুদ্ধে লড়াই ‘ও 
অত্যাচার সহ করেন নি। তারাই 
না এখন আছেন নার্জী-বিরোধী 
সমাজতম্ত্রী সরকারে ?” তার উত্তর : 
“তখনও রুশর! সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল 
না আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রী দেশ 
হবে। জার্মানীর ছুই অংশ নিয়ে 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 'তখন ভীষণ 


' , উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই মূল্যস্তর 


কর্তৃক আরেকটি" সমাজতন্ত্রী দেশকে 
.,১৯৬৬ সালে পূর্ব বালিন ভ্রমণের - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮< 





উৎপাদন ও মুনাফা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ' . | 


১৯৮২ স্াঁল শুরু । নববর্ষে 
জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বাণীতে প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির1 গান্ধী এই রেকর্ড রয়েছে। কিন্ত দর দাম কমার 
বছরটিকে উৎপাদন বৃদ্ধির বছর বলে কিংবা স্থিতিশীল হবার কি কোন 
রূপায্নিত: করার জন্যে -দেশবাসী ও _লক্ষণ কোন সময় দেখা দিয়েছে । 
বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ১৯১০-৬১ সাল থেকে ১১৮-৮১ সালে 
আবেদন জানিয়েছেন । তার শিল্প ও উৎপাদন বৃদ্ধি হার লক্ষ্যণীঘুভাবে 
শরম দণ্রের মন্ত্রী নারায়ণ দ্'তেওয়ারী বেড়েছে। কোন কোন শিল্পে যখন 
বলেছেন  মুদ্রাস্কীতি ও মূল্যবৃদ্ধির উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে তার কারণ 
সমস্তা মোকাবেল|.করাঁর জন্যেই এমন. শ্রমিকশ্রেণীর বা ব্যাপক শ্রমজ্জীবী 
সবাইকে উৎ্পাদনবৃদ্ধির কাজে আত্ম মান্থষের ত্রুটি নয়। তার- কারণ 
নিয়োগ করতে হবে, আমাদের মালিকশ্রেণী ও' তাদের 
সরকারী নীতিমালা । উৎপাদন বৃদ্ধি 
হলেই "দরদাম কমে না, শ্রমিকদের 
মাইনে, মজুরী বোনাস কমালেও দর- 
দাম কমে না। কারণ বর্তমান 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের 
মাত্রার সঙ্গে বাঙ্গার দামের সম্পর্ক 
একটা অর্থহীন মানসিক ধারণায় 
পর্যবসিত হয়েছে । -. 

প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্প ও শমমন্ত্রী 
এই অর্থহীন মানসিক ধারণার বশধূর্তী 
হয়েই শ্রমঙ্ীবী জনগণের কাছে 
উৎপাদন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন । 
" অথচ এটা একট] অতিমরলীকরণের 
'বাস্তব বিবর্মিত ধারণা মাত্র । একদা 

যখন অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা 
যূল্য ' নিধ্ধরণ করত, তখন এই 
ধারণার: মূলে কিছুটা বাস্তব যুক্তি 
ছিল।' এখন বাজারে পণ্য বিক্রয়ের 


পারে? অতীতের অভিজ্ঞতাই বা 
কি বলে? দেশে উৎপাদন বুদ্ধির 


কমবে বা স্থিতিশীল হবে, এমন এক 
ধেঁয়াটে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই 
আবেদনের বাস্তৰ ভিত্তি কি হতে 


জটিল ।” আমি প্রশ্ন করি 2 “১৯৪৯, 
সালে সংবিধানে আহ্ষ্ঠটানিক ভাবে 
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজ্জাতন্ত্রে পরিণত" 
হবার পরও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ | 
ছিল কি? ১৯৫৩ সাল পর্যস্ত রুশরা 
ক্ষতিপূরণ নিয়ে গেছে । যখন সমা- 
তাস্তরিক আস্তর্জাতিকতার কথা বল! 
হয়, তখন একটি সমাজ্জতন্ত্রী দেশ 


তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার 
ঘটনাকে কি করে সমর্থন করা যায়?” 

. 'হিটলারপন্থীরা বিন! শর্তে আত্ম- 
সমর্পন করার তিনমাস আগে ১৯৪৭ 


_মার্শীল ষ্ট্যালিন, মিঃ রুশভেল্ট, 


সমিতি, চিনিকল সমিতি, চেম্বার অব 
এবং মিঃ চাঁচিল স্বাক্ষরিত এক*] এ 


কমার্সের অধীনে সুসংগঠিত মালিক 
প্রোটোকল হ্যাক রুশর। ক্ষতিপূরণ | গ্রোষ্ঠী বাজার দাম ইচ্ছামত. নিয় 


॥আদ্বায় করে। প্রোটোকল সুযোগ | করে। স্বাধীনতার আগে থেকেই 
দেয় জাম‘নীর শিল্পের যন্রপাতি ও | এর নুত্রপাত। স্বাধীনতার আগে 
সম্পদ এবং চলতি উৎপা্িন থেকে ব্রিটিশ ও অন্তান্ত পুঁজির সহযোগিতায় 
মালপত্র স্থানাস্তরিত করা হবে ২* | তারা বাজার দ্বামের উপর কর্তৃত্ 
*০০,০1০,০০* আমেরিকান ডলারের | প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল, স্বাধীন- 
১৯৩৮ সালের মুল্যে। এর মধ্যে | তার পর তারা স্বদেশী, সরকারের 
সোভিয়েত ইউনিয়ন পায় অর্ধেক, | সহযোগিতাপ্ন একই কাজ করে 
অর্থাৎ ১০,*০০,*০,*০* আমেরিকান | চলেছে। স্থতরাং এখন যদি বাজার- 


ভলার । রুশদের ক্ষতিপূরণের পুরো | দাম স্থিতিশীল রাখার অথবা ক্রেত 
অঙ্কটাই তারা যে অংশ দখল করে | সাধারণের ' সাধ্যায়ত রাখার অন্তে 


আছে (পূর্ব জামণনী ) সেই অংশকে শুধু একরগণগা উৎপাদন বৃদ্ধির উপর 
দিতে হয়, তার ওপরে ব্রিটিশ, ফরাসী | জোর দেওয়া হয়, তাহলে ভাতে 
ও আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চলে |. মূল্যস্তরের বিশেষ হেরফের হতে পারে 
আদায়ীকৃত ক্ষতিপূরণের অংশও পাবে। | নান 
রাশিয়ার অংশ থেকে ১০ শতাংশ বর্তমানে আমাদের দেশে যে 
পোল্যাগ্তকে দিতে হবে। অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ত' 
(আগামী সংখ্যায় রাশিয়া এবং | বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির অথ 
পূর্ব জাম“নী ) শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


ধর্ম ও সেবার মায়ে নিশনারীদের ব্যবগা 


ক অধ জগ £ কর্মীদের চাবরীর নিরাপত্তা নেই 


৪ সংস্থা ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে 
সেদিন যেমন ওঁপনিবেশিক সাম্রাজ্য 
বিস্তারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে, তেমনি এখন চলছে নয়! 
ওপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা। 

অভিযোগে প্রকাশ, ভারতে মিশ- 
নারীদের অধীন ধর্মীয় সংস্থা ও সেবা 
» প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে 

সরকার পক্ষ গুরুতর উদদিগ্। 
আজকের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি 
পালাক্রমে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ 
করলেও, সেই দেশগুলির অর্থনীতি ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে সামরাজ্যবাদীদের 
প্রভাপ উুপনিবেশিক যুগের মত আজও 
* বিদ্যমান । সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর 
অন্যতম ‘গ্রেট ব্রিটেনের কমনওয়েলথ- 
ভুক্ত কানাডার একটি প্রোটেণ্টচার্চ 
এ্যাসেমবলী অফ গড ফরেন মিশন । 
কানাভার প্রাউনভিলের স্প্রিং ফিল্ডেঃ 
যার সদর দপ্তর । এই এ্যাসেমবলী 
অফ গড় ফরেন মিশনের এখানকার 
সদর দপ্তর কলকাতায় F নম্বর রয়েড 
= ষ্্রীটে অবস্থিত । এই এযাসেমবলী অফ 
গড ফরেন মিশন ১৯৭৭ সালে লুখারেন 
ওয়াল সাভিস্‌ মিশনের কাছ থেকে 
৯৯ বছরের লীজের মেয়াদে ১২৫১ 
জারি স্বাটের প্রোটেষ্্যাপ্ট সম্প্রদায়ের 


যুরোগীয়ান গীষ্টানদের এক কবরস্থানের ' 


আছুমানিক ২০ বিঘার মত জমিতে 
চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে একটি .সাত- 
তল] অতি সুদৃগ্য স্থরম্য হাসপাতাল 
তৈরী করে। এই হাসপাতালের 
চত্বরের মধ্যে আরেকটি দশতল]।বাড়ীও, 
তৈরী হচ্ছে। বাড়ী, এখনও পর্যন্ত 
তৈরী ন! হলেও শুধু একর্টি দাইনবোর্ড 
-ডটাঙ্গিয়ে দিয়ে, সাঁইনুবোর্ডে একটি দশ- 
তলা বাড়ীর ছবি, এঁকে বিভিন্ন সরকারী 
ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছ 
থেকে অফিসের জন্য ফ্ল্যাট প্রেমিসেস 
ভাড়া দেবার জন্য আগে থেকে মোটা 


কোটি টাকা এবং হাসপাতালের জন্তে 
যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম, গাড়ী, খ্যান্থ- 
লেন্স, মোবাইল ক্লিনিক ভ্যান, টি ভি 


ও বেড ইত্যাদি সাহায্য হিসেবে - 
পাঠানো হয় । এই হাসপাতালের এক' 
একটি বেডের দাম কম পক্ষে ভারতীয় - 


মুদ্রায় ৭ হাজার টাকার মত। ১* ইঞ্চি 
পুরু ফোমের গদীতে মোড়া এই ফোল- 
ডিং বেডগুলিতে রুগীর! যেমন খুশি 
তেমনিভাবে শুয়ে থাকতে পারেন। 
এই হাপাতালের সাততলা বাড়ীটি 
তৈরী করার জন্য আঙুমানিক ৪* লক্ষ 

টাকা ব্যয় হয়। হাসপাতালের কেয়ার 
টেকার ও কনষ্রাকশন সুপারভাইজার 
মিঃ নায়ারের দায়িত্বে নাকি এই বাড়ী 
তৈরীর ব্যবস্থা হয়। হাসপাতালের 
৭ তলা বাড়ী নির্মাণের টাকা থেকে 
কিছু স্বার্থঘুঘু ব্যক্তি বহু টাকা নিজে. 
দের জন্য সরিয়েছেন বলে অভিযোগ 
শোনা যাচ্ছে । সেই টাকায় জনৈক 
ব্যক্তি রিপন লেনে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করে একটি বাড়ীও তৈরী -করেছেন। 
সংশ্লিষ্ট . ব্যক্তি হাসপাতালের সঙ্গে 
জড়িত। তিনি যা বেতন পান, সেই 
বেতনের টাকায় এসব কিছু কর! সম্ভব- 
পর নয়। শোনা যায় তিনি নাকি 
বোস্বে রোডের সামনে কিছু জমিও 


কিনেছেন। অভিযোগে প্রকাশ তিনি - 


হাসপাতালের টাকায় নিজের ছেলে- 
মেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া শেখাতে 
পাঠিয়েম্ছন। জনৈক ভূঞ্লোক সম্পর্কে 
আরেকটি বিদেশী সেবা প্রতিষ্ঠানের 
থাকাকালীন বহু টাকা তছরুপের 
অভিযোগ হাসপাতাল কর্মচারীদের 
ইউনিয়ন সদস্তদের মুখে শোনা ষায়। 
ভদ্রলোক এন্টালী 'সি আই টি রোডে 
একটি পাঁচতলা বাড়ীও তৈরী 
করেছেন। বিদেশ থেকে অবৈধভাবে 
আসাম়। হিসাব বা খাতাপত্র না রাখার 
জন্তে এ সেবা! প্রতিষ্ঠান প্রমাণ হিসেবে 
কোন আইনাহগ ব্যবস্থা নিতে পারে 


টাকা সেলামী ও আগাম নিয়েছেন নি। ভদ্রলোক এ ব্যাপারে জল বেশীদূর 


বলে অভিষোগ শোনা ষাচ্ছে। 
ব্যাপটিষ্ট মিশন এই কবরস্থানের . 
জমিটি লুখারেন ওয়াল্ড মিশনকে 


গড়াবার আগেই দ্বায়িত্ব থেকে ইস্তফা 
দেন এবং এযাসেম্বলী অফ গড মিশনের 


চার্চে পান্দীর চাকুরীতে ঢোকেন মাসে' 


হস্তাস্তরিত করে। লুখারেন ওয়াল্ড +৮** টাকার বেতনে । ইনি গ্যাসেম্বলী 


'সাতিস মিশন এযাসেমবলী অফ গড় 
ফরেন মিশনকে একটি দাতব্য হাস- 
পাঁতাল করার জন্য ৯৯ বছরের লীজের 
চুক্তিতে জমিটি দেয় বলে জান! যায়। 
এই জমিতে দাতব্য হাসপাতাল তৈরী 
করার জন্য কানাডা, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 


অফ গড ফরেন মিশনের বোর্ডের 
একজন কর্তা ব্যক্তিও - হয়েছেন।' 
‘আরেকজন পান্দীর বিরুদ্ধে হিসাবে 
 কারচুপিরও নানা অভিযোগ আছে। 
সরকারকে আয়কর ফাকি দেবার 


চমৎকার সব ব্যবস্থা । হিসাবে কার- . ২৫ 


ও আর কয়েকটি দেশ থেকে কয়েক চুপি গোপন রাখার জন্য হিসাব 


কি 


বিভাগের কোন কর্মচারী যাতে কোন 
রকমভাবেই] ইউনিয়ন কর] বা ইউ- 
নিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে না 
পড়ে সেদিকে এরা সবসময় . সজাগ 
সতর্ক। এবং অন্তদের তুলনায় এই 
বিভাগের কর্মচারীদের নানা রকম 
সুযোগ স্থবিধ। দেওয়া হয়। এ্যাসেম্বলী' 
অফ গড মিশনের নিয়মাবলী হলো 
তাদের মিশনের কর্তৃত্বাধীন. কোন 
সংস্থার কর্মীরা একসঙ্গে একাধিক 
সংস্থায় যুক্ত হয়ে চাকরী করতে 
পারবেন না। কিন্ত হাসপাতালের 
পরিচালকমণ্ডলী ও কর্তা ব্যক্তিদের 
অনেকেই একই সঙ্গে গীর্জা ও হাস- 
পাতাল উভয় জায়গা থেকে আলা! 


"আলাদাভাবে বেতন পান। এছাড়া 


এদের বেতন থেকে সরকার আয়কর 
আদায় করে নেওয়ার জন্য এযাসেম্বলী 
অফ গড ফরেন মিশন তার দরুন এদের 
প্রচুর টাকা অতিরিক্ত হিসাবে দেয়। 
পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
অন্যদের আরও অভিযোগ হলো?, এরা 
বাড়তি আয়ের জন্যে হাসপাতালে 
চিকিৎসার জন্য ভণ্তি হওয়া রোগীদের 
অনেকের সঙ্গে ব্যবস্থা করেন চিকিৎসা 
ও ভত্তির জন্য ঘ1 ব্যয় হবে তার 
অর্ধেক নিয়ে অর্ধেক ছাড় দিয়ে দেবেন, 
কোন রসিদ তার জন্য সেই রোগীদের 
এরা দেবেন না? | 

ভারতবর্ষের মাহুষের কাছে এই 
হাসপাতাল এযাসেম্বলী"অফ গড মিশন 
হাসপাতাল নামে পরিচিত। 
বিদেশীর1 কিন্ত এই হাসপাতালটিকে 
ক্রিশ্চান মিশনারী হাসপাতাল নামে 
জানে। এযাসেদ্বলী অফ গড ফরেন 
মিশনের ডিরেক্টার ও এই হাস- 
পাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডাঃ, 
ডি মার্ক বানটাইনের মিষ্ন্থ কটা.গাড়ী 
আছে, তার হিসাব সঠিকভারে কারো 
জানা নেই। এই হাসপাতালের 
মেডিক্যাল ভিরেক্টারের স্ত্রী এযাসেম্বলী 


অফ গর্ভ চার্চে কয়েক ঘণ্টা উপাসনা 


ক্রার জন্যে মাসে হাজার টাকা বেতন 
পান। 

১৪০টি শষ্য! বিশিষ্ট এই হাস- 
পাতালে রোগীদের বিনা ব্যয়ে 
চিকিৎসা করার কোন রকম ব্যবস্থাই 
নেই। সাধারণ বেডের ফি হচ্ছে 


"দৈনিক ২৯ টাকা, কেবিন বিশিষ্ট 


শয্যার জন্যে দৈনিক ১৫০ টাক! এবং 


ইনটেনসিভ কেয়ারের জন্যে দৈনিক 


* টাঁকা। সাধারণ বেড এই হাস- 
পাতালে খুবই সামান্য আছে, বেশীর 


' হাসপাতালটি , 
“নিয়ত, রক্ত পরীক্ষা করার জন্যে 


"মিশনের এখানকার সদর 


সপ ৯ 


ভাগই কেবিন ও ইনটেনসিত কেয়ার : 
শয্যা বিশিষ্ট । 

ওষুধ, এক্সরে, ইনজেকশন, রক্ত, 
থেরাপী ও. চুল কাটা! এবং দাড়ি 
কামানোর জন্যে রোগীদের হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষকে আলাদাভাবে টাকা দিতে 
হয়।_ এই হাসপাতালের আউটভোরে 
কোন রকম- চিকিৎসা বা আঘাতজ্রনিত 
কোন ব্যাপারে কিংবা সামান্য 
প্রাথমিক চিকিৎসা! করার. জন্যে 
ডাক্তার দেখাতে এলেই .২ টাকা! ৫০ 
পয়সা দিয়ে প্রথমে আউটডোর টিকিট 
করতে হবে, তারপর অন্য ব্যাপারে 
আলাদাভাবে টাকা দিতে হবে। 
সম্পূর্ণ শীততাপ 


বিভিন্ন ধরনের কমপিউটার আছে। 
এছাড়া, অন্যান্য পরীক্ষার জন্য নান! 
ধরনের যম্ত্পাতি তো আছেই। 
এখানকার ফিজিওখেরাপীর ব্যবস্থা 
অতি আধুনিক ।' এই হাসপাতালের 
ইনটেনসিভ ' কেয়ারের চিকিৎসার 


ব্যবস্থা অতি আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত । * 


এখানকার ইনটেনসিভ কেয়ারে 
রোগীকে ভতি করানো কলকাতার 
যে কোন নাপিং হোমের চেয়ে ব্যয় 
বছল। হাসপাতাল কম্পাউগ্ডের 


ভেতরে টি, ভি কন্টোল রুম ও 
সাভিসিং সেন্টার, গাড়ী মেরামতের, 
জন্যে অর্থাৎ এ্যাসেঘ্ঘলী অফ গড 


ফরেন মিশনের অধীন হাসপাতালের 
এ্যাঘুলেম্প, মোবাইল ক্লিনিক ভ্যান, 
প্রাইভেট ও জ্কুলগুলির বাস ও গাড়ী 
মেরামতের কারখানাও আছে। 

_ এ্যাসেমবলী অফ _ গড় ফরেন 
' দর 
কলকাতার ৮ নম্বর রয়েভ দ্্রাটে। 
একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও ছাপা- 


- খানাও আছে। এছাড়া, টালিগঞ্জের - 
কেওড়াপুকুরে একটি ইংলিশ মিডিয়াম 
স্থূল এরং নদীয়া জেলার তাবেরপুর 


ও উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে 
২টি বাংলা মাধ্যমিক স্কুল আছে । 
এযাসেমবলী অফ গড় মিশনের 
হাসপাতালটিতে এয়ার ইণ্ডিয়া, ডি, 
ভি, সি, ইণ্ডিয়ান এযালুযনিয়াম, ছিনদু 
স্তান ষ্টীল কনস্ট্রাকশন ও স্টীল অথরিটী 


. ক্কম মাহাষ্য, দান, 


নিয়োগের 1 






অফ ইন্ডিয়ার জন্ে ৪*টি 
সংরক্ষিত আছে। এই 
গুলো এক একটি বেডের জব 
পাতাল কর্তৃপক্ষকে বছরে * হাজার 
টাকা ভাড়া দেয়। এছাড়া নানা 
অনুদান তে! 
আছেই। 
ডাক্তার, নার্গ ও আন্তান্ত কর্মচারী . 
মিলিয়ে তিনশ্বোর মতন লোক এই 
হাসপাতালে কাজ করেন। হাঁদ- 
পাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের কর্ম- 
চারীদের সঙ্গে, বিশেষ করে তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে কুকুর 
বেড়ালের মত ব্যবহার- করেন! 
৮ ঘণ্টার অনেক বেশী সময় 
এদের কাজ্জ করতে হয় অথচ 
অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্মে 
অতিরিক্ত পয়সাও দেওয়া হয় না। 
চাকুরীর কোন নিরাঁপতাও নেই। 
হাসপাতালে কোন রকম গণতান্ত্রিক 
আবহাওয়া নেই। কর্মচারীদের 
ক্রীতদ্রাসের মত দেখা হয়। কোন 
না কোন ছলছুতো খুঁজে, নানা- 
রকম অজুহাত দেখিয়ে চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা হয়, যখন তখন খেয়াল : 
খুশি মত। পরিচালক মণ্ডলীর খেয়াল- 
খুশি ইচ্ছাই হচ্ছে এই হাসপাতালের 
আইন । কর্মচারীদের বধিত হারে 
মহার্ঘ ভাতা ও সপ্তাহে ১২ দিন ছুটি- 
সহ সরকারী শ্রমব্ষিয়ক সংক্রান্ত 
আইন অনুযায়ী ৯* দিনের সবেতন 
ছুটি পাওয়া থেকে এরা বঞ্চিত। 
এই হাসপাতালের চতুর্থ ও তৃতীয় 
শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন ৩০০ 
টাকা থেকে ৪*০ টাকার মতন । 
সরকারী শিল্প বিরোধ আইন অনুযায়ী 
নানতম বেতন কাঠামো যা হওয়া 
উচিত তা থেকে . এরা বঞ্চিত। 
এই হাসপাতালে ১৫* জনের মত 
আয়া কাজ করতেন, যাদের বেতন 
দৈনিক হিসেবে রোগীরাই দ্বিতেন। 
এই আয়াদের হাসপাতাল থেকে 
তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এরা ভীষণ 
নোংরা এবং সুন্দর ও সম্প্রতি নয় 
এই অনুহাত দেখিয়ে । এদের. বদলে 
প্রাইভেট নার্ন নিয়োগ করা হয়েছে।, 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও 
এ্যাসেম্বলী অফ গড মিশনের চেয়ার 
ম্যান রেভারে ডি, মার্ক বানটাইনের 
কাছে এরা আঞ্জি, করেছিল পুন- 
তার জবাবে তিনি 


শেষাংশ LY 
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১৯৮২ লাল । বিরোধী রাজ্র- 


নীতির প্রতি ভারতের বর্তমান . 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আরো 
অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন।. অর্থনৈতিক 
দেঁউলিয়। অবস্থা যেখানে চলে যাচ্ছে, 
বিদেশী খণের নামে দেশকে যেখানে 
নিয়ে যাওয়। হচ্ছে ভাতে শ্রমিকশ্রেণীর 
ধর্মঘট করবার, অধিকার *দর্দলিত 
করেই শ্রীমভীর রক্তক্ষধা মিটবে না। 
আরো নম আরো বীভৎস আক্রমণের 
পথে তিনি যাঁবেন। 

ভারতবর্ষে শ্রমজ্জীবী মানুষের 


নিজস্ব সংগঠিত শক্তির প্রধান অবলম্বন 


মার্বসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। 
স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপরে এই 
আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার ভার 
এসে পড়ে । তারাই পারে সত্যিকার 
জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে । এই 
অবস্থায় মার্কসবাদীদের নিজেদেরও- 
সংগঠিত হতে হবে এবং আদর্শ 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে জনগণের . 


মধ্যে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু 
বিষয়ে আলোচনা করি । 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট _ পার্টির 


সংগঠন শৃঙ্খল! ভারতের সমস্ত রাজ- 
নৈতিক দলের চেয়ে সবচেয়ে বেশি । 
কিন্ত চেতনার স্তর সর্বত্র সমান হারে 
উন্নত নয়। একথা তারাও স্বীকার 
করে। ভারতবর্ষের যে তিনটি রাজ্যে 
তারা সরকার চালিয়েছে তার মধ্যে 
কেবলে শিক্ষার-হার বেশী ।, গণ- 
তান্ত্রিক চেতনার একট! প্রবহমান 
বিকাশ সেখানে আছে। কিন্ত সংগ্রামী 
মনন; গভীর শ্রেদীঘ্বণা এবং বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা চালিত. ভাবনাদর্শ সেখানে 
ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট সমর্থকদের 
মধ্যে নেই! সেই তুলনায় অনেক 
অনগ্রসর, রাজ্যের অগ্রণী বহু কর্মীর 
শিক্ষা ও চিন্তা চেতনা আরে! বেশী 
খু ও বলিষ্ঠ । অন্যদিকে পশ্চিম- 
বঙ্গের মত চেতনা সমৃদ্ধ ব্রাঁজ্যের বহু 
অঞ্চলের চিন্তা চেতনার মান নানা 
কারণে অনগ্রসর |. দৃষ্টান্ত হিসেবে 


দাৰ্জিলিং জেলাকে ধরা যেতে পারে । * 


আবর্তে'র যে জটিল ও অপরিচ্ছন্ন রূপ 


ভার প্রতিফলন দেশীয়_ রাজনীত্রি* 


উপরও পৃড়ছে নানাতাবে। তাই 
রুশপন্থী, চীনপন্থী অথবা আমেরিকান 
সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মায় ও 
‘জাতীয়তাবাদী’ রাজনৈতিক দল 
দেশের নানা ধরনের মা্যের বিচিত্র 
চিস্তা-চেতনার ধারক হয়ে আছে। 


প্রশংসনীয় । 


প্রসঙ্গে 
এসমস্ত প্রভাব নিয়েই, ভারতের - 
মাটিতে সামস্ততাস্ত্রিক ও ধনত্ত্রী রাজ- 
নীতির যে বল্লাহীন আক্রমণ তাকে 
রুখতে, তাকে জুঝতে পারে একমাত্র 
‘মাক্স বাদ-লেনিনবাদ’ অঙ্গসারী রাজ- 
নীতি । এই নাম ধারণ করে নানা 
রাচজ্নতিক. দল ভারতে আছে। 
তাদের মধো এক্যস্বাপনের, 'ফ্রণ্ট’ 
গঠনের চেষ্টাও চলছে । আবার তাকে 
বিভ্রান্ত করাবও চেষ্টা চলছে । তাই 
পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্টের বাইরেও আছে 
বামপন্থী নামধাণী পার্টি । 

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় স্তব থেকে স্থানীয় স্তর পর্যস্ত 
যে পার্টি সংগঠন তার পরিষ্কার বিন্যাস 
বিভিন্ন গণ সংগঠনে 
শিকড় বিস্তার করে তাকে নিয়ন্ত্রিত 
করছে এবং তাব থেকে শক্তি সঞ্চয় 


করছে এই বিপ্রবী পার্টি । 


বর্তমানে এই দলের তিনটি রাজ্যে 
'সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
হয়েছে । ভাতে দেখা যাচ্ছে এতো 
ব্যাপক মানুষের কাছে পার্টি পৌছেছে 
.ষে কমিউনিষ্ট: পার্টির সংগঠনগত 
গোপনীয়তা আর নেই। যে কোন 
এলাকার একটু সচেতন মাহ্ষ 
( বুর্জোয়া! পত্ৰিকা পুলিশ তো জানেই ) 
এই সংবাদ বেশ পরিষ্কার করে জেনে 
যাচ্ছে। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ 
একস্তর পর্যন্ত গোপনীয় থাকে, আজ- 
কাল তা আর আছে বলে মনে হয় 
ন|। সদস্ক পদাধিকারী ব্যক্তি"! 


- নিজেরাই বহুক্ষেত্রে জনমানসে তার 


পরিচয় নিজেই তুলে ধরেন। এমন 
কি কোথাও সরকারী কাজ-কর্মে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পার্টিসম্পর্কও 
পড়েছে। ০44 
স্থরণযোগ্য ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি 
ঘোষণা করেছেন - কোন সবকারী 
কর্মীর নিজন্ব কোন রাজনীতি থাকতে. 
পারে না। এমন প্রতিক্রিয়াশীল 
ঘোষণার, সমর্থন কেউ করবেন না 
নিশ্চই, কিন্তু তাই বলে সরকারী 
কর্মচারীর কমিউনিষ্ট পার্টির স্দশ্তপদ 
অথবা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
প্রকাশ হওয়! তো! উচিতই নয় । 
.. মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বহু 
স্থানীয় সংগঠনে উপদলীয় কোন্দল 
আজ জনসমক্ষে এমন বিশ্রী আকারে- 
বেরিয়ে পড়েছে যে তা রোধ করা না 
গেলে এ পার্টির সারা মেরুদগ্কে 
আক্রমণ করতে পারে । একথা সবাই 


দর্পণ ॥ 


শুক্রবার ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


জানেন যে যেকোন জীবিত রে ধর্ম ও চেবার নামে ব্যবসা 


মধ্যেই দোয-গুণ থাকেই। 
কাটাতে হয় গুণ বাড়াতে হয়। তাই 
সালকিয়। সাংগঠিনক প্রেনাম । 

কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত ভালোই 
জানেন এরপরও নদীয়া, ২৪ পরগণা» 
দাঞ্জিলিং, হাওড়ার সংগঠনে সরাসরি 


ছন্ব। ভালোই জানেন যে, নানা 
গণ সংগঠনের নেতাদের গ্রভাবকে 


ভয় করে বহু'পার্টি নেতা তার নিজের 
প্যানেলে রেখেই সেই গণ-সংগঠনের 
নেতাকে পরাজিত করিয়েছেন | এসব 
কি উপদলীয় কোন্দলকে বাড়াহাঁনা ? 
এবং প্রমোদ দ্বাশগুধ সমালোচনার 


বাইরে এমন একটা ভাব সারা রাজ্য 
কমিটির বিভিন্ন স্তরেও গড়ে তোল! 


হয়েছে । এতো ব্যক্তিপুজ্জারই 
সামিল । এমন কি তা কেন্ত্রীয় 
সংগঠনকে ছোট করেই । 


এই মন্তব্যকারী নিজেই একথা 
স্বীকার করেন যে, প্রমোদ দাশগুণ্ডের 


, মতো] দুঢ়চেতা সংগঠক, আত্মনিবেদন- 


কারী কম ভারতবর্ষে খুবই কম 
আছে। তাহলেও -ভিনি একজন 
ব্যক্তি, তারও দৌক্রুটি আছে । আছে 
অনুজ বহু নেতার -প্রতি অতিরিক্ত 
আস্থা অথবা বিহবেষ। »ঠার ছত্রছায়ায় 
থেকে দলে ছূর্নীতি করবার ছাড়পত্র 
পেলে সে পার্টির গভীর গভীর অন্থখ 
এখন’--একথা বলতেই হবে। কমিউনিষ্ট 
বিরোধীদের মতো জ্যোতি বস্থ বনাম 
প্রমোদ দাশগুপ্ত যুদ্ধের কাল্পনিক গল্পের 
কথা নয়। বহু এলাকায়ই এই রকম 
দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে একথা কিন্ত 


* সভ্যি। পার্টি ভাগ হচ্ছে নীতির 


প্রশ্নে নয়, দুর্নীতির প্র্গে-এটাই 
বিস্ময়! , 
আমার ধারণা সি পি আই (এম) 
যদি তার অঙ্কুল এই অবস্থায় পার্ট 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে তাদের 
সংগঠকদের আদর্শস্বানীয় না করে 
তুলতে পারেন তো ভারতের অর্ধ 
জাগ্রত নাগরিকের শত্রুর, অপপ্রচারে, 
বিল্রাস্ত হবেন এবং আবার নেমে" 
আসবে সংগঠনের কাছে ছূর্নিন। সে 
ভেতর থেকেই। আর ভেতরে 


সংগঠন সুদৃঢ় হলে বাইরের আক্রমণ 


তাকে আরো শক্তি জোগায়! পরবর্তী 
সময়ে প্রসারের স্থযোগ এলেই তা দ্রুত 
ও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে 
পারে। | 
উপসংহারে বলি, ভারতবর্ষে 
নেতৃত্ব দিতে পারে এমন সম্ভাবনাময় 
রাজনৈতিক দলের সংগঠনে দৃঢ় ও 
কলুষমুক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আজ সবচেয়ে 
বড় প্রয়োজন ৷ দেশীয় অবস্থা যা 
তাতে ইন্দিরা গান্ধীর পতনের সময় 
এগিয়ে আসছে । সেই সময় ভারত- 
: বর্ষকে নেতৃত্ব দেবার মত 'শ্রমিক-কৃষক- 
যুবদ্ছাত্তর ও সৈনিক সংগঠন গড়ে 
তোলা আজ বিপ্লবী যে কোন পাটিরই 
অবশ্য কর্তব্য। আত্মসমালোচনার 
পথে সেদিকে ভারতের বিপ্লবীর! 

অগ্রসর হলেই তা সম্ভব । 
সবিনয় দাশগুপ্ত 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
নাকি বলেছেন, কি খাবে, কি পরবে 
তার জন্ত আমি কি করতে পারি, 
যাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাও। অথচ 
এই মহামানবরা দরিদ্র জনগণের 
সেবায় লক্ষ লক্ষ টাক] ব্যয় করে 
মহাহুভব আখ্যা পান। বিদেশ থেকে 
অবৈধভাবে আসা হিসাববহিভূ্ভ 
কালো টাকা দরিদ্র জনগণের সেবায় 
ব্যয় করতে গিয়ে. এর এক বিরাট 
অঙ্কে নিজেরাও থাবা! বলান। , 
এ্যাসেম্বলী অফ গড ফরেন 
মিশনের বাধিক বাজেটে স্বীকার কর! 
হয়েছে যে, বিভিন্নভাবে বিদ্বেশ থেকে 
পাঠানো টাকার পরিমাণ বছরে 
আড়াই কোটি টাকার মত। মিঃ 
বানটাইন প্রত্যেককে ডেকে গীর্দায় 
এসে খ্রীষ্টের কথা শুনতে বলেন। 
্ীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে গীর্জায় নিয়মিত- 
ভাবে প্রার্থনা করার কথা বলেন। 
তাহলে তাদের চাকুরী ও __ ছেলে 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর টাকা _ 
দেওয়া থেকে নানা রকম সাহায্য 
কর] হবে। যারা বানটাইনের কথা 
মত একান্দ করেছে আজ তাদের 
অঙ্থশোচনার শেষ নেই। তাদের 
বানটাইনের করুণার ওপর নির্ভর করে 
মুখ বুজে লা্ছন1 অপমান সইতে হচ্ছে 
এই হাসপাতালের তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্তৃপক্ষরা 
মানুষ বলেই মনে করে না। ঠিক- 
মত দাঁড়ি না কামানোর জন্তে কাঁরে! 
৭ দিনের বেতন কাটা যায়, করে! 
পোশাক পরিচ্ছদ সামান্ত ময়ল] থাকলে 
৫ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়। 
কেউ গুরুতর অস্নস্থ হলেও তিনদিনের 
বেশী ছুটে পাবেন; তাও আবার 
হাসপাতালের মেডিক্যাল- ড্রেক্টার 
মঞ্জুর করলে তবেই তিনি তা পাবেন। 
পুরোপুরি ' মধ্যযুগীয় অবস্থা । 
সুপ্রীম কোর্ট থেকে ন্যুনতম ৮"৩৪% 
বোনাস দেওয়ার সরকারী আইন 
কার্যকারী করার জন্যে ষে রায় 
দেওয়া! হয়, সেই রায়ের ভিত্তিতে 
দিল্লীর হোলি ফ্যামিলী, সেণ্ট স্বিফেনস 
ও কলকাতার এম, এন, চ্যাটার্জ 
চক্ষু হাসপাতালে সমস্ত- কর্মচারীদের 
বোনাস দেওয়া হয়, অথচ এই 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এট কার্যকরী 
করতে রাজী নয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 
হাসপাতালের আয় থেকে কোন রকম- ' 
ভাবে লাভ হয় না। . বছরে দেড় লক্ষ 
টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। অবস্ত 
এ টাকা বিদেশ থেকে আগা সাহায্যের 
টাকা! থেকে । রর 
অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে 
থেকে এগিয়ে এসে বছরে ১ লক্ষ টাক! . 
সাহায্য করে হাসপাতাল পরিচালনার . 
দ্বায়িত্ব নিতে চেয়েছিলো । তখন এ'রা 


জনৈক মন্ত্রীর 


(সম্পাদক নরেশবাবুঃ 


ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়ে যাবার 
ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে | লাভ নেই অথচ 
মাঝে মধ্যে যুবক যুবতীদের নাচ, গান, 
খানাপিনা, হৈ হুলোড় করার জন্তে 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে কোন, 
উদ্দেস্তে ? এছাড়া: কর্তৃপক্ষ ১৯৯১ 
লালের মার্চ মাসে হাওড়! জেলার 
উলুবেডিয়ায় কয়েক একর জযি কিনে- 
ছেন গির্জা, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও 
হাসপাতাল তৈরী করার জন্যে । যদি 


_লাঁভইনা হয় তাহলে জমি এসব করার 


কি প্রয়োজন আছে? 

হাসপাতালের কর্মচারীরা দাবী 
দাওয়ার ব্যাপারে কোন কথা বললেই এর 
এদের বোঝানো হয় আরে] কিছুদিন 
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হুবে। হাস- 
পাতাল কম্পাউণ্ডে গীর্জা ও বিদ্যালয় 
তৈরী কর] হবে স্বতরাং ভোমাদের 
দাবীদাওয়া নিয়ে চিন্তা কর! বা তার 
মীমাংসা করা এখন আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। এঁরা ধর্মের ধবজা তুলে * 
শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার নামে 
ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে, অথচ নিজেদের” 
স্বধ্মী ও বিধর্মী শ্রমিক-কর্মচারীদের 
শোষণ করতে এদের বিবেকে "বাঁধে 
না। র 
সি পি এম নেতা 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
চাকুরীটি অ্যানেজ করে নিয়েছেন? '-- 
দল থেকে বিতাড়িত স্থবোধবাবুর 
“রসনায়” পরেশবাবু প্রায় প্রতিদিন 
সকালেই , একবার করে আড্ডা মেরে 
যান। স্ববোধবাবুর আবদার, আমি 
“বহিষ্কৃত’ আমার চন্দা’ তো কোন” 
অন্যায় করেনি। ওতো. এখনও" 
দলেই আছে। ওর চাকরী হবে না? 
হ্যা-হয়েছে। এবং তা 

| আরও খবর, স্ুবোধবাবু 

শিবপুরে যে বাড়ীতে ভাড়া পা 
এখন তিনিই তার 'মালিক। কেনা 
বাড়ীর কিছু-মেরামত করা দরকার 
চাই সিমেন্ট।- অর্থ তছরুপের দায়ে 
দল থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তির কাছে 
নরেশবাবুর আনাগোনা জ্ঞানবাবুর _' 
নজর এড়ায়নি |. তাই 
কল্যাণেই স্থবোধবাবুর বাড়ীতে পৌছে 
গেল ছয় টন সিমেন্ট অনেকেই জানেন 
না কেন কোন উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ 
দধরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিরুপমা 
চ্যাটাজারও ' এখানে আনাগোন]। 
দলের সক্তিয় সং কর্মীরা অবাক-- 
ইমির1 সরকারের কুখ্যাত গুপ্তচর 
শ্লিবপদ মহাকরণে বাম সরকারের 
ঘরে লালবাঁতি 
জালিয়ে শলাপরামর্শ করছেন। অন্ত- 
দিকে অর্থ ভছরুপের বায়ে বহিদ্কুত-, 
কমার রলনা'য় যাচ্ছেন পার্টির জেলা 
মন্ত্রী নিরুপম] 
চ্যাটাজঁর দলবল। আর কুখ্যাত 
.কানতু নগয়া জ্ঞান ঘোষের কাছে 
ঠিকাদারীর শিক্ষা নিচ্ছেন 'সি, পি, 
এম মাতব্বরের শীল । . 
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দপণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


২ অর্থনীতি 
ওর্থ পৃষ্ঠার পর 


মুনাফাবৃদ্ধি। আব কিছুই ন্য়। 


প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী এই বাস্তব ঘটনা 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, তা! ভাবার 
, কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। 
গত পঁযত্রিশ বছরের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস লক্ষ্য ককন। নতুন নতুন 
কলকারখানা 
ইম্পাত, সার, সিমেণ্ট ইনজিনিয়ারিং 
শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রেল ও 
জাহাজে মাল পরিবহন শতগুপ 
বেড়েছে, নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান 
প্রয়োগ করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে 
উৎপাদন বেড়েছে। এত বেড়েছে যে 
* আজ ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
বিভিন্ন রাজ্য দানাশস্ত বিশেষ চাউল 
' উৎপাদনে চাউলভোজী রাজ্যগুলিকে 
ছাড়িয়ে গেছে । আবার পশ্চিমবঙ্গের 
মত চাউলভোজী রাজ্য গম উৎপাদনে 
রেকর্ড স্থাপন করেছে । কিন্ত কোন্‌ 
, জিনিসটার' দাম কমেছে? গম, চাল, 
ডাল, কাপড় কেরোসিন, চিনি? 


হয়েছে, আধুনিক: 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে । 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন তেমনি 
মাথা পিছু পণ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাও 
বেড়েছে । প্রাপ্তি সাধ্যতার নিরিখে 
মাথা পিছু এখন খাস্তশস্ত;শাকসজ্জী, 
কাপড় কেরোসিন ও শিল্পজাতদ্রব্য 
আগের তুলনায় বেশী পাওয়া যাচ্ছে। 
কিন্তু উৎপাদন ও প্রাপ্থিপাধ্যভার 
(availibility) মধ্যে বিস্তর 
ফারাক। বাজারে দৌকানে দোকানে 
জিনিষপত্র থরে থরে সাজানো থাকতে 
পারে, সেট! প্রাপ্তিলাধ্যতা। অর্থাৎ 
টাকা থাকলেই পেতে পারেন। কিন্ত 
টাকা না! থাকলে? কুজিরোজগাঁর না 
থাকলে? এককথায় কেনার ক্ষমতা না 
থাকলে? দেশে শতকরা যাটজন 
লোক দারিল্রায সীমার নীচে | সেক্ষেত্রে 
উৎপাদন বাড়ালেই কি জিনিসপত্র 
তাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে? 
উৎপাদন বাড়ালেই দাম কমবে? 
বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর 
আওতায় তা একেবারেই সম্ভব নয় । 
গত পয়ত্ৰিশ বছরের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান 


থেকে দেখা যায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও বেকারী বেড়েছে, শ্রমিক 
কর্মচারীদের মোট মাইনে মজুরী 
বোনাসের মোট পরিমাণ উৎপাদন 
বৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পেয়েছে |: অর্থাৎ 
ক্র্নশক্তি হাঁস পেয়েছে । 

তাহলে বর্ধিত উৎপাদন কৌঁথায় 
গেল? তা মুনাফার: খাতায় জমা 
পড়েছে । হ্বাধীনভালাভের বছর 
১৯৪৭ সালে বিড়ল] টাটাদের মত 
বৃহৎ শিল্প মালিকদের মোট সম্পদের 
পরিমাণ ১৪ থেকে ১৯ কোটি টাক! । 
১৯৮: সালে তার পরিমাপ প্রায় 
ছুহাজার কোটি টাকা । তখন কোটি- 
পতি ব্যবসায়ীর সংখ্যা কুড়ির বেশী 
নয়। এখন তা শতাধিক | অন্তদিকে 
১৯৬০-৬১ সালেও দেশে চরম দরিদ্র 
মান্য জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ, আজ 
তা ৬* শতাংশ । 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন 
তিনি মুদ্রান্ফীতির হার ৭৭ শতাংশে 
নামিয়ে এনেছেন, বড বড় শিল্লোন্নত 
দেশও তা পারে নি। তিনি পাইকারী 
মূল্যক্ছচকের খতিয়ান দিয়ে দেখিয়ে- 





প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ক 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ঘটনাটিও সেই জাতীয় একটি ঘটনা । 
১৯৭৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 
ঘটনাস্থল, দিল্লির তিহার জেল। 
-* স্থসজ্জিত একটি কারাকক্ষ। সেই 
কারাকক্ষে বন্দী রয়েছেন শ্রীমতী 
ইন্দিরা গাদ্দী। সময় সন্ধ্যা। ধীরে 
ধীরে অন্ধকার নেমে আদছে। কারাঁ- 
-প্ীতক্ষের দরজা! খুলে গেল। ইন্দিরাজী 
যে কক্ষে বন্দী রয়েছেন সেই কক্ষে 
প্রবেশ করলেন দীর্ঘাঙ্গী এক বিদেশী 
মহিলা। শ্রীমতী গান্ধী ওই বিদেশী 
“মহিলাকে স্বাগত সম্ভাষণ করলেন 
“হাপি ক্রিশমাস” বলে। একমুখ 
হাসি নিয়ে এবং প্রতি সম্ভাষণ করে 
ওই বিদ্বেশিনী একটি টুলের ওপরে 
বেশ বড় আকারের একটি ফেক 
"রাখলেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর হাতে 
প্লাস্টিকের একটি ছুরি ধরিয়ে দিলেন । 
ইন্দিরাজী কেক কাটলেন। দুজনে 
ছু টুকরো কেক খেলেন। প্রায় আধ- 
ঘণ্টা দুজনের মধ্যে একান্তে কথোপ- 
কথন হয়। যাবার পূর্বে উক্ত বিদেশী 
মহিলা ইন্দিরাজীর কাছ থেকে বিদায় 
নেন এবং বলেন, পরে দেখা হবে। 
সকলেরই ম্মরণ আছে যে, সংসদ 
অবমাননার দায়ে তৎকালীন জনতা 
“সরকার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ৭ 
এদিনের জন্য কারাদণ্ড দিয়েছিলেন 
-৪৯৭৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর । ২৬শে 
ডিসেধর ইন্দিরাজী মুক্তি পান। 
কিন্তু কে ওই বিদেশী মহিলা? 
প্রথর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্বেও কি 


ভাবে ওই বিদেশিনী ইন্দিরাজীর জন্য 
নির্ধি্ট কারাকক্ষে প্রবেশ. করলেন ? 
হ্যা, এই মহিলাই মেরী এলেন ইথার ৷ 
একাধারে চাল“স শোভরাজের প্রেমিকা 
এবং অপর দিকে সহকর্মী তথা সহ 
অভিযুক্ত । মেরী এলেন ইথার এবং 
মেরী আন্রেই বারবার স্মিথ নামী ছুই 
বিদেশিনী সেই সময় তিহার জেলে 
বিচারাধীন বন্দী ছিলেন । এই ছুই 
মহিলাই চালস শোভরাজের সহকর্মী 
তথা সহ অভিযুক্তা । 

কিন্ত ইন্দিরাজীর সঙ্গে মেরী 
এলেন ইথারের সাক্ষাৎকার ঘটল 
কিভাবে। ইন্দিরাজী ছিলেন রাঁজ- 
নৈতিক কারণে বন্দী আর মেরী এলেন 
বন্দী ছিলেন নরহত্যার অভিযোগে 
অভিযুক্ত হয়ে। তরে কি দুজনের 
মধ্যে পূর্ব পরিচয় ছিল? মেরী 
এলেন ইথারের জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া । 
ইন্দিরাজীর বড় পুত্রবধুও অষ্টরেলীয় 
ললন1। যোগস্থত্রটা কি এখানেই? 

সলোমান হত্যা মামলার অন্যতম 
অভিযুক্তা মেরী এলেন ইথার রাজ- 
সাক্ষী হলেও পরবর্তী সময়ে চাঁলসকে 
বাঁচাতে নিন্দের বিবৃতি অস্বীকার 
করেন। " 

১৯৭৯ সালের শেষ নাগাদ 
মামল1 থেকে খালাস হন মেরী এলেন 
ইথার। এরপর মেরী এলেন ইথার 
কয়েক মাস দিলীতে কাটান । প্রথমে 
কিছুদিন ভিনি ছিলেন রামকষ্ণপুরমে 
জনৈক নামকরা লোকের গৃহে । পরে 
কম্নাট প্রেসের এক হোটেলে । 

১৯৮০ সালে ইন্দিরাজী নির্বাচনে 
জিতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হলেন। 


অপরদিকে ইন্দিরাজীর সঙ্গে- সাক্ষাৎ 
না করে মেরী এলেন ইথার দেশে 
ফিরতে চাইছিলেন না। ইন্দিরাজীও 
সে সময় নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি 
নিয়ে সবিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। মেরী 
এলেন ইথারের সঙ্গে মেরী এলেন 
ইথারের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে সংসদ 
ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৯৮০ 
সালের ২৪ জানুয়ারী । কথাবার্তা 
চলেছিল প্রায় ৪* মিনিট। 

এরপর ১৯৮০ সালের ২৬ জান- 
য়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে 
বসে প্যারেড দেখতে দেখা যায় মেরী 
আযালেন ইথারকে। বেশ কয়েকজন 
রাজনৈতিক নেতাকেও সে সময় মেরী 
এলেন ইথারের সঙ্গে দিল্লির রাজপথে 
ঘুরতে দেখা গেছে। 

১৯৮০ সালের ২৮শে জানুয়ারী 
ইন্দিরাজীর সঙ্গে মেরী এলেন ইথারের 
তৃতীয় সাক্ষাৎকারটি ঘটে প্রধানমন্ত্রীর . 
বাসভবনে । কয়েক ঘণ্টা সেদিন 
মেরী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ছিলেন । 

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মেরী 
এলেন ইথার স্বদেশ যাবার জন্ত পালাম 
বিমানবন্দরে পৌছালে নিরাপত্তা 
অধিকারীগণ তাকে আটক করেন। 
মেরীর বক্তব্য অনুসারে কয়েকস্থানে 
টেলিফোন করে নিরাপত্তা অধিকারীর! 
মেরীকে বিমানে চড়ার অহ্মতি . 
দেবার পূর্বেই জনৈক কাপুরজী পালামে 
আসেন এবং মেরীর হয়ে ওকালতি 
করেন। এরপর মেরী বিমানে চড়ে 
চলে যাঁন । 


ছেন যে জিনিষপত্রের দাম কমছে। 
অথচ প্রত্যেকটি ক্রেতার দৈনন্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতা ঠিক তার 
বিপরীত। অর্থমন্ত্রী চতুর হতে 
পারেন, কিনব জনসাধারণও বোকা 
নন। সরকারী পরিসংখ্যানে অনেক 
গলদ । মজুর ও দামের ফারাক 
কমিয়ে দেখানোর জন্যে উদ্ভাবিত এক 
চতুর কৌশল। তবু এ সরকারী 
পরিসংখ্যান নিয়েই দেখা যাঁক। 


- ১৯৬০ সালকে (১০০) ভিত্তি বছর 


ধরে ১৯৮* সালের আগষ্টে ক্রেতা- 
যূল্যস্থচক দাড়ায় ৩৯৭) ১৯৮১ 
সালের আগষ্ট মাসে ৪৫৪ এবং অক্টোবর 
মাসে ৪৬০ । অর্থাৎ এক বছরে 
শতকর] হিসাবে মূল্যবৃদ্ধির হার ১২ 
শতাংশ । অথচ অর্থমন্ত্রী একে মূল্য 
হ্রাসের লক্ষণ বলে প্রচার করছেন । 
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বোঝার 
ক্ষমতাও কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? 
আমরা ' সাধারণ মান্য দৈনন্দিন 
কেনাকাটা খুচরা বাজারেই করে 
থাকি। পাইকারী হারে জিনিন কেনা 
সাধারণ ক্রেতার চিস্তারও বাইরে | 
অথচ পাইকারী দামও কমে নি। 
সরকারী পাইকারী মুল্যন্থচকেই 
দেখ! যায় ১৯৮০ সালের আগষ্ট থেকে 
১৯৮১ সালের আগষ্ট শাইকারী দাম 
১০. শতাংশ বেড়েছে ভবিষ্যতে 
বাড়বে না এমন কোন লক্ষণও নেই । 
স্থতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই 
দরদাম কমবে এবং জিনিসপত্র সহজ- 
লভ্য ছবে এমন কোন কথা নেই । 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল দেশবাসীকে 
দিতে হলে একদিকে ক্রয়ক্ষমত! 
বাড়াতে হবে অর্থাৎ দরদাম কমাতে 
হবে, কুজ্িরোজগার বাডাতে হবে 
অর্থাৎ কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, মজুবী 
বোনাস ইত্যাদি খাতে জাতীয় আদায় 
বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকার শুধু 


_ উৎপাদন বৃদ্ধি চাঁন, অন্তগুলো নয়। 


করার ক্ষমতা কমানোর জন্মে এসমা, 
নাসা জারী করেছেন। কিন্তু মালিক- 
দের ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছেন, নানা- 
ভাবে তাদের স্থযোগ সুবিধা দিয়ে 
চলেছেন । একটা মজার দৃষ্টান্ত । 
টাটাকে ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে এবছর 
১*৪৬ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর 
করা হয়েছে । এটা শুধু বিদেশে 
আনাগোনার জন্যে । কিন্তু পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার যদি রাজ্যের ক্রেতাদের 
জন্তে বিদেশ থেকে দেড়কোটি টাকার 
ডাল আমদানী করতে চান» তাহলে 
তা মঞ্জুর করা হবে কি? 

আগলে এটা সমাজ কাঠামোর 
প্রশ্ন। টাটা বিড়লা সিংহানিয়া আর 
বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির মত 
বৃহৎ, ও একচেটিয়া পুঁজি মালিকেরা! 


দেশের নব্বই ভাগ শিল্প স 
মালিক। গ্রামের শতকরা তি 
ধনী জোতদার ২৬ শতাংশ কৃষি জাল 
মালিক । রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালকের! 
আমলাতস্ত্রের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পগুলিকে এ সমস্ত একচেটিয়া - 
মালিকদের সেবায় নিযুক্ত রেখেছে । 
যাতে তারা মুনাফার পরিমাণ সর্বদা 
বাড়িয়ে ষেতে পাঁরে | . 

এই অবস্থায় উৎপাঁদনবৃদ্ধি শুধু 
মুনাফাই বৃদ্ধি করবে। আমর] সবাই 
মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে । কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল যেন 
জনসাধারণের ভোগে লাগে এটাও 
চাই। তার জন্যে যতটুকু সম্ভব, ধীরে 
ধীরে হলেও, একচেটিয়! শিল্প ও জমির 
মালিকদের হাত থেকে বাজার 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। 
তা না হলে উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল 
কোন দিন সাধারণ মানুষের ভোগে 
লাগবে না, তাদের অসহনীয় ক্লেশ 
লাঘব করাও সম্ভব হবে না।, 


কেরল ধাঁচের ফ্রণ্ট 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সহ অন্যান্য বামক্রণ্ট বিরোধী দল- 
গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং 
এক্যবদ্ধভাবে ভোটার লিস্টে “কার- 
চুপির” বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে 
তুলুন । | 

এছাড়াও শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনের 
ব্যাপারেও ফ্রণ্ট গড়া হতে পারে বলে 
নেতাদের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন । এই 
বৈঠকে ছুই কেন্ত্রীয়-মন্ত্রী সহ রাজ্য 
কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা 
উপস্থিত ছিলেন। 

প্রধানমন্ত্রী রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি 
আনন্দগোপাল মুখার্জাকে বলেছেন 
আপনি জনতা পার্টি, স-কংগ্রেস 
প্রভৃতি দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ 
করে ফ্রন্ট গড়ার ব্যাপারে উদ্োগ 
নিন।। এছাড়া! আসন্ন বাংল! বন্ধের 
মোকাবিলায় অন্যান্ত ফ্রণ্ট'বিরোধী দূল- 
গুলোকে সঙ্গে আনার জন্য সচেষ্ট হতে 
বলেন। 
প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর 
রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের কয়েকজন 
প্রফুল্ল সেন, অশোককৃষ্ণ দত্ত, প্রিয়রঞ্জন 
দ্বাশমুন্দী, সৌগত রায় প্রমুখ নেতাদের 
সঙ্গে যোগাষোগ শুরু করে দিয়েছেন | 
এছাড়া এ আই সি পির নেতাদের 
সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের একগ্রস্থ 
আলোচনাও হয়ে গেছে। 

কংগ্রেস নেতাদের ত্পরতা দেখে 
মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর! বামফ্রণ্টের 
বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গড়ার জন্য অনেক কিছুই 
করতে প্রস্তুত । 

ইতিমধ্যে স-কংগ্রেস এবং জনতা 
পার্টির নেতাদের মধ্যে ই-কংগ্রেসের 
সঙ্গে জোট বাঁধা নিয়ে দ্বিমত দেখ! 
দিয়েছে। তবে জনতা পার্টির প্রক্ষুল 
সেন, অশোককৃষ্ণ দৃত্ত এবং স-কংয়ের 
প্রিয় দাশমুক্সীর - মত নেতারা! 
এই রাজ্যে বাসঙ্রন্টের বিকন্ধে লড়তে 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে 
আগ্রহী । 









+ WBI/CC-32 


পৃষ্ঠার পর 


বর্তমান ' ভারতী য় সংবিধানের 
কাঠামোর , মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের 
অস্তভূক্ত কোন অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা 
সীন সরকারের পক্ষে রাজ্যের আর্থ- 


সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন-- 


ঘটানো সম্ভব নয় । সব ক্ষমতার মূল 
চাবিকাঠি রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। 
এতদসত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রণ্ট 
সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক 'পুন- 
ধিন্তাসের দাবী তুলে সীমিত সম্পদ 


এবং সীমিত ক্ষমতা নিয়েও গত সাডে 


চার বছরে জ্রনকল্যাণমুখী কর্মসুচী 
রূপায়ণে যে আন্তরিকতা, সততা, 
: দক্ষতা এবং সর্বোপরি যে বলিষ্ঠতা 
দেখিয়েছেন সেটা একদিকে যেমন 
ভারতবর্ষের একচেটিয়া পু'জিপতি এবং 
. কেন্সে ক্ষমতাসীন ইন্দিরা সরকারের 
চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে অন্তদ্বিকে 
তেমনি জাতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থী 
আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে । 
একথা আজ শৃর্যোদয় সর্যান্তের মত 
অবধারিত সত্য যে, বিগত ছুই যুক্ত- 
ফ্রণ্টের আমলে দি পি আই, ফরোয়ার্ড 
রক, আর এস পি, এস ইউসি 
ইত্যাদি দলগুলি যেভাবে অন্ধ সিপি 
আই (এম) বিঘেষে তাড়িত হয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য. রাজনীতিতে 
মর্বনাশের মেঘ ঘনীভূত করে তুলে 
ছিল,. সি পি আই (এম) এর রাজ্য 
নেতৃত্ব ধৈর্য, স্বের্য এবং রাজনৈতিক 
দুরদ্শিতার পরিচয় ন! দিলে সেই 
কালে! মেঘ অপস্থত হতো না। দি 
পি আই (এম) এর রাজনৈতিক 
বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ অভ্রান্ত ছিল 
বলেই ৬৭-৬৯ এর সি পি আই দলের 
উদ্ভোগ সমৃদ্ধ অস্তভ বামপন্থী” 
চক্রাস্তের আওতামুক্ত হয়ে ফরোয়ার্ড 
ব্লক এবং আর এস পি আজ কামফ্রণ্টের 
শরিক । পক্ষান্তরে, সি পি আই আজ 
জীর্ণ দীর্ণ এবং রাজনৈতিক মাৎপর্য 
- দোষতুষ্ট এস, ইউ, সি আজ আবর্জনার 
.. পর্বকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত । 

এই অব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, 
বলাই বাহুল্য, সি, পি, আই (এম) এর 
চতুদর্শ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সম্মেলন অতীব 
"গুরুত্বপূর্ণ এবং এতিহাদিক। একথা 
'আাজ সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে 
যে, জাতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং 
জ্যোতি বন্থ অর্থাৎ দলের দুই পলিট- 
ব্যুরো সদস্ত এবং লরোজ মুখার্জী, 
কৃষ্ণপদ ঘোষ ও বিনয় চৌধুরী অর্থাৎ 
. দলের তিন কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত 





'বাখে না যে, বুর্জোয়া চি্তাপ্রস্থত , 


'অনুষ্ঠিতব্য 


পি এম-এর রাজ্য সম্মেলন 


জুলাই সংকটের যথাযথ মূল্যায়ন করে 
কেন্দ্রীয় কমিটির ভ্রাস্ত সিদ্ধান্তকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ" করে ধরিয়ে দিতে পেরে; 
ছিলেন৷ পলিটব্যুরো সদ্বন্ত সমর 
মুখার্জী অবস্ত সেদিন কেন্দ্রীয় রুমিটির 
সিদ্ধান্তের সপক্ষে ছিলেন। এবার 
রাজ্য সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে 
বাসবপুন্নাইয়া জুলাই সংকট সম্পর্কিত 
তৎকালীন সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি 
উপস্থাপিত করলেও সম্মেলনে আগত 


প্রতিনিধিরা তত্ব তথ্য ও যুক্তির 


সমন্বিত আক্রমণে তার যুক্তিকে ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। ঘলের 
সাধারণ সম্পাদক ই, এম, নাস্বৃদিরি- 
পাদকেও তাই ওরা জাহুয়ারী ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউণ্ডের স্থবিশাল সমাবেশে 
প্রকাশ্তভাবেই বলতে হয়েছে পার্টির 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত 
সিদ্ধান্তবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বেজওয়াদায় 
পার্টি কংগ্রেসে খসড়া 
রাজনৈতিক প্রস্তাব কোন কোন ক্ষেত্রে 
সংশোধিত ' হতে 'পারে। সাধারণ 


"সম্পাদকের এই ঘোষণ। খুবই তাৎপর্ষ- . 


পূর্ণ এবং এটাও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত 
হয়েছে যে, পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
নেতৃত্বের ভারতীয় জাতীয় পরিস্থিতির 
যুল্যায়নের কাছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে 
অনেকাংশে নতশির হতে হয়েছে। 
কি বামফ্রন্ট কি বামফ্রন্ট সরকার-_ 
উভয়েরই শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছেন পার্টির 
দুই প্রধান নেতা প্রমোদ দাঁশগুধ এবং 
জ্যোতি বস্থ। দুজনের নেতৃত্বই প্রমাণ 
করে দিয়েছে কেমন করে স্বৈরতস্ত্ 
বিরোধী বৃহত্তর সংগ্রামে জনগণকে - 
কাছে টানতে হয়, কেমন করে বাম ও 
গণতাঙ্ত্িক এক্যের শিবিরে সঠিক 
রাজনীতি সামনে রেখে পার্টির 
ভূমিকাকে নেতৃত্বে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে 
হয়। ls - 

এই রাজ্য সম্মেলনে আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । বাম ও 
গণতান্ত্রিক এঁক্যের প্রশ্নে বলা হয়েছে, 
এ ক্ষেত্রে পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে 
শক্তিশালী ন! করে বাম ও গণতাম্রিক 


প্রক্যের সুফল অর্জন করা 


সম্ভব নয়। বিশেষ . করে 
সংসদীয় গণতান্ত্রিক কর্মপন্ধতিতে 
পার্টির একক প্রাধান্ত বজায় না রেখে 
যুক্তফ্রন্ট কিংবা বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট 
যে প্রহসনে পরিণত হতে পারে সে 
কথা কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে বারবার 
প্রমাণিত হয়েছে। বাতাবরণে বাম- 


পন্থী হলেও অন্তান্ত অনেক দলই ষে 


পরপর সংঘটিত 


Phone : 24-4232 


রাজনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করে যুক্ত সত্বেও রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে 


অথবা বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্ৰণ্ট যে কোন 
সময় ভেডে-দিতে পারে অতীতে আর, 
এস, পি এবং সি, পি, আই কেরলে 
তার স্বাক্ষর রেখেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
ছুই যুক্তক্রণ্টের আমলেও সেই সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এবার 
বামক্রপ্টে সি, পি, আই (এম) দলের 
একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না 
থাকলে বামফ্রন্ট সরকারের পরিণতি 
কি হতো! সেটা বলা খুবই শক্ত! 
কেরলে নায়ানার মন্ত্রিসভার পতনের 
মূল কারণও এটাই। প্রমোদ দাশগুপ্ত 
নামক ভত্রমহোদয়ের বাক্যবাণগুলে! 
বড়ই  তীক্ষ এবং আমাদের মত 
পোশাকী বুদ্ধিজীবীদের শ্রুতিকে সেইসব 
অপ্রিয় সত্য কথাগুলো! নির্মমভাবে 
আঘাত করে! কিন্ত, অনমনীয় এই 
বৈষ্ত সম্ভানটির দূরদৃষ্টি যে কর্ড খু, 
কত পরিচ্ছন্ন, কত সঠিক ভারতবর্ষের 
ঘটনাবলীই তার 

প্রমাণ। 
সি, পি, 'আই (এম) চতুদশ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের আর একটি 
দিক খুবই: আশাব্যগ্কক। স্পষ্ট করেই 
স্বীকার কর! হয়েছে যে, গত সা 
চার বছরে বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন 
থেকে বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মস্থচী 
রূপায়িত করলেও, জনগণের চেতনার 
মানকে এর স্থযোগে যতটা উন্নত কর! 


প্রয়োজন ছিল পার্টি কর্মীর! সার্ধিক- 


ভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন 
নি। এ ধরনের স্বীকৃতি ষে একমাত্র 
স্থিরলক্ষ্য এবং মতাদর্শনিষ্ট কমিউনিষ্ট 
সম্পাদকীয় : প্রতিবেদন তার উজ্জল 


প্রমাণ। পার্টি কমীঁদের কাছে নিছক ' 


আধ্বাক্য উচ্চারণ নয়, ব্রাঞ্চ থেকে 
উচ্চতর নেতৃত্ব পর্যস্ত প্রত্যেক কর্মীর 


রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর 


অবিশেষ গুরুত্ব আরোপ এই রাজ্য 


অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি গণপার্টিতে ৷ 


ক্সপাস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী 


কাল থেকেই এই শিথিলতা একট! 
স্থায়ী রোগে পরিণত হয়। সি, পি, 
আই (এম)এর নীচুতলাতেও এতদিন 
পর্স্ত এই রোগটা অস্থিমজ্জায় অহ- 


তারা অনেকেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর নির্ভরশীল 
হয়ে পড়েছেন । পার্টি জনগণের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করলেও পার্টি 
কমীদের রাজনৈতিক. শিক্ষাগত 


ঘাটতিই জনগণকে ক্রমসচেতন করে 


তোলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিরা কিংবা 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে প্রমোদবাবু 
পার্টি ও বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের 
দিকটা যেমন তুলে ধরেছেন, নানাবিধ 
ব্যর্থ তাজ্জনিত আত্মসমালোঁচনাঁও করে- 


‘ছেন ঠিক ততখানি, জোরের সংগে | 


এটাই সি পি আই (এম)এর অপরাজেয় 


_ অগ্রগতির এক উজ্জল ভবিষ্যতের 


ইংগিত বহন করছে। 

সম্মেলনে আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
শিবিরের এঁক্যগত প্রশ্নটিও বিশেষভাবে 
আলোচিত হয়েছে। সি পি আই 


যেমন সোবিয়েতের সব কিছুই নিতুল 


বলে মনে করে, সি পি আই (এম) 
সেটা 'করে না। 'রাজ্য সম্মেলনে 
গৃহীত সিদ্ধান্তমতে সাম্প্রতিক কালে 
সোবিয়েত রাশিয়া শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান, 
শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতঙ্ত্রে উত্তরণ 
ইত্যাদি ভ্রান্ত নীতি থেকে অনেকট! 
সরে এসে বিদেশনীতিতে ক্রমশঃ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সক্রিয় হয়েছে। 
এযাজোলা, মোজাম্বিক, আফগানিস্তান 
ইত্যাদি দেশের ক্ষেত্রে সোবিয়েতের 
ভূমিকা প্রশংসনীয় । কিন্ত আত্যস্তরীণ 
ক্ষেত্রে অনুস্থত নীতির জন্য সোবি- 
যেতের তীব্র সমালোচনা করে অতি- 
যোগ করা হয়ছে যে, সোভিয়েত 
পার্টি ইন্দিরা গান্ধীকে উন্নয়নশীল 
দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং 
একচেটিয়। পু'ঁজিবিরোধী বলে মনে 
করে এবং "ভারতবর্ষে ইন্দিরার শ্বৈর- 
তাস্তিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক _ 
গণসংগ্রামের কোন খবরই সোভিয়েত 
জনগণকে জানানে! হয় না। চীন 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বৈদেশিক নীতির 
ক্ষেত্রে বর্তমানে চীনের প্রকট সোভি- 
য়েত বিরোধিতা নিন্দনীয় কিন্ত 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীন সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের ভুল ক্রটির সংশোধন করছে। 
এট! নাদুরদিরিপা্ও ব্রিগেডের সভায় 
বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। রাজ্য 
সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। 
কারণ, মাফিন সাম্রাজ্যবাদ যখন 


প্রবিষ্ট হয়েছিল বলেই শহর এবং সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পাণ্ডা হিসাবে 


গ্রামাঞ্চলে মিনি প্রমোদ দাঁশগুধ এবং 
মিনি জ্যোতি বস্তুর সংখ্যা অতি 
মাত্রায় বৃদ্ধি পাঁচ্ছিল। পার্টি-কর্মাদের 
সততা, মতাদি্শগত নিষ্ঠা এবং আস্ত- 
রিকতার বিন্দুমাত্র অভাব নী থাকা 


সম্পাদক হরেন বস 


গোটা পৃথিবীকে এগিয়ে দিতে চাইছে 
তখন কমিউনিষ্ট দুনিয়ার ছুই প্রধান 


দেশকে যেমন একতুড়িতে উড়িয়ে . 


দেওয়া যায় না, তেমনি রুশ অথবা 


Price 60 ৮৪15 


অন্ধের মত অঙুসরণ করাও অকমিউনিষ্ট 
স্থলভ ভ্রান্তিমাত্র । বিশ্বের প্রাতৃপ্রতিম 
পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) এর 
রুশ ও চীন সম্পর্কিত পর্ধালোচন! 
তাই সময়োচিত তৌ বটেই, এটা 
কমিউনিষ্ট দায়িত্ববোধেরও পরিচায়ক । 
একটি পারমাণবিক যুদ্ধ বাধাতে মাকিন 
সামাজ্যবাদ আজ বদ্ধপরিকর এবং 
সেক্ষেত্রে রুশ-চীন মৈত্রী যে এই মুহূর্তে 
মানবসভ্যতাকে বাঁচাবার সবচেয়ে বড় 
শর্ত সি পি আই (এম) এর রাজ্য 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব তারই এক 


বলিষ্ঠ মূল্যায়ন ৷ 


রাজ্য সম্মেলনে সবচেয়ে বড় করে 
তুলে ধরা হয়েছে ইন্দিরা ' গান্ধীর 
নেতৃত্বে স্বৈরতঙ্্ের উন্মত্ত তাণ্ডবের 
সমূহ বিপর্দ। বলা হয়েছে ষে কোন 
বিপদ্ধের - জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত : 
থাকতে । ব্রিগ্রেভের সভায় সভাপতি 
হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত যেমন ই-কং 
এবং ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর 
হুশিয়ারী দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন্থও এবার বেশ স্পষ্ট এবং হ্যর্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম. 
বাংলা নতশির হতে জ্বানে না এবং 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরণ-গ্বা্ধী ও তার দলের 
যেকোন চক্রান্তের জবাব দিয়ে পশ্চিম 
বাংল! আবার প্রমাণ .করবে যে, এই 
রাজ্যের মানুষ মরে যাঁয়নি। এট] ষে 
‘কোন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি 


- মাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, ভারতীয় 


সংবিধানের, কাঠামোর মধ্যে থেকে 


"সীমিত সম্পদ এবং সীমিত ক্ষমতা 


নিয়েও রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকার যখন 
গঠনমূলক ও জনকল্যাণযূলক বিভিন্ন 
কাজের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণচিঞ্জে- 
ক্রমশঃ আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে 
ব্যস্ত ছিল সে সময় বৃহত্তর কোন সং- 
গঠিত 'সংগ্রামের ডাক না দিলেও 
কের ই-কং সরকার একচেটিয়! 
পু'জির শ্রেণীস্বার্থে বামফণ্ট সরকারকে 
উৎখাত করতে চাইলে এবং এই রাজ্যে 


'খাসময়ে নির্বাচন অননষ্ঠানে রাজী, না, 


হলে সি পি আই, (এম) এই রাজ্যে 
আবার ব্যাপক সংগ্রামের ডাক দেবে। 
রাজ্য সম্মেলনে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 


ষে, স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে বিপুল ও ব্যাপক 
সংগ্রামের পথ থেকে সি পি আই (এম) 
সরেতো। আসেইনি, বরং এই সংগ্রামকে 
সুসংহত ও সুসংগঠিত করার জন্ম এই 
দল গত ৪ বছরে নবতর রণনীতি ও 
রণকৌশলের মাধ্যমে অনেক ব্শৌ 
শক্তি অর্জন করেছে। 






দম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার পরুন রোড, কলিকা 42 প্রকাশিত। 


ঘনা 
পালমেটেৱিয়াম 
[জাতি বু 


সি পি এমের সংসদ সদস্ত' | 


জ্যোতির্নয় বন্থর জীবনাবসানে সারা 
দেশে শোকের ছায়া, কিন্ত ইন্দিরা ' 


কংগ্রেস নেত্রী হন্দিরা গান্ধী মনে মনে ' 


নিশ্চয়  খুশি। রাজনৈতিক দল 
হিসেবে তার সবচেয়ে বড় শক্র সি পি 
এম এবং. ভারতীয় জনতা পার্টি। 
ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন জ্যোতির্ময় বনু । 
কিন্তু ব্যক্তিগত কোন কারণ নয়, 
সুইন্দির! গান্ধীর দুনীতি স্বজন পোষণ ও 


শ্ৈরাচারের বিরুদ্ধে। তাকে বিদেশে | করার নির্দেশ দ্বিন। 


কূটনীতিকের কাজ অথবা সম্িব্রে | 


টোপ দেওয়া হয়েছিল, জ্যোতি 
বন্থ তা গলাধঃকরণ করেন নি।" তিনি 
“একের পর এক দুনতির তথ্য উদঘাটন 
করে গেঁছেন।” মারুতি, নাগরওয়ালা, 
লাইসৈন্স কেলেঙ্কারী। ইন্দিরা ক্ষিপ্ত 
ৰ হয়েছেন, মনে মনে হয়ত তাঁর মৃত্য 
কামন] করেছেন, কিন্তু তার ক 


সংসদে উত্থাপন না করলে কে জানতে 
পারত হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল 
ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 


পুত্র সঞ্চয়ের সাধের মোটর গাড়ি কার-. ॥ 
খানার জন্য. জমি দিয়েছেন এবং | ই-কংগ্রেস, জনতা! এবং স-কংগ্রেস 
লাইসেন্স দেবার কর্তারা কিভাবে | 


উপায়ে | 


সম্পুর্ণ বেআইনী 
ডাকে লাইসেন্স দেন, কে 
জানতে পারত ষ্টেট ব্যাঙ্কের কেশিয়ার 


মালহোত্রা, নাগরওয়ালা এবং ৪* লক্ষ | শাকধের ই-কংগ্রেস সহ অন্তান্ত নেতৃ- 
| বৃন্দকে 
জানতে পারত পণ্ডিচেরীর কয়েকজন | 
ব্যবসায়ীকে বেআইনীভাবে লাইসেন্স | আমার কাছে জমা দিন। আপনাদের 


" দেবার কাহিনী, " যার পরিণতিতে | অভিযোগের কিছুটা সত্যতা থাকলে 


টাকার রহস্তজনক কাহিনী, কে 


ললিতনারায়ণ মিশ্রের বেঘোরে মৃত্যু 
ঘটে । প্রধানমন্ত্রীর নিজন্ব গোয়েন্দ 
সংগঠন রিসার্চ ও অ্যানালিটি- 
ক্যান, উইংয়ের কথাও প্রীবস্থই 
জনসীধারপের গোচরে আনেন? 
তার . দশ ' বছরের সংসদীয় 
জীবনে ইন্দির! গান্ধী তথ! কংগ্রেসীদের 
'অপকীত্তির বহু তথ্য উদবাটন করেছেন। 
ই্থন্দির। তার প্রতিহিংসা, চরিতার্থ 


করলেন এমার্জেন্সীর সময় জ্যোতির্সয় | 


বুকে তিহার জেলে নিক্ষেপ করে! 
₹ ভাই ইন্দির' ক্ষান্ত হননি, তাকে 
‘রাখা হয়েছিল, কদর্য পরিবেশে এবং 
“ বিশেষ অন্থবিধাজনক অবস্থায়। 
Ke ভারতীয় সংসদে অনেক বাঘা বাঘা 
| বা এসেছেন, এবং এখনো অনেকে 
আছেন।: কিন যো বর মত 
শেষাংশ ২য় “পৃষ্ঠায় ' 





গশ্চিমবঙ্গের ভোটার গিষ্টনিযে 
"কমিশনারের ওর প্রত চাগ দেওয়া হচ্ছে 


বর্তমান ভোটার লিস্ট বাতিল ইতিমধ্যে শাকধেরের কাছে কিছু 


করে নতুন করে আবার ভোটার লিষ্ট 


| তৈরী করার জন্ত ভারতের মুখ্য 


নির্বাচন কমিশনার শ্কামলাল শাক- 
ধেরের ওপর প্রচণ্ড চাপ স্ষ্টি কর! হচ্ছে 
বলে বিশ্তসত্রে খবর পাওয়া গেছে। | 

ই-কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে 


মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাসরি 


'অহ্ছরোধ জানানে! হয়েছে, আপনি 
অবিলম্বে পশ্চিমবজের (ভোটার লিষ্ট 
বাতিল করে নতুন করে ভোটার লিষ্ট 


ই-কংগ্রেস নেতৃরৃদ্দ এ ব্যাপারে 
স-কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির রাজ্য 


| নেতাদেরও প্রকাশ্য মদত পাচ্ছেন। 


স-কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমূনদী, 


ৃ প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং লৌগত রায় মূখ্য 


নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে 
একই অনুরোধ জানিয়েছেন। জনতা 


| পার্টির নেতা প্রফুরচন্্র সেনও তারবার্তা 
রোধ কর! যায় নি। জ্যোভির্শয় বন্থ | 


পাঠিয়ে মুখ্য নির্বাচন 'কমিশনারকে 
বর্তমান ভোটার লিষ্ট বাতিল করে 


| নতুন করে ভোটার লিষ্ট তৈরী করার 


জন্য অন্থরোধ জানিয়েছেন। 
যতদূর জানা গেছে, শাকধের 


নেতৃবৃন্দকে বলেছেন, আপনারা এমন 
কিছু প্রমাণপত্র আমাকে দিন যার 
ভিত্তিতে আমার পক্ষে নত,ন করে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হতে পারে। 


বলেছেন আপনারা খুব 
তাড়াতাড়ি ভূয়া - ভোটারের প্রমাণপত্র 


আমি নতুন করে ভোটার লিষ্ট তৈরী 
করার অন্ত নির্দেশ দেঁব। 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে 
বিচারাধীন বন্দীদের মাসের পর মাস 
জেলেই কাটাতে হচ্ছে, বিচার হওয়া 
তো দূরের কথা, বিচারের -জন্ত 
আছালতেই আনা হচ্ছে না। সব 


জেলেই এই ধরনের ঘটনা দেখতে 
পাওয়া যাবে। 


স্পেশাল প্রেসিডেন্সী জেল কিছু 


| কাল আর্গে এক বিরুত মি বিচারা- 


ধীন বন্দীকে আলিপুর সেণ্টাল জেলে 
পাঠানোয় জানা গেল, ওই বিচারাধীন 


হাজির না করায় তার মাথা খারাপ 
হয়ে যায়। 


বন্দীকে মাসের পর মাস আদালতে: 


ভুয়া ভোটারের প্রমাপপজ জমা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু শাকধের বলেছেন, 


“ এই কাগল্পপত্রের ওপর নির্ভর করে 


একটা ভোটার লিষ্ট বাতিল করে নতুন 
লিষ্ট তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া 
সম্ভব নয়। 

_ শাকধেরের এই ভিন 
পরই ই-কংগ্রেস : নেতৃবৃন্দ জেলায় 
জেলায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে 


প্রতিটি নির্বাচনী ফেনদের জন্য আলাদা : 
লিষ্ট তৈন্নী করে ' তয় ভোটারের 


প্রমাগপত্র আমাদের কাছে জমা দিন।, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





মুখ্যনিব চন 





৮এ 


চতুবিংশ বর্ষ £ ৪৮শ সংখ্যা । শুক্রবার, ১৫ই জানুয়ারী ৮২] ৬০ পয়সা 


বাঃ বন্ধের মোকাবিলা নিয়ে 


১৯শে জানুয়ারী বামফ্রণ্টের ডাকা 
বাংল! বন্ধের কিভাবে মোকাবিলা করা 
যাবে সে-ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে দ্বিমত দেখা দিয়েছে । 
" কিছু ইন্দিরা কংগ্রেস নেত 
চাইছেন বদ্ধ নিয়ে সি পি এমের সঙ্গে 
লড়াইয়ে নামতে । তাদের ধারণা 
সি পি এম নেতৃবৃন্দ এখন' ভবিস্যাৎ 
চিন্তা করে কর্শীদেরকে খুব বেশী 
উগ্র হতে দেবেন না। ্থতরাং এ 
অবস্থায় কংগ্রেস কর্মীরা যদি বন্ধের 
যোকাবিলায় নামে তবে সি পিএম 
কর্মীরা পিছু হটতে বাধ্য । -' 

কিন্তু অধিকাংশ ' কংগ্রেস নেতা 


প্রেসিডেন্সি স্প্শোল জেলে আরও 
যে সব বিচারাধীন বন্দী আছে, তাদের 
অনেককেই ছয় মাসের মধ্যে 
আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা নেই। 
এখানে কয়েকজন বিচারাধীন বন্দীর 
নাম উল্লেখ করা শ্ব । একজন সৈয়ছুল করা 


হক, তাকে সিএ হয়েছে ৪১ সি আর 


পি সি/৪৬ অএ-সা[-৭৯১ ধারায় 
একে আদালতে হাজির করা হয়েছিল 
১৯৯:৮১ তারিখে। আদালতে 
পরবর্তী তারিখ প্রায় ছয় মাস পরে 


| ১৯-৩-৮২। আবদুর রশিদকে ধরা 


হয়েছে ৩৮০ শাই-পিদিতে। তাকে 


বন্ধ নিয়ে খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে 
রাজী নয়। এই সব নেতার! মনে 
করেন সি পি এমের সংগঠন যথেষ্ট 
মজবুত। পশ্চিম বাংলার বর্তমান 
রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেস কর্মীর 
পুলিশের কাছ থেকেও কোন সাহায্য 
পাবেন না। 
সিপিএমের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে গেলে 
কংগ্রেস কমাঁদের মার খাওয়ার 
সম্ভাবনা বেশ । 

এই সব নেতার] মনে করেন সি 
পি এমের সংগে সংঘর্ষে গিয়ে কমাঁরা 
একতরফা মার থেলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে।' আগামী দিনে লড়াইয়ের 


[বিচারাধীন বন্দীরা ঘনির্ি্টকাল বিনা বিচারে বদী 


আদালতে হাজির করা হয়েছিল 


৮-৮-৮১ সালে । পরবর্তী হাজিরার | 


দিন ২০-১-৮২ তারিখে। রাষপদ 
দাসকে ধরা হয়েছে ৪১ সি-আর-পি 
সিতে। তাকে '' আদালতে হাজির 
করা হয়েছিল ৮-৮-৮১ তারিখে। 
পরবর্তী হাজিরার দিন ২০-১-৮২ 
অর্থাৎ ৫ মাস ১২ দিন পরে, যদিও 
রামপদ দাসের অপরাধ প্রমাণ হলে 
তার শাস্তি হত মাত্র ও সাস। গোপাল 
দাসকে ' ধরা হয়েছে ৩৭৯ ধারায় । 


তাকে- আদালতে হাজির কর] হয়ে-. 


ছিল ২৯-৮৮১তে। আদালতে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


এ অবস্থায় বন্ধ নিয়ে ' 


রাজ্য ই-কঃগ্রেসে অন্তবিরোধ 


প্রয়োজনে কোন লড়াকু কৰা আর 
এগিয়ে আদবে না ॥ 


প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় অবশ্ত 


বন্ধ মোকাবিলার কৌশলগত দিকটা 


নিয়ে আলোচনা হয় নি। তবে বল! 
হয়েছে রাজনৈতিকভাবে এই বন্ধের 
মোকারিলা করা হবে | 


বন্ধ মোকাবিলা করতে গিয়ে 
কংগ্রেসের অস্তদ্বন্ছ আবার প্রকট হয়ে, 
উঠছে। ক্ষমতাসীন গোষীই শুধু 


, বন্ধের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার 


করছেন। তাও অন্যান্য বারের 
তুলনায় এবার বন্ধের বিরুদ্ধে কংগ্রেশী- 
দের প্রচার এবার খুবই কম। 

ক্ষমতাসীন 'গার্ীর বিরুদ্ধে যার! 
আছেন তার] বন্ধ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য 
করছেন না। এই নেতাদের সমসা- 
ময়িকরাও কোন রাজনৈতিক প্রচার 
অভিযানে . অথবা মিছিল মিটিংয়ে 
যোগ দিচ্ছেন না। হাদি বসে 
আছেন । 


বিশেষ করে শিল্লাঞ্চলে কলকারখানা 
চালু রাখার জন্য খুব তৎপর হয়ে 


উঠেছেন। বিশেষ করে আসানসোল, 


দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর, ভারাতলা প্রভৃতি 
এলাকায় কারখানাগুলি চালু রাখার 
জন্য কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা খুবই 
সচেই। 

'কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্লগতভাবে 
কোন কৌশল নিতে পারেন নিষে 
কিভাবে বন্ধ মোকাবিলা করা হবে। 
তবে প্রধানমন্ত্রী বন্ধ বিরোধিতা কবার 
জন্ত কংগ্রেস কাদের ডাক দিয়েছেন। 
তার জন্ত এরাজ্যে কিছু অশাস্তি দেখো 


গিত মা খা. 


কিন্ত কিছু নেতা বিভিন্ন জেলাত্বে 





দাশমুদীর দিব| স্বপ্ন 


দারা রর CE EET 
নির্বাচন সম্পর্কে বামক্রন্ট সরকারের দাবি বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 
শাকধের যে মস্তব্য করেছেন ভাতে অনেকেই মনে করছেন আগামী মার্চেই 
. নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তাই নির্বাচনী মোর্চা গড়র তোড়জোড় শুরু হয়ে 
গেছে। এই রাজ্যে স-কংগ্রেসের নেতা প্রিয় দাশমুদ্দী সি পি এম বিরোধী " 
জোট গড়ে তুলতে চাইছেন । বামক্রণ্টের শরিক দল ফরোয়ার্ড রক ও আর 
প্রন এবং সি পি আই-কেও এই বিকল্প জোটে সমবেত হবার আহ্বান জানানো 
হয়েছে। 

প্রিয়বাবুরা দিবানবগ্র দেখছেন । তিনি যে কি জ্জিনিস পশ্চিমবঙ্গের মাহ 

বং ফরোয়ার্ড বুক, আর এম পি এবং মি পি আই দলের বুঝতে বাকি নেই। 
' GE TE CO এ কয় বছরে প্রিয়বাবু 
বুঝিয়ে দিয়েছেন তার চরিত্র ।. মুখে সমার্শবাদের বুলি, আর কাজে দরিত্র 
জনসাধারণের বিরুদ্ধে স্বপ্য বড়যন্ত্র_এই ছিল তার বেসাতি। তিনি গ্লোগান 
দিয়েছিলেন “এশিয়ার মুক্তিস্ূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিয়ো। বামপন্থী . 
ঙ্লোগানগুলো তিনিই তৈরি করেছিলেন । এ সবই ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবি 
হটাও’ ক্লোগানের মতই ধোঁকা । ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রিয়বাবু ও তার 
দলবল ধেক! দিয়ে গেছেন আর নিজেরা টাকা কামিয়েছেন। তাদের 
' শ্লোগানে অনেক তরুণ বিভ্রান্ত হয়েছে। এমার্জেন্দীর সময়ে অবস্য সয় 
গান্ধীর দাপটে প্রিয়বাবু ক্ষমতাচ্যুত হন এবং এশিয়ার মুক্তিস্থর্যও অস্তাচলের 
দিকে এগোতে থাকেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ভাগাভাগির 
সময় প্রিয়বাবু সম্ভবত সঞ্চয়ের জন্তই ইন্দিরা-বিরোধী কংগ্রেসে থেকে যান । 
৮০ সালের নির্বাচনের পর তার চেষ্টা চলে ইন্দিরা কংগ্রেসে প্রবেশের, বিশেষ 
করে 'স্য়ের মৃত্যুর পর। ঘটনাচক্রে তার ইচ্ছা পূরণ হয় না বটে, কিন্ত 
প্রিয়বাবু ই-কংগ্রেসের ধারে কাছে থাকতে চান যাতে স্থযোগ পেলেই সেখানে 
চুকে পড়তে পারেন । উল্লেখযোগ্য, কেরালায় ই-কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা ' 
গঠনের পক্ষে তিনি একজন প্রধান প্রবক্তী। তবে তার একটা অন্থৃবিধা, 


পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেমে এত উপদল এবং তাদের মধ্যে এত কৌদুল-সত্বেও . 


তাদের কেউই. কিন্ত প্রিয় দ্বাশমূলী নামে সুবিধাবাদী তথাকবিত রাজনৈতিক 
নেতাকে দলে স্থান“দিতে ইচ্ছুক নন | 

আগামী নির্বাচনে চেষ্টা হবে ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বে .বাযপন্থী ক্রণ্টের বিরুদ্ধে 
জেটি গড়ার । ইন্দিরা গান্ধীও সেই মর্মে রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন । 
তিনি শেয়ানা মহিলা, তাই বুঝে গেছেন বিরোধে ক্ষতবিক্ষত ইন্দিরা কংগ্রেসের 
. প্রক্ষে একক শক্তিতে বাম ফ্রন্টের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। জনতা, 
স-কংগ্রেস ও অন্যান্য ফ্রণ্ট বিরোধী দলকে সঙ্গে নিতে পারলে লড়াইটা সফল 
হতে পারে। এককালের ধিরুত থাস্যম্তরীপ্রচু্ন্ত্র সেন তো এ ব্যাপারে পা 
বাড়িয়েই আছেন। সি পিএম তথা বামপস্থার বিরোধিতার কথা শুনলেই 
তিনি এই বার্ধক্যেও নবযৌবন ফিরে পান। আর রাজ্য জনতা পার্টি ও 
স-কংগ্রেস ইন্দিরাকে তুষ্ট করার জন্য সর্বদাই যেন প্রস্তুত । তার] ভাদের সর্ব- 
ভারতীয় নেতৃত্বের কথা শুনতে নারাজ । কিন্ত এতে কি ভবি, অর্থাৎ জন- 
সাধারণ ভুলবে ? কারণ এ নির্বাচনী সিত্রিরারা ভিটা রর জো হল 
চেনে । 


জ্যোতির্ময় বস্‌, 
১ম পৃষ্ঠার পর 





- তুলেছিলেন। নানা সুত্র থেকে তার 
কাছে খবর আসত । সমস্ত তথ্য 







গথ্য উদবাটনকারী বক্তা দেখা যায়নি । 
এ দিক থেকে তিনি তুলনাহীন ৷ তাই 
সংসদে তার অঙ্পস্থিতি ইন্দিরা 
কংগ্রেস দলের পক্ষে উল্লাদের এবং 
বিরোধী দ্বলগুলির পক্ষে বিমর্ষের 
কারণ। শাসক দৃনের ছুর্নাতির নান! 
'তথ্য উদ্দঘাটনের জন্ত তাঁকে প্রচণ্ড 
পরিশ্রম করতে হত। তিনি নিজস্ব 
একটা গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে 


সংগ্রহ করে তবেই তিনি সংসদে কোন 
প্রশ্ন তুলতেন। ফলে কারো পক্ষে 
তার সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা 
ছিল না। সংসদীয় গণতন্ত্রে তার 
মত ব্যক্তির মূল্য অপর্রিসীম । জন- 
সাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে জ্যোতি 
বন্থ ষে দায়িত্ব পালন করে গেছেন 


তাতে সংসদীয় : গণতন্ত্রের ইতিহাসে 


তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে৷ 


উদাহরণ 


সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশনের 
কয়েকটি সমস্তা নিয়ে গত সপ্তাহে 
একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন 
করেছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাব। 


মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি বহু আলোচনার 


উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের 
ছুজন এবং কলকাতার দৈনিকগুলির 
নামী দামী সাংবাদিক ও মফস্বলের 
সংবাদদাতারা এই আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করেন। সারাদ্বিনব্যাপী এই 
ধরণের আলোচনা চক্রের আয়োজন 
বোধহয় এই প্রথম। সেই দিকদিয়ে 
বিচার করলে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলৈ 

সাংবাদিকর্দের উপর কোন স্থায়ী 


করেছিলেন তাতে পাশ্টা বক্তব্য পেশ 
করার অবকাশ ছিল না । প্রস্নোত্বর 
মারফৎ একজনেরই মত জানা যায় 
শ্রোতাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া বোঝা 
যায় না। মফংস্বলের সংবাদ্দাতাদের 
এই বৈঠকে নিয়ে আসা এবং তাদের 


সমস্তা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত, 


করার সুযোগ নেওয়ায় প্রেস ক্লাব 
নিশ্চয় কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। 

আলোচনার বিষয়বস্ত সীমাবদ্ধ 
রেখে আরও বেশী লোকের মত 
বিনিময়ের স্থষোগ থাকলে ভাল 
হত। ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রয়াস 
আরও প্রয্নোজন । 

উদ্বোধনী ভাষণে জ্যোতি বস্তু 


সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহের ব্যাপারে. 


আরও যত্বশীল এবং সত্যনিষ্ঠ হতে 
বলেছেন। সত্য সংবাদ পরিবেশনের 


, অধিকার তিনি মানেন ; সঙ্গে সে 
অসত্য সংবাদ প্রচারের অবাধ অধিকার 


মানতে চান না। সম্পাদকীয় 
মস্তব্যের পুরোপুরি স্বাধীর্নতা উনি 
স্বীকার করেন। সম্প্রতি অন্ুঠিত তাঁর 
পার্টির রাজ্য সম্মেলনে প্রদত্ত বাসব- 
পুিয়ার বক্তৃতার নাম করে ঘে 
বিবরণ একটি পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে 
তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আসল 
বক্তৃতার সঙ্গে এ প্রতিবেদনের কোন 
সঙ্গতি নেই। সন্মেসনের বক্তৃতার 
টেপ রেকর্ড করা আছে। প্রয়োজনে 
আমরা ত! শুনিয়ে দিতে পারি । এতে 
জানতে পারবেন কতটা অসত্য এ 
প্রতিবেদন।”_ মুখ্যমন্ত্রী এ 
ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনার 
দিয়ে বলেন যে, 


চে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮২ »২ 


সাংবাদিকের কেন আরও ঘত্ববান হওয়া 


দরকার । তিনি তাদের পেশার প্রতি - 


নিষ্ঠা এবং বাস্তবাহ্থগ .হওয়ার প্রচেষ্টা 


“আজকাল” পত্রিকার সম্পাদক 


গৌর ক নার ঘোষ * বলেন যে, রর 


জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের বিরোধিতা! 
করতে পারলে খুশি হতেন, কিন্ত 
দুঃখের কথা, তীর মৃতে অনেক কাগজ 
সংবাদ পরিবেশনে সত্যনিষ্ঠ নয়। 
'সেজন্ত শ্রীবস্থ বলার স্থযোগ পান। 
প্রীঘোষ তার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 
এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন 
যার বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় 
«আজকালের প্রতিবেদন থেকে পৃথক। 
ওঁর মতে অন্ত কাগজের সাংবাদিকরা 
পুলিশের হাতে তামাক খেয়েছে। 
গৌরকিশোরবাবুর এই মস্তব্যকে 
অনেকে মেনে নেন নি, যদিও 


করেন নি। তাঁর অবকাশও ছিল 
না। বিশেষ করে যে প্রতিবেদকের 
হয়ে তিনি ওকালতি করেছিলেন তিনি 
যে আজগুবি খবর পরিবেশন করেন 
তার নজির 'আছে। যেমন, সম্প্রতি 


মেদিনীপুরে বড়জজের তথ্যসংগ্রহের ' 


নামে কিছু মুখরোচক. “গল্প” উনি 
পরিবেশন করেছেন এমন তথ্য 
প্রত্যক্ষদর্শ সাংবাদিকদের আছে'।' 
আলোচনার বিরতির সময় কথা 
প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক সেই 
প্রতিবেদকের অসাংবাদিক আচরপেরও 
সমালোচনা করেন শোনা গেল। 
সাংবাদিকের অধিকার চাই অথচ 
তার জন্য ন্যুনতম রীতিনীতি ও 
নিয়মকানুন পালন করব না--এটা 


চলতে পারে না। কেউ কেউ বলেন 


অভীতে স্পেশাল ত্রাঞ্চের লোকেদের 
অনেক সময সংবাদপত্রের রিপোর্টার- 
দের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রচেষ্টার 
বিরোধিতা করা হয়েছে। “আই- 
ডেনটিটি কার্ড” না নিয়ে গেলে ষে 
কোন অসৎ লোকই সাংবাদিকের 
পরিচয় দিয়ে তার পেশাগত সুযোগের 
অপব্যবহার করতে পারে। অথচ 
এই প্রতিবেদকের এই নিয়ম না মেনে” 
চলাকে কোন একজন প্রবীণ সাংবা- 
দিক প্রকাশ্য সমর্থন করায় বিশ্বয় 
অনেকেই প্রকাশ কতরছেন। সমর্থনে 
ধিনি এগিয়ে এসেছেন তিনিও ষে 
অতীতে মনগড়া সংবাদ পরিবেশন 
করেছেন সেকথা অনেকেই স্বরণ 
করলেন। 


আজবে দিনের মংবাদগত্র ৫ ৮১৮ নি 
গাদন আলোচনা. &বিতক 


নিজে “ধর্ম হি 
চির দেওয়ার, অধিকার 
অর্জন করা চলে এই মন্তব্য করলেন 
উপস্থিত কোন প্রবীণ সাংবাদিক । 
গৌরকিশোরবাবু তার পূর্ববর্তী 
বক্তা দিলীর সাংবাদিক শীকুলদীপ 
নায়ারের সঙ্গে একমত যে সব 
প্রতিবেদনই “অনুসন্ধানী”, ইনভেস- 
টিকভ রিপোর্টিং বলে আলাদ1 ভাবা 
ঠিক না। যদিও তার কাগজে 
সেভাবেই সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
কুলদীপ .নায়ার বলেছিলেন থে 
সংবাদ সংগ্রহ করাটা অনেকটা তেলের, 
সন্বানের মত। মাটির নিচে ঠিৰ 
যেখানে তেল আছে সে জায়গা যতক্ষণ 
ন! নির্দিষ্ট করা ঘায়--ততক্ষণ চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম। 
একবার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেলে 
তবে যথারীতি তেল পাওয়া ঘাবে। 
সংব'দ সংগ্রহের জন্যও সেরকম নানা- 
স্প্রে সন্ধান করতে হবে-_-ষতক্ষণ ন! 
সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়! 


ঘায়। | | 
এ সম্পর্কে বেশ জোরালো বক্তব্য 


পেশ করেন ট্রেটসম্যান পত্রিকার 
প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন বসু । উনি 
বলেন যে প্রতিবেদন হবে বাস্তবের 
উপর ভিত্তি করে-_তার সঙ্গে প্রতি- 
বেদকের 'নিজন্ব মন্তব্য জুড়ে লা 
নিয়ে। “ফ্যাকটস্‌ আর সেক্রেট বাট 
কমেন্টস আর ফ্রি”--এই উক্তি দিয়ে 
উনি. বলতে চেয়েছেন সাংবাদিকের 
ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না, 
কেন তথ্য বিবৃত করার সময় তার 


. নিজস্ব মতের প্রতিফলন যেন ন! 


পড়ে । সম্পাদকীয় মন্তব্য স্বাধীন হবে 
এবং তথ্যের উপরে নির্ভর করে লিখন্ছে 
হবে। , বর্তমানে এদেশেই নয় পৃথিবীর 
অন্তর ঘেভাবে সংবাদ পরিবেশনের নামে 


রম্যরচন! চলেছে তা উল্লেখ করেন। 
ইকনমিক টাইমসের শিখা বস্থ বলেন 
তিনি হেমেনবাবুর সঙ্গে সববিষয়ে. 
একমত নন গুর মতে কতকগুলি 


তথ্য সাজিয়ে দিলেই ভাল প্রতিবেদন 


গেলেন যে রাজনৈতিক নেতার] 
সাধারণত সত্য বলেন না। নিজের, 
মনোমত সংবাদ না হলেই চক্ৰান্ত 
খোৌজেন। তবে একথাও শ্বীকার 
করলেন সি-পি-এম নেত! প্রমোদ 
দাশগ্থধ সব চাইতে কম অসত্য কথা 
বলেন। 

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 






























জিৎ রায় 


যুদ্ধ শেষ হবার আগে রি 
রা পূর্ব জার্মানী থেকে মালপত্র 
ঠরাতে শুরু করে! তারা: “বিশেষ 
চট নিট গঠন করে যাদের ওপর ভার 
ড়ে শিল্প কারখানা খুলে ফেলে ‘তার 
তি ও অন্তান্ত সম্পদ সোভিয়েত 
উনিয়নে পাঠাবার। রুশ বাহিনী 
খন পূর্ব জার্ধান অঞ্চলের ভেতরে ' 


খু'তভাবে কাজ করে যায়। যন্ত্রপাতি 
ত আধুনিক তার জন্ত রুশদের 
লালসা! আরো বেশি | কিন্তু যুদ্ধ শেষ 
যার মধ্যে সমস্ত শিল্প কারখানা খুলে 
্িভিয়েত: ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া 
[তব হয় না। 


তায় আসার পর লক্ষ লক্ষ লোককে 
[ন ক্রেছে। হিটলারের সন্ত্রাস থেকে 
[চার জন্তু লক্ষ লক্ষ লোক ঘেশ 
ছিড়ে পালিয়েছে | সংখ্যায় ইছদীরাই 
্বচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছে । 


ফ্রমিউনিষ্দের খতম করার চেষ্টা হয়। 
ধারা অন্য দেশে পালাতে পারেন নি 
ঠটাদের হাজারে হাজারে হত্যা করা 
য়। প্রথম সারির কমিউনিষ্টদের 
সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নে 
লিয়ে যায়। . 
|; আও্য়ান রুশ বাহিনীর পিছনে 
দন জার্মান কমিউনিষ্টরা । তাদের 
ুর্ব জার্মান অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পদ- 
&লিতে বসানে হয়, যা ইয়াণ্ট! চুক্তি- 
জুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিল্প ও 


পাদন যা হবে তা ক্ষতিপূরণ 
বুদ সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে 


| পশ্চিমী সুত্র এইসব শিল্প ' 


ঁনীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় 
পছে। “কিন্তু রুশরা। পূর্ব জার্মানী 





থাকে এই .বিশেষ ইউনিট, 


১১০ সালে নাজীরা জার্মানীতে, ' 


ধাঙ্নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ বরে ' 


ৰণ অবার ই লী, ১৯৮২ 


ই জাম নী (৩) 


ইনি { ke দা নী মো ধু ্পর্ম 


চি 


থেকে ঘা নিয়েছে ET 


পশ্চিমী শক্তি চলি, তাদের সুত্র 


" অনুযায্ী, ১৯৪৭ সাল, পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ 


নিয়েছে €০০,০০০,০০০ মত মাকিন- 
ডলার । ১৯৪৮ ‘সাল থেকে. অর্থাৎ 
যখন পশ্চিমী শক্তি অধিকৃত তিনটি 
অঞ্চল নিয়ে জার্মান ফেডারেল প্রঙ্ধা- 
তন্ত্র গঠিত হয়, পশ্চিমী শক্তিগুলি 
ক্ষতিপূরণ নেওয়া বন্ধ করে। ' আমে- 
রিকানর! ' উল্টো কাজ, করে। 
সোভিয়েত প্রভারিত অঞ্চলের বাইরে 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের অন্ত 
প্রভৃত পরিমাণ- ভন্বার এবং জিনিসপত্র 
তারা দিতে শুরু করে। এর নাম 
দেওয়া . হয় ইউরোপীয়- পুনর্শঠন- 
কর্মসূচী ।' এই -১কর্মস্থগী অনুযায়ী 
১৯৪৯ সালের মার্চ পর্যন্ত যে অর্থ 
দেওয়া হয় আমেরিকান ডলারে তার 
পরিমাণ ৪,৯৭০১১৯৯১০০৯ | সবচেয়ে 
বেশি সুবিধা পায় পশ্চিম জার্মানী 


যেখানে ' অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হয় - 


প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে । পশ্চিমী শক্তি- 
গুলির এই নীতি পশ্চিম জার্মানীকে 
তার চলতি উৎপাদন থেকে নিজের 
সঞ্য়ই_ শুধু নয়; যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া 
বিপুল পরিমাণ অর্থও বিনিয়োগের 
সুখী .অবস্থায় নিয়ে যায়। পশ্চিম 
জার্মান অর্থনীতি, 'বিশেষ করে তার 
শিল্প, ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে। 
"' জার্মানর1 পরিশ্রমী ও দক্ষ শিল্পপতি 
কেবল পশ্চিম অংশেই নয়, 
পূর্বাঞ্চলেও। কিন্তু সোভিয়েতের, 
নীতি পূর্ব জার্মানীকে . চরম সঙ্কটজনক 
অবস্থায় ফেলে । বাইরে থেকে কোন অর্থ 
পাওয়া যায় না শুধু নয়, রুশরা 
ক্ষতিপূরণ 
সোভিয়েত 'দখলকারী-বাছিনী রাখার 
খরচের নামে এত অর্থ নিঙড়ে নেয় যে, 
জনসাধারণের জীবনধারণের মান না 


, নামিয়ে পূর্ব জার্ানরা বিনিয়োগের 
. জন্য সামান্য অথব! কিছুই“স্ঞ্চয় করতে - 


পারে না। অথচ যুদ্ধের ফলে এই মান 
ইতিমধ্যেই নেমে * গেছে। -' 
জার্মানীর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান 
দ্রুতগতিতে * বাড়তে শুরু - করে। 
ক্ষতিপূরণ ছাড়াও; পূর্ব জার্মানীর 
মাটিতে রুশ বাহিনী রাখতে ১৯৫০ 


সালের মধ্যে পূর্ব জার্ধানীকে ডলারের 


বিবির 
হয়েছে । 

(পূর্ব) জা মান গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র, যার জন্ম. ১১৪৯ সালে এবং 
সোস্কালিস্ট ইউনিটি ( কম্উিনিষ্ট) 


পার্টি সমাজতান্ত্রিক অংশ এবং 


'আনুষ্ঠানিকভাবে 


‘Germany 


এবং ' পূর্ব ' জার্মানীতে : 


“ছুই: 


ধনতাঁস্তিক 'অংশের মধ্যে EE 


মানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানে 


গভীরভাবে চিন্তিত । পূর্ব জার্মানী 


. ক্ষতিপূরণের দায় থেকে মুক্ত না হলে 
ব্যবধান বাড়তেই .থাকবে। পূর্ব 
জার্মানীতে স্থিতিশীল ব! পড়তি জীবন - 


ধারণের মান সক্ষম ও শিক্ষাপ্রাপ্ত 
কর্মক্ষম বয়সের পূর্ব জার্মানদের পশ্চিম 
জার্মানীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে 
কারণ সেখানে স্থযোগ অনেক বেশি । 

‘ঠিক এই অবস্থায় পূর্ব জার্মানী 
পূরণের প্রশ্নটি, তোলে। পূর্ব জার্মান 
প্রধানমন্ত্রী 'হের গ্রোটেওহজ এবং 


মার্শাল স্তালিনের মধ্যে ঘে চিঠিপত্রের 


আঘান প্রদান হয় ত! ব্যাপকভাবে 
উদ্ধৃত করার মত। ' দেখা যাচ্ছে 
চিঠিপত্র 'আদান 
প্রধানের, অনেক আগেই বিষয়টি নিয়ে 


তাদের মধ্যে আলোচনা! হয়। 
হের গ্রোটেওহজ. মার্শাল 
স্তালিনকে লেখেন, “On May 11) 


1950," the Government of the 
-German Democratic Re- 
public examined the petition 
of the Socialist Unity Party 
of Germany for the reduc- 
tions of (East) Germany’s 
reparations deliveries. The 
grounds for the ‘petition. are 
that ‘until now reparations 


obligations have been ful- 


filled punctually and that the 
working people of (East) 
have always 
regarded fulfilment vf repara- 
tions deliveries as their duty.’ 
The Government of (East) 
Germany considers the 
proposal of the 
Unity Party as timely, ‘The 
policy of consolidation of the 
democratic . System and of 


peaceful economic construc- 


tion, pursuéd by'the provisio- 
nal Government of (East) 
Germany, impels it to ‘ask 
the Soviet Government to 
examine. the question 188 to 
whether it regards it possible 


to reduce the réparations 


deliveries: and to what 


extent.” 


ডি 
পার্টির 'ষে স্বান পূর্ব জার্মানীতে 


_সোশ্তানিস্ট ইউনিটি পার্টির সেই একই 


স্থান৷ বলা. হয় সর্বহারা আস্ত- 
াতিকতার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক 


Socialist 


দেশগুলি ক ভ্রাতৃত্ব গড়ে 
তুলেছে। পূর্ব জামানী ও সোভিয়েত 


ইউনিয়নের এই ভ্রাতৃত্বের সমান 


অংশীদার হবার কথা। তা কি 


" হয়েছে? - হের গ্রোটেওহংলের চিঠি 


পড়ে কি মনে হয় না প্রভুর কাছে 


“ভৃত্যের লেখা? ভারতের আকাশে. 


যখন ব্রিটিশ: সাম্রাজ্যবাদের, তূর্য 
দেদীশ্যমান আমাদের দেশীয় নৃপতির। 


তাদের ব্রিটিশ প্রভুদ্বের কাছে এই 


ধরনের দানস্ূলভ ভাষায়-চিঠি দিত। 
পূর্ব জার্মান প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে এই 
কথা. বলেছেনঃ “মহাশয়, আপনি 
যেমন চেয়েছেন . তেমন” ব্যবহার 


' করেছি। আমাদের ছোট দেশের 


সম্পদ আহরণ করতে আপনাদের 
সাহায্য করেছি ৷ আমরা বোঝা বহন 
করতে আর পারছি না। আপনাদের 
করুণা ভিক্ষা .করছি। আমাদের 
লোকেরা ধনতাস্ত্রিক পশ্চিম জার্মানীতে 
পালিয়ে 'ষাচ্ছে। 


আমাদের অম্প্দ 


|| পচ ॥। 


উপরে চাপানে! বোঝা একটু কমানো, 
যায় কিনা। 1” 

লৌভিয়েত ইউনিয়ন আবেদনে 
[ সাড়া দেয় এবং কিছু ব্যবস্থা নেনে হলে 
স্থির করে। ১৯৫* “মালের ১৫ই মে 


মার্শাল স্তালিন- লেখেন £ 


“The Soviet Government 
1788 examined the request of 
East Germany for the reduc- 


tion of the sum paid by (898) 
Germany on account of repa- 
rations. In doing 80, the 
Soviet Government has taken 
into account the fact ‘that 
(East) Germany is conscienti~ 
ously and regularly fulfilling 
its reparations obligations, 
calculated ‘to the amount 
of American dollars 


10000,000,000, and that’ by 


the end of 1950 a substantial 
part of these obligations, to 
the extent of American 
dollars 3,658,000,000, will 


. have been fulfilled. Guided 


by the desire to facilitate the 
efforts of the (East) German 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠার অভাব 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

রবশালকাস্তি দত্ত নামে এক ভন্র- 
লোককে" উত্বাস্ত পুনর্বাসন দপ্তর থেকে 
বাড়ি করবার জন্তে স্বল্পমূল্যে একখণ্ড 
জমি দেওয়া হবে বলে আজম থেকে 
প্রায় আঠারো বছর আগে জানানো 
হয়েছিল। ভদ্রলোক পনেরো বছর 
বার্দে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীরাধিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায্নের সঙ্গে দেখা করে- 
ছিলেন। এর ফলে দীর্ঘদিন বাদে 
তাঁকে ব্যাণ্ডেলে একখণ্ড জমি, যা 
এখনো জলাস্তরে রয়েছে, দেবার 
প্রস্তাব কর] হয়। বিভাগটি কিন্তু 
জানে যে, ভদ্রলোককে দৌর্বল্যের 


কারণেই সরকার এই সাহায্য দিতে. 


চেয়েছেন। তিনি অত দূরে যেতে. 
পারেন নি, ফলে তারপর চারব্ছর 
কেটে গেছে, ভদ্রলোক এখনো 
ঘুরছেন। এই উদ্বাহরণটি এ' স্থলে 
প্রযোজ্য এই, কারণে যে, সবাই জানেন 
বছরের অধিকাংশ সময়ে ত্রাণ দপ্তরে 
তেমন. কাজের চাপ থাকে না এবং 
নেখানে কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের 
তুলনায় 'বেশি। এই ঘটনাটি বোধহয় 
এ সত্য প্রতিপাদনে যথেষ্ট সহায়ক ষে,. 
সহযোগিতার অভাব এবং দীর্ঘস্থত্রতাই 
শ্রদত্তের মতো অসংখ্য মানুষের 
দুর্ভোগের নিয়ামক শক্তি । 

কাজেই আমর! যারা পরিবর্তনের 
কথা বলি, সমাজ বদলের কথা| বলি, এ 


পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলবার 





ধরবেন ।' 


কথ! বলি, একটি নিবি, ব্যবস্থা 
প্রচলনে তাদের নিশ্চয় কোন অনীহা 
থাকা উচিত. নয়।: একজন কর্মীর 
মুলশক্কির উৎস হিদাবে তার নিষ্ঠা, 
সততা, ত্যাগ এবং সংঘবন্কতাকে 
চিহ্নিত করা যায়। সহজ কথায় ধার 
পায়ের তলায় এইরকম কোন শক্ত 


' মাটি নেই তার সংঘবন্ধতা চোরাঁবালির- 


মতো শৃন্তগর্ভ 1 অন্তায় এবং শোষণের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজন কর্মীর সব- . 
চেয়ে শাণিত অস্ত্র হিসেবে এইসব 
বিষয়ে তার দ্বায়বন্ধতার কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। জনগণের থেকে 
জনগণের মধ্যে যাবার এই সবচেয়ে 
সহঙ্দ পথটি যাঁর! এড়িয়ে চলেছেন . 


তারা একই সঙ্গে নিজের এবং সার্ধিক- 


ভাবে* শোষণমুক্তির কাজকে 'ক্ষতিগ্রস্ত - 
করেন। আমাদের একথ! তুললে . 
চলবে না,'অসংখ্য কারণ দেখিয়ে ষিনি . 
নিজের কাঁজ করছেন না, তার সামনে 
সেইরকম অসংখ্য কারণ আছে য। 
দেখিয়ে তিনি বলতে পারবেন, এ 
দেশের কোন ভবিস্ৎ নেই । আমাদের 


মধ্যে ধারা কাজ করতে চাইছেন না. . 


তাদের নিয়ে তাই দুশ্চিন্তা থেকেই . 
যাচ্ছে। যিনি নিজে এগুবেন ন! তিনি 
আগুয়ান মাঙ্যকে পেছন থেকে টেনে " 
কাজেই আমাদের সম্মুখে 


এগিয়ে যাবার সংগ্রামে পশ্চাদতূমি 


" নির্বাধ রাখতে হলে অনগ্রসর কর্মীদের 


জাভ্যমোচনের কর্মসুচী. র্লপায়ণে যতো! 
দ্রুত 'ব্যবস্থা নেওয়া যায়. ততোই 
মঙ্গল । 





' ইংরেজ-শীসনকে গ্রহণ 





রামমোহন রায় সম্পকে 


এতিস্তারিক কারচুপি 


টি নভেম্বর, ies এবং ' ' ১লা| 
জানুয়ারী, ১৯৮২, ব্বাজা রামমোহনের 
পক্ষ নিয়ে মনমোহন চন্দ্র ষে-ভাবে 


. সুর্য আদিত্য ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীর 
. ষুঁজি-বগুনের চেষ্ট! করেছেন, তার 
- একমাত্র অভিধাঃ 


. কারচুপি । 


তিহাদিক 


'রামমোহনকে “এদেশের একজন 


_ 'অদাধারণ মস্ত” বলেছেন বিষ্ভাসাগর' 


ভার “বাঙ্গালার ইতিহাস” গ্রন্থে ৷ 
কারণ রামমোহন-বিচযাসাগর . একই 
ঘরাণার বাঙালী । উভয়েই ভারতে 


বিধাতার ' আশীর্বাদ 
বিষ্ভাসাগরের মতে “সর্বাংশে এদের 


, শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাহাদের রাজ্যাধি- 


কারের একমাত্র উদ্দেশ্ত ৮ ' “চির- 
স্মরণীয়’ বেটিংকের প্রসঙ্গে প্রাভাম্মরণীয় 
বিদ্যাসাগর | লিখেছেন, “তাহার 


অধিকারকাল কেবল প্রজাদিগের 


শীবৃদ্ধিকয্নে সংকপ্পিত "হইয়াছিল ।” 
এক দ্বিবসের অন্যেও নাকি “সন্ধি ও 


শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই ।” এইভাবে, 
দৃঢ় চরিত্র বিদ্যাসাগর “ তিতুমীরের - 


নেতৃত্বে সংঘটিত - বাংলার কৃষক- 


 বিদ্রোহটিকে আড়াল করে,- ইংরেজের - 


প্রথম প্রিয় আমল! হিসেবে সাওতাল- 
সিপাহী-নীলচাষী বিদ্রোহের পরিবেশে 


*দি-আই-ঈ” বা Companion of 


the order of the Indian 
2010 রূপে গৃহীত হলেন। সুতরাং 
এহেন বিদ্যাসাগরের "কাছে রামমোহন 
«অসাধারপ-মনুম্ত”? না হইবেন কেন ? . 

“লার্ড হেষ্টিংস বাহীছুর কহিলেন, 


. ইংরেজরা প্রজাদের মলের নিমিতই, 


ভারতবর্ষে ' রাজ্যাধিকার স্থাপন 
করিয়াছেন ; অতএব সর্বপ্রযত্বে প্রজার 


যত্যতা-স-পাদন ইংরেজ-জাতির অবস্ঠ . 
অনস্তর, তীয়, আদেশ. 
{ অন্রসারে, স্থানে স্থানে বিস্তালয়ন স্থাপিত 


কর্তব্য ।, 


হইতে লাগিল ।***লার্ড উইলিয়াম 


হেট্টিংক, প্রঙ্জাগণের বিশ্যাবৃদ্ধি বিযয়ে 
ববুবান হইয়। ইংরেজী শিক্ষায় সবিশেষ 


উৎসাহ দিয়াছিলেন।--স্বানে স্থানে 


ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার 
অঙ্ুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে 


ইংরেজী ভাষার বিশিষ্টর্ূপ অনুশীলন, 


হইতে আরস্ত -হইয়াছে। ' “অনেক 
বৃৎসর অবধি,, 
নিবারণার্ধে সবিশ্ষে উৎসুক হুইয়া- 
ছিলেন, “লা উইলিয়াম বেণ্টিংক, 


করেছিলেন 
র্পে। 


‘দিয়েছেন |. 


গবর্ণমেণ্ট সহ্‌গমন . 


কলিকাতায় প ছা 


ইহ! অনায়াসে রহিত করা যাইতে 
পারে 1-১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, 
এক আইন জারি হুইল ; -তদম্থসারে, 
এই নৃশংস ব্যাপার একেবারে রহিত 


. হইয়া! গেল ।”--বিদ্তাসাগর যখন এই 


সব তথ্যের দলিল রেখে গেছেন, তখন 
সতীফাহ-নিবারণ বা ইংরেজী-শিক্ষার 
প্রচলন ব্যাপারে 'রামমোহন-আদির 
কৃতিত-কীর্তন কি ‘মীথ’-ওরফে মিথ্যে 
ভিত্তিক হয়ে পড়ে না? 


অগ্রণী পুরুষ ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের 
পণ্ডিত মৃত্যুধয় বিস্তালঙ্কার | ( 


: £কোনো লেখক সামাজ্যবাদী 
স্বার্থের রক্ষক তথা প্রতিক্রিয়াশীল 


হলেও, তার সংকলিত তথ্য-গ্রহণে 
আপত্তি হতে পারে না, কারণ তাঁর 
অসৎ মানসিকতা শুধু তীর .রিশেষ 
সিদ্ধান্তের মাঝেই আশ্রয় খোঁজে । 
বিদ্যাসাগর বা রমেশচন্্র মজুমদারের 
যে স্ুবিধেবাদের, আশ্রয় নিয়েছেন, 
আপত্তিটা সেইখানে । 
সংখ্যক মান্য যখন শোষণের খাতা- 
কলে পিষ্ট হয়ে ক্রমশ দারিদ্রের অতলে 
তলিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় ধারা 
বখর] পেয়ে আরও আরও ধনী হয়ে. 
চলেন, £নিকি”-আদি নানা বাঈজী বা 


রক্ষিতা নাচিয়ে, ' ইংরেজ বন্ধুদের 


নিয়ে মদ উড়িয়ে, বাজি পুড়িয়ে নৃশংস 
আমোদে মাতেন, তাঁরা কি রোম- 
সমাট নীরোর থেকে কম নপুংসক 1 


এদের মাঝে মহত্ব বা সত্তা খুজতে 


যাওয়ার অর্থ যূঢ়তা--শ্রেণীচেতনাহীন 
প্বান্তভাব-জাত মৃচতা! ১১ই 


. ডিসেম্বরের 'দর্পণে অশোক চট্টোপাধ্যায় 


দাস-গোলামের হাট - কলকাতায় 
রামমোহনের চরম ' 
জীবনের কথা অকাতরে .ফাস করে 


মুসলিম প্রপয়িণী নন? 'ষ্টেটসম্যান’ 
পত্রিকা সাক্ষী, মহিলাটি . ছিলেন 
ডেভিড হেয়ার সাহেবেরমৃত-ভাইয়ের 
কুমারী কজা। রামমোহনের মতে! 
এমন চরিত্রের মাহষ “মা-বাবা-দাদা, 
প্রভৃতিকে বিপদে পড়তে দেখে মুখ 


ফিরিক্সে নেবেন_এটাই তো. 


এই বিষয়ে - 
" বিশিষ্ট্ূপে বিবেচনা করিয়া দেখিজেন, 


বিরোধী কাগজী যুক্তি? সেক্ষেত্রেও 


ভোগবিলাসী 


তবে অবৈধ সস্তা. 
. রাজারামের গর্ভধারিণী রামমোহনের 


এ স্বাভাবিক 1) “তুমি অধম, তাই বলিয়া 
.. আমি উত্তম না| হইব কেন ?”_এ 


আদর্শ তো! “কেবল প্রকৃত উদ্ধার ও 


ৃ - মহৎ চরিতঅদেরই অনুসরণীয় | 


চেপে রাখা এই রামমোহনী সত্য- 
গুলি শ’ দেড়েক বছর ' পরে হঠাৎ 


বেরিয়ে পড়ায় বেসামাল মদনবাবু 


ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 


সত্যের আবিষ্কার] তে! হঠাৎই: হয়. 


হাঁজার-হাজার বছরের & এই মানব- 
সমাজ মুহঠাৎ তার “কুৎস।প্রচার” 


করে মার্কস তাকে পাণ্টে দেবার 


আর লেনিন- 
দেশের 


'আহ্বান জানালেন। 
মাও, সে তুং আপনাপন 


পুরনো! সমাজের উপনিবেশবাদ-রাজ- - 


তন্ত্র সামস্ততত্ত্রের কুৎসা গেয়ে তড়িঘড়ি 


তাঁকে উপডে ফেলবার ব্যরস্থা- 


করলেন। :. পুরনো। হলে অন্তায় বা 
অসত্যেরও টিকে থাকবার অধিকার 
অন্মে-এ লঙ্িক. মদনবাবু পেলেন 
কোথায় ? রামযোহনের বেদান্তে ? 
মদনমোহন চন্দ্র আনন্দে, ভগমগ, 
যেহেতু সতীদাহ মৌগল-আমলে বন্ধ 
হয় নি) হয়েছে ইংরেজ আমলে। 


তাই- ইংরেজ-শাসন রামমোহন ও. 


মর্ঘনমোহনের মতে “বিধাতার 
আশীর্বাদ? । আসলে মদনবাবু 
ইংরেজ শাসন. ও মোগল শোসনের 
মৌলিক পার্থক্যটাই অনুধাবন করতে 
চান নি। 
করে অন্ত দেশকে &সমৃদ্ধ করতে চায় 


'নি। হিন্দুমুসলিমঃউক্যকে সাম্রাজ্যের 


স্থায়িত্বের গ্যারা্টি {হিসেবে মনে 
করেছে। রামযোহন শ্রেণীর ভারতীয় 
মানসিংহ-আদির পরামর্শেই মোগলের! 


'মূলত হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির. 
উপর. হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত 
থেকেছে । এই পরামর্শদাতার! রাজা- 
, মহারাজা উপাধির 


সঙ্গে আর্ধিক 
উপচঢৌকনও পেয়েছেন । কিন্ধ-অধিক- 
তর শক্তিধর: শাসকরূপে ইংরেজের 
আবির্ভাব ঘটতেই রামমোহন-শ্রেণীটি 
ক্রুত অবস্থান পাণ্টে নিয়েছেন নেহাৎই 


নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে । আর এ'দের 
- সহযোগিতায় ইংরেজ তার শাসনকে 


করেছে ম জ বু ত; : ভারতবর্ষে শুরু 
হয়েছে নির্মমতর শোষণ--শিক্ষাসংস্কার- 


. মূলক কিছু কর্মকাণ্ডের আড়ালে । 


তাই শোষণ-বিরোধী বিদ্রোহ তীব্রতর 
হয়েছে বৃটিশ -আমলে।' 
মন্গলপাঁড়ে-সিঠু-কাম আর কৃষিপ্রধান 
ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক হয়েছে 
“বিধাতার আশীর্বাদ নির্যয সাক্ষী 
মদ্নবাবুর মতে, সিপাহী বিদ্রোহ নাকি 


সিপাহীর্দের অসস্তোষ-কেন্দিক' হলেও . 


“ম্বীয় স্বার্থে আঘাতপ্রাপ্ত জমিদার. 
সামস্তদের” বিদ্রোহ ছিলো। কিন্ত 
দেশের কৃষক সিপাহী-জমিদার-সামস্ত 
প্রস্থৃতিকে স্কৃক আহত করছিলে! 
ইংরেজ কাদের মঙ্গলার্থে ? ইংরেজ 
শাসন তবে কার কাছে “বিধাতার 


মোগলরা ভারত-লুঠন * 


তিতুমীর-. 


ুর্ঘপে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই রী ১৯৮৯ 


নবি রূপে গণ্য হচ্ছিলো? 
মুখলমান-প্রধান.. বঙ্গের ব্রাঙ্খপাদি 


কয়েকজন উচ্চবর্ণের কিছু হিন্দু বিধবার 


বার্থ রক্ষার বিভ্রান্তির সমাস্তরালে এই 
বিদেশী বোষ্বেটেরা.কি সিপ্পাহী- 
সাওতাল-নীলচাষীদের অসংখ্য ক্ষেত্র- 
'মণিদেরকে পাশবিক. দর্পে নিহত- 


নির্যাতিত করছিল না ?. যখন বিভীষণ - 


. নিন্দুক মধুসুদ্নের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে- 
ছিলো £ Where is Porus iow ? 
পুরু কোথায় And where the 
noble hearts. that bled for 
Freedom ? সিপাহী বিদ্ৰোহ বিষয়ে. 
মদনবাবুর মনে :মার্কসের কথা এলো 
না কেনো? 

কিন্তু মদনবাবু বলেছেনঃ 
“বেটিংককে ভারতবাসীর! কোনদিন 


ভুলবে ন11” শুধু বেন্টিংককে কেন? 


ইংরেজ জ্রাতটাকেই সশ্রন্ধভাবে আকড়ে 
থাকবে--রামমোহন-শ্রেণীর ভারভ- 
বাসীরা। তাই. বুঝি রবীন্দ্রনাথও 


'‘ভারত পথিকে’র পদ্বাঙ্ক অনুসরণে 


বলেছেন £ ‘-..ন্কায়, সত্য এবং 
স্বাধীনতার, প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজ 
জাত্রি অন্তরের আদর্শ 1৮...ছোঁটো ও 


বড়, ১৯১৭) “মানব মৈতীর বিশুদ্ধ ' 


পরিচয় দেখেছি ইংরেজ, চরিত্রে,''*এই 
মহত্ব আমি অন্য কোন. জাতির কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। 
এই জাতির 
আমার মনে খ্রব হয়ে থাঁকবে।” 
(সভ্যতার সঙ্কট, ১৯৪১) ““কঠিন 


বোৌনার অবস্থাতেও একথা আমি 
কখনও অস্বীকার করি না ষে, 


ইংরেজের শ্বভাবে ওদার্য আছে ।** 
সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওয়ালাবাগ 
করে তোলা ওদের পক্ষে বাহুবলের 


'দিক থেকে অসম্ভব ছিল' 'না1.. 


(রাশিয়ার চিঠি, ১১৩১) “যোল আন! 
মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা 
চিরকালের "মতো গুঁড়িয়ে দিতে 
পারতো । সেট] ওরা পারলে না। 
আমি ওদের মহস্ত্বকে বাহাদুরি দিই |” 
(চার "অধ্যায়, ১৯৩৪) তবু শোষিত 


মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনা ও ' 
' অজ্ববন্ধতার মুখে শোষণ-মুখর সমাজ 
-ধৃর্তত! ও চাতুরির চাল-্বরূপ আরও 


কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে : 
প্রত্যক্ষ শাসন থেকে সাম্রাজ্যবাদীর। 
অপন্থত ; “ময়দান ও মার্গ থেকে 
তাদের মৃত্তি- ও নাম ফলক 
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে; পরিবর্তে 
তিতু-সিধু-কাহ-মঙগল পাঁড়ে-তগৎ্ সিং 
মাভিলতা ইতিহাসের পাতায় 
কিছুটা স্থান পাচ্ছে। এমন কি 
লেনিনের সুতি ও সরণি স্থাপিত হচ্ছে। 


কিন্ত তাই বলে তাদের সংগ্রামী ' 


আদর্শের গ্রচার-সরণীটি কি প্রশস্ত 
হতে পারছে? ইতিহাসে কি আজও 


| হেষ্টিংস, বেন্টিংক, ভালহাউসি, ক্যানিং, 


অরউইন, মাউণ্টব্যাটেন বা তারের 


 মদনবাবুর স্থরে অবশ্ত একটি ন' 


"আঁধারে, ডুবে থাকতো! কিন্ত ১1 


মর্গভ মাহাত্ম্য” 
. পেরেছে? তাছাড়া, মদনবাবুকে তে এ 


ছিলনা অর্থ ইতিহাদিক এ 





















































ভারতীয় কোলাবরেটরদের রর 
পুনযূপ্যায়ন হচ্ছে? মোটেই 
সেই রামমোহনী-বি গ্যা সা. 
রাবীন্দ্রিক মূল্যায়ন্বে উপনিষদই | 
কদমে চলতে চাইছে ভারতীয়? 
নিবেশের "স্বাধীন? পরিবেশে | মে 
মানুষের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে " 
বিভ্রান্ত করার কৌশলী অরে 
সক্রিয় হয়ে উঠছে। বেটিংক | 
হাউসিদের পরোক্ষ ভজন? চলে 
রামমোহন-আদির সাকার ,. 
মারফৎ। . সম্পূর্ণ” বিপরীত - 
বুদ্ধিজীবী প্রেমচন্দ ব! চিত 
পূর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের অন্ধা-প্রীতির ফাই 
আবিষ্কার করার নিল, নত এ 
চেষ্টা চলেছে । আসলে শোষক ও 
তার সাকরেদর1 জলে পড়ে দিশেহ এ 
হয়ে সহাবস্থানের শোর তুলে ॥ 


দবা যুক্ত হয়ে পড়ে, যখন শোষ:? 
প্রতারণার সবচেয়ে কৌশলী খর, 
ঠাকুর সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে? £ 
£বেন্টিংককে ভারতবাসীরা কোন? 
ভুলবে না” আরও বলেন 

সিপাহী-বিদ্রোহ সফল হলে ভারত্ব' 
নাকি' আজও -মধ্যযুগীয় সামস্ততং 


হরিজনননিধন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ 
বিচ্ছিন্নতাবাদের ভগ্ন ভারত্বর্ষে সামন্ত 
শোষণের নৃশংসতা কি আদৌ বন্ধ হণ 


বোঝানোই দায় যে, শোষিত শ্রেণী £ 
বিদ্রোহ-বিপ্রব কখনও সমাজকে পেছ ৰ 
ঠেলতে জানে না; বিস্রোহ-বিঃ | 
রক্ষণশীলতারই চরম শক্র যে! 
রামযোহন-জাতীয় এক বুদ্ধিজ্ী | 
ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর চীনদেদে 
উ শুন নামক এই ভদ্রলোকের প্রশং * 
প্রশত্তির ঘটা দেখে মাও সে তুং বিরা 
প্রকাশ করে বলেছিলেন «এ প্রশংস, 
সমর্থন বা'সহা করার যানে হলো; ২ 
চীনের ইতিহাস, চীনাজাতি তথ 
কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ৫1 
কুৎসামূজক প্রচার, আছে তাহে 
সমর্থন ও সহ করা, এবং এ 
গ্রচারকে ন্তায্য 'বলে স্বীকা 
কর11% অথচ “সা মত্ত ভাঙন 
সমাজে কৃষকদের এই ধ নেরে শ্রেণী 
সংগ্রাম, কৃষক-বিদ্রোহ,। এবং কৃষক 
যুদ্ধই হলো এতিহাসিক 'বিকাছে; 
চালিকা শক্তি ৷” মাও সে-তু্ের ধরন 
হাসিক প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে মাড়ি মা 
পূর্ব শতাব্দীর স্পার্টাকাসের দর 
পৃথিবীতে দাড়িয়ে, স্বদেশের স্ল্যাং 
করে মদনবাবু অবশ্ত বলতে পেরে! 
যে, “উনবিংশ শতাব্দীতে আমা- 
দেশে বৃহত্তর জনসাধারণের ভূ 


বিকাশটুকু তখন ঘটেছিলো, তাত; 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 








গরুণকান্তি দত 


লালফিতের ফাস নিয়ে পরিহাঁসের 
মস্ত নেই। কিন্তু মুখর পরিহাস আর 
বেদনার অভিজ্ঞতাকে এক করে দেখ- 
শর প্রবণতা মোটেই সুখকর নয়। 
“ইমন কি হাসপাতালে দেরিতে কাজে 
র" আসবার জন্য বা রামের ইনজেকশন 
*,কডামকে দিয়ে দেবার পরিণামকে কেন্ত 
ইৰ নানারকম রসিকতাও চালু 
“ মাছে । যাঝে মাঝে এইসব রসিকতা 
ব অলিখিত নিয়মের সমর্থক হয়ে দ্াড়ার । 
এই জাতীয় ঘটন1 এক একসময় 
'মাদেরকে সেই সব সুসভ্য রোমান- 
গর কথা মনে করিয়ে দেয়, যার! 
টাহ্ষকে হিংস্র জন্তর মুখে ফেলে দিয়ে 
প্র! দেখতেন । 
; আর দশটা অব্যবস্থার মতো এরও 
ন্ট! চূড়ান্ত সীমা আছে। এবং 
হ সীমারেখাটা টেনে দ্বিতে না 
শারলে সেই ডাক্তারবাবুব মতো 
চরণ অক্রেশে সম্ভব হবে যিনি মাত্র 
উছুদিন আগে নিতান্ত অবহেলায় 
একজন অসহায়ের একটি মাত্র ভাল 
শিচাথ অস্ত্রোপচার করে নষ্ট করে দিয়ে- 
ছন । তিনি যে সরাসরি লালফিতের 
দাসে তা করেছেন তা নয়, তবে 
শালফিতের সুবিধা যে এইরকম একটি 
দীনংস আঁচরণকে পরোক্ষে মদত দেয় 
বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ 
2হ। যে. ফিতে বীধবার কাজে 
[হত হয়, কেটে বসলে তার দায়ভার 
1 তাকেই নিতে হবে। যে ব্যবস্থা 
ঢলে বন্দী হয়ে তথাকথিত 
্লাল-ডিসিপ্রিনকে রক্ষা! করছে, 
ব্যবস্থাই - যে অকর্মণ্য এক 
লস্তকে জন্ম দেবে তাতে বিস্ময়কর 
ছু নেই। আর আলস্ত যেখানে 
বাধ সেখানে অস্রোপচারের পরে 
টগর পেটের মধ্যে দু একটি ছুরি 
চ থেকে যাওয়াই তে স্বাভাবিক । 
{ এই অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার 
স্তকারক দ্বিকগুলি এখন ভেবে 
চার সময় হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 
একটি সভায় এ বিষয়ে কর্মীদের 
₹ককরেছেন। কিন্তু যিনি চেয়ারে 
কাজ করছেন ভিনি স্বয়ং যতোক্ষণ 
বিষয়ে সতর্ক হচ্ছেন ততোক্ষণ 
চু মাহ্ষকে দুর্ভোগ সহ করতেই 


NU পা 





















কজন মানুষ নিজের কাজ কেন 
হন না তার মনস্তাত্বিক কারণ 


ই আছে কিন্তু মনস্তত্ব তো 


টি স্বনয়। ট্রেন ঠিক মতে। চলছে 
গে বাসের হাহাকার, ক্রমবর্ধমান 
১১৭" নু) এরমধ্যে সাধারণ মানুষের 
"- এতাবোধ নিঃসন্দেহে বাড়ছে। 
1. তির এই ' যন্ত্রণাকে আর পাঁচটা 


Ls 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


কৃত ব্যকমে “নিষ্ঠার অভাব এবং দায়বদ্ধতা, 


জিনিস মদত দিচ্ছে, যেমন, জিনিস, 
পত্রের অগ্নিমূল্য, স্বপ্ন বেতন, লোড- 
শেডিং আরো কত কী। এটা খুবই 
সঠিক, সিদ্ধান্ত যে, এইসব হাজারে" 


“যন্ত্রণা সেই বিকল মানসিকতার জন্ম 
দিচ্ছে যার ফলে ব্যক্তিমান্থষ হতাশ 


হয়ে পড়ছেন। বেশ কিছু সংখ্যক 
যাহুষ হয়তো এই মানসিকতার 
বশবর্তী হয়ে অফিসে এসে নিজের 
ফাইলে মনোযোগ দিতে চান না। 
কিন্তু এই অযনোযোগের মধ্যে কেবল 
একটি নেতিবাচক অবজ্ঞা প্রকাশ 
পায়। এই ধরনের প্রতিবাদ সাধিক 
অব্যবস্থাটিকে ধ্বংস না করে তাকে 


বরং উৎসাহ দিয়ে থাকে । 


কিন্ত এর! ছাডাও এমন অনেক 
কমর ছেন তাদের অমনোষোগের 
বহিঃপ্রকাঁশের মধ্যে ক্ষোভ বা! যন্ত্রণার 
কোনো অভিব্যক্তি ধরা পডে না। 
অফিসের খাতীয় হাজির] দিয়ে এর! 
চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে 
ক্লাস করতে, ইলেকট্রিক, এল আই সি 
গ্যাস ইত্যাদির বিল জমা দিতে কিন্বা 
নেহাতই বন্ধুবান্ধবের অফিসে গল্পগুভ্রব 
করতে । এইসব আচরণকে হতাশার 
পরিণাম হিসাবে চিহ্নিত করা যায় 
কি। হতাশায় ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংস 
করে বাঁ অন্ত দশজনকে পীড়ন করে, 
কিন্ত হতাশাতাড়িত হয়ে কেউ বোধহয় 
ঠিক ঠিক সময় প্রিমিয়াম জমা দিতে 


" বা আইনের ক্লাসে হাজিরা দিতে যায় 


না৷ 


সম্প্রতি এই প্রশ্নটি বেশ সোচ্চার 
হয়ে উঠছে বলে বিকদ্ধ পক্ষের বক্তব্যও 
শুনবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যিনি 
বীরবিক্রমে বলেন, দক্ষিণাৰ মাপেই 
পুজো করা হচ্ছে তার বক্তব্য এক 
সাবিক বিভীষিকার সদর দরজাট! 
খুলে দিচ্ছে । তিনি বলতে চাইছেন, 
কম পয়সায় কম চিকিৎসা হবে; স্বল্প- 


বেতনে স্বল্প পরিমাণ - শিক্ষা দেওয়া 


হবে। এই অবিশ্ষ্যকারী মতবাদের 
সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক। কিন্ত 
এই মতবাদে অনেকেরই আস্থা! আছে, 
সবাই যা করছেন, আমরাও তাই 
করছি এবং তাই সঙ্গত। কিছুদিন 
আগে শিক্ষক মহাশয়দের একটি আলো- 
চনা সভায়ও এরকম একটি প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছিল ; সেখানে কেউ 
কেউ বললেন, শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু 
অব্যবস্বা মেনে নেওয়া উচিত। তারা 
ভারতচন্দ্রকে অঙুসরণ করে বললেন 
“নগর পুঁড়িলে কি দেবালয় এড়ায় 1, 


ভারতচন্দ্রকি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে 


পেরেছিলেন তাঁর সেদিনকার সেই 
মর্মান্তিক ক্ষোভকে একদিন নিজ কর্তব্য 


কেন করা গেল না তার বলিষ্ঠ 
কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। 
কিন্ত এই ধারণাকে ধারা যুক্তিযুক্ত 
মনে করছেন তাদেরকেও এর পরিণাম 
সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে৷ তাদের 
যুক্তি যুক্তিধর্ম অনুসারে অন্তেরও যুক্তি 
হতে পারে । আশা করা যায়, এরকম 
যুক্তিতে ধার আস্থা আছে তার নিজের 
পুত্র যখন তার অকর্তব্যের বৈধতাকে 
মস্তানদের নিরিখে সমর্থনযোগ্য বলে 
দাবি করবে, তিনি তা মেনে নেবেন । 
শুধু তাই নয়, তিনি যখন সংকটাপন্ন 


রুগী নিয়ে হাসপাতালে কর্তব্যহীন 


কর্মীর, মুখোমুখি হবেন, চুপ করে 
থাকতে হবে তাকে। উদ্বাহরণ 
বাডিয়ে লাভ নেই, এ যুক্তিকে যিনি 
আশ্রয় করবেন তিনি যে এইভাবে 


সর্বক্ষেত্রে নিরাশ্রয় হবেন এতে আর - 


সন্দেহের অবকাশ কোথায় । 


বস্তুত কর্তব্যকর্মে অবহ্লোর 
পেছনে যুক্তিলঙ্গত বক্তব্য রাখা খুব 
কঠিন। অবশ্য আমাদের দেশে কাঁজ- 
কর্মের সে প্রক্রিয়া সেই বৃটিশ আমল 
থেকে চলে আসছে তার অনেকটাই 
আজ অকেন্ধো হয়ে গেছে; একটা! 
দরখান্তের মাথায় দশটা মানুষের 
নোটের প্রয়োজ্জন ষে নেই তা বল! 
বাছল্যমাত্র। কোনো একটি বিষয় 
নিষ্পত্তির এই যে অহেতুক এবং 
অনিষ্টকর নিয়ম এর বিরুদ্ধে কিন্ত আজ 
পর্যন্ত কোনো নিষ্টিতচিত্ত আন্দোলন 
সংগঞ্রত করা যায় নি। কাজকে 
ত্বরান্বিত করবার কোন আন্দোলন 
কোনো পক্ষেরই বিরোধিতা করবার 
সাহস থাকে না এবং এই আন্দোলন 
আপামর জনগণের সমর্থনও আশা! 
করতে পারে। | 

বাস্তবে কিন্তু দৃশ্তমান এই ব্যবস্থাটির 
অস্তনিহিত তাৎপর্য অন্থসম্ধান করলে 
এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই 
অহেতুক লালফিতের ব্যবস্থাটি কেবল 
ইংরেজদের পরিত্যক্ত পোশাকের প্রতি 
মমত্ববোধের কারণে টিকে আছে, তা 


" নয়। এই অসার গড্ডলিকাটি টিকে 


থাকলে অনেকে এতে গা ভামানোর 
স্থযোগ পান, আবার দরকার মতো! 
একে সমালোচনা করে গা বাচাতেও 
পারেন। হয়তো - এই বিস্ময়কর 
দ্বিম্খী উপকারিতার মধ্যেই এই 
আছে। যারা নিষ্ঠাবান তারা দেখে- 
ছেন, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন 
সংগঠিত আন্দোলনে অনেক সহকর্মী 
তাদের পাশ থেকে সরে গেছেন 


এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের 


বাণীটিকে একটু প্রসারিত করে বলা, 


ডি 


যায়, চাঁলাকির দ্বার! এমন কি মিথ্যা- 
চারকেও ঠিকভাবে রক্ষা করা যায় 
না। তাই যারা বিভিন্ন ধরনের কাজে 
লিঞ্চ আছেন, সে সরকারি বা বেসর- 
কারি যে ধরনেরই কীজ হোক 
তাদেরকে এই ক্রমবর্ধমান কত্তব্য- 
হীনতার প্রশ্নটি ভেবে দেখতে হবে। 
নিজের দায়িত্বের বা সামাপ্তিক দায়- 


, বদ্ধতার প্রশ্নটিকে মালিকের মূনাফা 


বুদ্ধিব সঙ্গে এক করে দিয়ে ষে তথা- 
কথিত বৈপ্লবিক আত্মশ্লাঘা অন্থভব 
করবার প্রবণতা রয়েছে তা শুধু 
হাস্তকর নয়, বেশ ক্ষতিকারক । এই 
প্রবণতা প্রতিক্রিয়ার পথ পরিষ্ধারে 
খুবই সহায়ক । | 

এইসব বিবিধ কারণে কাকে 
অকর্তব্য বলে মনে করবার প্রবণতাকে 
যদি কখে দেওয়া যায় তাহলে বাস- 
ট্রাম-রেলগাড়ির চলাচল একেবারে 
ঠিক না হলেও এই দুৰ্বিসহ অবস্থা 
থেকে অন্তত অনেক উন্নত "হতে 
পারবে! এবং তারপরে সবাই সময়ে 
কর্মস্থলে যেতে পারবেন ; ফাইলগুলে 
আবার নড়াচড়া করতে থাকবে; 
একজন সাধারণ মানুষ হয়তো হাতে 
হাঁতে. তীর আবেদনের জবাব. পেয়ে 
যাবেন; একজন আর্ত মাহুষ সহজে 
আশ্রয় পাবেন আরোগ্য নিকেতনে ; 


॥ তিন ॥ 


একজন অভিভাবক ছেলেকে বিদ্যালয়ে 
পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন । 
এরকম আরো কত কিছুই সম্ভব হতে 
পারে। কিন্তু আমবা যদি সেই" 
সনাতন পরিহাসের কাছে আত্মসমর্পন 
করে প্রথম. থেকে ব্যাপারটিকে রাঁম- 
রাজ্য আখ্যা দিয়ে সুখবোধ করতে 
থাকি তাহলে উদ্যাপনটাই শুরু কর] 
যাবে না। একজন তার একটি খুব 
সাধারণ চিঠির জবাবটা] সঙ্গে সঙ্গে 
পেয়ে যাবেন এটুকু প্রত্যাশাকে 
ধার] অবাস্তব বলছেন, রামরাজ্যের 
শৃন্তগ্ভ কল্পনা বলে বিজ্রপ করছেন 
তারা মান্ষের যেকোন অধিকার 
অর্জনের লড়াইয়ের বিরোধি তা 
করছেন। 

একজন কমাঁকে এই ক্ষতিকারক 
পরিহাসপ্রিয়তা থেকে সরে আসতে 
হলে সহযোগিতা এবং সহ্ম্তিতাঁর . 
দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে।' যিনি 
সেই স্বদূর গ্রাম থেকে সহরে এসেছেন 
সামান্য একটি কালের আশায়, তার 
কাজটি ফেলে রাখলে তার কষ্ট হবে, 
তিনি হয়তো আদৌ বিচারই পাবেন 
না। এই যে সহর ও গ্রামের অসংখ্য 
শিক্ষক অবসর গ্রহণের পরেও পেনসন 
পাচ্ছেন না, এ বিষয়ে কি আমর! 
আর একটু সহাহুভূতিসম্পন্ন হন্তে 
পারি না। সহাহ্ভৃতির প্রশ্নে একটি 
বাস্তব উদাহরণ দিলে মনে হয় সুবিধ] 
হবে। বর্তমানে হাওডাঁ নিবাসী 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


কলকাতায় পোলিশ দূতাবাসের 
সামনে বিক্ষোভ মিছিল 


গত ৫ জানুয়ারি আমনেহি 
ইণ্টারন্যাশনালের কলকাত' শাখা এক 
নীরব মিছিল বের করে । কলকাতার 


পোলিশ দূতাবাসে গিয়ে পোলিশ 
প্রধানমন্ত্রী জেরুজ্ালস্কিকে একটি চিঠি 
দেওয়া হয় । আ'যামনেষ্টি ইন্টীরন্যাশ- 
নাল কখনও কোনো বিক্ষোভ মিছিল 
বের করে না বা প্রতিবাদ জানায় না। 
সব সময়েই সরকারের প্রধানকে 
বিনীতভাবে চিঠি দিয়ে জানায় যে, 
আপনার দেশে এই এই আইন কিন্ত 
আপনার দেশে যে সব ঘটছে সে সব 
আপনার দেশের আইন: বিরোধী । 
স্থতরাং আপনি দেশের আইন মেনে 
বেমাইনী কাজ বন্ধ করুন| পোলাণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট লেখা চিঠিটি 
আযামলেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কলকাতা 
শাখার দেওয়া পোলিশ দূতাবাসকে 
পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। 

গত ১৩ ডিসেম্বর পোল্যাণ্ডে 
সাময়িক শাসক কর্তৃক জারি করা 
জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা ও 
পোলাণ্ডের খেটে খাওয়া শ্রমিকদের 
ধর্মঘটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ধৃত 


ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের মুক্তি, হত্যা 
ও অন্তান্য জুলুম বদ্ধ, এবং খনি শ্রমিক- 
দের ধর্মঘট ভাঙার জন্য গ্যাস প্রয়োগ ' 
প্রভৃতি অমানবিক কার্যকলাপ 
অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানানে 


-ইয়। 


পোলাণ্ডের সামরিক শাসনে নির্মম 
অত্যাচার ও জামাজিক-সামাজ্যবাদী 
রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পোলিশ 
দূতাবাসের সামনে কলকাতায় সর্ব- 
প্রথম বিক্ষোভ মিছিল বের করে 


গণক্রণ্ট 1৮ এছাড়া গত ৪ জানুয়ারি 
কলকাতার সমতা পরিষদের প্রায় ৫* 
জনের একটি বিক্ষোভ মিছিল পোলাও 
দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলে1 | 
এবং ৫ জাহুয়ারি সি পি আই এম এল 
এর একটি গোষ্ঠী পোলাগ্ডে সোভিয়েত 
সাশ্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
রুশ দূতাবাসের সামনে ব্রেজনেভের 
কুশপুত্তলিক। পোভান। বিক্ষোভ- 
কারীর! পোলাগ্ড থেকে রাশিয়ার 
হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানান। 


॥ 1 চার ॥ 


"৯ - 
ENE টেলি তাত 


পাগল নয় ছাগল নয় 
শয়তানের ঢে কি 


শরীপতি নন্দী 


কেউ কেউ বলেন, ইন্দিরা গাষ্ধী 
পাগল হয়ে গেছেন, কেউ বা বলেন, 
পাগল তো নয়, ছাঁগল। ইন্দিরা 
গান্ধী পাগল হয়েছেন, কারণ : ইন্দিরা 
গান্ধী বলেন পশ্চিবরঙ্গের ভোটার 
তালিকায় ৩: শতাংশ ভুল, আছে। 
ইন্দিরা গান্ধী ‘ছাগল’' কারণ "তার 
মতে উত্তর প্রদেশে "নাকি আইন 


"' শৃঙ্খলা নামক ব্যাপারের প্রভূত উন্নতি 


ঘটেছে। প্রসঙ্রস্বরপ ওর! 'আরে! 


, অনেক কিছু বলে থাকেন, যথা £ 


ইন্দিরা গান্ধী ভুল তথ্যের ভিত্তিতে 


নে করেন, কেরালার বিগত যুক্ত 


ফ্রুট সরকার অনেক টাকা খে দৈ 
করেছে, তার নিজের সথশাসনে দেশে 
কোনরূপ সাশ্রদায়িক ও বর্ণভেদগত 
খুনোখুনি গণহত্যা ইত্যাদি ঘটে না, 
দেশ দ্রুত উন্নতির পথে এগোচ্ছে, 
জিনিসপত্রের দাম কমছে তো কমছেই 
ইত্যাদি। তারা আরে! বলেন, 


, ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমস্ত্রিত্বের 


পদে মোট তের বছর কাটিয়েও বলে 
থাকেন, 
তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব রাজ্য 
সরকারের, নির্বাচনী কমিশনের নয়; 
পতিনি রাজনীতিক হয়েও তেবে থাকেন 
যে বিরোধী দলগুলির এক্াবন্ধ হবার 
প্রচেষ্টা আসলে : কোন নীতিগত 
ধ্যাপার নয়, নিতাস্তই ইন্দির! গান্ধী 
শামক ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার মত 
একটা ব্যক্তি বিষয়ক ব্যাপার | .তিনি 
রাষ্্রনীতিক হয়েও বলে বেড়াতে 
পারেন, পাকিস্তান ৭« খানা এফ-১৬ 
বিমান সংগ্রহ করে ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে উত্তেজনা, সৃষ্টি করছে, কিন্ত 


তিনি ১৫৭ খান! “ িরাজ-২০০ ০১ 
সংগ্রহ করলেও কোন উত্তেজনার 
কারণ ঘটে না। তাছাড়াও, আই 


এম .এফ-এর থেকে ৫৫:০ কেটি টাকা 
শ্বণগ্রহণের শর্তাবলী ' বেফাস হয়ে 
শ্বাবার পর দেশবাসী যখন বুঝতে 


পারলো তাদের ধন-মন-গ্রাঁণ মায় দেশের 


সার্বভৌমত্বটাও গোপনে গচ্ছা গেছে 
তখনও শ্রীমতী গান্ধীর সরকার বলতে 


পারে, “আমরা, স্বেচ্ছায় যে আজ্ঞা 


ফলে আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে 
পারে না।” 


অপধর্মে,তার অপচিস্তায়- মন্য্থসমাজে . 


, পণে আকড়ে ধরে. থাকা ছাড়া তার 


কোন . রাজ্যের ভোটার, 


.থাকে। 









আসলে সতের যেমন মৃত হয় না, 
শয়তানও তেমনি কখনো পাগল বা 
ছাগল হয় না৷ শয়তানের বৈশিষ্ট্য 
তার শয়তানীতে, তার অপকর্মে, তার ' 


মনুযাদেহধারী বলেই তার ' মস্তিদ্ধের 
গতিবিধি তার হাতের কারসাজী 
প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার বাহিক ভড়ং 
তার নিষ্ঠুর চাল বারে বারে ব্যর্থ হয়ে 
যায়, কিন্তু নিজ জীবন জীবিকার 
তাগিদে আপন “শয়তান-ধর্মকে প্রাণ- 


আর কিছুই করণীয় নেই। - আধা- 
সামন্তবাদের প্রেতত্মাক্পী ভারতীয় 
শাসককুলেরও জীবন-জীবিকার উপায় 
বলতে আর কি থাকতে পারে? 
স্বাধীন সার্বভৌম ' জাতীয় গণ 
প্রতিষ্ঠা 'করা তাদের বাঁপেরও কর্ম 
নয়,আর কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
কাজে. লাগানোর মৃত মস্তি কিংব? 
কায়িক যোগ্যতার বাস্পগন্ধও এদের 
জীবনে নেই। পৃথিবীর কে কোথায় 
শয়তানের নিরে শে চলে, শয়তানের 
ব্যাখ্যানে কান দেয়, শয়তানের নৃত্য 


দেখে নাচে? ' 


কংগ্রেসপুঃ জু 

' ভারতবর্ষ একটি সুমহান এঁতিহ্ের 
দেশ, বহু জাতিসত্বার সমন্বয়ে একটি 
মহাজাতির দেশ। শয়তান কোন 


. কিছুই গড়ে তুলতে পারে না, কিন্ত 


সব কিছুই ভাঙতে পারে। ' ধর্মীয় 
ভেদাভেদ জাত-পাতগত ভেদাভেদ 
কিংবা সামাজিক কুসংস্কারের ব্যাপারে 
শাসক শ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার ভারতীয় 
জাতীয়. কংগ্রেস নামক দলটির 
উদ্ধানীমুলক ভূমিকা কোন উপায়েই 
লুকানো থাকে নি; যদিও এদের কেউ 
কেউ কখনো লখনে অস্ফুট উচ্চারণে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে কিছু 
কিছু লোকদেখানো প্রস্তাব পাঠ করে 
ফলত: সাম্প্রদায়িক দাক্গা- 
হাঙীমী, বণ'ভেদগত . দাঙ্গা, - অনুন্নত 
উপজাতিদের উপর আক্রমণ আজ আর 
কোন আঞ্চলিক ' ব্যাপার নয়, পশ্চিম- 


বঙ্গের মত হু'একট1 অঞ্চলকে বাদ 


দিলে একটা সর্বভারতীয় ব্যাপার । 
অথচ ইংরেজ আমলেও এ সর্বগ্রাসী ছিল 
নী। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মভূমি 


7] খণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২৪ 





অর্থনৈতিক ভাষ্যকার .. 


১৯৮১ সালের শেষ নাগাদ তৃতীয় - 
দুনিয়ার ১€*টি দেশের মোট বৈদেশিক 


কোটি ডলাব। এই খপের দরুণ 


| তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি দেয় সদ ও 
খণ পরিশোধের কিস্তি বাবদ বাধিক 


১১১৭০ 


কোটি ভলার। এই খণ, 
আদায়ে লাভবান. হবে দুনিয়ার ১৭টি 


(| সর্বাপেক্ষা শিল্পোনত- দেশ। এরা 
সবাই ও ই, সি, ভি বা অর্গানাইজেশন - 


ফর ইকনমিক কোঅপারেশন এণ্ড 
ভেতেলপমেন্ট-এর সাস্য। ও, ই,সি 
ভির মোট সদস্য সংখ্যা ২৪: এবং 
আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত 
দ্রেশগুলি এর সদস্ত । অন্তেরা নয়।': 


প্রতিবেদনে এই তথ্যপ্তলি দিয়ে বলেছে 
তৃতীয় ছুনিয়ার দেশগুলির খণের 


ও সুদের অঙ্ক বেড়ে যাওয়ার ফলে 
ভয়ের কোন কারণ নেই, কিন্ত আত্ম- 
সন্ধষ্টিরও কোন অবকাশ নেই. ও ই; 
সি ভি সম্ভবতঃ নিজ সংস্থার সদস্য 
দেশগুলির পক্ষ থেকেই এই মস্তব্য 
করেছে। কারণ বৈদ্বেশিক খণ বৃদ্ধি ও 
পরিশোধের মেয়াদী কিস্তির পরিমাণ 
এভাবে বেড়ে যাওয়ার অর্থ খণগ্রস্ত 
দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশ! দিন দিন 
বাড়বে। 


একটু খতিয়ে দেখলেই উন্নয়নশীল 


তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অন্ধকার -- 
অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটা করুণ ' 


চিত্র উদঘাটিত হয় । যেমন দশ বছর 


7] আগে এই দেশগুলিকে বৈদেশিক 


খণের সুদ বাবদ বছরে ৩৩* কোটি 
ডলার দিতে হয়েছে । ১৯৮১ সালে 
এই জ্দের' পরিমাণই দাড়িয়েছে 
৮৫০ কোটি ডলার, কিস্তির কথা 


উত্তর প্রদেশের বর্তমান ঘটনাবলী কী 


নির্দেশ করে? শ্রীমতী গান্ধী তার 
ফুলপুর ভাষণে' উত্তর প্রদেশে আইন 
শৃঙ্খলার - উন্নতি'র, প্রশংস' করে 
পরোক্ষে কাদের উষ্কানি দিয়ে এলেন? 
সন্দেহ নেই, শ্রীমতী গান্ধী উত্তমরূপেই 
জানেন যে” এরূপ ধর্মভেদ, বণগত 
ভেদাভেদ ও জাতি-উপজাতিগত 
ভেদ্বাভেদ্রকে ভিত্তি করেই তার ও তার 
শ্রেণীর সাধের আধাসামস্ততান্ত্রিক তথা 


' নয়া বুর্জোয়া ‘গণতন্ত্র তথা আধা-- 


সামস্ততান্ত্রিক নয়া বুর্জোয়া স্বৈরাচার 
খাড়া থাকে, নতুবা নয়। এ কারণেই 
তারা দাঙ্গা চান, আর দাক্গাহাঙ্গাযাকে 
স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করেন, 


- নিছক পাগলামী বলে দেখান; 


বেসরকারী উপায়ে দাক্গাহাঙ্গাম! 
উপশমের উদ্যোগও নিতে চান না। 


ও, ই, সি-ডি তার সাম্প্রতিক . 


পরিমাণ এবং বাধিক পরিশোধের কিস্তি. 


= « 


কর ও, ই, সি ডি সংস্থার 
১৭টি সর্বাপেক্ষা ধনী শিল্পোন্নত দেশ ' 


* .এর ফলে উপরুত হয়। তৃতীয় 


দুনিয়ার মোট বৈদেশিক খপের.আশী 
শতাংশই এই ১৭টি দেশ. দিয়েছে। 
কিন্ত বৈদেশিক সাহায্য ( অর্থাৎ সহজ- 


' শর্তে হবষ্পমেয়াদী -অথব1 দীর্ঘমেয়াদী 


ধণের পরিমাণ) ক্রমশ কমছে-। মোট 
বৈদেশিক খণের অধিকাংশই আন্ত- 
জাতিক ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া বাণিজ্যিক 
শর্তের ঝণ। এই ১৭টি দেশের সরকার 
তাদের গ্যারাটি দিয়েছে । স্থদের 
হারও চড়া এবং. ব্যাঙ্কের শর্তাবলীও 


কঠোর ৷ -আগে ঝণগ্রহীতা দেশগুলির 


ব্যক্তিগত -মাঁলিকানাধীন' শিল্প ক্ষেত্রে 
মোট ধণের ২৫ শতাংশ নিয়োগ করা 
হত। ১৯৮১ সালে দেখা যায় তাঁর 
অন্থপাঁত €* শতাংশে দাড়িয়েছে, . 
অর্থাৎ খণের বোঝা বাড়ছে এবং 
রানী বৃদ্ধির মাধ্যমে এই খণ পরি- 


জিনিসপত্রের অনটন ও. মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটছে। ফলে -সব বোঝাটাই শেষ 
পর্যস্ত উন্নয়নকামী দেশগুলির সাধারণ 
মাহুষের ঘাড়ে চাপছে। 

এই বৈদেশিক খণের প্রায় ৮০ 
শতাংশ উপরোজিখিত ১৭টি দেশের 
দ্বেওয়া। কিন্তু এর প্রায় অর্ধেকই 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির 


, দাদন হিসেবে আসে | তেল র্প্যানি- 


কারক দেশগুলি দেয় মাত্র ৪.শতাংশ 
এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক লগ্নী- 
সংস্থাগুলি মোট বৈদেশিক খণের ১২ 
শতাংশ .যুগিয়েছে। শ্বভাবত্ই এই 
ধরণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্তে 
মহাজনের নান! শর্ত আরোপ করে। 
শর্তগুলির মোদ্দা কথাই হচ্ছে খণ 
গ্রহীতা দেশগুলির সম্পদ. খাতে 
মহাজন দেশগুলির করায়ত্ত হতে পারে 
তার জন্যে খণগ্রহীতা দেশগুলির 
শাসকশ্রেণীগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশের 


শাসক শ্রেণী ও শর্তগুলি পালন করতে 


রাজী . হয়' না, সেই দেশগুলিতে 
পরোক্ষ রাজনৈতিক সামরিক চাপ 
দিয়ে শিল্পোশ্নত দেশগুলি নিজেদের 
অভিপ্রেত বশম্বর শাসক শ্রেণীকে 
ক্ষমতায় বসায়। সারা বিশ্বে আজ যে ' 
রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছে তার 


_! মূলে এই নয়া সাম্ৰাজ্যবাদী কৌশল 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৭ | 


বৈদেশিক খণের তাৎপৰ্য 


* দ্রেশগুলিতেই সামান্্যবাদ মুখাপে 


অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, 































, বিস্তমান । অধিকাংশ তৃতীয় ছুনিঃ 


প্রবণতা রয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যব' 
_ কৌশল জেনে বুঝেই তার! মেনে ০1 
এবং স্বদ্দেশীয় ক্ষেত্রে কার্যকরী করে । 

এই প্রসঙ্গে ভারতের আস্মর্জাতি, - 
অর্থভাগ্ডারের ৫০৭০ কোটি টাক, 
ধণগ্রহণের শর্তাবলী উল্লেখ করা যায়" Le 
এই শর্তাবলী মেনে নিলে ভারতের 


জেনে শুনেই ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় 
সরকার এই খণ গ্রহণ করছে। শৰ্ত 
মেনে দেশে পণ্যমূল্য বাডাতে হবে 
ন্যায়সঙ্গত মছুরী পাওয়ার অধিক, 
আদায়ের জন্তে শ্রমিকশ্রেণীর 
হাতিয়ার ধর্মঘটের অধিকার কে: 
নিতে হবে, বাজেটের চরম গ্রোপ, 
বিষয়গুলিও . আন্তর্জাতিক 
ভাণ্ডারের কাছে প্রকাশ করতে হ : 
গ্রামের গরীবদের কর্মসংস্থাপের প্র. “ 
বাতিল কুরে দিতে হবে, ঘেটে! 


2825. 


এবং এ রপ্তানীবাবদ পাওয়া বিদে 


= এ পেশি গা 
8৯ 


যুগিয়ে যেতে হবে! এক একথা 
বিদেশী খণৌর প্রয়োজন থাক বা. 
থাক, খণের বোঝা বইতেই হবে এ 
মহাঙ্জনের খণ শোধের অগ্রিম বব 
স্বরূপ দেশবাসীকে অভাব, অনা 
মূল্যবৃদ্ধি এসব সইতে হবে| শোষ 
এই ভীব্রতা.নয়। পনিবেশিক বি 
ধনতাঞ্মিক ব্যবস্থার  শ্বভাবঠি ১ 


সাধারণ শ্রমজীবী মান্য এই শোষ। 
ফলে লাভবান হন না ।' ডর 


১৭টি দেশে দিন 'দিন “বে বেকার সং, 


হার প্রায় শূন্যের কোঠায়, 
হার কমার লক্ষণ নেই। যদিও ব্ ৃ 
ব্যয় সংকোচের নামে সরকারী * 

বেড়ে যাবার 'ফলে বাজেট ঘার্ট 
ক্রমাগত . বাড়ছে। মুদ্রানীতি! 

মল্যবৃদ্ধিও উত্বুখী। শিল্পোন্নত $' 
দেশই ' পরম্পরের রপ্তানী কম. 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 








'ধ কাগজের মালিকরা আজকাল 
ংবাদিকের স্বাধীনতা! মানছেন । 


যুপাস্তরের, বার্তা সম্পাদক 
'মিতাভ চৌধুরী বলেন ঘে রাংলা 
""ৃবারপন্্র পঞ্চাশের দশকে 
তা ভূগেছে। তার 
+ , রের দৃশবছর বল! যায় আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সত্তরের দশকে গিয়েছে 
সামনের - বছরগুলিতে 


িদানীর খরচ কমাচ্ছে। বিদেশী 
একই 


পিজ্যিক সংকট, মূল্য সংকট, মুদ্রা 
কট এগুলি অতি সাধারণ ঘটন]। 
সালেই এই দেশগুলিতে 


নার দখলের পরিকল্পন! নেয়, দরকার 
যুদ্ধের - মাধ্যমে ভৌগোলিক 
অং না বদলে দিয়েও তারা এগোতে 


অর্থনীতি গড়ে 


ণ॥ শুক্রবার ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮২ 


বাংলা সংবাদপত্র তথা অন্য দৈনিক 
সংবাদপত্রকে আধুনিকতার সমস্তা 
মোকাবিলা করতে হবে। টেলি- 
ভিশনের প্রসার, নানান ধরণের 
ম্যাগাজিনের আধিপত্য এবং আধুনিক 
ষঞ্জের প্রয়োগ, নতুন ধরণের লমস্তা 
স্যাই করবেই।- সাংবাদিকদের সে 
সম্পর্কে নিজেদেরকে সচেতন হয়ে 
যুগোপযোগী হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে। বাংলা ভাষার কাঠামোর 
ষে সীমাবদ্ধতা আস্তে আস্তে কাটিয়ে 
ওঠা যাচ্ছে আরও নতুন রকমভাবে 
এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবন! প্রয়োজন । 
বললেন শ্রীচৌধুরী । 

সত্যযুগ সম্পাদক জীবনলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক 
হওয়ার অন্য আহ্বান জানান । তিনি 
বলেন ১৯৭২ সালে যে ব্যাপকভাবে 
ভোটের কারচুপি, হয়েছিল, আমর] 
অনেকেই তার প্রত্যঙ্ষদর্শী, প্রকাশ্য 
দিবালোকে দলে দলে গুণ্ডাবাহিনী 
ভোট কেন্দ্র দখল করেছে বোমা ও 
পাইপগান হাতে নিয়ে। আমাদের 
মধ্যে অনেকেই ভোট দিতে পারেনি 
সেবছর। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথ! 
কলকাতার কোন দৈনিক সংবাদপত্রে 
এ বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল ন!। মনে 
হয় ঘেন সাংবাদিকরা গুণ্ডাদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছিল। এরপর জরুরী 
অবস্থার সময়ে মুষ্টিমেয় সাংবাদিক 
সাহসিকতার পরিচয় দেন । তাঁদের 
সকলের শ্বীকৃতি আজও হয়নি । 

ভাগলপুরের অরুণ সিনহা 
জানালেন মে গতাঙ্গতিক, প্রথায় 
রিপোর্ট করায় ধারা অভ্যন্ত তাঁর! 


অচল আজ । 
বৈঠকের শেষ দিকে 
মফস্বলের স্ংবাদদাতারা তাঁদের 


সমহ্যাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা 
করেন। তাদের বক্তব্য থেকে এটা 
পরিষ্কার ফুটে ওঠে ঘে তারা আজও 
সাংবাদিক জগতে হরিজন হয়ে রয়ে 


. গিয়েছেন। জেলায় জেলায় দৈনন্দিন 


ঘটনায় তাদের দেওয়া খবর মাঝে 
মাঝে প্রকাশ হয়, কিন্ত যখনই কোন 
বড় ঘটনা ঘটে তখনই কল্লকাতা থেকে 
সাংবাদিক গিয়ে সেই খবর পরিবেশনের 
দ্বায়িত্ব নেন। অনেক ক্ষেত্রেই তার] 
স্থানীয় সংবাদদাতার উপর নির্ভর 
করেন, কিন্ত তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি 
খুব কম ক্ষেত্রেই হয় । 

এছাড়া এদের আর একটা বড় 


অভিযোগ যে তাদের দেওয়া খবর 


যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। স্থানীয় 
প্রভাবশালী ও দুনাঁতিপরায়ণ 'কোন 
ব্যক্তি বা দলের সম্পর্কে সঠিক সংবাদ 
পরিবেশন করার যে ঝুকি আছে, যা 
অনেক সময় সংবাদদাতার জীবন 
বিপন্ন করতে পারে, তার জন্য কোন 
নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেই। 

এই প্রসঙ্গে স্টেটম্যানের হেমেন, 


ব্স্থ একটি পরামর্শ দেন । উনি বলেন 
হে অনেকক্ষেত্রেই সংবাদদাতা ও 
সংবাদপত্র অফিসের মধ্যে পারম্পরিক 
যোগাযোগের অভাব রয়েছে । কি 
ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হওয়া 
দরকার, এ বিষয়ে অনেকেরই ধারণা 
পরিষ্কার নয়! আবার অনেক খবরের 
কাগজের অফিসে সঠিক ধারণা রাখেন 
না, যে মফঃম্বলে কি ঘটছে ও কি খবর 
দেওয়া প্রয়োজন । | 
এইজন্য শ্রীবন্থ পরামর্শ দেন যে 
সংবাদদাতাদের উচিত মালিকদের 
বোঝানো ষে অল্পদিনের জন্য হলেও 


প্রত্যেককে কলকাতায় এসে শিক্ষা 


নেওয়া দরকার । এর ফলে তাদের 
হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা 
বাড়বে, খবরের চাহিদা! সম্বন্ধে জ্ঞান 
পরিষ্কার হবে এবং কাগজের অফিসে 
যারা মফস্বলের সংবাদর্দাতাদের 
ততটা গুরুত্ব দেন না তারাও আচরণ 
ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে বাধ্য হবেন । 


. ছুই জার্মানী 


৫ম পৃষ্ঠার পর 

people for the restoration and 
development of the national 
economy of (East) Germany, 
and taking into account the 
friendly relations which have 
been established between the 
Union and (East) 
Germany, the Soviet Govern- 


Soviet 


ment, in “agreement with the 
Polish Republic, has taken 
the decision to 16009 the 
sum of reparations payments 
still to be paid by 50 per 
cent, i. e., to American dollars 
3,171,000,000. _In conformity 
with the statement of the 
Government of the USSR at 
the Moscow session of the 
Council of (Allied) Foreign 
Ministers in March 1947 on 
establishing a 20-year term 
for the repayment of repara- 
tions, the Soviet Government 
has also taken a decision to 
spread the payment by (East) 
Germany of the remaining 
of the 
payments over 15 years ‘from 
1951 until 1965 inclusive 
with goods from 
production.” 

উক্ত অর্থের সবটাই দিতে হয়েছে 
আমেরিকান ডলারে যুদ্ধ শুরু হুবার 
আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের 


part reparations 


current 


॥ সাত ॥ 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সম্মেলন 


১৯৭২ সালে গঠিত হয়ে বন্দী- 
মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও 
সম্প্রসারণের জন্য জরুরী অবস্থায় 
বেমাইনী ঘোষিত হওয়া ও ১৯৭৭ 
সালের পর আবার সক্রিয় হওয়ার পর 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির 
(এপি ভি আর) প্রথম” সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার 
জনসেবক ট্রাস্ট হলে সমিতির প্রতি- 
নিধি সম্মেলন হবে ১৬ জানুয়ারী 


পাঠকের মতামত 
৬ পৃষ্ঠার পর 
সম্পুর্ণত শাসক ইংরেজ আর তার 
সেহধন্য দেওয়ান-সেরেন্তাদার-জমিদার- 
মুংস্থদ্দীদের দৃয়াতেই ঘটেছিলে!! 
বুড়ো শালিক-নীলদর্পন-জমিদারদর্পন- 
মেঘনাদ বধ বুঝি আকাশ থেকে 
পড়েছিলে। ? 

যে-কোনে! অপকর্মের পর্যস্ত“ছুটো। 
দিক। ইংরেজ তার শোষণ-অনাচারের 
স্বার্থে এদেশে অপকর্মের ষে-জাল 
বিছিয়ে দিয়েছিলো, তা অনড় 
ভারতীয় সমার্জে শোষণ-অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়ে নেবার একটা 


পরোক্ষ প্রেরণাও সঞ্চার করেছিলে] 
সমাজ-ইতিহাসের গর্ভে এই যে বিপ্লব 
ঘনিয়ে আসছিলো, ইংরেজ-শাসনকে 
মার্কস অভিহিত করেছেন তাঁরই 


‘regenerating’ শক্তি বাঁ ‘uncon- 


8০103 €০০]1,-রূপে। শোঁধিত কৃষক 
ও সর্বস্বান্ত কারিগরদের জন্যে অসহায় 
মার্কসের যে গভীর মর্ধবেদ্বনা, তার 
একমাত্র সাস্বনা খুঁজে ছিলেন তিনি 
জড়-প্রায় সমাঁজটার বুকে ক্রম-সঞ্চারিত 
গতিবেগের মীঝে। কিন্তু মদনবাবুর 
বিভ্রাপ্তিমুলক অপব্যাধ্যায় এর মানে 
দাড়িয়েছে_-যেনো! জড় দেশগুলির 
জন্যে মার্কস বিদেশী অত্যাচারকেই 
স্বাগত জানিয়েছেন.ঃ ষেনো পীড়িত 
ভারতবর্ষকে তিনি সাত্রাজ্যবাদীর 
বিশ্বস্ত সহযোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন, 
কেনোনা এই সহযোগিভাই তখন 
দেশপ্রেমের সমার্থক যেনো! লা! 
“ক্যাপিট্যাল” ও “কমিউনিষ্ট ম্যানি- 
ফেস্টো'র শ্রষ্টা এমন বিভীষণী ভূমিকা 
নিতেই পারেন না। তার তো আন্ত- 
তিক আহ্বান : দুনিয়ার শ্রমজীবী 
মান্য এক হও! শৃঙ্খল ছাড়া 
তোমাদের হারাবার মতো আর কিছু 
নেই! বিপ্রব দীর্ঘদীবী হোক ! 
ভারতের দিপাহী-বিভ্রোহও তার কাছে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের গরিমায় গৃহীত । 
সুতরাং ইংরেজ-সহষোগী-রামমোহন 
তথা তার উত্তরস্থরী-_ ধারা স্বদেশের 
বিজ্রোহ-বিপ্লব, এমন কি মাও সে তুং- 
লেনিনের ছুনিয়া-কাপানো মুক্তি- 


মূল্যে। (আগামী সংখ্যায় £ পূর্ব জার্মানী সংগ্রাম, বা তার বলশেভিক' আদর্শ- 


এবং গ্রেট রাশিয়ান শভিনিজ্রম ) 


বাদেরই স্বণ্য স্মালোচক--তীদের 


বিকেল ও ১৭ জাহুয়ারী দুপুরে । ১৭ 
জানুয়ারী বিকেলে সদ্দেলন উপলক্ষে 
গ্রকাশ্ড সেমিনার হবে। ভারতে 
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন” শীর্ষক আলোচনায় 


' অন্যদের সঙ্গে বক্তব্য রাখবেন শ্রীমৃণাল 


সেন ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 


সম্প্রতি এক-সাংবাঁদিক সম্মেলনে এ পি 


ডি আরের নেতৃবৃন্দ এই কর্মসুচী 
জানান । 


করে মদনবাবু যে-দুর্মরঃঅসততার প্রমাণ 
দিলেন; তার ক্ষমা নেই, তুলন! নেই ! 
নির্মল সাহা 


নির্বাচন কমিশনার 

১ম পৃষ্ঠার পর 

এ ব্যাপারে এ আই সি সি-র পক্ষ 
থেকে ভারপ্রাপ্ত অসিত পাঁজাও চিঠি 
দিয়ে সমস্ত জেলা কংগ্রেস সতাপতিদের 
আপনার! 


ভোটারকে ভুয়া বলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
যে দাবী করেছেন তা! প্রমাণ কর! 


ইংকংগ্রেস কমীঁদের পক্ষ থেকে সম্ভব 


হচ্ছে না। 

তবুও এমনভাবে তালিকা তৈরী 
করে নির্বাচন কমিশনারের দরে 
জমা! দেওয়া হচ্ছে যাতে দেখানো 
হচ্ছে শতকরা ত্রিশ ভাগ ভোটার 
ভূয়া। নির্বাচন কমিশনার এখন এই 
সব কাগজপত্র খতিয়ে দেখছেন। 

জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনার 
পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টের ব্যাপারে 
এখনও সিদ্ধান্ত নেন নি। নির্বাচন 
কমিশনার এখনও দ্বিধাগ্রস্ত । তিনি 
ই-কংগ্রেদ নেতাদের কথায় ভোটার 
তালিকা বাতিল করে নির্বাচন কমি- " 
শনের অফিসকে কংগ্রেসের আজ্ঞাবহ 
দাসে পরিণত করতে রাজী হচ্ছেন 
না। 


তবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে 
শুরু করে অনেক কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 


নেতা শাকধেরকে বলেছেন, আপনি 
ভোটার লিস্ট বাতিল করার নির্দেশ 
জারী করুন। কারণ এ ভোটার 
তালিকায় নির্বাচন করা সম্ভব নয় | রে. 

ই-কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আশ। করছেন 
যে, নির্বাচন কমিশনার হয়তো! স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রীর বিরাঁগভাঙ্জন হবেন না। ' 
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“শব চুরি করে পাচারের কাহিনী 


সুকুমার হোড় 
: দুবছর আগের ঘটল]। দুর্গন্ধ 


- পেয়ে পূর্ণিয়া শহরে 'একটি বাড়ীর 


সামনে .জটলা। এ বাড়ীর মধ্যে 
থেকেই গন্ধ ভেসে আসছে। পচা 
ম্বৃতদ্েহের গন্ধ); খানায় গিয়ে স্থানীয় 


লোকজন পুলিশের. সাহাষ্য নিয়ে এ 
বাড়ীর বদ্ধ দরজা ধোলাল। ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার ।' একটা নয় কয়েকটি পচা 
মৃতদেহ । পরে. এব্যাপারে মৃতদেহ 


ব্যবসায়ী এক উচ্চবর্ণের হিন্দু ও তার: 


কয়েকজন অঙুচরকে করানো 
হয়। 
টিক ও , বছরেই অল্প সময়ের 
ব্যবধানে ব্জবজের কবর স্বান থেকে 
রাতের বেলায় কবর খুঁড়ে মৃতদেহ 


. চুরি করে নিয়ে - গাঢাক! দেবার সময় 


বজবজ্জ কবর স্থানের দুজন কর্মচারীকে 
স্থানীয় লোকজন বামাল সমেত ধরে 
ফেলেন । : প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তপসিয়ার 
কবর স্থান থেকে কবর খুঁড়ে শব চুরি 
করে পাচার করার ঘটন1 নিয়েও বেশ 
হৈ. চৈ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল । 

| মৃতদেহ চুরি করে পাচার করার 
ঘটন] কোনরকমভাবে ধর! পড়লেই 
ব্যাপারটি আমরা জানতে ' পারি 
কেবল। তা ন! হলে এই জঘন্ত 


ব্যবসা হয়ত আমাদের কাছে থেকে ' 


যেত মজাত। অভিযোগে প্রকাশ, 
এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন কবর স্থান ও 


. সৰ্গ থেকে অনেক বেওয়ারিশ মৃতদেহ 


চুরি করে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ধন- 
তাগ্িক সমাজে মানুষকে জীবিত ও 


স্ব ছুই অবস্থায় পণ্য হতে হয়। 
' ভারতে কিছু ব্যবসায়ী আছেন যারা. 


প্রতি বর বিদেশে নরকস্কাল পাচার 
করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোঙঞ্জগার কর- 


' ছেন। সঠিক কত টাকা ওরা-বছরে 


এ ব্যবসা থেকে লাভ করছেন ত! 


' জানবার উপায় নেই, কারণ-ব্যাপারট! 


গুপ্ত ব্যবসার মত। এক একটি পূর্ণা- 
বয়ব নরকঙ্কালের দাম জান] যায় তিন 
থেকে চার হাজ্জার টাকার মত I 
মাকিন যুওরাষ্ট, গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম 


" জামানী প্রদৃতি সাম্রাজ্যবাদী 'দেশে ' 


নাকি ' নরকঙ্কাল এই দ্দামেই বিক্রয় 


হজ 


অভিযোগে আরও প্রকাশ মৃতদেহ 


- কিনে বিদেশে নরকঙ্কাল.পাচার করার 


জন্য এই ধ্যবসায়ীরা দরকারী লাইসেন্স 
প্রাপ্ত। বিদেশে নরকঙ্কাল' পাচার 


করার জন্যে এই ব্যবসায়ীর! বেশীর , 


ভাগই গোপনে দালাল (আড়কাঠি) 
মারফত বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও 


দিল্লীর আশে পাশে থেকেই সংগ্রহ 


করে? দালালরা 


( আভকাটি ) 


ইসির কাকি দ্বীপালী প্রেদ, ১২৩/১, আচার্য প্রহুল্চন্ রোড, কলিকাত-* থেকে মুত এবং দর্পণ কারাদ *১ নষ্ট জেন, বডিকাতা ১৩ থেক ওকাশিড 


স্থানীয় ভোষদের বীর উত্তর- 
প্রদেশ, দিল্ী ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের 


দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে 


গোপনে এই নরকঙ্কাল সংগ্রহ করে 
আনে । এখানকার স্থানীয় ডোমরা 
তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে 


দালালদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে 


নরকঙ্কাল জোগাড় করে দেবার জন্য 
বশিস হিসেবে কাপড়, জামী, প্যান্ট, 
সুগন্ধী তেল :ও সাবান ইত্যাদি পায় 
বলে জানতে পারা যায়। 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিজী ও উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের - 


মৃতদেহের পূর্ণাবয়ব - কঙ্কাল বেশীর ' 


ভাগ সংগ্রহ করে নিয়ে আসার কারণ 
ও স্থবিধা হলো, এইসব অঞ্চলে 


মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী ছাড়াও হিন্দু 


ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে তফসিলী 


. সম্প্রদায়ের অনেকেই মৃতদ্বেহকে কবর 


দেওয়ার - প্রথা মেনে মৃতদেহকে 
সমাধিস্থ করে। এছাড়াও বিহার ও 
উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে 


মৃতদেহকে মাটি খুঁড়ে পুতে দেওয়ার 


সবচেয়ে বড়, ও অন্যতম কারণ হল 
এই সব অঙ্কলে বহু জায়গায় মৃতদেহ 
দাহ করার প্রচণ্ড: অস্থবিধা। এক 
একটি মৃতদেহ দাহ করার জন্মে 
দেড়শো থেকে ছুশো কেজি কাঠের 
প্রয়োজন । এই কাঠ কোথাও কোন 
কোন স্থানে সামান্ত পরিমাণে পাওয়। 
গেলেও আধিক কারণে গরীব মানুষের 


পক্ষে কেনা অসম্ভব হয়ে ওঠে । টাকা! 


পয়সার অভাবে জ্বালানী কাঠ কিনে 
মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব ন! হওয়ার 
দরুণ চার থেকে পাঁচ ফুট গভীর করে 
মাটি খুড়ে ্বতদ্েহগুলিকে মাটিতে 
পুঁতে দেওয়া হয় এসব ' অঞ্চলে । 
এছাড়া কুষ্ঠ বা এ জাতীয় রোগে যারা 
মার] যান তাদের মৃতদেহ নদীর জলে 
ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লী ও উত্তর 
ভারতের বহু স্থানে দুর্ঘটনাজনিত 
মৃত্যু ছাড়াও বহু গরীব মানুষ আছেন 
যাদের পক্ষে মৃতদেহ দাহ করার জন্তে 
তো নয়ই, এমন কি মৃতদেহ বাধবার 
মত দড়ি কিনবার পয়সাও তার] 
ক্গোটাতে পারেনা, যার দরুণ মৃতদেহের 
সঙ্গে ভারী পাথর-বে'ধে নদীর জলে 
ভাসিয়ে দিয়ে মৃতের সলিল সমাধি 


, দেওয়া হয়। 


শব পাচারকারীরা এইসব মৃতেহ 
নদীর জল ‘থেকে ' তুলে নেয়, গভীর 
রাতে গোপনে মৃতদেহ সংগ্রহ করে। 
এ কাজ করার জন্তে এদের প্রচণ্ড 
বিপদ ও প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয়! 
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. কারণ জানাজানি হয়ে গেলেই আর : 
রক্ষা থাকবে না। গণ-ধোলাইয়ে 
প্রাণ হারাতে হবে। নদীর জল থেকে 


তুলে, মাটি খু'ড়ে মৃতদ্বেহগুলি চুরি. 


করে নিয়ে এসে ওরা বদ্ধ ঘরের মধ্যে 
রেখে দেয়। 
ছাড়িয়ে নিয়ে, হাড়গুলো ব্লিচিং পাউ- 
ভার দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেয়। 
“ছোট হাঁগু ড্রিল মেসিন দিয়ে হাড়- 
গুলো ফুটে! করে নেয়, ষাতে পেতলের 
স্কু বা শক্ত তামার তার দিয়ে হাড়- 
গুলে জোড়া লাঁগানে। যায় । মৃতদেহ 


থেকে মাংস ও চাঁমড়1 ছাড়িয়ে নেবার . 


পর এক একটি স্কেলিটনের ওজন দাড়ায় 


পাঁচ থেকে সাঁত আট কেজির মত। . 


স্কেলিটনের হাড়গুলো৷ সুন্দরভাবে 
কায়দা করে ৩ ফুট লম্বা ও ২ ফুট 
চওড়া প্যাকিং করে গরুর গাড়ীতে 
করে নিকটবর্তী, কোন রেলওয়ে 


: ষ্টেশনে আনে এবং দেখান থেকে যাত্রী- . 


বাহী ট্রেনে নান! .শহরে পাচার হয়ে 
ফায়। যাত্রীবাহী ' ট্রেন*্ছাড়াও সড়ক 
পথে ট্রাকে করে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে 
eh কখনও পাচার 
করে। 

শব চুরি :করে পাচার করা 
ব্যবসায় জড়িত ডোম ও ব্যবসায়ী ও 


গত ৩১শে নভেম্বর পাচলা রক 
উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট স্থানীয় 
ইন্দিরা, কংগ্রেসের পক্ষে ভোটার 
লিস্টের ব্যাপারে ভেপুটেশন দান 


* কালে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি 


করাহয়। ইকংরা বি ভি ওর ঘরের 
কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং 
একজন কর্মচারীকে" মারধর করে। 


তারা বি ডি একে দীর্ঘক্ষণ আটকে 


রাখে। তাদের এই আচরণ উপস্থিত ' 


পুলিশের সামনেই ঘটতে থাকলেও 
পুলিশের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহন 
করা হয় নি। পরে এস ডি ও ঘটনা- 


স্থলে উপস্থিত হন কিন্ত তিনিও এই 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কোন 


ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এমন কি |: 


পরবর্তীকালে থানায় এফ আই আর 


করলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা | 


এ যাবৎ নেন নি. 

গত ৩১শে ডিসেম্বর পঞ্চায়েত 
সমিতির সভায় সাধারণ এ ব্যাপারে 
একটি নিন্দ! প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাবে 
এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করা হয় এবং 


সম্পাদক--হীরেন বস 





পরে মাংস ও চামড়া. 


ব্যবসায়ীর দালাল ( আড়কাঠি )-দের 


" ষোগাযোগ, কাজকর্ম করা, কেনাবেচার 
কথা বলার জন্যে একটি সাঙ্কেতিক 


ভাষাও আছে ৷- এরা এই কাজে 
নিজেদের মধ্যে. কথা ক্ল! ও 


লেনদেনের জন্তে এই সাঙ্কেতিক ভাষ! ও 


ব্যবহার করে যাতে অন্ত কারো পক্ষে 
এ ব্যাপারে কোন কিছু জানা বা বোঝা 
সম্ভব না হয়ে ওঠে। মাস্থষের দেহের 
পুরো কঙ্কালটির জন্যে একটি সাঙ্কেতিক 
শব্দ, মাখার খুলি, হাত, পা, মাস্থষের 
দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য 


পৃথক পৃথক সাঙ্কেতিক আছে। শব 


চুরি কর! থেকে শুরু করে স্কেলিটন 
বানিয়ে পাচার করার কাজে এর! 
প্রত্যেকে অদভূত গোপনীয়তা 
ও সতর্কতা বাক্স রেখে চলাফেরা ও 
কথাবার্তা বলে যা এদের দল ও এদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া বাইরের অপর 
কারো পক্ষে কোন মত্বেই জান! সম্ভব 

নয়, যাকে বলে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়ত!। 
কলকাভা বা অন্ত কোন শহরে নর- 
কঙ্কাল পাছার করার জন্যে এরা 
যাতায়াতের ভাড়া, রাহা খরচ তো 
পায়ই, তাছাড়া খোরাকী ও অন্থান্ত 
খরচ বাদে প্রত্যেকে ব্যবসায়ীর কাছ 


থেকে,.কিছু টাকা পায়। এদের মধ্যে . 
যারা নিয়মিতভাবে এই ব্যবসায়ীদের 


নরকঙ্কাল ‘জোগান দেয় তাদের জন্যে 


এই ব্যবসায়ীর! বিশেষ ব্যবস্থা ও 
ই-কগছের গালাগানি ও ভাঙ্গচুর : 


উধবতন কর্তৃপক্ষের উদাসীন্য ও নিক্ষিয়-- 


সুযোগ সুবিধা দেয়। 


তার উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করেন পাঁচল। গ্রাম পঞ্চান্নেত 
প্রধান শেখ নজির আহমদ ও সমর্থন 
করেন শিক্ষা স্থায়ী সমিতির সদস্ত শেখ 


গোলাম কিববিয়া | প্রস্তাবে উধ্বতন.. 


প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
অনুরোধ করা হয়, যাতে কর্মচারীদের 
মনে আস্থার ভাব ফিরে আসে । ই-কং 
সদস্ত উপস্থিত থাকলেও প্রস্তাবটি 
“সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । | 





২। সদাভানধিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস EE . 5 


৩ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মুলসূত্র / 


৬-এ, রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





শা জত EAE 


" দাবিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার কর! ৪১ *- 


' হাজিরার তারিখ ২৩-৩-৮২ । দি; 


করা হয়েছিল ৬-১*-৮১ তারি 
১ পরবর্তী হাজিরার দিন ১৭-৩-৮২। 


৮ শি ও 92 । সঃ 
তক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যৰ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 
১। মির ইয়ে দহ রংবন ১৯৭৭ / 









পড়ে বাবুদের নরকঙ্কাল জোগান 
যেতে পারে। এইভাবে খাণে ভর্ভ 
হয়ে মৃত্যুর পর নিজেরাই হয়ত ঘা; 


অর্থাৎ ৬ মাস ৫ দিন পরে |. = 
হালদারকে ধরা হয় ১৪০/১৪৯, 
আই পি মিতে। আদালতে হ 
করা হয়েছিল ২৯-৮৮১। পর 
হাজিরার দিন ২১-১৯২ তাঠি 
অশোক. পালকে ধরা হয় ৩৭৯ অ' 
পিসিতে 1 তাকে আদালতে হাখি + 
কর! হয়েছিল: ১১-৯৮১ তারিখে । . 
পরবর্তী হাজিরার দিন ১-৩-৮২ 
ভারিখে। গোপী নাথ সিকদারকে -. 
গ্রেপ্তার করা হয় ৩*৯ আই-পি : 
সিতে। তাকে আদালতে ' হাজির - 
কর] হয় ৯-১০-৮১ তারিখে । পরব" 
হাঞ্জিরার দিন ২৯-১-৮২ চি 
আর-পি-সি/৪৬ (ভি ও". 
তাকে, আদালতে হাজির কর] হা, 
২৫-৯-৮১ তারিথে। পরবর্তী € ; 
তারিখ -১৮--৮২ | দ্রিকলান। ₹ 
দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়' ৪৯৯ ৬ 
পি-সিতে।' তাকে আদালতে হা" 
করা হয় ২৯-৯-৮১ তারিখে, পর 


দেকে ধর! হয় ৪৫৭ ৬৮. আই.) 
সিতে। তাকে আধালতে হাঃ 


খগেন্্রনাথ সেন বি 


বা]. [ছি ছি ৮7 





